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সংসারকে ত্যাগ করাই তাহারা শ্রেয় ভা 
তাহাকে সুখের জিনিষ করিবার জন্য তাঁহার! খাঁটিবেন 
কেন? অধিকন্ত এই সব সন্যাসীদের মধ্যে অনেকের 


নাই। অনেকে আবার হুর্নীতিপরায়ণ, কুক্রিয়াসক্ত ; 
কেহ কেহ পলাতক আসামী । যাহারা বিবেকানন্দের 
শিষ্যদের মত নববৈদান্তিক, অবশ্য তাহাদের কাছে কোন 
- কোন প্রকারের সমীজসেবার আশা করা যায়। 

অনেক সন্যাসীর প্রগাঢ় শান্রজ্জান ও আত্মজ্ঞান 
আছে। জ্ঞানান্বেধীর1 তাহাদের নিকট গেলে তাহার! শিক্ষা 
দিয়া থাকেন। জগতের এই উপকার তাহাদের দ্বারা হয়| 
বাহ বিষয়ে অনাসক্তিঃ এবং আত্মিক উৎকর্ষ লাভের জন্য 
সাধনার যে দৃষ্টান্ত তাহারা নিজ জীবনে দেখান, তাহার 
প্রভাবও কম নয়। তাহাদের জীবনের আদর্শ সর্ববাংশে 
অনুকরণীয় মনে হয় না, কিন্তু তাহাদের /বৈরীগ্য. ও 
সাধনা প্রাণে নৃতন শক্তি আনিয়! দেয়। 

পুবাকালে সাধু সন্নাসীদের দ্বারা ভারতবর্ষের আর 
একটি উপকার সাধিত হইত, এবং এখনও হয়। তাহারা 
ভারতের সর্বত্র সকল তীর্থে ভ্রমণ করিয়। বেড়াইতেন। 
_ এই প্রকারে এক প্রদেশের লোক অন্ান্ত প্রদেশে সর্ববদা 
যাতায়াত করায়, রাষ্ট্রীয় হিসাবে ভারত এক' না৷ হইলেও, 
ভারতবর্ষের আত্যত্তরীণ এঁক্য রক্ষিত ও বর্ধিত হইত। 
এক এদেশের সাধনার ফল অন্য প্রদেশেও বিকীর্ণ 
. হওয়ায়, ভাবে,জ্ঞানে এবং সভ্যতার আধ্যাত্মিক উচ্চ অঙ্গে 
ভারতের একত্ব অক্ষুধ থাকিত। বর্তমান সময়ে দেশ- 
মধ্যে একই ইংরেজী শিক্ষা, একই শাসন প্রণালী, 
রেলওয়ে দ্বার! সহজে যাতায়াতের এবং বাণিজ্যের সুবিধা, 
ডাকঘর ও টেলিগ্রাফের দ্বারা পত্রব্যবহারের স্থযোগ, 
প্রভৃতি কারণে, সর্বত্র একটি এক্যের বন্ধন বিস্তৃত 
হুইতেছে। যাহার! ইংরেজী জানেন না, কেবল দেশ- 
ভাষা জানেন, তাহারাও পরোক্ষভাবে আধুনিক দেশীয় 
সাহিত্যের দ্বারা একই প্রকারের ভাব ও চিন্তায় পরিপুষ্ট 
হইতেছেন। এখনও কিন্তু দেশের অধিকাংশ লোক নির- 
ক্ষ, এবং শাসন্প্রণালী,বেলওয়ে, ডাকঘর প্রভৃতির দ্বারা 


চে 


বিবিধ প্রসহ-__ অ্জঙ্লহস্যুখোপাধ্যাকা 


তিনি 


করিয়াছে বলিয়। মনে হয় না। 


, কোনও শিক্ষা নাই, সৎকর্ম করিবার কোনও যোগ্যতা. 


7 স্পা 


ভারতবর্ষের এক্য সা 
ও রক্ষণ বিষয়ে এই-সকল লোকের মধ্যে এখনও হয় 
সাধুসন্ন্যাসীদের দ্বারা অজ্টাতসারে কিছু কিছু কাজ হয়। 

সংসারবিরাগী হওয়ার কুফলও ভারতবর্ষে খুব 
ফলিয়াছে। ভারতবর্ষে যে পাশ্চাত্য 'দেশসকলের 
স্বদেশ-প্রেমঃ পাশ্চাত্য দেশসকলের মত রাষ্ট্রীয়-অধিকার- 
প্রিয়তা জন্মে নাই,সন্ন্যাস ও সংসার হইতে ছাড়াছাড়া ভা 
তাহার জন্য প্রভূত পরিমাণে দায়ী। সংসারটাই যখন 
কিছু নয়, তখন হিন্দু মুসলমান খুষ্টায়ান স্বদেশী বা বিদেশী, 
কে দেশ শাসন করে, কে খাজনা আদায় করে, সেটা 
খুব গুরুতর ব্যাপার বলিয়া মনে না হইবারই কথা। জন 
কতক ইংরেজ রাজপুরুষ, “জনুকৃত, বত প্রহরী পাহারা” 
যে এত বড় দেশ শাসন রিতেছে” উন্যাসিত্বের প্রভাব 
তাহার অন্যতম কারণ। [৫ ; 

৫০ লক্ষ লোক ভিক্ষো র্জাবী, ইহার মানে এই “€ 
এতগুলি লোক নিজের! ত কোন প্রকারে দেশের আঁট 
বাড়ানই না, ধনবৃদ্ধি করেনই না, বরং তাহার বিপরীত 
কাৰ্য্য করেন ;-_যাহার! মাথার ঘাম পায়ে ফেলির 
উপার্জন করে, তাহাদের আয়ে ভাগ বসান। সন্্যাসীর 
যদি সকলে ধর্ম ও সুনীতি প্রচার করিতেন, নিরক্ষর 
লোকদ্বিগকে শিক্ষা দিতেন, তাহ! হইলে তাহাদের ভর 
পোষণের ব্যয় অপব্যয় হইত না। কিন্ত সেরূপ কো 
উপকার তাহাদের অধিকাংশের রি হইতে পাও 
যায় না। 

অতএব উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া স্যাসীবিগকে হা 
সমাজসেবক করিতে পারিবেন, তাহার! দেশের মু 
উপকার সাধন করিবেন,তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ না 
কিন্ত এই গুরুভার কে বহন করিতে পারিবেন? 







আশুত্োোল মুখোপানঃন্সি। কলিকা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আট বৎসর গুরুতর পরিশ্রমের 
শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত উ 
ঘনিষ্ঠ সন্বন্ধ ছিন্ন হইয়াছে। তিনি হাইকোর্টের জ 
জজিয়তী যোগ্যতার সহিত করেন। তাহার মত উ 












(॥০n০rary ) কাজ করিতে হয়, তাহাও তিনি করেন। 


রূপে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য যে পরিশ্রম করিয়াছেন, 
সাধারণতঃ তাহাই একজন অনন্তকর্ম্মা কশ্শিষ্ঠ লোকের 
পক্ষে যথেষ্ট । : 

আমাদিগকে কখন কখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ne 
দেখাইতে হইয়াছে। তিনি শক্তিশালী লোক, বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের প্রায় সর্ধেসর্বা ছিলেন। এইজন্য এইসব 
দোষক্ৰটি হয়ত তাহাতেই অর্শিয়াছে, হয়ত বা সবগুলির 
জন্য ব্যক্তিগত ভাবে তিনি দায়ী নহেন। 

তাহার আমলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে যে সব 
কাজ কর! হইয়াছে, তন্মধ্যে সমালোচনার একটা প্রধান 
কারণ হইয়াছে মানুষ নির্বাচন ও পুস্তক নির্ববাচন। 
শুন! যায়, আইনের কলেজে ও বি, এ উপাধিধারীদের 
শক্ষার জন্য অধ্যাপক নিয়োগে এবং পরীক্ষক-নিয়োগে 
ইরান কোন স্থলে অযোগ্য লোক নির্বাচিত হইয়াছেন 
এবং যোগ্য লোক নির্বাচিত হন নাই। আগে যে এমন 
ত না তাহা নহে। কিন্তু যাহার যোগ্যতা বেশী, 
তাহার কাজের উৎকর্ষও তত বেশী হইবে বলিয়া লোকে 
শা করে । কোন কোন ব্যক্তি সম্বন্ধে মুখোপাধ্যায় 
মহাশয়ের পক্ষপাতিত্ব ও আশ্রিতবাৎসল্য এবং অপর 
কাহারও কাহারও সম্বন্ধে তাহার প্রতিকূল ভাব, কি 
বিমাণে নিয়োগসন্বন্ধায় অবিবেচনার জন্ত দায়ী তাহ 
* করিয়া বলা যায় না। 
আমাদের এইরূপ বিশ্বাস যে বিশ্ববিদ্যালয় বহু 
ব্যয়ে যেসকল হউরোগীয় পণ্ডিতকে উচ্চ 
চ্চ বিষয়ে বক্তৃত৷ দেওয়াইয়াছেন, এবং দেওয়াইবেন, 
দ্বার] উপযুক্ত সংখ্যক ছাত্র যথেষ্ট পরিমাণে লাভ- 
ন্‌ হন নাই। মুখোপাধ্যায় মহাশয় উপাধিবিতরণ 
তায় (০০০০০৪৮০০এ ) যে বক্তৃত| করেন, তাহাতে 
ই বিশ্বাস ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণ করিত্তে চেষ্টা করেন। 
[ঘামাদের বিবেচনায় তাহাতে যথেষ্ট আত্মপক্ষসমর্থন- 
ক্ষতা থাকিলেও সে চেষ্টা সফল হয় নাই। বহু 
ব্যয়ে ইউরোপীয় পৃ্িতদিগকে অধ্যাপক নিয়োগের 



























৫ স্ক প্রবাসাস্স্মতশাব, ১৩২১” [১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
পদস্থ লোককে সাধারণতঃ যে-সকল সম্মানভূতিক একটি কারণ অনুমিত হইয়াছে; তাহা ঠিক্‌ কিনা, 


তাহার উপর গত আট বৎসর তিনি ভাঁইস-চ্যান্সেলার 



































বলিতে পারি না। আঁশুবাবু একটি বড় ভাল কাজ, 
করিয়াছেন। তিনি ভারতীয় অধ্যাপকদিগকে উচ্চ উচ 
বিষয়ে শিক্ষা দিবার সুযোগ দিয়া দেশবাসীর অধিকার 
বৃদ্ধি করিয়াছেন এবং তাহাদের ক্ষমতার প্রমাণ সুদৃঢ় * 
ভিত্তির উপর স্থাপন করিয়াছেন। . তিনি যদি 
কেবল ভারতীয় অধ্যাপকই নিযুক্ত করিতেন, তাহা 
হইলে ইংরেজেরা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে একটা 
কালাআদ্মির ব্যাপার মাত্র বলিয়া উড়াইয়! দিবার : 
বেশ সুবিধা পাইত। কিন্তু ইউরোপীয় পণ্ডিতগণও | 
অধ্যাপকপদে নিযুক্ত হওয়ায় এরূপ ঠাট্টাবিদ্রপের সুযোগ 
কম হইয়াছে। দেশে বিদেশে হয়ত. বিশ্ববিদ্যালয়ের 
একটু খাতিরও হইয়াছে । কেহ কেহ মনে করেন যে 
সাংসারিক হিসাবে এরূপ ভড়ংএর প্রয়োজন আছে। 

বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচিত বাংল! বহিগুলির মধ্যে 
ভাল বই বিস্তর আছে। "কিন্তু বিষয় ও ভাষা হিসাবে : 
নিকৃষ্ট কোন কোন বহি কেন মনোনীত হইয়াছে বলা. 
কঠিন। 

আশুবাবুর আমলে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি . গুরুতর 
ভ্রম বা অপকাৰ্য্য এখানে উল্লেখযোগ্য । সব্বসাধারণের 
মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্য শ্রীযুক্ত গোপালকুঞ্চ গোখলে | 
যে আইনের পাঙুলিপি বড়লাটের সভায় উপস্থিত 
করেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাহার বিরুদ্ধে মত দিয়া 
নিজেরই অসম্মান কৰিয়াছেন। . 

প্রতিকূল সমালোচনারূপ অপ্রীতিকর. কার্য শেষ 
করিয়া আগুরাবুর আমলে ভাল কাজ যাহ! হইয়াছে, * 
এখন তাহারও কিছু কিছু উল্লেখ করিতেছি। | 

বিশ্ববিদ্যালয় স্বয়ং ছাত্রদের এম্‌ এ পড়িবার বন্দোবস্ত 
করিয়া দিয়! তাহাদের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। 
ছাঁত্রবেতনও যথাসম্ভব কম রাখ! হইয়াছে । এই বন্দো- 
বস্তের ফলে ন্যুনাধিক এক হাজার ছাত্র এম্‌ এ পড়ি.” 
তেছে। ইহাতে উচ্চ শিক্ষা বিস্তারের খুব সাহায্য 
হইতেছে । 

ভারতীয় অধ্যাপকগণকে এম্‌ এ পড়বার টু 
পেক্ষা অনেক অধিক সুযোগ দেওয়ায় তাহাদের অধিকার 





১ম সংখ্যা] 


, বিস্তৃত হইয়াছে, ক্ষমতা ও ও বিকাশের সুবিধা 





চহইয়াছে, এবং দেশের বিদ্বান লোকদের দ্বারা উচ্চ অঙ্গের - 
“অধ্যাপনার ব্যবস্থা হওয়ায় পরোক্ষভাবে 'ছাত্রদের মধ্যে 
১ বিদ্যালাভে উৎসাহ বাড়িয়াছে। 


“চি্কাল কেবল 
শিখিব, শিখাইতে পাইব.না””, এইরূপ নৈরাশ্যজনক ভাব 
শিক্ষিত লোকদের মন হইতে উত্তরোত্তর অধিক পরি- 
মাণে দুর হইবার সম্তাবন! হওয়ায়, কেবল যে দেশ ও 


'.. জাতি অপমানমুক্ত হইতে চলিয়াছে, তাহা নয়, ইহাতে 


পট :- দেশে স্বাধীন চিন্তা ও গবেষণার পথও ক্রমশঃ বিস্তৃত 
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হইবে। J 
পূর্বের সঙ্গে তুলনায় এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম 
পরীক্ষাতেও অনেক অধিক পরিমাণে দেশীয় অধ্যাপকেরা 
পরীক্ষক নিযুক্ত হন। ইহা দ্বারাও দেশের লোক তাহা- 
দের ন্যায্য অধিকার পাই'তছেন, এবং ইহার দ্বারা 
পরোক্ষভাবে দেশে উচ্চশিক্ষা বিস্তারে সাহায্য হইতেছে । 
বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন নিয়মাবলী যখন বিধিবদ্ধ হয়, 


; তখন এইরূপ আশঙ্কা-হুইয়াছিল যে তদ্বারা উচ্চশিক্ষার 
“ বিস্তার. না হইয়! উহার ক্ষেত্র ক্রমশঃ সন্ধীর্ণতর হইবে । 


রা 
' এখন পূ্বাপেক্ষা সংখ্যায় বেশী ও শতকরা বেশী ছাত্র - 
-- পাশ হয়। তবে যাহাতে আশুবাবুর হাত নাই, সে 


₹ বিষয়ে তিনি কিছু করিতে পারেন নাই। অধিকাংশ 
কলেজে ছাব্রসংখ্যা এত বেশী হইয়াছে যে ভাল করিয়া - 


কিন্তু মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বিদ্যোৎসাহিতা এবং স্থবিবে- 
চনায় এ পর্য্যন্ত সেরূপ কোন কুফল ফলে নাই। বরঞ্চ 


' শিক্ষা দিবার অস্ুবিধী হইতেছে। কলেজের সংখ্যা 
১বাড়িলে ভাল হয়। কিন্তু নূতন নিয়মাবলী অনুসারে 
নৃতন কলেজস্থাপন বড়ই কঠিন। - 

বি এস্‌সী, এবং এম্‌ এস্‌সী পরীক্ষার জন্য বিজ্ঞান 
5 শিখিবার ব্যবস্থা অতি অল্পসংখ্যক কলেজে থাকায়, এবং 
তাঁহারা, কেহবা স্থানাভাব ও অসমার্থ্য বশতঃ, কেহবা 
ইচ্ছাপুর্বক, কম ছাত্র লওয়ায়, বিজ্ঞানশিক্ষার্থীদের বড়. 
অস্ুবিধা আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-কলেজ খুলিতে 
: বেশী বিলম্ব হইবে না। তখন এই অসুবিধা অনেকটা 

দুর হইবে। এই কলেজের জন্য টাকা দিয়াছেন 
টা পালিত ও রাসব্হারী ঘোষ। কিন্তু তাহা- 


বিবিধ প্রপঙ্গ-_আশুতোষ মুখোপাধ্যায় 








দের দানের স্রোত বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে আনিবা 
চেষ্টা আশ্ুবাবু করিয়াছিলেন বলিয়া সর্বসাধীরণ্ে 
বিশ্বাস। এই বিজ্ঞান-কলেজে কেবল ভারতীয় অধ্যাপকে 


শিক্ষা দিবেন, এইরূপ ব্যবস্থা থাকায় ভারতবাসীর উচ্চ 


তম যোগ্যতা লাভে উৎসাহ দেওয়] হইয়াছে, এবং যোগ্য 
তম ব্যক্তিদের একটি ' কার্য্যক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছে 
এইরূপ ব্যবস্থা দাতার! প্রণয়ন করিয়াছেন; কিন্তু তাহাতে 
আশুবাবূর যোগ ছিল বলিয়া বোধ হয়। বিজ্ঞান 
কলেজের জন্য যোগ্য অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন ; কিন্ত 
আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বস্থু মহাঁশয়কে বিজ্ঞান-কলেজে কার্য 
করাইবার জন্য যথোচিত চেষ্টা ন! হওয়ায় অসন্তোষে? 
কারণ ঘটিয়াছে। পদার্থ-বিজ্ঞানে তিনি ভারতের শ্রে 
বৈজ্ঞানিক, এবং উত্ভিদ-শারীরতত্বে জগতের অন্ত 
শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক। অধ্যাপক সংগ্রহের জন্য দেশে বিদেশে 
চিঠি এমন কি টেলিগ্রাম পর্য্যন্ত গিয়াছিল শুনিয়ানছি 
কিন্তু বস্থু মহাঁশয়কে পাইবার জ জন্য কোন আগ্রহ by 
হয় নাই । 

বিজ্ঞান-কলেজে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিন লক্ষ টাক" 
দেওয়া হইয়াছে । এই টাকা ছাত্রদের প্রদত্ত পরীক্ষার 
ফীর উদ্ত্ত টাক! হইতে দেওয়া হইয়াছে । এই দানে? 
জন্য বিজ্ঞান-কলেজের প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক 
সন্তানের মমতা জন্মিবে। 'তাহারা ইহা মনে করিয়া 
আনন্দিত হইবেন যে সকলেই ইহার ' সংস্থাপন-কার্্যে 
সাহায্য করিয়াছেন। | 

বিশ্ববিদ্যালয়ে বি, এ, পরীক্ষা পর্য্যন্ত কিয়ৎ পরি- 
মাণে বাঙ্গাল! ভাষ! ও সাহিত্যের প্রচলন দ্বার! ছাত্রদের 
মধ্যে মাতৃভাষার প্রতি অবহেলা ' কমান হইয়াছে। 
সাহিত্যিকদিগকেও উৎসাহিত করা হইয়াছে। বাঙ্গালা] 
শিক্ষা সন্বন্ধে ব্যবস্থা ক্রমশঃ আরও একটু শক্ত রকম 
করিলে ভাল হয়; কারণ এখনও উহা! যেন ইচ্ছাধীন- 
প্রায় রহিয়াছে । ততিন্ন বাংলা ব্যাকরণ ও ভাষাবিজ্ঞান 
সম্বন্ধে প্রথমে ২১ জন যোগ্যব্যক্তিকে অধ্যাপক নিযুক্ত 
করিয়া, কিছুকাল পরে এ দুই বিষয় বি-এ, ও এষ্‌-এ 
পরীক্ষার শিক্ষণীয় বিষয়সমূহের অস্তভূ্ত করিলে, টি 
হয়। মুখোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন কারা 


Ed 


_... প্রবাসী- বৈশাখ, ১৩২১. 
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লা সাহিত্য স্ন্ধে-বন্তৃতা দেওয়াইয়াছেন। তাহাতে 
[করণ ও ভাঁষা-বিজ্ঞানের অধ্যাপক নিয়োগের নজীর 
“স্তত হওয়ায় পথ পরিষ্কার হইয়। আছে । 

আর একটি কথা বলিলেই আঁশুবাবুর সম্বন্ধে 
বামাদের প্রধান প্রধান বক্তব্য শেষ হয়। তাহার মত 
হু গুরুতর কার্য্ে ব্যাপৃত উচ্চপদস্থ লোকের কথা 
রে থাক, তাহা অপেক্ষা অনেক. বেশী অবসরশালী ও 
[মর্যাদায় অখ্যাত ব্যক্তিকেও তাহার মত সকলের জন্য 
গার অবারিত রাখিতে দেখা যায় না। কনিষ্ঠতম ছাত্র 
ইতে প্রবীণতম অধ্যাপক পর্য্যন্ত তিনি সকলের সেই 
দহজেই দেখা করিয়াছেন, এবং সকলের কথা মন দিয়! 
এনিয়া তাহার যাহা সাধ্যায়তত ও নিয়মসঙ্গত তাহা 
করিয়াছেন বরং ইহা বলাই ঠিক যে ছাত্রগণ যত 
[হজে তাহার দেখা পাইত, অন্তের! হয়ত তত সহজে 
দাইত না। তাহার একটি প্রধান গুণ এই যে তিনি 
নাধুনিক মৌখিক ভদ্রতার নিয়মানুসারে. “চেষ্টা, করিব” 
লিয়াই নিশ্চিন্ত হন নাই, লোকের উপকার করিবার 
ঃপায় ও সম্ভাবনা থাকিলে, তাহা অন্তরের সহিত 
বিয়াছেন। 


. বিশ্ববিদ্যালয়ের কাৰ্য্য সন্বন্ধে 
দশে কেহই. নাই । সুতরাং তাহার পরে  ষীহারা 
গাইস-চ্যান্সেলার পদে নিযুক্ত হইবেন, তাহাদের. পক্ষে 
চাহার সঙ্গে তুলনায় খাট না হওয়া সাতিশয় কঠিন 
হইবে। 


_ ক্পসপন্পী। টাউন হলে বরপণ আদায়ের বিরুদ্ধে 
ম সভা হইয়াছিল, তাহাতে প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্রাদিতে 
সুপণ্ডিত অনেক মান্য গণ্য ব্যক্তি, নব্য শিক্ষাপ্রাপ্ত 
অনেক বিদ্বান ও ধনী মানী লোক, এবং অন্তান্ত 
কারণে সমাজে খ্যাতিপ্রতিপত্ভি-বিশিষ্ট অনেক লোক 
উপস্থিত ছিলেন । বক্তৃতাগুলিও মোটের উপর বেশ. 
হইয়াছিল। আড়াই হাজার তিন হাজার টাকা 
নংগৃহীত হইলে ন্সেহলতা দেবীর মর্ম প্রস্তর নির্মিত 
একাটি আবক্ষ মৃন্তি (১49 নিৰ্ন্মিত ও প্রতিষ্ঠিত হইতে 
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তাহার সমকক্ষ লোক- 
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পারে। আশ! করি অন্ততঃ এই সামান্য টাকা উদ্যোগীরা 
শীঘ্র সংগ্রহ করিতে পারিবেন। 

সভাস্থলে কেহ কেহ “ধান ভান্তে শিবের গীত” 
আরজ্ভ করেন । সমুদ্রযাতানিষেধের আলোচনা, বা 
ব্রাহ্মণদিগকে গালাগালি দেওয়া 
বহিভূত ছিল। সুতরাং এ ছুট, বিষয় বাদ পড়িলে কোন 
ক্ষতি হইত না। 

এই সভায় এবং বরপণ বিষয়ে পূর্বব পূর্বব অনেক সভায় 





বক্তাদিগের মধ্যে কেহ কেহ এই কথা বলিয়াছেন যে .: 


বরপণ আদায় রূপ কুরীতি পাশ্চাত্য দেণ হইতে 
আমদানী ক্র! হইয়াছে। ইহা ভ্রয। আর সকল দেশের 
ন্যায় পাশ্চাত্য দেশে টাকার জন্য ধনীর কন্যাকে বিবাহ 
করার রীতি আছে। কিন্তু বরের পিতা কন্যার পিতাকে 


এই . সভার উদ্দেশ্য: ৮ 


সি 


A 


~~ 


বলিতেছেন, “তুমি ঘর বাড়ী বন্ধকই দাও আর সর্ব-- 
স্বান্তই হও, আমাকে এত টাকা না দিলে আমার ছেলে .. 


তোমার মেয়েকে বিবাহ করিবে না,” ইহার দৃষ্টান্ত 
বে জিনিষটা পাশ্চাত্য. 


পাশ্চাত্য দেশে কোথাও নাই। 
দেশে নাই, সেটা সেদেশ হইতে আমদানী কেমন করিয়া 
হইবে ? যদি বলেন,বিবাহের মৃত পবিভ্রকার্যে টাক] 


কড়ির দাবী করাটা লোভের কাজ এবং ব্যবসাদারী ; এই . 


লোভ ও ব্যবসাদারীট। পাশ্চাত্য দেশ হইতে আসিয়াছে । 
তাহাও অন্বীকার্ধ্য। আমরা: আধ্যাত্মিকতার বড়াই 
করি বলিয়া লোভ ও ব্যবসাদ্দারীটা আমাদের দেশে পুর্বে 
ছিল না, সেটা পাশ্চাত্য দেশেরই বিশেষত্ব, এরূপ অপ্রকৃত 
কথা কখনও বলা যাইতে পারে না। হিন্দু বিবাহের 
প্রাচীন আদর্শ খুব উচ্চ, তাহা আমর! গত সংখ্যায় নিজেই 


দেখাইয়াছি ; তাহ খুবই স্বীকার করি। কিন্তু তাহার: 


মধ্যেও প্রাচীন কাল হইতে লোভ ও ব্যবসাদারী ছিল; 


Ph ৩ 
ণ 
৮ 


প্রভেদ এই যে তাহা কন্ঠাঁপক্ষের ছিল। এইজন্য শাস্ত্রে - 


কন্যাপণের নিন্বা আছে। বরপণ খুব প্রাচীন কালে, 
থাকিলে শাস্ত্রে তাহারও নিন্দা থাকিত। 
কিন্তু অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে, ইংরেজী শিক্ষা ও 


চালচলনের প্রভাব দেশে বিস্তৃত হইবার পূর্বেও যে” 
প্রভেদ এই " 


বরপণ দেশে ছিল, তাহার প্রমাণ আছে। 
যে তখন এতটা বাড়াবাড়ি ছিল না৷ 


? 
fy 





, ১ম সংখ্যা] 
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ইংরেজীতে. ওদ্বাহিক ব্যাপারে ৭০৮!) জিনিষটির ও 
; কথাটির চলন আছে; পণের সমার্থক কোন কথারও 
: ব্যবহার নাই, বরপণ বলিয়া কোন জিনিষও পাশ্চাত্য 
দেশে নাই। এই পণ জিনিষটি ও কথাটি আমাদের 
স্বদেশী মাল। উহা পচা মাল বলিয়া, এখন উহার দোষটা 
পরের ঘাড়ে চাঁপাইলে চলিবে কেন? 

উত্তরপাড়ী কলেজের ভূতপূর্বব অধ্যক্ষ ভি 
_ শ্যামাচরণ গাঙ্গুলীর -নাম শিক্ষিত লোকদের কাছে 
| অপরিচিত নহে। তিনি একখানি পত্রে আমাদিগকে 
| লিখিয়াছেন, যে, তিনি যখন ৯/১০ বৎসরের বালক তখনও 


, . কুলীন ব্রাহ্মণদের বিবাহ উপলক্ষে পণ গণ কথী ছুটির 


| ব্যবহার শুনিয়াছেন। এখন তাহার বয়স ৭৬ বৎসর। 


_ তখন পণের পরিমাণ কম ছিল; কোন কোন স্থলে ১২. 


টাকা মাত্র দেওয়া হইত। কুল ভঙ্গ করাইলে যথেষ্ট 
| বেশী টাকা চাওয়া হইত। গাঙ্গুলী মহাশয় বহুকাল 
,- পূর্বেকার কুলভর্গের পণ বা কুলমর্য্যাদার একটি দৃষ্টান্ত 
দিপ্নাছেন' তাহার পৈত্রিক বাসগ্রাম গরলগাছার বাবু 
. রাজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বয়স এখন প্রায় ৭০ ) ইহার 
ৃদ্ধপ্রপিতামহ ভূরসুটের রাজপরিবারের এক কন্যাকে 
বিবাহ করিয়া দুই শত বিঘা নিষ্কর জমী প্রাপ্ত হন। এক 
যর পুরুষে গড়ে ২৫ বস: ধরিলে এই বিবাহ ১৭০ বৎসর 
পূর্বের হইয়াছিল বলিয়! স্থির হয়। পলাশির যুদ্ধকে বঙ্গে 


' “উংরেজ রাজত্বের আরম্ভ কাল ধরিলে উহা ১৫৭ বৎসর: 


পুর্বে স্থাপিত হয়। তাহারও ১৩ বৎসর আগেকার 
বরপণের দৃষ্টান্ত রহিয়াছে । আগে না হয় কৌলীন্ের জন্য 
পণ লওয়া হইত, এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশ অনুসারে 
“লওয়া হয়, এই প্রভেদ। কিন্তু জিনিসটা তখনও ছিল, 
তে আছে। উহা পাশ্চাত্য দেশ হইতে আমদানী 
-নহে। 

|;  নবদ্বীপের- রাজপরিবার : কষ শ্রোত্রিয়। ইহার! বরাবর 
" খুব বেশী পণ দরিয়া উচ্চ কুলীনদিগের সহিত কন্যার 
১ বিবাহ দিয়া আসিতেছেন। এই প্রকারে এক নূতন 
থাকের উৎপত্তি হয়। এই রাজপরিবার সমাজের 
' অগ্রণী । তাহারা পাশ্চাত্য দেশ হইতে বরপণ প্রথা 
" আমদানী করেন নাই। গাঙ্থুলী . মহাশয় নিজেও 





ডি { 


বিবিধ প্রস্-জাতীয়-জীবন ও জীতীয় সাহিত্য... ১৩ 


NASA AS 





রা 





.জানিতেন এবং শ্ীযুক প্রিয়নাথ ঘটক মহাশয়ের নিকট 


অবগত হইয়াছেন যে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ফুলিয়া মেলের 
উচ্চ কুলীন বলরাম ঠাকুরকে নিজপরিবারের এক কন্যাকে 
বিবাহ .করিতে বাধ্য করিতে বিফল চেষ্টা করিয়া- 
ছিলেন । . : বি 

পাশ্চাত্য দেশ. হইতে যেসকল পাপ দুর্নীতি 
আসিয়াছে, তাহার জন্য পাশ্চাত্যের দোষী এবং 
আমদানীকারী আমরাও দোঁধী। কিন্তু যে দোষ পাশ্চাত্য 
দেশ হইতে আসে নাই, তাহা তাহাদের স্বন্ধে চাপাইবার 
চেষ্টা বৃথা । 

কন্যাকে নিষ্দিষ্ট এটি বয়সের মধ্যে বিবাহিত করি- 
তেই হইবে, যে ক্ষতকুষ্ঠাদি রোগগ্রস্ত বা কোন প্রকারে 
বিকলাঙ্গ বা চিররুগ্, তাহারও বিবাহ দিতে হইবে, এই 
নিয়ম এবং ধারণা দ্র না করিলে বরপণ প্রথার মূলোচ্ছেদ 
করা অসম্ভব । | ৪ ie 
_ কন্তাকে যৌতুক দেওয়া এবং বরপণ দে“য়া এক কম 
নহে। বর্তমান হিন্দু উত্তরাধিকার নিয়ম অনুসারে কন্যা ও 
পুত্ৰ দুই থাকিলে কন্যা পিতৃধনের কোনও অংশের উত্তরা- 
ধিকারী হয় ন1। ইহা স্তায়সঙ্গত নহে. কন্তারও পিতৃধনের 
অংশ পাওয়া উচিত। কিন্তু তাহা কন্তারই স্ত্রীধন, এবং 
সম্পূর্ণরূপে তীহারই দখলে থাকা; উচিত। কিন্ত 
“কন্যাকে পিতৃধনের অংশ দাও,” বলিয়! প্রকারান্তরে 
বরপণ লওয়ার সুবিধা ঘটিতে পারে। সুতরাং ইহাতেও- 
বরপণ প্রথা পরোক্ষভাবে থাকিয্বা যাইবার যা 
পাইতে পারে । অতএব এই প্রকারের যৌতুক বিবাহের 
পর দিবার নিয়ম বা অপর কোন প্রকার যথাযোগ্য 
সতর্কতা অবলব্িত হওয়া উচিত ! | | 

আোতীক্ম জীভম্প ও জ্ঞাতীহ্ন' 
সাহিত্য । মানুষের সমষ্টিই জাতি। মানুষের 
বাহিরের ও ভিতরের জীবনের ছবি উঠে সাহিত্যে 11 
কোন জাতি বড় হইলে, তাহার মানেই এই যে 
তাহার মধ্যে অনেক বড় বড় মান্ধষ আছে। জাতিতে: 
বড় বড় মানুষ থাকিলে তাহাদের আভ্যন্তরীণ ও. 
বাহা জীবনের আভাস জাতীয় সাহিত্যে নিশ্চয় পাওয়া: 
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১৪ 
[ইবে। সুতরাং গ্াতীর সাহিত্যও বড় এবং শক্তিশালী . 
হইবে। | 


বড় জিনিষের সংস্পর্শে ও. সংঘর্ষে মানুষের ও 
জাতির শক্তি জাগিয়া উঠে। 


কেন হুইল? উহার পূর্বে ও ওঁ সময়ে ইউরোপে এবং 
ইংলণ্ডে বিদ্যাচচ্চার পুনজন্ম (২০7815581০6) হইয়াছিল। 
তাহার ফলে গ্রীক লাটিন ফরাশিশ ও ইটালীয় 
সাহিত্যের প্রভাব ইংরেজ জাতির উপর 
ছিল! এলিজাবেথের রাজত্বের প্রাক্কালে .ইংলণ্ডে 
ধর্মসংস্কার ( Reformation ) হয়।. তাহাতেও জাতীয় 
চিত্ত আলোড়িত হয়। জাতির বুদ্ধি ও বিবেক জাগিয়! 
উঠে । ড্রেক,রলী, প্রভৃতি নাবিক ও জলযোদ্ধাগণ নূতন 
নৃতন দেশের বার্ভী আনিয়া জাতীয় কৌতুহল উদ্দীপ্ত 
(করিয়া দেন। ইহার পরোক্ষ প্রমাণ রহিয়াছে, ওথেলো 
[ডিসডিমোনাকে যে-সব অদ্ভুত জাতির গল্প বলিতেন, 
[তাহার . মধ্যে যেমন সেই জাতি যাহাদের মাথা 
কাধের নীচে স্থিত ছিল. স্পেন তখন ইউরোপে সর্বাপেক্ষা 
শক্তিশালী দেশ ।.সেই দেশের রণতরী-সকল (Armada) 
জলযুদ্ধে ইংলণ্ড কর্তৃক বিধ্বস্ত হওয়ায় ইংরেজের! নিজের 
[শক্তির প্রমাণ প্রাপ্ত হয়। এক দিকে যখন শক্তির প্রমাণ 


[পাওয়া গেল, ‘তখন অন্ত দিকে -শক্তি না জাগিবে 


|কেন? জাতীয় অবসাদের. সময় ত সাহিত্যের 
শ্রীবদ্ধি হয় না, জাতীয় স্ফৃপ্তির সময়েই হয়। 
আবার যখন . ফরাসী বিপ্লবের ঢেউ ইংলগ্ডেও 


।আসিয়! পড়ে, তখন সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজী সাহিত্যেরও নব 
কা ভ্যুদয় হয়। জাতীয় শক্তির বিকাশ যে-কোন দিকে 
হউক, জাতীয় শক্তির প্রমাণ জাতি যে-ভাবেই প্রাপ্ত 
হউক, জাতীয় চিত্তের আলোড়ন যে-ক্ষেত্রেই হউক, 
i মহৎ প্রচেষ্টা আন্দোলন বিপ্লবের তরঙ্গ যেরূপেই 
! কোন জাতিকে আঘাত করুক, তাঁহার দ্বার! সাহিত্যে 
'নৃতন উদ্যম, নব প্রভাত, নব জাগরণ আসিয়া পড়িবে, 
নূতন শক্তি দেখা দিবে। 

|" বাংলা দেশ বৈষ্ণব ধর্শের প্রাবনে ও তরক্গাতিঘাতে 
 ধখন তোলপাড় তখন সাহিত্যেও নব বসন্ত দেখা 


 প্রবাসী-_বৈশাখ, ১৩২১ 


AAA 


ইংরেজী সাহিত্যে বাণী 
এলিজাবেথের যুগ বিখ্যাত। এ যুগ সাহিত্যে এত বড় 


পড়িয়া- - 








প্রয়াসের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের উন্নতিরও স্থত্রপাত্‌ 
হইয়াছিল। যাহা বাহিরে বাহিরে থাকে, জাতীয় 
চিত্তকে গভীর বেদনা, গভীর আনন্দ দেয় না, যাহার 
আঘাতে জাতির হৃদয় আন্দোলিত হয় না, সাহিতে) 
সে সব জিনিষের কোন স্থায়ী চিহ্ন থাকিয়া! যায় না। : 
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দিয়াছিল। ইংরেজ-শাসনের প্রথম যুগে খৃষ্টীয় ধর্মের সহিত : 
সংঘর্ষে ও কেরীপ্রমুখ মিশনরীগণের চেষ্টায় বঙ্গসাহি- ২ 
ত্যের কিছু উন্নতি হইয়াছিল ।. ব্রান্মসমাজের সংস্কার- ২ 


এমন কোন জাতির নাম মনে পড়িতেছে না, যাহা”: টু 


দের অমর সাহিত্য আছে, কিন্ত অপর কোন প্রকারের - 
যে জাতি বড় সাহিত্য চায় তাহাকে ৬ 


অমর কীৰ্ত্তি নাই। 
বড় হইতে হইবে, অথচ আবার ইহাঁও সত্য যে সাহি- 
ত্র উদ্দীপনাও জাতিকে বড় করিবার পক্ষে সহায়তা 


করে। 
কেবল তাবধিলাসী হইয়া, কথার হাটে কেনা কেচা 


করিয়া. ফাক! কল্পনার নৌকায় পাড়ি দিয়া, মহৎ অমর 
সাহিত্য স্ষ্টি করা যায় না। সত্য মহৎ কাজ কর, 
সত্য উপলদ্ধি কর, সত্যের সংস্পর্শ ও সত্যের আঘাত 
অনুভব কর। কুপমণ্ড কতা ত্যাগ করিয়া! যে মানব- 
চিত্ত স্বদেশে সর্বকালে এক, তাহার সঙ্গে জ্ঞাতিত্ব 
উপলব্ধি কর। 


গ্রীক লাটিন ইতালীয় ফরাশি জামেন প্রভৃতি কত 





সাহিত্যের প্রভাবে ইংরেজী সাহিত্য পুষ্টিলাত করিয়াছে। ' 4 


শুধু ইংরেজী জানাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট নহে । 
- আমাদের অনেক পথ কুদ্ধ বটে; কিন্তু সব দিকে 
বেড়া নাই। যদি সব পথই বন্ধ মনে হয়, তাহা হইলেই 


রন 


"খা 


বা আমরা নিরাশ ভাবে আলস্য অবলম্বন করিব কেন? 7 
বেড়া ভাঙ্গিবার পথ বাহির করিবার চেষ্টা করিব। .এ 


এইরূপ চেষ্টাতেই আমাদিগকে শক্তিশালী করিবে । 

বিশ্বের উদ্ধার যুক্ত বায়ুতে আমাদের অগ্রণীরা 
তত্বদর্শার, কবির ও বৈজ্ঞানিকের পথ দিয়া বিচরণ করিতে 
আরম্ভ করিয়াছেন। এ-সকল পথ আরও প্রশস্ত হইবে । 


Eee) 


= ৮ 
চে 
চা 


বাণিজ্যের, শিক্ষার এবং পর্য্যটনের দ্বার দিয়া আরও কত | 


পথ দেখিতে পাইব। : 
ভাষায় গ্রাম্যতা দোষ পরিহার করিবার একটি : 
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বিধি আছে। সাহিত্যেও যাহা কেবল মাত্র দেশ- 
বিশেষের বা গ্রদেশবিশেষের জিনিষ, কেবল একটি 
দেশের বা প্রদেশের লোক যাহার রসাস্বাদন 
করিয়া তৃপ্ত হয়, তাহা খুব উৎকৃষ্ট নহে। 
বাল্সীকি, কালিদাস কোন্‌ প্রদেশের লোক ছিলেন, 
তাহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে জানা যায় নাই। কিন্তু ভারতের 
সর্বত্র তাহাদের আদর। অনুবাদের সাহায্যে অন্ত 
দেশের লোকেও তাহাদের আদর করিতেছে। অনুবাদ- 
সহতা শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের একটি লক্ষণ । আমরা অনুবাদে 





' [ভক্তর হিউগো, গেটে পড়ি, মূলে শেক্সপীয়র, ওআর্ডস্-- 


ওআর্থ, এমাস ন্‌ পড়ি; তাহাদের জাতি, ভাষা, ধর্মবিশ্বাস, 
আচার, পোষাক আমাদের মত না থাকা সত্বেও আমরা 
তাঁহাদের গ্রন্থাবলী হইতে আনন্দ ও অনুপ্রাণন! পাই । 

যাহ একান্তভাবে সাময়িক ও স্থানিক, তাহা শ্রেষ্ঠ 
সাহিত্য নহে। যাহা সাম্প্রদায়িক, তাহাও বড় সাহিত্য 
নহে। 

যাহার! হিন্দু সাহিত্য, খৃষ্টীয় সাহিত্য, মুসলমান 
সাহিত্য, ইত্যাদি কথ প্রয়োগ করেন, তাহার! বিশুদ্ধ 
সাহিত্য জিনিষটি যে কি, তাহ! বোধ হয় ভুলিয়া যান। 

বিশেষ কোন ' ধর্মমত বা সামাজিক মত প্রচার 
করিবার জন্য যিনি গ্রন্থ রচনা! করেন, তাহার সে উদ্বেস্ত 
সফল হইতে পারে, কিন্তু তাহার সে চেষ্টা বিশুদ্ধ সাহিত্য 
স্থষ্টির চেষ্টা নহে! কালিদাস মুর্তিপূজার সপক্ষে বা 
বিপক্ষে, কন্ঠার বিবাহের বয়স সন্বন্ধেঃ সমুদ্রযাত্রার 
অবৈধতা সম্বন্ধে, চটি বহি লিখিতে পারিতেন বোধ হয়) 
এরূপ বহি লেখা অনাবস্তক বা অশ্নীঘার বিষয় নহে। 
কিন্তু তাহা হইলে তাহার প্র রচনাগুলি অভিজ্ঞান- 
- শকুন্তলের একজাতীয় হইত না। শেকৃস্পীয়র খুষ্টায়ান 
ছিলেন, কিন্তু ব্রিত্ববাদ, থুষ্টের অবতারত্ব, তাহার 
রক্তে পাপীদের পরিত্রাণ, ইত্যাদি বিষয়ে তিনি কিছু 
লেখেন নাই। যদ্দি কোন খৃষ্টীয়ানের লেখা 
ৃ্টায়ান অথুষ্টায়ান সকলেই পড়িয়া আনন্দ 
পায়, যদি কোন হিন্দুর লেখ! হিন্দু অহিন্দু সকলেই পড়িয়া 
একই প্রকারের ভাব অনুভব করে, যদি কোন মুসল- 
মানের লেখা মুসলমান অমুসলমান সকলেরই আদরের 





যাহার প্রধান 





be ৯, 


দ্দিনিষ হয়, তবে তাহাদের সাহিত্যিক চেষ্টা সফল 
হইয়াছে বলিতে হইবে। বিশ্বজনীন সাহিত্য ও শ্রেষ্ঠ 
সাহিত্য ভাহা। যাহা মানের মানবত্ব লইয়া 'লেখা,' 
মানুষের হিন্দুত্ব, বৌদ্ধত্ব, খ্ু্ীযত্ব বা যুসলমানত্ব, 
উপাদান নহে! ওআর্ডস্ওআর্থ। 
তাহার ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ইতিহাসবিষয়ক Ecclesiastical 
9০8:190গুলি সম্বন্ধে কি- মনে করিতেন জানি! 
না; বঞ্ষিমচন্দ্র তাহার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে হিন্দু- 
ধৰ্্মবিষয়িণী রচনাগুলিকে সাহিত্য হিসাবে শ্রেষ্ঠ মনে 
করিতেন কিনা, জানি না। কিন্তু ইহাদের এই-সকল 
রচনা তাহাদের অন্যান্য রচনার মত যে স্থায়ী কীর্তি 
নহে, তাহ সাহিত্যরসিকের! বুঝিতে পারেন । 





৷. বিদেশে ক্কি ম্পিক্ষণীল্। আমাদের 
দেশের অনেক ছাত্র বিদেশে বিদ্যালাভের জন্য, যান! 
তাহারা যাহা শিখিতে যান, তাহাই তাহাদের প্রধান 
অর্জনীয় বিষয়, কিন্তু তত্ভিন্ন অবসরমত অন্তান্ত. অনেক 
বিষয় জানিবার চেষ্টা কর! কর্তব্য । শুধু. ছাত্রদের নয়, 
যাহার! বিবয়কর্থ বা দেশভ্রমণাদি উপলক্ষে বিদেশে 


যান, তাহাদেরও এসকল বিষয়ে লক্ষ্য রাখ! ভাঁচত।" 


আমাদের দেশের. চিন্তাশীল ছাত্র বা প্রাপ্তবয়স্ক 
ব্যক্তিরা বিদেশে গেলে নিশ্চয়ই একথা! ভাবেন যে সেই 
দেশের শক্তির কারণ কোথায়, মহত্ব কোথায়? বিদ্যা 
শিক্ষার জন্য আমাদিগকে এই দেশে আসিতে হইতেছে 
কেন? আমাদের দেশেই বা অন্য দেশের লোক বিদ্যা 
শিক্ষার জন্য আসে নাকেন? 

ভারতবর্ষে মানুষের . অকালমৃত্যু হয় প্রধানতঃ 
ছুতিক্ষে এবং সংক্রামক ব্যাধিজনিত মহামারীতে। ভারত- 
বাসী যেখানেই প্রবাসী থাকুন, তাহার অনুসন্ধান কর! 
কর্তব্য যে সেই দেশে এখন দুর্ভিক্ষ এবং প্লেগ ম্যালেরিয়া 
আদি আছে কিনা, বা! পূৰ্বেৰ ছিল কিনা। যদি পূৰ্ব্বে ছিল 
এবং এখন নাই, তাহা হইলে কেমন করিয়া সে দেশের 
অবস্থার উন্নতি হইণ? পাশ্চাত্য অনেক দেশে সে দেশ- 
বাসীর পক্ষে পর্ধ্যাপ্ত খাদ্য উৎপন্ন হয় না, সেখানেও 
বৃষ্টিপাত সব বৎসর সমান হয় নাও ভারতে ভারতবাসীর 





শত 
NNN স্পা 


পক্ষে পর্য্যাপ্ত খাদ্য উৎপন্ন হয়, অথচ এখানে দুভিক্ষও 
 হয়। ইউরোপের অন্ঠান্য দেশের কথা৷ ছাড়িয়া দিয় 
কেবল ইংলণ্ডের ইতিহাস হইতে দেখ! যায়, সেখানে 
 প্লেগের প্রাছূর্ভাৰ হইত-; যে-সব কাউন্টিতে অনেক জলা! 
' ছিল তথায় অরেরও খুব প্রাদুর্ভাব হইত। এখন কিন্তু 
প্লেগও হয় না,সংক্রামক ম্যালেরিয়া জ্বরও,নাই। এইরূপ 
' ইটালীতেও খুব ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব ছিল, এখন 
এই-সকল দেশ যে বহুপরিমাণে ব্যাধিমুক্ত হইয়াছে, 
তাহার কারণ লোকদের খাইবার পরিবার সঙ্গতি বৃদ্ধি, 
দেশে বৈজ্ঞানিক উপায়ে পয়ঃপ্রণালী আদির বিস্তার, এবং 
দেশমধ্যে শিক্ষার বিস্তার ; কিন্তু এরূপ মোটামুটি জ্ঞান 
কোন কাজের নয়। নানা দিকে যে লোকদের অবস্থার. 
উন্নতি হইল, কি কি উপায়ে ও প্রণালীতে হইল, 
গবর্ণমেপ্ট কি করিলেন, জনসাধারণ কি করিলেন, 
ইত্যাদি সমস্ত পুঙ্থান্থুপুঙ্খরূপে জানা চাই। 

সভ্য লোকদের শাসনাধীন অথচ নিরক্ষর দেশ 


পৃথিবীতে ভারতবর্ষের মত আর দ্বিতীয় নাই । অন্যান্য 


দেশও এইরূপ নিরক্ষর ছিল, সে সব দেশে কেমন 
করিয়া শিক্ষার বিস্তার হইল, তাহার পুঙ্থান্ুপুঙ্খ 
ইতিহাস জানা চাই। কে কে উদ্ব্যোগী হুইয়াছিলেন, 
কি কি উপায় অবলধিত . হইয়াছিল, 
করিয়াছিলেন এবং এখনও করেন, সর্বসাধারণ কি 
করিয়াছেন এবং করেন, সর্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষা- 
বিস্তারের বিরুদ্ধে, স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে, যে-সব 
মাযুলী কুতর্ক ও আপত্তি আছে, তাহা, কিরূপে খণ্ডিত 
হইয়াছে, ইত্যাদি নানা ব্যাপার তন্ন তন্ন করিয়। জান! 
ধরকার। প্রত্যেক সত্যদেশে শিক্ষার জন্য গবর্ণমেন্ট 
।জনকরা কত খরচ করেন; সমগ্র রাজন্বের কি অংশ, 
পিতা কত অংশ, শিক্ষাকার্ষ্যে ব্যয়িত হয়; এসব 
[কথা জানা, চাই। শিশুদের শিক্ষার নূতন নূতন 
প্রণালী ; হাতের দক্ষতা (manual training) দিবার 
আবশ্যকত|, উপকারিতা, উপায় ও প্রণালী; ইত্যাদি 
।বিষয়ে আমাদের বিস্তর জানিবার আছে। আমাদের 
(দেশে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে সাশ্রম (:০5:0০7821) করিবার 


| 


চেষ্টা করার ফলে উচ্চ শিক্ষার বিস্তার যেরূপ ভ্রুতভাবে 


--বেশাখ, ১৩২৯ 





গবর্ণমেন্ট কি 








[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
হওয়া উচিত, তাহা হইবে না। এইজন্য সত্যদেশ 
সমূহে এই সাশ্রম শণালীই একমাত্র প্রথা কি না, প্রবাসী 
ছাত্রের! সংবাদ রাখিবেন। এই প্রণালী ও ইহার বিপরীত 
প্রণালীর সুবিধা অসুবিধা, যে যে দেশে সাশ্রম প্রথার 
চলন বেশী তথাকার জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা এবং 
রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও অধিকার কিরূপ, তাহাও জানা কর্তবা। 
কারণ আমাদের দেশে সাশ্রম প্রথার বিরুদ্ধে প্রধান এই 
দুই আপত্তি আছে যে ইহা অপেক্ষাকৃত ব্যয়সাধ্য, এবং 
ইহার অধীনে ছাত্রদিগকে কি ভাবে গড়া হইবে, 








' তাহাদের শাসনের নিয়য কি কি হইবে, তাহাদের স্বাধীন- 


তার সীম! কোন্‌ দিকে কোন্থানে নির্দিষ্ট হইবে, তাহার 
উপর আমাদের কোন হাত নাই। শ্ত্রীশিক্ষার ' বিস্তার 
ও উন্নতির সহিত বিবাহের এবং জন্মমৃত্যুর হারের হ্রাসববদ্ধি 
প্রভৃতি বিষয়ও অন্ুসন্ধানযোগ্য । 
জমার বন্দোবস্ত ও খাজনার হার, খাজনার চিরস্থায়ী 
বন্দোবপ্ত আছে, না মাঝে মাঝে খাঞ্জনা বাড়ে, চাষাই 
জমীর মালিক, না আমাদের দেশের জমীদারদের মত 
মধ্যবর্তী কোন শ্রেণী আছে, কৃষির উন্নতির জন্য গবর্ণমে্ট 
কি করেন, শিক্ষাবিস্তারের সহিত কৃষির উন্নতির সম্পর্ক, 
এই সব বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখা দরকার । 
- আরও যে-সব বিষয় জ্ঞাতব্য, তাহার কয়েকটির 
উল্লেখ করিতেছি। ৮ 
গ্রাম ও নগরের রাস্তা ঘাট পরিস্কার রাখ! ও মেরামত 
করা, কিরপে হয়; মিউনি(সপ্যালিটিগুলির ক্ষমত। 
কিরূপ; কাহারা উহার সভ্য হইবার ও নির্বাচন করিবার 
অধিকারী ; লেখাপড়া জানা এই যোগ্যতার একট! অঙ্গ 
কি না; রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিসভার সভ্যের যোগ্যতা ও ক্ষমতা; 
নির্বাচকদের যোগ্যতা ও ক্ষমতা! ; পুলিস ও প্রজার সম্বন্ধ; ' 
পুলিসের উপদ্রব কিরূপ: আছে) পুলিসের ক্ষমতা; 
সমুদয় লোকসংখ্যা ও পুলিস্রে সংখ্যার অনুপাত; সমগ্র 
রাজস্বের কত অংশ পুলিসের জন্য ব্যয় হয় ; বিচারবিভাগ- 
ও শাসনবিতাগের সম্পর্ক; বিচারকদের ন্যায়বিচার 
করিবার স্বাধীনতার উপর পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ ভাবে 
হস্তক্ষেপ করা হয় কি না; লৌকসংখ্যা ও অপরাধীর 
সংখ্যার অন্থপাত; বালকবাঁলিকাদ্িগকে পৌর ও জানপদ 


১ম সংখ্যা] :. 
কর্তব্য ও অধিকার, (৮০ rights and duties) শিক্ষা 
দিবার কিরূপ বন্দেবিস্ত আছে: সংবাদ সত্রের ও-মুদ্রাযন্্রের 
স্বাধীনতা ‘সীমাবদ্ধ করিবার'জন্ত' কি' কি: আইন আছে; 
প্রকান্ অপ্রকাশ্য সভাসমিতি করিবার' অধিকার, এবং 
"খৃভীয় বক্তৃতা করিবার ‘অধিকার কিরূপ" আছে; বিনা 
বিচারে কারারোধ ও নির্বাসন আছেকি না; “দেশী শিল্প 
বাণিগ্র- সংরক্ষণ জন্য বিদেশী' আমরদীনী” দ্রব্যের উপর 
ট্যাক্স ' কিরূপ আছে 'বা - "নাই; গবৰ্ণমেণ্ট -রেলতাড়া, 
জাহাজভাড়া ' ‘ইত্যাদি বিষয়ে সাহায্য করিয়। 'ব ভাড়া 
কমাইয়া দিয়] দেশী" শিল্প-বাঁনিজ্যের . সাহাধ্য করেন কি 


না; অবাধ. বাণ এজ্য প্রচলিত “খাকিলেও। ইচ্ছাপুর্বক . ' 


বিদেশী জিনিষ-না . কিনিয়া সদেশী জিনিষ খরিদ 
করিবার সপক্ষে সামাজিক. ". মত: কিরূপ. প্রবল 
তাহার বাস্তব, দৃষ্টান্ত যংগ্রহ ;' শিক্ষালাভ 'ও শিক্ষাদান 
বিরয়ে এবং .জাঁনপদ,.পৌর-ও রাষ্ট্রীয় সব্ববিধ ব্যাপারে, 
নারীর কিরূপ অধিকার আছে; এরূপ: : অধিকারের কি 
ফল: হইয়াছে ;.ভিন্ন . ভিন্ন জাতির, শ্রেণীর ও ধর্ম্মসম্প্র- 
দায়ের জন্য শিক্ষার,ব! স্থানিক, ও রাষ্ট্রীয় সভায় প্রতিনিধি: 
. নির্বাচনের স্ব্ন্ত ব্যবস্থা, আঁছে কি না.). ভিন্ন :ভিন্ন.জাতি; 
ধর্মসন্প্রদায়: ও শ্রেণীর. মধ্যে, সন্ভাব, . অসভাব, হিংসা, 


দ্বেষ, বিরোধ, দাঙ্গাহান্কাম়! ; . তাহার বাস্তব (দৃষ্টান্ত 


সংগ্রহ ১. বিদ্যাবুদ্ধি, যেমনই হউক; সৱকারী ..কর্ম্নচারী 
হইলেই তাহার খাতির, খুব বেশী॥নাণ্মানুষের গুণের ও 
যোগ্যতার আদর বেশী $.না, সমান সমান; ইত্যাদি |, 


, আম্াদে্রে.তাপিকার..দৈর্ঘ্য দেখিয়! প্রবাসী ছাত্র.ব1; 


অন্ত প্রবাসীরা ভয় পাইবেন না। ধাহার যে দিকে. অন্ন 
সুন্ধানের স্থুযৌগ্‌. বেশী, তিনি সেই “দিকেই. অনুসন্ধান 


করিবেন). খবরের কাগন্জ প্লড়িতে, পড়িতেও উল্লিখিত, 


বিষুরলকল.সবন্ধে অনেক তথ্য. চোখে: .পিড়িবে।. একটি, 
- স্বতন্তু বৃতি: করিয়।;বা..অন্য উপায়ে. খররের কাগজ ও. 
সাময়িক; পক্জাত্রি হইতে কাটিয়া, এই-সকল্‌ তথ্য সংগ্রহ রুর। 
। উচিত} এক্‌ একটি সংগ্রহের খাতার. এক একটি বর্ণানু 
ক্রুমিকঃস্থচী প্রস্তুত করিয়} রাখিলে. কাজের সময়. দরকারী 
তথ্যটি খুব সহঞ্ধে খুজিয়া পাওয়া যাইবে 1 


খ্রীহাদের' অবস্থা স্বচ্ছল, , তাহারা, রি বিদ্যাত ও ও" 


৩ 


বিবিধ প্রসঙ্গ. 'ভূপতিমোহন সেন . ot ক 





৯ 


উপাধিলাভের পর আরও কিছু, দিন প্রবাসে থাকিয়া 
উল্লিখিত নান! বিষয়ে জান লাভের" চেষ্টা করেন? 'তাহা 
হইলে মাতৃভূমির, সেবার, যোগাতা ডাহাদেরবই পারা 
বর্ধিত হইবে. পারি OT ্ 
" শিক্ষণীয়বিষয়ের সম্পূর্ণ তালিকা” ৰ অত ‘কাটি 
3৮012 

আমরী*চেষ্টট করি নাই। আমরা. বাহার" উল্লেখ "করি 
নাই; এরূপ অনেক বিষয় অনেকেরই ম মনে পঁড়িবে। রি 
“শ্যাহারা নি প্রবাসী নহৈন, দেশেই: আছেন, ভারা 
প্রবাসী বন্ধুদিগকে চিঠি লিখিয়া এই-দেকল বিষয়ে তথ্য 
নাকি পাঁযেন, ॥ - : 


AAAS ৮ 
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পাপা জা সত ন 


চি জন্য ‘অলকারী ন্ন্ম । ভার 
গবর্ণমেন্ট - শিক্ষার জন্য প্রাদেশিক" গঁবণযৈণ্ট ট সধূহকে ৫ যে 
টাক! এককালীন দান করেন, গত" বৎসর” প্রাদেশিক 
গবৰ্ণমেণ্ট সকল তাহা: নিঃ শেষে ব্যয় করিতে নী পারার 
আমর! ' গত "সং যায় রে নব্য: “প্রকাশ করিয়া ছিলাম, 
তাঁহার কিছু পরিবর্তন কর 'আঁবৃগ্তক। 'উমিস্তবা মুদ্রিত 
হওয়ার পর আমরা - নিজের অভিজ্ঞতা” ইইতৈ বুধিতে 
পার্িয়াছি যে ভারত গবর্রমেন্টের কোন বৎসরের ' “ন্ঠুরী।, 
টাকা প্রাদেশিক গবর্ণমে্ট এমন কোন কোন কারণে বয়) | 
করিতে অসমর্থ হইতে পারেন, যাহার ‘জন্য ডাহা দায়ী 
নহৈন।"' মনে করুন বাংলা গবৰ্ণমেণ্ট কোনিও কলেজকে 
বলিয়াছেন? “আপনারা জী" ক্ৰয় ' “করুন বা 1 খানার" 
বন্দোবস্ত -করিয়া স্থায়ী ভাবৈ গ্রহণ করুন? তাহা হইবে: 
আপনাদিগকে ' উহার উপর ছাত্রাবাস নির্থীনের ই জন্য 
টাকা দ্বিব।” “যে বৎসরের.মঞ্জুরী টাকা, সেই । বম | 
মধ্যে কলেজের কর্তৃপক্ষ জমীর যোগাড় করিতে পারিলেন" 
না, সুতরাং ছাত্রাবাসের জন্য গ্রতিশ্রত টাকা গবর্ণমেণ্টের 


হাতে-মজুত- রহিয়।, গেল? - 'এরপ লৈ নেটে 


দোষ রি খোলা .- লও ইত ভা 
| ৮5১77 

টা ভি সেন কা 'ভূপতি, 
মোহন (সনত কৈছ জ রিশ্বরিদ্যংগয়ের ম্মিখংজ্‌ রক্ষার 
(Suits Rrize) Fপীইয়াঁছেন 1; .ইনি:. তিন বিষয়েই: 
সম্মানের সহিত:কিলিকাতা বিশ্বরিদ্যালমের লবি 'এম্‌সী' 
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পরীক্ষায়, এবং এম্‌ 'এম্‌দী পরীক্ষায় প্রথম, শ্রেণীতে 
উত্তীর্ণ হন। কেনে গণিতের ট্রাপম্‌ পরীক্ষার প্রথম: 
অংশে প্রথম বিভাগে উততীর্গ হন? এবং দ্বিতীয় অংশে 
উত্তীণ হইয়া বি ষ্টার (B*) চিহ্কিত হন। এই 
শেষোক্ত সম্মান অতি উচ্চ । এখন. কেম্বি জে গণিতের 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের নাম গুণাঙ্ছসারে ছাপা, হয় না! 
সুতরাং প্রথমস্থানীয় হইয়! কে সীনিয়র র্যাংলার অভিহিত 
হইলেন, বলা যায়.না। কিন্ত বি ষ্টার তাহার সমতুল্য 
সম্মান । সীনিয়ার র্যাংলারেরাও অনেক সময় স্মিথস্‌ 
প্রাইগ_ পান নাই। কারণ স্বাধীন চিন্ত। ও গবেষণার 
শক্তি যতটা থাকিলে সীনিয়র ব্যাংলার হওয়া যায়, স্মিথস্‌ 
প্রাইজ পাইতে হইলে তদপেক্ষা অধিক স্বত্ত চিন্তার 
শক্তি থাকা- প্রয়োজন। এপর্যন্ত কোন ভারতবাসী 
শ্িথস্‌. প্রাইজ, পান নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতিত্ব 
হিসাবে ভারতবাসী ছাত্রদের ইহাই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ 
কৃতিত্ব। স্মিথস্‌ প্রাইজ.. পূর্বে পূর্বে কিরকম মনস্বী 
ও পণ্ডিত লোকের! পাইয়াছেন, তাহ! কয়েকটি নাম 
হইতে বুঝা যাইবে; যথা-_হ্শেল (79150761), কেলৃভিন্‌ 
(Kelvin), টেট (Tait), ষ্টোকৃস্‌ (9০7০9, কৃষ্ট্যাল 
(Chrystal), টড হাণ্টার (Todhunter); ক্লার্ক ম্যাক্স- 
ওয়েল (Clerk Maxwell), বল. (8211), ইত্যাদি। 
ভূপতি বাবুর জীবন্রে আরম্তের একটি' কীর্তি এই-সকল 
জগদ্বিখ্যাত, পণ্ডিতদের জীবনের প্রারম্ভিক একটি কীর্তির 
সমান হইল, ইহা! ভাবিয়া আমরা আনন্দ ও গৌরব 
অন্তর করিতেছি। ভূপভিবাবুর ভবিষ্যৎ জীবন 
ইহাদের মত উজ্জল হউক, সর্ববান্তঃকরণে এই কামন। 
করিতেছি। 





ভিপুন্লে পুলিশ্শ খুন । চিৎপুরে গ্রে হাটের 
মোড়ে পুলিশ ইন্‌ম্পে্টর নৃপেন্দ্রনাথ ঘোষকে হত্যা করার 
অপরাধে নির্মলকীন্ত রায় নামক এক যুবক ধৃত হয়। 
প্রথম বিচারে জুরী একবাক্যে তাহাকে হত্যাপরাধ 
হইতে মুক্তি দেন; হত্যার সাহায্য করা, ইত্যাদি অভি- 
যোগে ৫ জন জুরী তাহাকে নির্দোষ ও ৪. জন দোষী 
বলেন। দ্বিতীয় বিচারে ৭ জন নির্দোষ এবং ২.জন 


প্রবাসী__ বৈশাখ, ১৩২৯ - 
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দোষী বলেন! জঙ্গ জুরীর এই মত ঠিক বলিয়। গ্রহণ 
না করায়, তৃতীয়বার বিচারের -আদেশ হয় । কিন্তু এক 
দিন পরেই, সম্ভবতঃ বিলাত হইতে অন্যরূপ আদেশ , 
আসায়, নির্খলকে- আদালতে হাজির করিয়া ছাড়িয়া 
দেওয়া হয়| জঙ্জ কিন্তু তাহাকে নির্দোষ বলিয়া ফুর্তি 
দেন নাই; কেবল ছাড়িয়া দিয়াছেন মাত্র। Fs 

নির্মল দোষী কি নির্দোষ, তাহা ভগবান-জানেন। 
কিন্তু পুলিশ তাহার অপরাধ প্রমাণ করিতে! পারে নাই, 
ইহা সর্ধসাধারণে বুঝিতে পারিতেছে 14 যাহারা পরে 
এই মোকর্দমায় সাক্ষ্য দিয়াছে, তাহাদের অনেককে 
আগেই পুরস্কার দেওয়াটা মহা ভু হইয়াছে । লর্ড 
কারমাইকেলের মত ভদ্র লোকের পুরস্কারবিতরণক্ষেত্রে - 
উপস্থিত থাক বড় দুঃখের বিষয় হইয়াছে। পুলিশের 
প্রধান প্রধান সব সাক্ষী দাগী লোক। এতগুলি দাগী 
লোক ঘটনাক্রমে হত্যাস্থলে এক সময়ে উপস্থিত থাকিতে 
পারেই না, এমত বল! যায় না। ইহা সম্ভব হইলেও 
বিশ্বাসযোগ্য । মনে হয়-না আসামীর ব্যারিষ্টার এই দাগী 
লোৌকগুলিকে পুলিসের সাজান সাক্ষী ও মিথ্যাবাদী 
বনিয়াছেন। এরূপ বলিবার যথেষ্ট কারণ আছে। 

যাহাই হউক, এরূপ কয়েকটি খুনের যে কোনও 
কিনার] হইল না, ইহা দুঃখের বিষয় ।- 

যাহারা পুলিশ বা অন্ত রাঁঞজকর্খগরী খুন করেঃ ' 
তাহার! যদি ব্যক্তিগত প্রতিহিংসার জন্য এরূপ কাজ 
করে, তাহ! হইলে কারণট। বেশ সহজবোধ্য বটে; 
কিন্তু যদি “রাজনৈতিক” কারণে এই-সকল খুন হয়, 
তাহা হইলে ইহার ভিতরকার ঘুক্তিটার সারবন্তা খুজিয়া! 
পাওয়া যায় না । ২৷১০ জন রাজকর্মনচারীকে খুন করিলে 
দেশের কি মঙ্গল হইবে, বুঝিতে পারি ন1। যুদ্ধে ত.বহু- 


সংখ্যক ইংরেজ সেনাপতি ও সৈন্য, এবং তদপেক্ষা অধিক 


সংখ্যক দেশী সৈনিক কর্মচারী ও সিপাহী মারা পড়ে; 
সবাই যে সম্মুখযুদ্ধে, মার! পড়ে, তাহাও নয়; হঠাৎ 
অতর্কিত আক্রমণেও অনেকের প্রাণ যায়। তথাপি * 
গ্রতিবৎসরই ত শত শত হাজার হাজার ইংরেজ ও ভারত- 
বাসী ভারতে ইংরেজ রাঞ্জের সেনাদলে প্রবেশ করিতেছে। 
মৃত্যুভয় তাহাদিগকে নিরস্ত করিতে পারিতেছে না। 
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সুতরাং মৃতাতয়ে লোকে [%লিশবিভাগে বা অন্তবিভাগে 
দরকারী চাকরীতে আর ঢুকিবে না, এমন মনে করা ভুল। 
নই-সব নরহস্তারা যে-দেশের  যে-জাতির ও যে-শ্রেণীর 
লোক, পুলিশ কর্মনচারীরাও সেই দেশের সেই জাতির ও 
সেই শ্রেণীর লেকি। একই রকমের ' মানুষদের মধ্যে, 
ঘাহারা খুন করে তাহাদের যদ ছঃসাহস থাকিতে পারে, 
তাহা হইলে যাহার! চাকরী করে, তাহাদের কর্তব্যকার্ধ্য 
করিবার “মত সাহস কেন থারিবে না, তাহা বুঝা যায় 
না। তাহাদের সাহস যে আছে. তাহা ত কয়েকটা 
খুনের 'পরও পুলিশ কর্মচারীর অভাব না হওয়া দ্বার 
এবং তাহাদের আচরণ দ্বার! বুঝা! যাইতেছে এবিধ 
ইত্যাকীঁণের স্ত্রপাতের সময় ' যিনি 'যাহাই মনে করিয়া 
থাকুন, এখন অল্পবুদ্ধি লোকদেরও বুঝিবার সময় আসিয়াছে 
এবং, বুঝিবার যথেষ্ট কারণও  ঘটিয়াছে যে .গুপ্ত খুনের 
দ্বারা (ইংরেজ গবর্ণমেপ্টের ইংরেজ বা ভারতীয় "কর্মচারীর 
অভাব জন্মান অসম্ভব, এবং ইহা দ্বারা ইংলগেশ্বরের 
রাজত্ব অচল করা বা ইংরেজদিগকে ভারতবর্ষ হইতে 
তাড়াইয়া দেওয়া অসম্ভব! : - 








₹ ল্লীহা ফাউ।1 ইংরেজের পর্দাঘাতে, রা-মুষ্ট্যাঘাতে 
হতভাগ্য ভারতবাসীর প্রাণ-বিয়োগের মোকদ্দমা মাঝে 
মাঝে হয় সম্প্রতিও একাধিক হইয়াছে ইহার ফল 
সর্বত্র, হয় অভিযুক্ত ইংরেজের ' বেকসুর খালাস বা 
সামান্য চড়টা চাপড়টা মারার মত দণ্ড। এইরূপ মোকদ্দম' 
হইলে স্বভাবতঃ এইরূপ মনে হয় যেঁ, দেশী লোকে দেশী 
লোকে মারামারি দাঙ্গা হাঙ্গাম বত হয়, ইংরেজ ও দেশী 
লোকে তাহার শতাংশের একাংশ হয় না। অথচ 
পূর্বোক্ত প্রকারের ঝগড়ার ফলে কোন দেশী লোকের 
পিল! কখনও 'ফাটিয়াছে বলিয়া ত শুনি নাই। দেশীতে 
দেশীতে এবং দেশীতে ইংরেজে “বিবাদের ও যোকদ্রমাঁর 
সংখ্যা এবং তাহার মধ্যে কোন্‌ শ্রেণীর মোকদমায় পিল! 
ফাটার অনুপাত কি, গবর্ণমেপ্ট তাহার একটা তালিকা 
প্রস্তুত করিয়! দেখাইলে ভাল -হয়। হাসপাতালে এবং 
স্বাধীন চিকিৎসকদের কাছে নানা রকমের গুরুতর ও 


সাংঘাতিক আঘাতের চিকিৎসার্থ রোগী আসে, তাহার 


বিবিধ প্রসঙ্গ_এক যাত্রায় পৃথক ফল 
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মধ্যে শ্বেতকায়দের হস্তপদাদির সংযোগ ব্যতীত কতগুলি 
পিলা-ফাটা রোগী আসে, তাহা' জানিতে. পারিলে ভাল 


'হয়।, আমরা নিজে ডাক্তার নই ;. কিন্ত ডাক্তারদের 


মুখে এরূপ রোগীর কথা কখনও শুনি নাই। হইতে 
পারে যে এই প্রকারের মোকদমায় অভিযুক্ত ইংরেজ 
অ’ 'সিঁভী দুল ইংরেজ ডাক্তার, এবং ইংরেজ জজ, সকলেই 
ভাল ঢোক ৷ - কিন্তু ভারতবাসীদের ধারণা এই যে শ্লীহা- 


'ফাঁটা এই সকল দুর্ঘটনায় মৃত্যুর প্রকৃত কারণ নয়, 


আসামীরা বাস্তবিক সম্পূর্ণ দোষী এবং তাহারা দেশী 
লোক'হইলে তাহাদের গুরুতর দণ্ড হইত, সাক্ষী, ইংরেজ 
ডাক্তারদের সাক্ষ্য বিশ্বাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য, এবং জজের! 
স্বজাতির প্রতি টান বশতঃ অবিচার করেন। ভারত- 
বাসীদের এই ধারণা! ভ্রান্ত হইতে পারে। কারণ স্বজাতি- 
বাৎসল্য বশতঃ ইংরেজদের মত আমাদেরও বুদ্ধিতংশ 
হওয়া সম্ভব ; কিন্তু ধারণাটি যে আছে তাহা প্ৰকাশিত" 
হওয়! ভান্ম। 'এই, ধারণা দুর করা৷ গবর্ণমেণ্ট যদি 
আবশ্যক মনে করেন ও তাহা তাঁহাদের সাধ্যায়ত্ত হয়, 
তাহা হইলে উহার অস্তিত্ব ও বন্ধযুলত| পন্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট 
গোপনে অনুসন্ধান করিতে পারেন। ,. 





এন আত্রান্্র প্রথনক্ গল ভারতবর্ষে 
বিচার-বিভ্রাট কেমন করিয়া ঘটে, তাহার একটি দৃষ্টান্ত 
দিতেছি। কয়েক মাস পূর্বে বজ বজ, পাটের:কলের 
সন্নিহিত মীর উপরিস্থ রাস্তায়, কাহার অধিকার আছে, 
তাহা লইয়া ঝগড়া! হয়। কলের এঞ্জিনীয়ার সিম্‌ অধীনস্থ 
কতকগুলি কুলিকে পুলিশের ক্ষমূতা। অগ্রাহ্য করিতে ‘এবং 
ঘটনাস্থলে মোতাইন্‌ কয়েকজন কন্ষ্টেবলকৈ আক্রমণ 
করিতে হুকুম দেয়! তাহাতে সিম্‌ ও তাহার কুলির! 
ফৌজদারী-সোপর্দ হয়। আলিপুরৈর 'জয়ে্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের 


নিকট বিচার হয়। তিনি কুলিদিগকে জেলে' পাঠাইয়া- 


ছেন, কিন্তু সিমের কেবল জরিমানা করিয়াছেন। দণ্ডের 
পার্থক্যের কারণ বিচারক রায়ে নিয়লিখিঙর রূপে নির্দেশ 


করিয়াছেন ৫ 


“But for his (93078) action there would probably 
have been ,00- disturbance and itisa serious matter 
when a European of his position 61001015265 0001168 to 


০. 


প্রবাসা-হ বৈশাখ, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
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attack the police. I FEC OWEN he acted suddenly 
without realizitig the gravity of his action and, con: 
sidering what imprisoument would mean to a manu 
94 his position, I think a ‘substantial fine will ineet 
tlhe case.” 


নি নিশ্চই, বলিবে যে কুলিদের চেয়ে [তার বুদ্ধি 
বেশী; বিবেচনা বেশী। সে হঠাৎ, উত্তেজিত, হইয়া 
হুকুম দিয়াছে, তাহার কাজের গুরুত্ " উপলব্ধি করিতে 
পারে নাই+ এই অজুহাতে তাহার দণ্ড হইল' কম। 


আর নিরক্ষর নির্ব্বোধ কুলিরা ইংরেজ মনিবের হুকুম 


তামিল কর নির্দোষ ভাবিয়া কন্ষ্টেবলদিগকে: আক্রমণ 
কৰিল, বলিয়। তাহাদের দণ্ড হইল বেশী। Ml তাহারা 
তাহাদের দকানতের গুরুত্ব সিমের চেয়ৈ বেশী উপলব্ধি 
ক্রিতৈ পারিয়াছিল, জজ কি “এইরূপ মনে করেন ? 
তা নয়; সিম্‌কে ৷ লঘু দণ্ড দেওয়ার কারণ, এই 
যে তাহার, ' পোজিশীনের " টৈবস্থার) লোকের পক্ষে 
কারার, বড় ক্লেশকর, ও তাহাতে তাঁহার চাকরী যাইত ! 
কি আমরা শুনিয়া আসিতেছি! যে আইন ব্যক্তি- নিরপেক্ষ 
0 জাতিনিরপেকষ। আলিপুরের জয়েন্ট’ ‘মাজিষ্টরেট বোধ 
হয়, তাহা স্বীকার করেন নী। ায়বিচারে সিমের, দণ্ড 
কুলিদের চেয়ে বেশী হওয়া, উচিত ছিল, অন্ততঃ সমান 
হওয়াও উচিত 'ছিল। কারণ সে-ই প্রধান দোষী, এবং 
তাহার অপরাধের গুরুত্ব বুঝিবাঁর ক্ষমতাও তাহাদের 
অপেক্ষা বেশী । সে সচ্ছল. অবস্থার লোঁক-; as তাহার 
লহক্ষযুমশার কামড়ের টা ৪ 


পা ৭ শপে ও . এর 
EA Yi 65 টি, ১. 





টু ভাবতে, লিক্ষান্র বিস্তার? 1 ১৯০৭ 
হে ভারতবর্ষে শ্রিক্ষানয়ে যাইবার বয়স্রে, (০১০০1: 
যু ECA) বালকব্ুলিকাদের' মধ্যে শতকরা ১৪৮ 

জন ইস্ছুলে যাইত, ২৯১২ তে ১৭'৭ জন যাইত । অৰ্থাৎ ৫ 
বুত্যরে, শত্রুর! ২ ৯ (মোটামুটি ৩ জন.) বেশী ছাত্র ও 
ঘাৱী ইনছুল: যাইতেছে! শিক্ষার আদর্শ এই যে ১০ জনের 
মুখে, একশ জনই ইস্ুলে যাঁইবে। ধরা যাক্‌ যে এখন 
2৮, জন যায়, এবং প্রতি পাঁচ বৎসরে তিন জন বাড়ে। 
তাহ হইলে গতি পাঁচ বৎসরে তিন জন 'করিয়া বাড়িয়া! 
বাড়িয়া বাকী ৮২ জনের ইস্কুলে যাইতে আরও ১৩৭ বৎসর 


লাঁগিবে অতএব ইহা বলিনে গবর্ণুমেণ্টের প্রতি অবিচার 


চে 


করা. হইবে না যে. শিক্ষা বিস্তারের জন্য. আগ্রহ ও 
উৎসাহের সহিত চেষ্টা হইতেছে না। ক 

-ইংরেজশাসিত ভারতবর্ষের ‘সহিত . বড়োদার এ 
বিষয়ে তুলনা করিলে দেখা-যায় যে তখায় ইস্থুলে যাইবার 
বয়সের শতকরা ৮৪'৭ জন বালক এবং ৪১৩ জন বালিকা, 
ইহ্কুরে যায়। 

মোটামুটি বলিতে গেলে ২৫০ বৎসর র পূর্বে ইংরেজ, 
রাজত্বের স্থত্রপাত হয়, এবং. সকল. ছেলেমেয়েকে . ইন্কুলে. 
পাঠাইতে আরও.. দেড়শত র্পর. লাগিবে। . অর্থাৎ 
সর্্বসমেত তিন শত বৎসরে - গবর্ণমেপ্টু (দেশে. সম্যকরূপে, 
শিক্ষাবিস্তার করিতে সমর্থ হইবেন এই তিন্শত 
বৎসরের কার্ধ্যের সঙ্গে জাপানের, গবৰ্ণমেট্টের কাৰ্য্যে 
তুলন৷ করা যাকৃ। - ks ১৮৭২ খৃষ্টাকে জাপান-সম্াটের 
একটি শিক্ষাসববন্ধীয় অনুশাসন প্রচাঁরিত হ্য়। তাহার, 
একটি স্থানে, মৃত্রাট বলিতেছেন ৪. ৭ is designed, 
henceforth that ‘education | shall be ১২5০ 
diffused that there may not be a village 
with an ignorant family, nor a family with 
অর্থাৎ “অতঃপর এইরূপ 
অভিপ্রায়, কর হইতেছে যে শিক্ষা এ প্রকারে 'বিকীর্ণ 
হইবে যাহাতে কোনও গ্রামে একটিও মূর্খ পরিবার না, 
থাকে? এবং কোনও পরিবারে, এক জনও, মূর্খ লোক, না. 
থাকে”। এই কথাগুলি স্থন্ধে 'ভ ভারত-গবর্ণমেন্ট কর্তৃক, 
প্রকাশিত অধ্যাপক 'ডব লিউ, এইচ, শার্প প্রীত, 455 
Educational System of Japan” নামক পুস্তকের ২৮ 
পৃষ্ঠায় লেখা হইয়াছে, “ambitious words, which 
০ TESS Japan { has come as near to [এ 


ignorant member.” 


ling, as, aly . nation could ‘have done in 36, 
years ;” «কথাগুলি, উচ্চাকাজ্ফাব্যগক. ব্টে। তথাপি, 
৩ণবৎসরে জাপান্‌ এই. উদেপ্ত, যেকোনও ভীতির 
পক্ষে, যতট! সম্ভব, সিদ্ধ করিয়াছে।” ২৯ পৃষ্ঠায় শার্প 
সাহেব আবার বলিতেছেন “Over 90 per cent. 
of the children. of school. age, boys and 
girls, are attending the prescribed course.’ 


“স্কুলে যাইবার বয়সের ছেলেমেয়েদের শতকরা নি 


১ম সুংখ্য। J 


জনের. উপর.লেখাপড্।, শ্রিথিতেছে 12১ ইহা - ১৯০৪ 
খৃষ্টাব্দের. কথা । তাহাক গর ১০ বৎসরে- আরও উন্নতি. 
॥ হইয়াছে। অতএব ইহা! .' নিঃসন্দেহে - বলা যাইতে 
পাবে - যে জাপান- -গবর্মেন্ট চল্লিশ বৎসরে যাহা: 
করিয়াছেন, বর্তমানে ভারতে - শিক্ষাবিস্তারের- মন্থর 
_ গতি অনুসারে. বিচার করিলে, ভারত-গবর্ণমেপ্ট তাহা 
করিতে তিনশত. বৎসর লইবেন; অর্থাৎ বিদ্যোৎ- 
স্বাহিতায় ভারত নি ২৬০.. বসব পশ্চাতে 
গড়িয়ছেন। ৬ 


4 শে 


"ক্ষ লবিহীনন প্রান্ম ও গল ইংরেজ- 
শাসিত ভারতে ১৯১১-১২ খৃষ্টাব্দে ১৭৬১৪৪৭টি শিক্ষালর' 
4 ছিল। তন্মধ্যে '১৬০+৩৩৪টি ছাত্রদের জন্য, ১৬১১৩টি 
ছাত্রীদের জন্ঠ।' এই ক্কুলগুলি 'দ্বারা' ৫৮২,৭২৮টি ' গ্রাম 
এবং" ১৫৯টি সৃহরের (অর্থাৎ ৫০০০ বা তদুর্ধসংখ্যক, 
অধিবাসিযুক্ত. স্থানের') শিক্ষাকাধ্য “চলিত। অতএব, 
ছাত্রদের প্রত্যেক স্কুলে ৪টি -গ্রামনগরের এবং ছাত্রীদের 
প্রত্যেক স্কুলে ৩৬ট' গ্রামনগরের শিক্ষাকীর্ধ্য চালাইতে' 
ইইত। সোজা ‘ভাষায় ইহার মানে- এই যে প্রতি ৪টি 
গ্রাধনগরের মধ্যে ৩টিতে 'ছাঁত্রবিদ্যালয় নাই, এবং প্রতি' 
৩৬টি গ্রামনগরের মধ্যে ৩৫টিতে ছাত্রীবিদ্যালয় নীই।' 
ইহা কেবল একটা গড় মাত্র । . বাস্তবিক ইহা দ্বারা যাহা? 
বুঝা যায়, দেশে শিক্ষার অবস্থা তাহা অপেক্ষা খারাপ । 
কারণ, যদি সৌভাগ্যশালী গ্রামনগরগুলির : প্রুত্যেকটিতে 
॥ .কৈবল ১টি করিয়। স্কুল থাকিত, ভীহা হইলে বলা যাইত, 
যেঠিক “তিন-চতুর্ধাংশ স্থানে 'ছাত্রবিদ্যালয়, নাই, এবং 
৩৫-বট্ত্রিংখতম- স্থানে ছাত্রীবিদ্যালয়. নাই: কিন্তু 
বাস্তবিক অনেক শহরে এবং কোন কোন গ্রামে একাধিক 


০ 


ইন্কুল আছে। সুতরাং সম্পূর্ণ সথলবিহীন স্থীনের অনুপাত - 


আরও বেশী । 

" শার্প সাহেবের পুস্তক “হইতে দেখা 'যায় যে জাপানে' 

শহর ও গ্রামের সংখ্যা ১৪৫৮০: (৪০ পৃষ্ঠ! ), এবং 

সর্বপ্রকার শিক্ষালয়ের সংখ্যা ৩০,৪২০ (৪৯০ পৃষ্ঠ] )। 

ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে জাপানে স্কুলবিহীন 
ন গ্রাম বাঁ. নগর্ননাই। : -? রি 

" "ভারতবর্ষের বড়োদারাজ্যের ১৯১. ->২র শিক্ষা- 
২. রিপোর্টে দেখা যায় যে উহার ৩০৯৫টি গ্রাম ও নগরের মধ্যে 
 ২৯১৯টিতে স্কুল আছে; স্থুলগুলির সমগ্র সংখ্যা ২৯৬১1 
বাকী ৯৭৬টি গ্রামের মধ্যে ৭০৯টিতে মোটে ২৪ ঘর 
আছে; তাহারাও আবার যাযাবর; স্থায়ী বাসিন্দা 
বাং তথায় স্কুল চলিতে পারে না। ৬০টি 
ন্মা হওয়ায় স্কুল বন্ধ .করিতে হইয়াছিল; 5 









". বিবিধ প্রসঙ্গজাঁতীয়- বিশেষত্ব ও মানবের একর 
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২২ 
সেগুলিতে; আবার ৰুপ খোলা, তন অবশিষ্ট 
২৫৬টি গ্রামে, শিক্ষাবিভাগ)' যেখানেই অভ্ততঃ ১৫টি ছাত্র- 
ছাত্রী পাইবেন, সেখানেই স্কুল খুলিবার চেষ্টায় আচ্ছন 1 

স্বদেশগ্রেমিক শিক্ষিত. ব্যক্তিদের) তাহাদের নিজের, 
নিজের জেলায়:কোন্‌ কোন্স্থানে, একটিও. বালক্বিদ্যাল্য 
এবং বালিকাবিদ্যালয় নাই, অবিলম্বে তাঁহার তালিকা. 
প্রস্তুত করিয়ী- ফেলিয়া, বিদ্যালয় খুলিবার চেষ্টা কর. 
কর্তব্য । সব উন্নতির গোড়ায় দৈহিক 'বল?-ও: স্বাস্থ্যের, 
পরই শিক্ষা'। - অতএব -শিক্ষার অভাব মোচনে; সূরুলে: 
বদ্ধপরিকর হউন? .-বাঙ্গল] :দেশের কয়েকটি জেলার 
ভিন্ন ভিন্ন- প্রকারের স্কুলের, সংখ্যা. আমরা, গত আগষ্ট. 
মাসে-ডিরেক্টর সাহেবের আফিস হইতে আনাইয়াছিলাম- I 
ঠিক্‌: দিয়া -স্ুলসমূহের মোট. সংখ্য। স্থির ,ক্রিয়াছি:।- 
এ-সকল জেলার গ্রামনগরের...সংখ্যা ও. স্কুলের সংখ্যা: 
নীচের তালিকায় দিলাম.। গ্রাম্ন্গরের.- -সংখ্য.=১৯৫১: 
সালের সেন্সস্‌ রিপোর্ট অনুসারে .দিলাম- এই সংখ্যার 


বিশেষ - হ্রামবৃদ্ধি হয় .ন14.- তুলনার- সুবিধার্থ বড়োদার, 


সংখ্াকগুলিও- এখানে জুড়িরা দিলাম ।- 


| নট, 


জেলা |  শ্রীমনগরের সংখ্যা . সনের সংখ্যা 
মেিনীধুর 277 ৪০৪৫ 
২৪প্রগণা টা চা ৫৯ 
রংপুর, ৫৯৮ ১২৫৯" 
ঢাকা 5 ৭২৬৫ ৮০ তি ২৩৪৫, 
মৈমনসিং" ' 7: ৯৭৭৮ 1 ২" ২৫৪৭ 
ফরিদপুর 7: 14 41৫২৮৫ 7871 2৫৮৪7 
বাখরগঞ্জ ৪৬১৭... এ: 2. ৩২৪১? 
ত্রিপুরা , ৰ “৫৩৬৪ 7 + ২১৩৬০ 
বড়োদ। ৩০৯৫: "২৯৬১" 


" এই সব জেলার প্রত্যেকটিরই লোকগংখ্যা, বড়োদা, 
রাজ্য অপেক্ষা বেশী। জেলাগুলির. মধ্যে বাখরগঞ্জেই- 
বেশীর ভাগ স্থানে স্কুল' আছে, ,কিন্ত সেখানেও "প্রায় 
এক-তৃতীয়াংশ" স্থানে স্কুল. নাই।' বড়োদার' অবস্থা 
এ জেলা অপেক্ষাও ‘খুব ভাল। শিক্ষায় বঙ্গদেশ আর" 
সকল প্রদেশ অপেক্ষা অগ্রসর | এহেন বঙ্গের জেলাগুলির' 
এই ' অবস্থা ২৪পরগণ! জেলা রাজধানীর নিকটতম" 
তাহার ৫১০৭টি গ্রামনগরে' মোটে,” ১৭৫৯টি স্কুল আছে, 
অর্থাৎ তৃতীয়াংশ স্থানে স্কুল নাই |" 
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মািখের কঙ্কাল ‘যদি "পাশাপাশি “রাখিয়া দেখা যায়, 
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তাহা হইলে 'মোটাধুটি দুইটি এক বলিবা মনে হইবে) 
সুক্ষ গরভেদ মাপ জোখ করিয়া বৈজ্ঞানিক ধরিতে 
পীরিবেন। মানুষের শরীরের মূলগত এক্য তাহার 
চামড়ার রং চুলের রং, মুখের গড়ন, ভাষা ও পোষাকে 
নষ্ট ‘করিতে পারে না। মানুষের শরীরের যেমন 
প্রধানতঃ এক্য আছে, এবং অবান্তর বিষয়ে অনৈক্য 
আছে, তাহার হৃদয়মনেরও এইরূপ এক্য আছে। 
এই এক্য“না থাকিলে, সমুদয় বিজ্ঞানের মূলভিত্তিস্বর্ূপ 
তর্কশান্ত্রে নিয়মগুলি সব দেশে এক হইত না। 
ভারতবর্ষের পাটীগণিত, জ্যামিতি, ইত্যাদিতে যাহ! সত্য, 
অন্যান্য "দেশের তত্তৎবিষ্যাতেও তাহা! সত্য। ভিন্ন 
ভিন্ন দেশের লোক একই প্রকার নিয়মাধীন' যুক্তিমার্গ- 





দ্বার] মানুষ যাহা বুঝে বা আবিষ্কার করে, মানুষ যাহা 
চিন্তা করে, স্থপত তাহার একত্ব যেমন নব দেশে 
লক্ষ্য কর! খায়, মানুষের হৃদয়ের ভাবেরও তেমনি 
মোটামুটি এক্য আছে। ইতিহাসে ও কাব্যে সাহস, 
বিশ্বস্ততা, সতীত্ব, একনিষ্ঠ প্রেম, দেশভক্তি, ইহার 
দৃষ্টান্ত দেখিলে এক দেশের লোক প্রশংসা করে, এবং অন্য 
, কোন দেশের লোক নিন্দা করে, এমন কেহ কখন 
দ্বেখিয়াছেন কি? তবে ইহা! ঠিক্‌ বটে যে কোন দেশের 
র লোক কোন একটি গুণের যত ভক্ত, অন্ত আর এক দেশের 
লোক তাহার ততুটা অনুরাগী না হইতে পারে। যেমন 
শরীর সম্বন্ধে কোন জাতি কটা চোখ, কেহ বা কাল চোখ 
ভাল বাসে; কিন্তু চোখ থাকাটারই বিরোধী কোন জাতি 
নাই। 

মানুষের চিন্তা ও ভাবের মূলতঃ এক্য থাকাতেই 
দেখা য়ায়, যে, প্রাচ্য এশিয়াখণ্ডের খৃষ্টীয় ধর্ম পাশ্চাত্য 
ইউরোপ আমেরিকায় প্রচারিত হইয়াছে; পাশ্চাত্য 
ইংরেজ জাতি প্রাচ্য নান! প্রাচীন শাস্ত্রের অনুবাদ ( The 
Sacred Books of the East series) আদরের সহিত 
পড়িতেছেন। হিন্দু বৌদ্ধ জৈন ও ব্ৰাহ্ম প্রচারকদের কথা 
শুনিবার লোকের একান্ত অভাব ইউরোপ আমেরিকায় 
হয় নাই । আবার পাশ্চাত্যদেশের'  প্রচারকের! আসিলে 
আমাদের দেশে তাহাদের শ্রোতার অভাব হয় না। 
আমাদের সাহিত্য পাশ্চাত্যদেশে আত হয়, পাশ্চাত্য 
সাহিত্য আমাদের দেশে আদৃত হয়। মানুষের মনের 
এই প্রীক্য থাকায় প্লেটো বা শঙ্করাঁচার্ধ্য যাহ! চিন্তা 
করিয়াছেন, আমর! তাহ] চিন্তা করিতে পাঁরি ; বুদ্ধ চৈতন্য 
প্রভৃতি যাহা অন্তুভব করিয়াছেন, আমর! তাহ] 'অন্তব 
করিতে পারি) যে-কোন দেশে ও.যে-কোন যুগে কোনও 
মানুষের জীবনে যাহ! ঘটিয়াছে, আমরা তাহা তি 
পারি। | রি 








প্রবাসী-_বৈশাখ, ১৩২১ 





অবলম্বন করিয়া এই-সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। বুদ্ধি, 


. ২পেরিলেও সাধারণতঃ যে কোট কামি 






[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
_ আমর জাতীয় বিশেষত্ব রক্ষার জন্য সাঁতিশয় আগ্রহা- 
ন্বিত.; কিন্তু বিশেষত্ব রক্ষা করিতে গিয়! বিশ্বযাঁনবের এই 
এঁক্য ভুলিয়া যাইতে পারি না। এক্যটাই বড় জিনিষ, 
বিশেষত্ব তাহার নীচে । তবে-যে বিশেষত্ব রক্ষার জন্য 
যত চেষ্টা হয়, এীক্য উপলব্ধি ও রক্ষা করিবার তত 
চেষ্টা হয় না, তাহার কারণ এই যে 'এখনও'জাঁতিতে 
জাতিতে বিরোধ এবং তক্ষ্য-ভক্ষক সম্বন্ধ থাকায় দুর্দ শী গ্রস্ত 
জাতিরা আত্মরক্ষার জন্য জাতীয়তা রক্ষার জন্যই 
অধিক প্ৰয়াসী হয়। বিশ্বের সর্ধবত্র দেখা যায় বৈচিত্র্যের 
মধ্যে এক্য। মান্বজাতিতেও বৈচিত্র্যের মধ্যে ব্ব্য 
লক্ষিত হয়। এই বৈচিত্র্য এক্য নষ্ট করে না,. কেবল 
একঘেয়েত্ব নষ্ট করে। | 

অনেকে মনে করেন, ভারতবর্ষের বিশেষত্ব রক্ষার জন্য, 
তাহাকে সর্বপ্রকার বাহ সংস্পর্শ হইতে বাঁচাইয়া রাখা 
দরকার। প্রথমতঃ বুঝা আবশ্যক এই বিশেষত্বটি কি? 
ইহা একতারার ধ্বনির মত একটি অমিশ্র জিনিষ নয়; 
বহুতারবিশিষ্ট যন্ত্রের যৌগিক ধ্বনির মত। এখানে 
অনার্য্য আধ্য, হিন্দু শ্রেচ্ছ, জৈন, বোদ্ধ, খৃষ্টিয়ান, মুসলমান, 
সবাই যাহার যাহা দিবার ছিল, দিয়াছেন। কাহাকেও 
একবারে বাদ দিবার যো নাই। ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধতম 
বা মহত্তম ১৫২০ জন লোকের নাম করিতে গেলেই 
দেখা যাইবে, যে, তাহাদের জীবনস্গীতে নানা সুর 
মিশিয়। বাজিয়াছে। | 
_ দ্বিতীয়তঃ, দেখ! যাইতেছে, ভারতবর্ষের বিশেষত্ব 
ঠুন্‌কে! জিনিষ নয়। বহুবহুশতাৰ্দীব্যাপী ভারতেতিহাসে 
বিদেশীর অনেক প্রচণ্ড আঘাতে উহা চুরমার হয় নাই; 
উহ! কিছু পরিবর্তিত, কিছু পুষ্ট.ও বলিষ্ঠ হইয়াছে। কারণ 
বাহিরের জিনিষ আত্মসাৎ করিয়া নিজের অঙ্গীভূত : 
করিবার ক্ষমতা উহার যথেষ্ট আছে । . মুসলমান ব্রাজত্বের 
প্রথম অবস্থায় ভারত যতটা! ছিন্ন ভিন্ন ছিল, ' মুসলমীন- - 
প্রভাবের শেষদশায় দেশের তদপেক্ষ। একত্ব ও সংহতি 
সাধিত হইয়াছিল। আবার ইংরেজের আগমৃনকালে _ 
আমরা আমাদের এক্য ও বিশেষত্ব ততটা বুঝি নাই, 
এখন যতট। বুঝিতেছি। | 

তৃতীয়তঃ, বিদ্েশীর সংস্পর্শ হইতে দুরে বাস যদ্দ 
বাঞ্চনীয় হইত ( আমর! উহা! বাঞ্ছনীয় মনে করি না), - 
তাহা হইলেও উহ কর! অসাধ্য । বিদেশীর সাহিত্য, শিল্প,' - 
বাণিজ্যপ্রণালী, শিক্ষাপ্রণাঁলী আমাদের এই দেশে নিজের 
আসন প্রতিষ্ঠা করিয়া বপিয়াছে। বিদেশীর প্রভাবের 4 
বাতাসে দিনরাত নিশ্বাস প্রশ্বাস ফেলিয়া, কেবল সু 
যাত্রা বন্ধ করিলেই বিদেশীর প্রভাব হইতে 
যাইবে মনে কর! মহা ভ্রম। আমর! কলা 


৬৯৮৯৮ ISAS 














১ম সংখ্যা] 
বিদেশী, জুতার আক্কৃতিটা. বিদেশী, ঘরের আসবার 
বিদেশী ধাঁচের! দৌয়াত, কলম, কাগঞ্জ। কেতাব, 
কোন্‌ দেশী কথা? চোগা, চাপকান, শামল। ইত্যাদির 
নামেই বুঝা যার যে তাহারা খাঁটি দেশী, নয়। 
ধুতি ও উত্তরীয়, সম্ভবতঃ খঁটিদেশী.।. বাহিরের অঙ্গ- 
সজ্জা ও গৃহসজ্জার মত মনের সঙ্জার মধ্যেও বিদেশী 
‘জিনিষ পণ্ডিতদের . বিশ্লেষণে ধর! পড়ে । আসল ' কথা 
বহু প্ৰাচীন কাল হইতে নানা দেশের মধ্যে আদান প্রদান 
‘চলিয়াছে; ইহাতে কাহারও. কোন অগৌরব নাই। 
বিশেষতঃ আমবাঁ;জগৎকে বহু অমূল্য বন্ধ দিয়াছি। কিছু 
লইয়া, থাকিলে তাহাতে অসম্মান নাই। 

চতুর্থতঃ, যে যে দেশ বিদেশীর সংস্পর্শ পরিহার 
করিতে চেষ্টা করিয়াছে, তাহার! সফলপ্রযত্ব হয় নাই? 








হয় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, নয় স্বেচ্ছায় বা বাধ্য হইয়া সে 


নীতি পরিত্যাগ কারয়াছে। 
জাপান। 

বিদেশীর কত জাতি পৃথিবীর সর্বত্র যাইতেছে। সক- 
লের সাহিত্য, শিল্প, সভ্যতা হইতে বত্ব সংগ্রহ করিতেছে। 
তাহারা ত নিজ নিজ র্যক্তিত্ব হারাইতেছে না। সত্য 
বটে আমর? বাহিরে তত শক্তিশালী নহি। কিন্তু প্রকৃত 

শক্তির উৎস সকলেরই আত্মায় আছে। আত্মাকে বলিষ্ঠ 
করিয়া! আমরা. যেখানেই যাই, আমাদের জাতীয়তা নষ্ট 
হইবে না। পক্ষান্তরে দুর্ব্বলচিত্ত ব্যক্তি. ভারতবর্ষে 
থাকিয়াই সম্পূর্ণরূপে জাতীয়তা হারাইতে পারে, এবং 
অনেকে হারাইতেছে। 7... 

ঠাণ্ডা লাগিয়া, স্দি.করিবে, বা ছেণায়াচে রোগের 
বীজ শরীরে ঢুকিয়। যাইবে, এই ভারিয়! সুস্থদেশ ও 
সুস্থপ্রকৃতির কোন মানুষ কি ঘরের বাহিরের যুক্ত বায়ু 
সেবনে বিরত থাকে ?. তাহাতে বলবৃদ্ধি ও স্বাস্থ্যরক্ষ! হয় 
কি? জাতীয় বলবৃদ্ধি ও স্বাস্থারক্ষার জন্যও. বিদেশের সঙ্গে 
সম্পর্ক রাখা অবশ্তকর্তব/ ] 


_সবজ্ীস্ সাহিত্য-সন্মিলন ৷. 
চৈত্র কলিকাতার টাউনহলে, বঙ্গীয় .সাহিত্য-সন্মিলনের 
অধিবেশন হয়। ধাহারা এই অধিবেশনে উপস্থিত 
ছিলেন, তাঁহারা অনুভব করিয়াছিলেন যে উহা.অনাবশ্তক 
দীর্ঘ হইয়াছিল । শৃঙ্খলা, সুব্যবস্থা এবং গাজ্জীর্য্যের, অভাবও 
লক্ষিত হইয়াছিল। বঙ্গের .গবর্ণর ..লড” কারমাইকেল 
সতার কার্য .আঁরম্ভ, .করেন।. 
বক্তৃতা ও কবিতাদি..পাঠের. পর সভাপতি দ্বিজেন্্রনাথ 
ঠাকুর মহাশয়ের অতিভায়ণ পঠিত হয় | 

অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতি মহাঁমহোপাধ্যায়-হরগ্রসাদ 
শাস্ত্রী মহাশয়ের অভিভাষণ এতিহাসিক তথ্যপূর্ণ ও সুখ- 


যেমন ভারতবর্ষ, চীন; 





বিবিধ প্রসঙ্গ--বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন 





গত ২৭শে ' | 


তৎপরে অনেক বক্তার - 


২৩ 
৮৮৯তারাসিপাস্পিস্পাসিাসিিিস্পিাস্পা রাস পি প্রানি be 
পাঠ্য । তাঁহার ভাষাও বেশ: বিশদ । ইহাতে তিনি 
২৪ পরগণা জেলা ও কলিকা তার ইতিহাস বিবৃত করিয়া- 
ছেন, এবং এ জেলার ও রাজধানীর প্রধান প্রধান 
সাহিত্যিকগণের -পরিচয় দিয়াছৈন। এরূপ প্রবন্ধের 
সার্সংগ্রহ করা সুসাধা নয়। তাহা. করিবার, .সময়ও 
নাই।. সাহিত্যের ক্ষমত সম্বন্ধে তিনি বলেন $_ 

দেশের লোককে ভাল ও মন্দ পথে লইয়1. যাইবার বিষয়ে 
সাহিত্যের ক্ষমতা প্রভৃত।. ****** ভিক্ষায় আত্মসম্মান রক্ষা- হয় না। 
তাই আপনাদিগকে বলিতেছিলাম, বাঙ্গালা সাহিত্যের দ্বারা 
আপনারা বঙ্গবানীদিগকে সর্বপ্রথমে “পরিঅমের মাহাত্ম্য! (Di৪- 
nity ০6 Labour) শিক্ষা দিউন | ভিক্ষা হইতে লোককে বিরত 
করুন । 





চব্বিশপরগণাঁর ইতিহাস, সম্বন্ধে বলেন £_- 

চারিশত বৎসর পূর্বে সমস্ত ২৪ পরগণ! ভ্েেলাকে বুড়নিয়ার 
দেশ বলিত, অর্থাৎ.বর্ধাকালে উহ! জলে বুড়িয়া যাইত। এখন 
বুড়নিয়ার দেশ আছে, কিন্তু তাহা! ২৪ পরগণ| হইতে কিছু দুরে! 
বুড়য়া যাইত বলিয়া! যে দেশে লোক ছিল না বা সাহিতি)চর্চ। হইত 
না, এমন ন্য়। প্রায় হাঁজীর বৎসর পূর্বেও ২৪পরগ্রণার নানাস্থানে 
বৌদ্ধদিগের বিহার ছিল। . 

বাংলা গদ্যের ইতিহাস প্রসঙ্গে শান্তী মহাশয় 
বলেন $-- 

‘রামমোহন রায় ব্রাহ্মধন্মের সম্বন্ধে কোন. পুস্তক লিধিতে 
গোঁরীশঙ্কর তাহার প্রতিবাদ করিতেন। রামমোহন রায়ও আবার 
তাহার জবাব, দিতেন। এইরূপে যে-সকল গ্রন্থ লিখিত হইত, 
লোকে আগ্রহসহকারে সেইগুলিই। পাঠ করিত. কেহ বা রাম- 
যোহনের জয় দিত, কেহ বা গোৌরীশঙ্করের জয় দিত | বলিতে গেলে 
বাঙ্গলায় গদ্যগ্রন্থ ও বিচারগ্রস্থের এই উৎপত্তি 1 


প্রসঙ্গক্রমে:তিনি বলিয়াছেন ঃ 8-- 
অনেকে মনে করেন সমুদ্রযাত্রা যখন এতই নিষেধ, তখন 


বাঙ্গালীরা "কি করিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিল?’ কিন্ত-বাস্তবিক 


সমুদ্রযাত্রা নিষেধ নহে।- কল্পস্ত্রকার খষি বৌধায়ন বলিয়া! 1গয়া- 
ছেন যে আধ্ধ্যাবর্তবাসীর পক্ষে সমুদ্রধাত্রায় কোন .দোষ নাই... বদি 
কোন দোষ থাকে :সে দান্সিণাত্যে। - সুতরাং আর্ধ্যাবর্তবাসীরা 
প্রাচীনকালে অবাধে সমুদ্রঘাত্রা করিত এবং বিদেশে 1 মোকাম 
করিত এবং তথায় রাস রূরিত। 


বঙ্গের পূর্ধবগৌরব সন্বন্ধে তিনি অনেক কথা, বলিয়া, 
ছেন। সমুদয় উদ্ধত করিতে পারিলাম, না। গোড়ার 
অংশটি এই ৪-- 

আমার বিশ্বাস বাঙ্গালী একটা জন্ম জাতি। বিষ যখন 
রামরূগে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন কোন খবির শাপে তিনি 
আত্মবিষ্মত হুইয়াছিলেন। তিনি ধরাধামে আসিয়া ঈশ্বরেরই লীলা 
করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু তিনি যে ঈশ্বর}এ. কথা ‘তিনি কখনও“বলেন 
নাই, কাৰ্য্যে বা কৰ্ম্মে কখনও দেখানও নাই এবং কখনও তিনি স্মরণ 
করেন নাই। বাঙ্গালীও তেমনি। দেড় শত -বৎমর পূর্বে একজন 
সাহেব বলিয়া গিয়াছেন, বাঙ্গালার জমি এত উববর1, বাঙ্গালায় এত 
শম্ত উৎপন্ন হয়, বাঙ্গালায়. এত বড় বড়'নর্দী আছে, নৌকাযোগে 
বাঙ্গালার এক প্রান্ত হইতে আর এক-প্রান্ত পর্য্যন্ত এত সহজে যাওয়া 
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যায়, ইহার. জঙ্গলে এত - অদ্ভুত পদার্থের উৎপত্তি হয়, ইহাতে. এত - 


€লাক আছে, তাহারা এইরূপ. পরিশ্রমী ও.মিতাঁচারী যে বোধ হয়ঃ 
বাঙ্গালা অতি প্রাচীনকালে সভ্যতার অতি উচ্চ শিখরে আরোহণ 
করিয়াছিল। , যে-কেহ মন, দিয়া বাঙ্গালার কথা. ভাবিয়াছে, 
বাঙ্গীলাকে ভাল করিয়া বুঝবার চেষ্টা করিয়াছে, তাঁহাকেই বলিতে 
হইবে'বাঙ্গ।লা একটি অতিপ্রাচীন সভাদেশ ।.:.যখন আর্ধ্যগণণ মধ্য- 
উএসিয়া হইতে পঞ্জাবে আসিয়া উপনীত হন, তখনও বাঙ্গালা সভ্য 
ছিল। আর্য্যগণ আপনাদের বসতি বিস্তার করিয়া যখন্‌ এলাহাবাদ 
পৰ্য্যন্ত : উপস্থিত হন,, তখন বাঙ্সালার. সভ্যতায়: ইর্ষাপরবৃশ হইয়া 


| তাহার! বাঙ্গালীকে ধর্মজ্ঞানশুন্য. এবং" ভাষা শূন্য পক্ষী বলিয়া বৰ্ণনা 


" করিয়] গিয়াছেন 1 


. মৃহাঁভারতে বাঙ্গালাকে, বটোৎকচের, লীলাক্ষেত্র 
বুলা হয়. 

বুদ্ধদেবের জন্বের পুর্বে বাঙ্গালীরা জলে ও স্থলে এত. প্রবল 
হইয়াছিল. যে, .বঙ্গরাজের, -একটি ত্যাজ্যপুত্র দাত শত লোক লইয়া 
নৌকাযোগে লঙ্কাদ্বীপ দখল করিয়াছিলেন।' তাহারই নাঁম- হইতে 


- লঙ্কাদ্বীপের্‌ নাম হইয়াছে নিংহলদ্বীপ। রামায়ণে লঙ্কাদ্বীপের নাম 








'সিংহল দ্বীপ কোঁথায়ও নাই, কিন্তু ইহার পরে উহার লঙ্কা নাম 
উঠিয়া গিয়া ক্ৰমে সিংহল, নাম সংস্কৃত সাহিত্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে'। 
প্রাচীন গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় থে, বড় বড় খাটি আর্ধ্যরাজগণ 
এমন কি সাহারা ভারতবংশীয় বলিয়া আপনাদের গৌরব করিতেন, 
ডাহারাও বিবাহনুত্রে বঙ্গেশ্বরের সহিত মিলিত হইবার" জন্ত আগ্রহ 
প্রকাশ করিতেন।' কিন্তু বঙ্গদেশের শ্রীবৃদ্ধি - রাজার ' জন্য নহে, 


৷ রাজনীতিতে বঙ্গ কখনই তত প্রবল হয় নাই। শ্রী পূ্বববষ্ঠ 
| শতাব্দীতে ও.-আর' একবার -গ্রষ্টায় নবম শতাব্দীতে বাঙ্গালা! নানা 


দেশ জয় করিবার' চেষ্টা করিয়াছিল, এবং অনেকটা” কৃতকার্য্যও 
হুইয়াছিল। 'তাই বলিতেছিলাম' বাঙ্গালার গৌরব রাজনীতিতে 
নহে, দুদ্ধবিগ্রহেও "নহে। বাঙ্গালীর ' গৌরব, শিল্পে, ৰাণিজো 
কৃমিকার্ষ্যে এবং উপনিবেশ সংস্থাপনে। 
শেষের কিয়দংশও উদ্ধত করিতেছি” - 
আবার বলি আমরা বাঙ্গালী আত্মবিস্বত- -জাতি ; আমাদের 
পূর্ব-গৌরর আমরা একেরারে ভুলিয়া গিয়াছি।. এককালে আমরা 
শিল্পে, বাণিজ্যে; কৃষিকার্য্যে ও :উপনিবে্শেস্থাপনে দক্ষিণ এনিয়ার 
মধ্যে প্রধান জাতি, ছিলাম, ধর্দপ্রচারেও বাঙ্গালীর! বড় কম ছিল 
ন1।...বাঞ্জালার-ইতিহা্ অতি. অদভুত পদার্থ. এই. ইতিহাসের 
মুলতন্ব আবিষ্কারের জগ্য-শুদ্ধ ঘরে, বসিয়া পুথি পড়িলে, হইবে না 
নিকটবর্তী সকল দেশেই যাইতে হইবে । এ, Cambodia. 
Ana, মালয় উপদ্বীপ, স্যাম দেশ, যাবা দ্বীপ,. তিব্বত, মঙ্গোলীয়া, 
এষন কি চীনদেশ অবধি. যাইতে, হইবে, এবং যতই অন্বেষণ হইবে ততই 
বাঙ্গালীর গৌরবের নূতন নুতন কং] জানা "যাইবে, বাঙ্গালীর 


স্বভাবের পরিবর্তন হইবে, বাঙ্গালী" বুঝিতে পারিবে রত তাহাদের , 


tb নিতান্ত ভীরু এবং অলস‘ছিলেন না| টি 
বঙ্গীয় 'সাহিত্যসশ্মিলনের -কার্য্যারন্ত লর্ড: .কারমাই- 


'কেলের দ্বারা করাইবার প্রয়োজন বা সার্থকতা আমর! . 


' বুঝিতে পারি: নাই।'' তাহাকে কেনি' প্রকার অসম্মান 
প্রদর্শন করিবার জন্ত আমর একথা লিখিতেছি, নী: 


তিনি অতি সদাশয়; ভদ্রব্যক্তি। সাহিত্যসশ্মিলনে উপস্থিত: 


থাকিবার জন্য দার্জিলিং-যাত্রা. পিছাইয়া দিয়া তিনি 
“অভ্যর্থনা-সমিতির নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়াছেন, এবং এই 
গ্রীষ্মের দিনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সভায় উচ্চারিত 'বাক্যা 


 প্রবাসী_বৈশবাখ, ১৩২১; 





_রেন। .ইহাঁর বেশী তাহাদের কোন পাওনা 


পাওয়া, যায় না। 


[১৪শ ভাগ, ১ম শত 


AAS ANAL NANA 





বলী সমস্ত না বুঝিয়াও ধৈর্য্যসহংকারে বসিয়া ছিনেন। 


NAN 


তাহার মত নানাকার্য্যে ব্যস্ত অবমরবিহীন. উচ্চপদস্থ 


ব্যক্তির পক্ষে ইহা অপেক্ষা সৌজন্য আরকি হইতে পাবে ? 
তিনি যদিও নিগ্জের আনন্দ এবং কর্তব্যপালনের জন্য 


বাংলা শিখিতেছেন।: তথাপি আমরা তাহার আমাদের . 


ঠি 


মাতৃভাষা শিক্ষার প্রয়াসের জন্য তাঁহার প্রতি. প্রীতি ও 


সম্মান প্রদর্শন করিণ-কিন্তু বঙ্গীয় সাহিত্যসন্সিলনে তাঁহাকে '' 


প্রথম স্থান দিবার কোনও কারণ দেখিতেছি না" লর্ড 
মলার ভাষায়; জাতিবর্ণনিব্রিশেষে -ব্রিটিশসাম্রাজ্যবাঁসী 
আমর]. সকলেই- “equal subjects of. the: King,” 
“বাজার স্মান-প্রঞ্থী”) |: যিনি যে রাজকার্য্যে নিযুক্ত 


থাকিবেন, তিনি জাতিবর্ণনির্ববিশেষে সেই: .কার্ষেযব-উপ-... 


যোগী সন্মান ও বাধ্যতা আমাদের নিকট হইতে পাঁই- 
নাই; 
আমাদেরও কোন 'দেয় নাই, লর্ড কারমাইকেলের মত 


লোক সম্ভবতঃ চানও ন1। তাঁহার পর অবশ্য সামাজিকতা .. 


আছে।: সেখানে কিন্তু সমানে .সমানে ব্যবহার |. .ঠিক 
এই আদর্শ অনুসারে আমর! যে-চলিতে পারি ন; সেটা 
আমাদের দুর্ববলচিত্ততা/-্বার্থান্থেখণ বা চাটুকারিতার জন্+ 


সাহিত্য যিনি.বড়, তিনি সাহিত্যির-স্ভায় উচ্চ. 
আসন পাইবেন। এখানে অন্য কোনও .কারণের, প্রাধান্য - 


হওয়া অবাঞ্চনীয়।. হালহেড, বা তাহার মত আর কোনও 


ইংবেজের পুনরাবির্ভাব হইলে আমাদের এবছিধ আপত্তির 
ইংরেজ বা শাসনকর্তা হইলেই তাহার | 


কারণ হইত না. 
সর্ববিষধ্ধিণী যোগ্যতা জন্মে না। 

:সত্য.রটে লর্ড মলী যে, সকলেই রাজার সমান- জা 
বলিয়াছেন, কার্য্যক্ষেত্রে তাহার এখনও. সর্বত্র পরিচয় 
কিন্তু আমরা চাকরীর বেলায় যে টবস্ষ- 


ম্যের তীব্র প্রতিবাদ করি, ভারতবাসীব্ব. জন্ম-ও-জাতিগত . 


নিরুষ্টতা ধরিয়া লওয়ায় ক্ষুণ্ন হই; আমরা সামাজিরু নানা 
ব্যাপারে এবং সাহিত্যক্ষেত্রে নিজে উপয[5ক.. হইয়া 
প্রকারান্তরে কেন সেই নিকুষ্টতা নিজেদের ঘাড়ে তুলিয়া 
লই”? দেড়শত বৎষর পূর্বেকার কাকীর পরাজয়; জীবনের 
সর্ববিভাগব্যাপ্রী-পরাভব নহে.। 


পাইয়া . থাকেন . বটে। তাহ! ,লওয়া . বাগুনীয়- কি 


-, বঙ্গীয় যাহিত্যপরিষৎ -গবর্ণমেণ্ট হইতে কিছু, টাকা " 


না, তাহার আলোচনা এখানে,করিব :ন]7 কিন্তু সাহিত্যি- 


প্ররিষৎ এবং সাহিত্যসুন্সিলন এক জিনিষ ন্য়।- সুতরাং 


কৃতজ্ঞতার দিক্‌ দিয়াও কোনও . রাজপুরুষকে -রাজপুরুয় 


বলিয়া! স্বাহিত্য সন্মিলন যজ্ঞে পৌরোহিত্যে-কুত করিবার 


কারণ দেখিতেছি; ন1। . আমাদের চিন লর্ড 


কারমাইকেনূকে টি কষ্ট দেওয়া: হইয়াছে . 
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5ম সংখ্যা] - 


পি ৬৪: 

রাজপুরীতে বাজায় বাশি ৮৪8: জিও 
বেলাশেষের তান। :.. 

পথে চনি, পথিক শুধায় রি 
«কি নিলি তোর দান ?*." 


"দেখাব যে সবার কাছে. . 
এমন আমার কিবা আছে, 
সঙ্গে আমার আছে শুধু 
ও এই ক’খানি গান। . 
ঘরে আমার রাখতে যে হয় . - 
| বহু লোকের মন)-- 
অনেক বাশি, অনেক কীসি, -= 
| অনেক আয়োশ্রন। .. 
বধুর কাছে আসার বেলায় 
.. গানটি শুধু নিলেম গলায়, 
তারি গলার মান্য করে 
, করব যূল্যবান । 


তপত = 


মজা 
অধুন! কষা ইংলণ্ড, জর্শানি, আমেরিকা, জাপান 
প্রভৃতি দেশে গমনের প্রবৃত্তি বাঙ্গালী. খুবকদিগের মধ্যে 
অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিয়াছে।' প্রতি বৎসর- বহু 
সংখ্যক বাঙ্গালী যুবক সোৎসাহে পাশ্চাত্যদের্শে যাত্রা 
করিতেছেন; অনেকে শুধু উপায়াভাবে তাহা হইতে 


৯ 


নিবৃত্ত হইতেছেন। সুতরাং সমুদ্রধাত্রার ওচিত্যানৌচিত্য . 


“বাঙ্গালীজাঁতির বিশেষ বিবেচ্য হইয়! উঠিয়াছে। রক্ষণ- 
শীল সম্প্রদায় সধুদ্রযাত্র। শান্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া, তারস্বরে চীৎ- 
কার করিতেছেন, যুক্তিবাদী উন্নতিপ্রয়াসীগণ সযুদ্রযাত্রার 

কালোচিত আবশ্যকতা ও অনিবার্ধ্যতা দর্শনে শাস্ত্রে 


নিষ্ধে বা, বিধির প্রতি : কোনও লক্ষ্য করিতেছেন না।. 
প্রন্থ মধ্যপন্থী এক-- সম্প্রদায় যুক্তি দ্বারা -সমুদ্রযাত্রীর” 
বৈধতা হৃদয়ঙ্গম, করিয়াও তাহা শাস্তরবিরুদ্ধ কল্পনায় 


AMNION ANS NANA NI NANAN ANI NAN সি A IOUT AAA A NA A 


"অক্কৃতনিশ্চয় হইয়! আছেন। এই শেষোক্ত সম্প্রদায়ের 


বীজ, ঠাকুর |. 


. হ€ 





জন্য আমরা এই প্রবন্ধে সমুদ্রযান্রার শান্রীয়তা ও রক্ষণশীল 
সম্প্রদায়ের মতের শান্তীয়- ভিত্তিহীনত! ছি তি 


- চেষ্টা করিব। 


হিন্দুশাস্ত সামান্য বিষয় নহে: 7 সুনীতি ৈরিকমুগ 
হইতে নিরন্তর বন্ধিতায়তুন সুবিপুল শাস্প্রবাহ ক্রম 
পরিবন্তিত ধারায় বর্তমানে আসিয়া, মিশিয়াছে | শতাব্দীর, 
পর শতাব্দী, যুগের গর যুগ চলিয়া গিয়াছে ও যাইতেছে, 
তথাপি এই ক্রমবর্ধমান প্রবাহের বিরতি নাই | বিশানু 
অরণ্যানীর যেমূন কোথাও অতিকায় মহীরুহ,. কোথাও 
পুপ্পতরু, কোথাও কণ্টকলতা, কোথাও বা সামান্ত ত্ণ- 


. গুল্াদি বর্তমান, হিন্দুশান্জারণ্যেরও সেই অবস্থা . তাই 


অগণিত শান্ত্রাশি হইতে শান্ত্রকারগণের প্রদর্শিত পন্থা 
অবলম্বন করিয়া "ইতর ত্যাগ পূর্বক প্রস্তুত সঙ্গত শাল্তর- 
বিধির অন্বেষণই একমাত্র, কর্তব্য.ও. সার্থক প্রয়াস । এই 
প্রবন্ধে আমরা তাহাই করিব, ।. 


মনু বলিতেছেন-₹. 


. . বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বন্ত চ প্রিয়মাত্মনঃ। .. ২ 
| বজ্র প্রাঃ সাক্ষাত লক্ষণমূ॥.. '. 
মনুসংহিতা, দ্বিতীয় অধ্যায়, দ্বাদশ শ্লোক । 
“বেদ, স্মৃতি, সদাচার ও আল্মপ্রিয়, ধর্ম্মের এই চারি প্রকার সাক্ষাৎ, 
লক্ষণ কথিত হইয়াছে, | 


.. মন্ধু সদাচারেরও সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন | 


- এ সৰৃম্বতীদৃযদ্বত্যোদেবনদ্যোর্যদৃন্তরমূ । | ৫ 
তং নেবনির্শিতং দেশং ত্রক্াবর্তং প্রচক্ষতে ॥ ২5১21 
" -তম্মিন্‌ দেশে ব আচারঃ পারম্পর্য-ক্রমাগতঃ। 
.. , বর্ণানাঁং সান্তরালানাং স'সদাঁচার উচ্যতে | ২--১৮। 
. সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীর, মধ্যবর্তী দেবনির্ষ্িত ব্রহ্মাবর্ত দেশে 
্াঙ্গণাদি বর্ণের ও সঙ্কীর্ণ বর্ণ- হাঃ গরম্পরাগত যে সি তাহ হিং 
সদ|ঢার। | 


"অতএব মনুুর মতে ধর্ম্মের ভিত্তি চারিটী ;_(>) বেদ; 
(২) স্তি; (৩) ব্ৰহ্মাবৰ্ত : দেশের আচার-;' এবং 
(৪) আত্মপ্রিয়, বা যাহা নিজ আত্মার তুষ্টিদায়ক, অর্থাৎ 
যুক্তি দ্বার! ব! স্বাভাবিক -প্রবৃত্তি ' দ্বার! যাহার .ওচিত্য 
উপলব্ধি'হয়। - এই' প্রবন্ধে আমরা ইতি বিষয় বিশেষ- 
কিছু আলোচন! করিব না'।': -* 


" যাজ্ঞবন্ধ্য, পুরাণকেও ধৰ্ম্মভিত্তি বনিয়াছেন। Lal 











২৬ 


- পুরাণ-ন্যায়-নীমাঁংস! ধর্্মশাস্্রাঙ্কমিত্রিতাঃ। 

ব্দোঃ স্থানানি বিদ্যানাং ধর্ম চ চতুর্দশ | . | 
- যাজ্ঞবন্ধা-সংহি্তা, ১--৩৭ 
. খেক, যজুঃ, সাম ও অর্ক এই চারি বেদ, শিক্ষা, কলা, ব্যাকরণ, 
নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ এই ছয় বেদাঙ্গ, পুরাণ, সায়, মীমাংসা ও 
স্থৃতি, এই চতুৰ্দশ বিদ্যাও ধর্মের ভিত্তি। . 

- পুরাণ সংখ্যায় বহু, স্থতিপ্রবর্তক খষিও বছু।' 
শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ' প্রভৃতির বিরোধ অসম্ভব বা অস্বা- 
ভাবিক' নহে। সকলেই জানেন “বেদীঃ 
স্বতয়ো বিভিন্নাঃ, নাসৌমুনির্যস্ত মতং ন ভিন্নম। কাজেই 
পরম্পরবিরোধী শাস্ত্রসমূছের- সমন্বয়-সাধন বা ভাদৃশস্থলে 
বিধেয় নির্দেশের জন্য শাক্সকারগণকে ব্যবস্থা করিতে 
হইয়াছে। এই ব্যবস্থাকে ইংরেজের ভাষায় হিন্দুশাস্ত্ে 


General Clauses Act বা ভি বিধান 


বল! যায়। তাহা এই._. 


" শ্রতিস্বৃতিপুরাণানাং বিরোধে! যন্ত্র বৃগ্ুতে EEA 
- = তত্র শ্রোতং প্রমাণস্ত তয়োদ্বৈধৈ স্থৃতিব’রা |- 
ব্যমমংহিতা-_-১--৪। 
যখন বেদ, স্মৃতি ও পুরাণের বচনের বিরোধ দৃষ্ট হয়, তখন বেদই 
প্রমীণ-; কিন্তু স্থৃতি ও পুরাণের বিরেধস্থুলে স্মৃতিই বলরৎ হইবে । 


অতএব আমর! দেখিতেছি বিভিন্ন ধরমশীস্তের বিরোধ- 
স্থলে শ্রুতির বিধাঁনই সর্বতোভাবে মান্য। যে বিষয়ে 


_ শ্রুতিতে 'ব্যবস্থা আছে, সে ‘বিষয়ে স্ৃতি: পুরাণ প্রভৃতি 





স্ব্বশান্র উল্লজ্বন করিয়। শ্ৰুতিরুই অনুসরণ করিতে হইবে৷ 
যে বিষয়ে শ্রুতি নির্ববাক্‌, সুধু সেই বিষয়ে স্থৃতি-মান্য। 


৷ স্বতিতে ব্যবস্থা থাকিলে পুরাণের তদ্দিষয়ক ব্যবস্থ:গ্রাহ্থ 


নহে। ঘেস্থলে শ্রুতি ও স্মৃতি উভয়ই নির্ববার্‌, সুধু তথায় 
পুরাণের .বিধি ‘বলবৎ হইতে পারে। আর 'যদি কোন 


৷ শাত্তে.কোন ব্যবস্থ। না থাকে, তবে সদাচার ব্‌ ব্রহ্মাবর্- 


দেশগ্রচলিত আচার অনুসরণ করিতে হইবে। যদি 
বিষয়-বিশেষে সদাচারও পন্থানির্দেশ, না করে, তবে 
আত্মপ্রিযই কর্তব্য অর্থাৎ যুক্তি দ্বার] কর্তব্য নির্ণয় করিতে 
হুইবে। ইহাই খধিগণ:বিহিত শ্বান্্-ব্যাখ্যা-নীতিন- = 
উল্লিখিত ব্যাখ্যানীত হইতেই, প্রতিপন্ন হয় - যে: 
শ্রুতিতে সমু্রাত্রা। বিহিত-.হইয়া..থাকিলে,-. স্থৃতি- রা 
পুরাণের শত নিষেধ সত্বেও তাহ! শাক্জবিরুদ্ধ হইতে: পারে 
না। অতএব সমুদ্রযাত্রা সমন্ধে তির মতামত. সংগ্রহ 


প্রবানী- বৈশাখ ১৩২১ 


CREE EE EE EE অ্াসিাস্িস্পািসিপাসিাসিপ্ান্পিস্সি্ট পার্টি 





বিভিন্নাঃ, 


[১৪শ ভাগ; ১ম খণ্ড 


করা আমাদের প্রধান কর্তৃব্য। 
ব্যাখ্যা সম্বন্ধে আর একটী' প্রান খষি-নির্দিষ্ট সহ 
উল্লেখ আবশ্তক। 1.7, + 

মহাপুরুষ শঙ্করাচার্য্য স্বকৃত বাতের ভাঁষ্যে 
বলিতেছেন - Ee 


k দপুক্তং . যন্ৰ্ঘবাদয়োরন্ার্থবায় Eo প্রকাশন- 
মামর্থামিতি অত্র ক্রমঃ প্রতায়াপ্রতায়ৌ হি সভাবাসভাবয়োঃ কারণং 
নান্তার্থত্বমনন্তার্থত্বং বা তথাহি অন্ার্থদপি প্রস্থিতঃ পথি পতিতং তৃণ- 


কিন্তু :তৎপূর্ব্বে শ্রুতির - 


A 


পৰ্ণাদি অস্তীতো'বং প্রতীয়তে।- বেদী স্তনুত্র, শাঙ্করভাষ্য, ১ম অধ্যায়, 


ওয় পাদ, ৩৩ স্থত্র । 


শাঙ্করভাষ্যের উক্ত অংশের ব্যাখ্যানে ুপ্রনিদধ | 


বাচম্পতিমিশ্র স্বীয় ভামতী নামক টীকায় লিখিয়াছেন__ 


তশ্মাদ্‌ যাবতি পদসমূহে পদাহিতাঃ পদার্থস্বতয়ঃ পধ্যবসন্তি বিনৈব 


বিধিবাক্যং বিশিষ্টৰ্বিপ্রতীতেঃ। 

বর্তমান ক্ষুদ্র প্রবন্ধে দানি: শাঙ্কর- 
ভাষ্য ও ভামতীর দার্শনিক ভাষার প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা করিয়। 
অর্থ প্রকাশ কর! সম্পূর্ণ অসম্ভব 'তাই আমর! সে 
চেষ্টা হইতে বিরত হইলাম। সংক্ষেপতঃ আমাদের 
ভাষায় বলিলে-ইহার অর্থ এই যে, বেদোক্ত দৃষ্টান্তসমূহও 
বিধিবাচক ; অর্থাৎ বেদে কোন বিষয়ে প্রত্যক্ষ কোন 


বিধি বা-নিষেধ না থাকিলে তদ্বিষয়-সম্পর্কে কোন দৃষ্টান্ত 


থাকিলে সেই দৃষ্টান্তই বিধিস্বরূপ গণ্য করিতে হইবে । 
কোন কোন মীমাংসক ইহার বিরুদ্ধমতাবলম্বী। 
তাহাদের মৃত নিবর্তনার্থ শঙ্করাচার্য্য উল্লিখিত নীতি 


নির্দেশ করিয়াছেন। শঙ্ধরাচার্য্যের মতের প্রতি -উপেক্ষ: : 


প্রদর্শন কোনও হিন্দুর সাধ্যায়ত্ত নহে। শঙ্করোক্ত. এই. 


নীতি স্মরণ করিয়া আমর! সমুদ্রধাত্রা সে বৈদির 


রিধির আলোচনা করিব ॥ কঃ 
খঁণ্বেদ বলিতেছেন K 
তং গুর্ভয়োঃ নেমন্নিষঃ পরীণদঃ সমুদ্রং ন সঞ্চরণে মনিষ্যবঃ । 
ডং দক্ষত্ত বিদথস্য নূহসে| গিরিং ন বেন! অধিরোহ তেজদ1।- 
যে প্রথম মণ্ডল, ৫৬-২ i ‘ 


- সায়খাচাৰ্য্য ইহার এই টীকা] করিয়াছেন *: :-- 


গু্য়ঃ স্তোতারো নেমনিষো নমন্কারপুর্বব গচ্ছন্তঃ যদ্বা- নীতহ্বিষ্ধীঃ 


পরীণসঃ পরিতোবাাপু,বন্তঃ এবং গুণবিশিষ্টা যজমানস্তমিন্দ্রং গুতিভি টু 


রধিরোহন্তি স্তবত' ইত, তত্রদৃষ্টান্তঃ সনিষ্য": সনিং ধনং আস্মন “ 


ইচ্ছন্তো বণিজঃ ধনার্থং সঞ্চরণে সঞ্চরে নিমিত্তভুতে সতি সমুদ্রং ন। 


যথা নার! সমুদ্রমধিরোহন্তি এবং লতার াড়িত-ধমনাভায়' 
ইন তবস্তীতি ভাবঃ। 


১ম সংখ্য। 1. - 


সুমুদ্র-যাত্ৰা (৭ 


RT 


তিতির SASSOON NAAN NFO AANA NALA AINA ANA AAAS ANAND 


- বূষেশবাবু ইহার এইরূপ অনুবাদ দ্‌ কুঁরিয়াছেন-= 
". ধনাৰ্থী বণিকের] খেরূপ সকল সির এ  সযুদ্র ব্াপিয়া 


> থাকে, হুব্যবাহী স্তে/তা9-77৫১ 4০ ্ 5 ব্যাপিয়া 
রহিয়াছে। রর A~ FY ও 
রে . 
-_ অনাবগ্তক ৫২. একর “তীর 


পংক্রির টীকা বা | নু নাম না। সাহা 
হউক ইহা হইতে আমরা /পাই বৈদিকষুগে - 
আৰ্য্যগণ ধনলাভার্থ সমুদ্রপথে বাণির্জ্য করিতেন। অবিকন্ত 
পুর্ববোজ্িখিত শঙ্করোক্ত ব্যাখ্যানীতি ble সমুদ্রযাত্ৰ৷ 
‘বেদবিহিত প্রথা ৷ ' 
আধুনিক ইংরেছরাঁজ স্বীয় পুত্রকে নৌবিদ্যাশিকষা্থ 
.নাবিকবেশে সমুদ্রে প্রেরণ করিয়া! থাকেন। ' অশ্বদ্দেশীয় 
জনগণ ইহাঁতে নিতান্ত বিশ্মিত হইয়া খাঁকে। ইদানীং 
ভারতীয় রাজন্তবর্গ ইংলণ্ড ও আমেরিকা প্রভৃতি দেশে 
গমনাগমন আরম্ভ ক্রাতে- তাহাদের পারিপার্শ্বিক ও 
 অন্ুগ্রহাকাজ্ষীগণ “তেঙ্গীয়সাং ন দোষায়’ বলিয়া কথঞ্চিৎ 
স্বস্বকাল্পনিক শান্প্রীতিজনিত আত্মপ্ৰসাদ ও প্রতুপ্রসাদ 
লাভ করিয়া কবৃতার্থম্মনা হয়। কিন্ত শ্রুতি যদি আমাদের 
শ্রুতিগোচর হইত, তবে রাজা ও রাজপুত্রগণের সুখশয়ন্রে 
পরিবর্তে ঈদৃশ কঠোর উদ্যমে আমরা কোনও .অভিনবন্ধ 
দেখিতে পাইতাম না। খগ্থেদ বলিতেছেন- ' 


তুগ্রে| হু. ভুদধাশ্বিনে৷ দমেধে রয়িংন কস্ট: অবাহাঃ ৷ 

তু নৌতিরা বব তীভিরন্তরিক্ষ প্র স্তিরপৌদকাডিই | | 

নি রা £ ১১১৬৩ 
অনারস্তণে তদবীরযেধাধনাহানে অগ্রভণে সমুদ্ধে। 


হি উহখুডু জামন্সং শতারিব্রাৎ নাবাতাস্থিবাংসং।॥ 
+. ১১১৬-৫ 


« চীকাকার সারণ বলেন 

- "অন্রেঘমাখ্যায়িক।! তুগ্রেনাযাশিনোঃ ভিয়ঃ কির । স 
চীপাস্তরৰ্িতিঃ শক্রভিরত্যন্তমুপদ্রতঃ সন্‌ তেষাং জয়ায় স্বপুন্kং 
তুজাং সেনয়! সহ নাবা প্রাহৈনীৎ। না চ নৌম' ধ্যসমুদ্রমতিদূরং 
গতা বায়ুবলেন 'ভিন্নাশীৎ। 'তদানাং স ভু" শীগ্রম বিন তুষ্টাব। 
তেঁ চ স্ততৌ দেয়া সহিতমা্বীয়াস্থ নোৌষারোপ্য পিতুস্তগ্রস্ত সমীপং 
ত্রিভিরহোরত্রৈঃ প্রাপয়ামাসতুরিতি। 


এস্থলে আমর! আর স্থুবিস্তৃত সায়ণ-টাকা উদ্ধার 
করিলাম না। hs ছুই প্লোকের রমেশবাবুর অনুবাদ 
এই- | 

কোন অিয়মাণ মনুষ্য যেরূপ ধনত্যাগ করে, সেইরূপ তুগ্র ( অতি 
কষ্টে তাহার পুল) ভুজাকে সমুদ্রে পাঠাইলেন ! হে অষ্বিদ্বয় ! তোমরা 


অপনাদিগের নৌকানমূহ দ্বারা, তাহ;কে ফিরাইয়া আনিয়াছিলে, 
সে নৌকা জলে ভা.সয়া যায়, ত হাতে জল প্রবেশ করে না। 
হে অধ্িদ্বয় £ তোমরা! অবলগ্বনরহিত, ভূপ্রদেশরহিত, গ্রহণীয়- 
বস্ত-রহিত সমুদ্রে এই কর্ণ করিয়াঃছলে ; ৮০৪ নৌকায় 
কে রাখিয়া তাহার গৃহে আনিয়াছিলে। 





প্রেরণ ঠা তর নহে, পরস্ত উক্ত থক্‌ রচনার 
-শ্রণীতীত অতীতে আবর্য্যরাঁজ স্বীয় পুত্রকে সেন) 
. করিয়া দ্বীপান্তরব!সী শক্রদমনার্থ অকুল সমুদ্রের পপিরুপাঁরে 
নৌবাহিনী প্রেরণ কিয়া [ছিলেন।। ২ 
.. টৈদেশিক বাণিজ্য ও ীনৌযুন্ নিত্য সহচর । .পরস্ত 
এতদ্তয়ের অস্তিত্বস্থজে: অন্য কারণেও সমুদ্রযা্তা 
অবশ্ঠস্তাবী,- তাহা! আমর বর্তমান জগতে প্রত্যক্ষ 
করিতেছি। প্রাচীন আধ্যসমীজেও তাহার ব্যভিচার 
দৃষ্ট হইবে না। ;ইংরেজ যাজক লিভিংষ্টোন আফ্রিকার 
মধ্যভাগ আবিষ্কার, করিয়া সভ্যজগতের ভৌগোলিক 
জ্ঞানবৃদ্ধি করিয়াছেন। বর্তমান, ইয়োরোপ স্ুমেরু ও 
কুমেরুতে কত- অভিযান প্রেরণপূর্বাক স্বীয় জ্ঞানব্ধির 
চেষ্টা করিতেছেন। ' জাপানী 'যুবকগণ ইয়োরোপ ও 
আমেরিকায় গমনর্ক স্বদেশের জ্ছানবৃদ্ধি করিয়াছেন 
ও. করিতেছেন । অনেকে স্বাস্থ্যলাভার্থ, .কেহ কেহ-ব! 
শুধু অদম্য ভ্রমণপিপনাস। পরিতৃপ্তির জন্য সমুদ্র পার ' 
হইতেছেন। আর্াথষি বশিষ্ঠও প্রাচীনকালে তদ্বৎই 
সমুদ্রগমন করিয়াছিলেন। খণ্েদে বশিষ্ঠ খষি বলিতেছেন 


অ! যক্রহাব বরুণশ্চ নাবং প্র বৎসযুদ্রমীরয়াব মধ্যমৃ। রন 


অধি যদপাং স্ম,ভিন্চরাব প্র প্রেংখ ঈংখয়।বহৈ শুভেকমূ ॥ 
 q—-r৮-৩ | 





বাহুল্যভয়ে আমরা এস্থলে সায়ণটীকা-উদ্ধার করিলাম 


না। রমেশবাবুর অনুবাদ এই 

যখন আমি ও বরুণ উভয়ে: নৌকায় আরোহণ করিয়াছিলাম, 
সমুদ্রের মধ্যে নৌকা হুন্দররূপে- প্রেরণ .করিয়।ছিলাম, জলের উপরে 
গমনশীল নৌকায় ছিলাম, তখন শোভার্থ নৌকারূপ দোলায় সুখে 
ক্রীড়া করিয়াছিলাম ( নিয়োননতৈস্তরপ্ৈরিতশ্চেতম্চ প্রবিচলন্তে] 
সংক্রীড়া-হৈ ইতি-সায়ণঃ)। 

অতএব দেখা যাইতেছে আধুনিক ভ্রমণকারীদিগের | 


তায় আধ্যঞ্চম়ি বশিষ্ঠও আমোদের জন্য সমুদ্রধাত্া 
করিয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে; পরত 


*২৮ 
৬৫৮৫ AE সিটি MAINA 
“ বশিষ্ঠং হ বরুণো নাব্যাধাৃষিং, চকার স্বপামহোভিঃ। 
স্তোতারং বিপ্রঃ সুদিনত্বে অস্থাং যান, দ্যাবস্তনন্যাদুয়ামঃ ॥ 
৭৮৮৪ 1 


সায়ণাচাৰ্য্য বলেন i a 


"এবং বশিষ্ঠেনাত্মনোক্তে যদ্বরূণেন কৃতং তরি: বশিষ্ঠং হ 
. শষ্ঠং অন্তু বরুণো নাৰি স্বকীয়ায়ামাধাৎ । তখাতযুষিষবোভী: . 
২ পাং স্বপসং শোভনকর্ম্মাণং চক “1 : বরুণঃ কৃতবাতু ! 3%! | 
! রমেশ বাবুর অন্ধবাদ এই লি 


১ 


মেখাধী বরুণ গমনশীল ছিল ও রাত্রিকে বিকার করতঃ দিন 
সমূহের মধ্যে ছদিনে বশিষ্ঠকে নৌকায় কপ. হণ ছি 
তাহাকে রক্ষা দ্বারা সুকর্ম্মা করিয়া 







' ইহা হইতে প্রতীত হ্য় য়ে সমুদ্রযাত্রাই বশিষ্ঠের 
স্ুকর্ম্মত্ব বা খবিত্ব লাভের কা ইতরাং জ্ঞানলাভার্থ 
সমুদ্রযাত্রা শুধু বিংশশতাব্দী' ইবর্ধান নহে) অথবা 
ইংরেজীশিক্ষাগ্রাপ্ত ধর্মদ্বেষী ' বঙ্গীয় যুবকের বিকৃত- 
মস্তিক্ষত্বের পরিচায়কও নহে; পরস্ত বৈদিক খধিগণও 


জানলাভার্থ সমুদ্রধাত্রা করিতেন। কিন্তু সেকালে ধর্ম- 
রক্ষণী সভা! প্রভৃতিও ছিল না, ধাঁর্দিকের সংখ্যাও বোধ: 


হয় বর্ভমানবৎ সমধিক ছিল না। অন্যথা হয়ত বশিষ্ঠকে 
এবং যে বরুণদেব তাহাকে সমুদরাত্রায় প্রবুদ্ধ করেন, 
তাহাকেও একঘরে’ হইতে. হইত। যাহা হউক এই 
-বশিষ্ঠোপাধ্যান হইতে সমুদ্রযান্রা বেদোক্ত বিধি 
প্রতিপন্ন হইতেছে। ত. 
হিন্দুদিগের মতে বেদ অপৌরুষেয় সনাতন, চিরমান্ত 
এবং সমুদয় ধর্মমশাস্ত্রের শিরোদেশে প্রতিষ্ঠিত। যাহা 
_বেদবিরুদ্ধঃ তাহ! কোন শান্তর অঙ্গীভূত হইলেও 
 বর্জনীয়। সুতরাং বেদে সমুদ্রযাত্রা ব্যবস্থিত হওয়াতে 
, সমুদ্রধাত্রী। শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া যাহারা ঘোষণা করেন, 
তাহার" স্ব স্ব- শাস্ত্রনিষ্ঠার অভাব, মাত্র প্রদর্শন করেন। 
যদি স্থৃতি বা পুরাণা'দিতে সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধও হইয়া থাকে, 
তথাপি উল্লেখিত বেদবিধির অস্তিত্ব-হেতু তাহা। অগ্রান্থ। 
আমর! এই প্রবন্ধের প্রথমেই দেখাইয়াছি যে শাস্তকার- 


গণের মতানুসারেই বিরোঁধস্থলে স্থতি ও: পুরাণের ব্যবস্থা. 


" উল্লঙ্খন করিয়া বেদবাঁক্য ' পালন করিতে হইবে । 
অধিকন্ত সত্য, ত্ৰেতা, দ্বাপরে বেদবাক্য প্রামাণ্য স্বীকার 
করিয়াও যাহার! স্থৃতিকার, ' পুরাঁণকার, বা টীকাকা'র 


প্রবাসী--রৈশাখ, ১৩২১. 
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[১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


বিশেষের নিষেধ দর্শনে কলিকালে-বেদবাক্য অননথসরণীয় 


.মূনে করেন, তাহাদের মতও - সমীচীন .নহে।--কারণ 


সনাতন বেদ চারি যুগেরই মান্। ' যাহারা ইহা অস্বীকার '3 Bb 
করিবেন, তাহার হিন্দু নহেন। সুতরাং যাহ! বেদবিরুদ্ধ, 


তাহা কলিযুগেও পরিত্যাজ্য। যে বিষয়ে বেদ নির্বাকৃ, 


শুধু সেই বিষয়েই স্থতিপুরাণাদির ব্যবস্থা বলবৎ হইবে, , 
অন্যত্র নহে। সমুদ্রযাত্র!- বেদসম্মত) অতএব ' যদি 
আধুনিক স্মার্ত রখুনন্দনের স্মৃতিতে সমুদ্রধাত্রা নিষিদ্ধ . 
হইয়া থাকে;' তবে সে নিষেধ বেদবিরুদ্ধ,' সুতরাং 
অশাস্ত্রীয়, অধন্থ্য ও অপ্রতিপাল্য। 

এক্ষণে আমরা হিন্দু সমাজের দ্বিতীয় ধর্ম্মভিত্তি স্মৃতির 
ব্যবস্থা আলোচনা করিব ।. যুগভেদে বিভিন্ন. স্মৃতি. 
প্রামাণ্য । যথা 
কৃতে তু মানবো ধর্ম্স্তেতায়াং গৌতমঃ স্মৃতঃ। 

দ্বাপরে শঙ্থলিখিতো.কলো পরাশরঃ স্থতঃ। 
j প্রাশর-সংহিতা, ১--২৩। ' 
অর্থাৎ 'সত্যযুগে মন্্ব্যবস্থিত ধর্ম, ত্রেতায় গৌতমধর্ম্ম, দ্বাপরে 
শৃঙ্খলিখিত-ব্যবস্থিত ধৰ্ম্ম, এবং কলিযুগে পরাশর-ব্যবস্থিত ধর্ম প্রামাণ্য! 

আমরা যথাক্ৰমে যুগচতুষ্টয়ের জন্য বিহিত বিভিন্ন 
স্থৃতির ব্যবস্থা উদ্ধ'ত করিতেছি। . 

মন্নু বলেন 

দীধাধ্বনি. যেথাদেশং বথাকীনং তরো ভবেৎ। 


নদীতীরেষু তদধিদ্যাৎ সমুদ্রে নাস্তি লক্ষণম্‌ | ৮--৪০৬1 
‘দেশ ও কাল অন্নুসারে দীখপথের তরপণ্য (নৌকাভাড়! )- . 


হইবে ; কিন্তু তাহাও নদীবিষয়ে জানিবে, সমুদ্রগমনে কোনও নিয়ম 


নাই!’ | 

ইহা হইতেই দৃষ্ট হইবে মাঁনবধৰ্ম সমুদ্রযাত্রা-বিরোধী 
নহে; পরস্ত মানবযুগে সমুদ্রযাত্রা প্রচলিত ছিল, এবং 
তদানীন্তন ব্যবস্থাপক অর্ণবযানের ভাড়া নির্দিষ্ট নিয়মবন্ধ 
না করিয়া পক্ষগণের, প্রয়োজন ও সুবিধাদি দ্বারা তাহ! 
নিয়মিত হওয়াই প্রকৃষ্ট নীতি মনে করিয়াছিলেন । 

সমুদ্রগামী বথিকৃগণের প্রদের সুদের হার সম্বন্ধে মন্ু 
বলেন__ a 

সমুদ্রযানকুশলাঃ দেশকালার্খদর্শিনঃ। 4 

স্থাপয়ন্তি তু য়াং বৃদ্ধিং সা তত্রীধিগমং প্রতি | ৮--১৫৭। 


সমুদ্রধাত্রাকুশল, দেশকা লার্থদর্শা ব্যক্তিগণ সুদের যে হার ব্যবস্থা 
করেন, তাহাই তদ্বিষয়ে অর্থাৎ সমুদ্রধাত্রা বিষয়ে প্রদের সুদের হার | 


মন্কুর সময়ে আর্ধসমাজে সমুদ্রযাত্রা এতদূর সুপ্রচলিত 





৯ম সংখ্যা]. 


সমুদ্র-যাত্রা... 


২৯ 


NAS ৮৮৯৮৯৮৯৮৯৮৯ NAINA NIA SAS IANAN ANAS SSNAAANAN ASSIA SSN AAPA 


ছিল যে তাহাকে সমুদ্রগামী বণিকগণের প্রদেয় সুদ এবং . 


" সমুদ্ৰগামী পোত:সযুহের ভাড়া সদদ্ধে ব্যবস্থা করিতে 
 হইয়াছিল।  অইস্থলে আমরা আধুনিক সভ্য সমাজের 


রীতির, উল্লেখ করিতে পাঁরি। ইংলণ্ডে যখন, প্রথম ষীমার 


প্রচলন আরম্ভ হয়; তখন, ছ্রীমারের.. ভাড়া: সম্বন্ধে .আইন.. 


প্রণীত্‌ হইয়াছিল! : -সুদ্ব সম্বন্ধে আমাদের দেশে- এখনও 


ইংরেজ্সরাজকৃত আইন প্রচলিত আছে। +... 
যাহ? হউক; উপরে সাধারণতঃ. সমুদ্রগমনের "রিধি 


পাওয়া গেল। কিন্তু ব্ৰাহ্মণগণ সন্বন্ধে মন্টু একটী বিশেষ 
‘বিধিও করিয়াছেন! 


শ্রান্ধোপলক্ষ্যে ব্রাহ্মণ-ভোজন্‌- 
কালে মন্থু মুদ্রযায়ী। ব্রান্মণদিগকে বজ্জন করার. ব্যবস্থা 


. দিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে সধুদ্রগমন- নিষিদ্ধ. হয় না। 


প্রথমতঃ শুধু “ব্রাহ্মণ? সম্বন্ধে এই ব্যবস্থার বিধান হইতেই 
অন্য বর্ণের সমুদ্রগয়ন কোন প্রকারেই অসঙ্গত নহে, ইহ! 
প্রতিপন্ন হয়। দ্বিতীয়তঃ শুধু শ্রাদ্ধকালে ভোজন, সম্বন্ধে 


. সমুদ্রগামী ব্রাহ্মণ “অপাংক্তেয়* হওয়াতে . অন্য কোন 


_নাই। 
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বিষয়েই সমুদ্রগামী, ব্ৰাহ্মণ পরিত্যাজ্য নহে ' সুচিত 
হইতেছে। শ্রাদ্ধে ব্রানহ্মণ-ভোজন বিশেষরূপে পবিত্র 
ধর্ম্মকার্য্য |. তৎসম্পর্কে বিশেষ. পরীক্ষা ও:পরিবর্জন 
বিহিত হইতে পারে । . মন্কুও তাহাই স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া- 
ছেন (৩য় অধ্যায়১৪৯ শ্লোক)। কিন্তু; তাহাতে :অন্ 


“সামাজিক ব্যাপারে -সমুদ্রগামী ব্রাঙ্গণদিগকে . পরিত্যাগ 


করার কোনও কারণ হয় ন1।...্রাদ্ধবাঁসরে দীর্ঘশ্রিখ, 
্রিপুগ্ডুকধারী পুরোহিত: ঠাকুরকেই যথাসাধ্য ভৌজ্যদান 
ও ভোজন করাইতে হইবে। আশুতোষ চৌধুরী বা 
ব্যোমকেশ চক্রবর্তা মহাশয়গণকে. নিমন্ত্রণ করিলেও “যখন 
তাঁহার! মহান্নদানের দধিক্ষীর;, ষোড়শের পীঠাঙগুরীয়ক 
বা স্ববোৎসর্গের সদস্তবরণ গ্রহণ. করিবেন না; তখন 
তাহাদের দ্বারা কাহারও .কোন. পাপস্পর্শের .সম্তাবন। 
বিশেষতঃ ইহারা দানসাগরের. কলসংঅবশূন্ঠ 
ফলাহাঁরে ভাগ বসাইতে চাহিলেও সে দক্ষযজ্ঞে কাহারও 
কোন ক্রটি পড়ার আশঙ্কা নাই! তথাপি যদি ইঁহা- 
দিগকে শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ না করিতে চাহেন; তাহাতেও 
আপত্তি নাই। কিন্তু. অন্তর, -বিদেশগ্রত্যাগতদিগের 
সংঅবত্যাগের কি কারণ হইতে পারে? - 7: 


-বিধানমতে দ্ৰোণাচাৰ্য্য, 


. বিশেষতঃ যদি শ্রাদ্ধে শুধু সমুদ্রগামী ব্ৰাহ্মণেরই- 
ভোজন নিষেধ হইত,' তবুও রক্ষণশীলদের মতের কতক. 
সমর্থন হইত। কিন্তু মনুর মতে অন্ধ, ক্লীব, নাস্তিক, 
দাত্তিক। রত পরুষভাষী, মদ্যপায়ী, মদ্যবিক্রয়ী, পণ্যজীবী, . 
বগি, .কুটসাক্ষযাপ্রণেতা), দ্যুতা সন্ত বেদাধ্যয়াঁ 
ঝীঘ্ত্চ .দিকিৎসাব্যবসায়ীয়া ব্লাীজকর্শচারী, বৃদ্ধিজীক 


দ্িচারিঞ গাও স্বামী, শু. শিব্য “ও শৃদ্রের গুরু; গৃহদাহী, 


মিত্রদ্রোহী, পেক্ষি-কুক্ধুর-পোষক, শুদ্র্বতি, পিতামাতার 
ঙুশ্রযাবিষুখ, প্লিজার সহিত কলহপরায়ণ, সেতু দ্বার 
আোতোভেদক? বি একই, অপন্মার-গগুমালী-শ্বেত- 
কুষ্ঠাদি-ব্যাধিযুক্ত, আচারহীন, জ্যোতিঃশাস্ত্রোপজীবী, 
ই অধ... ক:1*নিত্যযাঁচক, কৃত্িজীবী প্রভৃতি 

শ্রেণীর ্রাহ্গণ- সামী ব্রাহ্মণদের, ন্যায় শ্রাদ্ধে 
অপাংক্তেয়। মঞ্ছু স্বক্কৃত সংহিতার. তৃতীয় -অধ্যায়ে 
বলেন, 


ন ব্রাঙ্গণং পরীক্ষেত দৈবে কর্মাণি রাত 1 - 
পিত্রো কর্ম্মণি তু প্রাপ্তে পরীক্ষেত প্রযাত্বতঃ 1 ১৪৯ । . 
যে স্তেন'পতিতক্লীবা যে চ নাস্তিকবৃত্তয়ঃ| , 
তান্‌ হব্যকব্যয়োবিপ্রাণনরহাঁ্মহ়ব্রবীৎ' ॥ ১৫০। 
-জটিল্ধানধীয়ানং ছুর্বলং কিতবস্তথা। . -. . ৮. 
বজয়ন্তি চ.যে পুগাং স্তাংশ্চ শ্রাদ্ধে ন ভোজয়েৎ ॥ ৯৫১। 
_চিকিৎসকান্‌ দেবলকান্‌ মাঁংসবিক্রয়িণন্তখা। 
. বিপখেন'চ জীবস্তো বা সুর্হব্যকব্যয়োঃ | ১৫২ ইত্যাদি। 
. আগারদাহী গরদর্কুণ্ডাশী-সোমবিক্রয়ী 1... 
সমুদ্রযায়ী বন্দী চ তৈলিকঃ কুটকারবকঃ | ১৫৮ 
পিত্রা বিবদমানশ্চ কিতবো মদ্যপত্তথা। 
পাঁপরোগ্যভিশপ্তন্চ দাঁস্তিকো.রসবিক্রয়ী ॥ ১৫৯ ।.ইত্যাঁদি। 
হনপ্তিগোহশ্বোষ্টদমকো নক্ষত্ৰৈৰ্যশ্চজীবতি ৷ 
পক্ষিণাং পৌষকো যশ্ যুদ্ধাচাৰ্য্যস্তথৈবচ ॥ ১৬২। ইত্যাদি 
এতান্‌ বিগঠিতাচারানপাংক্রেয়ান্‌ দ্বিজাধমান্‌। 
- . দ্বিজাতিপ্রবরো বিদ্বান্থভয়ত্র বিবজয়েও ॥ ১৬৭।. . 
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.বাছুল্যভয়ে আমরা সমুদয় ক্লোক-উদ্ধার করিলাম 
না। তৃতীয় অধ্যায়ের ১৫০ হইতে ১৬৭ পর্য্যন্ত সমুদয় 
শ্লোকই শ্রাদ্ধে বর্জনীয় ব্রাহ্মণের তালিকায় পুর্ণ । 
তাহার কয়েক শ্রেণীর ব্রাহ্মণের নামমাত্র আমর! উপরে 
উল্লেখ করিয়াছি. পাঠকগণ  দেখিবেন মন্ুর এই . 
অশ্বথামা ' প্রভৃতি স্বনামধন্ত 
_প্রাীন ব্রাহ্মণও শ্রাদ্ধে অপাংক্তেয়। 

a) হইতেই: বুঝিতে হইবে মন্থর এই বিধি ক 








৩০ 


শ্রান্ধকানের জন্য; অন্যত্র এই বিধি প্রযুজ্য নহে। বদি 


. এই-সকল শ্রেণীর ব্রাহ্গণকেই সর্ব্বকর্ম্মে বর্জন করিতে 


: হয়, তবে একটি ব্রাঙ্গণও আচরণীয় থাকিবে কি না 


সন্দেহ; অথব!| কাহারও কাহাকেও বজ্জন করিতে 
হইবে না। কারণ, অন্ততঃ আধুনিক সকল ব্রাহ্মণই 


. উল্লিখিত অষ্টাদশ শ্লে!কব্যাপী তালিকার কৌন-না- 





কোন শ্রেণীর অন্তভুক্ত হইবেন। 'ব্রাহ্মণ যুন্সেফ বাবু, 


ডিপুটী বাবু, ইঞ্জিনিয়ার বাবু, ইন্সপেক্টর বাবু, উকিল 
বাবু ও ভাঁক্তার বাবু, স্কুল কলেজের প্রফেসর বাবু, মাষ্টার 
বাবু ও পণ্ডিত মহাশয়, কেহই ব্ৰাহ্মণত্বে সমুদ্রগামী 
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর নহেন। সরকার বাহাদুরের ডাক- 
কেরাণী, ষ্টেশন মাষ্টার র! টিকেট কালেক্টর, অথবা নবাব 
সাহেব, বা মহারাজা বাহাছুরের ম্যানেজার, নায়েব বা 
তহনীলদার, কেহই উক্ত তালিকার বহিভূতি নহেন। 
চারিদিকে ব্রাহ্মণের মুদি-দোকান, মনোহারী দোকান, 
কাপড়ের দোকান, কাঠের গুদাম, টিনের গুদাম প্রভৃতি 
দেখিতেছি। এ-সকল ব্ৰাহ্মণ মানবধর্্মান্রসারে সযুদ্র- 
গামীরই সমতুল্য। ্ৃদ্ধিজীবিত্ব আধুনিক হিন্দুসমাঁজে 
সম্পূর্ণরূপে নির্দোষ হইয়া উঠিয়াছে। বহু ব্রাহ্মণ কুসীদ 
গ্রহণ দ্বারা স্কীতোদর হইতেছেন। তাহাদের অট্টালিক! 
প্রাকৃত জনের স্পৃহণীয় হইলেও মন্থুর মতে তাহার! 
সমুদ্রগ্রামী অপেক্ষা পবিত্রতর নহেন। যে-সকল 
উকিল বাবুর এবং ' তৎপন্থী কুটবুদ্ধি গ্রাম্যদেবতাগণ 
আজকাল বঙ্গীয় প্রদ্াস্বত্ববিষয়ক আইনের বিধান 
অতিক্রম করার প্রত্যাশায় স্বীয় স্ত্রী বা পুত্রকে জোতদার 
সাজাইয়া কৃষককে কোফরাদারে পরিণত করিতেছেন 
এবং তাহার শ্রমলদ্ধ শস্তের ভাগ দ্বারা ঘ্বোদর পূরণ 
করিতেছেন, মন্ুর ব্যবস্থাতিক্রমী সেই-সকল মহাশয়ের 
কোন্‌ শাস্ত্রের দোহাই দিয়! বিদ্বেশপ্রত্যাগতদিগকে 
সমাজবহিভূ্ত রাখার ওচিত্য প্রমাণে অগ্রসর হন? 
কষিলবভূক্‌ অধ্যাপক সধুদ্রগামীরই ন্যায় “বিগহিতাচার” 
ও ‘অপাংক্তেয়'। ব্ৰহ্মোত্তরভোগী অধ্যাপকগণের পক্ষে 
মন্ুর এই বিধিবিস্বতি অমার্জনীয় নহে কি? যাহার। 
পিতৃমাতৃশ্রান্ধ, কন্তাদায়, পুভ্রের উপনয়ন, ছূর্গাবিপত্তি 
প্রভৃতি বহু বিপত্তিকীলে ‘ফিরায়’ বাহির হন, নিত্যযাচক 


প্রবাসী বৈশাখ, ১৩২৯ 
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[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


দেই-সকল ব্রাহ্মণের ভোজ্যান্নতাও তদ্বৎই নিবিদ্ধ। 





যাঁহাদের কারণান্তরাভাবহেতু উদরাময়ে ব। অতিশ্রম- 


জনিত অবসাদে অথবা মাঁংসসাহচর্ষো-বর্ধিতত্বাদ পলান্ন- 
ভোজন প্রাক্কালে কলিষুগোচিত যাবন সোমরসসেবন 
অপরিহার্য্য হয়, তাহাদের পক্ষে সমুদ্রগামিবর্জনপ্রয়াস 
্বার্থান্থকুল হইলেও .মন্থুবিহিত নহে। সভাস্থলে বা 
পত্রিকাদিতে বাক্যবিন্ঠামবাহুল্যে বা সময়োৌচিত ইঙ্গিত- 
চাতৃর্য্যে স্ব স্ব অবিপ্লুত ব্রান্মণ্যের কীর্ত্িধবজ। উডভীন 
করিলেও স্বীয় হৃদয়ের অন্তস্তলে কয়জন ব্রাহ্মণ 
আপনাকে অস্থলিতব্রহ্ষচরধ্য বলিতে পারেন? বিপ্লুত- 
ব্ৰহ্মচৰ্য্য ব্ৰাহ্মণকে মনু সমুদ্রগামীর সমাসনেই উপবিষ্ট 
করিয়াছেন। ফলতঃ ইহ! হইতেই প্রতীত হয় যে, মনু 
সযুদ্রগাী ত্রাহ্মণসদ্বন্ধে এই ব্যবস্থা অবস্তগ্রতিপাল্য 
বিধি নহে, পরন্ত শুধু আপেক্ষিক উচিত্যানৌচিত্যন্থচক'। 
আর যদি কেহ ইহা অবশ্য প্রতিপাল্যও মনে করেন, 
তাহাতেও সমুদ্রগমন ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ হয় না৷ 
কারণ আধুনিক প্রায় কোন ব্রাহ্মণই মন্থুর “অপাংত্তেয়' 
শ্রেণীর বহিভূ ত নহেন। - 
ব্হুবৎসর পূর্ধের একটি গল্প পাঠ করিয়াছিলাম, 
তাহা-এ স্থলে উদ্ধার করার লোভসম্বর্ণ করিতে পারিলাম 
না"! কলিকাতার কোন কায়স্থযুবক শিক্ষার্থ ইংলণ্ডে 
গিয়াছিলেন। তাহার স্বদেশ প্রত্যাগমনের প্রাক্কালে 
তাহার জ্যেষ্ঠ ল্রাতাগণ তাহাদের পরিবারস্থ সরলহৃদয়া, 
নিষ্ঠাবতী পিতৃস্বসাকে বলিলেন, “পিসীমাঃ -কে আমরা 
বাড়ীতেই রাখিতে চাই; যদি আপনার আপত্তি থাকে, 
তবে আপনাকে ভিন্ন বাড়ীতে থাকার বন্দোবস্ত করিয়া 
দিতে প্রস্তুত আছি।’ কপটতা স্পর্শশূন্ত, ধর্মভীরু বর্ধায়সী 
কহিলেন, “কেন বাবা, আমার ভিন্ন বাড়ীর কি আবশ্তক? 


শ্ব 


তোমাদিগকে নিয়াও তে। এই বাড়ীতে আছি। তোঁমব। রর 
ছু ইলেও আমি স্নান ন! করিয়া খাই না, সে ছু'ঁইলেও আজান 


করিয়াই খাইব ৷’ - ফলতঃ যাহার! সরল হৃদয়ে শাস্ত্র 


বিশ্বাস করেন, তাহাদের পক্ষে সমুদ্রগামী আর আধুনিক ১ 


অন্ত হিন্দুর মধ্যে বিশেষ কোনও পার্থক্য নাই। 
আমরা দেখিলাম মন্তুর মতে সমুদ্রগমন নিষিদ্ধ নহে; 
পরস্ত বাণিজ্যার্থ সুদ্রগমন তিনি প্রত্যক্ষ ভাবেই ব্যবস্থা 
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করিয়াছেন ত্রেতামান্ত গৌতমসংহিতায়, এবং দ্বাপর- . সমুদয় সংহিতার মধ্যে মন্ুসংহিতাই সর্বশ্রেষ্ঠ । 
মান শঙ্খ- ও লিখিত-সংহিতায় মমুদ্রগমনের পক্ষে বা গৌঁতমসংহিতাদি মন্ুসংহিতার পার্শ্বে নিতান্ত শ্লান। 
“বিপক্ষে কোনও ব্যবস্থা নাই। সুতরাং প্রেতী, বা আমাদের মতে মন্ুসংহিতার পর যাজ্ঞবন্ধ্য- ংহিতাই 
দ্বাপরেও সমুদ্রগমন নিষিদ্ধ ছিল না; কারণ যদিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য । বিশেষতঃ যাজবন্ক্য-সংহিতান্ুগামী- 
“প্রত্যক্ষ বিধির অভাব, তথাপি তদ্বৎই নিষেধেরও অভাব। মিতাক্ষরা আজিও সমগ্র ভারতব্যাগী হিন্দুসমাঁজকে 
.. পরাশরস্বতি বিশেষতঃ কলিযুগমান্ত । সুতরাং. শাসন করিতেছে। সুতরাং-বর্তমান হিন্দুসমাজ যাজ্ঞবন্ধ্য: 
পরাশরসংহিতাই আমাদের বিশেষ বিবেচনার বিষয়। সংহিতাকে কোনক্রমেই উপেক্ষা করিতে পারেন না| 
মহামুনি পরাশর কুত্রাপি সমুদ্রগমন নিষেধ করেন নাই; তাই সমুদ্রযাত্রা বিষয়ে আমরা যাজ্ঞবস্ক্য-সংহিতারও মত 
গ্রস্ত পরাশরসংহিতার দ্বাদশ অধ্যায়ে সযুদ্রগমনের উল্লেখ করিতেছি। 


বিধি আছে। যথা | i যাজ্ঞবন্ধ্য বলেন" 
: এতেষু খ্যাপয়েনরঃ পুণ্যং গা তু সাগরম্‌। . - :- কান্তারগান্ত দশকং সামুদ্রা বিংশকং শতমৃ। 
দশযোজনবিস্তীর্ণং শতযোজনযায়তয্‌ | ৬২ দ্য স্বকৃতাং বৃদ্ধিং সৰ্ব্বে সর্বাাসু জাতিষু |. 


রামচক্্রসমাদিষ্টং নলসঞ্চয়ষঞ্চিতমৃ। 

সেতুং দৃষ্টা সমুদরন্ত বনহ্মহত্যাং ব্যপোহতি ॥ ৬৩ . 

এই-সমস্ত স্থানে (নিজ পাপ) কর্ত্তন করিয়! পবিত্র সাগরে 
গমন করিয়া দশযোজন প্রশস্ত ও শতযোজন দীর্ঘ, রামচন্দ্রের আদেশে 
নলের পরিশ্রম দ্বার! প্রস্তুত সমুদ্রের সেতু দর্শন করিয়া ব্রঙ্মহত্যাপাপ 
হইতে নিষ্কৃতি পাইবে। , | অতএব যাজ্ঞবন্ধ্ সমুদ্রগমন বার রিট I 

অতএব . কলির ধর্শ্মশাস্্রপ্রযোজকের মতে সম . . অন্থুকখিত ধর্থস্থানসমূহের মধ্যে বেদ 'সমুদ্রযাত্রার 
পবিত্র এবং সমুদ্রগমনপূর্ববক সেতুবন্ধদর্শনে ব্রন্মহত্যা রিধি দ্বিতেছেন; মানবধর্ধে- ও যাজ্ঞবন্ধ্য-সংহিতায় 
জনিত পাপ পর্য্যন্ত- বিদুরিত হয়। ঈদৃশ পবিত্র সমুদ্রে সমুদ্রযাত্রা স্বীকৃত ; গৌতম-শঙ্খ-লিখিত-ধর্্ সমুদ্রধাত্রা 
গমনে নিষেধ কি? | নিষেধ করেন নাই; পরান্রস্থতি .সমুদ্রদর্শন পুণ্য 

রক্ষণশীলগণ বলিতে পারেন এ স্থলে ‘গত্বা তু সাগরম্* কর্ম বলিয়াছেন। ইহার পর. যাহার! সমুদ্রযাত্রা শান্ত 
সাঁগরসমীপে গমন মাত্র বুঝায় এবং তীর হইতে সেতু বিরুদ্ধ বলেন তাহারা, হয় শাস্ত্র কি তাহা জানেন ন, 
দর্শনই পরাশর মুনির অভিপ্রেত। .. অথব1 শাস্ত্রের মর্শ অবগত নহেন? অথবা শাস্ত্রবাক্য 

গ্রত্যু্তরে আমরা কলুর বলদ ও নৈয়ায়িকের গল্পটি- স্বেচ্ছাপূর্ববক লঙ্ঘন বা কুব্যাখ্য দ্বার! দলন করিয়া শাস্ত্রের 
মাত্র বলিতে চাই। বলদ চলিতেছে কি না, অস্তরাল অবমাননা করেন। - 
হইতে বণ্টাধ্বনি দ্বার! তাহা জানিবার জন্য কলু বলদের আমর! এই প্রবন্ধ শাবাদীগণের জন্য লিধিতেছি। 
গলায় ঘণ্টা বাধিয়! দেয়। ঘণ্টার শব্দ না শুনিলেই কাজেই বাধ্য হইয়া আমাদিগকে তাহাদের পন্থান্থবর্ভুন 
বুঝিতে পারে বলদ দীড়াইয়া আছে। কিন্তু নৈয়ায়িক করিতে হইতেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সংহিতাসমূহের 
মহাশয় দেখিলেন বলদ. তে দাড়াইয়াও গলা নাড়িয়া স্মৃতি” বা ব্যেবহারশান্ত্র বা আইন স্বরূপে মূল্যবভ্তা অতি 
_ঘণ্টাধ্বনি করিতে পারে! কলুকে সেই ভাবে প্রবঞ্চিতি সাধান্ঘ। এই-সকল গ্রন্থ অতি আধুনিক। সংহিতা- 
হওয়ার সম্ভাবনা জ্ঞাপন করিলে কনু শুধু বলিয়াছিল, গুলির প্রারস্ত পাঠ করিলেই তাহা নু্পষ্ট: উপলব্ধি হয়। 


< ‘মহাশয়, বলদ তো থায়শান্ত পড়ে নাই।! বস্তুতঃ ‘গত্বা তু পঞ্জিকাগুনি যেমন চিরনৃতন এবং প্রতি বৎসরই যেমন 
সাগরং, . স্বাভিপ্রায়প্রতিষ্ঠাপ্য়াসী তার্কিকের মতে ah -গৃহে বা তর্কচুড়ামিণির চতুষ্পাঠীতে-_ 


সাগরসম্বীপগমন বুঝাইতে পারে; কিন্তু সংহিতাকার- রি 
ব্যবহৃত ভাষার অর্থ তাহা নহে। ০ বৎসরের ফলাফল কহ পশুপতি ॥” 


দ্বিতীয় অধ্যায়, ৩৯ শ্লোক । 

যাহার! বাঁণিজ্যার্থ কান্তারে গধন করে, তাহারা শতকরা শত- 

ভাগের দশভাগ এবং সমুদ্রগাধীর! শতভাগের বিংশতি ভাগ সুদ 
দিবে, ইত্যাদি । 





৩২ 


ANE ৫ সর্প » 


ঠিক, সেইরপই প্রত্যেক সংহিতালেখকই প্রাচীন. অমুক 
খবির নিকট অন্ঠান্ত খধিগণ গমন করিয়া কি ভাবে 


লস লস পিল সত সণ সাত ১২ ৰ ১৭১৭১ 


ধৰ্ম্ম শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাহার ব্যাখ্যানে আষাঢ়ে গল্প 


জুড়িয়!' স্বগ্রন্থের গৌরচন্দ্র করিয়াছেন এবং সেই উপদেষ্টা 
প্রাচীন খধির বাক্যসধূহ লিপিবদ্ধ করিতেছেন বলিয়া 
তাহার নামে স্বরুত গ্রন্থ চাগাইয়াছেন। তাই সংহিতাঁ- 
কারগণ সকলেই প্রাীন। 'কিন্তূ- মন্ত, যাজ্ঞবন্ধ্য, ব্যাস, 
পরাশর প্রভৃতির নাম সংযুক্ত হইলেও এ-সকল সংহিতা 
তত্তৎ খাষির লিখিত গ্রন্থ নহে, তাহ! 'লেখকগণই 
স্বীকার করিতেছেন। প্র।চীন সংস্কৃত ভাষা ও সংহিতা- 
সমূহের ভাষা তুলনা করিলেও তাহাদের আধুনিকত্ব 
প্রতীত হইবে। মহাভারতের ভাষা অপেক্ষাও সংহিতার 
ভাষা অনেক আধুনিক । ফলতঃ অনেক সংহিতাই যে 
মুসলমান-প্রগাব-কালে বর্তমান আকার প্রাপ্ত হইয়াছে, 
তদ্বিষয়ে সন্দেহ করার বিশেষ কারণ নাই। মুসলমান- 
রাজত্বে ব্রাঙ্মণগণ ব্যবস্থাপকের গৌরবান্বিত আসনচ্যুত 
হইয়! প্লেটোর” আদর্শ রাজ্যের ন্যায়. স্বাভিপ্রায়ান্থকুল 
আদর্শ সমাজ কল্পনা করিতেছিলেন। তাহাদের লিখিত 
স্বতিগ্রন্থসমূহ ‘সেই .কল্পিত . সমাজের চিত্রমাত্র ; তাই 


প্রাচীন সমাজের বাস্তব চিত্র. তাহাতে নাই। . এ বিষয়ে, 


একটি উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হইবে৷ পরাশরসংহিতা 
সযুদ্রদর্শনই ব্ৰহ্মহত্যার যথেষ্ট শাস্তি মনে করিয়াছেন। 
কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রা কি ত্রন্মহত্যাকারীকে কারাদণ্ড দি 


কঠোর শান্তি দিতেন না? সংহিতাকার সে-সকল শাস্তির, 


উল্লেখও করেন নাই। পরন্ত যখনই লঘু বা গুরু যে- 
কোন অপরাধে কেহ অপরাধী হইত, তখনই তাহার 
চান্্রায়ণাদির ব্যবস্থা বিহিত হইয়াছে। অর্থাৎ যাহাতে 
সংহিতালেখক, ব্রাহ্গণগণের মানবজীবনের প্রতিপদক্ষেপে 


তোজ্যদক্ষিণাদি-প্রাপ্ডিপ্রাচুধ্যের কোনও ব্যাঘাত না 
ঘটে, তদনুকুল বিলক্ষণ সুবিধাজনক স্ুব্যবস্থায় সংহিতা-- 


সমূহের কলেবর পরিপূর্ণ। কিন্তু যে রাজবিধি সমাঞ্জকে 


. নিয়ন্ত্রিত করে, বাজ্যত্রষ্ট হিন্দুগণের পুরোহিতকুল তাহার. 


পৰ্য্যবেক্ষণ বা আলোচনার আবশ্তকতা উপলব্ধি করেন 
' নাই। তাই যদিও সংহিতাসমূহ কিয়ৎ পরিমাণে “ব্যবহার- 


শাস্ত্রের ছায়াস্বরূপ বর্তমান আছে; তথাপি তাহা! বাস্তব- 


প্রবাসী--বৈশাখ, ১৩২১ 


৯৪৯৫ bad 


[ ১৪শ ভাগ,১ম- খণ্ড 


২ ৯৮ ৩১ ৮৯৮৫ তত সি সপ সর্প উনার ১ পীছি তা এ উল লা পসরা পা শর্ট তি শাসিত 


সম্পর্কবিরহিত, eels, ব্যবহারেতর্বিধি- 
পূর্ণ।  ফলতঃ সংহিতাসমূহে স্থানে স্থানে ' সমাজে । 


প্রচলিত বিধি লিপিবদ্ধ হইয়া থাকিলেও অধিকাংশ স্থলে: " 


যাহা লেখকের মনোরাজ্যে বৈধ বলিয় প্রতিপন্ন হইয়াছে, - 
তাহাই বাস্তব বিধি বলিয়া সংহিতায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে।+ 


এই কারণেই মন্ুসংহিতা সমুদ্রগমন স্বীকার করিয়াও 
সযুদ্রগামী ব্রান্মণকে-' শ্রাদ্ধ অপাংস্তেয়্ বলিয়াছেন। 
ব্রাহ্মণ লেখক কখনও নাবিকবৃত্তিপর ব্রাক্মণকে আত্মতুল্য 
জ্ঞান করিতেন ন1, তাহ! সহজেই বুঝ, যায়। শঙ্করাচার্য্য 
বেদের দৃষ্টান্তগুলিকে বিধিবৎ গণ্য করিয়াছেন।' নব্য- 
গণের মতে ইহার উৎকৃষ্ট কারণ আছে। যখন আর্ধ্য- 


সমাজ জীবিত ছিল, বেদ তখন লিখিত হইয়াছিল । , 


কাঞ্জেই বেদের দৃষ্টান্তসমূহ জীবিত সমাঙ্জের বাস্তব চিত্র) : 


সমাজের রীতিপদ্ধতি তাহাতে প্রতিফলিত হইয়াছে।. 
কিন্তু অন্তান্ত আধুনিক, গ্রন্থ লেখকের মনঃকল্পিত বৈধা-. 
বৈধপ্রতিপৌষক ; কাজেই তাহাদের দৃষ্টাস্তসমূহের কোন, 
অন্থকরণীয় মূল্যবত্তা নাই। 'এই আলোচনা হইতেই 
যুক্তিবাদীগণ 'সমুদ্রগমন- সম্বন্ধে স্পষ্ট. বিধির ‘আপেক্ষিক 
অন্পতার কারণ উপলব্ধি করিতে-পারিবেন। 

যাহা হউক, আমরা পুনরায় শাস্তরবিধির- অন্বেষণে 
প্রবৃত্ত হইব। যে বিষয়ে শাস্ত্রে কোন বিধান নাই, তথায় 
সাচার এবং আত্মতুষ্টিও মন্তুর মতে ধর্মের প্রমাণ বটে। 
সযুদ্রগমন সম্বন্ধে শাস্ত্রের বিধান আছে, অতএব তদ্বিষয়ে 
সদাচার ও যুক্তির আলোচন! বর্তমান প্রবন্ধে নিশ্রয়োজন। 
তথাপি তদ্বিষয়ে ছু চাঁবিটি কথা 'আমরা এ স্থলে বলিধ। 
যুক্তি যে সমুদ্রযাত্রার পক্ষে, তাহার সর্বাপেক্ষা অকাট্য 
প্রমাণ এই যে, আধুনিক ' রক্ষণশীলগণও ইয়োরোঁপ, 
আমেরিকা প্রভৃতি দেশে শিক্ষার্দির জন্য গমন নিষেধ, 
করেন না । তাহাদের যত আপত্তি শুধু বিদেশপ্রত্যাগতের 
সমাজে পুনগ্রহণ সন্বন্ধে। ইহা হইতেই প্রতীত' হয়, 
রক্ষণশীলগণও সমুদ্রযাত্রার অবস্তকর্তব্যত। ও অনিবার্ধ্যত। 
হৃদয়ঙ্গম ও স্বীকার করিতেছেন। কিন্তু চিরন্তন সংস্কারবশে 
এখনও তাহারা সমুদ্রধাত্রীর সহিত সামাজিক আদান' 
প্রানে সম্মত হইতে পারিতেছেন না। সুতরাং গতি 
সম্বন্ধে অধিক লেখা বাহুল্যমাত্র ।' j 


“সম. সংখ্যা ] 


ASAIN NAS পা 


স্দ্বাচার সম্বন্ধেও আমরা. দুই চারিটি.কথা- বলিব। 
পূর্বেই রলিয়াছি মন্তুর .মতে ব্রন্মাবর্ত দেশের আচারই 
” সদ্ধাচার। ' মন্কুসংহিতায়' সেই . দেশের আচার লক্ষ্য 
করিয়াই সধুদ্রগ্রামী বণিক প্রভৃতি সম্বন্ধে ব্যবস্থা' লিখিত 
- হুইয়াছে। এতভিন্ন প্রথিতনামা দাক্ষিণাত্যবাসী হকার 
7 বৌধায়ন স্বক্বৃত স্থত্রে বলিতেছেন» 


“ প্রঞ্চধা-বিপ্রতিপ ভঃ দক্ষিণতস্তখোত্তরতঃ | 
‘যানি দক্ষিণস্তানি ব্যাখ্যাস্তামঃ। 
. যখৈতদন্ুপেতেন সহ ভোজনম্‌ স্বিয়া সহ ভোজনমৃ 
" পদু্ষিত ভোজনম্‌ মাতুলপিতৃবস্থদু হিতৃগমনমিতি। 
“অথোত্তরতঃ উর্ণাবিক্রয়ঃ শীধুপানং উভয়তো দণ্তিবণবহারঃ 
আয়ুখীয়কং সমুদ্রপংবানমিতি। ইতরাদিতরস্মিন্‌ ক্কান্‌ দুয্যতীঁতর- 
দিতরস্মিন্‌ 1 


- এস্থলে ‘উত্তর’ ও' “দক্ষিণ”: এই দুইটি অনির্দিষ্টার্থক 
শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে । এই ছুই শব্দ নানা ভাবে ব্যাখ্যা 
করা যাঁয়। কিন্ত অস্বাভাবিক কুটার্থ দ্বার! শান্তরের ব্যাখ্যা 
হয় না, পরন্থ বলিদান হয়। উত্তর শব্দে ভারতবর্ষের 
উত্তরাংশ অর্থাৎ আর্য্যাবর্ত এবং দক্ষিণ শব্দে দাক্ষিণাত্য 
স্বতাবতঃই বোধ হয়। যাহারা উত্তর শবে হিমালয়ের 
অর্থাৎ ভারতের উত্তর সীমার উত্তর বলিতে চাহেন, 
তাহাদের মতানুসারে দক্ষিণ শব্দে ভারতবর্ষের ' দক্ষিণ 
" সীমার দক্ষিণ অর্থাৎ ভারত সাগরের লবণান্দুমাত্র বুঝাইতে 

পারে এবং তাহ হইলে বৌধায়ন যে “দক্ষিণের আচার 

বিবৃত করিতেছেন, তাহা নিতান্তই নিরর্থক ও উপহ|স- 

জনক হয়। বস্তুতঃ তিব্বৎ দেশের আচার পদ্ধতির 
. আলোচনায় বৌধায়নের কোনও প্রয়োজন ছিল না) 
- তাহার সুত্র হিন্দুস্থানবাসী আর্ধ্যগণের জন্যই গ্রথিত। 
টীকাকারও বলেন,_- 


Ad ANS শ্পাস্পি 


' দক্ষিণেন' নর্ম্মদামুত্তরেণ কাতর উদ্তরতন্ত. দক্ষিণেন 
হিমবন্তমুদ্গ বিন্ধ্যন্ত ৷ 
অর্থাৎ নর্ম্মদা হইতে কুমারিক! পর্য্যন্ত দক্ষিণ দেশ এবং ং হিমালয় 


ইতে বিন্ধ্য পর্য্যন্ত উত্তর দেশ । { 
' অতএব উপরি উদ্ধত বৌধায়নবাক্যের সবলার্থ এই 


র্‌ আৰ্ধ্যাবর্ড ও দাক্ষিণাত্যের পঞ্চবিধ .বিসংবাদ আছে। অঙ্থু- 

পনীতের সহিত ভোজন, স্ত্রীর সহিত ভোজন, পয ষিত ভোজন, 
মাতুল- ও পিতৃব্যকন্তাপরিণয়, এই সব দ্রাক্ষিণাত্যে প্রচলিত। 
এবং উর্ণাবিক্রয়, শীধুনামক সুরাপান, অশ্বাদি, জন্তর ব্যবসায়, 
অন্ত্রধারণ এবং সমুদ্রসংযান অর্থাৎ সমুদ্রের পরপারস্থিত দেশে 
গমন (“নাবা দ্বীপান্তরগমনম্‌” ). আর্ধ্যাবর্তের ,রীতি। : এই-সকল 


৫ 


টি টড ৃ 


৫২৮৮৯ ৯ সি ২৪৯ এ SAVIN IAA AAAS EAA NANA NANA NANA NA NA NAA 


৩৩ 


রীতি 


তুৎ দেশে অনুসরণীয় ; কিন্তু অন্তত্র তাহার অনুসরণে 
দোষ হর 1 রঃ 


পাঠকগণ দেবিবেন বৈশ্যের পক্ষে ভা বা অশ্ব 
বিক্রয় এবং ক্ষত্রিয়ের' পক্ষে. অন্ত্রধারণ কদাপি. কোন 


- স্থানে নিষিদ্ধ নহে। সুতরাং ‘উল্লিখিত বৌধায়নবাক্যের 


মর্ম এই যে, সমুদ্রযাত্রাদি আর্ধ্যাবর্তের ব্রাহ্মণগণের মধ্যেও 
প্রচলিত আছে, কিন্ত দাক্ষিণাত্যে তাহ! দুষণীয়) এবং 
মাতুলকন্ঠাদি বিবাহ দাক্ষিণাত্যের ত্রা্গণগণের মধ্যেও 
প্রচলিত আছে, কিন্তু আর্ধ্যাবর্তে তাহা দুষণীয় |. অর্থাৎ 
অপরাপর বর্ণ সম্বন্ধে সযুদ্রগমন কুত্রাপি নিষিদ্ধ নহে? 
আর্ধ্যাবর্তে ব্রাহ্মণগণ সন্বন্ধেও নহে। 
:ব্রহ্াবর্ত আর্ধ্যাবর্ডেরই অংশবিশেষ। সুতরাং দেখা 
যাইতেছে মন্ুবিহিত সদাচারও সমুদ্রধাত্রার- অনুকুল । 
মন্ুকথিত, চতুবিধ ধর্মলক্ষণই .সযুদ্রযাত্রার অন্থুকুল, 
ইহা দেখা গেল। যাজ্বন্ধ্য পুরাণকেও ধর্মস্থান 
বলিয়াছেন। অতএব আমরা পুরাণের বিধিও আলোচন! 
করিব; কিন্তু সংক্ষেপার্থে শ্লোক উদ্ধার করিব নাঁ। : : 
বিষ্ণুপুরাণের দ্বিতীয়াংশে সমুদ্রবেষ্টিত কুশদীপাদির ও 
সামুদ্রিক জোয়ার ভাটার বর্ণনা এবং এ..অংশের তৃতীয় 
অধ্যায়ে ভুণ ও পারসীকদিগের উল্লেখ আছে? ' 
বায়ুপুরাণের '৪১শ অধ্যায়ে চারি মহাদ্বীপসমন্থিত 
পৃথিবীর বর্ণনা আছে। -৪৫শ অধ্যায়ে বাহ্নীক, গান্ধার, 
যবন, শক্য রমট (রোমান 1),-বর্বর ( Barbary ? ) 


" পৃহলব, কসেরুক প্রভৃতি উদদীচ্য এবং ব্রন্মোত্তর,. মালদ 


প্রভৃতি প্রাচ্জাতির উল্লেখ আছে। ৪৮শ অধ্যায়ে 
মণিরিত্রচন্দনাকর ফ্রেচ্ছবাসভূমি-মলয়দ্বীপ, লঙ্কা পুরী-সমন্বিত 
লঙ্কাদ্বীপ এবং শঙ্খদীপ প্রভৃতির বর্ণনা দৃষ্ট হয়। 
গরুড়পুরাঁণের পূর্বখণ্ডে ৬৮ম অধ্যায়ে প্রবাল ও 
যুক্ত], ৬৯ অধ্যায়ে শঙ্খ ও শুক্তিজাত মুক্ত! এবং সিংহল 
ও পারসীক দেশজাত মুক্তার বর্ণনা দৃষ্ট হয়। ৭২ম 
অধ্যায়ে সিংহল-কাঁমিনীগণের সাক্ষাতে সযুদ্রতীরে ইন্দ্রনীল 
মণির উৎপত্তি বর্ণিত আছে। ৭৭ম অধ্যায়ে 'বাগদেব 
(?) দেশজ পুলকমণি, ৭৯ম অধ্যায়ে যাবন ও চীনদেশজ 
তৈলস্ফটিকমণি এবং ৮ম অধ্যায়ে রোমক- দেশজ 


বিজ্রমঘণির উল্লেখ আছে। . 


৩৪ 
'কুর্পুরাণের উপবিতাগে ২১শ অধ্যায়ে ৩১ হইতে 
৪৭ শ্লোক পর্য্যন্ত শ্রাদ্ধে অপাংক্তেয় ব্রাহ্মণশ্রেণীর মধ্যে 
‘সযুদ্রযায়ী’ ব্রাহ্মণের উল্লেখ আঁছে। কৃর্মপুরাণের এই 
অংশ মন্নুসংহিতারই প্রতিধ্বনিমাত্র এবং মন্থুংহিতার 


_অপাংজেয় ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে ইতিপূর্বে যাহ! লিখিত হইয়াছে, ' 


কুর্ম্মপুরাণের এই অংশ সম্বন্ধেও তাহাই আমাদের বক্তব্য । 
ইহীতেও ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণেতর সমুদয় বর্ণের সমুদ্রগমন- 
পদ্ধতিই স্থচিত হইতেছে। 

বরাহপুরাঁণের ১৭১ম ও পরবস্তাঁ কয়েক অধ্যায়ে 
মথুরাবাসী বণিক গোকর্ণ কিরূপে অর্ণবযাঁনারোহণে 
চারিমা সমুদ্রে থাকিয়া অপরপারবর্তী দ্বীপে উপনীত 
হন এবং'দীর্ঘকাল.পবে স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন, তাহা! 
বর্ণিত হইয়াছে। 

. মার্কগেয় পুরাণের ৩৫শ অধ্যায়ে প্রবাল ও মুক্তা, 
৫৭শ . অধ্যায়ে কাম্বোজ, বর্বর এবং চীনদেশ, ৫৮শ 
অধ্যায়ে. লঙ্কা, সিংহল, শ্তামক প্রভৃতি দেশের উল্লেখ 
আছে। 'পদ্মপুরাণের স্বর্গধণ্ডে তৃতীয় .অধ্যায়ে যরন, 
কাম্বোজ, হুণ, পাঁরসীক প্রভৃতি.জাঁতির. উল্লেখ আঁছে। 

- আর রাহুল, নিশ্রয়োজন। শাস্কখিত্‌ অষ্টাদশ 
পুরাণে কুত্রাপি সমুদ্রযাত্র| নিষিদ্ধ নহে; পরস্ত. অনেক 
পুরাঁণই হিন্দুদিগের -সমুদ্রগমন স্বীকার করিতেছেন। 
উপরোক্ত পৌরাণিক বর্ণনাসমূহ হইতে স্পষ্টতঃই প্রতিপন্ন 
হয় যে, পৌরাণিকযুগে হিন্দুগণ রোম হইতে চীন পর্য্য্ত 
নানাদেশে সর্বদা গতায়াত করিতেন। | 

খষিকথিত বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, সাচার ও. আত্মতুষ্ট 
এই পঞ্চবিধ ধর্মস্থানই সমুদ্রষাত্রার অনুকুল, ইহা প্রতিপন্ন 
হইল। সুতরাং সমুদ্রযাত্রাঁ কোনক্রমেই শান্্রবিরুদ্ধ 
নহে; পরস্তু সম্পূর্ণরূপে শাম্তান্থগামী । অধঃপতিত) 
অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন বঙ্গদেশ শান্তরজ্ঞানভ্রষ্ট - হইয়া অজ্ঞ ও 
স্বার্থান্ধ লোকের কুহকে ভুলিয়া পুণ্যদর্শন সাগরোত্তরণ 
পাপানুষ্ঠান জ্ঞান করিতেছেন। কিন্তু লীলাময় বধাতার 
অপরূপ বিধানে পাশ্চাত্যসত্যতাহ্র্যা এ দেশে মাধ্যন্দিন 
কিরণজাল বিস্তার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। স্বল্পব্যয়- 
সাপেক্ষ মুদ্রাযন্ত্রের এবং অবারিতদ্বার বিশ্ববিদ্যালয়ের 
১ সাহায্যে পুনরায় বিশুদ্ধ শাস্তজ্ঞান. প্রতিষ্টিত ও প্রচারিত 


চা 


প্রবাসী- বৈশাখ, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 





হইতেছে। ভাই প্রবুদ্ধ বঙ্গসযাজে অস্তিত্ববিহীন কল্পিত 
শান্ত্রবিধির কাতি কমিয়া যাইতেছে। স্বাবলম্বী বন্ীয় 
যুবক বুঝিতেছেন সনাতন হিন্দুধর্ম ও হিন্দুশাস্ত্র তাহার 
উন্নতিপ্রয়াস ও উদ্যমের পথের কণ্টক নহে। 


 সমুদ্রযাত্রাবিষয়ে ধর্ম্মশান্সরে নিষেধ নাই বলিয়! সুবিস্তৃত 


সংস্কৃত সাহিত্যে নিষেধ নাই এমন নহে। অনেকে 


be 


মনে করেন, আদিত্যপুরাণ ও বৃহন্নারদীয় পুরাণ সমুদ্রযাত্র। : 


নিষেধ করিয়াছেন। কিন্তু এই উভয় গ্ৰন্থই উপপুরাণ, 
পুরাণ নহে। আদিত্যপুরাণের মূলগ্রন্থে সমুদ্রঘাত্রা- 


নিষেধবিষয়ক গ্লোকের অস্তিত্ব সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে. 


মতভেদ দৃষ্ট হয়। অতএব আমরা -আদিত্যপুরাণের বিষয় 
আলোচনা করিব না। বৃহনণরদীয় পুরাণ বলেন” 


কৰ্ম্মণা মনসা বাচা বায ন্‌ সমাচরেৎ.। 

অস্ব্্যং লোকবিদিষ্টং ধর্ম্মমপ্যাচরেন্নতু ॥ ১২ 
‘সমুদ্রযাত্রাস্বীকারঃ-কমওলুবিধারণম্‌। 

দিজ্বানাযসবর্ণাত্ব কন্তাস্থপযমন্তথা ॥ ১৩। 

দেবরেণ স্থতোৎপতিম ধুপর্কে পশোবধিঃ। 

মাংসদানং তথা শ্রাদ্ধে বানগ্রস্থা শ্রমস্তথ! ॥'১৪। 
দত্তাক্ষতায়াঃ কন্যায়াঃ পুনদর্ণনং গরস্ত চ। 

দীর্ঘকালং ত্রহ্মচ্ধ্যং নরমেধাঙ্বমেধকে) || ১৫। 
মহাপ্রস্থানগমনং গোমেধঞ্চ তথামখমৃ। 

ইমান্‌ ধৰ্ম্মান্‌ কলিযুগে বৰ্্্যানাহুম* নীষিণঃ ॥ ১৬ 
- ২২শ অধ্যায়! 


পণ্ডিত পঞ্চাননতর্করত্ব গা ১৩১৬ সনে প্রকাশিত দ্বিতীয় : 


সংস্করণ । 

মানুষগণ বত্বপূর্ববক কায়মনোবাক্যে রণ করিবে। যাহা 
লোকনিন্দিত, তাহা ধর্মজনক হইলেও. আচরপীয় নহে। সমুদ্রখীত্রা 
শ্বীকার, দ্বিজগণের অসবর্ণা কন্যার পাণিগ্রহণ, মহাপ্রস্থান গমন 


বর্জনীয় বলিয়া পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন। 
ুপ্রসিদ্ধস্মার্ত রঘুনন্দন স্বরৃত উদ্বাহতত্বে বলেন, 


" ইতাদি ধর্ম ( আমর! আর অধিক অনুবাদ করিলাম না. ) কলিযুগে | 


কলোঁতু অসবর্ণায়া অবিবাহাত্বমাহ বজেরিনীর ‘সমুদ্ৰযাত্ৰা- fl 


স্বীকার? 'মনীষিণঃ ৷’ 


বৃহন্নারদীয় পুরাণ কলিযুগে অসবর্ণ। কন্যা অবিবাহা বলিয়াছেন; ; 


যথা সমুদ্রযাত্রা স্বীকার...ইত্যাদি ৷? 
পাঠকগণ দেখিবেন উল্লিখিত দ্বাদশ ও যোড়শ 


..& 


শ্লোকে "সযুদ্রযাত্রঃ স্বীকার” ধর্ম বলিয়া বৃহন্লারদীয় কবুল! : 


জবাব দিয়াছেন; 
সামাজিকগণের মনঃপূত নয় বলিয়া তাহা নিষেধ করিয়া 
ছেন। “পাছে লোকে কিছু বলে» এই ভয়ে সৎকর্ম? 
বিরতি পৃথিবীর সর্বত্রই পরিদৃশ্তমীন, আমাদের দেশে 


কিন্তু তথাপি লোকবিদ্বিষ্ট অর্থাৎ « 


mr PUA 


১ম সংখ্যা ] 


বিশেষতঃ; কিন্তু যাহা ধর্ম, তাহার আচরণে দোষ 


শমাই। িনি লোকনজ্জা অতিক্রম করিতে পাবেন, তিনিই 


লোকবিদ্িষ্ট বশচরণ করিতে পারেন। 


ছা 


কু 


> 
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সুতরাং বৃহ- 
নীরদীয়ের এই ব্যবস্থায় সমু ত্রাস্বীকার নিতান্ত নিষিদ্ধ 
. হয় না। 

সমুদ্রযাত্রা সম্বন্ধে রঘুনন্দন কোনও ব্যবস্থা দেন 
নাই; আধুনিক ম্মার্ভপগ্ডিতগণ রথুনন্দনের উদ্বাহতত্বে 
সমুদ্রধাত্রা 'নাষদ্ধ বলিয়া কেন মনে করেন, তাহ! বুঝা 
কঠিন। উদ্বাহতত্ব বিবাহসন্ন্বীয় বিধান; তাহাতে 
সমুদ্রযাত্রাসম্বন্বীয় কোনও বিধি বা নিষেধ বা আলোচনা 
নাই ও থাকিতে পারে না। উদ্ধত ত্রয়োদশ হইতে 
“ষোড়শ শ্লোক পৰ্য্যন্ত সম্পূর্ণ উদ্ধার না করিলে ‘কলিযুগে 
অসবর্ণা কন্যার বিবাহ নিষিদ্ধ" এই পুর্ণ বাক্যটি পাওয়া 
যায় না; কাজেই রঘুনন্দন বাধ্য হইয়া এই চারিটি 
শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন! ইহা হইতে সমুদ্রযাত্তা নিষেধ 
রঘুনন্দনের মত বলিয়া যাহার! প্রচার করেন, তাহারা 
“চতুৰ্ব্বিংশতি তত্বের” আদ্যোপান্ত আবৃত্তি করিতে 
পারিলেও তাহার অর্থগ্রহণ করিতে পারিয়াছেন বলিয়া 
মনে করার কারণ দেখি না। 

'সমুদ্রযাত্রাস্বীকার” পদটি স্পষ্টার্ক নহে। অনেকে 
মনে করেন, ইহ বিশেষ বা ₹e০॥॥i০৭] অর্থে ব্যবহৃত 
হইয়াছে। পূর্বকালে যাহারা ব্রহ্মহত্যা করিত, তাহা- 
দের পক্ষে সমুদ্রে অবগাহনপুর্বক - প্রাণত্যাগরূপ প্রায়- 
শ্চিত্ ব্যবস্থা ছিল। যখ! কৃর্পুরাণ বলেন; 


অকামতঃ কৃতে পাপে প্রায় শ্চিত্তমিদং শুভং | 

কামতো মরণাচ্ছু দ্ধিজ্ঞে গা নান্যেন ফেনচিৎ ॥ ১৭। 

বূর্য্যাদৰ্শনং বাথ ভূগোঃ পতনমেব বা। 

জ্বলিতং বা বিশেদগ্রিং জলং বা প্রবিশেৎ স্বয়ং | ১৮। 

্রাহ্মণার্থে গবার্থে বা সম্যক্‌ প্রাণান্‌ পরিত্যজেৎ। 
ব্রহ্ম হত্যাপনোদনার্ঘমস্তরা বা মৃতস্ত তু ॥ ১৯! 

উপবিভাগ, ৩০শ অধ্যাঁয়। 

অর্থাৎ জলে প্রবেশপূর্ববক প্রাণত্যাগ দ্বারা ব্রদ্গহত্যার প্রায়শ্চিত্ত 
হয়। ll 


পা 
যেমন গঙ্গাযাত্রার অর্থ মরণের জন্ত গঙ্গাতীরে গমন, 
সেইরূপ সমুদ্রযাত্রার অর্থ প্রায়শ্চিভস্বরপ প্রাণত্যাগ 
জন্য সমুদ্রে গমন। পণ্ডিত কাণীরাম বাচস্পতি স্বকৃত 


“সন্ন্ধতত্ববিত্বতি? নামক উদ্বাহতত্বের টীকায় ‘সমুদ্রযাত্রা'র 


সমুদ্র-যাত্ৰ! 


৩৫ 





স্বীকারঃ...মহাপ্রস্থানগমনং মরণমুদ্দিপ্ত হিমালয়গমনম্‌ ৷! 
এই অর্থ পরিগৃহীত হইলে বৃহন্নারদীয়োক্ত উদ্ধত বচন 
বিদেশগমনের. প্রতিষেধক হয় না। 

কেহ কেহ “সযুদ্রযাতুঃ স্বীকারঃ এইরূপ পাঠোদ্ধার 
করেন। 'ৃষ্টান্তত্বরূপ কমলাকরকৃত নির্ণয়সিন্ধুর উল্লেখ 
করা যায়। এইরূপ পাঠে কাশীরীম বাচস্পতির পারি- 
ভাষিক অর্থ সঙ্গত হইতে পারে না। 
পাঠ ভ্রযাত্বক। কারণ 'আমর! মূল বৃহন্ারদীয়ের পাঠ 
উদ্ধার করিয়াছি । তাহাতে ‘সযুদ্রযাত্রাস্বীকারঃ! এইরূপ 


পাঠ আছে। 
" *সমুদ্রযাত্রাস্বীকারঃ১ পদটি নিতান্তই যদি লৌকিক- 


অর্থপ্রযুক্ত হইয়| থাকে, তবু তাহাতে সমুদ্রগমন নিষিদ্ধ 
হয় না। ছন্দৌোবন্ধ সংস্কৃত পদাবলীমাত্রই ধৰ্ম্মশাপ্ত নহে। 


"ধর্মশান্্রকি এবং তাহার ব্যাখ্যা-প্রণালী কি তৎসম্বন্ধে 


প্রবন্ধের প্রারন্তেই আমর] বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। 
উপপুরাণ ধর্শাশান্ত্র নহে । আর তাহ! ধর্মশাস্ত্র হইলেও 
শ্রুতি এবং স্মৃতির বিরুদ্ধ বলিয়! তাহ! সর্ববথ। লঙ্ঘনীয়। 
- ন্বৃহন্নারদীয় অতি আধুনিক গ্রন্থ । শক্ষরাচার্ধ্য বৌদ্ধ- 
ধর্মের বিরুদ্ধে সমরঘোষণা করিয়া ব্রান্মণ্যধর্মের পুনঃ 
প্রতিষ্ঠা করার পর বৃহন্নধরদীয় রচিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে 
কোনও সন্দেহ পোষণ করা যায় না। উক্ত গ্রন্থের চতুর্দশ 
অধ্যায়ে বৌদ্ধগণ পাষণ্ড’ নামে অভিহিত হইয়াছেন) 
এমন কি বৌদ্ধগৃহে প্রবেশ পর্য্যন্ত ঘোর পাপ বলিয়া 


বর্ণিত হইয়াছে ; যথা,_- 


" 'বৌদ্ধালয়ং বিশেদ্বস্ত মহাপদ্যপি বৈ দ্বিজঃ | 
তন্তু বৈ নিকৃতি-নাস্তিপ্রায়শ্চিত-শতৈরপি ॥ ৬৯1 
বৌদ্ধাঃ পাষঙিনঃ প্রোক্তাঃ বতো বৈ বেদনিন্দকাঃ। 
 তম্মাদ্দিজস্তন্নেক্ষেত যদি বেদেষু ভক্তিমান্‌ | 1০ । 


MNOS ANANANAANANAANOAN ANA 
এই অর্থই করিয়াছেন। যথা “মরণযুদিগ্য সংদ্রযাত্রা- 


কিন্তু এইরূপ 


ও অধ্যায়েই শিবলিঙ্গ ও নারায়ণস্পর্শে স্বীজাতি, 


শূদ্ৰ ও অনুপনীতের অধিকারহীন্তা বর্ণিত হইয়াছে। 
বৃহন্নারদীয়ের প্রতিপাদ্যবিষয় চৈতন্তোক্ত ধর্ম্ম ও তাহার 
আধুনিক শিষাগণের আচারের অতি অনুরূপ! বৈষ্ণব, 
বৈষ্ণবভক্তি, তুলসীকানন, তুলসীমাহাত্ম্য, পুরাণপাঠস্থান, 
হরিকীর্ভন প্রভৃতি ওতপ্রোতভাবে. উক্ত উপপুরাণের 
সর্বত্র কীন্তিত হইয়াছে। 


অধিকত্ত দ্বিতীর অপ্যায়ে - 


নট 


৩৬ 


দ্শাবতার-প্রসঙ্গ গীতগোবিন্দের ‘কেশবধূত বামনরূপ’ 
ইত্যাদি দশাবতার বর্ণনার .পুর্ববাভাষমাত্র ; অথবা গীত- 
গোবিন্দ বৃহনারদীয়ের উল্তাংশের . পূর্বাভাষ। 

এই-সকল গ্রন্থ, বাঙ্গাল! ভাষা ইত্যাদির উৎপত্তি ও। 
তত্তৎ ভাষার সাহিত্যসুষ্টির. পরবর্তী, তাহারও. আভাষ 
পদ্পপুরাণে পাঁওয়া-যায়। পত্মপুরাণ বলেন ‘দেশভেদে 
যে-কোন ভাষাতেই পুরাণ ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে; 
তবে কেবল 'দেশভাষায় রচিত গ্রন্থ পাঠ করিলে যথোক্ত- 
ফস পাওয়া যায় না।; যথা পাতা লখণ্ডে-- | 


পুরাণস্থং পঠেচ্‌ গ্রন্থং ব্যাখ্যাস্তেচ্চ বিচারয়ন্‌। 
যয়া কয়াপি বা রাম ভাষয়! দেশভেদতঃ ॥ ৬৩। 
নদেশভাযষারচিতং গ্রন্থং অঁত্বা ফলং লভেৎ। এম অধ্যায়। . 


এই-সব চিন্তা করিয়া প্রতিপন্ন হয় যে, যুসলমান- 
রাজত্বে যখন হিন্দুসমাঁজ অবসন্ন হইয়া পড়িল এবং হিন্দুর 


স্বাধীন উদ্যম রুদ্ধ হইয়া. গেল এবং কচ্ছপঙণ্ডের ন্যায় ' 


হিন্দুগণ অধিক হইতে অধিকতর স্বগৃহ-কোটরগরত 
হইতে -লাগিলেন, সেই পতিত সমাজের অন্তরাঁজ-. 
শক্তিক ব্যবস্থাপ্রণয়নশক্তিহীন, পুরোহিত ঠাকুর সমুদ্র- 
যাত্রা ধর্মসঙ্গত স্বীকার , করিয়াও তাৎকালিক নিজীঁব, 
নিশ্চল সমাজের অনভিপ্রেত বলিয়া নিষেধ করিয়াছেন। 


সেদিনকার উপপুরাণ বৃহন্নারদীয় ব! যেদিনকার টীকা- ৮ 


কার রঘুনন্দনের এমন কি মাহাত্ম্য আছে যে, শ্রুতি ও. 
প্রাচীন সংহিতাসমূহ উল্লজ্বন করিয়া তাহাদের অনুসরণ 
করিব? মন্বাদি খাঁষ হইতেও কি রঘুনন্দনের গুরুত্ব 
অধিক ? 

আমর! ধর্ম্মশাস্্রসমূৎ আলোচন! করিলাঁম। সহৃদয় 
পাঠক দেখিবেন শাস্ত্রে কুত্রাপি সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ হয় 
নাই। বোধ হয় ইহ! বুঝিতে পারিয়াই আধুনিক রৃক্ষণ- 
শীলগণ একটুক সুর বদলাইয়াছেন। পূর্বের শুনিতাঁম 
সযুদ্রযাত্রাই দুযনীয় ; কিন্তু আজকাল শুনিতেছি সমুদ্র 
উত্তরণ তত দুষণীয় নহে; কিন্তু বিদেশে অখাদ্য 
ভোজনই দুষণীয় প্রায়শ্চিতেও সে দোষের স্বালন হয় না। 
কলিকাতার উইলসনের হোটেল বা পেলেটীর দোকানের 
রসনাতৃপ্তিকর খাঁদ্যসমৃহ বোধ হয় শোধিত, কলবাহিত 
গঙ্াজলে বিগতদোষ হয়; অন্ঠথা বিদেশে অখাদ্যভোজনে . 
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এত আপত্তি কেন? পূর্বকালে যাহার! বিদেশে যাই 
তাহার! কি তত্তৎ দেশের লোকের হস্তম্পু্ট ‘অখা' 
গ্রহণ করিত না? কিন্তু শাস্ত্রে তো কোথাও তাহ 
কোন প্রায়শ্চিত্ত-ব্যবস্থা নাই, বা প্রায়শ্চিত্ত আরশ 
বলিয়াও উল্লেখ নাই । সম্প্রতি পণ্ডিত শশধর তর্কচূড় 
মণি মহাশয় বঙ্গবাপী. পত্রিকায় সমুদ্রযাত্ৰা সম্বন্ধে শান 
বিধির আলোচনা করিতেছেন । তর্কচুড়ীমণি মহা' 
এক সময়ে পুনরুখানকারী সম্প্রদায়ের নেতৃস্বরূপ ছিলে, 
স্থতরাং সমুদ্রগমনের পক্ষে তাহার বাক্য অতিশয় মুহ 
বান্‌। তাই এ স্থলে আমরা তাহার প্রবন্ধ হইতে কয়েব 


কথা উদ্ধার করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব্‌। 


এসে, সময়ে ভারতবাদী আর্য্যগণ ইয়ুরোপাদি বিদেশ হই 
প্রত্যাগত হইয়া দেশে জাতিচ্যুত, সমাজচ্যুত হইয়! থ।কিতেন, ইঃ 
কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, কি! নিকৃষ্টত্রেণীর ভারতবাসিগণ 
গমনাগমন করিতেন, তাহাও বলা সঙ্গত নহে | মহামান্ত ব্রহ্মবচ 
সম্পন্ন বহুসংখ্যক আর্ধ্যকুলধুরদ্ধর ত্রান্ষণক্ষত্রিয়গ্ণও ইঘুরোপ 
প্রদেশে গমনাগমন করিয়াছেন, তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ আছে।” 
বঙ্গবাসী, ৮ই কাৰ্তিক, ১৩২০ । 
‘বস্তুতঃ সযুদ্রবাসীর প্রায়শ্চিত্ত রক্ষণশীলদের মত 
পেক্ষিতাপ্রন্থত হইলেও শান্তরান্থসারে তাহার কোঃ 
প্রয়ৌজন নাই L 
এ  শ্রীপরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যা! 


পপ 


সুর্য র ব্রত 

সথর্য্যের ব্রত করিলে মনস্কামন! পুর্ণ হয় ইহাই সংস্কা 

সূর্য্যের ব্রত বৎসরে দুইবার বৈশাখ ও মাঘ মা 
কর! হয়। উক্ত দুই মাসের রবিবারে ব্রত করি৷ 
হইবে । 

ব্রতীদিগকে ব্রতের রবিন একবেলা নিরা 
ভোজন করিয়া সংযম করিতে হইবে। ব্রতের দি: 
সমস্ত দিন উপবাসী থাকিয়া দীড়াইয়। থাকিতে হইথে 
বসিলেই ব্রতভর্গ হইবে এবং ঘরের ভিতর প্রবেশ 
নিবেধ। তবে ভ্রমণ ইত্যাদি আমোদ প্রমোদ করি 
সময় কর্তন করা যায়। * 





* এই ব্রত মালদহ জেলাতেও প্রচলিত ছিল; স্থানীয় ॥ 
“থাড় ব্রত্ত।”-- প্রবাসীর সম্পাদক। « 


Mh 
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- ভ্রতীর! ব্রতের দিবস স্র্য্যোদয়ের পূর্বের শয্যাত্যাগ 
৬ ্রাহ্মবুহূর্থে সান করেন। ম্নানের পর আর্জবস্ত্ে 
(কেহ কেহ বা পষ্টবস্ত্র পরিধান করিয়া থাকেন ) “চাটা” 
প্রদীপ ) হাতে নিয়া করপুটে সূর্য্যোদয় না হওয়া পর্য্যন্ত 
ুর্ধ্যাভিঘুখে . দাড়া ইয়া সূর্য্যের নানাপ্রকার স্তবস্ততি 


(করিয়া থাকেন । স্র্য্যোদয় হইলে পর আর্জবন্ত্র পরিবর্তন- . 


পূর্বক নানাপ্রকার "বসন ভূষণ পরিধান: করিয়! পাড়ায় 
‘পাড়ায় ভ্রষণ ও সঙ্গীতাদি করিয়া সময় কাটাইরা থাকেন। 


£. আর কেহ কেহ. বা ভিজা কাপড়েই দাড়াইয়! দিন 


Eis 


টিসি 
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কাটাইয়া থাকেন। স্র্য্যান্তের পূর্বের পুনরায় স্থান করিয়। 
, পুজা ও যজ্ঞের আয়োজন করিয়া রাখেন। ঠাকুর আসিয়া 
" পুঙ্জা ও যজ্ঞ শেষ করিলে পর, ব্রতীদিগকে “যক্তকু”" 
সপ্তবার প্রদক্ষিণ করিতে হয়। 
সঙ্গে রমণীগণছুইদলে বিভক্ত হইয়া নিম্নলিখিত ছড়াগুলি 
সুর করিয়া! বলিতে থাকেন। 
প্রথম দ্ল--“টৈ যাও লাল ঠাকুর কি ন! বর দিয়া। 
অমুকে রাখছে তোমায় হাতে পায় ধরিয়া।” | 
দ্বিতীয় দল--“হোক তার ধনজন পরমায়ু বিস্তর । 
'সকালেতে হোক তার তীর্থ দরশন॥ 
ন্পুত্র দরশন, বিবাহ দরশন, বিদ্যা দরশন” 


কের নাম করিয়া বলা হইয়৷ থাকে। ূ 

ুর্য্য অস্ত গে পর ব্রতীরা গৃহে প্রবেশ করিয়া 
ফলমূল ভক্ষণ bd রিয়া থাকেন; আর কেহ কেহ বা নির্ 
উপবাসও করিয়। থাঁকেন। 

উপরোক্ত প্রণালীতেই এতদঞ্চলের মহিলাগণ হর্য্যের 
ব্রত করিয়া থাকেন। 
ধৰ্মও পতি-পুত্রের মঙ্গলের জন্য এত কঠোর পরিশ্রম 
ও রাস! | | | 

] 1 'ভ্রীসত্যভূষণ দত্ত। 


| ত্রিপুরা । 


/ 

২ 
\ 
\ 


তার পর স্র্য্যান্তের সঙ্গে' 


) |... ইত্যাদি। ' 
এই ya বরপ্রার্থনা ও বরপ্রাপ্তি জন্যই প্রত্যে-, 


অরণ্যবা 


[ পূৰ্বৰ প্রকাশিত পরিচ্ছেদ সমূহের সারাংশ £_ কলিকাতাবাপীঁ 
ক্ষেত্রনাথ দত্ত বি, এ, পাশ করিয়া পৈত্রিক ব্যবসা করিতে করিতে 
খণজালে জড়িত হওয়ায় কলিকাতার বাটা বিক্রয় করিয়া-মানভূম 
জেলার অন্তর্গত পার্বত্য বল্লভপুর গ্রাম ক্রয় করেন ও সেই মানেই 
সপরিবারে বাস করিয়! কৃষিকার্ধো লিপ্ত হন! পুরুলিয়া ‘জেলার 
কৃষিবিভাগের তত্বাবধায়ক বন্ধু ঈতীশচন্দ্র এবং নিকটবর্তী গ্রামনিবাসী 
স্বজাতীয় মাধব দত্ত তাহাকে কৃষিকাধ্ধ্যপন্বদ্ধে বিলক্ষণ উপদেশ 
দেন ও সাহায্য করেন। ক্রমে সমস্ত প্রজার 'সহিত ভূম্যধিকারীর 
ঘনিষ্ঠতা বর্ধিত হইল" গ্রামের লোকের! ক্ষেত্রনীথের জোস্ঠপুত্র 
নগেন্দ্রকে একটি দোকান করিতে অনুরোধ করিতে.লাগিল। একদা 
মাধব দত্তের পত্রী ক্ষেত্রনাথের বাড়ীতে ছুর্গাপূজার নিমন্ত্রণ করিতে 
আনিয়া কথায় কথায় নিজের সুন্দরী কন্ঠা.শৈলর সহিত, ক্ষেত্রনাথের 
পুত্র নগেন্ন্রের বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। ক্ষেত্রনাথের বন্ধু 
সতীশবাবু পৃজার ছুটি ক্ষেত্রনাথের বাড়ীতে যাপন করিতে আঁসিবার 
সময় পথে ক্ষেত্রনাথের পুরোহিত-কন্ঠা সৌদামিনীকে দেখিয়া মুগ্ধ 
হইয়াছেন। এই সংবাদ পাইয়া পৌদামিনীর পিতা সতীশচন্দরকে 
কন্'্দানের প্রস্তাব করেন, এবং পরদিন সতীশচন্দ্র কণ্ঠা আশীর্বধাদ ' 
করিবেন স্থির হয়। সতীশচন্দ্র অনেক ইতস্ততঃ করিয়া সৌদামিনীকে . 
আশীর্বাদ করিলে,'ছুই বন্ধুর মধ্যে কন্যাদের যৌবনবিবাহ সম্বন্ধে 
আলোচন! হয়। তাহার. ফলে, যৌবনবিবাহের অপ্রচলন সত্বেও 
তাহার শাস্ত্রীয়ত! সিদ্ধ হয়। ১৫ই ফাস্তুন তারিখে সতীশের স'হত 
সৌদামিনীর বিবাহ হইবে, স্থির হয়। সতীশের অন্ন রোধে ক্ষেত্রনাথ 


" তাহার দ্বিতীয় পুত্র সুরেন্দ্রকে পুরুলিয়া জেল! স্কুলে পড়িবার জন্য 


পাঠাইতে সন্মত হন। সতীশ সুরেন্্রকে আপনার বাসায় ও 
তত্বাবধানে রাখিবার প্রস্তাব করেন। ক্ষেত্রনাথ অমরনাথ-নামক, 
একজন দরিদ্র. যুবককে আশ্রয় দিয়]; বল্লভপুরে একটি পাঠশালা ও' 
পোষ্ট-অফিন খুলিবেন, এবং সেই-সকল .কর্ণে ,তাহাকে নিযুক্ত 
করিবেন সঙ্চন্স করিলেন।] _ 
ষট ত্ৰিংশ পরিচ্ছেদ । 

১৪ই ফান্তুন তারিখের প্রাতঃকালে, সতীশচন্দ্র, তাহার 
পিদ্তুতো ভ্রাতা রজনীবাবু, তাহার ছুইটী জ্ঞাতি ভ্রাতা, 
এবং পুরোহিত, পাচক ব্রাহ্মণ, দুইজন খানসামা ও 
একজন দাসী কাছারী বাটীতে উপনীত হইল । সতীশ-' 
চন্দ্ৰ সর্বাগ্রে সাইকেলে অতি প্রত্যুষেই বল্লভপুরে উপস্থিত 
হইয়! ক্ষেত্রনাথকে নিদ্রা হইতে জাগরিত করিলেন। 
ক্ষেত্রনাথ সতীশকে দেখিয়। অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। 
ক্ষেত্রনাথের সহিত দেখা হইবামীত্র সতীশচন্দ্র বলিলেন 
“ক্ষেত্তর, তোমাদের এখানে “আলাদীনের প্রদীপ’ আছে: 
না কি? এ যে এই কয়েকদিনের মধ্যেই বরতপুরের 
শী ফিরে গেছে! রাস্তা মেরামত হয়েছেঃ তোমার 
বাড়ী মেরামত হ'য়ে ধপ, ধপ, কর্ছে; তোমার বাইরের ' 


৩৮ 
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ওঁ ঘরগুলোরও সংস্কার হয়েছে; তোমার বাড়ীর সামনের 
এই বিস্তৃত মাঠটি পরিষ্তৃত পরিচ্ছন্ন দ্রেখাচ্ছে--যেন এক 
" নূতন স্থানে এসেছি ব’লে মনে হচ্ছে !” 
ক্ষেত্ৰনাথ হাসিয়া বলিলেন “নূতন স্থানই তো! তুমি 
নূতন, আর আমাদের সছ্‌. ঠাক্রুণও নূতন ; কাজেই 
বল্লতপুরও তোমার চক্ষে নূতন! তোমার সঙ্গীদের 
কত দুরে ছেড়ে এলে ?” 
সতীশচন্দ্র বলিলেন “তারা বোধ করি. এতক্ষণ 
মাধবপুরের কাছাকাছি হয়েছেন। তাদের আস্তে 
আর বড় দেরী নাই; এই চলে এলেন বলে। . আরে 
ভাই, কাল রাত্রিতে বড় হিমভোগ কর্তে :হয়েছে। 
. তোমার বেহার! বেটার! মদের দোকানে মদ খেয়ে 
বেছ'স্‌ হয়ে পড়েছিল । অনেক ডাকাডাকি হঁ।কাহাকির 
পর তোমার লখাই সর্দার তাদের একত্র করুলে। তার 
পর বেটারা রাত্রি থাকৃতে থাকৃতে কিছুতেই পান্ধী 
তুল্তে চায় না। রাস্তার ধারে কতকগুলো গুক্‌নো 
পাতা আর খড় জেলে আগুন পোহাতে লাগল। ৫ 
রাত্রি চার্টের সময় আমি তাড়া দিলে, তার! পান্ধী নিয়ে 


উঠলো।' আমি সকলকে বিদায় করে দিয়ে, ষ্টেশনৈ 


মুখ হাত ধুয়ে, সকলের শেষে সাইকেল চড়ে বেরুলেম। 


তোমার এই পাহাড়্যে দেশে বেজায় ঠাণ্ডা হে--বেজায়, 


ঠাও।। শীগগীর একটু চা তৈয়ের কর্তে বল?” 
ক্ষেত্রনীথ যমুনার মাকে শীঘ্র চা প্রস্তুত করিতে আদেশ 
প্রদান করিলেন। পরে সতীশচন্দ্রেরে আত্মীয়গণের 


অবস্থানের জন্য তিনি যে যে ঘর নির্দিষ্ট করিয়াছেন, 


তাহা! তাহাকে দ্বেখাইলেন। সতীশচন্দ্র বলিলেন 


“চমৎকার বন্দোবস্ত হয়েছে ; কোনও ক্রাট নাই। আমার. 


রজনীদাদা কখনও কল্কাতার বাহিরে আসেন নাই! 
শুনতে পাই, ছেলেবেলায় নাকি তিনি একবার বর্ধমান 
পর্য্যন্ত এসেছিলেন! তার বিশ্বাস কল্কাতা ছাড়া আর 
কোথাও সভ্য মানুষের বাস নাই! পাড়ার্গায়ের লোক 
সব ধালড়-সাওতাঁল ! এখন তিনি এসে কি বলেনঃ 


শোন। তীর জন্যই আমার একটু চিন্ত । তিনি'কি. 


এখানে আস্তে চান? তাকে যে কষ্টে বাড়ী থেকে বার 
করেছি, তা আমিই জানি 1” | 


প্র বাসী-_বৈশাখ, ১৩২১ 





শেষে 


[ ১৪শ ভাগ; ১ম খণ্ড 
৮/৮৯৮ স্পা 

. ক্ষেত্রনাথ সতীশচন্দরে কথা শুনিয়া 
লাগিলেন। 
দাদাই-এ বিষয়ে দোষী নন। কল্কাতাৰাসী অনেকেরই 
ধারণা, পাড়ার্গা বাসের অযোগ্য, আর পাড়াগায়ের 
লোক বড় অসভ্য । ' আমার -আত্বীয় স্বজনেরাও বলেন 








হাসিতে 


তুল্য হয়েছি। যাক্‌ সে সব কথা-__এখন এই নাও»_ 
চা প্রস্তুত হয়ে এসেছে ।» | b 
উভয়ে চা খাইতে খাইতে অনেক বিষয়ে গল্প করিতে 
লাগিলেন। ক্ষেত্রনাথ বলিলেন “ওহে সতীশ, আমাদের 
ভট্টাচার্য্য মশাইটি যে-সে লোক ন'ন! এ অঞ্চলের রাজা! 
জমীদ্বারদের ঘরে তার বিলক্ষণ সন্মান আর প্রতিপত্তি !' 
তিনি মেয়ের বিয়ের জন্য যেরূপ. উদ্যোগ আয়োজন 
করেছেন, তা সকলে করে উঠতে পারেন না। আমি 
তো দেখেই অবাক্‌ !” | 
সতীশচন্দ্র বলিলেন “তার অবস্থার অতিরিক্ত 
বাহাড়ব্বর করবুছেন না কি? তীকে তুমি নিষেধ কর নাই 
কন? বেশী গোলমাল না করে, চুপে চুপে কাজ সার্লেই 
তো হতে! ? আমি বাহাড়ন্ধর আদৌ ভাল বাসি না; 
বিশেষতৃঃ এই বয়সে বিয়ে করতে এসে . তোমার কথা 
শুনে আমার মনটা বড় খারাপ হ’ল য়ে 1” 
" ক্ষেত্রনাথ বলিলেন “আচ্ছা, সতীশ, তোমার. না হয় 


ত্রিশ বত্রিশ বৎসর বয়স হয়েছে; তুমি না হয় একটু প্রবীণ 


হয়েছ। কিন্তু সু ঠাক্রুণ তো আর প্রবীণ! হন নাই। 
তার বিয়েতে তাঁর বাপ যদি একটু বাসাড্র করেন, তায় 
দোষ কি? আর অবস্থার অতিরিক্ত খর্চপত্র তিনি 
অবশ্তই করছেন না, বা করুবেন না। ক আমি যা. 
কখনও আশা করি নাই, তিনি তাই করছেন। সেই 


চি 


.ষে, আমি পাড়ার্গায়ে এসে বাস করে সাঁওতাল ধাঙ্গড়ের ' 


তিনি বলিলেন “একমাত্র তোমার রজনী 


» 


1 


না 


~~ 


ববী 


কারণেই আমি চমৎকৃত হয়েছি। কাল তুমিও ‘সমস্ত. 


ব্যাপার দেখে বিস্মিত হবে ৷” | \ 
সতীশচন্দ্র বলিলেন «ব্যাপার কি, শুনি ?” 


এ তোমার পান্ধী দেখা দিয়েছে । ওঠ, ওঠ, ওঁদের 


. অভ্যর্থন। করি গে, চল !” 


বৈঠকখাঁনার বারাগার সম্মুখে পান্ধী আনিয়া 
/ . 


a 
রা 


Va 


ক্ষেত্রনাথ বলিলেন “ত! আমি বলৃছিনা। ও হে, ২ 


| 


১ম সংখ্য! | 


অরণ্যবাস 


৩০ * 


AAMAS AANA APSA APSA SAAN ANS 


লাগিলে, ক্ষেব্রনাথ ও সতীশচন্্র অগ্রসর, হইয়! পান্ধীর 
নিকটবর্তী হইলেন। পান্ধী হইতে সকলে অবতরণ 
করিলে, ক্ষেত্রনাথ প্রত্যেককে করজোড়ে প্রণাম পারয়া 
-4 সাদর অভ্যর্থনা করিলেন। সতীশ ক্ষেত্রনাথকে প্রত্যেকের 
“ পরিচয় প্রদান. করিলেন। রজনীবাবু ক্ষেত্রনাথের বৃহৎ 
“সুন্দর বাটী, বাঁটীর সম্মুখে প্রশস্ত পরিষ্কৃত মাঠ, ও মনতি- 
দুরে বনাচ্ছন্ন পর্ধবতমাল1 দেখিয়! যারপরনাই বিস্মিত 
ও আনন্দিত হইয়া বলিলেন “আপনারই নাম বুঝি 
ক্ষেত্রবাবু? বাঃ, আপনি তো, মশাই, অতি সুন্দর 
স্থানেই বাস করেছেন! কল্কাতার বাইরে যে দ্রষ্টবা 
কোনও সুন্দর স্থান থাকৃতে পারে, আমার তো সে 
এ ধারণাই ছিল না। এ যে দেখতে পাচ্ছি, আপনার 
এ দেশ স্বর্গরাজ্য ব! নন্দনকাননের ন্যায় সুন্দর ! আমি 
তো প্রকৃতির এমন বিচিত্র সৌন্দর্য্য জীবনে আর কখনও 
কোথাও দেখি নাই। আহা, যা দেখছি সবই নূতন, 
সবই অদ্ভুত, সবই সুন্দর, সবই বিচিত্র! আমার মনে 
হচ্ছে, আমি যেন একটা স্বপ্নের রাঁঞ্ে বেড়াচ্ছি। আহা, 
আঙ্গ ভোরের সময় কি শোভাই না দেখলুম, আর কি 
সঙ্গীতই না শুন্লুম ! আপনার বেহারারা একটী পাহাড়ের 
নীচে পান্ধী নামিয়েছিল। আমি কৌতুহল বশতঃ 
_ একবার পান্ধীর বাড় খুলে দেখি, পূর্ববদিক্‌ লাল হয়ে 
উঠেছে, অ।র রাস্তার পার্শে স্তরে স্তরে পাহাড় আর বন। 
আমি অবাক্‌ হ'য়ে সেই শোভা দেখছি, এমন সময়ে, 
মশাই, কার যেন ইঙ্গিতে সহসা সেই পর্বত আর অরণ্য 
সহশ্র সহজ: পাখীর সুমধুর কধ্বনিতে বন্ধত হ'য়ে 
উঠা! ওঃ, সে কি চমৎকার, কি অদ্ভুত, কি শ্রুতি- 
মধুর! আমি তে! পান্ধী থেকে বেরিয়ে অবাক্‌ হ'য়ে 
দাড়িয়ে রইলুম। যতীন, চারু, তোমরা পাখীদের গান 
 শুনেছিলে? পুরোহিত মশাই, আপনি শুনেছিলেন ?” 
_£ যতীন্দ্র বলিল “তা আবার শুনি নাই? সে যে কি 
চমৎকার, তা কেউ না শুন্লে বুঝতে পার্বেন না। 
, ১”*«আর পাখীই কত রকমের! সে সব পাখী আমর! 
কখনও দেখি নাই, বা তাদের গান শুনি নাই ।” 
পুরোহিত মহাশয় বলিলেন “ওগো, এই জন্যই 


আমাদের প্রাতঃস্মরণীয় মুনি খধিগণ লোকালয় ছেড়ে '- 


অরণ্যে ও পর্বতে বাস কর্তেন। পাহাড়-জঙ্গলে 
যে কেবল ধাঙ্গড় সাঁওতাল বাস করে, তা নয়। এই 
তে! ক্ষে্বাবুর মতন লোক কল্কাত! ছেড়ে এই দেশে 
এসে বাস কর্ছেন। ক্ষেত্রবাবুর মতন আরও অনেক 
সন্্রান্ত লোক এদেশে বাস করেছেন। তা নইলে, সতীশ 
বাবু কি ধাঙ্গড়ের দেশে একট! মেয়ে পছন্দ করেন, না ' 
বিয়ে করতে আসেন ?” 

রজনীবাবু ও যতীন্দ্রের উপর কটাক্ষ করিয়াই এই 
শেষোক্ত মন্তবাটি প্রকাশিত হইল। সেই কারণে 
সতীশচন্দ্র অন্ত দিকে মুখ ফিরাইয়া একটু হাসিলেন। 
রজনীবাবু পুরোহিত মহাশয়ের মন্তবে/র যাথার্থ্য হৃদয়ঙ্গম 
করিয়! সরলভাবে বলিলেন "পুরুত মশ।ই, আপনি ঠিক 
কথাই বলেছেন। আমার ধারণ সম্পূর্ণ ভুল ছিল।” 

পুরোহিত মহাশয় ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন “শুধু 
তাই নয় ;১-আমি এখনও মেয়ে দেখি নাই; কিন্তু 
আপনাদের ব'লে রাখছি, আপনারা দেখতে পাবেন, 
মেয়েটি যেন সাক্ষাৎ” খষিকন্তা! প্রকৃতির এমন 
সৌন্দর্য্যের মধ্যে যে কন্যার জন্ম আর লালন পালন 
হয়েছে, তার স্বভাব ঠিক খধিকন্তাদ্বের মতন হবেই 
হবে। আমর! যে সহরে বাস করি, সে তো সাক্ষাৎ 
নরক! আর এই দেশ যেন খধিদের পবিত্র আশ্রম বা 
তপস্বীদের তপোবন! আজ সতীশবাবুর কল্যাণে এমন 
দেশ দেখে ধন্য হলাম। দেখুন দেখি একবার চারিদিকে 
চেয়ে ?” | 

ক্ষেত্রনাথ তাহাদিগকে বলিলেন “আজ, কাল, 
পরশ্ব-এখন এই তিন দিন আপনার! এই প্রদেশের 
শোভা দেখে বেড়াবেন। এখন আপনার! ভেতরে এসে 
বসুন, ও প্রাতঃকৃত্য সমাধা করুন ।” 

দুইটা বালক ভৃত্য সকলের জন্য জল, গাড়, ঘটী, 
তোয়ালে, গামোছা, মঞ্জন, দাতন প্রভৃতি লইয়া আপিল । 
সকলে প্রাতঃকৃত্য সমাধা করিয়া উপবিষ্ট হইলে, গরম 
গরম চা ও যোহনভোগ আনীত হইল। পুরোহিত 
মহাশয় বলিলেন, তিনি স্নানাহ্নিক সমাপ্ত ন! করিয়া কিছু 
খাইবেন না। 

কিয়ৎক্ষণ পরে, ছুইটী গোঁথানে, পাঁচকব্রাঙ্গণ দাসী 


8০. 


ও..ভৃত্যের]! আপিয়া উপস্থিত হইল। . তাহারা গাড়ী 
হইতে বাক্স, তোর্ক্, বিছানা প্রভৃতি নাখাইয়া যথাস্থানে 
সাজাইয়া রাখিল। .. দাসী অন্তঃ পুরে গমন করিল। 
তাহার অল্পক্ষণ পরেই ক্ষেত্রনাথের বরাতী দধি মহন্ত, 
ক্ষীর সন্দেশ প্রভৃতি, আসিয়া পহু ছিলে, ক্ষেত্রনাথ 
" রজনীবাবুকে বলিলেন “আজই গাত্রহরিদ্রা; আপনি 
গাত্রহরিদ্রার জিনিষপত্র বা'র ক'রে দিন।? 7, .. 
রজনীবাবু একটী তোরঙ্গ হইতে সাড়ী, বডি, সেমিজ, 
আয়না, চিরুণী, মাথার ফিতা, .সাবান, তোয়ালে, রুমাল, 
এসেন্স» সুগন্ধি তৈল, মাথাঘসা মশলা, টাদির রেকাব, 
কটোরা প্রভৃতি বাহির করিয়া দিলেন। কলিকাতা 
হইতে:ঙাহারা ছুই বুড়ি উৎকৃষ্ট ফল এরং ভাল ,আম- 
সন্দেশ আনিয়/ছিলেন ;. তাহাও বাহির করিয়া দ্িলেন। 
মনোরমার . অস্তঃপুরে .এই-সমস্ত দ্রব্য. ও দধি সন্দেশাদি 


নীত হইলে,.তিনি,সেগুলি সাজাইয়া৷ গোছাইয়৷ কতিপয় 


দাসী. ও ভূত্যের দ্বারা' ভট্টাচার্য্য, মহাশয়ের বাচীতে 
পাঠাইবার উদ্যোগ কৃরিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ভট্টাচার্য্য 
মহাশয় ও.মধুস্থদন চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি . কাছারীবাড়ীতে 
উপস্থিত হইয়! রজনীবাবু প্রভৃতির সহিত পরিচিত হইয়া 
গেলেন। ভট্টাচার্য্যমহাশয়ের সৌজন্য ও বিনয়ে ন সকলেই 
সন্তষ্ট হইলেন। . 


সেইদিন বেল! এগারটার পর পারিনা না হইলে 


; কস্ঠার গাত্রহরিদ্র। হইবে না, এই কারণে. পুরোহিত 
মহাশয় সতীশচন্দ্রকে ত্বরাপ্রদান করিতে লাগিলেন 
_সতীশচন্দ্র .বিপন্নের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন। 
তাহা. দেখিয়া পুরোহিত . মহাশয় তাহাকে. বলিলেন 
“সৃতীশবাবু, তোমার. কোনও চিন্তা নাই। তুমি স্নানাহ্নিক 
ক'রে প্রস্তুত হও ; আমি কেবল একবিন্দু হরিদ্রা. তোমার 
কপালে স্পর্শ করিয়ে কন্তার গৃহে পাঠিয়ে দেব।-শাস্তোক্ত 
. বিধি, যতদূর সম্ভব.হয়, পালন কর! কর্তব্য.” 

সতীশচন্দ্র কি করেন, অগত্য। স্নীনাহিক সম্পন্ন করিয়! 
একটা গৃহের মধ্যে. আসনে উপবিষ্ট হইলেন। পুরোহিত 
মহাশয় তাহার কপালে হরিদ্রাবিন্দু স্পর্শ করাইবামাত্র 
অন্তঃপুরের বারাগা- হইতে বামাকঠে উলুধ্বনি ও শঙ্খ- 
ধ্বনি হইল. মনোরম! গ্রামের কতিপয় ব্রান্ষণকন্তাকে 


প্রবাসী-বৈশাখ, ১৩২১ 
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অগ্রেই ডাকাইয়া আনিয়াছিলেন। শঙ্খধ্বনি ও উলুধ্বনি 
জুনিবামাত্র. সতীশচন্দ্র চমকিত হইয়া, উঠিলেন, এবং 
লজ্জায় অপ্রতিভ.হইয়। বহির্ববাটীতে পলাইয়| আসিলেন | 

যথাসময়ে রুন্তার গৃহেও কন্যার .গাত্রহরিদ্রা হইয়া , 


[ ১৪শ ভাগ; ১ম খণ্ড: 


গেল। .ময়নাগড়ের রাজা তাহার বিখ্যাত রওশনচৌকীর 


বাগ্য ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাটীতে পাঠাইয়! দিয়াছিলেন।7- 


রওশনচৌকীর সুমধুর, ধ্বনিতে ও 'আনন্দকোলাহলে 
বল্লভপুর গ্রাম মুখরিত হইয়া উঠিল। : 


সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ | 
- মধ্যাহ্নে রজনীবাবু প্রভৃতি 'ভোজন করিয়! পরিতৃপ্ত 


হইলেন। এমন দুগ্ধ, এমন ক্ষীর, এমন মৎন্তের ঝোল, ২. 
এমন মিষ্ট তরকারী তিনি ইতিপূর্বে আর কখনও কোথাও: ১ 


আস্বাদন করেন নাই। কফি, মটরস্থ'টি, আলু প্রভৃতি ' 
ক্ষেত্রনাথের বাগানে উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা অবগত হইয়া 


তিনি বিস্মিত হইলেন। ' চাউল; মুগের দ্বাল প্রভৃতি 
 সমস্তই তাঁহার কৃষিজাত, ইহা অবগত হইয়া তাহার 
বিস্ময় উত্তরোত্তর বর্ধিত হইতে লাগিল। দুগ্ধ তাহার 


গৃহপালিত গাভী হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা: অবগত . 
হইয়া! তাহার বিস্ময়ের আর পরিসীম! রহিল নাঁ। তিনি 


বলিলেন: “ক্ষেত্ৰবাবু, চলুন, চলুন, আপনার, গাইগরু 
'ক্ষেত্রনাথ ও সতীশচন্দ্ৰ বব" 


আর গোলঘর দেখে আসি Li 
তাহাকে এবং অপর -সকলকে সঙ্গে লইয়! খামারবাঁড়ী, 


গোঁয়ালঘর, তরকারী-বাগান প্রভৃতি দেখাইতে লাগিলেন |. 


ধান্সের মরাই এবং তাঁহার ভাগ্ডার-গৃহে রক্ষিত ও'সঞ্চিত 


. রাশীকুত কলাই; মুগ; অড়হর, সরিষা, গুঞ্জা ও আলু 
দেখিয়া সকলে অবাক্‌ হইলেন। রজনীবাবু আনন্দমিশ্রিত. 


বিস্ময় সহকারে বলিলেন “এ কি দেখছি; ক্ষে্রবাবু? 
এ যে আপনি রাজার হালে আছেন! 


এসেছেন?” 
ক্ষেত্রনাথ বলিলেন “প্রায় একবৎসর হ’বে ৮ 


রজনীঁবাবু.বলিলেন “বটে ? ' এর মধ্যেই আপনি এত 
উন্নতি করেছেন ? চমৎকার তো? আপনার বা পটল- 
ভাঙ্গায় 'ছিল বলছিলেন না 7. 


এ যে আপনি - 
আমাদের মতন দশটি - গৃহস্থকে প্রতিপালন করতে . 
পারেন! আপনি কলকাতা ছেড়ে কতদিন এখানে A 


সি ক 


bt 
্ 


Et ০ 





রঃ সংখ্যা] 


ক্ষেত্রনাথ বলিলেন “ই11৮ ' 
«আমাদের চোরবাগানেও যে আপনাদের অনেক 


"গন্ধবেণে আছেন। আপনি সব্ধেশবর দাকে চেনেন 1” 


ক্ষেত্রনাঁথ হাসিয়| বলিলেন “তিনি আমার শ্বশুর 1”, 
বরজনীবাবু চীৎকার করিয়া বলিলেন “বটে? বটে? 


"১ আপনি ' সর্বেশ্বর দায়ের জামাতা ? আপনি-তার কোন্‌ 


মেয়েকে বিয়ে করেছেন? ছোটমেয়েকে বুঝি ?” 

ক্ষেত্ৰনাথ হাসিয়। বলিলেন “ই ৷”: 

রজনীবাবু বলিলেন “কি অদ্ভুত ! কি চমৎকার ! 
তার নাম মনোরমা নয়? ওহে, মনোরমা আর আমার 


< ছোট বোন্‌ সরলা যে সমবয়সী, আর তার! সর্বদাই 
(. একসঙ্গে খেলা কর্তো ও বই পড়তো. মনোরমাঁকে 


শস্য 


টি জায়গায় এনে ' বাস 'কৰেছেন 1” 


নিয়ে আপনি এখানে এসেছেন ই, হা, মনে পড়েছে, 
বটে। সরলা সেদিন আমাদের বাড়ী এসেছিল; সে 
আপনার ছোট শালা বীরুকে মনোরমার কথা জিজ্ঞাসা 
করুছিল। বীরু বল্‌লে যে, মনোরমাঁর শরীর বড় অসুস্থ; 
তাই পশ্চিমে হাওয়া বদলাতে গেছে! : মনোরম যে 
এখানে এসেছে, তা তো আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই। যা 
হোক্‌, আজ আমি আপনাদের এখানে এসে ভারি আশ্চর্য্য 
+ হয়ে পড়পুমঃ দেখছি। বাঃ, আপনি তো .ভারি সুন্দর 
এই বলিয়া তিনি 
সতীশকে বলিলেন “সতীশ, তুমি তো মধুপুর, বৈদ্যনাথ 
দেখেছ। সে সব স্থান কি এমন স্বাস্থ্যকর ও সুন্দর ?” 

- সতীশচন্দ্র বলিলেন “মধুপুর, - বৈদ্যনাথ স্বাস্থ্যকর 
স্থান বটে। কিন্তু সেখানে আজকাল বহু লোকের বাস 
হয়েছে, আর ম্যালেরিয়া বিষও প্রবেশ করেছে। 
স্বাস্থ্যকর হ’লেও সেখানকার প্রকৃতির শোভা এর কাছে 


কিছুই নয়। আমি তো! ভারতবর্ষের পার্বত্য অনেক ' 


৷ প্ৰদেশে বেড়িয়েছি, কিন্তু এ পাহাড়ের উপর থেকে অপর 


: দেখেছি, তেমন আর কোথাও দেখি নাই। 


পার্শ্বে নন্দনপুর মৌজার যে চমৎকার প্রাকৃতিক শোভা 
আপনি যদ্দি 


পাহাড়ে উঠতে পারেন, তা হ'লে সেই শোভা দেখে মুগ্ধ 
. হবেন।” 


২ 


i 


রজনীবাঁবু বলিলেন “ন1, হে সতীশ, একেবারে আর 


অত সৌন্দর্য্য দেখে কাজ নাই।: তা হ'লে, মাথা গুলিয়ে 
৬ 


-. অবণ্যবাস 
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পারবেন। 


৪১ 


যাবে। যা দেখছি, তা'তেই আমি অস্থির হ'য়ে পড়েছি। 
যদি আর কখনও এখানে আসা হয়,- ত! হ'লে তখন 
তোমার পাহাড়ে উঠবে! ৷” .কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি 
চিন্তা করিয়া. বলিলেন “দেখ সতীশ; এই'-অঞ্চলে 
আমাদের এক-একট! বাঙ্গল প্রস্তুত করুলে হয় না? 
কল্কাতায় মাঝে মাঝে প্লেগ, টেলেগ. নানারকষের 
উপদ্রব উপস্থিত হয়; তখন কোথায়, পালানো যাবে, 
তাই ভাবি। এইরূপ স্থানে যদি একটা বাড়ী থাকে, 
তাহ'লে নিশ্চিন্ত হ'য়ে দিব্যি দুমাস কাটানো যাঁয়। 
আর যখন ক্ষেব্রবাঁবু এখানে বাস করেছেন; আর আঁম1-' 
দের একজন নূতন কুট্ও হচ্ছেন, তখন এখানে এলে 
আমরা একেবারে নির্বাদ্ববপুরীতে এসে পড়বো না। 
তুমি কি বল? রেলস্টেশন থেকেও তো বল্পভপুর বেশী 
দুরে নয়। পাঁচ ছয় মাইল দূর হবে । ..... হা, তোমার 
ক্ষেত্রবাবুকে দেখে একটা, কথা আমার মনে হচ্ছে। 
আমাদের নিশি তো এল্‌-এ ফেল্‌ হয়ে অবধি কি করবে 
তাই ভাবছে। তাঁকে এই অঞ্চলে কিছু জমীজায়গ! 
কিনে দিলে হয় না? সেও ক্ষেত্রবাবুর মত -ফার্শিং 
করতো? কি ক্ষেত্রবাবু, জমী জায়গা এই অঞ্চলে 
সুবিধামত পাওয়া যায় ন! ?” : 

ক্ষেত্রনাথ উত্তর প্রদান করিবার পূর্বেই সতীশচন্দ্ 
হাসিয়া! বলিলেন “উনিই এই বল্পতপুরের মালিক; আর 


বোধ হয় শীপ্রই পাঁচ সাত হাজার বিঘা জমী ওঁর হাতে 


আস্ছে। উনি একজনের কেন, ইচ্ছা করুলে, ছুই শত 
লোকের সংসার চাললাবার উপযুক্ত জমী বিলি করুতে 
তা নিশিকে রা যদি এখানে পাঠাতে 
চান, জমীর অভাব হ'বে না।' 

যতীন্দ্র ও চারু তাহ! শুনিয়। ব্যগ্রভাবে ্েরবাধুকে 
বলিল “বলেন কি, মশাই? আপনার এত জশী? তা 
হ’লে আমাদেরও কিছু কিছু মী দিতে হ’বে। আমরাও 
আস্রো।” ৃঁ 

ক্ষেত্রনাথ হাসিয়া বলিলেন «আচ্ছা, তাঁর জন্য কিছু 
আটকাঁবে না। যখন জমী বিলিবন্দৌবস্ত হ'বে, তখন 
আপনাদের সংবাদ দেব। আপনাদের মতন লোক এসে 
চাষ বাস কূলে তো খুব আনন্দেরই কথ হবে।” 


ll 
দি 


৪২ 
এইরূপ বথাবার্ভীর পর তাহার! বৈঠকখানাঁয় আসিয়া 
বসিলেন। মনোরম] সৌদামিনীদের বাড়ীতে অব্যুান্নের 
নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছিলেন। সেখান হইতে তিনি 
গৃহে প্রত্যাগত-হইলে নগৈন্দ্র তাহাকে রজনীবাবুর পরিচয় 
প্রদান করিল। তাহা অবগত হইয়া মনোরমা রজনী- 
বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাগ্র হইলেন নগেন্দ্ 
আসিয়৷ তাহার পিতাকে চুপি চুপি জননীর ইচ্ছ! জ্ঞাপন 
করিলে, ক্ষেত্রবাঁবু বলিলেন “যাও না, বজনীবাবুকে 
বাড়ীর ভেতরে নিয়ে যাও।” তারপর তাহাকে সম্বোধন 
' করিয়া বলিলেন “মশাই, আপনি একবার বাড়ী-ভেতরে 
যান।” 





প্রবাসী-বৈশীখ, ১৩২১. 
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[ ১৪শ ভাগ, ৯ম. খণ্ড 


এই জন্তই যদিও সকলেই মনে করিয়াছিল এবার 
আর উমার নিস্তার নাই তথাপি দীর্ঘ রোগ ভোগের 
পরে উমাঁকে বাচিয়া উঠিতে হইল। কতদিন ধরিয়া” 


যে রোগীর গৃহে জীবন-মৃত্যুর যুদ্ধ চলিতেছিল তাহ! বল! ot | 


যায় না; উমার স্বামী অনাথ কত বিনিদ্র রজনী বালিক! 
উমার প্লান পাংগু মুখের দিকে চাহিয়া! ভোর করিয়াছে 12 
ডাঁক্তার কবিরাজ একরকম জবাব দিয়া গিয়াছিল। উমার 
শ্বাশুড়ী মা-কালীর কাছে জোঁড়া-পাঠা মানত করিয়া- 
ছিলেন। অনেকগুলি স্েহশীল হৃদয়ের ব্যাকুল প্রার্থনায় 
বোধ করি নিষ্ঠুর মৃত্যুর মনে একবিন্দু দয়ার উদয় হইয়া - 
ছিল। সে আপনার কবলিত এই তরুণ জীবনটীকে : 


রাখিয়া গেল বটে কিন্তু নিজ কঙ্কাল করের চিহ্ন রাখিয়া - 
যাইত ভুলি নাঁ। রোগ সাঁরিবার কিছুদিন পরে ২. 
সকলেই বুঝিল উমা চিরদিনের মত পঙ্গু হইয়া, গিয়াছে, 
দুর্বল পা ছুখানা আর কোনদিন দেহের ভার বহিতে 


বূজনীবাবু বলিলেন “তা যাব বই কি? মনোরমাকে 
একবার দেখে আসি” এই বলিয়া তিনি নগেন্দ্রনাথের 

সহিত অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলেন। (ক্রমশ) 
রা শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস৷ 


_ সমর্থ হইবে না। বহুদিন, ধরিয়া অনেক দেবতার 
চরণামৃত পান, ওঁষধ সেবন. ও ভদ্মলেপন চলিল কিন্তু ফল ' 
প্রতিজ্ঞ! পুরণ হুইল না! ১ 
এই দুর্ঘটনার একটা সুফল দেখা গেল; উমার * 
LA) বিবাহের পর হইতে তাহার শ্বপগ্ুর ও পিতার মধ্যে যে 


(১) 

ফুলের প্রয়োজন ফুরাইলেই ফুল ঝরিয়া পড়ে । যতক্ষণ 
তাহাকে আদর করিয়া গলায় পরিবে, দেবতার পুজায় 
লাঁগাইবে ততক্ষণই তাহার জীবন; রাত্রির ফোটাঁফুল 
প্রভাতের: উপেক্ষা সহিতে না সহিতেই মৃত্যুর লিগ্ধ- 
কোলে আপনার অনাদূত জীবনের ক্ষুদ্র ইতিহাস শেষ 
করিয়। যায়। দীর্ঘ রাত্রিদিন জীবনের বোঝা বহিয়! 
তাঁহাকে বেড়ীইতে হয় না। কিন্তু মানুষের ভাগ্যে 
এত সুখ নাই; গন্ধহীন, সৌন্দর্য্হীন জীবন লইয়া পুপ্তী- 
ভূত অশ্রজল ও দীর্ঘনিশ্বাসের মধ্যে বহুকাল কাটাইয়া 
তবে তাহার ছুটী। আসল কথা জীবনের দেনা পাঁওনার 
হিসাব -কড়াঁয় গণ্ডায় চুকাইয়! না দিয়া কাহারও মুক্তি 
নাই। জীবনের দীর্ঘযাত্রার জন্য যে যতখানি পাথেয় 
সঞ্চয় করিয়া আনিয়াছে তাহা নিঃশেষে ভোগ করিয়' 
যাইতেই হইবে। | 


'একটা মনোমালিন্য চলিতেছিল তাহা দুর হইয়া! গেল। সা 
উমার -চিকিৎসা প্রভৃতি লইয়! ছুই পরিবারের মধ্যে 
আবার পরামর্শের আদান প্রদান চলিতে লাগিল। ¥ 
এই নিষ্ঠুর আঘাতে উমার যে কেমন অবস্থা হইয়া- 
ছিল তাহা আর বলিতে হইবে ন1। তরুণ জীবনে শক্তিহীন ॥ 
জীবন্ত হইয়া থাকার মত দুরৃষ্ট আর নাই। এই 
প্রতীকারহীন বেদনা একখানা ভারি পাথরের-মত তাঁহার 
বুকের উপরে রাত্রিদিন চাপিয়! রহিল; ইহাকে সে যে 
কোন উপায়ে ফেলিয়! দিতে পারে তাহার পথ নাই 74. 
এই অবস্থায় পুরুষপ্রকৃতি নিষ্ঠুর ও অবিশ্বাসী হইয়া উঠে, _ 
নারীপ্রকৃতি নম্র ও স্সেহশীল হয় ।. উমা সংসারের কাছে £ এ 
বঞ্চিত হইয়া যখন. কোন সান্ত্বনা খু'জিয়া পাইল না - 
তখন আপনার অন্তরবাপী দেবতার নিভৃত মন্দিরের. , 
মধ্যে ক্ষুধিত ব্যথিত হৃদয়ের রিক্ত ভিক্ষাপাত্র লইয়া [ 
থামিয়া দাঁড়াইল। সেইখানেই সে আপনার সমস্ত ' 


১ম সংখ্যা] 


প্রতিজ্ঞা পুরণ 


£৩ 
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দৈন্য সমস্ত মলিনত! বিসৰ্জ্জন দিয়া অপুর্ব শান্তিলাত 
করিল । সে মনে মনে বলিল “ঠাকুর, তুমি যা নিয়েছ 
রর তাঁর জন্ত আমার কেন এই শোক! কেবল দেখিও 

২ আমার স্বামী যেন আমাকে বোঝা মনে না করেন |” 
হায় ! উমা তখনও বোঝে নাই যে দেবতা যখন চাঁন 


_ঈতখন সবটুকুই চান, খানিকটা হাতে রাখিয়া তাহাকে 


তুষ্ট করা যায় না। 
পাড়ার অনেক প্রবীণ! গৃহিণী উমার, শ্বাগুড়ীকে 
বলিতে আসিলেন “এইবার ছেলের আর একটী বিবাহ 
দাও। এবৌ ত তোমার থাকিয়াও নাই।” 
=" শ্বাশুড়ী বলিলেন “উহার অদৃষ্ট মন্দ তাই বলিয়! 
দে উহার কষ্টের বোঝা বাঁড়াইয়া কাজ নাই! ভগবান এতে 
০ খুসী হইবেন ন11, 
গৃহিণীগণ বিস্ময়ে কণ্টকিত হইয়া বলিতেন “এমন 
সোনারচাদ ছেলে, তাঁর এমন বউ ! এ ত চক্ষে দেখা! যায় 
না।” . 
শ্বাশুড়ী কপালে করাঘাত করিয়া, বলিতেন “যেমন 


কপাল! সব ত এই পোড়া কপালের দোঁষ। নইলে. 


= বৌমার ত শরীরে কোন দোষ ছিল না।” 
এই রকম আলোচনা গুহিনীগণের সমিতিতে প্রায়ই 









কটি দুর্বলতা ছিল--সে কোনদিন মুখ ফুটিয়! স্বামীকে 
হর জন্য অনুরোধ করিতে পারিল না| সে সংসারের 


টি মাপন করিতে লাগিল। সে মনে মনে বলিত 
৮ লস আমি অযোগ্য, তাহার উপরে গুরুজনের 


প্রায়শ্চিতও ত হইল না৷” এইরূপে দুঃখের দীর্ঘদিন 
উমার পক্ষে সহজ হইয়া আসিল, সে জোর করিয়া মনকে 
প্রসন্ন করিয়! তুলিল। 

As (২) 

-৮৫ 

। উমার শ্বশুরের মৃত্যু হইয়াছিল । যিনি দুঃখ বিপনের মধ্য 
২দ্বিরা নিপুণ নাবিকের মৃত সংসারটীকে চাল।ইয়! 
{ লইতেছিলেন তাহার অভাবে সংসার তেমন করিয়া 


আলোচিত হইত। উমা সকলই বুঝিত কিন্তু তাহার- 
কর্তব্যগুলিও একান্ত চেষ্টা নৈপুণ্য ও নিষ্ঠা- . 


xy ie যদি বঞ্চিত হই তবে ত পাপও করিলাম-- ' 


এইরূপে স্থথে দুঃখে দিন কাটিতেছিল। ইতিমধ্যে. 


চলিতে পারে না) তা ছাড়া অমনোযোগী কাগারীর 
হাতে পড়িয়া সমস্তই বিশৃঙ্খল! হইয়া পড়িল। উমার 
মনে হইতেছিল অনাথ যেন যথেষ্ট পরিমাণে মনোযোগ 
দিতেছে না, গৃহকর্তীর যতখানি.সংঘম জ্ঞানশীলত। প্রয়ো- 
জন তাহা! তাহার নাই।- আগে যে-যুখ হাপিভরা 
ছিল, সে-মুখের হাসি নিভিয়া গিয়াছে এবং তাহা ঢাকি-: 
বার জন্য সে যেন একখানা মুখোস পরিয়া আছে। 
আ'শঙ্কাধন্মাীঁ ভালবাসা উমার চিত্তের মধ্যে অবিরত 
গুঞ্জন করিতে লাগিল। যে স্বর্য্যমুখী স্বর্য্যের মুখ চাহিয়া 
বাচে, স্থ্য্য যে অস্ত গিয়াছে তাহা তাহাকে বলিয়। দিতে 
হয় না । উমা হৃদয়ের মধ্যেই অন্থুতব করিতেছিল যে 
তাহার সৌভাগ্য-রবি অন্ত গিরাছে। | 

শ্বগুরের মৃত্যুর পর একবৎসর না কাটিতেই উম! 
স্তনিতে পাইল যে কালীহর ভট্টাচার্যের কন্য। শশীর 
সঙ্গে অনাথের বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছে । শশী তাহা- 
দেরই প্রতিবেশিনী। তাহাকে উমা অনেকদিন হইতেই 
দেখিতেছে। সেই সুন্দরী এ্রগল্ভা বালিক! যে কেন 
সপত্ীর ঘর করিতে আসিতেছে তাহ! উমা প্রথমটা 
ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল নাঁ। অবশেষে শুনিল যে 
কন্ঠার কোষ্ঠীপত্রে বৈধব্যের সম্ভাবনা লেখা ছিল; সেই 
ভবিতব্য খণ্ডন করিবার জন্তই পিতামাতা কন্যাকে: 
সপত্বীহস্তে সমর্পণ করিতেছেন, যদি সপত়ীর স্বামীভাগ্যে 
তাহার বৈধব্যদশা কাটির। যায়। | 

স্বামীর প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সংসারের 
ভাঙ্গনধর! উপকূলে উম। যে আশ্রয় নির্মাণ করিয়াছিল 
এক নিমেষে সে আশ্রয় চূর্ণ হইয়! গেল, সমস্ত জগতের. 
চেহারা এমন বদল হইয়া গেল যে উমা যেন তাহার 
মধ্যে -পরিচিত কিছুই দেখিতে পাইল না। দিকৃত্রান্ত 
পৃথিকের মত সে উত্তপ্ত মরুভূমির মধ্যে ঘুরিরা মরিতে' 
লাগিল। দ্ধ হৃদয়খানির জন্য একবিন্দু জলও যেন 
তাহার প্রার্থনীর ছিল,না। অন্তরের এই দারুণ বিপ্লবে 
উম! একবিন্দু চোখের জল ফেলিল. না, একটা পর্ধবত- 
প্রমাণ বোঝা নিরুদ্ধ অশ্রুউওসের দ্বার চাপিয়া রহিল । 
কেবল এই একান্ত নিঃসহায় অবস্থার পিতৃগৃহে স্নেহময় 
মাতৃক্রোড়ে ফিরিয়া যাইবার জন্য তাহার প্রাণ আকুল 
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হইয়া উঠিল। সেশ্বাশুড়ীকে বলিল «অনেক দিন মা- 


বাবাকে দেখি নাই, আমাকে . মা একবার সোনাপুকুরে 
পাঠাইয়া দাও ।” শ্বাশুড়ী অত্যন্ত দ্বিধার মধ্যে পড়িয়া 


গেলেন। এমন সময় তাহার সঙ্কট মোচন করিষা! উমার 
পিতাই তাহাঁকে লইতে পাঠাইলেন। 


হইয়া আসিয়াছিল অনাথও যেন কোন কথা খু'জিয়া 
পাইতেছিল না; তথাপি একটা কথা বলিয়া লইবাঁর 
জন্য উমাই প্রথমে কথা কহিল, বলিল, “মাসে মাসে 
'যেন তোমাদের খবর -পাই, কতদিন পরে আসি ঠিক. 
নাই৷” Ml | 

এবার অনাথের মুখ ফুটিল । রুদ্ধকণ্ডে বলিল “উমা, 
তুমি রাগ করিয়! যাইতেছ ? আমি জানি-আমি অপরাধী, 
কিন্তু তুমি আমায় পরিত্যাগ করিও ন11” 

উম! বলিল “না, রাগ করি নাই, তুমি.আমাকে ত্যাগ 


না করিলে কি আমি তোমাকে ত্যাগ করিতে পারি?” 


উমা আর কিছু বলিতে পারিল না। 


শ্বাশুড়ীর পায়ে প্রণাম করিতেই তিনি, মুখ ফিরাইয়া” 


অশ্রুবিস্জন করিতে লাগিলেন। 
গান্ধী যখন বাড়ী ছাড়িয়! রাস্তায়: আসিয়া পড়িল 


তখন উমা একবার সেই প্রিয়. গৃহের দিকে ফিরিয়া 
তাকাইল। ছূর্দিনের ঝড়ে নীড়চ্যুত বিহঙ্গের মত তাহার .. 


সমস্ত চিত্ত সেইখানেই উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল। যে গৃহে 

আট বৎসর পুর্বে বার. বৎসরের বালিকা উম! লাল 
বেনারসী পরিয়া, রত্বালঙ্কারে সঙ্জিত-ইইয়া, মঙ্গলশঙ্খধ্বনি 
ও উন্মুখ চিত্তের শুভ আবাহনের দ্বারা, অভিনন্দিত হইয়া 
প্রবেশ করিয়াছিল আজ সে আশ্রয় হইতে কে ভাহাকে 


ভিখারিণীর মৃত .দূর করিয়া দিতেছে? সে দিনের সে. 


উৎসব-সমারোহ কোন্‌ স্বতির ভাঙাবে সঞ্চিত হইয়াছে! 
গ্রাম ছাড়িয়া পাক্কী মাঠের মধ্যে আসিয়া পড়িল? 


দেখিতে দেখিতে গ্রামের.-উচ্চ 'শিবমন্দিরের চুড়াও 


দৃষ্টিপথের বাহিরে . চলিয়া .গেল। অনেক দিনের সঞ্চিত 
অশ্রু ছুই চোখ দিয়া হু হু-করিয়া ঝরিয়া পড়িতে 
লাগিল। গ্রামের প্রান্তে-সবুজ শস্তক্ষেত্রের উপর দিয়া 
স্নিগ্ধ বাতাস বহিয়া যাইতে. লাগ্িল)-উড়ে বেহারার 


শক Ll 
x 


যাইবার পূর্বে 
উমা অনাথের কাছে বিদায় লইতে গেল; উমার কণ্ঠরোধ- 


" ধরিতে পারিতেছিল না।, 
ফুটিয়া অন্ুমতি চাহিতেও বাঁধিতেছে। সেদিন আপনার *ং - 
ঘরের মেঝেতে বসিয়া উমা রামায়ণ পড়িতেছিল, সন্ধা? ' 


উৎকট চীৎকারে দুএক জন রাখাল বালক মেঠো সুরে 


অনাগত প্রিয়ার উদ্দেশে যে বিরহবেদনা নিবেদন 


করিতেছিল তাহা বন্ধ করিয়া কৌতুহলী চোখ তুলি" 
পান্ধীর দিকে চাহিয়া! দেখিল। মির, 
| | (৩) 
পিতামাতার স্সেহের মধ্যে থাঁকিয়াও উমা যেন” 
শাস্তি পাইল না । একট! দুঃখের তীক্ষ শর তাঁহার বুকের -. 
মধ্যে বিধিয়া থাকিয়া অহরহ পীড়া দিতে লাগ্রিল। উমা . 
মনে মনে ভাবিল .আমি ভুলিয়া যাইব যে কোনদিন. _ 
এ ঘর ছাড়িয়া গিয়াছিলাম; এই খানেই আমার আশ্রয়). 
যে নৌকায় যাত্র! করিয়াছিলাষ সে নৌকা ত ডুবিয়াছে; .. 
এখন সে নষ্ট-সৌভাগ্যের কথা আর কোন: মতেই ৷ মনে 
স্থান দিব না। 

' কিন্তু ভুলিব, এই পণ যেন মনে করাইয়া, রবিবার 
কারণ হইয়া উঠিল। শৈশবে যে-গৃহ সুখের আলয় ছিল. . 
আজ সে-গৃহের সে-ইন্দ্রজাল আর নাই। উমার বক্ষের 
মধ্যে ক্ষুধিত আকাজ্ষা মাতৃহীন শিশুর মত. তাহার 
কাছে কাতরক্ঠে কি যে ভিক্ষা চাহিতে লাগিল, তাহা 
উমা ভাল করিয়া! বুঝিতে পারিল না । অতীতের সহস্র. * 
স্বৃতি ও তাহার বাল্যসক্গিনীগণ হৃদয়ের রুদ্ধ দ্বারে আঘাত 
করিয়া ফিরিয়া. গেল। i 
অনাথের বিবাহ হইয়া গিয়াছে. সে খবর উম 
পাইয়াছিল। উমার মা সিদ্ধেশ্বরী কঠোর প্রকৃতির র 
তিনি উমার শ্বগুরকুলের, প্রতি খড়গহস্ত হইয়া 
উমার শ্বাশুড়ী বধুকে লইতে লোক, পাঠাইয়াছিলেন 
সিদ্ধেশ্বরী তাহাদিগকে এমন কত্কণগুলা, .'অপমানকর ই 
কথা বলিয়া! বিদায় করিয়াছিলেন যে তাঁহার পর আর . 
কেহ সোনাপুকুরে আসিতে সাহস করে নাই। এইরূপে . 
প্রায় দুই বৎসর কাটিয়াছে।.. এতদিন চলিয়া গিয়াছে % 
কেহ তাহার খোঁজ লইতেছে না। উমা আর ধৈর্য্য... 
পিতামাতার, কাছে মুখ 9 


বে 








হইয়া আসিতেছে, পশ্চিম আকাশের শেষ বক্ত-আভা. ; 


জানালা দিয়া ঘরে প্রবেশ. করিরা মুমূতুর শেষ হাসির ' 


১ম সংখ্য! ] 
AAMAS SANS 


মত একবার উজ্জ্বল হইয়া পরক্ষণেই .মিলাইয়। গেল। 
রামায়ণের সেই প্রাচীন কাহিনীর চিরন্তন করুণ-রাঁগিণীটি 
_ উমার বক্ষের মধ্যে অনেকক্ষণ ধরিয়| বাঞ্জিতে লাগিল । 
"উম দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বইখাঁনা বন্ধ করিয়া রাখিয়! 
সন্ধ্যার প্রায়ান্ধকার আকাশের দিকে চাহিল, ছুই চোখ 
“দিয়া অশ্রধার! গড়াইয়া পড়িল। এমন সময়ে দাসী 
একখান! পত্র আনিয়া উমার হাতে দিল এবং প্রদীপটা 
আগাইয়! দিয়া চলিয়া গেল। কে উমাঁকে পত্র লিখিল! 
উপরে অপরিচিত হস্তাক্ষর। তথাপি কিসের আশা এবং 
-আ'শক্ষা বুকের মধ্যে দ্রততালে স্পন্দিত হইতে লাগিল । 

ই কিছুক্ষণ পরে চিঠি খুলিল। উমার শ্বাশুড়ী পত্র 
৯ লিখিয়াছিলেন। দু চারিটী অবান্তর কথার পরে লেখা 
ছিল “মা! সংসারে আর আমার সখ নাই। তাই 
কাশী যাইব স্থির করিয়াছি। তবে আমার একটা অনুরোধ 
মা. তুমি বরাখিও | 
| তাহার আগে আমাকে দেখিয়া যাইও ৷” 
ভাবিতে লাগিল । 








উমা বসিয়া 
সেই মমতাময়ী ক্রোধবিবোধহীন। 


তাহার এ অনুরোধ ত রাখিতেই হইবে। বলিয়া 
কহিয়া পিত! মাতার কাছে অনুমতি মিলিল। উয্না 
( কাহাকেও খবর দিল না; পিতৃগৃহের বিশ্বাসী ভৃত্য 


, সাধুরাদাকে সঙ্গে লইয়া উমা শ্বশুরবাড়ী গেল। উমা. যখন " 


স্বশুরবাড়ীতে পৌছিল তখন সবে সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে, 


তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন “কে এলে গা?” সাধু অগ্রসর 
হইয়া উত্তর দিল । শ্বাশুড়ী বধুকে সযত্বে 'উঠাইয়া ঘরের 


টুণ্রণাম করিতেই উভয়েরই অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। নীরব 

সহান্ুভৃতি-ভর! অশ্রজলের স্রিন্ধ শাস্তি উমার তাঁপদগ্ধ 

"হৃদয়কে জুড়াইয়। দিল। 

Lig (৪) 7, 

ছুই বৎসর পরে উমা শ্বশুরবাড়ী আসিয়াছে । এমন 
২ভ্‌ কিছু বেশী দিন নয় কিন্তু উমার মনে হইল যেন কত 

যুগ পরে সে ফিরিয়াছে। তাহার স্সেহ-সেবায় মণ্ডিত 


প্রতিজ্ঞা পুরণ 


ভািপাসি৫সিপািপািপাসিত সিটি NINE AAO AANA 


এই মাসের শেষে আমি, যাইব 


. ৰমণী কেন আজ সংসারের মায়া কাটাইতে যাইতেছেন। | 


বাড়ীটি নিস্তব্ধ, বৃদ্ধ গৃহিণী অন্ধকার বারান্দার এককোগে- 
বসিয়া মালা জপিতেছিলেন, পান্ধীর শব্দে চকিত হইয়া. 


মধ্যে লইয়া আসিলেন। উম্‌ তাহার পায়ে ভূমিষ্ঠ হইয়া: 


8৫. 


MASLIN AINA ১৫ সাত ৯৮ 2৫৯ 


হইয়া যে-ঘর উজ্জ্বল ছিল, আজ তাহার শ্রীহীন অনাদৃত 
মূর্তি দেখিয়া দুএক দিনেই উমা বুঝিল গৃহলক্ীর আসন 
স্থানচ্যুত হইয়াছে । দেওয়ালে মাকড়সার জাল, তেলের 
ছাপ; বাগানে উমার স্বেহপালিত জুঁই, বেলফুলের গাছ 
আগাছার নীচে একেবারে. ডুবিয়! গিয়াছে; টবে যে ছু 
চারিটি গোলাপের গাছ ছিল,জলাভাঁবে উহার! শুকাইয়া 
মরিয়া গিয়াছে । এই নৃতন সংসারে উমা আর একটী নব 
আগন্তককে দেখিল, সেটা অনাথের শিশুপুক্র ননী। 
ইহার আগমন-সংবাঁদ উমা পায় নাই। গৃহের সর্বত্রই 
বিশৃঙ্খলা, অনাথের দর্শনলাত. কদাচিৎ ঘটে । আগেকার 
পরিচিত সংসারের কোন চিহ্নই দেখিতে পাওয়া যায় না, 
কেবল তাহার মধ্যে ক্ষুদ্র শিশুটী কোন্‌ ইন্দ্রজালে উমার 
হৃদয়ের মধ্যে একটী -স্সেহের উৎস খুলিয়া দিল। তাহার 
স্নেহের শিশুটির মাতা বলিয়া . শশীকেও সে আপন 
করিয়া লইল, . সপত্নী -বলিয়া. তাহাকে দূর করিতে 
পারিল না। বাস্তবিক: শশীর প্রতি উমার করুণার অস্ত 
ছিল না। তাহার মনে হইত শশী জীবনে কি লাভ 
করিল! তাহার স্বামী আর শশীর স্বামী কি একই ব্যক্তি ? 
তরুণ বয়সে উম! যাহাকে দেবতার মত "পুজার অর্ধ্য 
সমর্পণ করিয়াছিল, সে দেবতা পৃথিবীর. মলিন ধুলায় 
একেবারে ম্লান হইয়। গিয়াছে। 

ননীকে লইয়া উমার জীবনের ' এক নূতন অধ্যায় 
আরম্ভ হইল; সে তাহাকে নাওয়াইয়], খাওয়াইয়া, ঘুম: 
পাড়াইয়া, কাঞ্জন পরাইয়! .সমন্তদিন কাটাইয়া- দিত। 
সন্ধ্যাবেলা ননী ঘুমাইয়া পড়িলে তাহাকে বিছানায় শোয়া- 
ইয়া দিয়া অতৃপ্তনয়নে তাহার সুন্দর স্থকুমার মুখখানি 
দেখিত। শশীও ক্রমে ক্রমে উমার ঘরে নিত্য অতিথি 
হইয়| পড়িল । অনাথ.যতক্ষণ নেশায় ও আমোদে বাহিরে" 
বাহিরে .ঘুরিত ততক্ষণ এই দুইটা ব্যথিত নারী একই 
ব্যথায় একই সেহে ক্রমে নিকটবর্তী হইয়া পড়িল। 


, এক-একদিন শশী উমাকে বলিত “দিদি, তুমি আমাকেও 


আপন করিলে । যে তোমার কাছে আসে তুমি তাঁকেই 
টান, কেবল স্বামী কেমন করিয়া যে তোমার কাছ হইতে 
দুরে গেলেন তা বুঝিতে পারি না।” 

উমা হাসিয়া বলিত “তুমি দিদিকে যত বড় মাণিক 


"gy 
মনে'কর আসলে দিদি তা নয় । যারা মণি চেনে তাদের 
কাছে ঝুটার আদর থাকে ন!।* 

শ্বাগুড়ী কাশীযাত্রাকালে উমার হাত ধরিয়া বলিয়া 

: গেলেন “তুমি এঘর -ছাড়িও-না. মী! অনাথ ত সব 

|  উড়াইল। তুমি থাকিলে তবু তোমার শ্বশুরের ভিটাটা 

বজায় থাকিবে ।” | | 


- "উম! দেখিতে পাইতেছিল যে অনাথের হাতে তাহার 


শ্বশুরের সম্পর্ভি জলের মত উড়িয়া যাইতেছে । ননীর 
জন্য তাহার ভাবনার অন্ত ছিল না।. তবু একটা সুখ 
তাহার মনের মধ্যে জাগিয়! রহিল । পিতার প্রচুর 
সম্পত্তির স্মস্তই ত উমার । তাহার যাহ! কিছু আছে সব 
সে ননীকে দিয়া সুখী হইবে। উমার মনে হইত ননী 
তাহারই। সুদুর ভবিষ্যতে তাহার এই পুত্র ও একটা 
বালিকা বধূ লইয়া উমা বিচ্ছিন্ন জীবনযাত্রা আবার আন্ত 
করিবে। এইরূপে উমার জীবনের এই সুখের দিনগুলি 
্রুতরেগে অতীত হইয়া গেল. 
পিতা অসুস্থ, তিনি কন্ঠাকে ডাকিয়াছেন। সংসারের সমস্ত 
ব্যবস্থা শশীকে বুঝা ইয়া দিয়া উম! যাত্রা. করিল। বাত্রা- 
কালে শশী মিনতি করিয়া বলিল “দিদি, তোমারই ঘর 





বুকে তুলিয়া চুম্বন করিতেই উমার বুক উদ্বেলিত হইয়া 





পান্ধী চলিয়া যাইতেই উমা লুটাইয়া পড়িয়া কীদিয়। 
বলিল “ঠাকুর, আর ব্যথা দিও না। প্রাণ কেন এদের 
ছাড়তে ভেঙ্গে যেতে"চায়। একটু শক্তি দাও ।” 

(৫) 


সোনাপুকুরে আসিয়া উম! দেখিল পিতা .সত্যই. 


অত্যন্ত পীড়িত । এতদূর অস্থখ বাড়িয়াছে তাহা সে 


ভাবে নাই। রোগী শক্তিহীন হইতে হইতে এখন শয্যাগত - 
হইয়াছেন। সকলেই বুঝিয়াছিল মৃত্যুর ডাক পড়িয়াছে।.. 


উমা প্রাণপণে পিতার সেবা করিতে লাগিল এবং রিপ- 


দের জন্ত চিত্তকে বলশালী করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল ।- 


দীর্ঘরাত্রি .জাগরণে উমার স্বভাবপাওুর মুখ অধিকতর 
সরান দেখাইতেছিল। চোখের নীচে অবসাদস্থচক-কলিম- 
রেখা পড়িয়াছে। সেদিন সিদ্ধেশ্বরী অনেক অনুরোধে 


প্রবাসী-_বৈশাখ, 


ME আলজাল এল কানা নদ সি সত লাল MUU ১৮৫ ৯৯০ SSNS NANA NAS NA NANA NANA NANA NA ANN 


একদিন সংবাদ আসিল 


সংসার, বখনই ছুটী মিলিবে তখনই আসিও ৷” খোঁকাকে . 
J হইল না; তোমার সমস্ত সম্পত্তি ওর হতভাগা স্বামী আর. 
উঠিল, কোনমতে, অশ্রুসংবরণ করিয়া! পান্ধীতে উঠিয়া 















[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
1 
তাহাকে শয্যায় পাঠাইয়াছিলেন। সেইখানে নীরবে বসিয়া 
তাহার শক্কাকুল চিত্ত দ্বিগুণ আশঙ্কায় কাতর হইয়! 
পড়িল; পিতার নিকট হইতে দুরে বসিয়া! উমা যেন মৃত্যুরও 
অনজ্ব্য দুরত্ব 'অন্ণুভব করিতে লাগিল। কতক্ষণ-উম্ন +: 
এইরূপে স্তম্ভিত চেতনাহীনের মত বসিষ্ব। ছিল বলা যায় 
না, দাসী আসিয়া ডাকিতে উমা আবার পিতার. রোগ- 
শয্যার পাশে উপস্থিত হইল । সিদ্ধেশ্বরী স্বামীর নিকটে: 
বসিয়াছিলেন। উমার মনে হইল সমস্ত গৃহ যেন কোন _ 
অভূতপূৰ্ব্ব আতঙ্কে শুন হইয়া আছে। অবশেষে 
সিদ্ধেশ্বরী বলিলেন “উমা এসেছে।” পিতা তথাপি 
নীরব। উমা কের বাষ্প দুর ক্রিয়া! দৃঢ়কণ্ডে বলিল 
“বাবা! আমাকে কি তোমার কিছু বলিবার আছে 17 
পিতা. তখন ‘ধীরে ধীরে বলিলেন “মা! তোমার মা 
পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিতে চান, কিন্তু তোমার বিষয় সম্পত্তি 
আমি আর কাহাঁকে দিয়া যাইব? মৃত্যুকালে কি 
আমি তোমার কাছে অপরাধী থাকিব? উমা নীরব 
হইয়া রহিল; তাহার মর্দের মাঝখানে বে নিরাশার, 
রাগিণী বাঞ্জিয়া উঠিল তাহাকে কোন মতে সে কণ্ঠ 
চাপিয়া-নীরব করিতে পারিল না। সিদ্ধেশ্বরী কাঁদিয়া + 
বলিলেন "তুমি ত চলিলে। মেয়ের ত কপালে সুখ 


সতীনেই ভোগ করিবে এ ত আমি সহিতে পারিব না!” - . 

পিতা স্সেহার্জ কণ্ঠে কন্যাকে বলিলেন “আমার. আর 
এখন ভাবিবার শক্তি নাই। তুমি যদি আঘাত না পাও, 
তুমি যদ্দি অন্তুমতি কর, তবেই.আমি অনুমতি, দিই, নতুবা! 
নহে।” - 
' উমা বলিল “বাবা, আমাকে আজ bl ইনি 
সময় দাঁও ৷” 

- সিদ্ধেশ্বরী একটু কর্কশ কণ্ঠে বলিলেন, “তোমর18 
নিজের নিজের কথাই ভাবিও না। আমার দিন কেমন: 
করিয়া কাটিবে সে কথাও ভাবিয়া দেখিও। আমি 
একটা ছেলে চাই। তাহার, বিবাহ দিব, তাহাকে 
লইয়া সংসারের সাধ মিটাইব। নহিলে. এ শূন্য সংসারে - 
আমি তিষ্ঠিতে পারিব না ।” : 

. সয়স্ত রাত্রি উমা শয্যায় বসিয়া, কি ভি | 


১ম সংখ্যা] : 


সমস্ত সাধ আঁশ! নিরাশার যজ্ঞে আহুতি দ্বিরা উন! জীবন 
আরম্ভ করিয়াছে, কিন্ত আজিকার এই নিরাশ! তাহার 
রর সমস্ত. সংযষের বাঁধ ভাঙ্গিয়া. দিতে চাহিতেছে।, উমা 
এ্‌ ভুলিতে গারিতেছিল না, যে, শ্বশুরগৃহে..তাহার সমাদর 
যে জীর্ণ ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত এই বিষয় হস্তান্তর হইলে 
“সে ভিত্তি আমূল টলিয়া উঠিবে। আর তাহার ননী! 
উমার ক্লিষ্ট বক্ষে যে শিশু মাতৃত্বের অমৃত সিঞ্চন করিয়াছে 
তাহাকে-কি দিয়া উম! হৃদয়ের ক্ষুধিত বাসনাকে.তৃপ্ত 
Y করিবে? কিন্তু সে মাতার আবেদনের সত্যতা মন্খে মর্ব্মে 
- অন্ুতব করিতেছিল। যাহারা তাহার. সন্তানকে 
_ বিতাড়িত করিয়াছে- তাহাদেরই সুখের জন্য এই ত্যাগ 
বট ভীহার পক্ষে দুঃসহ । উম! স্বার্থ-চিন্তায় মাতার অশান্তির 
কারণ হইবে? উম! শিক্ষার্থী বালকের মত নিজের 
মনকে পিতা মাতার উদ্দেশে বার বার করিয়া বলাইয়া 
লইল যে আমি বেদনা পাইব না, তোমাদের, যাহাতে সুখ 

. তাহাতেই আমার সুখ। 
স্বামীর মৃত্যুর পূর্বের সিদ্ধেশ্বরী সমস্ত বিধি ব্যবস্থা 
বিধিবদ্ধ করিলেন এবং তাঁহার মৃত্যুর কয়েকটী 
ক দ্বিনমাত্র পূর্বে পোঁধ্যপুত্র গ্রহণ করিয়! ভবিষ্যৎ নিষ্কণ্টক 
করিয়া লইলেন। এই পোষ্যপুক্র গ্রহণে চারিদ্িকেই 
নানা আন্দোলনের স্থষ্টি হইল। অনাথ এ সংবাদ 
4. শুনিয়া একেবারে বজাহত হইয়া গেল। শ্বশুর পোঁষ্যপুক্র 
গ্রহণে বিরোধী বলিয়া এতদিন নিজের সমস্ত সম্বল 
নেশায় উড়াইয়াছে, এখন দরিদ্রতার করাল ছায়া 
৯ তাহাকে আকুল করিয়া তুলিল। এতদিন সে উপেক্ষিত! 
* পত্নীর দিকে ফিরিয়াঁও চাহে নাই, কিন্তু অপর পক্ষও যে 
এমন করিয়া তাহাকে উপেক্ষা করিতে পারে এ 
সম্ভাবনাও তাহার মনে উদয় হয় নাই। কেমন করিয়া 
টযে.এই দুর্ভাগ্য দুর করিবে সেই চিন্তাই নিশিদ্িন তাহার 
মনে জাগিতে লাগিল। উগ্র আকাজ্জারংঘুর্ণাবর্তে পড়িয়। 
* ন্যায় অন্যায় বোধ কোথায় ভাসিয়া গেল। উমার দিন 
' করণ কাটিতেছিল। ননীর শ্বতি :একখানি অদৃশ্য 
চুম্বকের মত তাহার হৃদয়ের কাটাটাকে সেই পরিত্যক্ত 
7 গৃহের দিকে টানিতেছিল, কিন্তু সেখানে ফিরিয়া যাইতে 
1 সাহস হইতেছিল না। উদাসীন চিত্ত আবার সংসারের 


. প্রতিজা৷ পুরণ... 


৪ AN প্রতি ৮/৯-/৯পাসি্ণোস্তিতপাটপাসিপাস্পি সি ৫৯৩৯৯ SNA অতি ্পাসিত১৯৮৯৮৯৫ি্্টিসিপসি্টাসিপাসিপ্রিিপাানি 


_ ফিরাইয়া? আনিয়! হৃদয়ের নিভৃত 
প্রবেশ করিল, পুষ্প চন্দনে- অর্থ্য সাজাইয়া তাহার 


. আর. উপায়, নাই। 


৪৭ 


প্রলোভনে জড়াইয়! পড়িতেছিল, উম! তাহাকে সবলে 
দেব্যন্দিরের মধ্যে 





অন্ধকার জীবনের দেবতাকে নিখেদন করিল, কিন্তু উমার 
মনে হইল দেবতা-ধেন বিমুখ হইয়াছেন; হয়ত সংসারের 
উপেক্ষিত পূজায় তাঁহার তৃপ্তি হইতেছে না। উম! 
চোখের জলে ভাসিয়া প্রতিদিন দেবতার উদ্দেশে বলিতে 
লাগিল “আমার এই ভাঙ্গা মন আর কারে! নয়, এ 
মন তুমি তোমার কাজে লাগাও ।” কিন্তু কোথায় 
দেবতা ! 
"উমার মনের এই অবস্থায় টি অনাথ দেখ! 
করিতে 'আমিল। উমা অনেকখানি আশঙ্কা লইয়াই 
স্বামী সন্দর্শনে চলিল। 
হইতেই যে অনাধের মুখ বিবর্ণ হইয়া! গেল এটুকু lai 
চক্ষু এড়াইল না৷. : 
অনাথ বলিল “আমি তোঁমার কাছে সহজ্র অপরাধে 
অপরাধী, এজন্য সাহস করিয়া! একদিনও আসিতে পারি 
নাই। কিন্তু তোমার কাছে আমার সন্ত্রম ' বাঁচাইবার 
হীনতার. শেষ সীমায় আসিয়। 
পৌছিয়াছি। তুমি যদি সহায়, হও তাহা হইলে আমি 


উঠিতে পারিব; এ পাপের ধূলা ঝাঁড়িয়! আবার মুখ তুলিয়া 
. ধাঁড়াইতে পারিব। সমস্ত জীবন এ "পাপের প্রায়শ্চিত্ত 


করিব, আজ তুমি আমায় বাঁচাও ৷” 


উমার সহিত 'দৃষ্টি বিনিময় 


উম! জিজ্ঞাস দৃষ্টিতে অনাথের মুখের দিকে চাহিল। 


অনাথ ব্যগ্র-ব্যাকুল কণ্ঠে আপনার নিবেদন: জানাইয়া 


গেল, বলিল-_উমার পিতা মৃত্যুশয্যায় যে উইল করিয়া- 


ছেন তাহ] মিথ্যা, অনাথ ইহা প্রমাণ করিবে। সমস্তই সে 
সুন্দর. মীমাংসা করিয়া, আনিয়াছে. কেবল উমাকে তাঁহার 
পক্ষে সাক্ষ্যদান করিতে হইবে। 

উমার সমস্ত চিত্ত নিদারুণ ঘৃণায় অলিয়! -উঠিল। 
তাহার সম্বন্ধে অনাথের এমন হীন. ধারণা! যে স্ত্রীকে 
সে ত্যাগ করিয়াছে, আজ তাহাকে তাহার পাপ কর্দের 
সহকারিণীরূপে ডাকিতে- তাহার লজ্জা হইল না! 
মোহ মানুষকে এমন করিয়া হীনতা-পক্ষে নিমজ্জিত 
করিতে পারে! 


NANA NANA NINE NANI NS A SANNA NANA উপ NAN NA NI NA NAMEN ANAS 


অনাথ আবার বলিল “উমা, তুমি ভাবিয়া দেখ। 
তোমার স্বামী পথের কাঙাল হইয়া ঘুরিয়! বেড়াইবে একি 
তুমি দেখিতে পারিবৈ? এ বয়সে আর নূতন করিয়া 
জীবিকার সংস্থান, করিতে পারিব না। - নিজের. সম্বল 
ত সমস্তই নষ্ট করিয়াছি। এতদিন তোমার বিষয়ের 
আশ! করিয়া কেমন করিয়া এখন সে আশা ছাভিক। 
তুমি সহায় হও, আমি আর বিপথে ঘুবিব না। পাপের 
প্রায়শ্চিত্ত করিব ।” 

উম! হৃদয়ের সমস্ত শক্তি একত্রিত করিয়া দৃট-কঠে 
বলিল «না, সে হইতেই পারে না, তুমি এমন করিয়া 
‘পাপের পথে ধাইতে'পারিবে না।” 

"্মনাথ বলিল “আমার দিকে একবার চাহিয়া দেখ 
উমা! আমি কি ছিলাম কি হইয়াছি! আমার এ দশ! 
তুমিই দুর করিতে পার |” 

উমা বলিল “আমি যদি সাক্ষ্য দিই, আমি বলিব 
বিষয় আমার নহে। তুমি পথের ভিখারী হও তাহাঁও 
দেখিব কিন্তু পাপের পথে তোমার সহায় হইতে 
পারিব না।” 

অনাথ সহত্র অনুরোধ করিল, কিন্তু উমা অটল ।- 

সেই ক্ষুদ্র গৃহের মধ্যে স্বামী জ্ীর মিলন অত্যন্ত 
বীভৎস হইয়া উঠিল। অবশেষে উম! কাঁদিয়া স্বামীর 
ছুইপা। ধরিয়া বলিল “তুমি এই চেষ্টা ছাড়। ননীর জন্য 
এমন বিষ তুমি সঞ্চয় করিয়া রাখিও না। বিষয় ন! 
হইলে তাহার চলিবে, তাহার জন্য অভিশাপ 'টানির! 
'আনিও ন!” 

অনাথ উদ্দীপ্তরোষে পা টানিয়া লইয়া বলিল “আজ 
হইতে তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নাই ।. যে পথে 
চলিয়াছি কুপথ হোঁক পথ হোক তাহাতেই আমার 
গতি ৷” 


উমা প ছাড়িয়া দির! মাথা তুলিয়! বদির “আমি 


তোমাকে রক্ষা করিব। যদি আমি একমনে দেবতার পুজা 
করিয়া!” থাকি তাহা হইলে আমার এ পণ বৃথা হইবে না। 
'তৌমাকে একদিন ফিরিতেই হইবে ৷” 
' অনাথ ফিরিয়া চাহিল ন! । এইরূপে মিলনের অবসান 
হইল । 


'প্রবাপী__বৈশাখ, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


ANANSI SOS PN DSN AS OANA ANA ANNA: 


* ক যা 
আকাশে মেঘের স্থচন! দেখিয়া মাঝি যেমন ঝড়ের | 
আশঙ্কা করে তেমনি উমাও প্রতিযুহূর্তেই বিশ্বের. ৃঁ 
আশঙ্কা করিতে লাগিল) মাতাকে একথা জান্যইতে/ 
তাহার সাহস ছিল না, প্রবৃতিও ছিল না। 
তাহার স্বামী, যাহার জন্য উমা জীবন বিসঙ্জন করিতে” 
পারে তাহার এ ক্রেদাক্ত স্লান মূর্তি কেমন করিয়া উমা 
উদঘাটন করিয়া! দেখাইবে 1 আর এই বাড়ে নৌকা সাম-: 


.লাইবার উপায় কি ? শক্তিহীন দুর্বল, নারী ভাঙ্গ! হৃদয়ের . : 


হালখান! লইয়া কতই বা যুঝিতে পারে?” চিরকাল 

বেদনা সে নীরবে বহন করিয়াছে, আজও তাহাই করিতে, 
লাগিল।, এক-একবার উমার আশ! হইতেছিল টি 
এমন হয়ত হইবে না, স্বামী হয়ত-্ঞ দুশ্চেষ্টা ত্যাগ ' 
করিবেন? কিন্তু তাহা হইল না, অনাথ মোকদম। তুলিল 
যে উইল মিথ্যা; উমার পিত। সম্পত্তি তাহাকেই দান 
করিয়াছেন; পোষ্যপুক্র গ্রহণের অনুমতি বড়ঘন্ত্কারী- 
গণের ছলনামাত্র। .অসহিষ সিদ্ধেশ্বরী শুনিয়া জলিয়া ' 
উঠিলেন। উমার ঘরে প্রবেশ করিয়া পরুষ কণ্ঠে বলিলেন ' 


. “এইজন্যই বুঝি জামাই তোমাকে পড়াইতে আসিয়া = 


ছিলেন? অর্থের. যদি তোমার এতই লোভ তবে তাহা 
আগে বল নাই কেন?” * ই 

উমা স্থির কণ্ঠে বলিল “মা, তোমার ' কোন ভয় 
নাই। আমি মিথ্যা কথা বলিব না, .বিষয় তোমারই 
থাকিবে; যদিই বা মোকদ্দমায় তোমার হার হয়, 
আমার যাহা আছে সব আমি আমার রি ভাইকে লিখিয়। 
দিব!” 

দেশ্ুদ্ধ .একটী প্রবল. তরঙ্গ তুলিয়া মোকদ্দম। মিটি 
গেল। উমার সাক্ষ্যেই সিদ্ধেশ্বরীর জয় হইল। মৌকর্দমা 
মিটিবার পর. হইতেই. অনাথকে আর কেহ দেখি 
পাইল . না।. কেহ কেহ বলিল “অনাথ . আত্মহত্যা _ 
করিয়াছে ।,. 

অনেক আঘাত সহিয়া সহিয়া উমার, বুকের ভিটা 
যেন পাথর . হইয়! গিয়াছিল।. কয়েক দিন কাঁটিল, কিন্তু. 
একট! দুরস্ত অতৃপ্তি তাহাকে এমন করিয়! পীড়ন 
করিতে লাগিল .যে উমা আর থাকিতে পারিল না৷! 


১ম সংখ্যা ] 
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মাতাকে গিয়া বলিল “মা আমি-কাণী যাইব।” মাতা 
. কিছুতেই তাহাকে নিৰ্বত করিতে পারিলেন না। উমা 
_ ক্ষাশী গিয়া স্বাগুড়ীর নিকটে থাকিবে। যাইবার পূর্বে 
1 ননীর মুখখানি একবার দেখিয়া যাইতে হইবে। 
সেই নিরানন্দ গৃহে প্রবেশ করিতে উমার মনে কি 
-হইতেছিল.. তাহা আর বলিয়া কাজ নাই। গ্রামের মধ্যে 
মুখ দেখাইতে ইচ্ছা ছিল ন!, এজন্য সন্ধ্যার অন্ধকারে উমা 
বাটার ভিতরে প্রবেশ করিল।. দাসী পান্ধীর কাছে 
“. আসিয়া দাড়াইয়ছিল্ল। উমা তাহাকে বলিল “বৌ- 
ঠাকরুণকে ডাকিয়া দাও ।” সুখহ্ঃখম্ডিত পরিচিত 
' গৃহের সমস্ত স্বতি উমাকে যেন ছুই বাহু তুলিয়া ডাকিতে 
4 গাগিল। শশীকে উমা.কি বলিবে তাহাই তাহার মনে 
হইতে লাগিলশ্গঞউলী যদি আসিয়া তাহাকে বলে “দিদি, 
তুমি আমাঁকে বিধবা করিলে ।”? তবে সে কি উত্তর 
দিবে? বেশীক্ষণ ভাবিবার সময় ছিল না, শশী আসিয়া 
ছুই বাছ দিয়। উমাকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়া অজত্র 
অশ্রজলে ভাসিতে লাগিল। যখন সে শান্ত হইয়! 
' আসিল তখন উম! বলিল “আমার বেশী সময় নাই, 
২১ আমি কাশী চলিয়াছি, একবার শুধু ননীকে দেখিব; 
তাকে দ্বেখা |” | 
_£"* শশী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল “দিদি, আশা ছিল 
"ভুমি আসিয়া তোমার ননীকে লইবে, তাকে মানুষ 
করিয়া তুলিবে। কিন্তু আর তোমাকে সংসারে 
টানিতে চাই ন!, অনেক দুঃখের পরে তোমার শান্তিলাভ 
২১ হউক।” রর 
শশী ননীকে লইয়। আসিল। তাহার ঘুমন্ত মুখ 
চুম্বনে ভরিয়া দিয়া উমা তাঁহাকে শশীর কোলে -সমর্পণ 


কবিল। মনে মনে যে আশীর্বাদ করিল তাহা নিশ্চয়ই . 


তাহার দেবতার চরণগ্রান্তে গিয়া পৌছিয়াছিল। উম! 
[আঁচল হইতে আপনার অলঙ্কারগুলি খুলিয়া শশীর হাতে 
দিয়া বলিল “এগুলি ননীকে দিয়ে গেলাম, ননীর বৌ 

-৯বআসিলে আমাদের ছুজনের আশীর্বাদ সহ নি তাহাকে 
পরাইয়! দিস্‌।” 

} উম! সেই নীরব নিস্তব্ধ রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে 

জীবনের লীলাভূমির কাছে. শেষ বিদায় গ্রহণ করিল। 

৭. 
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কাশীতে, আসিয়া উমা অপূর্ব তৃপ্তিলাভ করিল। 
স্থানমাহাত্ম্য, অস্বীকার করা চলে না। যেখানে সহস্র 
ভক্তন্ৃদয়ের স্বতঃউৎসারিত ভক্তিআোত চারিদিক পূর্ণ 
করিয়া বাখিয়াছে তাহার মধ্যে হৃদয়ের শূন্যপাত্র সহজেই 
পূর্ণ করিয়া লওয়া যায়। কেবল একটী চিন্তা এক এক 
সময় উমাকে কাতর করিত। দুই বৎসর অতীত হইয়া 
গেল কিন্তু তাহার স্বামী কোথায়? অনাথের মৃত্যু হই- 
য়াছে এ কথা সে বিশ্বাস করিতে পারিত না; সে যে পণ 
করিয়াছিল তাহাকে রক্ষা করিবে, সে পণ কি বৃথা হইয়া 
গেল? ভগবান ভক্তের মান বাখিলেন না? কে জানে 
অনাথ অধিকতর পাপের পক্ষে তলাইয়া গিয়াছে কি না। 

বৰ্ষাকাল ; পথে পথিকের কোলাহল অপেক্ষাকৃত 
কম। আকাশের স্নান আভা প্রকৃতির শ্তাম-চিন্ধণ মুখের 
উপরে একট! স্িগ্ধতার ছারা! ফেলিয়াছিল। সিক্ত গৃহ- 
চূড়াগুলি সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তির মত দীড়াইয়! দাড়াইয়] 
ভিজিতেছিল। মুক্ত বাতায়নে বসিয়া উমা তাহাই 
দেখিতেছিল। ক্রমে রাত্রি বাড়িয়া চলিল। মন্দিরে মন্দিরে 
আরির ধ্বনি সান্ধ্য-আকাশ পরিপূর্ণ করিয়| নীরব হইয়া 


'গেল। সন্ধ্যা এতক্ষণ যে উদ্যত অশ্রু রোধ করিয়া ছিল 


তাহা আর বাধা মানিল নাঃ ঝর ঝর করিয়া ঝরিয়! 
পড়িল। গৃহকোণে কম্পিত দীপশিখ। গৃহের গা্ভীর্য্যকে 
বাড়াইয়্া তুলিল। উমার বৃদ্ধা শ্বাগুড়ীর পায়ে তেল 
মালিস করিতে করিতে ঝি অনর্গল: বকিতেছিল। 
উম! তখনও নিস্তব্ধ হইয়া বপিয়া ছিল) জনশূন্ত পথে 
চিৎ পদশব্দ ধ্বনিত হইতেছে । এমন. সময়ে সহসা 
গৃহদ্ধারে আঘাত পড়িল, কে একজন ডাকিয়া বলিল 
দ্ঘরে.কে আছ আশ্রয় দাও 1” বি দরজা খুলিল, 
পথিক শ্ৰান্ত স্বরে বলিল - লা বস রাতে আমাকে 
বাঁচাও ৷” | 

পথিকের শীর্ণ পাঙুর মূৰ্তি দেখিয়া উম! শিহরিয়। 
উঠিল। এমন অসহায় করুণ মুখ সে যেন আর 
দেখে নাই। বৃষ্টিলস্নাত অঙ্গ হইতে সহত্ধারায় জল 
রিয়া পড়িতেছে। দরজা খোলা গাঁইয়া সে ঘরের 


রি 
মধ্যে আসিয়া দীড়াইল ৷ বৃদ্ধা গৃহিণী করুণ কণ্ঠে বলিলেন 
একার বাছ! তুমি গা, এমন রাতে বেরিয়েছ !” 

‘পথিক চমকিয়া ভগ্কণ্ঠে কীদিয়া বৃদ্ধার পায়ে পড়িয়া 
বলিল “মা, তুমি !” 

মাতা পুত্রকে বুকে তুলিয়! লইলেন, বধূর দিকে ফিরিয়া 
বলিলেন “বৌমা, আজ. আমার হারানিধি ফিরে পেয়েছি ।” 
অনাচারে, দুঃখে অন্ুতাপে অনাথের দেহে যে রোগের 
সঞ্চার হইয়াছিল তাহ! হইতে সম্পূর্ণ সারিয়া উঠিতে 
তাহার বহুদিন লাগিল। ' প্রতিদিবসের কাহিনী, ছুই 
বৎসরের প্রচ্ছন্ন ইতিহাস যেন ফুরাইতে চায় না। সে 
প্রতিদিন ' বলিত “উমা, তুমি দেবী, তুমিই আমাকে 
রক্ষা করিয়াছ। লোভের নেশায় যতদিন ছুটিতেছিলাম 
দিগবিদিক্‌, জ্ঞান হারাইয়াছিলাম। যখন জাগিলাম 
দেখিলাম কোথা হইতে কোথায় পতন। তোমার 
কথা দৈববাণীর মত আমার মনে জাগিতেছিল, কিন্ত 
তোমার কাছে আসিতে পারি নাই। আজ সৃৰিস্াছি 
তুমিই আমাকে রক্ষা করিয়াছ।” 

. উমা হাসিয়া বলিত “না, বরং তুমিই আমাকে 
্ঁগইয়াছ 1. আমি মরিতেছিলাম, অবিশ্বীসে . সংশয়ে 
ডুবিতেছিলাম, তুমি আমাকে রক্ষা করিয়াছ।” 

- স্বামীর এ মহৎ পরিবর্তন উমার সকল ছন্দ সকল 
বেদনা দুর করিয়া দ্রিল। এতদ্দিন যে চেষ্টা তাহার সকল 
শক্তিকে জাগ্রত করিয়] রাখিয়াছিল তাহা দূর হইবা 
মাত্রই উমা যেন ভাঙ্গিয় পড়িন। কোন চিকিৎসায় ফল 
হইল না। সকলেরই মনে হইতেছিল এই ক্ষুদ্র কুস্থমটী 
* জীবনের বৃত্ত হইতে অবিলদ্বে ঝরিয়াঁ'পড়িবে। উমা 
-বলিল “ননীকে না দেখিয়া আমি সুখে মরিতেও 
পারিব না, তাহাকে আনাও 1? 

যেদিন শশী আসিবে সে দিন সকাল হইতে উমা 
সুস্থ ছিল। একটা আনন্দের আলোকে তাহার সুন্দর 
মুখখানি ঢল ঢল করিতেছিল। .সন্ধা "বেলা যখন উমা 
ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল তখন দ্বারে আসিয়া! গাড়ী দাড়াইল। 
শশী ননীকে লইয়! উমার শয্যার পাশে আসিয়া দাড়াইয়' 
তাঁহার মুখের দিকে তাঁকা ইয়া 'রহিল, একট] অব্যক্ত 
বেদনায় তাহার বুক ফাটিয়া যাইতেছিল।. উম! চকিত 
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হইয়া জাগিয়া উঠিল, শশী মাটিতে বসিয়া: উমার বুকে 


[ ১৪শ ভাগ, ৯ম খণ্ড 








মাথা রাখিয়! কীদিয়া বলিল “দিদি, ননী যে এসেছে!” . 
উমা ননীকে টানিয়া লইয়! হাসিয়া বলিল “তোর াশীকে 


ফিরে পেয়েছি, শশী ।' হি তোর হুর সঙ্গে ভাইয়া 


চলিল ৷” 


শশী কীদিতে কাঁদিতে বলিল “দিদি ফিরে চল।- 


আবার আমাদের সংসার আরম্ভ করি।”. . 
উমা হাতখানি তুলিয়া বলিল-_“আজকে আমার 

ঘুমোবার ছুটী । এমন স্বন্দর রাতটা, এমন রাতেই যে 

আরামে ঘুমিয়ে পড়তে হয়” সেই সুন্দর রাত্রিতে প্রকৃতির 


€ 


মুখে আনন্দের হাসি দেখিয়! দেখিয়। সংসারের তাপদগ্ধ ". 
উমা যেন হাসিমুখে তাঁহার মাতৃক্রোড়ে ঘুমাইয়া পড়িল it 


জিন _। 


_ সঙ্গীত সুন্দরী 


ক-সরসীর ঘাটে সোঁপানে সোপানে . 
কঙ্কণে কনককুন্ত-বাঁজাইয়! যায়, 

কে রূপসী তরি তায় কলকল তানে, 
উঠে এসে ঢালি ফেলে লীলায় হেলায়? 


একি-লীলা, ছেলেখেল। উঠা নামা মিছে, 
হিসেবী বিষয়ী ভাবে এ যে অকারণ, 
যন্ত্রপাতি ফেলি পথে কাঁজকর্শ পিছে, : 
মুগ্ধনেত্রে চাহে শিল্পী শুনে না বারণ । 


_ জীলাচ্ছলে শুঙে করী-সিংহেরে জড়ায় 

_ ভুলে গিয়ে জলপান। সধ্য-অন্ধুরাঁগে 
ভেকেরে জড়ায়ে ফণী মুগ্গনেত্রে চায়। 
প্রেমের কমল ফুটে আলতার দাগে, 


‘চরণে লুটিয়া পড়ে মুগ্ধ মনোমীন, . :- . « 
রোমাঞ্চিত শিলাঁবক্ষে বাজে প্রাণবীণ। 


শ্রীকালিদাপ রাঁয়। ' 
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সাঁহিত্যসম্মিলনের সভাপতির 
ূ অভিভাষণ 
কলিকাতা-মহানগরীর এই বিশাল পুরঞ্জীমগুপে বঙ্গ- 
সরস্বতীর অনুরক্ত ভক্ত পুত্রগণকে একত্রে সমাসীন 
দেখিয়া আমার কী যে আনন্দ হইতেছে তাহা! বলিতে 
পারি না।' আমার ইচ্ছা হইতেছে. ছুই দণ্ড নিস্তব্ধ 
হইয়া অকুল আনন্দ-সাগরে মন’কে ভাসাইয়া দিই। 
সেদিন বই না- আমার চক্ষের সন্মুখে ভারতী-মাতার জন 
দশ বাছা বাছা ভক্ত সেবক বঙ্গবিগ্ভা'র পতিত ভূমিতে 
একটি ক্ষুদ্র চারা-গাছ রোপণ করিয়া সক্‌ করিয়া তাহার 


নাম দিলেন সাহিত্য-পরিষ্। ইহাঁরই মধ্যে তাহ] একট! ' 


বৃক্ষের মতোম্ডুইুক্ষ হইয়া উঠিয়াছে দেখিয়া আমার 
মনে আনন্দ ধরিতেছে নাঁ বিধাতার কাণ্ড দেখিয়! 
আহ্লাদে আমার মুখে বাক্য সরিতেছে না। সে দিন 
নিয়ে গ্রীবা নত করিয়া যাহাকে আমি দেখিয়াছি 
ক্ষুদ্র একরত্তি চারা-গাছ__আঞ উদ্ধে নয়ন উন্মীলন 
করিয়া তাহাকে দেখিতেছি প্রকাণ্ড একটা বনস্পতি 
ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্য আর কী হইতে পারে? ঈশ্বরের 
কপায় তাহার শুভ ফল বঙ্গের আপাদমস্তক জুড়িয়া 
যে কিরূপ প্রচুর পরিমাণে ফলিয়া উঠিয়াছে, তাহ! 
আপনারা যতট! জানেন, ততটা জানা আমার পক্ষে 


সম্ভব নহে যদিচ;-কেননা প্রথমত যোলো-সাতারে! 


বৎসর ঘা ততোধিক কাল যাবৎ আমি লোকালয় হইতে 
বহুদূরে বোঁলপুরের নির্জন কুটীরে বাস করিতেছি; 
দ্বিতীয়ত আমি সংবাদপত্র ছুঁইনা; কিন্তু তবুও যখন 
ভাল ভাল লোকের মুখ দিয়া সময়ে সময়ে সাহিত্য- 
পরিষদের শ্রীরৃদ্ধির কথা সুদূর আকাশ-মার্গে যেন 


. শঙ্খঘণ্টার মঙ্গলধবনি হইতেছে এইরূপ মৃদ্ব-মধুর ভাবে 


আমার কর্ণে পৌছিতে ক্ষান্ত হইতেছে না, তখনই 
আমি বুঝিয়াছি যে, এ আগুন খড়ের আগুন নহে ;- 
বাড়বাঁনল যেমন জলে নেতে না, ঝড়ে টলে, না, এ 
আগুন তাহারই. ছোটো ভাই! অপার করুণার সাগর 
বিশ্ববিধাতার গৃঢ় অভিপ্রায় কে বুঝিতে পারে! কিন্তু 
সকলেই আমর! এটা বুঝিতে পারি যে, মঙ্গলের স্থচনা 


সাহিত্যসম্মিলনের সভাপতির অভিভাষণ 
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যেখানে যত দেখিতে পাঁওয়। যায় তাহ। তাহারই অভি- 
প্রেত, সুতরাং তাহা ব্যর্থ হইবার নহে। এহখন্ন যাহার 
আজিকের মতো এইরূপ ঘটাড়ম্বরকেই সাহিত্য পরিবদাদি 
সভার সার সর্ব্বন্ব মনে করিতেছেন--কতিপয় বৎসর পরে 
যখন সাহিত্য এবং বিজ্ঞানের দেবী শক্তির প্রভাবে 
বঙ্গলক্ষীর বিষাদাচ্ছন্ন মলিন বদন মেঘবুক্ত শারদ 
পূর্ণিমার ন্যায় উজ্জ্বল হুইয়! উঠিবে, আর, তাহা দেখিয়া 
লোকে যখন সাহিত্য পরিষদের জয়জয়কার করিতে 
থাকিবে, ভহন্ন তাহারা বলিবেন “এ যাহা দেখিতেছি 
একে তো শুধু কেবল ঘট1-আড়ম্বর বল। সাজে না--এ 
যে মঙ্গল যুর্তিমান্! দশজন কলহ প্রিয় বাঙ্গালীর সংসদ্‌ 
হইতে যাহা কন্সিন্কীলেও হুইয়া উঠিতে পারে বলিয়। 
স্বপ্নেও মনে করি নাই-__এযে দেখিতেছি তাহ] চক্ষের- 
সম্মুখে প্রত্যক্ষ বিরাজমান! ধন্য জগদীশ্বর! তোমার 
লীল। অদ্ভুত! তোমার করুণা অপার ! 

বঙ্গবিদ্যার এই মহাসাগরে কী যে আমি আজ অর্থ্য 
প্রদান করিব, তাহা ভাবিয়া পাইতেছি না। আমার 


" ঘটে যৎকিঞ্চিৎ সরস্বতীর প্রসাদ যাহা সংগোপিত আছে, 


তাহার মূল্য আমার নিকটে যদ্দিচ নিতান্ত কম না, কিন্ত 
যাঁহাদের একব্র-সম্মিলনে আজিকের এই সভা গৌরবাঘ্বিত 
হইয়াছে, সেই-স্কল বড় বড় বিদ্যা'র-জহরীগণের 
নিকটে তাহার মূল্য অতীব যৎসামান্য হওয়া কিছুই 
বিচিত্র নহে। কিন্তু- আপনার! যখন আপনাদের মহত্ব- 
গুণে আমার ক্ষুদ্রত্বের প্রতি উপেক্ষা করিয়া আমাকে 
আজিকের এই শুভ সম্মিলনের সভাপতিত্বে বরণ 
করিয়াছেন, তখন আমার পুতুল-খ্যালা-গোচের ছোটে! 
খাটো নৈবেদ্যের ডালা সভার সমক্ষে অনাবৃত করিতে 
কু্ঠিত হওয়া <ষ্খন আন্ন আমার পক্ষে শোত। পায় 
না; অতএব সাহসে ভর করিয়া তাহাতেই এক্ষণে 
আমি প্রবৃত্ত হইতেছি। কিন্তু তাহাতে প্রবৃত্ত হইবার 
পূর্বের আমার একটি অবশ্ন্ভাবী অপরাধ যাহা আমার 
পক্ষে সাম্লানে দুষ্কর তাহার জন্য আপনাদের নিকটে 
অগ্রিম ক্ষমা যাচঞা করিতেছি £--আমার বক্তব্য 
কথাটি আমি সংক্ষেপে সারিতে চাই; আর সেইজন্য 
তাহার বারো আনা ভাগ আমার মনের মধ্যে আটক 


‘৫২ 
পড়িয়া থাকিবে! আমার এ অপরাধটি আপনারা 
যদি দয়া্র চিত্তে ক্ষমা ন! করেন. তবে আমি নিরুপায়; 
কেননা আয়-সংক্ষেপের সহিত ফুর্ঝিতে হইলে ব্যয়-সংক্ষেপ 
ব্যতিরেকে যেমন গৃহস্থের গত্যন্তর নাই--সময়-সংক্ষেপের 
সহিত বুঝিতে হইলে তেয়ি বচন-সংক্ষেগ ব্যতিরেকে 
বক্তার গত্যন্তর নাই। আমার একটি অনতিক্রমণীয় 
ভাবী অপরাধের দায় হইতে কথঞ্চিৎগ্রকারে নিষ্কৃতি 
পাইবার অভিলাষে একটু যাহা আমার বলিবার ছিল 
তাহ! বলিলাম। এক্ষণে অনুমতি হো'কৃ- সম্ভাস্থ সজ্জন- 
গণকে সাদরে অভিনন্দন করিয়া অভিভাষণ কার্য্যটা 
প্রকৃত প্রস্তাবে আরম্ভ করি । 

আর্ধ্য-সভ্যতা এখন এই তে মহা মহা 
সাগরকে গোষ্পদ জ্ঞান করিয়া--মহ! মহা পর্বতকে 
বল্ীক জ্ঞান করিয়া-অজের বল বিক্রমের সহিত 
পৃথিবীর উপরে আধিপত্য করিতেছে, এ সভ্যতার 





যূল-প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল আমাদের এই পুণ্য ভারতভূমিতে | ' 


বহু শতাব্দী পূর্বে অমরাপুরী হইতে কল্পতরুর 'একটা 
ডাল কাটিয়া আনিয়া গঙ্গী যমুনা সরস্বতীর সঙ্গমস্থানে 
রোপণ কর! হইয়াছিল সমন্রেত অজঞ,আাসী 
সান্িমহব্ষিগশেল সামপানেন্র সহিত 
তান মিলাইল্সা ! তাহাই এক্ষণে পাতালে মূল 
প্রসারিত করিয়! এবং আকাশে মস্তক উত্তোলন করিয়া 
শত সহ শাখাপ্রশাখা বিস্তার করিয়া অযুত সহস্র 
দল-পল্পবে এবং নান! রসের নান! রঙের কলফুলে 
পৃথিবীর আপাদ-মস্তক ছাইয়। ফেলিয়াছে। আর্ধ্য- 
সত্যতা ভূ'ইফৌড়-শ্রেণীর নৃতন সভ্যতা নহে) পুরাতন 
আর্য্যাবর্তের সভ্যতা'র নামই আরধ্য-সভ্যতা। যেমন, 
হিমালয় যে দেখে নাই, নে পর্বত কাহাকে বলে তাহা! 
জানে না) ভাগীরথী যে দেখে নাই, সে' নদী কাহাকে 
বলে তাহা জানে না; ভারতভূমি যে দেখে নাই, সে 
পৃথিবী কাহীকে বলে তাহ! জানে না; তেয়ি, আর্ফ্যাবর্ডের 
আৰ্য্য-সভ্যত! যে দেখে নাই, সে সভ্যতা কাহাঁকে বলে 
তাহা জানে না। কেহ যদি আমাকে বলেন “বাক্যের 
ফোয়ারা ছুটা ইয়া! এ যাহা তুমি বলিতেছ তাহার প্রমাণ 
কি?” তবে আমি তাহাকে বলিব--ভারতের মহা-সভ্য- 
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তার প্রমাণ ভারতেরই মহাভারত! প্রশ্নকর্তী যদি দেব- 
নাগর অক্ষরে লিখিত মহাভারতখানি আদ্যোপান্ত মনো- 
যোগের সহিত পাঠ করেন, তবে সত্যতা যে বলেন 


ক্কাহাক্কে--সভ্যতা'র যে কতগুলি গঠনৌপকরণ,) 


সভ্যতার যে কোথায় কি দোষ, কোথায় কি গুণ; 
কাহাকে বলে রাজধর্স্, কাহাকে বলে আপদ্ধর্ম, 
কাহাকে বলে মোক্ষধর্দ্ম ; কোন্‌ ধর্ম কখন কী অংশে 
সেবনীয়-_কোন ধর্ম কখন্‌ কী অংশে বর্জনীয়_সমস্তই 
ভাহার নখদর্পণে প্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান হইবে । সভ্যতার 
একটা সৰ্বাঙ্গীন এবং সমীচীন আদর্শ মনোমধ্যে .গঠন 
করিয়া তুলিতে.হইলে তাহার জন্য যত কিছু মালমস্লার 


. প্রয়োজন সমস্তই তিনি দেখিবেন-তীহাঁর হাতের কাছে 


মৌজুত) তাহার কিছুরই. জন্য তাঁহাকে দেশ বিদেশে 
ঘু'টিয়া বেড়াইতে হইবে না। কিন্ত প্রশ্নকর্তী বদি বলেন 
“তবে কেন আনসাদেন্ল এ ছশ?" 
তবে সে কথাটা ভাবিয়া দেখিবার বিষয় বটে ! আজ 
কিন্তু ও বৃহৎ মাম্লাটার একটা সরাসরি রকমের বিচার- 
নিষ্পত্তি ভিন্ন পাকাপাকি-রকমের চরম নিষ্পত্তি এই অল্প 
সময়টুকুর মধ্যে আমীকর্তৃক' ঘটিরা৷ ওঠা অসম্ভব.। কিন্ত 
তা বলিয়া একেবারেই. হাল ছাড়িয়া দেওয়া আমি শ্রেয় 
বোধ করি না। আমার ক্ষুদ্র আদালতের মোট।মুটি 
রকমের বিচার্ধ্য কাধ্য আমি উপস্থিত মতে নির্বাহ তে! 
করি--তাহাঁর পরে আপীল আদালতের সুক্ষ বিচারের 
মালিক আপনারা আছেন-£সেজগ্ভ আনার মাথা 
ভাবাইবার আমি কোনে! প্রয়োজন দেখি না। 

আমার এইরূপ ধারণা যে, আমাদের দেশের সভ্যতা'র 
মস্তক তস্ভ্বতন্তাঁন ; পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের সত্যতার মস্তক 
িলতগান্ন । কেহ যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন_- 
ছুটার মধ্যে কোন্ট! ভাল ? তত্বজ্ঞান ভাল-_না বিজ্ঞান 
ভাল ? তবে আমি তাহাকে বলিব--ছুটাই ভাল। কিন্ত 
তাহার মধ্যে একটি কথা আছে ঃ- প্রকৃতির সমস্ত 
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ব্যাপারই ত্রিগুণাত্মক। সকল বস্তরই ছুই দিক্‌ আছে; " রী 


ভাল'র দ্বিকও আছে-মন্দের দিকৃও আছে। মন্দ 
জিনিসেরও ভাল'র দ্বিক আছে-ভাঁল জিনিসেরও 
মন্দের দিক আছে। উচিত ব্যবহার ছুয়েরই ভাল'র 


t 
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দিক্‌ ফুটাইয়!। তোলে? অনুচিত ব্যবহার দুয়েরই মন্দের 
দিক্‌ ফুটাইয়া তোলে। ' ধোঁয়া-কলের নৌকা খুবই ভাল 
“জ্রিনিস্‌ ; কিন্ত ক্ষ্খন্ট তাহা ভাল জিনিস্‌ ? যখন 
তাহা পাক৷ মাঝির হাতে পড়ে তখনই তাহা ভাল 
জিনিস্‌ ; আনাড়ি মাঝির হাতে পড়িলে তাহ! সর্বনাশের 
“4 মূল ৮ তবজ্ঞানও যেমন, বিজ্ঞানও তেয়ি, হুইই প্রমোতৎকৃষ্ট 
বস্তু, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই ; কিন্তু হইলে হইবে 
.. কি--তত্বজ্ঞানের অপব্যবহার আমাদের দেশে প্রচুর 
/ পরিমাণে হইয়াছে এবং হইতেছে; বিজ্ঞানের অপব্যব- 
হার ইউরোপ-আমেরিকায় প্রচুর পরিমাণে হইয়াছে এবং 
হইতেছে । বিজ্ঞানের অপব্যবহার-জনিত দুৰ্গতি পাশ্চাত্য 
- ভূখণ্ডের অধিবাসীদিগের ঘটিয়াছে যেরূপ ভয়ানক-_আগে 
সেই কথাটা বলি; “তত্বজ্ঞানের অপব্যবহার-জনিত দুর্গতি 
আমাদের দেশের লোকদিগের ঘটি রাছে যেরূপ বিসদুশ-__ 

. পরে তাহা (লিব। - 
ইউরোপ-আমেরিকার মহা মহা বিজ্ঞান-প্রস্থত 
কলকারথানার ঘূর্নাচক্রের টানে পড়িয়। সহত্র সহজ দীন 
দরিদ্র শ্রমজীবী লোকের ইহকাল পরকাল ক্রমশই রসা- 
4 তলের নিকটবর্তা হইতেছে--তাহাদের মা-বাপ বলিবার 
কেহই নাই। বড়লোকেরা' দুষ্ট লক্ষ্মীর পূজায় জীবন 
A উৎসর্গ করিয়া ধর্মকে গির্জার ফাটকে কারারুদ্ধ করিয়া 
+  বাখিয়াছেন। আর সেই-সব বড়লোকদিগের মনস্কামন! 
আগু সফল করিবার জন্য গির্জার কারাধ্যক্ষেরা ধর্ম্মকে 
বিষমিশ্রিত অন্ন ভক্ষণ করাইতেছেন; সংকীর্ণতা কৃত্রিমতা 
২ এবং আত্মগরিমা*র কালকুট মিশাইয়! ঈসা মহাপ্রভুর 


৯৮২ 


উদার সরল এবং সুধাময় উপদেশান ভক্ষণ করাইতেছেন।- 


বড়বড় বণিক মহাজনদিগের হ্যাপায় পড়িয়া মধ্যবিধ 
শ্রেণীর কন্দী লোকের! ব্যবহার-বিজ্ঞানকে (political 
22 ধর্মশাস্ত্রের স্থলাভিষিক্ত করিয়। লক্ষ্মী- 
“গ্ৰেশধারিণী অলক্ষীর পশ্চাতে, এক কথায়-_-আলেয়া- 
“>, কিন্নবীর পশ্চাতে, উর্ধশ্বাসে ধাবমান হইতেছেন ;--কেবল 
Ee মহাপ্রভুর গোটা চার-পাঁচ সেরা সেরা ধর্ন্মোপদেশের 
বাল্যসংস্কার তাহাদিগকে ভয়ানক অধোগতি হইতে 
এযাবৎকাল পর্য্যন্ত. কথঞ্চিৎ প্রকারে বীচাইয়। 

" রাঁখিয়াছে। আমেরিকা দেশের বড় বড় রুই-কাৎলা- 
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শ্রেণীর বণিকৃ জনের! পু*টিমাছ-শ্রেণীর বণিকৃদ্দিগকে গ্রাস * 
করিবার জন্য মুখব্যাদান -করিয়! রহিয়াছেন। ছোটে। 
ছোটে! মাছের! বড় বড় মাছদিগের সঙ্গ বল-বিক্রমে 
এবং ফন্দিবাজিতে আঁটিয়া উঠিতে অক্ষম হইয়া! কৃষ্ণবর্ণ 
ব্যাঙাচী-বেচারীগুলির উপরে ঝাল ঝাঁড়িতেছেন আ্বস্ম- 
সুক্তি বাল কলির! ইহাই যদি সভ্যতা হয়, 
তবে সভ্যতাকে শ্রিন্ক্ ! 

তত্বঙ্ঞানের অপব্যবহার-জনিত দুর্গতি আমাদের . 
দেশের লোকের যাহ! ঘটিয়াছে তাহাও শোচনীয় কম 
না। তাহা যে-ন্তত্রে যেরকম করিয়া ঘটছে ত তাহা 
বলিতেছি প্রণিধান করুন্‌। 

বহু পুরাকালে আমাদের দেশে তত্বজ্ঞান ব্রাহ্মণাধিষ্ঠিত 


'তপোবনের চতুঃসীমার মধ্যেই অবরুদ্ধ ছিল। . কিয়ৎ ' 


কাল পরে তাহা তপোবনের সীমা উল্লজ্বন করিয়া 
বিশ্বামিত্ৰ জনক ভীম্ম প্রভৃতি ক্ষত্রিয়-কুলের মস্তক স্থানীয় 
কতিপয় মহাত্মার হস্তে ধর! দিয়াছিল'; আর, সেই সঙ্গে 
বিদুরের ন্যায় দুই এক জন নিম্নবংশীয় সাধু পুরুষের কুটীর- 
দ্বারেও মাথা নোয়াইতে সংকুচিত হয় নাই । কিন্ত 
তদ্্যতীত অপরাপর লোকের নিকটে-_জন-সাঁধারণের 
নিকটে-_তাহা একপ্রকার প্রহেলিকার আকার ধারণ 
করিয়াই ক্ষান্ত ছিল); তবে যদি দৈবের কৃপায় উহার 
দুৰ্ভেদ্য রহস্যের ভিতরে প্রবেশের অধিকাঁর সহজের মধ্যে 
এক ব্যক্তির ভাগ্যে কোনো গতিকে ঘটিয়া থাকে, তাহ! 
ধর্ভব্যের মধ্যে নহে; কিন্তু তাহাও ঘটিয়াছিল কি ন! 
সন্দেহ । তত্বজ্ঞানের দেবস্পৃহনীয় অমৃত মান্ধাতার আমল 
হইতে এ যাবৎকাল পৰ্য্যন্ত আমাদের দেশের বিদ্যার 
ভাণ্ডারে এত যে শ্রদ্ধা ভক্তি এবং যত্ব সমাদরের সহিত 
সংরক্ষিত হইয়া আসিতেছে, তাহ! সত্বেও কেন-যে তাহা 
পূর্বতন কালেও জনসাধারণের উচিত-মতে| ভোগে আসে 
নাই এবং অধুনাতন কালেও জনসাধারণের .উচিত-মতে! 
ভোগে আসিতেছে না, তাহার কোনো-না-কোনো কারণ 
অবশ্য থাকিবে। তাহার প্রধান একটি কারণ যাহা 
আমার বিবেচনায় সম্ভব বলিয়া মনে হয় তাহা স্পষ্ট 
করিয়। খুলিয়া বলিতেছি-_প্রণিধান করুন্‌। 

কাহাকে যে বলে ব্বিত্তান--অধুনাতন কালের 
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প্রবাসী বৈশীখ,-১৩২১. _ 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
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পাঠশালাঁর বালকদিগেরও তাহা জানিতে বাকি নাই; 
কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এক্ষণে আমাদের দেশ যেহেতু 
আনাদেল ছেশ্শি নহে, এইজন্য ভারতবর্ষীয় 
. তত্বজ্ঞানের ৃ হিপ তাহা আমাদের 
দেশের শিক্ষিত শ্রেণীর মহামহোপাধ্যায় পঞ্ডিতগণেরও 
ন্িজ-বুছ্িক্প অপগোঁচ লৰ ; কেরল তাঁহার এক- 
_ একখানি বিকলাঙ্গ ছবি যাহা তাহারা ছাত্র-পাঠা ইংরাজি 
"পুস্তক হইতে আঁপন আপন মানস-পটে ফটো গ্রাফ. করিয়া 
লইয়াছেন, সেই আব ছায়া-গোঁচের ফটোগ্রাফের ফটো- 
গ্রাফ. তাহাদের নিকটে ভারতবর্ষীয় তত্বজ্ঞানের সার 
সর্বস্ব । প্রথমে আমি তাই. ভারতবর্ষীয় ততবজ্ঞানের মূল 


 মন্ত্রটির মর্দন এবং তাৎপৰ্য্য খোলাসা করিয়া ভাঁঙ়িয়া বলিব, 


কিন্ত খুব সংক্ষেপে ; এইরূপে আমি আমার বক্তব্য 
কথাটি'র গোড়া ফাদ্িয়া তাহার পরে একটি ছেলে- 
তুলানিয়া গোঁচের ছোটো খাটো গল্পের আকারে তাহাকে 
আমি সভা'র মাঝখানে উপস্থিত করিব। এ রকমের 
একটা বিসদৃশ ব্যাপার দৃষ্টে পাছে আপনার! আশ্চর্য্য 
হ’ন, এইজন্য আমি আগে-ভাগে আপনাদিগকে তাহ! 
জানাইয়] রাখিতেছি।. ইহাতে আমার অপরাধ নাই; 
কেনন! তাহা না করিয়া আমি যদি. প্রকৃত প্রস্তাবে 
আমাদের দেশের পুরাকালের ওঁতিহাঁসিক. বিবরণের 
গহন অরণ্যে ধৃষ্টতা'র সহিত প্রবেশ করি, তাহ! হইলে 


ছুই চারি পা অগ্রসর হইতে না হইতেই পথ হারাইয়া . 


কোথায় যে কোন্‌ অন্ধকার-অমানব-পুরীতে গিয়া, পড়িব 
তাহার ঠিকানা নাই। 

_ ভারতবর্ষীয় তব তত্বজ্ঞানের মূল মন্ত্রটির প্রকৃত মৰ্ম্ম এবং 
তাৎপৰ্য্য যাহা আমি বেদান্তাদি শাস্ত্রের মধ্য হইতে 
নিক্র্ষণ করিয়া কথঞ্চিৎ প্রকারে আমার বুদ্ধির আয়ত্তের 
মধ্যে আনিতে পারিয়াছি তাহা সংক্ষেপে এই ৪ 

সত্য যদ্বিচ এক বই ছুই নহে, কিন্তু তথাপি তাহা 
ভিন্ন ভিন্ন দেশকাঁলপাত্রে ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করে। 
বৈদান্তিক আচাৰ্য্যের! তাই বলেন 

সত্য তিন প্রকার, 

(১) পারমার্থিক সত্য, 
(5) ব্যাবহাঁরিক সত্য, 
(৩) প্রাতিভাসিক সত্য; - 


কোলাহল; 


আর, তদন্ুসারে তাহারা জ্ঞানরাজ্যের পংক্তি- বিভাগ 
ধাৰ্য্য করিয়াছেন তিনটি ; 


(>) পরাবিদ্যা বা! তত্বজ্ঞান, 
(২) অপরাবিদ্য! বা বিজ্ঞান; 
_€৩) অবিদ্যা! বা ত্রসজ্ঞান। 
বিজ্ঞান ব্যষ্টিজ্ঞান বা শাখা-জ্ঞান ; তত্বজ্ঞান সমষ্টিজ্ঞান 7 
বা মোট জ্ঞান। মোট জ্ঞানের মোট সত্যের নাম পার- 
মার্থিক সত্য। সে সত্য কী--আপনারা আমাকে যদি 
জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে .সত্য কথা যদি বলিতে 
হয়__তবে এ সভার মাঝখানে সহসা, আমি তাহার উত্তর 
দিতে প্রস্তুত নহি। কিন্তু আবার_-একট। কা 
কোমর বাধিষা বলিতে আর করিয়া পথের মাঝখানে »২ 
থাগিয়া যাওয়াও. দোষ! অতএব জিজ্ঞাসিত প্রশ্নটির 
মোটাফুটি-রকমের একটা মীমাংসা, যাহা আমার মনে 
উপস্থিত হইতেছে_সংক্ষেপে তাহা আপনাদের 
সুবিবেচনায় সমর্পণ করিতেছি প্রাণিধান করুন । | 
সাম্প্রদায়িক দলাদলি এবং দার্শনিক: মতামতের 
রাজ্যে নগর-সংকীর্নের ধুম বেজায় অতিরিক্ত! সে 
নগর-সংকীর্ভন কম নহে কীর্ভন! তাহা মতবাদী- 
দিগের স্ব স্ব মতের এবং দলপতিদিগের স্ব স্ব দলের 
মাহাস্ম।-কাীৰ্ভন ! সে নগর-সংকীর্ভনের খোঁল- সস 
পিটন হচ্চে বাদেল বাদ্যোদ্যম, আর, করতাল- 
সংঘর্ষণ হচ্চে [90এর ঝমাবম-ধ্বনি। ব্বাছেল্ 
বাদ্যোদামের চরম পর্য্যাপ্তি হ’চ্চে জিল্বাছে উন্মত্ত 
1914এর বঝমাঝম-ধ্বনির চরম পর্য্যাপ্তি ” 
হচ্চে 50071914এর দস্ত-আস্ফালন। আঁমাদের দেশে 
যত প্রকার বাদ আছে তাহার মধ্যে সন্দার-শ্রেণীর প্রধান 


২০০০৫) 


ছুই মল্ল হ'চ্চে অন্ৈতব্বাঁদ এবং দ্বৈতবাদছ। 


দেশস্থদ্ধ লোকের এইরূপ ধারণা যে, উপনিষদেরু 
তস্তক্মতিনি বাক্যটির প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ ডাহা a 
অদ্বৈতৰ । আমার কিন্তু এটা করব বিশ্বাস যে, LE 
উপনিষদে এক যা বাদ আছে সত্য ব্রা, তদ্যতীত 
দ্বিতীয় বাদ তাহার ত্রিসীমার মধ্যে নাই। তবে যদি 
উপনিষদূ-শান্তোক্ত ব্রহ্মজ্ঞানের ও সাঙ্কেতিক সাধন- 


মন্ত্রটকে কোনো দার্শনিক পণ্ডিত অদ্বৈতবাদের অঙ্গীভূত : 


১ম সংখ্যা | 


ANANSI” 


* করিয়া সাঞ্জাইয়া দাড় করা’ন্_সে কথা স্বতন্ত্র; যিনি 
সাঁজাইয়া দাড় করা’ন তিনিই তাহার জন্ত দায়ী, তা’ বই 
শউগনিষদ্‌ তাহার জন্ত ঘুণাক্ষরেও দায়ী নহে। তত্ত্বমসি- 

' বচনটি'র শব্দার্থ যে কি তাহা কাহারো অবিদিত নাই। 
১ স্স্কৃত বিদ্যালয়ের নিয়শ্রেণীর বালকেরাও জানে যে, 
শী তৎ শব্দের অর্থ হা বা সে-বস্ত; ত্বং শব্দের অর্থ 
তুমি। কি না সে-বস্ত তুমি! কথাটা 

, _ ওটাযে নিতান্তই একটা হেয়ালি-টঙের সংকেত-বচন, 
স তাহ! দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে । কাজেই, উহার 
প্রকৃত মৰ্ম্ম এবং তাঁৎপর্য্যটি তলাইয়া না বুঝিলে উহা! 
কেবল একটা মুখের কথ! হইয়|--ফাকা আওয়াজ 
হইয়া--বাঁতাসে উড়িয়া যায়। ত্বং শব্দের বাক্যার্থ তুষি 
একথা খুবই সত্য ; কিন্তু তাহার ভাঁবার্থ আত্ম! ভিন্ন আর 
কিছুই হইতে পারে না। আমি যেমন তোমাকে ত্বং 
বলিয়! সম্বোধন করি, তুমিও তেয়ি আমাকে তং বলিয়া 
সম্বোধন কর; আর, বেদান্তের সেই যে এই দেবদন্ত 
(“সোহয়ং দেবদত্তঃ” ) যিনি ভাগ্যবক্রমে আমাদের সন্মুখে 
উপস্থিত, ইহাকে আমরা উভয়েই ত্বং বলিয়া সম্বোধন 

4 করি। তুমি জ্রৎ, আমার নিকটে, আমি অ্রহ তোমার 
নিকটে, দেবদত্ত আহ আমাদের উভয়েরই নিকটে । 
আট অতএব, আ্যাঁকী কেবল তুমিই যে শুর তাহা নহে; 
তুমিও জ্বৎ, আমিও. শরৎ দেবদত্তও জব ৷ ইহাতেই 
বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, ত্র আমি-তুমি-তিনি'র 
প্রতিনিধি স্বরূপ; এক কথার-_সমষ্টি আত্মার প্রতিনিধি- 

এ স্বর্লপ। তবেই হইতেছে যে ত্বং শব্দের বাক্যার্থ ঘদিচ 
“তুমি” বই না, কিন্তু তাহার ভাবার্থ সমষ্টি আত্মা কিনা 
পরমাত্ম। এমতে দাড়াইতেছে, যে, “তত্বমসি” বচনটির 





/৯৮৫৯৮৫৮৯ 





চর 


ধ্তুৎ ত্বং” 


ল্ৰাক্য্যাখ যদিচণসে বস্তু তুমি”কিন্তু তাহার ভ্ভাবাঁথ” 


১“সে বস্তু পরমাত্ম?। উপনিষদে তত্বংও আছে-- 
_ তদ্ত্রক্ষও আছে--হুইই আছে। তার সাক্ষী “তদ্বি- 
জিজ্ঞাসম্ব তদ্ত্ৰহ্ম” ; ইহার অর্থ এই যে, সে বস্তকে 
স্পবিশেষ মতে জানিতে ইচ্ছা কর-_সে বস্তু ব্রহ্ম । সাংখ্য 
দর্শনের মতে প্রকৃতিই বিশেষ মতে জানিবার বস্তু, আর 
সেইজন্য সাংখ্যের পাঁরিভাষাঁয় ব্রহ্ম প্রকৃতিরই আর এক 


সাহত্যসাম্মলনের সভাপাতর আঁভভাষণ 





নাম। গীতাশাস্ত্রে ব্ৰহ্ম শব্দ স্থল-বিশেষে প্রকৃতি অর্থে 


৫৫ 
এবং স্থল-বিশেষে পরম পুরুষ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে , 
যেমন 

“সৰ্ব্ব যোনিযু কৌস্তেয় মূর্ভমঃ সম্ভবস্তি যাঃ। 

তাঁসাং ত্রহ্ম মহৎ যোনি রহং বীঙ্গপ্রদঃ পিত] ॥” 
এখানে ব্ৰহ্ম শব্দের অর্থ প্রকৃতি । আবার 

“পরংত্রহ্ম পরংধাঁম পবিত্রং পরমং ভবাঁন্‌। 

পুরুষং শাশ্বতং দিব্যং আদিদেবং অঙ্জং বিভুং ॥ 

আহ্স্বাং খবয়ঃ সৰ্ব্বে দেবধিন {রদস্তথা 1” 
এখানে ব্ৰহ্মশব্দের অর্থ পরম পুরুষ। বেদাস্ত শাস্ত্রে 
কিন্তু তৎসৎ শব্দ এবং তত্ব নম শব্দের মধ্যে মূলেই কোনো 
অর্থ-ভেদ্ নাই। সৎ শব্দের অর্থ ধ্রুব সত্য। সকল 
শাস্ত্রের মতেই পুরুষ অপরিবর্তনীয় ধ্রুব সত্য-_প্ররুতি 
পরিবর্তনশীল । তবেই হইতেছে যে “তৎসৎ” বলাও 
যা (অর্থাৎ “সে বস্তু কব সত্য” বলাও যা) আর, “সে 
বস্তু পরম পুরুষ পরমাত্বা” বলাও তা, একই কথা। 
এইরূপে আমর] পাইতেছি থে, তিন স্থানের এই যে 
তিনটি উপনিষদূ-বচন (১) তত্ব (২) তদ্‌ত্রক্ম, (৩) 
তৎসৎ, তিনটিরই ভাবার্থ “সে বস্তু পরম পুরুষ পরমাত্ম। ৷” 
তৎ শব্দের সামান্য অর্থ হচ্চে চেয়ার-টেবিল-ঘটিবাটি'র 
ন্যায় যা-ত! জ্ঞেয় বস্তু, আর, তাহার বিশেষ অর্থ হ'চ্চে 
পরম জ্ঞেয় বস্তু অর্থাৎ সর্বোৎকৃষ্ট জানিবার বন্ত। 
সৎশব্দের বহুবচন হচ্চে “সন্তঃ”) সন্তঃ শব্দের অর্থ 
সৎপুরুষেরা ! এতদন্থসারে দীড়াইতেছে এই যে, সৎ 
শব্দের সামান্য অর্থ তুমি-আমি-তিনি প্রভৃতির ন্যায় যে-সে 
সৎলোক ৰা সৎপুরুষ ; আর, তাঁহার বিশেষ অর্থ পরম- 
পুরুষ পরমাত্ম। ! বেদাত্তাদি শান্তরের মতে ব্রহ্ম শুধুই কেবল 
পরম জ্ঞেয় বস্তু নহেন-_শুধুই কেবল তৎ নহেন ; একদিকে 
যেমন তিনি জ্ঞানের পরম লক্ষ্য তৎ, আর এক দিকে 
তেমনি তিনি আত্মার পরমপ্রতিষ্ঠ৷ সদাত্বা বা! পরমা তব । 
“তৎ” কিন! সত্যস্বরূপ পরম বস্তু ; .“সৎ” কিনা মঙ্গল 
স্বরূপ পরম আত্ম! । ইংরাজি দার্শনিক তাষায়__তৎ হচ্চে 
Fundamental Substance, সৎ হচ্চে Supreme 
Subject | বর্তমান ক্ষেত্রে এবিষয়ে আর বেশী বাক/ব্যয় 
এবং সময়-ব্যয় ন! করিয়া সংক্ষেপে আমার বক্তব্য কথা- 
টার উপসংহার করি। 


৫৬ 

পারমার্থিক সত্যের মূল মন্ত্র ওঁ তৎ-সৎ1 এই. মহা 
মন্ত্রটর অর্থ আমার বুদ্ধির খদ্যো তালোকে আমি যে- 
টুর বুঝিতে পারিয়াছি তাহা এই £_- 


তৎকিনা জ্ঞেয় প্রকৃতি । ) 


সৎ কিনা জ্ঞাত পুরুষ fi 
তৎ উপাদান কারণ। | 


সৎ নিমিভ কারণ। . | 

তৎ সত্য.) সৎ মঙ্গল । . . 

“ওঁ তৎসৎ” কিনা. যিনি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কর্তা. তিনি সত্য 
এবং মঙ্গল একাধারে) তিনি জানিবার বস্ত এবং জানি- 
বার কর্তা একাধারে ;.তিনি Substance এবং Subject 
একাধারে ; তিনি উপাদান কারণ এবং নিমিত্ত কারণ 
একাধারে ; তিনি প্রকৃতি এবং পুরুষ একাধারে ; তিনি 
মাতা এবং পিতা একাধারে ; এক কথায়--তিনি মোট 
জ্ঞানের মোট সত্য; আর তাহারই নাম পার্মার্থিক 
সত্য ৷, 

পারমার্থিক সত্য যেমন মোট জ্ঞানের মোট সত্য; 
ব্যাবহারিক সত্য তেমনি বিভিন্ন জ্ঞানের বিভিন্ন 
সত্য ; যেমন--জ্্যোতিষ-বিজ্ঞানের গ্রহাদিখটিত সত্য; 
বীজগণিতের সংখ্যা-ঘটিত সত্য ক্ষেত্রতত্বের স্থানাধিকার- 
ঘটিত সত্য ; রসায়ন বিজ্ঞানের দ্রব্যগুণ-ঘটিত সত্য; 
ইত্যাদি ! 

. 'পারমার্থিক সত্য এবং ব্যাবহারিক সত্য ছাড়া আর 
এক রকমের সত্য আছে যাহার শাস্ত্রীয় নাম__প্রাতি- 
ভাসিক সত্য। প্রাতিভাসিক” অর্থাৎ ইংরাঁজিতে 
যাহাকে বলে Phenom. na! । রীতিমত বুদ্ধি বিবেচন! 
খাঁটাইয়! পরীক্ষা করিয়া দেখা সত্যকেই (যেমন পৃথিবী 
গোলাকার এই একটি সত্যকে) বিজ্ঞান-রাজ্যে যত্ন 
সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা করিয় তাহার জন্য যথোপযুক্ত 
বাসস্থান নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়; আর সেই সঙ্গে 
মনের সংস্কার-যূলক আপাত-সুলত সত্যকে (পৃথিবী 
চ্যাপ টা এই রকমের কাঁচ! সত্যকে ) দ্বার হইতে বহিষ্কৃত 
করিয়া! দেওয়া হয়। বিজ্ঞান-রাঁজ্যের সুপরীক্ষিত 
সত্য খুব কাজের সত্য তাহাতে আর. সন্দেহ মাত্র নাই, 


' প্রবাসী-ন্বৈশাখ,১১৩২১ 





বয়স যদ্দিচ খুব অল্প ছিল-_ কিন্তু তাহার সেই কচি বয়সেই 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


AAA AAI. 


কিন্ত তথাপি তাহা ব্যাবহারিক সত্য বই পারমার্থিক 
সত্য নহে। বিজ্ঞানের সত্যকে ব্যাবহারিক- সত্য 
বলিবার কারণ কি--আপনারা যদি আমাকে জিজ্ঞাসা-* 
করেন, তবে আমার বিবেচনায় সে কারণ এই £- } 
বড় বড় বণিক্‌ মহাজনেরা কিছু-আর জাহাজ-বোঝাই- 
কর! সমগ্র বিক্রেয় বস্তর মোট ভাঙিয়া তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র _. 
খগ্ডাংশ পৌরজনের ব্যবহারার্থে আপনার! বিক্রয় করেন 

না; সেকার্য্যের ভার তাহারা খুচর] জিনিসের ব্যাপারী- 
দিগের হস্তে গছাইয়! দ্যা’ন্‌। ততজ্ঞানের সমগ্র সত্য 
বিজ্ঞানের বাজারে চলিতে-পারে-না এই জন্ত_য়েহেতু 
অতবড় মহামূল্য সামগ্রী যে-মানুষ ক্রয় করিতে -পারে ( 
a 
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তদুপযুক্ত ক্রোড়পতি বিদ্বজ্জন-সমাজে সুছুলভ। তাহা 
ক্রয় করিতে হইলে বেদাস্ত-শান্তোক্ত শমদমাদির পরাঁকাষ্ঠা 
আবশ্তঠক__পাতগ্রল শান্তোক্ত যমনিয়মাদির পরাঁকাষ্ঠা 
আবশ্তক! যিনিই যত বড় পণ্ডিত হউন্‌ না কেন তাহার 
ঘর-পোরা বিরাট্‌ বিশ্ব-কোষেও অত মূল্যের তপস্তা-নিধির 
পিকির সিকিরও সংস্থান নাই। পৌরজনেরা যেমন স্ব স্ব 
ব্যবহার্য্য সামগ্রী-সকল ছোটো-খাটো দোকানদারদিগের 
নিকট হইতে ক্রয় করে, ত!’ বই বড়' বড় বণিক .. 
মহাজনদিগের নিকট হইতে ক্রয় করে না, বিদ্যার্থী ' 

ব্যক্তিরা তেয়ি স্ব স্ব ব্যবহার্য্য সত্য-সকল বিজ্ঞানের ৯, 
দৌকানদারদিগের নিকট হইতেই ক্রয় করেন, তা’ বই 
তত্বজ্ঞানের মহাঁজনদিগের নিকট হইতে ক্রয় করেন না) 
আর সেইজন্য বিজ্ঞানের সত্যসকল ব্যাঁবহারিক সত্য 
নামে সংজ্ঞিত. হইয়াছে । র 

আমাদেরই এই ভারতবর্ষ যে, বিজ্ঞানের জন্মভূমি 

তাহার আমি সন্ধান পাইয়াছি নানা প্রকার লক্ষণ দৃষ্টে ; 

কিন্তু তাহা কৃতবিদ্য সমাজের বিচারালয়ের প্রখরবুদ্ধি 
জুরি-মৃহোঁদয়গণের নিকটে প্রমাণ করিতে পারিবার. 


মতো ওঁতিহাসিরু সাক্ষীর. জোগাড় করিয়া ওঠা আঁ 


বড় সহজ মনে করি না। যাহাই হো'কু না কেন / 
পূর্ণ বিচাবালয়ের মাঝখানে দ্বাদশ শগথকার মহোদয়গণের 
মুখের দিকে লক্ষ্য করিয়া আমি এ কথা বলিতে একটুও 
ভীত নহি যে, পুরাঁকাঁলে আমাদের দেশে বিজ্ঞানের 


( 


z 


১ম সংখ্য! ] 
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তিনি যেরূপ তাহার অসামান্য ক্ষমতার পরিচয় প্রদান 
করিয়াছিলেন, তাহার নিকটে বড়. বড় প্রবীণ পণ্ডিত- 





“গণের বিদ্যা-বুদ্ধির মাথ! হেট হইয়া যায়। এ বিষয়ে 


বেশী ওকালতি রুরা আমার পক্ষে নিতান্তই একট! 
তেলা-মাথায়-তেল-দেওয়ার ন্যায় বাহুল্য কাধ্য ; কেননা, 
পুরাতন ভারতে জ্যোতিষ-বিদ্যা, বীজগণিত, ক্ষেত্র- 
তত্ব, রসায়ন-বিদ্যা, পগুপালনী-বিদ্য!,' স্থাপত্য-বিদ্যা, 
চিত্রকর্ম, সঙ্গীত-বিদ্যা প্রভৃতি অনেকানেক বিদ্যা 
কতদূর থে কালোচিত উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল তাহা 
ব্রিজগতে রাষ্ট্র। তা ছাড়া--রাবণের পুষ্পকবিমানের 
কথার ভিতরে যদি কোনে প্রকার ধ্তিহাসিক সত্য 
চাঁপা! দেওয়া থাকে_-তবে তো ত্রেতাযুগেরই জিত! 
কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত তাহার একট! তাম্রলিপি বা আর 
কোনো প্রকার মাতব্বর-গোঁচের এঁতিহাসিক দলিল 
ভারতবাসীর হস্তগত ন! হইতেছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সে 
বিষয়ে কোনো কথার উচ্চবাচ্য ন! করাই ভারতের 
উকিল-ব্যারিষ্টার-গণের পক্ষে সৎ্পরামর্শসিদ্ধ । 

ঘড়ি কি বলিতেছে তাহ! জানি না কিন্ত আমার 


») কণ্ঠের তেজ নরশিয়া আসিতেছে দেখিয়া আমার মন 


বলিতেছে সম্মস্র নাই । অতএব আর কাল-বিলম্ব 


সু নী, করিয়া আমার অবশিষ্ট বক্তব্যটিকে একটি ক্ষুদ্র 


সখ 


4 রাজ্যের রাজর্ষি । 
বিজ্ঞান ছিলেন তাহাদের সবে-মাত্র একটি পুত্র । স্মতি- 


উপকথা’র বেশ পরিধান করাইয়। তাহার প্রতি 
আপনাদের কৃপাদৃষ্টি যাদ্র/ করিতেছি। আপনাদিগকে 
মাঝে মাঝে হু' দিতে বলিতে আমি সাহস করি না-_ 
কেবল যদি আপনারা গঞ্পটিকে অযোগ্য-বোধে শ্রবণ- 
দ্বার হইতে বহিষ্কৃত করিয়। না দ্যান, তাহা? হইলেই 
আমি আজ আপনাকে যথেষ্ট অন্থুগৃহীত মনে করিব। 
পুরাকালে আমাদের দেশে তত্বজ্ঞান ছিলেন সভ্যতা 
পরাবিদ্যা ছিলেন রাজমহিষী ৷ 


স. পুরাণ ছিলেন রাজমন্ত্রী। রাজর্ষি তত্বজ্ঞান মনে মনে 


সংকল্প করিলেন-__যাজ্ঞবন্ধ্য-খষির ন্যায় পত্নী সহ বানপ্রস্থ্য 
অবলম্বন করিবেন। বিজ্ঞানের বয়ঃক্রম সাত আট 
বৎসরের অধিক না--তা নহিলে রাজর্ষি বিজ্ঞানকে 


যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করাইতেন। তাহা যখন দেখিলেন 
৮ 
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হইবার নহে, তখন তিনি বিজ্ঞানের বয়প্রাপ্তি না হওয়া 
পর্য্যন্ত খাজ্যশাসনের ভার তাহার প্রবীণ মন্ত্রিবর স্থৃতি- 
পুরাণের হস্তে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে মনস্থ করিলেন। 
তিনি বনে গমন করিবার পুর্বে রাজ্যময় ধর্মছুর্তিদ্ষ 
হইয়াছে শুনিয়1 মন্ত্িবর স্বতিপুরাণকে ডাকাইয়। প্রজার! 
যাহাতে অক্ষয় রাজ ভাগারের অমৃতোপম ভক্ষ্য পানীয়- 
সকল সুলভ মূল্যে পাইতে পারে তাহার একটা স্ব)বস্থা 
করিতে আদেশ করিলেন; আর সেই সঙ্গে--কিরূপে 
বিজ্ঞানকে ধীরে ধীরে সর্ববিদ্যায় এবং সব্ব্বগুণে সম্ভত 
করিয়া তুলিয়া যথোপযুক্ত বয়সে রাঁজধর্মে দীক্ষিত 
করিতে হইবে এবং বিশেষত বিজ্ঞান যাহাতে বিপথে 
পদার্পণ না করে তাহার প্রতি সর্বদা দৃষ্টি রাখিতে হইবে, 
সেই বিষয়ের একট! সারগর্ভ উপদেশ-পত্র স্বহস্তে লিখিয়া 
প্রস্তুত করিয়া! মান্ত্রবরের হস্তে তাহা সযত্বে সমর্পণ 
করিলেন। অতঃপর রাজর্ধির আজ্ঞাক্রমে মন্িবর ধর্মকে 
সাক্ষী করিয়া পুনঃগুন শপথ করিলেন যে, তাহার জীবন 
থাকিতে উপদেশ-পত্রের একটি কথারও তিনি অন্ঠথাচরণ 
করিবেন না। অনতিপরে রাজর্ষি-তত্বজ্ঞান পত্নী সহ 
তপোবনে প্রয়াণ করিলেন। 

মন্ত্রিবর স্থবতিপুরাণ রাজীজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া 
রাজ-ভাগারের অপর্ধ্যাপ্ত ভক্ষ্য-পানীয়-সকল যাহাতে 
প্রজার! সুলভ মূল্যে পাইতে পারে, তাহার উচিতমতৈ! 
ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। তিনি তাহার অনেক কাঁলের 
বহুদর্শিতা এবং বিচক্ষণতা রীতিমত কাজে খাটাইয়া, 
অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া এবং সবদিকৃ বাঁচাইয়া যে- 
দ্রব্যের যে-মূল্য ধাধ্য করিলেন, তাহা প্রজাদিগের 
আদবেই মনঃপূত হইল না| কিয়ৎ পরে সমস্ত প্রজাবর্গ 
একযোট হইয়া মন্ত্রিবরের নিকটে এইরূপ আবেদন 
জানাইল যে, "ন্যায়মতে রাজভাগারের ভক্ষ্য-পেয়-সকল 
আমর! বিনামূল্যে পাইবার অধিকারী । নিতান্তই যদি 
আমাদিগকে তাহা মুল্য দিয়া ক্রয় করিতে হয়, তবে 
এক টাকার জিনিস এক পয়সা মূল্যে লইতে আমাদের 
মনকে কোনোমত-প্রকারে লওয়াইলেও লওয়াইতে 
পারি; নচেৎ আমরা না খাইয়া! মরিব সেও ভাল, তথাপি 
তার সিকি পয়স। বেশী মূল্যে আমরা তাহ! লইব ন11+ 
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মন্ত্রিবর ফাপরে পড়িলেন। মন্ত্রিববের মন্ত্রিণী ঠাকুরাঁণী 
ছিলেন ছুই সপত্রী। তাহার কৌশন্যা ছিলেন বুক্ষা- 
নীতি, আর, তাহার কৈকেয়ী ছিলেন লোকরঞ্জনা। 
প্রজাদের এরূপ কঠিন প্রতিজ্ঞার কথা উভয় মন্ত্রিণী 
ঠাকুর্াণীরই কর্ণে পৌছিল। মন্ত্রিবর মধ্যাহু-ভোজনে 
বপিয়। ভাল করিয়া আহার করিতেছেন না দেখিয়া 
" বড় মন্ত্রিণী রক্ষানীতি, বলিলেন “ভাবচ কেন অত) 
প্রজাদের যাঁরা প্রধান মোঁড়ল-_যাদের বুদ্ধি আছে, 
বিবেচনা! আছে, তাদের সবাইকে ভাকিয়ে এনে 
ভাল ক'রে বুঝিয়ে বল্লেই তারা বুঝবে, আর প্রধানের! 
বুঝলেই ক্রমে ক্রমে সবাই বুঝবে; তা হ’লেই আপ্‌ 
বালাই চুকে যাবে।” ছোটে! মন্ত্রিণী লৌকরঞ্জনা 
বলিলেন “দিদি যা ব'ল্চেন তা যদি ভাল বোঝো তবে 
তাঁই কর? । সখীমণি ঘাটে জল তুল্তে গিয়েছিল--জল 
তুলে এনে আমাকে ব'লে যে, রাস্তায় লোকের ভিড় 
হয়েছে এয়ি যে, ছুই দণ্ড তা’কে পথের একধারে দাড়িয়ে 
থাকৃতে হয়েছিল; আর, প্রজারা সবাই মিলে যা 
বলছিল, সেইখানে দাড়িয়ে দাড়িয়ে সব সে শুনেচে) 
তার চ'কের সামনে, প্রধান মোড়োলেরাই বা কি, আর 
খুচরো চাসাভুসোরাই বা কি, সবাই মিলে. ব'ল্ছিল যে, 
তারা না খেয়ে মরবে তবুও তারা এক টাকার সামগ্রী 
এক পয়সার বেশী দাম দিয়ে নেবে না। দেশসুদ্ধ লোক 
না খেয়ে ম'চ্চে--আমি তা চ'কে দেখতে পার্ব না; 
তার আগে যা’তে তা আমাকে দেখতে না হয়, আমি 
তা না-খেয়েই হো'কু আর যা-খেয়েই হো"কৃ-_যেমন 
ক'রে হোন্ককবে ক'ম্মে চুকে নিশ্চিন্তি হ'ব। তা 
হ’লেই দিদি ঘরের একেশ্বরী হ'বেন আর তোমার সব 
আপদ. বালাই চুকে যাবে।” মন্ত্রিবর তার কৈকেরী- 
ঠাকুরাণী লোকরগ্না'র শক্ত আব্দার কিছুতেই 
থামাইতে পারিলেন না) তিনি আর কোনো উপায় 
না দেখিয়া রাজভাগারের বিশুদ্ধ তত্বাননের সহিত 
নানা প্রকার অর্থহীন এবং অসার ক্রিয়াকর্খের 
ভেজাল মিশাইয়! পপ্রজাদিগের মধ্যে এক টাকার 
জিনিস সিকি পয়সা মূল্যে বিলি করিতে আরম্ভ 
করিলেন। বিজ্ঞানের বয়স তখন যদিও খুব কম তথাপি 
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মন্ত্রিবরের এরূপ গঠিত কার্য্য তাহার একটুও ভাল লাগিল 

না। বিজ্ঞানের মুখ. ভার দেখিয়া মন্ত্রির তাহাকে 
বলিলেন “তুমি আমার কার্ষ্যে অসন্তষ্ট হইয়াছ ? কেন যে 
আমি এইরূপ দেশকাল-পাত্রোচিত বিধি-ব্যবস্থা প্রবর্তন! - টু 
করিতেছি, এখনো তোমার তাহা বুঝিতে পারিবার সময় 
হয় নাই; আমার মতো! যখন তোমার চুল পাঁকিবে তখন [-. 
তুমি তাহা বুঝিতে পারিয়া বলিবে যে, বৃদ্ধ মন্ত্রীটি ছিলেন 
বলিয়া রাজ্য এখনে পর্য্যন্ত টে*কিয়া আছে, নহিলে কোন্‌ 
কালে তাহা রসাতলে যাইত” বিজ্ঞান বলিল "আপনি & 
ও যে কদৰ্য্য সামগ্রীগুলা বাজারে চালাইয়া দ্রিতেছেন, 

ও যেবিষ!” মন্ত্র স্মৃতিপুরাণ বলিলেন “এ-দ্রব্য- 
গুলারই মধ্যে ছুই চারি ফোটা অমৃত যাহ! সঙ্গোপিত - 
আছে তাহা অমনধারা দশ দশ হাড়ি বিষকে গিলিয়া . ৮ 
খাইতে পারে 1” মন্ত্রিবরেন সঙ্গে বিজ্ঞানের এই স্থত্রে মনাত্তর 
ঘটিল! বিজ্ঞান একদিন কথাপ্রসঙ্গে মন্ত্রিরকে বলিল, 
“আমি বালক বলিয়া আমার কথা আপনি অগ্রাহ্থ 
করিবেন তাহা আমি জানি, কিন্তু তবুও আমি বলিতেছি 

যে এ রাজ্যের মঙ্গল নাই! বছর-আষ্টেক পরে যখন . 
আপনার দুর্নীতির ফল পাকিয়া উঠিবে, তখন আপনি _ 
বলিবেন যে, সত্য কথা বালকের মুখ দিয়া বাহির 
হইলেও তাহা সত্য বই মিথ্যা নহে, আর, অগুভ কার্য্য ১৩ 
প্রবীণের হস্ত দিয়া বাহির হইলেও তাহা অগ্ুভ বই শুত 
নহে।” বছর আষ্টেক পরেই বিজ্ঞান কাঁদিতে কীদিতে 
আপনার জননী ভারতভূমির নিকট হইতে জন্মের মতো 
বিদায় গ্রহণ করিলেন, আব, কিয়ৎপরে ঈশ্বরের কৃপায় 
এবং আপনার বাহুবলে নান! বিদ্নবিপত্তি অতিক্রম করিয়া 
পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে আপনার আধিপত্য অটলবূপে . প্রতিষ্ঠিত 
করিলেন। অনতিবিলম্বে আমাদের দেশে বিজ্ঞানের 
কথাই ফলিল। অসার এবং অধম সামগ্রী-সকল উদ্রবস্থ ৮ 
হওয়াতে-করিয়া দেশের আবালবৃদ্ধবনিতার হাড়ে হাড়ে 
নানা একার সংক্রামক ব্যাধির সঞ্চার হইতে লাগিল। ** 
অন্তঃসারশৃন্য অলীক অপদার্থ এবং অবৈজ্ঞানিক ক্রিয়া" 
কর্মের ভারে তত্বজ্ঞানের রাজভাণ্ডারের বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক 

ধৰ্ম্ম চাঁপা পড়িয়া যাইতে লাগিল। অবশেষে আর্ধ্য- . 
সত্যতার জ্যোতির্ময় মুখশ্রী তমসাচ্ছন্ন হইয়া গিয়া ? 
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আৰ্য্যসভ্যতা অধম বর্ব্ধরতায় পর্যবসিত হইল। তাই 


আমাদের আজ এই দশ]! | 
বিজ্ঞান এবং তত্জ্ঞানের অপব্যবহারের যে কিরূপ 
বিষ্ময় ফগ এই তে| তাহা দেখিলাম । কিন্তু মঙ্গলময় 
পরমেশ্বরের করুণা অপার! পশ্চিমে বিজ্ঞানের এত যে 
“শৃঅপব্যবহার হইয়াছে এবং হইতেছে কিন্ত তথাপি. তাহা 


বিজ্ঞানের সত্য-জ্যোতিকে তিল মাত্রও খর্ব করিতে, 


পারেও নাই, পারিবেও নাঁ। আমাদের দেশে তত্বজ্ঞানের 


এত যে অপব্যবহার হইয়াছে এবং হইতেছে কিন্তু তথাপি. 


তাহা তত্বজ্ঞানের সুমগ্ল শীস্তিকে একচুলও টলাইতে 
পারেও নাই পারিবেও না। . 

প্রবীণ স্বতিপুরাণ নবীন বিজ্ঞানকে, এই যে একটি 
কথা বলিয়াছিলেন--যে, বরাজ-ভাগারের . ভক্ষ্যপেয়. 


সামগ্রীতে সহস্র তেজাল-মিশ্রিত থাক! সত্বেও তাহার. 


ভিতরে এক আধ ফোটা অমৃত যাহ! সঙ্গোপিত রহিয়াছে 
তাহা সকল রোগের মহোঁষধ, তাহার এ কথা সত্য বই 
মিথ্যা নহে) তার সাক্ষী--রামায়ণ এবং মহাভারত 
এখনো পর্য্যন্ত আমাদের দেশের আধ্যাত্মিক সভ্যতা’কে 
- মৃত্যুর হস্ত হইতে বীঁচাইয়া রাখিয়াছে। আবার, 
তাঁ’ও বলি--মন্তরিবরের উপরে রাগ করিয়! বিজ্ঞান যে, 
২ তাহার পিতার অনভিমতে আপনার, জননীতুল্য জন্ম- 
ভূমিকে পশ্চাতে ফেেলিয়! "রাখিয়া পশ্চিম ভূগোলখণ্ডে 
আপনার বাজ্য-প্রতিষ্ঠা, করিয়াছেন-_-এট! তাঁহার উচিত 
কাৰ্য্য হয় নাই। ব্যাবহারিক সত্যেরঃ জ্ঞানোপার্ন 
“< মন্ুষ্যবুদ্ধি কর্তৃক হইয়া ওঠা যতদুর সম্ভবে--বিজ্ঞানের 
তাহ! হইতে বাকি নাই. যদিচ, কিন্তু তথাপি ইহা কম 
আক্ষেপের বিষয় নহে যে, পাঁরমার্থিক সত্যের ক-খ-গ-ঘও 

. আজ পৰ্য্যন্ত বিজ্ঞানের আয়ত্তের মধ্যে ধরা দিল .না। 
বিজ্ঞানের উচিত ছিল-_-ভাঁরতভূমি পরিত্যাগ না করিয়। 
তাহার দেবতুল্য পিতার নিকটে পারমার্থিক সত্যের মন্ত্র 
গ্রহণ করিয়া! সেই মন্ত্রের যথাবিহিত সাধন দ্বার! তাহার 


০৮ 


+* জ্ঞানভাগারের শুন্ত উপর-মহলটা! পুরাইয়া লওয়!! তাহা 


না করিয়া তিনি তাহাঁর অর্ধশিক্ষিত অবস্থায় ভারতভূমি ' 


পরিত্যাগ করিয়া পশ্চিমে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করাতে তাহার 
রাঁজ্যমধ্যে এক্ষণে যেরূপ বিশৃঙ্খল! ঘটিয়াছে, তাহা যে 


জাপানী উৎসব ও অনুষ্ঠান 





৫৯ 
অবশ্তন্তাবী-- প্রবীণ মন্ত্রিবর তাহা তখনই বুঝিতে পারিয়া- 
ছিলেন) বুঝিতে পারিয়া--কলিতে দুর্ভিক্ষের পরে 
দুর্ভিক্ষ, ক্লেশের পরে ক্লেশ, ভয়ের পরে ভয় যাহা যাহা 
ঘটিবে তাহা৷ ভারতময় ঢণ্যাচ রা পিটিয়। দেওয়াইয়া- 
ছিলেন। অতএব বিজ্ঞান যদি বৃদ্ধ তারতমন্ত্রীর হিত- 
পরামর্শ শোনেন, তবে ভারতে ফিরিয়া আস্ুন্‌ ; ফিরিয়া 
আসিয়া তাহার লোকপুজ্য পিতার নিকটে দীক্ষিত হউন্‌ ; 
দীক্ষিত হইয়া! ভারতবর্ধায় আর্য্যসভ্যতশর যৌবরাজ্যের 
সিংহাসন অধিকার করিয়া তীহার রাঁজধি পিতার চির- 
পোষিত মনক্কীমনা পূরণ করুন্‌ ; তাহা হইলে তাহার 
পৈতৃক প্রাচ্যরীজ্যেরও মঙ্গল হইবে, আর, তাহার: 
শ্বোপার্জিত প্রতীচ্য রাঁজ্যেরও মঞ্জল হইবে । আমার 
ক্ষুদ্র উপকথাঁটি ফুরাইল। আমারও শান্তি হইল,' 
আপনাদেরও শান্তি হইল, শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিও 
হবিঃ ও। 


ANA. 





শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর । ' 


পাপা 


জাপানী উৎমব ও অনৃষ্ঠান 


যেজাতির প্রাণ আছে সে জাতি, কর্মেও যেমন মাতিতে, 
পারে উৎসব আনন্দেও তেমনি। আর যে জাতির 
মধ্যে সেঁটির অভাব :সে জাতির কর্ম নিরানন্দ, উৎসব 
পুষ্ধ ' বৈচিত্র্যহীন-_-মাতিবাঁর শক্তি' তাহার একৈবারেই 
নাই। ০১ ১ 

জাপানকে কর্শভূমি বলিলে অত্যুক্তি হয় না । আবার 
উহাকে উৎসবের দেশও বল! যায়_-সে দেশে উৎসবের 
আর অন্ত নাই। সে-সকল উৎসবে জাপানীদের 
সৌন্দর্য্যবোধ ও শৌন্দর্য্যপ্রিয়তার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া 
যায়। | | 

আমাদের বাংলাদেশেও উৎসব ছিল অনেক, কিন্ত 
এখন তাহার মধ্যে অধিকাংশ লুপ্ত বা লুপ্তপ্রায়।. অব- 
শিষ্ট অন্পসংখ্যক উৎসবের না আছে প্রাণ, না আছে 
রস, না আছে কিছু। আমাদের উৎসবে কেবল পুরু- 
ধের মেলা! স্বাধীন দেশের নরনারীর মেলার সরস 
সম্পূর্ণতা আমর! কল্পনাও করিতে পারি না৷ 


৬5 প্রবাসী--বৈশাখ, ৯৩২৯ [ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
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'জাপানের অধিকাংশ উৎসব 'গৃহপ্রাঙ্গণে না হইয়। 


প্রকৃতির মুক্ত অঙ্গনেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। সেখানে 


বাধার লেশমাত্র নাই, কেহই সঙ্কোচ বোধ করে না, 
ধনী নিধন সকলেরই উৎসবে মাতিবার সমান অধিকার । 

- অন্তান্ত দেশের স্যার জাপানেও সুবেশ পরিধান ও 
সুখাদ্য ভোজন করণ উৎসবের দুইটি প্রধান অঙ্গ। 

১লা জান্ুয়ারি। নববর্ষের আরম্ত।' ও দিনই 
নববর্ষ-উৎসব--জাপানের প্রধান উৎসব। বাংলাদেশে 
আজকাল বিপণির দ্বারে মঙগলকলস ও আত্রশীখা দেখিয়া 
আমাদের মনে পড়িয়া ' যায় যে. সেদিন ১লা বৈশাখঃ 
নববর্ষের আবস্ত; কারণ আমাদের গৃহে পুরাতন বর্ষকে 
বিদায় দিয়া নৃতনকে আহ্বান করিয়া লইবাঁর জন্য 
কোনো আয়োজন নাই, কোনো আনন্দ'নাই, উৎসবের 
চিহ্নমাত্র নাই--প্রত্যহ যেমন সেদিনও তেমনি । জাপানে 
ইহার বিপরীত। সেখানে বর্শেষের শেষ সপ্তাহে দেশ- 
ময় গৃহে গৃহে নববর্ষ উৎসবের আয়োজন চলিতে থাকে । 
অতি দীনহীনও, আর কিছুনা পারুক বা মাঙ্গলিক 
স্থাপন করিতে ভোলে নাঁ। 

নববর্ষ- উৎসবের কথা ইতিপূর্বে শ্রেষ্ঠ বাঁলা মাঁসিক- 
গত্রগুলিতে প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। সে জন্য সে 
উৎসবের বর্ণনা আর দেওয়া! হইল না। 

- প্রাচীনকালে জান্ুয়ারি মাসের ৬ই তাঁরিখে- কিও- 
তোর রাজসভাসদেরা দলবদ্ধ হইয়া ভ্রমণে বাহির-হই- 
তেন। - হেইয়ান যুগে এই প্রথা সমধিক প্রচলিত 
ছিল। রীতি ছিল ভ্রমণে বাহির হইয়! একটি দেবদাঁরু 


শাখা সংগ্রহ করিয়া ফিরিতে হইবে । কালক্রমে শাখার, 


পরিবর্তে লোকে ছোট ছোট দেবদারু গাছ লইয়! বাড়ী 
ফিরিয়! সৌভাগ্যের আশায় সেগুলি গৃহে রোপণ. করিতে 
লাগিল। কারণ দেবদারু দীর্ঘ সুস্থ নিরাময় জীবনের 
নিদর্শন। এই প্রথাটির নাম-ছিল কোমাৎসু-হিকি। 
সেৎস্থপ্রদেশে মিনোমেণ পর্বতে একটি জলপ্রপাত 
আছে। নিকটেই লক্ষ্মীদেৰীর মন্দির । ৭ই তারিখে এখানে 
অর্থপ্রত্যানী বহু ব্যক্তির সমাগম হয় দেবমুর্তির সন্মুখে 
তিনটি সিন্দুক থাকে। সিন্দুকের ডালার উপর ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র ছিদ্র আছে। ' মন্দিরের পুরোহিত অনেকগুলি 
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কার্ডের উপর আবেদনকারীদের নাম লিখিয়া সিন্দুকের 
মধ্যে ফেলিয়া দেন, তারপর সিন্দুক নাড়াইয়! কার্ডগুলি- 
মিশাইয়া ফেলিয়া! ডালার উপরকার গর্ভের মধ্য দিয়া 
একটি করিয়া শলাকা! ফেলিয়া দেন। শলাকা যাহীর_ 
নামাঙ্কিত কার্ডে বিদ্ধ হয় তাহারই অর্থলাত ঘটিবে আশ! 
করা যায়। প্রথম সিন্দুকটি দ্বিতীয় অপেক্ষা এবং দ্বিতীয়টি {= 
তৃতীয় অপেক্ষা শুভফল দর্শায়। 

হিতাচি নামক স্থানে ১০ই জানুয়ারি একটি, উৎসব ... 
হয়। ওঁ দিবস কাশিমা মন্দিরে বহু রমণী সমবেত হন। : | 
পতিপ্রার্থিনী রমণীর! কোমরবন্ধের অনুরূপ দুই ফালি শণ 
লইয়া আসেন। একটির উপর রমণীর নিজের নাম লেখা 4 
অপটির উপর নিজ নিজ প্রেমাস্পদের নাম লেখা। 
ফালিগুলি ছুমড়াইয়! মুড়ির! মুঠার মধ্যে রাখিয়া চারটি 
খোলা মুখ পুরোহিতের নিকট ধরা হয়। বাহির হইতে 
দেখিলে কোন্‌ মুখটি কোন্‌ ফালির তাহা! বোঝা দুঃসাধ্য । 
পুরোহিত ফালির ছুইটি মুখ ধরিয়া গেরে! বাধেন, তাঁর- 
পর অন্য ছুটি মুখ ধরিয়া তদ্রপ করেন। মুঠ! খুলিয়া 
যদি দেখা যায় একই ফালির দুইটি মুখ বদ্ধ রহিয়াছে, 
তাহ) হইলে রমণীর প্রেমাষ্পদের সহিত মিলনের সন্তা- 1- 
বনামাত্র নাই। আর. যদি দেবতার অন্তগ্রহে দুইটি 
ফালিতে গেরে। পড়িয়া! একত্র সংযুক্ত হইয়া একটি বৃত্ত ১৯" 
রচন। করিয়াছে দেখা যায়, তবে রমণীর নিঃসঙ্গ জীবনের 
অবসান সন্নিকট,জানিতে হইবে-_তাঁহার বিবাহ নিশ্চিত । 

কাওয়াচি প্রদেশে হিরাঁওকা মন্দির চারিজন দেব-, 
তাঁর নামে উৎসগাঁকৃত। দেবতার নামগুলি এত দীর্ঘ 
যে লিখিতে সাহস হইল না । এই মন্দিরে ১৫ই জান্ু* ' 
য়ারি একটি অনুষ্ঠান হয়_ এই অনুষ্ঠানের ফলে নাকি 
ক্ষেত্র ও শস্য একবৎসরের জন্য অপদেবতার কুনজর ' 
হইতে রক্ষা পায়। মন্দিরের সম্মুখে একটা প্রকা্ড৫, 
কটাহে লাল মটর সিদ্ধ কর! হয়। পাঁচ ইঞ্চি দীর্ঘ, 
৫৪টি ফাঁপা বংশখগ আঁটি বাঁধিয়া কটাহমধ্যে ঝুলাইয়! মি 
দেওয়া হয়। প্রত্যেক বংশখণ্ডের উপর একটি করিয়া 
শাকসবজির নাম খোদা থাকে । পরদিন প্রাতে সিদ্ধ 
মটর দেবতাকে নিবেদন করিয়া দিয়া উত্তম ফপল- . 
লাভের জন্য তাহার নিকট প্রার্থনা কর! হয়। বংশখগগুলি 


A) 


1 


৫৮ 


~~ 


ন্ট 


ক্ষ, প্রচুর আনন্দ উপভোগ করে। 


১ম সংখ্যা] 
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পাত্র হইতে উঠাইয়] মাঠের মধ্যে লইয়! গিয়া ফাটা- 


ইয়া দেখা হয় কোন্‌ বংশখণ্ডের মধ্যে. কতগুলি মটর. 
হঠ্রবিষ্ট- হইয়াছে । যে বংশখণ্ডে সর্বাপেক্ষা . অধিকসংখ্যক" 
.. মটর প্রবিষ্ট হইয়াছে সেইটিই সর্ব্োৎকৃষ্ট_যে ফসলের 


নাম সেই বংশখণ্ডে খোদিত সে ফসল সে বৎসর চা 


পরিমাণে জন্মিবে! 


রক্তবর্ণ ‘তোরি’ বা ফটক এবং যি রি দ্বারা 
বিশেষরূপে চিহ্নিত ইনারি মন্দির জাপানের প্রায় 
সর্বত্রই দেখ! যায় । ইনারি-দেব ধান্তক্ষেত্রের অভিভাবক । 
তাহার চীনা নামটি লিখিতে শৃগালবাচক একটি অক্ষর 
লাগে, সেই হেতু এ জন্তটির মূর্তি ইনারি-দেবের মন্দিরের 


- সন্মুখে স্থান পাইয়! থাকে । ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম 


“অশ্ব দিনে” জাপানের সকল ইনারিমন্দিরে একটি উৎসব 


হইয়া থাকে। এস্বলে বলা আবশ্যক যে জাপানী 


সপ্তাহগুলিকে জন্তর নামে অভিহিত করা হয়; যেমন 
ইদুর", “ষাঁড় বাঘ”, সাপ’, 'ঘোড়া%, খরগোস 
ইত্যাদি। নির্দিষ্ট সময়ে পুরোহিত মন্দিরের বেদির 
সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, মন্ত্র আবৃত্তি করিয়৷ সাকে 
বা মদ্য নিবেদন করিয়া দেয়। তৎপরে জনসমুহ 
নানাপ্রকার ক্রৌড়াকৌতুকে মাতিয়া উঠে।. শিশগণও 
ঢক্কানিনাদ, নৃত্য ও 
সুখাদ্য ভোজনে উৎসব স্ুসম্পন্ন হয়। { | 

১৫ই ফেব্রুয়ারি নেহান-য়ে বা বুদ্ধদেবের মৃত্যুদিনের 
উৎসব। নেহান শব্দের অর্থ--সেই পবিত্র স্থান যেখানে 
জন্ম মৃত্যু কিছুই নাই। কোনে! কোনো মন্দিরে এই 
নেহানের চিত্র. প্রদর্শিত হয়। কখিত আছে বুদ্ধদেব 
উত্তর দিকে মাথ! ও পশ্চিম দ্বিকে মুখ করিয়া দক্ষিণ 
পার্শ্বে ভর দিয়! গ্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। চিত্রে ইহাই 


১২ অঙ্কিত হইয়াছে; চতুর্দিকে. পশুপক্ষী বুদ্ধের মৃত্যুতে" 


'শোকগ্রকাঁ করিতেছে i 
১৫ই ফেব্রুয়ারি সাইগ্যো-কি বাঁ সাইগ্যো-দ্রিবস নামে 


কথিত প্র দিন সাইগ্যো নামক এক বিখ্যাত সামুরাই বা 


ক্ষত্রিয়েয় স্থতি-উৎসব ) ধনুর্ধিদ্যা ও অশ্বারোহণে তাহার 
যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। কিন্তু জগতের দুঃখদুর্দশ! দর্শনে 


1 ব্যথিত . হইয়া তিনি পরিবার ত্যাগ করিয়া গৃহহীন 


জাপানী উৎসব ওস্অনুষ্ঠীন 





৬১ 





সন্ন্যাপীর স্তায় জাপানের সর্বত্র ভ্রমণ - করিয়াঁ 
ছিলেন। বিষের সময় তিনি বৃক্ষতলে ধ্যানমগ্ন হইয়া 
কাটাইতেন। তাহার . বাসনা ছিল তিনি পুষ্পতারে. 
অবনত প্লাম বৃক্ষের তলে প্রাঁণত্যাগ করিবেন। এ মর্ষে 
তিনি একটি .কবিতা রচনাও করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ- 
সাধুর বাসন! পূর্ণ হইয়াছিল। দীর্ঘ জীবনের অবসানে 
১১৯৮ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি তিনি প্রাণত্যাগ করি- 
লেন- প্লামবৃক্ষগুলি তখন.কোমল শ্বেত পুপ্পের সম্পদভারে 
নতনভ্র। 

তৃতীয় মাসের তৃতীয় দিন রী ওর মাচ” রিং 
উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এটি বালিকাদের উৎসব । সম্ভবত 
চীনদেশে ইহার উৎপত্তি। কারণ চীনার। বাড়ী হইতে 
ভূতপ্রেত তাড়াইবার জন্য এ দিনটি নির্দিষ্ট করিয়া 
রাখিত। একটি পুতুলের উপর সংসারের যাবতীয় 'পাঁপ 
ও অশুভ প্রভাব আরোপ করিয়া সেই পুলটিকে নদীর 
জলে তাসাইয়1 দেওয়া হইত। 

এই হিনা-উৎসবের জন্য প্রত্যেক পরিবারের একসেট 
করিয়া পুতুল থাকে। উৎসবের পূর্বদিন পুতুলগুলিকে 
যথাযোগ্য সাজে সজ্জিত করিয়া কক্ষমধ্যে সাজাইয়া 
রাখা হয়। প্রত্যেক. পুতুল কোনো-নাঁকোনে জাতীয় 
ইতিহাস-বর্ণিত ব্যক্তির প্রতিনিধিরূপে নির্দিষ্ট হয়। পুতুল- 


" গুলির মধ্যে প্রধান হইতেছে দাইরিসাম। ও কিসাকি। 


ইহার! সম্রাট দাইরি ও সম্রাজ্ঞী ওহিনাসামার পরিবর্তে 
বসে। এই দম্পতিকে জাপানীরা আদর্শ দম্পতি বলিয়া 
মনে করে। বাজদম্পতির পরেই হইতেছে সার্দাইজিন্‌ ও- 
উদাইজিন্। ইহার অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত, জীবনসংগ্রামের 
জন্য প্রস্তত। ইহার! বসে যৌবন ও বার্ধক্যের পরিবর্তে । 
সকল পুতুলগুলিই প্ৰাচীনদিনের জমকালো! পোশাকে 
পজ্জিত। এতদ্ব্যতীত শ্বেতপরিচ্ছদ ও রক্তবর্ণ ঘাবরা 
পরিহিত -তিন জন সন্ত্ান্ত মহিল। আছেন, আর তাঁহাদের 
সঙ্গে আছে ঘন্ত্রবাদক পাঁচটি সুন্দর বালক। -তারপর 
তিন জন ভূত্য। একজন রাঁজপাহুকা বহন করিতেছে, 
একজনের হাঁতে একটি -ছাতা এবং তৃতীয়ের হাতে রি 
মোটমাটির| | 

পুতুলগুলির দৈৰ্ঘ্য পাঁচ ই বারো ইকি পৰ্য্যত্ 





৬২ 
চিতা 
হইয়া থাকে। কলাকুশল শিল্পী এগুলিকে সযত্রে 
গড়িয়া তোলে। শিল্পীর দক্ষতা অনুসারে পুতুলগুলির 
মূল্য কয়েক মুদ্রা হইতে আরন্ত করিয়া শতসহজ যুদ্রা 
পৰ্য্যন্ত হইতে পারে। পুতুল ও তাহার সাজসজ্জা রাখিবার 
জন্য আলমারি দেরাঁজ প্রভৃতিতেও অনেক খরচ হয়। 
পুতুলের আহারের বাঁদনগুলি দর্শনীয় পদার্থ। 

উৎসবের দিন, বাড়ীর সর্বশ্রেষ্ঠ কক্ষের সর্বোত্তম 
স্থানে পুতুলগুলি সাজানো হয়। পুতুলের মঞ্চ পীচফুল 
দিয়া সাজানো হয়। মঞ্চের সন্মুখে শ্রদ্ধার সহিত আইহার্ধ্য 
সজ্জিত করিয়া রাখা-হয়। বয়োজ্যেষ্ঠা বালিকাই হয় 
কর্রী। সে তাঁহার বালিকা বন্ধু্দিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া 
আনিয়া শ্বেত মদ্য পান করিতে দেয়। সন্ধ্যার সময় 
পুতুলের কক্ষ সুন্দর সুন্দর মোমবাতি জালাইয়৷ 
আলোকিত কর! হয়। 

জাপ-পরিবারের নিকট এ উৎসবটির যথেষ্ট সার্থকতা 
আছে। কারণ ইহা সম্রাট সম্রাজ্জীকে জাতির আদর্শ 
দ্ম্পতিরূপে চিত্রিত করিয়া বালিকার মনে রাজভক্তি 
জাগাইয়! দেয়_-তাহার চোখের সন্মুখে নিফলক্ষ সুখী 
সংসারের মোহন চিত্র ফুটাইয়া তোলে। পরিষ্কার 
পরিচ্ছন্নতা এবং বাক্যে ও. ব্যবহারে সংযম হইতেছে এ 
উৎসবের বাহমূর্তি) ভিতরের মর্শ হইতেছে মহৎ 
চরিত্রের প্রতি অন্থরাঁগ এবং পূর্বপুরুষদের প্রতি সম্মান ৷ 








মাচমাসের আর একটি উৎসবের নাম হইতেছে: 
ক্যোকুস্থই-নো-এন্‌। এটি একটি কবিতা রচনা করিবার 
প্রতিযোগিতা । অত্যাঁগতের] উদ্যানে একটি বঞ্কিমগতি ' 


জলধারাকে ঘিরিয়। বসে। কবিতা-রচনার বিষয়টী 
উল্লেখিত হইলে এক পেয়াল! মদ্য বাহির কর! হয়। 
প্রথম অত্যাগত পেয়ালায় এক চুমুক দিয়া পেয়ালাটি 
স্রোতে ভাসাইয়! দিয়! কবিতা রচনায় মনঃসংযোগ করে। 
পেয়াল! ভাসিতে ভাঁসিতে যেই দ্বিতীয় অভ্যাগতের নিকট 
উপস্থিত হয় অমনি তিনি উহ! উঠাইয়া লইয়া এক .চুমুক 
দিয়া, পেয়ালা জলে ভাসাইয়া কবিতা রচনা আর্ত 
করেন। এমনি চলিতে থাকে, যতক্ষণ ন! পেয়ালাটি 
ক্ষুদ্র আোতম্বিনীর মুখে গিয়া পৌছে । 

তোকিওর অন্তর্গত মুকোজিম! নামক স্থানে মোকু- 


প্রবাঁসী==বৈশাখ, ১৩২১. 





[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


AANA 


বোজি মন্দিরে ১৫ই মার্চ একটী উৎসব হয়। কথিত 
আছে মাচ” মাসের দশই তারিখে কিওতোর জনৈক 


ওমরাহের পুত্র অপহৃত হইয়া এদৌ বা তোকিওতে ৯ 
আনীত হয় এবং সেখানে তাহার মৃত্যু হয়। মন্দিরের সক 


পুরোহিত হতভাগ্য প্রিয়দর্শন বানকটিকে সমাধিস্থ 


করেন। সমাধির উপর একটি মন্দির নির্ট্িত হয়। সেই :- 


অবধি বালকের মৃত্যুদ্িনে যাত্রীর দল সেস্থানে গিয়া 
জীবনের বিপদ আপদ এবং প্রবাসী বদ্ধুহারাদের দুরদৃষ্ট 
সম্বন্ধে কবিত] রচনা করে । এমন কি এই শোচনীয় ঘটন। 
অবলম্বন করিয়া নাট্যও রচিত হইয়াছে । নাটকের 
উপাখ্যানভাগ হইতেছে_-হতভাগিনী মাতা হারানো 


পুত্রের সন্ধানে বৃথায় ঘুরিয়! ঘুরিয়। অবশেষে নদীর ধারে ' 


এক উইলো গাছের উপর পুত্রের ছায়ামৃত্তি দেখিয়া তাহার 
অবস্থা জানিতে পারিলেন। 

মাচ“ মাসের আর একটি উৎসব টি সাঞ্জ। 
মাৎস্থরী। ১৮ই মার্চ এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। 
কথিত আছে সম্রাজ্ঞী সুইকোর রাজত্বকালে (৫ ৯৩-৬২৮) 
তিন ভাই মাছ ধরিতে গিয়। জাল দিয়া দেবী কানন 
বা করুণা দেবীর একটি মূর্তি টানিয়া তুলে। মূর্তিটি 
একটি মন্দিরে স্থাপিত আছে। এওঁ মন্দির উপরোক্ত 


তিন ভ্রাতার নামে উৎসর্গাকৃত। প্রতি বৎসর তাহাদের :২ 


নামাঙ্কিত কাষ্ঠকলক লইয়া মন্দির হইতে নাগরিক- 
গণের মিছিল বাহির হয়। 

১৯এ মাচ” জাপানের ফ্য।মাশিরে। প্রদেশে একটি 
অদ্ভুত ধরণের উৎসব অন্ুঠিত হয়। ওঁ স্থানে একটি 
ক্ষুদ্র মন্দিরে বুদ্ধের একটি পাঁচ ফুট উচ্চ মূর্তি আছে। 
মন্দিরের দ্বার বৎসরে মাত্র একবার খোলা হয়। মূর্তির 
গাত্রে সম্ঘৎসর ধরিয়া যে ধুলিরাশি সঞ্চিত হয়, সে দিন 


সেই ধূলা ঝাড়া হয়। এই ধুলা-ঝাড়াই হইল প্রধান টি 


অন্ুষ্ঠান__এবং উহা দেখিতে দলে দলে লোক আসে। 


শুনা যায় মন্দিরনির্শীতা সাত দিন ধরিয়া বেদির্‌ 0. 


সন্মুখে বসিয়া বৃদ্ধের ধ্যান করিয়াছিল। ধ্যানে তুষ্ট? 


হইয়া ভগবান বুদ্ধ তাঁহার নিকট প্রকাশ করিলেন যে 
তাহার পিতা বর্তমান সময়ে একটি বলীবর্দে পরিণত 


হইয়া! নূতন মন্দির নির্মাণের জন্য কাষ্ঠ বহনে নিযুক্ত % 
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রহিয়াছে! তখন হইতে লোকটি সকল গৃহপালিত 
" বলীবর্দের প্রতিই সদয় হইয়া উঠিল_ বেচারা তে 
গ্রানিত না কোন্‌ বিশেষ বলীবর্দের মধ্যে তাহার 
পিতার আত্মা অধিষ্ঠিত রহিয়াছে, তাই তাহার ভয় 
-ইইত পাছে সে পিতাকে" অসম্মান করিয়া বসে! 
-1এইরূপে সে বুদ্ধের করুণা লাভে সমর্থ হইয়াছিল। গৃহ- 
পালিত পশুর সাঁজপজ্। মৃত্তির উপর ঘবিয়া লওয়া হয়-- 
"_ পশুগুলির যাহাতে মঙ্গল হয় এই উদ্দেশ্তে। শোনা যায় 
1  এইরূপে মৃর্তিগাত্রে ঘর্ষণের পর সাজসজ্জা না কি মধুর 
সুরভিপূর্ণ হয় এবং সে গন্ধে বলীবর্দ বিশেষ আনন্দ 
লাভ করে! মূর্তিটি ঝাড়িয়! মুছিয়া ধুলিমলিন বস্ত্রখ্ 
-স্মবেত জনমগ্লীকে দেখানো হয় । 
তৃতীয় মাসের তৃতীয় দিনে যেমন বালিকাদের উৎসব, 
তেমনি পঞ্চম মাসের পঞ্চম দিনে অর্থাৎ ৫ই মে বাঁলকদের 
উৎসব। অন্তান্ত অনেক জাপানী উৎসবের ন্যায়. খুব 
সম্ভব- এ উৎসবটিরও আমদানি চীন দেশ হইতে । ৫ই 
মে তারিখাটির সহিত চীনদেশের একটি বিষাদকাহিনী 
_ জড়িত। কথিত আছে এ দিনে চীনের কবি কুৎস্থগেন 
__ জাতীয় অবনতি দর্শনে মর্মাহত হইয়া একটি কবিতা 
" বচন! করেন এবং তৎপরে হেগিরা নদীতে প্রাণ বিসর্জন 
্টকরেন। সেই অবধি প্রতি বৎসর এ দিনে জনসমূহ 
নদীর নিকট আসিয়! মৃত কবির গুণাবলী স্মরণীয় করিবার 
জন্য এবং তাহার অতৃপ্ত আত্মাকে সাত্বনা দিবার উদ্দেশ্তে 
নদীর জলে সবুজ বংশখণ্ড তাসাইয়া দ্বিত। কিছুকাল 
পরে মৃত কবির আত্ম! কাহারো নিকট প্রকাশিত হইয়া 
বলিলেন- নদীতে বংশখণ্ড ভাসাইয়া লাভ নাই, কেননা 
জলের ড্র্যাগন বা মকর উহ! চুরি করিয়া লয়! অতএব 
তিনি পরামর্শ দিলেন যে বংশখণ্ডগুলি মাটিতে পুতিয়! 
»সেগুলি ধ্বঙ্জপতাঁকায় শোভিত করাই যুক্তিযুক্ত। ইহা 
হইতেই ক্রমশ জাপানের বালকদের উৎসবের. উৎপত্তি, 
শখ যে বাড়ীতে সেই বৎসরের. মধ্যে শিশুপুত্র জন্মগ্রহণ 
-প্করিয়াছে সেই বাড়ীতে একটি বাশ সুতিয়া বাশের 
মাথায় একটি কাগজের. ফাপা বান দেওয়ার 
- রীতি প্রচলিত।. মাছটি মুখব্যাদান, করিয়া বায়ুভরে 
= ফুপিয়া৷ উঠিয়া আন্দোলিত হইতে থাকে--মনে হয় 


জাপানী উৎসব ওঁঅিনুষ্ঠান 
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যেন নদীর জলে সন্তরণ করিয়! চলিয়াছে। জীবনক্রোতে 
বাঁলককেও এইরূপেই অগ্রসর হইতে. হইবে--সফল হইতে 
হইলে তাহাকে স্রোতের" বাঁধাবিদ্ব সমস্তই' অতিক্রম 
করিতে হইবে। মৎস্তটি: বালককে ইহাই বুঝাইয়। 
দিতেছে। এই সময়ে ওক-পাতায়: মোড়া এক প্রকার 
বিশেষ পিষ্টক খাওয়া .হয়। এই পিষ্টকই প্রাচীনকালে 
কুৎস্থগেনের আত্মার উদ্দেশে নিবেন করিয়া. দেওয়া 
হইত । . 

সে দিন পৈত্রিক সম্পত্তিগুলি বাহির করা হয়। 
পিতৃপুরুষের! বহু শতাব্দী ধরিয়া যে পাত্রে ভোজন 
করিয়াছে বালকেরাও সে দিন সেই পাত্রে ভোজন করে। 
পরিবারে রক্ষিত পুরাতন. বর্ম ও অস্ত্রশস্ত্র বাহির 'কর! 
হয়_সেগুগি শিশুগণকে পরিবারের সম্মান অক্ষুন্ন 
রাখিবার জন্য প্রবুদ্ধ করে। যাহাদের বাড়ীতে অস্ত্রশস্ত্র 
নাই তাহার! অস্ত্রশস্ত্র -সঙ্জিত পুতুল দিয়! ঘর সাজায়। 
পুতুলগুলি সেই পরিবারের প্রতিভূম্বরূপ । 

প্রাচীনকাল হইতে" বাশ একস্থান হইতে তুলিয়া] 
স্থানান্তরে রোপণ করিবার জন্ত ১৩ই যে-শুভদিনরূপে 
বিবেচিত হইয়া আসিতেছে |: মে মাসের শেষ সপ্তাহ 
জাপানে ধান্ত বপন করিবার সময়। :বিশেষ করিয়া 
স্ত্রীলৌকেরাই এই কাজে নিযুক্ত হয়! এই ভ্ীলোকগণকে ' 
“সাওতোঁমে” বলা হয়। তাহার! 'নীলবর্ণের পোষাক 
ও লাল কৌমরবন্ধ পরিধান করে। মাথায় চওড়া. টুপি 
পরে এবং টুপির চারিদিকে একখানা তোয়ালে জড়াইয়া 
রাঁখে। জাপানে যাহারা গিয়াছেন তাহারা দেখিয়াছেন 
ইহারা দলে দলে ধান্তক্ষেত্রে এক হাঁটু জলে দাঁড়াইয়া 





গ্রীষ্মের দীর্ঘ দ্রিবসব্যাঁপী পরিশ্রমের ' ভার গান. গাহিয়া 
লাঘব করে। গানগুলি প্রায়শই প্রেমের গান। জাপানের 
‘কোন কোন স্থানে এই গানের সময় শিশুগণের বাদ্য 


বাজাইবার রীতি প্রচলিত আছে। সেই বাদ্যসহযোগে 
গান গাওয়া হয়। কথিত আছে ধান্ত বপনের “সময় 
কিওতোর 'কোনো কোনে! ওমরাহ রষণীগণের মধুর, 
সঙ্গীত শুনিবার জন্ত গরুর গাড়ী চড়িয়! ধান্ক্ষেত্রে গিয়া 
উপস্থিত হইতেন। 

মে রি খোলস পরিত্যাগ করে। ও খোলস 


৬৪ 


১৫ই মে কেহ বদি কুড়াইয়। পায় এবং চালের কুঁড়োর 
সহিত টুকরা টুকর। করিয়া. মিশাইয়া একটি থলির মধ্যে 
ভরিয়া স্নানের সময়.গাত্রে ঘর্ষণ করে তো রং ফর্শা হয়__ 
এইরূপ বিশ্বাস প্রচলিত ছিল। এক কালে রমণীগরণের 
মধ্যে নির্দিষ্ট দিনে সাপের খোলস মন্বেষণ করিবার. প্রথা 
খুর প্রচলিত ছিল--_আজকাল কিন্তু নব্যাদের সহিত 
সর্পের খোলসের পরিচয় নাই: বলিলেই হয়। 

সপ্তম মাসের সপ্তম দ্বিন.বা ৭ই জুলাই তানাবাতা 
মাৎস্ুরি বা তারকা-উৎসব সম্পন্ন হয় । জনশ্রুতি এইরূপ 
যে স্বর্গের পূর্ববনদী বা: ছায়াপথের তীরে রাজনন্দিনী 
তানাবাতা বাস করিতেন । তিনি ছিলেন তারকা--স্বর্গে 
বসিয়া. বসিয়া ধরণীর উপর জ্যোতি বর্ষণ করিতেন। 
বন্ত্রবূনন করা ছিল তাহার কাজ। তিনি যখন রমণী, তখন 


তো আর অবিবাহিতা থাকা ভালে দেখায় না, তাই - 


ভগবান তাহার .সহিত একটি পুরুষ-তারকার বিবাহ 
দিলেন! পুরুষ-তাবকার. গৃহ ছিল পশ্চিম নদীর তীরে। 
উভয়ে উভয়কে পাইয়া - তরুণ. দম্পতি এত সুখী হইলেন 
যে তানাবাত। কিছু -কালের জন্য তাহার নির্দিষ্ট কার্য্য 
“বস্তুবুনন করিতে ভুলিয়া গেলেন-_ইহাতে অস্বাভাবিকতা 
কিছুই ছিল না, এরূপ তো৷ ঘটিয়াই থাকে। কিন্ত 
ভগবান, কর্তব্য" কর্মে রমণীর অবহেলা দেখিয়া: বেজায় 
চটিয়া গিয়! তাহাকে পূর্ববনদীর তীরে নির্বাসিত করিয়া 
দিলেন। দয়! করিয়া. এই মাত্র বলিলেন যে, বৎসরে 
তিনি কেবল একবার স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
.পারিবেন। এই শুভদিন হইতেছে ৭ই জুলাই । সেদিন 
সকলে প্রার্থনা করে যেন দিনটি পরিষ্কার হয়--কারণ 
'অল্প- একটু বারিবর্ষণ হইলেও. পূর্ববনদী কুল ছাপাইয়া 
উঠিবে, তখন আর নদী পার হওয়। সম্ভব হইবে না 
বিরহিণী রাঁজনন্দিনীর প্রিয়মিলনে বাধা পড়িবে । 
ওঁ দিন সন্ধ্যায় উদ্যানে একখানি মাদুর বিছাইয়। 
‘তাঁহার উপরে একটি টেবিলে তাঁরকা-দম্পতির জন্য ফল, 
পিষ্টকাদি রক্ষিত হয়| এ কার্ধ্যটি বাড়ীর রষণীরাই করিয়া 
. থাকেন, কারণ প্রেমব্যাপারে তাহারাই সবিশেষ অভিজ্ঞ । 
-আহার্ধ্য সাজাইয় তারকা-দম্পতির জন্য অপেক্ষা করিতে 
করিতে রমণীর! নিজ্গ নিজ গোপন প্রেমকাহিনী. ও - 


প্রবাসী- বৈশাখ; ১৩২১ 
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অন্তরের আঁকাক্ষার- কথ! চিন্তা করে. কেহ বহু 
সন্তানের জননী হইয়। দীর্ঘজীবন কামনা করে। যাহার! 
আরো সাংসারিক. ধরণের-_তাহারা . সীবনবিদ্যায় 
পারদর্শিতা লাভের কামনা করিয়া -একটি বাশ পুতিয় 
তাহার উপর একখগু-ফুলতোল! কাপড় ঝুলাইয়া দ্যায়। 
গ্রাম্য লৌকেরা বাশের গায়ে কাগজের টুকরায় কবিতা 
লিখিয়া টাঙাইয়া দ্যা । এই-সব- কবিতায় তারকা- 








দম্পতির গুণ কীর্তন করা হয়।_ পাশ্চাত্য সভ্যতা. 


বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে তোকিওর ন্যায় বড় বড় শহরে এই. 
রমণীয় উৎসবটি লোপ পাইতেছে। তবে কয়েকটি . 
পলীতে এখনে এই উৎসব সম্পন্ন হইয়া থাকে ।. 
তানাবাতা উৎসবের. সহিত বিশেষভাবে জড়িত আর - 
একটি উৎসব ৬ই জুলাই. সম্পন্ন .হইয়া থাকে । ' সেদিন '' 
সুবিখ্যাত দেশভক্ত মিচিজানের উদ্দেশে স্থাপিত তেন্জিন্‌ 
মন্দিরের সন্মুখে শিশুগণ. সমবেত হইয়। পরদিন তানাবাতা 
উৎসবে - বাশের খোঁটায় ঝুলাইবার জন্য কবিতাগুলি 
লিখিয়া হস্তলিখন অভ্যাস করে। এস্ানে বলা আবশ্যক * 
মিচিজানে খুব খোসখৎ লিখিয়ে ছিলেন: . | 
. ১৩ই-জুলাই.«বোন” উৎসব সম্পাদিত হয়। রিগ্রাস, ; 
ওঁ দিন, মৃতের আত্মা তাহার. পূর্ধব বাসস্থানে বেড়াইতে 
আসে তাহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্যই উৎসবের 
ব্যবস্থা। জাপানের প্রাচীনতম উৎসবের মধ্যে এও, 
একটি । সকল পরিবারেই কেহ-না-কেহ মৃত্যুখে পতিত 
হইয়াছে, সেজন্য উৎসবটি প্রায় সর্বত্রই অনুষ্ঠিত হইয়া , 
থাকে ।' ইনার. উৎপত্তি সম্বন্ধে . গুন! যায় যে,. বহুকাল 


“পুৰ্বে বৌনবধর্থের শৈশবাবস্থায় ভারতবর্ষে একটি বালক 
"পীড়িত হইয়া! প্ৰাণত্যাগ করে: পরলোকে গিয়া সে 


দেখিল যে তাহার মাতা আহার্ষেযর অভাবে দারুণ কষ্ট 

পাইতেছেন। সে করুণার দেবতাকে মাতার সাহায্যের 
নিমিত্ত প্রার্থনা করাতে তিনি জানাইলেন যে ও স্ত্রীলোক 
বড় পাপীয়সী, পৃথিবীতে তাহার বন্ধুবর্গকে স্ত্রীলোকটির? 
জন্য প্রার্থনা ও স্বস্ত্যয়নাদির দ্বার! প্রায়শ্চিত্ত করি 
হইবে। এবং বৎসরের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট দিনে পাঁচ 
প্রকার ফল নিবেদন করিতে হইবে। এই কার্ধ্যগুলি 

সম্পাদিত করাইয়া বালক মাতাকে খুব-স্থুখী করিতে & 


-জালাইয়৷ দিয়। ফল রাখা 
উপরও ধুপের সুগন্ধ ছড়াইয়৷ পড়ে। যে-সব মৃতব্যক্তির 


১ম সংখ্যা | 


সমর্থ হইয়াছিল। ক্রমে ওঁ দিনটি জাপানে যাবতীয় 


এ পরলোকগত আত্মাকে অভ্যর্থনা করিবার দিনরূপে ধাধ্য 


হইল। এ দিন পারিবারিক দেববেদির উপর ধূপ 
হয়। মৃতের সমাধির 


১ গ্ররিবার লোপ পাইয়াছে, যাহাদের কোনে! পারিবারিক 


End 


* আলোর ফুল হুটিয়৷, উঠিয়াছে। 


t 


আস্তানা নাই, তাহারাও অভ্যর্থনা লাভে বঞ্চিত হয় 
না। ইহা কতকট। আমাদের তর্পণের মতো । নিভৃত 
নির্জন অরণ্যের' মাঝে বা পাহাড়ের গায়ে তৃণ- 
গুল্সকণ্টকাকীর্ণ কত বিস্বত সমাধি কল্যাণময়ী নারীর 


জাপানা ডংসব ও স্িরুজান ৬৫ 
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তিনি চার দিন উৎসব চ চলে। 

উৎসবের মধ্যে যে-কোনদিন পুরোহতের! সেই পরিবারে 
গিয়া ধূপধুনা জ্বালাইয়া স্ত্রপাঠ করে। উৎসবের সময় 
দ্বারে দ্বারে কাগজের লণ্ঠন টাঙাইয়৷ দেওয়| হয় । কোনো 


কোনো স্থানে পাহাড়ের উপর দ্বাহা পদার্থে একটা বৃহৎ 


অক্ষর বা চিত্র রচন। করিয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ করা 
হয়। দূর হইতে সেই উজ্জ্বল অগ্নিময় অক্ষর বা চিত্র 
অতি সুন্দর দেখায়; নদী সমুদ্রের গলে তাহার প্রতিচ্ছবি 
উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। 

অনেক স্থানে এই উৎসবের সময় পল্লীর যুবকষুবতী 





জাপানের চন্দ্রোৎসব। 


হস্তপ্রজ্ালিত ধূপের সুগন্ধে আমোদিত হইয়া উঠে। কোন 
কোন স্থানে বোন-উৎসব খুব সমারোহের সহিত সম্পন্ন 
হয়। নাগাষাকি ব্রন্্ৰরে পোতাশ্রয়ের উপরিস্থ পাহাড়ের 
গাত্রে প্রাচীনকাল হইতে বহু মৃতব্যক্রিকে সমাহিত 
১. করা হইয়াছে। বোন-উৎসবেৰ দিন সন্ধ্যাবেলা সেই 
-. পাহাড়ের উপর প্রত্যেক সমাধির নিকট একটি করিয়া 


আলো। রাখা হয়। মনে হয় যেন পাহাড়ের গায়ে 
পোতাশ্রয়ের জলের 


মধ্যে অসংখ্য আলোর প্রতিবিদ্ব ফুটিয়া উঠে, এবং 


- আকাশে'নক্ষত্র থাকিলে, জল স্থল আকাশ আলোর মালা 


পরিয়া অপূর্ব সম্পন্ন হইয়া উঠে। 


একত্রে নৃত্য করিয়া আনন্দ উপভোগ করে। কেবল- 
মাত্র এই উৎসব উপলক্ষেই যুবকযুবতীকে একত্র নৃত্য 
করিতে দেখা যায়। উচ্চশ্রেণীর জাপানীরা যুবকযুবতীর 
একত্র নৃত্যের পক্ষপাতী নন। কিওতোর উত্তরে কোনো 
কোনে! গ্রামে প্রচলিত “বোন” নৃত্য অতি সুন্দর | 
পণীরমণীর! মাথায় এক একটি লন লইয়। সারি বীধিয়া 
হাচিমান মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হয়। সেখানে 
যুবকেরা গান ধরে এবং রমণীর! গানের সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য 
করে। রমণীর! স্বহস্তে গোপনে ল্নগুলি নির্শ্মাণ করে” 
উৎসবের রাত্রে তাহাদের বন্ধুবর্গ ল্টনের নকসা৷ ৫ 
অবাক হইয়া যায়। 










২৪ নি উৎসব। জিজে। মৃত শিশুগণের 
ত1। তিনিই শিশুগণকে মৃত্যুর পর ডাকিয়। লন। 
বের কানো কোনো স্থানে এই দেবতার মূৰ্ত্তি আছে 


করেন। কথিত আছে, ডাহার মৃত্যুর পর 
| জনৈক কৃষকতনয় স্বপ্ন দেখে--সম্বাটের 
ক বলিলেন যে তিনি জাপানের ' প্রধান 
হইবেন। বালকের স্বপ্নে সমস্ত জাতির 
ন্মল--ফলে সম্রাট কিন্মেই মৃত সম্ৰাট 
মন্দির প্রতিষ্ঠা করিতে আদেশ 
এই সময় হইতে সম্রাট ওজিনের নাম হইল 
৷ ১৫ই আগষ্ট হাঁচিমান-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। 
প্রধান মন্দিরে উৎসবের প্রধান অঙ্গ 
পাখীকে মুক্তিদান কর1। এই প্রথার 
গত্তি সন্ধে শুনা যায় যে অষ্টম শতাব্দীতে ক্যান 
দেশে বিদ্রোহ জাগিয়া, উঠিলে সম্াট-সৈন্যদল যুদ্ধে 
র জন্য হাচিমানের নিকট প্রার্থনা করে। 
এই সর্তে প্রার্থনা গ্রাহ্থ করেন যে অত্তযুদ্ধিঘটিত 
| জন্য প্রতিবৎসর বন্দী পাখীকে মুক্ত করিতে 
আমাদের দেশেও বিজয়ার দিন বন্দী নীলক 
ন মুক্তি দেওয়া প্রচলিত ছিল । কোনো কোনো। 
ন মন্দিরে উৎ ন হইতে কীরনি্ধেপ, 


দশে যেমন গার উরে রিয়ালে 













পা কিছুই নয়--পৃ্িমার র রাত্রে নদীভীরে বা জলাশয়ের রস 
ধারে কোনে! ভোজনালয়ে সমবেত হইয়া পূর্ণচন্দ্র দেখিতে 





দেখিতে আহার ও কবিতা: রচনা দ্বারা সময় ক্ষেপন_ 
কর!। প্রাচীনকালে নিয়্লিখিতভাবে উৎসব সম্পন্ন 


হইত। উদ্যানে একখানি মাছুর বিছাইয়া তাহার টা 


উপর একটি টেবিলে ভাতের পিষ্টক, আলু: ও মটরসিদ্ধ 
রাখা হইত। নিকটে একটি পাত্রে স্ুস্থকি নামক 
একপ্রকার শারদীয় শাক রক্ষিত হইত। নিরূপিত সময়ে 
পরিবারবর্গ ও তাহাদের বন্ধুবান্ধবেরা আসিয়া জ্যোৎন্না- 
লোকে বসিয়া নৈবেদ্য আহারে মনঃসংযোগ করিত। 


১৭ই সেপ্টেম্বর একটি উৎসবের দিন। উৎসবের ২. 


নাম আয়াহা-উৎসব। বহুকালপুর্ধে সম্রাট ওজিনের 
রাঞ্জত্বসময়ে জাপ-রমণীগণকে বস্ত্রবুনন শিখাইবার জন 
জাপান চীনা শিক্ষয়িত্ৰী চাহিয়! পাঠায়। আয়াহা ও 
কুরেহা এই দুইজন শিক্ষযিত্রীকে চীন প্রেরণ করে। 
ইহাদের নিকট জাপানের বন্পবুনন শিক্ষার হাতেখড়ি 
হইয়াছিল। কৃতজ্ঞতার নিদর্শনন্বরূপ, সেপ্টেম্বর মাসে 


ইহাদের মৃত্যু হইলে, জাপান গভর্ণমেপ্ট ইহাদের স্বতির : 


উদ্দেশে মন্দির স্থাপনা করেন। এখনে! নির্দিষ্ট দিনে 


ও কার্পাশ বস্তু অর্পণ করে। প্রাচীনকালে এরূপ বস্ত্রে 
সাধারণ জাপানীর পরিচ্ছদ প্রস্তুত হইত। 

জাপানে অক্টোবর মাসকে 
ইহার অর্থ__যে মাসে দেবতার! অনুপস্থিত থাকেন। এই 
মাসে জাপ-দেবতাগণের একটি কনফারেন্স, বা সভা বসে। 
তাই সকল দেবতা নিজ নিজ মন্দি | ছাড়িয়া ইজুমে 
মন্দিরে সমবেত হন। একমাত্র ইজুমোঁর 











মন্দির হইতেই কেবল দেবতার! কখন অনুপস্থিত ন 


থাকেন না। পয়লা অক্টোবরকে কামি- ওকুরি বা 





দেবতাদিগকে বিদায় দিবার দিন বলা হয়। এ দিন টি 


 কান্গা-জুকি বলে। 





দেবতারা কনফারেন্সে যোগ দিবার জন্য যাত্রা: করেন। রী 


মাসের ১১ই তারিখের মধ্যে সকল দেবতা খেত 


হইয়! সত্তর দিন ধরিয়া আলোচনা করেন। সেইদিন 


৪ আর্ত করিয়া তিন দিন ইজুমো মন্দিরে একটি ¥ 
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বিরাট উৎসব চলিতে থাকে। আলোচ্য বিষয়টি 


এ হইতেছে প্রেমের বন্ধন__সেই বৎসর কোন্‌ তরুণতরুণীকে 


৮. 


1 


ঞ 


প্রেমের ফাদে ধরিতে হইবে, কাহার সহিত কাহার হৃদয় 


"বিনিময় করাইতে হইবে, ইত্যাকার বিষয় আলোচিত 


হয়। অপ্রত্যাশিত ভাবে কেহ যদি কাহারে| সহিত 
প্রেমে পড়িয়া পরিণয়স্থত্রে আবদ্ধ হয়, লোকে বলে 
ইহ| নিশ্চিতই ইজুমে। মন্দিরে সমবেত দেবতাগণের 
কাজ! অসম্ভব রকম মিলন, যেমন বয়সের 'অত্যধিক 
বিভিন্নতা সত্বেও মিলন, বা একজন স্ুুপুরুষের সহিত 


জাপানী উত্যব ও অনুষ্ঠান 


৬৭ 


৯৫৮৯৯ 


আলাইয়া দেন এবং মৃত কবির স্মরণে সতেরো- মাত্রিক- 
ছন্দের হাইকু-কবিতা রচনা করিয়া উৎসব সুসম্পর্ন 
করেন । প্রথম জীবনে বাশে। সামুরাই ব! ক্ষত্রিয় ছিলেন। 
শেষজীবনে সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া, 
তাহার ক্ষুদ্র কবিতায় তিনি যে আদর্শ প্রকাশ করিতে 
চাহিতেন সেই আদর্শেরই ধ্যানে ভ্রমণ করিয়া 
বেড়াইতেন। ১৬৯৪ সালে ১২ই অক্টোবর তাহার মৃত্যু 
হয়। 

১৩ই অক্টোবর সংস্কারক নিচিরেণের মৃত্যুদ্িনে 


ES SPEC 





জাপানের কর্ম্মকারদের উৎসব । 


কদাকার নারীর বিবাহ বা রূপসীর সহিত কুণ্রী পুরুষের 
বিবাহ_-এ সমস্তই দেবতাগণের কারচুপি ! সেই হেতু 


১ প্রেমপাগল নরনারী অভীষ্ট মিলনের আকাঙ্কায় ইজুমে। 


খা 


{ 


মন্দিরে গিয়। দেবগণের শরণাপন হয়। 

১২ই অক্টোবরের উৎসব জাপানী কবি বাশোর 
স্বরণার্থ হইয়া থাকে। তিনি হাইকু-কবিতা রচনায় 
অসাধারণ দক্ষ ছিলেন। এ দিন, হাইকু-কবিতা- 
রচয়িতার৷ কোনে! স্থানে সমবেত হইয়া সভার মধ্যে 
বাশোর প্রতিমুত্তি স্থাপন করিয়া, তাহার সম্মুখে ধূপধূন। 


তোকিওর নিকটবর্তী ইকেগামি নামক স্থানে একটি 
উৎসব হয়। নিচিরেণ বৌদ্ধধন্থান্তর্গত নিচিরেণ-সম্প্রদায়ের 
প্রতিষ্ঠাতা ৷ এ দিন তাহার শিয্যেরা দলে দলে লণ্ঠন ও 
পতাকা হস্তে সমবেত হইয়৷ সমস্বরে স্থত্র আবৃত্তি করিতে 
করিতে মৃত মহাত্মাকে স্মরণ করেন। 

জাপানের সপ্ততাগাদেবতার মধ্যে এবিস্থ একজন। 
ব্যবসায় ও ব্যবসায়ীকে রক্ষা করাই তাহার কাজ। 
তাহার সম্মানার্থ ব্যবসায়ীগণ ২*শে অক্টোবর উৎসবের 
আয়োজন করে। আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবকে নিমন্ত্রণ 








 এবিকু-দেবের চিত্র হিলবিত। থাকে । দেবতা যখন 
নত ছিলেন তখন মত্ত ধ রিতে ভালে৷ যাহ 

















ভেম্বর মাসের প্রথম অংশে বুইগো বা হাপর-উৎসব। 
সবর্কারের দোকান বা অন্যত্র যেখানে যেখানে 
| অঞ্জনের জন্ত' ব্যবহৃত হয়, সেই-সকল 
উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শুনা যায় হাপর স্াষ্ট 
প্লিদেবতা কামে৷ । রাত থাকিতে থাকিতে 
হয়। যে গৃহে উৎসব সেখানকার বাতায়ন- 
রয়। দরিয়া কতকগুলি কমলালেবু বাহিরে 
ত্সবের সুচনা কর! হয়। . লেবু- 
৪ বাহতে অপেক্ষা করিয়া থাকে, লেবু 








ব্বপ্রথম মলে হাকাম। নামক ঘাঘরা পরিধান 
1. নভেম্বর মাসের ১৫ই তারিখে এই অনুষ্ঠানটি 
থাকে নূতন পোশাকে সজ্জিত শিশুকে 


জাপানীর প্রধান খাদ্য তাত। সেইহেতু ধান্য 
পানীর চোখে পবিত্র । ২৩শে নভেম্বর নীনামেসাই 
- ৎসব--ফসলের জন্য ভগবানের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
করিবার 1 দিন। দিবস পূর্বপুরুষগণের আত্মার উদ্দেশে 
নির্মিত মন্দিরের সন্মুখে সম্রাট স্বয়ং উপস্থিত হইয়া নূতন 
ধা নিবেদন করিয়| দেবসান্নিধ্যে সমস্ত জাতির কৃতজ্ঞত৷ 
জানাইয়া জাতিকে রক্ষা করিবার জন্য প্রার্থনা করেন। 
তাহার পর সম্রাট নবান্ন ভক্ষণ করেন পরদিন তিনি 









১৬৭২০ এ পতল SEG PEARANCE 


Af য়া ভোজ দেওয়া হয়। ভোজের ঘরে দেওয়ালে ; 





_[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


একটি প্রকাণ্ড ভোজ দেন, ন, তাহাতে দেশের প্রধান প্রধান 
; ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হইয়া আসেন। 
কামাদো-হারাই বা উনান-উৎসব ডিসেম্বর মাসের 
শেষ ভাগে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে । তখন উনানের দেবতা" 
উনানের ক্ষুদ্র গণ্ডি ছাড়িয়। উদ্ধতম স্বর্গে উধাও হইয়া 








গিয়া-ভগবানের নিকট সেই পরিবারের সন্বৎসরের কার্য]- ফি 


কলাপ সম্বন্ধে রিপোর্ট করেন! সেই জন্য সেই সময়ে 
পরিবারে পুরোহিতের ডাক পড়ে--তিনি আসিয়া পুজা 
প্রার্থনাদির দ্বারা উনান-দেবতার মনস্তষ্টি করেন, কারণ 
তাহা হইলে তিনি যজমান সম্বন্ধে ভালোরকম রিপোর্টই 
করিবেন বলিয়া আশা কর যায়! আজকাল তোকিও _ 
ও অন্তান্ঠ শহবে উনানের স্থানে গ্যাসষ্টোভের প্রবর্তনের 
সঙ্গে সঙ্গে উনান-দেবতা বিস্বত হইতে বসিয়াছেন। 
ডিসেম্বরের শেষভাগে পুনরায় নববর্ষ উৎসবের 
আয়োজনে সকলে বাস্ত হইয়া পড়ে। চতুর্দিকে দোকান- 
পশারে নববর্ষ উৎসবে ব্যবহৃত বিশেষ বিশেষ গৃহসজ্জা 
মাঙ্গলিক প্রভৃতি বিক্রয় হয়। পারকপক্ষে নববৎসরে 
কেহই পুরাতন বৎসরের ঝাঁটা, যাংস-থোড়া-পিড়ি, 
তারের রুটিসে'কা জালতি প্রভৃতি ছোটখাটো জিনিস 
ব্যবহার করেন না। এসকল জিনিসও প্রচুর বিক্রয় হয়। 








পুরাতন বর্ষকে শেষ বিদায় দিবার জন্য একটি ' 


ভোজের আয়োজন হয়। বাড়ী বা কারখানার কর্তা 
তাহার বন্ধুবান্ধব ও আশ্রিতজনকে নিমন্ত্রণ করেন। 
ভোজের সভায় পরস্পবে পর রর দোষ ক্রেটির কথা 
ভুলিয়া আপনাদের মধ্যে সধ্যসংস্থাপনের জন্য প্রতিজ্ঞা- 
বদ্ধ হয়। এবং সারাবৎসরের সকল বিক্ষলতার কথা 
বিশ্বত হইয়। আশাম্বিত মনে নববর্ষের অপেক্ষায় থাকেন। 
জরেশচজ বযাসাওার | 


পপ 


হৃতস্স্থ ৷ 


চাঁদের সকল সুধা পান কয়ে! কারা 
ফেলিয়া দিয়াছে তারে আকাশ-সীমায় ? 
গড়ায়ে গড়ায়ে চলে হয়ে দিশাহারা 
লবপ-সাগরে। হি 
তরি দেবী ক 











রি. 
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_.. মহামতি দ্বিজেন্দ্ৰনাথ 


আমাদের এবারকার বঙ্গীয় সাহিত্য-সন্মিলনের সভাপতি 
শীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ' মহাশয়ের সম্বন্ধে প্রবাসীর 
বর্তমান সংখ্যায় কিছু লিখিবার জন্য সম্পাদক মহাশয় 
আমাকে আহ্বান করিয়াছেন। আমি এই স্ু-যোগ.লাভ 
করিয়া অতি সংক্ষেপে ছুই একটি কথা বলিব ।. 
সংসারে লোকের. অনেক দিক্‌ থাকে, সংসারীকে 
অনেক দিকে ব্যাপৃত থাকিতে হয়, অনেক কাৰ্য্য করিতে 
হয়,. কিন্তু দ্বিজেন্্রনাথের ঘদি কোন দিক থাকে, যদি 
এ তিনি সমগ্রজীবনে কিছু আরাধন! করেন, তবে তাহ! 
“! একমাত্র 'জ্ঞান। সংসারে আমার যে-সকল ব্যক্তির 
_ সহিত পরিচয় হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে আর একজনকেও 
দ্বিজেন্দ্রনাথের ম্যায় জ্ঞানের অনন্যনিষ্ঠ সেবক দর্শন করি 
নাই। এই অতি-বৃদ্ধ বয়সেও, কি দিন, কি রাত্রি, 
নিরবচ্ছি্ভাবে দ্বিজেন্দ্রনাথ গভীর জ্ঞানচিন্তায় মগ্ন হইয়! 


রহিয়াছেন। -উৎসাহসম্পন্ন যুবকের ক্লান্তি আছে, কিন্তু 


. শান্তচিন্তায় জ্ঞানচিন্তায় দ্বিজেন্দ্রনাথের কখন ক্লান্তি দ্েখি- 
' যাছি বলিয়া আমার: মনে হয় না। বোলপুর ব্রহ্মচর্য্যা- 
শ্রমের অধিবাঁসিগণ গভীর নিশীথ সময়ে স্বযুপ্ত, শাল- 
খই সমীরণ তাহাদের ললাটম্পর্শ করিয়া দিবসের ক্লান্তি- 


খেদকে অপনয়ন করিতেছে, আশ্রমলক্ষ্মী শাস্ত-স্বিঞ্ধ-গম্ভীর . 


ভাব অবলম্বন করিয়াছে, কিন্তু সেখানকার .আমলক- 
কুপ্জের অধিদেবতা দ্বিজেন্দ্রনাথ তখনও জাগিয়া রহিয়াছেন, 
7 ভৃত্য মুনীশ্বর ছুইধারে দুইটি মোমবাতী জালিয়া দিয়াছে, 
আর তাহার লেখনী অবিশ্রাম চলিতেছে । দেখিতে 
দেখিতে পূর্বগগন লোহিতরাগে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল! 
দ্বিজেন্্রনাথের এ নিশী-কাহিনী পিতামহীর কাহিনী 
১হে। - | 
দর্শনশাস্ত্র তাহার অতি প্রিয়, অধিকাংশ সময় ইহার 
হাতেই অতিবাহিত হইয়! থাকে । গভীর তত্বসমূহ চিন্তা 
রবিতে করিতে যখন কিঞ্চিৎ বিশ্রামের প্রয়োজন 
মনে করেন, তখন তিনি ইহার অতিবিচিত্র উপায় অব- 
 লক্বন করিয়া থাকেন। সকলেই হয়ত মনে করিবেন 
! তিনি এজন্ত মানসিক চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া অপর 


ন 
1 


মহামতি দ্বিজেন্দ্রনাথ 





৬৯ 








কোন কাৰ্য্য করেন ৷ কিন্তু বস্তুত তাহা নহে। তিনি তখন 
গণিতের গভীর তত্ত্বসমূহ অনুশীলন করিতে আর্ত করেন। 
তাহাকে বহুবার বলিতে শুনিয়াছি_-“এই সব করিয়া" 
একটু বিশ্রাম করিতেছি 1” | 

যখন তিনি নিতান্তই বিশ্রাম করিতে চাহেন, তখন 
তিনি বিনা সুতা বা আঠায় বিচিত্ৰ কৌশলে কেবল 


_ ভালিয়া ভীজিয়া কাগজের বিবিধ প্রকারের খাতা; খাপ, 


ব্যাগ, পাত্র প্রভৃতি প্রস্তুত করেন। 
দ্বিজেন্দ্রনাথের পুত্র-পৌভ্র, ধন-জন-বৈভব সমস্তই রহি- 


ফযাছে। কিন্তু তিনি ইহাতে আবদ্ধ নহেন, এ সমুদায় 


তাহাকে আকর্ষণ করিতে পারে নাই। তিনি-যে গভীর 
জ্ঞানসমুদ্রের অমৃত রসাস্বাদে. নিমগ্ন হইয়া .বরহিয়াছেন, 
তাহার নিকটে আর কিছুই উপাদেয় বলিয়া বোধহয় 
না। সময়ে সময়ে সংসাঁরৈ অনেক শোক-ক্ষোভণ্ড উপস্থিত 
হইয়াছে, কিন্তু তাহাকে বিচলিত, ক্ব্রিত-ারে নাই। 
তিনি যেমন চলিতেন তেমনই চলেন'র্তাহারে দেখিলে 
বোধ হয়, তিনি সংসারে থাকিলেও . সংসারের অতীত। 
পুত্র-পৌত্র স্বজন-বান্ধবের সুখ-স্বচ্ছন্দতার জন্য চিন্তা, 
করিতে, চেষ্টা করিতে, বা কোনোদিন একটিমাত্রও.কথা 
কহিতে তাহাকে কখন দেখি-নাই, কিন্তু সেই আমলক- 
কুঞ্জের জীবগুলির প্রতি তাহার 'কি ন্সেহ-করুণা ! তাহা--. 
দের জন্য তাহার কি যত্ব! পরিবারবর্গের . কেহ-কেহ 
নিকটে থাকিলেও বস্তুত তাহাদের কাহাকেও তাহার, 
নিত্যসহচর বল! যায় না। যদি কেহ নিত্যসহচর থাকে, 
তবে সেখানকার কাঠবিড়াল ও পাখী! তিনি নিরুপ- 
দ্রবে একাকী. বসিয়। জ্ঞানসমুদ্রের রদ্রগুলি আহরণ 
করিতেছেন, আর সম্মুখের আমলক-তরু হইতে পাখী 
নিজের মনে তাহার গায়ে মাথায় আসিয়া.বসিতেছে, 
খেলা করিতেছে, আর খাবার খাইতেছে-) কাঠবিড়াল- 
শুলিও লাফাইয়া লাফাইয়৷ এইরূপ খেলা করিতেছে! 
দ্বিজেন্ত্রনাথ ভূত্যকে দিয়া ইহাদের উপযুক্ত আহার 
প্রচুররূপে সংগ্রহ করাইয়া নীরব চিন্তায় বসিয়া আছেন। 
কাহারো কোন উদ্বেগ নাই, আশঙ্কা নাই! সকলেই 
যেন বলিতেছে “সৰ্ব্বা আশা মম মিত্রং ভবস্ত”_সমস্ত 
দিক্‌ আমার মিত্র হউক! “ঘিত্রস্ত চক্ষুষা 'সমীক্ষা- 


পর 








মহে”-_মিত্রের চক্ষুতে আমরা দর্শন করি! একদিন 
একটি পাখী তাহার কাধে বসিয়া খেলিতে খেলিতে 
সহসা ঠোট দিয়া চোখের মধ্যে আঘাত করে, চোখটি 
ইহাতে অত্যন্ত লাল হইয়া উঠে। সংবাদ পাইয়া আমর! 
একটু চিন্তিত হইয়াছি, এমন সময় দেখি তিনি স্বয়ং 
আমাদের নিকটে উপস্থিত। দেখিয়াই বুঝিলাম চোখে 
বেশ আঘাত লাগিষাছে। কিন্তু তিনি বলিলেন--না, 
ও বিশেষ কিছু নহে; এখনই সারিয়া যাইবে । ও তো 
আর ইচ্ছা করিয়া আমায় কষ্ট দেয় নাই! দ্বিজেন্দ্রনাথ 
জ্ঞানচ্চায় জীবন উৎসর্গ করিয়া নীরস হইয়া যান নাই, 
তাহার “ভূতদয়া” এইরূপই পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছে। ' 
 দ্বিজেন্্রনাথের চিন্তাশক্তি দর্শন করিয়া আমি অনেক- 
বার বিস্মিত হইয়াছি। দার্শনিক কাহাঁকে বলে, ইহাকে 
দেখিলে তাহাঁর প্রতীতি হয়। আমি দেখিয়াছি শাস্ত্রের 
সাহায্য গ্রহণ ন! করিয়াও তিনি কেবল নিজের চিন্তা 
প্রভাবে কোন সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়া দৃঢ়তরভাবে বলিয়া 
ছেন যে, ইহা এইরূপ হইতেই হইবে । আনন্দের বিষয় 
বস্তুও তাহা সেইরূপই শাস্ত্রে দেখা গিয়াছে। একটি 
ঘটনার উল্লেখ করিব। একদিন দ্বিকসমূহের নামসম্বন্ধ 
আলোচনা হইতেছিল। তিনি বলিলেন, 'প্রাতে স্বর্য্য 
পূর্ব দিকে উদ্দিত হয়, তাহার সেই উজ্জ্বল জ্যোতিতে 
আকৃষ্ট হইয়া মানব সেই মুখে দাড়ায়; অতএব স্বর্ষ্য 
সেই সময়ে তাহার সম্মুখ দিকে থাকে । ইহা হইতেই 
সন্মুথবাচী প্র-শব্দ দিয়া এ দিকের নাম হইল প্রা কৃ, বা 
প্রাচী, অর্থাৎ পূর্বব। পশ্চিম দিক্‌ ঠিক ইহার বিপরীত, 
সম্মুখের বিপরীত পশ্চাৎ, এই জন্ত প্রতিকুলবাচী প্রতি- 
শব্দ দিয়া তাহার নাম হইল প্র ত্য কৃ, বা প্রতীচী, অর্থাৎ 
পশ্চিম। ভারতের আর্ধ্যগণ দেখিলেন উত্তর দ্িকৃট। 
সর্বাপেক্ষা উচ্চ, কেনন! সেদিকে হিমালয় পর্ববত বৃহি- 
য়াছে, এই উচ্চ-বাচী উৎ-শব্দ দিয়া তাহার নাম হইল 
উদ্দ কৃ, বা উদীচী, অর্থাৎ উত্তর। দক্ষিণ দিকে সমুদ্র 
. থাকায় তাহ। নিয়ন, উচ্চের বিপরীত নিয়, নিম়বাঁচী শব্দ 
হইতেছে অব, এই অব দিয়! একটি শব্দ থাকা দরকার । 
অব দিয়! অ বা কৃ, বা অবাচী শব্দ যে দক্ষিণ দিক্‌ অর্থে 
প্রসিদ্ধ আছে, তাহ! তাঁহার মনে সে সময় উদ্দিত হয় 


প্রবাসী-_বৈশাখ, ১৩২১ 





[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


নাই, তাই তিনি ভাবিতেছিলেন। আমি তাহা বলাম্বাত্রই 
তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। 0 


দ্বিজেন্দ্রনাথ যে, রাশি রাশি গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন 
তাহা নহে। তিনি অধ্যয়ন করেন অল্প, কিন্তু চিত্ত” 
করেন খুব বেশী।-অধ্যয়নে তাহার দৃষ্টি থাকে অর্থে, 
শব্দে নহে। কতকগুলি শব্দ আয়ত্ত করিয়া, তিনি সন্তর্টা 
থাকিবাঁর নহেন। 'তিনি যাহা ধরিবেন, ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া 
তাহার অন্তস্তলে মর্্স্থলে প্রবেশ না করিয়া বিশ্রান্ত 
হইবেন না। কিছু গোঁজামিল দিয়া তৃপ্ত থাকিবার 
লোক তিনি নহেন। আসল খাঁটি জিনিসটি তিনি টানিয়া 
বাহির করিবেনই । 4 

তাহার শান্তরচিস্তায় জানচষ্চায় সফলতা লাভের একটি ' 
প্রধান কারণ তাহার সত্যনিষ্ঠা । তাহার হৃদয় কোন 
সাম্প্রদায়িক সংস্কারে কলুষিত নহে। পক্ষপাতিতা তাঁহাকে 
সতোর পথে অন্ধ কারয়! দেয় নাই। তিনি নিজেরও 
কুদেখিতে পান, আবার অন্যেরও স্থ দেখেন। আমি 
দেখিয়াছি, তিনি কোন সম্প্রদায়ের কোন অনুষ্ঠানের 
বহির্ভাগমাত্র ন! দেখিয়া অন্তর্ভাগে প্রবিষ্ট হইয়! .তাহীর 
তত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করেন। . হউক না কেন ভিন্ন সম্প্রদায়, ' 
তিনি কাহারও প্রতি কোন অনুচিত আরোপ সহ করেন 
না। একটি ঘটনার উল্লেখ করি। এক দিন এক ব্যর্ক্তি* 
প্রসঙ্গক্রমে প্রকাশ করেন যে, হিন্দুগণের শ্রীরুষ্ণের যে 
কৃষ্ণরূপ, তাহা অতি কুৎসিত ; এবং ইহ! অসভ্য বর্ধ্বর 
বন্য জাতিগণের কল্পনা হইতে লওয়া হইয়াছে। কথাটা 
ঘুরিতে ঘুরিতে দ্বিজেন্দ্রনাথের কর্ণে গিয়া পৌছে। দিবা 
সার্ দ্বিপ্রহর, প্রথর রৌদ্র, বৃদ্ধ জ্ঞানতপন্থী ধীরপদক্ষেপে 
উপস্থিত হইয়! মৃদুতীত্ৰ ভাষায় তাহার ভ্রম দেথাইয়! দিয়া 
উপসংহার করিলেন-_শ্রীকুষ্ণের কুৎসিত রূপের কথ! 


কোথায় আছে? সর্বত্রই ত তাহাকে ্যামসুন্দর”4 


“মদনমোহন” বলা হইয়াছে 1১ 

দ্বিজেন্দ্রনাথ দর্শনরসিক। তিনি প্রাচ্য-প্রতীচ্য উভয় 
দর্শনেরই যথার্থ রসের আস্বাদন করিয়াছেন। দর্শনের 
প্রসঙ্গ উঠিলে তাহার হৃদয়ের আবরণ যেন উন্মুক্ত হইয়া 
যায়, হৃদয়ের ভাবরাশি এরূপ উথলিয়া উঠে যে, শ্রোতা, 
বিচক্ষণ ন! হইলে তাহার পক্ষে তৎসমুদ্রয়কে অনুসরণ ' 


১ম সংখ্যা] 


- ‘করা অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়ে। ভারতীয় দর্শনসমূহের 
মৃধ্যে বেদান্ত, সাঙ্য ও যোগেই তাহার 'বিশেষ অনুরাগ 











দেখিয়াছি। সাঙ্যের সত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই গুণত্রয়ের. 


_ )ব্যাখ্যায় তিনি অপরিসীম চিন্তাশক্তির পরিচয় দিয়াছেন, 
এবং আমার বিশ্বাস বর্তমান বহু মহামহোপাধ্যায় তাহ! 
পিড়িয়া মুগ্ধ হইবেন। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শনের তুলনা- 

. প্রসঙ্গে সর্বদাই তাহার মুখে প্রাচ্যের বিজয়গীতিক। শ্রবণ 
করিয়া আসিয়াছি। 


. তীহার সরলতা পঞ্চমবর্ষীয় শিশুর স্যায়। যে ইহা ' 


দেখিয়াছে, সেই মুগ্ধ হইয়াছে। তিনি নিজে "যেমন 
) পণ্ডিত, মনে করেন সকলেই তাহারই মত.৷ . তাঁহার 
£ আচার ব্যবহার সমস্তই প্রয়োজন-অন্ধুসারে, প্রচলিত প্রথা 


“বলিয়া তাহার নিকটে কিছু নাই।, চশমার যে-যে স্থান ূ্‌ 


শরীরের সহিত সংস্পুষ্ট থাকে, কিঞ্চিৎ বেদন! অন্ুতব 
হয় বলিয়া তিনি.চশমার সেই-সম্ত স্থানে তুল! জড়াইয়া 
লইবেন। . বেড়াইবার সময় চাপকান ঝুলিয়া থাকায় 
অসুবিধা হয়, তিনি বাম-দক্ষিণ স্বন্ধে মোটা-ফিতা দিয়া 
তাহা বাধিয়া চলিবেন। চটি জুতায় বুড়ো আঙ্গুলে লাগে, 
7. তিনি তজ্জন্ত জুতার সেই স্থানটুকু গোল করিয়া কাটিয়া 
+ লইবেন। যতটুকু প্রয়োজন তিনি ততটুকুই করিবেন, ত! 
যে-কোন বিষয়েই হউক ;. আহার-বিহার বসনপরিচ্ছদ 
ইত্যাদি সর্বত্রই তাহার এই নিয়ম অব্যাহত ভাবে 

_ চলিয়াছে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত তিনি কিছুই করেন না। 
কোন লেখায় শব্দপ্রয়োগ. সম্বন্ধেও. তাহাকে এই 

- নিয়মে পরিচলিত হইতে দেখা যায়। তিনি নিজেও 


' বলিয়া থাকেন, তিনি তৌল করিয়া ওজন করিয়! শব্দ- 


_ প্রয়োগ করেন। বলা বাহুল্য, ইহাই হইতেছে উৎকৃষ্ট 
লেখকের লক্ষণ। হৃদয়ের ভাব যথাযথরূপে স্ুব্যক্ত 
ক্িরিতে পারে, এরূপ. শব্প্রয়োগে তাহার স্তায় নিপুণ 

* -লেখক আর আমি কাহাকেও জানি না। এক- একটি 
"ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শব্দে ভাবসম্পদ্‌ কিরূপ স্ুচারু প্রকাশিত হয়, 

bx তাহার লেখা পড়িয়াছেন, তাঁহারা তাহ। জানেন। 
ভাঁবকে সুব্যক্ত করিবার জন্য তিনি জানিয় গুনিয়াও 
কোন-কোন স্থানে ব্যাকরণকে উল্লজ্ঘন : কৰেন, ইহ! 
{আমি দেখিয়াছি, তাহারও নিকটে শুনিয়াছি।- ভাষাকে 


“মহামতি দ্বিজেন্ত্রনাথ 
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জুপরিস্ুট করিবার জন্য এইরূপই তাঁহার অনুরাগ | 
নূতন নূতন ভাবের প্রকাশের জন্য নব-ন্ব শব্দ.উত্ভাবনেও 
তাহার বিচিত্র শক্তির পরিচয় : পাইয়াছি। একটি 
উদ্দাহরণ দিব। আমার প্রতি তাহার “অহৈতৃক” অপার . 
স্সেহে। তিনি আমাকে একখানি: রে খা ক্ষ, র উপহার 
দিয়া তাহার উপরে আমার বিশেষণ দিয়াছিলেন “নিখিল- 
শান্ত্রসাগরের অগন্তযযুনি।” আমি হাসিলাম,. এবং 
যখন আমাদের পরস্পর সাক্ষাৎ হইলে ওঁ কথার উল্লেখ 
করিলাম, তখন তিনিও তাহার. স্বাভাবিক উচ্চ হাস্য 
করিয়া সন্নিহিত আমলকতরুশ্রেণীকে কম্পিত করিয়া 
তুলিলেন। এই শব্দপ্রয়োগটি একটি কৌতুকের কারণ 





(বটে, কিন্তু ইহা যে সম্পূর্ণ নূতন. এবং বিবক্ষিত-তাবকে 


অতি পরিস্ফুটরূপে প্রকাশিত করিতেছে, তাহাতে কোন . 


‘সন্দেহ নাই। অগস্ত্য যেমন, মহাসমুদ্রকে “চুলুকিত' 


করিয়াছিলেন, এক চুলুকে পান করিয়াছিলেন, তাহার, 
উপহারভাজনও সেইরূপ সমস্ত শাস্কে আয়ত্ত করিয়া 
ফেলিয়াছেন, ইহাই তাহার অভিপ্রায়। 

দ্বিজেন্্রনাথ একবার কিছু লিখিয়াই তাহা প্রকশি- 
যোগ্য মনে করেন না। দেখিয়াছি, তিনি পুনুঃ পুনঃ 
পড়িয়া পরিবর্তন করিতে থাকেন। সহজে তাহার তৃপ্তি: 
হয় না! সামান্ও কোন খু'ত মনে হইলে তিনি তাহা. 
ছাড়িবেন না। যতক্ষণ মনঃপুত না হয়, ততক্ষণ তিনি 
অবিশ্রাম পরিবর্তন করেন ৷ ইহাতে তাহার ক্লান্তি নাই | 
তাহার বিনা-স্ত্রের- কাগজের খাতার পাতা কতবার 
বদলাইয়া যায়। এইরূপে রেখাক্ষরের কত পরিবর্তন 
হইয়াছে, তাহার কত ভাল-ভাল কবিতা বাদ . পড়িয়াছে, 
এবং তাহাদের স্থানে কত নূতন নূতন রচিত হইয়াছে। 
তিনি কত আগ্রহের সহিত আমাদিগকে এই-সমুদয় 
শুনাইয়াছেন। 

মহামতি দ্বিজেন্রনাথের সম্বন্ধে বলিবার বহু কথা 
রহিয়াছে, কিন্তু তৎসমুদয়ের স্থান ও সময় উভয়েরই 
অভাব বলিয়া আমি আমার সংক্ষিপ্ত উক্তির এইখানেই 
শেষ করিলাম । শ্রীপ্রীতগবানের নিকটে প্রার্থনা, করি ইহার 
সভাপতিত্বে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের জয়জয়কার. হউক ! 


- জীবিধুশেখর ভট্টচার্য্য ।. 
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চি 





আলোচনা 
বাঙ্গাল! শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় । 


'এ্রকালীপদ মৈত্র মহাশয় ফাল্গুনের প্রবাসীতে কতকগুলি বাঙ্গালা 
শব্দের ব্যুৎপ্ততি দিয়াছেন | আনন্দের বিষয়, কেহ কেহ বাঙ্গালা শব্দ 
সংগ্রহে ও শব্দের বুৎপত্তি নির্ণয়ে মনোনিবেশ করিয়াছেন। যিনি 
বাঙ্গালা ভাষ। শিখিতে চাহেন, তিনি শব্দের ব্যুৎপত্তি জানিতে 
স্বভাবতঃ বাগ্র হন। মুদ্রিত তথা-কথিত বাঙ্গালা অভিধানে দেশ- 
প্রচলিত বাঙ্গালা শব্দ অল্প আছে, এবং যাহা আছে তাহার ব্যুৎপত্তি 
" হয় “দেশজ” না-হয় প্যাবনিক” এই পর্য্যন্ত আছে। সংস্কৃত-পণ্ডিত 
সংস্কৃত শব্দের পক্ষপাতী; এমন পক্ষপাতী যে. বাঙ্গাল! ভাষার স্বাতন্ত্র্য 
স্বীকার না করিয়া বাঙ্গালাকে সংস্কৃত ভাষার রূপান্তরমাত্রজ্ঞান করেন। 
এক বাঙ্গাল ব্যাকরণে কৃ ধূ ধাতুর পরিবর্তে কর্‌ ও ধর্‌ ধাতু ছিল। 


এক সংস্কৃত-পণ্ডিত সেই ব্যাকরণ-সমালোচনার সময় করু ধরু. 


ধাতু দেখিয়! কু ধৃ ধাতু না পাইয়া বিরক্ত হইয়! ব্যাকরণখান! 
. অগ্ৰাহা করিয়াছিলেন। 
কেহ কেহ মনে করেন, মাতৃভাঁষ! আমাদিগকে শিখিতে হয় না, 
ক্ষুধাতৃষ্ণার গ্যায় স্বভাবতঃ .সে ভাষার জ্ঞান জন্মে 
শিক্ষা সহজ, এই পর্যন্ত, বলিতে পারা যায়; কিন্ত চেষ্টা করিতে 
হয়, শ্বভাবতঃ শিক্ষা হয় না। ছুতারের ছেলে বাড়ীতে বাটালী 
করাত প্রভৃতি শস্ত্র দেখে, চালাইতে দেখে, একটু আধটু চালাইতে 
পারে। কিন্তু তাহাকে বাটালী ধরা শিখিতে হয়, করাত দিয়া 
কাঠ চিরিতে শিখিতে হয়। কিন্তু কোন্‌ কাঠের পক্ষে কোন্‌ 
করাত উপযুক্ত ; কোমল ও কঠিন কাঁঠের পক্ষে, পুর ও পাতলা! 
পাটার পক্ষে, লন্বা ও আঁড়ে চিরিবার পক্ষে, এক করাত কেন ঠিক 
নহে, তাহা বুঝিতে শিখিতে সময় লাগে। ভাষার শব্দ স্থুএধারের 
শস্তুতুল্য। প্রয়োগ শিখিতে' হয়, এবং ব্যুৎপত্তি জানিলে গুয়োগ- 
 -শিক্ষা সহজ হয়। 
"বিবাহের নিমন্ত্রণপত্রের বিষয় পুরাতন, তাহাও অন্ন! কিন্তু চারু 
: শুদ্ধ ভাষায় কদাচিৎ পত্র পাই। একখানি ছাপা! পত্র দেখাইতেছি। 
নাম দিলাম না, ধাম পরিবর্তন করিলাম । - 
5 | ২. কলিকাতা! 
মহাশয় ! ২৯-+১--১৪ | 
" আমার পুভী-র বিবাহ" আগ্ামী ২৯শে মাঘ রামনগর গ্রাম- 
নিবাসী--র চতুর্থ পুক্র প্রীমীন্--র -সহিত হইবে। উক্ত তারিখে 
আপনি আমার কলিকাতাস্থ পটলডাঙ্গ। ভবনে শুভাগমন পূর্বক 
নৃত্যগীতাদি শ্রবণ ও পান ভোজন করিয়! বাধিত করিবেন। পত্রের 
দ্বারা নিমন্ত্রণ করিলাম । ত্রুটি মার্ডনা করিবেন। ইতি 
নিমন্ত্রণকর্তী ইংরেজীতে উচ্চশিক্ষিত। সংস্কৃতও শিখিয়াছিলেন। 
প্রমাণ, পুরী, কলিকাতাস্থ, ভবন শব্দ, এবং বানান-শুদ্ধি। কিন্তু 
“মহাশয়!” হইতে আরম্ভ: করিয়া “ক্রুটিমার্জনা” পর্য্যন্ত অনেক 
ক্রটি দেখিতে পাওয়া যাইবে। বাঙ্গাল! “জলপান করা” জানিলে 
“পান ভোজন” করাইয়] বাঙ্গাল! ভাষা বাধিত করিতেন ন। কিন্তু 
বাধিত শব্দ এত চলিয়! গিয়াছে যে বোধ হয় কৃ ধৃ খাতুর-পক্ষপাত 
পণ্ডিত মহাঁশয়ও ভুলিয়া লিখিয়া ফেলিতেন। 
বাঙ্গাল! শব্দকোষ লিখিবার সময় এইরূপ অনেক শব্দ পাইতেছি। 


আকারে সংস্কৃত কিন্তু অর্থে বাঙ্গালা শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্দেশে - 


ভাৰিতে হইতেছে, কখনও বিদ্যায় কুলাইতেছে না, কখনও ব্যুৎপত্তি 


প্রবাসী- বৈশাখ, ১৩২১ 





. লিখিয়াছেন, 


মাতৃভাষা. 


[ ১৪শ ভাগ; ১ম খণ্ড 
কান্সনিক হইয়া পড়িতেছে। অন্য ভাষার শব্দের টি 
এমন অবস্থা হইবার অধিক সম্ভাবনা । জ্রীকালীপদ মৈত্র মহাশয় ঠিক 
“ব্যাপার গুরুতর, একজনের দ্বার! সুসম্পন্ন হওয়ু 
কঠিন এবং.সকলেরই যথাসাধ্য সাহায্য করা উচিত।” এই উক্তির 
জন্য তাহাকে সাধুবাদ করিতেছি। প্রবাসী-সম্পাদক মহাশয়, 
তাহার পত্রে শব্দ আলোচনার নিমিত্ত স্থান দিয়! বাঙ্গালাভাষার উন্নতির, 
সাহায্য করিতেছেন। 

- এখন প্রদত্ত ব্যুৎপত্তি মন্বপ্ধে দুই এক কথা বলি। : মৈত্ৰমহাশয় 
মনে করেন, আল্গোছ আঙ্দিণা কুদ! থেয়া চাচনি, চোট চাওয়া 
ছাচি ঝুঁকা ঝশাপা প্রভৃতি শব্দ হিন্দী হইতে পাইয়াছি। প্রমাণ 
কিঃ এই এই শব্দ কিংবা কিঞ্চিৎ রূপান্তর হিন্দী ভাষায় আছে 
বলিয়! প্রমাণ হইতে পারে ন!। কে জানে, বাঙ্গালা হইতে হিন্দীতে 
যায় নাই কিংবা হিন্দী ও বাঙ্ালার মূল সংস্কৃত হইতে হিন্দী ও 
বাঙ্গালা পায় নাই? আঁদ্গিন] শব্দ দেখি।' বাঙ্গাল! আঙ্জিনা ওড়িয়া, 
অগণা, হিন্দী অঙ্গনা, মরাহী আঙ্গণ শব্দ আছে। যে চারি ভাষা 
সংস্কৃত হইতে জন্মিয়াছে, সে চারি ভাষাতে একই অর্থে অল্প অল্প? 
রূপান্তরে আছে। অতএব মূল সং অঙ্গন (কিংবা অঙ্গরণ) বলিতেছি। 


AS NAN 





. হিন্দী হইতে বাঙ্গালায় আসিয়াছে, কি বাঙ্গাল! হইতে হিন্দীতে 


গিয়াছে, এ বিতর্কের অবকাশ নাই । বাঙ্গালায় আজিকালি আঙিনা: 
পরিবর্তে উঠান শব্দ অধিক চলিয়াছে। (উঠান শব্দও সং উত্থান 
হইতে প্বাভাবিক ক্রমে আসিয়াছে । (উখান--প্রাঙ্গণ--মৈদিনী | 
আমার বিবেচনায় এইরূপ বহু বহু শব্দ সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালা 
পাইয়াছে, ওড়িয়! হিন্দী মরাঠীও পাইয়াছে। অর্থাৎ ছুই ভাষায় এক 
শব্দ একই আকারে কিংবা কিঞ্চিৎ রূপান্তরে পাইলে এক ভাষা 
হইতে অন্য ভাষায় আসিতে পারে কিংবা এক তৃতীয় ভা! 
হইতে ছুই ভাষায় আসিতে পারে। ইহা! তর্কবিদ্যার কার্যকারণ। 
নির্ণয়ের সুত্রপ্রয়োগমান্র । 


এই কথাটী৷ একটু বাহুল্য করিলাম । - কারণ, দেখিয়াছি, যিনি: 
হিন্দী জানেন তিনি হিন্দী মুল, যিনি ফারসী জানেন তিনি ফারসী 
মূল, যিনি আরবী জানেন তিনি. আরবী মূল, যিনি ত্রৈলঙ্গী জানেন 
তিনি ত্রেলঙ্গী মূল ইত্যাদি অনুমান করেন। বোধ হয় যেন বাঙ্গালা 
একটা নূতন ভাষ!, দশ ফুলে সাজি ভরার মতন বাঙ্গাল! ভাষা 
শব্দে ভরিয়াছে। ' কার্য্যের কারণ নির্ণয় চিরকাল দুরূহ ;-তার উপর 
তর্কবিদ্যা অবহেলা করিলে কারণ নির্ণয় অসাধ্য হইয়া উঠে। যখন 
সংস্কৃত হইতে বাঙ্গ!লায় নয় শত 'নিশ্নানব্বই শব্দ আসিয়াছে, তখন 
সহত্রের অবশিষ্ট শব্দও সংস্কত হইতে আসিয়া থাকিতে পারে। 
অতএব. প্রথমে সংস্কৃত মূল অনুমান করিব, তাহা. অসিদ্ধ হইলে 
সম্ভীব্য অন্য ভাষায় অন্বেষণ করিব । . 

-একটা দৃষ্টান্ত দিই । মৈত্রমহীশয় লিখিয়াছেন, ' “কঞ্চি--. - 
অবিকল ফারনী--“কম্চি” শব্দ 1? তীহার অন্থমানে, কম চি হই 
কঞ্চি পাইয়াছি। আমার এক মৌলভি বন্ধু বলিলেন, যাবতীয় চী 
প্রত্যয়ান্ত শব্দ তুকী। ফালোন সাহেব কৃত হিন্দুস্থানী কোষে; 
দেখিতেছি, কম্চী তুকর্ণ শব্দ, অর্থ সরু ডাল। মৌলভি সাহে: 
বলেন যদ্দার! অশ্ব তাঁড়ন। করিতে পারা যায় তাহা কষ্চী, শব্দের 
মূলার্থ (অর্থাৎ সং প্রাবান বাং পাচনী )। গাছের. সরু ডালের নাম 
কম্চী। পাঁরস্ত-দেশে বীশ গাছ নাই বলিয়া বোধ হয়। -বাশ 
গাছের জন্ম- জীক্মদেশে, হিমালয়ের দক্ষিণ হইতে পূর্বদিকে ' বঙ্গে 
আসামে ব্রন্গে। ফারসী ভাষায় বাশের নাম মর নাই। আছে আছে নএ৮! 


৯ম সংখ্যা এ 


অ।০০10৭। 


Uw 
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যাহার অর্থ নল ব। -নলাকার গা । বাঙ্গালায় নল গাঁছ খড়ী গাছ 
যেমন, বোধ হয় ফারপীতে নএ বাং নই তেমন ।* 

রি এদিকে, সং কঞ্চিক! শব্দ শব কল্পক্রম, বাচস্পত্য, শব্দার্থচিন্তামণি, 
-বিল্সন্, ৰিলিয়ম্স, প্রভৃতি সংস্কৃত কোষে আছে। অমর মেদিনী 
হেষচন্দে নাই, আছে শদচন্দ্রিকায়। সংস্কৃত প্রাচীন কোঁষে নাই; 
কিন্তু প্রাচীন কোষের একখানিও- সম্পূর্ণ নহে । সং কনৃচ ধাতু 
বন্ধনে হইতে কঞ্চিক।, অর্থ বেুশীথা। কন্চ ধাতু হইতে অন্ত 


-* শব্দও আপিয়াছে। কঞ্চুক, কঞ্চুলী শব্দে কন্চ ধাতু । এই ধাতুর 


রূপান্তরে সং কচ ধাতু। কচ ধাঁতু হইতে সং কচ শব্দ-কেশ, 
যাহা বাব! হর। বোধ হয় কঞ্চিক! হইতে বাং কেঁচকা যেমন 
তিল গাঁছের (আমার কোষে তিল শব্দ দেখুন)। কঞ্চিকা 
শব্দের .এক রূপ কুঞ্চিকা, যদিও এখানে কুন্চ ধাতু বক্রণে বলা 
হয়। কুঞ্চিকা অৰ্থেও কঞ্চিকা। অন্য অর্থ বাং কুঁজি কাটি (চাবি- 
কাটি) কু'চগাছ (ওং কীইচ.), এবং মানপাত্র কুষ্চি| কুঞ্চি, কেহ 
কেহ বলে খুঞ্চি, কেহ বলে কুনিকা | বাং কঞ্চি ওং--তে কণি। 


৮ চ. লুপ্ত হইয়া কঞি--কণি। (এ স্থানে ৭, যেমন রাজী-_ রাণী )। 


বিহারী হিন্দীতে করুচি। কর্চি ও কঞ্চি মূলে এক ন! হইতে পারে 


". (সংকুটি?)। বোধ হয় মং কান্দুক ঘেষ্টি) শব্দের মূল সং কঞ্চিকা। 


J. 


ক 


- ওড়িয়া মরাঠীতেও আছে। 


আর এক কথ। মনে রাখিতে হইবে। ফারপী ও সংস্কৃত ভাষা 
এক কালে ঘনিষ্ঠ ছিল। একই শব্দ যৎকিঞ্চিৎ বূগান্তরে এই ছুই 
ভাষায় ছিল। সং বন্ধ ফাঁং বন্দ, সং পাদ ফাং পায়, সং ত্র ফাং অক্র, 
সং সহআ ফাং হাজার, সং দন ফাংদাদন, নং ভূ ধাতু ফাং বৃ, সং 
উপসর্গ বি ফাং বে, ইত্যাদি । আমার মনে হয়, সংস্কৃত ও ফারসীর 
নৈকট্য হেতু অনেক ফারসী শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় সহজে প্রবেশ 
করিতে পারিয়াছে। নাচার লাচার, বেমাড়! বেগতিক, ফাং নালা 
(সং নালী ), নাম. মা গোল। (ফাং গাঁওন ) (সং গোল 
বলিয়া গোলা=মরাই ), ফাং গরম সং ঘম”? বোধ হয় সং খণ্ড ( খীঁড় 
গুড়) হইতে আৰা কন্দ ঠা শব্দ দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। 
আশ্চর্য্য ওড়িয়াতে ' খণ্ড 'খন্দ না বলিয়া কন্দ বলে। এই কন্দ 
-হইতে ইং 50৪৭৮-০৭৭7১ 1 এইরূপ, সং হইতে শব্দ আর্বা ফাসীঁতে 
গিয়া ঘুরিয়া আসিতে পারে। আমি আরবী ফারসী জানি না। 
কারসী ও হিন্দুন্তানী অভিধানের পাতা উপ্টাইতে উপ্টাইতে 
বাহ! গাইয়াছি, তাহা লইয়া এ বিষয়ে অধিক লেখা ধৃষ্টতা প্ৰকাশ 
হইবে। 

কিন্তু আমাদের পক্ষে হিন্দীভাষা যৎকিঞ্চিৎ লেখা কঠিন 
নহে। কারণ হিন্দীভাষারও মূল সংস্কত। সংস্কৃত হইতে প্রাপ্ত 
শব্দ ব্যতীত হিন্দীতে আরবী ফারসী শব্দও আছে। বাঙ্গাল! 


শব্দের উৎপত্তি ও রূপান্তর এক এক ভাষায় একটু একটু ভিন্ন 
ভাবে হইয়াছে । আলগোচ বা আলগোছ শব্দ হিং অলগ্‌সে 


১৯. (আমার কোষে ভুলে ফাং ছাপা হইয়াছে) প্রথমে মনে হইয়াছিল। 
কিন্তু ধ্বনিসাম্য সব স্থলে প্রমাণ গণ্য হইতে পারে নাঁ। বাং 


1 


গোচ বা গোছ (যেমন সেই গোচের (গতিকের) মানুষ, গোছে- 


7 গাছে) শব্দ আছে। সং অলগ্ন হইতে আলগা বলিতে সন্দেহ হয় না। 





* এই নই হইতে নইচ। যেমন হুকার ৷ বোধ হয় ফাঁং নএ নই 
আর সং নলী মুলে এক, এবং নইচা আর নলিক1.এক। বাঙ্গালায় 
রহ স্থানে হকার নইচা বলে না, বলে ০ নলচা। ফারসীতে 
বাশ গাছের নাম নএ-ই-হিন্দী। 


৯৩ 


এই-সকল শব্দ ব্যতীত সংস্কৃতভব 


সং গতি হইতে গ্রাম্য গত, এবং গত হইতে: গচ গোচ অনায়াসে 


-আসে। এই কারণে সি দান গোচ--আলগোচ 


আদা অদন্তব নহে। পে যাহা হউক, হিন্দী বলিয়! নিরস্ত হইপে 
চলে না। হিন্দী শব্দের সংস্কৃত মুল অন্বেষণ কর্তব্য । তখন হয়ত 
হিন্দী মূল ছাড়িয়া একেবারে সং মূলে যাইতে পারা থাইবে। 
আমি অধিকাংশ স্থলে যুল অন্বেষণ করিয়াছি।. সং মূল দেখাইয়া 
হিন্দী কিংবা অন্ঠান্য সংস্কৃতমূলক ভাব! হইতে অনুরূপ শব্দ 
উদ্ধৃত করিয়াছি। গ্রন্থকলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় অবশ্য সকল স্থলে 
সব ভাব! হইতে অন্থরূপ শব্দ দিতে পাঁরি নাই ; জানাও নাই। 
পাশা খেলার কচে বার শব্দের কচে অর্থ কাচ! জানিতাঁম না। 
আমি বুঝিয়াছিলাম ক৮-১, ১ যোগে বারু। কীচা বার থাকিলে 
পাকা বারু থাকিবার কথা। (৫4৫4 ২=পাকা বার £)। কিন্তু 
কচ অর্থে এক: কিরূপে -হইল.তাহাও. জানি না। খাঁড়ি বা খীড়ী 
মন্ত্র শব্দের খঁড়ীর হিন্দী 'অন্বরূপ খড়ী। কিন্তু হিং ঘড়ী 
বলিয়াই ক্ষান্ত হইলে চলে না। সং অখণ্ডিত হইতে, কি সং খণ্ডী 
(বনমুদগ__হ্মচন্দ্র) হইতে, তাহা নিশ্চয় করিতে পারি নাই। 
দষ্টব্য এই, বাঙ্গালাতে খড়ি বা খাড়ী, যেন্‌ সং খণ্ড শব্দ মূল। মৈত্র- 
মহাশয়-প্রদত্ত অন্য শব্দ আমার কোষে পাওয়া থাইবে। তন্মধ্যে 
চওল! ডওর শব্দ জানি না। চহলা শব্ধ স্থানে, চওলা ভাখার গুণে 
বা দোষে ঘটিয়ছে। যদি ডহর শব্দ স্থানে ডওর হইয়া থাকে, তাহা 
হইলে ডওর শব্দও ভাখার বলিতে হইবে। এ সকল স্থলে .কোন্‌ 
অঞ্চলের ভাখা তাহ! জানিলে কাজে লাগিত। বল!-বাছুল্য বাঙ্গালা 
ভাষ! ও বাঙ্গাল! ভাখা এক নহে। পূর্ববঙ্গ ও. পশ্চিমবঙ্গের ভাখা 
এক নহে, কিন্তু পূর্বব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ বঙ্গের ভাষা এক। যখন 
লেখ! আবিষ্কৃত হয় নাই, তখন ভাষ! ভাখ!. এক ছিল।. লেখা 
ছাপা আবিঞ্ষারের পর ভাষ! স্থির হইয়! গ্িয়াছে। লেখার শব্দ 
স্থায়ী, কহার শব্দ স্থায়ী নহে এইরূপে বানানে শব্দ মূর্তিমান 
হইয়! পড়িয়াছে। চাকর কর্তব্য অক্ষয় প্রভৃতি শব্দ যশোরে চাকোর 
কোতেণব্বা, ওক্ষয় ; অষ্টমী নবমী-এভূতি শব্দ কলিকাতায় ওষ্টোনী 
নোবোমী, অন্থল অমীবস্তা আম্বল আমাবাস্তা, ইত্যাদি । এই 
প্রকার উচ্চারণ-বিকারে ভাখার উৎ্পত্তি। কেহ কেহ বাঙ্গাল! 
শব্দটি না জানিয়! ভুল লেখেন। বেন গেঁদ! ন! লিখিয়! গাঁদা, ছেন। 
(দুধের ) না লিখিয়া ছানা ইহার বিপরীত, বেটা (ঝাটা), 


_ লেতা বা নেতা (লাতা), ইত্যাদি । একট! বাধা রূপ চাই, আমার 


জানা শোনা! ‘কহা রূপ যাঁহাই হউক, নচেৎ ভাষার উন্নতি হয় ন:। 
সদ্দাপরিবর্তনশীল কথ্য ভাষ। দ্বার! ভাষার চরম উদ্দেশ্ঠ সিদ্ধ হ্যা না, 
কথ্য ভাবাকে লেখ্য ভাষ] সংযত করিয়! রাখে |, 
লেখ্য ভাষারও পরিবর্তন হয়। সংসারে ন কি 
আছে? কিন্তু সে পরিবর্তন জোর করিয়া আনা কর্তব্য নহে। 
যেখানে ভাষার ধাতু ৰ! প্রকৃতিতে দোষ ঘটে না, সেখানে আবশ্যক 
হইলে পরিবর্তন চলে। আমার অভিমত না হইলেও সে পরিবর্তন 
ঘটিবে। কেহ কেহ গিয়াছে স্থানে গেছে লিখিতেছেন। কিন্ত 
মিলিয়াছে, শুইয়াছে' প্রভৃতি ক্রিয়াপদও. এইরূপ সংক্ষিপ্ত করিতে 
হয়। নচেৎ বাঙাল! ব্যাকরণে নিপাতন স্থত্র আনিতে হয়। এ- 
সকল অপেক্ষা করিছে (করিতেছে ), যাইছে (যাইতেছে ) প্রভৃতির 
তে লোপ কর বরং চলে । মাইকেল মধুহুদন্‌ এইরূপ করিয়াছেন। 
পরিতশ্রেষ্ঠ শ্রীদ্বিজেন্্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রবন্ধে মধ্যে মধ্যে 
নূতন নূতন বানান পাই। শুনিয়াছি, প্রবাসীতে প্রবন্ধ মুদ্রিত 
হইবার পূৰ্বে তিনি একবার ছাপা দেখিয়া থাকেন। ফান্তুনের 
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প্রবাদীতে তিনি ছোজঅ! ধাঁতু স্বীকার করিয়াছেন। আমি ইহার 
পক্ষপাতী। কিন্তু দেখিতেছি তিনি ঢ্যালা (চেলা), ঘ্যান! (ঘে'ষা ) 
লিখিয়াছেন। যে কারণে ছোয়া না হইয়া ছেঅ! সে কারণে 
ঢ্যালা খা্যাসা উচ্চারণে বাঙ্গালা থাকে কি? যদি ব তাহার 
উচ্চারণে কি আমার উচ্চারণে থাকে. লোকে তাহা ত প্রমাণ বলিবে 
না। আর এক শব্দ, ভেম্গি। এখানে ন, ফলার আকার পাইবে 
কেন? সৎ’ বে--সৎ কে এইরূপ 'লিখিলে বোধ হয় ভাল হইত। 
কারণ ? এই চিহ্ন অন্তত্র লুপ্ত বর্ণের দ্যোতক হইয়াছে। এক 
স্থানে দেও, অন্ত স্থানে দ্যায়। এইরূপ, খ্যালনা, ফ্যালা, প্রভৃতি 
বানান সম্বন্ধে তাহার অভিমত জানিতে পাঁরিলে আমার মতন 
অনেকের সংশয়চ্ছেদ হইত । 
ভবিষাতে আলোচনা সুগম রি অভিপ্ৰায়ে এত কথা 
পাঁড়িলাগ। আশা করি, বাহার! শব্দ কিংবা ব্যুৎপত্তি দিয়] বাঙ্গালা 
ভাষা শিক্ষার সাহায্য করিতেছেন, তাঁহারা অনুগ্রহ হইতে এই 
অযোগ্যকে বঞ্চিত করিবেন ন!। 
- শ্রীথোগেশচন্দ্র রায়। 


বাঙ্গাল! শব্দকোষ । 


গত চৈত্র মাসের প্রবাসীতে শ্রচীরুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 
আমার' বাঙ্গালা শব্দ-কোষ আলোচনায় যে শব্দ-সংগ্রহ দিয়াছেন, 
তাহার জন্য তাহার অস্বেবণ ও পরিশ্রমের পরিযাণ বুঝিয়া চমৎকৃত 
হইয়াছি। .কিছু দিন হইতে শব্দসংগ্রহে ব্যাপৃত থাকিয়া যাহ! 
পারি নাই, তিনি অবলীলাক্রমে পারিয়াছেন ! প্রবাসী হওয়াতে 
শব্দ সংগ্রহে অসুবিধা হইয়াছে। নিবানী হইলে যে পারিতাম, তাহা 
মনেহয় না। আরও আশ্চর্যা, তাহার কুত অর্থ। অনেকে সময়ে 
সময়ে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় গ্রাম্যশব্দসংগ্রহ দিয়াছেন। কিন্তু 
সে-সব সংগ্রহে ও চারু বাবুর সংগ্রহে আকাশ-পাতাল প্রভেদ 
আছে। এই সংগ্রহের কতকগুলি শব্দ আমার কোবে অবিকল, 
'কতকগুলি রূপান্তরে আছে, কতকগুলি আমার কাছে একেবারে 
নৃতন। আমার কোষে ক্রটি যে কত আছে, তাহা মিনি দেখাইতে- 
ছেন, তিনি আমাদের মাতৃভাষার যথার্থ মেবক। কতকগুলি শব্দ 
লিখিতে লিখিতে কি ছাপিতে ছাপিতে হারাইয়া গিয়াছিল, চারু 
বাবুর চোখে কিন্তু হারায় নাই। গুলা, চাদর প্রভৃতি শব্দ নিশ্চয় 
'স্লিখিয়াছিলাম ; আশ্চৰ্য্য, কোষে দেখিতেছি না! চোখ দিবার লোক 
পাওয়া যাইতে পারে, চোখ খুলিয়া! দিবার মানুষ সুলভ নহে | 
এবারে তিন ছুইটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন ।. এক, বাজ।লায় 
প্রচলিত ও যাবনিক ও শ্েচ্ছ ভাষা হইতে আগত শব্দের মূলার্থ 
প্রদর্শম। এ বে কঠিন কাজ, আমার পক্ষে অতি কঠিন কাজ, 
তাহা বলিয়া নিবৃত্ত হইলে চলে। আমি করসী আরবী জানি না, 
সব সময় মৌলবি সাহেবের মুখ-নিরীক্ষক হইতে পারি না। বিনি 
সংস্কত ও যাঁবনিক--ডুই ব। তিনি ভাষা জানেন, বিশেষতঃ 
যিনি এই এই ভাষা তুলনা করিয়া বিচার করিযাছেন, তিনি এ 
কর্দ্ের অধিকারী । আমি সংস্কতের দিকে কিছু অধিক টানিয়াছি। 
কারণ অন্যত্র বলিয়াছি। আর দুই একট! দৃষ্টান্ত দিই । সং গুণ- 
আৰৃত্তি বা ফের, ফাং গুনা-; এক-গুনা ছু-গুনা প্রভৃতি শব্দে সং গুণ 
ধরিয়াছি। সং গল; ফাং গলু বাং গলা; সং একল, বাং একলা, 
(মৌলবি সাহেব বলেন ফাং একলু নাই, * আছে অন্য রূপে ); 





-* আমি ফারসী ছুথানি অভিধান দেখিলাম | ভুখানিতেই 
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‘দেখিতে "চেষ্টা করিয়াছি। 


| ১৯৪৭ ভাগ, ১ম খণ্ড 
MANS NSN A ANNA NS™ 
সং এক ফাং য়ক; সং দ্বি ফাং ছু; সং চত্বারি বাং চার্নি ফাং 
চহর * ; সং কিন্‌ ফাঁং কি; সং ত্বয্‌ বাং তুই ফাং তু ; ইত্যাদি 
বহু বহু শব্দের সাদৃশ্য আছে। এ-সকল স্থলে কোন্‌ ভাবা হইতে 
কোন্‌ বাং শব্দ, তাহ! ত নির্ণয় কঠিন। এখানে আমি ছুই দিক 
বাঙ্গালার মা সংস্কৃত ভাবা, আগে 
মায়ের দিকে তাকাইয়াছি। তার পর বাঙ্গালার ভগ্িনীদের 
কোষে খুজিয়্াছি.। যখন একট! শব্দ এসব কোবেও পাইয়াছি, 
তখন আর অন্ত ভাষায় যাই নাই। সকল স্থলে আমার কোষে এত 
কথা দিই নাই, অনুরূপ ফারসী শব্দও দিই লাই । তথাপি, হয় ত 
কোন কোন স্থলে মূল ফারসী; আমার ভূলে সংস্কৃত হইয়াছে। 

দ্বিতীয় কথা, দেশের কোথাকার ভাখা লইয়াছি। কথিত 
ভাষাকে ভাখা বলিতেছি। ব্যাকরণ ও কোষে বাঙ্গালা ভাষা 
উদ্ধারের বত চেষ্টা হউক, ভাখার হাত এড়ানা ছুঃসাধ্য। নানা 
কারণে কেহ কেহ ফিংব! অনেকে কলিকাতার ভাখ! গ্রহণ করিতে 
বলেন। কিন্তু কলিকাতার ভাখা সম্পূর্ণ নহে। কারণ গ্রামে 
যাহা আছে, কলিকাতায় তাহার বহ শব্দ অজ্ঞাত ; কারণ গ্রাম _, 
গ্রাম, বঙ্গের গ্রাম যেখানে ভাষা জন্মিয়াছে বাড়িয়াছে ; কারণ | 
কলিকাতা একটা বৃহৎ হাট, এ-হাটের কথা ও-হাটে শুনিতে 
গাওয়া যায় ন! ; কারণ হাটে বিহারী হিন্দুস্থানী মাড়োয়ারী ছাড়াও 
অন্ত অনেক হাটুয়া আসিতেছে যাইতেছে । কে কার কথা শোনে, 
মানে। যার যা সুবিধা সে তাই বলে; হট্টগোলে বাঙ্গালা ভাষা 
মিশিয়া গিয়াছে ও যাইতেছে । বিহারী হিন্দী শব্দ কিংবা বাঙ্গাল! 
শব্দের বিহারী হিন্দী রূপ দ্রুত প্রচলিত হইতেছে। খাড়াই বাধাই 
সেলাই ধোলাই চোলাই মলাই ইত্যাদি হিন্দীরূপ ; অথচ বাধন বাধা 
অর্থে বধাই পুস্তকসমালো১কও দেখিতে পাইতেছেন না। এখানে 
এ বিষয় বিস্তর লিখিবার স্থান নহে । যাহার! মনে করেন কলিকাতার 
ভাখাকে বাঙ্গালা ভাষ! বলিয়! গ্রহণ করিলে সব সুবিধা হয়, আপাত, 
চুকিয়া যায়, আমার মনে হয় তাহার! সব দিক তলাইয়। দেখেন 
নাই। কলিকাতাই ভাখার আটোপ (যেষন London 
০০০9৪) বঙ্গের গ্রামে প্রবেশ করিবে না; কিন্তু ভাখার দ্রিদিমণি '= 
দাদাবারু মামাবাবু ইত্যাদি নূতন নূতন শব্দ-সংযোগও প্রবেশ ২ 
করিতে বছ বিলম্ব আছে। 

কিন্ত কলিকাতাই ভাখার ভিতরে একট! ভাবা আছে। সে 
ভাষা বাঙ্গালা ভাষা । এই ভাষা সাহিত্যে চলিতৈছে, পূৰ্ব্বকাল 
হইতে চলিয়া আনিতেছে। চট্টগ্রামের হউক মৈমনসিংহের হউক 
সেখানকার প্রাচীন পুথির ভাষা সে সে অঞ্চলের ভাখা নহে; 
এখানে ওখানে হুই একট] শব্দ ভাখার থাকিতে পারে কিন্তু ভাষা 
বাঙ্গালা, কলিকাতার ভাষা। অতএব বলা যাইতে পারে, 
কলিকাতার ভাষ! বাঙ্গালা ভাষা । 

শহরে ভাষ। পুষ্ট হয় কিন্তু শুদ্ধ থাকে না ; শহরে জন্মে না, স্বীয় 
প্রক্ৃতিবিকাশের অবকাশ পায় না। অন্য স্থানের, নিকটবর্তী 
গ্রামপুঞ্জের ভাখা শহরে গিয়া স্ত্রী হয়, প্রায়ই কৃত্রিম দৌনধ্য এ 
পায়, যেন বনের গাছ ধনীর আরামবাটিকায় রোপিত হয়! ইহাতে 
তাহার স্বাভাবিক তেজের হানি হয়। গ্রামের সম্পর্ক ছাড়িলে 
তাহা নিস্তেজ হয়, পরে বিকৃত ও রুগ্ন হয়। i 


bY 














একলু (য়া-কাফ্‌-লাম-ওয়াও বানান) আছে, তাহার উচ্চারণ 
প্রদর্শিত হইয়াছে 97100 রূপে ; অর্থ single, simple ( thread )! 
তেমনি একানা, এগানা (বাং একানে ) আছে ।--চারু । 

* ফারসী চার =four শব্দও আছে ।--চরু ! 
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দক্ষিণ রাচঢ়ের ভাখ! কলিকাতার ভাষার মূল । এই ভাষা গঙ্গার 
ছুই কুলের ভাঁথা নহে, পূর্বের নহে, পশ্চিমের নহে, অধিক উত্তরের 
সুহে। এই ভাষা রাজা রামনোহনের, বিদ্যাসাগর ঈশ্বরচন্দ্রের। 
এই অঞ্চলের ভাখায় শ্রীরামকৃষ্ণ কথ! কহিতেন। আমার যৎসামান্য 
ঘটনায় বঙ্গের এই অংশের, ভাখা বাঙ্গালা ভাবার নিকটতম। 
+ আমার কোষে এই ভাখা প্রধান অবলম্বন হইয়াছে। সংক্ষেপে 
রাঢ়ের এই দক্ষিণ ভাগকে রাঢ় নাষে উল্লেখ করিরাছি। 

4) কিন্তু এখানেও ভাখার দোষ ত্যাগ করিয়াছি। যেখানকার 
শব্দ হউক, তাহা বাঙ্গালা ভাষার আদর্শে পরিণত করিয়া গ্রহণ 
করিয়াছি। কুলো তুলো পিঠে খিদে কিংবা আব কীটাল ম্যাদ 
(বিয়ার) শ্যাল (শিয়াল), কিংবা গুনা-গুনৃতি- চাকুরী ধুটুনী, 
কিংবা (বিশেষণে ) কপালে, বেলে, তেঁতুলে প্রভৃতি রূপ স্থান পায় 
নাই। হয়ত আগার প্রদত্ত রূপ সব স্থলে শুদ্ধ হয় নাই। না 
হইবার দুই কারণ আছে। এক, সকল স্থলে ব্যুৎপত্তি ধরিতে 

পারি নাই; ছুই, বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে প্রচলিত রূপ পাই নাই। 

/অতএব এই ছুই বিষয়েও সকলের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। 


1 বাঙ্গালা ছাপার অক্ষর। 


বাঙ্গালা শব্দকোষ ছাপার সময়ে বিভিন্ন আকারের অক্ষরের 
অভাব পুনঃ পুনঃ অনুভব করিতেছি। হাতের লেখা কিংবা ছাপা 
দেখিয়া পড়া চক্ষুর বিষয় । সংক্ষেপে লিখিতে লিখিতে শব্দবিশেষ 
ভিন্ন অক্ষরে লিখিয়া দেখাইতে পারিলে শব্দের শ্রেণীবিভাগও 
হয়। বাঙ্গালায় এক প্রমাণের টাইপ দ্বারা এই শ্রেণীবিভাগ 
চলে ন।$ কোথায় কোন্‌ শব্দ কোন্‌ অভিপ্রায়ে বসিয়াছে তাহা 
জানাইবার উপায় নাই। প্রত্যেক স্থলে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে 
হইলে গ্রন্থকলেবর বাড়িয়া যায়। সংস্কৃতি ‘ইতি’ ‘ইতি’ লিখিয়া 
উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়; বাঙ্গালার উদ্ধার চিহ্ন ব্রেকেট চিহ্ন ও কমি দিয়া 
কতক হয়, সম্পূর্ণ হয় না। 
এ দিকে বাঙ্গাল! অক্ষর এত যে এক প্রমাণের নান! আকারের 
অক্ষর নির্মাণ বহু ব্যয়সাধ্য হইয়াছে। ‘কালে উদ্যোগী মুদ্রাকর 
.-জন্মিবেন, কালে বাঙ্গালা ছাপার-অক্ষর'স্ুন্মরতর হইবে । 
ইতিমধ্যে টাইপ লেখার কল নির্মাণে কেহ কেহ মনোযোগী 
হইয়াছেন। এখানে সারদাকান্ত. সেন মহাশয়ের “বঙ্গাক্ষর সহজ 
করিবার প্রস্তাব *” একটু আলোচনা করিতেছি। এক কথায় 
বলিতে গেলে, ইহার প্রস্তাব প্রায় ইংরেজী-লিখন-রীতির অন্বরূপ ৷ 


' ইংরেজীতে স্বর ও ব্যগ্তন অক্ষর পৃথক ; বাঙ্গ(লাতেও পৃথক, . 


- অধিকন্তু যুক্ত স্বরের অক্ষর ও অধিকাংশ যুক্ত ব্যপ্জনের অক্ষরও 
পৃথক। ফলে অক্ষরের সংখ্যাধিক্য হইয়াছে, টাইপ লেখার কল- 
নিশ্বাণ অসাধ্য হইয়াছে, ছাপার অক্ষর-নিম্মাণ ব্যয়ন ধ্য হইয়াছে। 

অন্ত প্রদেশের সংবাদ পাই নাই, ওড়িশাতে কয়েকজন অন্য 

ক্ডৌশলে অক্ষরসংখ্যা অল্প করিবার চেষ্টায় আছেন। বাঙ্গালায় 

একটা! নূতন বিপত্তি এই যে শব্দের অন্ত্য অকার লুপ্ত হইলেও 

গঁ-অকারাত ব্যঞ্জন লিখিয়া পাঠকের বুদ্ধির বা বিদ্যার পরীক্ষা করিয়া 

থাকি। ওড়িয়াতে এই বিপত্তি নাই৷ সংস্কতেও নাই ; যেমন অক্ষর 

ন উচ্চারণ ! সংস্কৃত শব্দ কটক আর বাঙ্গালা শব্দ কটক 

এক নহে; প্রথমটি স্বরাস্ত দ্বিতীয়টি হলন্ত। অর্থাৎ বাঙ্সালায় 
কট ক নহে, কটকৃ। 





» মন্দারমালা নামক মাসিকপত্রের গত পৌষ ও মাঘের 
পত্র। 


কিন্তু কে এত হলন্ত চিহ্ন দিবে? তুমি বুঝিয়া লও শব্দ ‘কাল! 
কিঅর্থে লিখিয়াছি। অভিধান দোখয়া বুঝিয়া লও ইহার অর্থ 
কৃষ্ণবৰ্ণ, কি সময়, কি (আধুশ্কি হিন্দীর প্রভাবে ) কালি (সংক্ষেপে 
কীল)। অর্থাৎ সেই এক ব্যঞ্জন অক্ষর কোথাও অকারান্ত কোথাও 
হলন্ত। সেন মহাশয়ের প্রস্তাব, যেমন অন্ত স্বর যোগ করিয়। লেখ 
(লেখ নহে লেখ পড়িতে হইবে ) তেমন অ স্বরও যোগ করিয়া 
লেখ। কালা, কালী, কানু, কালে, কালো লিখিতেছ, 


তেমন যুক্ত অকারের একটা অক্ষর বাহিয়া কটক শব্দের প্রথম ক 
অক্ষরে লাগাইয়া দেও । এই অক্ষরটাঁ কেমন হইবে, তাহাতে 
তাহার নিবদ্ধ নাই ; তবে লেখার সুবিধা ও সঙ্গ।ত-রক্ষাহেতু তিনি- 
এক দড়ী চিহ্ন (1) আকারের, কাজেই ছুহ দীড়া চিহ্ন (॥) 
আকারের প্রস্তাব করিয়াছেন। এইরূপে, কটক লিখতে হইলৈ 
ক।ট।ক, কাল (সময়) কাল, কাল নি -ক॥ল। লিখিতে 
হইবে ।' 

এই একটা পরিবর্তন স্বীকার করিলে আর সব বিষয় সহজ হইয়া 
পড়ে। কারণ তখন ক খ গ ঘ ইত্যাদি মুণ্তি হলন্ত হইয়া পড়ে। 
কালী_ক॥লই, কালু__ক॥লউ, কালে--ক॥লএ, কালে-_ক॥লও 
লিখিতে পারা যাইবে। ইংরেজীর সহিত তুলনা করুন, kal, kala, 
Yalu, kali, kalu, 1010১159101 তান বলেন, কই এ-সকল, 
পড়িতে ত কষ্ট হয় না, বাক্গালাতে কেন হইবে। শব্দে অআ 
অনেক লাগে, গোটা অ আ লেখায় সময় যায়, এই হেতু সংক্ষিপ্ত 
রূপের প্রয়োজন । যুক্ত স্বর[ক্ষর সাধন যেমন, যুক্ত ব্যঞ্জনাক্ষর সাধনও 
তেমন। বিদ্বান _-বইদব॥ন, .ত্যক্ত--তয় কত।, হদ--হর।দ, কম্ম_ 
কারমম।, বুযুৎপাত্ত-বযউতপ।ততই, ইত্যাদি । | 

তিনি আর একটু গিয়াছেন। কৃ+হ-খ, গ্র.+হ-ঘ, ইত্যাদি 
সুত্র ধরিয়! ব্যঞ্জনবণের দ্বিতীয় চতুর্থ অক্ষর অনাবশ্যক করিয়াছেন. 
তিনি লিখিয়াছেন, “এই পরিবর্তন গ্রহণ না করিলেও আমাদের 
মুখ্য প্রস্তাবের কোন হানি হইবে না।” “আমাদের প্রস্তবান্থসারে 
বাঙ্গালা ভাষাতে স্বরবর্ণের ১৩টী, . স্বরচিহ্নের (অঅ!) ২টা, 
ব্যঞ্জন বর্ণের (হু চিহ্ন সহ) ৩০টা এবং টাকার ভগ্নাংশ /০, ০, 
৬০১1০ 1০, ॥০, এবং ৭ (ইলেক ) চিহ্নের ৭টী, সমষ্টিতে ৎ২টী 
মাত্র অক্ষর থাকিবে । ইংরাজীাতেও “ছোট হাত" ও “বড় হাত” 
যোগে অক্গরসংখ্যা ৫২। অঙ্ক এবং বিরাম চিহ্কাঁদর সংখ্যাও 
উভয় ভাষাতে তুল্য । আমরা তিনটি যুক্তাক্ষর অক্ষুণ রা!খয়া দিতে 
ইচ্ছা করি- শ্রী, জ্ঞ এবং ক্ষ ॥” 

কাজে চলিবে কি না, পৃথক কথ]; তাহার যুক্তিচাতুর্য্যের প্রশংসা! 
করি। ইহাও বলিতে পার, যদি টাইগ-লেখার কল করিতে হয়, . 
তাহা হইলে এই রকম কিছু ধরিতে হইবেই। আমার ব্যাকরণ ও 
কোষে কোথাও কোথাও অকারাত্ত উচ্চারণ জানাইবার প্রয়োজন 
হইয়াছে । নেখানে আমি অকারাত্ত অক্ষরের তলে মাত্রাদিয়াছি। 
দেখিতেছি এইরূপ স্থলে আসামী হেম্চন্দ্রকোবে অক্ষরের উপরে 
মাত্রা দেওয়া হইয়াছে । মাতার উপরে মাত্র! ভাল বোধ হয় না'; 
তলে মাত্রা মনের ভাল। .বাস্তবিক প্রথম মনে হয়, বাঙ্গালা নাগরী 
অক্ষরের মাথার মাত্রার উৎপত্তি কেন হইল। মাত্র! শব্দের সংস্কৃত 
মূলার্থ__যাহা দ্বারা পরিমিত হয় (ইংরেজী mee, ফরাম metre, গ্রীক 
metron ) | ইহা হইতে অমরকোষে এক অর্থ পরিমাণ ; মেদিনী- 
কোষে অন্য অর্থ অক্ষরাবয়ব। ছন্দে লঘু গুরু উচ্চারণ-কাল। 
বোধ হয়, এই উচ্চারণ-কাল-বোধক চিহ্ন হইতে অক্ষরের মাথার 
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কষির  উৎপন্তি। এখন অক্ষরের অলঙ্কারস্বরপ হইয়াছে। 
গুজরাতী অক্ষর নাগরী, কিন্তু মাত্রা নাই। ওড়িয়া তেলুগু টামিল 
মলয়লম প্রভৃতি অক্ষরের মাথায় অলঙ্কার আছে, কিন্তু তাহা 
গোল। - মাত্রীহীন বাঞ্ধন. অক্ষর হলন্ত বিবেচনা করিলে ক্ষতি 
. কি? এখন তেমন অক্ষর নাই। প্রচলিত অক্ষরের মধ্যে খ ধ্ ৯ 
এ ওঁ ও.ও.ঙ ঞ ণ ং অক্ষরের মাথায় মাত্রা নাই। খগ 
থধপ.শ অক্ষরের মাথায় মাত্র! ক্ষুদ্র, গু শু ফুক্তাক্ষরের মাথায় 
মাত্রা নাই। এ অক্ষরের মাথায় মাত্র! দিলে ত্র (তর) হইয়া 
পড়ে; এইরূপ ও ন! লিখিয়! ভর লিখিলে তু বাঁ তত বুঝায়। এক 
মাত্রায় এত প্রভেদ ঘটায়। তথাপি ও :ঞ ণ কেন মাত্রাহীন হইল 
তাহার কারণ পাই না। অক্ষর-ক্ষোদক কর্ম্মকারের ইচ্ছায়, ন! এই 
তিন অক্ষরের উচ্চারণে কিছু বিশেৰ আছে বলিয়া এই গত? 
মেন মহাশয় প্রচলিত মাত্রাযুক্ত অক্ষর হুলন্ত . মনে করিতে 
বলিতেছেন।' এটা একটু জোরের কথা। যেটা হলত্ত নহে, 
সেট] হলত্ত মনে করিতে পারি না। তিনি বলিতে পারেন, কটক 
শব্দের শেষের ক হলন্ত নহে কি? উত্তরে বলিতে পারি, ব্যঞ্জন 
অক্ষর মাত্রেই অকারাত্ত--ইহীই বিধি। অন্যথায় হলস্তচিহ্ন দেওয়া 
বিধি। আমরা সব স্থলে দিই না, সেটা আলস্তে। 
এই কারণে দেখিতেছিলাম, অক্গরগুলা মাত্রাহীন করিলে হলন্ত 
বুধাইতে পারে কি না। ইহাঁতেও দোষ আছে। লিখিবাঁর সময় 
টানা অক্ষরের মাথা জুড়িয়! যায়, কাহারও অক্ষরের মাথায় মাত্রা 
প্রায় থাকে. না। তবে যদি টাইপ লেখার আর হাতে লেখার ও 
ছাঁপার অক্ষর পৃথক রাখা খায়, তাহ! হইলে মাত্রীহীন অক্ষর দ্বারা 
টাইপের কাঁজ চলিতে পারিবে । 
কিন্তু রি টাইপ ল্খোর অক্ষর পৃথক রাখিতে হঃ হয়, তাহা হইলে 
কয়েকটা স্বরাক্ষরও নূতন করাইলে সুবিধা! হইবে। সেনমহাশয় 
এরূপ অনেক পরিবর্তন চাহেন। কিন্তু পরিবর্তনে উদ্দেগ্ত ভুলিয়া 
গিয়াছেন 'সবই যদি পরিবর্তন করিলেন তখন আর বাঙ্গাল! 
অক্ষর থাকিল কই? বাঙ্গালা অক্ষর যদি না থাকিল তবে বাঙ্গালা 
টাইপ-লেখা কল না বলিয় অন্য টাইপ-€লখার কল বলাই ভাল। 
তিনি যুক্ত স্বরাক্ষর ইংরেজী অক্ষর হইতে লইতে চাঁহেন। . আমার 
বিবেচনায় ইহা অনাবশ্তক | যদি নৃতন আকারের বাঙ্গাল! অক্ষর 
করাইতে হয় তবে ১৩টা স্বরাক্ষর বাদ দেওয়া কেন। 


আমার বোধ হয়, তিনি দুইটি বিষয় ছাঁড়িতে চাহেন না। এক, 
. ইংরেজী টাইপ-লেখার কলে স্বর ও ব্যঞ্জন অক্ষর ৫২টা, বাজালাতেও 
অক্ষর ৫২ট1 রাখিতে পারিলে বিলাতী কলে বাঙ্গালা ছাপার অক্ষর 
অক্লেশে আটিতে পার! যাইবে; ছুই, বাঙ্গালা ইংরেজী. নাগরী এই 
তিন প্রকার অক্ষর লইয়া কাজ চাঁলাইতে পারিলে নূতন অক্ষর তৈয়ার 
করাইতে হইবে না। প্রথম যুক্তি বরং মানি, দ্বিতীয় যুক্তি মানি না। 
নৃতন অক্ষর নির্মাণ এদেশে অসাধ্য নহে; প্রথম ব্যয় দেখিয়া যোগে- 
বাগে কাজ সানিলে থরে তাহা মন্রে মতন দাড়ায় না। ইংরেজী 
টাইপ-লেখা কলে ৮৪টা টাইপ থাঁকে। বাঙ্গালা লিখিতে ৮৪ট! 
আক্ষর পর্যাপ্ত হইবে। অতএব সংখ্যাধিক্যের প্রতি না তাকাইয়া 
যাহাতে অক্ষরগুলা হাতেও লেখ! সহজ হয়, তাহা ভাবিয়া আকার 
দেওয়া কর্তব্য। আসল কথা দুইটি, (১) 'ব্যপ্রনাক্ষরের পরে 
কোন স্বরীক্ষর না থাকিলে তাঁহা হসন্ত উচ্চারিত হয়।" (২) 
“ব্যঞ্জন বর্ণের পহিত ব্যগ্ুন বর্ণ যুক্ত হইতে অক্ষরগুলি পর পর 





একটির-ডান পাশে আর একটি বসে; আগের অন্ষরগুলির হসন্ত ' 


উচ্চারণ হয়, শেষের ব্যগ্রনটি উহার অন্তেস্থিত স্বর সহকারে 
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উচ্চারিত হয়।” এই ছুই স্বীকার করিলে অপর চিন্তা থাকে না। 
কলে লেখার রেল! স্বীকার করা যাইতে পারে; কিন্তু হাতে 
লেখায় কি লেখা ছাপায় স্বীকার করিতে বিলম্ব আঁছে। কারণ 
অভ্যাস ভোলা কঠিন। কলে লেখায় শব্দ দীৰ্ঘে বাড়িয়া যাইবে, 
উৰ্দ্ধে কমিবে। কিন্তু আমর! যে দুই দিকেই কমাইতে চাই এ 


শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়! রং 


স্বাগত, 

( কলিকাতায় সাহিত্য-সন্মিলন উপলক্ষ্যে ) 
স্বাগত বঙ্গ-মনীষী-সজ্ঘ . 

ভূষিত অশেষ মানের হারে! 
এ মহানগরে এস আজি এস 

ভাবের জ্ঞানের সন্তাগারে। 
এস প্রতিভার. রাঁজটাকা। ভালে, 

এস ওগো এস সগৌরবে, 
এস পুস্তক-পুণ্ড, পূজারী 

সারদার উপাসকের। সবে । 


ফুল্ল মনের অল্লান ফুল 
ঝরে তোমাদের সমুখে পিছে, 
গ্লীতির আরতি দিকে দিকে দিকে, 
.. উলু উলু উলু উল্লসিছে। 
জলধি-গভীর জাতীয় জীবন, 
তাঁর প্রতিনিধি শঙ্খ ঘোষে, 


অমৃতের ধার! সঞ্চরে মুহ ' 


নাড়ীতে দেশের হৃদয়-কোষে। 
এস নিতি নব-নব-উন্মেষ- 

শালিনী বুদ্ধি করিয়া! সাথী, 
নৃতন নগরী এই কলিকাতা 

আন হেথা নবীনতার ভাতি। 


গৌড় আজিকে গৌবব-হাঁর!, 


' যশোহরে নাই যশের আলো । 


অল্প বয়সী এই কলিকাতা 
| প্রবীণের। এবে বাসে না ভালো; * 
বিদেশী ইহারে করেছে লালন, 


স্বদেশের যত তরুণ হিয়। 
ইহারে ঘিরিয়! গুঞ্জরে তবু 
এবি নয়নের কিরণ পিয়!। 
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১ম সংখ্যা], 


এনেছে তরুণী চন্দন-মালা, 
_. টীড়ায়েছে আখি করিয়া নীচে, 
মব বঙ্গের নবীন! নগরী 


তোমাদের সবে আহ্বানিছে ।. 


* ক ক আক 


এই কলিকাঁতা-_কালিকা-ক্ষেত্র__ 


কাহিনী ইহার সবার শ্রুত, 
বিষু-চক্র ঘুরেছে হেখায় 


মহেশের -পদধূলে এ পৃত। 
ধাত্রী ইহার ভাগীরথী-ধারা, 
স্তী-পঞ্জর বুকে এ বহে, : 
পুরাঁণ-স্থৃতির জড়ো য়া-জড়িত- 
- এ ঠাই কখনো হেলার-নহে। 
হেথা প্রকাশিল অনূরু অরুণ. 
অকালে মাতার চঞ্চঘাতেঃ - 
আলোকের.রথে সারথি যে আজ 
-আঁখি ধূসর প্রাতে। : 
মহাঁ-ভারতেৱ কল্পনা-পৃত 
মহাঁজীবনের কেন্দ্র ইহা, 
মন্তরে এর মুঞ্জরে মন . 
অন্তরে এর আলোর হা I 


হিন্দুর কালী আছেন হেথায়, 


যুসলমানের মৌলা-আলি, 
চারি কোণে সাধু পীর চাবিজন 

মুস্কিলাসান চেরাগ. জালিঃ,। 
অভিষেক হ'য়ে গেছে এ.পুরীর 

স্বর্গ-নদীর হেমান্থৃতে,- . 
গ্রসাদ-পরযহংস-কেশব-- . 

কালীচরণের প্রেমাঞ্রুতে ! 
জন্মিল হেথা বিবেকানন্দ 

দেশ-আত্মার কুণঠ! হরি)? 
এ পুরীর. রাজপথের ধূলিরে. 

- মোরা কহি রাজরাজেশ্বরী। 

সকল ধৰ্ম্ম মিলেছে হেথায় 

সমন্বয়ের মন্দ্র সুরে, 


‘স্বাগত 


+১/৯/১৫১৮১৮৯৮৯৮৯৫/৯৪ সিসি ৮সিাপিাসিপাসিসপা সিসির 
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স্বাগত সাধক-ভকত-বৃন্দ 


মরতের বৈ-কু্-পুরে | 


এ গু ক 
এই কলিকাতা ব্যাত্র-বাহিনী A 
ছিল এ একদা বাঘের বাসা, 
বাঘের মতন মানুষ যাহারা. - 
তাহাঁদেরি ছিল যাঁওয়! ও আসা, 
প্রতাঁপের সেনা পৌরুষ-ভরে 
| গিয়াছে ইহার বক্ষ দিয়া, 
দক্ষিণে এর দক্ষিণরায় রা 
| বেড়েছে বাঘের সন্ত পিয়া । 
কালা পণ্টন গোর! কোম্পানী 
একদা ইহারে করিল বাণী, 
কালা ও গোৱার স্থৃতির অঙ্কে 
 বাঘ-ডোরা এর আঙিয়! খানি। 
মৃত গৌড়ের অমর জীবন 
বিরাজিছে আজ ইহার দেহে, 
সপ্তগরামের লুপ্ত বিভব | 
গুপ্ত রয়েছে এ মহা গেহে। 
নাহি কলন্ধ-কালিমা-অঙ্ধ, i 
সাত সাগরের সলিল আনি’ 
করেছে ক্ষালন মৈত্র ইহার 
অন্ধকূপের মিথ্যা গ্লানি । 
জগতের সের! দ্বাদশ নগরী, 
' গণন! ইহার তাদেরি সাথে, 
স্বাগত স্বদ্েশভকতৰবন্দ 
এরি রাখী-ডোর পর গো হাঁতে। 


El * Ce ক - 
নবীন বঙ্গে এ মহা নগরী 
মন্ত্র জপিছে মৃত্যুজ্রয়ে, 
পুরবে, পছিষে গেঁথে সে তুলিছে 
একটি বিপুল সমন্বয়ে; 
দানে ও পুণ্যে ত্যাগে মহত্বে | 
গড়েছে গড়িছে খধির ছবি, 
“তত্ববোধে”্র “প্রচারে” ঢেলেছে - 
“নবজীবনে”র “সাধন!” হবি। 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড .. 


AAA AAA AAA AH 


চলিল নৃতন বোধিচক্র সে - 
.  নৃতন বোধের উদ্বেধনে ). 

সমন্বয়ের অভিনব সাম 

ধ্বনিয়া ইহার উঠেছে প্রাণে, -- 
খ্ৰীষ্টপন্ধী ভারতভক্ত- ! 

তারে এ হিন্দু বলিয়া টানে! 
আঁচারে হয়তো ত্রুটি আছে এর, . 

বিচারে হয় তো রয়েছে গ্লানি, 
তবু নবধুগে এ নব তীর্থ . - | 


নং প্রবাসা- বৈশাখ, ১৩২১ 


এই নগরীর জন-অরণ্যে 
ওঠে নৈমিষ-বনের গীতি, 
সত্যনিষ্ঠ খষি দেবেন্দ্র 
সত্যযুগের জাগায় স্বৃতি! 
বামমোহনের এক্য মন্ত্র 
এ মহানগরী শুনেছে সুখে। 
বিদ্যাসাগর দয়!-সাগরের . 
“ঢেউ খেলে গেছে ইছারি বুকে 
অক্ষয় হেথা ধর্মের সোনা | 
'আগুনে পোড়ায়ে করিল খাঁটি। 





সু 


জগদীশ হেথা জড়ের জগতে 

বুলাইয়! দিল সোনার কাঠি। 
" রমেশ হেথায় প্রচারিল বেদ 

সব বাঙালীরে গুনাল শ্রুতি; 
হেখায় সিংহ ভাষায় বচিল 

ভারতের মণি ভারত পু*থি। 
দীপন্করের দীপখানি হেথা 

‘চিৰ উজ্জ্বল প্রাণের ব্যয়ে, , 
নব রসায়নে হবে এ নগরী 

নদীয়া যেমন নব্য ন্তায়ে। 


t 


নব সাধনার পীঠ এ জানি। 


সনাতন রীতি মানে না এ সব, 
_ নৃতনেরি যেন পক্ষপাতী; 
ক্ষমা! কোরো ওগে। ক্ষমা কোরো তবু, 
যৌবন আজি ইহার সাথী। 
তরু-লতিকাঁর সনাতন রীতি 
পত্র গজানো সকাল সাঝে, 
দৈবে রডীন পুষ্প উপজে 


রাজাসনে যবে ফাগুন বাজে; 


ফুল-মাঁঝে ফল থাকে লুকা ইয়া 
নব জীবনের বীজ সে ফলে, 


চা] 


রামগোপালের কর্মভূমি এ, . মুকুলে লাগুক ব্যাকুল বাতাস, ন 
কৃষ্ণদাসের. হৃদয়প্রিয়, সনাতন--সে তো আপনি চলে। 

হেথা বিতরিল প্রাণদ মন্ত নিতি নব নব নব উন্মেষে 
বাগ্মী বন্দ্য বন্দনীয়। নবীন জীবন করুক লীলা, 


নীল বানরের বদনবিম্ব 
| দর্পণে হেথা উঠিল ফুটে, 
চরণে দলিল কুটা সম্মান 
" আটাশ নথর-জ্যেষ্ঠ জুটে । 
হারামণি যাঁরা খুঁজিয়া এনেছে 
_ তাহাদেরও এই লীলাস্থলী ৷. 
স্বাগত কর্মী! বাগী ! মনীষী ! 
স্বাগত সত্যসন্ধ! বলী! 
ভাব ভারতের সারনাথ এই, 
হেখায় কি এক শুভক্ষণে 


রসাল মুকুলে না লাগে যেন গো 

অকাল মেঘের দারুণ শিলা । 
বুলবুল আনো ফাগুন-বারতা 

পেচকের বুলি ভুলিতে চাহি। 
স্বাগত ভাবুক ! ভাবে সুতরুণ 


আশা আশাবরী রাগিণী গ্াছি। 


bd be ন 
সাধনার পীঠ সাধের আসন 
শিল্পের নব জীবন-ধারা, 
এ মহানগরী ভারত-আকাশে 
.. সাতাশ তারার নয়নতার!। 


১ম সংখ্যা ] 


৯৫4৯৮ MSNA NANA NAAN SAP NANA NSN 


একদা যে দীপ জালিল ধীমান 
সে দীপ আজি এ নগরী জালে, 
পঞ্চপ্রদীপ--অবনী-গগন- 
_ অসিত-মুকুল-নন্দলালে। 
মাইকেল মধু হেথা সমাহিত 
" বঙ্ধিম- হেম-ভন্মকণা,__ 
ধুলিতে ইহার রয়েছে মিশীয়ে 
কত না ভাবুক রসিক জনা ; 
হেথা “মহীয়সী মহিলা”র কবি 
' গাহিল মধুর মায়ের স্তুতি ) 
বিহারী, বন্গসুন্দরী-ভালে 
স'পিল শ্লোকের শুরু যুখী। 


কবির স্বপ্নগ্য়াণ তুরগী, 
রবির প্রভাতগীতির শ্রোত! 


- এই কলিকাতা কোলাহলময়ী, 


এর ভাগ্যের তুলনা! কোথা ? 
কবি-গুঞ্জনে এ ধুলিপুঞ্জ 
ধরেছে কুঞ্জবনের ছিরি, 
জগৎ উজ্জল যার প্রতিতায় 
এ সেই রবির.উদয়-গিরি। 
হেথা আশুতোষ আশু নিরমিল 
| নব নালন্দা শিক্ষা-গেহ,-- 
দেশের কিশোর হৃদয়গুলিতে 
বিথারি” পক্ষীমাতার স্নেহ । 
এরি উপান্তে বৈষ্ণব লালা 
লভিল প্রথম অমৃত-ছিটা, 
প্রত্ব-প্রেমিক রাজ! রাজেন্দ্র, _ 
এইখানে তার আছিল ভিটা | 
হেথা পরিষৎ অশথের চার! 
দিকে দ্বিগন্তে পসারে শাখা, 
টেকটাদ আর গুপ্ত কবির 
প্রকাশে এ ঠাঁই পুলকে মাখা । 


গিবীশ হেথায় রঙ্গে মাতিল, 
রায় দ্বিজেন্দ্ৰ হাসিল হাঁসি। 
স্বাগত কাব্য-কোবিদ ! হেথায় 
উজ্জয়িনীর বাজিছে বাশী। 
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চি Ey রং ৫ 
ভারতের শেষ বয়সের মেয়ে . 
এ নগরী “আজ অর্ঘ্য নিয়া, 
বঙ্গবাণীর সকল ভকতে - 
বন্দন! করে ফুল্ল হিয়া, 
চন্দনরসে পুষ্প ভূবায়ে . 
পরায় তিলক উজল ভালে, 
মালা-চন্দন দ্যায় জনে জনে 
> পীরিতি-পরশমণির থালে ; 
প্রসন্ন মনে লও যদি সবে 
সোনা হ'য়ে যাবে এ ক্ষুদ কড়া 
দোষ ধর যদি, রোধ কর মনে, 
কুবেরেরও হয় গরব গুঁড়া । 
মানস-তোজের আছে আয়োজন . 
যার যাহা রুচি, যার ষ।’ শো - 
চারি ভাগারী বাটিছে,--মনের 
* চর্ধ্ব-চোধ্য-লেহা-পেয় ! 
তোমরা সাধক বাণী-উপাসক 
তোমর! মনীষী ভাবগ্রাহী, 
অতিথি! দেবতা ! মোর! তোমাদের 
প্রসন্নতার প্রসাদ চাহি। 
চণ্ডীদাসের দায়াদ তোমরা, 
কবিকক্ষণ-ধনাধিকারী, 
তারতচন্দ্র্থধার চকোর, . কি 
. মধুচক্র সে তোমা সবারি ; 
রবির রশ্মি তোমাদেরি হিয়া . রর 
রসে লাঁবণ্যে দিতেছে ভরি, 
তাব-ভূবনের প্রদীপ তোমরা 
তোমাদের মোরা প্রণাম করি | 
ভাষায় তোমর! সঞ্চার কর 
প্রাণ-সঞ্চিত আশার জ্যোতি, 


. তোমাদের সমবেত সাধনায় . ২ 


 জাগিছেন মহাস্রস্বতী |. 


ভাবের মুনুকে তোমর। মালিক 


. মালিক ভবিষ্যতের. ভৰে, 


৮৩ 
০০৮০ ৩ 


ভাঁব-লোকে যাহা সত্য আজিকে 
| _ জীবনে তা কাঁলি সত্য হবে। 
স্বাগত! স্বাগত! হে মধুব্রত ! 
মনীবীবৃন্দ ! মনের মিতা! 
তোমা-সবাকার প্রতিভার দীপে . 
আজি এ নগরী দীপান্বিতা । 
স্বাগত জ্যেষ্ঠ! স্বাগত শ্ৰেষ্ঠ ! 
স্বাগত প্রধুখ-!.সতাধিপতি ! 
স্বপ্ন-সারথি ! নত্যের রথী !" 


তোমাদের মোর! জাঁনাই.নতি। 
শ্ীসত্যেন্্রনাথ দত্ত । 





টি পল বি 
জাপানের ডানে (Japan- Magazine) 


- অতি প্রাচীন কালে আনন্দে 'সময়.কাটাইবার জন্য জাপানীরা 
যে-মর' উপায়. "অবলম্বন করিত, সেগুলি পর্য্যালোচনা.করিলে দেখা 
য়ায় যে পরীচীন মিশরের এ জাতীয় উপায়ের সহিত তাহাদের যথেষ্ট 


প্রবাসী--বৈশীখ, ১৩২১ 


/৯/৯৯ 


মনন উত্তেজিত করিতে লাগিল। 


“১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
Ne NA NA AE NA A NE পিসি তি 
ওঠাতে ক্রীড়াঁকৌতুকের অবনতি ঘটিল। লোকে মৃগয়া অপেক্ষা 
অধিকতর ভয়ানক ক্রীড়ায় মন্‌ঃমংযোগ .করিল। সুযোগ. বুঝিয়া 
জেন্‌ নামক বৌদ্বসম্প্রদায় এ যুগের পার্ধিবতার বিরুদ্ধে লৌকেবু, 
তাহারা বুঝাইয়া" পড়াই 
আমোদ আহ্লাদ"ছাঁড়াইয়া লোককে সন্যাসধর্মে দীক্ষিত করিতে 
লাগিল। অনেক পদস্থ ব্যক্তি সংসার ছাড়িয়া শেষ জীবন মঠে" 
মন্দিরে কাটাইতে আরম্ত করিলেন। এইরূপে আর একখণ্ড মেঘ “ 
উঠিয়া সদানন্দ জাপানের প্রাণের উপর বিষাদের ছায়া বিস্তার 
করিল। সামাজিক মেলাঘেশা যাহাতে একেবারে লোপ না "পায় 





সি 





_ সে কারণ চানোয়ু অন্থঠান ( আদবকায়দায় চা প্রস্তুত, চাঁ 'পরিবেষণ, 


সাদৃশ্ব ছিল-। 'বাঁড়ীর বাহিরে শীকার করা ও.মৎস্ত ধরা এবং বাড়ীর . 


অভ্যন্তরে নৃত্যগীত--ইহাই ছিল.আমোঁদ-।.. জাপানী, পুরাণে দেখিতে 
গাই দেবতাদের্ও শীকার কর! .ও.মংস্ত-ধরার কথ! বণিত হইয়াছে! 
প্রাচীনকালে বাহিরের এই-সব. ক্রীড়ায় জাপ-রমণী কতটা যোগদান 
করিতেন তাহ! ঠিক" বোঝা বায় ন1)!কিস্তউাহীরা যে ,গৃহাভ্যন্তরে 
ষন্ত্রবাদন ও নৃত্য :প্রভৃতি, কোমল ক্রীড়ায় যোগ দিতেন এ কথা 
ভাবিবার যথেষ্ট কারণ আছে। 

" জাপানে বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয়ের সঙ্গে নঙ্গে জাপানীদের ক্রীড়া- 
কৌতুকের প্রবৃত্তি অতিমাত্রায় বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিল । কারণ এ 
ধর্ম আমোদপ্রমোদ ধারন্মিকের উপযুক্ত নয় বলিয়াই ঘোষণা করিত। 
সুখী সহাস্ত-আনন জাপানী-দেবতার গন্তীর মূর্তি ধারণ কর! উচিত, 
বৌদ্বধর্মীবলশ্বীরা এই মত প্রকাশ করিত। বৌদ্ধধর্ম প্রাণীহত্য! 
নিবারণ করিয়াছিল। এই দময়ে উচ্চশ্রেণীর লোকেদের শীকার 
করা ও মত্ত ধরার অভ্যাস সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত না হইলেও তাহারা 


গৃহাড্যন্তরে যন্ত্রবাদন, কবিতাঁরচনা, 'নৃত্য প্রভৃতি নারীজনোচিত . 


ক্রীড়াকৌতুকের উপরই বেশী ঝৌক দিয়াছিল। ফল এই হইল যে 
তাহাদের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটল, মানসিক বলের হ্রাস হইল--জাঁতি 
অনেকটা -হূর্ববল হইয়া পড়িল।. জাপানী সভ্যতার লীভ হইল 


কমনীয়তা ও কোমলকলা ; লোকসান হইল. সাহস, শক্তি ও" 


মনুষ্যত্ব এই সঙ্কটে দেশকে রক্ষা করিল সামুরাই বা ক্ষত্রিয়ের 
দল। তাহারা ধর্মের অন্ুশীসন মাঁনিয়া চলিয়া যোদ্ধীজনোচিত 
মৃগয়ার অভ্যাস, ছাড়িল না হেইয়ান যুগের শেষে কামাঁকুরা যুগের 
প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেশে তরবারি- ও ধন্ুদ্দীরী লোকেদেরই প্রাধান্য 
হইল, এবং তাহার ফলে অবিলম্বে দেশের প্রাচীন ক্রীড়াকৌতুকগুলি 
পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিল।' স্বয়ং শোগুন তাহার পরিবারকে 
সঙ্গে লইয়া মৃগয়া করিতে -যাইতেন। সপরিবারে তিনি এঁ সময় 
ভাবুতে বাম করিতেন। তাহার পর দেশে অন্তবিদ্রোহ জাগিয়া 


ও চাপান। ' রীতিমত একটা কসরৎ )" উদ্ভাবিত হইল। নূতন 
সামাজিক প্রথাগ্র নারী অবরুদ্ধ! হইলেন, ফলে তাহাদের মানিক 
অবনতি ঘটিল | জাতির প্রাণে সঙ্গীতের প্রতি যে একটা গভীর 
অনুরাগ ছিল তাহা ক্রমে শুদ্ধ হইয়া গেল। অতি-আধ্যাত্মিকতার 
প্রভাবে জীবন নিতান্ত নিরানন্দ একঘেয়ে হইয়া উঠিল। - . 

সুখের বিষয় কিছুকাল গত হইলে একটা! বিরুদ্ধ স্রোত বহিতে 
আরম করিল। এইবার সংস্কার আসিল নিমস্তর হইতে । নি 
স্তরের লোকেরা মুখ গভীর করিয়! না থাকিয়া মুখে হাঁপ্ত ফুটাঁইতে ; 
বদ্ধপরিকর হইল.। তোকুগাওয়া যুগের শেষাশেবি' থিয়েটার ও 
জোরুরি নামক একপ্রকার রঙ্গীত সৃষ্ট হইয়াছিল। ধীরে ধীরে 
ইহাদের উন্নতি হইতে লাগিল, ধীরে ধীরে ইহারা জনপ্রিয় হইয়। 
উঠিতে লাগিল। . লোকের! মৃগয়া ও মংস্ধর! ছাড়িয়া দিয়াছিল, 
তবে বাজপাখী দ্বারা গাধীশীকার খুব প্রচলিত, ছিল। আগেয়াম্তের 
আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বন্দুক ছোড়াও একটা ক্রীড়ার মধ্যে 
দাড়াইল। | 

মেইজি যুগ বা ভূতপূর্ধব .মিকাঁদে| মুৎস্ুহিতোর- শাদনারস্তের 
সহিত জাপানে পাশ্চাত্য চিন্তা, সভ্যতা .এবং.তৎসঙ্গে পাশ্চাত্য 
ক্রীড়াকৌতুকেরও আমদানি হইল। উচ্চশ্রেণীর ও - মধ্যবিত্ত 
লোকেদের মধ্যে বন্দুক দিয়া শীকার ও ষৎস্তধরা প্রচলিত- হইল্‌_ 
ঘোড়দৌড়, জুয়াখেলা ও অন্যান্য ক্রীড়াও আসিয়া জুটিল। যুবকেরা” 
বেসবল, লনটেনিস, বিলিয়ার্ডস্‌ ও হকি খেলা আরম্ভ করিল, তবে 


তাহার] একমাত্র বেসবল খেলাতেই বিশেষ দক্ষতা লাভ করিয়াছে! 


বাঙ্গালীদের মধ্যে ফুটবল খেলার যেমন আদর, জাপানীদের মধ্যে 
বেসবল খেলারও তেমনি । জাপ-জাতি কোনে কুৎসিত, জঘন্য 
বানিষ্টুর আমোদে বিশেষ করিয়া কখনো মাতে নাই। প্রাচীন 
গ্রীসের অলিমৃপিক্‌ ক্রীড়া জাপানের প্রাঙ্গণে কখনও অন্থষ্ঠিত হয় 
নাই, জাপানী মল্ল রোমীয় প্লাডিয়েটরের মত ক্রীড়াপ্রাঙ্গণে কখনও 
রক্তের নদী বহায় নাই, স্পেনে প্রচলিত নিষ্ঠুর ষাঁড়ের লড়াইয়ের 
মতন কিছু দেখিয়া কখনও আনন্দ উপভোগ করে নাই এবং 
পারস্তের জ্যান্ত মান্য লইয়! দাব! খেলার মত বর্ধবর ক্রীড়ায় কখনও 
যোগদান করে নাই! যে জাতি এখনও পুষ্পের দেবীঢ 
পূজা করে, এবং তাহার বাৎসরিক অভিষেকের সময় - দলে দলৈ 
তাহার জয়ধ্বনি করিয় বাহির হয় তাহারা যে স্বরুচিসঙ্গত আমোদ 
প্রমৌদের একটা পন্থা নির্দেশ করিবে তাহা নিশ্চিত । রর 
আজকাল জাপানে ক্রীড়াকৌতুকের মধ্যে ম্যাজিক, তাস 
লাঠিম ঘুরানো, ঘুড়ি ওড়ানো, ঠা নৌকার. বাচখেলা, থিয়েটার 
প্রভৃতি প্রচলিত। হুনীতিপোৰক সকল ক্রীড়াকৌতুকের উপর 
জাপানী সরকারের খুব কড়া নজর। ভুয়াথেলা, অশ্লীল অভিনয় বা 
চলন্ত চিত্র প্রদর্শন প্রভৃতি আমোদপ্রমোদের কথা: সরকারের গোচ্‌রে 
আসিলেই বন্ধ করিয়। দেওয়! হয়। স্ব ১ 


১ম সংখ্যা ] 


পঞ্চশস্ত 
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প্রাচা রাঙ্গে ইংরেগ্গ রাণী (My Life in 
Sarawak, by the Ranee of Sara- 
wak, Methuen and Co. 12s. 6d, 
1€t. পুস্তক হইতে )__ 


মালয় উপদ্বীপের সারাবক রাজ্যে যখন বিদ্রোহ উপস্থিত 
হয়, তখন কুক ( Bঃ০০৮e ) নামক একজন ইংরেজ ভবঘুরে পর্যটক 
'ভ্রমণ করিতে করিতে সেই দেশে গিয়া উপস্থিত হন, এবং সেই 

' দেশের শাসনকত্ীকে বিড্রোহ-দমন করিতে বিশেষ সাহায্য করেন। 

. বশীভূত বিদ্রোহীরা সেই ইংরেজ পর্য্যটককে তাহাদের রাজা 
হইবার জন্য ধরিয়া বসে, এবং তিনি তাহাদের রাজা হইয়া সেই 
দেশেই থাকিয়া বান। তাহার মৃত্যুর পর অপর যে একজন দেশীয় 
ব্যক্তি রাজা নির্বাচিত হন, তিনি একজন যুরোপীয় বালিকাকে 
বিবাহ করেন। সেই বালিকাঁটি স্কুল ছাড়িয়াই তাহার ভ্রাতা 
১ উইপ্ডের ( Harry de Wind) সঙ্গে বোণিয়ো দ্বীপে অনাবিদ্কৃত 
{ দেশ আৰিঙ্ধার করিতে গিয়াছিলেন; সে আজ প্রায় ৪০ বৎসরের 
কথা| । তখনকার দিনে সমুদ্রযাত্রা এমন সুখের ব্যাপার ছিল না। 
অধিকস্ত তখন প্রাচ্য দেশের ইদুর আরসুল! প্রভৃতির ভয় যুরোপীয় 
মেয়েদের মনে যথেষ্টই ছিল। সুতরাং সেই বালিকাটির বোনিয়ো 
বাত্রার বিশেষ সাহসিকতার পরিচয় পাওয়া যায় । তিনি সেই 
দেশে উপস্থিত হইলে রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবামাত্র রাজা 
তাহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হন, এবং অবশেষে উভয়ের বিবাহ হয়। 
অল্প কয়েক সপ্তাহ পরেই রাজাকে তাহার নব-পরিণীতা রাণীকে 
ছাড়িয়া মফস্থলে রাজযপরিদর্শনে যাইতে হয়। তখন একলা! পড়িয়া 
রাণী দেখিলেন যে তিনি মালয় ভাষা বলিতে না শিখিলে সেদেশে 

4 টিকিতে পারিবেন নাঁ? তিনি কাহারও কথা বুঝেন না, কেহ 
তাহার কথা বুঝে না, কেবল রাজপাঁচক দুই একটা ইংরেজি 
কথা. বলিতে বুঝিতে' পারে।. তিনি স্থির করিলেন দেশের 
* ' মেয়েদের সহিত বন্ধুত্ব পাতাইয়া ভাব করিয়া লইতে -হুইবে। 
একখানা দোভাষী অভিধাঁন- সম্বল করিয়া এবং পাঁচককে দৌভাবী 
মধ্যস্থ রাখিয়া রাণী দেশের মহিলাদের সহিত আলাপ করিবার 
চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি সন্ত্রস্ত মহিলাদিগকে রাজবাড়ীতে 
নিমন্ত্রণ করিলেন; এবং পাঁচকের সাহায্যে অনেকবিধ কিন্তৃত- 
কিমাকার অদ্ভুত হাঁস্তকরুণ-রসাশ্রিত কসরতের পর রাঁজ- 
দরবারের দরবারী আদব কায়দা শিখিয়া রাণী অভ্যাগতদ্দিগকে 


FF 


অভার্থনা করিলেন এবং স্বকীয় ভাষায় বক্তৃতা করিয়া বলিলেন 


“্দাতু, দাঁয়াজ, সখী, আপনাদের আমি নিমন্ত্রণ করিয়াছি, কারণ 
আমি একাকিনী বড় কষ্ট বোধ করিতেছি । আমি যখন আপনাদের 
সঙ্কে জীবনখৃত্র জড়াইয়া ফেলিয়াছি, তখন আপনাদের সখীত্ব না 
পাইলে আমার চলিবে কেন? আমি এই শুভদিনের প্রতীক্ষায় 
উৎসুক হইয়া উঠিয়াছিলাম; স্ত্রীজোক স্ত্রীলোকের সখীত্ব বিনা 
তিষটিতে পারে না; আপনাদের প্রীতি ও সখীত্বে আমার এই নূতন 
। দেশে বাগ করা সুখযয় হইয়া উঠিবে আঁশা করি 1, 
-4 পাচক তালিপ এই বক্তৃতাটাকে খুব পল্লবিত করিয়া রঙের 
উপর রং চড়াইয়া অনুবাদ করিয়া শুনাইল। তখন প্রধান মন্ত্রী 
দাতু বন্দরের পত্রী দাতু ইসা হাঁটুতে হাত রাখিয়া নত হইয়া 
দ্রাড়াইয়! ভূমির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া সসম্্রমে বলিলেন 
২ ন্মহারাণী, আপনি আমাদের বাপ মা, বাপ মায়েরও বাপ মা, 
ধন্মীরতীর । আমরা আপনাকে প্রাণপণে যত্ব সেবা করিব ।.আপনি 


৯৯ 


রাণী হইলেও হাজার হোক বালিকা; আমাদের বয়স হইয়াছে। 
আমরা আপনাকে কন্যার ন্যায় দেখিব; রাজা এখানে না থাকিলে 
আমিই সর্ধবঙ্যেষ্ঠা বলিয়া আমিই আপনার খোঁজ খবর লইব। 
কিন্তু একট! কথা বলিয়া রাখিতেছি, সেটি এদেশে চলিবে ন1। 
শুনিয়াছি ইংরেজ মেয়ের! নাকি পুরুষের হাত ধরাধরি করিয়া! পথে 
বাহির হয় ; সে অভ্যাস আপনাকে ছাড়িতে হইবে। যখন আপনার 
একলা ঠেকিবে আমাকে স্মরণ করিলেই আমি আপনার কাছে 
আসিয়া উপস্থিত হইব ।” 

তারপর রাণী অভিধানের সাহায্যে কথাবার্তা আরম্ভ করিলেন। 
প্রজাদের সম্বোধন করিতে হইলে রাণী “পুত্র” ৰা “কন্যা” বলিয়া 
সম্বোধন করেন | বিদেশী রাণী ভুল করিয়া সেই সত্তর বৎসর 
বয়সের বুড়ীকে “খুকী” বলিয়া সম্বোধন করাতে সমবেত মহিলারা 
হাস্তসম্বরণ করিতে পারেন নাই। 

সেইদিন হইতে রাণী সঙ্গী পাইয়া আনন্দে স্বদেশ সমাজ ভুলিয়া 
নূতন দেশে সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতেছেন । 





প্রাচ্য দেশের প্রতীচ্য রাণী ও তাহার সহচরীগণ -। 


এই রাণী তীহার রাজ্যের পশুপক্ষী, বুক্ষলতা, সামাজিক আচার 
ব্যবহার, ইতিহাস ইত্যাদির অতীব কৌতুককর ও সরস বর্ণনা ও 
ও বৃত্তান্ত দিয়া একখানি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। এই পুস্তকে 
রাজা ক্রকের সারাবক রাজ্যল!ভ ; তাহার স্বেচ্ভাতন্ত্র রাজ্যে 
অভ্যুদয়, উন্নতি, ও প্রজার সন্তোষজগতের ইতিহাসের যাহা 
আশ্চর্য্য ঘটনা; এবং বর্তমান রাজার স্বদেশ- ও প্রজাহিতৈষণ! 
প্রভৃতির বর্ণনা অতি সরস ও বিচিত্র ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। বর্তমান 
রাজার একটি উক্তি এখানে উদ্ধত করিয়! এই পুস্তকের পরিচয় 
শেষ করি।--রাঁজা বলিয়াছেন--“ভগবানের ইচ্ছায় আমি ঘদি 
আমার দেশে এমন একটা কল্যাণের ছাপ রাখিয়া! যাইতে পারি যে 
আমার মৃত্যুর পরও তাহা মুছিবে না, তবেই আমার জীবন ধন্য 
হইবে । সেই জীবন সত্রাটেরও লোভনীয় !” তে 





জাঁপানীর নোবেল-পুরস্কার প্রাপ্তি (Japan 
Magazine) :— 

এবারে এসিয়াখণ্ডের জয়-জয়কার ! সাহিত্যের জন্য রবীন্দ্রনাথ 

পুরদ্কৃত হইয়াছেন, এবং চিকিৎসারিদ্যার অন্তর্গত রোগোৎপাদক 


৮২ প্রবাসা-_বেদাখ, ১৩২১ | ১৪শ ভাগ, ১ম্‌.খণ্ড. 





উত্ভিজ্জা 4 (30578) ও রসায়ন সম্বন্ধে নূতন তত্ব আবিষ্কার 
করার জন্য একজন জাপানী ডাক্তার নোবেল-পুরস্কার পাইয়াছেন। 
জীগানীরও এই প্রথম নোবেল-পুরস্কীর লাভ । 
ডাক্তার হিদেয়ো নোগুচি বর্তমানে আমেরিকার নিউ-ইয়র্ক 
শহরের রকফেলার ইনষ্টিটিউট নামক বীক্ষণাগারে বিবিধ তত্ত্বের 
গবেষণায় নিযুক্ত আছেন। ইনি গরিব চাষার সন্তান; ডাক্তারী 
গড়িবার কোনে! মৎলব ব| সম্ভাবনা ইহার ছিল না! একদা 
দৈবগতিকে তাহার এক হাতে অস্ত্র করা দরকার হয়; সেই 
অস্ত্রচিকিৎসায় তিনি আরোগা লাভ করিয়া এই হিতকর বিদ্যা 
আয়ত্ত করিতে উৎসুক হইয়া উঠেন। গরিব বলিয়া নিজের উপার্জিত 
অর্থেই অনেক কষ্টে তাহাকে ডাক্তারী পড়িতে হয়। জাপানের 
প্রসিদ্ধ ডাক্তার কিতাজাতো”র শিক্ষাধীনে .থাকিয়াও এই জ্ঞান- 
পিপান্থু ছাত্রের তৃপ্তি হইতেছিল না; তখন তিনি আমেরিকার 
যুক্তরাজ্যে গিয়া রকফেলার ইনষ্টিটিউটে একজন সহকারীর পদে 


নিযুক্ত হন। সেখানে গিয়াই তিনি. সর্গপবিষ সম্বন্ধে বিবিধ মৌলিক . 


অনুসন্ধান করিয়া নূতন তত্ব আবিষ্কার করেন। তাহাতে তিনি 
অধ্যাপকের পদে উন্নীত হন এবং তোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ 
উপাধি Doctor of Medicine, প্রাপ্ত হন। তাহার পর ছুই বৎসর 
তিনি রোগবীজাণু সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণ! দ্বার! বিবিধ তত্ব নির্ধারণ 
করিয়াছেন। এবং তাহার ফলে এ বৎসর নোবেল পুরষ্কার প্রাপ্ত 
হইয়াছেন। 

"এশিয়ার দুই .দেশ একই বৎসরে ছুই বিভিন্ন বিভাগে নোবেল 
পুরস্কার পাওয়াতে, শাদা-চ্মড়ার লোকেদের একটু তাক লাগিয়া 
গিয়াছে। চামড়া শাদা না হইলেও এসিয়াবাসীর! সর্বববিষয়ে শাদা 
চামড়ার লোকদের মমকক্ষতা যে করিতে পারে, এ ধারণ] জন্মাইয়া 
দেওয়াতে উভয় পক্ষেরুই লাভ-_এবং বিশেষ লাভ বিশ্বমানবের | 
ইহাতে কেহই মনে করিতে পারে ন! যে আমর! পরযেশ্বরের আছুরে 
ছেলে, বিশ্বের প্রভু হইয়াই জন্মিয়াছি; অথবা আমরা পরমেশ্বরের 
ত্যাজাপুত্র, অপকৃষ্ট, আমাদের বৈমাত্রেয় ভাইদের লাখি-বাণটা 
থাইতেই জন্মিয়াছি ঃ সুতরাং বিশ্বমানবের মৈত্রীবন্ধন ও সাম্য- 
বোধ খুব সহজ ও নিকট হইয়া আসে। জাপানীরা অন্য রকমেও 
আপনাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছে; সুতরাং নোবেল-প্রাইজ 
গাওয়াতে আমাদেরই লাভ সবার চেয়ে বেশী হইয়াছে। আমর! 
পরাধীন জাতি, বিজেতা জাতির কাছে আমরা অর্ধ বিষয়ে নিকৃষ্ট 
হইয়া আছি ;--দেশের চাকরীর ক্ষেত্রে আমাদের যোগ্যতা স্বীকৃত 
হয় না, শাদা-চামড়ার ছোকরাও প্রবীণ বছদর্শী স্বীকৃত সুপণ্ডিত ও 
সুদক্ষ ভারতবাসী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সুতরাং উচ্চ পদ ও অধিক বেতন 
গাইবার উপযুক্ত; দেশ-রক্ষার-কার্ধ্যে আমাদের সৈনিক. হইবার 


অধিকার'নাই, আমর] নাকি ভীরু দুর্বল; রাষ্ট্রব্যবস্থায় আমাদের, 


হাত নাই, আমর! নাকি অক্ষম অশিক্ষিত। স্ৃতরাং আট- ঘাট বাঁধার 
মধ্যে থাকিয়াও কোনো সুযোগে আমাদের দেশের এক্জনেরও যদি 
অসাধারণত্ব ও জগতের. মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হইয়া যায় তবে 
তাহা পরম লাভ ॥ তাহাতে প্রমাণ হয় সুযোগ ও সুব্ধিা পাইলে 
আমরাও মানুষের সাধা সম্পাদন করিতে পারি ;" এবং যে ক্ষেত্রে 
কেহ বাঁধা দিয়া আটক রাখিতে পারে ন! সেই জ্ঞান ও চিন্তার 
ক্ষেত্রে আমরা আম]ুদের ক্ষমতা বহুবার প্রমাণ করিয়া চুকিয়াছি, 
রবীন্দ্রনাথ সেই প্রমাণের উজ্জ্বল নিদর্শন । এই হিসাবে রবীন্দ্রনাথের 
গৌরব আমাদের দেশের গৌরব ও কল্যাণের কারণ হইয়াছে, 


আমাদের আষ্টপুষ্ঠের' নাগপাশ একদিকেও একটু আলগা হইয়া ' 
-গিঁয়াছে। বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র আমন্ত্রিত হইয়া যুরোপের বিভিন্ন 














দেশে নিজ উদ্ভাবনের পরিচয় দিতে যাঁইতেছেন.। আশা করি 
অচিরকাল মধ্যে তিনিও বিশ্ববাণীর বরযাল্য আহরণ করিয়া স্বদেশ- 
জননীর মুখ উজ্জ্বল করিবেন । এ এ 


জাপানে বিবাহের বয়স (27020 Magazine). রব 
“জাপানী বিবাহ-আইন অনুসারে পুরুষ ১৭ বৎসর ও রমণী ১৫ / 

বৎসর বয়সের হইলেই বিবাহ করিতে পারে । সরকারী হিসাব. 

হইতে জানা যায় যে, বৎসরে রমণীর ‘বিবাহ ১৫ বৎসর বয়সে হয় 

মাত্র ২০০, ১৬ বৎসর বয়সে ৭ হাজার; ২০ বৎসর বয়সে ৪০ হাজার, 

২১ বৎসর বয়সে প্রায় ৫* হাজারের কাঁছাকাছি। তার পর আবার 

সংখ্যা কমিতে থাঁকে। ২২ বৎসর বয়সে রমণীর বিবাহ-সংখ্যা ' 


" ৪৫-হাজার, এবং তাহার পরে ক্রমশঃ কম। সুতরাং দেখা যাইতেছে 


আইন-অন্নুসারে বিবাহের বয়স ১৫ বৎসর নির্দিষ্ট থাকিলেও অধি-' 
কাংশ মেয়েরই বিবাহ হয় ২১ বৎসর বয়সে। | 

পুরুষদের বেলা! দেখা যায় ১৫ বৎসর বয়সেও ২৪/৩০ জন. 
লোকের বিবাহ হয় ; ১৭. বৎসরে ৪ হাজার; ২৬ বৎসর বয়সের A 
বিবাহ, সংখ্যায় সর্বাপেক্ষা অধিক, ৩৬ হাজারেরও উপর, এবং '' 
তাহার পর বয়সও যত বাড়িতে থাকে সংখ্যাও তত কমিয়া আসে: 
সুতরাং দেখা যাইতেছে অধিকাংশ পুরুষেরই ২৬ বৎসর বয়সে 
বিবাহ হয়। 

৩০ বৎসর বয়সে গড়ে ১৮ হাজার পুরুষ ও মাত্র ৮ হাজার 
রমণীর বিবাহ হয়; ৪০ বৎসর বয়সে ৩৭০০ পুরুষ, ১৬০০ রমণী; 
৫০ বৎসরে ১২০০ পুরুষ, ৪০০ রমণী; ৬* বৎসরে ৪৫০ পুরুষ, ১২* 
রমণী ; ৬৫ বৎসরে ৯০ পুরুষ, ২৮ রমণী ; ৬৭ বৎসরে ১৬৮ পুরুষ, 
২* রমণী । ইহা! হইতে দেখা যাইতেছে বয়স বেশী হইলে রমণী 
বিবাহ করে অল্প। সত্য স্বাধীন দেশ মাত্রেই কচি বয়সে বিবাহ... 
আইন দ্বারা নিষিদ্ধ হইয়াছে; কিন্তু বিবাহের বয়সের শেষ সীমা 
নির্দিষ্ট হয় নাই তাহাতে বুড়াবুড়ীর বিবাহের ন্যায় হাস্তজনক 
ঘটনা! ঘটিতে দেখা যায়। 

আমাদের দেশে হিন্দুমুসলমান দুই প্রধান জাঁতির মধ্যে বিবাহের 
বয়সের কোনে! মুড়াই সীমাবদ্ধ নয়, বলিয়া গর্ভস্থ ভ্রুণ হইতে মৃমূর্যু 
শৃতজীবীরও বিবাহ্‌ হওয়া অসম্ভব, বা অসাধারণ ব্যাপার নহে। 
তথাপি হিসাব করিয়! দেখিলে আজকাল বোধ হয় পুরুষের ২৩1২৪ 
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বৎসরে ও. রমণীর ১২১৩ বৎসরে অধিক সংখ্যক বিবহ হইতে 


দেখা যাইবে। কোনো হিসাবজ্ঞ ব্যক্তি অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে 
পারেন। - চারু! 


কষ্টিপাখর 
গৃহস্থ ( ফান্তন ) 4 
পল্লীভাষ! ও সাহিত্য_-শনণেন্দ্রনাথ চৌধুরী 
পল্লীভাবা হইতে বিচ্যুত হইয়া সাহিত্যভাষা বেশী দিন রর 
আপনাকে রক্ষা করিতে পারে না, কারণ পল্লীভাষা প্রাণের ভাষা,” 
সাহিত্যভাষা কৃত্রিম! পল্লীভাঁষায় শব্দ শোক, ছড়া» প্রবাদ, 
এতিহাসের ইঙ্গিত, স্বাস্থ্যতত্বের বীজ গুভূতি এত আছে যে তাহার (.. 


সঙ্গে যোগ রাখিলে সাহিত্যভাষা সম্পূর্ণ ও বলিষ্ঠ হইবে, এবং ... 
সাহিত্যভাষার দ্বার! নিয়ন্ত্রিত হইয়া পল্লীভাষাও সর্বব জেলায় :, 


সমতা প্রাপ্ত হইতে'পারিবে ।- 

















১ম সংখ্যা] কষ্টিপাথর ৮৩ 
bd ০ 7 ভাড়িভ-বিজ্ঞানের পরিভাষা জনেজাদাধ চুটোগাধ্যার | ২১ 
ভারতবর্ষ ( ফান্তন ) দেবজিত প্রীকালীকাস্ত স্মৃতিবেদান্ততীর্থ। 


শরতুবিচার-শ্রীছুর্গানারায়ণ সেন শান্ী-_ 


জ্যোতিষ ও আয়ুৰ্বেদ শাস্ত্র অন্বৃসারে বর্তমান খতুবিচার 
স্কিন দেখানে। হইয়াছে আধুনিক পঞ্জিকা ভ্রমসন্কুল। এখন 
৩*এ চৈত্র মহাবিষুব-সংক্রমণ পঞ্জিকায় লিখিত হইলেও দিবারাত্রি 
মান হয় ১*ই চৈত্রঃ এখন বড়দিন আরম হয় ১০ই পোঁষ, 
কিন্তু পাজিতে মকর-সংক্রমণ লেখে পৌঁষের শেষ দিনে; দিনমান 
হাসের প্রথম দিন ১*ই আষাঢ়, পঞ্জিকায় আষাঢ় মাসের শেষ দিন 
কর্কটসংক্রান্তি বলিয়! নির্দিষ্ট থাকে! সুতরাং অয়ন-সংক্রমণ অন্থ- 
সারে মাঘাদি বর্ষ, বিষুব-সংক্রমণ অনুসারে বৈশাখাদি বর্ষ, এবং 
খতুপব্যায়, বিচার করিলে দেখা যায় পঞ্জিকার নির্দেশ ভুল। সম- 
রাত্রিন্দিবকাল মহাবিষুব-সংক্রমণ হইতে ( অর্থাৎ ১০ই চৈত্র হইতে ) 
বৈশাখ মাস ধরিলে তবে ছয়টি খতু ধরিতে পারা যায়। 
৮ রকের মতে খতু-লক্ষণ হইতেছে-_শীত, উষ্ণ ও বর্ষণ । শীত- 
লেক্ষণ খতুর নাম-_হেমন্ত, উষ্ণ-লক্ষণ খতুর নাম_ গ্রীষ্ম এবং বর্ষণ- 
_ লক্ষণ খতুর নাম-বর্ধা। ইহাদের মধ্যে সাধারণ দুইটি লক্ষণযুক্ত 
আরও তিনটি খতু আছে। উষ্ণ ও বর্ষণ লক্ষণয়ুক্ত খতু -প্রাবুট, 
বর্ষণ ও শীত লক্ষণযুক্ত ঝতু--শরৎ, এবং শীত ও উষ্ণ লক্ষণযুদ্ত-- 
খতু--ব্সন্ত । Ee 
আবাঢ় ও শ্রাবণ মাস প্রাবৃউ খতু, অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাস শরৎ 
খতু, ফাস্তন ও চৈত্র মাস বসন্ত খতু। অতএব বৈশাখ ও ম্যেষ্ঠ 
গ্রীন, ভাদ্র ও আশ্বিন বর্ষা এবং পৌষ ও মাঘ হেমন্ত খতু। ৷ 


ছুইটি অয়ন। উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন। উত্তরায়ণ-সংকঞ্রান্তি হইতে 
ছয় মাস উত্তরায়ণ, এবং দক্ষিণায়ন-সংক্রান্তি হইতে ছয় মাস দক্গিণা- 
বস ্ন। উত্তরায়ণে তিনটি খতু,_শিশির, বসন্ত ও গ্রীঘ্ম ; এবং দক্ষিণা- 
য়নে খতুত বর্ষা, শরৎ ও হেমন্ত। .মাঘাদিমাসক্রমে এই খতু- 
ব্ভাগ স্বীকৃত হইয়াছে। অতএব-_ 

মাঘ ও ফাল্তন-_শিশির 

চৈত্র ও বৈশাখ বসন্ত | -উত্তরায়ণ।. 

জ্যৈষ্ঠ ও আবাঢ়--শ্রীন্স | | 

শ্রাবণ ও ভাদ্র--বর্ষ। 

আশ্বিন ও কার্তিক--শরৎ -দক্ষিণায়ন ! 
+ অগ্রহায়ণ ও পৌষ--হেমন্ত J 

এই খতু-বিভাগব অমরকোষ, ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থেরও সন্মত'। 
চরক ও সুক্রতেও খতুর লক্ষণ এই ক্রম অন্সারেই। 

প্রকৃত পক্ষে এই খতু-বিভাগই সর্বববাদিসম্মত এবং যে দেশে 
বসিরা এই সমুদায় গ্রন্থ লিখিত হইয়াছিল, দেই-সকল দেশের 
অন্ুযায়ী। বস্তুতঃ দেশভেদে যে খতুর বিভিন্নতা হইয়া থাকে, 
এদিরয়ে প্রাচীন প্রমাণও আছে। 









সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা (২০৩) 


উতর -রাঢ-দ্রমণ শ্রীমণীন্দ্রমোহন বসু, শ্রীহরিদাস পালিত 
ডট ও শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। 
ডীন কামরূণের রাজমালা শ্রীপদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ । 
গাঁয় বর্ণসযূহের উচ্চারণ শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।. 

কের মোহমোচন নামক প্রাচীন গ্রন্থ শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী। 


ময়মনসিংহের গীতিরামায়ণ 'শ্ীযোগেন্দ্রন্দ্র ভৌমিক 





প্রতিভা ( মাঘ-ফান্তন ) ৃ 
চিল--( চিল পক্ষীর সমন্ধে পর্য্যবেক্ষণফল el | 
ভট্টাচার্য্য । 
Ee ও স্বাস্থ্য ( ভি ও আশ্বিন); | 
পল্লীবিদ্যালয়ে নূতন শিক্ষাগ্রণালী-্রীন্পেন্্রনাথ দে 


আদর্শ পল্লীবিদ্যালয়ে সহজেই নিয়লিখিত বিভাগ প্রতিষ্ঠা কর! 
যাইতে গারে-পুস্তকালয় ; কারখান] ; অনাথ-আশ্রম ও দাতব্য: 
চিকিৎসালয়; দেশে পানীয় জলাশয় প্রতিষ্ঠা; দেশীয় ভেষজের 
গুণগরীক্ষা; কৃষিবিভাগ ; মূল, ফল, ফুল হইতে বিবিধ দ্রব্য প্রস্তুত 


করিবার শিক্ষাপ্রণালী; ফসলের পোকার পরিচয়. ও প্রতিকার; 


দেশীয় বিবিধ বীজমংগ্রহ ও উহাদের বপন ও রোপণ-প্রণালী ; প্রাণী- 
বিদ্যা; বিজ্ঞানশিক্ষা! ঃ ভূগোলশিক্ষার আরোহ্‌-পদ্ধতি; গণিত; 
ভাবা ও সাহিত্য ; ইতিহাস ; শ্রমজীবীদিগকে অবৈত্নিক শিক্ষা- 
দানের ব্যবস্থ।; আমোদ ও ব্যায়াম; এঁতিহাসিক অন্গুসন্ধান ও. 
ফটোগ্রাফী শিক্ষা; সাহিত্যালোচন। বিভাগ; শিক্ষাদানপ্রণালী শিক্ষা, 
ছাত্রশিক্ষক ; ধৰ্ম্মশিক্ষা। 

এই প্রণালীতে মালদহ জেলার কলিগ্রামে একটি, জাতীয় 


বিদ্যালয় পরিচালিত হইতেছে! 


শিক্ষার উদ্দেশ্য--শ্রীস্রেন্দ্রনাথ সেন-- 


মনুষ্যজন্নোর উদ্দেগ্য যাহা শিক্ষার উদ্দেশ্যও তাহাঁই--নিত্যস্থুখ 
লাভের চেষ্ট!। হাব্ণট স্পেন্সরের ভাষায়_[ i is the prepara- 


tion for complete living. 


বিজ্ঞান ; অক্টোবর ) 


‘মাখন ও ধাতব পাত্র-_ 


মাখন পুরাতন হইলে স্বাদ ও গন্ধের বিকৃতি ' ঘটে, ক্রিস্ত 
রাসায়নিক পরীক্ষায় সে পরিবর্তন ধর! যায়.না। মাখনের সহিত 
ধাতু, বিশেষত লৌহ বা তাত, মিশ্রিত হইলে এরূপ গন্ধ হয়; এজন্য 
টিনের ঘি মাখন অপেক্ষা মটকির ঘি মাখন শ্রেষ্ঠ । মাটির পাত্রের - 
ভিতরটা! প্রেজ করিয়া লইলে আরে! ভালো হয়। 


বৃক্ষের বৃদ্ধি--শ্রীবিশ্বেশ্বর ঘোষ 


ডুহামেল (99115076]) নামক এক পণ্ডিত বলিতেন বৃক্ষের ত্বক 
হইতেই কাঁঠ নিৰ্ম্মিত হয়। কিন্তু পরবর্তা পণ্ডিতগণ বলেন ত্বকৃ 
হইতে কাষ্ঠের উৎপত্তির .অভিমৃত ভ্রমাস্মক, কারণ ত্বক কিরূপে 
উৎপন্ন হয় অগ্রে তাহাই দেখা উচিত! ত্বকেরও বৃদ্ধি আছে। 

কাষ্ঠের উৎপতিস্থান।-_-অনেক গবেষণা ও তর্ক বিতর্কের পর 
পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বৃক্ষের অভ্যন্তরে ত্বকৃ ও কাষ্ঠ 


৮৪ 


প্রবাসী-বৈশাখ, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ,.১ম খণ্ড: 


ANANDA ANA ANNAN AINA NANA AINA NANA NPS AANA SANA MAMAN স৫ির্পা উপাসনার ANA ৭ 


তাহাদের পরস্পরের সংযৌগস্থল হইতে বিভিন্ন মুখে যুগপৎ উৎপন্ন 
হয়। ভিন্ন ভিন্ন দিকের বৃদ্ধি ভিন্ন ভিন্ন রূপে সংসাধিত হয়। 
ত্বকের বৃদ্ধি অভ্যন্তরমুখী এবং কাঁঠের বৃদ্ধি বহিমু্খী। কাষ্ঠ, কাণ্ড: 
কেন্দ্রের চারিদিকে বৃত্তাকারে উৎপন্ন হয়। প্রত্যেক বৎসর এক 
একটী বৃত্ত উৎপন্ন হইয়া পূর্বববর্তা বৃত্তের উপর বহিদ্দিকে ভরে স্তরে 
সজ্জিত হয়। বৃক্ষের কাণ্ড আড়!|-আড়ি ভাবে ছেদন করিলে এই 
স্তরগুলি স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা গণনা দ্বারা বৃক্ষটা 
কয় বৎসরের সঠিক বলিতে পার! বায়। 
এই বৃত্তস্তরগুলির বেধ, সকল বৃক্ষের সমান নহে। যে-সকল 
বৃক্ষের কাণ্ড অতি অল্প সময়ের মধ্যে দুল হইয়া উঠে, তাহাদের বৃত্ত- 
স্তরের বেধ কখন কখন এক ইঞ্চি হইয়া থাকে । আবার যে'সকল 
বৃক্ষের কাণ্ড বহু বৎসরে স্থুল হয় তাহাদের ভ্তরগুলি অতি সুন্ম। 
কাগজের হ্যায় পাতলা স্তর গুলি বিশেষ সাবধানতা সহকারে দেখিতে 
হয়। .যে-সকল বৃক্ষের বৃত্তস্তর যত সুক্ষ্ম তাহাদের কাষ্ঠ তত কঠিন। 
- স্তরের বেধ চারিদিকে সমান থাকে না, এক এক দিকে অপেক্ষা- 
কৃত সুক্ষ ও ঘনসন্নিবিষ্ট হইতে দেখা যায় । বৃক্ষের এই দিকটি নিশ্চয়ই 
উত্তর দিকে ছিল। এই কারণেই অনেক বৃক্ষের কেন্দ্র ঠিক 
মধ্যস্থলে না হইয়া কিঞ্চিৎ পার্খে গিয়া পড়ে । 
প্রতোক বৃক্ষের কাণ্ড উত্তর দক্ষিণে কিঞ্চিৎ চাঁগ1) কাণ্ডের 


উত্তর দক্ষিণের ব্যাস অপেক্ষা পূর্বব।পশ্চিষের ব্যাস বৃহৎ! পৃথিবীর ' 


এবং অপরাপর গ্রহাদিরও এরূপ আকৃতি । তবে কি জ্যোতিষ 
'শাঞ্জের নিয়মের সহিত বৃক্ষকাণ্ডের কিছু সম্বন্ধ আছে? 

"_ ত্বকে বৃদ্ধি ত্বকের বুদ্ধি অভ্যন্তরমুখী ; ইহা অনবরত ভিতর 
দিকে উৎপন্ন হইয়া যাইতেছে এবং বহিরাবরণ অনবরত ক্ষয় হইয়া 
যাইতেছে রা খসিয়! পড়িতেছে। 


অশ্বথ জাতীয় পাকুড় বৃক্ষের ত্বক অপেক্ষাকৃত মস্থণ ও সবুজ বর্ণ ;' 


ইহার উপর কোন বর্ণ বা কাহারও নাম শোদিত করিলে কিয়ৎ- 
দিনের মধ্যে তাহা অতি সুন্দর অক্ষরে পধ্যবসিত হয়, যেন ত্বকের 
উপর স্বাভাবিক অক্ষর আপন! হইতেই হইয়াছে, অস্ত্র উপচারের 
কোনই লক্ষণ জানা বায় নাঁ। শুন! যাঁর কোন ভণ্ড এই বৃক্ষের 
ত্বকে “শীতল! দেবী” নাম খোদিত করিয়া! অজ্ঞ দেশবাসীর নিকট 
পূজা গ্রহণ করিয়া প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিল। এই-সকল অক্ষর 
কয়েক বৎসর পরে মিলাইয়া যাঁয়। এঁ ভণ্ড বৃক্ষের বিপরীত দিকে 
আচ্ছাদন রাখিয়া তাহাতে আবার নৃতন করিয়া নাষ লিখিত। 
একদিকের লিখা মিলাইয়া আনিলেই অপর. দিক খুলিয়া দিত। 
যাহাই হউক এই বৃক্ষের এই গুণ আমর! বিশেষ রূপে পরীক্ষা করিয়! 
দেখিয়াছি । ইচ্ছা করিলে সকলেই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে 
পারেন! কোন কোন দেশে এই -বৃক্ষকে গয়া-অশ্বথ বলে । 
কাণ্ঠস্তরের কাধ্য।-_ধদি অস্ত্র গভীর রূপে চালাইয়া ত্বকের 
অভ্যন্তরস্থ কাণ্ঠময় বৃত্তন্তর সমুৎকীর্ণ করিয়! কাহারও নাম অঙ্কিত 
করা হয়, তবে এক অত্যাশ্চধ্য বিপরীত ঘটন] পরিলক্ষিত হইবে । বৃন্দ 
এ নাম ঘুচাইয়া ফেলিবাঁর চেষ্টা না করিয়া! যত্নে তাহা হৃদয়াভ্যন্তরে 
রাখিয়া দিবে।। কিন্তুসহজে কেহ দেখিতে পাইবে নাঁ। বৃত্তস্তর 
একটীর উপর একটি বহিদ্দিকে উৎপন্ন হয় বলিয়া উক্ত লেখা নৃতন 
শুরাবরণ দ্বার] আচ্ছাদিত হইয়া যাইবে । তাহার উপর বৎসর বৎসর 
"নূতন স্তর উৎপন্ন হইয়া অক্ষর কয়টাকে কাণ্ডের অতি অভ্যন্তরে 
প্রবেশ করাইবে। কিন্তু অক্ষর কয়টির কোন পরিবর্তন হইবে না। 
বহু বৎসর পরে এ রুক্ষ ছেদন করিয়া দেখিলে সেই নাম বাহির 
হইবে। তখন লোকের বিশ্ময়ের সীমা থাকিবে ন1। | 
দারুময় বৃত্তস্তরের মধ্যে যদি কোন কঠিন বস্তু সমাহিত হয় তাহা 


হইলে উহা নূতন স্তরাবরণের দ্বার! শীঘ্রই আচ্ছাদিত হইয়! অভ্যস্তরে 
লুক্কায়িত হইবে । অধ্যাপক ডেফনৃটেনের ( Pesfontaines ) 
নিকট একখও কাঠ ছিল; ও কাষ্ঠের অভ্যন্তরে একটী হরিণের 
শৃঙ্গ দেখ! যাইত। স্তরের উপর শুর জন্মাইয়া প্রায় সমস্ত 
শৃঙ্গটাই আবৃত হইয়াছিল। তিনি বলেন হরিণগণ মধ্যে মধ্যে এ 
তাহাদের পুরাতন শৃঙ্গ ফেলিয়া দেয়; সময় হুইলে শৃঙ্গ আপনিই ; 
সহজে খসিরা পড়ে; সহজে না খসিলে হরিণ বড়ই: অস্থির 
হয় এবং শৃঙ্গ ঘুচাইবাঁর জন্য উহার অগ্রভাগ বেগে বৃক্ষে প্রবেশ 
করাইয়া দেয়। এইরূপে সহজেই শৃঙ্গ মন্তকচ্যুত হইয়া! বৃক্ষে সংলগ্ন 
থাকিয়া যায়। বৃক্ষ ইহাকে ফেলিয়া দিবার জন্য চেষ্টা না করিয়া 
বৎসর বৎসর নূতন স্তরাবরণ দ্বারা ইহাকে অভ্যন্তরে নিহিত করে । 
কয়েক বৎসর পূর্বে অরলীন্স্‌ সহরের সন্নিকটে একটি বৃহৎ বৃক্ষ 
ছেদন কর! হয়} উহার অভ্যন্তরে একটী গহ্বর ও তন্মধ্যে এক নর- 
কপাল অবস্থিত -দেখিয়া লোকে যাঁরপত্রনাই বিস্মিত হইল। 
বহুকাল পূর্বের কৌন বনবাসী সন্ন্যাসী উক্ত বৃক্ষের কাও কর্তন করিয়া 
একটী গহ্বর নি্মীণ করিয়াছিল । উহার মধ্যে ন্র-কপাল- রাখিয় 
তাহার সন্মুখে ধ্যানে নিমগ্ন থাকিত। কালক্রমে যোগী তথা হই 
চলিয়া যায়। তখন বৃক্ষ স্বয়ং তাহার দেবমন্দির সংরক্ষণের ভার 
গ্রহণ করিল। বৎসরের পর বৎসর স্তরের পর স্তর উৎপন্ন করিয়! বৃক্ষ 
এ গহ্বর সম্পূর্ণরূপে ঢাকিয়া ফেলিল ; তখন আর এ. গহবরের 
চিহ্নমাত্ৰ বাহির হইতে দৃষ্টিগোঁচরে রহিল না। 

ত্বকের সাহায্য ভিন্ন কানঠস্তর উৎপন্ন হইতে পারে না। ত্বকের 
কোন স্থান ছিন্ন হইয়া কাণ্ঠস্তরে ক্ষত হইলে ত্বক্‌ চারিদিক হইতে 
বাড়িয়া আসিয়া কা্ঠন্তরকে ঢাকিয়া ফেলে। ত্বক বোধ হয় উদ্ধ 
হইতে নিম্ন দিকে অধিক বৃদ্ধি পায়। 

যে-সকল বৃক্ষের কাষ্ঠ অতিশয় দৃঢ় তাঁহাদের বৃদ্ধি অতি অল্ল 
পরিযাঁণে হইয়া থাকে | কোমল কা্ঠবি শিষ্ট বৃক্ষ অতি শীঘ্র বৃদ্ধি পায় 
এবং তাহাদের স্তরগুলিও অপেক্ষাকৃত-পুরু হইয়া থাকে । 

বৃদ্ধির গতি +_কয়েক জাতীয় বৃক্ষের বুদ্ধি এত দ্রুত সম্পান্চিভ 
হয় বে তাহাদের বৃদ্ধি আমর! প্রত্যক্ষ করিতে পারি! বাশ গাছের? 
বৃদ্ধি অতি দ্রুত, ইহ! এক মাসের মধ্যে ভ্রিতল প্রাসাদের উচ্চতা লাভ 
করে। প্যারিসে লক্ষ্য রাখিয়া দেখা হইয়াছে যে বাশ প্রতিদিন. ৫৮. 
ইঞ্চি হিসাবে বুদ্ধি পায়। আমাদের এই বাঙলা দেশে বংশের 
বৃদ্ধি প্রতিদিন উহার দ্বিগুণ হইয়া থাকে । বংশশিশু প্রথমে দিন 
bls sg অতি অল্প পরিমাণে বৃদ্ধি পায়; চারি পাঁচ হাত উচ্চ, 

হইলে পর ইহার বৃদ্ধি অতিশয় দ্রুত হইয়া থাকে। আবার যে 
টপ অনবরত বিমূ ঝিম্‌ বৃষ্টি পড়িতে থাকে তখন ইহার বৃদ্ধি 
অতিশয় অধিক হয়। নিয়মিত বৃষ্টি ও মৃত্তিকার উর্ববরতায় আমাদের 
দেশের বংশ প্রতিদিন এক কুটের উপর বৃদ্ধি পাইতে দেখিয়াছ। 

"পুরাতন খড়ের গাদাঁয় বর্ষাকালে আমাদের খাদ্যোপযোগী এক 

একার ছত্রিক] (ছাতা ) উৎপন্ন হয়। কখন কখন এই উদ্ভিদ বর 
রাত্রিতেই ৪ ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট হইয়া থাকে । মাঠে এক প্রকার 
এই জাতীয় উদ্ভিদ জন্মায় সেগুলি ছত্রাকার না হইয়া বর্ত,লাকার 
হইয়া থাকে। শুষ্ক হইলে রাখাল বাঁলকগণ ইহা লইয়া খের 
করে। ইহাতে হঠাৎ আঘাত করিলে ভূটু করিয়া একরপ শব 
ও ইহার মধ্য হইতে ধুলি-কণার ন্যায় পদার্থ ধুমের ন্যায় বাহির হই 
পড়ে ; এই জন্য ইংরেজীতে ইহাকে ॥॥f-৮৪]! বলে। চলিত 
বাংলায় ইহাকে ভূরকুণ্ডা বলে। গরুর পায়ে ঘা হইলে ইনুর 
অভ্যন্তরস্থ গু'ড়া লাগাইয়! দিলে শীঘ্র ভাল হইয়া যায়। ইহা ন 
ঘাঁয়েরও গুষৰ। আমাদের দেশে এই ভুরকুণ্ড! (১04১7]1) ই 
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ব্যাস-বিশিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। মাত্র এক রাত্রিতেই ইহার বৃদ্ধি! 
কিন্তু ইউরোপীয় উত্ভিদবেত্তীগণ অতি 
কুরিয়াছেন। তাঁহারা বলেন এক একটা ভূরকুওা এক রাত্রিতেই 
একটা প্রকাণ্ড কুগ্মাণ্ডের আকার ধারণ করে। আমাদের শিশুগণ 
দশ বৎসরে যতটুকু বৃদ্ধি পায়, এ ভূরকুগা এক রাত্রিতেই ততখানি 
‘বাড়িয়া থাকে । এক জাতীয় ভূরকুও এক রাত্রিতে নয় ফুট পরিধি- 
বিশিষ্ট এক প্রকাণ্ড গোলকের আকার ধারণ করে। পিষ্টকাদি 
-এযেরূপ ফাপিয়া উঠিতেছে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাঁয়,. এই ভুরকুণ্ডা 
তদ্রপেক্ষা অধিক দ্রুত বৃদ্ধি পায়। 
দৈর্খ্যে বৃদ্িস্থান।-সকল জাতীয় বুক্ষেরই দৈথ্যে বৃদ্ধি, মজ্জ! 
হইতে হইয়া থাকে। তাল, খেজুর, নারিকেল প্রভৃতির মজ্জা 
আমর! সহজে বুঝিতে পারি। মজ্জাই, বৃক্ষের কারখানা । অশ্ব, 
বট, আম, ফাটাল প্রভৃতি বৃক্ষেরও মজ্জা আছে। প্রত্যেক প্রশাখার 
বৃদ্ধি করিতে হয় বলিয়া তাহাদের প্রত্যেকের অগ্রভাগে সামান্য 
পরিমাণে মজ্জা দেখিতে পাওয়া ঘায়। তাল জাতীয় বৃক্ষের বৃদ্ধি 
'একমুখী, সেজন্য তাহাদের মজ্জা একস্থানে সমীহিত। কদলী, 
[:. বংশ, বেত্র শর, কাশ প্রভৃতি তৃণ জাতীয় উত্ভিদেরও অগ্রভাগে মজ্জা 
রহিয়াছে। Ls | 
স্বভাবতঃ জীবজন্তর মজ্জা! যেরূপ অতি যত্বের সহিত সুরক্ষিত, 
অনেক উদ্ভিদের মজ্জাও সেইরূপ দৃঢ় আবরণে নিহিত। আবশ্যক 
হইলে থজ্জুরের মজ্জা বাহির করিতে কিরূপ আঁয়াস পাইতে হয় 
তাহা অনেকেই অবগত আছেন, সুচিকণ ও মস্থণ শ্বেতবর্ণের 
আবরণগুলি স্তরে স্তরে সজ্জিত থাকিয়া! যত্রের সহিত যজ্জাকে রক্ষা 
করে। চিকিৎনকগণ বলেন, কৃমিরোগে এই মজ্জা খাইলে 
বিশেষ. উপকার পাওয়। যায়। আবার বীধাকপির ন্যায় রন্ধন 
করিয়া খাইতেও বিশেষ উপাঁদেয়। 'বশের মজ্জাও এরূপ অনেকে 
২ খাইয়া থাকেন । অনেকে বলেন অশ্ব্থ ও বটের নূতন কলি (মজ্জা) 
অতি উপাদের তরকাঁরী। জীবের মজ্জাও আমাদের প্রিয় খাদ্য । 
4১২ যেদিকে বৃক্ষ অধিক আলোক পায় ইহার শাখা প্রশাখা সেই 
১. দ্বিকেই অধিক প্রসারিত হয়।, ভূগোলকের গ্রীণ্মমণ্ডল হইতে যতই 
উত্তরে গমন করা যায় ততই দেখিতে পাওয়া বাইবে যে, বৃক্ষের বৃহৎ' 
॥ শাখা দক্ষিণ দিকে অধিক প্রসারিত। আমাদের. এই প্রদেশ 
শ্রীন্মমগ্ুলের উত্তর প্রান্তে ; এখানে লক্ষ্য করিলে এই কথার যাথার্বা 
প্রমাণিত হইবে। চারিদিকে অবারিত প্রান্তমধ্যস্থ বৃক্ষ দেখিয়া ইহ! 
বুঝিতে হয়। বাগানের প্রান্তস্থ বৃক্ষগুলি বাগানের বহিন্দিকে 
২. অধিক পরিমাণে শাখা বিস্তার করে। ' , 
অনেক লতার বুদ্ধি অতিশয় অধিক | লাউ, কুমড়া, শসা, সীম 
প্রভৃতি লতা প্রতিদিন এক হাঁতেরও অধিক বৃদ্ধি পায়। ইহাদের 
মধ্যে লাউ গাছের বুদ্ধিই সর্বাপেক্ষা অধিক । 
তাল, নারিকেল বৃক্ষের বয়স নিরূপণ ।--তাঁল গাছ*ও নারিকেল 
গাছ অতি সুদীৰ্ঘ হয় ; কিন্তু ইহাদের বৃদ্ধি অতি ধীরে হইয়া থাকে। 
১ ফল প্রসবের উপযুক্ত, হইতেই বার বৎসরের অধিক সময় লাগে। 
“রা বছরে ধরে তালি? প্রচলিত প্রবাদ। ইহাদের গাত্রে খাজ- 
কাট? দাগ দেখিতে. পাওয়া! যায়| এ এক এক খাঁজ এক এক 
' 4 ৰৎসরের বৃদ্ধি। গাছ বখন প্রমাণ হইয়া পড়ে, তখন এ এক এক 
খাঁজের বিস্তৃতি ক্ষুদ্র হইয়া থাকে | তাল অপেক্ষা নারিকেল বৃক্ষের 
খাঁজ প্রশস্ত! 
বৃদ্ধির সীম11-বৃক্ষ ঘদি অনবরত মজ্জা হইতে বাড়িয়া! উঠিতেছে 
এবং মজ্জাও যখন সকল .বুক্ষেই সর্বদা নিহিত, তখন বৃক্ষ অনবরত 


ৰা বৃদ্ধি পাইয়া আকাশ ভেদ করিয়া গগন মার্গে অধিক দূর প্রসারিত 


সুবৃহৎ ভূরকুণ্ডা লক্ষ্য 


হয় না কেন? বৃক্ষ মূল হইতে যে রস টানিয়া লয় তাহ! কৈশিকা- 
কর্ষণে উপরে উঠে। কিন্তু পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ এবং বৃক্ষের 
বিশালত্ব প্রভৃতি ইহার অন্তরায় হইয়া দীড়ায়। বৃক্ষ অতি বিশাল 
হইয়া পড়িলে মুল দ্বারা সংগৃহীত রস কেবল মাত্র বৃক্ষের জীবন 
সংরক্ষণে ব্যয়িত হইয়! থাকে ; তাহ! আর বৃদ্ধির কার্যে কুলার ন!। 
বট-বৃক্গ কিন্তু ক্রমাগত বাড়িয়া চলে ; তাহার কারণ বট আদি-মুলের 
সংগৃহীত রসের উপর নির্ভর করে না ; যতই শাখা বিস্তৃত হইয়া যায় 
ততই উহা হইতে ঝুরি নামিয়া নূতন স্থান হইতে রস সংগ্রহের পথ 
করিয়া লয়। তবে মাধ্য।কর্ষণের বিরুদ্ধে কাধ্য করিবার উপায় নাই 
সেজন্য উৰ্দ্ধে অধিক উঠিতে পারে না! এই জন্যই প্রাচীন তাঁল- 
গাছের মজ্জা উপযুক্ত পরিমাণে রস পায় না; শেষে মজ্জা ছর্ব্বল 
হইয়া পড়ে এবং বৃক্ষও শৃন্তমস্তক হয়। 


ফল" 


খাদ্যের গুণ এবং উপকারিতা! হিসাবে ফলের মূল্য অতি অল্প। 
কেনন| ইহাতে শরীরের পুষ্টিকারক প্রোটীন বা নাইক্রোজেন-ঘটিত 
উপাদান এবং মাখন জাতীয় উপাদান অতি পায়ান্ত। যাহারা 
অপরিমিত ভোজী, তাহাদের শারীর-যন্ত্র ফলের দ্বারা উপকার পাইয়া 
থাকে। কাজেই খাদ্য হিসাবে ফলের মুল্য রাসায়নিক পণ্ডিতের 
পরীন্গাগারে নিদ্দিষ্ট হইতে পারে না) জনসাধারণের ভোজনপ্রবৃততি 
ইহার মূল্যনির্দীরক। 

সাধারণতঃ ফল প্রচুর না খাইলে শরীরের পুষ্ট সাধন হইতেই 
পারে না। ইহাতে জলীয় অংশ শতকরা-৮৫ হইতে ১২; প্রোটীন 
*'৩ হইতে ২ ভাগ; মাখন জাতীয় উপাদান ০:১৩ ;. শর্করা আতীয় 
বা অঙ্গার-হাইড্রোজেন-ঘটিত উপাদান ২ হইতে ১৫, ধাতব পদার্থ 
»'২ হইতে ১ $ এবং উত্ভিজ্জ দ্রাবক ০'৫ হইতে 91. .। 

অন্ত! 1--ফল রসনায় সংস্প ষ্ট হইলেই অন্্রাস্বাদ অনুভূত হয়। 
ইহার কারণ এই যে ইহাতে অযুক্ত (8৩০) অন্তর থাকে, অথবা,পটাশ, 
লাইম বা সোডার অগ্লতাবিশিষ্ট লবণ-থাঁকে। বাতাবী লেবু, কমলা; 
টোমাটো, ট্যাপারীতে সাধারণতঃ সাইটি,ক দ্রাবক থাকে। স্তাঁপপাঁতি 
আপেল ইত্যাদিতে ম্যালিক দ্রাবক থাকে |: রেউচিনি, টোমাটো, 
ইত্যাদি হইতে প্রচুর পরিমাণে অক্জালিক দ্রাবক. স্বভাবতঃই 
পাওয়া ঘায়। করাত-গু'ড়ার সাহায্যে এই দ্র/বক কৃত্রিম্ন উপায়ে ' 
প্রস্তুত করিবার প্রণালী আবিদ্কৃত হইবার পূর্বে এসিটোসেলা নামক 
এক প্রকার উদ্ভিদ হইতে এই দ্রাবক প্রচুর উৎপাদিত হইত। 
টারটারিক দ্রাবক তেতুলে প্রচুর বর্তমান আছে |. এই দ্রাবকের 
অস্তিত্বই আঙুরের বিশেষত্ব! অতএব সাইটি,ক, ম্যালিক, এবং 
অক্জালিক দ্রাবক উদ্ভিদের মধ্যে বর্তমান আছে। কোন কোন 
উদ্ভিদে বেনজোয়িক দ্রাবকও পাওয়া যায়। এই-সমন্ত দ্রাবকের 
অধিকাংশই হয় সম্পূর্ণরূপে বা অংশতঃ পোট।সিয়াম র! লাইমের 
সহিত রাসায়নিক যৌগিক হইয়! বর্তমান থাকে-।. 

গরুত1।_-ফল পাঁকিয়াছে বলিলে ইহাই বুঝায় যে, ফলের আশ 
(87৪), অন্নত্ব, পেক্টিন এবং খ্েতসাঁর:ইত্যাদি অল্প হয় এবং শর্করা 
ইথার ও তৈল ইত্যাদি বৃদ্ধি পায়। আত্র ইত্যাদি ফলে ইহা বেশ 
বুঝিতে পারাঁযায়। ফলে এরূপ রাসায়নিক পরিবর্তন সাধিত হইলে 
ইহ! পাকিয়! উঠে! একরূপ গাঁজন (fermentation) দ্বার! এই 
পরিবর্তন সাধিত হয়। ইংরেজিতে এই গাঁজনকে অক্সিডাসেস 
(0:%508569) বলে । যাহারা রসায়ন শাস্ত্রে অভিজ্ঞ, তাহারা অবগত 
আছেন থে, অক্সিজেন. প্রস্তুত করিবার জন্ত পোটাসিয়াম ক্লোরেট 
নামক এক প্রকার অক্সিজেন পোটাপিয়াম এবং ক্লোরিণের.ধৌগিককে 


৮৬ 
২৮২০২০২৯৪৯৮ 
উত্তপ্ত করিলে অক্সিঞ্জেন-উৎপন্ন হয়। তবে অত্যন্ত অধিক উত্তাপ 
প্রয়োগ ন! করিলে অক্সিজেন বিশ্লিষ্ট হয় না।- কিন্তু ইহার সহিত 
পরিমাণ অনুসারে ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাঁইড নামক এক প্রকার 
. দ্রব্য অথবা সাধারণ বালি মিশাইয়! :দিলে অতি অল্প উত্তাপেই 


পোটাঁসিয়াম ক্লোরেটএর অক্সিজেন বিশ্লিষ্ট হয় ; অথচ: ম্যাঙ্গানিজ: 
যে দ্রব্য 


ডাইঅক্দাইড ব। বালির, কিছুই পরিবর্তন হয় না। 
নিজে পরিবর্তিত না হইয়া অন্য দ্রব্যের পরিবর্তনে সহায়তা করে, 
তাহাকে ইংরেত্িতে ক্যাটালিটিক 'দ্রব্য বলে, এই ক্রিয়াকে 
ক্যাটালিটিক ক্রিয়া বলে, এবং এই প্রণালীর নাম ক্যাটালিসিস.। 
পর্ব্বোক্ত অক্সিডীসেস্‌ ক্যাটালিটিক ক্রিয়ার দ্বারা ফলের অদ্রবণীয় 
উপাদান সমূহকে দ্রবণীয় করিয়া তুলে। সাধারণ অ।নারসে প্রচুর 
পরিমাণে অক্সিডাসেস বর্তমান আছে। 

শাচতা।_আমরা যত প্রকার খাদ্য খাইয়া থাকি, তাহ! প্রায় 
সমস্তই পরিপাক পায় না। কিন্ত ফলের সমস্ত ভোজ্য অংশই 
পরিপাক হয়। ফলের প্রয়োজনীয় উপাদান সমস্তই শরীরের ব্যবহারে 
লাগে'। অতএব ইহার সহিত অন্য কোন দ্রবা মিশ্রিত হইলেই 
অনায়াসে শরীর সুস্থ এবং স্বাস্থ্যসম্পন্ন থাকিতে পারে. যদি ৩৫০ 
ক্যালরি তাপ উৎপাদক মাংস ভক্ষণ করা যায়, তাহা! হইলে তাহাকে 


দ্রবীভূত করিতে অন্ততঃ ১ পাঁইট জল প্রয়োজনীয় । সেই জল খাদ্যকে - 


তরল করিয়া! শরীরে চলাচল করে। এক্ষণে কোন লোক ঘি ৩৫০ 


ক্যালরি তাপ উৎপাদক কোন ফল, যেমন নারিকেল ইত্যাদি, ভক্ষণ. 


করে, তাহা হইলে স্বভবিতঃই ফলে এত জল থাকে যে তাহাকে 
পুনরায় জল পান করিতে হয় না। কাজেই যাহার! ফলভোজী 
তাহাদিগকে মাংসভোজীর ন্যায় অত্যধিক জলপান করিতে হয় না। - 

'ধাতব পদার্থ।_ফলে, যে ধাতব পদার্থ থাকে তাহা পরিমাণে 
অতি সামান্য হইলেও শরীর রক্ষার্থে অবশ্টপ্রয়োজনীয়। চিকিৎসকগণ 
বলিয়! থাকেন থে মানবের বহুবিধ পীড়ার কারণ শরীরের ধাতব 
পদার্থের অপানপ্রস্ত--আধিক্য বা অন্পত1। কাজেই ফল ভোজনে 
শরীরে ধাতব পদার্থের সামগ্রস্ত বেশ রক্ষিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ 
আপেল উল্লিখিত হইতে-পারে। অর্ধসের আপেলে প্রায় 3 গ্রেণ 
লৌহ আছে। সেইরূপ ম্যামপাতিতে লৌহ. অপেক্ষা পোটাসিয়াম 
অধিকতর বর্তমান। এই ধাতব যৌগিক পদার্থ বা.ধাতব লবণ এবং 
অযু্ত অন্ন বর্তমান থাকায় গ্রীম্মধতুতে ফল অতি উপাদেয় এবং 
ন্িষ্ধকর হইয়া থাকে |, ধর্মাদির সহিত শরীর হইতে এই-সমস্ত 
পদার্থ নি ্কান্ত হইয়া বায় এবং .ফল ভোজনে তাহাদের সামঞ্জস্ত 
রক্ষিত হয়। দারুণ গ্রীষ্মের সময় আম, জাম, আনারদ. আঁদি ভোজনে 
শরীর নবজীবন লাভ করে । 

কদৰ্য্য ফল।--ফলের ভোজ্য অংশ নানাবিধ উতিজ্ঞ পদার্থ, এবং 
জল সহযোগে উৎপাদিত হয়। কাজেই ফল অতি অল্প কারণেই 
খারাপ হইয়া পড়ে। অতিপক্ক বা কাচা ফল উপযুক্ত আঁহার্য্য নহে। 
ইহারা প্রায়ই অস্বাস্থ্যকর এবং রোগ-উৎপাদক। যদি ফলের খোঁপা 
কোনরূপে নষ্ট ন! হয়, তাহ! হইলে ফল অনেক দিন পর্য্যন্ত ভাল 
থাকে, কিন্ত খোসা কৌনরূপে ছিন্ন হইলে তৎক্ষণাৎ সেইখানে পচন- 
উৎপাদক পদাৰ্থ বা ছ্যাতার বীজ প্রবেশ করে এবং ফলটিকে পচাইয়া 
ফেলে । ফলকে কিয়ৎকাল রক্ষা করিয়া পাকাইয়া তুলা প্রায় 


সর্বত্রই অনিবার্য । «এরূপ করিতে হইলে যে-গৃহে ফল রক্ষা! করা. 
হয়, তাহা বেশ প্রশস্ত, শীতল, শুদ্ধ এবং দুর্গন্ধ- বা সর্ব্বগন্ধবিহীন . 


হওয়া উচিত। 
শুষ্ক ফল।- পূর্বে ফল শু করিবার প্রণালী অতি কদর্ধ্য ছিল; 
তথন ছাদের উপরে ধুলি, জঞ্জাল, আব্রতা ইত্যাদিতে পরিব্যাপ্ 


প্রবাসী- বৈশাখ, ১৩২১ 





[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
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স্থানে সুর্য্যোত্তাণে ফল শুষ্ক বা দ্ধ হইত। ইহাতে ফলগুলি কৃষ্ণব্ণ , 
বিশ্রী হইত। আমাদের দেশে এখনও এই প্রণালীই অবলম্ষিত ' 
হইতেছে, কিন্ত ইউরোপ আমেরিক প্রভৃতি দেশে ফলগুলিঞ্জে 
বৈজ্ঞানিক উপায়ে শু কর! হয়, ফলের বর্ণ ইত্যাদি নষ্ট হইলেও 
ইহার সগন্ধ ইত্যাদি নষ্ট হয় ন।। আপেল, নাশপাতি, কুল ২ 
এই-সমস্ত গুক্ধ ফলের মধ্যে প্রধান ।. সমান ওজনের টাটকা ফল 
অপেক্ষা এই-সমস্ত বৈজ্ঞানিক উপায়ে রক্ষিত ফলের পুষ্টিকারিতা 
আট গুণ অধিক। ইহার মধ্যে যে অন্ন থাকে, তাহ! কোনরূপেত- 
অপচিত হয় না| | 

উপসংহার ।--উপরে যাহা! বিবৃত হইল, তাহ! হইতে বুঝিতে ॥ 
পার! যায় যে সাধারণতঃ ফল উপাদেয়, পুষ্টিকর, মুখমিষ্ট এবং প্রিয় . 
খাঁদ্য। আমাদের দেশে ফল যেরূপ প্রচুর উৎপন্ন হয়, তাহার বহুল !' 
ভোজন মিতব্যয়িতা, স্বাস্থা, ইত্যাদির অন্ুকূল। ফল ভোজনে . 
উদর স্সিগ্ক-থাকে, এবং রক্ত পাতল! হয়। ফলের দ্বারা. লৌহ, 
গেটাসিয়াম, লাইম, ম্যাগনেসিয়া, সোডিয়াম ইত্যাদি স্বাস্থ্য রক্ষার + ' 
প্রধান ধাতব উপাদানসমূহ যথোপযুক্ত পরিমাণে গৃহীত. হয়। যাহা- 
দের দান্ত পরিষষার হয় না,ফল তাহাদের মহৌপকারী উষধ। 5 

যে খতুতে যে শাক সজী বা ফল উৎপন্ন হয়, সেই খতুতে সেই ্ 
ফল নিশ্চয়ই উপকারী। উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত শাক. ভোজনে 
শরীর সুস্থ থাকে। গাছ-পাকা ফল হুলভ বটে, কিন্তু কৃত্রিম 
উপায়ে পাকান ফলও বিশেষ হানিকর হয় না। গ্রীন্মপ্রধান দেশে 
যখন অতিমাত্রায় ঘন্ম নিঃসৃত হয়, তখন ফল ভোজন স্বাস্থানাথক। 


ভারতী (চৈত্র), 

বোম্বাই প্রদেশের সমাজ ও ধৰ্ম্ম এবং তাহার: 
সংস্কার_-উসত্যেন্্রনাথ ঠাকুর 

পৌত্রলিকতা ও জাতিভেদ আধুনিক হিন্দুসমাজের সারভূত ই 


"| কি চা 


“প্রধান অঙ্গ । হিন্দুসমাজ-শৃঙ্খলার মূলে জাতিভেদ, ও নুর. 


অস্থিমজ্জা হচ্ছে পৌত্ভলিকতা। সমাজ' সংস্কারের প্রতি যাঁদের . 
একান্ত লক্ষ্য তারা জাতিভেদ উন্মুলন করতে ব্যগ্র। ধর্মমসংস্কার 
খাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ভারা: পৌতলিকতার উচ্ছেদ সাধনে যত্বান্‌। 
ভাঁরত-ইতিহাঁসে সময়ে' সময়ে ধর্মম ও সমাজ সংস্কারের: পূর্ববাপর - 
একান্ত চেষ্টা দেখা যায়, কিন্তু ধর্ম্মৰীরেরা অনেক সময় পরাস্ত হয়ে. 
রণে ভঙ্গ দিয়ে পালিয়ে আসেন। বোম্বাই প্রদেশে হিন্দুয়ানীর. হূর্গ'. ” 
আটে ঘাটে এমনি দৃঢ় বন্ধ । হিন্দু সমাজে যা কিছু পরিবর্তন, যা কিছু 
উন্নতি প্রত্যক্ষ হয় তার বারো! আন! বাইরের সংশ্রবে, সমাজের 
নিজস্ব নৈসর্গিক বলে তা সাধিত হচ্চে বোব হয়না; সে সবই প্রায়. 
ইংরেজি শিক্ষার ফলে, পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘর্ষে। 

সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে হিন্দু সাধারণের .নিশ্চেষ্টভাব দেখে কষ্ট 
বোধ হয়। যে পরিমাণে স্তরীশিক্ষা বিস্তার হওয়া উচিত তাঁর তৃত্তি-: 
জনক কোন লক্ষণ দেখা যায় না! বোন্বায়ের লোকের! অনেকে" ্ 


রি 


আমাদেরই মত বিবাহাঁদি গৃহ-অনুষ্ঠানে অপরিমিত ব্যয় করে বিপছ-. 
গ্রস্ত হয়ে গড়েন। কিন্ত আসল যে-দিকে আমাদের লক্ষ্য দেওয়া 


উচিত.সে হচ্ছে বাল-বিৰাহ ও বিধবা-বিবাঁহ । 

বাল্য-বিখাহের বিষম ফল ভারতের সর্বত্রই 'অল্পবিস্তর প্রত্যক্ষ 
করা যায়। কন্যাকে অত ছোট বয়সে পিতা মাতা গৃহ থেকে বিদায় +" 
করে যেকি স্বর্গস্থথখ লাভ করেন তা আমি ভেবে পাই না। পুত্রের: - 


১ম সংখ্যা] . -. ক 
পাতাল y ২২ 
বিবাহেও অনেক স্থলে অকারণ ব্যস্ততা দেখ! যাঁয়। পুত্রের বিদ্যা- 
শিক্ষা, তার স্বাধীন বৃত্তি উপার্জনের উপায় করে দেওয়াঁ_এ-সকল 
গুরুতর কর্তব্য ছেগডে সর্বাগ্রে তার বিবাহ দিতেই গুরুজনেরা 
ব্যস্ত। ' মেয়ে পুরুষের বিবাহযোৌগা বয়প বাঁড়িয়ে নাদিলে সমাজের 
কল্যাণ নেই। পূর্ণ বয়সের পূর্বে বিবাহ দেওয়াতে স্ত্রী পুরুষ উভয় 
র্ষেরই অনিষ্ট, সম্ততির পক্ষেও অনর্থকর। বিপন্না বালপ্রস্থৃতি, 
নিব্বারধ্য সন্তান সন্ততি, শিক্ষার ব্যাঘ।ত, দারিদ্র্য, অকাল বার্দকা, 
রণ যত মৃত্যু--জাঁতীয় অবনতির এই-সমস্ত লক্ষণ দেখেও আমাদের 
চৈতন্য হয় না আশ্চর্য্য ! 

কেহ বলিতে পারেন যে গ্রীন্মপ্রধান দেশে চন শরীর মনের 
শক্তিমকল অকালে পরিপক্ক হয়, এইজন্যে তরুণ বয়সে বিবাহ দেওয়া 
আবশ্যক হয়ে গড়ে। কিন্তু তার ত একটা সীম! প্রকৃতিতে নির্দিষ্ট 
আছে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে 
কোন্‌ বয়সে স্ত্রী পুরুষের বিবাহ দেওয়| উচিত? পাঠকের মধ্যে 
অনেকে অবগত আছেন, বিবাহের নৃততন আইন প্রচলিত হবার পূর্বের 
দুহাত! কেশবচন্দ্র সেন এই বিষয়ে কতকগুলি দেশীয় ও যুরোগীয় 
ডাক্তারের মত জিজ্ঞ'সা করেন--ডাঁক্তার নশ্মান্‌, ডাক্তার ফেরার, 
“ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, ডাক্তার চন্দ্র, ডাক্তার আ্ারাম পাঙুরঙ 
প্রভৃতি বিচক্ষণ ডাক্তারের! বিবাহের বয়স সম্বন্ধে সেই সময়ে আপন 
আপন অভিপ্রায় প্রকাশ করেন । এ দেশের আবহাওয়ার গুণাগুণ, 
দেশীয়দের শরীর প্রকৃতি প্রভৃতি বিষয় বিচার ক'রে ভারা বলেছেন 
যে পুরুষের ২০ বৎসরের নীচে, মেয়ের ১৬ কিন্ব] ১৭ বৎসরের আগে 
বিবাহ দেওয়া উচিত নয়। ১৬ জন ডাক্তারের মত নেওয়া! যায়, তার 
মধ্যে কেবল একজন (ডাক্তার চন্দ্র) এ দেশে স্ত্রীলোকের বিবাহের 
বয়স অন্যুন ১৪ বৎসর নির্দেশ করেন। এই-সকল পণ্ডিতের মত 
এই থে স্ত্রীলোক স্ত্ীরর্ম প্রাপ্ত হলেই সে সন্তান ধারণের উপযুক্ত 
হয় তা নয়। আরে! দুতিন বৎসর অতীত হলে তবে তাদের প্রসবের 
উপযোগী অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পূর্ণতা! প্রাপ্ত হয়। এ থেকে প্রমাণ হচ্চে 
আমাদের দেশে বিবাহের নিয়ম প্রাকৃতিক নিয়মের বিরোধী । 

যেখানে স্ত্রীর যৌবনাবস্থা হওয়া “পর্য্যন্ত পিতৃগৃহে বাস করা রীতি 
আছে, যেমন মারাঠা দেশের কোন কোন স্থানে দেখেছি, সেখানে 
অবশ্য বাল্য-বিবাহের দোষ অনেকটা খণ্ডন হয়| কিন্তু আমাদের 
দেশে বালক বালিকার বিবাহের পর থেকেই একত্র বাসের যে 
নিয়ম আছে তাঁর চেয়ে অনিষ্টকর কুৎসিত নিয়ম আর কি হতে 
পারে? 

পুত্র কন্যার উপর পিতামাতার যতই অধিকার থাক্‌ না কেন 
তবুও দেখতে হবে যে সে স্বাধীন ইচ্ছাবিশিষ্ট জীব--ঘটা বাঁটার মত 
ব্যবহারের জিনিষ -নয়। তার স্বাধীনতাটুকু যতদুর বজায় রাখা 
যেতে গারে তা করা কর্তব্য। যে সামাজিক নিয়ম তার প্রতি 
একেবারেই লক্ষ্য করে না অথবা যার প্রভাবে তা সমূলে বিনষ্ট হয় 

নিয়ম কখন হিতাবহ হতে পারে না। 

আমি বিবাহ সম্বন্ধে দুইটি মুলতত্ব বলতে চাই, তার প্রতি 
সমাজপতিদের দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। প্রথম এই যে, স্ত্রী পুরুষের 

শাগ্য বয়সে স্বেচ্ছাপূর্ববক বিবাহ'করা। দ্বিতীয়, শু ভরণপোঁষণের 
খা বুঝে দারপরিগ্রহ করা। 

অপ্রাপ্ত ব্যস্কের কথা, ছেড়ে দিলে, বিবাহ বিষয়ে স্ত্রী পুরুষের 
স্বাধীন অধিকার সমান থাকা উচিত। পুরুষেরা বিধবার ব্রহ্গচর্য্য 
ব্রত পালনের উচ্চ উপদেশ দিতে বিলক্ষণ পটু কিন্তু আপনাদের 
লায় কি করেন? উপদেষ্টাগণ বিধবার ত্রন্গচর্ধ্য যতই সমর্থন 
$রুন না কেন, তীর! যখন নিজেদের বেলায় মৃতপত্নীর 
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পাসিিস্িিস্পিাসিপাসিা স্পা সিলসিলা পাটি 
অস্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে নববধূর পরিণয়ে একটুও ইতস্ততঃ 
করেন না, তখন তাদের কথার মূল্য কি? স্ত্রী পুরুষের ব্রহ্মচর্য্যে 
কি বিধাতানিদ্দিষ্ট এতই প্রভেদ? 

বোম্বায়ে সাধারণ হিন্দুদমাজ যে বিধবা-বিবাহের বিরোধী তা 
নয়। এমন অনেক জাতি আছে যাদের মধ্যে বিধবাঁবিবাহ প্রচলিত। 
ব্রাহ্মণ ও ব্রাঙ্গণ্যর অন্থকরণশীল জ।তিবর্গেই এই বিবাহ নিষিদ্ধ। 


এই নিষেধের আনুষঙ্গিক এক ভয়ানক কুপ্রথ! আবহমান কাল 


চলে অসছে-সে কি লা বিধবার মন্তক-মুওন। বঙ্গবিধবাদের 
অনেকগুলি কঠোর নিয়ম পালন করতে হয়, কিন্তু ভাগ্যক্রমে তার 
উপর শিরোমুগওন অবশ্ঠকর্তব্য নহে। 

এই প্রসঙ্গে অপ্রোঢ়া বালিকাদের প্রতি আর এক প্রকার. 
অত্যাচারের কথ! উল্লেখ করা যেতে পারে। বোম্বাই প্রদেশে 
‘নায়িকা!’ নামে একদল বারাঁঙ্গনা আছে (অন্য নাম দেবদাসী ), 
তার! দেব্মন্দিরে নর্তকী রূপে নিযুক্ত । তাদের বিবাহ হয় না। এই 
কাৰ্য্যে দীক্ষিত হবার একটা বিশেষ অনুষ্ঠান আছে তাকে বলে 
“সেজ? | সে অন্থষ্ঠান বিবাহের ভড়ং মাত্র । বরের ঠিকানায় একট! . 
খড়গ রাখা হয়, তার উপর ফুলের মালা সাজিয়ে পুরোহিত মন্ত্র পাঠ 
করে ও বালিকা তাকে পতিত্বে বরণ করে। সেই অবধি দেবতার . 
কার্যে ও আন্ুষঙ্রিক অকার্যে তার জীবন উৎসগাঁকৃত হয়। 
দেশাচার যাই হোকৃ, যার! কিশোরবয়ক্ক বাঁলিকাঁদের মতিভ্রষ্ট ও 
ধর্ভ্রষ্ট হতে বাধ্য করে তারের বিধিমতে দণ্ডনীয় হওয়া উচিত, তার 
আর কোন সন্দেহ নেই। এই অত্যাচার নিবাঁরণ-উদ্দেশে ঝড়লাঁটের 
ব্যবস্থাপক সভায় যে নূতন আইন প্রবর্তনের প্রস্তাব উঠেছে তা 
আমার মতে নিতান্ত প্রয়োজনীয় । এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ ক'রে 
বারা হিন্দুধর্দের দোহাই দিয়ে চীৎকার আরম্ভ করেছেন তারা 
প্রকৃতপক্ষে হিন্দুধর্মের কলঙ্ক রটনা করেছেন 

আমি দেখতে পাই দক্ষিণে জাতিভেদের নিয়ম নিরতিশয় কঠোর, 
আমাদের জাতীয় একতা-বদ্ধনের পথে বিষম কণ্টক! এক 
এক জাতির ভিতরে যে কতগুলি শাখা তার অন্ত নেই। এক 
ব্রাহ্মণবর্ণ স্থান ভেদে তার মধ্যে কত শাখা ভেন, এমন কি নদীর 
এপার ওপার হলে পরস্পর আদান প্রদান বন্ধ । তাদের পরস্পর 
পান ভোজন চলে কিন্তু বিবাহ সম্বন্ধ হয় না, আমাদের 
রাঢ়ী বারেন্দ্র যেষন। জাতীয় শিকড়ের চেয়ে ঘটনার স্রোত 
বলবত্বর | তাই দেখা যায় তার ভাঙ্গন-দশা আরম্ভ হয়েছে। 
শৌচাশৌচ বিচার, ভিন্ন জাতির 'মধ্যে পরস্পর প্রীতিভোজন 
ইত্যাদি অনেক বিচারে" আমর! 'পূর্র্বাপেক্ষা কুসংঙ্কারবর্জিত, 
স্বীকার করতেই হবে। বিচারের সঙ্গে সঙ্গে আচারের পরিবর্তন 
অবশ্ঠস্ভাবী। কতকগুলি বাহিরের ঘটনাও এই পরিবর্তনের অন্থকুল। 
অন্ত জাতি-সমহ্যার প্রতি আমাদের কৃতবিদ্য যুবকদের মন 
পড়েছে, এ একট! শুভলক্ষণ বলতে হবে। আমরা আমাদের 
রাজপুরুষদের সমকক্ষ হবার জন্যে চীৎকার ক'রে আকাঁশ ফাটিয়ে 
তুলছি কিন্ত আমাদের ভাইদের মধ্যে যে অসংখ্য লোক হিন্দুসমাজের 
পদদলিত ঘৃণিত ত্য।জ্য পুত্র হয়ে পড়েছে তাদের প্রতি একবার 


-ভ্রক্ষেপও করি না, একি সামান্য লাগুনার বিষয়? এই হীন জাতির 


উদ্ধারের জন্তে আর্ধ্যসমীজের উদ্যমশীলতা দেখে আশ্বাস হচ্ছে যে 
এখনো আমাদের প্রাণ আছে; এই সাধু ছৃষ্টান্তে যদি সমগ্র হিন্দু 
সমাজ জাগরিত হয়ে এই-সকল দীনহীন পতিত সন্তানদের স্বীয় 
ক্রোড়ে স্থানদান করতে প্রস্তুত হ’ন, তবেই দেশের মঙ্গল? নতুবা 
বলতে হবে আমাদের সমাজ আত্মশ্লাঘা করে আত্মঘাতী হতে 
চলেছেন, তার অধঃপাতের আর বিলম্ব নেই। আর একটা! দৃষ্টান্ত 


৪৮৮ 


প্রবাসী বৈশাখ, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


মাউস SANS NIN পো LSA NAN ESN FE LNA NO SA NA SA NANI NSN NE RI NONE AANA NANA AN PANNA NANOS NANS SANA NS SAN 


বলি--সমুদ্রযাতা । বিলাতাত্রা আগেকার ' কালে কি ভয়ানক 
ব্যাপার ছিল, আর এখন অপেক্।কৃত কত সহজ হয়ে এসেছে। এখন 
জাতে উঠতে একটা লোক-দেখানো প্রায়ন্চিত্ত করতে হয়। . কিন্তু 
ভেবে দেখলে এই ক্ষেত্রে প্রায়শ্চিত্ত নেওয়াটাই হীনতা! স্বীকার । 
পাপের জন্যে প্রায়শ্চিত্ত তাঁর একটা অর্থ আছে ; কিন্তু বিন দোষে 
লোক-দেখানো প্রায়শ্চিত্ত, যুরোপ প্রবাসের পাপকলঙ্ক ধুয়ে 
ফেলবাঁর জন্তে সমাজের খাতিরে প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ করা--এতে কি 
আপনার কাঁছে আপনাকে খাটে! করা হয় না? এই কি সত্যনিষ্ঠ 
সাহসী পুরুষের কাধ্য ? 

এই বিদেশ ভ্রমণে ব্যক্তিগত বা-কিছু উপকার হচ্ছে, এর ফল- 
ভোগী যে সমাজ, কে না স্বীকার করবে? বিদেশ ভ্রমণে আমাদের 
মনের সঙ্কীর্ণত! দুর হয়; আমরা যুরোপীয় সমাজ থেকে নূতন রীতি- 
নীতি, নূতন সমাজতন্ত্র-সাম্য স্বাধীনতা একতা মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে 
আসি। অল্প লোকের মনোগত ভাব:তরঙ্গ ক্রমে দূরে দুরে 
বিস্তৃত হয়ে পড়ছে। 

এই পূর্বপশ্চিমের যোগে, নবীন প্রাচীনের সম্বর্ষে আমাদের 
সামাজিক বিপ্লব উপস্থিত হয়েছে | এই সম্ভবর্ষের ফলে সকলি যে ভাল 
সকলি উন্নতি হচ্ছে তা বলা যায় ন! ; ভালর সঙ্গে মন্দওপ্রস্থৃত. হচ্ছে 
মানতেই হবে। আমাদের জীবন কতকটা দ্বিধাভিন্ন হয়ে যাচ্ছে, 
ঘরে এক বাইরে এক ; নকলের যে-সমস্ত কুফল, কতকটা কৃত্রিমতা ? 
এসে পড়ছে-আমাদের মধ্যে যুরোপ-সমাজের বিলাসিতা কতকটা 
প্রবেশ করছে। সে বাই হোক, মোটের উপর বল! যেতে পারে 
এই ভাল-মন্দর ভিতর দিয়ে আমাদের সমাজ পরিবর্তন ও উন্নতির 
দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে। পুরাকালে ভারতবর্ষ আপনার 
সম্বীর্ণ গণ্ডীর ভিতর বদ্ধ থেকে জাতিভেদের ছুদ্ধর্ষ প্রাচীর গড়ে 
তুলেছিলেন ; একালে আমরা নূতন শিক্ষা দীক্ষা লাভ করে সেই 
প্রাচীর ভাঙ্গবার পন্থা অন্বেষণ করছি-রিস্ত ভাঙ্গা কি অসামান্য 
কঠিন ব্যাপার ! 

শিক্ষিতমগুলী হিন্দুসমাজের বর্তমান অবস্থায় অসস্তষ্ট ; সমাঁজ- 
সংস্কারের আবশ্তকতা তাঁহাদের অনেকেরই মনে জাজ্বল্যমান, কিন্ত 
কি উপায়ে তাহা' সাধিত হবে সে ব্ষয় নিয়েই মতভেদ। 
কাহারে! মত এই যে জোর জবরদস্তি করে জাতিবন্ধন ছিন্ন করে 
ফেল--সাঁমাজিক কুরীতি কুসংস্কার উৎপাটন কর। তদপেক্ষা শান্ত 
ও দূরদর্শী লোকের! বলেন জ্ঞান.ও ধর্মাশিক্ষা দ্বারা আগে লোকের 
মনকে প্রস্তুত কর, তা হলে সমাজসংস্কার আসতে কালবিলম্ব হবে 
না । অন্য কথায়, তাহাদের মতে ধন্মসংস্কীরের সোপান দিয়ে সমাজ- 
সংস্কারে আরোহণ করাই প্রকৃষ্ট গন্থা । 





আত্মা ও মন সন্বন্ধে শারীরবিধান.শান্ত্রের মত-- 


ব্রীনিবারণচন্দ্ ভট্টাচাৰ্য 


গীতায় একটী শ্লোক আছে £- 
. ইন্দ্ৰিয়াণি পরাণ্যাহরিন্রিয়েভ্যঃ পরং মন 
মনসস্ত পর! বুদ্ধি যে বুদ্ধে পরতস্ত সঃ |8-২।৩। 
দেহ হইতেইন্ডিয়গণ শ্রেষ্ঠ, ইন্দিয়গণ হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে 
নিশ্চয়াঁত্মিক! বুদ্ধি রে এবং বুদ্ধিরও পরে যিনি সেই আত্মা 
সর্বশ্রেষ্ঠ । 
বর্তমান যুগের শারীরবিধান বিদ্যার : সাহায্যে pl শ্লোকটি 
সুন্দররূপে বুঝা যায়। ' 


মানব ও অন্যান্য সকল জীবই এক একটা ক্ষুদ্র কোষরূপে জীবন 
আরম্ভ করে। সেই আদি কোটা মাতৃদেহজাত একটী কোন. 
(০০1) ও পিতৃদেহজাত একটী কোষ এই ছুইটাতে মিলির সংগষ্ঠিত 
হয়! এই আদি কোষটা জীবদেহ সংগঠন-কালে - বিভক্ত" হইয়া 
ছুইটাতে পরিণত হয় এবং সেই ছুইটী আকারে বাড়িয়া পুনরায় বিভক্ত =f 
হইয়া চারিটীতে.পরিণত হয়। এইরূপে উহা সংখ্যায় বাড়িতে থাকে 
এবং ক্রমে ক্রমে সেই-সকল কোষ ভিন্ন ভিন্ন রূপে সাজাইয়া শরীরের 
অব্য়বপখুহকে গঠন করিতে আরম্ভ করে। ক্রমশঃ হস্তপদাদি 
কম্মেন্ডরিয়-সমূহ, চক্ষুকৰ্ণাদি জ্ঞানেন্টিয়-সমূহ এবং বুদ্ধি ও মনের যন্ত্র 
মস্তি্ষ নিশ্শিত হয়। 


যে আদি কোষ (61207১7০910 0610) হইতে মানবদেহ নির্শিত 
হয় তাহাতে মন্ডিঞ্ নাই, ইন্দ্রিয়গণ নাই, কাঞ্েই উহার মন বা বুদ্ধি 
নাই বলিতে হইবে | অতএব মন ও বুদ্ধি আআ নহে। এ কোষের 
অভ্যন্তরে এক অদ্ভুত শক্তি নিহিত আছে উহা তৎপ্রভাবে নিজের যন 
ও বুদ্ধির যন্ত্র প্রভৃতি নিৰ্ম্মাণ করিয়া থাকে। খে আদি কোষ হইতে 
মানব নিশ্দিত হয় এবং যাহা হইতে কুকুর জন্মে তাহাদের উভয়কে 
দেখিতে ঠিক একরূপ অথচ উহাদের একটী হইতে মানুষ নে 
অপরটী হইতে কুকুর জন্মে | এই যে এক নির্দেশক শক্তি যাহা 
ওঁ ভ্রণের মধ্যে অন্তনিহিত থাকিয়া উহার কোষগুলির বিভাগ ও 
বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রিত করে, নিজের উপযোগী হস্ত, পদ, দেহ, মন্তিক্ষ ও 
ইন্দ্র গঠন করিয়া লয়, সেই ছুজ্জেয় শক্তিই কি. উপনিষদের : 
“আতা” £ 


মন্তিফ বে মন ও বুদ্ধির বন্তর শারীরবিজ্ঞান শান্ত তাহা ভুরি ভুরি 
পরীক্ষার দ্বার! প্রমাণ করিয়াছে। মন্তিক্ধের (3121) অংশবিশেষকে 
উৎপাটিত করিলে খুব সহদয় ব্যক্তিকেও দয়াহীনে পরিণত করা যায়। 
কিম্বা মস্তিক্ষের উপর বধের প্রয়োগ দ্বারা স্বভাবের বৎপরোণান্তি - 
পরিবর্তন করা যাঁয়। 


মস্তিষ্কের কোন কোনও স্থানকে অনুভূতির স্থান (36750%)) ১৪, 
কোন কোন স্থানকে বুদ্ধির স্থান (755০1০) নাম দেওয়! হইয়াছে । " 
যেমন মাথার পণ্চাৎদিকে অবস্থিত দৃষ্টির অনুভুতির স্থান (Vi৪u০-' 
56850702৮৩৪) ও উহার চারি পাশে কিয়দংর ধরিয়! দৃষ্টিজনিত 
বুদ্ধির স্থান (Visuo-Psychic area) | 


বুদ্ধি, মন ও ইন্জিয়ের পার্থক্য শিশ্নলিখিত দৃষ্টান্তের দ্বার। আরও 
স্পষ্টীভূত হইবে । একজন ঘরে বদিয়! চিন্তা করিতেছে, এমন সময় 
তাহার ঘরে তাহার ছেলেটা প্রবেশ করিয়া তাহাকে “বাবা” বলিয়া ' 
ডাকিল। সে অন্যমনস্ক, কাজেই ছেলের আগমন ও তাহার কথা ' 
শুনিতে পাইল না। এখানে “বিষয়” (শব্দ ও মূৰ্তি ) এবং চক্ষু কর্ণ 
আদি ইন্দ্ৰিয়, উভয়ই বিদ্যমান, তত্রাচ সে ব্যক্তির মনে কিছুই অনুভূত 
হইল না। একটু ডাকাডাকির পরে তাহার চমক ভাঞজিল। মননে 
হইল একটা শব্দ ও একট মৃত্তি নিকটেই আছে। ইহা 'মনের দ্বার 
অন্থভূতি,_ অর্থাৎ Visuo-sensory এবং auditory-sensory 
areaর কার্য্য। et 


তারপর তাহার একটু বেশী মনোযোগ পড়িল, তখন মনে হই 
মূর্তি ও শব্দ তাহার জান!--তাহা রই পুত্রের মুর্তি ও তাহারই কণ্ঠস্বর _ 
ইহ! বুদ্ধির কার্য্য। অর্থাৎ Visuo-psychic এবং anditory- 
psychic area কার্য । 


অতএব বুদ্ধি, মন ও ইন্জিয়ের পার্থক্য বুঝ! গেল। LL 
" কিন্তু এই তিনেরই অন্তরালে আর এক শক্তি কার্ধ্য করিতেছে- 
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ইন্দিরকে ইন্সিয়ের র কার্ধো, মনকে মনের কার্ধ্যে এবং বুদ্ধিকে 
কাৰ্য্যে প্রযুক্ত করিতেছে ।* 

পিকে... 

পুত্র খননের বিবরণ _শ্রীযোগীন্দ্রনাথ 


চৈনিক পরি বাজকগণের বর্ণনা দৃষ্টে, এবং ডাক্তার ওয়াডেল, ও 
ডি মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি মহাশয়দিগের কার্ধাবলী, কতকাংশে 
ডাক্তার স্প,নার গত বৎসর কুমড়াহার ও বুলন্দিবাগ 
নৈ খনন আরম করেন। কুমড়াহারের সন্নিকটেই 
ল একটী অশোকন্তস্তের কতকগু'ল ভগ্নাবশেষ প্রাপ্ত 
॥ বুলন্দিবাগ কুমড়াহারেরই উওর-পম্চিমে অবস্থিত । 
ডাক্তার  ওয়াডেল অশোকস্তান্তের শীর্ষদেশ প্রাপ্ত 

লন। | 

পূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে, অশোক বর্তমান কুষড়া- 
স্থানে প্রায় একশতট স্তস্তে সুশোভিত একটী বৃহৎ গৃহ 
অন্যান করা যাইতে পারে যে, এই হল বা গৃহ 
বর প্রাসাদসংলগ্ন ছিল অথবা তাহারই অন্তভূতি ছিল। 
বদেশ ৩ ফুট ৬ ইঞ্চি এবং উচ্চে ইহারা অস্ততঃ ২৯ 
হে। পূর্ববপশ্চিমে পঞ্চদশ ফুটের বাবধান রাখিয়া 
স্থাপিত করা হইয়াছিল। পাসিপোলিসে যে শতন্ত 
চিত্র দেখা যায়, তাহার সহিত কুমড়াহারের এই হলের বিশেষ 
দৃশ্য দুষ্ট হয়। এই স্তম্ভগুলির উর্ধদেশে সুবৃহৎ শালকাষ্ঠের 
শীথুনি (Supersiructure) ছিল। এবং ইহ্াও প্রতীয়মান হয় যে, 
-স্তত্তগুলির উপরে কোন প্রকার কারুকাধ্যথচিত শীর্যদেশ 

| ছিলনা, যাহাতে স্তত্ত ও উদ্ধন্থ কা্ঠগুলি স্থানচাত না 
নির্মিত গোলাকার দণ্ড বা অর্গল ব্যবহৃত হইয়াছিল। 

খুৰ সম্ভব, তাত্রনিশ্মিত ছিল। শালপকাঠগুলিকে একটা 
সহিত সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ রাখিবার জন্য সুবৃহৎ কীলক 
 হইয়াছিল। স্তত্তমূল ও গৃহতল কাষ্ঠের ছিল এবং 
মুত্বিকার সপ্তদশ ফুট নিয়ে অবস্থিত ছিল। এই 
? কি হইয়াছিল এবং ইহাতে বৌদ্ধধৰ্্মংক্রাস্ত 








্‌ তব; বৃষ প্রথম শতানীতে এই স্থান ও গৃহ জলগ্লাবিতি হয় 
বৰং এই মানে তন ৮1৯ ফুট কৰ্দ্দম ও বানুকায় আবৃত হয়। 
সম্পূর্ণ কদারৃত হইবার পূর্বের একটা স্তম্ভ ভুমিসাৎ হয়। প্রীবনে 
এঅন্তান্ত ভপ্তগুলির ক্ষতি হয় নাই। তাহার! তাহাদের নির্দিষ্ট স্থান 
আকার করিয়া ছিল। এই অবস্থায় কিছুদিন থাকিবার পরে হল 
| সস্তের উপরস্থ কাষ্ঠ সমুদায় ভক্মীভূত হইয়! 
ফযে-সঁকুল তাত্রকীলকের সাহায্যে কাষ্ঠগুলি 
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প্রস্তরস্তস্তের লি বারি বি সেই রদ 
বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে স্তস্তগুলি চুরমার, হ্ই 
(সেইজন্য স্তসভগুলির উদ্ধাংশ যেরূপ ক্ষুদ্র ক্ষত অংশে 
হইয়াছিল, নিয়াংশগুলি সেরূপ হয় নাই।  উদ্ধাংশের 
কাষ্ঠগুগুলি কীলক সহযোগে আবদ্ধ ছিল বলিয়াই এরূপ: 
তৎপরে, এইস্থানে গুপ্তরাজগণের সময়ে ইষ্টকের গৃহ নি 
গ্প্তরাজগণের সময়ে যেসকল গুহাদি নির্িত : 
তাহাও অধিককাল স্থায়ী হয় নাই) কারণ স্বরুপ বলা বাট 
বে, স্তস্তের নিয়স্থ কার্ঠমঞ্চগুলি দিন দিন ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে 
এদিকে বহুদিন পূর্বে যে জলপ্লীবন হইয়াছিল, তাহাতে কা 
নিরস্থ ভূমিও নরম হইয়া পড়িয়াছিল, স্বতরাং যে-কয়েকটি 
মৃত্ভিকাভান্তরে থাকার জন্য দণ্ডায়মানাবস্থায় ছিল, তাহ 
জি আশ্রয়হীন হওয়াতে ক্রমে ক্রমে আরও গভীর মৃততি 
প্রবেশ করিতে থাকে । এই-সকল স্বন্তের অধোগতির 
মৃত্তিকাগর্ভে বৃত্তাকার গর্ত হইতে থাকে এবং উদ্ধ 
ও ভন্ম এই গর্তগুলি পূর্ণ করে ' স্তন্তের অধে 
গুপ্তরাজগণের সময়কার ইষ্টক-গৃহেরও অধোগতি 
তৎপরে, অনেকদিন আর এইস্থানে কোন গৃহাদি নির্দিত 
+" এতত্্যতীত আরও কয়েকটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দর্শনীয় 
হইয়াছে। একটি ভ্রিরত্ব পাওয়া গিয়াছে_ইহার নি 
রহিয়াছে । ভ, দ এবং ড. উৎকীর্ণ একখানি প্রস্ত 
পাওয়া গিয়াছে। একটি বোধিসত্ব মূর্তির বক্ষস্থ 
গিয়াছে। ইহ! “মথুরা প্রস্তরে” নির্মিত । এ মুষ্িটা ৰ: 
তাহা এই ক্ষুদ্াংশ হইতেই অন্বুমান. কর! যায়। একটি 
মস্তকও পাওয়া গিয়াছে । আরও, কতকগুলি মুদ্রা পাও 
সংখ্যায় ৬৯টা। উন্দ্রমিত্রের একটী মুদ্রা ও. কিহে 
তাঅমুদ্র! উল্লেখযোগ্য । চন্দ্ৰগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের ( ৩৭৫-৪ 
মুদ্রাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অষ্টাদশটী মোহর (১৪ 
হইয়াছে। অষ্টাদশফুট মৃত্তিকাগর্ভে : দ্রিশুল-চিহ্নিত এ 
ও গোপাল নামক একজনের একটি মোহর পাও! 
সম্ভবতঃ এই শেষোক্ত মোহর সুঙ্রাজত্বকালে নির্সিত 
যে স্থানে কান্ঠমঞ্চ রহিয়াছে সেই মঞ্চের সন্নিকটে 
কয়েকটা অটুট মৃত্তিকাপাত্র পাওয়া গিয়াছে। চৈনিক ' 
বলিয়! গিয়াছেন যে, অশোকের প্রাসাদাদি. দৈত্যগণ ব 
হইয়াছিল--কেননা উহ! মন্য্যের সাধ্যাতীত ছিল । ও 
ইংরেজও সেই কথার পুনরুক্তি করিয়া বলিতেছেন “ 
considers the difficulty" of getting: out 
columns from small pits with all our. mod 
appliances, it makes one wonder how the stones 
brought to the place from Sever hundred mil 5 
and erected over 2000 years ago.” 
১৯১৩ সনের ৬ই জানুয়ারী প্রথম কাধ্যারজ্ত হয় এবং গত 
সর্ববনুদ্ধ ১৯,০ মুদ্রা! ব্যয় হইয়াছে। ইহার মধ্যে ১৫,* 
তাতার তহবিল হইতে প্রদত্ত ও বাকী ৪৯** গবর্ণমেপ্ট 
চম্পারণে ছুইটী সন্ত স্থানান্তরিত করিতে ১**** মুদ্রা ব্যয় হইয় 
সুতরাং সে হিসাবে অল্পব্যয়েই গত বৎসরের কার্য সম্পাদিত 
বলিতে হইবে । 








পা 


জন্বলপুর ও গঢ়ামগুলা 


(জব্বলপুর বাঙ্গাল! লাইব্রেরীর বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত।) 


ভারতবর্ষের মানচিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে মধ্য- 
দেশে ‘মধ্যপ্ৰদেশ’ নামক বিস্তৃত ভূভাগ দুষ্ট হইবে। 
'জববলপুর জেলা এই “মধ্যপ্রদেশে'র উত্তরাংশে 
অবস্থিত। “জব্বলপুর” এই নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে মতভেদ 
আছে। অনেকের মতে ‘জবল’ আরবী ভাষায় প্রস্তরকে 
বলে, ও সংস্কৃত পুর অর্থে নগর। আরবী ও সংস্কৃত 
ভাষার এই অদ্ভুত সংমিশ্রণ মুসলমান অধিকারের পরই 
হওয়া সম্ভব। পুরাতন শিলালিপিতে ও গ্রন্থে 'জাবালী- 
পত্তন’ বা ‘জউলী’ এই নাম পাওয়া যায়। 'জাবালী" 
এক খষি ছিলেন। তিনিই হয় ত আধ্য-সভাঁতা প্রথমে 
এই প্রদেশে প্রচার করেন। তিনি এই প্রদেশে তপস্যা 
করিতে আসিয়াছিলেন। 'অগন্তা খষির ন্যায় ইনিও 
sage, poet, philosopher, geographer, explorer 
ও coloniser একাধারে সবই ছিলেন। তাহার সময় 
নিশ্চিতরূপে নির্ধারিত হয় নাই। তবে মেজর কানিঙ- 
হামের মতে “Javali was a Brahman 
and held 


His followers were not allowed to live in the 


৯৮৯7-৯০-৯৯ NANI AN 


priest 


sceptical philosophical 


king’s capital and consequently settled down 
here and named the place after their leader.” 
অর্থাৎ ‘জাবালী’ ব্রাহ্মণ পুরোহিত ও ঘোর সংশয়বাদী 
ছিলেন। তাহার শিষ্যগণ রাজধানীতে থাকিবার অধিকারে 
বঞ্চিত হইয়া এই প্রদেশে বাস করে। সেই হইতে 
ইহার নাম হইল “জাবালী-পত্তন'। কানিঙহামের 
এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিবার ভিত্তি কি তাহা জানিতে 
পারিলে আমরা ইহার যাথার্থা সম্বন্ধে আরও অধিক 
নিশ্চিন্ত হইতে পারিতাম ; কোন্‌ রাজার সময় 'জাবালী' 
খাষি বর্তমান ছিলেন তাহাও স্থির হয় নাই। তবে এ 
নামটী যে অত্তি পুরাতন তাহাতে সন্দেহ নাই। 
‘জব্বলপুর’ একটা ডিভিজন্, একটী জেলা ও একটী 
নগরের নাম। “জব্বলপুর ডিভিজন’ ৫টী জেলা লইয়া 
গঠিত, যথা, ‘সাগর’, "দামোহ,' “সিউনি, “মগুলা,” ও 


যার স্লর ৯৩২১ 


opinions. 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


৯ ৯৬ ৯ A ABTA TA TOT OTT 


'জব্বলপুর’ ৷ প্রতোক জেলা এক একজন ডেণুটী কমি- 

শনার দ্বারা ও ডিভিজন্‌ একজন কমিশনার দ্বারা শাসিত 

হয়। এইরূপ ৪টী ডিভিজন লইয়া ‘মধাপ্রদেশ’ গঠিত 
ও সমগ্র প্রদেশ একজন চিফ কমিশনার দ্বারা শাসিত -« 
হয়। 


1৯৯ NSS ৯৯৯৯০ 





নৰ্্মদা-জলপ্রপাত ( ধুয়াধার )। জব্বলপুর হইতে ১৩ মাইল দূরে 
ভূগুক্ষেত্র বা ভেড়াঘাট নামক স্থানে। 
শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্ৰনাথ চন্দ্র বি-এস-সি কর্তৃক এই প্রবন্ধের জন্য গৃহীত 
ফটোগ্রাফ হইতে। 

“জব্বলপুর” জেলা পূর্বে তিনটী “তহসীলে' বিভক্ত 
ছিল, যথা, “জব্বলপুর»? “সিহোরা,' ও 'মুরওয়াড়া'। এক 
একটী “তহসীল' এক একজন “তহসীলদার+ দ্বারা শাসিত 
হয়। প্রায় এক বৎসর হইল ‘জব্বলপুর তহসীলকে” ছুই :. 
ভাগে বিভক্ত কর! হয়, যথা, “জব্বলপুরণ ও *পাটন?। 
এখন সর্ববসমেত ৪টী তহসীল। এই জেল! একজন ডেপুটী 
কমিশনার দ্বার] শাসিত হয়। 

'জববলপুর” নগর বা সহর, একটী সমৃদ্ধিশালী জনপদ । 
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Ne NANA 


মর্দর-পর্ববত-শিখরে গৌরীশঙ্করের মন্দির । 


৯১ 
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১১৫৬ খৃষ্টাব্দে কুলঙ্গরী বংশীয়! রাণী অহলন দেবী কর্তৃক নির্ন্মিত। উপরে উঠিবার ১৯৮ সিঁড়ি আছে। মন্দিরের নি 


ভিতর-দেওয়ালের চারি পার্শ্বে চৌষটি যোগিনীর ও অন্যান্য দেবদেবীর লইয়! মোট ৮১টি মুন্ডি উৎকীর্ণ 


আছে। মু্ঠিগুলি মুসলমান-অত্যাচারে এখন অদ্ধভগ্ন । ই 


( এই প্রবন্ধের জন্ গৃহীত ফটোগ্রাফ হইতে ) - 


মধ্যপ্রদেশের মধ্যে রাজধানী “নাগপুরের' পরেই ইহার 
প্রাধান্য স্বীকৃত হয়। এই স্থানটী অতি সুরক্ষিত ও 
চতুর্দিকে পর্ববতমালায় বেষ্টিত। গোঁড় রাজাদিগের 
সময় এই নগরের অস্তিত্ব জ্ঞাত ছিল না। মহারাষ্ট্রীয়ের৷ 
এই নগর ১৭৮১ সালে প্রসিদ্ধ করেন। বর্তমান 'মলোনি 
গঞ্জের’ নিকট কোথাও-_সম্ভবতঃ “কোতোয়ালী"র নিকট 
তাহাদের কেল্লা ছিল। সমস্ত নগর 'পরকোটা? * 
নামক উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ছিল। উত্তর দিক্‌ 
রক্ষার জন্য কাট্রার নিকট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়ের 
' উপর তোপ থাকিত। 'দামোহের' দ্রিকে ও “গঢ়া'র 
দিকে উচ্চ প্রাচীরবিশিষ্ট ফাটকের উপর তোপ থাকিত। 
» এখন নগর প্রাচীর ও কেল্লার চিহ্নমাত্রও নাই। কেবল 
‘গঢ়া ফাটক’ ও +কমানিয়া ফাটক’ পুরাতন কাহিনীর 


* নগর প্রাচীর, rampart. 


'জববলপুরের' ৫ মাইল দক্ষিণে পুণ্যসলিল! “নর্ম্মদা’ 
নদী এবাহিতা। ‘টলেমীয়' ভূগোলে 'নশ্মদদার’ নাম 
পাওয়া যায়। 1১710145 ইহাকে 
Namnadios বলেন। একদিক্‌ হইতে ‘গৌরনদী’ 
ও কিছু দুরে অপর দিক্‌ হইতে ‘হিরণ’ নদ্বী নর্ম্মদার 
সহিত মিলিত হইয়াছে পুরাণে নর্শ্মদ্ার আর একটী নাম 
‘রেব! নদী’ বা। 'রুদ্রনদী' ( বৌদ্রসম্ভবা )। অতি রুদ্র 
বেগে ধাবিত বা পতিত হয় বলিয়া বোধ হয় এই নাম, 
“কাশীখণ্ডে' যেরূপ “কাশীধামের মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে, 
সেইরূপ স্কন্দ পুরাণাত্তর্গত 'রেবাখণ্ড' নামক পুথিতে 
নৰ্ম্মদার মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। ভারতবর্ষের পুণা- 
তোয়া নদীগুলির মধ্যে গঙ্গার পরেই নর্ম্মদার পদ । 
ইহা৷ বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে আমাদের শাস্ত্রে উল্লেখ 
আছে যে এক সময়ে গঙ্গা-মাহাত্মা নর্শ্মদায় অর্শিবে এবং 
নৰ্মদা মাহাত্মো গঙ্গার স্থান অধিকার করিবে । নগদ 
তীরে 'চাতুর্াস্যা' ব্রত করা এবং নর্ম্মদা-ক্ষেত্র অর্থাৎ 


Namandos 


৯২. 
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নৰ্শ্মদার উৎপত্তিস্থান হইতে সাগরসঙ্গম পৰ্য্যন্ত প্রদক্ষিণ 


কর! সন্ন্যাসীদিগের পক্ষে অবশ্ঠকর্ভবা নিয়ম। কাশী- 
ধামে সহস্র সহস্র ভক্ত শ্রোতৃবৃন্দকে যেরূপ ভক্তিভাবে 
‘কাশীখণ্ড' শ্রবণ করিতে দেখিয়াছি, সেইরূপ এখানেও 
নৰ্শ্মদাথণ্ড’ (রেবাথণ্ড ) পঠিত ও শ্রুত হয়। তবে দুর্ভা- 





পিসনহারীর মঢ়িয়া। (জৈন মন্দির )। 
২৫৩টি সিড়ি বাহিয়। উপরে উঠিতে হয় । সম্মুখে ফটক 
ও উচ্চ গিরিশৃঙ্গে মন্দির অবস্থিত। 
( এই প্রবন্ধের জন্য গৃহীত ফটোগ্রাফ হইতে ) 
গ্যের বিষয় “কাশীর' ন্যায় এখানে সংস্কতবিৎ পণ্ডিতগণের 
অভাব, সুতরাং এদেশে ‘নর্শ্বদাথণ্ড' (রেবাখণ্ড) শ্রবণ কর! 
কাশীতে “কাশীখণ্ড' শ্রবণ করা অপেক্ষা অধিক পুণের! 
কাজ । ‘গৌরনদী’ পার্ধত্য নদী বলিয়া ইহার জল 
দ্রুতবেগে ধাবিত হয়। সেই জলের বেগে এখানে প্রায় 
&1৭ টা Watermill চালিত হয়। Watermillকে 


সখ 


প্রবাসা-_বেশাখ, ১৩২১ 
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হিন্দিতে পনচন্কী বলে,_পানী অর্থে জল ও চক্কী অর্থে 
চাকী ব' ধাতা। বাঙ্গালায় ইহাকে জলযন্ত্র বা জলধাতা 
বল৷ যাইতে পারে । বোধ হয় ইহার কোনও পারিভাষিক 
নাম বাঙ্গালায় নাই, কারণ বাঙ্গালা সমতল ভূমি, 
সেখানে এরূপ জলস্রোত হওয়া সম্ভব নহে। এই পনচন্কী- 
গুলিতে গমই বেশীর ভাগ পেষা হয়। (আজকাল ঢা 
“ভেড়াঘাটে'ও কয়েক্টী জলযন্ত্র নিশ্মিত হইয়াছে )। 
গৌরনদী পাহাড় হইতে সমতল ভূমিতে নামিতে গিয়া দুই 
এক জায়গায় একতাল! সমান উচ্চ জলপ্রপাত হইয়াছে । 
'নশ্মদা' নদীতেও তিনটী এইরূপ. জলপ্রপাত আছে। 
তাহার মধ্যে ধোয়াধার নামে প্রপাতটী সমাধিক প্রসিদ্ধ 
সে গ্রপাতটী প্রায় ৩* ফুট উপর হইতে পড়িতেছে। 
জববলপুর হইতে ইহ! প্রায় ১৩ মাইল দুরে “ভেড়াঘাট' 
নামক স্থানে অবস্থিত । সেখানে নদীর ছুইধারে অত্যুচ্চ 
শ্বেতবর্ণের মন্দ্র প্রস্তরের পাহাড়। ইহাই Marble 
Rocks নামে প্রসিদ্ধ । অনেক দুর দেশ হইতে, এমন কি 
মুরোপ ও আমেরিকা হইতে, বহুলোক ইহা দেখিবার 
নিমিত্ত আসেন, কেননা পৃথিবীর মধ্যে ইহা! এক অপূর্ব 
দৃশ্য । ইহা অপেক্ষা সুন্দর জলপ্রপাত অনেক স্থানে আছে। 
আমেরিকার নায়াগ্রা প্রপাত, আফ্রিকার ভিক্টোরিয়া 
প্রপাত ও নরওয়ের প্রপাতগুলি জগত্প্রসিদ্ধ' ভারতবর্ষের ৯ 
কাবেরী প্রপাত ও আসামের প্রপাত ইহা অপেক্ষা 
অনেক উচ্চ। কিন্তু মৰ্ম্মর প্রস্তরের পাহাড় ভেদ করিয়া 
নদী রাস্তা করিয়া লইয়াছে এবং নদীর ছুই ধারে ১০ - 
১২৫ ফুট উচ্চ হস্তীদন্তের স্তায় শ্বেত পাহাড় দেওয়ালের 
ন্যায় উঠিয়াছে. এরূপ দৃশ্য জববলপুর ছাড়া কোথাও আছে E 
কি না সন্দেহ। 

এখানেই ভূৃগুমুনির আশ্রম ছিল, সেই জন্মই ইহার নাম 
ভূগুক্ষেত্র; আধুনিক নাম 'ভেড়াঘাট, ভূগুক্ষেত্রের €. 
অপত্রংশ মাত্র। দ্বাদশ শতাব্দীতে কুলস্তুরীবংশীয়া 
রাণী “অহলন দেবী’ কর্তৃক স্থাপিত গোরীশঙ্কর ও 
যোগিনীর একটি মন্দির পর্ববতশিখরে অবস্থিত; ইহাও 
এখানকার একটি প্রধান দর্শনযোগা জিন্ষ। উপরে 
উঠিবার ১৮টি সিড়ি আছে। দেওয়ালের চারিধারে 
চৌধটিটি যোগিনী মূর্তি, ও অন্তান্ট তি লইয়া সব্সমেত ৯. 





৮ 


জব্বলপুর ও গঢ়ামওণ। 


বাদশ] হানুইকরের মন্দির । 


স্থেতপ্রস্তরনিন্িত গণেশজননীমুস্ঠি 


সজীব বলিয়! ভ্রম হয়। 


( এই প্রবন্ধের জন্য গৃহীত ফটো গ্রাফ হইতে )। 


৮১টি মূর্তি বর্তমান । সবগুলিই ভগ্ন, কেবল গৌরাশক্ষর 
অথণ্ডিত । 

নদীর স্রোতে আনীত অনেক প্রকার মুলাবান প্রপ্তর 
এখানে পাওয়া যায় ও তাহা হইতে স্ুদৃপ্তয বোতাম ও চেন 
ইত্যাদি নির্মিত হয়। এগুলি বেশীর ভাগ নর্ম্মদাগর্ভেই 
পাওয়। যায়। 

জববলপুরের নিকট দিয়া যে নর্শ্মদা নদী প্রবাহিত 
হইয়াছে তাহার তীরে ছয়টি ঘাট সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়। 
(৯) ক্ষীরেণী ঘাট, (২ জিলেরী ঘাট, (৩) গোয়াড়ী ঘাট, 
(৪) তিলওয়ারা, ঘাট, (৫) লমেটা ঘাট, (৬) ভেড়াঘাট। 
লমেটাঘাট ভেড়াঘাটের ৩ মাইল উপরের দিকে ও 


জববলপুর হইতে ১* মাইল দ্বরে। এখানে অনেক 
পুরাতন মন্দির আছে কিন্তু দুঃখের বিষয় সে সন্বন্ধে এখনও 
যথেষ্ট অনুসন্ধান হয় নাই। 
ভারতবর্ষায় ভূতত্ববিদ্যার একটি প্রসিদ্ধ অধ্যায়। 
জববলপুরের ভিন্ন ভিন্ন পাহাড়ের উপর ৪টি শিবের 
মন্দির ও একটি জৈন মন্দির আছে। এই জৈন মন্দির 
“পিসনহারীর মঢ়িয়!” নামে প্রসিদ্ধ । একটি জৈন স্ত্রীলোক 
ধাতায় গম ভাঙিয়া যে অর্থ উপার্জন করিয়াছিল তন্থার 
সে পাহাড়ের উপর এই মন্দির ও মন্দিরে উঠিবার ২৫৩টি 
সি'ড়ী নিৰ্ম্মাণ করায়। কথিত আছে যে মন্দির ও সিড়ি 
নিশ্াণ করিতে প্রতিঘড়া জলের দাম ছু পয়সা দিতে 


Lameta formation 
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গুপ্তেশ্বরের মন্দির | 
পর্ধবতবেষ্টিত গুপ্তেশ্বরের মন্দিরের গুহার ভিতরে অর্দ্ধলুক্ধায়িত 
মহাদেবমুত্তি ; সন্মুখে শ্বেতপ্রস্তরনির্শ্মিত মহাদেবের 
ষণ্ড অরদ্ধশায়িত দেখা যাইতেছে । 
( এই প্রবন্ধের জন্য গৃহীত ফটো গ্রাফ হইতে ) 


হইয়াছিল। শিবের মন্দিব্গুলির মধ্যে নর্শ্মদার গোয়াড়ী 
ঘাট যাইবার পথে বাদশা হালুইকরের মন্দির সর্বাপেক্ষা 
প্রসিদ্ধ। ইহার, নির্ধাণ-প্রণালী অতি সুন্দর এবং এই 
মন্দিরে গণেশজননীর মুর্তি এত সুন্দর যে সজীব বলিয়া 
ভ্রম হয়! মাতৃভাবের দ্দিগ্ধতা এই মুর্তিতে চরম পরাকাষ্ঠ। 
পাইয়াছে। আলোকের অভাবে ফটোতে মুষ্তিটি কাল 
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দেখাইতেছে কিছু ইহা শ্বেতমন্্বর প্রস্তরের িস্ ও 
দেখিতে অতি সুন্দর 
যেমন প্রবাদ আছে, বাদশ। হালুইকরের মন্দির সম্বন্ধেও 


NOSSO 


সেইরূপ একটি প্রবাদ আছে। বাদশা নামে এক হালুইকর 


(মিঠাইওয়ালা) স্বপ্নে আদেশ পায় যে নৰ্শ্মদার পথে 
একটি গুহায় গুপ্তধন প্রোথিত আছে, তাহা লইয়া! তুমি 
গোৌরীশঙ্করের মন্দির নির্শ্মাণ কর; যতদিন মন্দিরের 
কাজ চলিবে ততদিন টাকা পাইবে; কাজ বন্ধ হইলে 
আর টাক! পাইবে না। বাদশাহের জীবনকাল পর্য্যন্ত 
কাজ চলিল-_মন্দির নির্মাণ শেষ হইলেও একজন 
কামার, একজন ছুতার ও একজন মিস্ত্রী কোন-না-কোন 
কাজে নিযুক্ত থাকিত। বাদশাহের বংশধরগণ বাজে 
খরচ জানিয়! কাজ বন্ধ করে ও টাকা পাওয়াও বন্ধ হয়। 
গুপ্তেশ্বরের, মন্দিরও অতি মনোরম স্থান। চারিদিকে 
পাহাড় দ্বার এরূপ বেষ্টিত যে মন্দির পর্যাস্ত না আসিলে 
মন্দির আছে কিনা জানা, যায় না। একটি গুহার 
ভিতর মহাদেব অর্দলুক্কায়িত ভাবে বর্তমান ; সেই জন্যই 
এই নামকরণ । এখন মন্দির নির্শ্মিত হইয়াছে। 
জববলপুরের আশে পাশে অনেকগুলি পুঙ্করিণী আছে । 
এমন কি এস্থানটি এখনও “বাহান্ন তালাও' নামে পরিচিত। 
পু্ধরিণীকে হিন্দীতে তলাও বলে। ইহার মধ্যে অনেক-. 
গুলি ভরাট্‌ হইয়া গিয়াছে। যেগুলি বর্তমান তাহাদের 
মধ্যে গঙ্গাসাগর, সংগ্রাম-সাগর, দেওতাল, রাণীতাল, 
ঠাকুরতাল. স্থপাতাল, চেবীতাল, হস্ুমানতাল ও আধার- 
তালই সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ । সংগ্রামসাগরের মধ্যে গৌড় 
রাজাদের “আমখাস' নামক গুপ্তমন্ত্রণা-গৃহ ছিল এখনো 
তাহার ভগ্রাবশেষ বর্তমান আছে। এতপ্ডিন্ন জব্বল- 
পুরের একটি সর্ববাপেক্ষ। দ্রষ্টব্য-_পাহাড়ের উপর গৌড় 


রাজাদের ক্ষুদ্র প্রাসাদ ও দুর্গ । ইহার বিশেষত্ব এই যে . 


ইহা একখানি অখণ্ড প্রস্তরের উপর নির্ধিত। ইহাই 
রাণী ছুর্গাবতীর শেষ যুদ্ধের স্থান, ইহার বিস্তারিত বিবরণ 
পরে দেওয়া যাইবে ৷ 

পিসনহারীর মন্দিরের নিকট মদনমহল অবস্থিত। 
ইহার চারি পার্শ্বের দৃশ্য অদ্ভুত ধরণের। প্রকাণ্ড 
প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ড (১০81675) এরূপ ভাবে চারিদিকে 


পিসনহারীর মটিয়ার সম্বন্ধে. 


১ম সংখ্যা] 


'জব্বলপুর ও গঢ়ামগ্ডল। ৯৫ 





দেওতাল। 
একটি প্রসিদ্ধ পুক্করিণী ও তীর্থস্থান, জব্বলপুর শহর হইতে ৫ মাইল দূরে। এখানে একটি মেলা হয় 
এবং সেই উপলক্ষ্যে স্কুল কলেজের ছুট হইয়া থাকে । 
( এই প্রবন্ধের জন্য গৃহীত ফটো গ্রাফ হইতে ) 


ছড়ান রহিয়াছে যে দূর হইতে মনে হয় যেন অসংখ্য 
হস্তী দাড়াইয়া ও বসিয়া আছে। অনেকে অনুমান 
করেন যে অগ্ুৎপাতে কোন প্রকাণ্ড পাহাড় ফাটিয়া 
এরূপ টুকরা টুকরা হইয়া পড়িয়াছে। তাহার 
ভিতর বিশেষভাবে একটি পাথর এরূপভাবে আর একটির 
উপর মাত্র ৩ ইঞ্চি পরিমিত স্থানে ঠেকিয়া দাড়াইয়া আছে 
যে মনে হয় একটু ধাক্কা লাগিলেই পড়িয়া যাইবে, 
অথচ শত চেষ্টাতেও তাহাকে নড়ান যায় না। কত 
সহস্র বৎসর যে ইহা এইভাবে দীড়াইয়া আছে তাহা 
“কেহই বলিতে পারে না! বাদশা হালুইকরের মন্দির, 
গুপ্তেশ্বরের মন্দির, মদনমহল, সারদার মন্দির, 
দেওতাল, পিসনহারীর মন্দির, ও আমখাস এগুলি সব 
৪1৫ মাইলের মধ্যেই অবস্থিত। সারদার মন্দির মদন- 
মহলের নিয়্ে। এখানে শ্রাবণ মাসের প্রতি সোমবারে 


মেল! হয়। এগুলির প্রতোক স্থান হইতেই পারিপার্শ্বিক 
দৃশ্ত অতি সুন্দর দেখায়। জববলপুর সহর প্রাকৃতিক 
শোভার জন্য প্রসিদ্ধ । ইহার রাস্তা-ঘাটগুলিও অতি 
সুন্দর ও মনোরম । বিশেষতঃ জববলপুর জলের কলের 
বাস্তাটী অতি সুন্দর । 

জব্বলপুর ভারতবর্ষের এরূপ মধাস্থলে অবস্থিত .যে 
ইহাকে ভারতবর্ষের কেন্দ্রস্থল বলিলে অতুযুক্তি হয় না। 
জব্বলপুর ইষ্ট ইণ্ডিয়ান, গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনস্থলার ও 
বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের সঙ্গমস্থল (Junction) | এখানে 
একটী বড় জেলখানা ও একটী চরিত্র-সংশোধক স্কুল 
আছে। একটী কামান-বহ] গাড়ীর কারথানা নির্মিত 
হইয়াছে ৷ জব্বলপুরকে সামরিক সদর (Military head- 
quartera ) পরিণত করিবার চেষ্টা হইতেছে । এখানে 
দুই দল দেশী পণ্টন, ছুই দল ইংরেজ পল্টন, একটী 
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তোপখানা ও এক দল দেশী অশ্বারোহী সেনা আছে। 
জেলার ও দায়রার আদালতও এখানে বর্তমান । এখানে 
৬টী উচ্চ স্থূল, একটী কলেজ ও একটী ট্রেনিং কলেজ 
আছে। অন্তান্ত দ্ৰষ্টব্য দৃশ্যের মধ্যে “ভিক্টোরিয়া হ'াস- 
পাতাল’ ও “টাউন হল’ ও সাধারণী উদ্যান ! সহরের জল 
সরবরাহের এক অভিনব উপায় আছে, সহরের ৭ মাইল 
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আমখান। 


সংগ্রামসাগর নামক পুক্ষরিণীর মধাস্থলে গৌড়ারাজাদের গুপ্তমন্ত্রণা- 
*গৃহ। ইহার উপরে ছাদ নাই, মধ্যস্থলে একটি বৃহৎ আম গাছ 
ছাদের কাজ করিতেছে । ইহ! অতি দুর্গম স্থান । 
( এই প্রবন্ধের জন্য গৃহীত ফটো গ্রাফ হইতে )। 
দুরে পাহাড়-বেষ্টিত একটী নাল! প্রকাণ্ড প্রাচীর দ্বারা 
বাধিয়৷ ফেলিয়া তথ হইতে নল লাগাইয়া জল আনা হয়। 
স্থানটী অপেক্ষাকৃত উচ্চ হওয়ায় জল এখানকার দোতল৷ 
পর্য্যন্ত উঠিতে পারে। এখানে একটী কাপড়ের কল, 
একটী ময়দার ও তেলের কল, দুইটা মদের কল, একটা 
বরফের কল ও দুইটা চীনে মাটির বাসনের কারখান৷ 


প্রবাসী-_বৈশাখ, ১৩২১ 
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আছে। পূর্বে এই স্থান খুব স্বাস্থাকর ছিল। এখনও 
নানাদেশ হইতে বায়ু পরিবর্তনের জন্য অনেক লোক, 
এখানে আসিয়া থাকে কিন্ত এখন এখানে এক বৎসর 
অন্তর প্লেগ হইয়া থাকে, মাঝে মাঝে বসন্ত ও কলেরাও " 
দেখা দেয়। 


/ 


এই জেলার উত্তরে “মৈহার' রাজ্য । ইহ Centra] 


Indi" Agencyর অন্তর্গত । ঈশান দিকে 'পান্নারাজ্য'। 
পূর্বদিকে 'বঘেলখণ্ড' বা “রেবা' ষ্টেট । দক্ষিণ ও অগ্নি- 
কোণে ‘মণ্ডল! জেল!'। এই জেলার ইতিহাস ‘জব্বল- 
পুরের' সহিত অতি ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত । ইহা পরে বিত্ত 
হইবে। দক্ষিণের কিছু অংশে 'সিউনি' জেলাও আসিয়া 
পড়ে। নৈখত দিকে 'নরসিংহপুর' জেলা ও পশ্চিয্দিকে 
'দামোহ' জেলা। জব্বলপুর জেলা ছুইটী প্রাকৃতিক 
বিভাগে বিভক্ত ৷ প্রথম খণ্ড 'মৈহার' ষ্টেট হইতে ‘নশ্মদ৷'- 
তীর পর্য্যন্ত উত্তরাখণ্ড অর্থাৎ “আধ্যাবর্তের' অন্তর্গত। 
দ্বিতীয় খণ্ড 'নন্বদ্ার" দক্ষিণ হইতে ‘মাগল!’ ও ‘সিউনি’ 
পর্যন্ত। (এখানে বল। আবশ্তক যে নর্খদ্া নদীই 
'আধ্যাবর্থ' ও “দাক্ষিণাত্যের' মধ্যে প্রাকৃতিক ব্যবধান) । 
ইহা আবার ছুইটী প্রধান রাজনৈতিক বিভাগে বিভক্ত । 
১৮১৮ সালে শেষ *মারাঠা” বিগ্রহে সীতাবন্দীর যুদ্ধের পর 
এই জেলার বৃহত্তর অংশ ইংরেজদিগের হস্তগত হয়। 
দ্বিতীয় অংশ *বিজরাঘোগড়' রাজ্জত্ব সিপাহী-বিদ্রোহের 
পর কাড়িয়া লইয়া জব্বলপুরের অন্তভূক্ত কর! হয়। 
এখন ইহা ‘কাটনি তহসীলে'র অন্তর্গত। “সাতপুরা” ও 
‘বিন্ধ্য’ পর্বতের মধ্যে থাকায় ‘জব্বলপুর’ ভারতবর্ষের 
একটা প্রধান ‘জলকর ভূমি” বলিয়া গণ্য । রেব। ষ্টেটে 
অমরকণ্টক পাহাড়ই নম্্দা ও সোণের জন্বস্থান। 
উত্তরদিকে বিন্ধ্য পর্বতের শাখা প্রশাখার মধ্যে উল্লেখ- 


ক 


~~ 


যোগ্য ‘ভাণের’ ও ‘কৈলব’ পাহাড় ও দক্ষিণে সাত- < 
ED 


পুর!’ পাহাড়। 


সমুদ্রতল হইতে সমতলভূমির উচ্চতা ১২০০ হইতে, 


১৫০০ ফুটের মধ্যে। জব্বলপুর ষ্টেসন + ১৩০৬ ফুট, 
‘মদন মহল’ ১৫৪* ফুট ও 'গোসলপুর' ১৫৭৪ ফুট উচ্চ । 
কোন কোন স্থল ২২** ফুট উচ্চ । সর্বাপেক্ষা অধিক 


উচ্চতা টির” নিকট, ২৫** ফুট । নর্্দাই এ জেলার ই 
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প্রধান নদী। জেলার তিতর ইহার দৈর্ঘা ৭০ মাইল। 
গৌর" ও ‘হিরণ! নর্শ্মদার শাখা-নদী। ‘গৌর নদী’ 
‘যাণ্ডলার' নিকট উৎপন্ন হইয়া জব্বলপুরে “ক্ষীরেণী 
ঘাটে'র নিকট নর্শ্মদার সহিত মিলিত হইয়াছে। 
এখানেই বেঙ্গল-নাগপুর রেলের সেতু নির্িত হই- 
1 য়াছে। ‘হিরণ নদী’ কুস্তম্এ উৎপন্ন হইয়া ও কিছু দুর 
উত্তরে গিয়া পশ্চিমে হেলিয়া নর্শ্মদার সহিত মিলিত 
হইয্নাছে। 'পরিয়ট” নদী 'হিরণের’ শাখা-নদী | ‘মহানদী’ 
মাগালায় উৎপন্ন হইয়৷ উত্তরগামী হইয়া ‘সোৎ’ নদের 
সহিত মিলিত হইয়াছে। 'নিউয়ার” ও ‘কাট নী' মহা- 
নদীর শাখা। এই ‘মহানদী’ কটকের প্রসিদ্ধ ‘মহানদী’ 
নয়। “কেন আর একটি ছোট পার্বত্য নদী। 

১৮৬৯ সালে এখানে একটী বায়ু-বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় মান- 
মন্দির? (Meteorological Observatory) ১৩৩৭ ফুট 
উচ্চ স্থানে স্থাপিত হয়। তাহার রিপোর্টে প্রকাশ যে 
গ্রীষ্মকালে মে মাসে সর্বাপেক্ষা অধিক তাপ ১০৫.৬" ডিগ্রি 
ও সর্বাপেক্ষা কম ৭৮.৪' ডিগ্রি হইয়া থাকে । এখানে 
গ্রীষ্মকাল প্রায় মার্চ মাসের মধ্যভাগ হইতে আরস্ত হয় ও 
জুন মাসের শেষ পর্য্যন্ত থাকে। উত্তর ভারতের ন্যায় 
গ্রীগ্নাধিক্য এখানে নাই। 'লু' নামক গরম হাওয়া থুব 
বেশী চলে না। রাত্রে অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা পড়ে । সর্ববা- 

কষা অধিক তাপ ১৮৮৯ সালে হইয়াছিল ১১৪.৮. ও 

১১ সালে হইয়াছিল ১১৬.। 

-: বৰ্ষাকাল প্রায় জুনমাস হইতে অক্টোবর পর্য্যন্ত থাকে। 
K ময় সমস্ত দেশ সবুজ উত্ভিদে আচ্ছন্ন হয়। নিদাঘ- 
গুড় ম পরেই এই হরিৎ শোভা বাস্তবিকই 
কর্ষক ॥ জুনমাস হই! আরম্ভ করিয়া সেপ্টেম্বরের 
র্ঘ বৃষ্টিপাত হয়। যদিও এখানে গমের চাষই 
হয় তথাপি অনেক স্থানে ধানের আবাদও হইয়া 
ক। সুতরাং এক বৎসরের বৃষ্টিপাতে সকল শস্যের 
উপকার হয় না। ফ্ুপলের পরিমাণ বৃষ্টিপাতের 
"পরিমাণ অপেক্ষা সাময়িক বণ্টনের উপর অধিক 
নিভর করে। বর্ধাকালের প্রারন্ডে যথেষ্ট জল, 
সেপ্টেম্বর. মাসেও ভাল জল, অক্টোবর মাসে 
বিন, টু (ডিসেম্বর বা জাহুয়ারী মাসে কয়েক 









জববলপুর ও গঢ়ামগ্ুলা 


ANNAN" ৯ ১৮0৯৯ পপর 


৯৭ 


পস্ল। জল হইলেই শস্ত ভাল হয়। সেপ্টেম্বর ও অক্টো- 
বর মাসে বৃষ্টি না হইলে শরৎকালের শস্য নষ্ট হয়। ইহার 
পরে বৃষ্টি হইলে 'রবি'-শস্ত ভাল হয়। সেপ্টেম্বর ও 
অক্টোবর মাসে অতিবৃষ্টি হইলে ‘রবি’-শস্তের কোন 
হানি হয় না| বটে কিন্তু পরবত্্তা 'রবি'-শস্তের অনিষ্ট 
হইয়া থাকে। যদি নভেন্বর মাসে ও শীতকালে বৃষ্টি 








মদনমহল। 


১১৩৬ খৃষ্টাব্দে গৌড় রাজ! মদন সিং কর্তৃক নির্মিত গিরিদুর্গ, 
জব্বলপুরের ৪ মাইল পশ্চিমে । ইহার বিশেষত্ব এই * 
যে ইহা একখানি বৃহৎ অখণ্ড প্রস্তরের উপর 
নির্মিত। আসফর্বার সহিত রাণী 
ছুর্গাবতীর শেষ যুদ্ধের স্থান। 

(এই প্রবন্ধের জন্য গৃহীত ফটো গ্রাফ হইতে ) 


হইতে থাকে তাহা হইলে পোকা লাগিয়া! শস্ত একে- 
বারে নষ্ট হইয়া যায়। কোন কোন স্থানে উচ্চ আলু দিয়া 
ক্ষেত ঘিরিয়া জল জমা করা হয় ও অক্টোবর মাসে জল 
ছাড়িয়। দিয়| জমী চষিয়। বীজ বপন করা হয়। এই 







য়ে শু ভি কত পারে ৰ ত 
ক জল না হইলেও ক্ষতি হয় না। 
ৰ পুর” খুরওয়াড়াঁ। ‘সিহোরা, “বিজৱাঘোগড়' 
| কলে বৃষ্টিপরিমাণ-যন্ত্র আছে। জলের কলের 
সাবে বৃষ্টিপাত গড়ে ৫৯৩৮ ইঞ্চি । ৪১ বৎসর 
৷ জেলার বৃষ্টিপাত গড়ে ৪৯৫০ ইঞ্চি হইয়াছে। 
শর প্রধান ফসল ও খাদ্য চা ইহা প্রচুর 
য়া থাকে । অন্যান্য ফসলের মধ্যে ‘ছোলা, 
ও ‘ধান’ প্রধান। 'জনার» “বাজরা” “কোদো”, 
কও যথেষ্ট জন্মিয়া থাকে । তৈলপ্রদ্ বীজের মধ্যে 
ও ‘তিল’ জন্মায়, সরিষা” দৃপ্রাপ্য 1 “হুয়া'-বীজের 
 আছে। “রেড়ী'র চাষ নাই। কোথাও 
রি না থাকে। কেরোসিনের প্রচলনে 
য়াছে। ডালের মধ্যে “মটর” “মন্থরী, 
চাই” ও ‘যুগ’ প্রধান । ‘আখ’ ও 
নে স্থানে হয়। 
য়া, “কাকুন” 'শণ,' “পাট “আম” 
’ “বেগুন ‘রাঙ্গাআলু’ (ছুই প্রকার 
), সাধারণ “আলু, অল্প পরিমাণে “কচু, 
৭ ( পুফরিণীতে ) 'পানফল? ও “গাজর? । 
মার্চ পর্যাপ্ত শীতকাল । ১৮৭৮ 
তাপমান যন্ত্রের পার] ৩২৩০ 
রূপ ঠাণ্ডা আর কখনও পড়ে 
মাসে মৃৎপাত্রে জল বাহিরে 
যায়। দুর্গাপূজার পর হইতে দোল- 
পৰ্য্যন্ত জব্বলপুরের স্বাস্থ্য খুব ভাল থাকে ( কখনও 
ও প্লেগ এই সময়ে দেখা দেয়)। নভেম্বর হইতে 
পৰ্য্যন্ত নাকি ঠিক্‌ বিলাতের শরৎকালের স্যায়। 
য় বৃক্ষসকল পত্র ত্যাগ করে। সাহেবের! জব্বল- 
বায়ু (বিশেষ শীতকালের) অত্যন্ত পছন্দ করে। 
অনেকেই অবসর গ্রহণের পর এখানেই বাস করিতেছে। 
প্রায় সকল সাহেবই, কি শাসনকর্তা, কি ভ্রমণকারী, কি 







































ey) ননুদ্বা-নদ্বীতীরব্তী প্রদেশের জলবায়ুর শতমুথে 
‘স্‌! করিয়াছেন। 


ইতর ফসল যথা 


রী, সকলেই (The region of the Nerbudda 


বর্ধাকালের মধ্যভাগ হইতে 











থাকে। মা 
াষঠনিরসিত রব, লাঙ্গল: হারা এখার্নে 
চাষ হয়_ইহাকে এদেশে হল’ ব! “নাগর, বলে। 
“বখর” ( মই ), “পরেণা (ডাঙ্গস্‌ ), বোধ হয় প্রেরণা 
শব্দের অপত্রশ । এখানে বলদে লাঙ্গল টানে না। লাঙ্গ- ॥ 
লের পিছন দিকে বাশের উপর একটা চোঙ বাধা থাকে ; 
তাহার উপর একটী ছোট ফুটো “ডালিয়া” বা বীজের 

ঝুড়িতে বীজ থাকে । লাঙ্গল যেমন চবিতে চষিতে অগ্রসর 
হয় তেমনি ফালের মধ্যে বীজ পড়িতে থাকে। অন্তান্ত ৷ 



































জন্য কাঠের ( কুরাণীর বা ই 
উড়াইবার জন্য বুড়ি একটা “তে 
টা! । হা 

গ্রীষ্মীধিকা বশতঃ গ্রীশ্বকালে কোন চাং 
মাঠ ধূ ধূ করিতে থাকে । কেবল বাগানের তর 
(কূপ হইতে জল তুলিয়া) সিঞ্চিত হয়। নদী বা ল। 
হইতে জল দেওয়ার বিধি এ ৫ 
গমের খেতে আল্‌ বীধিয়| জল ধরি 
জল বাহির করিয়! দিয়া বীজ পন 
গবরমেপ্ট হইতে জল সেচ 
স্থানে যেখানে তিনদ্িকে পাহাড় 


১ম সংখ্যা ] 


৯৮/1৮/৯৮৮৮: 


হয়। ‘বাঘ’ “চিতা' ও “গুলবাঘ', হিং জন্তর মধো 

শপ্রধান। সর্পাঘাতে ১৫৩৫ জন লোক মরিয়াছে। 
ব্নজ সম্পত্তির মধ্যে প্রধান ইমারতি কাঠ। ‘সাল’ 

ও ‘সেগুন’ সৰ্ব্বশ্ৰেষ্ঠ । অন্ঠান্ত দামী কাঠ যথা *ধরা”, 


ব'সেজা” ‘সাজ’, ‘খয়ের’, ‘ঘোট’, ‘সলই’, ‘গাব’, “তিন্সা+, 
“বীজা', 'পলাশ', ‘আমলকী’, ‘গুঞ্জা’, ‘আচার’ 
ফলে চিরঞ্জি-দান| হয় ), ‘মহুয়া’, 
“হরিতকী', ও ‘অর্জ্জুন’। 


(যাহার 
“বাব ল।',* করঞ্জা', 
জ্বালানি কাঠও যথেষ্ট পাওয়া 


অল্লাশ্রিত প্রস্তর (Poised rock) | 


₹ করিয়াই অনড় হইয়া! দাঁড়াইয়া আছে। 
এর ৭২০, 


. ১৯০৬।১৯৭ সালে ইমারতি কাঠ ৮৯০০ টাকার, 
জ্বালানি কাঠ ১৪৩** টাকার ও বাশ ৩৬০০ টাকার বিক্রয় 
হয়। কাঠ-কয়লা যথেষ্ট তৈয়ারী হয়। বাশের বন 
স্থানে স্থানে আছে। বাশের কয়ল৷ কামারের কাজে 
লাগে। বাশ ঘর ছাইতে ও খোঁট! পু'তিতে লাগে। সর- 
উল খাত রস ঘাস জন্মায়; সেই 

দেওয়া হয়। বনজ সম্পত্তির 
|; চার? ( চিরঞ্জির ফল), 










জব্বলপুর ও গট়ামগুলা 


/৯৫৮/৯৮৫৯পা্পরা্ারা্তস্পরাসরিস্িসরিসী সস 





বড় পাথরখানি নীচের পাথরের উপর মাত্র তিন ইঞ্চি স্থানে ভর 


৯ 


7৯ 





‘গাব’, “হরিতকী", ‘খয়ের’, বনের মৃত পশুর চামড়া, 
‘গঁদ', ‘ধু’ ও ‘মোম’, ‘লোহা’, “বন্ত আমলকী’, ‘আম’ 
ও ‘জাম’ ৷ ১৯’৬৷১৯*৭ সালে ফল, কাঠ, ও ঘাস 
বিক্রয় করিয়া ৫২১০০ টাক! গবর্ণমেণ্ট পাইয়াছিলেন। 
ভারতবর্ষের মধ্যে “মধ্য-প্রদেশে যত প্রকার খনিজ 
পদার্থ পাওয়। যায় বোধহয় অন্য প্রদেশে এত পাওয়া যায় 
না। আবার মধ্য-প্রদেশের মধ্যে জব্বলপুরই যেন 
খনিজ পদার্থের কেন্দ্রস্থল। কাট্নীর “চুনের পাথর" 
ও “সাজীমাটী', জৌলির “গিরিমাঁটী” 
ও জব্বলপুরের “সাদা ছুই মাটী' এই 
কয়েকটী উপস্থিত অত্যন্ত লাভজনক 
ব্যবস!। অন্ঠান্স খনিজ্জের তালিকা ঃ= 

১। 'মৃল্যবান্‌ প্রস্তর’ Agate’, 
‘Amethyst’, ‘Cornelian’, ‘Jas- 
per’, ‘Mossagate’, 40702 
‘Heliotrope’, ও ‘Rock crystal’ 
__এগুলি নৰ্ম্মদাগর্ভে বিশেষতঃ ধূ'য়া- 
ধারের (জলপ্রপাত) নিকট পাওয়! 
যায়। দেশী কারিগরের! এই সব 
প্রস্তরের উপর এমন সুন্দর পালিস্‌ 
করে যে নেল্ন সাহেব বলেন যে 
বিলাতী কারিগর ভাল কল ও যন্ত্র 
দিয়াও ইহার বেশী পারে না। 

২। অপেক্ষাকৃত কম মূল্যবান 
প্রস্তর__ইমারতী ও অন্তান্ত কারু- 
কার্য্যোপযোগী প্রস্তর, কাট্নীর 
‘Laterite’, ভেড়াঘাটের ‘D.lomite’ 
ও মারবেল, জব্বলপুরের বেল্যে পাথর ও কাট্‌নীর চুণ্যে 
পাথর প্রধান। অন্তান্ত প্রস্তর যথ৷_' Barytes’, 


‘Felspar’, ‘Limestone’, ‘Flourspar', ‘Quartz’ 
‘Ochre’, ‘Soapstone’, ‘Road metal’. 


৩। খনিজ ‘মাটী’ ও ‘কয়ল!’ । 
৪। ধাতু-_-লোহা?, 'সীসা', ‘তামা, ‘hanganese’, 
‘রূপ!’ ও “সোনা? । ‘Bauxite’ বা এল্যুমিনিয়মের 


মূল প্রথমে মিঃ প. চ. দত্ত ব্যারিষ্টার পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ 
(analy$5i5) দ্বার! আবিষ্কার করেন। 


দিক ও. লোকসংখ্যা প্রায় ৭০০০০০। 
সহরের লোকসংখ্যা প্রায় ১০৭০০০ ॥ সমগ্র 

 প্রতি-বর্গমাইলে গড়ে ৯৭৪। 

সীল ৫ লোকসং ধ্যা প্রতি-বর্গযাইলে ২১৯ ও 


কোল’, ও তাড়ি, অনার্ধ্য জাতি । 
শনির শান্তি ও কবিতা পাঠ করিয়া 
, ‘ভূ’জুরী’, “দর্জি” ও “মেষপালক? 3 

পশি- ও চুড়ী-নিৰ্্মাত। ;  'লখেরা”, 


তা, 'নাপিত', ‘মন্লাহ’, ‘শিকারী’ বা. 


‘কসাই’, শুকরপালক “পাসী?, 

। চ্চামার”। একঞড়, | 

ত ইতর জ এই জেলায় 

তকবা ৬ জন মুসলমান ও শত- 
অপদেবতা-উপাসক 18471751909) । শতকরা 
ন oe হি জৈনদের সংখ্যা ৬১৭৭ 
হিন্দী ও রং নিক এ প্রদেশে 


J নামে এক গ্রাম: আছে। i: 


নাম শি i 


'যোগীয়া 


দধানী ছিলি. লমে উঃ 


এই নান? পরনে রাজ্য করিতেন। ৰ ডি 
পাওয়া যায় যে এই প্রদেশ অবস্তী রাজ্যের, অন্তর্গত ছিল = 
ও উজ্জয়িনী ইহার রাজধানী ছিল। নটচুড়ামণি 


৬গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত 'পাওব-গৌরব' নাটকে যে ? 

অবস্তীশ্বর দণ্ডীর কথা আছে, তিনি এই প্রদ্বেশেরই রাজা 
(ক্রমশ) | 

কুমারেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । 


ছিলেন । 


ছিল না, ভাগি বক্ষে টুর | 
বালুকারাশি বৎসরের মধ্যে নয় মাস ধু ধূ. 
কারণ তখনও গঙ্গার জলরাশি ভাগীরখী দিং 
আসিয়া মহাসমুদ্রের সহিত মির 

গামী পোতসমূহ এই ভাখীর 

আর্ধ্যাবর্তের বাণিজ্য, গঙ্গা ও 

করিয়৷ আনিয়া দেশ দেশাস্ত 

তিন ১ 
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প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহা তখনও কেহ বলিতে পারিত না 


তৃথাপি মন্দিরটি দেশরিখ্যাত ছ্বিল |, গৌড় হইতে সপ্ত- 
গ্রামের পথে ইহা পথিকদ্িগের বিশ্রামের স্থান ছিল; 


নদা পার হইয়া এই মন্দির পর্য্যন্ত আসিতে আসিতে 


সন্ধ্যা হইয়া যাইত, সেই জন্য পথিকগণ এই ভগ্ন মন্দিরে 


অথবা অশ্বথ-বৃক্ষের নিয়ে রাত্রিতে আশ্রয় লইত J 


মন্দির-নিয়ে ভাগীরথী প্রবাহিত। প্রাচীন কালে মন্দির 
হইতে নদীগর্ভ পৰ্য্যন্ত : সোপানশ্রেণী বিস্তুত ছিল, 
কালবশে..তাহাও জীর্ণ হইয়াছিল বটে কিন্তু তখনও 
- ব্যবহারের যোগ্য ছিল-। বহুদিন যাবৎ গৌড়ের পথে, 


লৌহবর্খে উভয়ের দেহ আবৃত, মস্তকে বৃহৎ উফ্ণীষ। 
প্রত্যেকের সম্মুখে -অশ্বপৃষ্ঠের আসনের. সহিতি. রজ্জু দ্বারা: 


আবদ্ধ এক একটি লৌহ-নির্ষিত.. শিরস্ত্রাণ। . যুবক, 
অগ্রে চলিতেছিলেন ; প্রৌঁঢ়ের অশ্ব. ধীরে ধীরে, প্রথমের, 
অন্থগমন করিতেছিল। . ও 

পুরাতন মন্দিরের নিকটে. আসিয়া যুবক তোকে, 
লক্ষ্য . করিয়া. কহিলেন. “কোন স্থানেই ত মন্ুষ্যের 
' আবাসের চিহ্ব দেখিতে . পাইতেছি. না, অন্ধকাঁরও , 
গাঢ় হইয়া আসিতেছে, কি. করিব?” 3, ভি এ 
FA প্রৌঢ় উত্তর করিলেন, “পুত্র, সত্য. সত্যই দেশের 


, “ভাঙ্গা দেউল” পান্থগণের বিশরামস্থল ছিল, পরিবর্ভন-" বসা অত্যন্ত ভীষণ হইয়াছে। বিংশতি বৎসর পূর্বে. 


আলোকে আশ্চৰ্য্য তাবিত : 


শীলা তাগীরথী কেন যে তাহা গ্রাস করেন নাই ইহাই * 
" শত্‌ শত বৎসর পূর্বে “ভাঙ্গা . 
দেউল,” অশ্বখ-বৃক্ষ, এমন কি গৌড়ের রাজ-পথ পর্য্যন্ত 
নদীগর্ভে বিলীন হইয়াছে। যেখানে জীর্ণ মন্দিরটি ছিল 


এক কালে সেই স্থান য় ঘোর রবে ভাগীরথীর 


জণরাশি ছুটয়! যাইত; আবার, সেই স্থানেই: এখন শ্যামল 
শস্যাক্ষেত্র পা যয । কালের গৃতি সত্য সত্যই 
কুটিলা । . - - 

সে সময়ে দেশত্রমণের পক্ষে উদ প্রশস্ত সত ছিল। 


তবে যাহার। দ্রুত্গমন , আবশ্যক.. বোধ করিতেন, 


তাহারা রথে গথব। অপৃষ্ঠ গমন করিতেন। .. 
প্রায় সহস্র বৎসর পূর্বের দুইজন অশ্বারোহী এই রাজপথ 


অবলম্বন করিয়া সপ্তগ্রাম হইতে গৌড় অভিমুখে অগ্রসর 


2 


. ব্যক্তি প্রৌঢ়, তাহার .কেশরাশি গুরু হইতে 


্ 


হইতেছিলেন। ভাদ্র মাস। ভাগীরথী কুলে কুলে ভরিয়া 
উঠিয়াছেন। কিঞ্চিৎ পূর্বে বৃষ্টি হওয়ায় পথ অত্যন্ত কর্দমাক্ত 
হইয়াছে। ুধ্যদ্েব. অস্তাচলে "ঘাসন গ্রহণ করিয়াছেন, 
চারিদিক. ক্রমশঃ অন্ধকার হইয়া আসিতেছে। অশ্ব 
দুইটিকে দেখিলে বোধ হয় যে.তাহার৷ বহুপথ ;.অতিক্রম 
করিয়াছে আঁরোহীগণও তাহাদিগের দর দেখিয়া 
ধীরে ধীরে চালাইতেছিলেন | 

: অশ্বারোহীদ্বয়ের মধ্যে একজন যুবাপুরুষ, তঁ তাহার . 
বয়ঃক্রম বিংশতি' বৎসরের অধিক হইবে না! দ্বিতীয় 
আরম্ভ 
হইয়াছে, বয়ঃক্রম অনুমান পঞ্চাশৎ বর্ষ । উভয়েই . সমস্ত, 


ন 


রাজপুথের উভয় পাশ্বে শত শত গ্রাম দেখিতে পাওয়া. 
যাইত, “তাহদিগ্রের চতুষ্পাশ্ব স্থিত. শ্যামল. শস্যক্ষেত্র, 
দেখিনে যে কি.আনন্দ হইত তাহা আর কি বলিব। 
দেখিতে (রিখিতে সমস্ত অন্তহিত হইয়া গেল। ' দ্বেখ,- 
পঞ্চদশ ক্রোশের মধ্যে. একথানি গ্রাম দেখিতে পাই, 
নাই, একটি মম্থব্যের মুখ দেখিতে পাই নাই, দেখিতেছি. 
কেবল ভীষণ অরণ্য ।. রাত্রিকালে লোকালয়ে আশ্রয়, 
পাইলে ভাল হইত। , দুরে একটা অশ্বথ-বৃক্ষ দেখা 
যাইতেছে না?. দেখ ধর্ম্ম, এই স্থানে একটি জীর্ণ দেবালয় 
ছিল; আমি. একাকী এই পথে চলিবার সময়ে তাহাতে 
কতবার-রাত্রিকালে আশ্রয় লইয়াছি।” 

- ধর্ম ।-. পিতা! অশ্বখ-বৃক্ষ দেখিতে পাইতেছি, বটে 
কিন্তু. দ্েবানয়ের ত কোন চিহ্ন দেখিতেছি না? 

. প্রো ।-- তবে চল ০৪ রাত্রিযাপন. করিতে 
হইবে। 

ক্লান্ত অশ্বদ্ধয় ধীরে ধীরে গমন করিতে দিন পর | 
চারিদিক লক্ষ্য করিয়া দেখিতেছিলেন। অশ্বখ-বৃক্ষের 
নিকটে আসিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন “ধর্ম, এই স্থানই 


বটে, দেখ চারিদিকে : প্রস্তর, ও ইষ্টকথণ্ড পতিত 


রহিয়াছে 1-.এই বৃক্ষের. পশ্চাতে বনমধ্যে' বোধ হয় সেই ' 
দেবালয় আছে 1” . 

- উভয়ে.অশ্ব হইতে অরতরণ. ন ও SE - 
অশ্ব দুইটিকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়া বনমধ্যে প্রবেশ. 
করিলেন। ঃ 
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- পথের ' Co পার্থখে নিবিড় বন, বোধ হয় বহুকাল 
সেই স্থানে লোকসমাগম হয় নাই, ক্ষুদ্র -বৃক্ষসমূহে ভূমি 
আচ্ছন্ন, বেতসী লতা 
লইয়া! ছুর্ভেদ্য আবরণ স্থষ্ট করিয়াছে। অস্ত্র দ্বারা পথ 
পরিক্ষার না করিলে বনে প্রবেশ করিবার উপায় নাই 
দেখিয়া-উভয়েই আসি হস্তে ‘পথ পরিষ্কার করিতে করিতে 
অগ্রসর হইলেন। 'অল্পদ্বর গমন করিবার পরই মন্দিরের 
সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। ' মন্দিরের সম্মুখে কতক স্থান 





পরিষ্কার ছিল। প্রৌঢ় কন্টকাঁঘাতে জর্জরিত.হইয়াছিলেন, * 
তিনি মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিলেন “মন্দির, 


'শৃন্ত । তুমি অশ্ব ছুইটিকে এইখানে লইয়া আইস ৷” - 
। পিতা - মন্দিরঘারের শিলাখণ্ডের উপর উপবেশন 


করিলেন, পুত্র অশ্বথ-বৃক্ষাতিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। 


কিয়ৎক্ষণ পরে যুবক অশ্ব লইয়া ফিরিয়া আসিলে 
প্রৌঢ়. ভাহাকে- কহিলেন “নিকটেই নদী আছে, তুমি 
অশ্ব ছুইটিকে জল পান করাইয়া লইয়া আইস ৷” - 


নদীর দিকে অগ্রসর হইয়। যুবক. দেখিলেন: কিয়ৎকাল ' 
পূর্বের কে যেন: পথ পরিষ্কার: করিয়া রাখিয়াছে। যুবক 
বিস্মিত হইয়! দড়াইলেন। দেখিলেন পথ সেই দিনই. 
পরিষ্কৃত হইয়াছে বেতসী লতার ছিন্ন শীর্ষ সরস রহিয়াছে, 


কর্তিত বৃক্ষশাখাগুলিশুধ হয় নাই, আৰ্দ্ৰ ভূমিতে অম্পষ্ট 
" মন্ুষ্য-পদ্চিহহ। অন্ধকার .তখন গাঢ় হইয়া আসিয়াছে, 
সুতরাং পদচিহ্ন কোন দিকে গিয়াছে তাহা স্থির করি- 
বার উপায় নাই। .নিকটেই .ঘাট, বর্ষায় স্ফীত হইয়! 
নদীর 'জলে সোপানাবলী মগ্ন হইয়া গিয়াছে । ঘাটের 


উপরে একটি বৃহৎ আত্ম-বৃক্ষ, তাহার তলে অন্ধকারে. 


শ্বেতবর্ণ একটি পদার্থ পতিত আছে। অল্পক্ষণ পরে অতি 


ক্ষীণস্বরে কাতরতাজড়িত রে কে বলিয়া উঠিল “জল |” : 
একটি ক্ষুদ্র বৃক্ষে অশ্ব ছুইটিকে বীধিয়! যুবক অসি ' 


হস্তে অগ্রসর হইলেন। দেখিলেন বৃক্ষতলে একজন মনুষ্য 
পতিত বৃহিয়াছে। সে বোধ হয় পদশব্দ শুনিতে পাইয়া 


ছিল, ধীরে ধীরে বলিল “যাই-কে আছে-জল।” 


যুবক দেখিলেন তাহার সৰ্ব্বা রুধিরাপ্ল'ত।. বোধ হইল 
যেন তাহার অন্তিম সময় উপস্থিত। যুবক ব্যস্ত হইয়া] 
নদী. হইতে উষ্ণীষ ভিজাইয়া আনিলেন এবং আহত 


প্রবাসী--বৈশীখ, ১৩২১ 


MANA NSA NA 


“ বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে আশ্রয় 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
ব্যক্তির মুখে একটু একটু করিয়া জল দিতে আরম্ভ 
করিলেন। জল পান করিয়া সে একটু সুস্থ হইল ৬: 
তাহার পর বলিল “আমি যাই, আমার অধিক সময় 
নাই--তুমি বড় উপকার--জল ৷” যুবক পুনরায় নরায় “ 
তাহার মুখে জল দিলেন। আহত ব্যক্তি তাহা পান, 
করিয়া পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিল “আমি মণিদত্ত_- 
গৌড়ে আমার গৃহে দেবতার নিয়ে বহু ধন_-জল।” 
আহত ব্যক্তি পান করিয়া একটু বিশ্রাম করিল, 
তাহার পর পুনরায় বলিল “তুমি লইও--জল।” যুবক 
আবার জল. দিলেন; আঁহত-ব্যক্তি--অনেকক্ষণ নীরব - 








"হইয়া রহিল। যুবক বুঝিলেন যে তাহার শেষ হইয়া... 


আসিতেছে । তাহার পর আহত ব্যক্তি বলিয়া উঠিল 4 
“রাজা নাই-অরাজক--ধর্ম নাই_তুমি রাজা 
জ-_» যুবক মুখে আবার জল দিলেন কিন্তু তাহ! গড়া- 
ইয়া পড়িল। তখন উত্তরীয়খণ্ডে শবদেহ আচ্ছাদিত 
করিয়া যুবক অশ্বদ্বয়কে জলপান করাইলেন ও. মন্টর- 
প্রত্যাগমন করিলেন-। বনমধ্য হইতে দেখিতে পাইলেন 
মন্দির-মধ্যে অগ্নি অলিতেছে। আশ্চর্ধ্যান্বিত হইয়া নিকটে 
আসিয়া দেখিলেন যে তাহার পিতা অগ্নির পার্খে বসিয়া 
তাহাতে -গুঞ্ধ কাষ্ঠখণ্ড নিক্ষেপ করিতেছেন। পুত্রকে... 
দেখিয়া পিতা কহিলেন “দেখ ধর্ম, আমাদিগের পূর্বের 
বোধ হয় আর একজন এই মন্দিরে আশ্রয় লইয়াছিল। 
সে মন্দিরের পার্খে শক্ষকাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া অগ্নি উৎপাদন 
করিয়া গিয়াছে, বোধ হয় শীগ্রই ফিরিবে।” যুবক তখন 
পিতাকে আহত ব্যক্তির কথা জ্ঞাপন করিলেন। প্রৌঢ় 
কহিলেন “সত্যই বাজার অভাবে, ধর্মের অভাবে দেশের 
সর্ধনাশ.হইতে চলিয়াছে। এরূপে যে কতদিন কাটিবে 
তাহা বলিতে পারি ন1। ক্রমে দেখিতেছি আৰ্ধ্যাবর্ত 
হইতে গৌড় দেশের নাম লুপ্ত হইবে। বাত্রিকাল, : 
দস্যু ত্করের অভাব নাই, চল অশ্ব ছুইটি লইয়া মন্দির- 
মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করি, কালি প্রীতে মণিদত্তের দেহের ২ 


'সৎকার করিব ।” 


পুত্র নীরবে অশখ দুইটি বাইয়া মন্দির-মধ্যে প্রবেশ 
করিলেন, তাহার পর অসি হস্তে পিতা পুত্র মন্দিরের দ্বার. 
রক্ষা করিয়া সমস্ত রানি যাপন করিলেন। ' 





১ম সংখ্যা] 


AA ৫৮৮ ৩ 


'অতি প্রত্যুষে উভয়ে অশ্ব লইয়া মন্দির হইতে বাহির 
হইয়া আসিলেন। নদীতীরে আসিয়! দেখিলেন বটের 
উপরে একজন সন্ন্যাসী বসিয়া আছেন। তাহার পরিধানে 

,টিরিক বসন। তাহার সুদীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ ও কৃষ্ণ কেশ 
দেখিয়া যুবাপুরুষ বলিয়! প্রতীতি হয়। পার্খে লৌহনির্্মিত 








+ত্রিশূল ও অলাবুপাত্র পড়িয়া আছে। সন্ন্যাসীকে. দেখিয়া, 


উভয়ে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলেন। প্রৌঢ় জিজ্ঞাস! 
করিলেন “ঠাকুর, আপনি কখন এই গানে আসিয়াছেন ?” 
উত্তর হইল. «গোপালদেব, আমি তোমার . অপেক্ষায় 
। সমস্ত রাত্রি-বসিয়া আছি।” 
প্রো অধিকতর আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাস! করি- 
i “আপনি কি আমার পরিচয় অবগত” আছেন? 
আমি ত আপনাকে চিনিতে পারিতেছি না ?” ' 


সন্যাসী 1 তুমি আমাকে পূর্বে দেখ নাই বলিয়া 
চিনিতে পারিতেছ না, কিন্ত আমি তোমাকে চিনি | মণি- 
দরে দেহ দাহ করিবে ত? 

গোপাল ।-- আমর! পিতাপুত্রে তাহাই স্থির করিয়া- 
ছিলাম। আপনি তাহা কি করিয়া জানিলেন ? j 

সন্যাসী 1 বাধ্য হইয়া আমাকে অনেক অনাবস্যাক 
, কথা জানিতে হইয়াছে, ক্রমে সমস্তই জানিতে পারিবে। 
মন্দিরের পশ্চাতে অনেক শু কাষ্ঠ সঞ্চিত আছে, তাহা 
লইয়া চিতা প্ৰস্তুত কর। 


_ মন্দিরের পশ্চাতে রাশি রাশি, শু কাষ্ঠ সঞ্চিত 
- ছিল! উভয়ে তাহ! হইতে কাষ্ঠ লইয়া ঘাটের উপরে 


চিত! রচনা করিলেন। তাহার পরে মণিদত্তের মৃতদেহ ' 


. তাহাতে স্থাপন: করিয়া কাষ্ঠরাশিতে. অগ্নি সংযোগ 

করিলেন। সন্যাসী. তাহাদিগকে সাহায্য করিতে 
- অগ্রসর হইলেন না, চিতার অদূরে ঘাটের উপরে বসিয়া 
-প্ব্রহিলেন। দেখিতে দেখিতে মণিদবত্তের দেহ ভন্মে পরিণত 
“ হইল। চিতা অলিয়া উঠিলে উভয়ে, সন্্যাসীর . নিকটে 
আসিয়া উপবেশন করিলেন। গোপালদেব . জিজ্ঞাসা 

করিলেন “ঠাকুর, নিকটে কি.কোন গ্রাম আছে? আমরা 

গ্রামান্তর হইতে যে আহাধ্য আনিয়াছিলাম তাহা কল্যই 
4 নিঃশেষিত্‌ হইয়াছে!” ০০০০৯ 





১০৩ 

"সন্যাসী ৷-- তোমাকে গ্রামে লইয়া যাইবার জন্যই 
আমি এখানে আসিয়াছি। 

গোপাল।-- আপনি কিরূপে. জানিলেন যে আমি 
এই স্থানে আসিয়াছি। 
সন্ন্যাসী | সে' কথা পরে বলিব । - 

. মণিদত্তের মৃতদেহ প্রায় ভস্মীভূত হইয়াছিল, চিতাও 
নির্বাপিতপ্রায়। পিত! ও পুত্র উভয়ে ভাগীরথী- হইতে জল 
উঠাইয়া চিতা ধৌত. করিলেন ও কাষ্ঠখণ্ডের সাহায্যে - 
মৃতদেহের অবশিষ্টাংশ জলে নিক্ষেপ করিলেন। ' সন্ন্যাসী 
তখন উঠিয়া দীড়াইলেন ও তাহাদিগকে কহিলেন 
“আমার সঙ্গে আইস ৷” 7 - 

. পিতাপুভ্র অশ্বারোহণে টার অন্থসরণ জে 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ | - 
« মাৎস্তন্যায় । { 
রাজপথের অনতিদুরে জঙ্গলের ' মধ্যে. কতকগুলি 
আত্রবৃক্ষ দেখ! যাইতেছিল। সেই স্থানে পূর্বে আর একটি 
পথ নির্গত হইয়া পশ্চমাতিমুখে চলিয়া গিয়াছিল, ক্রমশঃ 
তাহ! তৃণে আবৃত হইয়া পড়িয়াছে+ হুই একটি ক্ষুদ্র বৃক্ষ 
স্থানে স্থানে জন্মিয়াছে।-সন্ন্যাসী রাজপথ পরিত্যাগ করিয়া 
ক্ষুদ্র পথ অবলম্বন রুরিলেন। সে পথটি আত্রবনের ভিতর 
দিয়! পশ্চাৎস্কিত একটি গ্রামে প্রবেশ করিয়াছে ।' রাজপথ - 
হইতে গ্রামটি দেখা যাইত না, এখনও দেখা যাইতেছিল 
না। পথিরগণ ে-পথ অবলম্বন করিয়া চলিয়াছিলেন 
তাহা দেখিয়া তাহাদিগের. বোধ হইতেছিল যে পূর্বে 
সে পথে বহু শকট যাতায়াত করিত কিন্তু কোন কারণে 
অনেক দিন এ পথে শকট চলে -নাই। আত্রবন পার 
হুইয়] তিনজনে গ্রামে প্রবেশ রুরিলেন। .' 
গ্রামের প্রান্তে সর্ধপ্রথমে ' ইষ্টক-নির্শিত একটি 
অষ্টালিক! তাহাদিগের নয়নগোচর হইল । অস্টালিক! 
পুরাতন নহে, তথাপি তৃণগুল্ে প্রাচীর ও ছাদগুলি ভরিয়া 
গিয়াছে, সম্মুখের উদ্যানে এত বন হইয়াছে যে তাহাতে 
দুই একটি হিংস্র জন্ত অনায়াসে লুক্কায়নিত থাকিতে 





NA, 





পারে, অষ্টালিকার প্রবেশদ্বারের কবাট "নাই। তিন 


জনে তাহার. মধ্যে প্রবেশ করিলেন । দেখিলেন সন্মুখে 
বিস্তৃত প্রাঙ্গণ তাহাও বনে ভরিক্ব। গিয়াছে। প্রাঙ্গণের 


হ ১০৪ 


পার্খে পৃজার-মণ্ডপ, তাহ! হইতে ছুইটি শৃগাল মন্তুষ্যের 
পদশব্দ পাইয়া পলায়ন করিল। মণ্ডপের যধ্যে দুইটি 
নরকঙ্কাল পতিত রহিষ্বাছে। আগন্তকত্রয় অট্টালিকার 
কক্ষে কক্ষে অনুসন্ধান করিয়! দেখিলেন: যে নরকঙ্কাল 
ব্যতীত মানবের আবাসের কোন চিহ্ৃই-নাই |. ' 

সন্ন্যাসী ঈষৎ হান্ত:রুরিয়া ১ কহিলেন. *গোপালদেব 
কি দেখিলে ?” ৃ 

গোপাঁলদে €- জিজ্ঞাসা করিলেন ধ্মবিষাসীরা কি 
গৃহত্যাগ করিয়া. পলায়ন করিয়াছে ?”" 

উত্তর হইল “মণ্ডপে ও কক্ষে. কক্ষে ত বাসদ 
দেখিতে পাইয়াছ।” 

আগন্তকত্রয় অস্টরালিকা, হইতে বাহির- নি পথে 
আসিলেন। সন্ন্যাসী ...পূর্বদিকে অগ্রসর হইলেন। 
দেখিলেন পথের উভয় পার্শ্বে উচ্চ মৃণ্ময় প্রাচীর ছাদ- 
শৃন্য, স্থানে স্থানে বংশদণ্ডের ভন্মীবশেষ প্রাচীরে. সংলগ্ন 
রহিয়াছে. . পথের. বামপার্খস্থিত : একটি গৃহে অথরা 
গৃহের: ধ্বংসাবশেষে কয়েকটা আ্লারিকেল-বৃক্ষ তখনও 
অর্দাদগ্ধাবস্থায়- . দীড়াইয়া ছিল, সন্্যাসী . তাহার মধ্যে 
প্রবেশ করিলেন, অশ্বারোহীদ্বয়ও'তাহার অনুসরণ কৰি- 
লেন। তাহারা প্রবেশ.:করিয়! ..দেিলেন বিস্তৃত প্রাঙ্গ- 
ণের মধ্যস্থলে নরমুণ্ডের একট স্তংপ রহিয়াছে, 'তাহা'র 
চতুষ্পার্শ্বে, বহু" নুরকঙ্কাল. ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে. 
প্রাঙ্গণের চতুগ্পার্্বে অসংখ্য কুটারের - ষৃশ্নয় প্রাচীর , 
সন্যাসী . তাহার একটির মধ্যে প্রবেশ. করিলেন। গৃহের 





ছাদ নাই৷ স্থানে; স্থানে-'ছুই .একটি অর্দাদগ্ধ- মাংসখণ্ড 


পতিত আছে । গৃহতলে অসবংখ্য.পণ্ডর দগ্ধ-কষ্কালের স্তুপ 
রহিয়াছে । গোপালদেব -বিস্মিত.' হইয়া জিজ্ঞাসা. .করি- 
লেন “ঠাকুর ! অগ্নিদাহের সময়ে গ্রামের-লোক 4 পগু- 

রা রক্ষা করে নাই?) 7 ke 2585 
: সন্ন্যাসী: -উত্তর..করিলেন . “যাহারা রক্ষা - কবে 
তাহাদিগের ছিন্ন যস্তকগুলি -তখন প্রাঙ্গণে ত্রীকত 

হইতেছিল রি 

. তিন জনে নীরবে গৃহ রা রি হরর রাজপথে 
আসিলেন।, পথে আসিয়].গোপালদেব জিজ্ঞাসা করিলেন 

ণ্ঠাকুর,'এই . গ্রামে কি.এখন আর মানুষ আছে?” +' 


. প্রবাসী-বৈশাখ, ১৩২১ 


১৪শ ভাগ; ৯ম খ 
সন্ন্যাসী ।_ আছে, ছুই একজন মাত্র ' - 
গোপাল ।__ আমাদিগকে. সেই স্থানে Te i চলুন, 

আমর! ক্ষুধার্ত হইয়াছি । 


' সন্যাপী ৷-- গ্রামে প্রবেশ করিলে, গ্রাম্য দেবতার.” 





দর্শন না করিয়াই চলিয়া যাইবে? যি 


গোপাল।-_ দেবতার মন্দির কোথায়? - ২ "ঠি 

সন্ন্যাসী ।-- আমার সহিত আইস । নি 

এই বলিয়া সন্ন্যাসী পথ দেখাইয়া চলিলেন, -জন- 
মানবশূন্ত. গ্রাম্যপথ অতিক্রম. করিয়া- গ্রামের মধ্যস্থলে 
উপস্থিত হইলেন। সেই স্থানে শ্যামল তৃণম্গ্ডিত ক্ষেত্রের 
মধ্যস্থানে একটি মন্দির রহিয়াছে । মন্দিরের কপাট্/ 
নাই, দূর হইতে চতুভুজ পাষাণ-নির্ল্মিত বাসুদ্রেব-মুর্তি ; 
দেখা যাইতেছে। পিতাপুত্র অগ্রসর হইয়! . দেখিলে 
বহু নররুঙ্ধাল ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে । তাহারা 
দেখিয়া রিশ্মিত হইলেন যে ছুই তিনটি সম্পূর্ণ কঙ্কাল 
দেবমর্তিকে আলিগন করিয়া রহিয়াছে। দেখিয়। স্পষ্ট 
বুঝিতে পারিলেন যে, মরণের আশঙ্কায় তাহার! গ্রাম্য 
দেবতার আশ্রয় লইয়াছিল; তাবিয়াছিল, দেবতা তাহা- 
দিগকে অকাল-মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করিবে। মৃত্যু 
যখন নিকটে আসিয়াছিল তখন তাহার! প্রাণভয়ে ব্যাকুল 
হইয়া মন্দিরের বিগ্রহ জড়াইয়া ধরিয়াছিল, বোধ হয় 
ভাবিয়াছিল যে শেষ মুহুর্তে নিৰ্ম্মম পাষাণ করুণ হইবে 
এবং হস্ত প্রসারণ করিয়৷ আততায়ীর 'অস্ত্রাধাত নিবারণ 
করিবে। স্তম্ভিত -হইয়া:পিতাপুত্র ম মন্দির-মধ্যে দাড়াইয়া 
রহিলেন। সন্ন্যাসী মন্দিরের বাহর্দেশে, অপেক্ষা. করিতৈ-.- 


ছিলেন, তিনি বলিয়া! উঠিলেন “গোপালদেব, কি: দেখি- Sy 


তেছ? নিৰ্ব্বোধ, গ্রামবাষীগণ :ভাবিয়াছিল যে. দেব- 
মন্দিরে শত্রু আসিবে. না, আসিলে ্বয়ং-বাস্তুদেব-তাহা- 
দিগকে রক্ষা করিবেন। বাস্থুদ্েব কেমন.রক্ষা। করিয়া- ॥ 
ছেন তাহা দেখিতে পাইতেছ ত ৭?” - . রে 
- গ্রোপাল। ঠাকুর, যথেষ্ট দেখিয়াছি, আর ভি । 
চাহি না, আমরা খাদ্য বা আশ্রয় চাহি না, আপনিচ্ছ 
আমার প্রণাম গ্রহণ করুন, আমি এখনই, এই EE 
ত্যাগ করিব।- 

এই বলিয়। গোপালদেৰ ডে বাহিরে” রি + 


Ll 


১মসংখ্যা] ‘ ধৰ্ম্মপাল * 


শি 
ESE NINA NAN SN NAN NAN NA NANA NI NI ৯০৫১৫ ৯৫৯, 


লেন, তখন সন্যাসী তাহার হস্তধারণ করিয়া কহিলেন 
“ব্যস্ত হইও না, তুমি বিচলিত হইলে দেশ রক্ষার কোন 
উপাই থাকিবে না। আমার সহিত আইস ৷” 
“ গোপাল ও ধৰ্মপাল সন্যাসীর পশ্চাতে পশ্চাতে 
একটি ক্ষুদ্র নদ্রীতীরে উপস্থিত হুইলেন। নদীতীরে 
“্দাড়াইয়া সন্ন্যাসী ডাকিলেন্‌ “গৌর 1” 
' কেহই উত্তর দিল নাঁ। ছুই তিন বার ভাকিবার 
পরে বেণুকুপ্রের অন্তরাল হইতে কে একজন উত্তর 
দিল «কে ডাকে? ঠাকুর ?” 





সন্যাসী তখন হাঁসিয়। বলিলেন «গৌর, ভয় নাই, | 


আমিই বটে । তুমি পার হইয়া আইস ।” 

%  গোপালদেব লক্ষ্য করিয়। দেখিলেন স্থানটি ভুূর্ভে্, 
ক্ষুদ্র নদীটি বাকিয়া তাহার তিন দিক বেষ্টন করি- 

- য়াছে। অপর দিকে নদীর পুরাতন গর্ভ, বর্ষার জলে 
তাহাও কুলে কুলে ভরিয়া উঠিয়াছে। এই দ্বীপটির 
কুলে কুলে ঘন বেণুকুঞ্জ দেখিলে মন্ষ্যের আঁবসন্থান 

. বলিয়া বোধ হয় না । ইতিমধ্যে গৌর তাঁল-বৃক্ষকাড- 
নির্মিত উড়পে চড়িয়া নদী পার হইয়া আসিল এবং 
ভূমিষ্ঠ হইয়া সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিল, গোপালদেব বা 
"তাহার পুত্রের দিকে ফিরিয়াও দেখিল না। সে ব্যক্তি 


২-ক্ষীণকায়, খর্বাকৃতি, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ; কোনও পরিহাঁস-. 


রসিক বোধ হয় ব্যঙ্গ করিয়! তাহার নাঁম বাঁখিয়াছিলেন 
গৌর। তাহার সমস্ত অবয়বের মধ্যে নাসিকাটি বিশেষ- 
ভাবে উল্লেখযোগ্য, কারণ তাহ! শরীরের মাঁংসহীন্তাঁর 


অভাব পরিপূর্ণ করিতে চেষ্টা করিতেছিল। গৌর স্থির . 


হইয়! সন্ন্যাসীর, সন্মুখে দড়াইল, সন্যাসী তখন জিজ্ঞাসা 
করিলেন “গৌর কি দেখিতেছ ?” 
গৌর ।-- প্রভু যাহা দেখিতেছেন তাহাই বিছা | 


}, সন্যাসী ।-- তোমার সম্মুখে যে দুইজন অতিথি উপ- 


ES ‘স্থিত তাহা কি দেখিতে পাইতেছ না? 
। ‘গৌর অতিথি? প্রভু, আমি অতি দীন, অতিথি- 
সেবার গৌভাগ্য কি আমার হইবে? 
সন্ন্যাসী আরে ' পাগল, দুইজন ক্ষুধার্ত অতিথি 
সন্মুখে দীড়াইয়! রহিয়াছেন। 
গৌর ।- ঠাকুর তবে কি হইবে? 
১৪ 





৯০৫. 
MANALI NASAL 


গোঁরচন্দ্র এই বলিয়া ক্রন্দনের উপক্রম-করিল। সন্যাসী: 
তাহা দেখিয়। আশ্চ্ধ্যান্বিত হইয়| কহিলেন “কি হে গৌর, 
ব্যাপার কি? কাঁদিতে আরজ্ত করিলে কেন ?” 

গৌরচন্দ্র তখন ঈধৎ অন্গুনাসিক ক্রন্দনমি শ্রিত সবে 
কহিল “প্রভূ, আমার সহিত ছলন! করিতেছেন 1৮: 

সন্ন্যাসী অধিকতর আস্চধ্যাখিত' হইয়া জিজ্ঞাসা : 





করিলেন “কেন?” 


গৌর ।-_ প্রভু, ঘরে মুষ্টি মাত্র টি নাই দেখিয়া 
ভিক্ষায় বাহির হইব' মনে করিতেছিলাম, এমন সময়ে 
প্রভু কি না দুইটি ক্ষুধার্ত অতিথিদেবতা লইয়া আমার 
দুয়ারে উপস্থিত । 

গৌরচন্দ্র পুনরায় ক্রন্দনের . চট করিতেছিল। 
সন্ন্যাসী তাহাতে বাঁধ! দিয়া কহিলেন “সে কি হে! এক 
পক্ষ পূর্বে যে তোমাকে এক নৌকা! চাউল আনাইয়। 
দিয়াছি ! তাহা কি করিলে?” | 

গৌর | সে সমস্তই প্রভু শেষ করিয়াছেন। 

সন্ন্যাসী ।--আঁমর! তিন জনে একপক্ষে এক নৌক! 
চাউল খাইয়াছি ? 

গৌর ।- আজ্ঞা । 

সন্ন্যাসী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই 
কি ভাবিয়া উচ্চ হাস্য করিয়া! উঠিলেন। গোপালদেব 
সপুত্ৰ আত্বৃক্ষের ছায়ায় দড়াইয়! এই. অভিনয় দর্শন . 
করিতেছিলেন। তিনি ভাঁবিলেন যে তাহাদিগের জন্য 
অন্নহীন গৌরচন্দ্র বিপদে পড়িয়াছে, তিনি অগ্রসর হইয়া 
সন্নযাসীর নিকটে গেলেন এবং করজোঁড়ে কহিলেন «প্রভু, 
ইহাকে বিপনন করিয়া কাজ নাই। এখনও সময় আছে, 
আমাদিগের -দ্রুতগামী অশ্বদ্বয় শীঘ্রই আমাদিগকে 
গ্রামান্তরে পৌছাইয়া দিবে ৷” - 

সন্ন্যাসী তাহার কথা শুনিয়! পুনরায় হাসিয়া উঠিলেন 
“গোপালদেব, গৌরচন্দ্রের কথায় বিশ্বাস করিলে চলিবে 
না, গৃহে যথেষ্ট তঙুল আছে; কিন্তু সে. ভাবিতেছে এই 
দীর্ঘকায় পুরুষদবয় নিশ্চয়ই ছুই তিন সের চাউল আহার 
করিয়া ফেলিবে, সেইজগ্তই সহজে তোমাদিগকে দুর 
করিবার চেষ্টা করিতেছে ।” গৌরচন্দ্র অত্যন্ত অপ্রতিত 
হইয়া নত দৃষ্টিতে দীড়াইয়া রহিল। সন্ন্যাসী তাহ! 





১০৬ প্রবাসী বৈশাধ, ১৩২১ [ ১৪শ ভাগ,.১ম খণ্ড 


MNS সপ্ন, 


দেখিয়া কহিলেন «গৌর, ইহাদ্িগকে বিদ্রাক্ম করিলে 
চলিবে না, ইহদিগের জন্য কিছু তঙুল ব্যয় করিতেই 
হইবে 1” 

গোৌরচন্দ্র তাহা শুনিয়! নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল 
“যে আজ্ঞ1” সন্যাসী ও গোপালদেব তাহার ভাব . 
দেখিয়! উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। 

বনমধ্যে শৃগালের পদশব্দ শুনিয়া অথ দুইটি অস্থির 
হইয়া উঠিল। এক্ষণে গৌরচন্দ্র তাহাদিগকে দেখিতে 
পাইল, দেখিয়াই তাহার মুখ শুখাইয়া গেল। সে ভাবিয়া- 
ছিল ছুই'. তিন সের চাউল ব্যয় করিলেই সে পার 
পাইবে, কিন্তু এখন, বুঝিতে পারিল যে আজ তাহার 
ঘোর দুর্দিন, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হস্তীর গ্যায় বলবান অশ্ব 
ছুইটি নিশ্চয়ই দশ সের তঙুল আহার করিবে। সে 
ব্যাকুল হইয়া! কম্পিত কণ্ঠে ডাকিল “প্রভু ৷” 

সন্যাসী তখন গোপালদেবের সহিত কথ! কহিতে- 
ছিলেন। তিনি সুখ ফিরাইয়া কহিলেন “কেন?” 

“গৌর সভয়ে একপদ অগ্রপর, হইয়া কম্পিত কণ্ঠে 
জিজ্ঞাসা. কবিল “প্রভু, ইহারাও কি আহার করিবেন ?” 

সন্যাসী আশ্চর্ধ্যান্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 
“কাহার ?” তি i 

' গৌর ।--আজ্ঞা, এই চতুষ্পদ অতিথি দুইটি ? 

‘সন্যাসী ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন “ইহারা খাইবে না 
.ত কোথায় যাইবে ?” . 

১ গৌৱচন্দ্র পুনরায় দীর্খনশ্বাস ফেলিয়। কহিল “তাহাই 
মিস করিতেছিলাম 1৮. 

তঙুলব্যয় অবশ্রস্তাবী দেখিয়! গৌর আলস্য. ত্যাগ 
করিল ও ভেলাখানি তীরে লাগাইয়া তাহার পার্খে 
দীড়াইল। | 

.সন্ন্য সী কহিলেন “গৌর, তুমি আমাদিগকে পার 
করিয়া আসয়।.ঘোঁড়। দুইটির নিকট দাড়াইয়া থাক | 

গৌর উত্তর করিল “যে আজ্ঞা 1” 

সকলে পার হইয়া! আসিলে সন্ন্যাসী বনমধ্যে প্রবেশ 
করিলেন। গোপালদেব ও ধর্মপাল তাহার অনুসরণ 
করিলেন । উভয়ে আঁশ্চ্য্যাম্বিত হইয়া 'দেখিলেন যে 


 বন্মধ্যে, বেণুকুঞ্জস্মুহের অন্তরালে একটি বৃহৎ অট্টালিকা 
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রহিয়াছে, নদীর পরপাঁর হইতে তাহার কিছুই দেখিতে 
পাশুয়া যায় না। অষ্টালিকার দুয়ারে দাড়াইয়] 
সন্ন্যাসী ডাঁকিলেন “কাত্যায়নী, হুয়ার খোল, আমি 
আসিয়াছি।” অন্নক্ষণ পরে একটী অবগুনারৃতা প্রোঁঢ়া” 
রমণী আসিয়া দ্বার মুক্ত করিল । সন্ন্যাসী অতিথিদ্বয়কে | 


লইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। যে 


অস্টালিকার মধ্যস্থলে বিস্তৃত অঙ্গন, তাহার চারি 
পার্থ ইষ্টকনির্ন্নিত গৃহ! সন্ন্যাসী প্রথম ছুই তিনটি 
_ গৃহ পার-হইয়! চতুর্থ গৃহে প্রবেশ করিলেন । গোপাঁলদেব' 
আশ্চর্য্য হইয়া গৃহগুলির সজ্জা দেখিতেছিলেন। প্রথম 
গৃহটি নানাবিধ বর্ম ও অস্ত্র শস্ত্ে পরিপূর্ণ, দ্বিতীয় গৃহে! 
নূতন ও পুরাতন পরিধেয় -বস্ত্রার্দি সজ্জিত আছে, চতুর্থ : 
গৃহে বিস্তৃত কাঁষ্ঠাসনের উপরে দুগ্ধফেননিভ শয্যা বিস্তৃত 
ছিল। সন্যাসী তাহার উপরে বসিয়া পড়িলেন ও 
গোপালদেবকে উপবেশন করিতে অন্বুরোধ করিলেন। 
সপুত্ৰ গোপাঁলদেব. উপবিষ্ট হইয়া বর্ম ও অন্তাদি মোচন 
করিয়া শয্যার উপরে রক্ষা করিলেন। পুর্ববপরিচিতা, 


, প্রৌঢ়া রমণী আসিয়া পাদপ্রক্ষালনের জল দিয়া গেল। 


হস্ত পদ প্রক্ষালন করিয়া তিন জনে শধ্যাঁয় উপবিষ্ট 
হইলেন। গোপালদেব জিজ্ঞাসা করিবেন “প্রভু, এই 
গৃহ কাহার ?” ডি 
সন্যাসী হাসিয়া উত্তর করিলেন উপস্থিত আমার ৷” 
অত্যন্ত আঁশ্চৰ্য্যান্বিত হইয়া গোপাঁলদেব জিজ্ঞাসা 
করিলেন “আপনার গৃহ! আপনার গৃহে এত অস্ত্র শক্ত 


কেন?” 


সন্যাসী ৷-- সময়োপযোগী গৃহসজ্জা ‘মাত্ৰ । আপনি 
আহার করুন, তাঁহার পর সমস্ত কথা খুলিয়! বলিব। 
বলিবার জন্যই ত আপনাকে এখানে আনিয়াছি। 
(ক্রমশঃ ) থে 


গ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় । - 


সদ 


পার্ট 
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. আন্তিম বাসনা ০. 


[শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্ৰনাথ ঠাঁকুর মহাশয়ের একমাত্র গীতিকবি যাহা 
ছ)প! হইয়াছিল। পুরাতন ভারতী হইতে উদ্ধ ত।] 


অন্তাচলে গেল গে! দিনমণি 


আইল রজনী 
উঠিল শশধর রজত-করুচি। 


জীবনের সুখের দ্বিন_হায় 


এমনি চলি যায়, 
রঙ্গ-ভঙ্গ যায় চকিতে ঘুচি ॥ 


" তবরায় গো ফুরায় খুসি-হাসি-_ 


পোড়া অৃষ্ট আসি 


- অন্তিম যবনিক! ফেলিতে বলে। 


খেলা-ধূল] সকলি অবসান-- 


বন্ধুজন-বয়ান i 
ভাসে গো অবিরাম নয়ন- -জলে ॥ | 


ভাব এক এমনি-_মরি হায় 


কি যেন মৃতু বায় 
যাবে চলি আমার উপর্‌ দিয়। 


মনে হবে জীবন-যাত্রা মোর 


হইয়ে এল ভোর? 
বিশ্রাম করিবারে চাহিবে হিয়া ॥ 


" প্রিয় বন্ধ-সকল তোমরা কি - : 


কাদিবে পাশে থাকি- 
গেছি আমি এ ছুখ প্রাণে না সায়্যে? 


তবে মোর আত্মা যে-আকাশে 


= যেখানে থাক-ন! সে 
কিনে cs দোপর হয়্যে ॥ 


তুমি-ও হে ফেলিও একবিন্দু 


অধিক নহে বন্ধু 
একটি-ফৌটা' শুধু নয়ন-লোর। 


: ফুল তুলি একটি প্রাণ-প্রিয় 


মোর মাথায় দিও 
সাধ মিটায়্যে চেয়্যো শয়নে মোর॥ . 


>. গীরিতির সোহাগে ঢল টল্‌ 


সে তব অশ্রজল 
মোরে তা সপি দিতে করন! লাজ। 


4. ত্ৰিভুবনে আছয়ে যত মণি 


সবার সের! গণি’ 
রাখিব করি তারে মুকুট-সাজ ॥ 


, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
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ah 


দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
১২৪৬ সালে ২৯এ ফান্তুন শুর্লপক্ষের . অষ্টমী তিথিতে 
কলিকাতা সহরের জৌড়াসাকোস্থ ভবনে স্বর্গীয় 
শ্রীমন্মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র দবিজেজ্রনাথ 

জন্মগ্রহণ করেন। sy 
যুবা দেবেন্দ্রনাথ তখন অতুল বর্ষের অনীর্বর। 
ইহার. অনতি পরেই তাহার. পিতা দ্বার কানাথের সুদুর: 
- প্রবাসে মৃত্যু হইল। তাহার পুর খণ-ভার-প্রপীড়িত 





' দেবেন্দ্রনাথ কিরূপ অকাঁতরচিতে শেষ কড়িটি পর্য্যন্ত 


দান করিয়া খণ-দাঁয় হইতে মুক্ত হইয়! দ্ারিদ্র্যকে বরণ 
করিয়া লইলেন তাহ? সকলেই জানেন। এখানে তাহার 
পুনরুল্লেখ নিশ্রয়ো সন। 

এই সময়ে দ্বিজেন্্রনাথ. নিতান্ত শিও ছিলেন এবং 
পিতার স্সেহক্রোড়ে থাকিয়া দুঃখ দারিদ্র্যের ক্লেশ 
কিছুমাত্র অনুভব করিবার অবসর পান নাই।. 

পাঁচ বৎসর বরসে দ্বিজেন্্রনাথের হাতে-খড়ি হয়। 


১দ্বিদেন্্রনাথ, সহোদর সত্যেন্দ্রনাথ এবং খুল্লতাত-পুত্র 


নগেন্্রনাথ একসঙ্গে এক. মাষ্টারের নিকট পড়িতে 
আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও ' 
কাশীরাম দাসের মহাভারত দ্বিজেন্্রনাধের প্রিয় পাঠ্য- 
পুস্তক ছিল। এক বৃদ্ধ কর্মচারী ছিল তাহাকে, উহার! 
সকলেই “দাদা” বলিয়া ডাকিতেন-- প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় 
মহাভারত, রামার়ণের গল্প তাহার: নিকট শুঁনিতেন এবং 
যতক্ষণ না সে গল্প বলিয়৷ সেদিনকার পাল}; শেষ করিত 
ততক্ষণ তাহার অব্যাহতি ছিল না। সাত কিংবা 
আট বৎসর বয়স হইতেই দ্বিজেন্দ্রনাথের বাল! লেখার 
ঝেণক আরম্ভ হইল। যাহা কিছু মনে আসিত তাহাই 
গদ্যে কিংবা পদ্যে লিখিয়। ফেলিতেন। এই সময় বাঙল! 
স্কুলে তিন ভাই ভর্তি হইলেন। - 
দ্বিজেন্দ্রনাথ বান্যকালে তাহা : মেজ কাকীমার নিকট 
প্রায় সৰ্বদাই থাকিতে ভাল বাসিতেন। : এখনও পর্য্যন্ত 
তাহার নাম উচ্চারণ করিবামাত্র বৃদ্ধের চক্ষু ছল্ছল্‌ 
করিয়া ওঠে এবং প্রশংসা আর মুখে ধরে না! স্কুলে 
যাহা কিছু নূতন শিখিতেন তাহাই বাড়ী আসিয়া আগে 
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প্রবাসী- বৈশাখ, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
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মেজ কাকীমার নিকট জাহির করিয়া তবে অন্ত কাজ! 
একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি তাহা হইতেই বুঝিতে 
পারিবেন মেজ কাকীমীকে এই বালক কি চক্ষে 
দেখিতেন। 
বাঙলা স্কুল হইতে ইংরেজী স্কুল সেপ্ট পল্স্এ যখন 
দ্বিজেন্দ্রনাথকে ভর্তি কর! হইল তখন দ্বিজেন্দ্রনাথের বয়স 
দশ কি এগারো হইবে। একদিন কোন কারণে ছুটীর 
সময় অধ্যাপক দ্বিজেন্দ্রনাথকে বাড়ী আসিতে দিলেন না, 
শান্তিত্বরূপে তাহাকে আধ ঘণ্টা আট্কাইয়া বাখিলেন। 
দ্বিজেন্্রনাথ ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলেন পিগ্ররাবদ্ধ পাখীর 
মত। তাইত ! ৪০ টার সময় মেজ কাকীমার কাছে 
ছুটিয়া যাইয়! স্কুলের সমস্ত দিনের বন্ধন যাতনার পর 
যুক্তির আনন্দ ভোগ করিতে পারিব না! এ হইতেই 
পারে না! আর অগ্রপশ্চাৎ চিন্তা না করিয়া একেবারে 
সোঁজা সাহেবের কামরায় প্রবেশ করিলেন। সাহেব 
সেখানে নাই। সাহেব আর কোথায় থাকিতে পারেন? 
নিশ্চয়ই পাশের কাপড় ছাড়িবার ঘরে আছেনঃ 
এই ভাবিয়া বিনা বাক্যব্যয়ে পর্দা টানিয়া সেখানে 
যাইয়া উপস্থিত ! সাহেব ত চটিয়! খুন্‌, ধমক দিয়া এমন 
' গহিত কাৰ্য্য যেন কখন না করেন এইরূপ বাক্য বলিয়া 
শীসাইয়! দিলেন, কিন্তু বাড়ী যাইবার অন্ুমতিটাঁও সঙ্গে 
সঙ্গে দিয়াদ্রিলেন। যেমন ছুটী পাওয়া! অমনি দ্বিজেন্দ্ 
উচ্ছ'সিত আনন্দের আবেগে দ্রুত পদক্ষেপে হাস্তমুখে 
নিমেষের মধ্যে সাহেবের সম্মুখ হইতে অৃষ্ত হইয়া 
গেলেন এবং বাড়ী আসিয়া মেজ কাকীমার কাছে গিয়! 
তবে নিশ্চিন্ত হইলেন। 
বাল্যকাল হইতে দ্বিজেন্দ্রনাথের বাঙলা শিক্ষা এবং 
লেখার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল এবং ইংরেজী স্কুলে 
পড়িবার সময়েও ইংরেজী ভাল করিয়া শিক্ষা করার 
,বা ভাল ইংরেজী লিখিবার ইচ্ছা তাহার আদে ছিল 
না। সহপাঠীগণ সকলেই ইংরেজী ভাষার প্রতি মনুরক্ত 
ছিলেন কিন্তু দ্বিজেন্দ্রনাথ বাঙলা ভাষার আলোচনায় 
নিযুক্ত থাকিতেন। একদিন এ স্কুলের অধ্যাপক দ্বিজেন্দ্র- 
নাথকে Carty (বদান্তার) উপর এক [558১ 
(প্রবন্ধ) লিখিতে দিয়াছিলেন। .দ্বিজেন্দ্রনাথ এক 


প্রসিদ্ধ সাহেব সাহিত্যিকের লেখা হইতে ধারাবাহিক 
নকল করিয়া লইয়া তাহা অধ্যাপকের হস্তে প্রদান করিয়ু. 
সে যাত্রা নিষ্কৃত পাইলেন। এবং অধ্যাপক গম্ভীর ভাবে 
বলিলেন ‘হইয়াছে ভাল, কিন্তু তুমি খৃষ্টান নও কাজেই , 
খৃষ্টান 01917 কাহাকে বলে তাহ! তুমি জানিবে কি 
প্রকারে?’ সী 
এই সময় হইতে দ্বিজেন্দ্রনাথ কবিতা লিখিতে আরম্ভ 
করেন। তাহার ভাষায় বলিতে গেলে তিনি তখন 
কবিতায় ‘মম্গুল’ ছিলেন। প্ররুতির বিচিত্র সৌন্দর্য্য- 


'লীল! তাহার চিন্তকে এমনই মুগ্ধ করিত যে কবিতার পর 


কবিতা লিখিয়াও কিছুতেই তিনি তৃপ্তি অন্থুতব করিতেন 
না। সে-সকল কবিতা বসস্তের ফুলের মত ফুটিয়াই( 
ঝরিয়। পড়িয়া কোথায় বিলীন হইয়া গিয়াছে! লেখার 
আনন্দে লিখিতেন আর নিমেষে তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া 
ছি"ড়িয়! বারাগাময় ছড়াইয়া দিতেন।. চিত্রবিদ্যার 
প্রতিও তাহার এই সময়ে অত্যন্ত অনুরাগ জন্মিয়াছিল 
এবং নিজেই বলেন “আঁকিতে পারিতাম এক রকম মন্দ 
নয়।” ূ্‌ | 

সেপ্টপল্স্‌ স্কুল হইতে দ্বিজেন্্রনাথকে আর একটি 
বাঙলা স্কুলে ভর্তি করা হইল। এখানকার অন্ুশাসুন 
এবং বাধাধাধি নিয়ম তাহার একেবারেই পছন্দ হইত” 
না। কোন কালেই স্কুলে যাইতে ভাল বাসিতেন না 
এবং বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্কুলের প্রতি বিতৃষ্চ! 
উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাঁগিল। ক্লাসে বসিয়া ছবি 
আকিয়া সময় কাটাইতেন, কখনও কখনও কবিতাও 


_লিখিতেন। -এইরূপে সার! বৎসর ছবি আঁকিয়], কবিতা 


লিখিয়া, কাব্য পাঠ করিয়া কাঁটাইলেন। সহসা একদিন 
শুনিলেন পরীক্ষার সময় আসন্নপ্রায়। কি করা যায়? মহ! 
বিপদ ! ইংরেজী, সংস্কৃত, বাঙ.লা, অন্ধ, এ-সকল ত বেএং 


চলিবে, ইহার জন্য ভয় নাই, কিন্তু ইতিহাস যে একেবারেই . 


পড়া হয় নাই, এখানে কেবল নিছক কল্পনার দৌড়ে, 
কাধ্য সমাধা হওয়া ত অসম্ভব! অতএব এক ফন্দি 
বাহির করিলেন। একটি প্রকাণ্ড নক্সা প্রস্তুত হইল, 
তাহাতে সমগ্র ভারতবর্ষের ইতিহাঁসটি ঘটনা এবং কাল 
অনুসারে বিভাগ করিয়া একটি মানচিত্র প্রস্তুত করিলেন ক 


১ম সংখ্য ] 


ANAL NA ANAS 





NAAN 


তাহার সাহায্যে অল্প দিনের মধ্যেই ইতিহাঁস সহজে 
- *মুখস্থ হইল এবং পরীক্ষায় গৌরবের সহিত উত্তীর্ণ হইলেন 
এবং দশ টাকা করিয়! বৃত্তি পাইলেন । এখনও রেখাক্ষরের 


৮ পাঙুলিপিতে যা দুই একটি কলমের আঁচড়ের ছবি 


দেখিতে পাওয়। যায় তাহা হইতে বোঝা যায় অভ্যাস 


4 করিলে ইনি একঞজন বড়দ্বরের চিত্রকর হইতে পারিতেন। 


সংস্কৃত কাব্য সাহিত্যের প্রতিও বাল্যকাল হইতে 
ইহার গভীর অনুরাগ ছিল। বালীকির রামায়ণ, এবং মেঘ- 
দুত ইহার প্রিয় কাব্য ছিল। উনি বলেন ‘এই দুইট! কাধ্য 


২ যে কতবার পড়িয়/ছিলাম, তাহার .ঠিক নাই, পড়িয়া 
১ আশ মিটিত না।? চৌদ্দ কি পনের বৎসর বয়সে মেঘ- 


} 


~ 


দূত কাব্যটিকে বাঙলায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। কিছুই 
হয় নাই বলিয়। তাহা! ফেলিয়! রাখিয়াছিলেন। কিন্তু কি 
জানি কেমন করিয়া এই একটিমাত্র রচনা বিনাশের হন্ত 
. হইতে নিষ্কৃতি পাইয়।ছিল এবং বহুদিন পরে মুদ্রিত হইয়? 
পুস্তিকাকারে বাহির হইয়াছিল। প্যপাঠ দ্বিতীয় ভাগে 
এখন অনেকেই 'কুবের আলয় ছাড়ি, উত্তরে আমার 
বাড়ি, গিয়া! তুমি দেখিবে তথায়” ইত্যাদি কণ্ঠস্থ কর্নে; 
কিন্ত অল্প লোকেই জানেন উহ! কাহার রচিত। 
ইংরেজী কাব্য সাহিত্যের প্রতি ইনি খুব বেশী অন্ুরক্ত 
ছিলেন না, তবে সেক্সপিয়ার, বাইরন এবং কীটস্এর খুব 
ভক্ত ছিলেন। এখনও পর্য্যন্ত .সেক্সপিয়ারের নাটক 
পড়িতে ভালবাসেন।' তাহার সেক্সপিয়ারের আবৃত্তি 
প্রবন্ধ-লেখক অনেকবার গুনিয়াছে। ওথেলোর বীর্যের 
কথা পড়িতে পড়িতে মুখ আরক্তিম হইয়া! উঠিত, চক্ষের 
মণি অগ্রিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় জলিয়া উঠিত। হাস্যরসের 
সময় যে অষ্টহাস্য শুনিয়াছি সে হাস্য সমস্ত শরীর ও 
অন্তঃকরণ দিয়া একটি বিরাট সম্পূর্ণ হাস্ত, তাহার মধ্যে 
কার্পণ্য লেশ মাত্র থাকিত না, বাড়ীর ছাদ দ্বিধা বিভক্ত 
হইবার উপক্রম হইত এবং করতলস্থিত টেবিলের কা্ঠ- 
খণ্ডের আযুঃশেষ হইবারউপক্রম হইত ৷ এ হাসি গ্রামো- 
. ফোনে তুলিয়া রাখিবার মত হাসি._-সরস+ উচ্ছসিত 
আনন্দের প্রাচুর্য্যে দীপ্তিময় হাসি! | 
পূর্বেই বলিয়াছি প্রকৃতির সৌন্দর্য্যলীল| দ্বিজেন্দ্র- 
নাথকে অধীর করিয়া তুলিত । এক সময়ে তাহার মনে 


₹ _,দ্বিজেন্দ্ৰনাথ ঠাকুর- 





১০৯ 
এই প্রশ্ন উদয় হইল ‘কেন? এ সুদূর আকাশের" বণ- 
মাধুরী আমার চিত্তকে এমন নাড়া দেয় কেন? আমার, 
মন এবং আকাশের সহিত কি সম্বন্ধ? ইহার পর হইতেই 
তত্জ্ঞানের আলোচনা আরম্ভ করিলেন। দেশী এবং 
বিদেশী সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন! অবশেষে 
তাহার প্রথম রচন! “তত্ববিদ্যা১ বাহির হইল। তখন 
ইহার বয়স কুড়ি কি একুশ হইবে। ইহারই ছুই এক বৎসর 
পরেই স্বপ্র-প্রয়াণ কাব্য রচনা করেন। কাব্যের 
জহ্রীরা একবাক্যে এই কাব্যের ভূয়সী . প্রশংসা করিয়া- 
ছেন। কিন্তু দ্বিজেন্্রনাথ নিজে বলেন “আমার যথার্থ 
কবিতার ॥০০৭ যখন ছিল-_অর্থাং-সেই বাল্যকালে আমি 
এ কাব্য লিখি নাই বলিয়া ইহা আমার মনোমত হয় 
নাই; সে সময়ে তত্ৃজ্ঞানের আলোচনায় মস্গুল ছিলুম 
তাই জন্য উহাতে metaphysics ঢুকিয়াছে।” ইহাতে 
আশ্চর্য্য হইবার বিষয় কিছু নাই। কেননা নিজের রচ্‌নাকে 
তীব্ৰ প্রতিবাদের বাণবিদ্ধ করিয়া জর্জরিত করিতে দ্বিজেন্দ্র- 
নাথ যেরূপ পটু সেরূপ পটুতা খুব কম লোকেরই আছে। 
পরে আরও অনেক কবিতা ছাপ! হইয়াছিল,;তাহার মধ্যে 
কতকগুলি ‘ভারতী’ পত্রিকায় স্থান পাইয়াছিল। স্বপ্ন- 
প্রয়াণের সর্গের পর সর্গ লিখিত হইত আর যাহাঁকে সামনে 
পাইতেন তাহাঁকেই পড়িয়া শুনাইতেন। বাড়ীর এক 


- বুড়ী দ্াপীকেও এ রসে বঞ্চিত করিতেন্ঃনা। না বোঝা 


সত্বেও তাহারও কানে ইহা এমনই মধুর ঠেকিত যে সে 
ঠাকুর দেবতার নাম হইতেছে মনে করিয়! বার বার. মাথা 
নত করিয়া দেবোদ্দেশে .প্রণাম নিবেদন -করিত। 


দ্বিজেন্দ্ৰনাথ শিশুকাঁল হইতেই বড় একটা কাহারও সঙ্গে 


মিশিতেন ন! ৷ বাড়ীর মধ্যে নগেন্দ্রনাথ ও সত্যেন্্রনাথের 
সহিত মিশিতেন এবং বন্ধুর মধ্যে একমাত্র স্বর্গীয় মহাত্মা 
রাজনারায়ণ বস্তু মহাশয় ছিলেন। তাহাকে ইনি যেমন ভাল 
বাসিতেন.তেমনি তাহার প্রতি ইহার. গভীর শ্রদ্ধা ছিল। 
ব্রাহ্মসমাজে কত লোক আসতেন, কত লোক যাইতেন; 
কিন্তু দ্বিজেন্দ্রনাথ অনেককে চিনিতেনই ,না। এমন কি 
কেশব বাবু অনেক দিন পর্য্যন্ত দ্বিজেন্্রনাথের গৃহেই বাস 
করিয়াছিলেন কিন্তু মৌখিক আলাপ বাতীত আর পরস্পর 
কোন যোগ হয় নাই। নৃতন লোক,আসিলে এখনও বড় 





১১০ 


NASA ARORA ARRAN DASARI 


ব্যতিব্যস্ত হইয়! পড়েন, সাহেব আসিলে ত কথাই নাই! 


“ইহার কিছু পরে দ্বিজেন্দ্রনাথ “ভারতী” মাপিক পত্রিকার 
সম্পাদক হইলেন। আজ পর্য্যন্ত তাহার সাহিত্যা- 
লোচনার উৎসাহের কিছুমাত্র হ্রাস দেখিতে পাওয়া যায় 
না। এখনও পর্য্যন্ত লিখিতে লিখিতে রাত্রি বারটা 
একটা হইয়া যায়, খেয়ালই থাকে না। পূর্বে দেখিয়াছি 
লিখিতে লিখিতে ভোর হইয়া গেল, চারুরকে ভাঁকিয়া 
শয়ন করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন এমন সসয়ে শুনিলেন 


প্রভাতের বিহঙ্গম-বৈতালিকগণ তাহাদের গান আরম্ভ 


আর শয়ন করা হইল না, স্সান করিয়। 
চা পান করিয়। 


করিয়া দ্বিয়াছে। 
দৈনিক ছুই মাইল পৰ্য্যটন সমাপ্ত করিয়া 
আবার খাতা লইয়া লিখিতে বসিলেন। 

গত বৎসরে দ্বিজেন্দ্রনীথের একদিন খুব জর হইল। 
ডাক্তারের ওষধ ত কোন মতেই সেবন করিতে রাজী 
হইলেন না) পরদিন প্রাতঃকালে নিয়মিত সময়ে 
গাত্রোখান করিয়। গত রাত্রের তোল! শীতল জলে স্বান 
করিয়া চা পান করিলেন এবং ভাত খাইতে নিষেধ করার 
দরুণ আটার কুটি এবং অড়হড়ের ডাল পথ্যরূপে 
নির্ব্বিবাদে আহার করিলেন, জরও - সারিয়া গেল। 
ডাক্তার ত দেখিয়া শুনিয়া অবাক। এ কালের আমরা 
এরূপ করিলে শীতল জল স্পর্শে অঙ্গ এমনি শীতল হইত যে 


পুনশ্চ উষ্ণতা বিধানের পথ একেবারে চিরদিনের মত বন্ধ \ 


হইয়া যাইত । 
বাল্যকাল হইতে দেখা যায় দ্বিজেন্্রনাথ একজন 
' অকৃত্রিম স্বদেশভক্ত । 'বাঙল! শিখিব, বাঙলা ভাষায় 


যাহা নাই তাহা দিয়! তাহার পুষ্টসাধন করিব, এই ছিল. 


তাহার জপ, এই ছিল তাহার একমাত্র সাধনা! এমন কি 
বাঙলা ভাবায় বিজ্ঞান লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; 
কিন্ত অবশেষে এক জনের দ্বারা সম্ভবপর হইবে না 
দেখিয়! ইহ! ছাড়িয়া দিলেন। এই জন্য অঙ্ক শান্তর এবং 
বিজ্ঞান রীতিমত. অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং তাহার 
অধুনা রচিত ই$রেজীতে লিখিত বাঝ্স-রচনা-প্রণালী পুস্তক 
পাঠ করিয়া 
তাঁহার অনন্যতন্ত্রতার ভূয়সী প্রশংসা! করিয়াছেন অনেক 
-দ্বিন পুর্বে ' দ্বাদ্ৰশপ্রতিজ্ঞা-বর্জিত জ্যামিতি লিখিয়া- 


৯ 


_ প্রবাসী--বৈশাথ, ১৩২১ 





মার্কিন এবং ইংলণ্ডের অঙ্ধশাস্ত্রবিদের! ' 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


NAA AR A AAS BAA AAS AA AAAS 


ছিলেন, "তাহ! বোধ হয় সাহিত্য-পরিষত্-পত্রিকায় 
প্রকাশিতও -হইয়াছিল। ন্বদেশগ্রীতির বশবর্ত্তী হইয়াইিত 





তিনি এবং তাহার কয়েকজন আত্মীয় এবং বন্ধু মিলিয়া 


প্রথম হিন্দু-মেলা স্থাপন করিয়াছিলেন! তাহার কতক: 
বৃত্তান্ত পূজনীয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সি 
স্থৃতি’তে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে । | - 
শেষ বয়সে দ্বিজেন্দ্রনাথ এখন শান্তিনিকেতন ' আশ্রমের 
নির্জন কুটীরে বাস -করিতেছেন। শালিক; চড়াই; 
কাঠবিড়ালী আসিয়! চতুর্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, 
গাঁয়ের উপর, মাথার উপর, খাতার উপর নির্ভয়ে 
নিশ্চিন্ত চিত্তে বিচরণ করিতেছে। লেখার ব্যাঘাত-- 
হইলে মাঝে মাঝে ‘আঃ বড় জ্বালাতন করৃচে' বলিয়! 
বৃদ্ধ টেচাইয়া উঠিতেছেন, তাহার! ভ্রক্ষেপ মাত্র না করিয়। 
যাহারা যেমন ছিলি তেমনি রহিল, কেবল কাঠবিড়ালী 
ভদ্রতার ' অনুরোধে লেখার টেবিল ছাড়িয়া পার্শ্বস্থিত 
পাথরের টেবিলে লাফাইয়া 'চড়িয়া লেজে ভর করিয়! 
বসিল। বহুদিন পূৰ্ব্বে একটি হাড়িট।চা পাখী :তাহার 
এমন পোষ মানিয়াছিল যে দ্বিজেন্্রনাথের সে:একরূপ নিত্য 
সহচর হইয়া উঠিয়াছিল। “নাই দিলে মাথায় চড়ে’ ইহা 
জানা কথা । মাথায় ত চড়িতই, অধিকন্তু পক্ষীসুলভ এমন.. 
সকল গঠিত কাৰ্য্য করিত যে পরিধেয় বস্তু পবিষ্ষার রাখা 
দ্বিজেন্দ্রনাথের পক্ষে' এক একার অসম্ভব হইয়া উঠিয়া- 
ছিল। একদিন "সে তাহার 'চক্ষের ভিতরে এমন 
ঠোক্‌রাইয়! দিয়াছিল যে পনেরো দিন চোখ বীধিয়! 
রাখিতে হইয়াছিল । রাগিয়! তাহাকে দুর করিয়া দিতে 
বলিলেন! কিন্তু পরদিন প্রাতে যখন দেখিলেন সে উপস্থিত . 
নাই, তখন ভৃত্যকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন. ‘আহা; 
তাঁড়াতে বল্লেই কি তাড়াতে হয়! ' যা, তাকে ডেকে নিয়ে 
আয়।, ডাকিয়া আনিতে হইল না, সে শনির আসিয়া - 
উপস্থিত হইল। - 
' দ্বিজেন্দ্রনাথ একদিন রাত্রে হঠাৎ উঠি দ্েখিলেন ; 
একটি শীর্ণদেহ কুকুর, বার1গার গুইয়া শীতে থর্‌ থর্‌ 
করিয়া কীপিতেছে এবং কুঁই. কুঁই করিয়া কীাদিতেছে। 
তৎক্ষণাৎ ভূত্যকে ডাকিয়া তাঁহাকে ভৎ্সন! করিলেন, 
বলিলেন “তোদের কি কোনও মায় দয়া নেই! আহা 


১ম সংখ্যা] 


" দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর 


১১১ 
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কুকুর] এই রকম করে কীদ্‌চে, তোর! দরজ! বন্ধ 
করে ভেখাস্‌ জোস করে ঘুমুচ্ছিস্‌% এই বলিয়া 
আপনার একখানি নূতন লাল রঙের কম্বল আনিয়া 


কুকুরের গায়ের উপর তাহা চাপ দিয়। যখন দেখিলেন 


১ যে সে কতকটা সুস্থ হইয়াছে তখন আবার ফিরিয়া 
“+ গিয়া আপনার বিছানায় শয়ন করিলেন । 


পরদিন এই 
কথা. শুনিয়া চাকরগুলা হাসিয়া খুন। ূ 

দশ এগারো বৎসরু পূর্বে পরলোঁকগত কবি 
৬সতীশচন্দ্র রায় তাঁহার কোন বন্ধুকে একখানি সুন্দর 
.পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতে অতি নিপুণ ভাবে ভাঁষ। 
দিয়া দ্বিজেন্্রনাথের অন্তঃকরণের একখানি অবিকল চিত্র 


বব আকিয়াছেন। তাহা নিয়ে উদ্ধত করিয়া আমার বক্তব্য 


শেষ করিব। 

“+ * * একঘরে গিয়া কবি ( রবীন্দ্রনাথ ) ও তাহার 
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে * * * দেখিতে পাইলাম । দুজনকেই 
পা ছুইয়া নমস্কার করিলাম ।--পরে রবিবাবু আমাকে 


. তাহার অগ্রজের কাছে চিনাইয়া দিলেন। দ্বিজেন্দ্রবাবু 


বলিলেন “তাই বটে ? তোমার সমালোঁচনাটি * বড় ঠিক 
হয়েছে। বড় আশ্চর্য !- তুমি কেমন করে আমাকে 


৭ ঠিক ঠাক ধর্লে ? কক তুমি আমার মনের কথাগুলি 


কেমন করে জানলে হে? ইত্যাদি৷. 
বার্তায় পরিচয় হইতে লাগিল । 
“এখন দ্বিজেন্দ্রবাবুর একটি প্রতিকৃতি আমি তোমায় 
দেখাইতেছি। প্রতিকৃতিটি অবশ্য অন্তরের । 
“এইরূপ লোকের প্রতিকৃতি লিখিত করা খুব কঠিন 


ক্রমে নানা কথা- 


ময় চrovided তোমার প্রাণ থাকে। . তোমার: প্রাণ না 
_ থাকিলে এরূপ লোকের 'সৌনর্ধ্য বুঝিতে পারিবে না-- 


স্‌ 


ig 


এমন কি একটু ভোলানাথ মনে হইতেও পারে। তুমি 


কি নির্বিবশেষেই 'ভোলানাথের ৪৫7017612 আমি ত. 


নই। একরকম ভোলানাথগিরি শুদ্ধমাত্র carelessness 


) বা হ্যবরল’ত্ব হইতে জুম্মিয়া থাকে--তাহাকে আমি 
~ admirable মনে করি - না=_এই-সব ভোলানাথদের 


বাহিরও যেমন শিখিল অন্তরও তেমনি শিথিল। হৃদয়ে 


* স্তীশচন্দ্র রায় তখন ‘বঙ্গদর্শন’ ন:মক মাসিক পত্রিকায় 


টু দিজেন্দ্রনাথের 'স্বপ্ন-প্রয়াণের’ এক সমালোচনা লিখিয়াছেন। 


% 
রি 


- এই প্রথম লাইন ছুটি. বলিলেন। 


কোন গভীর স্রোত নাই, এমন কি হৃদয় নিতান্ত মলিন। 
অবশ্য এদের মধ্যে 1)61919557599এর একট! সৌন্দর্য্য 
থাকিতে পারে, কিন্তু দ্বিজেন্দ্রবাবুর মত ভোলানাথ কি 
admirable! ইহারা-সব 196৪র তোঁলানাথ। Art 
বল, ' Phil০5৪০Pদy বল, সমস্তের উচ্চতম শিক্ষা দ্বিজেন্দ্র- 
বাবুর মাথায় আছে। সাধারণ লোকের মত যে আছে ত! 
নয়। 09510105এর মত আছে, বা 90112075115 আছে । 
তিনি Modern Literature হয়ত জানেন না (আমি 
খুব 110967;এর কথাই বলিতেছি) অথচ তাহার কোন 
ভাব ইহার অনায়ভ নাই, ইনি ০:8179115 সে সব 
জানেন। তাঁ ত হইবেই, কবিতা পড়িরাই বুবিতে পাঁর। 


' বিনা নকলে আমাদের দেশে অত বড় কবি আধুনিক 


কালে আর কেউ আছে--তোমার মনে হয়? আমার 
তো মনে হয় না। 

“দ্বিজেন্দ্রবাবু বলেন “তখন (যৌবনে) আমি 
কবিতা অনেক সময়ে লিখিতেই পারিতাম, না, ভাবে 
বিভোর হইয়! থাঁকিতাম। একটা তেতল! কাঁমবায় 
থাকিতাম, সামনে একট! বাগান, দুরে একট! পুকুর 
করে আমি মনে কর্তুম এই উপবন এই সরোবর 
ইত্যাদি । Natureaর 5Ceneryতে বিভোর হয়ে থাক্‌- 
তুম । টাদকে যে আমি কি ভালবাসতুম সে আর বল্তে 
পারিনে। তোমাদের এই 7০৪/5এর কবিতা আমার 
খুব ভাল লাগে--আমারও অনেকটা এই রকম ভাৰ 
ছিল ॥ এই বলিয়! Keatsএর St. Agnes’ Eve হইতে 

856 Agnes’ Eve— Ah !} bitter chill it was | 

' The owl for all his feathers was a-cold.” 
বাস্তবিক তাহার 
কবিতার সঙ্গে Keat৪এএর কবিতার সৌসাদৃগ্য আছে__ 
নয়কি? . কা 

«“পোষাঁকপরিচ্ছদ বিষয়ে ইনি--গুন ! একদিন একটি 
বিছানায় পাতিবার লাল কন্দল গায়ে দিয়া উপস্থিত_-সে 
আবার ময়লা । ইনি সন্ধ্যাবেলা আসিয়! আমাদের সঙ্গে 
বসেন। আনিয়া এখানে একথা ও-কথা বলিতে বলিতে 
যদি একবার ধরিলেন.ত Kant, Spinoza, Herbert 
Spencer, বেদান্ত ইত্যাদি বিষয়ে ইহার যতগুলি মতামত 


১১২ 


প্রবাসী=বৈশাখ, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


৬/৮৫৮৯/৮াাাউিপা১৮১৮৯৫৯৮৫৯৮৮৮ি৯৫১৫৮৮৮৯৮১পস্ঠি৮৯৮সিা তপতি িউা৮িসপিিসপউপসিপসিপি পাস 


সমস্ত আলোচনা করিতে জারস্ত করেন-_ছু'একবার হয়ত 
বলিলেন “আপনাদের আমি কচ্ছি কি? 
আবার আরম্ভ করেন। শেষে আমরা হয়ত খাইতে 
যাইব এই যোগাড় দেখিয়! ‘ও, তবে আপনাদের খাবার 
এসেছে' বলে-_ছুতিনবার বলে ধীরে ধীরে অনিচ্ছা- 
সত্বেও “তবে. এখন পালাই” বলিয়া চলিয়া যান। 

“হয়ত কিছুদূর আলাপ করিতে. কবিতেই নিজের 
থাতাটি বাহির করিয়া “আপনার আমার এই সার 
সত্যের আলোচনাটি শুনবেন কি? এই বলিয়া আমা- 
দের মত একটু সক্কোচের সঙ্গে পড়িতে থাকেন এবং 
পাঠান্তে আমাদের মত সঙ্কোচের সঙ্গে সরলভাবে জিজ্ঞাসা 
করেন “কেমন হইয়াছে? ‘ভাল হুইয়াছে' শুনিলে ‘এ, 
ভাল হইয়াছে ? বলিয় প্রীত হন। এত জ্ঞানী অথচ 
এত সরল লোক আমি আজ পর্য্যন্ত দেখি নাই! বাস্ত- 
বিক প্রকৃত .জ্ঞানীরাই, সরল । আজ সবল বেলা 
Meterlinckag Wisdom and Destiny অর্থাৎ 
প্রজ্ঞা ও নিয়তি’ নামক বহিটি পড়িতেছিলাম--পড়িয়! 
দেখিও তার মধ্যে প্রজ্ঞার কি গভীর কি সুন্দর ব্যাখ্যা 
Materlinck করিয়াছেন। অত্যন্ত ব্যগ্র, পরম বিশ্বাসী, 
মেঘের মত প্রেমী, নিশীথের ন্যায় শান্ত নিরহক্কার অথচ 
অতি উদার, সমস্ত বিশ্বজগতের রহস্তের মুখামুখী শয়ান, 
অভিভূতব্য চিত্তের একটি ভাব, তাহাকেই বলে প্রজ্ঞা বা 
Wisdom ! সেই প্রজ্ঞা দ্বিজেন্দ্রবাবূর আছে। 

“তিনি বলেন “কেউ যদি আমার কাছে জান্তে চায় 
Philosophy কি করে পড়তে আরস্ত কর্বে তা হ'লে 
আমি ঠিক পেয়ে উঠিনা তাঁকে কি উপদেশ দেব! তাকে 
কি পড়তে বল্ব ! 21119501021 পড়বে ? কেন পড়বে? 
তেনমার কি দরকার ? এই প্রশ্নটি আগে জিজ্ঞাসা 
করৃতে হয়!” ভাবিয়া দেখ কি গভীর! আমরা এই 
রকম করিয়া যদি জ্ঞানোপার্জন করিতে যাই তবেই 
প্রকৃত মানুষ হইতে পারি নাকি? একটা জিনিষ কেন 
পড়ি? টাকা_-নয়ত নাম, নয়ত বিদ্যাফলানের জন্য__ 
নয়ত গড্ডালিকা-প্রবাঁহে চলন! কিন্তু বাস্তবিক আমার 
Humanity. গরুড়ের মত ডিম ফুটিয়া বাহির হইয়া ই 
করিয়া খাইতে চায়_Spiritual Life ক্ষুধায় হা হা 


detain 


করিতেছে, তার ক্ষুধা নিভাইতে দর্শন, বিজ্ঞান, কবিতা, 
অঙ্ধ--কিছু একট] পড়িব_এ ভাবে ক'জন পড়ে? 

«[4ভিএর ক্ষুধায় না পড়িলেই বিদ্যাটি জীবনের কাধে- রি 
চড়িয়া বপে--আত্মার চেয়ে বিদ্যা প্রবল হয়_এ বিদ্যার 


জ্ঞান হয় না, অবিদ্যা জন্মে--অজ্ঞান জন্মে। ইহাকে 


দ্বিজেন্দ্রবাবু বলেন- দোমেটে জ্ঞান--অর্থাৎ কিনা অসরল ₹- 
জ্ঞান_আমার যাহা ০০০32007) 51756 আছে তার উপর 
বিদ্যা লেপিয়া দ্রিলাম। ইহা অজ্ঞান--ইহার উপর যদি. 
আবার তা নিয়! অহঙ্কার হইল (হওয়াই স্বাভাবিক) .তাহ! 
হইলে হইল দোমেটে অজ্ঞান ( দ্বিজেন্দ্রবাবুর ভাষায় ).। 

“এখন বুঝিবে দ্বিজেন্দ্রবাবু কোন্‌ জায়গাটিতে দাড়া . 
ইয়াছেন--অর্থাৎ প্রকৃত 5150070এর উপরে! বাস্তবিক ১ 
একএক সময় এ সরল হৃদয়টি ভেদ করিয়া যে গভীর 
অধ্যাত্ম-ব্যগ্রতা বাহির হয় তাহাতে যার হৃদয় না! 
স্পর্শ করে সে পাষাণ হইতে পাষাগ। আমার চিরদিন 
এই দৃষ্ঠটি মনে থাকিবে__ 

“রাত্রি প্রায় এগারোটা !. শান্তিনকেতনের নীচের 
বৈটকখানায় ০০৪০এ শুইয়া সেই বৃদ্ধ কবি--পাশে 
চেয়ারে বসিয়া আমি। ও পাশে চেয়ারে গ্লোবের মধ্যে 
মোমের বাতি জলিতেছে। বুড়ার, মাথাটির দৃঢ় সারল্য- 
ব্যঞ্জক গঠনটি দেখিতেছি__উন্নত কপালের চৌদিকে ৮ 
পিছে উঠান সাদা চুল। নাকের উপর চস্মা আলোতে 
চক্‌ চক্‌ করিতেছে--একএক সময়ে চক্ষুটি জলিয়! উঠি. 
তেছে। * * ME) | 

৪ * “ শী | 

“প্রকৃত 1152115এর প্রতিকৃতি এতদিনে আমি 
দ্বেখিলাম। ইহাদের একটি লক্ষণ এই যে ইহারা 
যে কথাই বলুন তাহা নিজের অন্তরা ত্বাকে লক্ষ্য করিয়া 


. যেন বলিতে থাকেন-_:বাইবের লোক সামনে দীড়াইয়া 


থাকে মাত্র। ভাবিয়া! দেখ দেখি_-জাগ্রত নামকে ১ 
সন্মুখে রাখিয়া আমরা যদ্দি ক্থাবার্তী সব বলি, তাহ! 


হইলে আমাদের বাক্যে কি সত্য, কি তীব্রতা, কি তেজ 


স্কুরিত হইতে বাধ্য। আমর! যাহাকে ভালবাসি তার 
কথা বলিতে গেলে তাঁর মধ্যে কি একটা মর্শাতী স্থুর 
থাকে ভাব দেখি! | 


১ম সংখ্যা]. [প্রাণের জোয়ার ১১৩ 


সার 





রণের সঙ্গে গভীর শ্রদ্ধার মূর্তি আমি. দেখিয়াছি | *৯ ৯ 
//কালীবর' বেদাত্তবাগীশ মহাশয়ের কথা পাড়িয়া বলিলেন 
' "বাস্তবিক, আমাদের দেশে রাজা রাজ ড়ার! যে কেমন, 
এঁকে চat0৷2৪ করে-না !--আমি যদি পারুম তা'হলে 


কম । এবার গিয়েই তাকে দেখতে হচ্ছে, হয়ত তিনি 


জীবিত নাই, এতদিনে অস্তধনি করেছেন।’ এই সব কথায় 
বৃদ্ধের স্বরটি এমনি তীব্র করুণ হইল যে তাহা তুমি নিজে 
নন) শুররিলে বুঝিবে না। এ স্বরেই আমি সম্রদ্ধ গ্রীতির 
* মুস্তি দেখিতে পাইলাষ। দ্বিজেন্্রবাবুর ভাষা| ঠিক তাহার 


_খ তস্তরটি্র ছবি।. ঠিক .ও রকম সরল তেদস্বী, চিরযুবা, 


স্যাবেবী, একাগ্র। 

্ সঃ - #% 
. পাইবে, আবার অন্তর তাহার কথাবার্ভাতেই দেখ! 
যায়) সরল ভাব তো আছেই, কিন্তু অন্তরের চেহারায় 
একটি বড় জোরের অথবা- বীর্যের ভাব আছে। এই- 
সকল জ্যোতির স্পর্শে অন্তরাত্ব। জাগে।” 


FE | ক ক EE 
,  দ্বিজেন্দ্ৰনাথের জীবনী লেখা বড় সহজ নহে । লিখিতে 


গেলে রীতিমত একখানি পুস্তক লিখিয়া ফেলিতে হয়। 
তবে মোটাযুটিভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার সাহায্যে তাহার ' 


আভাস দিবার চেষ্টা করিলাম। কৃতকার্ধ্য হই নাই সে 
বলাই বাহুল্য, তবে. উপরিউক্ত পত্রটিতে তাহার পূরণ 
হইয়াছে। এমন দৃষ্টি দিয়! দেখিবার ক্ষমতা অল্প লোকেরই 
ভাগ্যে ঘটে । শ্রী । 


পাপা 


রি». ও 
A প্রাণের জোয়ার 


2 . 
= প্রাণে আমার জোয়ার জাগে 
ভরা নদী কানায় কানায়, 
কুল-ভাঙ্গা ঢেউ উছলে লাগে } 


ডি ."_ সান্‌বাধা এই বুকের রানায়। 


89785775852 খা 
' “ধদ্বিজেন্্রবাবুর, মুখে এই হু’দিনে কালীবর বেদান্ত 
ত্রাগীশের' কথা কয়েকবার গুনা গেল। - সেই নাম উচ্চা- 


বিজেহাবারুর মুখে (কদ্ধের চেহারা অন্তরেই দেখিতে : 


তীরের ঢেউএ বুক তরে না, 


| আখার পাখার ঘোলা জলে 


Hi an বহে প্রাণের তলে, 


288৮8 ANAS EL ৯া 


গুমূরে কাদে জোতের ধারা 

মাথা গৌজে ধূর্ণিপাকে, . 
আথারূ-পাথাল্‌ দিশেহার। 

হইছে নদী বানের ডাকে I 
ঘাটের তটে ফেনিল ব্যথা - 

কঁপে ক্ষণেক, টি Sl 


‘দুখের মোটে ছুটি কথা 


ফোটে স্মৃতি উদ্বোধিয়ে ! 

এ 
অধীর জোয়ার গভীর নদীর ূ্‌ 

কি যে বেগে ছুট্‌ছে ঘুরে, '' 
জান্বি যদি, দেখবি যদি, 

' বস্‌ রে বুকের ৰাটটি জুড়ে। 
না না তোর! আসিস্নে, রে! 

হলেও পাষাণ সিক্ত. দাঁওয়া:; - 
তোরা যে কেউ .পারিস্নে বে 

| সইতে হেথায় জলো? হাওয়া । 

উছল গাঙ্দে জল ধরে না, 

উজান বহে খর ধারে। 
স্তব্ধ আখি, জল ঝরে নাঃ 

ক্ষুদ্ধ দৃষ্টি অকুল পারে । . 


পচ 


- ৩ 


পাড় ভেঙ্গে যাক্‌ নদীর তোড়ে, 
সান্‌ ভেঙ্গে যাক্‌ পাযাণ-বাধা I 


কুদ্ধ সন্ধির জোড়ে জোড়ে 


বান্‌ ভাকিয়ে আমায় কাদ। ৷ এ 

ফেনিয়ে শুধু গুম্রে মরি) . | 

উছল গাঙে জল ধরে না ট . 
- পিছল পথে ঝ' [পিয়ে পড়ি | 


যাই রে ভেসে Rt ! 


তীব্র বহে ক্ষিপ্তধারা। 
শ্রীবিজয়চ্্র মজুমদার । 


ঃ 


আছে-_ 


১১৪ 


_অবিমারক 
মহাকবি ভাস-বিরচিত নাটক" 


[মহাকৰি ভাস নামে যে কোশে একজন শেঠ সংস্কৃত নাটক- 
রচয়িতা প্রাচীন কালে ছিলেন, তাহা অধিকাংশ লোকেই 
জানিতেন না। :.তাহার কোনো গ্রন্থও লোকসমাজে পরিচিত 
নাই। কেবল বিবিধ সংস্কৃত কাব্যে ও নাটকে ভাসের গুণবীত্তির 
উল্লেখ দেখিয়া! অনুমান করা হইত যে ভাস নামে কোনো একজন 
শ্রেষ্ঠ নাটককার প্রাচীন ভারতে আবিভূতি হইয়াছিলেন। প্রসন্ন- 
রাঘব নাটকে কবিতারূপিণী কামিনীর বিভিন্ন লীলাবিভ্রমের প্রতি- 
রূপ বলিয়া! বিভিন্ন কৰি বর্ণিত হইয়াছেন; সেই প্রসঙ্গে আমর! 
ভাসের নাম পাই-- | 

মন্ত! শ্চোরশ্চিহুরনিকরঃ কর্ণপুরোমযুরো, 

ভাসে! হাসঃ কবিকুলগুরুঃ কালদাসো বিলাসঃ। 

" হর্ষো হৰ্ষে! হৃদয়বসতিঃ পঞ্চবাণস্ত বাণঃ 
কেষোং নৈষা কথয় কবিতা-কামিনী কৌতুকায় ॥ 
(প্রসন্নরাঘব নাটক) 


সপ্তম শতাব্দীর মহাকৰি বাণভট্রের হর্যটরিতেও 'ভামের উল্লেখ 


ETE TO ভুমিকৈং | 
সপতাকৈৰ্যশোলেভে ভাসো নটর i” 


মহাকবি রাজশেখরকৃত স্ৃক্তিমুক্তীবলীতে ভাসের নাম পাওয়া 
যায় Se a 
ভাসনাটকচক্রেপিচ্ছেকৈঃ ক্ষিপ্তে পরীক্ষিতুং। 
স্বপ্নবাসবদত্তস্ত দাহকোভুন্ন পাবকঃ। 


স্ুভাষিত-শাঙ্গ ধরে এই অবিমারক নাটকের প্রথম অঙ্কের শেষ 
শ্লোক “সদা! ধর্ম চিন্তনীয়, সচিবের মতিগতি প্রেক্ষণীয় নিজ বুদ্ধি- 
বলে,” ইত্যাদি শ্লোকটি প্রায় অবিকল উদ্ধত দেখা যায়। 

এমন কি মহাকবি কালিদাসও মালবিকাগ্রিমিত্র নাটকের 
প্রস্তাবনায় লিবিয়া ছেন__“প্রথিতযশসাং ভাস-সৌমিল্ল কবি- 
পুত্রাদীনাং 1” এবং শকুন্তল! নাটকের অনেক শ্লোক ভাসের 
শ্লোকের অনুকৃতি বলিয়া এখন বুঝা যাঁইতেছে। মৃচ্ছকটিক 
নাটকেও ভাঁসের বহু পংক্তি অবিকল উদ্ধত হইয়াছে দেখ! যাঁর়। 
ভাঁসের অবিযারক নাটকে নায়িকাকে হস্তীর আক্রমণ হইতে রক্ষা 
করিয়া নায়কের. প্রণয়বিলীপ ভবভূতির মালতীমাধৰ নাটকে 
শার্দিলকবল হই তে নায়িকাকে 'রক্ষাকর্তা নায়কের বুখে অন্থকৃত 


- হইতে: শুনা! যায়।' 


অতএব বুঝ! যাইতেছে ভাস বড় সামান্য কবি ছিলেন না। 

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত ত গণপতি শাস্ত্রী মহাকবি ভাসের বহু পুস্তক 
আবিষ্কার করিয়াছেন। নাটকগুলির নীম--(৯) স্বপ্নবাসবদভা (২) 
প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধন্ায়ণ (৩) পঞ্চরাত্র (8) চারুদত্ত (৫) দুতঘটোৎকচ 
(৬) অবিমারক (৭) বালচরিত (৮) মধ্যমব্যায়ৌগ (৯) কর্ণভার (১০) 
উক্বভঙ্গ (১১) অভিষেক (১২) প্রতিমা (১৩) একখানি নামহীন 
নাটক। পুস্তকগুলির নাম হইতেই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে 


.পরবর্তী বহু কবির কাব্যাদর্শ হইয়াছিল ইহারা; অনেক প্রসিদ্ধ - 


সংস্কৃত নাটকের উপাখ্যান 'ভাঁসের নাটকের অনুরূপ । এই-সমস্ত 


প্রবাদী- বৈশাখ, ১৩২১ 
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[ ১৪শ ভাগ, ১ম. খণ্ড 
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পুস্তকের আন্তরসাদৃশ্যপ্রযাণ দ্বারা স্পষ্টই বুঝা. যায় যে- এগুলি . 
একই লোকের লেখা, কিন্তু কোনো নাটকেই লেখকের নাম রব! 
পরিচয় নাই। কিন্তু বাণভট্রের হর্ষচরিতের উদ্ধত শ্লোক হইস্টে 
স্বপ্নবাঁসবদত্তা যে ভাসের রচিত তাহা জানা! যায়; এবং তাহা জানিয়া 
রচনাসাদৃশ্তে অপরগুলিকেও ভাস-রচিত বলিতে সন্দেহ থাকে না 1৮ 
বন্দ্যঘাটাপ্প সর্ববানন্দের অমনূকোবটীকা সর্বস্ব, অভিনবগুণ্ের / 

ভরতনাটাবেদবিবৃতি, বাঁমনের ধ্বন্কালোক ও কাব্যালক্কারসুত্রবৃত্তিঃ 
দিনের কাব্যাদর্শ, বিশ্বনাথ কবিরাজের .সাহিত্যদর্পণ, ভামহ্রে 
কাব্যালম্কার, গুণাট্যের বৃহৎকথা, বিষ্ণুপুপ্তের কৌটিল্য-অর্থশান্্, . 
ঞভূতির মধ্যে ভাসের নাটকের উল্লেখ দেখিয়া শ্রীযুক্ত গণপতি শাস্ত্রী 
ভাপকে খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর লোক বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। 
শ্রীযুক্ত -কাশীপ্রসাদ জয়দগল এবং শ্রীযুক্ত প্রম্খনাথ চৌধুরী 
এঁতিহাপিক প্রমাণ দ্বারা ভাসের আবির্ভাবকণল খৃষ্টীয় প্রথম 
শতাব্দীর এদিকে নয় স্থির করিয়াছেন। তাহাদের মতে - মহাকবি 
ভান হুঙ্গরাজভূতা কাধ ব! কাধায়ন রাজবংশের তৃতীয়, রাজা! দা 
নারায়ণের সভাকবি ছিলেন। অবিমারক নাটকের মঙ্গলাচরণে 
এই নারায়ণেরই স্তুতি উদ্গীত হইয়াছে। তাহা হইলে ভাস ছুই 
হাজার বৎসর পূর্ব্বকার কবি। : ভাগের নাটকে উপাধ্যানের 
পারিপা্ট্য, ঘটনাবিন্যাসের কৌশল, কবিত্ব প্রভৃতি অপেক্ষা তাৎ- 
কালিক 'সামাজিশ্চ রীতিনীতির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় বলিয়া - 
এগুলি বিশেষ সমাদরের যোগ্য । আমরা ক্রমশ ভাসের অধিকাংশ 
নাটকের অনুবাদ প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব ।] , 


‘পাত্ৰ. 
পুরুষ 
রাজা-_-নাটকের নায়িকা কুরঙগীর পিতা কুন্তিভোজ। 
কৌঞ্জায়ন } 


ভূমিক . 
ভৃত্য-_কুত্তিভোজ রাজার; জয়সেন নামধেয়।. . 
অবিমারক-_নাটকের নায়ক, সৌবীররাছের পুত্র ৷. 

সৌবীররাঁজ-_-অবিমারকের পিতা ৷. 
বিদ্যুক--অবিমারকের বয়ন্ত, নাম ba | 

" নারদ-_দেবর্ষি। 

বিদ্াধর। 

স্ত্রী 


: কুত্তিভোজ রাজার অমাত্য। 


দেবী-_কুত্তিভোজ রাজার মহিষী। 2 
কুরঙ্গী-_কুত্তিভোজ রাজাঁর কন্ঠা ৷ 5 
সুদর্শনা__অবিমারকের জননী, কাঁশীর।জ-মহিবী। ২ 
প্রতিহারী-_কুত্তিভোজের অন্তঃপুরদ্বারপাঁলিকা। 
দাসী--কুরঙ্গীর কিন্ধরী, নাম চন্দ্রিকা। 
ধাত্রা--কুণঙ্গীর উপমাতা, নাম জয়দা। 


_অবিমারক : . নি 


TINIAN ANANSI EI AAAI ANANSI 


Es সংখ্যা] 
_ নলিনিকা 
মাগধিক। ; কুরঙ্গীর সখী । 
_ -বিলাসিনী র্ 
 বসুমিত্রা 7 : 
| মহিষীর দাসী! 
হরিণিক! | - 


সৌদামিনী- বি্ভাধরবধূ। - 


শাশ্পীশীশিশ 


(নান্দী পাঠের পর সুত্রধারের প্রবেশ ) 
সথত্রধার . 


প্রলয়পয়োধিজলে মজ্জযানা বস্থুধারে ধরি 
এক দন্তে জল হতে উদ্ধারিল যেই দয়া করি, 
বলিবে ছলিয়া যেই এক পদে ধরণীর বুক 
ঢাকি দিয়! দিয়েছিল গ্রীতিপূর্বব পরিপূর্ণ সুখ, 
একচক্রা বন্ছধারে জয় করি নিজ ভুজবলে, 
সম্ভোগ করিল যেই চক্রবর্তী রাজন্যমগুলে, 
সেই নারায়ণ যিনি বিশ্ববন্ধু নরের অয়ন, 
একচ্ছত্র ছায়াতলে বসুধারে করুন পালন ! 
(নেপথ্যের দিকে চাহিয়া) আর্যে/, এই দিকে একবার এস। 
নটী (প্রবেশ করিয়! ) 
আৰ্য্য, এই যে আমি। 


স্ত্রধার 
আৰ্য্য, তোমার মুখের কৌতুহল ও স্মিত ভাব 
অন্তরের ভাব প্রকাশ করে দিচ্ছে। তোমার কিছু 
- বলতে ইচ্ছে হয়েছে নিশ্চয় । 
ন্‌টা 


আপনি যে মুখ দেখে মনের ভাব টের পাবেন তাতে 
আর আশ্চর্য্য কি? আধ্য ভাবজ্ঞ। 
সুত্রধার 


তবে অভিলাষ ব্যক্ত করে ফেল । 
নটী 


আঁধ্্যের সঙ্গে উদ্য[নভ্রমণে যেতে অভিলাষ হয়েছে, 
সেখানে আমার কিছু মেয়েলি ব্রতকর্ণ আছে। 
নেপথ্যে 


ভূতিক, কুরজ্গীকে রক্ষা করবার জন্যে তুমিও উদ্যানে ' 


যাও। রাজহস্তী অঞ্জনগিরি আজ মদমত হয়েছে। 


৷ সুত্রথার 
st তুমি শুনলে ত-_রাজকুমারী উ্ভানে গেছেন | 


এখন উদ্যানের চারিদিকে পর্দ] পড়েছে, পাহারা বসেছে। 
রাজকুমারী ফিরে এলে য়াওয়! যাবে তখন। 


টা. 


| আৰ্ধ্যের যে আজ্ঞা । 
(প্রস্থান) 
ইতি স্থাপন! 


পপ 


প্রথম অঙ্ক 
পরিজন-পরিবুত রাজা সমাসীন। 
রাজা 
নির্ক্বি্ সকল যজ্ঞ, তাই. তুষ্ট সর্বব দ্বিজগণ, 
গর্বিত রাজেন্দ্র যত ভয়রস করে আস্বাদন, 
তথাপি আমার মনে হর্ষ নাহি তিল স্থান পায়, 
কন্তার পিতার প্রাণে নান! চিন্তা শান্তিরে খেদায়। 
কেতুমতী, দেবীকে ডেকে আন। 
*_ প্রতিহারী .. 
যে আজ্ঞ| মহারাজ। - | 
(প্ৰস্থান ) 
দেবী ( পরিজন-পরিবৃতা হইয়া প্রবেশ করিয়া) 
মহারাজের জয় হোক। ; 
| রাজা 
দেবী, তোমার নিত্যপ্রসন্ন [মুখ আজ অতিপ্রসন্ 
দেখাচ্ছে। এই আনন্দের কারণ কি? 
: দেবী 
মহারাজ ঠিক ধরেছেন__কুরঙ্গীর জন্যে দূত এসেছে, 
অচিরে জামাইয়ের মুখ দেখতে পাব। 
রাজা 
বটে? কিন্তু তাড়াতাড়ি: কিছু ঠিক করে: ফেলো 
না যেন। এস, বস, সব বলছি। , 
' দেবী . 
মহারাজের যেমুন অভিরুচি | 
( উপবেশন করিলেন) 
"রাজী! F bh 
দেবী, বিবাহ অনেক পরীক্ষার পর স্থির করা উচিত । 
কাঁরণ, | 


৯৯৬ 
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».. আগে সবিশেষ নাহি বিচারিলে 
জামাতার সঙ্গতির কথা. 
শেষে অৃষ্টে অশেষ দুঃখ 
ইহ! একেবারে অনন্যা ৷ 
গরীবের ঘরে ধনীর কন্টা 
'ছুই কুল সে যে ভাঙিবে স্বত, 
বর্ষায় রাঙা! ছুই-কুল-ভাঙা 
ক্ষুক্ধসলিল! নদীর মতো। 
আঁয। গোলমাল কিসের ? 
বছুকণ্ঠে উচ্চরোল দুরে তবু নিকটে শুনায়, 
কুরঙ্গীর কারণেতে চিত্ত মোর ব্যাকুল শঙ্কায় 
দেবী | 
হ্যা, বাছ! আমার উদ্যানে গেছে। 
কে ওখানে ? 
ভৃত্য (প্রবেশ করিয়া ) 


মহারাজের জয় হোঁক। আৰ্য কৌঞ্জায়ন নিবেদন 
করতে উপস্থিত হয়েছেন। 


| রাজা 
শীত নিযে এস। 


ভৃত্য 
মহারাজের আজ্ঞা শিরোধার্য্য। 


এ 58 (নিষ্্রাস্ত )' 
(দরে কৌগ্রায়নের প্রবেশ ) 


কৌধ্জায়ন ( দুঃখিত ভাবে) - 7 

হায়,'অমাত্য হওয়া কি কষ্ট । ' 

স্ুস্পন্ন হলে কাৰ্য্য প্রশংসা যা সমন্ত রাজার ; 

পণ্ড হলে, অমাত্যের সীমা! নাহি থাকে লাঞ্ছনার । 
জয়সেন, প্রভু কোথায় , আছেন? উপস্থানগৃহে? 
সেইজন্তই এই স্থান নিঃশঙ্ক হয়েছে। (অগ্রসর হইয়। 
সমশ্্রমে ) প্রভু প্রসন্ন হৌন, প্রভু প্রসন্ন হৌন। 

রাজা 
আহ! থাক থাক হয়েছে । বস, ব্যাপার কি বল। 
| ৷. কৌঞ্ধায় 

প্রভুকে পমস্তই নিবেদন করছি। প্রভু আমাকে 

আদেশ করেছিলেন যে_ রাজকুমারীর সঙ্গে তুমি উদ্যানে 





রাজা 
হ্যাঁ তা ত বলেছিলাম । তাতে কি? 
কৌগ্রায়ন ০ 


রাজকুমারী উদ্যানে গিয়ে আপন মনে খেল! করে? 
দ্াসদাসীদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে হাঁসতে হাঁসতে 
ফিরে আসছিলেন, এমন. সময় উচ্চ বৃংহণে শ্রবণ বিদীর্ণ _ 
করে? মদমত্ত হস্তী মূর্তিমান পবনের মতো দেখতে না 
দেখতে সেখানে ছুটে এসে পড়ল; হস্তীর মস্তক হতে মদ . 
ধারাত্রাব হচ্ছিল, গমনবেগে উচ্ভিত ধূলিজালে তার সমস্ত 
শরীর আচ্ছাদিত হয়ে গিয়েছিল; সে সমস্ত. রক্ষীদের 
ফেলে দিয়ে মাড়িয়ে বধ করে” রাজরক্ষীদের দোষী করবার . 
ও একজন অপরিচিত পুরুষের পৌরুষ প্রকাশের অবসর 
দেবার জন্যেই যেন এসে পড়ল |: 
রাজ! 
থাক থাক তোমার বিস্তারিত বিবরণ । 
কুরঙ্গী কুশলে আছে ত? 
কৌপ্জায়ন 
প্রভুর সৌভাগ্য থাঁকতে রর কি অকুশল হতে 
পারে? | ঢ 


আগে বল 


রি রাজা, 
- ভাগ্যিস বেঁচে গেছে! যাক? এখন সব বল৷ 
কৌগ্জায়ন 
তখন সমন্ত লোকে প্রাণভ্্র পলায়ন করতে লাগল ; 
সত্রীলোকেরা তাদের প্রতিকারের একমাত্র উপায় হাহাকার 
জুড়ে দিলে; সমস্ত বীররক্ষীরা নিহত হল) আমাকে 
মুহূর্তে দূরে নিক্ষেপ করে? সেই মদ্ান্ধ হস্তী উদ্যানস্থ সমস্ত. 
সামগ্রীকে একবার পরীক্ষা! করে’ দেখবার জন্তেই যেন, 
বাজকুমারীর পান্ধীর কাছে গিয়ে উপস্থিত হল। 
দেবী 
উঃ ! তারপরে না জানি কি ঘটবে! 
রাজা 
ই সহায় তখন কে হ'ন্ন ? 
কৌন্তায়ন 
' অৰ্দ্ধোক্ত কথা বন্ধ করিল ) 


. স্বাঁজ 


এখন বিপদ a গেছে, এখন সব ক খুলে বেল। | 


একজন সুন্দর.. 


১ম সংখ্যা]: 


জাবস্ারফ - 


৯৯৭ 


৬ A A AN RASA AAA AAA SAS ASA AL MUNN LNAI NOUNS ANNAN 


কৌঞ্জায়ন 
তখন একজন ' সুদর্শন অথচ নিরহস্কার, তরুণ অথচ 
অন্থদ্ধত, বীর অথচ বিনয়ী, সুকুমার অথচ বলবান্‌ যুবক 
,হস্তীর আক্রমণে তয়াভিভূতা রাজকুমারীকে তৎকাঁল- 
ছুলভ অভয় দান করে’ নিঃশঙ্ক হৃদয়ে গিয়ে সেই গজ: 


ঠ্রাজকে বাধা দিলে। 
রাজা 


তারপর তারপর? . 
| .. কৌন্জায়ন 
. তারপর সেই ছুষ্ট'হস্তী সেই খুবকের-ক্ষিপ্রহস্তের ঘন 
ঘন তাড়নায় কষ্ট হয়ে রাজকুমারীকে ছেড়ে তাকেই বধূ 
করবার জন্তে ঘুরে দাড়াল । 
- ০ দেবী 
আহা, বাছার কুশল ত? 
রাজ! 
তারপর ? তারপর ? 
কৌন্রায়ন 
তারপর ভূতিক এসে পড়ল, আমিও গিয়ে পড়লাম; 
রাঁজকুষারীকে তাড়াতাড়ি পান্ধীতে চড়িয়ে অন্তঃপুরে 


পাঠিয়ে দিলাম । 
রাজ! 


উঃ কী ভয়ানক বিপদ! আচ্ছা, মন্ত্রী ভূতিক..কেন 
সংবাদ দিতে এলেন ন1? 
কৌগ্রায়ন 
- ভূতিক আমায় বলে দিলেন--তুমিই গিয়ে এই 
ব্যাপার প্রভুকে নিবেদন কর। আমি সেই যুবকের 


পরিচয় জেনে শীস্রই আাঁসছি। : 
রাঁজী 


₹ ভূতক যখন গেছে তখন সমস্ত ঠিক জেনে আসবে | 
কৌঞ্জ।য়ন, সেই পরের বিপদের সহায় যুবকটি কোন্‌ 
বংশের লোক বলে’ মনে হয়? 
১, কৌঞ্জায়ন -. 
.. মহারাজ! ভিনি আপনাকে অন্ত্যজ জাতি 
পরিচয় দিয়ে বিষম বিসম্বাদ বাধিয়ে দিয়ে গেছেন। 
| . দেবী, 
ৰ; অকুলীন লোক কি কখনো এমন পরদৃঃখ- 
কাঁতর হয়? 


বলে 


রাজা . - 
তবে সে কি হওয়া সম্ভব ? . : 
(দূরে ভূতিকের প্রবেশ ) 
ভূতিক ( সবিশ্নিয়ে ) 
_ আহা, পৃথিবীর বুকে কত রত্বই প্রচ্ছন্ন, হয়ে আছে! 
সেই যুবকটির ত্বরিত-প্রকাশিত 'অকপট- রিক্রমের কাছে 
মনস্বীদের বুদ্ধির ক্ষিপ্রতা ও বিক্রম হার মেনে যায়! 


' একটা সন্দেহ আমার মনে; জাগছে, কেন সে আপনার 


বংশপরিচয় গোপন করছে”? কিন্তু স্থ্যকে হস্ত দিয়ে 
আচ্ছাদন করার মতে! তাঁর ছদ্ম পরিচয় তাকে গোপন 


. করে রাখ তে পারছে না। 


আপনার অন্তরের গুপ্ত হেতুবশে, 
গুরুজন-আজ্ঞা মানি, কিংবা দৈবরোষে 
সাধুজন ছদ্মবেশে ভ্রমে পৃথিবীতে ; 
পরছুঃখে ভুলে কিন্তু নিজেরে সন্তে, . 
জয়সেন, মহারাজ . কোথায় আছেন? উপস্থান- 
গৃহে? সেই হেতু এই স্থান নিঃশঙ্ক হয়েছে। তবে 
প্রবেশ করি। (দরবার-গৃহে প্রবেশ করিয়া) ও যে 
দেবীর সহিত মহারাজ বিরাজ করছেন। (অগ্রসর 
হইয়া) মহারাজের জয় হোক। 
"রাজ! ' ওত, তি 
দেবী, তুমি অস্তঃ পুরে গিয়ে কুরদীকে আন্ত করগে; 
আমি তোমার পায়ে পায়ে এলাম বলে। * 
দেবী. 
যে আজ্ঞা, মহারাজ |. 
| (নিন্ধান্ত) ' 
রাজ! 
পরের, বিপদে নিজের শরীর ও প্রাণ যে তুচ্ছ করে- | 


- ছিল, ৬১ যুবকের সংবাঁদ কি?. 


ছুতিক " 
মহারাজ শ্রবণ করুন। সে যুতূর্তমধ্যে সেই ছুর্দান্ত 
হস্তীকে বিশেষ ফোঁন কৌশলে বশীভূত করে’ ঠিক প্রিয় 
বয়স্যের মতো! তার. সঙ্গে খেলা করতে *করতে যেন 
এই কাঁধ্যের জন্য লজ্জায় ও সকল লোকের প্রশংসায় 
মাথা নত করে? ধীরে ধীরে নিজগৃহে প্রস্থান করলে। 


১১৮ 
- রাজা 
" আঃ বাচা গেল! এই আর এক লাভ । 
ভূতিক. 


তারপর সেই হস্তীকে হস্তিনীদ্বের দ্বার! পরিবৃত 
: করে হস্তীশালায় আকে বন্ধন ও বন্ধ করে রাঁখিয়ে আমি 
: সেই যুবকের পশ্চাতে পশ্চাতে অজ্ঞাতসারে তার পরিচয় 
“জানবার জন্তে তার বাড়ী পর্য্যন্ত গেলাম ৷ 


রাজা | 
কি জেনে এলে? আমরা ত শুনলাম সে অন্ত্যজ 
জাতি। 
সুতিক 


না না না। সে কখনো অস্ত্যজ নয় ! কোনো কারণে 


এখন ছন্পপরিচয়ে আত্মগোপন করছে। 
রাজা 
তুমি তা হলে কি জেনেছ ?. 
ভূতিক " 
এখানে জানবার আর বাঁকী-আঁছে কি: 
দেবতার তুল্য যার সুকুমার দেহখানি, 
ব্রাহ্মণের মতো যার দিন্ধ মিষ্ট প্রিয় বাণী, 
হৃদয়ের তেজ আর শক্তিবল শরীরের 
দেখিলেই পাই যাঁর পরিচয় ক্ষত্রিয়ের, 
সেই লোক যদি হয় নীচ কুলে উদ্ভূত 
শাস্ত্র তবে গৃও সব, ধর্ম পথবিচ্যুত | 
রাজা 
সে ব্যক্তি কি বিবাহিত? 
ভূতিক 


সত্রীলোক সম্বন্ধে মনোযোগ দেওয়। আমার স্বভাব নয়। 


রাজা 
Ll 'দ্বীদর্শন পরিহার:করলেও তার পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করার ত কোনে বাঁধা ছিল না। 
. ভূতিক 
সেই: সৎপুত্রসম্পন্ন ভদ্র লোককে . দেখে. এসেছি 
বৈকি : ২ 2 : 
ব্যায়ামে বিপুল আয়ত বক্ষ ক উন্নত তার স্কন্ধ, 
ধন্গুণের ঘন ঘর্ষণে. কর্কশ মণিবন্ধ, 
চক্রবর্ভা-চিহু ফুটিয়া উঠিছে ছুত্সবেশে, 
মেঘের আড়ালে রবির প্রতাপ প্রভায় উঠিছে হেসে। 


প্রবাসাী--বেশাখ, ১৩২১ 
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| ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
রাজা 


এই ২ সব. অন্থুমান কথা থাকুক। তুমি পুনরায় ত তার 
পরিচয় সন্ধান কর। ক 


ভূতিক 22 
যে আজ্ঞা মহারাজ ৷ - ১ 
রাজা | রা 
সম্প্রতি কাঁশীরাজের দুতকে কি বল! যায়? 
শা ভূতিক 


প্রভু, শত-শত দুত যাবে, আসবে । কিন্তু তাতে কি? 
কন্তার জনক, সে ত যে-সে লোক নয়, 
তার কন্যা লাভ তরে সবার বিনয্ব.। . 
যুদ্ধক্ষেত্রে পতাকার সম কন্যারত্র, 
তারি অধিকার তরে সবাকার যত্ব। 
রাজ! 
তোমার কি পরামর্শ ? 
ভূতিক 


নং 


সৰ্ব্বত্ৰ দয়া কর! চলে না। চাইলেই ত যাকে-তাঁকে 
দান করা যুক্তিসঙ্গত নয়। গুণবাহুল্য ' দেখে, বর্তমান 
ও ভবিষ্যৎ আলোচনা করে,’ ত্বরা ও দীর্ঘনুত্রতা পরিহার 
করে” দেশ ও কালের অবিরোধী ব্যবস্থা করা কর্তব্য, 

ঠিক বলেছ ভূতিক। 8৬ এ চুপ করে 


রয়েছ যে? 


কৌঞ্জায়ন | 
প্রভু, ক্ষত্রিয় ত আছেন অনেক । তার 'মধ্যে 
সৌবীররাজ ও-কাশীরাজ উভয়েই মহারাজের ভগিনীপতি, 
সুতরাং নিকট কুটুম্ব । স্ধন্ধ- করতে হলে এরাই মহা- 


রাজের বৈবাহিক হবার যোগ্য বলে আমার মনে হয়. 


এর পূর্বেই সৌবীররাজ ভার পুত্রের সঙ্গে কুরঙ্জীর 
বিবাহের প্রস্তাব করে দুত প্াঠিয়েছিলেন। কন্তা অত; 
বালিকা বলে. আমরা..সেই দুতকে ফিরিয়ে দিয়েছি 
এখন কাশীরাজ পুত্রের সঙ্গে বিবাহ দেবার প্রস্তাব, করে 
দুত পাঠিয়েছেন এর মধ্যে কোন্‌. সম্পর্ক সমধিক 
স্পৃহণীয় তা মহারাজই বিচার .করবেন। 


১ম সংখ্যা] 


অবিমারক . 


১১৯ 


৮৯৫৯৮ তর Al AAAS” SAN ২৮৭ INS NMA ANANSI NASA ASA সিপাস৫৯ল সিসি দিলা্পাসি্ীস্সিি পাপ স্পস্ট সি সিলাস্টি্সিসি্রাসির আতা 


রাজা ৃ 
কৌলজায়ন ঠিক বলেছ।- ভূতিক, সমস্ত রাজমগুলের 
মধ্যে এই বিশেষ ছুজনের কোন জন, সবিশেষ ?. 


রাজার! ভূত্যের দোষ গ্রহণ করেন ন]। মন্ত্রীদের 
+প্রভূ রাজারাই। চরহ 4 
রানা চে 
অত সম্মানের ছলনা রাখ। কি স্থির করেছ বল, |: 
ভূতিক 


এখন আর না বলে’ উপায় কি? মহারাজ, সৌবীর-. 


রাজ ও কাশীরাজ মহারাজের ভগিনীপতি, সুতরাং 
"উভয়েই তুল্য আত্মীয়, কিন্তু সৌবীররাঁজ আবার দেবীর 
ভ্রাতা, সুতরাং তারই স্বত্বপ্রার্থনা বলবত্তর। 
রাজা 
' তোমার পরামর্শ দানের ইচ্ছার প্রতিকূল নয়। 
সৰ্ব্ব প্রকারেই অন্গৃহীত হলাম। '' 
| 8557 
আচ্ছা। লৌবযাগ পুনরায় দুত প্রেরণ করছেন না 
কেন? . 
দুতি" 
এ সমন্ধে আমার কিছু সন্দেহ জন্মেছে। ভালো! 
করে' পরীক্ষা করে বলব; এখন ঠিক বলতে পারছি না। 
i রাজা i 
তার কুশল ত? 
; ভূতিক 
- চর-মুখে শুনিয়াছি, পুত্র সহ রাজা! নিরুদ্দেশ, 
রাজ্য এবে মানিতেছে প্রতিনিধি অমাত্য-আদেশ; - 
- কারণ ইহার কিছু নাহি পাই-করি অন্বেষণ, 
১ - কিংবা তত্ব নাহি পাই. কোথা -আছে-সপুত্র রাজন । 
| রাজা 
॥. হায়হায়! এর কারণ কি ?. 


২... লোতিতন্ত্রী মন্ত্রী যত কুচক্র করিয়া ২ -*. 
বাজার জীবন.রাজ্য'নিল কি হপ্রিয়া? ১. - 


কিংবা বোগাতুর-হয়ে.লুকাইয়া থাকি - 
আত্মীয়ের আঁন্ুগত্য-পরীক্ষার-ফীকি 1-. 


কিংবা শাপে ব্রাহ্মণের সন্তপ্ত জীবন, 
করিছেন প্রায়শ্চিত্ত শীন্তি স্বস্ত্যয়ন? . 
সৌৰীররাজের অজ্ঞাতবাসের কারণ শীগ্ত নির্ণ কর 
যে আজ্ঞা মহারাজ।  . ,. 
১... কাজা 
কৌন্জায়ন, কাশীরাজের দুতকে এখন কি বলা যায় ? 
কৌগ্জায়ন ' j 


এ কাশীরাজের দৃতকে সমাদরের সহিত a দেওয়া, 


হোক ৷: | 
ই রাজা 


হায়, অমাত্যদের বুদ্ধি শুধু কাজের কথাই, জানে, 


স্নেহের ধার ধারে না! 
- নেপথ্যে 


প্রভুর জয়-হোঁক, মহারাজের জয় হোক, দশটা নল 
পূর্ণ হয়ে গেল--দশ দণ্ড বেল? হয়েছে। 
ভূতিক . 
মহারাজ, শেষ কথা আমরা চিন্তা করে দেখব! 
স্নানের বেল! অতিক্রান্ত হচ্ছে। রাজকুমারীকে আশ্বস্ত 
করারও প্রয়োজন, আছে। মহাদেবী অনেকক্ষণ 
আপনার . প্রতীক্ষা করছেন। এই উপদ্রবে সমস্ত জন- 
সাধারণও আপনাকে দেখতে উৎসুক হয়ে উঠেছে। 
রাজ! 
হায়, রাজ্য করা কিঝকমারি [.... 
সদা ধৰ্ম্ম চিন্তনীয় ; সচিবের মতিগতি 
প্রেক্ষণীয় নিজ বুদ্ধিবলে ; 
প্রচ্ছন্ন রাখিয়! মনে নরধর্ম্ম রোষক্ষোত ' 
সেহগ্রীতি, চলি যেন কণে ; 
লোকের মনের মাঝে উকি মেরে ফিরি সদা 
চরচক্ষু আমর! কুটিল ; 
রূণক্ষেত্রে 'আত্মবরক্ষণ ধর্ম, কিন্তু আত্মচিন্তা 
“পাপ ; রাজধর্ম্ম কি জটিল! 
_ "(সকলের প্রস্থান) 
- =" "প্ৰথম অঙ্ক সমাপ্ত! - রর 
(ক্রমশ) -. 
. চারু বন্দ্যোপাধ্যায় |. . 


০ 


৯২৩ 


১ | : আস্বত্যাঁগী : ও 
কোথা তপোবনে যজ্ঞকুণ্ডে জলেনি যজ্ঞানন, i 
অণগ্তভ নাশিতে পড়েনি আহুতি গুকাতেছে ফুলজল 1. 
আহিতাগ্রিক ! হয়না নিরাশ-_-দীচি দিতেছে প্রাণ, 
অস্থি- শোণিত--ইন্ধন-হবি, দিতে যাগে বলিদান | 


বৃষ্টি অভাবে রৌদ্রের দা হে.কোথা দেশ ছারখার | 

ধূ ধূ'করে মাঠ. হু করে প্রাণ, মাঠে মাঠে হাহাকার । 
হে কৃষকবর ! হয়োন! নিরাশ দধীচি দিতেছে প্রাণ, . .. 
বর্ষণ-ধারে মেঘগর্জনে আসিতেছে মহাত্রাণ। 
ধর্মজগতে বিপ্লব কোথা, পাপের নিত্যজয়, | 

সত্যের গ্লানি, পুণ্যের স্নানি, নিরীহের শত ভর, 

সাধু মহারাজ ! উঠ উঠ আজ, দধীচি দিতেছে প্রাণ, 
কুশে যোগে রণে কারাগারে বনে তাহার আত্মদীন। 


্ কোথায় রসাতলে যায় অস্থরের করতলে, 

গিরি গুহা বনে ফিরে দেবগণে নুকাইয়া দলে দলে । : 

উঠ দেব্রাঁজ, ত্যজ দবণ! লাজ, ছুখনিশী' অবসান, 

যোগাসনে এ বসেছে দধীচি করিতে অস্থিদান। 
শ্রীকাল্দাস রায়। 


একজন ওরাঙঁর আত্মকাহিনী 


মঙ্গরার পিতা খুষ্টধর্ম অবলম্বন করিয়াছে। সে মঙ্গল-. 


ধারে জন্মিয়াছিল বলিয়া তাহার নাম মঙ্গরা5 খৃষ্ঠীয়ান 
হওয়ার পর তাহার আর এক নাম হইয়াছে গাত্রিয়েল। 
সে একদিন আমার আফিসে আপিয়া আমাকে তাহার 
জীবনের যে: কাহিনী বলিয়াছে, তাহাই নীচে বিবৃত 
হইল। 

“আমার শৈধবের প্রথম স্থৃতি সেই ও এক দিনের 
যে দিন আমি আমাদের বাড়ী হইতে কয়েক ক্রোশ দুরে 
বাবার কাধ হইতে ঝুণান শিক1-বাহিঙ্গার ঝুড়িতে বসিয়া 
একটি মেলা দেখিতে গিয়াছিলাষ। আমাদের ওরাও 
মেয়ের! মাথায় করিয়া বোঝ! বহে, পুরুষের! শ্রিকা- 
বাহিঙ্গায় বোঝা বয় ; -তেমনি মেয়ের! পিঠে শিশুকে 


'প্রবাসী-বৈশাখ, ১৩২১ 
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শিকারাহিঞ্জা করিয়া. বহন করে।. | 
আমি এতদিন মাও দিদিদ্রের পিঠে 
সুতরাং, বাবার. কাধে ঝুলীন১/ 


[ ১৪শ ভাগ) ১ম খণ্ড 


ছেলে. বয়, . আর. পুরুষেরা 
এই নি নিয়ম ভূল করা, 


কাপড় দিয়। বাধিয়া 


শিষ্টাচারবিরুদ্ধ |. 
চড়িয়া বেড়াইতাম.।. 
শিকা-বাহিগায় চড়িয়া মেলা দেখিতে ১ ‘আমার 
খুব মজা. বোধ হইতেছিল। .. ০ 
“ব্যাপ্রারীরা - সেই মেলায়. বিক্রয় ভার জন্য 


বোঝাই করিয়া: লইয়া য়াইতেছিল। বনপথের .দৃষ্ঠ 
বড়ই 'সুন্দর । ' আপনারা তেমন দৃশ্ত বদের সমতল 





bp 


' নানাবিধ পণ্যদ্রব্য সারি ' মারি 'বলদের পিঠে ছাঁলায় 


প্রদেশে: দেখিতে পান. না। কিন্ত আমার চোখে সেই.. 


ভারবাহী বলদগুলিই নৃতন বোধ হইতেছিল। এ 
“শৈশবের মেল! দেখিতে যাওয়ার. পরই মনে পড়ে 
আর একটি অনেকে বৎসর'পরের ঘটনা । ওরাওঁ গ্রাম-- 


গুলিতে অবিবাহিত বালক ও যুবকের! নিজের নিজের . 


মা-বাপের বাড়ীতে ঘুমায় না। তাহারা চি 
নামক অবিবাহিতদের সাধারণগৃহে বাত্রিখীপিন করে। 
যে দিন আমি প্রথম ধুমকুড়িয়ায় ভর্তি হইলাম, সেদিনকার 
কথা এখনও তুলিতে পারি নাই, আমি তখন ১২১৩ 
বৎসর বয়সের । আমাদের ধুয়কুড়িয়া৷। একটা নীচু 
খড়ের চালযুক্ত কুঁড়েঘর মাত্র । দেওয়াল চারিট] মাটীর, - 
তাহাতে মাত্র একটা দ্বার; জানালা মোটেই নাই। 
তাহাতে আমরা ত্ৰিশজন থাকিতাম।' জন্‌ কুড়ির বয়স 
ছিল ষোল হইতে ২১ বৎসর) বাকী জন দশেকের বয়স 
হইবে ১২ হইতে ১৫ পর্য্যন্ত । বড়রা আমাদের উপর 


খুবই প্ৰভুত্ব করিত। প্রাচীন রীতি অন্সারে আমাদিগকে ' 
বড়দের গা হাত পা টিপিয়া দিতে হইত, চুলে তেল দিয়! 


আঁচড়াইয়া দিতে হইত, তাহাদের, বরাত থাটিতে হইত 


এবং আরও নানারকমে তাহাদের হুকুম তামিল করিতে p 


হইত। বেশী বয়সের অবিবাহিত যুবকদের কাহারও 
কাহারও গুপ্তপ্রণয়ের কাহিনী স্তামাদের কানে পৌঁছিত; 


কিন্তু ছোটদলের আমাদের কাহারও সে-সব কথা 


রাষ্ট্র করিতে সাহস হইত না“ মাঝে মাঝে চাঁদনী রাতে 
আমরা ধুমকুড়িয়ার বাহিরে ঘুমাইতাম-। তাহাতে আমা- 


দেরও ৰেশ আরাম হইত, বড়দেরও সুৱিধা হইত । 


TA 


N 
| 
॥ 


॥ 


৯ম সংখ্যা ! 
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চস 


মঠ ॥ 


একজন ওরাওর 
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০৯০৯০৯০৯৯৯৯, লস... 


্র 


ওরাও শিকাবাহিঙ্লায় করিয়া! ছেলে বহিতেছে। 


আমরা ধুমকুড়িয়া হইতে অদুরে কোন খোলা মাঠে 

, একট! খড়ের গাদায় গুইয়| শীদ্রই ঘুমাইয়া. পড়িতাম। 
গাড়নিদ্রায় রাত্রি কাটিয়া যাইত । 

“আপনি মনে করিবেন ন! যে ধুমকুড়িয়ার বাবস্থাট। 


সম্পূর্ণ মন্দ। ইহার ভাল দিকৃও আছে। ধুমকুড়িয়ায় 


বাধাতা শিখিবার এবং দল বাধিয়া একজোটে কাজ 
করিতে শিখিবার সুযোগ হয়। সেখানে আমরা আমা- 
দের সামাজিক ও অন্যান্য কর্তবাও শিখিতাম। কিন্তু 
সকলের চেয়ে আমাদের ভাল লাগিত শিকার-যাত্র! ৷ 
প্রায়ই ধনুর্বাণ, লাঠি, বর্শ। লইয়া কোন বনাকীর্ণ-পাহাড়ে 
বা সুবিস্তৃত জঙ্গলে প্রবেশ করিতাম, এবং সমস্ত দিন 


মগয়ার আমোদে কাটাইয়৷ দিতাম । 


“কিন্ত এসকল সত্বেও, ধুমকুড়িয়ার কোন কোন 
ব্যাপার এরূপ দ্বণ্য যে ত্বাহা আমি বলিতে চাই না। 
আমার পুত্রপোভ্রদিগকে যে ধুমকুড়িয়া-জীবনের অভিজ্ঞতা 
লাভ করিতে হইবে না, ইহা: ভাবিলে আমি এখনও 
যেন হাপ ছাড়িয়া বাচি। আমাকেও ফৌভাগাক্রমে 


* ধেশীদ্দিন ধুমকুড়িয়ায় যাপন করিতে হয় নাই; যদিও 


১৬ 


যখন আমাকে তথা হইতে বিদায় লইতে হইয়াছিল, 
তখন খুব যে আনন্দিত হইয়াছিলাম তাহা নয়। 

“সেটা ঘটিয়াছিল এই প্রকারে । আমাদের এক 
প্রতিবেশীর একটি ছেলে হঠাৎ পীড়িত হইয়! মারা গেল। 
আমাদের জাতিতে, হঠাৎ কেহ পীড়িত হইলে ও মারা 
গেলে, অধিকাংশ স্থলে জাদু, ডাইনে খাওয়া, বা এইরূপ 
একটা কারণ অন্থমান কর! হয়। আমার ঠাকুরমা 
গ্রামের মধ্যে সকলের চেয়ে বৃদ্ধা ছিলেন। বার্দকো 
তাহার চেহার! শুকৃন, শীর্ণ হইয়। গিয়াছিল, গায়ের চামড়া 
যেন তাজ পড়িয়া গুটাইয়া গিয়াছিল। স্মুতরাং তিনি 
ভিন্ন আর কাহার উপর গ্রামের লোকদের সন্দেহ হইবে”? 
তারপর, যা প্রায়ই ঘঢটিয়া থাকে, র লোকেরা, 


_ “সোখা” বা গ্রামের প্রধান জ্ঞানী ব্যক্তির মত জিজ্ঞাস! 


করায় তিনিও তাহাদেরই মতে সায় দিলেন । গ্রামবাসীর! 
পঞ্চায়েৎ করিয়া ঠাকুরমাকে বলিল, “তুমি যে-ভূতকে 
লাগাইয়া ছেলেটির প্রাণবধ করাইয়াছ, তাঁহাকে সন্তষ্ট 
কর।” সোধা বলিয়াছিল যে অনেকগুলি শূকর, ছাগল 
ও মোরগমুরগী বলি দিলে তবে এ ভূত প্রসন্ন হইবে। 





ওরাও বা লকদের খড়ের গাদায় নিশিঘাপন। 


এতগুলি প্রাণীর দাম ত কম নয়, অনেকগুলি চকৃচকে 
টাকা। ঠাকুরমা ভূতপ্রেতের সঙ্গে কোনও প্রকার 
সম্বন্ধ অস্বীকার করিলেন; বাবাও দৃঢ়তার সহিত তাহার 
পক্ষ সমর্থন করিলেন। কিন্তু সবই বৃথা। পঞ্চায়েত 
তাহাদের দাবী ছাড়িল না। বাবা চিরকালই একটু 
একগুয়ে ছিলেন। বর্তমান ক্ষেত্রে তাহার গে! মাত্রায় 


ওরাও দেশে ব্যাপারীদের পণ্যবাহী বলদের দল। 





একটু বাড়ল বই কমিল না। ঠাকুরমা যে সম্পূর্ণ 
নির্দোষ তাহা তিনি দৃঢ়তার সহিত বার বার বলিতে 
লাগিলেন, এবং সোখাদের ধূর্ততা ও পৈশাচিক কৌশলের -*" 
নিন্দা করিতে লাগিলেন । ইহাতে গ্রামবাসীরা তাহাকে 
নান। প্রকারে উৎপীড়ন করিয়া অতিষ্ঠ করিয়! তুলিল। 
তাহাকে সকলে একঘরে করিল । তিনি তাহাতেও 
= নরম হইলেন না। শেষে 
ও একদিন ছুপরবেলা খাওয়া 
দাওয়ার পর তিনি নিকটতম 
পাদ্রিসাহেবের বাড়ী রওন। 
হইলেন। সন্ধার সময় বাড়ী এ 
আসিয়া মা ও ঠাকুরমাকে 
বল্লেন ‘আমি থুষ্টীয়ান হইব 
ঠিক করিয়াছি। প্রতিবেশী- 
দের উৎপীড়ন হইতে উদ্ধার- 
লাভের ইহ! ছাড়া আর উপায় 
নাই।' মা জানিতেন বাবার * 


১ম সংখ্যা ] 


সুতরাং তিনি উচ্চবাচা 


প্রতিজ্ঞা টলিবার নয়। 
করিলেন ন1। 

১ “কয়েক দিনের মধ্যেই আমাদের সমস্ত পরিবার 
বি হইল। আখরা চিরাঁদনের জন্য ভূত প্রেত 
ডাইনী ধুমকুড়িয়৷ প্রভৃতির নিকট বিদায় লইলাম। 
ধুমকুড়িয়ার সহিত আমার সম্পর্ক পূর্বেই ঘুচিয়া 
গিয়াছিল। এখন আমি মামার গলার নানা রকম 
জাকাল গহন! খুলিয়। ফেলিয়া তাহার বদলে একটি 





ওরাও ধ্চুন্ধারী। 


| ss ক্রুশচিহ্ন ধারণ করিলাম। 
লানা একমের নাচ 
হাটু গাড়িয়া বসির। প্রার্থনা কুরিতে হয়, তাহাই শিখিতে 
পলগিলাম। তাহার পর আমি পাদ্রিদের প্রাইমারী 
স্কুলে প্রেরিত হইলাম। সেখানে আমি দুই বৎসরের 


আমাদের জাতির 
শেখা ছাড়িয়া, কেমন করিয়া 


কিছু অধিক কাল ছিলাম । দুঃখের বিষয় বাবা আমাকে 
‘সেখানে আর বেশী দিন রাখিতে পারিলেন না। চাষে 


একজন ওরাঁর আত্মকাহিনী 


১২৩ 
তাহার সাহায্য করিবার কেহ ত ছিল না। তাই, দ্ধ 
হিন্দুস্থানীতে চিঠি লিখিতে শিখিবার আগেই আমাকে 
স্কুল হইতে ছাড়াইয়। আনিলেন। যাহাই হউক আমি 
ভগবানের কৃপায় খাজনার দাখিল! পড়িয়া দেখিতে এবং 
আমার জোতের পরিমাণ কত তাহা” পড়িতে শিখিয়া- 
ছিলাম। জমীদার ধূর্তৃতা করিয়া উহাতে কোন ভুল 
করিলে আমি তাহা বুঝিতে পারিতাম। 

“ইস্কুলে পড়িবার সময় আমার চেয়ে-চার বৎসরের 
ছোট মরিয়ম নামে একটি বালিকার সঙ্গে আমার পরিচয় 
হয়। মরিয়মদের বাড়ী আমাদের গ্রাম হইতে তিন 


ক্রোশ দূরবর্তী এক গ্রামে। সে বালিকা-বিদ্যালয়ের 





ওরাও বালক ইস্কুল ছাড়িয়া চাষ করিতেছে। 
ইস্কুলেপড়া ছেলের ও মুর্খ ছেলের বেশের তারতম্য ভ্রষ্টবা। 


ছাত্রীনিবাসে থাকিত। এই ছাত্রীনিবাস ও আমাদের 
ইস্কুলের ছাত্রাবাসের মাঝখানে কেবল একটা রাস্তণ 
বাবধান ছিল। ইস্কুলে পড়িবার সমুয় আমাদের 
কেবল গির্জায় দেখ! হইত। কিন্তু ইস্কুল বন্ধ হইলে 
ছুটিতে আমাদের গ্রামে আসিবার সময় এবং বাড়ী হইতে 
ইন্কলের গ্রামে ফিরিয়া যাইবার সময় আমরা একসঙ্গে 
এক রাস্তা দিয়াই যাতায়াত করিতাম 1 এইরূপে 
আমাদের পরিচয় হয়, এবং আমরা পরম্পরের প্রতি 
আকৃষ্ট হই। মরিয়মের গ্রামের কাছেই দিদির শ্বপ্তর- 
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নী 


বাড়ী ৷ হঠাৎ আমার দিদির প্রতি টান অত্যন্ত বাড়ি 
উঠিল, আমি ঘন ঘন দিদিকে দেখিতে যাইতে 
_লাগিলাম। ণঁ 

“ইস্কুল ছাড়িবার দু বৎসর পরেই আমার বাপমার 
এট বৌ ঘরে আনিবার সাধ হইল। আমি তখন মাকে 
আমার মনের কথা বলিলাম। মা দিদির সঙ্গে পরামর্শ 
করিয়া মরিয়ামকে পছন্দ করিলেন। .মরিয়মের বাপ- 
মায়েরও অমত হইল না। কিছু দিন পরে এক গির্জায় 
_ নিমের লে আমার বিবাহ হইল ৷ পরী গির্জ| যে-গ্রামে 

স্থিত, আমাদের বাড়ী সেখান হইতে চার ক্রোশ। 
বধাহের পর আত্মীয় কুটুন্দ বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আমরা 
আমাদের গ্রামের নিকট আসিয়া পৌছিবা মাত্ৰ বাজনা 
: বাঞ্জিয়া উঠিল। এটি আমার দিদির কীর্তি। তিনিই 
এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু শুধু 
ইহাতেই তাহার তৃপ্তি হইল না। তিনি আমাদের গ্রামের 
সীমায় পৌঁছিয়াই মরিয়মকে আমাদের জাতীয় প্রথা- 
অনুসারে ঘোমটা দিয়া টাকিয়া নিজে কোলে তুলিয়া 
এ লইয়া বরযাত্রীদের সঙ্গে বাড়ী লইয়া আসিলেন। 
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ওরাও বিবাহের মিছিল--বধুকে একজন স্ত্রীলোক ঘোমটায় ঢাকিয়া কোলে করিয় লইয়া যাইতেছে। 


আমার বিবাহের দু বৎসর পরে, আমাদের গ্রামে 
ওবা অর্থাৎ ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হয়। তাহাতে বাবা 
ও মা দুজনেই মারা গেলেন। আমি ইস্কুলে থাকিবার 
সময়ই ঠাকুরমার মৃত্যু হইয়াছিল। 

“বাবার মৃতুতে আমাদের জমীদার খুব সুযোগ 
পাইলেন। ওরাও দেশের ছোট ছোট জমীদারেরা 
খুষ্টীয়ান ওরাও প্রজাদিগকে দেখিতে পারে না। এই-সব 
প্রজা] যে অন্য রায়তদের চেয়ে খারাপ তা নয়; বরং তাহারা 
খুব নিয়মিতরূপেই খাজন! দেয়। তাহাদের অপরাধ 
এই যে তাহারা আইন-বহিভূ ত বাজে আদায়ের বিরোধী 
এবং আপদে বিপদে ইউরোপীয় পাদ্রিদের পরামর্শ 
গ্রহণ করে। 
নিয় আদালতে আমার বিরুদ্ধে দেওয়ানী ও ফৌজদারী 
মোকর্দমা জিতিলেন ; কিন্তু স্বাপীলে আমি জিতিলামখ ' 
কিন্ত জিতিলে কি হয়। মোকর্দমায় এত খরচ হইয়াছিল, 
যে, তজ্জন্য আমাকে মহাজনের নিকট ২০০, টাক! কর্জ্জ 
লইতে হইয়াছিল। সুতরাং আমি আমার জমী জায়গা 


মহাজনকে বন্ধক দিয় স্ত্রী ও ভাইদের সঙ্গে অন্তত্র * 


আমাদের জমীদার মিথ্যা সাক্ষীর সাহায্যে ২ 
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ওরাও দম্পতি । 

















রোজগারের চেষ্টায় যাইতে বাধা হইলাম। এ বন্ধক এ 
কমের যে জমীর উৎপন্ন ফসলেও মহাজনের দখল 
। এখানে বল! দরকার যে আমার জমীতে এত 
ত যে ছুবৎসরের ফসলেই সমস্ত মূলধন শোধ 
পারিত। কিন্তু মহাজন কেবল সুদের 
শীবী করিয়া বসিল ৷ কি করি, গরীব 
হইলাম । সরকার বাহাদুর 
লর্দেশ করিয়া দিলেই 


একজন ওরাওব আগ্রক।হণ। 


NU 


করিয়া আমর! খণের অর্দেক শোধ করিয়া অৰ্দ্ধেক 
জমী বদ্ধকমুক্ত করিবার মত টাকা জমাইলাম। তখন 
অর্দেক জমী ফিবাইয়া৷ পাইবার আশায় কাষ্ঠ-বিক্রেতা 
বাঙ্গালী বাবুর নিকট হইতে বিদায় লইয়া, সাত দিন 
ধরিয়। কষ্টেসবষ্টে পাহাড়িয়া ও জঙ্গলী*্পথ অতিক্রম করিয়া 
এই চৌদ্দ দিন হইল বাড়ী পৌছিয়াছি। 

“কিন্ত হায়! বাড়ী পৌছিবার দু এক দিন পরে 
যখন মহাজনকে পুরা একশ টাকা দিয়া অর্ধেক জমী 
তখন সে ঠাট্টা বিজ্প করিয়া আমাকে 
সে সমস্ত টাকা, দুশ 
টাকা, এক সঙ্গে থোক চাহিয়া বসিল । বলিল, তাহা 
না হইলে সে এক আঙ্গুল জায়গাও ছাড়িয়। দিবে না। 


চাহিলাম, 
একেবরে হতভম্ব করিয়া দিল। 





রা প্রষ্টানের মুতসমা ধিতে প্রার্থন। | 


“এখন বাবু মহাশয়, আপনার কাছে "পরামর্শের জন্য 
আসিয়াছি; আপনি বলিতেছেন যে আইন অনুসারে 


সাহু (মহাজন) অন্ততঃ আরও ছুবৎসর আমাকে এক 
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তাহার নামের ন্ৃতিটি ভূতলেণকেলিয়! রাখিয়া উর্ধালোকে 
প্রস্থান করেন। তদ্রবধি নাম মজঃফরপুর। গণ্ডকীনদীর 

তরে নূতন বনিয়াদের উপরৎস্বাধীন ইংরেজী প্রভাবে 
থর্যাম্পন্তা। হইয়া! নগরী ক্রমশঃ শ্রীসম্পন্না হইয়া উঠিয়াছে। 
/তারপর, সে দিন বিহার স্বতন্ত্র হওয়াতে এ স্থানে রাজ- 
পুরুষগণ সতত ভিজিট করিতেছেন। সুতরাং নগরীর 
অঙ্গমার্জনা, প্রসাধন ও নানারূপ গহন] রচনার ধুম 
লাগিয়া গিয়াছে। 

আমর] সকালে বিকালে সহরের অনেক স্থান দেখিয়! 
লইলাম। সহরটি বেশ পরিচ্ছন্্। উর্দ্ধতন রাজপুরুষ- 
“গণের সতত যাতায়াত এবং প্রবল প্রতাপান্বিত নীলকর 


/৯৮/৯/-৯৮%, 


রাম সীতা ও শিবের মন্দির ৷ 


সাহেবদের মফঃস্বল হইতে মোটর-যোগে অবিরাম আনা- 
গোনা; সুতরাং মিউনিসিপালিটী দিবানিশ শ্ীচৈতন্যময়। 
জেল রোড হইতে আরম্ভ করিয়া অপর সীমানায় বড় 
ডাকঘর পর্য্যন্ত রাজপথ বিশেষ সুরক্ষিত দেখিলাম ৷ দ্বার 
বঙ্গ প্রাসাদ, গণ্ডকীব্রীজ, প্রন্স-অব-ওয়েল্স্‌-পার্ক এবং 
কমিশনর সাহেবের নবনির্মিত প্যালেস দর্শনযোগ্য । 
বাজারের ভিতর রাম সীতা ও শিবের মন্দির বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । মধ্যস্থলে প্রস্তর-সোপানে মণ্ডিত সুবৃহৎ 
গভীর জলাশয়, তীরে উচ্চচুড় মন্দির গগন ভেদ করিয়া 
1 উঠিয়াছে। 


* ভীমের লাঠি 


AT 
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মঙ্ছঃফরপুরের বাজার এবং চাকর-বাকর অপেক্ষাকৃত 
সম্তা। ছাগ-মাংসের সের তিন আনা হইতে চারি 
আনা। বাড়ীভাড়াও বেশী নয়। কোন কোন ডেপুটি 
বাবৃ-সাহেবগণ যে-সব কুঠিতে বিরাঙ্জ করেন, পূর্বে জানা 
না থাকিলে তথাকার গেট পার"হইয়া বিনা টিকেটে 
অগ্রসর হইতে বাস্তবিকই ইতঃস্তত করিতে হয়। সহরের 
উত্তরে প্রবাহিত নদীর নাম গণ্ডকী । ইহা গঙ্গার উপনদী 
বড় গণ্ডকীর অন্যতম শাখা। নেপালের অরণা-সন্নিহিত 
গণ্ডকীর একদেশে শালগ্রাম-স্থল ; তথাকার শিলাই 
আমাদের শালগ্রাম-শিলা বলিয়া কথিত । চারি ধারে 
বিশাল শাল বৃক্ষ; সুতরাং পুঞ্ষরিণীর “তাল-পুকুর” 
অভিধানের ন্যায় নেপালের নিকট- 
ধর্তা গ্রামের নানটি «শাল-গ্রাম” 
হওয়া বিচিত্র নহে । বৃদ্ধের গণ্ডকী 
নদীকে “নারায়ণী” বা “শালগ্রামী” 
আখ্যা দিয়া সম্মান প্রদর্শন করিয়। 
থাকেন। আশ্চর্যোর বিষয়, মজঃফর- 
পুরের গ্রামা লোকের! গগুকীর 
জল পান করে না। গণগুকীর জল 
গিলিলে নাকি গলগণ্ড রোগ হয়। 
অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দুই একট! 
জীবন্ত উদাহরণ প্রদর্শন করিতেও 
ইহারা পশ্চাৎপদ নয়। অনেক 
সাধু সন্যাসী কণ্ঠে শালগ্রাম রাখেন, 
| গুনিয়াছি। কথাটি গণুগ্রামের গণ্ড- 
মুর্খদের স্ব-গণ্ডগঠিত কি না বলা যায় না। 

এখানে কলেজও আছে। নামটি বেশ, ভূমিহট্র 
ব্রাহ্মণ কলেজ । একদিন কলেজের প্রত্বতত্ববিৎ অধ্যাপক 
শ্রীমান্‌ র-বাবু সহসা আমাদে& আশ্রমে উপনীত হইলেন। 
তিনি পাদ্য অর্থ্য প্রান্ত হইয়া স্ুখাসনে উপবিষ্ট হইলো: 
আমর! তাহার শ্রীমুখ হইতে অনেক প্রত্বতত্ব জানিয়! 
লইলাম। অবশেষে তিনি প্রস্তাব করিলেন, “একবার 
সহরের বাহিরে বেড়াইয়া আসিলে হয় না ?” হয় বৈকি। 
আমরা তো তাই-ই চাই। আজকাল হুজুগের মধ্যে এক 
্রত্থতৰ। বায়স্কোপ যেমন বাই-খেমট| নাচকে দেশ ৯ 


না যে মার স্বেহলতার আত্ম- 

র্‌. তত্বের কথাটা উঠিয়াছে, ইহাও 

দ ;-"টিকিবে কেবল প্রত্বতত্ব। সে 
ক, আমাদের যেমন কথা, তেমনি কার্য্য। সেই 
তা gs হইয়া গেল। ডাক্তার “তায়া 


হইতে গ্রাম্য রাস্তায় ভি 
প্রসিদ্ধ বসাঢ় গ্রাম । এই ২ 


আমরা তিন জন। অধাপক র-বাবু, 
বু এবং আমি। জজ বই ফেলিয়া গেলেন 
নি একরপ গ্রন্থশীট। বোধ হয় তিনি প্রাচীন 
্য্সারে কেবল স্যায়শান্জর পাঠের জন্যই . 
করিয়াছিলেন। তিনি পুঁথি হইতে ক 
খর ভান করিয়া বলিলেন, আমি. 
ৃ না। আমরাও বলিলাম, তথাস্ব। নে 
ক. লইয়া গেলে অনেক কৈফিয়- ₹ 
ড়িতে ছি উকীল স্র-বাবু সৌধীন 
L দেশভ্রমণ-সময়ে বুদ্ধদেব আরও ছুইবার বৈশালী ন নগরে 
গুভাগমন করেন। নগরের উপকণ্ঠে, বর্তমান কলুহা গামে, 


র প্রতীক্ষা রিষেছিনাম। কিন্তু প্রাতে ূ 
ন নামক জনৈক বিশিষ্ট মও- প্রস্তর-স্তপ্ত বর্তমান।, 
তনি তাহার সঙ্গে কাছারী ন্দরণার্থ এই জপ ও 

il 








সিংহস্তস্ত বা ভীমসেনের লাঠি ।. 


বর্জীকালে হিন্দু দেবমন্দিরের উদ্ভব হইয়াছে। রাম- 
সীতার মন্দির দ্বারা অধুনা, এই বৌদ্ধমঠ অধিকৃত। 
মন্দিরের বর্তমান মালিকের নাম মোহান্ত নারায়ণ দাস। 
ইহার! ব্রাহ্মণ । আমর! যে দিবস এই তীর্থক্ষেত্রে উপ- 
নীত হই তাহার তিন দিন পুর্বে ইহার পিতৃব্য ও পূর্ব 


 মোহাস্ত শিবরাম দাসের মৃত্যু হয়। আমাদের আগমন- 


সময়ে তাহার শ্রান্ধের আয়োজন চলিতেছিল। উক্ত 
প্রস্তর-স্তন্তকে অন্তর্ভ,ক্ত করিয়। মোহান্তের, প্রাচীর-বেষ্টিত 


" খোলার-ধর নির্মিত হইয়াছে। প্রাঙ্গণের পশ্চিমাংশে 


১ 


PAM) 
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ASANO 
*এই উত্ত্গ বৌদ্ধস্তন্ত সগৌরবে দণ্ডায়মান। স্তস্ভের উপর, 


উত্তরাভিমুখী সুগঠিত সিংহমৃত্তি। বাড়ীর দক্ষিণদেশে 
প্রীরামচন্ত্র ও সীতাঠাকুরাণীর ইষ্টক-নির্শ্মিত মন্দির । 
বাড়ীর বহির্ভাগে (উত্তরে) প্রবেশগ্বারের ডানদিকে 
অর্থাৎ পশ্চিমে অশোক্ত্তপ । শুপের উপর বিশাল নিম- 
বৃক্ষ । উপরে উঠিবার সিড়ি আছে? পের গাত্রে 
একটী পূর্ন্বারী বর, খোলার চালা। তাহার ভিতর 
প্রস্তরময় বুন্ধযুর্ঠি। ৰ 

৩০৪০ বৎসর পূর্ব্বে নিকটবর্তী ধান্তক্ষেত্রে কৃষকের! 
হল-সংযোগে এই বুদ্ধমূর্ত্তির আবিষ্কার করে। পরে: 
স্তুপের পার্শ্বে  খোলার-বরে মূর্তি রক্ষিত হইয়াছে ; 
মূর্তির উপরে চালিতে এবং নিয়ে অঙ্কিত চিত্রগুলি 
ভাবিবার বিষয়। মোহান্ত কর্তৃক ইহার পুজ্জ। হয় না 
কিন্তু যাত্রীগণের ফুলজল দেওয়ার ক্রটি নাই। AE 

আমূল সমগ্র স্তম্ভ একটা বৃহৎ অথণ্ড প্রপ্তর দ্বারা 
নিৰ্শ্মিত । আমর! বংশদণ্ডের সাহায্যে ইহার পরিমাণ 
করিলাম। ভূতল হইতে সিংহের কর্ণ পর্য্যন্ত ইহার 
উচ্চতা ১৫ ইঞ্চি হাতের প্রায় ২১ হাত! নিয়দেশে 
(ছবিতে যে স্থানে মোহান্ত নারায়ণ দাস উপবিষ্ট ) ইহার 
বেষ্টন ৮ হাত ৪ অঙ্গুলি। উপরের বেড় ক্রমশঃ কম । 
ইহাকে প্রাচীন স্থপতিবিদ্যার বিঞ্রয়স্তস্ত বলিলেও হয়। 
উপরিস্থ কেশরসমস্থিত বি. ভাঙ্করবিদ্যার 
জীবন্ত প্রমাণ । 

ইংরেজেরা এদেশে আগমন রি পরক্ষণ বি 
তেই এই সিংহস্তন্ত তাহাদের অনুসন্ধিৎসা আকর্ষণ করি- 
য়াছে। বছ ইউরোপীয় সন্দর্শক ইহার প্রন্তরগাত্রে 
তাহাদের নাম খোদিত করিয়। গিয়াছেন। যাহার! সন ' 


উল্লেখ করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে জি. এইচ. বালে? ৯৭৮৯ এ 
সর্বব প্রথম বপিয়া বোধ হইল। তারপর গত শতাব্দীতে " 


অসংখ্য সাহেব বিবি ইহার গাত্রে আঁচড়ঙ্কাটিয়। অমর ৷ 


হইতে চেষ্টা করিয়াছেনু। আমরা চীনা ভাষা জানি না = 
ছয়েনসাঙ্গের নাম অশিছে কি না, বলিতে পারিলাম না) = 


তাহার “সি-ইউ-কি” গ্রস্থই তাহাকে যাবচ্জ্্রদিবাকরো : 
জীবিত রাখিবে ৷ তিনি স্তম্তটিকে ৫* ফুট (=৩2 হাত) - 
বলিয়া লিখিয়াছেন। ভূতলে এতদিনে ইহার অনেকাংশ : 


সি 


৮ আত 9 ০ স্পস্হ, ও 
রং 
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প্রোথিত হইয়া থাকিবে। স্তম্ভের (হিন্দি =জাঠ ) গাত্র 
দেশীবিদেশী আগন্তকবর্গের নামের লেখায় ক্রমশঃ কলঙ্কিত 
হইতেছে দেখিয়া ১৮৯৪ সনে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব এক 
নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন । প্রত্যেক তীর্থ-মন্দিরেই 
এইরূপ পেন্সিলেবু খোঁচা ও অঙ্গারের কলঙ্ক বিদ্যমান । 

আমাদের দেশে" কাহ্নু ছাড়া গীত নাই, অন্ততঃ শ্রীযুক্ত 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আবির্ভাবের পূর্বে ছিল না; সেইরূপ 
রামায়ণ ও মহাভারত ছাড়া অন্য ইতিহাস বা গল্পও 
নাই। এইজন্য সাধারণ অশিক্ষিত লোকেরা অনেক 
এতিহাসিক তথোর উপর রামায়ণী বা মহাভারতীয় 





কলুহা গ্রামে অশোক-ভুগ । 


গল্পের আবরণ টানিয়া লয়। এই বোদ্ধস্তপ্তের স্থানীয় 
নাম “ভীমসেনের লাঠি।” প্রবাদ এই, মধ্যম পাণ্ডব 
মহাবীর ভীমসেন স্বকীয় বিপুল যষ্টিখানি বাহিরে ফেলিয়। 

ভ্রাতুগণের সহিত এও স্তপের ভিতর দিয়া 
পাতালে বলিরাক্জার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছেন, 
আবার" শীঘ্রই ফিরিবেন। মৃত্তিকা খনন করিয়া 
যাওয়াতে এ সুপ হইয়। উঠিয়াছে।* আমরা সমবেত 
গ্রামবাসীদের* নিকট এই প্রবাদের অস্থকুপে কি 
যুক্তি আছে তাহা জিজ্ঞাসা করিলাম । তাহাদের 
মুখপাত্র স্থানীয় পাঠশালার গুরু রূপনারায়ণ সিংহ 
€ [ 


* বাতিরেকী প্রমাণ ( indirect prof ) অবলম্বন করিয়। 


বলিলেন, বাবু-সাহেব তাই! যদি না হইবে তবে লাঠির 
উপরিস্থিত সিংহটি উত্তরদিকস্থ পের প্রতি আর্কুল- 
দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিকেঁ কেন, আর মুখ ব্যাদান করি 
ভীমনাদের ভঙ্গিই বা করিবে কেন? এই যুক্তির উপর 
আর কথা চলিল না। ্ 
আজকাল হাঙ্গরমুখো, বু চুরযুখো ( দং্রা-বদনা ) 
ছড়ির ছড়াছড়ি । দ্বাপরযুগেও বোধ হয় সিংহমার্কা যষ্টির 
প্রাচুর্য্য ছিল। কলির ভীম রামমূর্তি, সযাপ্ডো প্রভৃতি 
বীরগণ ছুইবেলা কি আহার করেন তাহা৷ আমরা অবগত 
নহি। কিন্তু মধ্যম পাগুবের অতিরিক্ত 


দ্বার ক্ষুদ্র, কিন্তু শরীরটা প্রকাণ্ড 
এইজন্যই বোধ হয় তিনি সশরীরে 
স্বর্গে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। 
রকোদর যুধিষ্টিরের দেখাদেখি একা- 
দশীর উপবাস করিতে বাধ্য হইয় 
উদরে কিরূপ বুতুক্ষাবহ্থি প্রজলিত 
করিতেন, যাহার! ভাগলপুর লাইনে 
রেলভ্রমণ করিয়াছেন তাহার সে 


কহালগা ষ্টেশনের নিকটে তিনটি 
সুন্দর পাহাড় উনানের ঝি'কের ভাবে 
থাকায় লোকে বলে ভীমসেন ভীম- 
একাদশীর উপবাসের পর ওঁ স্থানে 
সন্্রীক ( হিড়িদ্বা দেবীকে লইয়া) পারণ করিয়াছিলেন 
এবং এ উনানের উপর তাহার রন্ধনাদি হইয়াছিল । 
গয়াধামে বামহাটু গাড়িয়া পিণ্ড দিতে হয়। গয়ার 
একটি পাহাড়ে একট! বৃহৎ গহ্বর আছে ; লোকে বলে 
ভীমসেন এ স্থানে পিগুদান করিয়াছিলেন এবং গহ্বরটি 
তাহার বামহাটুর চাপের চিহ্নু। মহাজনেরা কত স্থানে 


কত পদচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন, কে তাহার ইয়ত্তা 


করিবে? 
অশোকস্ড,প হইতে পশ্চিমদিকে প্রায় অর্ধমাইল দুরে 
আরও দুইটি শপ পাশাপাশি দৃষ্ট হয়। উহাদের মাম 


ভোজন-দোষ সর্বজনবিদিত। স্বর্গের $ 


কথার প্রমাণ দেখিয়া থাকিবেন। -| 
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কোদাল ও ঝুড়ি লইয়া 
গাছি তিনি তাহার হাতের লাঠি ফেলিয়া! কোদাল “ৰ 
৮ পাতাল যাত্রার জন্য মৃত্তিকা খনন করিয়াছিলেন। প্রবাদ, 
তিনি তাহার ঝুড়ি ছুইটি উবুড় করিয়া রাখিয়া মধ্যান্ছে 
* ক্ষণকাল এ স্থানে বিশ্রাম করিয়াছিলেন ৷ হায়, আজ 
যদি ভীমসেন ইহলোকে বীচিয়া থাকিতেন, তবে এই 
লাইবেলের জন্য যে অনেকের উরু ভঙ্গ হইত না, কে 
বলিতে পারে। কিন্তু যখন আদি-মানব আদমকেও 
কোদাল ধরিতে হইয়াছিল তখন ভদ্র আর কে? 
অশোকন্ত,পের উত্তর-গা্রে একট! গহ্বর দৃষ্ট হয়। 
ঝর স্থানট| এখন জঙ্গলারৃত। মোহান্ত ও তাহার সহচর 


২০ 


অন্ুচর ও পা্শ্বচরের৷ বলিলেন, পঞ্চপাগুব-মুর্তির অন্বে-: 


ষণে জনৈক সাহেব এ স্থান খনন করিয়াছিলেন এবং 
দুইটি মুণ্ডি অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছেন। জল 
বাহির হওয়ায় তিনি বেশী দূর খনন করিতে পারেন নাই । 
এই কথা শুনিয়া আমার মনোমধো একবার এই গহ্বর 
গবেষণার প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিল। বলিরাজা একশত 
ূর্থ দহ স্বর্গে গমন করার বর প্রত্যাখান করিয়! পাঁচজন 
_পগ্ডিতের সঙ্গে পাতালবাস শ্লাঘ্য মনে করিয়াছিলেন! 
আমার সঙ্গীয় পণ্ডিত ছুই জন সর্পভয়ে পাতালের দ্বারে 
অগ্রসর হইতে চাহিলেন না; সুতরাং অনেক ইতর 
ব্যক্তি রাজী হইলেও তাহাদের সঙ্গে পাতাল দর্শন করা 
সমীচীন বোধ করিলাম না। 5 
,  পরিব্রাজকাগ্রগণায হয়েনসাঙ্গ সিংংস্তন্তের দক্ষিণে 
একটি পুকুর দেখিয়াছিলেন, তাহ! বুদ্ধদেবের ব্যবহারের 
জন্য খনন করা হইয়াছিল। এই বৌদ্ধ পুকুর মন্দিরের 
পশ্চাতে এখনও বিদ্যমানশ হহার বহু সংস্কার হইয়৷ 
গিয়াছে। অধুনা ইহার নাম রামকুণ্ড। ধর্ম্মান্তর গ্রহণ 
করিলে নামেরও পরিবর্তন হইয়। থাকে ৷" 
॥. আমর] অতঃপর রাম-মীতার মন্দিরে প্রণামী রাখিয়। 
১নিকটবত্তী আত্রকাননে জলযোগের ঝুড়ি খুলিয়া বসিলাম। 
তখন গগনে মধ্যাহ্-তপন। “বেঙ্গলী”-পত্র আমাদের 
বসিবার আসন, এবং কদলীপত্র আমাদের ভোজনাধার । 
{ ভোজনে বপিয়। জনার্দনের নাষ লইতে, হয়, কিন্তু আমর! 


| | তাহা ভুয়া ভাঁমনেনের ভাবে ৰিভোর ছিলাম। 
₹ ঝুড়ি খুলিয়া যে ভুরি ভোজন করিলাম এ জনমে তাহা 








ভুলিব না। অন্যতম সহচর তক্তিভাঞ্জন অ-বাবু আমাদের 
পরিবেষণ করিতেছিলেন এবং পরম স্বেহভরে কাছে 
বসিয়া এটা খাও সেটা খাও বলিহতাঁছলেন। সৌভাগ্য- 
ক্রমে বৃদ্ধ জজ সঙ্গে ছিলেন না, নতুবা ভোজন-ব্যাপারে 
'বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহাং করিতে পারিতাম কিনা বগিতে পারি 
না। আমাদের ছুই জনের আহারাস্তে অঃরাবু ভোজনের 





অশোকন্ত ,_ beso 


aA 
উদ্যোগ করিলেন। আহারে বসিয়। তিনি সবে মাত্র 4 
সন্দেশে ক৷মড় দিয়াছেন এমন সময়ে জদুরবর্তাঁ অন্য এক 
আত্রবাগানে বাদ্যধ্বনি হইল এবং জনতা দেখিলাম | 
শুনিলাম আম-গঞ্ছের বিবাহ হইতেছে। যেই শোনা 
আর অমনি দংঘ্রা-খ্বত-সন্দেশ অ-বাবুকে তদবস্থ ফেলিয়া 
আমরা ছুই জন এক দৌড়ে বিবাহ-স্থানে ছুটিলাম। 
সকলেই জানেন ত্রিহত আমের জন্ত প্রসিদ্ধ । কিন্ত 
এখানে প্রত্যেক আ্র-বৃক্ষের বিবাহ দেওয়। হয় এ সংবাদ 





তখন আমি স্বপ্নে পৰপদ । 
দেখিতে দেখিতে নিশি পোহাইতে 


পুস্তক-পরিচয় 


ব্রহ্মচর্য্য--- 


আ্রীশরচ্চন্দ্র চৌধুরী বি-এ, প্রণীত. 
আম রানাথ চৌধুরী কর্তৃক হত) ও প্রকা 
দুই আন! i ৰ: 
পরন্ধচর্যা পালনই যে রাড 
‘ তাহা বিশেষ জোরের সহিত পা: 
চেষ্টা করিয়াছেন । পু 





পদ্মপাণি (নেপালের ) মাক্রাজের দাশ) 
৪ 





৯ 


, লক্ষৌএর মিনা-কর। বদরী ও ফরসী হুকা। 


ইণ্ডিয়ান মিউিজিয়ামের পরিচয়-পন্র__ 


*. টাাষ্টাদের আদেশান্সারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ২৮ চৌরঙ্গী 
রোড ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াসের সুপারিটেণ্ডেণ্টের আফিসে পাওয়া 
দ্বায়। ডিযাই জষ্টাংশিত-১৩৩ পৃষ্ঠ1। মূল্য মাত্ৰ দুই আনা। 

£ এই পরিচয়-পত্র প্রকথশ করিয়া ও মুল্য অত্যন্ত সুলভ করিয়া 





প্রবাসী-_বৈশা্থ, ১৩৯১ "_* [১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
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মিউজিয়াষের কর্তৃপক্ষ অনুসন্ধিৎ্ছ ও জিজ্ঞাস দর্শকদের যথেঃ 
স্ববিধা করিয়া দিয়াছেন । মিউজিয়াম ষে শুধু চোখ. .বুলাইয়া 
দেখিবার স্থান নহে, সে যে জ্ঞানের ও শিক্ষার ভাণ্ডার তাহা অল্প 
দর্শকই মনে রাখি মিউজিয়াম দেখিতে যান। এই পুস্তকের 
সাহায্যে এখন সাধারণ লোকেও সেখানে শিক্ষণীয় ও জ্ঞাতব্য কি 
আছে তাহার হদিস পাইবে। এই পুস্তকে প্ররেশ-তোরণের সন্মুখে 
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বেনারসী কিংখাব। 


রক্ষিত সামগ্রীগুলি হইতে পরিচয় আরম্ভ করিয়া দক্ষিণাবর্ধে ক্রমে 
কমে কোন্‌ ঘরে কি কি বিষয়ের কি কি সামগ্রী সংগৃহীত আছে 
তাহ! বর্ণিত হুইয়াছে। 


প্রত্বতত্্ বিভাগ। 


প্রবেশছ্বারের ডানহাতি প্রথমঘর “ভি গুহ" অর্থাৎ নাগোদ 
নামক দেশীয় রাজোর অন্তর্গত ভন্ুতি নামক স্থান হইতে সংগৃহীত 
বৈদিক, বৌদ্ধ, ও প্রাচীন মিশরীয় যুগের প্রাচীন পদার্থ ইহাতে রক্ষিত 
আছে। এই গৃহে রক্ষিত পদার্থগুলির মধ্যে বিশেষ কৌতূহলের 
সামগ্রী ঈজিপ্ট দেঞ্রের রক্ষিত মুতমনুষাশরীর ব| মশী; জাতক- 
উপাখ্যান-চিত্র-খোদ্দিত. বৌদ্ধ স্থগপতা, প্রাচীন পোষাক-পরিচ্ছাদ- 
পরিহিত-মুহ্তি ; বুদ্ধদেবের দেঁ্ছাবশেষ-রক্ষার পাত্র; বৈদিকঘুগে 
মৃতপ্রোখনন্ত,পে প্রাপ্ত সোনার পাতে খোদা স্ত্ীমূ্ঠি__পৃথিবীদেবীর 
পরিকলিত রূপ। বৈদিক যুগের ভারতীয়েরা ভীড্রাদের মৃত ব্াত্মীয়কে 
মাতা পৃথিবীর ক্রোড়ে সমর্পণ করিতেন। 

তাহার পরেই “গান্ধার-গৃষ্ক' বা গ্রীস দেশীয় শিল্পভাবাপন্ন বৌদ্ধ 
নিদর্শনের গৃহ । এই শিল্প পেশে'য়ার প্রদেশে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ 
কয়ে; পরে বৌদ্ধধর্দের সঙ্গে সঙ্গে গান্ধারশিল্প এধাএসিয়া হইয়া 
চীনদেশে প্রবেশ করে। কিন্তু জাপানী শিল্পে গান্ধার শিল্পের 
ভার অপেক্ষ। গুপ্তস!ভ্রীজ্যকালের শিল্পের প্রভাব অধিক দেখা যায়। 

গান্ধারগৃঃ হইতে বামদিকে ফিরিলে “গুপ্ত্ৃহ"। এখানে মাথুর- 
সম্প্রদায়ের শিল্পনিদর্শন,১৩প্ সময়ের নিদর্শন, বুদ্ধ ও, নানাবিধ গৌণ 
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বৌদ্ধদেবতার মূত্তি নান! দেশ-কুইতে 
সংগ্রহ করিয়া কালপর্ধ্যায়ে সাজাইয়! 
রাধা হইয়াছে । 5 

গুপ্তগৃহের পূর্বে ছোট খরটি 
“শিলালিপি-গৃহ" । এই গৃহে প্ৰাচীন 
ইতিহাসের উপাদান বহু শিলালিপি 
সংগৃহীত আংছ। 


তা 


স্থকুমারশিল্প-বিভাগ । 

শিল্পশাল1 যাছুঘরের দোতালার 
দক্ষিণপশ্চিমাংশে স্থিত, সরীন্পগুের 
ভিতর দিয়া যাইলে পাওয়া বায়। 
এখানকার প্রদর্শিত সামগ্রীগুলি তিন- 
ভাগে সাজানে। (১) চিত্র (২) 
তৈজন ও দারু দ্রব্য (৩) বস্ত্রাদি। 
এই বিভাগে সম্রাট আরঙ্গজীবের 
পরিধানের পোষাক, চেলী ও সাচ্চা- 
জারীর নমুনা, স্থচীশিল্প ও আ্ঠতের 
কাপড়, গালিচা, শতরঞ্চিঃ শাল 
প্রভৃতি বহুস্থান হইতে সংগৃহীত ও 
হুশৃঙ্খলায় রক্ষিত হইয়াছে। খাতু- 
নিশ্মিত জিনিস, পাথরের জিনিস, 
চীনা যাটির জিনিস, গালার জিনিস, 
হাতির দাত ও মহিষের শিঙের 
জিনিষ, চামড়ার জিনিস, জমাট 
কাগজের জিনিস প্রভৃতি দ্বিতীয় 
পর্ধযায়ে রক্ষিত। এই পুর্ধ্যায়ে 
নানাদেশ হইতে আনীত বিবিধ 
শিল্পচাতুর্ধ্য লক্ষ্য করিবার বিষয়। ব্রহ্ষদেশের রাজা থিবর সিংহাসন, 
প্রথমেই দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। চিত্রসংগ্রহের মধোও তিনটি 
পৰ্য্যায় আছে--( ১) প্রাচীন হিন্দুচিত্র (২) প্রাচীন পারস্য ও মোগল 
চিত্র (৩) আধুনিক এবং হিন্দু ৬ মোগল ভাবমিশ্রিত চিত্র । ুষ্টায় 
ভাৰে প্রভাবান্থিত কয়েকখানি চিত্র আছে ; তাহার মধ্যে একটি 
মাতৃমুর্ি বড় সুন্দর । অন্যান্য চিত্রের বহু নমুনা সময়ে সময়ে 
প্রবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছে। এই বিভাগে সংগৃহীত কয়েকটি 
সামগ্রীর চিত্র এই সঙ্গে প্রদত্ত হইল। 

ভূতত্ববিভাগ । 

সদর দরজার বামদিকে*জীবাশ্ম বা ফসিলের ঘর। ভারতের 
অতীতঘুগের পশুপক্ষী সরীস্থপ প্রভৃতির দেহাবশেষ পাষাণ হইয়| 
গিয়াছিল ; সেই-সমস্ত সংগ্রহ করিয়া প্রাচীনকালের পরিচয় জিয়ার 
সবিধ| হইয়াছে । প্রাচীন কালের হাতী, ঘোড়া, হরিণ ও অদ্ভুত 
আকারের বহু জীবের অবশেষ এখানে দেখিজে্পাওয়| যাইবে। 

এই বিভাগের উপবিভাগ উদ্ধাপিণ্ডের কামরায় বহু উদ্ধা প্রস্তর, 
মানুচিত্র, অন্ুকৃতি ও মডেল রক্ষিত আছে। 

ভারতীয় « বির্দেশীয় আয়কর জিনিস__কয়লা, ধাতু, অত্র, চীনা- 
বাসন তৈয়ারীর মালমসলা, পালিসের জন্য আবন্ঠুক জিনিসও এই 
বিভাগের উপবিভাগে সংগৃহীত আছে । 

আমজাত দ্রবাসংগ্রহ বিভাগ । 

এই বিভাগে গঁদ ধূনা রবর, তৈল ও তৈলদ বীজ, রং ও চামড়া 

প্রস্তুতের মসলা, তন্তু বা আশ, ওঁষধের টীাদাদ, খাদাত্রব্য, কা 
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খানিজত্রব্য প্রভৃতি ও তাহ! হইতে te, পর্ণ্যায়ক্ৰমে সজ্জিত 
আছে। 
প্রাণী ও মানবতত্ব বিভাগ 

এই বিভাগে এককোষ প্রাণী হইতে আরম্ভ করিয়া, স্পঞ্জ, কৃমি, 
শুক্তিশদ্থাদি, কর্ণটপত্ঙ্গ, মাষ্ট, সরীস্ষপ, পাখী, স্তন্যপায়ী প্রাণী এবং 
“ মানব পর্যান্ত ক্রমবিকাঁশের ধারান্ট্রযায়ী সংগৃহীত আছে । উহাদের 
আকার প্রকার, স্বভাব প্রকৃতি ভূপ্রতির বর্ণনা অতি বিশদ ভাবে 
এই পুস্তকে ।সহজ ভাষায় দেওয়া হইয়াছে । 
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জাদুর/জঙ্গল দিয়া কঁধতার;জ্মণ। 
ভিবাকাং ড়া প্রদেশের চিত্র, আনুমানিক £১৮২৫ খৃষ্টাব্দে অন্ধিতা) 


“সহিত আমার কোন সংসন্রব নাই। 


»1 5০7 ক্যাট ০ খত 
এই পুতকের সাহাব 
* মিউজিয়াম দেখা ও বোঝ 
লোকের পক্ষে সহজ হইবে 
এবং যাহার! মিউজিয়ামের 
দ্রবাসংগ্রহের সহিত না মিলাইয়া 
অমনি পড়িবেন তাহারাও 
ইহার মধ্যে প্রচুর শিক্ষা ও 
জ্ঞানের তত্ব ও তথ্য লাভ § 
করিবেন। 
পুস্তকখানি অত্যন্ত উপ- 
কারী ও উপাদেয় হইয়াছে। 


তত্বজ্ঞান__ 


হজরত হাজী কারী হাফেজ, 
যৌলবী, মওলানা জনাব মোহা- 
স্মদ শাহ সাহাব-উদ্দীন চিশতি 
পীর সাহেব প্রণীত *তোহফায়ে 
বোরজ.খী”' নামক উর, ও 
পাশা গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। 
অনুবাদক মোহাম্মদ আশরফ 
উদ্দীন, রঙ্গপুর মুন্সীপাঁড়া। 
ছাপা কাগঞ্জ ভালো নয়। 
ডিমাই অষ্টাংশিত, ৫২ পৃষ্ঠা। 
। মুল্য আট আনা। 
ঈশ্বর-আরাধণা ও নীতি- 
ধর্মের উপদেশমুূলক গ্রস্থ। 
ইহাতে শাশ্বত সতা, সাম্প্র- 
দায়িক যত ও গোৌড়ামষির 
সঙ্গে মিশিয়। প্রকাশ পাইয়াছে। 
অধিকন্তু ইহার মধ্যে পীর ঝা 
গুরুবাদের মাহাক্সা ও গুরু- 
করণের প্রণালী ও উপকারিতা 
কীহিত হইয়াছে । যথা 
“পীরের প্রতিমূর্তি অব- 
লম্বনে ধ্যান করা, সাক্ষাৎভাবে 
মূ্্ি পুজার পরিপোষণ করি- 
লেও, ইহার উদ্দেশ্য মহৎ। 
* প্রথমতঃ ইহাকে মুর্িপূজ! ভিন্ন 
আর কিছুই বল! যায় না; 
কিন্তু পরিণামে এই মূ্িপূজ! 
ইইতেই "একেশ্বরে টপনীত হয়! যায় ইহা ব্যতীত একেশ্বরে 
উপনীত হওয়ার আর কোন প্রশস্ত গেথণ দেখ! যায় ন|। মওলান। 
নেয়াজ রহমতুল্লা বলিয়াছেন, “বোতঈপরন্ত্রীকে ছেওয়! ১০ 
কুচ কাম নেহী"। মওলানা খস্রু রহ্মতুন্লা' বলিয়াছেন; 
পৃথিবীর লোকে বলিয়া থাকে যে আমি মুনি পূজা করি? 
বাস্তবিকই ঠুজামি তাহাই করিয়া থাকি, বিস্ত পৃথিবীর লোকের 
কেননা আমার চিন্তা আমার 


৯ 
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পীরের নূর্িকেই আনয়ন করে। দেখিতে গেলে যদিও ইহামৃর্তি $ 
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কন্ত ইহার উদ্দেশ্য মূর্তিনাশক ।” হজরত জব এ 
{হন্মদ চিন্তি “আদৰ তালেবিনে"* লিখিয়াছেনু ; 
পীন্বের মুত্ি এরূপ ভাবে ধ্যান করা কর্তব্য যে, 
চাহা যেন: হূর্তের' মুক্রন্যও অন্তর হইতে আন্তহিত 
Er আমি পরীক্ষা! করিয়া দেবিীছি, ইহাতে 
সুফল লাভ হয়।” 

এইরূপ যুক্তি অবিদ্যার ফল । এরূপ পুস্তক 
প্রক্মাশে পবিত্র ইসলাষ ধর্মের একেশ্বরবাদ ও 
নিরাকার ব্রক্গোপাননা অজ্ঞানে আচ্ছন্ন হইয়া 
ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মুদ্রারাক্ষস। 


ভাতের জন্মকথা 


শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ-প্রণীত। প্রকাশক 
ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ, ইণ্ডিয়ান পার্িশিং 
হাউস, কলিকাতা । ১৩২*। মূলা আট-আন]। 
এই বইখানি ছেলেমেয়েদের জন্য লেখ! । ইহার 
ধাই খুব সুন্দর ও বাংলা বহির গ্রাক্ষে নৃতন 
বকমের। কাগজ পুরু ও টেকসই, ছাপা বেশ 
পরিন্ধার। ইহার প্রত্যেক পৃষ্ঠায় ছবি, এবং প্রত্যেক 
ছবি নান! রঙে ছাপ1। ছবিগুলি নানা রঙে ছাপা, 
কিন্তু লেখা কাল কালীতে ছাপা। এ রকমের 
ছাপা বই বাঙ্গালা সাহিতো এই প্রথম। ইহা 
£ষোলিখো-প্রণালীতে ছাপ! হইয়াছে । 
বাংলা শিশুপাঠ্য অনেক বহি আছে, যাহাতে 
নেক ব্যৰ্থ রসিকতার চেষ্টা, কবিতা লিখিবার 
অনেক ব্যর্থ প্রয়াস দেখা যায়। বালকের ছবি 
আকিতে পিয়া কচি দেহে পাকা মুও বসাইবার দৃষ্টান্তও 
বিরল নহে। এই বহিখানি এই শ্রেণীর নহে। ইহার 
ছেলেদের জানিবার বিষয়, বিশেষ্ঃ শহরের ছেলেদের । 
ইহাতে, ক্ষেতে লাঙ্গল দেওয়া হইতে আরম্ত করিয়া ধান্য সঞ্চয় 
ও চাউল প্রস্তুত করা এবং তারপর ভাতরণাধ1 পর্য্যন্ত সমুদয় প্রক্রিয়া 
ছন্দোবদ্ধভাষায় বর্ণিত হইয়াছে । কবিতার একটি পংক্তিতেও 






াড়্টত! বা কষ্টকল্পনা নাই ; উহার গতি সর্বত্র অবাধ ও সহজ।. 


বুব সোজা। এই বহির সাহায্যে শিশুদের প্রকৃতির সঙ্গে 
পরিচয় ঘটিবে, এবং চাষার1 যে আমাদের কেমন বন্ধু তাহ! তাহার! 
বুঝিতে পারিবে। রি 
৪ আরম এইরুপ — 
গৃহস্থদের ছেলেমেয়ে খেতে বস্ল ভাত, 
ডাইনে নিয়ে গেলাস ঘটা সামনে পেতে পাত। 
বাড়ীর গিল্নি মুষ্ঠিমতী-অ্রপূর্ণা-বেশে 
গরিবেষণ করেন সবে মিষ্ট মধুর হেসে। ৯, . 
“আমায় আগে, ও ঠাকুর-ম1" কেউ ব1 বলে ডেকে, 


৮৮. “ওকে আগে, দিলে" ৰলোকেউ বা বসে বেঁকে । 
IB কেউ বা হাকে মাছের ঝোল ; কেউ বা হাকে ডাল, 
"১২ শান্ত শোনে মিষ্ট কথা, দুষ্ট খায় গাল। ৪ 
(পু সা থেডে ৰদে ভাত 
..... নানান্‌ মুখে ক্রমে ক্রমে পা ছড়িয়ে কাত। 


ঠাতে মুখে ডাল ভাত, কতই ফেল! ছড়া, * 
“ঠচামেচি গগগোলে,আস্থির সে পাড় ।» * 
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লক্ষৌএর রূপার থালায় তোলা কাজ ও কাচের পাপড়ি । 
(অষ্টাদশ শতাব্দীর মুসলমানী শিল্প) 
ছোট ছেলেদের জন্য লিখিত বলিয়া ইহাতে যে প্ৰকটি সু 
নাই, তা নয়! ৰ ক 
“নবীন ধানের মঞ্ডরী ঠিক লক্ষ্মীদেবীর দুল, ৬১ 
মানিক হীরা নয় সে তবু শোভাতে অতুল; 
নোনার বরণ শীষগুলি সব সবুজ বরণ গাছে, 
ছাওয়ার তালে ঢেউ তুলে সে রমন নাচে, 
ভরাক্ষেতের কোঁলটি জুড়ে তখন অনুমানি সি 
দুলছে দেবীর জরির বুটি চেলির আচলখানি ।” ৮7 
এরূপ বর্ণনা পড়িয়া আমাদের শৈশবের অনুভুত কিন্তু অব্যক্ত আনন্দ 
আবার ফিরিয়া পাই। ধানের ক্ষেতের সেই চেউখেলান শোভা, 
সেই মিষ্ট সৌরভ, সেই শীতল সঙ্ীরণ,__সবই ::ন পড়িয়া যার। ১ 
ইহার চিত্রকর ছবির সমস্ত বিষয় পুষ্থানুনুষ্খরূপে আঁকেন রি 
বটে, কিন্তু তাহার অল্প কয়েকটি রেখার আঁচড়ে এক 
বঙ্গের শান্তত্রী বড়ই মধুর ভাবে ফুটিয়া উঠিয্নাছে। যেমন সেই 
ছবিখানি যাহাতে এক গৃহলক্ষ্মীর নদী হইতে জল অমির চিত্র আকা 
হইয়াছে। ক 





চি সম্পাদক । 


ভি. 

. . be! ০ | 

শান্তিময়ীর গল্প-- , পিসি ১৯ 
ীবসন্তকুমার বসু প্রণীত । শ্রীরামপুর হিরন, 


প্রকাশিত। মুলা চার আনা। ছাপা কদর্যা। =~ 
শাস্তিষয়ী নায়ী এক ধর্শিষ্ঠা বালবিধবার মুখ দিয়! গল্পচ্ছলে 
পৌরাণিক কাহিনীর ভিতর দিয়া সতীমহিমা ৬ । 


ঞ. 


সর নি -- এ 
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কিন্বা সংস্তু ব্যাকরণের্থা অন্থকরণ ব! অনুসরণ byt 
[] ভাষায় ৯ বর্ণের ব্যবহার না থাকিলেও বর্ণমালার 


ধান জন্য তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে মাত্র ।” £ 
ব্‌ 
ঞ 


¢ 
২ ANANSI AAS ANAM NSA NANA NANA: 


* ফবিজ্ঞানসূত্ৰ ( প্রথম ভাগ )=— 44 
৯ রদ গরণীত ও শর 


ই, তি জীবনে যে-সমন্ত ঘটনা বালকৰালি | 

৯ সত সহজ সরল বৈজ্ঞানিক তত্বগুলি 

-পর হইয়াছে। ইহা পাঠ করিয়া বালক- 

বালিক! কেন বয়স্ক J অনেক নৃতন জ্ঞান লাভ করিতে 

&. পারিবেন। এই বইখানি বেশ ভালো! করিয়া সুদৃশ্য সুন্দর আকারে 

.. ছাপাইলে সর্বত্র সমাদৃত হইবে। এমন একখানি পুস্তকের 

থে প্রয়োজন ও উপকারিতা আছে। পৃস্তকখানি চমৎকার 
.. হইয়াছে। 


আমরা এই কথার সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। 





ত 





সরাইখানায় গা পোহানো। 
(ইহার একখানি বড় প্রতিলিপি পূর্বের প্রবাসীতে প্রকাশিত রা 
ভা 
চিত্র-পরিচয় : ্‌ 
প্রচ্ছদপট । ৫ 


পাখীর গাছে জন্ম। এখনও সে গাছে বাস কাঁ 
তেছে বটে, কিন্তু তাহার আর সে স্বচ্ছন্দ গতি নাই. 
সে এখন খাঁচার পাথী। যে গাছে তাহার জন্ম, - 
+ গাছও ত তাহার মত দেখাইতেছে না। ইহারও শিব 
গুঁড়ি, ডাল পালা, সব আছে; কিন্তু তবুও পাখীর ভ. 
এহুক্ষ হইতে ইহাকে ভিন্ন বোধ হইতেছে। 
মূলদেশের কয়েকটি সজীব পত্রপল্পব হইতে জজ" 

যাইতেছে যে গাছের প্রীণ্শক্তি এখনও কোথাও লুকা! . 


| এ ডি, আছে। আর তাহার পাদদেশ ধৌত করিয়া, আশ্রয়ভূ 
. আীকামিনীকুার সেন, ঢাক! জগন্নাথ ও ময়মনসিংহ a 
__ কলেজের স্তুতপূর্ব সংস্কৃতাধ্যাপক মহাশয় ভু Eros সরসতা! সম্পঃদন করিয়া সি... অলপ জীবন-৫ 8 















২. শ্ভাষা শিক্ষার ৩০ রণ ও বহিয়া যাইতেছে, এবং ভাক্সাতে ভগবানের 


্রস্ক,টিত হইতেছে। 
নসকত ১ তাহা আদর্শ স্বরূপ 
২১ সংগ্রহ করিবার অবসর 


শিক্ষা ও জ্ঞান ততই দৃঢ় হুইবে। 
SE be hh ব্যাকরণুধানির 


দ্‌ ২ EH Hs য- সতাশুপে - টি এ শা ও 
a ং কর্ণওয়ালিসণীট, ব্রান্মমিশন পেসে জীঅবিনাশচন্জ সরকুর দ্বারা মুদ্রিত ও ও প্রকাশিত। 


বিবিধ প্রসঙ্গ . 


সাহিত/স্ম্মিলন্নে জিম্বক্স .হিজ্ভাগ। 
' বঙ্গীয় সাহিত্যসশ্সিলনকে বিষয় অনুসারে সাহিত্য, 
বিজ্ঞান, দর্শন ও ইতিহাস এই চারি ভাগে ভাগ করায় 
‘মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে। বঙ্গদেশে শিক্ষার ও দেশীয় 


- বলিয়া বোধ হয় ন1।- 

ছাত্রের যখন বিদ্যাশিক্ষা করেঃ কখন কিছুদূর পর্যন্ত 
সকলেই সাহিত্য, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, প্রভৃতি 
_শিখে। কতকদুর অগ্রসর হইলে কেহ বাঁ গণিত শিখে, 
“ কেহ বা তাহা ছাড়িয়া দেয়। ইতিহাস ভূগোল আদিও 
সকলে শেষ. পর্য্যন্ত শিক্ষা করে না।- বিশ্ববিদ্যালয়ে 
»শিক্ষার শেষ অবস্থায়- ছাত্রের কেবল এক একটি .বিষয়ের 


পারদর্শিতা দেখায়। . 

বাঙ্গালীদের মধ্যে অতি. অন্পসংখ্যক লোক ,কোন 
কোন বিদ্যার খুব অগ্রসর হইয়! থাকিলেও, অধিকাংশ 
লোক নিরক্ষরঃ 
কতকগুলি 'বিষয়. অন্ন - অল্প জানেন, : কোন. বিষয়ই খুব 
ভাল করিয়া: জানেন না। -এরূপ অবস্থায় যদি বল? 
যায় যে 'বুঙ্গালীর! এখনও শিক্ষালয়ের .নিয়শ্রেণীতে 
আছেন, তাঁহা হইলে কথাট! মিথ্য। হয় না। -. | 

তাঁহার পর দেখুন, সাহিত্যের অবস্থা । বিজ্ঞান বিষয়ে 








জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১ 








সাহিত্যের: বর্তমান অবস্থায় এইরূপ বিভাগ র্‌ হইয়াছে 


এক একটি অংশ বিশেষ ভাবে শিক্ষা করিয়া [রিনি 


এবং শিক্ষিত: লোকদের. অধিকাংশই. 





. '“্ষত্যম্‌ শিবম্‌ সুন্দরয্‌ ।” 
, “নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।” 





| L ২য় সংখ্য! _ 


বিদ্যালয়পাঠ্য অল্পসংখ্যক পুস্তক .ছাঁড়া কয়খানি বহি 


আছে? উচ্চ অঙ্গের বিজ্ঞান শিখাইবার একখানিও 
বৃহি নাই.। দর্শনের বহি .কয়ধানি আছে? যাহ! পড়িয়া 
প্রাচ্য ও. পাশ্চাত্য প্রধান প্রধান . দার্শনিকদের মত 
জানা যায় ও বুঝ! যায়, এমন..বহি একখানিও 'আছে 
কি? অন্ত দেশের ইতিহাসের কথা দুরে থাক্‌, ভারত- 
বর্ষের ব! বাঙ্গলাদেশের একখানিও সম্পূর্ণ ইতিহাস 
কেহ বাক্গলাভাঁষায় লিখিয়াছেন কি? বিদ্যালয়ে বালক- 
বালিকাদিগের .পাঠ্য ইতিহাস্রনথ গণনান্ব,ধর্ভব্য_নহে। 
পাশ্চাত্য নানাদেশে শিক্ষার 'অবস্থা এপ যে তথায় 
এক এক বিদ্যার এক একটি অংশেরও আলোচনার জন্য 
কত মাসিক ও কত ত্রৈমাসিক পত্র আঁছে।_ আমাদের. 
দেশে যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষিত পাঠকের অভাবে একই - 
মাসিকপত্রে সাহিত্য শিল্প সঙ্গীত বিজ্ঞান ইতিহাস দর্শন 
প্রভৃতি সব বিবয়েরই আলোচন! করিতে হয়। তাহাতে ' 
রং তামাসা আদিও চাঁলাইতে হয়। তাহাঁতেও যদি. 
আশানুরূপ গ্রাহক না জুটে,. তাঁহা হইলে স্থলবিশেষে : 
গালাগালি ও কুৎসা ছাপিবার ব্যবস্থাও হইয়া.থাকে। 
কেবলমাত্র এতিহাসিক বিষয়ের আলোচনার - জন্য 
কাগজ চালাইবার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। আমর! যত 
দুর জানি, শুধু বিজ্ঞানে - চর্চার জন্য - একখানি মাত্র 
মাঁসিক-আছে। উহার: পরিচালক গুণকৈ ' সম্ভবতঃ 
ক্ষতিগ্রস্ত হইতে . হইতেছে. । . বাঙ্গলা যত. বহি বাহির 
হয়,‘ তন্মধ্যে সাধারণ সাহিত্যিক বহিই' দেশী. অর্থাৎ 








১৪২ 





কবিতার বহি, - ছোট গল্প, উগন্তাস, নাটক, .প্রবন্ধ- 
পুস্তক, ইত্যাদির সংখ্যাই অধিক! এইগুলি ভাল কি. 
মন্দ হইতেছে, ইহাতে বাঙ্গালীর ভাব ও. চিন্তার গতি 


কোন্‌ দিকে, যাইতেছে এবং কোন্‌ দিকেই বা যায়! 


উচিত, ভাষার পরিবর্তন ভাল বা" মন্দর দিকে যাই-. 
তেছে, পৃথিবীর লোকের মনের সঙ্গে বাঙ্গালীর মনের 


যোগ রক্ষা হইতেছে কি না৮_এই সব কণা বলিবার 
জন্ত অন্ততঃ একখানিও পাক্ষিক বা. মাসিক কাগজ 
থাকা উচিত, সমালোচনাই যাহার প্রধান কর্তব্য হইবে। 


কিন্ত সেরূপ কাগঞ্ধ একখানিও নাই। সাধারণ মাসিক- . 


পত্রগুলিতে সমালোচন! ভাল করিয়া.করিবাঁর মত স্থান 
নাই, সমালোচনা করিবার মত সম্পাদকদিগের যথেষ্ট 
সহাঁয়ক.ও নাই। 

. বাঙ্গলাদেশে শিক্ষা :ও. সাহিত্যের. সর কিছু 


আভাস .ইহা হইতে পাওয়া যাইবে । এই দেশে বর্ত- 


মান সময়ে সাহিতাসম্মিলনের চারিটি ভাগ করা উচ্চা- 
_কাঁজ্ষাস্চক হইলেও সঙ্গত বা আবশ্যক বলিয়া স্বীকার 
করিতে পারি না। ছাত্রের! বিদ্যাশিক্ষাপ়্ অনেকদুর 
পৰ্য্যন্ত অগ্রসর হইলে 'তাহারাঁও বুঝিতে পারে যে 
.. তাহাদের, ৫ বৃ--দিকে বেশী ৰোক এবং 
র কোনটি শিখিবার, ও. অন্থণীঈব করিবার শক্তি তাহাদের 
বেশী: আছে, এবং তাহাদের অধ্যাপকেরাঁও বুঝিতে 
... পারেন যে-তাহারা তাল করিয়া কোন্‌ বিষয়ে জ্ঞানলাভ 
[- কৰিতে পারিবে। দেশের. শিক্ষিত লোকেরাও, ২১০ 
জন লোক', বাদ দিলে,. সকলেই - সাহিত্য, ইতিহাস, 
+ বিজ্ঞান; দর্শন, সব... বিষয়েই, গল্পবগ্রাহী ; সব বিষয়েই 
তাহাদের. কৌতুহল: 'আছে। . এই কৌতুহল , মাহাতে 
আরও বাড়ে তাহাই .করা বর্তমান. দময়ে আমাদের 
কর্তব্য ২ সুতরাং এখন সব বিষয়ের প্রবন্ধই কিছু কিছু 
একই 'সভায়.পঠিত ও.আলোচিত হওয়া উচিত ৷ ইহাতে 

পঠিত প্রবন্ধের সংখা? কম হইতে. পারে, কিন্ত. ফল তাল 
হইবো, ৷ বিজ্ঞানবিষয়ক.. প্রবন্ধ কেবল জনকতক 
.বিজ্ঞানবিৎ শ্রোতা গুনিলেই চলিবে না.। দেশের খুব 
বেশী-সংখ্যক লোকের বিজ্ঞানে. কৌতুহল ও জিজ্ঞাসা 
জন্মাইতে.হইবে। বিষয়বিভাগ- হওয়ায়... ইহাতে বাধা 


প্রবাসী-_-জ্যেষ্ট, ১৩২১ 
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পড়িয়াছে। তভিন্ন বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধলেখকগণ যদি জানেন 


যে' তাহাদের প্রবন্ধ কেবল বিজ্ঞানবিৎ শ্রোতা ও ঠক 
দের জন্য লিখিতে হইবে, তাহ! হইলে তাহারা উহা 
যথেষ্ট সহজ ও চিত্তাকর্ষক করিয়া লিখিবেন না" কিন্ত 
যদি উহ! সাহিত্যসম্মিলনের সমুদয়. সত্যের. সমক্ষে 
পড়িতে হয়, তাহা হইলে লেখাও. বেশ সহজ ও মনোজ্ঞ 
করিবার দিকে লেখকগণের ঝোঁক থাকিবে। তাহা 
হইলে সেগুলি যখন মাসিক পত্রাদিতে ছাপ! হইবে, 
তখনও দেশের হাঞ্জার হাজার পাঠক. তাহা পুড়িয়া 


রর 


উপকৃত হইবে। বিজ্ঞানে যেমন দর্শনাদিতেও তেমনি. 
কৌতুহল ও জিজ্ঞাসা জন্মানই সাহিত্যসন্মিলনের একটি 


প্রধান কর্তব্য হওয়া উচিত। 
বিশেষজ্ঞ জন্মাইবাঁর সময় বাঁঞ্গলাদেশে এখনও আসে 


নাই, একথা আমরা .বলিতেছিন৷। সময় আসিয়াছে। - 


তাহার. প্রমাণও রহিয়াছে. বিশেষজ্ঞ কেহ কেহ ইতি- 


মধ্যেই জগতের পণ্ডিতমগ্ডলীর নিকট পরিচিত হইয়|- 


ছেন। কিন্তু তাঁহাদের নিজের আবিষ্কৃত তথ্য সকল 


এখনও বাঙ্গলা ভাষায় প্রকাশ পায় নাই; তৎসমুদয়ের 


আতাসমাত্র আমরা বা*্লা ভাষার সাহায্যে পাইয়াছি।.. 


সম্পুর্ণ জ্ঞান যিনি চাহিয়াছেন, তাহাকে ইংরাজীতে লেখা 


মূল প্রবন্ধ ব! গ্রন্থ পড়িতে হইয়াছে । আমাদের মত. 


এই যে এই সকল নবাবিষ্কৃত তথ্যের - যতটুকু, বাঙ্গালা- 


ভাষায়, সাধারণ শিক্ষিত লোকদের বোধগম/. করা যায়, 


তাহাই বঙ্গীয় সাহিত্যসন্মিলনের সমুদয় সত্য ও প্রতি: 
নিবিবর্গের সন্মুখে উপস্থিত করিলে ভাল.হয়। 


আমাদের প্রস্তাবিত রফায় রাজি হইতে হুইলে পণ্ডিত: 


মণ্ডলী সাহিত্যসন্মিলনে আমাদিগকে তাহাদের জ্ঞানের 


সম্পূর্ণ ফলভাগী করিবার যোগ পাইবেন না বটে।. 
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কিন্তু এখন যেরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহাতে অনেকে 
সন্মিলনের, কোনও শাখাতেই বেশীক্ষণ থাকিতে, পারেন 
নাই; অনেককে জ্ঞানফলের অন্বেষণে শাখায় শাখায় 
ভ্রমণ করিতে, হইয়াছেন, আমির! পণ্ডিতবর্গের সম্মানের 
কোনও .হানি করিতে চাহি না। কিন্তু তাহারাও শ্রোতৃ- 
বর্গের শীখাচারিত্ব বন্ধ করিতে পারিলে ভাল হয়।.. 


বিলাতের বৃটিশ, এসোসিয়েশন বৈজ্ঞানিক .পরিষৎ। - 





ভাষণ পাঠ করেন, তাহ! এর্ুপভাবে লিখিত হয় যে 
ঢ অবৈজ্ঞানিকেরাও তাহ! বুঝিতে পারে। যে দেশে বিজ্ঞা- 
" নের এত চর্চ। সে দেশেও সভাপতির অভিভাষণ সহজ- 


- লওয়ার সুবিধার সঙ্গে সঙ্গে অস্ুবিধাও 


৭ ২য় সংখ্যা]. 
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ক₹.ত শত বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক তাহাতে উপস্থিত হন. 
কিন্ত তাহাঁরও বাৰ্ষিক অধিবেশনে সভাপতি যে অভি- 


বোধ্য করিবার এই যে চেষ্টা, ইহা হইতে আমাদের কি 
কিছু শিক্ষণীয় নাই? আম'বের বিবেচনায় উহ! হইতে 
ইহাই আমাদের শিক্ষণীয় যে আমাদের এই অবৈজ্ঞানি- 
কের দেশে কি বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মিলনের জন্য, কি মাসিক 


/পত্রের জন্য, লিখিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, সাধারণ শিক্ষিত 


লোকদের. বোধগম্য হওয়া উচিত, এবং আমাদের 
বিজ্ঞানবিদ্ধণের সম্ভ্রম ও গৌরব রক্ষার জন্য স্বতন্ত্র দল 
বাধিবার, প্রয়োজন নাই। বিজ্ঞান সম্বন্ধে যাগ বলিলান, 
জ্ঞানের অন্ঠান্ত বিভাগ সম্বম্বেও তাহ ন্যনাধিক সত্য। ' 

সাঁহিতা-পল্রিস্তত ৪ সলবান্লী 
সাঁহাম্ম। ৷ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ গবর্ণমেণ্টের নিকট 
হইতে বার্ষিক সাহাধ্য পাইয়! থাকেন । এরূপ সাহায্য 
হাওয়ার ফলাফল চিন্তা কর! কর্তব্য। 


.-ইহা সকলেই জানেন যে, যে সকল স্কুল কলেজ 


গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে সাহায্য পায় তাহাদিগকে 
গবর্ণমে্টের অনেক নিয়ম মানিতে হয় এবং শিক্ষাবিতা- 
গের নির্দিষ্ট পদ্ধতি: অনুসারে শিক্ষা দিতে হয়। গবর্ণ- 
মেণ্টের পদ্ধতি যে সর্বোৎকৃষ্ট, কিন্বা একমাত্র উৎকৃষ্ট 
_পন্ধতি তাহা নয়। সুতরাং সাহায্যের টাক! লওয়ায় 
যেমন স্থুবিধ! আছে, নিয়মের বাধনের তেমনি অস্থু- 
বিধাও আছে; শিক্ষাপদ্ধতি নির্বাচন বা পরিবর্তন 
বিয়ে স্বাধীনতা ন! থাকায় ততোধিক অন্ুবিধা আছে। 

. সুতরাং দেখা যাইতেছে যে. গবর্ণমেণ্টের টাকা! 


এমন এক সময় ছিল যখন গবর্ণমেণ্টের নিকট কোন 


« কাঁজে টাকা 'চাহিলে সরকারী কর্ধরচারীর1 আমাদিগকে 


নিজের পায়ের উপর দাড়াইতে বলিতেন । এখন তাহারা 


১ সাধিয়া যাচিয়া সাহায্য দেন; এমন কি যাহারা সাহায্য 


চায় না, তাহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত ও অতিষ্ঠ করিয়া 
ভুলেন। শিক্ষাদান এরূপ ব্যয়সাধ্য করিয়া তুলা হই- 


বিবিধ প্রসঙ্গ__সাহিত্য-পরিষং ও সরকারী সাহায্য 


আছে। 
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তেছে'যে সাহায্য ন! লইপে স্কুল কলেজগুলির টিকিয়া 
থাকা কঠিন হইতেছে । এই সকলের অর্থ কি? যিনি 
গবর্ণমেন্টের সাহায্য লইবেন, তিনি গবর্ণমেন্টের নিয়- 
মের অধীনে আসিতে বাধ্য হইবেন। প্রধানতঃ দেশের : 
শিক্ষাপ্রণালী ও দেশের সাহিত্য দ্বারা মান্থুযের মন 
গঠিত হয়। শুধু আইনের দ্বারা মানুষকে শাসন করা 
যায়না। তাহার মনকে ইচ্ছান্থুরূপ গড়িতে পারিলেঃ 
মনের গতি ইচ্ছান্ুরূপ দিকে চালিত করিতে পারিলে 
শাসনকার্ধ্য খুব সহজ হয়। এই জন্য দেশের শিক্ষা 
সম্পূর্ণরূপে গবর্ণমেন্টের করায়ত্ত করিবার চেষ্টা হইতেছে। 
লর্ড রিপনের সময়কার এডুকেশন কমিশন এইরূপ 
মত প্রকাশ করেন যে 'গবর্ণমেণ্ট নিয় ও উচ্চশিক্ষা 
দ্বান কার্যে কেবল আদর্শ দেখাইবার জন্য কতকগুলি 
আদর্শ পাঠশালা, স্কুন। কলেছ রাখবেন; কিন্তু দেশের 
অধিকাংশ শিক্ষাকার্ধ্য বেসরকারী পাঠশালা ও স্কুলকলেজ 
দ্বার! নি্ন্ন:হুইবে | লড+কার্জনের 'সময় হইতে সেই / 
নীতি পরিত্যক্ত হইয়! বর্তমান নীতি প্রবর্তিত হইয়াছে ॥ 
শিক্ষাকে ' নিজের নিয়মের অধীন করার মত 
সাহিত্যকেও নিয়মের মধ্যে আনিবার ইচ্ছাও চেষ্টা 
গবর্ণমেন্টের পক্ষে স্বাভাবিক) তাহার বন্দোবস্তও হই- 
যাছে। বাঙ্গল। পাঠশালা! ও স্কুলগুলির ও মাইনর 
স্কুলগুলির পাঠ্যপুস্তক, ম্যাপ, অভিধান, পাঠ্যপুস্তক-কমিটি 
স্থির করিয়া দেন। ইংরেজী ইন্ধুলের, উচ্চশ্রেণীর এবং 
কলেজের পাঠ্যপুস্তকসঘৃহ বিশ্ববিদ্যালয় নির্ববাচন কবেন। 
সম্পূর্ণ বেসরকারী কতকগুলি এপ্টে.ন্স্কুল অন্যান্তশ্রেণীর 
পাঠ্যপুস্তক স্বাধীনভাবে নিব্দাচন করিতে পারেন বটে, 
কিন্ত পাঠ্যপুস্তক-কমিটির নির্বাচিত পুস্তকের কাট্তি 
বেশী বলিয়া গ্রন্থকার ও প্রকাশকগণ উহা প্রণয়নে ও 
প্রকাশে বেশী মন দেন। সুতরাং অনেকস্থলে উক্ত 
কমিটির নির্ববাচিত বহিই পড়ান হয়। এ কমিটি প্রাইজের 
বহি এবং স্কুল লাইব্রেরীতে রাখিবাঁর বহিও বাছিয়! দেন। 
সুতরাং দেখা যাইতেছে যে আমরা ‘ক’ “খ? শিক্ষা 
হইতে আরম্ভ করিয়া কলেঞ্জের উচ্চতম শ্রেণী পর্য্যন্ত 
'মধিকাংশ বহি যাহা পড়ি, তাহ! সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ- 
ভাবে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক নির্ব্বাচিত ও অনুমোদিত | ' 
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বাকী থাকে অন্ত প্রকারের সাহিত্য । খবরের কাগজ 
এবং মাসিকও ত্রৈমাসিকপত্ৰ তাহার অন্তর্গত। গবর্ণমেপ্ট 
যে কাগজ, সাময়িক পত্র বা পুস্তক আইনবিরুদ্ধ মনে 
. করেন, বিদেশ হইতে তাহা ভারতবর্ষে আসিতে দেন 
না। দেশে এরূপ কিছু' ছাপা হইলে তাহা বাজেয়াপ্ত 
হয়! সাহিত্যকে নিয়মের মধ্যে আনিবার চেষ্টা এখানেই 
ক্ষান্ত হয় না। স্কুল কলেজের লাইব্রেরীতে ব! পাঠা- 
গারে ব। ছাত্রনিবাসে কোন্‌ কোন্‌ কাগঞ্জ ও মাসিক- 
পত্র লওয়া যাইতে পারে, কোন কোন প্রাদেশিক 
গবর্ণমেন্ট তাহার এক তালিকা বাহির করেন। ইহার দ্বার 
পরোক্ষভাবে তালিকাবহিভূতি কাগঞ্জগুলির কাটতি 
কমান হয়। অনেকন্থলে ছাত্রের তালিকা-বহিভূতি কাগজ 
ও মাসিকপত্র লইলে শিক্ষকেরা তিরস্কার করেন, এবং 
ছাত্রদ্দিগকে উহা পরিত্যাগ করিতে রাধ্য করেন। ততভিন্ 
পুলিশ কোন্‌ কোন কাগজের গ্রাহকদের তালিকা! প্রস্তুত 
করায় লোকে ভয়ে সে সব কাগজ লয় না। উচ্চ- 
পদস্থ রাজপুরুষেরা জমিদারাদি ধনী ব্যক্তিদিগকে কথা 
প্রসঙ্গে কোন কোন কাগজ লইতে ও পড়িতে নিষেধ 
করেন, এরূপও শুন। গিয়াছে। 

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে ওধু আইন মানিয়া 
চলিলেই যে খবরের কাগজ ও.মাসিকপত্রগুলির প্রচার 
অবাধে হইতে ব! বাড়িতে পারে, তাহা নহে; পরোক্ষ 
বাধাও আছে। যেসব সম্পাদক এই সব বাধা অতি- 
ক্রম করিতে' চান, এবং অধিকন্ত গবর্ণমেন্টের সাহায্য 
চান, তাহাদিগকে গবর্ণমেপ্টের ও গবর্ণমেন্টকর্শচারীদের 
কাঁজের সমালোচনা ত একপ্রকার ছাড়িয়াই দিতে হয়, 
তাহার উপর তাহাদের প্রশংসার মাত্রাটাও বাড়াইতে হয় । 

গবর্ণমেপ্ট ও বিশ্ববিদ্যালয় কোন কোন বহির কয়েক- 
খণ্ড ক্রয় করিয়া লেখকগণকে উৎসাহিত করেন। এই 
সকল বহি কিরূপ হওয়া দরকার, তাহা বিস্তৃতভাঁবে 
বলিবার প্রয়োজন নাই। 

এই সকল কথা অপ্রাসঙ্গিক মনে হইতে পারে, 
কিন্ত বাস্তবিক তাহ! নয়। আমাদের ইহাই দেখান 
উদ্দেশ্ত যে গবর্ণমেন্ট প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নিগ্রহ ও 
অনুগ্রহের ব্যবস্থা করিয়া সাহিত্যকে নিয়মিত 


প্রবাসী-_-জ্যৈন্ঠ, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড " 
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করেন, এবং আইন মানিয়! চলিলেও সাহিত্যের প্রচার , 
আমাদের দেশে অবাধ নহে। যাহার! গবর্ণমেণ্টের 
সাহায্যের প্রত্যাশা! রাখেন, তাহাদিগকে, আইনে যত- 
টুকু সাবধান হইতে বলে; তাহ! অপেক্ষা আরও অধিক .. 
সাবধান হইতে ত হয়ই, অধিকত্ত 'রাঁজকর্শচারীদের তুষ্টি- 
সাধনজন্ত স্তুতিবন্দনাও করিতে হয়। এমন অবস্থায় 
সাহিত্যের স্বাধীন বিকাশ সম্ভবপর নহে। 

অবশ্য সাহায্য দিবার সময় গবর্ণমেণ্ট কোন সর্তঁ 
নির্দেশ না করিতে পারেন, কিন্তু সর্তট! উহ্য থাকে। _ 


" ম্দি সাহাধ্যপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা সমিতি গবৰ্ণমেণ্টের অসন্তোষ 


জনক কোন কাঁজ করেন, তখন হয় ভবিষ্যতে এরূপ 
কাধ্য হইতে বিরত হইতে হয়, নতুবা সাহায্য বন্ধ 
হইয়! যায়। অতএব যাহাতে সাহায্য বন্ধ না হয়, 
তজ্জন্ত সতর্কতার সহিত কাজ করিতে হয়। কেবল 
আইনের কবলে না পড়িবার মত সাবধান হইলেই 
চলিবে না; তদপেক্ষা অধিক হুশিয়ার থাক! দরকার। 


মনের মধ্যে এতটা হুশিয়ারী থাকিলে সাহিত্যের পূর্ণ- 
বিকাশ সম্ভবপর নহে। তা ছাড়া, রাঁজভ্ত্যের। শিক্ষা ও 
সাহিত্যকে নিয়মিত করিয়া নিজেদের অর্থাগমের পথ ও , 
প্রভূত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে চান? কিন্তু আমর! এরূপ শিক্ষা ও 
সাহিত্য চাই দ্বারা আমাদের মনুষ্যত্বের পূর্ণবিকাশ' হয় । 

“এক্ষণে কথা উঠিতে পারে যে সাহিত্যপরিষদের . 
প্রতি এসকল মন্তব্যের প্রযোজ্যত। কোথায়? এ প্রশ্নের 
উত্তর দিতে হইলে সাহিত্যপরিষদের উদ্দেম্ত ও কার্য্যের 
একট ধারণা থাকা দরকার । এ সম্বন্ধে বঙ্গীয় সাহিত্য- 
সম্ষিলনের সপ্তম অধিবেশনে বিজ্ঞানশাখার_ সভাপতি 
শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় তাঁহার/অভিভাষণে- 
যাহ! লিখিয়াছেন, তাহ! উদ্ধত করির্তোছি 8 

“নয় বদর পূর্বে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পাদকতা গ্রহণের 
পর একদিন জোড়ানাকোঁর বাড়ীতে বদিরা মাননীয় যুক্ত. 


. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত সাহিত্যপরিষদের কর্তব্য সম্বন্ধে 


আলোচন! করিতেছিলাম। দশ বৎসর ধরিয়া আমি সাঁহিত্য- 
পরিষদের ঢাক বাঁজাইয়াছি। যখনই অবসর হইয়াছে, কাঁধে হইতে। 
ঢাক নামাইয়। পরিষদের ভূতভবিষ্যৎ বর্তমান সম্বন্ধে অন্যের সহিত 
আলোচন! এবং অন্তের উপদেশ গ্রহণ আমার ব্যাধি হইয়া দাড়াইয়া- 
ছিল। এই উদ্দেশ্য লইয়া রবীন্দ্রনাথের নিকট যখনই গিয়াছি, 
তখনই কিছু না কিছু লাভ করিয়া. আসিয়াছি। সেই দিন প্রসঙ্গ 
ক্রযে তিনি বলিলেন, সাহিত্যপরিসদের কার্ধ্যক্ষেত্র বাঙলা দেশ 
জুড়িয়া বিস্তৃত হওয়া আবশ্যক । বাঙলা দেশ এবং বাঙলা জাতি 
সন্বন্ধে বাঁহ! কিছু জ্ঞাতব্য হইতে পারে, সাহিত্যপরিষ বদি সেই 


২য় সংখ্যা ] 


৬ সমস্ত বার্তা কেন্দ্রীভূত করিতে পারেন, তাহা হইলে পরিষদের 

জীবন সার্থক হইবে। এই কার্ষের জন্য সমস্ত বাঙলা দেশ ব্যাপিয় 

৮. সমস্ত বাঙ্গালী জাতিকে যথাসম্ভব জাগাইয়। তোল! পরিষদের সম্প্রতি 
}+  মুধ্য কর্তব্য ।” 


 রামেন্দ্রবাবু উদ্ধৃত বাক্যগুলিতে যাহ! লিখিয়াছেন, 
তাহা নিশ্চয়ই পরিষদের কর্তব্য । উহাই একমাত্র কর্তব্য 
বলিয়া ধরিয়া লইলেও দেখা যায় যে বাণ্লাদেশের 
একখানি ইতিহাস লেখান পরিষদের উচিত। কিন্ত 
গবর্ণমেন্টের সাহাধ্যপ্রাণ্ত এবং সাহাধ্যকামী কেহ কি 
সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও নির্ভীকভাবে বঙ্গের ইতিহাস লিখিতে 
= শীরেন? বাঁউলাদেশের ইতিহাসের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ 
লইয়া যে পকল বাওল। এ্রতিহাপিক গ্রন্থ অক্ষয়কুমার 
মৈল্রেয়, নিখিলনাথ বায়, প্রভৃতি লিখিয়াছেন, সেগুলি 
গবর্ণমেপ্টসাহাধ্যপ্রাপ্ত সমিতি কর্তৃক লিখিত ও প্রকা- 
শিত হইতে পারিতকি? অথচ সেগুলি আইনবিরুদ্ধ 
বলিয়া গবর্ণমেন্ট ঘোষণা করেন নাই, করিবার যুক্তিযুক্ত 
কোন কারণও নাই। কিন্তু তৎসমুদ্রয় যে গবর্ণমেন্টের 
প্রীতি উৎপাদন করে নাই, তাহাও নিশ্চিত । 

আমাদের বিশ্বাস বিদ্যালয়পাঠ্য ইতিহাস রচন! 
করিবার সময় পাঠ্যপুস্তক-কমিটির প্রীত্যর্থ লেখকগণকে 
রা যেমন সত্যগোপন করিতে হয়, গবর্ণমেন্টসাহায প্রাপ্ত 
ও সাহ।য্যকামী সভাঁকেও বাঙলার ইতিহাস লিখিতে 
1 হইলে ভদ্রপ আচরণ করিতে হইবে। স্থতরাং হয় ইতি- 
হাঁস না লেখারপ ত্রুটি, নয় লিখিবার সময় সত্যগোপনরূপ 

ক্রটি হইবে। পরিষদের পক্ষে ইহ! কি বাঞ্ছনীয়? 
ষ্টান্তন্বরূপ কেবল বাঙলার ইতিহাসের উল্লেখ করি- 
_ য্লাছি | কিন্তু রাষেজবারুর উদ্ধৃত বাক্যগুলিতে পরিষদের 
সমুদয় কর্তব্য লিপিবদ্ধ হয় নাই। পরিষদ এমন বৈজ্ঞানিক 
গ্রন্থও প্রকাশ করিয়াছেন, যাহা বাঙালীর হিতকর, 


সস 


ন 


কিন্তু যাহার বিষয় বিশেষভাবে বাঙলাদেশ বা বাঙালী- 


জাতি সঘন্ধীয় নহে। বাস্তবিকও বৈজ্ঞানিক এবং 
+“... খ্তিহাসিক গ্রন্থাবলী প্রকাশ করা পরিষদের কর্তব্য 
.. উতিহাসিক গ্রন্থাবলীতে প্রাচীন ও আধুনিক উন্নত দেশ 

সকলের ইতিহাস থাকা উচিত। কিন্তু এই সকল দেশেই 
- প্রজাঁশাক্ত ও রাজশক্তির সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে, 
এবং ক্রমশঃ প্রজার অধিকার "প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । এই 


বিবিধ প্রসঙ্গ-_সাহিত্য-পরিষং ও সরকারী সাহায্য 
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সকল ব্যাপারের যথাযথ ইতিহাস না থাকিলে কোনও 
ধতিহাসিক গ্রন্থাবলী আদরণীয় হইতে পারে না; সেরূপ 
বহি লিখিবারও প্রয়োজন নাই কিন্ত সরকারের 
অন্ুগৃহীত কোন. সভা কি এইরূপ গ্রস্থাবলী লিখাইয়! 
প্রকাশ করিতে পারেন? অথচ তাঁহ। না কৰিলেও 
পরিষদের একটি কর্তব্য কর] হইবে. না | 

বিদেশী সাহিত্য হইতে ভাল ভাল বহির অন্ুবাদ 
করান পরিষদের একটি প্রধান কর্তব্য । কিন্তু পরিষদ 
কি মিলের “স্বাধীনতার মত বহির অন্ুবাদ করাইতে 
পারিবেন? প্রশ্ন হইতে পারে, যে, পাশ্চাত্য নানা- 
দেশীয় সাহিত্যে এত ভাল বহি থাকিতে, তাহার .মধ্যে 
এরূপ ছুএকখানি বহির অন্নরাদ নাই বা 'হইল ? কিন্ত 
তাহার উত্তরে প্রিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে. যে এ 
বহিখানি একখানি খুব ভাল পুস্তক হইলেও কেন উহা 
বাদ দেওয়া হইবে? ব্যক্ত না হইলেও অব্যক্ত উত্তর 
এই হইবে যে ওরূপ বহি প্রকাশ করিলে গবর্ণমেণ্টের 
সাহায্য বন্ধ হইতে পারে। অথচ মিলের “স্বাধীনতা” 
বহিখানি আইনবিরুদ্ধ নহে; উহার হিন্দী অনুবাদ বাহির 
হইয়াছে ও বিক্রী হইতেছে। ! 
- ভারতবর্ষের অর্থনীতি কিরূপ হওয়া উচিত, তৎ- 
সম্বন্ধে গবর্ণমেন্টপাহাষ্যকামী তা কি নিরপেক্ষ কোন 
বহি প্রকাশ করিতে পারেন ? ভারতবর্ষের ইতিহাস- 
সন্বন্ধে, অজ্ঞভাবশতঃ ব! স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশে, একটি 
পাশ্চাত্য মত প্রচারিত হইয়া আসিতেছে, যে, এদেশে 
যথেচ্ছাচারী রাজার শাসনই বৃটিশ শাসনের পূর্ব পর্য্যন্ত 
চিরকাল চলিয়া আসিয়াছে, শাসনকার্ধ্যে প্রজার মতা- 
মতের থুল্য, বা প্রজার অধিকার পূর্বে কখনও ছিল না, 
রাজা যেমনই হউন, তাঁহার হুকুম যাহাই হউক, নির্ধিব- 
চারে তাহা মানিয়! চলাই পূর্বে এদেশের চিরস্তন রীতি ও 
ধূর্মবিধি ছিল। কিন্তু এ বিষয়ে প্রকৃত তথ্য অন্তরূপ; 
তাহা প্রভুত্বপ্রিয় . রাজকর্মচাঁরীদের মনোরঞ্জক হইবার 
সম্ভাবনা কম। অথচ তাহা সর্ববসাধারণে জানিতে পারিলে 
দেশের উন্নতি হয়। এইরূপ প্রত্বতত্ববিষয়ক জ্ঞান বিস্তার 
পরিষদের উদ্দেশ্যবহিভূত নহে। কিন্তু ইহাতে কি 
পরিষদ হাত দিতে পারিবেন? 
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প্রবাসী- জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১ 


_[১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


৫ সাউরাউিতিউ্াউিশ্াসিতিসিাস্ি৮৫৯া৯৫৯৫৯ উর্লাতপিউউপ্টাউত ANON LOA ANA ANAS UA UNA NNA AANA 


হিন্দুয়ুসলমীনে, আরবীফাসাঁ ও সংস্কৃতে, পুর্ববন্ে ও 
পশ্চিমবঙ্গে, লিখিত ভাষায় ও কথিত ভাষায়, জেলায় 
জেলায়, বিরোধ, সংঘর্ষ, ঈর্ষযাদ্বেষ জন্মিয়। বঙ্গতাষা ও 
সাহিত্যের একত্ব নষ্ট হইবার আশঙ্কা এখনও পূর্ণ- 
মাত্রায় বিদ্ভমান রহিয়াছে । এখনও ঢাক! বিশ্ববিদ্যালয় 


দ্বারা বাঙ্গলাভাষ! 'ও সাহিত্যের ইষ্টানিষ্ট কি হইবে, 


তাহা দেখিতে বাকী আছে। এই সেদিনও একজন মুসল- 
মান নেতা ঢাকানগরে মুসলমানদের বাবহৃত আরবী 
ফারসী শব্দ প্রচুর পরিমাণে বাঙ্গলাভাষায় চালাইবার 
সপক্ষে মত প্রকাণ করায় খুব তর্কবিতর্ক হইয়! গিয়াছে। 
এপর্যন্ত বঙ্গের সেন্সসরিপোর্টপযূহে, গ্রিয়ারসন সাহেবের 
ভাষিক বৃত্তান্তে ( Linguistic Survey তে), ঢাঁকা- 
বিশ্ববিদ্যালয় কমিটির রিপোর্টে, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, 
বঙ্গের শিক্ষাবিভাগ কর্তৃক প্রচারিত প্রাথমিক শিক্ষার 
জন্য প্রণীত পাঠ্যপুস্তকের ভাষাসবন্ধীয় মন্তব্যে, রাজকর্ম্ম- 
চারীদের যেরূপ ভাব .দেখ। গিয়াছে, তাহাতে তাহা- 


দের দ্বারা বঙ্গীয় ভাষ! ও সাহিত্যের একত্ব রক্ষার ' 


সাহায্য হইবে বলিয়া মনে হয় না। এরূপ অবস্থায় 
বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ সম্পূর্ণরূপে সরকারী অন্কুগ্রহ-নির- 
পেক্ষভাবে পরিচালিত হওয়া বাঞ্ছনীয় । তাহারা কিছু 
টাকা পান বলিয়া ভাষা ও সাহিত্যের একত্বনাশে মত 
দিবেন, বা একত্বনাশের সম্ভাবনা দেখিয়াও চুপ করিয়া 
থাকিবেন, আমরা ইহা রলিতেছি না।. কিন্তু আমরা, 
তাহাদের. পক্ষে কর্তব্যপথ হইতে মনেমনেও রেখামাত্র 
বিচ্যুত হইবার সম্ভাবনা রাখিতে চাই ন1। 
গোক্সালপাড়াম্ম আসানীম্সা ও 
ল্রাজ্দাল!। সমগ্র আসাম প্রদেশে ৭০,৫৯,৮৫৭ জন 
লোকের বসতি । তাহার মধ্যে ৩২/২৪১৬০৪ জনের ভাষা 
বাঙলা এবং ১৫১৩২,১৩২ জনের ভাষ! আসামীয়া। 
বাস্তবিক প্রাকৃতিক এবং ভাষিক হিসাবে আসামের শ্রীহষ্ট 
“প্রভৃতি কয়েকটি জেলা বঙ্গেরই অংশ এবং রাজনৈতিক 
হিসাবেও পূর্বে বদের অন্তভূতি ছিল। এই সব জেলার 
লোকের! বাঙ্গলাদেশভূক্ত হইবার জন্য প্রার্থনাও করিয়া- 
'ছিলেন।. সে প্রার্থনা মঞ্জুর হয় নাই। যাহা হউক, এ 
পর্য্যন্ত এই সকল স্থানে আফিস, আদালত ও বিদ্যালয়ে 


বালা ভাষায় কাৰ্য্য নির্বাহিভ হওয়ায় লোকের বেশী ৫ 


অস্থবিধা" হয় নাঁই। কিন্তু সম্প্রতি আসামের. চীফ. 
কমিশনার হুকুম দিয়াছেন যে গোয়ালপাড়া জেলার: 
আফিস, আদালত ও বিদ্যালয় সমূহে আসামীয়া ভাষা 
প্রচলিত করিতে হইবে । এই আদেশ ন্যায়সঙ্গত নহে। 
যাহার যাহা মাতৃতাষ। নিঞ্জের বাঁসভূমে তাহাকে তাহাই 
ব্যবহার করিতে দেওয়া উচিত। অন্পসংখ্যক বাঙ্গালী 
যদি নাসিক জেলায় গিয়া বাস করে, তাহা হইলে তাহা" 
দিগকে আফিস। আদালত ও বিদ্যালয়ে ব্যবহৃত মরাঠী. 


ভাষাই বাবহার করিতে হুইবে! আগ্রায় গেলে. তাহা - 


দিগকে হিন্দী ব্যবহার করিতে হইবে । এইরূপ যিনি যে 
খানে ওপনিবেশিক হইবেন, তিনি তথাকার প্রচলিত ভাষা, 
শিখিবেন। কিন্তু যদি কোথাও আদ্িমনিবাসীদিগের 
অপেক্ষা ওউপনিবেশিকদিগের সংখ্যা অধিক হয়, 'বা 


উভয়ের সংখ্য! প্রায় সমান হয়, তাহা হইলে ও্পনিবেশি- : 


কেরাও নিজেদের মাতৃভাষ! ব্যবহার করিবার অধিকার. 
ন্যায়তঃ দাবী . করিতে পারে। কিন্তু গোয়ালপাড়। 
জেলার বাঙ্গালীরা ওপনিবেশিক নয়, তাহারা তথায় 
পুরুষানুক্রমে বাস করিতেছে। এই জেলার ৬,০০,৬৪৩ 
অধিবাসীর মধ্যে ৩:৪৭,৭৭২ জনের মাতৃভাষা বাঙ্গলা, এবং 
কেরল মাত্র ৮৫,৩২৯ জনের মাতৃভাষা আসামীয়।। 
সুতরাং দেখা! যাইতেছে ষে বাঙ্গালীর সংখ্যা আসামীয়া 
দিগের সংখ্যার চারি গুণ? অতএব এক্ষেত্রে বাঙ্গালী 


দিগকে মাতৃভাষ! ব্যবহারের অধিকার. হইতে বঞ্চিত করা. 


কখনই ন্যায়সঙ্গত হইতে পারে নাঁ। ধাহাদের মাতৃভাষ। 
আগামীয়া তাহাদেরও কোন অস্থুবিধ! জন্মান উচিত নয়।. 
যদি তাহার] ইচ্ছা করেন, তাঁহ1হইলে তাহাদিগকে 
আসামীয়! ব্যবহার করিতে দেওয়া উচিত। 
সাহিত্যসৰস্মিলনে স্মুনলন্নাঁন্ন। বঙ্গীয় 
সাহিত্যসম্মিলনের গত অধিবেশনে সাহিত্য-শাখায় ২৬টি, 
দর্শন-শাখায় ১২টি, বিজ্ঞান-শীখ।ঘ ২১টি, এবং ইতিহাঁস-. 
শাখায় ২০টি প্রবন্ধ পঠিত ও আলোচিত হয়। 
আশীটি প্রবন্ধের মধ্যে কেবল ছুটি মুসলমানের লেখা। - 
সাহিত্য-শাখার জন্য চট্টগ্রামের মুন্শী আবছুল করীম 
“বালা মুসলমানদের মাতৃভাষা” এই বিষয়ে: প্রবন্ধ 


এই উন-.. 


- 


শি 


A 


২য় সংখ্য! ]. 


বিবিধ প্রসঙ্গ--বঙ্গের প্রাদেশিক সমিতিসমূহ 
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৬ লেখেন এবং ইতিহাস-শাখার জন্য মাননীয় মুন্শী আমানংৎ 


উল্লা “উত্তরবঙ্গের পীরগণের কাহিনী” সমন্ধে একট প্রবন্ধ 
লৈখেন। সাহিত্যসম্মিলনের অধিবেশনের . সময় মুনল- 
মানদিগের শিক্ষা-কন্ফারেন্সের অধিবেশন হইভেছিল.। 


& কিন্তু সেই সময়ে বঙ্গের প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশনও 


কুমিল্লায় হইতেছিল্‌ ;.তাহাতে বেশীর ভাগ হিন্দুরাই যোগ 
দিয়াছিলেন এবং বরাবর. দিয়! .. থাকেন। তাহাতে 
সন্মিলনে প্রবন্ধ পাঠাইবার পক্ষে হিন্দুদের কোন বাঁধা হয় 
নাই। স্ুুতারং: অন্যত্র অন্য. প্রকার. সভার অধিবেশন 


»- হওয়ীতেই যে মুসলমানগণ সাহিত্যসঙ্সিলনের কাৰ্য্যে 


Rn 


EA 
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যোগ দেন নাই, তাহা নহে । তাহাদের যোগ-ন! দিবার 
প্রধান কারণ ২টি ;_তাহাদের মধ্যে. এখনও শিক্ষার 
বিস্তার তাল করিয়। হয় নাই, এবং তাহাদের শিক্ষিত 
লোকেরা এখনও বাঙ্গলাকে মাতৃভাষা বলিয়া! শ্রদ্ধার চক্ষে 
দেখেন না। যাহাতে: এই ছুই প্রতিবন্ধক দুর হয়, তাহার 
জন্য মুসলমান-বাঙ্গালী এবং অন্ত সকল বাঙ্গালীরই সচেষ্ট 
হওয়া কর্তব্য.। 

সমগ্র ভারতবর্ষে ৪,৮৩,৬৭,০০০. জনের অর্থাৎ প্রায় পাঁচ 


. কোটি লোকের মাতৃভাষা বাঙ্গল! ৷ বর্তমানে বাঞ্গলাদেশে . 
মুসলমানের : সংখ্যা . ২,৪২৩৭,২২৮। - ইহারা সকলেই . 


বাঙ্গালী ন! হইলেও, অধিকাংশই বাঙ্গালী ; তন্তির শ্রীহট্র 


প্রভৃতি জেলার বহুসংখ্যক বালী 'মুসলমানধর্শাবলদ্বী। ' 


সুতরাং ইহা! নিঃসন্দেহে. বল! যাইতে পারে যে বাঙ্গল! 
যাহাদের মাতৃভাষ! তাহাদের মধ্যে অন্ততঃ অর্ধেক যুসল- 


, মান) স্বাড়াই- কোটী লোক -তাহাদের মাতৃভাষা ও 


সাহিত্যের প্রতি উদাসীন -থারিলে -তাহাদেরও মঙ্গল 
নাই, এবং এ ভাষ! ও সাহিত্যেরও যতদূর ' উন্নতি হইতে 
পারে, তাহ! হইবে না। : 

'বক্ছেল প্রাদেশিক. রিও | 


) কোন দেশে অন্পসসংখ্যক. অস্থায়ী প্রবাসী: ছাড়া যদি বাকী 


আর. সমস্ত লোৌকের.মাতৃতীবা একই হয়, তাহা হইলে কি 
ধর্সে; কি বিদ্যায়, কি ব্যবসাবাণিজ্য :ও' শিল্পাদিতে দে 
দেশের উন্নতি যত সহজে হইতে পারে,. দেশমধ্যে অনেক- 


গুলি ভাষ! প্রচলিত থাকিলে তত সহজে,হইতে পারে না) ' 


ভাষা সমন্ধে, বাগলা-.দেশের ' যেরূপ স্থুরিধা' ভারতবর্ষের 


স্তানী বা 


বলে? 


আর কোনও প্রদেশের তেমন, সুবিধা নাই।- বঙ্গের 


অধিবাসীদিগের মধ্যে শতকরা ৯২ জনের ভাষা বাঙ্গল।। 


অন্য কোনও প্রদেশে 'একই-ভীধা-ভাষীর অনুপাত এত 
বেশী নহে। সত্য, বটে আগ্রা-অযোধ্য। অর্থাৎ উত্তর- 
পশ্চিম প্রদেশে শতকরা ৯৭ -জনের ভাষা! হিন্দী, হিন্দু- 
উর্দু কিন্তু হিন্দী নাগরী অক্ষরে ও উর্দু, 
ফারসী অক্ষরে লিখিত হওয়ায় এবং হিন্দুযুঘলমানের 
মধ্যে হিন্দী. উর্দ, লইয়া ঝগড়া থাকায়, কথিত ভাষার 
একত্বের সুফল তথায় পূর্ণমাত্রায় .পাওয়! যাইতেছে ন! । 
বাঙ্গল! 'দেশে হিন্দু মুসলমানের কথিত ও লিখিত ভাষায় 
যে কিছু কিছু প্রভেদ নাই, তাহা নহে? কিন্তু সকলেরই 
তাষা একই অক্ষরে লিখিত হওয়ায়, এবং শ্রেষ্ঠ মুসলমান 
্রন্ককারদের ভাষ] ও শ্রেষ্ঠ হিন্দু গ্রস্থকারগণের ভাষা একই 
প্রকারের হওয়ায়, এ পর্য্যন্ত কোন অন্থবিধা অনুভূত 
হয় নাই। 

' পুর্ব বলিয়াছি বঙ্গের বাসিন্দাদের, মধ্যে শতকরা। ৯২ 
জন বাঙ্গনা রলে। শ্রতকরা ৪ জন হিন্দী-উর্দ, বনে; 
তাহাদের পক্ষে বাঙ্গল! বুব। কঠিন নহে। ২,৯৪,০০০. জন 
ওড়িয়! বলে ; তাহা রাও বাঙ্গলা বুঝে । -ছয়-লক্ষের উপর 
সাওতালী বলে; তাহারা অনেকেই বাঙ্গল। বলিতে ও 
বুঝিতে-পারে। এতভিনন আরও অনেক. ভাষা? অল্প অল্প 
লোকের মাতৃভাষা |. ০-০" 

‘আসামে প্রায় অর্দ্েক লোকের মাতৃভাষা বাঙগলা, 
পঞ্চমশের আসামীয়া, এবং "বাকী, ভিন-দশমাংশের 
মাতৃভাষার সংখ্য! ॥৮টি। বিহার ও ওড়িষাতে ছুই. 
তৃতীয়াংশের ভাষ! হিন্দী ও বিহারী, পঞ্চমাং শের- ভাষা 
ওড়িয়া, শতকরা ৬ জনের ভাষা যুণ্ডারী, সাওতালী, হো, 


ইত্যাদি। বোদ্াই প্রেসিডেন্সীর শতকরা ৪০ জন্‌ মরাঠী, 


২৮ জন. গুজরাটা, ১৩ জন সিন্ধী, ১১ জন কাঁনাড়ী 
বলে। মধ্য প্রদেশ ও বেরারে শতকরা ৫৫ জন হিন্দী, 
৩১ জন মরা, ৭ জন গৌড়, ২ জন ওঁডুয়া এবং একজন 
করিয়া রাস্থানী, তেলুগু ও কুকুবলে। মান্দা প্রেসি- 
ডেন্দীতে শতকরা ৪১ জন তামিল, ৩৮ 'জন তেনুগু) 
৭ জন. মলয়ালম, ৪ জন ওড়িয়া এবং ৪ জন কানাড়ী 


১৪৮ 


PRAM NANA NANT NA NANI NA NANI NI NANI ANI NA NLA Nt 


এইরূপে ভারতবর্ষের সমুদয় প্রদেশের. সংবাদ লইলে 
দেখ! যাইবে যে বঙ্গের মত কোথাও শতকরা ৯২ জন 
একই ভাষ! এবং একই অক্ষর ব্যবহার, করে না। শতকরা 
"৯২ জনের সাহিত্য আর কোনও প্রদেশে এক নহে। . . 

আমাদের এই যে বিশেষ সুবিধা, সর্বপ্রকারে ইহার 


সাহায্যে আমাদের উন্নতির চেষ্টা .কর1 কর্তব্য। রাজ-- 


নৈতিক প্রাদেশিক সমিতি, সমাঞসংস্কারসবন্ধীয় প্রাদেশিক 
সমিতি, কৃষিশিল্পবাণিজ্যবিষয়ক প্রাদেশিক সমিতি, এই 
'উন্নতিচেষ্টারই অঙ্গ । - - | | 
" *. সমাজ-সংস্কার প্রায় সম্পূর্ণ রূপে দেশবাসীরই কাজ। 
ইহার সহিত বিদেশী রাজার কোন সম্পর্ক, নাই। ছুই 
এক স্থলে, যেমন বিধবা-বিবাহকে বা।. অসবর্ণ-বিবাহকে 
আঁইনসঙ্গত করিবার জন্য, আইনের প্রয়োজন হইয়াছে। 
তখন গবর্ণমেন্টের সাহায্য লওয়া ও পাঁওয়৷ গিয়াছে। 
কিন্তু বিধবাবিবাহ বা অসবর্ণ বিবাহ চাঁলাইবার জন্য ইহার 
বেশী গবর্ণমেপ্ট কিছু করিতে পারেন না। তাহার নিমিত্ত 
চেষ্টা, যাহার! এরূপ - বিবাহ চান, তাহাদিগকেই করিতে 
হইবে। সমাল্রসংস্কারকদিগের বাঞ্ছিত অন্ঠান্য পরিবর্তনও 
- তাহাদ্বিগেরই চেষ্টাসাপেক্ষ। সুতরাং বঙ্গে সমাজসংস্কার- 
সমিতির সমুদয় কার্য্য' বাদ্দলা ভাষাতেই হওয়া উচিত৷ 
যখন কোন আইনের প্রয়োজন হইবে, তখন সমিতির 


প্রস্তাব ও আবেদন আদি ইংরাজীতে -লিখিয়াঁ গবর্ণমেন্টের- 


নিকট গাঠাইলেই চলিবে। বাঙ্গালীর ঈমাঁজকে. শুধ- 
রাইতে চাই,আর বক্তৃতা করিব এবং প্রস্তাব উপস্থিত ও 
ধাৰ্য্য করিব ইংরেজীতে, যাহ! দেশের মধ্যে শতকর! এক- 
জন মাত্র. জানেঃ--ইহা বড়ই অসঙ্গত ব্যবস্থা। - অন্য 
. "প্রদেশে যাহাই হউক, বাঙ্গল! দেশে, সভাপতির অভিভাষণ 
হইতে আবস্ত. করিয়| 'সমাজসংস্কার-সমিতির সমুদয় কার্য্যই 
বাঙ্গলায় হওয়া একান্ত আবগ্তক। দেশের নেতৃস্থানীয় 
সকলেই বাঘায় বস্তৃত৷ করিতে পারেন? “যদি কেহ 
বাঙগলায় বক্তৃতা লিখিয়া পড়িতেও না পারেন, তাহা হইলে 
তাহার পক্ষে সভাপতি বা বক্তা না-হইয়। শ্রোতা হওয়াই 
ভালা রি ৯ ৯ পা 
-. কৃষিশিল্পবাণিজ্যোন্নতি-বিষয়ক সমিতির ' উদ্দেস্তা, 
কিরূপে আমর! দেশের লোকের! নিজের দেশের কৃষিশিল্প- 


প্রবাসী__জ্যোষ্ঠ, ১৩২১. . 





.. [ ১৪শ ভাগ; ১ম খণ্ড: 


৮৯৫টি সিসি 








বাণিজ্য নিজেদের হাতে রাখিতে বা লইতে পারি ও তাঁহার 


উন্নতি করিতে.পারি। বিদেশীর1 কি প্রকারে ইহ! আরও. 


বেশী পরিমাণে নিজেদের করীয়ত্ত করিতে পারে, তাহা” 


এই সমিতির উদ্দেশ্ত নহে; -সে চিন্তা ও চেষ্টা বিদেশীরাই 1 


করিতেছে ও করিবে । আমাদের - যাহা উদ্দেশ্য তাহ! $ 


সিদ্ধ হইবার পক্ষে আমাদের চেষ্টা চাই, এবং কোন কোন 


{বিষয়ে গবর্ণমেন্টের সাহায্য চাই। যেখানে গবর্ণমেণ্টের 
"সাহায্য প্রয়োজন হইবে;য়েস্থলে দরখাস্ত ইংরাজ্দীতে.করিব, 


আমাদের সমিতিতে গৃহীত প্রয়োজনীয় প্রস্তাবগুলির 


হইলে কোন কোন বক্তৃতার ইংরাজী অনুবাঁদও পাঠাইব। 
কিন্তু সভাপতির অভিভাষণ হইতে সমুদয় বক্তৃতা ও প্রস্তাব 
পর্য্যন্ত, বাকী সব কাজ, বাঙ্গলায় হওয়া চাই | যদি কৃষি- 
শিল্পবাণিজ্যের উন্নতির জন্য এমন কোন প্রক্রিয় ব! প্রণা- 


' লীর প্রবর্তন আবশ্যক হয়, যাহার বর্ণনা ও ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ 


রূপে বাঙ্গল! ভাষায় কর! যায় নাঃ. তাহা হইলে সে স্থলে 
ইংরাজী ব্যবহার করা উচিত। আমাদের দেশের প্রধান 
ব্যবম। চাষ। বঙ্গের বার আন! লোকের জীবিকা পণ্ড- 


চারণ ও চাষ; ছুই-তৃতীয়াংশের জীবিকা শুধু চাষ. 


ইহাদের অধিকাংশই বাঙ্গলাও পড়িতে পারে না। চাষের 


উন্নতির. কথা আমর! বাবুর ইংরাজীতে বলিলে 


তাহাতে .চাষার কি শিক্ষা বা লাভ হইবে? আমর! 


লালের বা গরুর গাঁড়ীর কোন্‌ অংশকে কি বলে, তাহাও 
জানি না।-.জমী চষ1 হইতে চাল প্রস্তুত করা পর্য্যন্ত, 
ধান-চাষের :কি কি প্রক্রিয়া আছে, ইত্যাদির কতটুকু 
"জ্ঞান আমাদের. আছে? চাষের কথাটা “বাক্গলাতেই . 


বলা উচিত।  বাঞ্গল। দেশের বাণিজ্য প্রধানতঃ 
ইংবেজের হাতে, ভাহাঁর নীচে মাড়োয়ারীদের হাতে 
এবং তন্নিয়ে বাঙ্গালী কোন কোন ব্যবসায়ী জাতির 


হাঁতে। 'মাড়োয়ারী এবং বাঙ্গালী ব্যবসায়ী জাতিদের (' 


মধ্যে ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন কম। 'সেই- কারণে এবং. 
দেশের ভাষ! বাঙলা! বলিয়া বাণিজ্যের উন্নতি. বিষয়ক 
সমুদয় আলোচন! বাঙ্গলায় হওয়।. উচিত। আমাদের 
দেশের ছুতার, কামার; তাঁতি,. প্রভৃতি শিল্পীদিগের মধ্যে 
ইংরাজী জান! লোক কম। এইজন্য এবং দেশের ভাষা 


> 


ইংরাজী অনুবাদ গবর্ণমেন্টের নিকট পাঠাইব, আবশ্তক__. 






২য় সংখ্যা ] 


বাঈল! বলিয়া শিল্পোন্নতি বিষয়ক সমুদয় আলোচনা 
বাঞ্গলায় হওয়! উচিত। 
রাষ্ট্রীয় উন্নতির জন্য আমর! যে পরামর্শ-সমিতি 
স্থাপন করিয়া বৎসর বৎসর তাহার অধিবেশনের বন্দোবস্ত 
৯ করিতেছি, তাহার .কাধ্য কোন্‌ ভাষায় হওয়া উচিত, 
এখন তাহাই বিবেচ্য । গোড়াতেই ইহা স্বীকার করিতে 
কোন বাঁধা নাই যে, বিদ্রোহ দ্বার! প্রজাশক্তির প্রাধান্য 
স্থাপন করা, বিদ্রোহ দ্বারা দেশের শীসনকাধ্য স্বায়ত্ত 
করা, যখন আমাদের উদ্দেশ্য নহে, তখন আমরা আন্দো- 
লন করিব, দাবী করিব, চাহিব, এবং গবর্ণমেণ্ট তদন্ধু- 
যায়ী ব্যবস্থা করিবেন, ইহাই প্রাদেশিক সমিতির কার্য্য- 
প্রণালী ও উদ্দেষ্ত। কিন্তু তাহ! হইলেই কথ! উঠিতেছে, 
এবং সরকারী ও বেসরকারী ইংরেজেরা এ কথ! বার 
বার বলিয়াছেনঃ যে, কে আন্দোলন করিতেছে, কে 
দাবী করিতেছে, কে চাহিতেছে? সমুদয় গবর্ণমেপ্টই 
স্থিতিশীল, সহজে নড়িতে চাঁন না। তাহাদের উপর 
চাপ পড়িলে তবে তাহার! কিছু কৰেন। যতক্ষণ তাহার! 
বেশ শান্তিতে দ্রিন কাটান, কেহ চীৎকার করিয়া বা 
অন্ত প্রকারে তাহাদের আরামে ব্যাঘাত উৎপাদন না 
করে, ততক্ষণ তাহার! প্রায়ই কিছু করেন না। আপন! 
হইতে তাহার! যাহা করেন, অধিকাংশস্থলে তাহ। 





রখ 


চাওয়া যায়, তাহা ন্যায্য ও সঙ্গত হইলেই যে পাওয়। 
যায়, তাহা নহে। ২1৪ জন লোকে চাঁহিলে গবর্ণমেপ্ট 
করেন না! যখন এত বেশী লোকে এত বেশী চীৎ- 
করিতে থাকে, যে শাসকদ্দিগের মনে শান্তি 
কার্যে অসুব্ধি বোধ হইতে থাকে, 


[ওয়ার কথা বলিলাম, তাহা, 
ভাঁবে প্রজাদের অধিকাঁরলাভ ঘটে, তাহারই 
'বর্ণনামাত্র । বাস্তবিক ভিতরের নিগুঢ় কথা তাহা নয়। 
প্রজাপক্ষ একতা, জ্ঞান, সাহস, দশের কাজে উৎসাহ 
ও তজ্জন্ত স্বার্থত্যাগ, প্রভৃতি, দ্বারা শক্তিশালী হইয়! 
উঠিলে, তাহাদের রাষ্ট্রীয় অধিকাঁর.লাভ অনিবার্য্য হইয়া 
° উঠে। কেবল বিদ্রোহ ও যুদ্ধ দ্বার অধিকার লাভ 
Ee 


' বিবিধ প্রসঙ্গ--বঙ্গের প্রাদেশিক সমিতিসমূহ 


NANA AN NAA SAAS SA VANS 


ভরসা। 


আপনাদের সুবিধার জন্ত.করেন। প্রজাপক্ষ হইতে যাহা . 


৯৪৯ 

































করিতে হইলেই শক্তির দরকার, আর আইনসঙ্গত. উপায়ে 
অধিকারলাঁভ করিবার জন্য শুধু নাকে কীদিতে পারাই 
যথেষ্ট, এরূপ মনে করা বাতুলতা। ইহাঁতেও শক্তি চাই। 
এই শক্তি একপ্রাণ না হইলে জাতীয় চিত্তে অবতীর্ণ 
হয় ন!। ক্ষুদ্র একদল লোক বিদেশী ভাষায়, বক্তৃতার 
আতসবাজী দেখাইলে, .এই একপ্রাণত1 জন্মিতে পালে 
না প্রাচীন খধির। এক্যলাভ্রে যে উপায় বলিয়াছেন 
তন্মধ্যে “সংবদ্ধ্বম,” “একসঙ্গে একই কথা .বল,”. এই 
উপদেশও আছে। আমর চাই এক প্ৰাণত! ! সকলের 


.প্রাণের, প্রকাশ ও মিল দেশ ভাষার যেমন হইতে পারে, 


এমন আর কোন্‌ ভাষ! দ্বারা সম্ভব? আমাদের রাষ্ট্রীয় 
আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য স্বায়ত্তশাসনের অধিকার 
লাভ। এই স্বায়ত্ত-শাসনের ভিত্তি বা প্রথম ধাপ 
পল্লীগ্রামে । সেখানে ইংরাঁজীতে সুপণ্ডিত সাহিত্যাচার্য্য, 
বিজ্ঞানাচার্্য, দর্শনাচার্ধ, ব্যবস্থাচার্ষ্যের] বাস করেন না। 
নিরক্ষর বা অল্পশিক্ষিত লোকেরাই তথাকার বলবুদ্ধি 
তাহাদিগকে - স্বায়ত্তশাসনের জন্ত ব্যাকুল, 
রাষ্ট্রীয়ব্যাপারে শিক্ষিত কেমন করিয়া কর! যাইবে, যদি 
তাহাদের ভাষায় এই সব বিষয়ের আলোচনা না হয়? 
বাঙ্গলাদেশে শতকরা একজন ইংরেজী জানে। এই_ 
জানার অর্থ গভীর জ্ঞান নহে, সামান্য লিখিতে পড়িতে 
পার! মাত্র। এহেন ইংবাঁজী জান! লোকদেরও সকলে 
বা অধিকাংশ, আন্দোলনে যোগ দেন না, দিতে পারেনও 
না; কারণ যাহার! বেশী ইংরেজী জানেন, তাহাদের 
মধ্যে অনেকে সরকারী চাকরী করেন। সুতরাং দেশের 
খুব অল্পসংখ্যক লোকই রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ 
দেন। তাহাদের সব্বন্ধে ইংরেজ রাজভৃত্যদের ধারণ! 
এই, যে, তাহারা দেশের অবস্থা জানেন না, দেশের 
লোকদের সঙ্গে তাহাদের যোগ নাই, তাহার! সাধা- 
রণ লোকদের মঙ্গল চাঁন না, বরং তাহাদিগকে বঞ্চিত 
করিয়া! নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করিতে পারিলে ছাড়েন 
না। এই ধারণ! সত্য কি মিথ্যা, আন্তরিক না কপটতা- 
প্রশ্থত, তাহার মীমাংসা করিবার প্রয়োজন নাই। আমরা 
যাহা চাই, তাহ! দেওয়া ন' দেওয়া এই ইংরেজদেরই 
ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। সুতরাং আমাদের দাবী 


} 
| 


. তেই হইবে। 





১১৫০ 


যে দেশের দাবী, তাহার এমন প্রমাণ উপস্থিত 
করিতে .হইবে, যাহা, যদি বা তাহারা মুখে অস্বীকার 
করেন, তাহাদিগকে মনে মনে ও কার্য্য তঃ স্বীকার করি- 
স্বদেশী আন্দোলনের সময় আমরা যাহা 
চাহিয়াছিলাম, তাহা যে দেশের লোকেরই চাওয়া, 
তাহার প্রমাণ এই যে নয়জন বাঙ্গালীকে নির্বাসন দিতে 
হইয়াছিল। স্বদেশী .আন্দোলন এত বিস্তৃতি, গভীরতা 
ও বল লাভ করিতে পারিয়াছিল এইজন্য যে উহ! দেশের 
শিক্ষিত অশিক্ষিত আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই হৃদয়ে 
. আঘাত করিয়াছিল। দেশবাসী সকলেই মে স্বদেশী মন্ত 
গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা! নহে। অনেকে ইহার দারুণ 
বিরোধী হইয়াছিল। কিন্তু শক্তির ও সারবত্তার পরি- 
চয়ই ত এইখানে ;-তুমি যাহা বলিতেছ তাহার সম্বন্ধে 
যদি লোকে উদ্দাসীন থাকে, তাহা হইলে তাহার মূল্য 


,আছে কিনা বুঝা গেল না; কিন্তু যদি কেহ তাহাকে 


প্রাণ দিয়া ভাল বাসে, কেহ বা অন্তরের সহিত ঘৃণা 
করে, তবে তাহাতে বস্ত আছে বুঝিতে হইবে । বরং 
উৎপীড়িত হওয়া ভাল কিন্তু উপেক্ষিত হওয়া বাঞ্চনীয় 
নহে। স্বদেশী আন্দোলন উপেক্ষিত হয় নাই। উহার 
শক্তির অন্তান্ত কারণ আছে; কিন্তু মাতৃভাষায় আন্দো- 


লন যে একটি প্রধান কারণ তাহাতে সন্দেহ নাই ।' 
এই আন্দোলনের সময় বাঙ্গলা ভাষায় বলিতে অভ্যস্ত. 


বাগ্মীরা ত বাগলায় বক্তৃতা করিয়াই ছিলেন; ইংরাজীতে 
বন্তৃতা করিতে সুক্ষ সুরেন্দ্রবাবু, ভূপেন্দ্রবাবু, অন্থিকাবাবু 
গ্রভৃতিও বাঙ্গল। ভাষ! অবলম্বন করিয়াছিলেন। বাঞ্গলা- 
ভাবার আন্দোলন না করিয়া কেবল ইংরাঁজীতে বলিলে 
শত শত স্ুরেন্্রবাবুও জাতীয় জীবনে ঢেউ তুলিতে 
পারিতেন মা। | 

অতএষ দেখা যাইতেছে যে রাজনৈতিক প্রাদে- 


শিক সমিতিতে সভাপতির অভিভাষণ প্রভৃতি সমস্তই 


বাঙ্গলায়, খুব সোজা বাঙ্গলায়, হওয়া! উচিত। তাহা 
হইলে দেশের আরও বেশী লোক উহাতে যোগ দিতে 
পারিবে। স্বদেশী আন্দোলনের সময় দেশের অশিক্ষিত 
সাধারণ লোকেও বেশ স্ুযুক্তিপূর্ণ মর্মম্পর্শী কথা 
বলিয়াছে। প্রাদেশিক সমিতিতেও এইরূপ লৌকদিগকে 





'প্রবাী-_জ্যেষ্ঠ, ১৩২১ 
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'পারে। কিন্তু প্রত্যাশিত সফলের" 


























[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


বলিতে দেওয়া! উচিত । তাহ! হইলে, শিক্ষিত লোকদের 
সহজে চোখে পড়ে না, এমন অনেক অভাব, বেদনা ও 
প্রতিকার দেশের লোকের গোচর হইবার সন্ভাবন|।- 
রাজনৈতিক প্রাদেশিক সমিতির এমন কোনও বিবেচ্য 
বিষয় নাই, যাহার আলোচন! সম্পূর্ণরূপে বাঙ্লায় করা এ 
খায় না। আমাদের সমুদয় রাজনৈতিক আশ! আকাঙ্কা ' 
অভাব অভিযোগ দাবী দাওয়া প্রকাশ করিবার সম্পূর্ণ 
ক্ষমতা বাংলা ভাষার আছে। সমিতির প্রস্তাবগুলির এবং 
সভাপতির অভিভ।ষণ ও অন্তান্ত কোন কোন বক্তৃতার 
ইংরাজী অনুবাদ গবর্ণমেণ্টের নিকট পাঠান যাইতে 
পারে। সম্ধসর ধরিয়া জেলায় জেলায় বাঙ্গলাভাষায় 
আন্দোলন হইলে এবং প্রাদেশিক সমিতির 
সমুদয় কাঞ্জ বাঙ্গলায় হইলে প্রজাঁপক্ষের দাবী এষন্‌ 
বলবৎ হইবে যে গবর্ণমেণ্ট নিজেই রিপোর্ট লইবার 
ও ইংরেজীতে অনুবাদ করাইবার বন্দোবস্ত করিবেন। 
তথাপি বিকৃত রিপোর্ট ও অন্থবাদের অপকারিত। নিবারণ 
জন্য আমাদের তরফ হইতেও রিপোর্ট ও অনুবাদের 
বন্দোবস্ত থাক! দরকার। সমিতি" হইতে দরখাস্তও 
ইংবাজীতে লিখিয়! পাঠান যাইতে পারে। si 
বাঙ্গলাদেশে দেশতাষায় প্রাদেশিক সমিতির কাজ 
চাঁলাইতে কোনই অস্ুবিধা হইবার সম্ভাবনা নাই। 
এখানকার শতকরা ৯২ জনের মাতৃভাষ! বাঙ্গলা। 
বাকী অধিকাংশ লোকও বাঙ্গলা বুঝে। কিন্তু অন্ান্ত 
অধিকাংশ প্রদেশের এ সুবিধা নাই। ধোষাইয়ে 
মরাহীতে কাঞ্জ চালাইতে গেলে শতকরা ৪০ জন বুনি 
গুজবাটীতে আরও কম, শতকর] ২৮ জন মা 
তামিলে কাজ চালাইতে গেলে 
তেলুগুতে ৩৮ জন বুঝি 
সাধারণ সুবিধার সুফল ' 
কাজ হইবে না। বাঙ্গলা" 
কাজ চালাইতে গেলে প্রথম 
করিতে অভ্যস্ত ২১ জনের এ+ এ 
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থাকিবে। কখনও যদি কোন দেশতাষা ভারতব্যাপী 
হয়, তখন পরিবর্তন সহজেই করিতে পারা যাইবে। 
ভ্বজ্তে স্পিক্ষিতিল নং 11 ভারতবর্ষের 
কেবল বড় বড় প্রদেশগুলি ধৰিলে শিক্ষায় বঙ্গ সর্বাপেক্ষা 
অগ্রসর। এখানে শিক্ষিতের সংখ্যাও সর্বাপেক্ষা বেশী, 
শতকরা হারও সর্বাপেক্ষা বেশী।. বঙ্গে শতকরা 
৭'৭, বোদ্বাইয়ে ৬.৯, মান্দ্রাজে ৭৫, আগ্রা-অযোধ্যায় 
৩৪, বিহার-উড়িষ্যায় ৩৯, আসামে ৪'৭, মধ্যপ্রদেশ ও 
বেরারে ৩৩, পঞ্জাবে ৩'৭ এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত 


প্রদেশে ৩৪ জন শিক্ষিত। এই তুলনায় বাঙ্গালীদের, 


হয় ত অহঙ্কার জন্মিবার সম্ভাবনা আছে। কিন্ত 
ইউরোপ আমেরিকার সভ্যর্দেশ সকলের সঙ্গে কিন্বা 
জাপানের সঙ্গে তুলনা করিলে এই অহঙ্কারের কোন 
কারণ থাকিবে না। অথবা আমাদের অহস্কারের 
সম্ভাবন!' দুর করিবার জন্য অতদুরে যাইবারই বা 
প্রয়োজন কি? . খাস্‌ ভারতবর্ষের বাহিরে কিন্তু ব্রিটিশ 
ভারতীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ব্রহ্মদেশে শতকরা ২২২ জন 
শিক্ষিত। অর্থাৎ তথায় শিক্ষিতের হাঁর বঙ্গদেশের 
তিন গুণ! ভারতবর্ষের মধ্যেই কোন কোন দেশীয় 
রাজ্যে শিক্ষিতের অনুপাত বঙ্গদ্েশ অপেক্ষা অধিক। 
যথা কোচীনে শতকরা। ১৫'১ জন (অর্থাৎ বঙ্গের দ্বিগুণ), 
ত্রিবান্ছুরে ১: (বঙ্গের দ্বিগুণ) এবং বড়োদায় ১০.১ 
(বৈ প্রায় দেড়গুণ) শিক্ষিত । বঙ্গের. সব জেলায় 
শিক্ষার“অবস্থা-ঘ্মান নহে। কোন্‌ জেলায় হাজার কর! 
কত জন মিনি নীচের তালিকায় দৃষ্ট হইবে। 
ভাজার করা যে অঙ্ক দেওয়া হইল, তাহাকে দশ দিয়। 
‘ভাগ কৰিলেই শতকরা কয় জন শিক্ষিত তাহ! পাওয়া 
ঘাইবে। | | 


হাজার করা! কয় জন শিক্ষিত! 


জেলা মোট পুরুষ স্ত্রীলোক 
বর্ধমান ১০০ ১৮৬ ১৩ 
বীরভূষ ৮৮ ১৭১ ‘ ৬ 
বীাকুড়! ৯৪ ১৮৪ ৭ 
মেপিনীপুর ৯৪ ১৮১ + 


জেন 
হুগলী 
হাবড়া 


বিবিধ প্রসঙ্গ- বঙ্গে শিক্ষিতের সংখ্যা 
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মোট 


১১১ 
১৪২ 


১৫৯ 
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স্বীলোক 


২১ 


পুরুষ 


১৯৯ 


- ২৪ পরগণা! 


- ওঁ পার্বত্য 


কলিকাতা 
নদীয়! 
মুর্শিদাবাদ 
যশোহর ৃ ৭০ 
রাজশাহী 
দিনাজপুর 
জলপাইগুড়ী 
দাঞ্জিলিং - 
রংপুর : 
বগুড়া 
পাবনা 
মালদহ 
কুচবেহার 
খুলনা 

ঢাক! 
মৈমনসিং 
ফরিদপুর 
বাখরগঞ্জ 
ত্রিপুরা : 
নোয়াখালী 
চট্টগ্রাম, 


পার্বত্য ত্রিপুরা ৪০ 
মানভূম 
গ্ৰোয়ালপাড়া 
কাছাড় ( সমতল ) 
শ্রীহ্ট | 
উপরের তালিকায় সন্নিবিষ্ট মানভূম, গোঁয়ালগাড়াঃ 
কাছাড় ও শ্রীহট্ট জেল! বর্তমান সরকারী বিভাগ অন্ুসারে 
বঙ্গের অন্তর্গত নহে! কিন্তু এ সকল জেলা প্রাকৃতিক 
বঙ্গের অন্তর্গত এবং উহাদের অধিবাসীদের মধ্যে যত" 
লোক বাদল! বলে এত আর কোন ভাষাই বলে ন1। 
এই জন্য আরা উহাদিগকে বঙ্গের বহিভূতি মনে করি 
না। আমাদের দেশ যে কিরূপ নিরক্ষরের দেশ, তাহা” 
সকলে অন্ুতব করুন, এবং নিজ নিজ জেলার-অবস্থা॥ 
“দেখিয়া শিক্ষ। বিস্তারে প্রবৃত্ত হউন). যিনি বেশ কিছু 
করিতে পারিবেন না তিনি অন্ততঃ একজন লৌককেঞ্জ 


৭৪ 
১১৩ হু 
৯৮ 


ও 
হ/ 
কে ত্য ০০ লি নব ০০ ০9 ভু আ্থা 


৫৪ 


সংযুক্ত ও অসংযুক্ত অক্ষর পরিচয়ের বহি এক একখান, 


দিয়! উহা পড়িতে শিখাইয়া দ্িউন। 


১৫২ 


বঙ্গে স্ত্রীশিক্ষার অবস্থা বিশেষ করিয়া শোচনীয় । 
বঙ্গে হাজার কর] ১১ জন স্ত্রীলোক শিক্ষিত; আজমের- 
মেরোআরায় ১৩, আগীামান-নিকোঁবরে ২৯, বোন্বাইয়ে 


, ১৪, ব্রহ্মদেশে ৬১, কুর্গে ২৮ মান্দ্রাজে ১৩, বড়োদায় ২১, 


কোচীনে ৬১, মহীশুরে ১৩ এবং ত্রিবান্ধুরে ৫০ | 

নর্ম ও জাতি অনুসালে শিক্ষিত 
২৪ অশ্শিক্ষিতিল্প সংস্খঃ! ৷ ইউরোপীয়দিগকে 
বাদ দিলে ব্রাহ্মদের মধ্যে শিক্ষিতের অনুপাত সর্বাপেক্ষা 
বেশী; তাহাদের মধ্যে শতকরা ৭৮ জন লিখিতে পড়িতে 
পারে। দেশীয় খৃষ্টিয়ানদিগের মধ্যে শতকরা] ২৪ জন, 
হিন্দুদের মধ্যে ১২ জন, বৌদ্ধদের মধ্যে ৯ জন এবং 
মুসলমানদের মধ্যে ৪ জন শিক্ষিত। অসভ্য আদিম 
নিবাসীদ্দিগের মধ্যে শতকরা একজনও শিক্ষিত নহে, 
হাজারে ৫ জন মাত্র শিক্ষিত। 

হিন্দুদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কম শিক্ষিত জাতি__ 
বাগ্দী হাজারে ১৯ জন শিক্ষিত, বাউরী দশ, ভূ ইমালী 
৩৪, ধোঁব। ৫৫, গোয়াল! ৭৭, জেলিয়া কৈবর্ত ৪৪, কপালী 
৬০, কোঁচ ১৮, কুমার ৮০, মালে! ২৮, মুচি ১২, নমশূত্র 
৪৯, পাটনী ১৮, রাজবংশী ৫৯, স্বত্রধর ৮৬, তিয়র ২০। . 
___ববঙ্গে হিন্দুর সংখ্যা হুইকোটি নয় লক্ষ পঁয়তাল্লিশ 
হাঁজার তিন শত উনআশী। তন্মধ্যে বাগ্দী দশ লক্ষ, 
বাউরী ছয় লক্ষ, গোয়ালা ৩৯ লক্ষ, নমশূত্র উনিশ লক্ষ, 
রাজবংশী উনিশ লক্ষ; কোঁচ সওয়া৷ লক্ষ, জেলিয়! কৈবর্ত 
তিন লক্ষ, মালো আড়াই লক্ষ, তিয়র ছুই লক্ষ, মুচি 
সাড়ে চারি লক্ষ, ধোব! ছয় লক্ষ, কপালী দেড় লক্ষ, 
সূত্রধর দেড় লক্ষ, কুমার আট লক্ষ, ইত্যাদি । সুতরাং দেখা 
যাইতেছে যে বাঙ্গালী হিন্দুদের মধ্যে যে সকল জাতি খুব 
কম শিক্ষিত, তাহাদের সংখ্যা এক কোটি পঁচিশ লক্ষেরও 


উপর। অর্থাৎ অর্ধেকেরও অধিক হিন্দুর মধ্যে শিক্ষার 


বিস্তার অতি সামান্তরূপ হইয়াছে। 

অল্পশ্শিক্ষিত জাত্িছেল কম 
শিক্ষা লিস্তাল। সুখের বিষয় এই সকল অল্প- 
শিক্ষিত জাতিদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টার সূত্রপাত 
হইয়াছে। এই কাজ ভারতবর্ষের অন্তান্ত প্রদেশে 
হইতেছে, বক্ষেও আরম্ভ হইয়াছে। দাক্ষিণাতো যে 


প্রবাসী-_জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১ 


এ পাসিসিপাসিপাসিবাসিঠাসিরাসিততাতসপাস্িপাসিপ ্িস্পসিাসিাস্প্িস্িিস্িি্ি্িিাসিপস্লপর্স্সপ SAAS 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
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চেষ্ট! হইতেছে তাহার প্রধান কেন্দ্র বোদ্াই, সম্পাদকের 
নাম শ্রীযুক্ত বিঠলরাম শিন্দে। এই শিক্ষা-সতার অধীনে 
১৯১২ খৃষ্টাব্দে ২৭টি শিক্ষালয় ছিল। তাহাতে ৫৭ জন 
বেতনভোগী শিক্ষকের অধীনে ১২৩১ জন ছাত্র ও ছাত্রী 
শিক্ষা পাইতেছিল। ছাত্র ও ছাত্রীদের সকলের মাতৃভাষা 
এক নহে; পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন ভাষা তাহাদের মাতৃভাষ]। 
বোহাই, পুণা,' হুবলী, মাদ্দালোর, ভাবনগর, অমরাবতী, 
আকোলা, দাপোলী, মালওআন, সাঁতার, ঠান।, 
মাথেরান, রাঞকোট এবং য়েওটমলে এই সভার শাখা 
আছে। মোটের উপর ইহার বার্ষিক ব্যয় পঁচিশ হাজার 
টাকা। এই সভা কেবন লেখাপড়া শ্রিখাইয়াই ক্ষান্ত 
হন ন!; স্থানে স্থানে ছুতার ও দরঞ্জির কাজ, বহি 
বাধাই এবং সাইন-বোর্ড আঁকা শিখাইয়া থাকেন। 
তন্তিন্ন পাঁচটি ভজনসমাজ স্থাপন করিয়া ছাত্র ও 
ছাত্রীগণকে ধর্ম ও নাতিশিক্ষ। দেওয়া হইয়াছে, কাওয়াজ 
(৭71) এবং সঙ্গীত শিখান হইয়াছে, এবং মাঙ্গালোরে 
এড়ির সুতা ও কাপড় প্রস্তুত করিতে শিক্ষা দেওয়া 
হইতেছে। 


বাঙ্গল! দেশে সাধারণ লোকদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের” ১. 


চেষ্টা অনেক বৎসর পূর্বেই আরম্ভ হইয়াছে। বর্তমানে 
নানাস্থানে কাজ হইতেছে। সকল স্থানের কাঞ্জের 
মুদ্রিত বৃডান্ত পাওয়া যায় না। যে সকল সভা এই 
কাঁজ করিতেছেন, তন্মধ্যে “বঙ্গ ও আসাম অবনত শ্রেণী 
সকলের শিক্ষাসমিতি” অন্যতম । কলিকাতায় ইহার 
সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্ৰ সরকার, এবং ঢাকায় শ্রীযুক্ত 
হেমেন্দ্রনাথ দত্ত। এই সমিতি ঢাকা, মৈমনসিং, 
নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, যশোহর ও বাখরগঞ্জ জেলায় 
কাজ করিতেছেন। ইহার অধীনে চারিটি মাইনর 
স্কুল, পঁয়ত্রিশটির উপর উচ্চ ও নিয় প্রাথমিক পাঠশালা, 
কয়েকটি বালিকাবিদ্যালয় এবং প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিদের 
শিক্ষার জন্য অল্পসংখ্যক নৈশ বিদ্যালয় আছে। সকলেরই 
এইরূপ কাজে সাহায্য কর! কর্তব্য । 

নন্দলাল অস্বুল্প অভিডন্নল্দন্ন। শ্রীযুক্ত 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহশয়ের বোলপুরস্থ বিদ্যালয়ের 


গ্রীশ্নাবকাশ উপলক্ষে ছুটি হইয়াছে। ছুটির পুর্বে 
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a জাপানীর! জাহাজ ভাড়া দিয়া তুল! এদেশ হইতে 
_ লইয়া যায়। তাহা হইতে জিনিব প্রস্তুত করিয়৷ আবার 
খদীহাদ্ ভাড়া দিয়| ভারতবর্দমে আনে। দুবার জাহাজ 
- ভাড়া দিয়াও তাহার! ভারতের কাপাঁপ হইতে ভারতে 
প্প্রস্তত সতী জিনিষের চেয়ে সম্তাদরে নিজেদের জিনিষ 
বিক্রী করে। ভারতবর্ষ হইতে কাচা মাল লইয়া গিয়া 
_ তাহারা এইরূপ আরও কোন কোন জিনিষ ভার্তবর্ষেই 
- আনিয়া দেশী জিনিযের চেয়ে সস্তায় বেচে। ইহা 
_ কেমন করিয়া হয়, তাহার অনুসন্ধান দেশের লোকের 
ও গবর্ণমেন্টের করা উচিত। জাপানীদের শিক্ষা, 
সামাজিক রীতিনীতি, পারিবারিক ব্যবস্থা, -জীতীয় 
চরিত্র, জাহাজ ভাড়া ইত্যাদি বিষয়ে গবর্ণমেন্টের সাহায্য, 
/ প্রভৃতি কিকি কারণে জাপানীর! আমাদিগকে পরাস্ত 
করিতে পাঁরিতেছে, তাহা অনুসন্ধান করিবার জন্য শিল্প- 
বাণিজ্যে বিচক্ষণ, পর্য্যধেক্ষণদক্ষ কয়েকজন ভারতবাসীর 
জাপান যাঁওয়ী উচিত, এবং তাহাদের রিপোর্ট সমুদয় 
দেশভাবায় মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হওয়া উচিত? 
জ্াান্াল্প ভিনি ও গুড়। ১৯৪৮-০৯ 
খৃষ্টাব্দে জীভা হইতে ভারতে ৬ কোটি ২* লক্ষ ২১ হাজার 
4 টাকার চিনি ও গুড় আসিয়াছিল। ৫ বৎসর পরে ৯ 
কোটি ৫৩ লক্ষ ৯১ হাজ্জার টাকার আঁদিয়াছে। প্রাচীন 
“ কাল হইতে চিনি ও গুড়ের প্রধান আকর ছিল এই 
ভারতবর্ষ । এখানে যে আর যথেষ্ট শর্করা হইতেছেনা, 
যাহ! হইতেছে তাহাও যে জাভার গুড় চিনি হইতে 
7 মহার্ঘ, তাহার কারণ কি? বিদেশী চিনির কাষ্টৃতিহু হু 
শবে বাড়িয়!। চলিতেছে দেখিয়া কয়েকটি দেশী চিনির 
কাঁরখান৷ প্রতিষ্ঠিত হইল, উঠিয়াও গেল, কিন্তু কেহই 
“বোধ হয় জাভায় গিয়া একবার দেখিয়া আসেন নাই যে 
.. কি কি কারণে সেখানে এত সম্তায় এত বেশী পরিমাণ 
ড় চিনি উৎপন্ন হয়। দেশের লোকের একটা একটা 
/করিয়! জীবিকা মাটি হইতেছে, তাহার প্রতিকার 
আমরাও করিতেছি না, গবর্ণষেন্টও করিতেছেন না। 
গুড়চিনিতে ভারতের সহিত ইংলগের প্রতিযোগিতা 
নাই। সুতরাং এক্ষেত্রে গবর্ণমে্ট অবাধে কিছু করিতে 
পাৰেন: 


বিবিধ প্রপঙ্গ__মালষ্টারের “আইনসঙ্গত” আন্দোলন 
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আল্্টালেন্স “আই নসর্ষত” আন্দো-, 
লন্ন। কয়েক শত বৎসর পুর্বে ইংলণ্ড আয়লও জয় 
করেন। তখন হইতে, দেশটাকে বেশ শায়েস্তা করিবার 
জন্য, অনেক ইংরেজ ও স্কচকে আয়লণ্ডে বসান হয়। 
তাহার? প্রটেষ্টাণ্ট ধর্মাবলম্বী এবং তাহাদের বংশধরের] 
গ্রধানতঃ আল্ষ্টার প্রদেশে বাস করে। আয়লণ্ডের 
মুল অধিবাসীদের অধিকাংশ রোমান ক্যাথলিক । 
প্রটেষ্টান্ট ও রোমান ক্যাথলিকে ঝগড়া বিদ্বেষ বেশ 
আছে; তাহার উপর প্রটেষ্টাপ্টদের বিজেতা ও প্রু বলিয়া 
ওদ্ধত্য ও অহষ্কারও আছে। . সুতরাং আয়লুকে 
আত্মশাসন ক্ষমত। দিবার 5ন্ত বৃটিশ পালেমেণ্টে হোম 
রূল বিল নামক যে আইনের পাগুলিপি উপস্থিত কর! 
হইয়াছে, আলষ্টারবাসী প্রটেষ্টাপ্টরা তাহার ভীষণ বিরোধী 
হইয়া উঠিয়াছে। ' রক্ষণশীল দলের নেতারা ইহাদের 
সঙ্গে যোগ দিয়াছেন। তাঁহার! বরাবর ভয় দেখাইয়া 
আসিতেছিল যে হোমরূল আইন পাস হইলে তাহার! 
যুদ্ধ করিয়! তাহ! আলষ্টারে চালাইতে দিবে না। তজ্জন্ত 
হাজার হাজার লোক ভলাটিয়ার বা সখের সৈন্য হইয়াছে, 
তাহাদিগকে কুচকাওয়াজ শিখান হইয়াছে। অন্পদ্িন 
হইল, উপদ্রব ব। রক্তপাত নিবারণ জন্য যদি আবশ্যক 
হয়, সেই নিমিত্ত কয়েক দল সৈন্যকে গবর্ণমেন্ট আয়ল ঙে 
পাঠাইবার হুকুম দেন। তাহাতে, “আলষ্টারের বিরুদ্ধে 
অস্ত্রধারণ করিব না”; বলিয়া বহুসংখ্যক সেনানায়ক 
ইস্তফা দেন। রক্ষণশীল দলের ও .আল্ষ্টারের নেতাদের 
এমনই বড়যন্ত্র! সম্প্রতি কৌশল করিয়া! এবং কোথাও 
কোথাও সমুদ্রোপকুলরক্ষী প্রহরীদিগকে বন্দী করিয়া 
হাঁজার হাজার বন্দুক এবং লক্ষ লক্ষ টোটা আল্ষ্টারে 
আনিয়া নানা স্থানে ভলান্টিয়ারদের মধ্যে বিতরণ কর! 
হইয়াছে। সম্রাট পঞ্চম জর্জ প্রকাশ্য ঘোষণা দ্বার! 
আয়লণ্ডে বন্দুক গোলাগুলি আমদানী নিষেধ করিয়া 
ছিলেন। কিন্তু তাহাতেও বক্ষণশীলদলের নেতারা ও 
আলষ্টোরের নেতার নিবৃত্ত হন নুই। ইংলণ্ডের উদার- 
নৈতিক দলের মন্ত্রীরা এবং ডেলীনিউজ প্রভৃতি 
পত্রের সম্পাদকেরা এই সকল নেতাকে. বিদ্রোহী 
বলিতেছেন, এবং বাস্তবিকও তাহারা বিদ্রোহী। 
কিন্তু বিদ্রোহের নেত! সার্‌ এড ওয়ার্ড কাস বা আর 
কাহাকেও ফৌজদারী সোপর্দ কর! হয় নাই। অথচ 
এই ইংলগেই, “ধর্ঘটকারী শ্রমঞ্গীবীদের উপর বন্দুক 
চালাইও ন!” সৈনিকদের উদ্দেশে, বক্তৃতার মধ্যে শুধু এই 
অন্ুরোধটুছ করায়, বর্তমান উদ্দারনৈতিক গবর্ণমেপ্টই 
শ্রমজীবীদের নেতা টম্‌ ম্যান্‌কে জেলে পাঠাইয়াছিলেন। 
আইন ভঙ্গ করিতে উত্তেজন। দেওয়ার অপরাধে রাষ্ট্রীয়- 
অধিকার প্রার্থিনী সাফ্রেজেট দলের নেত্রী মিসেস্‌ প্যার্ষ- 


৯৫৬ 
, হাঞ্টেরও দণ্ড হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে 
ইংলগে অবস্থাচক্রে উদ্বারনৈতিক মন্ত্রিসভীকে “শক্তের 
ভক্ত নরমের যম” সাজিতে হইয়াছে । 

যেরূপ অসাবধাঁনতার সুযোগে রক্ষণশীল ও আল্ষ্টার- 
পক্ষীয়েরা এত বন্দুক ও গোলাগুলি আল্ষ্টারে আমদানী 
করিতে পারিয়াছে, উদ্বারনৈতিকদের সেই অসতর্ক ত! 
যারপরনাই নিন্দনীয় । কিন্তু তাহার্য যে বিদ্রোহী নেতা- 
দ্রিগকে দণ্ড দরবার চেষ্টা করিতেছেন ন! বা সশন্ত্র আলৃষ্টার- 
বাসীদিগের অস্ত্র কাড়িয়া লইবার উদ্যোগ করিতেছেন না, 
তাহা বিজ্ঞতারই পরিচায়ক ; যদিও তাহাতে তাহাদের 
আচরণে অসঙ্গতি দেখ! যাইতেছে। কেন না ইহ! 





অপেক্ষা শতগুণ লঘু. অপরাধে শ্রমজীবীদের নেতাদের _ 


" এবং সাফ্রেজেটদের নেত্রীদের দণ্ড হইয়াছে। .বিজ্ঞতার 
পরিচায়ক এইজন্য বলিতেছি যে এখন বিদ্রোহো ম্বখ নেতা- 
দিগকে শাস্তি দিবার বা তাহাদের অন্তুচরদিগকে নিরন্তর 
করিবার চেষ্টা করিলে নিশ্চয়ই দেশে অন্তযুদ্ধ আরস্ত 
হইবে, এবং হোমরূল বিধিবদ্ধ হওয়। সুদুরপরাহত হইবে? 
কারণ বিদ্রোহোন্মুখ নেতাদের সাঁহস্‌ আছে, অর্থবল 


আছে, যুদ্ধের উপকরণ সংগৃহীত আছে, যুদ্ধনিপুণ সেনা-. 


পতিগণ সহায় আছে এবং যুদ্ধ করিতে সমর্থ অন্ুচরও 
. বিস্তর আছে। এ অবস্থায় আসল উদ্দেশ্ত যে হোমরল 
তাহার জন্য স্থিরচিত্তে ধৈর্য্যাবলম্বন রাষ্ট্রনীতিকুশলতার 
বিশেষ পরিচায়ক । হোমরূলপ্রার্থী আইরিশ ও তাহাদের 
‘নেতাদের ধৈর্য্য, গান্তীর্য্য ও বাক্‌সংবন বিশেষ 

প্রশংসনীয় । 

আলষ্টারপক্ষীয়র! বলেন যে ডাহার। বিদ্রোহী নহেন, 
_ কারণ তাহার! নিজের প্রদেশকে ব্রিটিশ সামাজ্যের 
পতাকার নীচে অর্থাৎ উক্ত সাসত্রাজ্যভুক্ত রাখিতে 
চাঁহিতেছেন, সম্রাট জর্জের অধীন রাখিতে 'চাঁহিতেছেন। 
কিন্ত আয়লগুকে যে আত্মশাসন-ক্ষমত! দিবার প্রস্তাব 
হইতেছে, তাহা কানাডা বা অষ্ট্রেলিযার আত্মশীসন- 
ক্ষমতা অপেক্ষা বেশী নয়। এরূপ ক্ষমতা পাইয়! 
কানাডা ব অষ্ট্রেলিয়া যখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বাহিরে 
চলিয়! যায় নাই; তখন আয়লণুই বাঁ কেন যাইবে? 
আর, কাস্ন যে এত বাঁজভক্তির ভান করিতেছেন, 
তাহার" প্রমাণ সম্রাটের আদেশের বিরুদ্ধে বন্দুক টোট! 
আমদানী করাতেই পাওয়া গিয়াছে। 

ভারতের অনেক এংলো-ইণ্ডিয়ান কাগজ স্বপ্ন দেখেন 
যে এদেশে ভয়ঙ্কর রাঁজবিদ্রোহের আয়োজন. হইতেছে 
এবং সিপাহীদ্িগকে অবাধ্য ও বিদ্রোহী করিবার চেষ্টা 
হইতেছে ; অথচ একজন সিপাহীও বাস্তবিক বিদ্রোহী 
হইয়াছে বলিয়। কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। কিন্তু 
আলষ্টারে বিদ্রোহ ও বিদ্রোহের আয়োজন এবং বহু- 


প্রবাসী-_-জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১ 
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AS 


সংখ্যক সেনানায়কের অবাধ্যতা সম্বন্ধে ত কোনই সন্দেহ 
নাই। কিন্তু পূর্ব্বোল্লিখিত কাগজগুলি সব আলষ্টারের 
পক্ষে ; কেন না,_মাকড় মারিলে ধোকড় হয়। 


আচ্ছা, যদি বঙ্গবিভাগের পর একদল বাঙ্গালী বলিত]; 


“আমরা কোনমতেই পূর্ববঙ্গ ও আসামের ছোটলাটের্‌ 
এলাকার মধ্যে যাইব না, বঞ্জের ছোটলাটই আমাদের" 
শাসনকর্তী থাকুন , যদি আমাদের কথা ন। শুন, তাহা 
হইলে আমর! আমাদের রাঁজভক্তি, ব্রিটিশপতাকাভক্তি 
এবং বঙ্গের ছোটলাটের প্রতি. ভক্তির অনুরোধে 


যুদ্ধ করিব”, এবং এই বলিয়া, তাহারা সখের সেনাদল ॥. 


গড়িত, তাহাদিগকে যুদ্ধ শিখাইত এবং হাজার হাঁজার 


বন্দুক টোটা আমদানী করিত, তাহা হইলে পূর্ব্বোজ 


এংলোইপডিয়ান কাঁগজগুলি কি ও সব বাঙ্গালীদের 
পক্ষ অবলম্বন করিয়া তাহাদের রাজভক্তির প্রশংসা! 
করিতেন? কখনই না। প্রক্কুত কথা এই যে আলষ্টারের 


প্রটেষ্টাপ্টরা যেমন ভুলিতে পাঁরিতেছেন না যে তাহার! ; 


জেতার বংশধর এবং আইরিশেরা বিক্রিত, এখানকার 
এংলোইওিয়ান্রাও তেমনি সর্বদাই ভাবেন যে তাহার! 


জেতার জাতি ও ভারতীয়রা বিজিত।' তাই আলষ্টারের 


সহিত এংলো-ইপ্ডিয়ানদের এত সহান্গৃভূতি। 
আনমেন্রিকাল বিম্্নিদ'ণলস্মগুলিজ 

শম্পর্ভি। ভারতবর্ষে অর্থাভাবে শিক্ষার উন্নতি হয় 

ন!। আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলি কিরূপ ধনী-দেখুনং 
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২য় সংখ্য।-] 


৮৮৮খধি বলিয়াছেন, আনন্দাদ্ধযেব খিমানি ভূতানি জায়ন্তে, 
” আনন্দেন জাতানি জীবস্তি, আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশস্তি 
* আনন্দ হইতেই ভূত-সকল জন্মগ্রহণ, করে, আনন্দেই 
জীবন ধারণ করে এবং পরিণামে আনন্দের মধ্যেই 
প্রবেশলাভ করে। | | 
এই মধ্যরজনীর নিবিড় বিরাম ও শান্তির মধ্যে চুপ 
মন. করিয়া! বসিয়া আমি এই খবিমন্ত্রের গভীরতা উপলব্ধি 
,.. করিতে পারিতেছি।. মনে পড়িতেছে কৰি সতীশচনদরে 
দুইটি ছত্ৰ 8. 2 
| সত্য কোথ! নাহি জানি, নাহি জাঁনি সত্য কারে কই, 
মনে হয় এ অশাধার একেবারে নহে রস বই | 
আমার মনে হইতেছে যে, ঈশ্বরকে যখন আমর! সত্য 
বনি, তখন তাহার পুজা! হয় নাঃ যখন রস বলি, আনন্দ 


বলি তখনই পুজা হয়। সত্য আর সতি অর্থাৎ আছে: 


বোধ হয় একই কথা-_-সত্য বলিলে একটা ‘আছে’ মাত্ৰকে 

স্বীকার কর! হয়। বিশ্বব্রক্মাণ্ডে সর্বত্র এক নিয়ম 

... ইহা প্রমাণ .করিবার চেষ্টায় আজ বৈজ্ঞানিক মানুষ 
4 ব্যস্ত। সে বস্তমাত্রের উপদানত্ব খুজিতে গিয়া দেখে যে 
-  -তাহার ইন্দরিয়গ্রাহ স্কুল উপাদান কিছুই নাই, বস্তু এক 
= কম্পিত তরক্ষিত অবস্থা মাত্র। সে জড়ে জীবে যে-সকল 
ব্যবধান ছিল তাহা দূর করিয়া সর্বত্রই প্রাণের নর্ভন 
অন্থতব করিতেছে-_দেখিতেছে যে এক পরিণামের স্থত্রে 
ভুইতে উন্নততম জীব পর্য্যন্ত বাধা। এম্নি করিয়। 
ও অন্ত এক অথণ্ড নিয়মে বিশ্বত, ইহাই 
তছে.। বিশ্বে যেমন, তেমনি মানুষের 

জ, মানুষের মনে এক পরিণামই 
পরিণত করিয়া তুলিতেছে, 








 জীবনরস ' 


AMNION ANNAN NANI ANA NAAN ANNA NS 


কেন? 
‘না কেন? : 
... তাহার কারণ এখন আমার স্পষ্টই মনে হইতেছে--এ 


. ডর হইবে না। 
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স্প্ণিস্পিসিপাসিান্প্পাসিাস্পাস্পাস্িসিপাসিপাসিাস্ি৫াসিপাস্পি্িস্প্ণিসি 


সত্যের নব নব রূপ আবিষ্কারের আনন্দ ইহাতে নাই 
ইহা কেবলমাত্র একট! বিশ্বজোড়া। স্বীকার মাত্র। হী, 
আছেন-_এক আছেন। তীহারই মধ্যে অণুপরমাণুর 
নৃত্যকল্লোল ; ভীহারই মধ্যে গ্রহচন্দ্রের অশ্রান্ত ঘূর্ণি। 
তাহারই মধ্যে সকল বিকাশ উদ্ভিন্ন হইতেছে, জীবনের 
রূপরূপাস্তর দেখ! দ্রিতেছে। তিনি এক, সকল কাল ও 
দেশকে পুর্ণ করিয়া, সকল সীম! ও অসীমতাকে পূর্ণ 
করিয়। অতিক্রম করিয়া পরম এক, চরম সত্য । 

৷ আজ রাত্রে আমি তাঁবিতেছি, যে, এসব কথা তো 
অনেক দিন শুনিয়া আসিতেছি, আলোচন! করিতেছি, 
কিন্তু জীবনে বেদনার মুহুর্তে, সমস্তার অন্ধকারের মধ্যে 
হাতড়াইয়] বেড়াইবার সময় এসকল কথা অন্ধকার রাত্রে 
সমুদ্রের ফেনার মত জলিয়া উঠে. এবং নিভিয়া যায় 
কোন স্থির আশ্রয় এসকল কথায় মিলে 


যে তত্ব, এ তো রস নয়। এ চিন্তা, গুঞ্ধ চিন্তা মাত্র, গোটা- 
কতক বাক্যের পিগ্ররের মধ্যে এই চিত্তাটিকে রুদ্ধ করিয়া 
বরাবর ইহার এই এক বুলি শোনা-ই আমার অভ্যাস 
হইয়াছে। ওধু আমার অভ্যাস নয়__সমস্ত মানুষের এ-ই 
অত্যাস। তাহার গির্জায়, মন্দিরে, . মঠে, সর্বত্রই এই 


খাঁচার পাখীর বাধা গান? তাহার শাস্তরগুলি এই বুলিরই 


কিন্ত বুলি যেমনই. কায়েম হোক্‌, জীবন 
সে এ খোলা 


পুঞ্জমাত্র ৷ 
জিনিসটা একেবারে আর এক রকমের । 


আকাশের পাখীর মত আজ এই বনে গান ধরিয়াছে বটে, 


কিন্তু বসন্ত গেলেই তাহার পাখা চঞ্চল হইয়া তাহাকে 
আর এক দেশে যাত্রা করাইবে এবং হয়ত 'যোজন 
যোজন ব্যাগী সমুদ্র লঙ্ঘন করিতেও তাঁহার লেশমাত্র 
বাধ! বিশ্বাস বাধা খখচাঁর মত বা বড় 
জোর বাধা নীড়ের মত তাহার চিরদিনের ঠাই নয়, 
তাহার ঘুরিয়। বেড়ানে। চাইই চাই। কারণ তাহার নৃতনত্ব 
চাই, রস চাই। 

জীবনের সঙ্গে তত্বের এই অসামঞ্জন্ত আছে বলিয়াই 
ভক্তদের বাণীতে আমর! বীধা। বিশ্বাসের কোন লক্ষণ 
দেখিতে পাই না। ভক্ত হয়ত মুখে অদ্বৈতবাদী; কিন্ত 
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তাহার বাণীতে তিনি স্বীকৃত তত্বকে ক্রমাগতই উল্লভ্ঘন 
করিয়! চলিয়াছেন। যীগুখৃষ্ট বল, কবীর বল, নানক বল, 
উপনিষদের খষিগণ বল--সকলেই পৃথিবীর সকল তত্ত্বের 
জালকে ছিন্ন করিয়া তত্বান্বেধী ব্যাধগণের ধরিবার 
প্রয়াসকে ব্যর্থ করিয়া দিয়াছেন। এই জন্য তাহাদের 
বাণীর পরিমাঁপকার্ধ্য আজও শেষ হইল না_কাঁলে 
কালে তাহার নব নব ব্যাখ্যার প্রয়োজন হইল। 
আমার একটা উপমা মনে পড়িতেছে। নাটক দেখিতে 
যাইবার সময়ে নাট্যারস্তের পূর্বে একটা যবনিকা পড়িয়া 
থাকে_-অনেক সময় তাহাতে নাট্যটির মূলঘটনা বা 
দৃশ্যটি অস্কিত থাকে । সকল যবনিকায় থাকে না, কোন 
কোন যবনিকাষ থাকে । ধর্ম্মতত্ব সেই যবনিকায়-অক্ষিত 
নাট্যবস্তুর মূল দৃশ্যটি বা ঘটনাটি। কিন্তু জীবননাট্য অঙ্ধে 
অঙ্কে যখন নব নব দৃশ্যপট উন্মোচিত করিতে থাকিবে, 
তখন সেই যবনিকার ছবির কথা কি কাহারও 'মনে 
পড়িবে? প্রত্যেক সফেই তখন নৃতন রস নূতন 
বিন্ময়। 
যে কবি এই রাত্রির অন্ধকারের যবনিকা অপসারিত 
করিয়া! তাহার মর্মস্থিত সুধাভাগারে প্রবেশ করিতে 
- পারে, সেই বলিতে পারে সত্য কোথায় জানি না, 
মনে হয় এ আধার রস ভিন্ন আর কিছুই নয়। সে এই 
অন্ধকারের অঞ্চে অঞ্চে নব নব রসবৃষ্ঠপট অপাঁৰৃত হইতে 
দেখে। সে শুধু বলে না যে এই অন্ধকার একটা 
পরিপূর্ণ স্তন্ধত! বা শান্তি বা আর কিছু। 
হে আমার চিরচঞ্চল জীবন, তোমাকে আমি যে-কোন 
বাধনে বাধিনা, যে-কোন অভ্যস্ত সত্যের মধ্যে বা 
আদর্শের মধ্যে চিরকাল খোটায় বাঁধা নৌকার মত ধবিয়া 
রাখিতে চাই না, তুমি নদীর জলের তরক্ষের মত ক্রম!- 
গতই আপনার সমন্ত পূর্ব ইতিহাসকে নিঃশেষে যুছিয়া 
"লইয়া এবং আপনার বর্তমানকে ক্রমাগতই একটি ক্ষণ- 
মাত্রের উপরে দোলাইয়।- দিয়া কোথায় চলিয়াছ, 


কোন্‌ রহস্তযয় অজানার দেশে, তাহার আমি কি জানি! . 


তুমি যেমন, তেমনি এই তোমার পাশেই যেসব লোক 
এই রাত্রে নিত্রিত, তাহারাও ভিন্ন ভিন্ন রঙ্গমঞ্চে ভিন্ন ভিন্ন 
নাট্যাভিনয় দেখাইতেছে, ভিন্ন ভিন্ন স্রোতের পাকে 


প্রবাসী- জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১ 


স্পিরিট SNA NAS NANA NANA NA NAN ANA NANA NANA NAN 0৯৮৮৫ পাপা, 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
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অসম তরঙ্গ-সকল উৎপন্ন করিয়া অস্ফুট কলধ্বনিতে ৮ 
বহিয়া চলিতেছে--তাহাঁর। তোথাকে কতটুকু জানে, 
তুমিই বা তাঁহাদের কতটুকু জান! না, এই বড় আশ্বাস 
যে কিছুই তোমার কাছে চিরদিনের মত স্থির 'নয়। 
সত্য তোমার যাহা জানা! আছে তাহা জানা মাত্র 
আছে এই জীবনের স্রোতের টানে সে জানার খু'টিখে" টা 
কোথায় ভাসাইয়। লইয়! চলিল ! 

" কে বলিল এই ‘জগতের সমস্ত ব্যাপারই er 
নাটকের মধ্যে সবই কি মিলনান্ত নাটক, বিয়োগাস্ত. 
নাটক কি নাই? শেক্সপীয়রের হ্যামলেট কি সত্য নাটক - 
নয়? হ্যামলেট আপনার পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ 
লইয়া ওফেলিয়াকে বিবাহ করিয়া সকল সমস্যার সমা- 
ধান করিয়া গুছাইয়া বসিতে পারিত না কি? কে তাহাকে 
সিন্ধুশকুনের মত সংশয়-তরঙ্গের চুড়ায় ' চূড়ায় উড়াইয়া 


 উড়াইয়া কোথাও বিশ্রাম দিল না--গর্জিত জীবনসমুদ্রের 


অন্ধ. তরদ্দের উপর কম্পমান সন্ধ্যার আলো-ছায়ার মত 
অস্থির করিয়া মারিল? আমাদের ইচ্ছ! ও চেষ্টাই কি 
প্্যাপ্ত--যাহা৷ ভবিতব্য তাহা কি আমাদিগকে কিছুমাত্র 
রেয়াৎ করে? অবস্ত আমরা বলি ‘যে-নদী মরুপণে--. 
হারাল ধারা, জানি হে জানি তাও হয়নি হারা” আমরা 
অনন্তলোকের মধ্যে সকল অশান্তি, সকল বিপ্লব, সকল" 
অকৃতার্থতার একট! স্থিরনিশ্চিত শান্ত পরিণাম ও সফ- 
লত। কল্পন। করিয়! থাকি, কিন্ত সে আমাদের এক রকম 
মনকে প্রবোধ দিবার চেষ্টা মাত্র। ইতিমধ্যে জীবনের 
ক্ষেত্রে নয় হয় এবং হয় নয় হইয়া চলিয়াছে। 3 
ঝড়ে তিনশত বৎসরের বনস্পতি উন্মুলিত্‌ 
তেছে--অনন্তকালের মধ্যে তাহার 
কবে সার্থক হইবে সেই সাত 
লাগিতেছে না । 











পায় কিসে? 
তাহার এই 
বলিয়া যখন 
নীয় রস পাই ন 


তা 


৮/ | 
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টিটি 


অনুভব করি--যখন জানি যে এই নাট্যের প্রটটা 
রই মধ্যে। তখনই জীবনের সকল ছুঃখ-সংগ্রামের 
ও ।আনন্দ।| তখন, “সত্য কোথা নাহি জানি, নাহি 
সত্য কারে কই !? 
গরদিকের স্রোত এক জায়গায় মিলিয়! এক ঘূর্ণি 
রর স্থষ্টি করিয়াছে। ঘুরিয়া ঘুরিয়া জীবন ক্লান্ত, 
সে বলে, আর পারি না! কিন্তু যদি জানি যে 
নর ভিভরে যে জীবন, তিনি ঘুরাইয়া মারিলেও 
হত করিয়। দ্িবেনই দিবেন, তবে এই ঘুরিতেও 
মজা! শর, তুমি এই সঙ্কট হইতে আমায় রক্ষা 
না, কদাড় এ প্রার্থনা নয় । এ সঙ্কট তোমারই স্থষ্ি, 
ঃটকে দুরও তুমিই আমার মধ্য দিয়া, মাপন শক্তিতে 
বঃইহা আমি জানি। 
কন্ত ইহাও| আমি কেবলমাত্র জানার কথ! বলিতেছি 
হও “রস নাহে। রস প্রত্যক্ষ উপলব্ধি না হইলে 
না। মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রেম হয়, একথা 
ঘা রাখিদো কি হয়? কিন্তু যখন সত্যই ছুটি চোখ 
গথের জন্য তৃষিত হয়, এক হৃদয় অন্যের জন্য বাঁজিতে 
,' তখনই (প্রেমের রস অন্থতব করা হয়। ঈশ্বরকে 
ন উপলব্ধি, _তীাহাকে জীবন বলিয়া উপলদ্ধি 
লই রস.। কিন্ত এ যে বড় সর্বনেশে কথা! তাহাকে 
র জীবন বিলিলে জীবনের যত গ্লানি, যত অন্যায়, 
গপ, সমস্তই তো ব্ঝাক-_সে সমপ্ত কি ঈশ্বরের ? 
‘বলি হ1+-সে সমস্তই ঈশ্বরের । শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত 
বর ‘সন্ধা. বা সত্য হইলেও. আমার জীবনে তিনি 
7 ' তিনি নিবুদ্ধিও তিনি বন্ধন। কিন্তু তিনি যদি 
' হইতেন, তবে কে তাহাকে মানিত ? তিনি নদীর 
" মত ক্রযাগভই এই নামরূপকে বদল করিয়া 
কৈ সকলা- রূপের অতীত করিয়াছেন। জীরনকে 
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ই, বাধেন। আবার তিনিই তাহার বন্ধন মোচন 
[| এই যে তিনি রস এ আর বাক্যের রস নহে, 
ঘারে জীবনের মজ্জাগত রস ।' 

ঘামরা! অনেক সময় ভাবি জীবনকে কোন একটা 
দষ্ট আদর্শের গণ্ভীর মধ্যে বা কর্মের পরিবেষ্টনের 
বরাবর একটানাভাবে যাপন করিলেই বুঝি তাহাকে 








জীবনরস 





১৫৯ 


সফল করিয়া ভোলা যায়। কিন্ত গর্ভাবরণ মুক্তি- 
লাভ যেমন জন্ম, সেইরূপ সকল প্রকারের অভ্যস্ত আব- 


রণকে বিদীর্ঘ করিয়া নূতন নৃতনের পথে বাহির হইয়া 


পড়াই জীবন। জীবনেও তাই সত্য হইব এই কামনা- 
টাই সকলের চেয়ে বড় কামনা নয়-_রসলাঁভ করিব, 
আনন্দলাভ করিব এই কামনাটাই সবার বাড়! কাঁমনা। 
জল যেমন বাধা পড়িলেই বিকৃত হয়, রসও তেম্‌নি 





হৃতগতি হইলেই, বিশেষ কোন একটি আধারের মধ্যে ' 


নিবদ্ধ হইলেই বিকারপ্রাপ্ত হইয়! পচিয়া উঠে। এইজন্য 
জীবনের ধর্মই পরিবর্তন, সে ক্রমাগত মরিয়া মরিয়া 
নব নব রূপে আপনাকে 'প্রকাশমান করিয়া চলিয়াছে। 
মানুষ সেই পরিবর্তনকে জড়তাবশতঃ ভয় করে এবং 
বাধা দিবার চেষ্টা করে। সে সব বসাইয়৷ রাখিতে চায়, 
গুছাইয়া জমা করিয়। নিশ্চিন্ত হইতে চায়. ইতিহাসে 
বারন্বার তাহার এই চেষ্টার নিদর্শন দেখ! গিয়াছে 
এবং বড় বড় চিন্তাশক্তি যে কেমন করিয়া লন্ার মত 
বেগে তাহার সমস্ত কৃতকীর্তি, সমস্ত সঞ্চিত আয়োজনকে 


বিধ্বস্ত করিয়! চুর্ণবিচুর্ণ করিয়া দিয়া গিয়াছে তাহাও | 


দেখিতে পাওয়া গিয়াছে । যাগ যজ্ঞ ক্রিয়া কৰ্ম্ম যখন 


বৈদিকযুগে অত্যন্ত জটিল ও করব হুইয়া উঠিবার উপক্রম_ 


করিয়াছিল, তখনই তাহার প্রতিক্রিঘ্না এমন অভাবনীয় 
জায়গা হইতে আসিল যাহা বাস্তবিকই বিশ্ময়কর । 





"নেপালের প্রান্তসীমায় এক ক্ষুদ্ররাজ্যের রাজকুমার যে । 


এই বাহ্‌আচারপরায়ণ ধর্মের প্রতিবাদ করিয়। তাহাকে 
বিলুপ্ত করিয়া দিবেন একথা কে চিন্তা করিয়াছিল? 
পৌরাণিক যুগে যখন অনার্য দেবদেবীর পুজাপদ্ধতির 
দ্বারা আমাদের সমাজ অভিভূত হইয়। গিয়াছিল, তখন 


" যে দ্বাক্ষিণাত্যে এক মহাপণ্ডিত বিশুদ্ধ বেদান্তধর্শের ধার! 


শ্রোতরোধকারী তৃণশৈবালদামকে তাসাইয়া প্রবাহিত 
করিয়া, দিবেন তাহা কে ভাবিয়াছিল? কে স্বপ্রে 
জানিত কোথায় আরবের মরুভূমিতে বিচ্ছিন্ন দস্থ্যদলের 
মধ্যে এক নিরাকার আল্লার পূজা জাগিয়া উঠিবে, এবং 
পারস্যে তাহাই আসিয়া সুফী ভক্তিধম্মে পরিণত হইয়া 
অবশেষে এই ভারতবর্ষে একদিন ঝড়ের বিজয় নিশান 
উভীন করিয়া দিয়! সকল মন্দিরের কল্পিত দেবমুত্তিগুলিকে 


| 
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ভাঙিয়। চুরিয়া এখানকার লোকের চিত্তসমুদ্র মখিত 
করিয়া পুনরায় নব নব ধর্মের সুধাপাত্র উদ্ধার করিবে ? 
নানক, কবীর, দাদু প্রভৃতির মধ্যে হিন্দুমুসলমানের 
মিলনসঙ্গীত যে সপ্তমে বাজিয়া উঠিবে, একথা কি সেই- 
দিনকার ভারতবর্ষের কোন মন্দিরের পুজারী ব্রাহ্মণ 





' কল্পনামাত্ৰ করিয়াছিল? ইতিহাসের বিরাট মানুষের 


৷ মানুষের ক্ষুদ্রজীবনে সেই একই লীল।। 


















জীবনে যে তরঙগ্গলীলা, যে উথানগতন, আমাদের ক্ষুদ্র 
ইতিহাসের 
রঙ্গমঞ্চ বড়, দৃপ্ত বিরাট ও বিচিত্র-আমাদের রলমঞ্চ 
ক্ষুদ্র, দৃশ্য স্বর্ন ও সংকীর্ণ_ইহা ভিন্ন আর কোন প্রতেদ 
নাই। ; 
ইতিহাসের সেই বিরাটজীবনের মধ্যে যদি কোন 
অখণ্ড রস থাকে, যদি তাঁহা স্বপ্নের মত বিচ্ছিন্ন না হয়, 


৷ তবে আমাদের জীবনের মধ্যেও অখণ্ড রস থাকিতেই 
| হইবে। সেই অখণ্ড রসটিই ঈশ্বর । না__তিনি কেবল 


কল্পনা নন্‌, তিনি তত্বকথা নন্‌, তিনি প্রত্যক্ষ, সুস্পষ্ট, 
আনন্দের সর্ধঞ্জয়ী প্রবাহ । তিনিই জীবন। আমর] 
নিজেকে নিজেদের জীবনের মালেক মনে করি বলিয়। 


| ভুল করি, আমরা যে জীবনকে বাধি_্বাধা কথায়, 


বিশ্বাসে, অনুষ্ঠানে, সমাজে, শিক্ষায় ।- তিনি যুক্তি দেন, 


"তিনি প্রলয় আনেন, __পিণাক বাজে, যজ্ঞ লণ্ডভণ্ড হইয়। 


যায়, শশানের ভস্ববিভূতি সমস্ত কৃতকীর্ততিকে ছায়ার মত 
অন্ধকারময় করিয়! দেয় । | 

তাহাকে সত্য বলিতে যদি আপত্তিই থাকে, তবে 
তাহাকে আনিবাঁর প্রয়োজন কি? সত্য বলিতে তো 
আপত্তি নাই কিন্তু সত্যকে জানিনা বলিয়াই তাহাকে 
বাধা কথা বলিয়া ঠেলিতেছি। জগৎকে যখন সত্য 
বলি, তখন মনে করি বুঝি আমাকে বাদ দিয়া আর 
একটা কোঁন পদার্কে আমি বিশ্লেষণ করিয়া পরীক্ষা 
করিয়া তাহার ভিতরকার মর্ম্োদঘাটন করিতেছি। 
কিন্তু আমার জগৎ একেবারেই অব্যবহিত ভাবে আমার 
জগত অন্য জীব দুরে থাকুক, তাহা অন্ত কোন 
মান্ুষেরও জগৎ নহে। এ আমার ইন্দ্রিয়গ্রাহা মনে- 
অন্থভব-করা আমার স্থষ্ট জগৎ_বাস্তবিক জগৎ 
আছে কি নাই তাহা 


আমি জানি না, জানিতে 
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পারি না। বলিতে পারি এ কথা বলিলে অন্ত মানুষ 
বা জীবের সমন্ধে কৌন তথ্য জানা আমার পক্ষে 
অসম্ভব হইত। কিন্ত আমরা কি বাস্তবিক নিজের 
ছাড়া আর কারো কোন খবর জানি? অন্তকে যখন 
জানি তখন নিজকেই আর এক রকম করিয়া জানি। 
অন্ত মানে নিজেরই রূপান্তর । আমার মধ্যে যে অসংখ্য 
রূপ আছে-__জগৎকে যে আমি আমার. ইন্দ্রিয়. মন দ্বারা 
সুষ্টি করিতেছি। এই জন্য যে মানুষ জড় নয়, যে বীধা 
অভ্যাসের নিগড়ে অন্তের মুখের বাক্য আওড়ায় নাঃ যে, 
সত্য সত্যই স্থঞজন করিবার শক্তি রাখে, তাহার স্থষ্ট 
একেবারেই তাহার স্থষ্টি হয়। শেকৃস্পীয়রের স্থষ্টির 
সঙ্গে মহাভারজ্ব্কারের স্ষ্টি মিলিবে না-কোঁন কবির. 
সঙ্গেই কোন কবির তুলন! চলে না" হয়ত দুইজন 
কবি একই কথ! বলিতেছেন, তথাপি এমনি একটু 
বিশেষ রং বিশেষ ধরণ বিশেষ স্বাদের তফাৎ আছে 
যাহাতে কখনই একজনকে আর-এক জনের সঙ্গে 
ঘোলাইয়। দেওয়া যায়না । বিশ্লেষণ করিয়া সেই পার্থক্য 
দেখানোও যায় না, কারণ তাহ! জৈব পার্থক্য । 

ঈশ্বরকে বাধ! গ্রুব সত্য ন! বলিয়া জীবন বলি -এই- 
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জন্য যে তাহা নহিলে জীবনের .রূস কোথায় তাহা উপলব্ধি 


করিতে পার! যায় না, জীবন বিকাশের পথে ধাবিত না 
হইয়া! অভ্যাসের চাকার মত আপনার চারিদিকে আপনি 
ঘুরিতে থাকে। ঈশ্বর আমার জীবন, তাই তিনি বিশ্বের 
জীবন__কারণ আমার জীবনের সঙ্গে বিশ্বের জীবনের 
কোথাও কোন বিচ্ছেদ নাই। বিশ্ব নিয়ত স্থজ্যমান, তাহা 
আমার ভিতরকার অশান্ত স্থষ্টির ভিতর হইতেই দেখি। 
বৈদিক খধিরা যে প্রাণকে সমস্ত জীবন-মৃত্যু-সুখ-দুঃখের 
মধ্যে বিরাট করিয়া দেখিয়াছিলেন, তাহার অর্থ এইজন্য 
বুঝিতে পারি। তাহার! ঈশ্বরকে সত্য ও অনন্ত যে 
বনিয়াছেন তাহ! কোন বাধা নর্থে নহে। ' সে সত্য 
"প্রত্যেক পরিবর্তনের সত্য, সে অনন্ত প্রত্যেকটি অস্তের 
অনস্ত। নহিলে এমন স্ববিরোধী কথা তাহারা বলিতেন 
না, যে, তিনি চালান অথচ চলেন না । চল! বলিলে পাছে 
একটান! একঘেয়ে চল্‌! বুঝায়, এইজন্য চলাকে অচল চলা 
বলা হইয়াছে। কিন্তু চলাটাই জীবন, চলাতেই আনন্দ৷ 
-” সারি 


হয় সংখ্য ] 
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+ ঈশ্বরকে জীবনের মধ্যে জীবন বলিয়া অনুভব করিবার 
প্রয়োজন আরও এক জায়গায় আছে। আমাদের 
(৮আগনি' জিনিসটা বাধে, সে একটা আবর্ভের মধ্যে 
 সমস্তকেই ঘুরাইয়! মারিবাঁর চেষ্টায় আছে। জীবনে যখন 
আর কেউ নাই, আমি আপনি একা আছি, তখন সে- 
জীবনের ভার বড় ভয়ানক দুঃসহ ভার । কিন্তু যেমূনি 
দেখি আর একজন প্রেমে আমাদের সেই 'আপনি'টিকে 
কাড়িয়া লইয়াছে, অমনি আবর্তন থামিয়! যায়, স্রোত 
আবার জগতের অভিমুখে কলধ্বনি জাগাইয়া চলিতে 
থাকে। মানুষের ভিতর. দিয়) - এই দ্রিব্যপ্রেম সব সময়ে 
জীবনকে ছাড়া দেয় নাঃ. তেমন প্রেম বিরল। 
মিলল এক ৷ কিন্তু যদি দেখি যে আমার পাশপাশি আর- 

৮ একজন আমার ক্সীবনের প্রতিমুহূর্ভের সঙ্গের সঙ্গী হইয়া 
চলিয়াছেন__তাহার সঙ্গে আমার জীবনের বিচ্ছেদ আর 
কোথাও নাই, কেবল এ 'আমি’ বোধটাই একমাত্র 
1 বিচ্ছেদ্--তখন জীবনের প্রত্যেকটি ঘটনা কি আশ্চর্ধ্য 
রহস্তময়--প্রত্যেকটি পরিবর্তন কি অসীম বিস্ময়ের নিদান ! 
_ফাহাদিগকে আধুনিক জগৎ 4050০, নাম দিয়াছে, 
রী ভীহারা আমাদের সত্তাকে এই দ্বিবিভক্ত করিয়া দেখিতে 
পাইয়াছেন এবং ঈর্বররে সমস্ত.জীরনের পতিরূপে অত্যন্ত 
নিশ্চিতরূপে অন্থতব করিয়াছেন। এই যে অতীন্দ্রিয় 
চেতনা, সত্তার অন্তর্নিহিত সভার বোধ,.ইহাঁকে অত্যন্ত 
অবিশ্বাসী ব্যক্তিও কোন-না-কোন সময়ে উপলব্ধি 
করিয়াছে! . সকলেই জানেন যে উইলিয়ম্‌ জেম্স বিশ্ব- 
সত্তাকে অসংখ্য বলিয়াই মনে করিতেন, তিনি এককে 
|  উড়াইয়া দিয়াছিলেন। অথচ তিনি এক ঈশ্বর সম্বন্ধে 


তাহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা এইরূপ লিখিয়াছেন ; 
It is তা vague and impossible to describe 
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be a great hush, a great void in’ my life. 
অর্থাৎ-_ইহা এত অস্পষ্ট যে বর্ণনা করিয়া বলা অসম্ভব, 


ব্যক্ত করা অসম্ভব। ইহা কতকটা আমার আর একটি 


অভিজ্ঞতার মত-_যেন আমার মনের পিছনে একটা সুর 
বাঁজিতেছে অথচ সেটা কি তা আম জানি না, আমার 


কণ্ঠে তাহাকে আনিতে পারি না, তাঁহাকে মন হইতে 


দুর করিতেও পারি না। ঈশ্বর কিম্বা আমাদের অতীত 
কোন সত্তা সম্ঘদ্ধে আমার ওঁ রকমের অনুভব হয়। 
বিশেষত যখন কোন নৈতিক আলোড়ন চনিতে থাকে, 
সে সময়ে যেন অজানা কোন সত্তা আমাকে পিছন হইতে 

র্ভর দান করিতেছে এমন একটা বোধ মনে জাগে । 
ইছ! অত্যন্ত ভাসাতাসা, ক্ষীণ বোধ, সন্দেহ নাই। কিন্তু 
ইহা যদি একেবারে থামিয়। যাইত, তবে আমার জীবনে 
যে বড় একটি শুন্ততা, বড় একটি নীরবতা! মাসিত তাহা! 
আমি বিলক্ষণ জানি । 

তারপরেই তিনি লিখিতেছেন বুদ্ধির কাজ যদি 
বিশ্লেষণ করা বল, তবে বিশ্লেষণ করিয়। দেখিবার 
মত কোন বস্তু তো তাহার চাই--সে বস্তুকে বুদ্ধি স্থাষ্ট 
করে না, তাহ! বুদ্ধির অনধিগম্য গভীরতর নিবিড়তর 
অনির্বচনীয় এক বোধ । ধর্্মজ্রগতে যাহার! এই বোধকে 
লাভ করিয়াছেন, তাহারা সকলেই বলেন যে ইহ! কোন 
কোন শুভ মুহূর্তে বুদ্ধিকে পরাস্ত করিয়া স্বত-উচ্ছধসিত 
তাবে আসিয়াছে। তাহারাই ইহার সাক্ষী। আমরা 
যেমন বৈজ্ঞানিকদের মুখের কথায় আস্থা স্থাপন করিয়া 
বৈজ্ঞানিক সত্যকে সত্য বলি, তাহাদের সেই সাক্ষ্য 
অবলম্বন করিরা অধিকাংশ পোক সেইরূপ এই বোধের 
প্রামাণ্য সম্বন্ধে সন্দিহান হয় ন! ৷” 

জেমস এই লেখায় যাহাকে বুদ্ধি ও অধ্যাত্মবোধ 
বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন, আমি তাহাকেই বলিতেছি 
জীবনের দ্বিবিভক্ত রূপ--আমার জীবন এবং ঈশ্বরের 
জীবন! আমি ঈশ্বরকে ভক্তি করিবার জন্য কোন 
বিশেষ অবতারবাদ বা গুরুবাদ আশ্রয়ের কোন সার্থকতা | 
ষ্টান ও বৈষ্ণব প্রভৃতি ভক্তিধর্ম্মে তাহাই 
কি রুষ্ণচ, তাহা ভাবিবার কোন 
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তাহার মূত্তিমান জীবন আমি দেখিতে পাইতেছি। আমার 
জীবনের প্রত্যেক অংশে অংশে বিশ্বের রূপরসের আনন্দ 
উপলব্ধিতে, স্নেহপ্রেষকল্যাণের সকল রসে, দুঃখে বিপদে, 
পাপে মলিন হার, সংশয়ের অন্ধকারে দুর্য্যোগের ঝটিকায় 
-নিশ্বাসে প্রশ্বীসে -সেই দ্বিতীয় জীবন, সেই চিরস্থজ্য- 
মান জীবন লীলায়িত" তাহার স্বরূপ কি আমি জানিনা 
সত্য বলি, এক. বলি--যাহাই বলি_-সে সব কথার কথা । 
তাহার স্বরূপ.আমার কাছে নিত্য নূতন এবং আনন্দময় । 
যে বৈজ্ঞানিক বলিয়াছিলেন যে তিনি অনন্ত 
আকাশের অসংখ্য গ্রহ তারক! তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলেন 





কিন্ত কোথাও ঈশ্বরকে দেখিতে পাইলেন না, তিনি সত্য. 


কথা বলিয়াছিলেন। এ অন্ধকার “কাটি কোটি ব্রন্মা্ডের 
জ্যোতির্ময় আলোকছটার নীচে কত রাত্রে ব্যথিত 
হৃদয়ে করজোড়ে দীড়াইয়াছি, কিন্তু বাথাকে মুছিয়৷ দেয় 
কে? ওখানে যে-শক্তির খেলা, দেই শক্তি কি আমার 
কেহ ? তিনি অনন্ত শক্তিমান্‌ হইতে পারেন, কিন্তু তিনি 
যে ভগবান্‌, তিনি যে বন্ধু এ আশ্বাস তাহার অনন্ত শক্তি 
দেয় না, এ আশ্বীস একমাত্র দেয় জীবন--সে যখন তাহার 
মধ্যে তাহার মাধুর্যরস আস্বাদন করে, তখন সমস্ত জগৎ 
খানি একটি সুন্দর ফ্রেমের মত তাহার, ছবিটিকে ঘিরিয় 
দীড়ার়_-তখন সমস্তই তাহার, সমস্তই তাহার স্থষ্টি । তখন 


জ্যোতি বলে আমি তোমারই জ্যোতি, অন্ধকার বলে. 


আমি তোমারই সিঞ্ধতা, আকাশ বলে আমি তোমারই 
অসীমতা-তুমিই আমাদিগকে এমন করিয়া স্থষ্টি করিয়া 
তোমার জীবনের সঙ্গে মিলিত করিয়! লইয়াছ। তোমার 
এই সমস্ত জীবন চিরচঞ্চল চিরপরিবর্ত্যযান অথচ 
চিরানন্দময়। ইহা! কখনই নির্বিশেষে নয়, ইহা তোমার 
তোমার তোমার-__ইহ! একান্ত বিশেষ। এবং তোমার 
সেই একান্ত-বিশেষ তুমি তোমাতে ওতঃপ্রোত। 

. আঞ্জ এই রাবির গভীরতার মধো আমি 

আমার সেই লোকলোকান্তরপরিপূর্ণ একমাত্র বিশেষকে 
| আমার জীবনের সমস্ত ছুঃখ-বেদনার অত্যন্ত মাঝখানে 
দেখিতে পাইতেছি। আমি তাহাকে বিশ্বাস না করিয়া 
বিশ্বাস করি-_-ভক্তের মত তুর 


প্রবাসী__জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১ 
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তিনি হইতেছেন, নব নবরূপ স্থষ্টি করিতেছেন। আমার 
জীবনের দৃশ্য আমি, দর্শক তিনি; যন্ত্র আমি, যন্ত্রী তিনি) 
ঘটনা আমি, লেখক তিনি; নাট্য আমি, নট তিনি!" 
তাহাকে জানি না এই আনন্দ, তাহাকে শেষ. করি নাই 
এই আনন্দ। আমার জীবনের এই চলার পথে, ঘর" 
বাড়ি সমাজ ইস্কুল গির্জা সমস্তই এক পাশে সরিয়া 
দাড়াইবে, পথ রোধ ক্রিয়া তাহাকে তাহার চরমসার্থকতা 
হইতে বঞ্চিত করিবে না। 








শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্তী । 





জন্বলপুর ও গঢ়ামণ্ডল। 
খৃষ্টপূৰ্ব তৃতীয় শতাব্দী হইতে এ প্রদেশের প্রকৃত 
ধঁতিহাসিক তত্ব পাওয়া যায়। : মৌর্ধযবংশের মহারাজ 
অশোকের অন্থশীসন (একখানি শিলা-পট্রিকায় খোদিত) 
সীহোরা তহসীলে “রূপনাথ নামক স্থানে পাওয়া 
গিয়াছে। খুষ্টপূর্ব ২৭২ অন্দে মহারাজ চণ্ডাশোক 
সিংহাসন আরোহণ করেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও অন্যান্য 
অমাত্যগণকে হত্যা করিয়া ইনি রাজা হন "বলিয়া. 
ইনি ইতিহাসে ‘চণ্ডাশোক’ বলিয়া পরিচিত। ইনি 
অতিশয় পরাক্রাত্ত নরপতি. ছিলেন - ২৬১ খ্ৃষ্টপূর্ববাব্দে 
কলিঙ্গ বিজয়ের সময় বহুসহত্র সৈন্য হতাহত 


"দেখিয়া তাহার মানসিক পরিবর্তন ঘটে ও তিনি বৌদ্ধ 


ধর্মে দীক্ষিত হইয়া যুদ্ধবিগ্রহ ত্যাগ করেন। সেই. 
হইতে তিনি ধর্মীশৌক' বলিয়া পরিচিত। ইহার আর 
একটি উপাধি “পিয়াদসি”; ইহ! পালি শব্দ. সংস্কৃত 
প্রিয়দশী” শব্দের অপত্রংশ। বৌদ্ধ শাস্ত্ান্থুসারে ইনি 
দেবতাদিগেরও প্রিয় ছিলেন। ইনি দেশ বিদেশে বৌদ্ধ- 
প্রচারক প্রেরণ করেন ও অনু 

করেন। রূপনাথে 








ঘে-সকল দেবতা পুজিত হইতেন 
আজ তাহার! পরিত্যক্ত হইলেন। পুরুবার্থ দ্বারাই 
“মহত্ব লাভ হয়। উচ্চ বংশে জন্ম দ্বারা নয়। একটী 
‘নিকৃষ্ট ব্যক্তিও পুরুষার্থ দ্বারা অহ্যুচ্চ স্বর্গ লাভ করিতে 
হয়। নীচ ও মহৎ নির্ধ্বিশেষে সকলেরই পুরুষার্থ 
প্রকাশ দ্বার! ধর্ম্মপথে থাক প্রয়োজ্জন। এই ধৰ্ম্ম চির- 
কাল থাকিবে, আর কিছুই নহে। এই নিমিত্তই এই অন্গু- 
শাসন শিলার খোদিত ও প্রচারিত হইল।” বুদ্ধদেবের 
তিরোভাবের ২৫৮ বৎসর পরে ইহা খোদিত হয়, সুতরাং 
২৩২ খৃষ্টপূর্ববাব্দ ইহার সময় । 
মৌধ্যবংশ ১৭৪ খৃষ্টপূর্বাব্দে শেষ 
হুয়। তখন পুধ্যমিত্র নামক একজন 
সেনাপতি সিংহাসন অধিকার করেন 
এবং শুঙ্গবংশ নামক রাজবংশ স্থাপন 
করেন । পাটলিপুত্রই রাজধানী থাকে, 
রাঙ্জাও নশ্মদ! নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। 
ইহারই সময় গ্রীকৃরাজা মেনান্দার 
ব! মিলিন্দ ভারত আক্রমণ করিয়া 
বিষ্ষলপ্রযত্র হন । ১১২ বৎসর পর্য্যন্ত 
এই বংশ রাজ্য করিয়া ৭২ খৃষ্টপূর্ববাব্দে 
অগৌরবে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এই 
বংশের দশম ও শেষ রাজা চরিত্র- 
হীনতায় ও অন্যান্য জঘন্য কাধ্যে 
জীবন নষ্ট করেন। 

: শুঙ্গরাজের ব্রাহ্মণ মন্ত্রী যিনি 
শুঙ্গবংশ ধ্বংস করেন তিনি ও তাহার অধস্তন ৩ 
পুরুষ ৪৫ বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ২৭ থুষ্টপূর্ববান্ধে 
‘অন্ধ’ বা “শাতবাহন' বংশের রাজ! কর্তৃক শেষ 
রাঙ্গা নিহত হন। এই ‘অন্ধ’ বংশ দাক্ষিণাত্যে আসমুদ্র 
বিস্তৃত রাজ্য শাসন করিতেন ৷ ২৩৬ খৃষ্টাব্দ - পর্য্যন্ত 
এই বংশ রাজত্ব করে। “গ্ুঙন্গ' ও ‘অন্ধ' বংশ স্বীয় 
রাজত্বের কোন চিহ্নই রাখিয়া যায় নাই। ভারতবর্ষের 
ইতিহাসে খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী অন্ধতমসাচ্ছন্ন। ৩০৮ 
খৃষ্টাব্দে আবার এঁতিহাসিক তত্ব পাওয়া যায়। এ সালে 
পাটলিপুত্রের রাজ! “দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত' নেপাল-রাজ- 


১ স্পা 


৬ 


জব্বলপুর ও গড়ামওলা 


১৬৩ 
কন্ঠাকে বিবাহ করেন। এই রাজকন্যা বৌদ্ধপান্ে 
প্রশংসিত, ‘লিচ্ছবি’ রাজপুত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। এই 
বিবাহের নিমিত্ত সেই রাজা যথেষ্ট প্রতিপত্ধি ও মৌরধ্য- 


বংশের সমকক্ষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া মহারাজাধিরাজ 
উপাধি গ্রহণ করেন। ৩২০ খৃষ্টাব্দের ২৬শে ফেব্রুয়ারী 


" তিনি সিংহাসন আরোহণ করিয়া সেই দিন হইতে এক 


নূতন সালের প্রবর্তন করেন। ৫৬ বৎসর পরেই তাহার 
মৃত্যু হয়। তাহার পুত্র ‘সমৃদ্রগুপ্ত' সিংহাসন আরোহুণ 
করিয়াই রাজ্য জয় করিতে আরম্ভ করেন। গঙ্গার 
উভয় তীরবর্তী সকল রাজা ইনি অন্পকালেই স্বীয় অধিকার- 





গোঁড় রাজাদের হাতীশাল!। 
, ষদন মহল হইতে কিছু দূরে গঙ্জাসাগরের দক্ষিণ-তীরে। 


ভুক্ত করেন। পরে 'দাক্ষিণাতা' জয় করিতে প্রবৃত্ত হন। 
এই অধ্যবসায় অসাধারণ বলবীধ্য ও কাধ্যকুশলতার 
পরিচায়ক | প্রথমেই তিনি “মহানদী'-উপত্যকা স্থিত 
‘দক্ষিণ কোশল’ আক্রমণ করিয়া উড়িধা৷ ও মধাপ্রদেশ 
জয় করেন! এলাহাবাদের খোর্দিত-স্তত্ভে লেখা আছে 
যে তিনি বন্ধ রাজাকে বন্দী করিয়া মুক্তি দান করেন। 
প্রায় সকল করদরাজাই তাহাকে যথেষ্ট সম্মান ও ভয় 
করিত। এই শিলালিপিতে *ধর্পরিক' জাতি বিশেষ 
ভাবে উল্লিখিত আছে। স্মিথ সাহেব মনে করেন যে 
সিউনি ও মণ্ডলাবাসীরাই *ধর্পরিক' বলিয়া উল্লিখিত 


১৬৪ 





প্রবাসী- জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


অশোকের শিলালিপি । 
জব্বলপুর হইতে প্রায় ৩* মাইল দূরে রূপনাথ নামক স্থানে। 


হইয়াছে। কিন্ত দামোহ জেলায় একখানি শিলালিপি 
পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে খর্পর সৈন্যের উল্লেখ আছে। 
সুতরাং 'ধর্পরিক'গণ সম্ভবতঃ দ্বামোহ ও জব্বলপুর 
জেলারই অধিবাসী ছিল। 

জববলপুর সে সময়ে ‘গুপ্ত'বংশের করদরাজ্য ছিল। 
“পরিব্রাজক মহারাজ’ উপাধিধারী রাজা এই দেশ শাসন 
করিতেন। এই বংশের রাজাদিগের খোদিত গুপ্ত- 
সন্বৎযুক্ত ৬ খানি শিলালিপি পাওয়। গিয়াছে । এইগুলি 
সম্ভবতঃ ৪৭৫ হইতে ৫২৮ থুষ্টাব্ষের মধ্যে খোদ্দিত। 
“বেতুল' জেলার ভূমাধিকারীর নিকট যে শিলালিপিখানি 
ছিল, তাহা দ্বারা জানা যায় যে ‘প্রস্তর বাটক' ও 'দ্বার- 
বাটিক!’ নামক ছুইটী গ্রাম “ব্রিপুরিরাজ্যের অন্তর্গত 
ছিল। এই গ্রামগুলি এখন "মুরওয়াড়া তহশীলের? অস্ত- 
গত “বিলহরির” নিকট অবস্থিত। ইহাদের আধুনিক 
নাম 'পট্‌পরা" ও 'দ্বার’। জববলপুর সহর হইতে ৬ মাইল 


দুরে *তেউর নামক যে গ্রাম আছে তাহাই পূর্বে 'কুল- 
সুবী' বংশের রাজধানী এত্রিপুরি' নামে পরিচিত ছিল। 
(0010991191৩ District Gazeteera কুলস্ুরী বংশের 
বানান 15910101 কলচুরী লেখা আছে। বাঙ্গালা গ্রন্থে 
কয়েকস্থলে “কুলন্ুরী” দেখিয়া কুলন্ুরীই ব্যবহার 
করিলাম )। 

পনিজরাঘোগড়ের' প্রান্তদেশে “উচ্চকল্প মহারাজা” 
নামক এক বংশ জব্বলপুরের কিয়দংশ শাসন করিত। 
এই বংশ “পরিব্রাজক মহারাজা'দ্রিগের সমসাময়িক; ও 
কখন বন্ধুতাবে, কখনও বা শক্রুভাবে ব্যবহার করিত ॥ 
‘পরিত্রাজ্জক’ ও 'উচ্চকল্প মহারাজ’গণ 'গুপ্তবংশের' প্রাধান্ত 
স্বীকার করিতেন, কারণ তাহাদের শিলালিপিতে *গপ্ত- 
সম্বং’ বাবহৃত হইতে দেখা যায়। | * 

'ছন'দিগের আক্রমণে *গুপ্ত'বংশ হীনবীর্ধ্য হইয়া 
পড়ায় করদরাজগণ স্বাধীন হইয়া পড়েন, কেবল 


সংখ্যা না, 
নামমাত্র অধীনত! স্বীকার করিতেন, 





“সাগরে: প্রাপ্ত 


তে শিলালিপিতে জানা য়ায় ষে-ছুনেরা এ জেলাও আক্রমণ . 
»করিয়াছিল;কিন্তু ৫২৮ খৃষ্টাব্দে উহার! বিতাড়িত হয়.। - 
, রাজ! '‘সংক্ষোভের’ সময়কার ৫১৮ খৃষ্টাব্দের শিলালিপি; 


“বেডুলে’ পাওয়! যায় তাহাতে প্রকাশ যে ‘পরি- 


ব্রাজক মহারাজ’বংশ এদেশে রাজত্ব করিতেন-ও :£ত্রিপুরি’- 


এক প্রধান নগর ছিল | £বিজরাঘোঁগিড়ের' নিকট “খোহ’ 


নামক. স্থানে ৫২৮ খৃষ্টাব্দের একখানি. শিলালিপি'পাওয়া: 


- যায়। কতকাঁল.যে এবংশ নির্ধ্বিঘ্নে রাজত্ব করিয়াছিল 
তাহা ঠিক জানা যাঁয় না:। : কিন্তু সপ্তম শতাব্দী পৰ্য্যন্ত 
বর্তমান ছিল 'ইহ অনুমান করা যার:। “কুল্সুরী’বংশ 

ঠিক কোন্‌ সময়ে: এদেশে ‘রাজত্ব স্থাপন করে তাহা 
নিশ্চিতরূপে জানা যায় না। একাদশ শতাব্দীতে আরবী. 

পরিব্রাজক ‘আল্বেরুণী' জব্বনপুর-প্রান্তকে .'দ্বাহালং 
' নামে উল্লেখ করেন।, পরিব্রাজক - মহারাজ'দ্বিগের 
 শিলালিপিতেও এদেশের ' নাম 'দাভাল” পাওয়া;যায়। 

অনেকের মতে কুলনুরী'বংশ-“চেদী”বংশের একটী শাখ!॥ 

£চেদী'রংশ. মহাভারতে... প্রসিদ্ধিলাভ কৃরিয়াছিল। 

শিশুপাল.এই: ' ‘চেদী’বংশের রাজা ছিলেন।' 'কুলনুরী' 
“বংশ জব্বলপুরে আধিপত্য বিস্তার করে। 'ইহাদেরও 

একটা অব্দ প্রচলিত ছিল। এই অব্দ ৫ই সেপ্টেম্বর ২৪৮ 
-" খৃষ্টাব্দে আরম্ভ হয়। ইহার উৎপত্তি ' সম্বন্ধে ' বিশেষ 
কিছুই জানা" যায় .না। ডাক্তার, ভগবানলাল ;ইন্ত্রজী 
বলেন যে 'পশ্চিমভানতে' খুষ্টীর প্রথম শতাব্দীতে এই 
বংশ গুজরাত ও অন্ঠান্ত প্রদেশে রাজত্ব করিত। ইহারা 
শকাব্দা- ব্যবহার করিত।. 'উশ্বরদত্ত” নামক “আতীরঃ 
জাতীয় রাজ! সধুদ্রপণে ‘সিন্ধুদেশ’ হইতে. আসিয়া এ-রাজ্য 
জয় করেন। ‘নাসিক’ গুহায় ইহার বর্ণনা পাওয়া গিয়াছে। 
ইনি” পশ্চিম সমুদ্রতীর জয় করিয়। ‘ত্রিকুটে' রাজধানী 
স্থাপন "করেন! তাহার পূর্বের রাজার রাজত্ব. ১৭০ 
কাৰ্দায় বা ২৪৮ খৃষ্টাব্দে শেষ হয়। 'ঈশ্বরদ” তাহার 
পর হইতে নিজ নামে অব্দ প্রচার করেন। সুতরাং 
.কুলস্থরী!- অব.ও ঈশ্বরদত্তের “ব্রৈকুটর-অব্দ' একই সৃময় 
ডাক্তার .ভগবানলালের.' মতে ধত্রেকুটক" 







+ স্থাপিত । 


অৰ্দই পরে 'কুলসুরী”.বা “চেদী'অব্ধ নামে পরিচিত হয়।. 


জব্রলপুর ও গঢ়ামগ্ডুল!. 


NINA NAN 


১৬৫. 


রঙ 





গুপ্তসাত্রাজ্যের পতনের সহিত ‘পরিব্রাজক মহারাজা'- 
দেৱ ক্ষমতা স্বাস হইতে থাকে _ও;.‘কুলস্থরী১এই-রাজ্য: 
গ্রাস'করিতে থাকে . একুলনুরী*বংশের: রাজধানী ত্রিত- 
শৌরয্য' নামক কোনও স্থানে ছিল। ইহার বর্তমান অবস্থান: 
এখনও নিৰ্ণীত হয় নাই। শিলালিপি আদির দ্লারা জান], 
যায় যে ৯০? খৃষ্টাব্দে; ‘ত্রিপুরি' নগরে রাজধানী, স্থাপিত; 
হয়৷: কুলস্থরীবংশ প্রায়.৩০০-শত বৎসর ‘তভেউরেঃ, 
থাকিয়া 'জববলপুরঃ শাসন করেন), :-৮৪৫ খৃষ্টাব্বের পুর্ব) 
'কুলন্ুরী'বংশের . কোন: এঁতিহাপির--তথ্য-. সঠিকভাবে; 
পাওয়া যায়না! “এই.বংশের .১৫টী .রাঁজা ৮৭৫ হইতে; 
১১৮০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এদেশে রাজত্ব-করেন। - কতকগুলি: 
শিলালিপি হইতে ঘে ক্রমব্ংশাবলী.-সংগ্রহ রুরা-যহই-, 
যাছে তাহা নিয়ে দেওয়া গেল |) ২:77: ৮2 পা 
“কুলমুরী'বংশাবলী- : ০ হি, এ ২৯ 

€১).কোকল্লয প্রধর--দ4 বন্দ রে মুগ্ধতুজ। 


' প্রসিদ্ধ ধবল, কোকল্প্যের পুত্র ৯০০ খুষ্টাব (ও) বালাহ্্ধ 


মুগ্ধতুদ্দের পুত্র (৪), কেুরবর্ষ, যুবরাজ :দেব :প্রথম, 
ুগ্তুন্দের পুত্র ও. -বালাহর্ষের, ভ্রাতা ৯২৫ ধৃষ্টাব । 
(৫) লক্ষ্মণরাজ, কেযুরবর্ষের পুত্র ৯৫০ খৃষ্টাব্দ (৬ শঙ্কর 
গণদেব, লক্ষ্মণরাজের. পুত্র..৯৭০ খৃষ্টাব্দ: (:1) যুবরাজ 
দেব দ্বিতীয়, লক্ষণরাজের.-- পুভ্র, ৯৭৫ -খৃষ্টাব্দ,.(৮') 
কোকল্প্যদেব দ্বিতীয়, :৭ম-এর -পুত্রে ১০০০ খৃষ্টাব্দ (:৯:) 
গাঙ্গেয় দেব বিক্রমাদিত্য;২. ৮ম-এর পুত্র ১০৩৮ .খুঃ 
(১০) কর্ণদেব+ নয-এর পুত্র ' ১০৪২ খৃষ্টাব্দ ১১) যশ্নঃ- 
কর্ণদেব, ১০ম-এর..পুক্র ১১২২; খ্রীষ্টাব্দ (১২-)-গয়াঁকর্ণ 
দেব, ১১শ-এর'পুত্র ১১৫১ শ্রীষ্টাব্ব১(১৩.) নরসিংহ দেব, 
১২শ-এর পুত্র ১১৫৫- খ্রীষ্টাব্দ :(.১৪): জয়সিংহ' দেব, 
১২শ-এর পুত্র ১১৭৭ ,খৃঃ তে “বিজ সিংহ'. দেব, 
৯৪শ-এর পুত্র ১১৮০. গীষ্টা্ 1 513 ৩০ 2০৯০০ ড় 

প্রথম কোকল্ল্যের, নাম. দলিত রানি পিশ্যািপি 
পাওয়া. গিয়াছে ।. ছুখানিতে ৭৯৩ -৩-৮৬৬ ,“কুলনুরী? 
অব্দ' অর্থাৎ "১০৪১৪. ১৯১৪ খুন খোদিত :আছে। 


তৃতীয় খানিতে কোনও তারিখ নাই। এই শিলালিপ্লিগুবি 
হইতে জান 


যায়: যেত চচন্দ্রবংশে" : রাবণবিজয়ী 
‘কার্বীৰ্ষ্যার্জ্জুন’ । জন্মগ্রহণ: করেন?” (প্রধান কইতে 


১৬৬ 
পাত্তা র্িস্পািউি্পিিসপস্িশউ ৮১টি উ৫্পার্সাসিপাসি 
৬০: মাইল দুরে :*মগুলা, নামক স্থানে তাহার 
রাজধানী: ছিল।- ভাহারই কুলে “হৈহয়” রাজা জন্ম- 
গ্রহণ" করেন। মহামতি “কোকল্ল্য' 'এই রাঁজবংশকে 
অলঙ্কৃত করেন। (আশ্চর্যের বিষয়" এই যে ‘চেদী’, 
‘কুলসুরী’ ও 'হৈহয় একই বংশের নাম। অবশ্য শিল'* 
লিপিগুলি:: সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য নহে)। এই রাজ! 
কান্তকুজের রাজা ভোজকে,ণস্বীয় জামাতা - দাক্ষিণা-, 
ত্যের রাষ্ট্রকুটের অধিপতি দ্বিতীয়. কৃষ্ণকে, চন্দেলরাঁজ 
হর্ষকে ও চিত্রকুটরাজ শঙ্করগণকে অভয়দান করিয়া 
ছিলেন। : ( অর্থাৎ ইহাদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার লইয়া- 
ছিলেন)। রতনপুরের শিলালিপি অনুসারে মহারাজ. 
কোঁকল্ল্যের ১৮টী সন্তান ছিল। তন্মধ্যে একজন ত্রিপু- 
বির রাজ! হইয়াছিলেন। মহারাঁজ কোঁকল্লা 'চন্দেল'- 
রাজকন্যা “নাট্যদেবী*কে বিবাহ করেন। তাহার গর্ভে 
সুগ্ধতুঙ্গ' জন্মগ্রহণ করেন, পরে ‘প্রসিদ্ধধবল’ উপাধি 
গ্রহণ করিয়া পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনিই 
সম্ভবতঃ তেউরের প্রথম .বাজা। ইনি পূর্ববদিকের 
সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত সকল দেশ জয় করেন-ও “কোশল'রাঁজের 
নিকট. হইতে ‘পালি’ কাড়িয়া. লয়েন.।- “বালাহ্র্য* ও 
... দকেঘুরবর্ষ, নামে ইহার ছুই পুত্র ছিল। এরুজনের 
পর আর একজন রাজ্য করেন.। “কেযুরবর্ষ, ‘যুবরাজ 
দেব উপাধি গ্রহণ করিয়া-নানা দেশ জয় -করেন। 
তীহার পুত্র লক্ষণরাঁজ “পশ্চিম ভারত’ জয় করিয়া সমুদ্রে 
সমান ও -গজরাতে .‘সোমেশ্বর’ দেবের পূজা করেন। 
ইহার কন্তাকে “পশ্চিম চালুক্য*বংশের রাজা বিবাহ 
' করেন? ইহাদের পুত্র প্রসিদ্ধ £তৈলপ? "চালুক্য*বংশ 
‘উজ্জ্বল করেন। লক্ষ্মণরাজের পর তাহার জ্যেষ্ঠপুত্র 
“শক্করগণদেব* রাজ] -হন। তাহার পর তাহার কনিষ্ঠ 
ভ্রাত। “দ্বিতীয় যুবরাজ দেব” সিংহাসনে আরোহণ করেন 
/উদুয়পুর”, প্রশস্তির : অনুসারে মালবাধিপতি বাকৃপতি- 
মুগ্জঃ .যুবরাজদেবকে: পরাজিত করিয়া, ব্রিপুরি জয় 
(কুর্েন। -চানুক্যরাজ :তেলপকেও . ইনি যোড়শবার 
প্িরাজিত, করিয়া . সপ্তদশবারে নিজেই. পরাজিত ও 
£লিহ্বতহুন।  তৈলপ্রও স্বীয় মাতুল যুবরাজদেবকে 
আক্রমণ করিয়া বিধ্বস্ত .করিয়াছিজেন। 


প্রবাসী- জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১ 





[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 





‘দ্বিতীয় যুবরাজের’ পর তাঁহার পুত্র ‘দ্বিতীয় কোক্য-, 
দেব’ ও কোকল্লাদেরের পুল্র ‘গান্গেয়দেব’ সিংহাসনে 
আরোহণ করেন। গাঙ্গেয়দেব অতি প্রসিদ্ধ ও পরা” 
ক্রান্ত নরপতি ছিলেন। জব্বলপুবের. তাত্রশীস্নে 
পাওয়া যায় যে গাঙ্গেয়দেব ‘বিক্ৰমাদিত্য’ উপাধি গ্রহণ” 
করিয়াছিলেন । “চন্দেল'দেশেও ইনি: বিশ্ববিজয়ী বলিয়া 
বিখ্যাত। ১০১৯ খ্রীষ্টাব্দে ইহার পরাক্রম ‘ত্রিহুত'’ পর্য্যন্ত 
কাপাইয়! তুলিয়াছিল। ইনি স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাত্রযুদ্র! 
নিজের নামে প্রচলিত করেন। ১৫টী রাজার মধ্যে ইহার 
যুদ্রাই পাওয়া গিয়াছে। ১০৩০ খৃষ্টাব্দে আরবী পরি-_ 
ব্রাক আনল্বেরুণী গাঞ্গেয়দেবকে 'দাহনাধিপৃতি’ 
বলিয়া। উল্লেখ করেন। ১০৪০ খৃষ্টাব্দে ইহার রাজত্ব শেষ 
হয় । প্রয়াগের অক্ষয়বট তাঁহার প্রিয় বাসস্থান ছিল। 
সেইখানেই তিনি এক শত পত্নীর সহিত নির্ববাণলাত 
করেন। গাঙ্গেযরদেবের পর কর্ণদেব রাজা হন। ইনি 
‘কর্ণাবতী’ নগরী (“তেউরের নিরুট ) স্থাপন করেন ও 
কাশীতে “কর্ণমের' নামক মন্দির নির্শাণ করান? 
ভেড়াঘাটের অহ্লনদেবীর শিলালিপিতে প্রকাশ যে 
কর্ণদেব, 'পাঁও্য” 'যূরল’, “গোড়া, কু, বন্ধ 
'কলিঙ্গ', “কির, ও হুন’ জাতিকে দমন করিয়াছিলেন । 
‘করণবেলের’. শিলালিপি অনুসারে তাঁহার অধীন 'চোঁড়', 
ককুদ্গ” ‘ছন’, ‘গৌড়’, গগ্র্জরা, ও ‘কির’ জাতি ছিল। 
“কর্ণদেবের' তাম্রশীসনের প্রায় ৮১ বৎসর পরের তাহার 
পুত্রের -একখানি শিলালিপি পাওয়া .যায়। ইহাতে 
জানা যার যে কর্ণদেব দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। 
১০৬০ খ্রীষ্টাব্দে কর্ণদেব গুজরাঁতের রাজা “ভীমের 
সহিত যোগদান করিয়া ‘মালবের’ পণ্ডিত বাজ “ভোজের' 
রাজ্য ধ্বংস করেন। 'নাগপুর? প্রশস্তি অনুসারে মাঁলব-« 
রাজ ‘উদয়াদিত্য’ কর্ণদেবের হাত হইতে ১০৮শগ্রীষ্টাব্দে- 
স্বীয় রাজ্য উদ্ধার করেন। “চন্দেলরাঁজ bb © 
শরীর বরপুত্র কর্ণদেবকে পরাজিত করিয়! চন্দেনের 
স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করেন। এই সময়ই বোধহয় মূর- 
ওয়াড়া তহসীলের “বিলহরী’ চন্দেলরাজকে দেওয়া, 
হয় ও অনুমান শতবৎসর ইহাদের হাতেই থাকে।' 
এখানকার মন্দিরগুলি যদিও কুলসুরীগণের নির্মিত, 





















২য়সংখ্যা] = 


(কারণ শিলালিপিতে তাঁহাই প্রকাশ পায়) তথাপি 
[লোকেরা এই মন্দিরগুলি চন্দেলরাজৈর নির্মিত বলিয়াই 





৷ হ্য়। কর্ণদেব হুনরাজকন্া 'অবস্লদেবীকে? 
নকরেন। তাহার পুত্র ‘যশঃ কর্ণদেব’ :১১২২ খৃঃ একটা 
তাত্রশাসন প্রচার করেন। কনৌজরণজ' গোবিন্দচন্দ্র-দেব 
-১১৭৭ বিক্রম সম্বতে বা ১১২০ ষ্টানদে একটী তাশ্র- 


জাতে অধীন ছিল। নাখপুর, পরশস্তি অন্ধু- 
সারে..'উদ্য়া্দিত্যের পুত্র 'মালবরাঁজ লক্ষমণদেব 
ঝিপুর' বিধ্বস্ত করেন। ‘যশঃকৰ্ণদেব' _শিলানিপিতে 
গোদাবরীন্ভীর-বাসী অন্ধরাজকে ধ্বংস "কার কথা 
৮. উল্লেখ... করিয়াছেন। ভেড়াঘাটের. অহন দেবীর 
- শিলালিপিতে প্রকাশ যে যশঃকর্ণদেব : চম্পারণ্য” 

বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন। এই “চম্পারণ্য” যে "কোথায় 

তাহা 'এখনও স্থিরীকৃত হয় নাই। 'কিন্তু বল্পভাচার্য্যের 

শিষ্যগণ নি জেলায় রাজীমের নিকট চম্পাঝাড়' 
রি বি আছে ভাটা চম্পারণ্যে, রর করিয়া" 
ছিলেন)! ঘশঃকর্ণঘেবের পুত্র গয়াকর্ণদেব' তাহার পর 
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৯০ টক্কারি ' সিংহ 
7১০ শরীয়া “মাজার 
১১: গন্মহংস! পুষ্প 
" হস্তী :- 
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ঠীরিচয় দেয়। ইহাতে চন্দেলবংশের প্রতিপত্তিই প্রমাণিত... 
বিবাহ - 


- রাজা টু হি মারা “গুহিল'বংশের রাজা Hs 
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ছুই পুত্র হয় 'ন্রসিংহদেব' ও ‘জয়সিংহদ্েব’। ‘কুলস্থর 
অবের ৯০২ সালের অর্থাৎ খ্রীষ্টাব্দ ১১৫৯)সালের €গঃ 
কর্ণের’ একখানি শিলালিপি পাওয়া যায়? 'গয়াকর্ণের 'ঃ 
অহলন দেবীই ভেড়াখাটের প্রসিদ্ধ ‘গৌরীশ্ধর ও ‘চৌষ 
যোগিনীর’ মন্দির প্রতিষ্ঠা করান। এই. মন্দির প্রসিদ্ধ 
ুদ্ধবিগ্রহের সময় ইহা কেল্লার কাজ করিত, |মহারাষ্ট্রদে 
সহিত “গৌড়” রাঁজাদিগের যুদ্ধ এই মন্দিরের চারিপা; 
বহুবার হইয়াছিল। এই মন্দিরে অহ্লন দেবীর একর্ধাঁ 
শিলালিপি; রিল : তাহার অনুবাদ নিয়ে দেওয়া গেল, । 


সুদৃঢ- না শিবমন্দির ও. তৎসংল এক. নম 
প্রতিষ্ঠা করিলেন" জাউলী পরগণার - উদ্দী নাম 
সমগ্র গ্রাম দেবতার. জন্ত নিৰ্দিষ্ট রহিল 1” আরও এব 
আছে। জাউলী পরগণা এই জব্ৰলপুর 'জেলা। ঢ় 
যোগিনীর 'মূর্তিগুলি: বোধ হয় কালাপাহাড় বা ওঁর 
জেব কর্তৃক খণ্ডিত হইয়াছে। 'পারীদের” আক্রমণে, 
সময়ও ইহা খণ্ডিত হইতে পারে। কেবন মধ্যস্থ গৌরী 
শঙ্ষরমূর্তিই একপ্রকার অথগ্ডিত, অবস্থায় বর্তমান 
৬৪টী যোগিনীযু্তি ব্যতীত ৮টা ;শত্তিমুর্তি, ৩টী নদী 
মুর্তি, শক্তির টা মূর্তি, শিব ও গণেশের" ছুই মূর্তি, মো 
৮১ মুর্তি মন্দিরের চাঁরি পার্থে বর্তমান। “নিযে মৃ্্তিগুলি। 
নাম বাহন ও পরিচয় দেওয়া গেল৷, 
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$e" ইন্দ্রানী. হস্তী 
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এক 2 না পরে 
২১. থাকিনী ,.. .. উষ্ট -, 
২২: ধনেন্্র অবনত মন্ধুষ্য 
২৯৩ 7 (শূন্ত অংশ) এল 
২২৪: এ উত্তলাঁ - ৮ কাঁলসার 
২% ; -লম্পটা ৷ অবনত মনুষ্য 
২৬.  প্ৰীউহা - ময়ূর. . 
২৭ eas " বরাহ 
‘২৮ ' গান্ধারী 7 অশ্ব 

২৯. জাহ্নবী ‘মকর 
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ওই) -. দর্পহারিণী ১. সিংহ 
৩৩" : বৈষ্ণবী' . গরুড় ' 
৩৪. অঙ্গিনী ভা 
এডি 1০5 এরক্ষাণী এ. এজ তীয়কর।? ' 
"৩৯ ৯৫ শটাধিনী: 1.২, গৃধ, = 
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৩৯ (খোদা নাই): ৪72 
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৪১ শ্রীভীষণী অবনত মনুষ্য 

৪২. "-.' সতন্ুসম্বর হরিণ 

৪৩ :.. গহনী :4 4 মেষ 

৪৪ _ ': (খোদা নাই) 4 

৪৫. . 'উদরী সজ্জিত ঘোটক / 

৪৬ ! বারাহি বরাহ 
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৫০ ' নন্দিনী সিংহ 
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গয়াকর্ণের পর নরগিংহদেব ও তাহার পর জয়- 
সিংহদেব রাজা হন। নরসিংহদেবের রাজত্বের 
সময়কার ৩ খানি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে । ছুখানিতে 
কুলসুরী অব্য ৯০৭ ও ৯০৯ (১১৫৫ ও -১১৫৭ খৃঃ) 
আছে। জয়সিংহ দেবের ৩ খানি .শিলালিপি পাওয়! 
যায়। তন্মধ্যে ২ খানি ৯২৬ ও ৯২৮ কুলসুবী অব্দ 
) যুক্ত (১১৭৫ ও ১১৭৭ খুষ্টাব্দ)। জয়সিংহদেব গোশালা 
* দেবীকে বিবাহ করেন। ইহারই স্থাপিত গ্রাম পনাগড়ের 
নিকট গোশলপুর নামে বিখ্যাত। ইহাদের পুত্র 
বিজয়সিংহদেব রাজা হন। তাহার সময়কার দুখানি 
তাত্রশাসন পাওয়া যায়। একখানিতে ঝুলম্ুরী ৯৩২ 
অব্দ (১২৮৭ খুষ্টাব্ব ) ও অপরখানিতে ১২৫৩. বিক্রম 
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সন্বত (১:৯৬ খৃষ্টাব্দ ) আছে। বিজয়সিংহের পুত্রের 
নাম অজয়সিংহ দেব. পাওয়া, যায় । কিন্তু ইনি রাজ! 
হন নাই । হইঁহার পর. কে যে রাজ! হন তাহা জান! যায় 
না। শিলালিপি হইতেই জানা যায় যে কর্ণদেবই প্রথমে 
ত্রিকলিঙ্বাধিপতি উপাধি ধারণ করেন। -বিজয়সিংহ 
পর্য্যন্ত তাহার বংশের সকলেই এই উপাধি ভোগ করিতে 
থাকেন। কিন্তু যদি বিজয়সিংহের মৃত্যুর সহিত 
কুলসুরী বংশের রাজত্ব শেষ হয়, তাহা হইলে এত বড় 
রাজ্য হঠাৎ কিরূপে লোপ পাইল তাহার কোন প্রমাণ 
পাওয়া যায় না। Y 
কটকের রাজা দশম শতাব্দীতে .‘ত্রিকপিঙ্গাধিপতি’ 
উপাধি গ্রহণ করেন। অতএব অনুমান হয় যে “ত্রিক্লি্গ' 
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(তৈলঙ্গ) কটকের রাজারাই শাসন, করিতেন, কারণ 
তাহারা নিকটে ছিলেন। কর্ণদেব ব্যতীত ত্রিপুরির 
অন্ত সকল রাঙ্জাই উপাধি মাত্রই ধারণ -করিতেন। 
দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্বভাগে কুলস্থরী-ক্ষমতা অবশ্য খর্বন 
হইয়া আসিতেছিল। ইহার পতন হঠাৎ হয় নাই। 
মালবের পোমার, নাগোড়ের পরিহর, বুন্দেলখণ্ডের 
চন্দেল, .ও দাক্ষিণাত্যের চালুক্যেরা ইহাকে ক্রমে 
দুৰ্ব্বল করিয়া ফেলিয়াছিল। এ” রিহর: ও চন্দেলাগণ 
কিছু অংশ আত্মপাৎ করিও হিতে বাস করে। 


চন্দেলরাজ মদনবর্ম্ম৷ ১১২৮ ৩ ১১৬৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে 


রাজত্ব করেন। তাহার শিলালিপিতে প্রকাশ যে 
“সিংগৌর গড়’ দুর্গ তাহার রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। 
সিংগোর গড়-কুলসুরী-রাজধানী হইতে মোটে ৭৮ ক্রোশ 
দূরে ছিল! ইহাতেই জানা যায় যে কুলসুরী রাজ্যের 
অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়! পড়িয়াছিল। বঘেলাগণ 
গুজরাত “হইতে আসিয়া রেবা: ' অধিকার - করেন। 
আদিম নিবাসী গোঁড় জাতিও প্রতিবাসীকে দূর্বল 
দেখিয়া মাথা তুলিতে পশ্চাৎপদ হয় নাই, বরং অন্ান্ত 
প্রতিবাসী প্রতিযোগী অপেক্ষা ইহারাই সমধিক কৃতকার্য 
হয়। প্রায় ৫৬ শতাব্দী পর্য্যন্ত ইহার! এদেশে রাজ্য 
করিতে থাকে! (ক্রমশ) 
| শ্রীকুমাবেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৷ 


অরণ্যবাস . .. 


[পূর্ব প্রকাশিত পরিচ্ছেদ সমূহের সারাংশ £--কলিকাতাবাসী ' 


ক্ষেত্রনাথ দত্ত বি, এ.প1শ করিয়া পৈত্রিক ব্যবসা করিতে করিতে 
ধণজালে জড়িত হওয়ায় কলিকাতার বাটা বিক্রয় করিয়া মানভূম 
জেলার অন্তর্গত পার্বত্য বল্লভপুর গ্রাম ক্রয় করেন ও সেই থানেই 
সপরিবারে বাস. করিয়! কৃষিকার্য্যে লিপ্ত হন। পুরুলিয়! জেলার 


কৃষিবিভাগের তত্বাবধায়ক বন্ধু সতীশচন্দ্র এবং নিকটবর্তী গ্রামনিবাসী . 


স্বজীতীয় মাধব" দত্ত তাহাকে 'কৃষিকাৰ্য্যসম্বন্ধে বিলক্ষণ উপদেশ 
দেন ও সাহায্য করেন। ক্রমে. সমস্ত প্রজার সহিত ভূম্যধিকারীর 
ঘনিষ্ঠতা! বর্ধিত হইল | গ্রামের লোকেরা ক্ষেত্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র 
নগেন্্রকে একটি দোকান করিতে অনুরোধ করিতে লাগিল। একদ! 
মাধব' দত্তের: পত্নী ক্ষেত্রনাথের বাড়ীতে দুর্গাপূজার নিমন্ত্রণ করিতে 
আনিয়। কথায় কথায় নিজের সুন্দরী কন্যা শৈলর সহিত ক্ষেত্রনাথের 
পুত্র নগেন্দ্রের বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। ক্ষেত্রনাথের বন্ধু 


প্র বাসী- জ্যৈষ্ঠ ১৩২১ 
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সতীশবাবু পূজার ছুটি ক্ষেত্রনাথের বাড়ীতে যাঁপন করিতে আসিরার 





সময় পথে ক্ষেত্রনাখের পুরো হিত-কন্যা সৌদাঁমিনীকে দেখিয়া মুগ্ধ 


হইয়াছেন। এই সংবাদ পাইয়া পৌদামিনীর পিতা সতীশচন্্রকে - 


কন্তাদানের প্রস্তাব করেন, এবং পরদিন সতীশচন্দ্র কন্তা হী 


করিবেন স্থির হয়। সতীশচন্দ্র অনেক ইতভ্ততঃ করিয়া সৌদামিনীকে 
আশীর্বাদ করিলে, ছুই বন্ধুর মধ্যে কন্যাদের যৌবনবিবাহ সম্বন্ধে 


'আলোচন! হয়। তাহার ফলে, যৌবন্বিবাহের অপ্রচলন সত্ত্বেও 


তাঁহার শাস্ত্রীয় দিদ্ধ হয়। ১৫ই ফাল্তুন তারিখে সতীশের সহিত 
সৌদামিনীর বিবাহ হইবে, স্থির হয়। সতীশের অনুরোধে ক্ষেত্রনাথ 
তাহার দ্বিতীয় পুত্র সুরেন্দ্রকে পুরুলিয়! জেল স্কুলে পড়িব!র জন্য 
পাঠাইতে সম্মত হন। সতীশ স্বরেন্দ্রকে আপনার বাসায় ও 
তত্বাবধানে রাখিবাঁর প্রস্তাব করেন। ক্ষেত্রনীথ অমরনাথ-নামক 
একজন দরিদ্র যুবককে আশ্রয় দিয়া বল্লভপুরে একটি পাঠশালা ও 
পোষ্টঅফিস খুলিবেন, এবং সেই-সকল কর্দ্দে তাহাকে নিযুক্ত 
করিবেন সঙ্কল্প করিলেন। 

সতীশচন্্র তাহার পিসতুতো ভাই, পুরোহিত প্রভৃতির সঙ্গে 
বল্লভপুরে আসিয়াছেন! আগস্তকেরা বল্পভপুরের শী ও ক্ষেত্রনাথের 
সম্পদ দেখিয়া প্রীত হইলেন। সতীশচন্দ্রের পিসতুতো ভাই কথা” 
প্রমঙ্গে জানিলেন যে ক্ষেত্রনাথের স্ত্রী তাহার ভগিনীর সখী, তাহাদের 
বিশেষ পরিচিতা ৷ ] ১ 


অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ । 


আজ-সতীশ-সৌদামিনীর শুভ বিবাহ । ক্ষুদ্র বল্পভপুর 
গ্রামটি আজ উৎসবময় হইয়াছে । সৌদামিনীর স্ঠায় 
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সুন্দরী গ্রামের মধ্যে আর কেহ নাই) সে নিজ সৌন্দর্য 


ও মধুর স্বভাব দ্বারা সকলের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়াছে। 
সকলেই সৌদামিনীকে স্নেহ করে; সকলেই তাহাকে 
দেখিয়া আনন্দিত হয়; সে যেন গ্রামের আলোক-স্বরূপ ! 
-_ আজ তাহার শুভ বিবাহ । সতীশ বাঁৰুর ন্তায় সুশিক্ষিত, 
সুন্দর ও উচ্চপদস্থ রাজপুরুষের' সহিত তাঁহার বিবাহ' 
হইতেছে। যোগ্যা যোগ্যের সহিত মিলিত হইতেছে,। 
তাই গ্রামস্থ আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাঁর আহ্বাদের আর পরি- 
সীমা নাই। - শুধু গ্রামবাসী 'কেন, এই প্রদেশবাসী 


জমীদার ও গৃহস্থ, যাহার! ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সহিত _ 


পরিচিত, -সকলেরই আনন্দের সীমা নাই, যাহার যেরূপ 
সাধ্য, প্রত্যেকেই ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে -এই গুভকার্য্য 
সহায়তা করিতেছেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের অস্তঃপুর ও ' 
বহির্ববাটী আজ আনন্ব-কোলাহলে মুখরিত। দূরবর্তী 
আত্মীয়-কুটুম্বগণের সমাগম হইয়াছে । নিকটবর্তী, হিতা; 
কাজী মহাশয়ের! শভাগমন করিয়াছেন। কেহ চন্দ্রাতপ 
টাঙ্গাইতেছে; কেহ ঝাড় ঝুলাইতেছে.) ক্হে খুটি 
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নত +পুঁতিতেছে, কেহ ফটক বাধিতেছে ; কেহ কানাত দিয়া 
| প্রাঙ্গণ ঘিরিতেছে। কোথাও গ্রামবাসী যুবকের! শোভা: 


~ 


যাত্রা করিয়া বরকে আনিবার নিমিত্ত মশাল বাধিতেছে ; 


। কোথাও - বালকবালিকার! রওশনচৌকীর স্থমধুর বাদ্য 
4 শুনেতেছে। 


কোথাও ভারে ভারে দধি, ক্ষীর ও মৎস্ত 
আসিয়া পঁছছিতেছে। মহিলাগণের কলরবে, হাস্ত 
পরিহাঁসে এবং বাঁলকবাঁলিকাগণের ক্রন্দন ও চীৎকারে 
অন্তঃপুর শন্দায়মান। এমন সময়ে সহস। বিচিত্র পরিচ্ছদ- 
পরিহিত একদল ব্যাগ-পাইপ.বাদ্যকর আসিয়া ভট্টাচার্য্য 


_ মহাশয়ের বহির্ববাটীর প্রাঙ্গণে সমবেত হইল! তাহার! 


মুহুর্ত মধ্যে তাহাদের যন্ত্রীদি বাহির করিয়! একতান বাদ্য 
আরম্ত করিল। মৃদঙ্গে ঘা পড়িল ; ব্যাগ পাইপ, হইতে 
বিচিত্র সুর বাজিয়া৷ উঠিল । সকলে চমকিত হইয়া সেই 
দিকে ছুটিয়া আঁসিল। এমন বিচিত্র বাদ্যধ্বনি কেহ 
কখনও ভনে নাই ও এমন বিচিত্র বাদ্যকর কেহ কখনও 
দেখে নাই ! বালক ছুটিল, বালিকা ছুটিল; যুবক ছুটিল, 
যুবতী ছুটিল ;প্রৌঁঢ় ছুটিল, প্রৌঢ়া ছুটিল ; বৃদ্ধ ছুটিল, 
বৃদ্ধা ছুটিল । সকলেই চমৎকুত ও মুগ্ধ! কুটিত মৎস্ত 


_" ছাঁড়িয়া দাসী ছুটিয়া আসিল ; সেই অবসরে চিলে ছে'। 


be 
/ 


মারিয়া! ছুই চারি খানা মাছ লইয়া! পলাইল; এবং একট 
মার্জার একটা মাছের মুড়া লইয়া কোঠাঘরের সিঁড়িতে 
উঠিল। দধি, দুগ্ধ ও ক্ষীর তাগারে না তুলিয়াই অর্পিত- 
ভার কুটুম্ব মহাশয় বাদ্য শুনিতে ছুটিয়! আসিলেন। অন্তঃ- 
পুরের মহিলারা স্ব স্ব কার্ধ্য ছাড়িয়া বাদ্য শুনিবার জন্য 
সদর দ্বারে সমবেত হইলেন। চন্দ্রাতপ একদিকে টাঙ্গানো 


' হইয়াছিল, অপর দিকে- আর ‘টান্দানে হইল না। 


কুলী খুঁটি পু'তিতে পুঁতিতে আর খুঁটি পুঁতিল না। 
যুবকগণের আর মশাল প্রস্তুত করা হইল না:। 'সকলেই 
মন্তমুঞ্ধবৎ ' বাদ্যকরদিগের “চতুর্দিকে 'দীড়াইয়া- এই 


, অদ্ভুত ও বিচিত্র বাদ্যধ্বনি শুনিতে লাগিল। কৌথি। 


=" হইতে এই বাদ্যকরদল আসিল ও তাহাদিগকে কে 


আনিল, তাহা কেহ জিজ্ঞাসা করিল না, অথবা জিজ্ঞাস! 


+ করিবার আবশ্তকতাঁও বুঝিল না)_সকলেই তন্ময় 


i 


হইয়া এই অদ্ভুত বাদ্যধ্বনি শুনিতে লাগিল । সহসা 
বাগ্ধ্বনি নীরব হইল। বাদ্যকরেরাও কাহারও সহিত 


অরণ্যবাসপ 


ANANSI NINA NASI NAN SNA ONAN 


১৭১ 
বাক্যালাপ ন! করিয়া যন্ত্রাদি সহ কাছারী-বাড়ী অভিমুখে 
প্রস্থান করিল। তাহাদের গশ্চাৎ পশ্চাৎ রিনা 
দৌড়িতে লাগিল । ৃ 

সতীশচন্দ্র নান্দীঘুখ ক্রিয়াদি শেষ করিয়া রজনীবাবু 
প্রভৃতির সহিত বৈঠকখানার বারাগায় বসিয়া ছিলেন, 
এমন সময়ে বাদ্যকরের! তাহাদের সম্মুখীন হইয়া ব্যাগ 
পাইপ, বাজাইতে আরম্ভ করিল । সতীশচন্দ্র ব্যাপার কি 
বুঝিতে না পারিয়৷ ক্ষেত্রনাথের মুখের দিকে চাহিলে, 
তিনি হাসিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন “এটি তোমার বন্ধু 
ডিট্র্ট ইঞ্জিনীয়ার হরিগোপাল বাবুর কাঙ্গ। তিনি 
সেদিন এখানে এসেছিলেন এবং তোমার বিয়েতে ব্যাগ- 
পাইপ, নিয়ে আস্বেন ব’লে ভয় দেখিয়ে গেছলেন। 
তিনি যা ব'লে গেছেন, তাই করলেন, দেখ তে পাচ্ছি।” 

সতীশচন্দ্র বলিলেন “সে হতভাগাটা এখানে এসেছিল 
নাকি? আজও আস্বে, বলে গেছে না কি? এলে 
মুস্কিল কর্বে দেখতে পাচ্ছি।” ব্যাগ পাইপ, থামিলে, 
তিনি বাছকরদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন “কে তোমাদের 
এখানে পাঠালে ? ভোমরা কোথা থেকে আস্ছ ?” 

প্রধান বাদ্যকর সম্মুখ দিকে অর্দ্ধেক ঝু'কিয়া ও 
জোড়হাত করিয়া বলিল “হুজুর, আমর! বর্ধমান থেকে 
আস্ছি? হুজুরের চাপরাসী আমাদের নিয়ে এসেছে 1” 
তখন সতীশচন্দ্র বুঝিলেন, ইহা হরিগোপালেরই 
কাজ। ঠিক্‌ সেই সময়ে সাইকেলে চাপিয়া তিনটি 
ভদ্রলোককে কাছারীবাড়ী অভিমুখে আসিতে দেখ! 
গেল। সতীশচন্দ্র সভয়ে দেখিলেন যে, হরিগোপাল- 
বাবু, যুন্সেফ সুখময়বাবু ও ডেপুটী অতয়বাবু আসিতে- 
ছেন! হরিগোপালবাঁবু সাইকেলে আসিতে আসিতেই 
“রবে, হুর্রে” শব্দে চীৎকার করিতে লাগিলেন। তাহা 
দেখিয়! সতীশচন্দ্র রজনীবাবুর পশ্চাতে দাড়াইলেন, রজনী 
বাবুকে দেখাইয়া, হাত নাড়ির বাড়াবাড়ি না করিবার 
জন্য ইঙ্গিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু: হরিগোপাল 
সেদিকে যেন লক্ষ্য ন! করিয়া, সাইকেল হইতে নামিয়াই, 





৮৫৭ 





'বাদ্যকরদিগকে বলিলেন “ব্যাটার চুপ, করে আছিস্‌ 


যে? বাজা, বাজ11” বাদ্যকরের! আবার বাদ্য বান্দাইতে 
আরম্ত করিল। 


১৭২ 
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+ ক্ষেত্রনাথ, অভ্যাগত ব্যক্তিত্রয়কে . সমাদর করিয়া 





NSD 


বসাইলেন। - হরিগোপালবাৰু রজনীবাবুর দিকে চাহিয়া, 


বলিলেন “মশায়, আমার বে-আদবী মাপ করবেন। 
আপনারা নিশ্চয়ই বরযাত্রী ; মশাই, আমরাও তাই; 
তবে আপনাদের সঙ্গে আমাদের তফাৎ এইটুকু য়ে, 


আমর! অনিমন্তিত, অনাহ্ণুতত ও ররাহ্ত। যাই হোক্‌,- 


আমরাও যে বরযাত্রী, সে বিষয়ে .কোনও সন্দেহ নাই.। 
কিন্ত সতীশতায়ার আকেরটার একবার পরিচয় শুহ্থুন। 
সুভীশ তার বিয়ের কথা আমাদের আদে জানায় নাই। 
আজ, যে তার এখানে বিয়ে, তা আমর! ঘটনাচক্রে 
জান্তে পারি। জান্তে পেরে বরযাত্রী হায়ে আমরা 
এখানে এসেছি। আর, মশায়, বৰ্দ্ধমান থেকে এই 
ব্যাগ প্রাইপের দলও. আদনিয়েছি। এই অতয়বাবু 
হলেন ডেপুটী, এই সথখময়বাু, হলেন যুন্সে্, আর 
আমি, মশায় হলাম রাস্তাঘাটের তদ্বারককার । আমর! 
সর্বদাই, স্ভীশবাবুর বাসায় যাই ও একসঙ্গে উঠি বসি। 
কিন্ত ইনি: এমনই চমৎকার লোক যে, এমন একটা! 
ব্যাপারে, আমাদের আদৌ. নিমন্ত্রণ করেন নাই। সেই 
দুঃখে, আমি এই ব্যাগ পাইপ বাজন! নিয়ে এসেছি। 
মশায়, আমি কিছু অন্যায় করেছি কি?” 

. রজনীবাৰু হাসিয়া বলিলেন «আপনি অন্ঠায় কি 
করেছেন? খুব ভাল কাজই করেছেন। শুভকার্ষ্যে 
বাদ্যভাগ্ডের প্রয়োজন। তবে আমরা” 

_ হরিগোপাল বাবু রজনীবাবুকে বাধা দিয়া বলিলেন 
“বস্‌! মশায়, আর কোনও কথায় কাজ নাই। আমি 
আর কারুর পরোয়া রাখি না! এই ক্ষেত্রবাবু সেদিন 
এই, বিষয় নিয়ে আমার সঙ্গে খুব ঝগড়া করেছিলেন। 
এই ব্যাগ পাইপ, ছাড়া আমি কতকগুলি গেঁঠে বোম্‌, 
হাউই, চরকী, তুবড়ি, রোশনাই প্রভৃতিও আনিয়েছি ; 
তা ছাড়া লোহাগড়ের রাঁজাসাহেব তীর প্রধান ওস্তাদকে 
পাঠিয়ে দিয়েছেন । আঁসরে তাঁর কালোয়াতী গান হবে।” 
. , রজনীবাবু হাসিয়া বলিলেন “আপনি বেশ ব্যবস্থা 
করেছেন 1”. 

_.. হরিগোপালবাবু, ‘উল্লাসমিঞ্রিত- বিজ্ধপের ‘সহিত 
সতীশচন্দ্রের দিকে একবার চাহিলেন। _ সতীশচন্দ 


প্রবাসী--ভ্যৈষ্ঠ, ১৩২১ 





WTA TATA TATA TATA TA TATA TATA TATA TAA Ad A AE 
এইবার যো পাইয়া বলিলেন “আঙ্গ না হয় ররিঝার ৷ 


৪ তোমরা স্টেশন ছেড়ে এলে যে ?” : 
: হাকিম ছুইজ্জন উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া বলিলেন «তার, 


জন্য ভাবনা. নাই । আমরা সাহেবের অনুমতি নিয়ে, 


এসেছি। এত কাচা কাজ্জ আমরা করি নাই ।. কাল 

সাতটার ট্রেনে পুরুলিয়ায় ফিরে গিয়ে আবার কাছারী 

কর্ব।»” 2 
-সভীশচন্দ্র বড় দিয়া গেলেন। রীনা যেখান, 


হইতে উঠিয়া! ভ্রমণের জন্য মাঠের দিকে বাহির হইলে; 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


4 


fa 


৮ 


তিনজনে সতীশচন্দ্রের সহিত এরূপ হাস্য পরিহাস ও: 


ঠা্ট। বিজ্ঞপ আরম্ভ করিলেন যে, 
একেবারে অস্থির হইয়া! পড়িলেন। 

. ক্ষেত্রনাথ আগন্তকতব্রয়ের, 
বন্দোবস্ত ‘করিয়া দিয়া, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাটাতে 


বেচারী তাহাতে: 


।জল্খাবার ও চায়ের: 


কিরূপ উদ্যোগ-আয়োজন হইতেছে, তাহা, দেখিতে. ' 


গেলেন। . 


একোনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ। 

- সন্ধ্যার সময় বিবাহের. সভা সুসজ্জিত হইল। “চন্দ্রা-_. 
তপের চারিদিকে বিচিত্র বর্ণের কাগজের মাল! ও ফুলের 
ঝালর' লম্বিত হইল। ফটকটি লতাপাতায় বিমণ্ডিত 
হইল। সেই সময়ে বনে অসংখ্য পলা শৃক্ষ পুষ্পিত হইয়া- 
ছিল'। লোহিত বর্ণের .পলাশপুঞ্পাগুচ্ছসমূহ, হরিদ্রর্ণ 


পত্ররাজির মধ্যে বিন্যস্ত হওয়ায় ফটকের এমন অপূর্বব 
শোভা ও সৌন্দৰ্য্য হইল যে, তাহা দেখিবার জন্য দলে 


বং 


রি 


দলে দর্শক-বৃন্দ সমবেত হইতে. লাগিল। বিবাহ-সভা! ' 


ঝাড়-দেওয়ালগিরি-সেজ প্রভৃতিতে ঝকৃমকৃ .করিতে 


লাগিল। গ্রাম হইতে কিছু দুরে-_-অথচ সকলে দেখিতে -. 


পায়--এরপ স্থলে, আতসবাজি-'পোড়াইবার বন্দোবস্ত 


হইল। অন্তঃপুরে বিবাহ-মওপও সুসজ্জিত হইল: এবং ," 


দ্রানসামগ্রীসমুহ স্ুবিন্তস্ত করিয়া রাখা হইল) . সেখানে ' 


ভদ্রলোঁকগণের উপবেশনেরও স্থান নির্দিষ্ট কর! হইল 
নিমন্তরিত ব্যক্তিগণের :ভোজনের সুব্যবস্থা 'হইল।. এই 


সমস্ত দেখিয়া শুনিয়] ক্ষেত্রনাথ.কাছারী; বাটাতে গ্রত্যা- 


গত হইলেন ৷. 


tr 


১ ৯ দহিত বিবাহসধন্ধে আলাপ করিতেছেন। 


২য় সংখ্যা ] 





আসিয়া তিনি দেখিলেন যে, সতীশচন্দ্র বদ্ধুগণের 
সতীশচন্দ্র 


একে তো বিবাহ করাই একট! বিষম সঙ্কট ; তাঁর উপর, 


৪৮৮ «ভেবে দেখ, আমাদের মতন লোকের 


“ 


রি 


তোমর! সব এসে প'ড়ে আমার সঙ্কট শতগুণে বাঁড়িয়েছ। 
আমি মনে করেছিলাম, চুপি চুপি কাঁজট। সার্ব ; 
কিন্তু এই মহাত্মাট ( হরিগোপালবাবুকে দেখাইয়া) তা 
করতে দিলেন না! ইনিই যত নষ্টামীর গুরু! এখন 
তোমরা সত্য ক'রে বল দেখি, আমি বর সাজি কি করে? 
আর তোমাদের এই বাদ্যভাণ্ড নিয়ে পান্ধী চ ড়েই বা 
যাই কি করে ?” 

হরিগোপাল বলিলেন “আচ্ছা, তোমার যদি এত 


" লজ্জা হচ্ছে, তা হ’লে আমাদের মধ্যেই যে হোক্‌ বর 


সেজে চলুক (সকলের মধ্যে উচ্চ হাস্যধ্বনি ) আর এই 
ব্যাগপাইপ, বাঁজনাটা সঙ্গে নিয়ে যেতে যদি আপত্তি 


- থাকে, তা হ'লে মাদোল আর কাড়ানাগ,রার ব্যবস্থ! 


করা যাকৃ।” (সকলের মধ্যে আবার উচ্চ হাস্যধবনি )। 
সতীশচন্দ্র বলিলেন “তোমাদের সঙ্গে এটে উঠা 
ভার। আমি যেন আজ তোমাদের কাছে চোর হয়ে 


”“. ধরা পড়েছি!” 


সুখময়বাবু বলিলেন «সত্যই তো; তুমি চোঁর নও 
তৌ কি? চুরী ক'রে বিয়ে কব্‌ৃতে এসেছ, আর তুমি 
বুঝি সাধু পুরুষ ! ডেপুটী পবা কাছে আজ চোরের 
বিচার হোঁক্‌।” 
._ ডেপুটী অভয়বাবু গম্ভীর ভাবে বলিলেন. «চোরের 
বিচার আমি অনেক আগেই করেছি, আর সাজাও ঠিকৃ 


ক'রে রেখেছি । চোর, তুমি আমার হুন্কুম শোন--তুমি 


আজ মাথায় টোপর দিয়ে, আর বেনারসী চেলী পরে 
পান্ধীতে চড়ে, ব্যাগপাইপ, বাজনা সঙ্গে নিয়ে, 
ভট্টাচার্য্যমহাশয়ের কন্ঠা সৌদামিনীকে বিবাহ কর্তে 
যাও । না গেলে, 
মাস আটক ক'রে রাখব ।” দ্ডাজ্ঞা শুনিয়া আবার 
সকলের মধ্যে হাসি পড়িয়া গেল। 

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন “হুজুরের চমৎকার বিচার হয়েছে 


তা নইলে আপনাকে লোকে ধর্মাবতাঁর বলবে কেন?. 


৫ 


অরণ্যবাস 


AINA AANA SAS 


তোমাকে এক জনের জেলে ছয় 


১৭৩ 





এখন আপনাদের এজ.লাস্‌ ভাঙ্গলে হয় না? সতীশ, 
ওঠ, ওঠ-১ সায়ংসন্ধ্যে ক'রে প্রস্তুত হও ।” | 

সুখময়বাবু বলিলেন “আজকে আবার সায়ংসন্ধ্যে 
কি মশায়? আজকে যে পূর্ণিমা সায়ংসন্ধ্যা নাস্তি ! 
ভট্টাচার্য্য মশায়ের বাটীতে গিয়ে সতীশ একেবারে 
সায়ংসন্ধ্যে কর্বে। (আবার সকলের হাস্য )। বিয়ের 
লগ্ন কণ্টার সময় ?” 

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন “রাত্রি দশটার পর।” 

সুখময়বাবু বলিলেন “তবে, সতীশ ভায়া, ওঠ, ওঠ। 
আসরে গিয়ে ছুটে! কাঁলোয়াতী গান শুনতে হ’বে। 
বসে বসে আর ভাবছ কি? সাহস কর, সাহস কর। 


অত এনিয়ে প়লে.চল্‌বে কেন? আরে, ভাই, একটা! 


রাত্রি যা কষ্ট; তার পর আর কষ্ট কি? কবির বাক্যটি 
স্বরণ কর ৪ 
কীট! হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে ? 
দুঃখ বিন! সুখ লাভ হয় কি মহীতে ? 

সুখময়বাবুর কথ! শুনিয়া সকলে “ক্যাবাত, ক্যাবাত” 
বলিয়া আধার উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়। উঠিলেন। ' 

সকলে বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, পুর্ব. গগনে পূর্ণ- 
চন্দ্রের উদয় হইয়াছে । বনে বনে কোকিল ও পাপিয়ার 
বঙ্কার হইতেছে ও ঝির্‌ ঝির্‌ করিয়া! শীতল বাতাস 
বহিতেছে। পান্ধী বেহারা সমস্তই প্রস্তত। লোহাগড় 
রাজবাটী হইতে রৌপ্যমগ্ডিত আসাসোটা লইয়। কুড়ি 
জন ভৃত্য আসিয়াছে ; এসিটালিন্‌ গ্যাসের অনেকগুলি 
আলোক ও ঝাড় আসিয়াছে ; গ্রামের লোকেরা অসংখ্য 
মশাল লইয়া আনিয়াছে। কন্যার বাড়ী হইতে মধুর 
রওশন্চৌকী বাদ্য বাজাইতে বাজাইতে একদল লোক 
বরের অভ্যর্থনার.জন্য কাছারীবাড়ী-অভিমুখে আসিতেছে। 
এই সমস্ত দেখিয়া সুখময়বাবু প্রভৃতিও বরের সঙ্গে 
যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। 

'হরিগ্রোপালবাঁবু ও হাকিমবাবুদ্িগকে শিবিকারোহণ 


করিয়া যাইবার জন্য রজনীবাবু অনেক অন্থুরোধ করি- 


লেন; কিন্তু তাঁহার! বলিলেন “পান্ধী চড়ার প্রয়োজন 
কি? প্রয়োজন হ’লে আমরা সাইকেলে যাব। এও 
তো যান ?” 


৯৭৪ 
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সতীশ বরসজ্জা! না করিয়া বাহিরে আসিলেন; এবং 
রজনীবাবু ও পুরোহিত মহাশয়কে প্রণাম করিয়া শিবি- 
কায় আরোহণ করিলেন। তাহার শিবিকাটি- সুন্দর 
পুষ্পমাল্যে সুসজ্জিত হইয়াছিল। ক্ষেত্রনাথ ও হরি- 
গোপাল বাবু শোভাযাত্রার লোকজনকে সুবিন্যস্ত করিয়! 
দিলেন। সর্বাগ্রে দুইটী গ্যাসের ঝাড় ; তার পর রওশন- 
চৌকীর বাদ্য; তৎপরে মশালশ্রেণী ; তৎপরে ব্যাগ 
পাইপের বাদ্য ; তৎপরে আসাসৌটাধা্ী বিচিত্র পরি- 
চ্ছদ-পরিহিত তৃত্যবৃন্দ এবং এসিটিলিন্‌ গ্যাস ল্যাম্প ও 
ঝাড়ের শ্রেণী, তৎপরে বরের পুষ্পমণ্ডিত সুসজ্জিত 
শিবিক! ; তৎপরে অন্যান্য শিবিকা! ও সর্বশেষে সাইকেল 
যানারোহী বন্ধত্রয়। “সাইকেল, যানারোহী” বলিলে 
তাহাদের ঠিক বর্ণনা করা হয় না। তাহার! নিজ 
নিজ সাইকেল, বাম-হস্তে ধরিয়া গল্প করিতে করিতে 
পদত্রজ্জেই গমন করিতে লাগিলেন। যাহাতে শোভা- 
যাত্রার ক্রম ভঙ্গ ন! হয়, তজ্জন্ঠ ক্ষেত্রনীথ, অমর, নগেন্দ্ 
ও তাহাদের ভৃত্যগণ ব্যস্ত রহিলেন। 

শোভাযাত্রা অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিবাখাব্র, 
দিগন্ত ও পর্বতের কন্দরসমূহ প্রতিধ্বনিত করিয়া একটি 
বোমের ভীষণ শব্দ আকাশমার্গে উথিত হইল। সেই 
. শবে সন্ত্রস্ত হইয়। বিহঙ্গমকুল বৃক্ষশীখা। পরিত্যাগ পূর্বক 
আকাশে উড ডীন হইল ও ভয়ন্থচক চীৎকারধ্বনি করিতে 
লাগিল, এবং অদূরে পর্বতকন্দরে কতিপয় বন্তপণ্ড 
ভীতিমিশ্রিত বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল। বোমের 
শব্দ নিবৃত্ত হইতে ন! হইতে, শোভাযাত্রার পুরোভাগে 
একটী হাউই আকাশে উদিত হইয়া! নানা বর্ণের বিচিত্র 
তারকামালা বর্ষণ করিল। এক মিনিট অস্তর এক 
একটি বোমের শব্দে চতুর্দিক প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল. 
এবং এক একটা হাউই আকাশে উঠিয়! বিচিত্রবর্ণের 
আলোকচু বিকীর্ণ করিতে লাগিল। রাস্তার উভয় পার্খে 
শত শত দর্শক এই অপূর্ব ও মনোহারিণী শোতা দেখিয় 
বিশ্মিত ও আনন্দিত হইল। মধ্যে মধ্যে এক একটি 
তুবড়ী অপূর্বব আলোক-প্রত্রবণের স্থষ্টি করিয়া সকলের 
চিত্ত বিমোহিত করিতে লাঁগিল। যথাসময়ে ভট্টাচার্য্য 
মহাশয়ের বাটীর সম্মুখে শোভাযাত্রা উপস্থিত হইলে 


১৫৯২০ সানি ত শাসিত ১ পা 
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টবের নিকট পা্কী a, ডাহার রি পুত্ৰ সমাদর- 


পূর্ববক বরের করধারণ করিয়! তাহাকে বহুমূল্য কারুকার্ধ্য- ৫ 


খচিত নির্দিষ্ট আসনের উপর উপবিষ্ট করাইলেন। 


অমনই অন্তঃপুর হইতে উলুধ্বনি ও তুমুল শঙ্খধ্বনি ১7 


হইতে লাগিল। বরযাত্রিগণও যথোচিত সমাদৃত হইয়। 
বরের উভয় পার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন। 
শোভা সৌন্দর্য্য দেখিয়! সুখময় বাবু, অভয় বাবু, রজনী 
বাবু প্রভৃতি সকলেই চমৎকৃত হইলেন। এই আরণ্য 
প্রদেশেও যে এরূপ আড়ম্বর সম্ভবপর হইতে পারে, 
তাহা তাহাদের বিস্ময়ের বিষয় হইল। পান তামাক 
লইয়া ভৃত্যেরা সকলের নিকট উপস্থিত হইতে লাগিল” 
সভায় সকলে উপবিষ্ট হইলে, দুইটী ব্রাহ্মণ বালক 
এই বিবাহোপলক্ষে রচিত একটী চমৎকার গান গাহিল। 
তাহাতে “সতীশ সৌদামিনী”র সুখ, সম্পদ ও মঙ্গলের 
জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা ছিল। গান শুনিয়া সকলে 
চমত্কৃত হুইলেন। তৎপরে সঙ্গীতজ্ঞ কতিপয়. ব্রাহ্মণ 
যুবক বেহালা, এস্রাজ, তানপুরা ও মৃদঙ্গ প্রভৃতি যন্ত্রে 
সাহায্যে নান! প্রকার বৈঠকী সঙ্গীতের দ্বারা সকলের 
চিত্ত বিনোদন করিলেন। পরিশেষে লোহাগড় রাজ- 


বিবাহসতায় / 


বাটির ওস্তাদ্জীর গান আরম্ভ হইল। তাহার গার. 


শুনিয়া সকলে মন্্রমুগ্ধবৎ বসিয়া রহিলেন। 

বিবাহের লগ্ন উপস্থিত হইলে, বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্য মহাশয় 
ব্রাহ্মণগণের ও সভাস্থ সকলের 'অন্কুমতি গ্রহণ করিয়া 
স্ত্রীআচারাঁদির অনুষ্ঠানের জন্য বরকে অন্তঃপুরে লইয়া 
গেলেন। পরে কন্তাদানের সময় বরযাত্রী ও অভ্যাগত 
ভদ্র ব্যক্তিগণকে অন্তঃপুরে আহ্বান করিলেন। দরিদ্র 
ভট্টাচার্য্য মহাশয় বরের জন্য যে-সমস্ত দানসামগ্রী সজ্জিত 
করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া সকলেই বিশ্বিত 
হইলেন । যখন সালক্কারা সৌদামিনী বিবাহ-মণ্ডপে 
আনীত হইল, তখন রাজ্ঞীর ন্যায় তাহার সৌন্দর্য্য ও 


বেশভূষা দেখিয়া রঙ্জনী বাবু, সুখময় বাবু, অভয় বাবু, ক 


হরিগোপাল বাবু প্রভৃতি সকলেই বিস্ময়ে ও আনন্দে 
অভিভূত হইলেন। সুখময় বাবু অন্ুচ্চস্বরে বলিলেন 
“সাধে কি সতীশ ভায়া এই বল্পভপুরে ফাদে পা 
দিয়েছে?” 


লা 


+ 


A 


২য় সংখ্য! ] 


অরণ্যবাস 
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অভয় বাবু বলিলেন "সাক্ষাৎ রাঁজরাণী হে রাঁজরাণী 1” 

হরিগোপাল বাবু বণিলেন “এঁর সৌদামিনী নামটা 
ঠিক হয় নাই। এঁর নাম "স্থির সৌদামিনী' রাখা 
উচিত ছিল।” | 

যথাসময়ে কন্তাদান হইয়া গেল। সকলে আবার 
বিবাহ-সভায় আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন। .রওশন্চৌকী 
ও ব্যাগপাইপ আবার বাঞ্জিয়া উঠিল এবং সভার 
সম্মুখবন্তা মাঠে আবার বোষের ভীষণ নাদ উিত হইয়া 
পর্ধবতগান্র ও কন্দরসযূহ প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল। 


he 


- আতশবাজি দেখিয়া গ্রামবাসিগণ যারপরনাই আনন্দিত 


হইল। পরিশেষে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণকে নানাবিধ উপাদেয়" 


দ্রবা ভোজন করাইয়া প্রচুররূপে পরিভুষ্ট করা হইল। 
কৌকিল ও পাপিয়ার বঙ্ধারে রজনী প্রভাত হইল। 


চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ । 


প্রাতে কাছারীবাটীতে চা-পান করিয়া হরিগোপাঁল 
বাবু প্রভৃতি সাইকেলে চাপিয়া রেলওয়ে ষ্টেশন অভিমুখে 
প্রস্থান করিলেন। মধ্যান্ডে কুশণ্ডিক! সমাপ্ত হইল। 


অপরাহ্ন সময়ে বরকন্তার বিদায়ের উদ্যোগ হইল। 


৬ 
1 


y 


. সেই সময়ে রজনী বাবু, ক্ষেত্রবাবু প্রভৃতি সকলেই 
ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাটীতে উপস্থিত ছিলেন। রজনী 
বাবু বরকর্তা রূপে কাঙ্গালী ও অন্ধ-খঞ্জ-দিগের মধ্যে 
অর্থ বিতরণ করিয়া তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিলেন। গ্রাম- 
বাসীরা গ্রামভাটী চাহিতে আসিল । গ্রামের বুড়া শিবের 
জীণ মন্দির সংস্কারের জন্য পঞ্চাশ টাকা ও গ্রামে নৃতন 
স্থাপিত পাঠশালার জন্য একশত টাকা প্রদত্ত -হইল। 
যখন রজনীবাবু সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া 
কাছারীবাটী অভিমুখে আসিতে উদ্যত হইলেন, ঠিক 
সেই সময়ে ফটকের নিকটে একদল ভূমিজ যুবতী তাহার 


 ,গমনপথ রুদ্ধ করিয়া দণ্ডায়মান - হইল এবং তাহাকে 


"সম্বোধন করিয়া বলিল “এ হে, তুই কুথা যাচ্চুস্‌) তুই 


আমাদের সঙ্গ -ছাড়ানি দিয়ে য1।” বজনীবাঁবু মহ! বিপদে 
পড়িলেন? তিনি তাহাদের কথা কিছুই বুঝিতে পারিলেন 
না। ক্ষেত্রনাথও ব্যাপার কিছুই বুবিয়া উঠিতে 
পারিলেন না; তিনি যুবতীদ্দিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন 


“কি গো, তোমরা কি চাও?” যুবতীর! বলিল “কি 


আবার চাইবো হে? তোরা আমাদের সঙ্গ-ছাড়ানি 
দিয়ে যা৷” দেই সময়ে একজন স্থানীয় ব্রাহ্মণ হাসিতে 
হাসিতে সেই স্থানে আসিয়া বলিলেন “মশায়, কনে 
এই গ্রামে এদের সঙ্গে এতদিন ছিল; আজ আপনারা 
তারে এদের সঙ্গ ছাড়িয়ে আপনাদের দেশে নিয়ে যাচ্ছেন। 
সেই জন্য এদের মনঃকষ্ট হচ্ছে। সেই মনঃকষ্ট শাস্তির 
জন্য এর! কিছু পাবার. দাবী রাখে । তারই নাম সঙ্গ- 
ছাঁড়ানি।” রজনীবাবু হাসিয়া বলিলেন “ওঃ, এতক্ষণে 
বুঝলাম। বেশ কথাটি তো? সঙ্গ-ছাড়ানির জন্য এদের 
কি দিতে হবে?” সেই ব্ৰাহ্মণ বলিলেন “আপনার যা 
অতিরুচি হয়; এদেশে সব্্-ছাড়ানিও একটা প্রামভাটী ৷” 
রজনী বাবু পকেট হইতে পাঁচটি টাকা বাহির করিয়া 
অগ্রবর্তিনী যুবতীর হস্তে প্রদান করিলেন। যুবতী 
আনন্দে এক মুখ হাসিয়া বলিল “ঢের দিয়েচুস্‌, ঢের 
দিয়েচুস্‌, যা তোর এখন য!।” এই বলিয়া তাহাদিগকে 
পথ ছাড়িয়া দিল। | 
_ রজনী বাবু রাস্তায় বাহির হইয়া হাসিয়া অস্থির 
হইলেন। তিনি ক্ষেত্র বাবুকে বলিলেন “এদেশের ভারি 
অদ্ভূত নিয়ম দেখছি। আমাদের দেশের মেয়ের! শয্যা 
তোলানি বাসর-জাগানি . ইত্যাদি আদায় করে। এদেশে 
দেখছি আবার সঙ্গ-ছাড়ানি আছে। . গ্রামভাটী প্রথাটি 
কোনও-না-কোনও আকারে সর্বত্রই বিদ্যমান। আচ্ছা 
ক্ষেত্রবাবু। আপনি বল্তে পারেন, এ প্রথার উৎপত্তি 
কিরূপে হ’ল ?” 

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন “উৎপত্তি বলা বড় শক্ত ; তবে 
আমার মনে -হয়, এই প্রথাটি প্রাচীন কালের বিবাহ- 
প্রথা থেকেই উৎপন্ন হ'য়ে থাঁকৃবে। প্রাচীনকালে বল 
প্রয়োগ করে কন্যাকে হরণ করে নিয়ে যাওয়া হ’ত। 
সেই কন্যা হরণের ব্যাপার নিয়ে ছুই দল অর্থাৎ দুইটা 
গ্রামের অধিবাসীদের মধ্যে ভয়ানক বিবাদ, কলহ, এমন 
কি, যুদ্ধ ও রক্তপাত পর্য্যন্ত হ'ত। শেষকানে, কন্তারু 
অভাব-জন্ত ক্ষতিপূরণ স্বরূপ কন্যার পিতাকে ও গ্রামবাসী- 
দিগকে কিছু টাকা কড়ি দিয়ে বিবাদ মিটানে! হ'ত। 
প্রসঙ্গক্রমে এস্থলে ভীম্মের অন্থা ও অম্বালিক হরণ, 





১৭৬ | 
অঞ্জনের সুভত্র। হরণ প্রভৃতি পৌরাণিক গল্পের উল্লেখ 


করা যেতে পারে। বলপূর্ববক কন্যা হরণ করার পরিণাম * 


বড় ভয়ানক দেখে, শেষে বিবাহার্থী যুবক বা তার অভি- 
ভাবক কন্যার পিতার নিকট বিবাহের প্রস্তাব কর্ত 
ও তাকে টাক! কড়ি বা গোমহিষ দিয়ে রাজি করে কন্যা 
নিয়ে যেত। কিন্ত কন্যার পিতা এক্‌লা রাজি হ'লে 
চল্ত না, গ্রামবাসীদেরও রাজি করা আবশ্যক হ'ত 
কেননা কন্ঠার পিত! "গ্রামনী” অর্থাৎ গ্রামপতি বা গ্রামের 
পঞ্চায়েতের অন্থ্মতি ব্যতীত কোনও কাজ করতে 
পারত না। এখনও পল্লীগ্রামে. কোনও সামাজিক 
কার্য্যানুষ্ঠানের পূর্বে গ্রামনী বা "গ্রামুন্'র অন্ধুমতি 
নিতে হয়। গ্রামবাসীদের সন্তষ্ট করবার জন্যই এই 
গ্রামভাটীর সৃষ্টি হ'য়ে থাক্বে।” 
রজনীবাবু বলিলেন “আপনার কথ! যথার্থ ব’লেই 
মনে হচ্ছে। গুনেছি, বিশ পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে এই 
বান্ধল! দেশেই বিবাহের সময় গ্রামবাসীর! একটা যুদ্ধের 
অভিনয় কর্ত। অর্থাৎ, বরের পান্ধী গ্রাষের মধ্যে 
প্রবিষ্ট হওয়! মাত্র গ্রামের ছেলেরা ও যুবকের! পান্ধীতে 
টিল মার্ত। তারপর তাদের কিছু দিতে স্বীকার 
কৰলে তবে তারা ক্ষান্ত হ'ত। এই সব প্রথার বিদ্যমানত! 
" দ্বারা দেখতে পাচ্ছি, আমরা সেই প্রাচীন কালের 
অসভ্য সমাজের প্রথা হ'তে বড় বেশী দুরে যাই নাই।” 


যতীন্দ্রনাথ কিছু দিন পূর্বের পল্লীগ্রামে বিবাহ করিতে. 


গিয়া বিবাহের সময় শ্তালকদের কাছে কিল-চাঁপড় এবং 
শ্তালীদের হাতে এক-আধটা কানমলাও খাইয়াছিলেন। 
সেই ব্যাপারটি তাহার স্মরণ হওয়ায়, তিনি বলিলেন 
“যুদ্ধের অভিনয়ই বটে! পাড়াগায়ে বিয়ের সময় শ্তালারা 
কিল চাপড় মার্তে, আর শ্তালীরা কান ম’লৃতেও ছাড়ে 
না৷ তাঁরা বলে যে বিয়ের সময় কিল: মারা ও কানমলা 
একটী সনাতনী প্রথা ও বিয়ের একটি প্রধান অঙ্গ। 
সনাতনী প্রথা হোক আর নাই হোক্‌, এটি যে সেই অসভ্য 
সমাজের যুদ্ধ বিগ্রহের একটী অবশিষ্ট নিদর্শন; সে বিষয়ে 
কিছু সন্দেহ নাই ৷” 

রজনীবাবু ও ক্ষেত্র বাবু উভয়েই হাসিয়া উঠিলেন। 
ক্ষেত্রনীথ বলিলেন “যতীন্দ্ৰ বাবুর অনুমান বোধ হয় মিখ্য। 


প্রবামী_-জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১ 


ASS. 





[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


NANI NES 








নয়।” এইরূপ গল্প করিতে করিতে তাহার! কাছারী- 
বাটীতে উপনীত হুইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বরকন্তা। € 
বিদায় গ্রহণ করিয়া কাছারীবাটাত্বে উপস্থিত হইল।._. 
সভীশচন্দ্র শিবিকা হইতে অবতরণ করিয়া বৈঠকখানায় * 
প্রবিষ্ট হইলেন। মৌদামিমী তাহার দাসীর সমভিব্যাহারে | 
মনোরমার অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইল। 

ক Ld ক. ক ক ক রগ. 

যে গ্রামে সৌদামিনী জন্মগ্রহণ করিয়া এত বড় 
হইয়াছে, যে স্থানে সে বাল্যকাল অতিক্রম করিয়া যৌবনে 
পদার্পণ করিয়াছে, যে স্থানের সহিত তাহার কত সুখ- 
দুঃখের স্মতি বিজড়িত রহিয়াছে, সেই গ্রাম ও গ্রামবাসি--. 
গণের প্রতি মমতা ত্যাগ করিতে সৌদামিনীর হৃদয়গ্রন্থ 
যেন ছিন্ন হইতে লাঁগিল। . স্বর্ণলতা জননীদেবীর স্থতি, 
বৃদ্ধ পিতা, পিতৃঘসা ও ভ্রাতৃগণের স্নেহ, বৌদিদির সাদর: 
যত্ন, প্রতিবাসিনী মহিলাগণের সঙ্গেহ- ব্যবহার, সঙ্গিনী- 
গণের সুমধুর সখ্য, আর সর্বোপরি মনোরমার অকপট, ৃ 
সেহ ও সৌহার্দয--এই সমস্ত স্মরণ করিয়া, এবং এই 
সমস্ত হইতে অতঃপর তাহাকে, চিরদিনের জন্য দুরে 
থাকিতে হইবে, ইহা মনে করিয়া সৌদীমিনী দুঃখে ও. 
কষ্টে বিহ্বল হইয়াছিল এবং অব্য প্রায় সর্বক্ষণই নীরবে 
ক্রন্দন করিয়াছিল । কাদিয়া কিয়া তাহার বৃহৎ চক্ষু 
ছুটী শিশিরসিক্ত রক্তকমলদলের ন্যায় প্রতীয়মান 
হইতেছিল।. মনোরমার অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র ও 
মনোরমাকে দেখিবামাত্র, তাহার হৃদয়ের আবেগ আবার, 
উদ্বেল হইয়! উঠিল এবং সে অঞ্চলে মুখ বা কাদিতে, 
লাগিল। . | 

মনোরমার চক্ষু্বয়্ অশ্রপূর্ণ হইল । কিন্তু তিনি 
কোনও রূপে আত্মসংযম করিয়া বলিলেন “ও কি কর 
সহ? ছিঃ; কাঁদতে আছে ?” এই পর্য্যন্ত বলিয়া আর -. 
অধিক কিছু বলিতে পারিলেন না। তিনিও অঞ্চলে . 


চক্ষু ুছিয়া কাদিতে লাগিলেন । 


নরু সেই সময়ে ছুটিয়া 'আসিয়। উভয়কে কাঁদিতে 
দেখিয়া বলিল “মা, মাঁসী-মা, তোমরা কাছ কেন? 
মাসী-মা, তুমি কোথায় যাচ্ছ, বলনা? আমিও তোমার, 
সঙ্গে যাব।” 
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সৌদামিনী আর থাকিতে পারিল না। একবারে 
* ফুকারিয়া কীদিয়া উঠিল। পরে কোনও রূপে সংযত 
হইয়া নূরুকে, ক্রোড়ে লইয়া ছাদের উপর উঠিল। সে- 
7 খানে সে নরুকে বলিল “লক্ী-ছেলে, বাবা ছেলে, তুমি 
১ কেঁদৌ না। আমি তোমার কাকা বাবুর সঙ্গে কল্কাতায় 
বাচ্ছি। দেখান থেকে তোমার জন্য একটা গাড়ী, আর 
একটা ছোট বন্দুক নিয়ে আস্ব। তুমি আমার জন্য 
কেঁদে না। আমি আবার শীগগীর আস্বো। বুঝলে ?” 
নরু বলিল “হ1) আমি কীদ্‌ৃব না, মাসী-মা। তুমি 
আমার জন্যে কাকা! বাবুর মতন একটা গাড়ী নিয়ে 
- আস্বে? তুমি আবার কবে আঁস্বে £৮ 
সৌদামিনী বলিল “্শীগগীর আসব |” 
‘মনোরম! ছাদে আনিয়া! সৌদাগিনীকে বলিলেন “চল, 
সছ্‌, নীচে চল । তুমি কিছু খাবে এস ৷” 
্ সৌদামিনী বলিল “না, দিদি, আমি কিছু খাব না; 
তুমি চল; আমি যাঁচ্ছি।” এই বলিয়া! সৌদামিনী সেই 
ছাদ হইতে একবার চারিদিকে চাহিয়! পাহাড়, নদী, বন, 
জঙ্গল, শসাক্ষেত্র, গ্রাম ও তাহার পিতার বাড়ীটি দেখিয়! 
সই আবার তাহার চক্ষুৰপ্ন অশ্রুপূর্ণ হইল, এবং সে 
চড়াইয়া দাড়াইয়|। কাঁদিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে 
মিনী ঈষৎ সংযত হইয়া তাহার দক্ষিণ হস্তের 
জুলিগুলি মন্তকে স্পর্শ করিয়া! তাহার প্রিয় 
বদার গ্রহণ করিল । 


জিনিষপত্র বোঝাই করিয়! 


করিয়াছিল। অতঃপর 
ত্ৰি আটটার ট্রেন 















হইয়া বলিলেন “সনু, তোমার দিদিকে মনে রাখবার 
জন্ হাতে কিছুই রাখবে না?” 

সৌদামিনী আর আপত্তি করিতে পারিল না! সে 
মনোরমার দিকে হাত বাড়াইয়া আবার অঞ্চলে চক্ষু 
আবৃত করিয়া কাঁদিতে লাগিল। শখ! পরাঁনো শেষ 
হইলে, সৌদাগিনীর ভয়ানক 'আঁপত্তি সত্বেও, মনোরম! 
তাহার পদধূলি লইয়। নরু ও বিভার মাথায় দিলেন। 

মনোরমার আগ্রহাতিশয্যে সৌদামিনী কিছু না 
খাইয়া থাকিতে পারিল না। এদিকে রজনীবাবু 
সতীশচন্দ্র প্রভৃতিও কিছু জলযোগ করিয়া লইলেন। 
থাসমরে সকলে ক্ষেত্রনাথ প্রভৃতির নিকট বিদায় গ্রহণ 
করিয়া! শিবিকারোহণ করিলেন। মুহুর্ত মধ্যে শিবিকা- 
গুলি দৃষ্টিপথের অতীত হইল। নরু বৈঠকখানাঁর 
বারাওায় দাড়াইয়া অনেকক্ষণ মাসীমার জন্য কীদিল। 

নগেন্দ্র, অমরনাথ ও লখাই সর্দার গো-যানগুলির 
সহিত অগ্রেই ষ্টেশনে গিয়াছিল। সুতরাং ক্ষেত্রনাথ 
আর ষ্টেশন পর্য্যন্ত গমন করিলেন না । তিনি বৈঠক- 
থানার বারাণডায় কিয়ৎক্ষণ নীরবে বসিয়া থাকিরা অব- 
শেষে নরুর সহিত অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলেন । কৃুর্ধযাপ্তের 
পর কৃষ্ণা-প্রতিপদের তরল অন্ধকার সেই নিস্তব্ধ গ্রাম- 
খানির উপর অবতীর্ণ হইয়!. নিরানন্দ গ্রামবাসিগণের 
হৃদয়ের তাৎ্কালিক অবস্থাটি যেন সুচিত করিস দিল। 


একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ । 


সতীশ-সৌদামিনীর বিদায়ের পর ক্ষেত্রনাথ ছুই তিন 
দিন কোনও কাজে ভাল করিয়! মন লাগাইতে পারি- 
লেন না। তাহাদের শুভ বিবাহোৎসবটি তাহার কঠোর 
জীবনসংগ্রামের মধ্যে যেন ক্ষণিক আুখস্বপ্নবৎ প্রতীয়মান 
হইতে লাগিল। ছুই চারি দিন পরে সেই স্বপ্নের মোহ 
ভাঙ্গিয়া গেলে, জীবন-সংগ্রামের কঠোরতা তাহার মানস- 
ক্ষুর সন্মুখে আবার দেদীপ্যমান হইয়া উঠিল, এবং 
উৎসাহে সেই সংগ্রামে পুনঃপ্রবৃত্ত হইলেন । 





ৃ ১৭৮ 


প্রবাসপী--জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


পসাির্্টিউ৫রিাস্পিসপিস্পাসিিসসিউিপর্িউিসি্ি্টিসসির্িসিরসর্রিসরি্টি্টিউ্পিসিিরসিপ্রসিরিপসির্িসিসিিসি্রি রসি সিকি সিসির 


বিবাহের সময় বল্পভপুরে শিয়া তিনি তাঁহার উক্ত প্রস্তাব 
অবগত হইয়াঁছেন। একটী হাট স্থাপিত হইলে, সর্ব 
সাধারণের যে সবিশেষ সুবিধা হইবে, তদ্দিষয়ে তাহার 
কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু হাটে জনসাধারণকে আকৃষ্ট 
করিতে হইলে, হাটের নিকট আড়ত এবং কাপড়, 
মশলা, বাসন ও মনোহারীর দোকান স্থাপন কর! কর্তব্য ! 
পুরুলিয়ার দরে, কিবা দুই এক আনা উচ্চ দরেও দ্রব্য 
|. বিক্ৰয় করিতে পারিলে, লোকে পুরুলিয়ায় না গিয়া 
৷  বল্পতপুরেই জিণিষপত্র ক্রয় করিতে আসিবে । 
ক্ষেত্রনাথ বলিলেন “আমিও তাই ভেবেছি। আমার 
জ্যেষ্টপুত্র নগেন্দ্ৰ কোনও একটা কাজ কবৃতে চায়; 
কিন্তু সে ছেলে মান্য, একুল কান চালাতে পার্বে কি 
| না, তাই ভাবছি। আমার নিজের সময় বড় অল্প; 
_. এক কৃষিকাজ নিয়েই সর্বদা ব্যস্ত থাকি। আমি নিজে 
দেখতে'পার্লে কোনও কথা ছিল না।” 
্‌ মাধবদত্ত মহাশয় কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন 
|" “দেখুন; ব্যবসাই বলুন, আর কৃষিকাজই বলুন, নিজে 
| না দেখতে পারুলে, কোনাটতেই লাভ হয় না। কথায় 
বলে ‘আতে পুতে চাষ’; ব্যবসা সম্বন্ধেও ও কথা খাটে। 
ূ আমিও' নিজে কৃষি-কাঁজ নিয়ে ব্যস্ত থাকি; নিজে 
| কোনও ব্যবসাতে লিপ্ত হতে পারি না। আমার বড় 
ছেলে হরিধন মাঝে মাঝে এদেশের উৎপন্ন দ্রব্যাদি 
সুবিধাদরে ক্রয় ক'রে কখনও পুরুলিয়ায়, আর কখনও 
বা কল্কাতাঁয় গিয়ে বেচে আসে । তারও একটা কাজ 
| কব্বার খুব ঝোঁক আছে। বল্পতপুরে হাট স্থাপিত হবে 
এই কথ! শুনে সে বল্ছিল যে, সেখানে গিয়ে সে একটী 
দোকান খুল্বে। আমি এখনও তার প্রস্তাবে সন্মত 
হই নাই । আপনার কাছে ওুন্ছি, আপনার পুত্র নগেন্দ্রও 
কিছু একটা কাজ কর্তে চায়। কিন্তু আপনিও এখন 
পর্য্যন্ত কিছু স্থির কর্তে পারেন নাই।' তারা যখন 
কিছু কাজ কর্তে চায়; তখন. একটা! কাঁজে তাদের 
লিপ্ত ক'রে দেওয়া অ 





শস্ত থাকবে, খরিদ্দারও অনেক আস্বে। 


নিকটে আছেন, য্ব্বদ! তাদের কাজের তত্বাবধান কর্‌তে £ 
পারবেন; আর..আমিও অবসর-মত গিয়ে দেখে শুনে 
আস্ব। টাঁকাকড়ি সব আপনার কাঁছেই থাকৃবে.। "= 
রোজ যা নগদ বিক্রয় হবে, তহবীল মিলিয়ে..আপনার 
কাছে তা জমা রাখবে। আপনি যদি, এই প্রস্তাবে 4 
সম্মত হন, আর অংশমত টাক! দেন, তা হলে, না হয়, . 
একট] যৌথ-কারুবার খোল যায়.” 

ক্ষেত্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন “আপাততঃ কি কি বিষ- 
য়ের কারবার খুল্‌তে চান ?” - 

মাধবদত্ত বলিলেন “প্রথমে একটী আড়ত খুলতে _ 
চাই। আড়তে চাল, কলাই, গম, সরিষা, সব রকমেরই 
যার! জিনিষ 
বেচতে আস্বে, তাঁদের জিনিষ বেচে দেওয়ার জন্য 
আমর] দস্তরী পাব; যার! ক্রয় করুবে, তাঁদের গরজ 
অনুসারে তারাও সময়ে সময়ে কিছু দস্তরী দেবে। আমর! 
কেবল ব্যাপারীর জিনিষপত্রগুলি উচিত দরে বেচে. দিয়ে 
ক্রেতার নিকট থেকে টাক] আদায় করে দেব। বেচা- 
কেনা সব নগদ টাকায় হ'বে। ধারে কারেও জিনিষ 
দেওয়া! হবে না। তবে যার! মাল নিয়ে আস্বে, আচ 
মাল বিক্রয় না হ'লে, তারা কখনও কখনও আঁমাদে, 
গুদামে মাল রেখে যাবে; আর হয়ত কখনও কখনও 
মালের উপরে তাদের কিছু টাকাও দাদন কর 
এতে বিশেষ কিছু ঝৌক নাই। এই 
আমাদের পাঁচশত টাক! মূলধন 
ইত্যাদি ব্যতীত; লাহার 
তসর, হরিতকী আমল] 
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৫০:৬০ টাকা খরচ হ'তে পারে। কিন্তু যদি আড়ত 
টি তা হ'লে এ এক আড়ত থেকেই মাসে দুইশত টাকা 
এআয় হ'বে। আর আড়ত ন! চল্বার তে] আমি 
কোনও কারণ দেখি না। হাট বসাবার আগে চারি- 
; দিকের গ্রামে ঢোল দেওয়াতে হবে। একবার লোক- 
জন আস্তে আরম্ভ কর্‌লে: মুখে মুখে হাটের কথা 
চারিদিকে ছড়িয়ে 'পড়বে। আমি ঝালদ্যা, তুলীন, 
টাড়িল, বেগুনকুছু, পুরুলিয়! প্রভৃতি স্থানে সংবাদ পাঠিয়ে 
দেব। আমাদের নিকটবর্তী অনেক গ্রামের গন্ধবণি- 
' কেবাও তাদের জিনিষপত্র হাটে বেচতে নিয়ে আস্‌ 
“বেন। এ অঞ্চলের সব লোককেই আমি চিনি, আর মহেশ 
হালদারও চেনেন। স্থতরাং ঠকৃবাঁর সম্ভাবনা খুব অল্ন। 
“এই হ'ল একটী কাঁরবার। এই কারবার ছাড়া 
হাটের নিকটে আমাদের তিনটি দোকান খুলতে হবে! 
_ একটী কাপড় আর বাসনের দোকান, একটী মশলার 
দোকান, আর একটী মনোহারীর দোকান। এখন বেশী 
পু'জির দরকার নাই। কাপড় ও বাসনের দোকানের 
জন্য আপাততঃ হাজার টাক]. পুজি হ’লেই যথেষ্ট হবে। 
এদেশের লোকে যে রকম কাপড় পরে ও পছন্দ করে, 
কাপড়ই বেশী রাখতে হবে; অন্তান্ত 
ও আবশ্তকমত রাখলেই চল্বে। বাসনও 
{নাতে হবে। মশলার দোকানের 
টাকার বেশী দরকার হবে না। 
তশত টাকার বেশী নয়। 
। এদেশের লোকে 
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বুঘ্বুমী ইত্যাদি, তাল, দুই দশখানা বটতলার রামায়ণ 
মহাভারত ও পাঁচালী, ছেলেদের জন্য বর্ণপরিচয় প্রথম 
ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ ইত্যাদি, অল্পমূল্যের পশমের কম্ফ্টার 
ও টুপি-_এই সব জিনিষ রাখতে হবে। এ ছাড়া, এই 
দোকানে তারের চানুনী, লোহার কড়া, ছান্তা, হাতা, 


_বেড়ী, কোদাল, কুড়ল, টাঙ্গি, গীতি, লালের ফাল, 


ভ্রু, জলুই, গজ্জাল, কাটা, এই সবও রাখতে হবে। 
এদেশের লোকের! এই-সকল দ্রব্য সর্বদাই চায়, আর 
তা কিন্বার জন্য পুরুলিয়া, ঝ্যাল্দা, বলরামপুর প্রভৃতি 
স্থানেও যায়। কাট্তীর. মুখেই লাভ; জিনিষ যেমন 
কাতি হবে, তেমনই লাভ হবে। 

“এখন ধরুন, আঁড়তের জন্য আপাততঃ ৫০ ০২ টাকা, 
কাপড় বাসনের দোকানের জন্য ১০০০২ টাকা, মশলার 
দোকানের জন্য ৫০*২ টাকা, আর মনোহারী দোকানের 
জন্য ৭০০২ টাকা, এই মোট ২৭০২ টাক! পু'জির 
আবশ্তক। এছাড়া গুদামের জন্য করুগেটেড, লোহার 
ছাদের একটী ঘর, আর তিনটি দোকানের জন্যও 
এরূপ ছাদের তিনটি ঘর প্রস্তত কর্তে হবে। 
তা’তেও ৫*০ টাকা খরচ হবে। তা হ'লে মোট 
৩২০০২টাকার দরকার। এ ছাড়া ৭০০1৮০০ টাক] মৌন্তুৎ 
রাখতে হবে। তা হ’লে ৪০০০. টাঁকা মূলধন আবশ্তক। 
আপনি যদি ২০*০.টাকা দেন, আর আমিও ২০০০, 
টাকা দিই, তা হ’লে বল্পতপুরে একটী বেশ কার্বার 
চল্বে। গুদাম আর দৌকানগুলি পাশাপাশি হ’লেই 
ভাল হয়। হরিধন যদি বাসন-কাপড়ের দোকানে থাকে, 
আমার মেজছেলে কুষ্ণধন যদি মশলার দোকানে থাকে, 
আপনার নগেন্দ্র যদি মনোহারী দোকানে থাকে, আর 
মহেশ হালদার যদি আড়তের জিদ্বায় থাকেন, তা হ'লে 
০০ টাকা মূলধন খাটিয়ে যদি বৎসরের শেষে সাড়ে 
জার টাকাই লাভ হয়, তা'তেও বিস্মিত 











১৮০ 

মাধবদত্ত হাসিয়া বলিলেন “আরে, মশায়, না, না। 
আপনি নি গন্ধবেণে, এ কথাটা আর বুঝ তে পারলেন 
না? প্রত্যেক চালানে টাকায় যদি ছুই আনা লাভ থাকে, 
আর বৎসরের মধ্যে আটবার সেই টাকার জিনিষ 


আনিয়ে যদি এ হারে লাভ করা যায়, তা? হ'লে বৎস-. 


রেব শেষে টাকায় টাকা লাভ হ'বে। ' এই জন্যই তৌ 
বলছিলাম, কাষট্‌তির যুখেই লাভ । পুরুলিয়ার অনেক 
দোকানদার টাকায় দুই আনারও অধিক লাভ রাখে। 
আমরা এখানে টাকায় দুই আন লাভ রাখলে, পুরুলিয়ার 


দরেই জিনিষ বেচতে পারব ! যদ্দি জিনিষের কাটতি 


বেশী হয়, তা হ’লে লাভের হার কম করলেও ক্ষতি 
নাই। কেননা কাঁট্‌তির যুখেই লাভ । ' বৎসরের মধ্যে 
যৃত.বেশীবার চালান আস্বে, লাভের পরিমাণও ততই 
বাড়বে।” এই বলিয়! মাধবদত্ত কিয়ৎক্ষণ নিস্তন্ধ বৃহি- 
লেন। পরে বলিলেন “হাটে লোকের আমদানী আর 
বেচাকেনা বেশী রকম হ'লে, অন্য একটী উপায়েও 
আপনার কিছু আয় হবে। যত লোক হাটে জিনিষ 
বেচতে আস্বে সকলেরই নিকট আপনি কিছু কিছু 
তোল! পাঁবেন। তাতেও আপনার বাৎসরিক ছুই 
- তিন শত টাকা আয় হ'তে পারে।” পুনর্ববার 
কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া মাধবদত্ত আবার বলিতে 
লাগিলেন “দেখুন, আমি এই অঞ্চলের সব হাঁটই 
দেখেছি। সে-সব হাঁটে ছুই একটী ছোট আড়ত, আর 
হুই একট সামান্য দোকান আছে। কিন্ত আমি যে রকম 
দোকানের কথা বল্লাম; সে রকম দোকান এক পুরুলিয়! 
ব্যতীত এ অঞ্চলে বড় একটা দেখতে পাওয়া যায় না। 
এ অঞ্চলের কোন কোন দোকানদার ঠিক যেন ডাকাতের 
মত ব্যবহার করে। সাঁওতাল, কুড়মি আর পাড়ার্গীয়ের 
লোক দেখলেই তারা তাদের ঠকিয়ে বসে। অ] 
খরচ পুষিয়ে আর কেবল সামান্য লাভ রেখে 


প্রবাসী-_জ্যেষ্ট, ১৩২১ 





[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড ' 
কষেত্রনাথ মাধবদত্ত মহাশয়ের নিকট কারবারের 
প্রস্তাব শুনিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন। তিনি বলি-* 
লেন “আপনি একজন বহুদর্শা, প্রবীণ ও পাকা লোক ৭৭ 
আপনার কাছে যা শুন্লাম, তাতে মনে হয়, আপনার 
পরামর্শ অনুসারে কাজ করুলে, নিশ্চয়ই কারবারে ‘লাভ _ 
হবে। কিন্তু মশলা, মনোহারী ও বাসনকাপড়ের দোকানে 
এক এক জন লোক থাকৃলে তো চল্বে না। আরও 
সহকারী লোক চাই৷” EE 
' মাধবদত্ত হাসিয়া বলিলেন “তার জন্য ভাব ছেন কেন, 
ক্ষেত্রবাবু? কাঁরবারে যদি লাভ হয়, এক একট! 
দোকানে এক এক এন সহকারী কেন, পাঁচ পাঁচ জন” 
সহকারী নিযুক্ত করা যাবে ।. লোকের অভাব হবে না। 
খাওয়া পরার ব্যবস্থা থাকৃলে, আর মাসে মাসে কিছু . 
বেতন দিলে অনেক সহকারী পাওয়া যাবে। এ অঞ্চলে 
স্বজাতির অনেক ছেলে বেকার বসে আছে তাদের 
মধ্যেই একজনকে এখন পাক করুতে নিযুক্ত কর! যাবে। 
সে পাঁকও করুবে, আর অবসর-মত দোকানেও বস্বে। ' 
ডাল, ভাত আর একটা তরকারী বশাধলেই যথেষ্ট হবে। 
ব্যবসা করতে গেলে কি নবাবী করা চলে ! 
ছেলেরাও সেখানে থাকৃবে ; সকলে যা খাবে, 


















ক্ষেত্রনীথ হাসিয়া বলিলেন _ 


তা খুব সত্য। যাঁই হে 
বেশ কারে বুঝে দে 
আমার মত জু 


মহাশয়ের নি 






প্রতিফল 


(এঁতিহাসিক গল্প ) 


বড় বিরাট পুরুষ ছিলেন মাকিদনরাজ সেকেন্দর সাহ। 
/ অমন বীর আর কেহ আন্ত পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ আক্রমণ 
করিতে আসেন নাই। ছুর্দান্তেরও দুর্দান্ত যে অশ্বকিনয় 
জাতি_-আর দশহাজার রাজপুত অসি যাঁদের সহায় ছিল 

- --তারাও সেকেন্দরের,বীরত্বের কাছে টিকিল না। 
এই অশ্বকিনয় জাতির রাজধানী মেসেগ! ছিল ভারত- 

' বর্ষের উত্তরপশ্চিম কোণে'। পাহাড়ে জঙ্গলে আকীর্ণ সে 
' দ্বেশ। তার পূর্ববপশ্চিম. হুইদিক্‌ দিয়া সৌয়াত ও কুণা- 
রের জলধার কাবুল নদীর দিকে ছুটিয়াছে। তিন সীমায় 
তিনটি স্বভাবের পরিখা লইয়া উত্তরে উন্নত পর্বতপ্রাচীর 


পট লইয়া আর চারিদিকে চারি মাইল প্রস্তর-প্রাকারে 


বেষ্টিত হইয়া, অজেয় মেসেগার ছুর্ভেদ্য দুর্গ দণ্ডায়মান 
ইহা হিমাঁচলের মত সুদৃঢ়, কারাগারের মত সুরক্ষিত, 
পাতালপুরীর মত অনধিগম্য । 

এ রাণ্যেরব্যারী অধিবাসী, তারা ছিল স্বভাবতঃ ই 


, বীর। এনালভূমির পবিত্র বায়ু তাদের রক্তে সজীবতা 
দান করিয়াছিল. শৈলভ্রমণের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যায়াম 


iw 


“তাদের মাংদপেশীতে শক্তি যোজনা করিয়াছিল, এবং 
জীবিকার কঠোর সংগ্রাম তাহাদিগকে সকল বিষয়ে 
কষ্টসহিষ্ণু করিয়া তুলিয়াছিল। তাদের খর্ককায় ঘোটক 
পাহাড়ের গায়ে পাহাড়ী হরিণের মত ছুটিত; তাদের 
‘দীর্ঘ বর্শা সাঁততাঁল ভেদ করিয়াও শত্রুর বুকের রক্তপান 
করিত, তাদের সুযোজিত ধনুর্বাণ মেঘের উপরে বাজের 
চক্ষু লক্ষ্য করিত। এমন জাতি অশ্বকিনয়, আর তাদের 
সহায় ছিল দশ হাজার সিদ্ধু-মরুর রাজপুত । 
সেই দশ হাঞ্জার রাজপুত আর পঞ্চাশ হাজার অশ্ব- 
€কিনয় পাঁচ দিন পর্য্যন্ত সেকেন্দর সাহকে যুদ্ধ দ্বিল। 
পাঁচ দিনে পাঁচ হাজার সৈন্য প্রাণ দিল--বাইশ হাজার 
-'অশ্বকিনয় আর তিন হাজার রাজপুত । কিন্ত গ্রীক সৈন্য 
দুর্গ্ারে পৌঁছিতে পারিল না। ছয় দিনের দিন ছুই 
হাজার . গ্রীকৃসৈন্ঠ হস্তীদেশ লুঠন করিয়া কুণার পার 
হইয়া! সেকেন্দরের সৈন্যের সঙ্গে মিলিল। 
ঙ 
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মেসেগা-সর্দার যখন এ সংবাদ শুনিতে 
পাত্র মিত্র সৈন্য সেনাপতি সকলকে জর্ড 
জিজ্ঞাস! করিলেন “বল দেখিবীরগণ, আজ 
কর্তব্য, কি?” | 

কেহ বলিল “পিভৃপিতামহ হইতে এ দাস 
গার বুকে খেলিয়া আসিয়াছে, আজ সে মেসেগার 
প্রাণ দিবে।” 

কেহ বলিল “এ পাহাড়ী নি বাড 
নিজের হৃদয়খানি এতদিন বিছাইয়! বাখিয়াছি 
আজ পরের পদধূলি পড়িবার আগে হৃদয়ের রক্ত দি 
তাঁকে ডুবাইয়া দিব” 

আবার কেহ বলিল__-“এ জন্মে বহু চিতায় আগু 
ধরাইয়াছি, আন্গ বরং নিজের চিতা নিজে রচনা করিব, 
তবু আমাদের এ পাহাঁড়-তলীর ফটিকগাল। ঝরণা পরের 
পায়ের ধূলি মাখিবে, তা দেখিতে পারিব না7” 

তখন সর্দার সিন্ধুসেনাদের ডাকাইলেন “রাজপুতগণ ! 
সত্য বল দেখি, আজ তোমরা কার ?” 

রাজপুতগণ উত্তর করিল “যতদিন মেসেগার একটিও 
পুরুষ মেসেগার জন্য লড়িবে, ততদিন আমরা মেসেগার।হ 

“তারপর ?” | 

“তারপর যে আমাদিগকে রাখিতে পারে, আমর! 
তার 1” 

যেসেগাপতি রাঁজপুতদ্িগকে ভুল বুঝিলেন।, মনে 
করিলেন বা বিপদ দেখিলে ইহার! সেকেন্দর সাহের 
পক্ষও লইতে পারে। “অতএব ইহাদের যুদ্ধশেষ পর্য্যন্ত 
বন্দী করিয়া রাখ ।” 

সাত হাজার রাজপুত কোন কথা ন! বলিয়া ধীরপদে 
দুর্গ-কারাগারে প্রবেশ করিল। 

এদিকে সদরপথে দুর্গে প্রবেশ করা অসম্ভব দেখিয়া 
সেকেন্দর সাহ অন্ত উপায় দেখিতে লাগিলেন।কিস্ত 


উপায় কোথায়? পাহাড়ে যদি চড়িতে পারা যায়, তার 


বাহিরে ত প্রাচীর আছে! প্রাচীর যদি ভাঙ্গিতেই পারা 
যায় তার বাহিরে ত পরিথা আছে! গ্রীকবীর চিত্তিত 
হইলেন । অবশেষে আদেশ করিলেন যে গভীর পরিখার 
একটা দিক গাঁছপাথর মাটি ফেলিয়া ভরিয়া তুলিতে 


১৮২ 
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হইবে। শক্রর তীরের ঘা খাইয়াও তিনি ঘুরিয়! ঘুরিয় 
সৈন্যদের উৎসাহ দিতে লাগিলেন। 
নাড়া পাইলে মড়ার দেহেও সাড়া আসে। গ্রীকসৈন্যগণ 
অন্তরের মধ্যে মহাপ্রাণের স্পর্শ পাইয়! প্রবলবেগে 'ছুঃসাধ্য 
সাধন করিতে লাগিল। অবশেষে নয় এ সে “সেতু- 
বন্ধ” শেষ হইল ৷ 

দশদিনের দিল যখন ভোর হইয়াও হয় নাই ; টাদের 
মণ্ডল ডুবিয়াছে, ত তারার হাসি মিলায় নাই; গাছের 
মাথায় আলো পড়িয়াছে, কিন্তু গাছের তলায় অন্ধকার 
রহিয়! গেছে; সেকেন্দর সাহ তখন সৈন্য লইয়া দুর্গ 
আক্রমণ করিলেন। গ্রীক সৈন্যের তীরের রাশি ঝড়ের 
মুখের ধুলির মত ছুটিল। মেসেগা সৈন্যগণ আশা করে 
নাই যে এত সকালে গ্রীক্গণ হান! দিবে। সুতরাং 
তারা দুর্গদ্বারে এক-শ প্রহরী খাড়া রাখিয়া ভিতরে 
যুদ্ধের সা পরিয়াই ঘুমাইতেছিল। . এমন সময়ে প্রধান 
প্রহরীর বিপদের শিঙা যখন বাজিয়! উঠিল, তখন তারা 
বা হাতে চক্ষু মুছিয়া আর ডান হাতে বর্শ| ধরিয়া 
লাফে লাফে বাহির হইতে লাগিল। মুহুর্ভমধ্যে গ্রীকসৈন্য 
দেখিল, তাদের সম্মুখে মেসেগার পঁচিশ হাজার অসি 
পার্বত্য নদীর ক্ষিপ্ত তরগ্ের মত নাচিতেছে। 

তখন ভয়ঙ্কর যুদ্ধ বাধিয়া গেল। ছুর্দঘম পাহাড়ির! 
জাতি ত আর ভয় কাহাকে বলে জানে না; মৃত্যু 
তাহাদের কাছে দিদ্রার মত সামান্য, অসির আঘাত 
পিঁপড়ার কামড়ের মত তুচ্ছ; তারা কেবল মারে 
আর মরে, কিন্তু পথ ছাড়ে না; গ্রীকসৈন্য ব্যতিব্যস্ত 
হইয়া পড়িল। বেলা! প্রহর খানেক থাকিতে বিশহাঞ্জার 
অশ্বকিনয় প্রাণ দিয়াছে; কিন্তু বাকী পাঁচ হাঁজার 
যে আছে, তার! ' পাষাণ-গ্রাচীরের ' মত অটল। 
এদিকে সেকেন্দর সাহের তীরন্দাজগণ সারাদিনের 
পরিশ্রমে অবসন্ন । তবে উপায়? ভুবন বিজয় 
করিয়া কি মাকিদনের গৌরব ভারতবর্ষের পাহা- 
ডের গহ্বরে তলাইয়া যাইবে? সেকেন্দর সাহ হাত 
তুলিয়া শ্রীকদিগকে প্রশ্ন করিলেন, আর অমনি হাজার 
সৈন্য লাফাইয়া উঠিল। যারা? লড়িতেছিল, তারাও 
লাফা ইয়া! উঠিল, আর যার! রক্তপাত হইতে হইতে অবশ- 
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দেহে পড়িয়া রহিয়াছিল, তারাও লাফাইয়। উঠিল। 
সেকেন্দর তখন বাছা বাছা। পাঁচশত নূতন সৈন্য লইয়া 
শত্রুর উপর ঝ'ঁপাইয়া পড়িলেন। অস্থুরের মত বলশালী 
সে সেনাগণ ; বাজের মত ক্ষিপ্র তাদের গতি ; সিংহ- 1. 
নখের মত তীক্ষ তাদের অস্ত্রকলক | পাঁচশত লম্বা বর্শ। | 

মনে পাঁতিয়া যখন তার! বেগে ধাঁওয়। করিল, মেসে- | 
গার রণক্লান্ত খর্বকায় বীরগণ তখন মাটিতে নিষ্পেষিত 
হইয়া গেল। মাকিদন-বীর হাপ ছাড়িয়া দুর্গ অধিকার _' 
করিলেন। ্ 

দুর্গের সাত হাঞ্জার রাজপুত বন্দী তখন সেকেন্দর 

সাহের হাতে। সেকেন্দর পাঁচদিন ইহাদের বিক্রম গা 
করিয়াছেন; ইহাদের অব্যর্থ হাঁতের তীক্ষ তীরের মুখে 
পাঁচ হাঞ্জাঝ প্রাণপ্রিয় সৈন্যকে বলি দিয়াছেন; আজ 
ইহাদিগকে উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। তিনি 4 
নিশ্চিত বুঝিলেন যে, এই সাত হাজার সৈন্য যদি ভারত- 
বর্ষে ফিরিয়। যায়, তবে গ্রীকের ভারত জয় সিন্ধুনদীর 
পশ্চিম পারেই সম্পূর্ণ হইয়া যাইবে । তাই এবার তাকে 
রাজনীতির আশ্রয় লইতে হইল । বন্দীদের প্রতি আদেশ : 
হইল “তোমরা সসাগরা পৃথিবীর সম্রাট কে 
বিরুদ্ধে, অস্ত্র ধরিয়াছিলে, স্থতরাং তোমরা প্রাণদণ্ডেরীত 
উপযুক্ত। কিন্তু সম্রাট দয়াবশে তোমাদিগকে মার্জনা 
করিতে পারেন_-যদি তোমর] প্রতিজ্ঞ। .কর যে ভারত 
জয়কালে তাহার পক্ষ হইয়! যুদ্ধ করিবে ।” 

" আদেশ শুনিয়া রাজপুতদের মধ্যে প্রথমে একট! 
মত কাটাকাটি চলিল। কেহ নীরব থাকিল; কেহ 
বলিল “ভালই বুদ্ধি করিয়াছে সেকেন্দর সাহ।” কেহ ' 
বলিল “প্রাণ দিতে হয়, তাতেও রাজি আছি; কিন্ত দেশের 
বিরুদ্ধে অস্ত্র ধর!--জীবন থাকিতে তা হইবে ন1।” তার 
পর কতক্ষণ কি কানাকানি পরামর্শ চলিল। একজন | 
হঠাৎ বলির! উঠিল “বিশ্বাসঘাতকতা 1 একজন উত্তে- 
জিত হইয়৷ উত্তর দিল “বিশ্বাসখাতক হইয়া নরকে যা: 
তাও ভাল? তবু দেশের বিরুদ্ধে অন্তর ধরিব না।” তখন 
আর সকলে ধরিয়া তাহাদিগকে নীরব করিয়া দিল। . 







' সন্ধ্যার সময় সেকেন্দর উত্তর পাইলেন “সম্রাট যদি 


সম্প্রতি তার বন্দীদ্দিগকে ছাড়িয়া দেন, তবে ভারতবর্ষে | 


বয় সংখ্যা ] 


_পৌছিয়াই তিনি তাহাদিগকে পক্ষে পাইবেন ।” সেফেন্দর 
*সাহ ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন «আচ্ছা, কাল সকালে 


০ ইহাদিগকে ছাড়িয়া দিও ।” 


ং 


\ 


রাঞ্পুতদের মধ্যে একব্যক্তি ছিল, নাম তাঁর চন্দন । 


১ চন্দন দ্বিপ্রহর রাত্রে শিবিরে গিয়া সেকেন্দর সাহের 


দর্শন মাগিল । নয়দিনের অনিদ্রার পর সেকেন্দর সাহের 
তখন একটু ঘুমের আবেশ আসিয়াছিল। কিন্তু রাজপুত 
সেনার কথ! শুনিয়া! সকল জড়তা বাঁসন্তা কুয়াশার মৃত 
মিলাইয়া গেল। তিনি তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া 
দাড়াইলেন। রাঙ্গপুত তাহাকে কুর্ণীশ করিয়া জিজ্ঞাসা 


৯ কৰিল “সম্রাট, ভয়ে বলিব, না নির্ভয়ে বলিব ?” 


১ 


সম্রাট উত্তর করিলেন «“সেকেন্দর সাহের কাছে কথা 

বলিতে কারে! ভয় পাইবার কারণ নাই 1” 
_ চন্দন বলিল দরাঁজপুত সেনারা পরামর্শ করিয়াছে, 

সম্রাটের হাতছাড়া হইলেই তার! দেশের জন্য কোমর 
বাধিয়া দীড়াইবে ৷” 

একটা বিকট ভ্রভঙ্গী সেকেন্দর সাহের কপালের উপর 
আষাঢ়ের বিদ্যু্দীর্ণ মেঘের মৃত ঘনাইয়। উঠিল। 
__ পরদিন ভোর বেলা যখন রাঞ্জপুতগণ বাহির হইবে, 
তখন দেখে, তাদের ক্ষুদ্র কারাগৃহ অসংখ্য গ্রীকৃসৈন্যে 
পরিবেষ্টিত, উবালোকে তাদের উন্নত বর্শাফলক দাঁবা- 
নলের লক্ষ শিখার মত লক লকৃ্‌ করিতেছে । 

ধীরে ধীরে সত্য তাদের মনে গ্রীক্মমধ্যাহ্ের কঠোর 
আলোকের মত পরিক্ষার হইয়!.আফিল। প্রাণ দেওয়ার 
বাড়া আর উপায় কি? প্রাণের জন্য যদ্বি কিছু মমতা 
থাকে, তা শুধু কাজের সময় তাকে পাত করিবার 
জন্যই ।' প্রাণের জন্য প্রাণের মমতা রাজপুত রাখে 


না। সুতরাং সাত হাজার কণ্ঠ গর্জিয়া বলিল “মারো আর . 


মর।” অমনি সাত হাঞ্জার বন্দীর পাত হাজার তলোয়ার 
কোষের মধ্যে বঞ্কার করিয়া উঠিল; পরমুহূর্তে সাতহাজার 
বিদ্যুৎ গ্রীকৃসৈন্যমধ্যে লাঁফাইয়া লাফাইয়। খেলাইতে 
লাগিল! বাঁজপুতের অসি নির্ভীক-_বিছ্যুতের মত 


প্রতিফল 
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. নিষ্কণ্টক হইল! 
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দীর্ঘ বর্শার কাছে ইহার! ঘে সিতে পারিল না। রি অবশেষে 
নিরাশ হইয়া পাগলের মত শক্রর অস্ত্রমুখে পড়িতে 
লাগিল। সে ভীষণবেগে গ্রীকৃসৈন্য টলেটলে হইল 
কিন্তু টলিল ন!! 

পরে যখন বেলা পড়িয়া আসিল, st পশ্চিম 
আকাশের একরাশি মেঘের তলে ডুবিয়া গেলেন, আর 
মানুষের রক্তগন্ধে নু্ধ শৃগাল অদুর বনমধ্য হইতে উল্লাসে 
চীৎকার করিতে লাগিল, বাঁজপুতদের শেষ বীর তখন 
ভাঙা! অসির প্রচণ্ড কোপে একজন মেকিডনীরকে হত ও 
একজনকে আহত করিয়া মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন ; শক্রর 
বর্শ তীর পাঁজর তেদ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল। 

সেকেন্দর সাহের ভারত আক্রমণের পথ এমনি করিয়া 
দিগ্িঞ্রী বীর, চন্দনের হাতে মেসেগার 
শাসনভার দিয়া, পুর্ববদিকে সৈন্য চালনা করিলেন। 

(২) 

চন্দনের কুটবুদ্ধি সেকেন্দর সাহ ঠিক ধরিতে পারিয়া- 
ছিলেন। আর বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, একটা নুতন 
রাজ্যকে বশে আনিতে এমনি লোকের প্রয়োজন। 
সামান্য সেনা চন্দন তাই একট! রাঞ্যের রাজ! হইল) 
পীচ-শ জীর্সৈন্য তার ইঙ্গিত মানিয়া চলিতে লাগিল 
অশ্বকিনয়রা ত চিনিতেই পারিল না, এ .কোন্‌ চন্দন। 
এ কি সেই__যে নিঝরিণীর কুলে বসিয়া পাথরের উপর 
হেলিয়! পড়িয়া! পাহাড়ী বালকদের কাছে সিন্ধুনদীর 
বিশাল জলধারার গল্প করিত? যে রাত্রিবেলা, কুটীরের 
আকিনায় আগুন পোহাইতে পোহাইতে মেসেগাঁর 
পিতা পুত্ৰ কন্যার কাছে রাজপুতানার মরুভূমির কথা 
কহিত ? যে হিংবনের কোণায় কোণায় পাথরের সৈন্য 
সাজাইয়া মেসেগা শিশুদের যুদ্ধকৌশল শিখাইত? একি 
রে অপরূপ খেলা! 

চন্দনও ভাবিল--এ একটা ভাগ্যের খেলা! অথচ 
তার মনে হইল না, যে, খেলা যখন-তখনই ভাঙ্গিয়া 
যাইতে পারে। তাই যখন ভোরবেলা দরবার করিতে 


ছুটে, ক্ষুরের মত কাটে; সেকেন্দর সাহ মুহূর্তের জন্য _বসিলে প্রীকৃসেন তাকে কুর্ণীশ করিত, যখন কোন 


প্রমাদ গণিলেন। কিন্তু তার অসংখ্য সৈন্য শীপ্রই 
সেই অসিসন্বল রাজপুতদ্িগকে ঘিরিয়া ফেলিল ; গ্রীসের 


গল্পের সাথী বৃদ্ধ বৃদ্ধ অশ্বকিনয় ভয়ে কাপিতে কীপিতে ভার 
ঝাজপদে বিচারের আবেদন লইয়া আসিত, সন্ধ্যাবেলায় 


নব 





১৮৪ 


দুর্গপ্রাচীরে দাড়াইয়া সেই বিশাল পার্বত্যরাজ্যের 
সুবর্ণ তরঙ্গমালাকে যখন সে নিতান্ত আপনার বলিয়া 
ভাঁবিত, তখন আনন্দে, গর্ব্বে, আশায় তার বুকের 
ভিতরটা পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত ; একটা মত্ততা তাকে 
সমস্ত ভূলাইয়া রাখিত। সে ভাবিত, দুনিয়ায় যতটা সুখ 
আছে, সে ই তার একমাত্র মালীক। 

" এমনিভাবে কিছুদিন কাটিল । 

একদিন চন্দন বিচারে বসিয়াছে। একজন অশ্বকিনয়- 
রমণীর শিশগুপুত্র এক গ্রীকৃবীরের ঘোড়ার পায়ের তলায় 
পড়িয়া নিষ্পেষিত হইয়া! গেছে, তারই বিচার। রমণী 
সজল করুণ নেত্রে বলিল “দেখ রাজা, আমার সাত ছেলে 
ছিল; শালগাছের মত উচু, বাঘের মত বলিষ্ঠ, কার্তি- 
কের মত অআুন্দর-_সাত সাতটি ছেলে--নাড়ী ছি'ড়িয়! 
তাদের পাইয়াছিলাম, বুকের রক্তে তাদের পালিয়া- 
ছিলাম, চোখে চোখে তাদের আগুলিয়৷ রাখিতাম। 


'কুক্ষণে কালযুদ্ধ বাধিল; আমার সাতমণির হারের 


ছটি মণি একে একে খসিয়! পড়িল । খালি স্থতায় একটি 
মণি ঝুলিতেছিল, এর দিকে চাহিয়া চোখ যুদিয়. বুক 
বাধিয়। পড়িয়া-রহিয়াছিলাম। কাল তোমার তুরুক্‌- 
সোয়ার তার বুকের উপর দিয়া ঘোড়া চালা ইয়া! দিয়াছে! 
ওগো, সে টাদমুখে রক্তের ফেন! উঠিয়াছিল। সে কচি 
হাড়--না না-_পারি না রাজা, আর বলিতে পারি না. 
তোমার ধর্দ তোমার ঠাই!” অনাধিনী হাউ হাউ 
করিয়! কীদিয়া উঠিল ; শিশুগণ. তার কানা শুনিয়] 
কাঁদিতে লাগিল ; সৈন্য সেনাপতি পাইক চর চক্ষু মুছিল ; 


. কঠোর হইতেও কঠোর যে জল্লাদ সেও চোখের জল 


লুকাইতে এদিক্‌ ওদিকৃ চাহিতে লাগিল; কিন্তু চন্দন 


_ টলিল না। সে রাঁজা-_মৃত্যুশিলার মত স্থির ; শ্মশানের 


মত গন্ভীর ; পাঁষাণের মত অকর্দম। স্থির কণ্ঠে সে 
উত্তর করিল “্তুরুকসোয়ারের কোন অপরাধ নাই। 
তোমার পুত্র অসাবধান। সে আপন পাপের ফল পাই- 
য়াছে। তোমার কানাকাটি বৃথা । যে ছয় ছেলেকে 
বলি দিয়াছে, তার একছেলের জন্য আবার ছুঃখ কি?” 

শুনিয়া হতভাগিনী নারী কপালে করাঁঘাত করিয়া 
বসিয়া পড়িল; আর সেই আঘাতের শব্দ হঠাৎ যেন 


প্রবাসী- জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১ 





. ভাঙ্গিয়। চিত হইয়া পড়িল। 
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চিতানলের কাঠ ফাটার শব্দের মত চন্দনের বুকে- বাঁজিয়া 
উঠিল। কিন্তু চন্দন নিমেষমধ্যে আগনাকে সামলাইয়!" 
লইলেন। | 

দিনও গেল ন!-প্রহরও গেল না-দণ্ডও গেল ন] 





. পাঞ্জাব হইতে খবর. আসিল সিন্ধরাঞজের সাত হাজার €. 


সৈন্য ও সাতজন সেনাপতি সেকেন্দর সাহের যুদ্ধে 
হত হইয়াছে। চন্দন অমনি .লাফাইয়া উঠিয়া বলিল 
“সৈন্যের সের! সৈন্য. আমার সাত পুত্র-আলোরের 
সেনার সরছ'ক! ননী 1!” | 

চন্দন নূতন রাজ্যের দিকে চাহিলেন না, নূতন 
রাঞ্পদের দিকে চাহিলেন না-_সব ফেলিয়া, যু 
মন্ত্রী সেনাপতি সব ছাড়িয়৷ ঘোড়ায় চড়িলেন; পাগলের ' 
মত ভারতবর্ষের দিকে ছুটিয়া চলিলেন। 

উন্মন্ত উপদেবতার মত চন্দন ছুটিলেন। পোয়াপথ ঃ 
যাইতে না যাইতে মুখে ফেনা উঠিয়া ঘোড়াটি মারা পড়িল, 
হাতে ছিল সোনার অঙ্গদ, তাই দিয়! এক পার্বত্য 
ঘোড়া কিনিয়া লইয়া আবার ছুটিলেন। কিছুদূর গিয়া 
এক পার্ধত্যনদী লাফ দিয়া পার হইতে সেটিও পা 
তখন গলার মালা (ফেলিয়া 
দিয়া কিনিলেন আর এক ঘোড়া। এমনি করিয়া সর 


অশ্রান্ত দ্বিবন অনিদ্র রজনী ছুটিতে ছুটিতে, কোনদিন 


বা ফলাহারে, কোনদিন বাঁ জলাহাঁরে, কোনদিন বা 
অনাহারে কাটাইতে কাটাইতে, আধ্মরার মত চন্দন যখন 
আলোরে পৌছিলেন, তখন সেখানকার দগ্ধ গৃহসমষ্টির 
ভন্মরাশি হইতে: ধূ'য়ার কুণ্ডলী বিগতদুর্দৈবের স্থৃতির 
মত থাকিয়া থাকিয়া, কীপিয়া. উঠ্ঠিতেছিল।. অস্থির 
চিত্তে তিনি বাড়ীর খোঁজে .চলিলেন। কোথায় বাড়ী ? 
কেবল পোড়া অঙ্গার, আর আঁধপোড়া শবের রাশি। 1 
ঘরের আধপোড়া খোটাঁগুলি সন্ধ্যার আলোকে মহাশ্শা- 
নের প্রেতের মত দাঁড়াইয়া আছে। কার বাড়ী কোথা? 
ছিল, তার চিন্তমাত্রও নাই! 

চন্দন পাগলের মত ছুটিতে লাগিলেন। পথে- এক 
কৃষকের সঙ্গে দেখা । “তুমি কে হে? তুমি কে হে? বীরের , 
সেরা বীর আলোরের 'সেনার সরছ'াকা ননী সাততাই ন 
রাঠোরের খবর জান?” 


২য় সংখ্য। ] 


. প্রতিফল 


১৮৫ 


১৮৯৮৯৫৮৯৮৯৮ াসিপাস্৫িউউপর্টাস৫৯৮৯৮৯০১৫৯৮১১৫৯৫৯৫১৮৬ািত১৮টপর্প্ি্৫ঈ্পপর্টিশরউতউসি্৫িউ৫৯৫উ৮উপসি৯৫৯৮৯৫সপর্৮িউ৮পস্পসি৫উেিেছশি 


“সাত ভাই রাঠোর ?” 
‘হা হা! আলোধের সেনার সরছ'াকা ননী সাতভাই 
,রাঠোর !” | | 
ৃ «ইঃ! তারা কি ভয়ঙ্কর লড়েছে !” 
১, “তারপর 1” 
“তারপর সেকেন্দর সাহের অসুরের, মত সেনাদলকে 
তিন তিন বার হটিয়ে দিয়েছে। 
“বেচে আছে তাঁর1? বল বল-_-শীত্র বল--সাত ভাই 
রাঠোর”__ | 
“সাত ভাই ত নয়, সাতহাজার সৈন্য! ভূবনবিজয়ী 
_" বীর সেকেন্দর তাদের বর্শার মুখে পড়তে পড়তে বেঁচে 
গেলেন।” 
“আর তাঁরা সাত তাই ?? 
_ পসন্ধ্া পৰ্য্যন্ত তারা সাত ভাই লড়ল--আলোরের 
দশহাজার সেনা তখন প্রাণ দিয়েছে ।” 
এ “তারপর ?” 
“তারপর রাজাকে আর ছয় মন্ত্রীকে পালাতে বলে 
তারা এক-শ মাত্র সৈন্য নিয়ে লড়তে লাগল ।” 
“আরো লড়তে লাগল ?” 


১৮ “উঃ! সেকি ভয়ঙ্কর লড়াই। অন্ধকার চারধারে 


, ঘিরে এসেছে-_গ্রীকৃদের খোড়াগুলি ঘন ঘন চীৎকার: 


করছে--সেকেন্দবের পাঁচ-শ নৃতন সৈন্য লম্বা লম্বা বর্শা 
পেতে সার: বেঁধে তেড়ে আস্ছে”__ 
“আবার নূতন সৈম্ত ?” 
₹. ধ্বাছা বাছা-_-গ্রীকৃসেনার সার. পাচ-শ নূতন 
সৈন্ঠ৮৮- ৃ | 
‘হায় হাঁয়! তারপর ?” | 
. «আলোরের এক-শ সৈন্য তখন করে কি? তার! সার 
. বেঁধে বুক পেতে দাড়িয়ে ‘শিবশস্ভ’ বলে চীৎকার করে 
১ উঠল, আর এক সঙ্গে এক-শ বর্শা শক্রর কপাল লক্ষ্য 
5 করে ছুটল ৷” | 
- “আর সাত ভাই?" 
i «“এক-শ বর্শ।.এক-শ শত্রুর কপাল ভেদ করে, চলে’ 
্ গেল-_কিন্তু বাক্চী চার-শ’র চার-শ’ ঘোড়া আলোরের 
সেনার বুকের উপর দে’ ছুটে-চল্ল 1” 


“তাঁরপর ?” 

“তারপর আর কি? কাল সকালে ছয় মন্ত্রীকে শূলে 
দিয়েছে ।” রর 

“আর তারা সাত ভাই? আলোরের সেনার-- 


_ সরছণাক] ননী সাতভাই রাঁঠোর ? 


“তারা বীর 1” 

“বেঁচে আছে তারা ৯৮ 

“কোথাকার বৃদ্ধ তুমি? বীর কি ঝাঁচে-? অই তারা 
বীরের মৃত শুয়েছে |” 

“কি হয়েছে ? কি হয়েছে ?” 

“বীরের মত শুয়েছে। কালা নাকি হে তুমি ?” 

“কোথায়? কোথায় 'শয়েছে তারা ?” 

“অই-_অই তন্মরাশির নীচে--আলোরের সাতহাজার 
ঘর জলে” তাদের চিত! রচনা হয়েছে!” | 

“চিত! ?৮ 

“হণ গো হা।। শশান ! চিতা !--আর পারিনে 
তোমার সঙ্গে বকতে।” বলিয়া কৃষক চলিয়া গেল। 
চন্দন প্রথম কিছুক্ষণ জড়ের মত দীড়াইয়া রহিল; 
লোকটার কথার জাল তার কাছে কেমন এক কুহেলিকা- 
ময় ন্বগ্নকাহিনীর মত ঠেকিতে লাগিল। তারপর 
যখন মাথা একটু ঠা হইয়া আসিল, চারিদিকের 
ধ্বংসের দৃশ্য যখন পরিষ্কার অর্থ লইয়া! চক্ষুর উপর 
ভাসিয়া উঠিল--সঙ্গে সঙ্গে যখন ম্যালেরিয়া.কম্পের 
মত ব্যাপক, সাপের বিষের মত: তীব্র, পাপের অন্তাপের 
মত মর্মস্পর্শী এক বেদনা! তার সমস্ত অন্তরকে পীড়িত 
করিয়! তুলিল, তখন হতভাগা কপালে ঘ! দিয়! বুক- 
ফাট! সুরে ফুকাটিয়া উঠিল--“হায়রে হায়! এইকি . 
আমার ভরা বৎসর গ্রীকৃসেবার পুরস্কার ?” 

তখন চাদ উঠিয়াছে; মরুদেশের চাদের অবাধ 
আলো সে মহাশ্বশানের উপর ডাকিনীর অক্রহাপির মত ' 
পড়িয়াছে ! চন্দন তীব্র কটাক্ষ. একবার আকাশের দ্রিকে 
চাহিয়া! যত দগ্ধ গৃহের তম্মের স্তপ সরাইতে লাগিল। 

ধীরে ধীরে রাত্রি স্তব্ধ হইয়া গেল। চাদ পুবদ্দিকে 
উঠিয়াছিল ; পশ্চিমদিকে হেলিয়া পড়িল। প্রহরী পাখী 
প্রহর ডাকিয়া সেই আকাশপাভালব্যাী নীরবতাকে 


১৮৬ 


বিছ্যদ্বীর্ণ অন্ধকারের মত আরও গভীর করিয়া তুলিল। 
চন্দনের তখনো রিরাম নাই। তাল বেতালের মত 
অক্লান্তভাবে সে কেবল ভম্মস্তুপের পর ভম্মস্ংপ সরাই- 
তেছে। অবশেষে একরাশি পোড়া ঘোড়ার নীচ হইতে 
সাতটি আধপোড়া শবদেহ বাহির হইল। চিনিবার উপায় 


নাই সেগুলিকে ? চামড়া পুড়িয়৷ গিয়াছে, চোখ ফুটয়! . 


গিয়াছে, ঠোঁট গলিয়। গিয়া দাঁতের সারি বাহির হইয়। 
পড়িয়াছে।* চন্দন সেগুলিকে একত্র করিয়া দেখিতে 
লাগিল! দেখিতে দেখিতে হঠাৎ ভীষণ হস্তে চীৎকার 
' করিয়া উঠিল “প্রতিফল ! প্রতিফল ! প্রতিফল !” 
তারপর চন্দনকে আর কেহ দেখিতে পায় নাই। কিন্তু 
অনেক দিন পর্য্যন্ত, গভীর" রাত্রে যখন সংসার নীরব 
হইয়। যাইত, পশুপাখী মানুষ যখন গভীর স্বপ্নে ডুবিয়! 
থাঁকিত, যখন গাছের পাতায় ও আকাশের নীলিমায় 
মায়াবী রজনী স্তম্ভন মন্ত্র পড়িয়া রাখিত, তখন গ্রামের 
গৃহস্থ্রা ঘুম ভাঙ্গিলে শুনিতে পাইত কে চীৎকার করিয়া 
বলিতেছে --«প্রতিফল ! প্রতিফল ! প্রতিফল !” 


, | শ্রীঅশ্বিনীকুমার শর্মা | 


তিরোধান 


(১) 
এই কাননে মিলিয়ে গেল.আমার মায়ার উর্বশী, 
যে গে। আমার ঘব্গগনের মোহন সুমধুর শশী | 
তার-_-অধর পাক! বিশ্ফলেঃ 
পাছুটী তার খলকমলে, 
চুলগুলি তার মিলাইশ তমাল ঝাউয়ের অন্ধকারে, 
হর্ষ তাহার পরশ তাহার- কুস্থমরাশির গন্ধভারে। 


অঙ্গ তাহার লতিয়ে গিয়ে জড়াল কোন্‌ বৃক্ষপরিঃ 
পাখীর গানে বাঁজলে। বলয় মুখর বন-বক্ষ ভরিঃ। 
কিসলয়ের তাঁত্ররাগে 
কর ছুটী তাঁর রম্য জাগে, 
লাবণ্য তার উঠলে! ফুটে সকল তরুবল্লী প্রাণেঃ 
লতায় পাতায় দুকুল দুলে, নূপুর বাজে বিজীতানে 


হাতে 


ইজ ১৩২১ 


NANSNAN PUSAN পার্টি পাখি তাস ANS পপি INNS AN পা ৫৯িপাসি্পিস্িপি উত্স ওলা সপস্ছিপাসিপাসিপ্াসিপাসিপিািত৯িপাসির্াসি্ উপসিপ্পাটি পাস্িপািপ্াটি পাবা ০৫৯৪৫১৫০৮৯৮ 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম বু 


(২) 
মনের বনে মিলিয়ে গেল আমার মায়ার অপ সী, 
নয়নে আর পাইনাক তায় ফিরেন! সে রূপধরি । 
চুলগুলি তার গভীর কালে, 
নিরাশাতে তাই মিলালো, 
রক্ত চরণ উঠ! ফুটে গভীর রাঙা যন্ত্রণাতে, 
হরষ তাহার পরশ তাহার জাগছে বৃথা সাস্তনাতে ৷ 


Y 


ক 


লাবণ্য তাঁর, মোঁহ হয়ে ফেল্লে মোরে অন্ধ করি, 
. তাহার, হাসি আবেশ হয়ে উঠলো হিয়ার রন্ধ, ভরি’। 
স্বপন হয়ে বসন উড়ে j রঃ 
মনের চোখে বেড়ায় ঘুরে, 
তাহার আঁশ! ভালবাস! সঙ্গে সে যে লক্ষপাকে - | 
হয়ে স্থৃতির নিবিড় লতা৷ জড়ালে। এই বক্ষটাকে । 4 


শ্রীকালিদাস রাঁয় । 
ধন্মপাল 


[ গোপালদেব ও তাহার পুত্র ধর্সপাল সপ্তগ্রাম হইতে গৌড় 


যাইবার রাজপথে যাইতে যাইতে পথে এক ভগ্রমন্দিরে রাত্রিধাঁপন-- 


করেন। প্রভাতে ভাগীরথীতীরে-এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়! 
সন্ন্যাসী তাহাদিগকে দস্থ্যনুঠিত এক গ্রামের ভীষণ দৃশ্য দেখাইয়া 
এক দ্বীপের মধ্যে এক গোপন দুর্গে লইয়। যান। ] 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
আর্তব্রাণে 

অপরাহে সন্যাসী তাহার অতিথিদ্বয়কে লইয়া বিশ্রামের 
জন্য পুনরায় সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাহারা 
পালঙ্কের উপরে উপবিষ্ট হইলে সন্যাসী গোপালদেবকে 
বলিলেন," “গোপাশদেব ! তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছিলে-_ 
এ গৃহ কাহার ? ইহ! দেখিয়া তোমার কি মনে হয় যে, 
ইহা গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীর আবাস ?” | 

গোপাল।__ না। যেরূপ দুর্ভেদ্য স্থানে ইহ! নিশ্মিত 
হইয়াছে তাহা দেখিয়া বোধ হয়, ইহ! যুদ্ধ-ব্যবপায়ীর 
গৃহ+4-শক্রর আকম্মিক আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার 
জন্য জলবেষ্টিত স্থানে ইহা নিশ্মিত হইয়াছে। প্রভু! 
ইহা ত গৃহ নহে, একটি সুরক্ষিত: দুর্ভেদ্য দুর্গ ৷ 


২য় সংখ্যা ] 


ধর্মপাল 
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৯৫৯৮ উ্াসিপা্তি৮৯৮৮৫িাসিপটি পাসিপ্সিতিস্তিসি্া্িতসিপিসিপাসি্িসিপাসিপসির্িসিিসিপসিপস্প্িপ্ সিপিবি পাপা পািাসিাসিতাসি৯াস্পাসিততািস্িপসিপাস্ততা৫১৫৯-৮৯৯-াসিপীসি্পাসিপ্িউিপানি 


২ সন্যাসী ।-- গোপালদেব ! সত্য সত্যই ইহা যুদ্ধ-ব্যব- 
পরীর গৃহ। ইহা এই অঞ্চলের ভূত্বামীর ছুর্গ। প্রভাতে 
টিং গ্রাম দেখিয়া. আসিয়াছ, তাহা এই হুর্গস্বামীর 
, অধিকারভুক্ত ছিল। ৃ 
i গোপাল৷ দু্গস্বামী জীবিত থাকিতে তাহার 

অধিকারে দন্থ্য তঙ্করে অত বড় বৃহৎ গ্রামখামিকে 

শ্বশান করিয়! গেল, ছুর্গস্বামী তাহ! নির্বিকার চিত্তে দুর্গে 
বসিয়া দেখিল? 


সন্যাসী ।- এ কথ! স্বীকার করিতে হইলে মহাবীর - 


নৱবর্স্মার প্রতি অবিচার করা হইবে। দস্থ্যগণ যখন 
। গ্রাম লুণ্ঠন করিতে আপিরাছিল+ তখন নরবর্ম্মা মহা- 
প্রন্থানের পথে যাত্রা করিয়াছেন, তাহার পূর্বে দুর্গ 
- স্বামীহীন হইয়াছে। দুর্গস্বামীগণের সহিত “চেক্করী”র 
সামন্ত. রাজগণের বনহুবর্ষব্যাপী বিবাদ ছিল। 
দেশে রাজ! ছিলেন, রাজশক্তি অপ্রতিহত ছিল, ততদিন 
দুর্বল দুর্গস্বামীগণ প্রবলের গ্রাস হইতে আত্মরক্ষ। করিতে 
সমর্থ হইয়াছিলেন। দেশ যখন অরাজক হইল তখন 
ঢেক্রীয়রাজ অনায়াসে হূর্গধামীর অধিকার গ্রাস 
করিলেন। পৈত্রভূমি রক্ষা করিতে গিয়া বৃদ্ধ নববর্মা 
“প্রাণ হারাইলেন। তদবধি এই গৃহ জনশূন্য ছিল। 
গোপাঁল।-_- তবে গ্রাম লুণ্ঠন করিল কে ?7. 
সন্ন্যাসী 1-- চেক্করীয়রাজ অবশ্য গ্রাম নুষ্ঠন করিতে 
“আসেন নাই। দন্থ্য তস্করে গ্রাম ধ্বংস করিয়াছে। 
গোপাল ।-_ গ্রামের নূতন অধিকারী কি প্রঞ্জারক্ষা 
করিতে চেষ্টা, করেন নাই? 
- সন্যাসী ৷ তখন গ্রামের অধিকারী কে গ্রামবাসী- 
গণই তাহা জানিত না| চেক্করীর রাঁজা নরসিংহ তখন 
। সুদূর দক্ষিণে সপ্তগ্রাম বন্দরে লুণ্ঠনে ব্যস্ত। তাহার 
সৈন্তগণ যখন রাজস্ব গ্রহণ করিতে আসিত; . তখন 
গ্রামবাসীগণ রাজস্ব প্রদান করিত, । কিন্ত স্বেচ্ছায় তাহার! 
বাঃ কর দিত না। সুতরাং বিপদের সময়ে কেহই 
তাহাদিগকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হয় নাই। 
 . গোপাল৷ এত বড় গ্রাম, ইহার অবধিবাসীগণ কি 
_ আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয় নাই। 


যতদিন ' 


৮ সন্যাসী !-- এখন দস্থ্যগণ সুশিক্ষিত সেনা লইয়া গ্রাম 


ব। নগর আক্রমণ .করিয়া থাকে, তাহাদিগের আক্রমণ 
হইতে = | 

সন্্যাসীর কথ! শেষ হইবার পূর্বেই ' দূরে সজোরে 
বংশীরব হইল, তাহা শুনিয়া সন্ন্যাসী ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া 


'দীড়াইলেন । পুনরায় বংশীরব হইল, তাহ! শুনিয়! 
কি বিপদ হইয়াছে, 


সন্ন্যাসী বলিলেন “গোপালদেব ! 
বুঝিতে পারিতেছি না, আমি দেখিয়া আসি।” 

গোপাঁলদেবও গাত্রোখান করিয়া কহিলেন. “আমিও 
আপনার সহিত আসিতেছি।” 


কিন্তু তাহারা কক্ষ হইতে বাহির হইবার পূর্বেই: 


গৌর আসিয়া দুয়ারে দীড়াইল। সে- সন্্যাসীকে 
প্রণাম করিতে যাঁইতেছিল, কিন্তু সন্ন্যাসী তাহাতে 
বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন «গৌর কি হইয়াছে?” 

গৌর বলিল “প্রভু ! মধ্যম প্রভু আসিয়াছেন, আমি 


তাহাকে পারে রাখিয়া আপনাকে সংবাদ দিতে . 


আসিতেছি।” 
সন্যাসী ।-- তাহাকে পারে রাখিয়া আসিলে কেন? 
গোৌর।-_ আপনি যদি কিছু মনে করেন? 
সন্যাসী ।-- তুই শীগ্ত তাহাকে লইয়া আয়। 


গৌর বাহির হইয়া গেল। সন্যাসী অন্তমনঙ্ক হইয়! _ 
গৈরিক বসনের উপরে বর্ম পরিধান করিতে আর্ত 7 


করিলেন, তাহ! দেখিয়া গোপাল ও ধর্মপাল স্ব স্ব বর্ন 
গ্রহণ করিলেন। 


অমৃত ।__ প্রভূ! বড়ই বিপদ। গোকর্ণের গ্রাম- 
স্বামিনী সংবাদ দিয়া পাঠাইয়াছেন যে, অদ্য রাত্রিতে গ্রামে 
দস্যু আসিবে, তাহারা সংবাদ দিয়া পাঠাইয়াছে। গ্রাম- 
স্বামী রঘুসিংহ ছুই বৎসর পূর্বে . 

সন্ন্যাসী ।- সে সংবাদ আমাকে দিতে আসিয়াছ 
কেন ? 

অমৃত ।-- প্রভূ ! উপায়াত্তর ন। দেখিয়া । আমাদিগের 


গ্রামে এখন কেহ নাই। সমস্ত সেবক লইয়া অচ্যুতা- 


নন্দ ভাগীরখী-পাবে শস্ত সংগ্রহ করিতে গিয়াছে, ছুই তিন 
দিন পরে ফিরিবে। 


ইতিমধ্যে আর একজন সন্যাসী 
আসিয়া সব্ন্যাসীকে প্রণাম করিল। সন্ন্যাসী তাহাকে | 
. জিজ্ঞাসা করিলেন “অমৃত কি সংবাদ ?” 
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প্রবাসী-_জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড. 


ANAS NAINA NANA SANA NA INIA NS NANI NA NINES ANA AAA UA AA AAA UA AIAN SUAS AAAS AA +. 


সন্যাসী ৷-- গোবৰ্দ্ধনে তোমরা কয়্ন আছ ? 

অমৃত।__ একা আমিই ছিলাম। সেই জন্যই আপ- 
নাকে সংবাদ ' দিতে . আসিয়াছি। গোঁকর্ণে স্বামী- 
পুত্রহীনা হু্গস্বামিনী ব্যতীত আর বড় একটা কেহই 


নাই। অধিকাংশ গ্রামবাসী দুর্ভিক্ষে ও ম্হামারীতে .. 


 মবিয়। গিয়াছে। যাহার! অবশিষ্টও ছিল, তাহারা 
দেশ অরাজক দেখিয়া, গ্রাম স্বামীহীন দেখিয়! দেশান্তরে 
পলায়ন করিয়াছে। গ্রামে ভ্্রী ও শিশুর ভাগই অধিক । 
যে কয়জন পুরুষ আছে তাহারা দস্থ্যদলের সন্মুখে অধিক- 
ক্ষণ তিঠিতে পারিবে না । 
সন্ন্যাসী মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া বসিয়া পড়িলেন, 
দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া! বলিলেন, "অমৃত, তবে উপায় ?” 
সপুত্ৰ গোপালদেব কক্ষের পার্শ্বে দাড়াইয়া সমস্ত 
কথা শুনিতেছিলেন, তিনি অগ্রসর হইয়া সন্ন্যাসীকে 
. সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “প্রভু ! যুদ্ধ ব্যবসায়ে জীবন 
অতিবাহিত করিয়াছি, পুত্রকেও এই . ব্যবসায়ে শিক্ষিত 
রুরিয়াছি, সুতরাং আমরা থাকিতে আর্তত্রীণের জন্য 
আপনার .লোকাভাঁব হইবে ন11৮ 
সন্ন্যাসী মস্তক অবনত করিয়! চিন্তা করিতেছিলেন, 


-১তিনি গোপালদেবের দিকে চাহিয়া কহিলেন “গোপাল- 


দেব! যাহার! সংবাদ দিয়! দুর্গ আক্রমণ করিয়া থাকে, 
তাহারা সাধারণ দস্থ্য বা তশ্কর নহে। 
হইলে, চিরকালই প্রবল ছুর্ধবলকে গ্রাস করিয়া থাকে, 
' ইহাই মাৎস্তন্যায়। রঘুসিংহের বিধবাকে অনাথা ও 
আশ্রয়হীন। দেখিয়া,তাহার অধিকারের প্রতি প্রতিবেশী 
বহু সামস্তরাঁজের লোনুপ দৃষ্টি পড়িয়াছে। ইহারাই দেশের 
দস্যু তক্কর। 
ভুস্বামীগণকে আর নিবৃত্ত রাখিতে পারে না, তখন 
সকল দেশেই এইরূপ 'গবস্থা হইয়া থাকে. অস্ত! 
কে গোকর্ণ লুণ্ঠন করিতে আসিতেছে ? 
অমৃত ৷-- শ্রীপুরের নারায়ণ ঘোষ। 
সন্ন্যাসী 17 বন্দেব ঘোষের পুত্র ? 
অমৃত ।-- হা. 
সন্যাসী ।-- গোপালদেব, শত শত সুশিক্ষিত ধর 
সৈন্য লইয়া! নারায়ণ ঘোষের পুত্র গোকর্ণ নুন করিতে 


দেশ অরাজক . 


. হীন্বল রাক্ষশক্তি যখন. অত্যাচারী ' 


আসিবে। 
বাধা দিব? 

গোপাল ।_ প্রভু! আর কিছু করিতে পারি আর এ 
পারি, একবার ত বাধা দিব। গোকর্ণে কি দুর্গ আছে? 

সন্ত্যাপী।-_ আছে। কিন্তু তাহ! নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে, | 
সে দুর্গ রক্ষা করিতে হইলে বহু সৈন্যের আবশ্যক ৷ 

গোপাল ।__ গ্রামে কত লোক অস্ত্রধারণ 'করিতে 
জানে? 

অমৃত ।__ পঁচিশ জনের অধিক হইবে নাঁ। 

খোপাল।-_ তাহাঁতেই যথেষ্ট হইবে। ' নিকটে আর 
কোন স্থানে সাহায্য পাওয়া যাইবে কি? aA 

সন্যাসী 1 উদ্ধারণপুরে সংবাদ দিতে পারিলে হয়, 


আমর! চারিজনে কতক্ষণ তাহাদিগকে, 


কিন্তু কে সেখানে সংবাদ দিতে যাইবে ? 


গোপাল।-- কেন, গৌর ? 

সন্যাসী ।_- সে ভয়ে পথেই মরিয়া থাকিবে । 

গোপাল ।-- তবে আপনার শিষ্যকেই উদ্ধারণপুরে 
প্রেরণ করুন, আমর! তিন জনে গ্রামবাসীদিগের সাহায্যে 
সমস্তরাত্তি হুর্গ রক্ষা করিব।, 

সন্ন্যাসী ।- পারিন.কি? | 

গোপাল ।-- পারিতেই হইবে । বিলদ্দে প্রয়োজন " 
নাই। গোকর্ণ এখান হইতে কতদুর হইবে? . 

অমৃত ৷- প্রায় তিন ক্রোশ হইবে । 

গোপাল৷ উত্তম। গাপ্রোথান করুন এখনই: 
যাত্রা করিব । 

গৌর ভেলায় তাহাদিগকে পার. করিয়। দরিল। 
গোপালদেব পার হইয়া দেখিলেন যে, তীাহাঁদিগের অশ্ব 
দুইটির সহিত আরও দুইটি অশ্ব বাধ! রহিয়াছে । চারি 
জনে অগ্বারোহণ করিয়া জনমানবহীন গ্রাম্যপথ অবলম্বন . 
করিয়া চলিলেন। রাজপথে উপস্থিত হইয়া! নৃতন সন্ন্যাসী 
তাহার্দিগের নিকট বিদায় লইয়া দক্ষিণাঁতিমুখে চলিয়া- 
গেলেন।- তাহার! তিনজনে ত্রুত অশ্বচালন। কলা 
উত্তরাভিমুখে চলিলেন। 

এক ক্রোশ পথ চলিয়া সন্যাসী সপ্তগ্রামের রাজপথ - 
পরিত্যাগ করিলেন। পথের উভয় পার্শ্বে আত্র পনসের 
নিবিড় বন, তাহার ভিতর দিয়া একটি বক্র সন্কীর্ণ পথ 4 


"এ ২য় সংখ্যা ] 


AAU 





পুঁম্চিয়াভিযুখে চলিয়া! গিয়াছে, তিন জনে সেই পথ 
অবলম্বন করিলেন। গোপালদেব বিস্মিত হইয়া দেখিলেন 
ঘে;-সুদীর্ঘ পথের কোন স্থানে মনুষ্য আবাসের চিহ্ছমাত্রও 
১ নাই) স্থানে স্থান তাল, তমাল, তিন্তিড়ীর ঘন আবরণ ভেদ 
এ করিয়! ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামের ধ্বংসাবশেষ দেখা যাইতেছে । 
পথ বনমুক্ত হইয়া একটি পুরাতন. নদীগর্ভের পার্শ্ব 
দিয়া চলিতেছে, সন্ন্যাসী অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া 
কহিলেন “গোপাল, দেখ, ইহাই ভাগীরথীর পুরাতন 
গর্ভ।” পথের উভয় পার্থে নিবিড় বন, বেতসী লতার 
| ঘন আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত। সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্বের 
সন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন “কে?” গোঁপালদেব বিস্মিত 
হইয়! চারিদিকে চাহিয়া -দেখিলেন, কিছুই দেখিতে 
পাইলেন না, আশ্চ্য্যান্বিত হইয়া সন্নাপীকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন “প্রভু, কাহার সহিত কথা কহিতেছেন ?% 
সন্যাসী কোন উত্তর ন! দিয়া তাহার দিকে মুখ 
.ফিরাইলেন। গোপালদেব দেখিলেন, লোঁহফলকযুক্ত 
দ্বিহস্ত পরিমিত শর সন্ন্যাসীর উফ্চীষ ভেদ করিয়াছে । 
তিন জনেরই শিরন্ত্রাণ আসনের সন্মুখে আবদ্ধ ছিল, 
বাক্যদ্যয় না করিয়া সকলে উষ্ভীষের পরিবর্তে শিরক ত্রাণ 
গ্রহণ করিলেন। তরুচ্ছায়াঘন . আত্্কুঞ্জের মধ্য হইতে 
উত্তর আসিল “তোমরা কে?” সন্যাসী হাসিয়া 
কহিলেন “ভর নাই, আমি বিশ্বানন্দ 1” | 
তখন অন্ধকার হইতে একটি বর্মাৰ্ত মনুষ্যমৃত্তি 
. বাহির হইয়া আসিল, সন্ন্যাসী শিরস্ত্রাণ খুলিয়া তাহাকে 
আপনার মুখ দ্বেখাইলেন। সে ব্যক্তি প্রণাম করিয়া 
কহিল “প্রভু! অপরাধ মার্জনা করুন, গ্রামত্বামিনী 
আপনারই জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।” সে ব্যক্তি 
বন্াত্যস্তর হইতে বংশ নির্শিত বংশী বাহির করিয়া 
তাহ! বাদন করিল। তাহ! শুনিয়া তাহারই ন্তায় চারি 
পাঁচজন বর্মারৃত পুরুষ ধনুহস্তে বৃক্ষকাণ্ড হইতে 
অবতরণ করিল। প্রথম বন্ধারৃত পুরুষ তাহাদিগের 
মধ্যে একজনকে সম্বোধন করিয়া কহিল "কেদার ! 
- গোবৰ্দ্ধন হইতে প্রভু আসিয়াছেন, তুমি ইহাঁদিগকে দুর্গে 
লইয়া যাঁও।৮ যোদ্ধ৷ পথ প্রদর্শন করিয়া চলিল, তিন 
জনে তাহার অন্থসরণ করিলেন। 


[- 


ধর্মপাল 
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আম্রকুঞ্জের অনতিদুরে নদীগর্ভে ক্ষুদ্র দুর্গটি অবস্থিত! 
ভাগীরথী যখন এই পথে প্রবাহিত], ছিলেন, তখন নদী 
বক্রগতি হইয়া এই স্থানে একটি কোণ স্থষ্টি করিয়াছিল, 
এই কোণের উপরই এই দুর্গটি নির্মিত। দুর্গের 
চারিদিকে ইঞ্টকনির্শিত প্রাকার, প্রাকারের ছুই দিকে 
নদী, . অপর ছুই দিকে পরিখা এবং পরিখার পরপারে 
আত্্ ও. বেণুকুঞ্জবেষ্টিত গোকর্ণ গ্রাম। পরিখার উপরে 
কাণ্ঠনির্মিত একটি ক্ষুদ্র সেতু, দুর্গবাসীগণ শক্র-আগমনের 
প্রতীক্ষায় তাহ! উঠাইয়! রাখিয়াছে, সেতুর পরিবর্তে ছুইটি 
বংশদণ্ড পরিখার উপর পতিত রহিয়াছে । 

অশ্বারোহী দেখিয়! ছুর্গাত্যন্তর হইতে একজন জিজ্ঞাঁসা 
করিল “কে যায়?” 

পথপ্রদর্শক উত্তর করিল “আমি কেদার, গোবর্ধন 
হইতে প্রভু বিশ্বানন্দ আসিয়াছেন, সেতু নামাইয়। দাও ৷” 

সে ব্যঞ্তি দুর্গাভ্যন্তর হইতে উত্তর করিল “মহারাণীর 
অনুমতি ব্যতীত পারিব না, তোমরা এ স্থানে দাড়াও ৷” 
সে ব্যক্তি অল্ক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল "সেতু 
নামাইতেছি ৷”  লৌহশৃঙ্খলাবদ্ধ সেতু ধীরে ধীরে 
অবতরণ করিল। ুধ্যান্তের অব্যবহিত পরে অশ্বারোহী- 
ত্রয় গোঁকর্ণ দুর্গে প্রবেশ করিলেন। 





চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 
অগ্নিদ্াহে। 


আগস্তকত্রয় দুর্গে প্রবেশ করিয়। দেখিলেন যে পথের 
উভয় পার্শ্বে বহু বশ্মীৰৃত সুসজ্জিত যোদ্ধা দীড়াইয়। 


আছে। তোরণের সন্মুখে একজন বর্ষীয়ান যোদ্ধপুরুষ 


দাড়াইয়৷ তাহাদিগের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। তিনি 
প্রথমে সন্যাসীকে চিনিতে পারেন নাই, কারণ সন্ধ্যার 
অন্ধকার তখন ঘনাইয়া আসিতেছিল। সন্ন্যাসী তাহা 
বুঝিতে পাঁরিলেন, বুঝিয়!] একপদ অগ্রসর হইয়া বলিলেন 
“আমি বিশ্বানন্ব, গোবৰ্দ্ধন মঠ হইতে আসিতেছি।” 

বৃদ্ধ তাহার. নাম শুনিবামাত্র প্রণাম করিয়া 
কহিলেন, «প্রভূ, মার্জনা করিবেন, আপনাকে কখনও 


বন্ধ পরিধান করিতে দেখি নাই, সেই জন্যই চিনিতে 


পারি নাই”? 


১৯০ 
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সন্যাসী ঈষৎ হাস্ত করিয়া কহিলেন “তাহাতে আঁর 
কি হইয়াছে? তুনি বোধ হয় উদ্ধব ঘোষ ?”? 
বৃদ্ধ বলিল “আজ্ঞা ই11,) 
সন্ন্যাসী ।-_ দেশের যে রকম অবস্থা! হইয়াছে, যেরূপ 
কাল পড়িয়াছে তাহাতে সন্ন্যাসীর অস্ত্রধারণ কিছুই 
বিচিত্র নহে। অনেক সক্ন্যাসীই বর্ম ধারণ করিয়াছে, 
দেবকার্ধ্য পরিত্যাগ করিয়া নরহত্যার জন্য অস্ত্র ধারণ 
করিতে বাধ্য হইয়াছে। আজি আমাকেও এই বৃদ্ধ 
বয়সে বর্ম্ম ধারণ করিতে হইয়াছে। উদ্ধব, আজি 
গোবর্ধন মঠে এমন কেহ নাই যাহাকে প্রাতঃণ্মরণীয় রঘু 
সিংহের আশ্রয়হীন পরিবারের সাহায্যে লইয়া আঁসি। 
আমি বিশ্বানন্দ, আমি বড় অহঙ্কার করিয়া বলিয়াছিলাম 
যে, গোবর্ধন মঠের অস্তিত্ব থাকিতে দেশে আর্তব্রীণের 
জন্য লোকাভাব হইবে না। কিন্ত আজি আমিও নিরুপায় 
নিঃসহায়। অমৃত আসিয়া বলিল যে গোকর্ণে দস্থ্যু 
আসিতেছে, সে দস্যু অপর কেহ নহে, বাস্থু ঘোষের 
পুত্র নারায়ণ ঘোষ। নারায়ণ ঘোষের পরিবর্তে 
তাহার পিতা যদি আসিত তাহাঁতেও আমি বিচলিত 
হইতাম না, কিন্ত আজ আমি বলহীন। মঠে কেহই 
নাই, সকলেই ভাগীরথীপারে শস্ত সংগ্রহের চেষ্টায় 
গিয়াছে। 
উদ্ধব।_- প্রভূ! আমর? যে আপনার ভর্সায় 
গ্রামের আঁবালবৃদ্ধবনিতা লইয়া আসিয়া দুর্গে আশ্রয় 
.দ্বিয়াছি! তাহাদিগের উপায় কি হইবে ? আপনার 
শিব্যগণের ভরসায় মহারাণী স্বয়ং ছুর্গরক্ষার জন্য প্রস্তুত 
হইয়াছেন, কিন্তু দুর্গেও ত্রিশজনের অধিক অস্ত্রধারী সৈন্ত 
নাই। কি উপায় হইবে প্রভু? 
সন্ন্যাসী ৷ উদ্ধব, উপায় নারায়ণ। কোন চিন্তা 
নাই, আমি অমৃতকে দ্রুতগামী অশ্বারোহণে উদ্ধারণপুরে 
পাঠাইয়াছি, ঢেক্করীয় রাজের সেনা লইয়া সে শীঘ্রই 
_ আমাদিগকে উদ্ধার করিতে আসিবে । যতক্ষণ তাহারা 
ন! আসে ততক্ষণ আত্মরক্ষা করিতে হইবে। তোঁমাদি- 
গের রক্ষার জন্য একজন মহাপুরুষের সাহায্য পাইয়াছি। 
বরেন্দ্র মণ্ডলের সামন্তচক্রচুড়ামণি গোপালদেবের নাম 
শুনিয়াছ কি? মহারাঁজ গোঁপালদেব স্বয়ং ও যুবরাজ 
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ধর্দপালদেব তোমাঁর সন্মুখে উপস্থিত । ইহাদিগকে 
যথোচিত অভ্যর্থনা কর । 

গোপাল ।-- প্রভূ, অভ্যর্থনার আবশ্যক নাই, ইহী" 
অভ্যর্থনার সময়ও নহে। ক্ষত্রধর্শপালনে ক্ষত্রিয় কখনও 
পরাজ্মুথ থাকিতে পারে না। রজনী আগত প্রায়, হয়ত 
দেখিতে দেখিতে শক্রসৈন্ত আসিয়া পড়িবে, সর্বাগ্রে 
দুর্গরক্ষীর ব্যবস্থা কর! আবশ্যক । 

উদ্ধব।__ মহান্ুভব, গৌড়বঙ্গে এমন কে আছে যে 
আপনার বলবীর্য্যের কথা শুনে নাই? আপনি যখন 
আসিয়াছেন তখন আর গোকর্ণের ভয় নাই! প্রভু! 
আপনি স্বয়ং ছুর্থরক্ষার ভার গ্রহণ করুন, আমি মহা” 
রাণীকে আপনাদের আগমনসংবাদ জ্ঞাপন করিয়া! 
আসি। | 

বৃদ্ধ উদ্ধব ঘোষ অভিবাদন করিয়া! চলিয়া গেল। 
আগন্তকত্রয় দুর্গের চারিপার্খে ভ্রমণ করিতে লাঁগিলেন। 
তাঁহার! দেখিলেন যে ছুর্গপ্রাকারের সংস্কার হইয়াছে, 
প্রাচীরের পার্খে স্থানে স্থানে বৃহৎ কটাঁহে শত্রসৈন্ের 
অভ্যর্থনার জন্য তৈল উত্তপ্ত হইতেছে, বর্ম্মাবৃত এক 
একজন সৈনিক সমান্তরালে দাঁড়াইয়া পরিখার পরপর 
লক্ষ্য করিতেছে এবং প্রাকারের পার্শ্বে অন্ত্রশস্ত্র সাজাইয়। 
রাখিতেছে, দেখিয়া গোপালদেব অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। 
এই সময়ে উদ্ধব ঘোষ ফিরিয়া আসিয়। বলিলেন “প্রভু, 
মহারাঁণী আপনাঁদিগের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।” 


দুর্গের মধ্যস্থলে দুগস্বামীর গৃহ, গৃহদ্বার যবনিকায় 


আবৃত, দ্বারের সম্মুখে একজন দাসী প্রজলিত উদ্ধ| হস্তে 
দ্রীয়মান রহিয়াছে । উদ্ধব ঘোষের পশ্চাৎ পশ্চাৎ, 
গোপালদেব, ধর্শপাল ও সন্ন্যাসী দ্বারের সম্মুখে আসিয়া 

দড়াইলেন। উদ্ধব বলিলেন “মহাঁরাঁণিঃ প্রভু বিশ্বীনন্দ, 
ও বরেন্দ্রীপতি মহারাজ" গোপালদেব সপুত্রক উপস্থিত 
হইয্াছেন।” যবনিকার অন্তরাল হইতে উত্তর আসি 

“প্রভু, আপনার ভরসাঁয় আমরা এখনও উত্তর বাটে 

বাস করিতেছি । আমার অবস্থার কথা আপনাকে আর 
কি বলিব। শুনিলাম বারেন্তরাজ স্বয়ং আমাকে রক্ষা 
করিতে আসিয়াছেন। তাঁহার হস্তে আত্ম সমর্পণ করিয়া 
আমর! নিশ্চিন্ত হইলাম। যদি আবশ্যক হয় তাহ! হইলে 


২য় সংখ্যা] 


রঘুসিংহের বিধবা, পিতৃহীনা কল্যাণী ও গোকর্ণের সমস্ত 
কুলবধূ ধর্মরক্ষার জন্য অস্ত্রধারণ করিবে! 
_/ সনত্যাসী।- মা, কোন চিন্তা নাই, রঘুসিংহের দুর্গে 
' পুরুষাঁভাবঃ গোবরদ্ধন মঠে লোকাভাব, সমস্তই ভগবানের 
« ইচ্ছা, কিন্তু বৃদ্ধ বিশ্বানন্দ জীবিত থাকিতে আপনাকে 
অস্ত্রধারণ করিতে হইবে না। | 
গোপাল ।-- উদ্ধবদেব, মহারাণীকে নিবেদন করুন 
যে, গোপাল বা ধর্মপাল জীবিত থাকিতে গোকর্ণদুর্গে 
* শক্রসৈন্ত প্রবেশ করিতে পারিবে না। 
২. উদ্ধবকে কিছু বলিতে হইল না, ববনিকাঁর অন্তরাল 
হইতে উত্তর আসিল “ভগবান আপনাদিগকে জয়যুক্ত 
করুন,” দাসী উন্ক! লইয়। গৃহাত্যন্তরে চলিয়া গেল। 
সন্্যাসীর সহিত উদ্ধব, গোপালদেব ও ধর্মপাল দূর্গ 
দ্বারাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। পথে গোপালদেব জিজ্ঞাসা 
করিলেন “উদ্ধবদেব, শক্রর গতিবিধি লক্ষ্য করিবার 
জন্য, দুর্গের বাহিরে আপনাদের লোক আছে দেখিতে 
পাইলাম । আর কোন স্থানে কি লোক রাখিয়াছেন ?” 
উদ্ধব।-- রাখিয়াছি, রণগ্রামের ঘাটে পাঁচজন 
যোদ্ধা, লুকাইয়া আছে, তাহারা শত্রসেনার বিরুদ্ধে 
+দ্বীড়াইতে পারিবে না বটে, কিন্ত সৈন্য পার হইতে 
দেখিলে শ্ীন্র আসিয়া, আমাদিগকে সংবাদ দিবে। 
গোপাল ।-- মার কোন দিক হইতে আসিবার 
পথ নাই? 
উদ্ধব।-- উত্তর হইতে আসিতে হইলে রণগ্রাম 
ব্যতীত আর কোন স্থানে ভাগীরখীগর্ভ পার হওয়! 
যায় না। 
গোপাল ।-_ উত্তম। বণগ্রামে কি মন্থুষ্যের আবাস 
নাই? ' 
সন্যাসী !1-- আবাস আছে, তবে মনুষ্য নাই। 
দেখিতে দেখিতে চারিদিক অন্ধকার হইয়া! গেল, 
রি দুর্গের স্থানে স্থানে উন্ধ! জলিয়! উঠিল, কিন্তু গোপালদেব 
তাহা নিৰ্বাপিত করিতে আদেশ করিলেন। গাঢ় 
“অন্ধকারে নিস্তব্ধ হইয়। গোকর্ণবাপী শক্রর আক্রমণ 
রশ প্রতীক্ষা করিতে লাগিল । ৃ 
- তোরণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আগস্তকত্রয় শক্রসৈন্যের 
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‘সম্বোধন করিয়া কহিলেন “ধৰ্ম্ম । 
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আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। হঠাৎ দুরে আত্মকুণ্জে 
একটি উল্ধা জলিয়া উঠিল, পরক্ষণেই পরিখার পারে 
দীাড়াইয়া একজন বলিয়া উঠিল “ছুয়ারে কে আছ?” 

উত্তর হইল “কে ?” 

“আমি কেদান্।” 

“কি সংবাদ ?” 

ধ্রুণগীয়ের লোক ফিরিয়াছে 1” 

“ভিতরে আসিতে বল।” 

“বাহিরে ঘাটি থাকিবে, না উঠাইয়া আনিব ?” 

“এখন থাক ।” 

বংশদগুদ্ধয়ের সাহায্যে চারি পাঁচজন লোক পরিখ! 
পার হইয়া তোরণের কপাটের ছিত্রপথে দুর্গে প্রবেশ 
করিল। উদ্ধব, 'গোপালদেব ও সন্যাসী তোরণের 
পশ্চাতেই দাড়াইয়া ছিলেন। গোপালদেব তাহাদিগকে 
জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলেন । 

“কত লোক আসিল ?” 

“আট নয় শত ৷” 

“সকলে পার হইয়াছে ?” 

“শেষ নৌকা রণগাঁয়ের ঘাটে লাগিলে আমর! চলিয়া 
আসিয়াছি।” 

“তখন বেলা কত ? 

‘সন্ধ্যার কিছু পূর্বে 1 | 

“উত্তম । তোমর! কয়জন এইখানেই থাক । উদ্ধব- 
দেব! বাহিরের ঘাটি উঠাইয়া আনুন ৷” 

একজন সেনা বংশদগড অবলম্বনে পরিখা পার হইয়। 
চলিয়া গেল ও মুহূর্তের মধ্যে আর পাঁচজন সেনা 
লইয়া দুর্গে প্রবেশ করিল। গোপালদেব তখন পুত্রকে 
এই পাঁচজন সেনা 
লইয়া তুমি অন্তঃপুর রক্ষায় চলিয়া যাও ।” 

ধর্ম ।__ এখন অন্তঃপুরে সেন! পাঠাইবার কোন 
প্রয়োজন আছে ? 

গোপাল৷ অন্তঃপুর অরক্ষিত, তুমি ' ইহাদ্দিগকে . 
লইয়া ছূর্গদ্বামীর গৃহদ্বারে অপেক্ষা কর। প্রাকার রক্ষার 
জন্য বদি ইহার্দিগকে আবশ্যক হয়, তাহা হইলে আমি 
তোমাকে সংবাদ দিয়া পাঠাইব। 








১৯২ প্রবাণী-জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১ ['১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


ANAS ASS 


পিতাকে প্রণাম করিয়া পাঁচজন সেনা লইয়া 
'ধর্মপাল তোরণ পরিত্যাগ করিলেন। এই সময়ে দূরে 
উজ্জ্বল আলোক দ্বেখা গেল, ছুর্গবাসীরা বুঝিতে পারিল 
যে, শত্রসৈন্ত আসিয়া পড়িয়াছে। আলোক নিকটে 
আসিল, গোপালদেব উদ্ধার আলোকে দেখিতে পাইলেন 
যে, প্রায় সহস্র বর্মারৃত সেন! ছুর্গাতিমুখে অগ্রসর 
হইতেছে। সর্বাগ্রে একজন অশ্বারোহী এবং তাহার 
পশ্চাতে সারি সারি বর্শারত যোদ্ধা । বিবাহের বর- 
যাত্রার মত এই সৈন্তশ্রেণী অত্যন্ত বিশৃঙ্খলভাবে হূর্গ- 
দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহাদিগকে দেখিয়া . বোধ 
হইতেছিল যে, তাহার! উৎসবে যোগদান করিতে 
যাইতেছে, যুদ্ধ করিতে নহে 

তোরণের সন্মুখে পরিখার পাড়ে দাড়াইয়৷ একজন 
অশ্বারোহী পুরুষ উচ্চৈঃস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন “ুর্গে 
কে আছ? তোরণ মুক্ত কর। উদ্ধব ঘোষ কোথায় ?” 
উদ্ধব ঘোষ তোরণের পশ্চাতেই দীড়াইয়! ছিলেন, তিনি 
উত্তর করিলেন “প্রভু, দুর্গস্বামিনীর আদেশে তোরণদ্বার 
রুদ্ধ আছে।” 

অশ্বারোহী ৷-- শীঘ্র দুয়ার খুলিয়া দে, নতুবা তোকে 
এবং তোর হুর্গস্বামিনীকে কুক্ধুর দিয়! খাওয়াইব। তোর! 
ভাবিয়াছিস্‌ যে, গোবৰ্দ্ধন মঠের সন্যাসী আসিয়া তোদের 
রক্ষা করিবে? তোর! জানিস্‌ ন! বৃদ্ধ শৃগাল বিশ্বানন্দ 
এখন দেশে নাই ?” 

সন্যাসী প্রাকারের উপরে উঠিয়া বলিলেন “নারায়ণ, 
দর্তহীন বৃদ্ধ শৃগাল দেশেই আছে, যদি মঙ্কল চাও 
গুহে ফিরিয়া যাঁও” 

সন্্যাসীর কণ্ঠস্বর শুনিষা অশ্বারোহী ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় 
হইয়া উঠিল, বলিল “তৃদ্ধ, তোকে অনেক দ্বিন মার্জন] 
করিয়াছি, এইবার তোকে সদলে গোব্দ্ধন মঠে 
পোড়াইয়া মারিব 1” | 

সন্ন্যাসী ।-- নারায়ণ, বৃদ্ধ শৃগালের গতি অপ্রতিহত, 
তাহাকে উত্তেজিত করিও না। 

এই সময়ে গোপালদেব নিয়ে দাঁড়াইয়া কহিলেন 


“প্রভূ! বাক্যযুদ্ধের আবশ্যক নাই, আপনি নামিয়া 
আসুন 1? 








বাধা পাইয়া ক্রোধে অধীর হইয়া নারারণ ঘোষ দুর্গ 
আক্রমণের আদেশ প্রদান করিল। বংশদণ্ডের সাহায্যে 
সেতু নির্মিত হইল, কিন্তু সেতু অবলম্বনে শক্রসৈন্য. 
দুর্গের নিয়ে আ'সিবামাত্র কটাহের পর কটাহ অগ্বিবৎ , 
উত্তপ্ত তৈল তাহার্দিগের উপর নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল, / 
শক্রেসেনা ভঙ্গ দিয়া পলাইল ৷ ইহার পরে একই সময়ে 
চারি স্থানে চারিটি সেতু লাগাইয়া নারায়ণ ঘোষের সেন! 
পরিখা পার হইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু উত্তপ্ত তৈল ও 
হুর্গবাধীগণের শরসমূহ তাহাদিগকে পলায়ন করিতে 
বাধ্য .করিল। এইরূপে চতুর্থবার প্রতিহত হুইয়া 
নারারণ ঘোষ আর দুর্গ আক্রমণ না করিয়! সরির! গেল। 
অল্পক্ষণ পরে গ্রামে অগ্নিশিখা দেখা গেল । বিছ্যুদ্বেগে গৃহ 
হইতে গৃহান্তরে আগুন লাগিয়া! গেল, কোথা হইতে প্রবল , 
বায়ু আসিয়া অগ্নির সহায় হইল। গ্রাম হইতে শত শত 
পশুর আর্তনাদ উখিত হইল, তাহ! শুনিয়া ছুর্গবাসীগণ 
হাহাকার করিয়া উঠিল। দুর্গবাসীগণ যখন গৃহদাহ ও 
গৃহপালিত পশুগুলির নিধনে ব্যাকুল হইয়া উঠিল, তখন 
সুযোগ বুঝিয়া শত্ৰুসেন! পুনরায় দুর্গ আক্রমণ করিল। 
নানাস্থানে আক্রান্ত হইয়! ছুর্গরক্ষীসেন৷ ব্যতিবাস্ত- হইয়া 
পড়িল। সন্যাসী, গোপালদেব ও উদ্ধবঘোষ তিনস্থানে 
থাকিয়া তাহাদিগকে পরিচালনা করিতে লাগিলেন । শত্রু- 
সেনা বার বার দুর্গপ্রাচীর আক্রমণ করিয়াঁও, Ra প্রবেশ 
করিতে পারিল না। 
গ্রামের গৃহগুলি জলিয়া উঠিবার সময়ে প্রবল বায়ু 
বহিতে আরম্ভ করিয়াছিল, অগ্রিস্ফুলিদ্গুলি .দ্রুতবেগে 


- গৃহ হইতে গৃহান্তরে গমন করিয়! সমস্ত গ্রাম ভীষণ চিতাঁয় 


পরিণত করিয়াছিল। দুই একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ক্রমে দুর্গ- 

মধ্যে আসিতে আরম্ভ করিল, রমণী ও শিশুগণ টা 
চেষ্টা! করিয়া অগ্নি নির্বাপিত করিতে লাগিল। কলি 
গ্রামের অগ্নি যখন দুর্গের নিকটে আসিয়া পড়িল ্ 
তাহাদিগের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া হূর্গাত্যন্তরের পর্ণ 
শালাগুলি জ্বলিয়া উঠিল ।, দেখিতে দেখিতে অট্টালিকার 

কপাটে ও বাতায়নে অগ্নি লাগিয়া গেল। ব্যস্ত হইয়া" 
পুরমহিলাগণ অঙ্গনে বাহির হইয়া আসিলেন। পাঁচজন 


“সেনা লইয়! ধর্ম্মপাল তখন দুয়ারে দাড়াইয়া আছেন। . 


লো ধৰ্ম্ম ।-- মা! 


) 
৮ 
চি 


বয় সংখ্যা] 





তাকে দেখিয়! হুর্গস্বামিনী জিজ্ঞাসা করিলেন: (তুমি 
কে?” ও ANE 
আমি ধর্মপাঁল, গোপালদেবৈর পুর 
হুর্গস্বামিনী !-- এখানে কেন? Ul 
ধৰ্ম্ম ।-- পিতা আমাকে অন্তঃ পুর রক্ষায় লিজ, 
করিয়াছেন । 
দুর্স্বামিনী ।---অন্তঃপুর ত আর রহিল ন! বাপু, তুমি 
সেন! পাঁচজনকে প্রাকাঁরে পাঠাইয়া দাও । 
ধর্মগালের আদেশে সেনাগণ প্রাকারাভিমুখে ধাবিত 


হইল 1 ছুর্গস্বামিনী কহিলেন “পুত্র! আমরা' আত্মরক্ষা 
ছু করিতে পারিব, কিন্ত এই বালিকা ভয়ে আকুল হইয়া 


রি 


"হইলে রক্ষা পাইবে। আমাদিগের জন্য চিন্তা করিও ন!” 
ধৰ্মপাল কালবিলম্ব না করিয়! মৃচ্ছাগতা কল্যাণী, 


পড়িয়াছে, তুমি ইহাকে যে প্রকারে পার রক্ষা করিও ৷” 
এই বলিয়া তিনি তাহার পশ্চাতে নুক্কার়িতা ভয়-বিহবলা 
কন্ঠার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিলেন। রর্মপাল অভি- 
বাদন রি তি জানাইলেন । এই রা 


রমণীগণ ধারী, গৃহের ধ্বংসাবশেষের কে পলায়ন 
করিতে লাগিল। তখন দূর্গপ্থামিনী ধর্মপালকে বলি- 
লেন «পুত্র! এখন তুমি কল্যাণীকে রক্ষা কর। নদী- 
তীরে আত্মকুঞ্জে সুসজ্জিত অশ্ব আছে, : শক্রসেন। 
সেদ্রিকে যায় নাই। যদি পরিখা পার হইতে পার তাহ! 


দেবীকে স্কন্ধে লইয়া! পরিখার পার্শ্বে একটি বাতায়নে 
গিয়া দীড়াইলেন, দেখিলেন- গ্রামে তখনও অগ্নি" জলি- 
তেছে কিন্তু সে স্থানে শক্রসেনা নাই। এই সময়ে দুর্গ- 
মধ্যে শক্রসেনা জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল, ধর্মপাল ভাবি- 
লেন ছুর্গরক্ষীসেন৷ বোধ হয় আত্মসমর্পণ করিল। তিনি 


কটীবন্ধ দৃঢ় করিয়া, স্বন্ধে কল্যাণীর দেহ লইয়া বাতায়ন 


 নিশীবে 
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১৯৩ 


পথে “লক্ফ প্রদান করিলেন। তিনি যখন শুন্তে, তখন 

শুনিতে পাইলেন কে যেন পরিচিত স্বরে চীৎকার করিয়া 

বলিতেছে “ভয় নাই, ভয় নাই ।” (ক্রমশঃ) 
শ্রীবাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় । 





নিশীথে 


| (গল্প), 
গতীর- রাত্রির স্তব্ধতা ভেদ্র করিয়া একটা আবুল 
আর্তম্বর ফুটিয়া উঠিল, “আগুন লেগেছে! আগুন 1” 
সুপ্ত নর-নারী চকিতে 'জাগিয়া উঠিল। কোথায় 
আগুন! একট! আশঙ্কায় বুক তাহাদের কীপিতেছিল, 
যুখ শুকাইয়। গিয়াছিল। তাড়াতাড়ি জানালার পানে 
সকলে ছুটিয়। আসিল । ওঁ দূরে অগ্নির লেলিহান শিখ! 
গৃর্ভিয়া উঠিয়াছে-_চারিধার কে বেন লাল রঙে রাঙাইয়া 
তুলিয়াছে। যেন কে নিশীখিনীর কমনীয় কোমল কণ্ঠে 
শৃণিত- ছুরিক। বসাইয়া দ্রিয়াছে-_নিশীথিনীর কণ্ঠ 
ছি"ড়িয়৷ উঞ্চ লোহিত রক্তধারা উৎসের মতই বরিয়! 
-গড়িয়াছে! | 
----উন্মীদের মত ব্যগ্র লোকজন অগ্নি লক্ষ্য করিয়া 


“ ুটিয়া-চলিল । 


:-" সহরের প্রান্তে দরিদ্র-বস্তি--দীন-দুঃখীর মাথা গু'ঞ্জি- 
বার আশ্রয়; জীর্ণ পর্ণক্কুটির! তাহারই উপর আজ 
ভীষণ হুতাশনের রোষ-ৃষ্টি পড়িয়াছে! রক্ষা নাই- রক্ষা 


.মীই। এ রুদ্র রোষানল থামাইবার এতটুকু সামর্থ্য, 


জীর্ণ পর্ণকুটিরের শীর্ণ কগ্কালের কোথাও নাই, কোথাও 
নাই। | 

সার! দিন ধরিয়া এই-সকল দরিদ্র, ধনীর চলিবার 
পথ হইতে কাটা বাছিয| তুলিতে গিয়া দেহের রক্তপাত 
করিয়া আসিয়াছে, বিলাঁপীর সঙ্জিত্ত ভবনে সম্ভোগের 
উপকরণ সাঞ্জাইয়৷ একষুষ্ট অন্নের জোগাড় করিয়! 
ফিরিয়াছে। এখন প্রসন্ন চিত্তে স্ত্রী-পুত্রের মধুর সঙ্গলাভে 
বেচার! দরিদ্রের দল দিনের শ্রান্তি ভুলিয়! সুখে নিড্রা 
বাইতেছিল। তাহাদের এ নিশ্চিন্ত নিদ্রা-স্থখ কোন্‌ নিষ্ঠুর 
অদৃশ্য দেবতার অসহ বোধ হইল। তাই তাহার উষ্ণ 


১৯৪ 


ANA 





নিশ্বাসে আজ উপায়হীন বান্ধবহীন দরিদ্রের সর্বস্ব বুঝি-ব! 
পুড়িয়া ছারখার হুইয়] যায়! 

ম! শিশুকে কোলে তুলিয়া, স্বামী স্ত্রীকে বুকে ধরিয়া 
উন্মাদের মত কুটির ছাড়িয়া বাহিরের পানে ছুটিল। 
মৃত্যুর দামামা বাজিয়া উঠিয়াছে--ওবে কে কোথায় 


আছিস্‌, আয়, আয়, মৃত্যু কোল পাতিয়াছে, চুটিয়া আয় ! " 


নিদ্রা যাইবার পূর্ববক্ষণে অনৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া মৃত্যুকে যে 
আহ্বান করিয়াছিল, সেও এখন মৃত্যুকে সম্মুখে দেখিয়া 
তাহার কাছ হইতে দূরে পলাইবার জন্য অধীর আগ্রহে 
ছুটিয়৷ চলিয়াছে! . 

পাশাপাশি অসংখ্য ঘর। সুখ দুঃখ, হর্ষ বেদনার 
লীলাতিনয়-ক্ষেত্র এই অসংখ্য ঘরে মুহুর্তে একটা চাঞ্চল্য 
সাড়া দরিয়া উঠিল। ভয়ের একটা নিকষ-কুষ্ণ শিখা 
ঘরগুলীকে বিদ্যুতের মতই চিরিয়া দিয়া গেল। 

* একটি ঘরে রুগ্ন স্বামী দুর্ববল দেহে পড়িয়াছিল। 
স্ত্রীর সহিত পূর্ববাহ্ছে তাহার বিষম কলহ হইয়া গিয়াছিল। 
স্ত্রীকে অকথ্য গালি দিয়! স্বামী তাঁড়াইয়৷ দিয়াছিল | 
সাও সতেজে স্বামীর মুখের উপর বলিয়! গিয়াছিল, “এই 
চললুম, যদি আর কখনও ফিরি--” স্ত্রী একটা উৎকট 
শপথ করিয়। বিদায় লইয়াছিল। 

এখন পথে দ্বাড়াইয়! স্ত্রী আগুনের পানে চাহিয়া ছিল। 
চোখে পলক পড়িতেছিল না। সে যেন পুতুলের চিত্র-কর! 
চোখের মতই--তাঁহার ছুই চোখ! বুকের মধ্যে রুদ্ধ 
অভিমান হিংসার আবরণ পরিয়! সাপের মতই ফু'সিতে- 
ছিল। আগুন দাউ দাউ করিয়া জলিয়া উঠিয়াছে। 
এক জায়গা হইতে অপর জায়গায় লাফাইয়! 
ছুটিয়াছে! সে যেন এক ভৈরবের উন্মাদ নৃত্য ! প্রলয়ঙ্করী 
কপালিনীর তীক্ষ খর্পর যেন নিশীথের গাঢ় অন্ধকার 
কাটিয়া জ্বলিয়া ঝকিয়া উঠিতেছে! সহসা নারীর 
আপাদ-মস্তক শিহরিয়া উঠিল। উন্মাদের মত ছুটিয়া সে 
অনলের মধ্যে প্রবেশ করিল । 

বাহিরে দাড়াইয়া কৌতুহলী দর্শকের দল তামাসা 
দেঁখিতেছিল। এই আগুনের মুখে অগ্রসর হয় কাহার 
এমন সাধ্য আছে ! নারীকে আগুনের মধ্যে প্রবেশ করিতে 
দেখিয়া! চোখ তাহাদের ঠিকরিয়া পড়িবার মত হইল 


প্রবাসী জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১ 
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সকলে কলরব করিয়া উঠিল ! কলরব করা ছাড়া উপায়ও 
কিছু ছিল না।. দগ্ধ বংশখণ্ড ফট. ফট. করিরা কাটি 
বাজির মতই আকাশে লাঁফাইয়া উঠিতেছে। যেন অগ্নি 
সাগর, চারিধারেই অনলের তরঙ্গ ছুটিয়াছে'! ব্রহ্মার 7 
ক্ষুধা জাগিয়াছে ; যতক্ষণ না সে ক্ষুধার পরিতোষ হয়, 
ততক্ষণ মুক্তি নাই, মুক্তি নাই ! কাহারও মুক্তি নাই! 
সহসা দুরে ঢঙ_ঢঙ_ ঢঙ্‌ ঢঙ, করিয়া! ঘণ্টা বাজিয়! 
উঠিল ও দমকল-দ্রমকল আসিতেছে! আঃ, বাঁচা 
গেল: এতক্ষণে দর্শকের দল নিশ্বাস ফেলিয়া বাচিল 1 
মুক্তির আরাম ওঁ গাড়ীখাঁনার পৃষ্ঠে চড়িয়া এতক্ষণে 
আসিয়া দেখ! দিয়াছে। ডে 
গাড়ী আসিরা পড়িল । নল চালাইয়া জল ছড়াইয়! 
আগুন নিবাইবার উদ্যোগে সকলে লাগিয়া গেল। 
মুখে তাহাদের কথা নাই। হাত-পা-গুল! কলের মতই 
ক্ষিপ্ৰ সহজ গতিতে কাজ করিয়! যাইতে লাগিল । 
কিয়ৎক্ষণ পরে সকলে ধরাধরি করিয়া একট! জ্বলন্ত 
পদার্থ বাহিরে লইয়া আসিল। দর্শকের দল ঠোঁট ' 
বাকাইয়া বিস্ফারিত নেত্রে দেখিল, গাঢ় আলিজনবদ্ধ দুইটি 
প্রাণী । একটি পুরুষ, অপর নারী । দর্শকের দল-শিহরিয়া 
উঠিল। এ সেই নারী--উন্মাদের মত এই কিছুক্ষণ পূর্বে 
যে এ অগ্নির মুখে ছুটিয়া গিয়াছিল ! এই কতক্ষণ পুর্বে যে 
শপথ করিয়া স্বামীর নিকট হইতে চির-বিদায় লইয়া 
আসিয়াছিল, সে স্বেচ্ছায় অনল-সাগরে ঝশপ দিয়!. রুগ্ন 
স্বামীকে বাচাইতে ন! পারিয়! শেষে স্বামীর সহিত সহ- 
মরণে গিয়াছে! 
আগুন নিবিয়া গিয়াছে। দেখিবার আর কিছু নাই। 
দর্শকের দলও নিশ্বাস ফেলিয়া গৃহে ফিরিয়া আরাম পাইয়! 
বাচিয়াছে! দমকল চলিয়া গিয়াছে। এখনও দূর হইতে 
তাহার ঘণ্টার্বনি অস্পষ্ট আসিয়া কানে লাগিতেছে। - 
দগ্ধ ভম্মস্প নিশীথের কালিমাকে আরও ঘন করিয়া ; 
তুলিয়াছে! এবং সেই কৃষ্ণ তন্মস্তপের সম্মুখে 
আশশরয়হীন উপায়হীন নরনার্বীর দল পাথরের মূর্তির মতই 
নিৰ্ব্বাক নিস্পন্দভাবে বসিয়া রহিয়াছে--তাহার! গৃহহীন, 
রিক্ত, সর্ব্-হারা । এত দুঃখে কাঁদিতে কাহারও চোখে এক 





| 
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বুফাটা, জল অবধি নাই! সে জলটুকুও আগুন- 
তাতে শুকাইয়া গিয়াছে। জড়পিণ্ডের মতই মৌন 
যক" তাহারা তাল পাকাইয়া বপিয়া ছিল! সব 
খন ফুরাইয়! গ্রিয়াছে-_কাঁল যে আবার এ রাত্রি 
£-পোহাইয়া দিনের আলো! দেখ! দিবে, সে সম্ভাবনার 
কথাও কাহারও মনে ছিল না! তাহারা কেবল 
তাবিতেছিল, এত কোলাহল, এত লোকজন, আলে 
ও কোলাহলের এমন সমারোহ এইমাত্র যেখানে 
ফুটিয়া উঠিয়াছিল, মুহূর্তের অবসরে মৃত্যুর এ কি 
_সঘন নিবিড় স্তন্ধতায় সে-সব চাপা পড়িয়া গেল ! 
যেন একট! স্বপ্ন চকিতে সকলকে স্পর্শ করিয়া 
গিয়াছে! লোক-জন, সাহাঁয্য--সে সব যেন জোয়ারের 
জল-_উচ্ছ'সিত নদীবক্ষ ছাপাইয়া তীরে আসিয়া 
উঠিয়া ছিল, এখন কৌতুহল-পরিতৃপ্তির অবসানে ভাটার 
টান পড়িয়াছে। সে উচ্ছ,সিত জলরাশি কোথায় সরিয়! 
গিয়াছে, আর তাহার! জলে-ভাস! কাঠি-কুটাগুলার 'মতই 
তীরে তাহাদের কুৎসিত দৈন্যের মুর্তি লইয়া পড়িয়া আছে 
ক তাহাদের লইয়া যায় নাই, ধরণীর আবর্জনা 

বি ফেলিয়া রাখিয়া গিয়াছে! 
| জীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়। 
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লোকশিক্ষক বা জননায়ক 


লোকশিক্ষার সুচনা । 


ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে লোকশিক্ষা বিস্তারের জন্য 
নানাগ্রকার চেষ্টা হইতেছে। বাঙ্গালাদেশেও শ্রমজীবী. 
গণের মধ্যে শিক্ষাপ্রচারের উদ্দেস্তে কয়েক বৎসর হইল 
অনেকগুলি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মুর্শিদাবাদ 
জেলায় গত সাতবৎসর ধরিয়া লোকশিক্ষার আয়োজন 
৮, চলিতেছে__এক্ষণে কুড়িটি নৈশবিদ্যালয়ে শ্রমজীবী-শিক্ষার 
ব্যবস্থা হইয়াছে । কৃষক, মজুর ও শিল্পীগণকে বিদ্যা- 
লাভের সুযোগ দিতে হইলে রাত্রেই বিগ্ভালয়গুলির 
অধিবেশন করিতে হয়। ছাত্রদের অধিকাংশই সমস্ত দিন 
কঠোর পরিশ্রম করিয়া থাকে। ইহাদিগের পাঠগুলি 


লোকশিক্ষক বা জননায়ক 
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১০৯৫. 


সরস করিয়া তুলিবার জন্য বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ যথা- 
সম্ভব চেষ্টা করিয়। থাকেন। তাহার! সচরাচর ছাত্র- 
দিগকে গল্প বলিয়! থাকেন এবং ম্যাজিকলঠঠন ও ছবির 
সাহায্য গ্রহণ করিয়! ছাত্রগণের মধ্যে কৌতুহল জাগা- 
ইয়া দেন। শ্রমজীবীগণের ভীরু ও দুর্বল হৃদয়ে আশা ও 
উৎসাহ সঞ্চার করিবার জন্য তাহাদিগকে মহাপুরুষের 
জীবনী ও দেশের ইতিকথা শুনান হয় এবং রামায়ণ 
মহাভারত প্রভৃতির গল্পের ছারা তাহাদ্িগের চরিত্রের 
উন্নতি সাধনেরও চেষ্টা করা হয়। বিদ্যালয়গুলিতে 
বিজ্ঞান শিক্ষারও বিশেষ আয়োজন আছে। উত্ভিদ-. ও 
জীব-বিজ্ঞান ও জ্যোতিষ ম্যাজিকলঞনের সাহায্যে অতি 
সুন্দর এবং হৃদয়গ্রাহী ভাবে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে ? 
এরূপে বিশ্বজগতের অনন্ত দৃপ্তাবলী বিজ্ঞানালোকে 
রঞ্জিত হইয়া শ্রমজীবীগণের নিকট একটি নূতন বার্তা 
আনিয়া! দিতেছে। বিচিত্র তরুলতা, সুনীল আকাশ, 
অসংখ্য তারকারাজির সহিত তাহারা এখন নূতন পরি- 
চয় লাভ করিয়া বিস্মিত ও আনন্দিত হইতেছে। বাঙ্গালার 
কৃষক এবং শ্রমজীবী সমাজে নবজীবনের উন্মেষ দেখা 
গিয়াছে । ভাষা ও বিজ্ঞান শিক্ষা শ্রমজীবীগণের মধ্যে 
যেমন নূতন প্রাণ সঞ্চার করিতেছে, শিল্পশিক্ষাও তাহা- 
দিগের দৈনন্দিন জীবিকানির্ববাহের সহায় হইয়! হৃদয়ে 
নৃতন বল প্রদান করিতেছে।. 
লোকশিক্ষা'র উদ্দেস্ত। 

সাত বৎসর হইল আঁমাদিগের শ্রমজীবীশিক্ষা-কার্ধ্য 
আরন্ত হইয়াছিল। প্রথমে আমরা কিছুই ফল পাই 
নাই, অকৃতকার্ধ্য হইলাম মনে করিয়। ভগ্নহৃদয় হইয়া- 
ছিলাম? কিন্তু এক্ষণে শ্রমজীবীগণের উন্নতি দেখিয়া 
সকলেরই হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইয়াছে । এই কয় 
বৎসরের মধ্যে যে আমাদিগের উদ্যম কিয়ৎপরিমাণে 
সফলতা লাভ করিয়াছে তাহা বিশেষ সৌভাগ্যের বিষয় ; 
কারণ শিক্ষার ফল কখনও শ্ীপ্রই পাওয়া যায় না। 
অনেক নিষ্ঠা ও সংযম অভ্যাসের পর অনেক দুঃখ ও 
ব্যর্থপ্রয়াসের মধ্য দিয়! ছাত্রের চরিত্র ফুটিয়া! উঠে। 
তাই হঠাৎ ফল না পাইলে নিরাশ হইবার কারণ নাই। 
লোকশিক্ষা-প্রদানের কার্যে ধহার! ব্রতী হইয়াছেন 





১৯৬ 


তাহাদিগের এই কথাটা মনে রাখা বিশেষ প্রয়োজনীয় । 
মান্গষকে ত একদিনে গড়িয়া তুলা যায় না) তাই শিক্ষককে 
বহুবৎসর ধরিয়া! পরিশ্রম করিতে হয়, ফলপ্রত্যাশী 
না হইয়| কর্তব্পথে ধীরভাবে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে 
হয়। ফলের জন্য ব্যগ্র হইলে উন্নতি ন হইয়া অবনতি 
হইতে পারে । তাই অসংখ্য অসম্পূর্ণতার বন্ধনে শৃঙ্খলিত 
হইয়া আমাদিগকে স্থির দৃষ্টিতে উচ্চতম আদর্শকে 
নিরীক্ষণ করিতে হইবে, নৈরান্টের অন্ধকারকে একমাত্র 
আলোক মনে করিয়া অটল বিশ্বাসের সহিত দুরূহ 
এবং কণ্টকময় কর্তব্যপথে অগ্রসর হইতে হইবে । ভগবান্‌ 
লোকশিক্ষাঁয় ব্রতীগণকে সে বিশ্বাস দান করিয়া তীহা- 
দিগের সহায় হউন। 

লোঁকশিক্ষার উদ্দেশ্ত 'শ্রমজীবীগণকে রি বই 
মুখস্থ করান নহে। মানসিক বৃত্তিগুলিকে ফুটাইয়! 'তুলা 
শিক্ষার চরম উদ্দেশ্য। আমাদিগের দেশের শ্রমজীবী- 
দিগের চরিত্রে কতকগুলি গুণ ও কতকগুলি দোষ আছে। 
গুণগুলি যাহাতে আরও বৃদ্ধি পায় এবং দোষগুলি 
সংশোধিত হয়, শিক্ষকের তাহাই চিন্তার বিষয়। 

- জনসাধারণের চরিত্রগুণ। 

আমাদিগের জনসাধারণের চরিত্রের প্রধান গুণ 
তাহাদ্রিগের আধ্যাত্মিকতা । যে কারণে এই চরিত্রের 
প্রভাব হউক . ন! কেন, রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি 


ধর্মগ্রন্থের বহুলপ্রচার ও জনসাধারণের মধ্যে ধর্মাচচ্চা - 


ও আন্দোলন জাতীয় চরিত্রের এই গুণটিকে এখনও 
উজ্দ্বল রাখিয়াছে। বাংলার কৃষক শ্রমজীবীদিগের ন্যায় 
'ধর্ধপ্রাণতা পৃথিবীর অন্ত: দেশে নাই। কোন বাঙালী 
কৃষক সংসারের জ্বাল! যন্ত্রণা শোক দুঃখে নিতান্ত 
ক্লিষ্ট হইলেও দাস্বনার কথা বলিতে যাঁইলে সে এরূপ 
ছুই একটি ভাব প্রকাশ করিবে, যাহ! অত্যন্ত গভীর, 
‘যাহ! জ্ঞানের নহে, অনুভূতির সামগ্রী, এবং যাহা তাহার 
অন্তরতম অন্তরের সামগ্রী বলিয়া সে গৌরব অনুভব 
করে। এরূপ ভাৰ, সংসারের অনিত্যতা সম্বন্ধে এরূপ দৃঢ় 
ধারণা, ভগবানের প্রতি অটল বিশ্বাস প্রেম ও -ভক্তি, 
অনৃষ্টের প্রতি অটল নির্ভরতা, অন্য কোন জাতির জন- 
সাধারণের হৃদয়ে কখনই স্থান পায় না। ইহা গবেরণাঁর 


 প্রবাসী__জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১ 
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[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 

AAAI 
ফল নহে, বিদ্যালাভের ফল নহে, বহুকালব্যাপী জাতী 
সংযম ও অভ্যাসের ফল। ইউরোপীয় জাতিসমূহের ই 
সাধনা! নাই বলিয়া ইউরোপীয় ও ভারতবর্ষায় জনসাঁধা, 
রণের এইরূপ প্রভেদ, এবং ইহার জন্যই ইউরোপীয় | 
লোকসাহিত্যে ও ভারতবর্ষের লোকসাহিত্যে এরূপ 
বৈসাদৃশ্ত। ইউরোপীয় জনসাধারণের গানে গল্পগুজবে 
আমোদ মাহ্লাদে অনেক সময়ে এরূপ একটা নীচভাব ও 
প্রবৃত্তি লক্ষিত হয় যাহা আমাদের নিকট অত্যন্ত ঘৃণিত: 
ও জঘন্য বলিয়া মনে হয়। আর আমাদের দেশের জন- , 
সাধারণের প্রেম ও ভক্তি বশতঃ আমাদের লোকসাহিত্যে_. 
এরূপ একটা ভাবুকত1 আছে যাহা ইউরোপীয় জাতি- || 
সমূহের উচ্চ সাহিত্যেও বিরল। আমাদের কৃষক শিল্পী 
শ্রমজীবীগণের মধ্যে প্রচলিত রামপ্রসাদী গান, ভাটিয়াল 
গান, হরগোৌরীর গান, বাউলের গান, প্রভূতিতে এমন 
অনেক উচ্চ ভাব আছে যাহা" একজন ইউরোপীয় দার্শ- 
নিককে বিশ্লেষণ করিতে বিশেষ প্রয়াস পাইতে হয়। 

মধ্যবিত্ত সমাজের কুত্রিমত1 ৷. 

বাস্তবিক বাঙালীসমাজ যে এত ভাবুকতাপুর্ণ, সমাজের 

অঙ্ক 'প্রত্যঙ্গের তিতর দিয়া যে একটা ভাবুকতার সঞ্জীরনী, * 


স্রোত এখনও বহিয়! যাইতেছে তাহার প্রধান কারণ 


আমাদের জনসমাজের উদার ও মহৎ প্রাণ । আমাদের 
মধ্যবিত্ত-সমাজ আধুনিক কৃত্রিম শিক্ষা, ও দীক্ষাঁর গুরুভারে 
ক্রমশঃ হীনবল পঙ্গু হইয়া” পড়িতেছে, একথা কেহই " 
অস্বীকার করিতে পারিবেন না। মধ্যবিত্তজ্জীবন বন্থবর্ষ 
হইতে পাশ্চাত্য শিক্ষার আদর্শে গঠিত হইতেছে। এ 
শিক্ষার আদর্শের সহিত জাতীয় আদর্শের সামঞ্জস্ত হয় নাই.” 
বলিয়া শিক্ষা জীবনকে একটা সার্থকতাঁর দিকে লইয়া! 
না যাইয়া, একটা সর্বাঙ্গীন 'পরিসমাপ্তিতে পর্যবসিত খ 
ন! করিয়! ক্রমশঃ একটা অন্ধকার অচলায়তনের মধ্যে 
আবদ্ধ করিতেছে। তাই আমাদের মধ্যবিত্ত সমাজে * 
এরূপ কৃত্রিমতা, এরূপ অস্বাভাবিকতা, এরূপ পারত 
অভাব। যাহা কৃত্রিম তাহার বিকাশ নাই। যাহা 
সহজ সরল তাহার ত বন্ধন নাই, তাহাই উন্নতিশীল। 
কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্য, সমাজের দুর্ভাগ্য, এই কৃত্রিমতা- 
পরিপূর্ণ মধ্যবিত্ত সমাজ আপনার চিন্ত। ও কষ্টের মাপ- 


২য় সংখ্যা | 


AU 





হইয়াছে। যদি মধ্যবিত্ত সমাজের আদর্শ কখনও জন- 


সমাজে প্রভুত্ব স্থাপন করিতে পারে, তবে সে সময় যে 


হিন্দুসমাজ, ভারতীয় সত্যতা ও জগতের সভ্যতার পক্ষে 


" ঘোর দুর্দিন, সে কথা বল! বাহুল্য মাত্র। আমাদের 


[ বুঝিতে পারিব। ' 
কৃত্রিমতা বুঝাইতে হইবে ন! । বাঙালা-সাহিত্যে এখন 


রঙ 


} 


বিশ্বাস সে দিন কখনই আসিবে না। কারণ কৃত্রিমতার 
জয় কতদিন থাকে? | 
আধুনিক-সাহিত্যের পদ্ধুতা ! 


আমাদের আধুনিক বাঙালা-সাহিত্যের প্রতি দৃষ্টি- 
নিক্ষেপ করিলে এই কৃত্রিমতা যে কত দুর্বল তাহা 
বর্তমান বাঁঙালা-সাহিত্যে এখন 


রচনাকৌশল আছে, বাক্যবিস্তাস আছে, কলাকৌশল 
প্রচুর পরিমাণে আছে। কিন্ত অকৃত্রিম . ভাব নাই, 
সরলতা নাই, সহঙ্গ ও স্বাভাবিক ভাবুকতা নাঁই। ভাবুক- 
শ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ যখন বাঙালী তাবুকতাকে জগৎসত্যতা- 
ভাগডারের শ্রেষ্ঠ রত্ন বলিয়। প্রমাণ করিয়াছেন, তখনও 
বলিতে হুইবে বাঙাল! সাহিত্য সহজ নহে, সবল্‌ নহে, 
অকৃত্রিম নহে। আর এই সরলতাঁর অভাবের জন্যই 
সাহিতা তাঁহার সন্জীবনী শক্তি হারাইয়াছে। মধ্যবিভ্ত- 
সমাজের আজীবন কৃত্রিমতার মধ্যে সাহিত্যের প্রাণ পঙ্থু 
হইয়া পড়িয়াছে। তাই সাহিত্য সমাজের মর্শস্থলের 
ভিতর নিবিড় আনন্দ সঞ্চার ' করিতে পারে নাই, সাঁহি- 
ত্যের বাণী সমাজের মর্্স্থলকে স্পন্দিত করিয়া তুলিতে 
পারে নাই! সাহিত্যের প্রাণ যে রক্তের মত সমাজের 
রুদ্ধ ধ্মনীসমূহের ভিতর ক্রতগতিতে সঞ্চারিত হইয়। 
সমাজকে জীবন-চাঁঞ্চল্যে আন্দোলিত করিয়! তুলে, সমা- 
দের জীবনম্পন্দনকে দ্রুততর করিয়া এক অপূর্ব পুলক 
এক ‘নিবিড় অনুভূতি, আনিয়। দেয়। সে প্রাণ কি 


রী আমাদের আধুনিক বাঙালা-সাঁহিত্যের আছে? 


২২ 


প্রাচীন সাহিত্যে প্রাণের পরিচয়।, 
আধুনিক বাঙাঁলা-সাহিত্যের সে প্রাণ নাই। সে প্রাণ 
সে সঞ্জীবনীশক্তি প্রাচীন বাঁডালা-সাহিত্যে ছিল। সে 
প্রাণের পরিচয় কৃত্তিবাঁস কাশীরামদাসে পাওয়া যায়; ধর্ম্ম- 
মঙ্গলে, মনসাঁর ভাঁসানে পাওয়া! যায় সেই প্রাণে অন্তু 


৮ 


লোকশিক্ষক বা জননায়ক 


NAAN NLNANINSNS AAA NANA 


্‌কাঠিতে সমগ্র সমাজের আদর্শ গঠন করিতে প্রয়াদী 


১৯৭ 





ANS 


প্রাণিত দরিদ্র কবি যুকুন্দরামের কাঁব্য। কবিকঙ্কণের 
চণ্ডীর সহিত তারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের তুলন! করিলে 
সাহিত্যে প্রাণ না থাকিলে কি দশ! হয় তাহা বুঝা যাইরে। 
জনসাধারণের বাণী মুকুন্দরাঁমের কাব্যে যেরূপ প্রকাশ 
পাইয়াছিল, আর কোন বাঙালীর কাব্যে সেরূপ প্রকাশ 
পায় নাই। বাঙালী সমাজ ঘদি আবার কখন জাতীয় 
আদর্শবিকাঁশে মহীয়ান হইয়া উঠে, তখন বুঝিবে মুকুন্দ- 
রামের অকৃত্রিম ও ভাবাঁপারিপাট্যবিহীন সাহিত্য 
বাঙালীর মর্ম্মকথা! এত স্পষ্ট সহজ ও সুন্দর ভাবে প্রকাশ ' 
করিয়াছে যে আর কোন কাব্যসাহিত্য ভাহা! করিতে 
পাবে নাই। i 
কবিকন্ধণের কাব্যে কাহাদিগের চরিত্র অঞ্ষিত 
হইয়াছে? দরিদ্র ব্যাধ কালকেতু ও সহিষ্ণুতার প্রতি- 
মুর্তি সাধ্বী বাঙালীরমণী ফুল্লরার চরিত্র ; বাঙালী সাগর 
ধনপতি শরীমন্ত ও সদাগরপত্বী খুল্লনার চরিত্র। কবিকম্কণ 
দরিদ্রের ভাঙা কুটির চিত্রিত করিয়াছেন, দরিদ্র বাঙা- 
লীর সুখ দুঃখ আকাক্জা আদর্শ প্রকাশ করিয়াছেন। 





- কবিরুষ্কণ জনসাধারণের কবি, তাই তাহার রালকেতু 


কুঁড়েঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াও রামচন্দ্র অর্জুনের সহিত 
সমান স্থান অধিকার করিয়াছেন? তাই ফুল্লর!, খুল্লনা, 
অশিক্ষিতা নিয়বংশীয়। হইলেও সীত! সাবিত্রী. দময়ন্তীর 
সহোদর! ভগীরূপে গৃহীত হইয়াছেন। 

কবিকঙ্ধণের সাহিত্যের সহিত পরবর্তা যুগের সাহিত্য 
তুলনা করিলে, ভারতচন্দ্রের যুগের কথ! স্মরণ করিলে, 
দেখিতে পাই সাহিত্য কিরূপ বিরুত অবস্থায় আসিয়াছে। 
এ সাহিত্যে ভাষ! সুন্দর ও মার্জিত, কিন্ত আদর্শ হীন ও 
মলিন। এ সাহিত্যে আবেগ নাই, সরলতা নাঁই,_-আছে 
কেবল অস্ংযম, হৃদয়হীনত!, কৃত্রিমত1। এ সাহিত্য 
মিষ্টভাষী, কিন্তু ভিতরে উহার গরল,_বিষকুস্তং পয়ো- 
যুখম্এর মত। সাহিত্য তখন জনসমাজ__দেশের প্রাণ 


হইতে আপনার শক্তি সঞ্চয় করে নাই বলিয়! উহার এত 


ছুর্ঘশী। বিজাতীয় মুসলমানী আদর্শ, কুরুচি-কলুষিত 
মুসলমানী শিক্ষা-দীক্ষায় সাহিত্য পুষ্ট হইতেছিল বলিয়। 
সাহিত্য বিকৃত হইয়াছিল । কিন্ত কবিওয়ালাগণ রাজধানী 


হইতে বহুদূরে থাকিয়া নিভৃত পল্লীগ্রামে জনসাধারণের 





১৯৮ 


হৃদয়ের কথা পাইয়া এই বিকৃত রুচির দিনেও সাহিত্যের 
প্রাণকে সজীব বাখিয়াছিল। | or 
‘' তাহার পর বহুশতাব্দী চলিয়া গিয়াছে। রাষ্ট্রীয় 
পরিবর্তনের সঙ্গে সাহিত্যের ভিতর দিয়া নৃতন আদর্শ 
ফুটিয়া উঠিয়াছে। টেকচাদ, ঈশ্বরচন্দ্র, ভূদেব, বঙ্ছিম। 
হেষ, নবীন, মাইকেলের ভিতর দিয়! বাঙালীর সাহিত্য- 
'সাধনা এক নূতন পথে অগ্রসর হইয়াছে। আরও অগ্রসর 
ইইবে+_বিশ্বসভ্যতা-মন্দিরের দিকে কতদূর অগ্রসর 
হইবে, বিশ্বপভ্য তা-মন্দিরে বাঙালা-সাহিত্য কি অঞ্জলি 
প্রদান করিবে, তাহার পরিচয় রবীন্দ্রনাথের কাব্য- 
সাহিত্যে পাওয়! যাইবে । বাঙালী কবি রবীন্দ্রনাথে 
বাংলার প্রাচীন সাহিত্যের সমস্ত ধারাগুলি-ক্রমবিকশিত 
হইয়া আপিয়া মিশিয়াছে) শুধু মিশিয়াছে নহে, সমুদ্রে 
নদীগণের মত. একেবারে লয়প্রাপ্ত হইয়াছে; কিন্ত 
রবীন্দ্রনাথ আমাদের প্রাচীন সাহিত্য-গৌরবের কেবল 
মাত্র উত্তরাধিকারী নহেন ; তিনি স্বয়ং একটা নূতন 
জগৎ আবিষ্কার করিয়াছেন, তিনি স্রষ্টা ও তিনি পরিদর্শক, 


যে জগৎ তিনি স্ষ্টি করিয়াছেন সে জগতে শুধু বাঙালীর ' 


জাতীয়তা নহে, বিশ্বসভ্যতা সার্থকতা ‘লাভ করিবে, 
সে জগতে পৌছিবার পথ কৰি তীহার গানে কাব্যে 
‘উপন্যাসে ইন্দিত করিয়াছেন। 


“বাঙালীর কবি গাহিছে জগতে মহামিলনের গান, 
বিফল নহে এ বাঙালী জনম বিফল নহে এ প্রাণ 1” 


তাই রবীন্দ্র-সাহিত্য শুধু বাঙালীর সাহিত্য-নহে, রবীন্দ্র- 
সাহিত্য বিশ্বসাঁহিত্যে আপনার স্থান অধিকার করিয়া 
'লইয়াছে। ' | 
রবীন্দ্রসাহিত্য সার্বজনীন নহে। 

কিন্ত যে রবীন্দ্র-সাহিত্যে বাঙালীর যুগযুগাস্তরের 
সাধনা নিহিত, যে ববীন্দ্রসাহিত্যে ভবিষ্যৎ বাঙালীর 
আশা আকাঁজ্ষী-ও আদৰ্শ সুচিত হইয়াছে, সে সাহিত্য 
কি বাঙালীর অস্তরতম প্রাণকে স্পর্শ করিয়াছে? রবীন্দর- 
নাথ আহার এত নিকটতম হইলেও শত দুরে 
কেন? 

ইহা! রবীন্দ্রনাথের দোষ নহে, ইহ! আমাদের জাতীয় 
"জীবনের দুর্ভাগ্য । আঁমাদের আধুনিক সাহিত্য বহুকাল 


প্রবাসী--জ্যৈ্, ১৩২১ 


শাসিাসিা্সি৫ ২৫ িপাসিপাসিপাসছি NN পর্ির্টাউিরাসিপাসিপাসিতসি৫্সি্রাছি ANN DN ANAND PN পি AANA AI AAAS NS ANA NSN 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 





হইতে জনসাধারণের নিকট হইতে দুরে সরিয়া- আপি 
তেছে। জনসাধারণের ভাব ও চিন্তীপ্রণালীর সহিত 


'আমাদের. আধুনিক. সাহিত্যিকগণের.ভাব ও চিন্তার 
মধ্যে ব্যবধান ক্রমশঃ খুব বেশী হইয়া পড়িয়াছে। এজন্ঠ 


আধুনিক সাহিত্য জাতীয় ভাব, আদর্শ ও আকাজ্ষা - 
প্রকাশ করিলেও, প্রকৃত পক্ষে 'জাতীয়' বলা যায় না। 
কারণ প্রকৃত জাতি ত কয়েকজন ইংরেজী-শিক্ষিত-উকিল 
ব্যারিষ্টার মাষ্টার:কেরাণী সম্পাদক লইয়া! নহে। বাঙালী 
জাতিকে চিনিতে হইলে পর্ণকুটিরবাসী অশিক্ষিত কৃষক, 
ভাতী, ছোলা, মজুর, কামার, কুমোর, তেলী ও নাপিতের-_ 


অভাব ও অভিযোগ .আশ!- ও আকাঙ্ষ। জানিতে | ন্‌ 


হইবে 
সাহিত্য ও জনসমাঁজ। * : 
_ -ইহাদ্বিগের ভাব ও চিন্তাই সাহিত্যের মূল প্রশ্রবণ। 
এই মুল 'প্রত্রবণের' সঞ্জীবনী অমৃতধারা হইতে সাহিত্য 
যদি বহুকাল বঞ্চিত থাকে,” তবে সে সাহিত্যে 
কাহারও পিপাঁপা মিটিবে 'না, সে সাহিত্য অস্থাস্থ্ 
আনিবে, স্বাস্থ্য আঁনিবে না'। আর সে সাহিত্যের জীবনও 
অধিক কালের নহে। বানুকারাঁশির” মত কবাত্রমতা যে ২. 


সাহিত্যধারার গতি রোধ. করিবেই এবং অচিবে বাক্য- 


বিন্যাস ও হৃদয়হীনতাঁর শুষ্ক মরুভূমিতে সে সাহিত্যধারা 
জীবন হারাইবে ৷ ' পক্ষান্তরে জনসমাজ্_যাহা সমাজের 
মর্মস্থল, ‘সাহিত্যে সঞ্জীবনীশক্তি প্রদান করিলে, জন- 
সমাঞ্জের অভাব ও আদর্শ : সাহিত্যের প্রাণসঞ্চার 
করিলে, সাহিত্য অমর হইবে । নদীর জতের মত সে 
সাহিত্য প্রতিযুহূর্তে শক্তি সংগ্রহ করিয়া সমাজক্ষেত্রকে 


চু 


"সুগ্যামল ও অনন্ত সৌন্দর্ধ্যে মণ্ডিত করিয়া! তুলিবে । এবং 


সে সাহিত্যই জাতির সমগ্র ভাবরাশিকে বিশ্বসভ্যতারপ - 
মহাসমুদ্রের দিকে নিশ্চিতই পৌছাইয়া দিবে) ' 
বিশ্বসাহিত্যে জনসাধারণের বাণী । 
বিশ্বসাহিত্যে এ শক্তির -পরিচন্ যে প্রায়ই ঘটে 4 


Pi 


‘তাঁহা নহে। তবুও যখন কোন সাহিত্য ' এ" শক্তিতে 
' শরক্তিসম্পন্ন তখনি ইহাকে অমর- :ও অসীম তেজসম্পন্ন 
‘হইতে দেখ! যায়। ইউলিয়ম ল্যাঙ্গল্যাও (Williain kl 
‘Langland ) তাহার Piers the Plowman দরিদ্রের 


চর 


£ 
রি 
পি, 


রি 


হয় সংখ্যা } লোকশিক্ষক বা জননায়ক ১৯৯ 








ক্রন্দন; প্রুকাঁশ করিয়া 'অমর হুইয়াছেন। জন বুল (John 


Bull) তাহার When Adam delved-and Eve span, 


Who was then the gentleman ছন্দে যে সুর তুলিয়৷- 
ছিলেন তাহা তাঁৎকালীন ইংলণ্ডের .সমাঁজে যে বিপুল 
আন্দোলন আনিয়াছিল : তাহ! সকলেই জানেন। 
Arthurian Legends ও. Ballad গানেও জনসাধা- 


রণের বাণী অতি অুন্দরভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল; ও 


গান ও গল্পগুলিকে অবলম্বন করিয়া যখন কোন 
সাহিত্যের স্থষ্টি হইয়াছে তখনি তাহা জনসমাজের অন্তর- 
তম প্রাণকে স্পর্শ করিয়াছে 
[স্কট (Walter Scott ) পুরাতন চারণদিগের গানগুলি 
নূতন্ভাবে চালাইয়া দিয়া সাহিত্যে, এক নূতন স্থর 
আনিয়াছিলেন; জনসাধারণের আত্মাকে তিনি কিরূপ 
স্পর্শ করিয়াছিলেন. তাহা তাহার, Wizard. ৩৫. the 
North নামেই প্রমাণ্‌ । রবাট বারনদ্‌ (Robert Burns) 
অসংস্কৃত ভাষায় কৃষকের, প্রেম-সগগীত গাহিয়! সাহিত্যে 
চিরস্মরণীয় হইয়াছেন ইংলণ্ডে গ্রে কলিন্স, কাউপার 
(Gray, Collins, Cowper) দরিদ্রের সুখছুঃখের কথা 
গ্রাহিয়াছিলেন ৷ জৰ্ম্মানসাহিত্যে হার্ডার, ফরাসীসাহিত্যে 
ভিজ্ঞর হ্যগো Victor 1708০) এবং রুশ সাহিত্যে 
Karamsin ;_তীহাদিগের প্রতিভা ও অক্কৃত্রিমতা জন- 
সমাজের সহিত তাহাদিগের সমবেদনার উপর প্রতিষিত। 
তিন জনই আপনাদের লেখনীপ্রভাবে স্ব স্ব সমাজে 
যুগান্তর আনিয়াছিলেন, । সাহিত্যসন্বন্ধে Karamsin 
কি বলিয়াছিলেন {--তুমি লেখক হইতে চাহ? তবে 


তুমি তোমার জাতির"শত শতাব্দীর সঞ্চিত দুঃখ-বেদ্রনার 


কাহিনী পড়। তাহাতেও ' যদি তোমার অন্তঃকরণ না 
কীদিয়া উঠে, তবে কলম ছুড়িয়াফেলিয়। দাও. তোমার 
পাষাণ হৃদয়কে সকলে চিন্ুক।. - 


. রবীন্দ্রনাথের «এবার না মোরে” -- 


ইহার সঙ্গ আমাদের রবীন্দ্রনাথের বাণী মিলাই 
- ওরে তুই ওঠ, আজি 
আগুন, লেগেছে কোথা? কার শঙ্খ উঠিয়াছে বাজি 
জাগাতে জগতজনে ? ? কোথা হতে ধ্ৰনিছে ক্ৰন্দনে 
শূন্যতল ? 





স্কটল্যাণ্ডে ওয়াণ্টার - ' 


দৈন্তের মধ্যে “বিশ্বাসের ছবি” আঁকিয়াছেন। 
মৃত্যুঞ্জয়ী আশার সঙ্গীত গাহিয়াছেন। কিন্তু সে ছবি, সে 


চর EE ৩৬ 
ওই যে দীড়ায়ে নতশির | 
* মুক সবে,--স্লান মুখে লেখ। শুধু শত শতাব্দীর 
বেদনার করুণকাহিনী ; স্কন্ধে যত চাপে ভার 
বহি চলে মন্দগতি, যতক্ষণ থাকে প্রাণ তাঁর,-- 
তারপরে, সৃপ্তানেরে দিয়ে যায় বংশ বংশ ধরি' ; 
নাহি ভর্থসে অদ্বষ্টেরে, নাহি নিন্দে দেবতারে স্মরি, 
মানবেরে নাহি দেয় দোষ ; নাহি জানে; অভিযান. 
শুধু ছুটি অন্ন খুঁটি কৌন মতে কষ্টক্লিষ্ট প্রাণ 
রেখে দেয় বাঁচাইয়া॥ সে অন্ন যখন কেহ কাড়ে, 
সে প্রাণে আঘাত দেয় গর্ববান্ধ নিষ্ঠুর অত্যাচারে, - 
নাহি জানে কার দ্বারে দাড়াইবে বিচারের, আশে, 
দারিজ্রের ভগবানে বারেক ডাকিয়া দীর্ঘশ্বাসে 
মরে সে নীরবে ,+-এই জব মুঢ় ব্লান,মূক মুখে ' 
দিতে হবে ভাষা, এই সব শ্রান্ত শু ভগ্ন বুকে . 
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা, ডাকিয়া বলিতে হবে-- 
"মুহ উন শির একত্র দাড়াও দেখি সবে। : 
- * RE 21২5 i 
কৰি, তবে উঠে এস, যদি থীকে পা, fl 
তবে তাই লহ সাথে--তবে তাই কর আজি দান; 
বড় দুঃখ বড় ব্যথ1,_সন্দুখেতে কষ্টের সংসার £: 
বড়ই দারিগ্রা, শুন্ঠঃ বড় ক্ষুত্র, বন্ধ অন্ধকার £-, . . 
অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলে! চাই, চাই মুক্ত ৰায় SY 
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দস্উজ্্বল গরমায়ুঃ 7: ২ *,, 
.  সাহসবিস্তৃত বক্ষপট 1 এ দৈন্য মাঝারে কবি 
_ একবার নিয়ে এস স্বর্গ হ'তে বিশ্বাসের ছবি ! 


এবার ফিরাও মোরে,__লয়ে যাও সংসারের তীরে 
হে কল্পনে, রঙ্গময়ী ! | 
9 2 ছুঝায়ো না মোহিনী দয়ায় | 
# নি 
াহিনি হেথা! হতে: 
উন্মুক্ত অশ্বরতলে, ধূসর প্রসর রাজপথে , 
জনতার মাঝখানে ! 
যে দিন জগতে চলে আসি 
- কোন্‌ মা আমারে. রী শুধু এই খেলাবার বাঁশি ?- 


রি সে বাশিতে শিখেছি ৫ যে সুর 
ভাহারি উল্লাসে যদি গীতশূন্য অবসাদপুর 


-  ধ্ৰনিয়! তুলিতে পারি, মৃত্যুপ্জয়ী আশার যঙ্গীতে ... 
- কর্মহীন জীবনের একপ্রান্ত পারি তরঙ্িতে 
শুধু মুহূর্তের তরে, হুঃখ যদি পায় তার ভাষা, 
সুপ্তি হতে জেগে উঠে অন্তরের গভীর পিপাসা 
- স্বর্গের অমৃত লাগি,--তবে ধন্য হবে মোর গান 


শত শত অসন্তোষ মহাগীতে লভিবে নিৰ্ব্বাণ ।, | 
রবীন্দ্রনাথ দরিদ্রের ক্রন্দন শুনিয়াছেন। তিনি 


তিনি 


- bd 
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প্রবাসী- জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১ 





[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
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সঙ্গীত, জনসাধারণকে, সমগ্রঙ্গাতিকে, স্পর্শ করিতে পারে হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের সাহিত্যের বাণী রেশের ৬ 


নাই। দুর্ভাগ্য আমাদের । দুর্ভাগ্য আমাদের সাহিত্যের | 


পোঁষাকী সাহিত্য ও আটপৌরে সাহিত্য ৷ 


আমাদের সাহিত্যে কোন্‌ গান ও কোন্‌ কাব্য অমর 
হইয়াছে কোন্‌ গান সকলের হৃদয় স্পর্শ করিয়াছে 
তাহা অনুসন্ধান করিতে যাইলে দেখিব আমাদের 
আধুনিক সাহিত্যিকগণের সহিত সমাঞ্জের কোন যোগই 
নাই। কোন্‌ কবির গান আমাদের সমাজে আদরণীর ? 
রবীন্দ্রনাথ খা দ্বিজেন্দ্রলালের গান নহে। জ্ঞান্দাস 


চণ্ডীদাসের গান, রামপ্রসাদ বামকৃষ্ণের গান, নীলকণ্ঠ . 


ও বাউলের গান, ভাটয়াল গান, গম্ভীরার গান, হরু- 
ঠাকুর গোপালউড়ের গাঁন। অনেকে বলিবেন আমাদের 
জনসমাজে ধর্ম্মসঙ্গীত ভিন্ন অপর সঙ্গীত সহে না। তাহা 
অনেকটা ঠিক, কারণ ধর্মই আমাদের সমাজের অন্তর- 
তম প্রাণ: কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ও অন্ঠান্ত কবিগণ কি ধর্ম্ম- 
সঙ্গীত রচনা করেন নাই? তীাহাদিগের ধর্ম্মসঙ্গীতগুলি 
সার্বজনীন হইল না কেন? ইহার একমাত্র উত্তর, 
ইহাদিগের গানের ভাব সহঞ্জ নহে, সরল নহে, অক্ত্রিম 
নহে, ইহাদ্িগের ভাষাই এই কৃত্রিমতার প্রধান 
সাক্ষী। ভাঁব ও ভাষার কৃত্রিমতাঁর জন্যই ইহাদিগের 
গানগুলি সার্বজনীন হইতে পারে নাই৷ গুধু ধর্শাসঙ্গীতে 
কেন প্রেম-স্গীতগুলিতেও এই ক্ত্রিমতা লক্ষিত হয়। 
আধুনিক বাঁঙালা-সাহিত্যে প্রেমসঙ্গীতের অভাব নাই, 
কিন্তু জীধর রাষবস্থ নিধুবাবুর প্রেমসঙ্গীত ভিন্ন বাঙালী 
কৃষক শিল্পী অপর কাহারও গান ত কখনই গাহে ন1। 


এই সকল কারণে আমার অনেক্‌ সময় মনে হয় 
আমাদের আধুনিক সাঁহিত্য পোষাঁকী, আটপৌরে নহে; 
ইহ! বিলাসিতা, সৌখীনতাঁর উপকরণ; জল বাতাসের 
মত আমাদের অত্যাবশ্যক, আমাদের আত্মীয় নহে; 
ইংরেজী-শিক্ষিত ভদ্রসমীজের ইহা clu, drawing room 

' অথব। 911০/এর কল্পনার সামগ্রী মাত্র । সেখান হইতে 
ইহার অন্য কোন স্থানে গমনাগমনের হুকুম নাই। 
আমাদের সাহিত্যের স্বাধীনতা নাই। আমাদের সাহিত্য 
শিল্পকলা, কারুকার্য্য, নৈপুণ্য ও অলঙ্কারের বোঝায় ছুর্ধবল 


হাট মাঠ ঘাট বাটে শুনা যায় না। 


“আমি ভাঙ্গিব পাষাণ কারা, . 
আমি ঢালিব ঝরণ। ধারা, 

আমি জগৎ প্রাবিয়া বেড়াব গাহিয়া 
আকুল পাগল পারা" 


. আমাদের সাহিত্যের সে শক্তি, সে তেঞ্জ.নাই। 


লোকসাহিত্যের শক্তি ও স্বাধীনতা । 


" সাহিত্যকে সার্বজনীন হইতে হইলে সাহিত্যের ভাষ], 


৭ 


উপমা, 1708001 বা শব্দের ছবি, ভাবের অভিব্যঞ্রনার.._.- 


পদ্ধতি সার্বজনীন হওয়া চাই। একটা উপমা, একটা - 
imagery, ব| শব্দের ছবি খুব স্বন্দর হইতে পারে 
কিন্তু তাহা যদি কল্পনার সামগ্রী হয়ঃ দেশের সমাজের 
বাস্তবজীবনের সহিত যদি তাহার সামঞ্জস্ত ন! থাকে, 
তাহা হইলে উহা কবির মস্তিষ্কের একটা abstract 
বা বস্ত-অনপেক্ষ ভাবময় অলীক ধারণা হইয়া থাকিবে 
মাত্র, তাহ! জাতির হৃদয়ে স্থান পাইবে না। গম্ভীরার 

গায়ক গাহিলেন, রি বর 
, তুমি হয়ে চাষী কাশীবাসী কেন কাঁশীশ্বর 

কর্মক্ষেত্র এ ব্রঙ্গাগু্ষেত্র তব হর । 

এ * * 


মন আত্মা দুই বলদে বেঁধে 
কর্ম-জুয়াল চাপিয়ে কাধে 
মায়ারজ্জু নাসাঁয় ছে দে 
কতই বা আর তাড়? 
. সুথ দুঃখ দুই শক্ত জোতা! 
সেই জুয়ালে আছে যোতা . 
-আশ। লাঠির দিচ্ছ গুতা 
ওহে দিগন্বর ! 


এ গানের 10281 বা ছবিগুলি কল্পনা করিতে হয় 


নাই। কল্পনা বরং কবিকে আশ্রয় করিয়া এমন একটা _ 


সুন্দর স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইল, যে; প্রত্যেক" কৃষক 
পল্লীবাসীই সে ভাবমীধুর্য্যে মুগ্ধ হইল।. এ গান অমর, ' 
কারণ দেশের কৃষকের প্রাথকে ইহা স্পর্শ করিয়াছে। 
কাঙ্গাল ফিকিরটাদ যখন বাউলের সুরে গাহিলেন 


দোকানি ভাই, দোকান সার না। 
কত করবি আর বেচাকেনা ॥ ' 


৯ 
পালি 


২য় সংখ্যা] - 
ATA OTATAOT ADA SNA NA ANS SOAS 
ও তোর লাভের আশায় দিন কেটে গেল 
দোকানের সব মাল মশলা, চোর ছজন মিলে 
€ দোকানি); 





ও তোর মহাজনের 

(ওরে ও.ও দোকানি ) 

. কি করিবি তাঁগাদির দিন বল না ॥ 
ফিকিরটাদ কয় ফিকিরের কথা, 
এখন, মহাজনের শরণ লয়ে জানাও গে! ব্যথা, 

- (দোকানি) তিনি বড় দয়াল ) 
(তার মত আর দয়াল নাই রে) 
শুনলে সাওয়াল, তোরে নিদয় হবেন না ॥ 


অমনি সকলেরই হৃদয়তনত্রী এ স্থুরে সাড়া দিয়া উঠিল। 
এ পুর্বববন্গের মাঝি “ভাটির ত্রোতে ভাটার গড়ানে” নৌকা 
ছাড়িয়! যখন গাহিয় উঠিল 


ওগে! দরদী- আমার মন কেন 

উদাসী হইতে চায়? 

ও তাঁর ডাক নাহি, হাক নাহি গো 
আপনি আসে চইলে যায়। 
“ধৈর্য ন! ধরে অন্তরে 
"সদ! কেঁপে উঠে মন শিহরে, 

যেন নীরবে, সুরবে সদা 

- ডাঁকিতেছে আয় গো! আয়। 
- যেন ভাটির শোতে ভাটার গড়ান 
সাগর যেমন সদা গে! টানে 
নদীর পরাণ 

সে টান এতই সরল, মনেরই গরল 

অমৃত হইয়ে যায়। :. 


তখন ' তাহার ভাব তাঁষা কল্পনা একেবারে শ্রোতার 
মনের মধ্যে গিয়া পৌছে! যুগযুগান্তর ধরিয়া তুমি 


উদাসী হইয়া ব্যাকুল ভাবে ভগবানকে খু"জিতেছ, . 


সে খোজার অন্ত নাই, আড়ম্বর নাই, আছে 
- কেবল .ক্ষণে ক্ষণে পুলক-বেদন। ; আর তিনিও কত 
না যুগযুগান্তর ধরিয়া তোমাকে নীরবে অথচ স্ুরবে 
১ আয় আয় গো আয় বলিয়া ভাকিতেছেন। এ ডাকে 
এ আকুল আকর্ষণে সাড়া ন! দিয়া থাকা যায় 
না, এ প্রেমের টানে তোমার সব কুটিলতা সব পাপ 
এক নিমেষে দুর হইবে । তুমি অমৃতময় হইবে। এ প্রকার 
সাহিত্য অমর, সাব্বজনীন। ইহার ভাব যেরূপ উচ্চ 





ইহার ভাবের অভিব্যঞ্জনার পদ্ধতি সেরূপ সহজ ও . 


/ সরল। এ সাহিত্যে “ভাবের কুজ্জাটিক! ও ভাষার ব্যাস- 
কূট” নাই । এ সাহিত্য মৰ্মস্পৰ্শী, প্রাণোন্মাদনকারী। 


লোকশিক্ষক বা জননাঁয়ক 





‘২০১ 


LL NSNANONINANANANANS ANANSI ANP 


লোকসাঁহিত্যে হিন্দুসমাজের বাণী। 
আর যদি বাঙালীর বাঙালীত্ব কিছু থাকে তবে 


"আমাদের এই সাহিত্যেই উহা৷ স্পষ্টভাবে প্রকাশ পাই- 


য়াছে। শিক্ষিত সম্প্রদায় নহে, বাংলার দরিদ্র জনসাধারণ 
কৃষক শিল্পীগণই বাঙালীর বাঙালীত্বকে এখনও সঞ্জীব 
সতেজ রাখিয়াছে। বাঙালীত্ব কি তাহ! পূর্বেই স্থচনা 
করিয়াছি,_-ভাবুকতা ও আধ্যাত্মিকতা, হিন্দুর অনস্ত- 
বোধ ১--সংসারের সমস্ত বন্ধনের মধ্যে থাকিয়াও একট! 
অসীমে প্রীতি. একটা অনন্তের আকর্ষণ। শুধু যে 


. একটা যুক্তির প্রতীক্ষা, বন্ধন ছি'ড়িবার নাকাজ্ষ।, তাহ! 


নহে; দৈনন্দিন, কঠোর জীবনকেও এই অসীমে প্রীতির 
দ্বারা মধুর সরস করিয়া তুলা, সংসারের ক্ষুদ্র কার্ধ্য-. 
কলাপ অসীম মানবের সমস্ত বন্ধনকে ও অনস্তবোধের 
দ্বারা অন্ধরঞ্জিত করা,_সংসার ও সন্যাস, বন্ধন ও যুক্তি, 
ভোগ ও ত্যাগ, ইন্দ্রিয় ও তুরীয়, সসীম ও অসীমের 


সমন্বয় সাধন । 


অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ 
সীম! হতে চায় অসীমের মাঝে হাঁরা। 


ইহাই হিন্দুসমাজের, বাঙালী সমাজের অন্তরতম প্রাণের 


. আকাঙ্া; ইহাই হিন্দুসাহিত্যের, বাংলার লোক- 
সাহিত্যের বাণী 


সমাজ ও সাহিত্যে বিশ্ব 


এই আকাজ্ষ। এই সুর বাংলার জ্নসমাজে এখনও 
পরিস্ফুট রহিয়াছে। এই আকাজ্ষা, এই ভাবুকতা; 
এই আধ্যাত্বিকতাকে আরও" পরিস্ফুট করিয়া তুলিতে 
হইবে। আধুনিক বাঙলা সমাজের ইহাই সর্বাপেক্ষা 
গুরু দায়িত্ব । আধুনিক লোঁকশিক্ষকের ইহাই মহত্তম 
কর্তব্য। এই মহৎ কর্তব্য সম্পাদনের জন্য আধুনিক 
মধ্যবিত্ত সমাজ ও সাহিত্যের ভাব ও চিন্তার কৃত্রিমতাকে 
একেবারে বিসর্জন দিতে হইবে । লোকশিক্ষক দেশের 
জনসাধারণের ভাবুকতা৷ ও আব্যাত্মিকতাকে উদ্ুদ্ধ করিয়া 
আধুনিক সমাজ ও সাহিত্যের: আমূল পরিবর্তনের স্ুত্র- 
পাত করিবেন, সমাজ ও সাহিত্যক্ষেত্রে এই বিপ্লবের তিনি 
নেত! হইবেন। 


নত: 


লোৌকশিক্ষক ও যুগান্তর ! . 


. জনসাধারণের মধ্যে এই আধ্যাত্মিকত| -বিকাশের , 
ফলে, আধুনিক বাঙ্গালা সমাজ ও সাহিত্যজগতে এই 


বিপ্নবসাধনের ফলে, বাঙালী সমাজ ও সাহিত্য আরও 
জাতীয়, আরও মহনীয় হইয়া উঠিবে; বাংলার সমাজ ও 
সাহিত্য নূতন ফল ও নূতন প্রাণ লাভ করিবে, বাঙালীর 
বাণী বিশ্বজগতের চিন্তাক্ষেত্রে আরও বিচিত্র, মধুর ও 
অমোঘ সুরে বাঁজিয়া উঠিবে। বাস্তবিক লোকশিক্ষক 
বাংলার সমাজে এক যুগান্তর আনিবেন। 
' জনসাধারণের এই আধ্যাত্মিকতাকে উদ দ্ধ করিয়া 
লোঁকশিক্ষক যে সন্তষ্ট থাকিবেন তাহা নহে। এই 
আধ্যাত্মিকতাঁকে তিনি কার্যকারী করিয়া তুলিবেন। ' 
লোকশিক্ষকের কর্মক্ষেত্র । 

দেশে আধুনিক কালে জনসাধারণের মধ্যে এমন 
একটা অবসাদ, আলস্য ও কর্মের প্রতি অনাঁদর জন্মিয়াছে 
যাহা দুর করা অত্যাবস্তক এবং যাহ! দুর করা এখন 


দুঃসাধ্য হইয়। পড়িয়াছে। জনসাধারণের এখন অসংখ্য , 


অভাব, নিত্যনৈমিত্তিক অভাবের তাড়নায় তাহারা 
জর্জরিত, কিন্তু অভাব-সযুদ্য় মোচন করিবার. জন্য 
ভাহাঁদিগের বিশেষ ব্যাকুলতা নাই। ব্যাকুলতা 
থাকিলেও তাহাদিগের কার্য্যশক্তি অত্যন্ত অল্প। 
ভারতবর্ষ বহুকাল হইতে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা হারাইয়াছে। 
কিন্তু সামাজিক স্বাধীনতাকে আপনার পল্লীসমাঞজে 
সঙ্গীব রাখিয়া জনসাধারণের কর্ম্মশক্তিকে উদ্ধদ্ধ 
বাখিয়াছিল; কিন্তু এক্ষণে অনেককাঁল অভ্যাসের অভাবে 
কর্ম্মশক্তি ও সমবেত উদ্যোগ একবারেই হ্রাসপ্রাপ্ত 
 হুইয়াছে। লোকশিক্ষক একদিকে যেমন জনসমাজের 
স্বাভাবিক চরিত্রগুণকে ভাবুকতাকে' উদ্ধ দ্ধ করিবেন, 
অপরদিকে. সমগ্র, জনসাধারণের মধ্যে কর্মের বাণী 
প্রচার . করিয়া তাহাদিগকে এক বিপুল কৰ্ণ্মজ্জীবনে 
যোগদান করিতে আহ্বান করিবেন। বিদ্যালয়ে তাঁহার 
কৰ্ম্ম আবদ্ধ থাকিবে ন|। তাঁহার কর্মক্ষেত্র বিদ্যালয়ের 
ক্ষুদ্র গণ্ডী অতিক্রম করিয়! সমগ্র সমাজে ব্যাপ্ত হইবে। 
সমাজের যেখানে যাহা অভাব তাহ! তিনি জাগাইয়া 
তুলিবেন, তাহা মোচন করিবার জন্ত তিনি বিপুল 


... প্রবাসী- জ্যেষ্ঠ, ১৩২১ 





করিতে পারিবেন না। 


অংশসম্তৃত 


১৪শ ভাগ, ১য় খণ্ড 


চা 


আয়োজন টি এবং সেই আয়োজনে অদৃম্য উৎসাহের, 
সহিত জনসাধারণকে ব্রতী করিবেন। বিপন্ন মধ্যবিত্ত 


নির্যাতিত শিল্পী ও অনশনক্রিষ্ট কষকগণকে তিনি তাহার. 


কর্মক্ষেত্রে আহ্বান করিবেন। স্বাস্থ্য চাই, বল চাই, 


ANN 


অন্ন চাই, শিক্ষা চাই, দীক্ষা চাই, আনন্দ চাই,-তিনিই- 


তাহাদিগের বিচিত্র অভাবনিচয়ের অভিযোগের প্রতি 
সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিবেন। নিজেই. কন্মর্খ হইয়া 
বিচিত্র শিক্ষা, কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায় অনুষ্ঠান প্রবর্তন: 
করিয়া এই-সমস্ত অভাব যাহাতে জনসাধারণের সমবেত 


চেষ্টা. ও উদ্যোগে মোচন করা যাইতে, পারে তাহার 
". ব্যবস্থা করিবেন। 


চা 


লোকশিক্ষকের আন | 
লোকশিক্ষক কেবল যে শিক্ষাদানে অভ্যস্ত থাকিবেন 
তাহা নহে। পাশ্চাত্যজগতের উন্নত কৃষি ও শিল্পকর্শ- 
প্রণালীর বিচিত্র খবর পল্লীসমাজে প্রচার করিয়া তিনি 
সন্তষ্ট থাকিবেন না গ্রাম্যরৃষি। শিল্প .ও বাণিজ্যের 
বৈজ্ঞানিক প্রণালীগুলি তিনি হাতে কলমে কাজ করিয়া 


পল্লীসমাঁজে প্রচার করিবেন। কেবল যে তিনি কৃষি-শিল্প- 


ও বাণিজ্য-প্রচারক হইবেন: তাহাও :নহে। আমাদের 


প্রাচীন সামাজিক অনুষ্ঠানগুলির সংস্কার-সাধন করিয়া” - 


এবং নব নব অনুষ্ঠান প্রবর্তন" করিয়া তিনি পল্লীসমাজের 
প্রাণ-প্রতিষ্ঠার ধীর ও বিপুল আয়োজন করিবেন। সমগ্র 
পল্লীসমাজ, তাহার নিঃস্বার্থ জীবন হইতে প্রাণ পাইবে, 
তাহার, প্রাণ পল্লীসমাজের উন্নতিসাধনে নিযুক্ত থাকিয়া 
প্রপারলাঁত করিবে। :- 


তং বেধা বিদধে নূনয্‌ মহাভূতমমাধিনা। 
তথৈব সৰ্ব্ব তন্তাসম্‌ পরার্থেচ ফলাগুণাঃ ॥ 


পঞ্চভূত যেমন শুধু সেবার জন্য উৎসর্গীকৃত, সেরূপ 
তাহার সমস্ত গুণই সমাজ-সেবায় নিযুক্ত থাকিবে! তিনি 
পঞ্চভূতের উপাদানে গঠিত হইবেন । লোকশিক্ষক এরূপ - 
উপাদানে গঠিত না হইলে সমাজকে, তিনি জাগ্রত, 
সুপ্ত জাতিকে বহুশতাব্দীর নিদ্রা 
ও অবসাদ হইতে উদ্ধার করিতে হইলে ভগবানের 
লোকচরিত্রনিয়ামক 
তাহার চরিত্রে দুইপ্রকার গুণের সমাবেশ চাই । এক- 


ক্ম্মীর প্রয়োজন। < 


খ্য় সংখ্যা ] 


দিকে তিনি বন্রকঠোর অসীম তেজসম্পন্ন হইবেন । তাহার 


ধূমকেতুর মত করালমুন্তির তেজে সমস্ত ' বাধাবিদ্ব 


“িক্রতা অসম্পর্ণতা ত্রিয়মাণ হইবে। অপর দিকে তিনি 
কুন্ুমযৃদু,_নি রহঙ্কারী, অসীম প্রেম ও ভক্তির আধার 
-হইবেন। যে সমাজে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যে 
সমাজ তাহাকে শৈশবে লালন-পালন করিয়াছে এবং 
যৌবনে বিদ্যা অর্থ ও সম্মান গৌরবে মণ্ডিত করিয়াছে, 
যে সমাজ তাঁহার প্রাণে বল, কণ্ঠে ভাঁষা, বাহুতে শক্তি 
ও হৃদয়ে ভক্তি দান করিয়াছে, তাহার সেই শিক্ষা- ও 
_ দীক্ষা-গুরুর নিকট তিনি-ভক্তিগদ্গদ চিত্তে বলিবেন»”_ 
ৃ _ এইহা আমি কিছুই নাজানি 

" যে তুমি কহাঁবে সেই কহি আমি বাণী। 

তোমার শিক্ষায় পড়ি যেন শুক পাট, 
. সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি কে বুঝে তোমার নাট? 
হৃদয়ে প্রেরণ কর জিহ্বায় কহাঁও বাণী 

- কি কহিব ভাল মন্দ কিছুই না জানি।” - 
সমাজের বাণী তাহার বাণী হইবে, জাতির সাধন! তাহার 
সাধনা, দেশের শক্তি তাহার শক্তি হইবে। সমগ্র 
সমান্দের সুপ্ত কর্ণশক্তি হইতে তিনি ধীরে ধীরে আপ- 
নীর.শক্তি সঞ্চয় কারবেন।- শুধু সমাজ নহে, বিশ্বপ্রকৃতি 
হুইতেও তাহার শক্তিসঞ্চার করিতে হইবে । অমাবস্তার 
নিবিড় অন্ধকার, বৈশাখ মধ্যাহ্নের প্রখর দীপ্তি, বর্ষারাত্রির 
বঞ্চাবাত ও বজ্রধ্বনি, দুৰ্গম গিরিকন্দর ও নিবিড় অরণ্য 
হুইতে তিনি তাঁহার সাধনায় অপীম শক্তি লাভ করিবেন।। 
রুদ্রপ্রক্কতির সমস্ত তেজ তাঁহার তেজ হইবে । বিশ্ব প্রকৃতি 
হুইতে অমরজীবন লাভ করিয়! তিনি তখন .নিজীঁব 
সমাজকে জীবনদান করিতে পারিবেন। হীনবল জন- 
সাধাঁরণকে বিন্দু বিন্দু করিয়া শক্তিদান করিয়া তিনি 
তাহাদিগকে কর্মক্ষেত্রে প্রণোদিত করিবেন! তাহার 
জীবনে জীবন লাভ করিয়া জনসাধারণ জাগিয়া উঠিয়া 
একট] কৰ্ম্ম জাতিতে ‘পরিণত হইবে। লোকশিক্ষক 
১ প্রকৃত লোকচরিত্রনিয়ামক--জননায়ক হইয়া নিজের ও 
_জাতির জীবন সার্থক করিবেন। 





জীরাধাকমল উঃ | 


পপ পাশা 


নাটেখ্বর শিব 
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নাটেশ্বর শিব 


বিগত ১৩১৮ বঙ্গাব্দের “ভারতী” পত্রিকায় মহাষহো- 
পাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিঘ্যাভূষণ মহাশয় “লঙ্কায় নট- 
বাঁজ-শিব্‌” শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন ২ 


“নটরাজের মূর্তি অতি ছুল্ভ। আর্ধ্যাবর্তের কোথাও এ মুর্তি 
দুষ্ট হয় না! দক্ষিণাপথের কেবল একটা স্থানে নটরাজের মূর্তি 
বিদ্যমান আছে। এই স্থানের নাম চিদস্বরম্‌।” 


ভাক্তার বিগ্ভাভৃষণ মহাশয় “ভারতী” পত্রিকায় লঙ্কার 
নটরাজ-মুর্তির যে প্রতিলিপি প্রদান করিয়াছেন, এরূপ 
গঠন-সমস্িত শিবের নৃত্য-বেশের মুর্তি সম্ভবতঃ অদ্যাপি 


_ বঙ্গদেশে আবিষ্কৃত হয় নাই, কিন্তু শিবের অন্যবিধ নৃত্যা- 
. ভিনয়-সংস্থিত শিলাময়ী মুর্তি আমর! বঙ্গদেশে একাধিক 


প্রত্যক্ষ করিয়াছি। 

বর্তমান সময়ে শিবের লিঙগমুত্তি পূজিত হইয়া! থাকে 
কিন্ত পুরাকালে শৈবগণ তবেশের পুরাণোক্ত বিবিধ মুর্তি 
নির্মাণ করাইয়া তাহার অর্চনা করিতেন। তাহার নিদ- 
শন স্বরূপ বর্তমান যুগে আমরা প্রাচীন দীঘী ও পুক্ষরিণীর 
পক্কোদ্ধারকালে, উমা-মহেখর, অর্দনারীশ্বর, নাটেশ্বর; 
পঞ্চানন প্রভৃতির ভগ্ন ও অভ মূর্তিগুলি প্রাপ্ত হইতেছি। 
এ-দকল মূর্তি কোন্‌ সময়ে নির্মিত হইয়াছিল তাহা নির্ণয় 
করাও কঠিন নহে। ইতিহাসজ্ঞগণ সকলেই স্বীকার 
করিবেন যে, লক্ষ্মণসেনের পূর্ববর্তী সেনবংশীয় নৃপতি- 
বৃন্দ পরম শৈব ছিলেন। বল্লালসেন কাটোয়া-শাসনে 
হেমন্তসেনকে “'বৃষধ্বঞ্রচরণাস্থজযট্‌্পদগুণাভরণ” বলিয়। 
কীর্তন করিয়াছেন। কল্লালসেন তাহার. শাসনের 
প্রারভ্তেই অর্ধনারীশ্ববের বন্দন! করিয়াছেন -বিজয়সেন 
হরিহবরের মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণসেন 
বৈষ্ণবধন্ম গ্রহণের পুর্বে যেসকল তাত্র-পষ্ট ' প্রদান 
করিয়াছেন সেগুলির, প্রারভেও মহাদেবের বন্দনাই 


দৃষ্টিগোচর হয়। বিক্রমপুর অঞ্চলে 'যে-সকল প্রাচীন 


‘দেউলের নিদর্শন পরিলক্ষিত হয়। 


দেউলের ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান রহিয়াছে, তন্মধ্যেও . শৈব 
“নাটেশ্বর” দেউলে 


যে. মহাদেবের ৃত্যবেশের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত, ছিল, তাহ! 


ও দেউলের নামেই স্থচিত হইতেছে। '“শঙ্কররন্দ” 


২০৪ . প্রবাসী জ্যৈষ্, ১৩২১ [ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


শক্তিমন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে, শিবমন্ত্রও গ্রহণ করিয়া থাকেন | 
, কোনো কোনো পরিবারে উক্ত উভয় মন্ত্রের নিমিত্ত 
বিভিন্ন গুরুবংশ নির্দিষ্ট আছেন।. যে দেশে শৈবধর্শ.. 
এতদূর বিস্তার লাভ করিয়াছিল এবং যে দেশের শীসকগণ 
শৈবধৰ্স্মাবলদ্বী ছিলেন, সে দেশে নাটেশ্বর বা নটরাজের ' 
মূর্তি বিদ্যমান থাকা নিতান্ত বিশ্বয়ের বিষয় নহে। 
বিগত ১৩১৯ বঙ্গাব্দের “সন্মিলন” "পত্রে শ্রীযুক্ত 
যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় একখানি ভগ্রমূর্তির প্রতিলিপ্ি 
দ্বারা, ডাক্তার বিদ্যাহুষণ মহাশয়ের উক্তি খণ্ডন করিতে 
প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তাহার ফলে, সম্মিলন পত্রে এক 
ছোট খাটো সাহিত্যিক সংগ্রাম হইয়া গিয়াছে। আমরা 
. সেই ভয়ে ভয়েই মুর্তি।নিকে ‘নটরাজ’ ন! বলিয়! ‘নাটেশ্বর’ 
নামে অভিহিত করিলাম । কারণ “নাটেশ্বর’” নামক দেউল 
অন্ততঃপক্ষে বাঙ্গালীর উক্ত নামধেয়. মহাদেবের উপর 
দাবী সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিবে ৷ সেনবংশীয় নরপতিগণের 
পূর্বপুরুষ দক্ষিণাঁপথ হইতে বঙ্গে আগমন করুরিয়াছিলেন, 
অধুনা এতিহাসিকগণের মধ্যে কেহ কেহ একথা স্বীকার 
করিয়া থাকেন। হইতে পারে, 'সেনরাজগণের নটরাজ- ' 
গ্রীতি, _দক্ষিণাপথ হইতে আমদানী হইয়াছিল ।- তরে 
" দক্ষিণাপথের নট্রাজমূর্তি কিছু উগ্র, কিন্তু. বাঙ্গলার নাটে- 
স্বর বঙ্গীয় ভাস্করগণের স্বভাব ও শিক্ষান্ু্ঘায়ী, অপেক্ষাকৃত 
সৌম্য এবং শাস্ত।.. নটরাজ, নটেশ, নর্ভেশ, নাটেশ্বর 
প্রভৃতি মহাদেবের নামগুলি একার্থবোধক। ডাক্তার 
বিদ্বাভূষণ মহাশয় দক্ষিণীপথে প্রচলিত নটরাক্গের যে 
' নাটেশ্বর শিব। ধ্যান লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহাতেও নটরাজের পরিবর্তে 
নটেশ শব্দই ব্যবহৃত হইয়াছে । * শ্রীযুক্ত নলিনীকাস্ত 
ভট্টশালী এম্‌, এ মহাশয় ঢাঁকা-সাহিত্য-পরিষদের নিমিত্ত 
ত্রিপুরা জিল! হইতে একখানি মহাদেবের ৃত্যবেশের সৃতি 
আনয়ন করিয়াছেন। প-যুর্তির পাদপীঠে প্রাচীন অক্ষরে! 
ধনর্তেশ” এই লিপিটা ক্ষোদিত আছে।. এ মূৰ্ত্তি এব 
বর্তমান প্রবন্ধে যে মূর্তির প্রতিলিপি প্রদান করিলাম, তাহা! 
একই রূপ। সুতরাং বঙ্গদেশেও- যে এক সময়ে নট- 








দেউলেরও নাম দ্বারাই উহার শৈবত্ব প্রতিপন্ন হয়। বরেন্দ্র 
অন্ুসন্ধান-সমিতি দ্বার! সংগৃহীত বাঙ্গালা মুর্ত্তিশিল্পের 
চরমোৎকর্ষের নিদর্শন স্বরূপ অর্দনাবীশ্বর যৃর্তিখানি 
বিক্রমপুরের অন্তর্গত কুড়াপাড়া গ্রামের দেউলের শোভা- 
বর্ধন 'করিত। উল্লিখিত দেউলগুলি সেনরাজগণের 
রাজধানী রামপাল নগরের অনতিদূরে অবস্থিত। এই- 
সকল কারণেই অনুমান হয় যে সেনবংশীয় ভূপতিবর্গের - ০ 
' রাজত্বকালে এই-সকল মূর্তি নির্মিত হইয়াছিল এবং সেই * রা তি না 

সময়ে বন্গদেশে-শৈবধর্্শাও সবিশেষ বিস্তার লাভ করিয়|-  উদ্ধত্যেদং বিযুক্তে বয়নমিতিকরাদ্র্শয়ন প্রভায়র্থ। 

'ছিল। অদ্যাপি বিক্রমপুর অঞ্চলের উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণ, বিভ্রদূ বহ্নিং সভায়াং কলয়তি নটনং সঃ স পায়ারটেশঃ ॥ 


২য় সংখ্য! ] 


ANNA NTUANANT SNA OS 





রাজের আবির্ভাব হইয়াছিল তদ্িষয়ে কোনো সন্দেহের 
আমরা নিয়ে এই শিলাময়ী 


কাঁরণ বিদ্যমান নাই। 


খর ূত্তিধানির যথাসম্ভব পরিচয় প্রদান করিলাম 1 


. মহাদেব নৃত্যাবস্থায় কুঞ্চিত পদে দণ্ডায়খান। পদ- 


= তলে বৃষ নৃত্যানন্দে বিভোর হইয়া প্রভুর 'পানে 
চাহিয়া নৃত্য করিতেছে । দক্ষিণ পার্শ্বে মকরবাহিনী 


গঙ্গা । বাম পার্শ্বে সিংহবাহিনী গৌরী। উভয় মূর্তিই 
শিল্পসম্পদে গরীয়সী। উক্ত উভয় মূর্তির নিয়ে ভূত 
বেতালগণ তাণ্ডব নৃত্য করিতেছে দেবাদ্িদেব দ্বাদশ 
হস্তবিশিষ্ট । দ্বাদশ হস্তই অঙ্গদ--ও বলয়-পরিশোতিত। 


"স্ব্বোর্দ্ধের উভয় হস্ত উত্তোলন পূর্ববক গজাজিন ধারণ 


- ভমকু, বাম হস্তে সম্ভবতঃ নরকপাঁল। 


ৰ 


E 


Lf 


১ 


কুণ্ডল ও অন্ান্ত আভরণ দ্বার! সমলম্কত। 


করিয়া আছেন। তন্নিয়ের উভয় হস্ত দ্বার] অর্দযানবা- 
কৃতি নাগরাজ বাস্ুকিকে ধন্ুকাকারে ধারণ -করিয়! 
রহিয়াছেন। তনিয়ের. দক্ষিণ হস্তে অক্ষমালা এবং 
বাম হস্তে ত্ৰিশূল পরিশোতিত। : তর্নিয়ের দক্ষিণ হস্তে 
তন্নিয়ের দক্ষিণ 
হস্ত অভয় দানে নিয়োজিত এবং বাম হস্ত দ্বারা কমণ্ডলু 
ধারণ করিয়া আছেন। সর্ধনিয়ের হস্তদ্বয় তু্বিফলযুক্ত 
বীণ! বাঁদনে নিয়োজিত । মহেশ্বরের- বদনমণ্ডল হর্ষোৎ- 
ফুল্প। গলদেধে আবক্ষবিল্িত রত্মহার। উভয় কর্ণ 
কটিদেশ 
বেষ্টন করিয়] নাগহার দোছুল্যমান। পরিধেয় নাগচর্মম 
নানাবিধ কট্যাভরণ দ্বার! বেষ্টিত। চরণদয়ে নৃত্যকালীন 
আভরণ নূপুর শোভা পাইতেছে। চালিতে কয়েকটা 
ক্ষুদ্র মুর্তি তক্ষিত রহিয়াছে; তন্মধ্যে বিষ্ণু, কার্তিকের এবং 
গণেশের মুর্তি পরিস্ফুট। . অপর মূত্তিগুলি অপরিস্ফুট। 
মৎস্তপুরাণান্তর্গত প্রতিমালক্ষণ নামক অধ্যায়ে, রুদ্রমূর্তি 
নিৰ্ম্মাণ সম্বন্ধে যেরূপ পদ্ধতি লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহা 
নিয়ে উদ্ধত হইল। 

অতঃপরং প্রবন্্যামি রুদ্রাদ্যাকারমুত্তমমূ। 

আপীনোরু ভূজস্কদ্ধ স্তপ্তকাঞ্চন-সপ্রভঃ | 





* এই যুদ্তিখানি রামপাল নগরীর ৩] মাইল পশ্চিম দিকস্থ 
আউটসাহী গ্রামের জমিদার শ্রীযুক্ত ইন্দ্রভূষণ গুপ্ত বি, এ মহাশয়ের 
বাটীর বীধাঘাটের উপরে একটী ভতস্তগাত্রে সংলগ্ন আছে। ইহা 
তাহাদের জমিদারীর অন্তর্গত রাণীহাটী গ্রামে মৃত্তিকা-খন্ন-কালে 
পাওয়া গিয়াছিল। রাণীহাটি, আউটসাহীর দক্ষিণগ্রান্তসংলগ্ গ্রাম। 


-৯ 


পাবন! জেলার প্রজা-বিদ্রোহ 


ANANSI INS SNS AAA NANI LN 


[J 


২০৫ 


শুক্লার্করশ্মিসংঘাত চন্দ্রান্ধিতজটো| বিভুঃ। 
জটামুকুটধারী চ দ্বিরষ্টবৎসরাকৃতিঃ ॥ 

বাহুবার্ণহভাভে! বৃত্তজজ্ঘো কমগুল্‌ঃ। 

উদ্ধবকেশস্ত কর্তব্যো দীর্থায়তবিলোচনঃ ॥ 
ব্যাস্বঃশ্বপরিধানঃ কটিবৃত্রত্রয়াম্বিত। 3: 
হারকেয়ূরসম্পন্নো ভুজঙ্গাভরণ স্তথা॥ নি 
বাহবশ্চাপি কর্তব্য ন[নাভরণভূষিতাঃ। 
পীনোরুগণ্ফলকঃ কুগুলাভ্যামলগ্কৃতঃ ॥ 

আজানৃলম্ব বাহুশ্চ সৌম্যমুণ্তিঃ হুশোভনঃ। 

খেটকং বাঁমহত্তে তু খড়াঞ্চেবতু দক্ষিণে ॥ - 

শক্তিং দণ্ডং ত্রিশূলঞ্চ দক্ষিণে তু নিবেশয়েৎ। 

কপালং পামপার্খে তু নাগং খটান্রমেব চ ॥ 

একম্চ বরদো হস্ত সতথাক্ষবলয়োৎপরঃ। J 

বৈশাখং তানকং কৃত্ব নৃত্যাভিনয়সংস্থিতঃ ॥ 

নৃত্যে দশভুজঃ কার্ষ্যো গলাস্থরবধে তথা। 

তথা ভ্রিপুরদাহে চ বাহবঃ যে।ডুশৈৰ তু ॥ 
. শছং চক্ৰং গদ! শাঙ্গং ঘণ্টা তত্রাধিক1 ভবেৎ। 

তথা ধনুঃ পিনাকঞ্চ শরো বিষুয়স্তথ! ॥ 


উল্লিখিত বিবরণে নৃত্যকালীন মহাদেবের দশ হস্তের 
উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় কিন্ত'আলোচ্য মুর্তিতে হস্তের 
সংখ্য! দ্বাদশটা। প্ররুতপক্ষে মুদ্তিতে দশ হস্তেরই কার্ধ্য- 
কারিতা, পরিলক্ষিত হয়। .উৰ্দ্ধের ছুইটী হস্ত, নিশ্চেষ্ট 
ভাবেমনস্তকোপরি স্থাপিত রহিয়াছে। সম্ভবতঃ ভাস্কর 
মূর্তির শোভা বর্ধনের নিমিত্ত অতিরিক্ত হসুদয়ের 
সমাবেশ করিয়া থাকিবেন। 


শ্রীহরিপ্রসন্ন দাসগুপ্ত রি | 


পাবনা জেলার প্রজা-বিদ্রোহ 


বাঙ্গাল ১২৭৯/৮ৎ সালের জমিদার ও রায়তগণের মধ্যে 


বিবাদ পারনা জেলার আধুনিক সময়ের প্রধানতম 
ধ্তিহাসিক ঘটন!। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়। বাঙ্গী- 
লার ভূম্যধিকারিগণ গবর্ণমেন্টের সহিত চিরকালের জন্য 
স্থায়ীভাবে রাজন্ব বন্দোবস্ত করিয়া লন, কিন্তু তাহার! 
প্রজার নিকট হইতে যদৃচ্ছ খাজন! আদায় ও তাহা 
বৃদ্ধি করিতে পারিতেন। এমন কি স্থানবিশেষে তাহার! 
জোর করিয়া ও উৎপীড়ন করিয়া ব্ৃদ্ধি-জমা ও বাজে-জমা 
ইত্যাদি আদায় করিতেন। এ বিষয়ে যদিও পুর্ব হইতে 
দেশে নানাপ্রকার আন্দোলন চলিতেছিল, তথাপি প্রজ! 
ও জমিদারগণের মধ্যে এযাবত খাজন। সন্বন্ধীয় আইনের 
/ 


২০৬ 


NANA. 





NINOS NA, 


কোন বিশেষ বিধান না থাকায়, গবর্ণমেপ্ট জমিদারগণের 
এতাদৃশ অত্যাচর হইতে রায়তগণকে রক্ষা করিতে 
সহসা হস্তক্ষেপ করিতে পারেন নাই। পাবনা জেলার 
রায়তগণ সাধারণতঃ শাস্তপ্রকুতি ও নিরীহ হইলেও 
এক্ষণে তাহার! সবিশেষ উৎপীড়িত হইয়! স্থানে স্থানে 
বহুলোক একত্র দলবদ্ধ হইয়া জমিদারগণের বৃদ্ধি-জম! 
আদায়ে বাধ! প্রদান করে এবং তছুপলক্ষে স্থানে স্থানে 
নানাপ্রকার দাক্গাহাঙ্গামা! উপস্থিত হইয়! সমস্ত জেলায় 
অশান্তির সৃষ্টি হয়। 
প্রজাগণের মধ্যে এই সংঘর্ষই পাবন! জেলার প্রজাবিদ্রোহ 
নামে পরিচিত। এই তুমুল আন্দোলনের ফলে গবর্ণমেন্টের 
দৃষ্টি এই বিষয়ে বিশেষরূপে আকৃষ্ট হয় এবং ফলস্বরূপ 
১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় ্রশদাস্ব্বিষযক আইন প্রবর্তিত 
হয়। ৮ 


( “The Agrarian Riots of 1873 in: Pabna are very 
important, because it led to the exhaustive discussion 





of the tenant's right, which. culminated in the “Payat’s . 


charter,” the Bengal Tenancy Act of 1885.~—L/mp. 
Gaszetlicer E. B. and Assam, f. 265. 
rent disturbances of 1873 were really the origin of 
the discussions and actions which eventually led te 
enactment of the Bengal Tenancy Act in 1885:— 
Bengal under the Lieutenant Governor, pf. 548. ) 


বিদ্রোহের কারণ । 
(১) বাজে-জম! আদায়। 


প্রজাগণ তাহাদের দেয়- খাঁজনা ব্যতীত বাজে-জম! 
প্রভৃতি দিতে আপত্তি করে) জমিদার ও তাহাদের .কার্ম- 
চারিগণ তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া তাহা আদায়ের 
নিমিত্ত গীড়াপীড়ি করেন।: তাহার! গ্রামখরচ, স্কুল- 
খরচ, ও বিবাহাদিতে প্রজার নিকট সাহায্য ও ভিক্ষা 
প্রভৃতি আদায় করিতে থাকেন। কোনস্থলে রায়তগণ 
. স্বেচ্ছায়, কোনস্থলে অনিচ্ছায় বাধ্য হইয়| এই- সমস্ত দিয়া 
আসিতে থাকে । 
যখন জমিদার ও প্রঙ্গাগণের মধ্যে রাজের প্রভৃতি 
লইয়া এবম্প্রকার আন্দোলন চলিতেছিল, সেই সময় 
সিরাজগঞ্জ মহকুমার অধীনস্থ নাটোররাজ জমিদাঁরির 
অন্তর্গত ইউস্থুফসাহী পরগণ! বাকী রাজশ্বের জন্য নিলাম 


প্ৰবাসী--ত্যৈষ্ঠ, ১৩২১ 





১২৭৯৮০ সালের জমিদার ও. 


“These  Pabna, 


[ ৯৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


MAAN NAS 


হওয়ায় নিয়লিখিত কয়েকজন ভূম্যধিকাঁরী তাহা খরিদ, 
করেন। 








(১) 
(২) 
(৩) 


কলিকাতার ঠাকুর জমিদার 

ঢাকার বন্দ্যোপাধ্যায় ” 

সলপের সান্যাল Ul 
(৪) পোরজনার ভাছুড়ি ” 

| (৫) স্থলের পাঁকড়াশি ৮” 

- পূর্ব হইতেই প্রজাবর্গ উপরোক্ত বাজে-জমা। প্রভৃতি 
আদায়ের জন্য জমিদারগণের প্রতি অসন্থষ্ট ছিল। এক্ষণে 
উক্ত পরগণ নূতন মালেকগণ থবিদ করিয়1 প্রকারান্তরে ; 
প্রজার খাজন! বৃদ্ধি: করিতে চেষ্টিত হওয়ায় অসন্তোষ 
ক্রমশঃবৃদ্ধি হইতে লাগিল। . .. 

(২) -নৃতন জরিপপ্রণালী। 


_ - তাহারা প্রজার জমি জরিপ করিতে গিয়া নূতন 
জবিপপ্রথ। প্রবর্তন করিতে আঁরস্ত করিলেন। ''নাটোৱ- 
রাজের'সময়ে জরিপের যে-নিয়ম প্রচলিত ছিল, তাহারা 
তৎপরিবর্ত্ধে নূতন মাপের নল প্রচলন-করিয়া প্রজার জমি 
জরিপ করিতে লাগিলেন। পূর্বে রাঁজ! রাঁমজীবনের: সময় 
হইতে সাধারণতঃ ২২॥০ ইঞ্চি হাতের মাপের নল প্রচলিত 
ছিল; এক্ষণে ১৮ ইঞ্চি হাতের মাঁপের-মল দ্বারা জরিপ ৭ 
-আরম্ত' হওয়ায় প্রজার . জমি ভ্রাস...হইতে লাগিল, পক্ষা- 
স্তরে নানাপ্রকার বাজে-জম] প্রভৃতি লইয়া তাহাদের 
দেয় খাজনা উত্তরোত্তর বর্ধিত হইল.। ইহাতে ঝায়ত- 
‘গণের মনে বিষম আঘাত “লাগায় . ial id ক্রমশঃ 
ঘনীভূত হইয়া উঠিল।-- ; এ. 5: 


( «The quarrel arose” owing “to ‘the ‘purchase, by 
Fabsent (landlord) Zaminders, of lands, which formerly 
belonged to the .Natore. Raja. From the first the 
relations between" the new-coniérs and the’ ‘Rayats: 
were unfriendly. The Zaminders attempted to enhance 
rents and also to consolidate customary . cesses with 
rents, and dispute arose over the proper length of” the 





- measuring pole.”-—lImperial Gazetteer E.B. and Assan” 


+P. 285. ) 
(৩) বৃদ্ধি-জমার কবুলিয়ত গ্ৰহণ । 
এই সময় রোডসেস্‌ আইন সর্বত্র জারী হওয়ায় 


, জুমিদ্ারগণ পথকরের রিটারনে প্রজার জমিজমার বিব- 


২য় সংখ্য। ] 


“রণ প্রদর্শন করিতে বাধ্য হইলেন। এ কারণে তাহার! 
রাঁয়তের নিকট হইতে বৃদ্ধি-জমাঁর কবুলিয়ত আদায় 


“কাঁরিতে লাগিলেন, কিন্তু প্রজাগণকে পাট্টাদি কিছুই 


ল 


১০ তি 


_ দিতে স্বীকৃত হইলেন ন1। নাটোর-রাজার সময়ে যাহার 
খাজনা ১ টাক! ছিল, পরে তাহার উপর ॥০ আনা 
বুদ্ধি হইয়াছিল, এক্ষণে 
আরও ॥* আনা বৃদ্ধির চেষ্টা হইল; মোটের উপর 
যাহার খাজনা পুর্বে ১. টাকা ছিল, এক্ষণে তাহ! ২ টাকা 
হইতে চলিল ; আদালতের বিচারে স্থলবিশেষে ১॥* টাকা 


-২ সাব্যস্ত হইতে লাগিল। এই প্রকারে প্রজাগণ আপনা- 
২ দের দেয় খাজনার পরিমাণ সহসা. নির্ণয় করিতে 


. পারিতেছিল নী। যেখানে যেখানে জমিদারগণের 
কার্য্যকারকগণ জোর করিয়! প্রজাগণের নিকট কবুলিয়ত 
রেজেষ্টারি করিয়া লইয়াছিলেন, সেক্ষেত্রেও প্রজাগণ 
তাহা অস্বীকার করিল, এবং স্থলবিশেষে প্রজার বিনা- 


সম্মতিতে বলপূৰ্বক কবুলিয়ত লওয়! হইয়াছে, বিচারে 


এমত সাব্যস্ত হইতে লাগিল। 
“(These were the two original causes of the 
_dispute :—A high rate of collection as compared with 
other parganas, and an uncertainty as to how far the 
amount claimed was due. The third and auxiliary 
Cause is to be found in the vivlent and lawless 
racter of some of the Zaminders,and of the agents. of 
others.”— Hunter's Statistical Account of .Benrgal, 
Pabna, p. 319-20. ) 
বিদ্রোহের প্রকাশ । 
জমাস্ন্ধীয় গোলযোগ ক্রমশঃ জমিসথন্ধীয় গোল- 
যোগের সহিত মিলিত হওয়ায় উভয় পক্ষের মধ্যে বিবাদ 
উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ইতিপূর্ধ্বে রায়তগণ 
স্বেচ্ছায় জমিদ্বারগণের খাজন! প্রভৃতি দিয়া আসিলেও 
ts সালের চৈত্র ও ১২৮০ সালের বৈশাখ মাসে 
হার 


রা খাজন। দিতে একেবারে অস্বীকার করিল। 


cha- 


“' কোন কোন গ্রামের, লোক জমিদারের বিরুদ্ধে ২১টী 


EF 


মোকদ্দমায় জয়লাভ করে ও আপীল আদালত কর্তৃক 
বৃদ্ধি-জয। রহিত হয় এবং রায়তকে কয়েদ রাখার জন্ত 
'_ কোন কোন জমিদারের পক্ষের লোকের শান্তি হয়। এই- 
সমস্ত কারণে উৎসাহিত হইয়া সাহাজাদপুর থানার 


পাবনা জেলার প্রজা-বিদ্রোহ 


ASEAN AINA ANAS ONO INO U IOAN A 


১৮৭৩ সালে তাহার উপর- 


২০৭, 


NINN 





এলাকাস্থিত রায়তগণ একেবারে খাঞ্গনা আদায়ে বাধা- 
প্রদান করে এবং ক্রমশঃ দলবদ্ধ হইয়া! আপনাদিগকে 
বিদ্রোহী বলিয়া ঘোষণা করে। 


. “The rayats formed themselves into Bidrohi, as 
they styled themselves, a word which mny be inter- 
preted into Unitist, and placing themselves under the 
guidance of an intelligent leader and a small 12120- 
holder, peaceably informed the magi-trate that they 
had united.”— Statistical Account of 1engal, Pabna, 
Pp. 321. 

অন্ঠান্ত জমিদ্ধারগণ সহজে বিবাদ মীমাংসা করিতে 
স্বীকৃত হইলেও বন্দ্যোপাধ্যায় জমিদারের পক্ষের 
কর্মচারিবর্গ কিছুতেই আপোঁধে বিবাদ মীমাংসা করিতে 


বাজী হন না; কোন কোন রবীয়তকে কয়েদ রাখিয়া 


. খাজনা আদায় ও কবুলিয়ত গ্রহণের চেষ্টা করায় সিরাজ- 


গঞ্জের তাৎকালীন মহকুমা-ম্যাজিষ্রেট মিঃ নোলন 
সাহেবের বিচারে জমিদারপক্ষীয় লোকের শাস্তি হয়। 
উল্লিখিত কারণে প্রোৎসাহিত হইয়া বাড়জ্যে জমিদারের 
এলাক] ধুবড়াঁবেড়া গ্রামের প্রজ্জাগণ একেবারে খাজন। 
আদায়ে বাধা প্রদান করে এবং রায়তগণকে ধরিয়া 


আনিবার চেষ্টা করিলে তাহারা পেয়াদাকে বেদখল 


করে। ইহাই বিদ্রোহিগণের কার্ষ্র প্রধান স্থত্রপাত । 


. “The Estate on which the disturbances originated 
is that of the Banerjees of Dacca. This Zamnder 
rejected all overtures towards arbitration ; and resorted 
extremely to litigation. The first class of suits 
Drought by them were on Kabuliats—agreements 
Characterised by the Government of Bengal, as un- 
fair and illegal documents, and obtained by undue 
pressure.>—~-Hunter’s Statistical Account of Bengal, 
Pabna, p. 324. 

সচরাচর বিদ্রোহী অর্থে আমর! যাহা! বুঝি, ইহাদের ' 

উদ্দেষ্য 
তাহা ছিল না; দলবদ্ধ রায়তগণ প্রকাশ করিতে লাগিল 
যে, জমির খাজনা কম দিবে, অথচ তাহার! 
বেশী মাপের নল প্রচলন করিবে। যাহাতে জমিদারগণ 
নিজ নিজ ইচ্ছামত কম মাপের নল দ্বারা জমি জরিপ 
করিয়া প্রজার জমি হ্রাস ও জম! বৃদ্ধি করিতে না পারেন, 


তাহা নিবারণ করাই তাহাদের প্রধান উদ্দ্হো। 


২০৮ 
বিদ্রোহিগণের কাৰ্য্য । 

উপরোক্ত উদ্দেশ্য সাধন মানসে বিদ্রেহিগণের মধ্যে 
বহুলোক দলবদ্ধ হইয়া সিরাজগঞ্জের মৃহকুমা-ম্যাজিষ্ট্রেট 
মিঃ নোলন সাহেবের নিকট জমিদারগণের অত্যাচার- 
কাহিনী জ্ঞাপন করিবার জন্য ১৮৭৩ সালের এপ্রিল 
হইতে ১ল1 জুলাই পৰ্য্যন্ত সর্বসমেত প্রায় ২৬৯ খানি 
গ্রামের অধিবাসিগণ-দরখাস্ত করে। | 

“এই জেলার উল্লাপাড়া থানার মধ্যে দৌলতপুর নামে একখানি 
গ্রাম.আঁছে। তথাকার রায়বংশ অতি প্রসিদ্ধ ; এই বংশে ঈশানচন্দ্ 
রায় নামে একজন বুদ্ধিমান ও সুচতুর লোক ছিলেন। হুরাসাগর 
নদীতীরস্থ বেতকান্দি গ্রাম লইয়। বন্দ্যোপাধ্যায় জমিদারদিগের 
সহিত তাহার ঘোরতর বিবাদ চলিতেছিল। কিন্তু তাঁহার! প্রবল ও 
ধনবান্‌ জমিদার ; কিছুতেই দম্য নহেন। সুতরাং ঈশানচন্দ্র অনেক 
চেষ্টা করিয়াও কিছুতেই কিছু করিতে পারিলেন না। তখন তিনি 
এই বিদ্রোহীদলের সহিত মিলিত হইলেন এবং নিজ বুদ্ধিবলে 
তাহাদের নেতা হইলেন।” (সিরাজগঞ্জ হইতে প্রকাশিত “আশালতা” 
৯/১০ সংখ্যা_-১৪৯ পৃষ্ঠা) । 


ঈশানচন্দ্র রায় বিদ্রোহিদলের “রাজা” বলিয়া 
অভিহিত হইতেন। রুদ্রর্গাতির বিখ্যাত অশ্বারোহী 





গঙ্গাচরণ পাল নামক জনৈক কায়স্থ তাহার প্রধান ' 


সহকারী ছিলেন; তিনি বিদ্রোহী রাজার দেওয়ান বলিয়। 
পরিচিত ছিলেন-_নিশ্নলিখিত পল্লীগাথায় তাহ স্পষ্ট 


প্রতীয়মান হয়। 


“ও চাঁচা বিদ্রোহিদলের কথা কব কি! 
নূতন আইন, নৃতন দেওয়ান কানলুপালের ব্যাটা 
সকলের আগে চলে. মাথা বাধ্য! ফ্যাট1।” 


গঙ্গাচরণ পালের পিতার নাম কালীচরণ পাল, তিনি 
পাবনায় মোক্তারী করিতেন বলিয়া জানা যায়। 
"_ এতদ্বযতীত ডেমরা অঞ্চলের বাজু সরকার, ছালু সর- 
কার, রোমজান খঁ। প্রভৃতি কতকগুলি মুসলমান বিদ্রোহি- 
দলে যোগদান করিয়া অনেকের ঘরবাড়ী লুণ্ঠন করিয়া- 
ছিল। | 
" ২৪ গ্রামের রায়তগণ দলবদ্ধ হইয়! অন্তান্ত গ্রামের 
_লোকদিগকে জমিদারগণের বিরুদ্ধে আপনাদের দলে 
যোগদান করিতে অনুরোধ করিত! যাহার! তাহাদের 
দলে যোগদান করিত ন! বিদ্রোহিগণ তাহাঁদের ঘর 
বাড়ী লুঠ করিত। রাত্রিতে মহিষের শি! বাজাইয়। 
সকলকে উৎসাহিত ও একত্রিত করিত। .. মৎস্য শীকার 


প্রবাসী-_জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১ 


AOA 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


NEO ATAV AV ASR A RAN 





করিবার 'তান করিয়া তাহার! প্রত্যেকে স্বন্ধে একটা 
বাশের লাঠির অগ্রভাগে এক একটী “পলে” লইয়! 

বহুলোক একত্রে যাতায়াত করিত, এজন্য বিড্রোহিদ্ঘর*- 
সাধারণতঃ “সালোৌওস্ত্রালা” বা “পলা Bll 
ক্কোস্পাননী” নামে অভিহিত হইত। র্‌ 


“লাঠি হাতে পলো কাধে চল্ল সারি সারি 
সকলের আগে জাঃয়ে ( যেয়ে ) নুটিল বিশির কাচারি।” 


জেলার সর্বত্রই লোকের আতঙ্ক এতদূর বৃদ্ধি হইয়াছিল 
যে, কয়েক মাস পর্য্যন্ত কোন গ্রামের একজন এ “পলো- 
ওয়ালা আসিয়াছে’ বলিলে সে দিন সে গ্রামের 'অধিবাসি- 
গণের আহারাদি বন্ধ হইত। কেহ হাঁটে বা বাঞ্জারে 
কোন প্রকার উচ্চবাচা করিলে, বিদ্রোহিদলের কার্ধ্য 
মনে করিয়া সে দিন হাট ভাঙ্গিয় লোকে পলায়ন 
করিত। ধনী গৃহস্থের বাটীতে অনেকে লুট করিবার 
তয়প্রদর্শন করিয়া পতাদি লিখিয়া তাহাদিগকে শঙ্কিত 
করিত। অবস্থাপন্ন লোক প্রত্যেকেই .আস্মরক্ষার্থ নিজ 
নিজ বাড়ীতে লাঠিয়াল সর্দার নিযুক্ত করিয়াছিল। 
বিদ্রোহিদল প্রকা্য দিবালোকে দলবদ্ধ হইয়া জমিদার ও 
ধনী গৃহস্থাদির বাড়ী আক্রমণ করিত। তাহারা কোন 
বাড়ীতে গিয়া প্রথমে গৃহস্বামীকে জিজ্ঞাসা করিত, তিনি ১. 
তাঁহাদের দলে আছেন কি না। যদি তিনি তাহাদের 
পক্ষাবলন্বন করিয়া তাহাদের কার্য্যের সহায়তার জন্য 
অগ্রসর হইতেন, তবে তাহারা নীরবে চলিয়া যাইত, 
নচেৎ বিদ্রোহিদল তাহার বাটা. লুণ্ঠন করিয়া সর্বস্বান্ত 
করিত ।. এই প্রকারের বহুলোক এখনও বর্তমান আছেন, 
ফাহাদের নিকট জানা যায় যে, তাহার! বিদ্রোহিগণ্‌ . 


. বাড়ীতে উপস্থিত হইলে দলপতিকে ১০1২০ টাকা পর্য্যন্ত 


নজরান| বা সেলামী দিয়1ও তৎপক্ষাবলদ্খনে তাহাদের _ 
সঙ্গে লোক প্রেরণ করিয়া আত্মপন্মান রক্ষা করিয়াছেন। 
_ প্রথম প্রথম সিরাজগঞ্জের অধীন সাহাজাদপুর থানার 
অধীন গ্রামসমূহেই বিদ্রোহের স্থচনা হয়, কিন্তু ক্রমশঃ. 
তথা হইতে পাবন! সদর পর্যন্তও বিদ্রোহিগণ আপনাদের 
প্রভাব বিস্তার করে। নাকালিয়া, সারাসিয়া, হাটুরিয়া, 


. গোপালনগর প্রভৃতি গ্রামে এতদুপলক্ষে অনেকের বাড়ী 


লুণ্ঠিত হয় এবং অনেকের গৃহাদি অগ্নিদাহে ভশ্বীভূত 


গার ক্রমশঃ তলছিত হইতে থাকে। 
নগরের মজুমদ্বারগণের বাড়ী লুঠ সম্বন্ধে 


নিয় ছড়া স্থানে স্থানে শুনিতে পাওয়। যায় । 


“গোপালনগরের যজুমদারর! তার! কেঁদে ম’ল 
ডেষর! হইতে ৰাজু সরকার বাড়ী লুটে নিল; 
, মহেশ কীদে, কাদে তাহার খুড়ি, 
বেটা বিজ্রক আ'সে লুটুল সকল বাড়ী; 
এসে লুটে নিল গাছে নাইকো পাতা 
লের ব্য সহকারে থেকে ফুচকি পারে নাথ! ।” 
_ বিদ্রোহ-দমন। 
এ প্রথম হইতে প্রঞ্জ ও জমিদারগণের মধ্যে 
লযোগ আপোষে মীমাংসা হয় তাহার চেষ্টায় 
[য়ত ও ভূম্যধিকারিগণ নিজেরা আপনাপন 


মাংসা করিবেন, সরকার বাহাছুর তাহাতে যথা- 


য়তা করিবেন__প্রথম হইতে সরকার পক্ষ এই 


ষণ করিয়াছিলেন। নিরীহ পাবনাবাসী রায়ত- 
এতাদৃশ কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারে, কেহই 
1 আদৌ বিশ্বাস করে নাই। জেলার তাৎকালীন 
রেট মিঃ ভি, জি, টেলার সাহেব বাহাদুর অত্যাচার- 
বকের কথায় সহসা! আস্থা স্থাপন করিতে 


পারেন নাই। যখন বহু লোকের বাড়ীঘর লুষ্টিত হইল এবং 


পু্রকলক্রাদি ও আত্মসন্মানাদি রক্ষার্থ গ্রামান্তরে 
্‌ণ করিল, এবং এমন কি পুলিসের লোক 
বাদ্রোহিদলের সহিত সংঘর্ষে পরাজিত ও অপ- 
হইয়া ফিরিতে লাগিল, তখন গবর্ণমেন্ট হইতে 
দমনাৰ্থ সবিশেষ চেষ্ট। হইল ৷ 
সমস্ত গ্রামে অধিকতর অত্যাচার হইয়াছিল, 
ট সাহেব স্বয়ং সেই-সমুদয় স্থান পরিদর্শন করিয়। 
হিদলের নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করিলেন। যে- 
র প্রঙ্গাগণ অধিকতর উচ্ছ আল হইয়া লুট- 
যোগদান করিয়াছিল, তিনি লে গ্রামে 
সকর্ম রী দির করিয়াছিলেন 1 


আদেশে গোয়ালন্দ হইতে একদল | 
পাবনায় আলা হয়। কুষ্টিয়াতে ১** রি। রা 
রাখা হয়। ম্যাছিষ্টেট সাহেবের আদেশে, দশ 
রায় ও অন্ঠান্ত দলপতিগণকে পাবনায় স্থানান্তরিত 
হয়। বিচারে ঈশান রায় মহাশয় মুক্তিলাত, ক 
অন্তান্ত ৩০২ জন অপরাধীর ১ মাস হইতে ২ বৎসর 
কারাদণ্ড হইল। , 

এই প্রকারে ক্রমশঃ লুঠপাট বন্ধ হইল « এবং লে 
শাস্তি পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হইল । গবর্ণমেণ্ট জমিদার 
প্রজাগণের উপর ১৮৭৩ সালে ৪ জুলাই তারিখে 
লিখিত অনুজ্ঞ। প্রচার করিলেন। 

অনুজ্ঞাপত্ৰ । 


“Whereas in the district-of Pabna, owing to 
attempts of Zaminders to enhance rents, and. 
combinations of Rayats to. resist. the same. 
bodies of men have assembled at several 
riotous and tumultuous manner, and’ serious. 
of peace have occurred. -.This is very grav: } 
all. concerned, that, while on the. one ha 
Government will protect the people: from. 
and extortion, and. the Zaminders must as! 
claims they may have ‘by legal. means 0 
other hand, the Government will firmly tr 
violent actions on the parts of the: ‘rayats a 
strictly bring to. justice all who: offend দা 
law to whatever class 00650510208, 57 

The rayats and others. who have. assembl 
hereby required to disperse, and. to refe 
and quietly any grievance they may have. 
come forward, they" will be patiently li 
the officers of Government cannot listen. to the r 
on the cuntrary they will take. serious ‘mea 
against them. It is asserted by the people. who | 
combined to resist the demands of the. 22100 
that they are to be rayats of Her Majesty. the 
and of her. only. These people and all 
them are warned that the Government 
will not interfere with the right of proper 
by ; that they must pay what is legally due 
to those: to whom itis legally due, Hi 
lawful to unite ina peaceful manner t 
excessive demands of the. Zaminders, b 

ক] to unite to use violence and intimidal 
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পাবন বেলার জমিবারেরা বন রি করিবার ও প্রজার! 
তাহাতে বাধা দিবার চেষ্টা করাতে দাঙ্গা ফসাদ উপস্থিত হইয়াছে। 
উভয় পক্ষকেই বিশেষ ভাবে সতর্ক করা যাইতেছে যে কাহারও 
বে-আইনী কাৰ্য্য ক্ষমা কর! হইবে না। প্রজারা জমায়েত না হইয়া 
শান্তভাবে তাহাদের নালিশ জানাইলে সরকার তাহা শুনিয়া 
স্থবিচার করিবেন, বিদ্রোহীর গগুগোলে কর্ণপাত করিবেন না ত 
বটেই, বরং বিশেষ শান্তির ব্যবস্থা করিবেন। প্রজার! মহারাণীর 
খাস প্রজ। হইতে অভিলাষ প্রকাশ করিতেছে । : তাহা হইবার নহে, 
সরকার কাহাকেও স্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে পারেন 
না। জমিদারের প্যায্য পাওনা! তাহার পাওয়া উচিত; কিন্তু অপর 
পক্ষে অন্তায় বাজে আদায়ে বাধা দিবার জন্য প্রজার সমবেত শক্তি 
প্রয়োগও শ্যায়সঙ্গত--এই বাধা অবশ্য আইন-সঙ্গত উপায়ে শান্তি 
ভঙ্গ না করিয়া দেওয়া কর্তবা। 


কিন্তু প্রজাগণ সহজে জমিদারগণের খাজন। দিতে বাধ্য 
হইল না, ৩৪ বৎসর পর্য্যন্ত জমিদারগণের খাজনা 
আদায়ে বিশেষ বেগ পাইতে হইল । বহু বাকীখাজনার 


মোকদ্দম। উপস্থিত হওয়াতে প্রজাগণ ক্রমে নিরস্ত হইল। 
ঃ ভ্রীরাধারমণ সাহা। 


পঞ্চশম্ত 
ভাস্থর্স/ শিল্পের পুনরুখান যুগের শিশুমূত্তি (Liter- 
rary Digest ) :— 


পাথর কাটিয়া শিশুর স্বরূপ প্রকাশ কর! ভাস্কৰ্য্য শিপ্পের কঠিন- 
তম প্রয়াস । এইজন্য অনেক শিল্পী ভাস্কর শিশুমূর্ঠিকে অনেকট! 





__ ভান্ব্ধ্যে প্রথয গঠিত শিশু । লুক! দেলারবিয়া কর্তৃক গঠিত। 


প্রবাসী, ১৩২১ 


MNOS 


[১৪শ ভাগ, নি থু 
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শিশুর হাসি।__দেসিদেরিও দা! সেতিঞ্জানে! কর্তৃক গঠিত 
কাল্পনিক ভাবরূপ (1de৭li5০ ) করিয়া গঠন করেন; প্রকৃতির 
প্রকৃত হুবহু নকল কেহ করিতে পারেন না। কিন্তু পরবত্তাঁ যুগে 
যখন আটকে প্রকৃতির দর্পণ করিয়া তুলিয়া শুধু নকলের চেষ্টা 
চলিল, তখন শিল্পীর! মহা ফাপরে পড়িল-কেমন করিয়া সতাকাঁর 
শিশুর সদাচঞ্চল সুকুমার ভাবটি কঠিন পাষাণে স্থায়ী করিতে 
পারিবে। বয়স্ক লোকের মুখের প্রতি রেখায় রেখায় তাহার অন্তরের 
পরিচয় দাগ! হইয়! যায়, সুতরাং তাহাকে পাথরে প্রকাশ কর! 
তত কঠিন নয়; কিন্তু শিশুর মন যে মুখে কোনো স্থায়ী ছাপও 
তখনো! ফেলে নাই, শিশু যে চিররহস্তময়। অনেক শিদী শিশু- 
চরিত্রের কোনে ধরা-বীধা নিয়ম ধরিতে না পারিয়! যাহা চোখে 
সুন্দর তাহাই গড়েন, কিন্তু তাহ! সত্যকার শিশুর প্রতিরূপ হয় না। 
কিন্তু চতুর্দশ শতাব্দীতে একদল ভাস্কর ইটালীতে প্রাছবভূতি হইয়া " 
সতা ও হুন্দরকে একত্র মিলাইয়া সমন্বয় করিতে পারিয়াছিলেন ; 
ভাহাদের শিশুমুত্তির সৃষ্টিতে রূপ ও মন ছুই ধর! পড়িয়াছিল। সে 
যেন ফুলের সহিত তাহার গন্ধটিকেও রূপদান করা! ইহাদের মধ্যে _ 
আটের স্থৃতিকাগার ফ্লোরেন্সের দোনাতেলো৷ ( Donato di Petto 
Eardi) এবং তাহার ছাত্রগণ__আন্দ্রিয়! (Andrea della Robbia), 
এবং লুকা ( Luca della Robbia ) প্রধান । শিশুর প্রকৃত বাহা- 
সৌষ্ঠব বজায় রাখিয়া অন্তরের ভাবলীল! প্রকাশ পাইয়াছে এবং 


ইট গাথিয়। প্রতিমূর্তি গড Scientific A meri- 


can ) :— 


প্রাচীন বাবিলোনিয়ানের! ইট গাঁথিয়! গীথিয়া বিবিধ মুস্তি 
সংগঠন করিতে পারিত। বাৰিশোনিয়ার ধ্বংসাবশেষ হইতে সেরূপ 






















শিশু ।-_আন্দ্রিয়া দেল! রবিয়! কর্তৃক ফ্লোরেন্সের শিশু- 
হাসপাতালের দেয়ালে উৎকীর্ণ। 


মুর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে; ইহার পরিচয় প্রবাসীর পাঠকেরা পূর্ব্বেই 
পাইয়াছেন। বর্তমানকালে তাহারই অনুকরণ করিয়া ইটে গাঁখিয়! 
মনুষ্য ও পশুপক্ষীর মুদ্ভি সংগঠনের চেষ্টা হইতেছে । এই-সমস্ত 
মূর্তি চার-কোণ! ইট আকারান্থধারী কাটিয়া গাথা হয় ন! ; কারণ 
ইটের উপরকার স্তর পোড় খাইয়| যেমন কঠিন হয় অভান্তর তেমন 
হয় না, সেই পোড়-খাঁওয়া কঠিন স্তর কাটিয়া ফেলিলে জলবাতাদে 
ইট শীগ্র জখন হইয়! নষ্ট হইয়া যায়। এজন্য একটি মূর্তির অঙ্গ প্রতাঙ্গের 
বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন আকার, খাঁজ, ব।ক প্রভৃতির অনুযায়ী করিয়া 
নান! আকারের খণ্ড খণ্ড ইট গড়িয়া পোড়াইয়! তাহাই যথাস্থানে 
গাঁখিয়া একটি অখণ্ড মূর্তি গড়িয়া তোলা হয়। এইরূপ উপায়ে পারী 
নগরের ছুইজন স্থগতি-ভাক্কর এজার (70210) ও দোন'। 
(Donandt) একটি উষ্টারোহী মূর্তি গড়িয়াছেন। ইহা জান্মাণীর 
একজন আফ্রিকাপর্ধাটক নবদেশ-আবিদ্ধারকের হুবহু প্রতিমূর্তি, 
তাহারই স্বৃতিসংরক্ষণের জন্য ওয়েজার শহরে প্রতিষ্ঠিত হইবে। 


প্রকৃতির কারখানায় নকসার নমুনা! ( Textile 
World Record ) ::— 


জার্শ্মাণীর ডুসেলডর্কফ শহরের ফটোগ্রাফিক গবেষণাগারের 

( Photographic Testing Department) অধাক্ষ, ডাক্তার 

স্ব এরউইন কেডেনফেল্ড ট, প্রাকৃতিক ব্যাপারের ফটোগ্রাফ হইতে 
কাপড়ের নকাগি ও ফুলকাটার নমুনা সংগ্রহ করিবার পন্থা আবিদ্ধার 
করিয়াছেন। এতদিন পর্য্যন্ত ফুল, লতা, পাতা, পশুপক্ষী, ক্রিষ্টালের 


ইটে গাঁথা! প্রতিমু্তি। 


২১২ প্রবাসী__জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১ [ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
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প্রাকৃতিক নকৃসার নমুন1। 
(১) ফুলের মালার নকৃষা, (২) প্রজাপতির ডানার নকৃসা, (৩) মার্কেল পাথরের দাগের নকৃসা, (8) রঙিন পাথরের দাগের 
নকৃস|। (৫, ৬, 1,৮) ক্রিষ্টাল বা দানার ঘন আয়তন বা বদ্ধিতায়তনের নক্সা । 


গঠন, প্রভৃতির অনুকরণে নক্স! কাটা! হইত। এক্ষণে ক্যালিডোস্কোপ 
হইতে বিভিন্ন নক্া'র ফটোগ্রাফ লইয়| তাহাই কাজে লাগানো 
হইতেছে ॥ ইহাতে মানুষকে বিভিন্ন বস্তুকে শোভনস্থন্দর সুসমঞ্জস 
ভাবে সাজাইবার জন্য আর মাথা ঘামাইতে হয় না, একেবারে 
তৈরী-করা নক্সা পাওয়া যায়। একটা চোঙের মধ্যে তিনখান| 
কাচ ভ্রিভূজাকারে বসাইয়! তাহার মধ্যে নানান রঙের কাঁচের কুচি 
দিয়া ঘুরাইলে তাহার মধ্যে বিবিধ বর্ণস্থযমায় বিচিত্র নকৃসা হইতে 
দেখা যায়।__এই যন্ত্রকে বলে ক্যালিডোক্ষোপ অর্থাৎ স্থন্দর-নকৃসা- 
দর্শন। এই প্রণালীতে নকৃসা পাইবার জন্য ফটোগ্রাফের ক্যামেরাকে 
ক্যালিডোক্কোপের ধরণে গঠন করিয়া বিভিন্ন প্রাকৃতিক বস্তর গায়ের 
দাগের ফটোগ্রাফ হইতে বিচিত্র নকৃসা পাওয়! যাইতেছে। মার্কেল 
পাথরের উপকার হিজিবিজি ডোর!, প্রজাপতির ডানার দাগ, 
ফুলের পাপড়ির সংস্থান প্রভৃতি হইতেও তিনি বিচিত্র নঝ্যার 
ফটোগ্রাফ লইতে সক্ষম হইয়াছেন। 4 ৯ চু 
কৃষিবিদ্যালয়ে ছাত্রোপনিবেশ United Empire) 
অনাথ ও দরিত্র শিশুদের লইয়| কি কর! যাইতে পারে ইহা কৃষিৰিদ্যালয়ে ছাত্রের! গাছ ছ'াটিবার উপদেশ শুনিতেছে। 

জগতের একটা বৃহৎ সমস্যাঁ।, সমপ্রতি অষ্টেলিয়াতে একটি কৃষি- ইহাদিগকে লেখাপড়া শিখাইয়া তারপর ইহাদিগকে রী 
বিদ্যালয়-সংলগ্ন শিু-উপনিবেশ স্থাপন করিয়! তাহাদিগকে জীবন- চাববাস শিক্ষা দেওয়া হইবে। কিন্তু ইহার! কুষিবিদ্যালয়ের অন্তভু 
সংগ্রামের উপযুক্ত করিয়া তুলিবার আয়োজন হইতেছে । এই বলিয়া! দেখিয়া শুনিয়া বাল্য হইতেই ক্বৃষিপদ্ধতি শিক্ষ। করিয়া 
উপনিবেশে ৩৩টি বালক ভি হইয়াছে, সব-বড়র বয়স ১৩,সব- লইতেছে। ইহার! স্বেচ্ছায় মনের আনন্দে চাষ করার খেলা করে; 
ছোটর বয়স ৮। ইহারা ইংলগের মা-বাপ-হার! অনাথ ছেলে । তাহাতে ইহারা লাঙল দেওয়া হইতে আরস্ত করিয়া ফলবাগানের 

ইহাদিগকে এদেশ হইতে লইয়া যাওয় হইয়াছে। এইসব নানান্‌ কাজ পর্যন্ত সমন্তই নিজের হাতে করিতে পারে । কোনো বালক ৮ 


বংশের নানান্‌ স্বভাবের ছেলে সৎপথে থাকিয়া জীবিকা অর্জনের চাষের প্রণালীতে দক্ষত! দেখাইতে পারিলেই তাহাকে আড়ে ৮ হাত 
এক উদ্দেশ্যে একত্র সন্মিলিত হইয়াছে। চৌদ্দ বৎসর বয়স পর্ধান্ত ও লন্বে ৩* হাত এক এক খণ্ড জমি দেওয়া হয়; সে তাহাতে আপন 










ঘাস শুকানো, দুধ দোহা, পশুপক্গী 
১১ আনুষঙ্গিক অনেক কাণ 


I দেখি দেখিয়া যাহা কেবল অভ্যাসের ফলে করিতে 
, চৌদ্দ বৎসরের পর তাহার কারণ ও প্রণালীর উদ্দেশ্য বুঝিতে 
ছাত্রকেই পাল! করিয়া বিদ্যালয়ের রান্না, ঘরকল্া, 
ধাপার কাঁজ। চাকরের কাঁজ, সমস্ত করিতে হয়। 
ছেলেরা শহরের অনাথাশ্রমের কয়েদখানা! হইতে মুক্ত 
পকৃতির কোলে ছাড়া! পাইয়া বীচিয়! গিয়াছে। ইহারা 
ভরিয়া খায় ও প্রাণ ভরিয়! খেল! করে ; কাজেই দেশে 
ফিরিতে মোটেই চাহে না। 
সত ছেলে পূর্ণ স্বাধীনতার মধ্যে বড় হইস্জ উঠিতেছে বলিয়! 
শ্বন, সততা, দায়িত্ব, শৃঙ্খল! স্থাপন, সমবেত হইয়া 
চত কর! এবং নিজেদের বুদ্ধি ও চেষ্টায় কাজ করিতে 
তি সদৃগুণ অর্জন করিতেছে। ইহার! বিনয়ী, সুশীল, 
প্রতিভ এইজগ্যই । তাহাদের স্থাস্থা ভালো, মন প্রফুল্প। 
লার সফলত। বিশেষ ভাবে নির্ভর করে 
[লকদের উপরে। যাহার! সমস্ত 
নয় হইতে বিচ্ছিন্ন বাহার! নানান্‌ শ্রেণী 
আগত, যাহাদের মধ্যে সমাজের নানান্‌ 
বাক আছে, তাহাদিগকে সত্য ও মঙ্গলের 
ন করিবার জন্য খুব দক্ষ ও সন্ধদয় 
প্র র ক্ষুধা না মিটিলে 


বারের দেশে বোলপুর দয 
প্রণালীতেই শিক্ষা, দেওয়া হয়। 
এখানে এইরূপ বছ বিদ্যালয়ের 
কেবল উদ্যোগী রা ২ 


লক্ষা কর! । ই লক্ষ্য ইচ্ছায় ও আনি পি পারে। 
দ্বার! বাহিরের বস্তুকে আমরা অস্তরে ধারণা করিয়া কি 
গ্রাফের ক্যামেরার সম্মুখে যা পড়ে ! 

টুকুতে আমর! মনোযোগ করি চক্ষু ততটুকুই মাত্র ও 
প্রথম ছবিতে দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পা: দু 
নিবন্ধ হইবে তাহার নিকটের নক্সাগুলি স্পষ্ট দে 
দৃষ্টিনিবদ্ধ বিন্দু হইতে যে-নকৃসা যত দুরে 

লাগিবে বা একেবারে নজরেই পড়িবে না। ই 

ক্ষেত্ৰ সীমাবদ্ধ, এবং তাঁহার মধ্যক 

কতক স্পষ্ট কতক বা ঝাপসা দেখায়। এক্ষণে ব 
মনোযোগে কতখানি. দেখা যায়? তাহাই মাপিবা 
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কিনেসথেসিঃ| বা পেশীর অনুভবশক্তি পরীক্ষার নকৃসা। 


বলেন যে ইন্সিয়ের মধো চক্ষুই সর্ববাপেক্ষ] ত্বরিত ; কন্ত 
অপেক্ষাও পেশীর অন্ুভবশক্তি আরে! ত্বারত-_যে 
শক্তি হইতে আমাদের শরীরের অঙ্জএতাঙ্গ দঞ্চালনের 
জন্মে সেই পেশীর অন্থভবকে তিনি নাম দিয়াছেন 
নেস্থেসিয়া (Kinesthesia) | এই অনুভূতি হইতেই, 
আমাদের স্বপুচৈতন্য অবস্থ।তেই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সঞ্চালিত হইয়া 
থাকে; ইহা হইতেই আমাদের দক্ষতা নামক শক্তি লাভ 
হয়; ইহার অভাবে মানুষ নির্বেবাধ, অঙ্গ সংযমনে অক্ষম 
এমন কি পাগল পর্যাস্্ হয়। তিনি ইহার সন্বন্ধে অনেক 
পরীক্ষা করিয়াছেন । মস্তি্ধের হুকুম বুঝিয়া পালন করা এই 
পেশীর অনুভূতির প্রধান কাজ | ডাক্তার ডিয়ারবর্ণ ৬৮ জন 
লোকের চোখ বাধিয়া হাত ধরিয়া প্রদর্শিত নকৃসার উপর 
দাগ! বুলাইয়া দিয়! আলাদ| কাগজে সেই নক্সাটি 
আঁকিতে বলেন ; তাহার! উহা না দেখিয়া আকিয়া দিয়া- 
ছিল। এই না-দেখিয়া কেবল পেশীর গতি অনুভব 
করিয়া কার্ধা করা ডাক্তার ডিয়ারবর্ণের মতে কিনেস্থেসিয়ার 
কার্ধ্য। ইহাই কোনো কর্শ্ণে দক্ষত] ও কুশলতা অর্জনের প্রথম 
মোপান ও মূল কারণ। যে ৰাক্তি চোখ বীধিয়! দাগ! বুলাইবার 
পরও কোনো নক্সা না দেখিয়া নকল করিতে পারে না, সে নিশ্চয় 
অতি নিৰ্ব্বোধ, তাহার কিনেস্থেনিয়া বা পেশীর অন্ভবশক্তি নষ্ট 
হইয়া গিয়াছে। 


রাষ্ট্রীয-অধিকার-লাভেচ্ছু রমণীর প্রতি পুরুষের 
অত্যাচার (Lancet) := 
ইংলণ্ড প্রভৃতি সভা দেশ স্ত্ীস্বাধীনতা লইয়| যতই বড়াই করুক 


প্রবাসী-_জ্যেষ্ঠ, ১৩২১ 
শ্রবণের অন্গভবও মাপা যায়। একটা কার্ডে গোটাকত আলপিন 
বিধিয়া তাহার উপর হাত দিলে একেবারে ছয়টার বেশী অনুভব 
করা যায় না ; এই জন্যই অন্ধের লেখায় কোনে| অক্ষরে পাঁচের 
বেশী বিন্দু নাই। 

টাফ টুস্‌ চিকিৎসা-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাক্তার ডিয়ারবর্ণ 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
রমণী যে কারণেই হোক পুরুষের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল; 
পুরুষ এখন সেই স্বাধিকার ত্যাগ করিতে পারিতেছে না_& 
রমণীর! যে পুরুষের সষকক্ষতা লাভের ইচ্ছা ও চেষ্টা করিতেছে 
ইহা তাহাদের সহিতেছে না। যে রমণী-মাতা পুরুষ 
প্রসব করিয়াছেন, তাহাকে অমান্য ও অবহেল! করিয়| হীন ভাবিয়া 
তুল্য অধিকার ন! দিতে চাওয়ার মতো! হৃদয়হীন বর্বরতা আর কি 
হইতে পারে? ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের নারী-দপ্প্রদায় অনিচ্ছুক ** 
পুরুষের নিকট হইতে জোর করিয়া অধিকার আদায় করিবার অটল 
পণ করিয়া প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। তাহার ফলে তাহার! 
প্রহার খাইতেছেন, কয়েদ হইতেছেন, লাঞ্ছিত অবম।নিত হইতেছেন, 
এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত বিসঞ্জন দিতেছেন__কিন্তু তাহাদের পণ 
হইয়াছে মন্ত্রের সাধন কিংব! শরীর পতন। তাহাদের নিষ্ঠা তেজ, ও 
উদ্দেশ্তসিদ্ধির দৃঢ় প্রতিজ্ঞ! দেখিলে শ্রদ্ধ হয়, অবাক হইতে হয় ; 
আর আমাদের মতো ভীরু কাপুরুষ যাহার! তাহাদের লজ্জার মাথা 
হেট হয়, কিন্তু বুকে বলও বাধে । 

ইংলণ্ডের রাষ্ট্ীঃ-অধিকার-লাভেচ্ছু রমণীদিগকে প্রায়ই কয়েদ 
করা হইতেছে বলিয়া তাহারা মুক্তির এক উপায় ঠাওরাইয়াছে__ 
তাহারা জেলে গিয়া প্রায়োপবেশন করে, ছাড়িয়া দিতে হয় ছাড়িয়া 
দাও নতুবা না খাইয়া! উপবাসে মরিব। জেলখানার কর্তৃপক্ষ নান! 
উপায়ে ' তাহাদিগকে খাওয়াইতে ণেষ্ট| করিয়া বিফল হইয় প্রথম 
প্রথম তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিতেছিল। কিন্তু যখন দেখিল 
অনেকেই মুক্তি জাদ্ের এই পন্থা অবলম্বন করিতেছে, তখন কর্তৃপক্ষ 
কঠোর হইয়া কৃত্রিম উপায়ে আহার করাইতে চেষ্টা করিতেছে। 
ইহা নিঠুর অত্যাচারের নামান্তর মাত্র। চেয়ারে ব! খাটের সঙ্গে 
বাধিয়া রাখিয়া হাত পা চাপিয়া ধরিয়া যন্ত্রবলে মুখের হা চাড়িয়। 









উপবাসপ্রতিজ্ঞ রমণীকে জোর করিয়! আহার দান। 
রাখিয়া গলার মধ্যে একটা নল ঢুকাইয়া দেওয়া হয়; সেই নলের 
মধো তরল খাদ্য ঢালিয়|া দিলে তাহ! অনিচ্ছাতেও উদরস্থ হয় 
কখনো কখনে! নাকের ভিতব দিয়া ব| অন্য উপায়েও খাদা উদর 


করানো হইয়া থাকে। এইরূপ জোর জবরদন্তির ফলে অনেক স 

গায়ের ছাল উঠিয়া যায়, ছড়িয়] যায়, দত ভাঙিয়া যায়+গল: ছি'ড়িয়া 
যায়, এবং সমস্ত স্নাযুমণ্ডলীর উপর যে ধার! লাগে তাহা ত কহতবাই 
নহে। নাকের ভিতর নল ভরিয়! খাওয়াইবার উপায় আরো নিটুর , 


. তাহাতে ভয়ানক যন্ত্রণা হয়, নাকের মধ্যে ক্ষত হইয়া নানাবিধ ৮ 


যন্ত্রণাদায়ক রোগ উৎপন্ন হয়। এখানে এইরূপ জবরদস্তি আহার 


স্বাধীনতা কোথাও সম্পূর্ণতা লাভ করে নাই। আদিম সমাজে করানোর একটি চিত্র প্রদর্শিত হইল। 


২য় সংখ্যা ] 





NAS ASA 





UU 


N 


মুক্তা তুলিবার শ্বেতা ভুবুরী (Cosmos, Paris)— ্প্রজনন-বিদ্যা ও প্রতিভা 


=. শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশীরা, এদিয়ার লোককে দেখিতে পারে না। 
হাদের ভয় যে এগিয়ার লোকের সহিত ঘনিষ্ঠতা হইলে পরবর্তী 
বংশধরের] কৃষ্ণাঙ্গ হইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা; এসিয়ার, লোকেরা 
; অন্নে তুষ্ট, সুতরাং জীবন-সংগ্রামে শ্বেতাঙ্গ টিকিয়া থাকিতে পারিবে 
না।' এইজন্য ইংরেজদের. কোনো উপনিবেশে এমিয়াবাসীর প্রবেশ 
অব্যাহত নহে ; এবং তাহাদের দেখাদেখি অন্য শ্বেতাঙ্গ জাতিরাও 
এপিয়।বাসীদের বিষনজরে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে । কিন্তু পরিশ্রম- 
বছল কুলির কাজ করিতে গিয়া শ্বেতাঙ্গদের দম বাহির হইয়! যায়, 
এবং 'কর্্মদাত! ব্যবসাদারদের মঙ্জুরীও দিতে হয় অনেক বেশী। 
এইজন্য এসিয়াবাসীদের কুলির কাজে লইতে তাহারা বাধ্য হয়, 
/ কিন্তু তাহাদের সহিত মন্থষ্যোচিত ব্যবহার না করাতে উভয় পক্ষে 
» বিস্তর মনোমালিনোর কারণ ঘটে। উপনিবেশীরা এমিয়ার লোকদের 
মানুষ বলিয়া নানিতে চাহে না, অথচ না মানিলেও শাস্তি নাই 
“, এই উভয় সমস্তায় পড়িয়া উহার! এসিয়ার লোককে "দেশ হইতে 
বিদায় করিবার নানা উপায় উদ্ভাবন করিতেছে ; ইহাতে তাহাদের 
অসুবিধা হইবে যথেষ্ট, কিন্তু তাহাও শ্বীকাঁর- তরু এপিয়াবানীর 
সহিত মন্ষ্যোচিত সাম্য ব্যবহার করিতে তাঁহার! নিতান্ত নারাঙ্জ। 

' অষ্ট্রোলয়াতে মুক্ত] তুলিবার ব্যবসায়ে সম্প্রতি যুরোপীয় ডূবুরী 
নিযুক্ত করিয়া দেখা গেল যে.ছুই বৎসরের মধ্যে তাহারা হয় মরিয়া 
গেল, নয় পক্ষাঘাতে প্গু হইয়া গেল, এবং খরচও যে মারাত্মক হইল 
ত বলাই বাহুল্য! অধিকন্ত প্রত্যেক যুরোপীয় ডূবুরী বৎসরে 
সার এক টন (২৭ মণ) মুক্তা উঠাইয়াছিল) সেই স্থানে 
বুরী ৪৫ টন তুলিতে পারে। এসিয়ার ডুবুরীর মজুরী 
তে .৪৫ টাকা 5 যুরোপীয় ডুবুরীর মজুরী অ৪তঃ ২১৯ 
॥ এবং. তাহার যাতায়াতের 'খরচ এসিয়ার ডুবুরীর তিন গুণ 
বেশী। অতএ ei স্থির নিশ্চয় যে. .ডুরীর কাজ শাদা চামড়ার 
লোকের পোষাইবে না 

কাল! আদমি নাহলে শ্বেতীঙ্গদের যখন্‌ অংসারযাত্রা অচল হয়, 










তখন সংসারে সে বেচারাদের একটু সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে দিতে - 


তাহাদের যে এত আপত্তি কেন তাহা! ত বুঝিয়া!. উঠ! সুকঠিন। 
মন্থয্যধর্ম অপেক্ষা গরজ এতই প্রবল হওয়! কি কল্যাণের কথা? . 


বোঁহল বনাম বই ( Literary Digest ) :— 


ফ্ুষিয়ার একজন লেখক লিখিয়াছেন যে রাঁজসরকার হইতে মদ 







(সেরূপ করিলে পৃথিবীতে জ্ঞানের সত্যঘুগের আবির্ভাব হইত" 
গ্রামে গ্রামে, শহরের গলিতে গলিতে মদের দোকান ; যাহাতে 
মদের বিক্রয় বেশ! হয়, অর্থাৎ প্রজাদের বেশীর ভাগ লোক মাতাল 
“হয়, তাহার জন্য রাজার বিশেষ আগ্রহ; কারণ মদ সর- 
কারের খাস. একচেটিয়া ব্যবসা, এবং আবকারীর আয় মস্ত 
আয়। কিন্ত অপর দিকে বই, খবরের কাগজ, ছাঁপাখান] প্রভৃতির 
. প্রচার ও বিস্তার স্বন্ধে রাজসরকারের কী কঠিন কড়াকড়ি_-কারণ 
জ্ঞানবিস্তীর হইলে অন্যায় করা চলে না| একখানা বই বা 
খবরের কাগজ কর্তাদের ইচ্ছ! হইলেই বাজেয়াপ্ত বা বন্ধ করা খুব 
সহজেই হয় ; কিন্তু প্রজাদের শত চেষ্টাতেও একটা মদের দোকান 
বন্ধ হয় নাঃ একটা খোলাত চি ঠীই- নাড়া করা যায় না। 

. চাকা 


সি 


পঞ্চশশ্ত 





বিক্রয়ণবাড়াইবার জন্য যেরূপ চেষ্টা ও ব্যবস্থা হয়, বই বিক্রয়ের ' জন্য ' 


২১৫ 


AAAS SOA AIA 


( British Medical 


. Journal ) :— 


সম্প্রতি পাশ্চাত্য দেশে Eugenics tL LH: এক 
নূতন বিদ্যার আবির্ভাব হইয়াছে। মানুষ উত্তরাধকার ' সুত্রে 
পিতামাতার দৌবগুণ প্রাপ্ত হইতে পারে ইহ! একরূপ সর্ঘবাদী- 


সন্মত কথা। এরূপ স্থলে যে-সকল ব্যক্তির শরীর বা যন ঠিক 
স্বাভাবিক নয়, তাহাদের পক্ষে বংশবৃদ্ধি কর] যে ঘোরতর অন্যায় 
এ কথায় বিশেষ আপত্তি করা হয়তো সঙ্গত নহে। সকলকেই যে 
বিবাহ করিতে হইবে তাহার কোন অর্থ নাই। যাহারা সম্পূর্ণ, 
সুস্থ_যাহাদের শরীর রা মনের কোনরূপ দুর্বলতা নাই__শুধু প্লেই- 
সকল ব্যক্তিই বিবাহ করিয়! বংশ রক্ষা করুক-_ রুগ্ন দুর্বল ব্যক্তিদের 
জীবনসংগ্রামে টিকিয়! থাকিবার অনুপযোগী সন্তান উৎপন্ন করায় 
কোন অধিকার নাই | :1৫57/1০5 ( ইউজেনিকৃস্‌)-বিজ্ঞানের "মুল 
মন্ত্রই এরূপ । ব্রিটিশ মেডিক্যাল জার্দালের ( British Medical 
Jo্‌urnal) সম্পাদক মহাশয় তুপ্রজননবাদীদের ( Eugenists ) 
উক্ত মতের উপর একটি মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি 'বলেন 
তাহাদের কথা ষদি অক্ষরে অক্ষরে পালন কর! যায়, তাহা হইলে 
কিছুদিনের মধ্যে 20107] (জীব) হিসাবে মানবজাতি সম্পূর্ণ সুস্থ 
ভাবাপন্ন হইবে বটে-_কিন্তু মানুষ হিসাবে মানব জাতির বিশেষ 
ক্ষতিরই আশঙ্কা কর! যায়। মানুষের মধ্যে সময়ে সময়ে এমম ' 
দু-চারিজন ক্ষণজন্ম! লোক জন্মান খীহাদিগকে সাধারণ মানবশ্রেণীর 
সহিত কোন মতেই তুলনা করিতে পার! যায় না। লোকে এই- 
সফল মহ'জনরে 05।/4$ বা “প্রতিভাবান্‌” বলিয়া অভিহিত 
করিয়া থাকে. স্বপ্রননবাদীদের (E॥৪ৎni50) মতান্ুমারে 
বিবাহ-সংস্কার করিলে, পৃথিবীতে ॥e॥৷॥5 ( প্রতিভা ) অভ্যুদয়ের 
আর কোন আশ! থাকিবে না__ব্রাটিশি মেডিক্যাল জার্ণাল্‌ 
পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় এইরূপ আশঙ্কা করেন । মিঃ এডমও গন 
তাহার *Portraits and Sketches’? নামক পুস্তকে কবিবর 
(5winburne) সুইন্বানে'র চরিত্রবিষ্লেষণের প্রসঙ্গে এ বিষয়ে 
কতকগুলি সমীচীন কথ! বলিয়াছেন। তিনি বলেন, মহাপুরুষদের 
(৪০195) জন্মরহগ্তা আজ পর্য্যন্ত স্থির হয় নাই। তাহার! কোন্‌ - 
নিয়মের বশবভী হইয়। ফার্ধ্য করেন তাহীও ঠিক বল! যায় না। . 
একথা অস্বীকার করা যায় না যে, জগতে এ কাল পর্য্যন্ত যে-সকল 
ব্যক্তি কোন একটা বড় আবিষ্কার করিয়াছেন, কি অসাধারণ. 
চিন্তাশীলতা বা মানসিক শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহাদের প্রায় 
কাহাকেও absolutely normal man 0৮7 woman (সম্পুর 
স্বাভাবিক নর বা নারী ) বলা যাইতে পারে না পূর্ণ স্বাস্থাবিশিষ্ট 
রলিলে যাহাদের বুঝায়, ইহাদের মধ্য সেরূপ ব্যক্তি নাই বলিলেই 
হয়। ‘পৃথিবীতে বহার! ভাব ও জ্ঞানের পর্নিসীম! বৃদ্ধি করিয়াছেন, 
তাহাদের সংখ্য! যে খুব বেগী তাহা বলা যায় না। Darwin 
(ডারউইন) জাহাজে কাজ করিয়াছেন বলিয়৷ সকল মাল্লারাই যে 
ডারউইন হইতে পারে কিন্ব] Elizabeth Brওwning { এলিজাবেথ 
প্রাউনিং) কৃষকের ঘরে জন্মিয়াছিলেন বলিয়া সকল কৃষক- 
কুমারীই এলিজাবেথ ভ্রাউনিঙে পরিণত হইতে পারে তাহার 
কোন অর্থ নাই। যে-সকল মছিমাঘিত পুরুষ বা রমণী জগতে 
বৈচিত্রের উৎপাদন করিয়া, মাঁনবজীবনকে দুঃসহ একঘেয়ের হাতি 
হইতে ত্রাণ করিয়াছেন, একদল চিকিৎমক তাহাদের চিরকালই 
চোক বাভাইয়া জলিকেডেন। ভীাহাক্প1 মনে করেন জন্দন্ে বৈচান্জো 
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যেন কোন আবশ্যক নাই ; সকল নরনারীর হৃদয় ও যন একটা 
আদর্শের অনুযায়ী করিয়! তুলিতে চেষ্টা করা কর্তব্য। জগতের আরম্ভ 
হইতে একাল পর্য্যন্ত যে-সকল প্রতিভাঁবান্‌ পুরুষ ভাব্রাজ্যে কিন্ব! 
কর্মক্ষেত্রে বিশেষ অনাধারণত্বের পরিচয় দিয়াছেন, তাঁহাদের ' বিষয় 
যতই পর্ধ্যালোচনা করা যায় ততই মনে হয়, বৈচিত্র্যের মূল উৎপাটন 
করিয়া, সকলকেই একটি ধারায় আনতে গেলে মোটের উপর জগ- 
তের লাভ অপেক্ষা ক্ষতিরই বেশী সম্ভাবনা । কেননা, এরূপ হইলে, 
যে-সকল প্রতিভাবান পুরুষ বৈচিত্র্যের ও সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়া, 
যানবজীবনকে চিরগ্ঠামল করিয়া থকেন, তাহাদের আবিভাবের আর 
কোন সম্ভাবনা! থাকিবে না। আমর! morb'd aberration 
S healthy abnormalityতে গোল করিয়া বসি। আদর্শের 
“একটু এদিক ওদিক হইলেই আমর! তাহা অস্বাভাবিক বলিয়া যনে 
.করি।, এই অশ্বাভাবিকেরও যে ভাল মন্দ আছে তাহা বিচার 
করিয়া, দেখি না। এই কারণে আমর! কাহারও মধ্যে যদি কোন- 
' কল্প অশ্বাভাবিকত্ব দেখি অমনি পেটা একটা মানসিক রোগবিশেষ 
বলিয়া স্থির করিয়া বসি। পৃথিবীতে এতকাল যে-সকল প্রতিভবান্‌ 
(৪eniu5) পুরুষু ও নারী অন্মিয়াছেন তাহাদের দৈহিক বিশেষত্ব 
বর্ণনাকালে হয় আমর! সেটাকে একেবারে উপেক্ষা করি, নয় রোগ- 
বিশেষের , গৌণফল বলিয়া নিশ্চিন্ত. হই। গস উদাহরণ স্বরূপ 
Pascal, Pope ,Michel Angelo এবং Tasso প্রভৃতির নাম 
করিয়াছেন। আরও বলেন যে, কবি স্ইনবার্ণের শরীরটা একবারেই 
সাধারণ মানবের মত ছিলনা। তাহাকে কাহারও সহিতই তুলনা 
করা চলেনা। তিনি যেন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিলেন। এই বিশেষ 
মানুষটির genus homoর (মানবজ্জাতির ) কোন্‌ স্থানে ঠাই 
তাহা বল! বড়ই কঠিন। অবশ্ঠ স্বাভাবিকের বিকৃতি বলিলে ত 
সব গোলই চুকিয়!যায়। কিন্তু বাস্তবিকই কি তাই? চিকিৎসা- 
শান্ত্রে“বিকৃতির" যে-সব লক্ষণ আছে. স্ুইনবার্পের বেলায় সে-সব 
খাটে ন!। তাঁহার শরীরের এই অদ্ভূত, অবস্থা যে রোগের পরিণাঁমফল, 
তা বলিবারও জো নাই। বংশের দূর্ব্বলতার জন্য সেরূপ হইয়াছে 
সে কথাও বলিতে পার! যায় ন7া। আদল কথা, সাধারণ মানুষ 
আর সুইনবা্ণকে এক বলিয়া মনে করিলে কবিবরের উপর নিতান্তই 
অবিচার কর! হয়। ।গিগার সম্বন্ধে কাউলে বলিয়াছিলেন__1১ 
formed a vast species alone.” সু ইনবার্ণ সম্বন্ধেও এ উক্তিটি 
সম্পূর্ণ খাটে_তিনি নিজেই একটা বিশাল জাতি। য়দি এমন সম্ভব 
হইত যে স্বুইনবান” আমাদের পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ না করিয়া 
.এমন, কৌন পৃথিবীতে জন্মাইলেন--যেখানকার সবাই এক-একটা 
হুইনবন?. তাহ! হইলে কবির শরীর ও মন কোনটাই অস্বাভাবিক 
বলিয়া চোখে ঠেকিত না। কবির যাহা যাহা আমাদের চক্ষুতে 
অস্বাভাবিক বলিয়া ঠেকে, |সে-সব যে অস্বাস্থোর (11 15681)) জন্য 
তাহা বল! যায় না। এগুলি তাহার সহজাত। তথাপি যোপাসা। 
স্থইনবানে'র যে বিবরণ লিথিয়াছেন (এবং গণ্‌ তাহা সমর্থন করিয়া- 





ছেন) তাঁহা পাঠে কবিকে “বিকৃতি” (degeneration) বলিয়াই মনে 


হয়। শিশুর দেহের উপর যেন একটা প্রকাণ্ড মন্তক, না 
আছে বুক পিঠ; না আছে ্বন্ধদেশ;- ক্ষুদ্র বদনখানি নিয়ে 
স্বতীক্ষ চিবুকে শেষ হইয়াছে, উর্দ্ধে বিশাল কপালাট. যেন 
গদুজের মত উথ্থিত. হইয়াছে; তীক্ষ চক্ষু ছুটির উপর দৃষ্টি পড়িলে 
সরীস্থপের চক্ষু মনে পড়িয়া যায়। শরীর সর্বদা কম্পমান, 
নড়াচড়া উঠাবসা যেন কোন নিয়মের বশে নয়, দেহ্যন্ত্রে 
শ্ভিংটি যেন বিগড়াইয়া গিয়াছে। হপ্রজননবাদীদের (eugenist) 
কাছে. কবির এ-দব অস্বাভাবিক বলিয়া কিবেচিত হওয়া খুবই 





[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


সম্ভব, তথাপি একথা জোর করিয়] বলা যাইতে পারে অুপ্র্নন: 
বাঁদীদের কল্পিত লক্ষলক্ষ আদর্শ পুরুষের মায়! জগৎ অনায়াসে 
ত্যাগ করিতে পারে--তবুও তাহাদের দ্বারা নিন্দিত, উপেক্ষিত 
একটি ( Algernon Charles Swinburne ) এলগ্যারনন্‌ চালু 
সুইনবার্ণের যায়! ত্যাগ করিতে পারেনাঁ। . | 
প্রাচীন গ্রীসে সুপ্রজনন-চে। ( British Medical 
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ডাক্তার M. Moissidis,.( Janus ) জেনাস পত্রিকায়'একটি ' 
প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। গ্রীকের! যাহাতে দুর্বল ও কুগ্নকায় ন! হয়, 
তাহার জন্য প্রাচীন গ্রীসে যে-সকল বিধি ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল ডাক্তার 
ময়পায়ডিস তাহার প্রবন্ধে সেই-সকল বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। 
প্রবন্ধটি পড়িয়া আমাদের এই কথ! যনে হয়__স্ভ্য জগতে বর্তমান 
সময়ে এ বিষয়ে ষতট। আন্দোলন ও চেষ্টা হইতেছে_ প্রাচীন গ্রীসে 
তাহা অপেক্ষা কোন অংশেই কম চেষ্ট' হয় নাই। অনেক বিষয়ে. 
গ্রীকেরা বেশী অগ্রসর হইয়াছিল বলিয়াই বোধ হয়।- | 
রাঁজপুরুষ, দার্শনিক, চিকিৎসক, এমন কি মহিলাগণ পর্যন্ত এ " 
বিষয়ে যথেষ্ট আগ্রহ ও উৎসাহ প্রকাশ করিতেন। বিবাহ বিষয়ে 
প্রাচীন গ্রীসে অতিশয় কঠিন নিয়ম প্রচলিত ছিল। 'ক্রীটু (Crete) 
দ্বীপে নিখুত. সুন্দর.ও বলবাঁন ব্যক্তি ছাড়া আর কাহারও রিবাহ " 
করিবার অধিকার ছিলি না। ইহার উদ্দেশ্ট বলবান্‌ সুন্দর সন্তান 
উৎগাঁদন ভিন্ন আর কিছুই বলা যাইতে পারে না। উচ্চ বংশে এবং 
সৈনিকদিগের মধ্যে যাহাতে কোন প্রকার বংশগত ছূর্বলতা| প্রবেশ 
না করিতে পারে, তাহার জন্য লাইকার্গ্যাস্‌ (1-)001885) 
সকল বংশে যথেচ্ছ! বিবাহ একবারে বন্ধ করিয়া দিয়া ছিনু 
রাজা আর্কিডেম।স্‌ (70171081085) একটি. খর্বকায়া র 
গ্রহণ করেন বলিয়া ত্হাকে বিলক্ষণ অর্থদণ্ড ঢি 
প্টার্কের (১1:50) গ্রন্থ পাঠে অবগত .হওয় সয় যে, সে 
গ্রীসে বালক.বালিকাদের শিক্ষ! বিষয়ে কোন রূগুই ভেদবিচার 'ছিল 
না। কুমারীদেরও দস্তর মত বযায়ীষ কিস রীর ঢু ও মজবুত, 
করিতে হইত। ইহারা পুরুষেরই.মত কুন্ডী করিত, মুগুর-ডৃ'জিত, 
ধনুধিদ্যা শিখিত, দৌড় ঝাপ, অশ্বীরোহণ প্রভৃতি. করিত 1 মাত 
বলবতী না হইলে সন্তান সবল, পুর্ণাবয়ব হয় না--পাইথাগোরাসের 
(Pythagorus) এইরূপ ধারণা ছিল । সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলেই 
গ্রামের দশজন প্রাচীন মিলিয়া তাহাকে রীতিমত পরীক্ষ1 করিয়া . 
দেখিত। :যে শিশুটিকে রুগ্ন, কদাকার, বিবর্ণ ও বিক্ৃতাঙ্গ বলিয়া 
বোধ হইত, তাহাকে তদ্দণ্ডে জলে ডুবাইয়া মারিয়া ফেল] হইত। ' 
প্লেটো (6151০) তাহার Laws লেজ) নামক বিখ্যাত অনুশাসনের 
একম্থলে বলিয়াছেন বিবাহ ব্যাপারটাকে কেবল গার্হস্থ্য ব্যাপার মনে 
করিলে চলিবে না। ইহার উপর -জাতীয় শুভাশুভ সম্পূর্ণ ভাবে _ 
নির্ভর করে। এই কারণে প্লেটোর মতে পাত্র-কন্তার মতের উপর 
সম্পুর্ণ ভাবে নির্ভর না করিয়া বিবাহ বা!পারট1 (5086) ষ্টেটের হস্তে 
ন্যস্ত থাক! কর্তব্য। বিবাহের ঘট্্‌কালী ম্যালিষ্রেট (Magistrate) “< 
করিবেন। তিনি খুব বলবান যুবক বাছিয়া হুন্দরী যুবতীর 
সহিত মিলন ঘটাইয়! দিবেন। এরূপ মিলনের সন্তানগণ সর্বা-ি 
সুন্দর ও সাহসী হইবারই কথা । , ৮ - 
বিবাহের বয়স সম্বন্ধে গ্রীসে নান! মুনির নানা ষৃত। তবে বাল্য ' 
বিবাহের কেহই সমর্থন করিতেন ন!। তাহারা বলিতেন বাল্য . 
বিবাহে স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়, আর সন্তানগণ দুর্বল হয়। এরিসুটটেল্‌ £ 
(Aristotle) বলেন বাল্য বিবাহের সম্তানগণ ক্ষুদ্রকায়, দুর্বল ,ও - 
অপূর্ণদেহ হয়৷ ইহারা অধিক বয়স্রে- বিরাহও আবার অনুমোদন 













২য় সংখ্যা ] 


MANSNA SNA জিভ সপ্ত সি সিসি ANNAN AANA NAAN”, 
ও আর এক দিকে বৌদ্ধ দর্শনের স্থান দিতে হইবে । আমাদের 
' দেশের পণ্ডিতগণ ব্রহ্গসূত্রের শারীরকভাষ্যের মধ্যে জৈন ও 


ধ্ৎকর, তাহাতে কিছু আলোচনার যোগ্য নাই। তাহাদের 


টি দর্শনের দুই-চাঁরিটী কথা পড়িয়াই যনে করেন এ দুই দর্শনশাস্ত 


ৰা 


রে আলোচ্য গ্রন্থযালার ১ম থণ্ডে প্রকাশিত আপ্তপৱীক্ষা ও 


{ এই ভ্ৰান্ত বিশ্বাসের একটি প্রধান কারণ এই যে, তাহারা জৈন ও 

' বৌদ্ধ দর্শন আলোচনা করিয়া দেখেন না। আর একটি কারণ 

*এ বিষয়ে উহাদের সুবিধাও হয় ন|। 'দৈন ও বৌদ্ধ শাস্ত্রসমূহের 

যেরূপ সুলভ ও বিপুল প্রচার হওয়া আবশ্যক, এ পর্য্যন্ত সেরূপ হয় 
নাই। এই কারণেই সংস্কৃত নাহিত্যের ইতিহাস লিখিত হইলেও 
তাহার মধ্যে এই ছুই সাহিত্যের কোন স্থান নাই। এখন খীঁহার! 
নূতন করিয়া সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস লিখিবেন, তাহাদিগকে 
এই ছুই সাহিত্যও সবিশেষ আলোচনা করিতে হইবে, অন্যথা 
তাহাদেরও গ্রন্থ অসম্পূর্ণ থাকিয়া! যাইবে । 


ভারতের অধিবাসী বৌদ্ধের সংখ্যা অত্যান্ত অল্প। যাহা আছে 
ভাহার' মধ্যে আবার বৌদ্ধ সাহিত্যের প্রচার-প্রকাশাদি বিষয়ে 
" উৎসাহী বা কার্ধ্য"টু ব্যক্তির খুবই অভাব। এন্রন্ ভারতীয় 
বৌদ্ধগণ স্বকীয় সাহিত্য-প্রচার সন্বদ্ধে এ পর্যন্ত তেমন কিছুই 
করিতে পারেন নাই। কিন্তু তাহা হইলেও, সিংহল, বর্ম্মা, স্যাম ও 
পাশ্চাত্য দেশের পণ্ডিতগণ তাহাদের এ কাধ্য বিশেষ ভাবে 
নিজ-নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়াছেন, এবং ইহাতেই বৌদ্ধ সাহিত্যের 
প্রচারের অভাব কতকটা দুরীভূত হইয়াছে। ভারতে বৌদ্ধ 
অপেক্ষা জৈন অধিবাসী অধিক, এবং ইহাদের মধ্যে কার্য্যনিপুণ 
ব্যক্তিও অনেক আছেন। দেশান্তরীর পণিতেরা জৈনমা“হতা- 
প্রচারের তেমন কোন ভার গ্রহণ ন! করিলেও তাহার! শ্বয়ংই তাহ! 
গ্রহণ করিয়| স্বকীয় কর্তব্য ও জাতীয়তা রক্ষা করিতেছেন। 
জৈন সম্প্রদায়ের মধ্যে অর্থের অভাব নাই, এবং ম্বধশ্ন ও 
পসীহিতা-গ্রচারে অর্থের বিনিয়োগ করিতেও ইহার! জানেন। 
ইহার পরিচগ্ন আমরা পাইয়াছি। সনা এনজৈনগ্রন্থমালার 
আবিভাবেও আমাদের এই কথাই প্রমাণিত হইতেছে। এই 
গ্রন্থমালা বিক্রয় করিয়া! অর্থ সঞ্চয় কর] অপেক্ষা যোগ্য পাত্রে 
বিতরণ কারর] সৈনমাহিত্যের প্রচার করাই ইহার অধিকতর 
প্রয়োজন বলিয়া "মনে হয়। প্রকাশক পণ্ডিত শ্রীপান্নালাল 
বাকলীবাল মহাশয় নিয়মাবলীতে বলিয়াছেন যে, নৈয়াফ়িক, 
বৈদান্তিক বা পুস্তকালয়ের জন্য এই গ্রস্থমালা বিনামূল্যে দেওয়া 
* হইবে। যাহাতে তাহার এই সাধু ইচ্ছ। পূর্ণ হয় তদ্বিষয়ে সাহায্য 
'করিবার জন্য তিনি তাহার জৈনভ্রাতৃগণকে আবেদন করিয়াছেন। 
পণ্ডিত পান্নালাল জৈন সাহিতা বিষয়ে স্বয়ং অনেক গ্রন্থ লিখিচাছেন, 
তাহার প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যাও অনেক। ইনি জৈনসাহিত্য 
প্রচারের জন্য নীরবে বিপুল পরিশ্রম করিতেছেন। যদি কোন 
বঙ্গীয় পাঠক জৈনসা হত্য আলো;না করিতে চান, তিনি ভাহাকে 
বহুপ্রকারে সাহাধ্য করিতে প্রস্তুত আছেন। তাহার এই সাধু 
ক সম্পূর্ণ হউক, আমরা প্রার্থনা করি। ৃ 


পত্রপরীক্ষ। উভয়ই জৈনদর্শনে সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক বিদ্যানন্দি 
বা বিদ্যানন্দ স্বামীর রচিত। যিনি বিশ্বতত্বজ্ঞ, শ্রেয়োমার্গের 
উপদেশক ও কর্মরাশির বিনাশক তিনিই আপ্ত। এই আপ্ত কে? 
; ইশ্বর, ন! কপিল (স'থ্যকার ), ন! প্রধান (সাম্থাশান্ত্রের প্রকৃতি ), 
না সুগত (বুদ্ধ ), না অর্থ গ্রন্থকার আপুপরীক্ষায় নানা যুক্তিতর্কের 
সাহায্যে ইহাই পরীক্ষা করিয়া অবশেষে। বলা বাহুলা, অর্থথকেই 


সনীতনজৈনগ্রন্থমাল! 





২১৯ 
ANAT A সিবাস্শরী স্পা িপ স্পা তা A ANA সপ NANA NA AN পাস্তা সিসি সিসির 
সেই পদলাভের গৌরব প্রদান করিয়াছেন। অনস্তর মোক্ষ ও 
মোক্ষলীভের উপায় কি ইহাই প্রতিপাদন করিয়া তিনি গ্রস্থশেষ 
করিয়াছেন। ইশ্বর যে আপ্ত হইতে পারেন না, ইহা বিচার করিতে 
গিয়া গ্রন্থকার একবারে ঈশ্বরের অস্তিত্ব খণ্ডন করিয়াছেন'। যাহার! 
কুমারিলভটের শ্নোকব্িকের সহিত পরিচিত আছেন, ডাহারা 
বিদ্যানন্দির এই অংশের ঘুক্তিপ্রণালী পাঠ করিলে অবশ্যই বলিবেন 
. যে, ইনি ভট্টপাদকে অনেকটা অনুকরণ করিয়াছেন। পাথ্মারথি 
মিত্রের শান্্রদীপিকাতেও ঈশবরধগুনের বহ যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে । 
* সাঙ্যা-যীমাংসা ও জৈন দর্শনের সাধারণ কথা ঈশ্বর-অন্বীকার। 
বৌদ্ধদর্শনেও ঈশ্বরের স্থান নাই। ঈশ্বরের কথা ছাড়িয়া দিলেও 
জীব মুক্তিলাভ করিতে পারে, এই তত্ব স্থৃপ্রযুগের পূর্বেই ভারতীয় 
তত্ববিদ্গণের হৃদয়ে প্রকাশিত হয়' এবং জৈনদর্শনে তাহাই স্থান 
লাভ করিয়াছে। | 

দেবনন্দির পত্রপরীক্ষ| একখানি 'অনতিক্ষুদ্র গ্যায়গ্রস্থ। 
প ত্র শব্দের*পারিভাষিক অর্থ বাক্য; যেহেতাশব্দাত্মক বাক্যকে 
লিপিতে আরোপিত করা যায় ও তাহা প ত্রে (কাগজ-প্রভৃতিতে ) 
থাকে সেই জন্য তাহার নাম প ত্র। বস্তুত বিচারবিষয়ীভূত বাকাই 
এখানে পত্র-শব্দের বিবক্ষিত অর্থ। গ্রন্থকার আলোচ্য গ্রন্থে 
একান্তবাদী অক্ষপাদ-প্রভৃতির এতাদৃশ বাক্যই পরীক্ষা করিয়া 
দেখিয়াছেন। অক্ষপাদ স্বকীয় ন্যায়দর্শনে অনুমানের প্রতিজ্ঞা-প্রভৃতি 
পাঁচটি অবয়ব বাক্য আছে বলিয়াছেন, দেবনন্দি ইহা যুক্তিপ্রভাবে 
থওন করিয়া দেখাইয়াছেন যে, যাহাকে বুঝাইতে হইবে তাহার 
বুদ্ধি অনুসারে অবয়ববাক্য স্থলবিশেষে তিনটি হইতে দশটিও হইতে ' 
পারে। ইহার পর তিনি শব্দবিষয়ে একাস্তবাদিগণের বিভিন্ন মত 
সযালোচন! করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি ইহ! দ্বারা ইহাই 
প্ৰতিপাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, নৈয়ায়িকাঁদিদন্মত 
একান্তবাদ টিকিতে পারে না, জৈনদর্শনসম্মত অনেকান্তবাদই 
যুক্তিযুক্ত ' 

জৈনধৰ্ম্মে প্রাচীন আচাধ্যগণের মধ্যে কুন্দহুদ্দাচার্য্যের নাম 
অতিপ্রসিদ্ধ। ইনি সময়সার, পঞ্চান্তিকায়। প্রইত্যা দ 
বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। প. ছে ড় (প্রাভৃত) নামে 
প্রসিদ্ধ ৮৪ খানি গ্রস্থেরও ইনিই রচয়িতা। সময়প্রাভূত 
ইহাদের অন্যতয | ইহা প্রাকৃত ভাষায় আধ্ধ্যাছন্দে লিখিত। 
জৈনদর্শনের প্রসিদ্ধ শুদ্ধ নয় ও ব্যবহার নয় অবলম্বনে জীব বা 
আত্মারব্বরূপ কি, দেহাদির সহিত ।তাহার সম্বন্ধ কি, অন্তান্ত- 
বাদিগণ কাহাকে আগা বলেন এবং তাহ! কতদূর সত্য, কর্মের 
সহিত আত্মার কি সম্বন্ধ, আত্মার বন্ধ বা মুক্তি কি, ইত্যাদি আত্মতত্ব 
ইহাতে সবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে। আলোচ্য সংস্করণে প্রতিগাথার 

২স্কত অনুবাদ এবং তাঁত্পর্থ্যবুত্তি ও আত্মখ্যাঁতি নামে দুইটি 

সুন্দর সংস্কৃত টীকা যোজিত হইয়াছে। গ্রস্থমালার দ্বিতীয় খণ্ডে 
এই গ্রস্থের কিয়দংশমান্র প্রকাশিত হইয়াছে। 

তৃতীয় খণ্ডে তত্তার্থরাজবাত্তিকের দ্বিতীয় অধ্যায়ের 
প্রথমাহ্নিকের একাংশ রহিয়াছে । শ্রীমদ্‌ উমাম্বাতি বা উমাস্বামী 
বিক্রমদংবতের প্রথম শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার প্রণীত 
তত্বার্থাধিগমসুত্র জৈনদৰ্শনের যুলডুত এই । ইহা তত্বার্থসৃত্ 
বা নাঁষেও কথিত হইয়া থাকে। শ্বেতাম্বর ও দিগন্বর 
" উভয় সম্প্রদায়েরই এই গ্রস্থ পরম আদরণীয়। উমাস্বাতি স্বয়ংই 
ইহার একখানি ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন ('কলিকাতা ও বোশ্বাই 
নগর.তে ইহা প্রকাশিত হইয়াছে )। ইহা ছাতা গন্ধহন্তি মহাভাযষ্য, 


২২০ 
শাস্তি সিপাস্িপাউিতিসিপাসিতিসত৫ 
শ্লোকবান্তিকালক্ক।র, গর্জগদ্ধিহস্তিমহাভাষ্য, সর্বার্থসিদ্ধি প্রভৃতি 
আরও ব্যাখ্যা আছে। ভর্ট-অকলগ্কদেব-রচিত রুজবার্িকালক্কার 
ইহাদের 'অন্যতম ও উপাদের। পুজ্যপাদস্বামীর সর্ববার্থসিদ্বি- 
নামক ভাষ্যকে সম্প্ণ অনুকরণ করিয়! ইহ! বিস্তৃত ভাবে রচিত 
হইয়াছে। জৈনশাস্ত্রে স্থানান্তরে ৩৬৩ প্রকার পাষগুবাদের উল্লেখ 
করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ক্রিয়াবাদ ১৮০, অক্রিয়াবাদ: ৮৪, 
অজ্ঞানবাঁদ ৬৭, ও বৈনায়িকবাদ ৩২। স্বত্ৰকৃতাঙ্গ সুত্রে (১. ৫. ৮." 
৯, ১১-১৩; ইত্যাদি ) ইহাদের কতকগুলি আলোচিত হইয়াছে ।, 
দ্বাদশ অঙ্শাস্ত্ের অন্যতম দৃষ্টিবাদ (অথবা দৃষ্টিপ্রবাদ ) অঙ্গস্থত্রে 
এই-সকল) মত বর্ণিত আছে। আমাদের অদ্যকার আলোচ্য 
তত্বার্থরাজবাত্তিকে (৫১ পৃঃ) এই সকল মতবাদের উদ্ভাবন কর্তীদের 
কতকগুলির নাম উদ্ধত দেখিতে পাওয়। যাইবে। ভারতীয় দর্শন- 
শাস্ত্রের ইতিহাস রচনায় ইহাদের নামের উল্লেখ ও মতের আলোচন! 
অবশ্যই করিতে হইবে। 
এই শ্রন্থম।লার কাগজ ও ছাপা ভাল। কিন্তু সংস্করণ 
আশানুরূপ সুন্দর হইতেছে না, ইহা দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে। 
বহুস্থানে অশুদ্ধি থাঁকিয়া যাইতেছে, শোৌধনকর্তার ত্রটি স্থানে- 
স্থানে সবিশেষ পরিলক্ষিত হয়! বাহুল্য ভয়ে আমর] কেবল দুই 
একটি স্থান দেখাইতেছি।  দরষ্টব্য-_-তত্বর্থরাজবার্ভিক ৬৯. পৃষ্ঠা, 
হয়) ৪র্থ ও ৭ম পঙ্‌ক্তি। এ গ্রস্থেরই ৪৯ পৃষ্ঠায় (২০২) “মতিজ্ঞানং 
ব্যাখ্যাতং তৎ পূর্ববমস্তেতি ! -পুর্ববং”, এই স্থলে “মতিজ্ঞানং 
ব্যাথ্যাতং, তৎ পূর্বমন্তেতি মতিপূর্বং” ইহাই হইবে। ইত্যাদি, 
' ইত্যাদি। এরূপ ভুলও আছে যাহা ছাপার ভূল বলিয়া যনে করা 
যায় না। পত্রপরীক্ষাঁয় (২ পৃষ্ঠায়-) “বিশ্বতন্চক্ষুঃ” ইত্যাদি বৈদিক 
মন্ত্রটিকে বিকৃত করিয়া উদ্ধত করা হইয়াছে। সময়প্র/ভূতে (৭ম 
পৃষ্ঠা, ১২শ গাথা) “নিচ্চ [বজুতো” এই প্রাকৃত শব্দের সংস্কৃত অন্বাঁদ 
“নিত্যোদ্যতঃ" কর! হইয়াছে, কিন্তু তাহা “নিত্যোগযুক্তঃ হইবে। 
এই গ্রন্থেরই ৬৯ পৃষ্ঠায় “ব্রাঙ্গোণো ন শ্লেচ্ছিতবাঃ” স্থানে “ব্রাহ্মণেন ন 
শ্লেচ্ছিত বৈ” হইত। | 
গন্থমালার প্রথম খণ্ডে ছুইখানি গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে, কিন্তু 
একখানিরও স্বচীপত্র কর! হয় নাই । গ্রন্থে প্রতিপাদিত বিষয়সমূহের 
সুচী, ত থাকিবেই, তাঁহ! ছাড়া, উদ্ধত গ্রন্থ, গ্রন্থকার, আবশ্যক 
শব্দাবলী ও শ্লোক সমূহেরও স্বচী দেওয়! অবশ্য কর্তব্য । সম্পাদক 
পত্রপরীক্ষার টিপনীতে কতকগুলি অনাবশ্যক শব্দের অর্থ. না লিখিয়া 
সেই সময়ট। এই দিকে দিলে ভাল হইত। আশা করি এন্থযালার 
এই সমস্ত ত্রুটি সংশোধিত হইবে। : 








্রীবিযূশেখর ভটটাচারধ্য।- 


কর্মকথ 
(সমালোচনা) 


শ্রীযুক্ত রামেন্র্ন্দর ভ্রিবেদী-.মহাশয়ের প্রণীত “কর্মরথা" নামক 
পুস্তকথানি অনেক দিন পর্যাস্ত আমার হাতে সমালোচনার জন্য 
আসিয়াছে, কিন্তু আমি আগ পর্যন্ত আযার লেখ! পাঠাই নাই বলিয়া 
“প্রবাসী” আফিস হইতে সমপ্রতি তাগিদপত্র পাইয়াছি। 

"_ সাধারণত যে সকল পুস্তক চোখে পড়ে, এ গ্রন্থথানি যদি সেই 
. শ্রেণীর হইত; তবে-যে দিন ইহা হাতে আদিয়াছিল, সেই দিনই 


প্রবাসী- জ্যেষ্ঠ, ১৩২১ 


৯৮৯৯৫ ৯াসপিাস্পিাস্াসিপস্পি্তাস্পিরাসিাসিসি 


[ ১৪শ ভাগ; ১ম খণ্ড : 


ইহার সমালোচনার কাল সারিয়া ফেলিতাম। কিন্ত গ্রন্থপাঠে কিছ. 
দূর অগ্রসর হইতেই দেখিলাম যে: ইহ! অলসভাবে চোখ বুলাইয়া 
পড়িয়া যাইবার যত গ্রন্থ নহে । ইহার পশ্চাতে সুদীর্ঘ কালের C 
উত্তাপ, সেই পেষণ, দেই সাধনার ইতিহাপ রহিয়াছে যাহা সং 
মুখোচ্চারিত ছে'দে৷ কথার পুনরাবৃত্তির অঙ্গার-কাঁলিমাকে ভাবের ) 
জ্যোতির্ময় হীরক-দীপ্তিতে পরিণত করিয়! দেয়। -' 

মেইজন্ত রামেন্দ্র বাবুর এই'২১২ পৃষ্ঠার বইখানিতে আমি এ b 








. ঠেকিয়া গেলাম যে অনেক দিন পর্য্যন্ত এই বইখানির মধ্যে আমি 


কি যে দেখিলাম তাহা বলিবার কোন ইচ্ছাই জামার হইল ন1। 
আমি স্পষ্টই অন্থভব করিলাম যে আঁগাঁদে সাহিত্যের যে বিশ্ববন্দর- 
টিতে বিদেশের ভাবসম্পদ্‌ বহন করিয়া বাণিজ্যতরী-সকল আঁসিয়। 
লাগিতেছে, এবং এদেশের যুগদঞ্চিত পণ্যপকল আহরণ করিয়া! 
যেখানে বড় বড় মহাজন লেনাদেনা করিতেছেন, মুল্য যাচাই করিতে- 
ছেন-_- ইনি সেই বন্দরটিতে বান করেন, ইনি সেই বড় মহাঁজনদের. 
মধ্যে একজন। ইনি বিদেশের ভাবের পণ্যকে অজস্ত গ্রহণ করিয়া 
ছেন, অথচ মুঢ়ের মত গ্রহণ করেন নাই,_দর যাচাই করিয়া লইয়া-* 
ছেন। ইনি শুধু গ্রহণ করেন নাই, ইনি ভাবের পরিবর্তে ভাবকে 
আনিয়াছেন। ইহার জোর আছে--ইনি স্বাধীন ভাবেই গ্রহণ 
করিয়াছেন এবং স্বাধীন ভাবেই বর্জন করিয়াছেন---পরের অঞ্জালকে . 
ঘাড়ে তুলিয়া লইয়া আপনাকে ভারাক্রান্ত করেন নাই। 'সুতরাং 
ইহার সঙ্গে কোন্‌ ভাবের কি মুল্য তাহ! লইয়! যদি ঝগড়াও করি, 
তরে তাহাতেও আনন্দ আছে। a 
এই গ্রন্থে.১১টি প্রবন্ধ আঁছে এবং গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন 
যে প্রবদন্ধগুলি গত বিশ বৎসরের মধ্যে লিখিত হইয়াছে । তথাপি 
এই প্রবদ্ধগুলি এমনি একটি বিশেষ ভাবের এক্যস্থত্রে গ্রথিত €ষ 
ইহাদিগকে গরস্পর বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখ! অসম্ভব । এই গ্রন্থে 
কেবল মাত্র একটি প্রবন্ধ আমার চোখে পড়িয়াছে যাহা এই সূত্রের, 
মধ্যে ধর! দেয় নাই--যাহ! বাস্তবিকই স্বতন্ত্র। "সেই প্রবন্ধটির নীম. 
এপরকৃতি-পুজা”। 
পাঠকগণ এইবার আমাকে প্রশ্ন করিবেন--দেই এক্যত্রটি কি? 
কিন্তু আমি দুএক কথায় তাহার জবাব দিতে চাহি না। ' কারণ সে 
সূত্রটি বজ্রসুত্রের মত। তাহ! প্রাচ্য সভ্যতার সহিত, প্রতীচ্য 
সভ্যতার প্রবল সংঘাত ও সংঘর্ষে উৎপন্ন হুইয়াছে। এই দই 
বিরুদ্ধ সভ্যতার বিরুদ্ধ আদর্শের খাত প্রতিঘাতের মধ্যে তাহার জন্ম 
বলিয়া তাহা! এমনি কঠিন যে হঠাৎ কোন যুক্তির শাণিত অস্ত্রের দ্বার! 
তাহাকে ছিন্ন করিবার কল্পনাও মনে আন! সত্তাবনীয় নহে। তাহ! 
নিজের দেশের শাস্ত্র সমাজ সমস্তকেই এমন বাঁধনে বীধিয়াছে, যে, 
কোথাও অঙ্গুলির সাহায্যে গ্রন্থি ধরিবার মত সুষ্ষম রন্ধুটুকু মাত্র রাখে 


নাই। সমস্ত পস্তকটির পাতায় পাতায় - সেই কঠিন গ্রন্থির উপরে, 


হাত পড়ে! 
এই কঠিনতা যতই বিশ্ময়কর হোক্‌, ইহাকে" জীবনের 1 


বলিয়া মনে করিতে পারি না। পৃথিবীতে মৃত্যুই কঠিন, জড়ই করি 


_ কিন্তু জীবন কোন এক জায়গায় বাধ। পড়িতে চাহে না ব্লিয়াই*. 
তাহাকে অবিরত চলিতে হয় বলিয়াই, বিধাতা তাহাকে কঠিন? 
করিয়া সৃষ্টি করেন নাঁই। যে আদর্শ জীবনের আদর্শ, তাহার পরিচয়- 
লক্ষণ জীবনের মতই হওয়া উচিত। তাহার মধ্যে যে টুকু স্থিতির 
কথা আছে, সেটুকু গতিকে ছন্দিত করিবার. জন্যঃ গতিকে ' ব্যাহত- 
করিবার জন্য নহে। পাষাণ কঠিন পর্বত যেমনি উত্ত A হোৌক্‌ না, 
নদীধাবনে তাঁহাকে এক মুহুর্তে দীর্ণ বিদীর্ণ করিয়া দিতে পারে। 
ঠিক্‌ সেইরূপ স্থিতির আদর্শ, বন্ধনের আদর্শ যতই নিশ্চল, ধরব ও 


২য় সংখ্যা | 
শান্তিময় বলিয়া প্রতীয়মান হৌক্‌, জীবনের একটি তরঙ্র-অসুষ্ঠের 

ঘাত সহিবার শক্তি তাহার নাই। মানুষের প্রাণশক্তি বদি 
এইরূপ অপরাজিত না হইত, তাহ হইলে মানুষের অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান, 

নুষের সমাজ তাহাকে কোন্‌ কালে জড়পিণ্ডের সঙ্গে সমান করিয়া 
রাখিয়া দিত। Hk 
__ কিন্ত প্রতিক্রিয়ার মুখে এ-সকল কথা কোন কাঁলেই রুচিরোচন 
হয়না! নদীর একদিকে যেমন ভাঙে এবং অন্য দিকে চড়া পড়ে, 
সেইরূপ অধুনা আমাদের সমাজে বাহির হইতে প্রবল আঘাত 
আসিয়া সমস্ত ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতেছে, তাই আমাদের সার 
আপনাকে বাঁডাইবার জন্ত নদীর গতির মুখেই নিশ্চলতাঁর চড়া 
বাধিবার উপক্কম করিতেছে। তাহাতে বদি ন! কুলায়, তবে 
কৃত্রিম বাঁধ দিয়াও নদীবেগকে রুদ্ধ - করিবার প্রস্তাব উঠিবেই। 
কারণ ভাঙিবার বেগ যত প্রচণ্ড, বাঁধের কঠিনত! ততই সুদৃঢ় না 
হইলে তাল রক্ষ! হইতে পারে ন|। কিন্তু এই আঘাত প্রতিঘাতের 
শ্শধ্যে সত্যের চেহারাটা ক্রমণই অন্তর্ধান করিতে আরস্ত করে। 
যে বাস্তব বোধ জীবনের একেবারে মর্ণ্মগত জিনিস--জীবন যখন রুদ্ধ 
হয়, তখন দেখিতে দেখিতে তাঁহারও বিকার ঘটিতে খাঁকে। 

' কেবল থে প্রতিক্রিয়ার তাড়নায় "আমর! সত্যকে ঠিক-মত 
.দেবিতে পাইতেছি ন! আমি তাহা মনে করি না। তাহা একটা 
বড়'কারণ।.কিস্ত তাহার চেয়েও: বড় কারণ আছে । আমাদের দেশে 
সুদীর্ঘ কাল পর্য্যন্ত আমর! আমাদের, সম্মুখে বিস্তৃত কর্মক্ষেত্র পাই 
নাই বলিয়া বাস্তবের বোরট! .আমাদের একেবারেই ঝাপসা হইয়া 
আনিয়াছে। এইজন্য ধর্মে বল, সমাজে বল--যেখানেই আমর! যে 
' কোন তত্ত্বকে দীড় করাইবার চেষ্টা করি না. কেন, সেখানেই এমন 
একট! কথা বলিয়া বসি যাহা চুড়ান্ত হইতে পারে, কিন্তু যাহা 
অস্বাভাবিক, মানবপ্রকৃতিবিরুদ্ধ, অব্যবহার্য্য এবং সর্বতোভাবেই 

: কালুনিক। ধর্মব্যাপারে যেমন স্মত্ববুদ্ধির কথা-_স্থখছুঃখকে 
“সমান জ্ঞান করা, সকল ভূতকে সমান জ্ঞান করার উপদেশ। 
এযে সমত্ব এ সমস্ত বিশেধত্বকে লোপ করিয়া দেয়, এ এঁক্যতত্তে 
যথার্থ ভেদের কোন স্থানই নাই। আমি আসুখও অন্গভৰ করিব না, 
আমি ছুঃখও অন্থভব করিব না -আমি “হখছুঃখবিনিম্মুক্ত” 
কি একটা অদ্ভুত অবস্থা প্রাপ্ত হইব-ইহা এমনি একটা কাল্পনিক 
কথা যে রামেন্দ্র বাবুর মত লেখক যখন তাহার প্রথম প্রবন্ধেই 
ইহাকে ব্যাখ্য! করিতে বিয়া সেই সঙ্গে লিখিতেছেন “এই 
মুক্তিবাদ ভারতবর্ষে অনসমাঁজকে গঠিত; নিয়মিত ও চালিত 
করিয়াছিল” তখন এই কথাই ভাবি, যে, এ মুক্তিবাদের মধ্যে 

“নিয়মিত' করিবার আয়োজন থাকিতে পারে, কিন্তু “চালিত, 

করিবার আয়োজন কোথায়? সমস্ত সমান কর বাললে কোন 

কথাই বলা হয় ন'--এই কথাই বলা চলে যে সমস্তই আধ্যাত্মিক 
পরশপাথরের স্পর্শে রূপান্তরিত কর, সোন! করিয়া দাঁও। স্থখকে 

বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিয়ো না, ছঃখকে একান্ত করিয়া তুলিয়ো ন! 

_._ একটি অথও পরিপূর্ণ আনন্দের মধ্যে যদি সব সুখ দুঃখ ধর! দেয়, 
তবে সমস্ত জীবন এমন. একটি আশ্চর্য্য সঙ্গীতের মত হয় যাহার মধ্যে 
সই বেদুরা গলাও সুরের অঙ্গীভূত হুইয়া উঠে। সর্ববভূতকে সমান দেখ__ 
ইহা বলিলে বিশেষ কিছুই বল! হয় না । কারণ একটা ফুলও আমীর 
কাছে যেমন মুল্যবান একটা প্রস্তরও দেইরপ--ইহ! বলিলে সমস্ত 
জিনিসের মুল্যকে একেবারে অস্বীকার কর! হয়। এই কথাই বল! 
উচিত যে একটি অদীম আনন্দের মধ্যে সৌন্দর্য্যের মধ্যে কল্যাণের 
মধ্যে সত্যের মধ্যে যদি সমস্ত ভেদকে স্থাপন করিয়া দেখিতে পারি, 
তবেই দেখিব যে অস্ুন্দরও সুন্দর হইয়া উঠিবে, অকল্যাণ কল্যাণে 
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পরিণত হইবে, অমত্য সত্যে বিলীন হইবে। অর্থাৎ ভেদকে বিলুপ্ত 
করিচা থে অভেদ,:সে একটা দার্শনিক সংজ্ঞা মাত্র--তাহাকে লইয়া 
জীবনে কোন ব্যবহার চলে নাঁ। ইহার জন্য কোন, তর্কের 
অবতারণাঁর আঁবশ্কত| দেখি না-সমত্ববোধই. যদি আমাদের, 
দেশের যুক্তিতর হয় তবে সমাজে বিষমত্বের বিষ এমন প্রবল আকারে, 
প্রকাশ পাইল কেমন করিয়া? তত্বে ভেদকে যানিন! কিন্ত ব্যরহারে 


 মানি__এ অসঙ্গতিকে কোন সুক্ষ যুক্তির আবরণে বাচাইবার চেষ্টা 


মাত্র করা হাহকৃর । বে i 
ধর্মের প্রসঙ্গে যেমন আমরা পরিমাণবোধ হারাই-_আমৃর] 
মানবপ্রকৃতিকেই অস্বীকার করিয়া বসি, আমরা এমন -কথ!' বলি 
যাহা আমদের সমস্ত সামাজিক অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের (বিরুদ্ধ, 
আমাদের সমস্ত আচরণ যাহার প্রতিবাদী, ঠিক -সেইরূপ সমাজের 
কথা বলিতে গেলেও সেই একই কাণ্ড ঘটে। আমর! বলি, যে- 
সমাজে “ব্যক্তিজীবন সমাজজীবনের অনুকূল, বেখানে প্রবৃত্তি 
নিরন্কুশ নহে, যেখানে নিবৃত্তি প্রবৃতিকে নিয়মিত রাখে” সেই সমাজই 
সবল এবং তাহারই জয় হয়| ক্লারণ, সেখানে “জীবনের পরিধি 
প্রসার লাভ করে; জীবনের আয়তন বর্ধমান হয়। * *% * 
এবং নিবৃতিই ক্রমশঃ প্রবৃত্তিতে পরিণতি লাভ করে।” এ সমস্ত কথাই 
মানিয়া লইল[ম কিন্তু প্রশ্ন এই যে যাহাকে নিবৃত্তি বলা হইতেছে 
তাহাকে সমস্ত সাজের মধ্যে জাগাইয়া তুলিবার কি উপায় অবলম্বন 
করা হইবে ? যদি নিয়ম, আচার, অনুষ্ঠান প্রভৃতি বাহা ব্যাপারের 
দ্বারা মানুষকে ধরিয়] বাধিয়া! নিবৃভিমার্গে চালাইবার চেষ্টা কর! হয় 
(আমাদের দেশে যে চেষ্টা, এ কাল পর্য্যন্ত অবলম্িত হইয়া 
আসিয়াছে), তবে নিৰৃত্তির তো প্রবৃত্তি হইয়া উঠিবার কোন সৃস্তাবনা 
থাকে না__তবে যে নিবৃভিসাধনা. মানুষকে একেবারে কল বানাইয়! 
ছাঁড়িয়। দিবে । আমাদের দেশে কি তাঁহারি চেহার! অত্যন্ত কদর্ষ্য- 
রূপে আমরা ঘরে বাহিরে সর্বত্র দেখিতে পাই না? আমর! মুখে 
আক্কালন করিয়া থাকি যে আমাদের মত ‘ধর্মপ্রাণ’ জাতি পৃথিবীতে 
নাই, কারণ দেখ__ আমাদের স্থান, পান, আহার প্রভৃতি শারীরিক 
কর্দের মধ্যেও ধর্দুকে আমরা স্বীকার করিয়াছি--কত ধোঁতি, শুদ্ধি, 
আচমন, কতকি অনুষ্ঠান আমাদের সমস্ত কর্মকে কেবলি ধর্মের 
বন্ধনে বাঁধিয়া কল্যাণের আকর করিয়া তুলিয়াছে__ব্যক্তিগত 
স্বাধীনতার কোথাও কোন জায়গা মাত্র রাখে নাই। কিন্তু-এই 
ধশ্মপ্রাণতার” মধ্যে প্রাণ কোথায় দেখিতেছি? “জীবনের পরিধি’ 
এখানে কোথায় 'প্রদার’ লাভ করিতেছে? “জীবনের আয়তন? . 
কোথায় বর্ঘমাঁন হইতেছে? প্রাণের মধ্যে তো অন্তহীন পুনগাবৃভি 
নাই-_তাহার. থে নব নব লীলা-হনব নব রূপ। কোথায় আমাদের 
সমাজে সেই প্রাণের তরঙ্গিত উচ্ছাস যাহা শিল্পে সাহিত্যে দর্শনে 
বিজ্ঞানে নানা ধারায় নৃত্য করিয়া চলিতেছে ? যাহার মধ্যে সব জানা 
শেষ হইয়া নাই,সব কর্মানুষ্ঠান স্থির হইয়া নাই, যাহা! ক্রমাগতই 
পরীক্ষা. করিতেছে, প্রশ্ন করিতেছে, আঘাত করিতেছে, ভুল করিতেছে 
এবং এমুনি করিয়া সমাজকে সকল দিক্‌ হইতে গড়িয়! তুলিতেছে? 
আমর! আমাদের সমাজে 'ধর্মপ্রাণতার' কোন লক্ষণ দেখিতে পাই 
না, যাহ! দেখিতে পাই যদি তাহার কোন নামকরণ করিতে হয় ত্বরে , 
তাহাকে 'ধন্মজড়তা” বলাই উচিত। আমাদের মত এমন ধর্মজড় 
জাঁতি পৃথিবীতে খুজিয়া পাওয়া ছুলভ--কারণ আমরা সমাজকে 
অষ্্টেপুষ্ঠে নিয়মের দ্বারা এমনি করিয়া বাধিয়াছি যে মানুষের স্বাধীনতা 
নামক পদার্থকে সেই নিয়মের চাকার তলায় গুড়া করিয়া. দিয়াছি? 
মানুষের স্বাধীন প্রবৃত্তি যদি স্বাভাবিক উপায়ে নিবৃভিমর্ে 
উপনীত হয় তবে তাহ. সত্য হয়--তবেই তাহাতে প্রাণ আপনারে 


২২২ 





প্রকাশ করে। "কিন্তু যদি কৃত্রিম - আচারের দ্বার! মানুষকে 
জবরদস্তি করিয়া নিবৃত্তিসাধন করানো হয় তবে, পিবৃত্তি প্রাণতা 
ঘুচিয়া গিয়!- নিবৃত্তিজড়ভাই রাজত্ব করিতে থাকে । মানুষ আর 
মানুষ থাকে না, সে ইট. পাঁধরের- সমান হইয়া বাঁয়।' সে তখন 
জড়তাকেই মুক্তি বলিয়া মনে করে, অভ্যাসের" পাকে ' ঘুরিরা 
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'_ বেড়ানোকেই মস্ত চল! বলিয়া ভ্রম করে? : 


কিন্তু এসকল কথা কি রামেন্্র বাবু অস্বীকার করেন? 'আচার?- 
প্রবন্ধে তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে আধুনিক কালে আমাদের, 
দেশের সামাজিক আচারগুলি অর্থশুন্য ও অনারশ্ঠক। কিন্তু তিনি 
সেই সঙ্গে একথাও বলিতেছেন “যে-সকল পুরাতন অনুষ্ঠান আবহমান 
কাল হইতে. সমাজমধ্যে আচরিত হইয়া আসিয়াছে, তাহাদের 
সহিত সমাজশরীরের রভমাংসের অস্থিমজ্জার এরূপ একট! সম্বন্ধ 
দাঁড়াইয়া গিয়াছে যে, তাহাদিগকে, বর্জন করিয়াট নূতন -অনুষ্ঠানের 
প্রবর্তন সুবুদ্ধির কাজ বূলিয়া বিবেচিত হয়'ন|। ' পুরাতন মন্দ হইতে 
পারে, কিন্তু নৃতনের ভিতর কি আছে কে জানে? পুরাভনে. অর্থ 
দেখিতে পা ইতেছিনাঃ ‘উপযোগিতা দেখিতে পাইতেছি-না। ক্ষতি 
নাই, এতকাল-ত একরবমে রা টিতে এখনও চলিতে 
দাঁও|"- "1 

ক্ষতি নাহি জাচারপরার়ণতা বে.আমাদের রু্ধিকে ন্ট করিয়া 
দিয়াছে, আমাদের সমস্ত. মনুব্যত্বরে শক্তিকে পঙ্গু রিয়া আমাদিগকে 
' সর্ধবিষয়ে ছুর্ববল- কৃরিয়াছে-ইহা। কি কোনমতেই, অস্বীকার করা 
চলে? আমীদের যে চতুর্দিকেই বাধার অন্ত নাই, নি'ষধের অন্ত 
নাই। তিথি মানি, নক্ষত্র মানি, হাঁচি মানি, টিকৃটিকি মানি, মনসা 
শীতল! ওলাবিবি, সব মানি-কি যে মানি ন! তাহা তো জানি না। 
সমুদ্রযাত্রার বিধান শাস্ত্রে আছে কিন/ ইহা লইয়! আমাদের দেশে 
আজিও -আলোচন1 চলিতেছে । শুদ্ধযাত্র এই ব্যাপারটিই কি 
কম 'হান্তদনক ? পৃথিবীতে জন্িয়ছি, পৃথিবীর'সব স্থান দেখিব-.. 
ইহার আবার বিধিই: বা কি, নিষেধই-বা কি? অবশ্য আমর! 
আরামে মনে করিতে পারি' যে আমাদের নিরর্থক আচারগুলির 
মধ্যেও একটা সৌন্দর্য্য আছে, কিন্তু যাহারা বাহির হইতে দেখে 
তাঁহারা আমাদের 'এই ভয় ও মুঢ়তা দেখিয়! না হাঁদিয়া থাকিতে 
পারে না। তাহাদের কাছে আমরা স্বপ্নচালিত ব্যক্তির মত 
(Somnambulist ) প্রতীয়মান হই-_আমরা যে জাগিয়া" আছি 
এ কথা বিশ্বাস কর! তাঁহাদের পক্ষে শক্ত হয়।- সুতরাং আচার 
- মানিলে ক্ষতি নাই, এতকাল যাহ। চলিয়া আসিতেছে তাহাকে 
চলিতে দাও--একথ। কখনই মীন! চলে না। ক্ষতি সামান্য হয় নাই 
আমাদের সমস্ত মনুষ্যত্ব ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। আমাদিগকে 
কৃত্রিম উপায়ে নিবৃত্তি সাধন করাইতে গিয়া নিরর্থক আচারের 
বন্ধনে এমনি বাধ! হইয়াছে যে আমর! বহুযুগ ধরিয়া স্বাধীন চিন্তাশক্তি 
ও কর্মশৃক্িকে একেরারে খোয়াইয়! বদিয়াছি। -এই ‘অচলায়তনে'র 
বেড়া ভাঁঙিবার ওৎসুক্যকে রামেন্্র বাবু ‘কবিস্থলভ ভাঁবপ্রবণতা। 
বলিয়া যুতই নিন্দা করুন্‌ ইহ! ভাঙিয়াছে ভাঙিতেছে এবং ভাঙিবে-_ 


কারণ ইহা স্বভাবকে, বুদ্ধিকে, বাণুৰ জগৎকে দূরে ঠেলিয়া রাধিয়া' 


, জড় অভ্যাসের কারাগারে মানুষকে চিরকালের মত বন্দী করিয়া 

রাখিবার চেষ্ট। করিয়াছে। বাহিরের বিশ্বের আক্রমণকে ঠেকাইবাঁর 
জন্য ইহা প্রাচীর তুলিয়াছে, ভিতরের স্বভাবের শ্বতোচ্ছ,সিত প্রাণকে 
আনন্দকে ইহা অবিশ্বাস করিয়াছে, বুদ্ধিকে অভ্যাসের শতপাকের 
ক্ষীসিতে মারিয়া ফেলিয়া অন্ধ সংস্কারের ভয়াবহ শাসনকে অদ্বিতীয় 
“বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। “মরদেহের অনারশ্ঠক বসনভূষণের, - সঙ্গে 
আচারকে bi করিয়া তাহার সমর্থন করা রাষেন্দর বাবুর ন্যায় 


প্রবাসী-_জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১ 





[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
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সুপণ্ডিত ও বিচক্ষণ লেখকের নিকটে প্রত্যাশিত নহে | অনাবশ্ঠক-. 
ভূষণ যদ্দি প্রাণহস্তা হয়, তবে তাঁহাকে অনাবশ্যক বলা আর চলে নাই 
কারণ প্রাণ বাঁচানোটাই সর্বাগ্রে আবশ্তক |- .. 

' আমি প্রবন্ধারন্তেই য়াহা বলিয়া অ]নিয়াছি তাহাই আয়ল রখ 
_ অর্থাৎ আমাদের সমাজের মধ্যে কোন সজনী শক্তি নাই বলিয়া, 
আমরা বড় কর্মক্ষেত্রে সমস্ত জাতি সম্মিলিত হইয়া কিছুই গড়িতেছি 
না বলিয়া, আমরা সমাজের হইয়! বে ওকালতি করি, তাহা একেবারেই 
ভিত্তিহীন ও মিথ্যা হয় । আমরা প্রাচীনের দোহাই দিয়া যে এক 
আদৰ্শ সমাজ কল্পনার সাম্‌নে খাড়া করি, বাস্তব সমাজ তাঁহাকে প্রতি- 
পদেই অপ্রমাণ করিয়া দেয়। আমাদের গতিশক্তিকে যে-সকল 
কৃত্রিম বাধা অবরুদ্ধ করিয়াছে, আমরা কোন মতেই মানিতে. চাই 
না যে সেগুলি বাধা-কারণ আমর] তে] কাজ করি ন|, কৃথা কই-_ 
সুতরাং বাঁধা যে বাঁধ নয় তাঁহার পরীক্ষা হইবে কি. উপায়ে? ‘জাতি 
ভেদ? জিনিসটা খুব ভাল, বদি “বর্ণাশ্রম ধর্ম নামক কল্পিত ব্যবস্থার 
দ্বারা আমাদের বর্তমান সমাজ বাস্তবিকই চালিত হইত--অর্থার্ত 
জাতিভেদ যদি সতা সত্যই বৃত্তিভেদ্ হইত এবং -বৃত্তিভেদের জন্য 
যদি মনুষ্যত্বের কোন অবমাননা না ঘটিত। কিন্তু কোথায় বর্ণাশ্রম- 
ধর্ম_কোথায় বৃত্তিভেদমূলক সমাজ-ব্যবস্থা? আজ যদি হাত পা 
নাড়িয়া আমাদের দেশের সব লোককে একত্রিত করিয়া দেশের 
কোন মহৎ কাজ আরম্ভ করিতে হয়--তখন কি তাসের কেল্লার মত 
এই কল্পিত.বন্ধন ভাঙিয়!. পড়িবে ন? তখন জাতিভেদ সত্বেও 
আমর! এক জাতি, “এক সনাতন ধর্ম্মান্ুশাসনই হিন্দুর জাঁতীয়তাকে 
সহত্র বিপত্তির মধ্যে অক্ষু্ রাখিয়াছে” এই মীয়াটা দূর হইতে কি এক 
মুহূর্তও সময় লাগিবে? হিন্দুর জাতীয়তা কোটিকোটি ভা'রত* 
বাসীকে যে অস্পৃশ্য করিয়] রাখিয়াছে, যাহাদের ছায়া মাড়ানে! পাপ 
বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে--জাতীয় কোন অনুষ্ঠানে" তাহাদের 
আহ্বান করিলে তাহারা এই অপমান এক মুহূর্তের মধ্যেই 
ভুলিয়া গিয়া “এযৌধযা মথুরা মায়া হইতে কাশী কাঞ্চী অবস্তিকাঁ 
পর্য্যন্ত, পুরী হইতে দ্বারাবতী পর্যন্ত সর্ব দেশ" হইতে: 'ছুটিয়া 
আদিবে, কারণ এখন. মৃঢ়তাবশত পুণ্যলোভে এ সকল তীর্থ স্থানে 
তাহার! ছুটিয়া যায় ? এ-সকল কল্পনা করিয়া খুব আরাম 'আছে._ 
কিন্তু আমাদের এখন আপনাদের ভুলাইবার আর সময় নাই. অনেক 
দিন পর্য্যন্ত সেকাঁজ আমর করিয়া! আসিয়াছি। আমরা -যে'কি 
প্রকারের জাতীয়তা": গড়িয়া তুলিয়াছি, তাহ আজ বিশ্ব জগতের 
সকলেই দেখিতেছে। : আমাদের “সেই প্রবল জাতীয়ত্ব কোন 
বাহ্‌ শক্তির নিকট 'অদ্যাপি সঙ্কুচিত ব1 পরাভূত হয় 'নাই” ইহা 
এতিহাসিক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত বলিলেও স্বীকার করিব:না; 
কারণ সঙ্কোচ এবং পরাভব আমাদের যুগযুগ ধরিয়া ঘটিয়াছে। 
আমর|জাতি রক্ষা করিয়াছি বলিয়াই জাতীয়তা রক্ষা করিয়াছি, 
ইং! সত্য নহে! "আমাদের দেশ যখন এক সময়ে সভ্যতার: উন্নততম 
শিখরে আরোহণ করিয়াছিল, তখন আমাদের সমাজ এমন জাতি- 
বিচ্ছিন্ন আচারবন্ধনে আবদ্ধ জড় সমাজ ছিল না। :মহাভারত_ 
পড়িলেই আমর! বেশ দেখিতে পাই থে সমাজের মধ্যে তখন নান 
বিচিত্র এবং বিরুদ্ধ শক্তির আঘাত প্রতিঘাঁত চলিতেছিল, নানা রথ 
ও অনুষ্ঠানের তরঞ্জে সমাজ তরঙ্গিত গতিবেগ লীভ করিয়াছিল 
সমস্ত একেবারে চিরকালের মত সংহিতার শিলমোহরের ছাপ 
লাভ করিয়া স্থির হইয়া যায় নাই । . তখনই . আমাদের 
‘জাতীয়তা’ প্রন্কৃত 'ছিল। কিন্তু আমর! এক সময়ে অনার্ধ/আতি- 
ও বৈদেশিক জাঁতিদিগের সহিত : মিলিয়া -মিশিয়া অত্যন্ত একটা. 
বিশিষ্টতাহীন একাকারত্ের- মধ্যে গিয়া পড়িয়াছিলাষ 'বলিয়া, 


ওরাও যুবকদের জীবন-যাত্রা 


২২৩ 





ওরা€দের মাছধরা। 


তাহার প্রতিজ্রিয়! স্বরূপ আমাদিগকে চিরকালের মত এক জায়গায় 
বধিয়া ্লাধিবার আয়োজন হইয়াছিল । নেই দিনই আমাদের 
'জাতীয়তার' একা জাতিভেদের দ্বার। শতধা বিচ্ছিন্ন খণ্ড বিথও হইয়| 
“বিনষ্ট হইয়া গেল। এখন আমাদিগকে বদি পুনরায় 'জাতীয়ত।' 
গড়িয়া তুলিতে হয়, তবে শুদ্ধ মাত্র হিন্দু উপকরণে গড়া সম্ভবপর 
হইবে ন1__সমন্ত ভারতবর্ষের সমস্ত জাতিকে এক এঁকাস্থৃত্রে বধিতে 
হইবে, ভারতবর্ষের জাতীর মন্দির নান। জাতির নান! মালনসল্লার 
সাহায্যে গাধিতে হইবে । কারণ থে ভেদের উপরে জাতিতন্ 
প্রতিষ্ঠিত, "সই ভেদই যে 'জাতীন্রতার' প্রাণ মংহারক--মেই ভেদ 
দূর করিতে হইলে ভিত্তিকে প্রশগুতর করিতেই হইবে। এ কথা 
যতদিন পর্য্যন্ত প্ৰাদেশিক সংস্কারে বদ্ধ থাকিয়া অস্বীকার করিব, 
ততদিন আঘাতের পর আধ।ত, বিনাণের পর বিনাশ, আমাদের 
দেশের ভাগ্যে চির বর্তমান। 

রামেন্্র বাবু ঠাহার সমন্ত গ্রন্থে স্থিতিশীল দলের বিচারের মান- 
দণ্ডের দ্বারা তাহার সমাজ ও ধর্ম সন্বন্ধীয় প্রশ্নগুলির বিচার করিয়া- 


ছেন। তিনি নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিবার চেষ্ট। করিয়াছেন. 


ইহ! স্বীকার্ধা, কিন্তু ব্যক্তিস্বাতন্ত্রযবাদী গতিশীল পক্ষকে বরাবরই তিনি 
পক্ষেরই ন্যায় গণ্য করিয়াছেন । তাহার বিচারের সহিত আমাদের 
,'্টারের পার্থক্য কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে তাহ! সংক্ষেপে নির্দেশ করিতে 


= বাধ্য হইলাম বটে, কিন্তু তাই বলিয়া! তিনি তাহার তরফের কথা যে 


ক্লোরের সহিত এবং যথেষ্ট নৈপুণ্যের সহিত বলিয়াছেন. এ সদ্ন্ধে 
আর কোন প্রশ্ন নাই। আমাদের দেশে সচরাচর ৫ব-সকল লোক 
স্থিতিণীলতার পক্ষ হইয়! সামাজিক প্রশ্নের আলোচন! করিয়! থাকে, 
তাহাদের অনেকের নাম পাঠকের! অবগত আছেন এবং তাহাদের 
প্রলাপবাণী ফে অনেক সময়ে কিরূপ হান্তভকর এবং সময়ে সময়ে 


কিরূপ বিরক্রিকর তাহাও ফাহাদের" অবিদিত নাই। দেই-সকল 
লেখকের নামের সহিত রামেন্দর বাবুর নামোচ্চারণ করাও বিগঠিত। 
তিনি যে মতই প্রচার করুন্_-সাহিত্যের দিক্‌ দিয়া দেখিতে গেলে, 
তাহার গায় মনন্বী প্রবন্ধ-লেধখক আমদের দেশে দুএকজন ব্যতীত 
আর কেহই নাই । মতামতের উপর সাহিত্যের উৎকর্ষ অপকর্ষের 
নির্ভর নাই। খিনি যে-মতই প্রচার করুন, যাহাই বলুন্‌, হদদি 


তাহার রচনায় আগাগোড়া একটি যুক্তির স্থসঙ্গতি থাকে, ভাব- 


প্রকাশের সংযত ও নিপুণ (ৌন্দর্ঘ্য থাকে, ভাষা ভাবকে কে।খাও 
আচ্ছন্ন না করিয়া তাহাকে সমাক্‌ ব্যক্ত করিতে পারে এবং গতি দান 
করিতে পারে, তবেই রচন! সাহিত্য হিসাবে উৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত 
হইবে। রামেন্্র বাবুর এই গ্রন্থবানি আমাদের সাহিত্যের সেই 
সর্ববোৎকৃষ্ট গ্রস্থগুলির মধ্যে অন্যতম । 

শ্রীঅমজিতকুমার চক্রবর্তী। 





ওরাও যুবকদের জীবন-যা ত্র! 


আমাদের পূর্ববর্তী প্রবন্ধের নায়ক মঙরা ওরাওঁকে 
ধুমকুড়িয়ার জীবন সম্বন্ধে তাহার কি অভিজ্ঞতা জিজ্ঞাস! 
করাতে সে নিয়লিখিত বিবরণটি দিয়াছিল। 


বাড়ী। 
আমি বলিয়াছি ধুমকুড়িয়৷া একটি সাদাসিধা ধরণের 


বাড়ী__তাহাতে সাধারণতঃ চারিটি মাটির দেওয়াল এবং 





২য় সংখ্যা | 





ওরাওঁএর যুদ্ধ সজ্জা । 
আস্থরিক বিবাহের নকল অভিনয়ে এখন পরা হয়। 


ধুমকুড়য়্ার ধাঙড়দিগের বয়স। 

প্রায় বারৌবৎসর বয়সে ওরাওঁ-বালক ধুমকুড়িয়ায় 

” ৬ করিবার অধিকার পায়। শুনা যায় পূর্ববকালে 

র্ত্ি হইবার বয়স আরো! বেশী ছিল কিন্তু ইদানীং 

সম্ভবত স্থানীয় হিন্দু অধিবাসীগণের দৃষ্টান্তে ওরাও 

বালকবালিকার বিবাহের বয়স কমিয়া যাওয়াতে তদন্ু- 

সারে ধুমকুড়িয়ায় ভর্তি হইবার বয়সও কমাইয়া দেওয়া 
হইয়াছে । 


ওরাও যুবকদের জীবন-াত্রা 


২২৫ 


ধাঙড়ের শ্রেণী। 

ধুমকুড়িয়ার বালকের] তিন শ্রেণীতে বিতক্ত। (১) 
পুনা জোখার বা নিয়তমশ্রেণীর ধাঙড় শিক্ষানবীশ (২) 
মাঝতুড়িয়া জোথার বা মধ্যম শ্রেণীর সভ্য। ইহারা 
দ্বিতীয় শ্রেণীর ধাঙড়। (৩) কোহা জোখার বা প্রাচীন- 
তম ধাঙড়, ইহার] তৃতীয় বা সর্বেবোচ্চ শ্রেণীর অস্তভূ ক্র । 
প্রথম ছুই শ্রেণীর বাঙড়েরা তিন বৎসর ধুমকুড়িয়ার সভ্য 
থাকিতে পারে কিন্তু তৃতীয় বা .সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর ধাঙ- 
ডেরা তাহাদের বিবাহ না হওয়া পর্য্যন্ত সভ্য থাকিতে 
পারে। - কিন্তু আজকাল সাধারণত ওরাও বালকের! 
অতি অল্পবয়সে বিবাহিত হয় বলিয়! প্রায়শই তাহার! 
দুইএকটি সন্তানের পিতা হওয়া পর্য্যন্ত সভ্যশ্রেণীহুক্ত 
থাকে। সেই জন্য ধুমকুড়িয়ার মধ্যে বারে৷ বৎসরের 
বালক হইতে বিশ বৎসরেরও অধিক বয়স্ক যুবক দেখ! 
যায়। 


১৯০0৯ 


(৩) আমোদ প্রমোদ । 

মাছধরা, শীকার করা, পাখীধরা, নৃত্য ও যন্ত্রবাদন__ 
এইগুলিই ধুমকুড়িয়ার বালকদের প্রধান আমোদ । অন্ান্ত 
অধিকাংশ আমোদপ্রমোদ এত অশ্লীল যে সেগুলির 
উল্লেখ করা যায় না। ওরা বালকদের নিরীহ 
আমোদগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল। 

মাছধর]। 

মাছ আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণে জন্মায় না, 
দে জন্য ইহা আমাদের একটি প্রধান খাদ্যসামগ্রী হইয়া 
উঠে নাই; কাজেই মাছধরা আমাদের বালকদের ক্রীড়া 
মাত্র, ব্যবসায় নহে। আমাদের ছয় প্রকারেরও অধিক 
মাছধর] জাল, ঝুড়ি ও ফাদ আছে। এগুলি হয় বাশ 
নয় তুলার স্থৃতা দিয়া নির্শ্মিত। কতকগুলি ফাদের 
আকারের, আবার কতকগুপি জালের মত। বুনো ঘাস 
দিয়া তৈরি মাছধরা ফাদও ব্যবহৃত হয়। বাল্যকালে 
অ।মরা কখনো কখনো! গ্রাতরাশের পর পাঁচ ছয় জন 
করিয়া দলে দলে মাছধরা ফাদ ও জাল লইয়া! কোনো! 
নদী, পুকুর বা জলায় গিয়া উপস্থিত হইতাম এবং মাছ 
ধরিয়া। সাঁতার কাটিয়া, ডুব দিয়া, পরস্পরের গায়ে 
কাদা ও জল ছিটাইয়া সমস্ত দিন কাটাইয়া দিতাম । 


২২৬ 
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ওর।ও শিকারী |__ধন্থুকগুলির কতক গুলতি, বাটুল ছুড়িবার ; কতক তীর ছুড়িব।র । 


পাবীবরা। 


মাছধরার স্তায় পাখীধরাও আমাদের ছেলেদের 
ক্রীড়াবিশেষ, ব্যবসায় নহে। বাখারির গায়ে আঠ। 
লাগাইয়া, কয়েকটি বাখারি খানিকটা জায়গ। ভঘরিস্সা 
পোতা হয়। মাঝখানে একটি ইছুরকে একখণ্ড ছোট 
 বাশে ল্যাজ বীধিয়া ঝুলাইয়া রাখা হয়। ইহরের 
লোভে পাখীরা যেই উড়িয়া আসে অমনি তাহাদের 
ডানা বাখারির আঠায় আটকাইয়৷ গিয়া তাহার] ধর! 
পড়িয় যায়। 


সঙ্গীত ৷ 


সকল প্রকার আমোদপ্রমোদের মধ্যে ওরাও বাল- 
কেরা নাচ গান এবং যন্ত্রবাদনই বেশী ভালবাসে: 
আমাদের প্রধান বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে লোহার নাগের! 
বা বড় ঢাক, মৃণ্ময় মাদল বা ছোট ঢাক এবং বাশের 
মূরলী বা! বাশি বহিজগতে পরিচিত, কিন্তু আমাদের 
আরো! কতকগুলি প্রাচীন বাদ্যযন্ত্র আছে। সেগুলির 
ব্যবহার ক্রমশ কমিক্জা আমিতেছে। তাহাদের বিষয় 


বাহিরের লোক অতি অল্পই জানে) যেমন আমাদের 
থেচকা বা কাঠের করতাল ; মনে হয় আপুর 
কাশর করতাল ইহা হইতেই উদ্ভূত হইস্মাছে । আমী- 
দের আর একটি বাদ্যযন্ত্রের নাম সাঁইকে|সেটি 
আপনাদের মত সভ্য লোকদের বিস্মর্ন উৎপাদন করিবে। 
একটি বড় লোহার আংটায় ছোট ছোট লোহার আংটী 
গলানো, হাত দিয়া ইতস্তত নাড়াইলে বেশ মিষ্ট 
আওয়াজ হয়, আপনারা তাহাকে হয়ত বিন্‌ ঝিন্‌ শব্দ 
বলিবেন। প্রত্যেক হাতে এক-একখানি সাইকো 
লইয়া একই সময়ে বাজানো হয়। 


পাইকি নৃত্য। 


আমাদের সকল নাচের মধ্যে পাইকি নাচই বাহির 
রের লোকের ভালে! লাগিবে। কেবলমাত্র বিবাহে 
মিছিলেই এই নাচ দেখা যায়। দুইটি বা তাহার অধিক 
ংখ্যক বালককে আমাদের প্রাচীন যোদ্ধার সাজে সঙ্জিত 
কর! হয়--হাতে ঢাল ও তরবারি এবং মাথায় কাপড়ের 
শিরজ্জাণ। মিছিলের সর্বাগ্রে তাহার! চলে। বরধঘাত্রীর 


২য় সংখ্যা ] ওরা যুবকদের জীবন-যাত্র। ২২৭ 


দুল যখন কন্তার গ্রামের প্রান্তে ঃ আসিয়া, উপনীত হয়, 
তখন কন্ঠাপক্ষীয়ের দলও মিছিল করিয়া সম্মুখে 
আআপিয়া উপস্থিত হয়, এবং ছুই দলের পাইকিদের মধ্যে 
নকল যুদ্ধ বাধিয়| যায়। আজকাল এই প্ৰথাও লোপ 
} পাইতে বসিয়াছে। শুন! যায় পুরাকালে কন্াকে তাহার 
পিতার গ্রাম হইতে সত্যসত্যই এইরূপে দখল করিয়া 
কাড়িয়া আনিতে হইত--এই প্রথাকে আপনাদের মত 
বিদ্বান লোক বোধ হয় আস্গুরিক বিবাহ বলিবেন ? 


্ 
রর 
্ 


ট + 48 ২ HN: 





ওরাঞদের অভিব!দনপদ্ধতি | 


১৫ 
== 


মামাজিক রীতি ও ধন্মীনুষ্ঠান শিক্ষা | 


সব. সামাজিক ও নৈতিক কর্তব্য বলিতে আমার 
অশিক্ষিত দেশবাসী যাহা! বোঝে ধুমকুড়িয়াতে সে বিষয়ে 
কিছু পরিমাণ শিক্ষা দেওয়া হয়। এই শিক্ষার একটি 
১ অঙ্গ হইতেছে বয়ঃজ্যেষ্ঠ, সমবয়স্ক ও কনিষ্ঠদের প্রতি 
কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে তাহারই শিক্ষা । সম. 


বয়ন্ধকে অভিবাদন করিতে হইলে উভব্বেই বাম হাতের 
তালু দক্ষিণ হাতের কুইয়ের নীচে রাখিয়া নত হইবে 
এবং সেই ভঙ্গীতে দক্ষিণ হাতের আঙুল দিয়া কপাল 
স্পর্শ করিবে। বরঃজ্যেষ্ঠকে অভিবাদন করিবার সময় 
সেই একই প্রকার নিয়ম, কেবল বয়সে ব! স্ধদ্ধে যে 
ছোট সে খুব নত হয়; বয়ঃজ্রোষ্ঠ প্রায় সোজা! হইয়া 
দাড়।ইয়াশখাকে। 


চণ্ডী-পৃজা। 

শীকারে সাফল্যলাত এবং মানুষ ও গৃহপালিত পশুর 
ব্যাধি দেশ হইতে তাড়াইবার জন্ত যে-সব ক্রিয়াকলাপের 
প্রয়োজন, ধুমকুড়িয়ায় যুবকগণকে সে-সকলই শিখান হয়। 
অবিবাহিত ওরাও যুবকের! বিশেষ করিয়। যুদ্ধ ও শীকা- 
রের দেবী চণ্ডীকে পুজ1 করে। ধুমকুড়িয়ার অবিবাহিত 
একটি যুবক পুরোহিতপদে বৃত হুয়। মুক্ত উচ্চভূমির 
উপর চণ্ভীপ্রস্তর রক্ষিত। মধ্যে মধ্যে মধ্যরাত্রে পুরেো- 
হিত সম্পূর্ণ উলঙ্গ হইয়া সেখানে গিয়া! পাথরের উপর 
জল ঢালিয়৷ চণ্ডীর প্লীতিসম্পাদন করে। 


ব্াযাধি-বিতাড়ন। 


যে ছুষ্টাস্মা গৃহপালিত পশুর পীড়া জন্মায় তাহাকে 
তাড়াইবার জন্য নির্দিষ্ট দিনে মধ্যরাত্রে ধুমকুড়িয়ার বালক 
ও যুবকের! দল বীাধিয়। লাঠি হাতে লইয়া সম্পূর্ণ উলঙ্গ 
অবস্থায় বাহির হইয়। পড়ে । গ্রামের রাখাল কাষ্ঠনির্শ্মিত 
গরুর ঘণ্ট! গপায় পরিয়া আগে আগে দৌড়াইয়া যায়, 
(এই ঘণ্টাটিকে ব্যাধির ভূত বলিয়া মনে করা হয় ) এবং 
পশ্চাতে উলঙ্গ যুবকের দল তাহাকে তাড়া করিয়া! ছোটে। 
প্রত্যেক পরিবার তাহাদের বাড়ীর সামনে ছুই একটা! 
মুৎপাত্র রাখিয়! দ্যায়, যুবকের! ছল করিয়া রাখালকে - 
তাড়া দিবার সময় লাঠি দিয়া সেগুলি ভাঙিতে ভাঙিতে 
গরুর মত “হানা” “হান্বা' করিয়া ডাকিতে ডাকিতে 
ছুটে। এই সময়ে গ্রামের অন্থান্ত সকলে টু'-শব্দ 
করিতে পারে না। কেহ বাড়ীর বাহির হইতেও পারে 
না। আহির বা রাখাল নিজ গ্রামের সীমান। ছাড়া ইয়। 
গিয়া ঘণ্টাটি ফেলিয়া চলিয়। আসে । - তাহার পশ্চাত্বত্তা 
যুবকেরা ও সেই স্থানে উপস্থিত হইয়। তাহাদের লাঠিগুলি 
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ওরা যুবকের! গ্রাষ হইতে ব্যাধির ভূত তাড়াইতেছে। বাস্তবিক ক্ষেত্রে উহার! উলঙ্গ হইয়া! এই অন্ষ্ঠান করে; 
ভদ্রতার খাতিরে কাপড় পরাইয়া ফটে! লওয়া হইয়াছে । 


ফেলিয়া দ্যায় এবং একটি মুর্গির বাচ্ছার কপালে সি'ছুর 
লাগাইয়া ব্যাধির ভূতকে সেটি ঘুস দ্যায়। এরূপ করিলে 
ব্যাধির ভূত আর গ্রামে ফিরিয়া আপিবে না এইরূপ 
বিশ্বাস। 


রখাচি। শ্রীশরৎচন্দ্র রায়। 


অব্মারক 
মহাকবি ভাস-বিরচিত নাটক 


[ পূর্ববকথার বন্তসংক্ষেপ__কুস্তিভোজ রাজার কন্যা! কুরঙ্গী উদ্যান- 
ভ্রষণে গিয়া মত্তহস্তীর দ্বারা আক্রান্ত হন। অন্তাজ জাতি বলিয়া 
পরিচিত অবিমারক নামক এক যুবক রাজকুষারীকে রক্ষা করেন। 
প্রথম দর্শনেই উভয়ের মনে প্রণয়সঞ্চার হয়। ] 


দ্বিতীয় অন্ধ 
বিদুষক 
আঃ পোড়াকপাল! কৃষ্ণের জীবের কখন যে কি 
অনৃষ্টে থাকে ত! বল! যায় না। অবিমারক ভায়া এদিকে 
ত খধির শাপে অনস্তাজ রূপে প্রবাসে পড়ে’ আছেন, কিন্তু 


কুম্তিভোজকন্যা। কুরঙ্গীকে যেই দেখা! অমনি একেবারে 
অজ্ঞান__নিজের ছদ্ম অবস্থা! ধর! পড়ে যাবে, কি বাপ মা 
কি বলবে, “স দিকে হু সই নেই, একেবারে ছুটে গিয়ে 
লাগিয়ে দিলে হাতীর সঙ্গে হাতাহাতি! সেই দিন থেকে 
লোকট] একেবারে বিগড়ে গেল গ।! আমার সঙ্গে 
পর্য্যন্ত একটু কথা বলে না, সদ্দাসর্ববদ চিন্তার নেশায় 
একেবাৰে বুদ হয়ে রয়েছে । হাঃ হাঃ হাঃ! লোকে 
যে বলে যে আপদ একলা আসে না, ত! বড় মিথো নয়। 
রাজার মেয়েও স্বয়ং একট! অন্তযজ লোকের খোজ নিচ্ছে! 
আর আমিও কিনা ব্রাহ্মণত্বের অপবাদ অগ্রাহা করে’ সেই 
অস্তাজটার সন্ধানে তার বাড়ীতে চলেছি! 
দাসী (প্রবেশ করিয়া ) 

রাজবাড়ীতে হুলস্থুল বেধে গেছে, কাজ্জকর্ম্ম কিছু নেই, 
তাই একটু নগর দেখতে বেরিয়ে পড়েছি। (অগ্রসর 
হইয়] ) এ যে সন্তুষ্ট ঠাকুর যাচ্ছে । লোকটা ভারী আমুদে 
কিন্ত। ওর সঙ্গে একটু রঙ্গ করা যাঁক1......( অগ্রসর “ 


হইয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইর1) ওলে! কৌমুদিকে ! 


২য়: সংখ্যা 1. 


অবিমারক - 


২২৯, 


AS INU YN SOA AA LAAh ১/১, AGES AULA SAAS NAINA সত পি শি 


কুষুন খুঁজে পেলি লা? কি 19 
নি 1... 


ঠাকুর, একছন বাষুন রে বেড়াচ্ছি। 1 
_ বিদুধক 
ব্রাহ্মণ নিয়ে তোর কি কাজ? 
দাসী 
| .বাধুনের' আবার কাজ কি? নেমন্তন্ন খাওয়া ! 
বিদুষক 
বটে? আমায় বুঝি চোখে সুঝছে'না? আমি বুঝি 
_ বান্গণ নই, বৌদ্ধ শ্রমণ নাকি আমি ? 
js . 3 * দাসী < 
. তুমি ত ঠাকুর মুখ খু অবৈদিক | 
বিদ্ষক ” 
কী! আমি মুখখু অবৈদিক ; তবে দেখ আমার 
বিদ্যের দৌড়_রাঁমায়ণ নামে একখানা নাটক আছে, 
সথৎসরে ...তাঁর- পাঁচপাচটা শ্লোক আমি পড়েছি! 


বুঝলি ? ৪ 
টি ও দাসী 
বুঝেছি ঠাকুর খুব বুঝেছি ! ঠাকুরের কি যে বুদ্ধি! 
! বিদুষক ' 


শুধু শ্লোক: নয়, তার মানেও আমি জানি। আরে 
আছে। পড়তেও পারে অর্থও বোঝে আমার মতন 
এমন ব্রাহ্মণ তুই আজকালকার দিনে কজন পাবি ? 
দাসী | 
আচ্ছা, দেখি তোমার'বিদ্বেঃ পড় ত কি লেখা আছে? 
( শীল-আংটি বাহির করিল) 
বিদ্ধূযক' 
-; (স্বগত) বিপদে ফেল্লে দেখছি!" পড়তে ত জানি 
৯ 1-এ-কে এখন বলি-কি ?" চিন্তা করিয়া) আচ্ছা 
মলতব ঠাওরেছি ! ( গ্রকান্তে ) চন্দ্রিকে ! ও রকম অক্ষর 


আমার পখিতে' নেই ত '- 
“দাসী - 


«২ 
49. Re 1.১: 


পড়তে যদ্রিংনা জান ত্‌বে: 5) প্রাবে. না, 


শুধু ফলারু।:. 7: 


un 


পাস 


tinh ব্যাপার ন রি "২ 


বিদুষক 
তাই, সই চকে তাই সই. | 
+ দাসী 
ঠাকুর তোমার আংটি দেখি। 
বিদুষক 
দেখ দেখ, (দেখবে বৈ কি, এ আমার দেখবার মতন 
জিনিস। | 
দাসী (আংটি লইর! ) | 
ঠাকুর ঠাকুর ( তোমাদের ' ছোট' কর্তী এই দিকে 
আসছেন ! 
বিদূষক ( মুখ ফিরাইয়া অন্য দিকে নি দেখিতে ) 
কই কই কোথায় সে? " এ 
দাসী | 
বোকা .বামুনকে খুব ঠকিয়েছি। এই ভিড়ের মধ্যে 
ঢুকে পড়ে” চৌমাথায় গিয়ে বামুনকে ভোগা. দিয়ে 
ভাগতে হবে। ( দৌড়) . 
বিদ্ৃষক (চারিদিকে চাহিতে চাহিতে ) . 
চন্দ্রিকে ! ও চন্দ্রিকে ! কোথায় রে চন্দ্রিকে কোথায় ! 
আ আয়ার পোড়াকপাল ! আমায় ডাহা ঠকিয়ে গেল। 
গাটকাটা মাগীর নেমত্তন্নর কথায় আমার মতিচ্ছন্ন হয়ে- 
ছিল। ভোঁজন্রে ভূজংভাজং দেখিয়ে আংটি নিয়ে চম্পট । 


অগ্রসর হইতে হইতে ) ভোজের কথাটাও মিছে বোধ 


হয়। (সম্মুখে দেখিয়া) এ যে. এ দৌড়ে পালাচ্ছে। 
থাম থাম থাম রে ওরে অধন্মিষ্ঠে গাগপীয়সী দাসী । দাড় 
দাড়া"! ওরে" অত ছুটছিয কেন? আমাকেও. দৌড় 
করালে দেখছি। কিন্তু স্বপ্নে হাতীর তাড়া খেয়ে 
দৌড়ানোর মতন আমার পা. ছুটে! লটপট করে? সেই 
একই জায়গায় পড়ছে ! হায় হায়! দাসী মাগীর বৃত্তান্ত 
বন্ধ জিয়ার কাছে নালিশ করতে হবে ! 
(প্রস্থান ) 
ইতি প্রবেশক। 





| ( অবিমারক উপবিষ্ট ) 

অবিমারক - 
হাঁতীর শু'ড়ের শীকর লেগে শীতলদেহ সেই যে বালা 
ভয়ে ডাগর বিষাদ-কাঁতর চক্ষু দুটি সমুজ্লা . 


২৩০. 


স্বপ্নে আমার চিত্তে জাগে; জাগলে শুধুই স্মতিগত, 
জাতিস্মরের পুর্বজনম-ছায়াটুকুর'আভার্স-মতে]। 
হায়, প্রেমের কি প্রভাব! 
সে দিন হতে দৃষ্টিতে আর কোনে রূপই রুচ্‌ছে না, 
ক্ষণে ক্ষুণ্ন ক্ষণে হৃষ্ট মনের দ্বিধা ঘুচছে ন!। 
বদন আমার পাওুবরণ, শরীর হল আধ খানা, 
দিনটা কাটে কেঁদে কেটে, রাতটা, ছুখের একটানা । 
কিন্তু পুরুষের অধৈর্ধ্য হওয়] মীনায় না। (চিন্ত! 
করিয়া) আহা কি তার রূপ! যেমন রূপসী তেমনি 
সুকুমারী ! ূ | 
যুব্তীরূপের নমুনা করিয়া বিধি কি গড়িল এরে, 
কিংবা জ্যোৎস্না নারীরূপ ধরি ধরার পৃষ্ঠে ফেরে? 
হী কি স্বয়ং ত্যজি নারায়ণ সাগরে শয়ন-ভয়ে 
খরণীর ধূলি করে কুতুহলী রাজার ঝিয়ারী হয়ে? 
আবার আমি তারই চিন্তা করছি! কি বা করা 
যায়? মন যে আর আমার বশে নেই। 
যত্বে তাহারে করিলে বারণ বশ তবু নাহি মানে, 
অনায়ত্ত সে বিদ্ধা যেমন কোথা যায় কেব! জানে। 
মনটাকে বশ করা গেল না। তবে তাকেই বসে' 
" ভাবা যাঁক। সে যেন নারীর সকল গুণের প্রতিমুর্তি। 
(চিন্তায় অভিভূত ) . 
(ধাত্রী ও নলিনিকার প্রবেশ ) _. 
ধাত্রী (চিন্তিত ভাবে ) | 
হায়, কি কঠিন কাজই হাতে নিয়েছি! যদি করি 
তবে রাজকুল দূষিত হয়। যদি না করি তবে তার ক্লেশ 
হবে। অনেক রকম ভেবে চিন্তে দেখেছি। তাকে ত আমিই 
এক রকম ঢেকে ঢুকে আগলে রেখেছি। ঢাকতেই 


Ett UF ts 














বা পেরেছি কই? সেদিন থেকে তার ফুলে চন্দনে ' 


অরুচি হয়েছে, আহার বন্ধ হয়েছে; সখীদের সঙ্গেও 
আর আমোদ আহ্লাদ করে না, শুধু হা হুতাশ, দিনরাত 
দীর্ঘনিশ্বীস। লুকিয়ে লুকিয়ে কাদে, আপন মনে হাসে, 
কি যে বলে তাঁর ঠিক নেই; দিনকের দিন রোগ! হয়ে 
যাচ্ছে, পাঙাশ বর্ণ হচ্ছে। কিন্তু আশ্চর্য্য, এমনতর অবস্থা 
হলেও সে লজ্জায়; ভয়ে, কুলমানের খাতিরে তার মনের 
কথা একজনের কাছেও বলে না। | 


প্রবাসী--জ্যে্ঠ, ১৩২১ 


NSA 


বাধী। আমি বুঝতে পারছি, ওঁ ছেলেটি মানুষ নয়। .. 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 








| _.. নলিনিকা : -- ৪ সু 
কেন বলবে নাঃ আমায় ত সব কথাই বলে! া 
ধাত্রী আশ 


হ্যা ন! হ্যা, তোকে যত' বলে তা আমার জানা 
আছে। তুই সমস্ত, ব্যাপারটা যাই জানিস তাই ওর * 
অবস্থার সঙ্গে জুড়েতেড়ে মনগড়া একটা কিছু বানিয়ে 
তুলেছিস। . ও 
নলিনিকা . . ৩ 
আচ্ছা, যার অত গুণ সে লোক কি কখনো অন্ত্যজ 


জাতি হতে পারে? 


তা 


ধাত্রী | ০ 
তাই ত সদেহ। . মহারাণীর কাছে মন্ত্রীরা বলছিল 
আমি গুনেছি--সে অন্ত্যজ -নয়। কোনো কারণে 
আপনাকে নীচ জাতি বলে গোপন করে. রেখেছে । . 
নলিনিক! 
তবে ও লোকটা কে? 
TE ধাত্রী 
ও যে কোনে! সত্বংশের লোক তাতে কোনো সন্দেহ 
নেই। ওর চেয়ে বেশী গুণবান্‌ জামাতা আর কে হবে? 
নেপথ্যে সি 
কুলহীন জন হতে পারে ধনী, রূপে জ্ঞানে বলে পূৰ্ণ, 
কিন্তু তাহার স্বভাব আচার শুদ্ধির লেশশৃন্য। 
পাঁবে নিশ্চয় এর পরিচয় বলিয়া রাখিন্ণু ঞ্ব,. 
ত্যজি সংশয় কর প্রত্যয় পরিণাম এর শুভ! 
_ ধান্ী : 
" ওমা! কে এ কথা বল্লে লো! 
) নলিনিকা . 
এ তল্লাটে ত কাঁউকে দেখছি না। 
ধাত্রী 


. আমার গায়ে কাট) দিয়ে উঠেছে | নিশ্চয়. এ. দৈব- 


“ 
| নলিনিকা 
তার কুলের সন্দেহ ত কেটে গেল I আমাদের কথা. 
সে রাখবে, না রাখবে না, তাই:এখন ভাবন!। ধন্তি বটে 
মেই দেবতা যে এমন লোককেও ক্ষেপিয়ে তোলে। 
আমাদের রাজকুমারীকে দেখলে মন্মথর মনও: ক্ষেপে. 


২য় সংখ্যা ] 


ওঠে, অন্তে পরে কা কথা। তাই সে বেচারাও ক্ষেপে 
গেছে। 


ভেরি = ধাত্রী 
খর ওলো ! এই ত তার বাড়ী। সেই হাতী ক্ষেপার 
দিন কৌতূহলের বশে সঙ্গে সঙ্গে এসে আমি দেখে 


গিয়েছিলাম 1 














র ₹ নলিমিকা 
বাঃ! এই দরঞ্জার সামনেটি ত দিব্যি সাজানো, 
দেখবার মতন ! চল, আমর! প্রবেশ করি। 
L _ ধাত্রী 
ওগো, ছোট কর্তা কোথায় ? কি বলছ ?- চতুঃশালে 
. আছেন? (অগ্রসর হইয়া, দেখিয়া) এই যে আমাদের 
ছোট কর্ভাটি একল! বসে কি ভাবছেন। 


নলিনিকা 
চল, আমর! কাছে. যাই । 
| | ধাত্রী 
তাইচল। (নিকটে গিয়া) আর্ধ্যের সুখ ত? 
অবিমারক | 
Wa কিসুন্দর তার রূপ !. 
- ধাত্রী (ব্যাকুল ভাবে) . 
Ef রা কি হবে গো! .....আৰ্য্যের কুশল, ত? . 
অবিমারক 
তন্থুলতা তার অতি সুকুমার 
(যৌবন-ভার- -ন্তা। 
ধাত্ৰী 
আহারে ! কি আবোল তাবোল বকছে। 
অবিমারক 
কমল-বদন নয়ন-লোভন, 
অধর বিষ যথা। . 
ধাত্রী 


আহা! ধন্য সেই ভাগ্যবতী যার: জন্যে এমন লোক 


দি ৮ পাগল r 


অনিক jt 
, শঙ্কা-কাতর : . রূপ মনোহর 
নয়নপান্র-পেয়। 
ূ _খাত্রী - 
আহা |. স্থির হও, ঠাণ্ডা হও]. 


- অবিমারক 











২৩১: 
অবিষারক 
প্রণয়-লীলায় নাজানি সে হায় 
কেমন অন্ুপমেয় ! 
টি ধাত্রী 
নিশ্চয় তার জন্যেই পাঁগল। 
| নলিনিকা . 
ঠিক বলেছ-_-এও কষ্ট পাঁচ্ছে। 
4 ধাত্রী 
ঠিক ধরেছিস তুই ।......আর্ধ্যের কুশল ত ? 


অবিমারক € দেখিয়া, লজ্জিত ভাবে) 
আসুন, আপনার! আস্থন। 
| উভয়ে 
আপনি কুশলে আছেন? 
| অবিমারক 
আপনাদের দর্শনেই কুশল হবে। 
ধাতী | 
আধ্য, কি ভাবছিলেন ? 
অধিমারক 
এই শাস্ত্রের বিষয়। | 
| ধাত্রী 
সে এমন বমণীয় কোন্‌ শান্তর যে বিরলে বসে চিত্ত! 
করছেন ? i 
অবিমারক 
সে রমণীয় যৌগশাস্্র। 
ধাত্রী ( ম্মিতমুখে ) 
আপনার মঙ্গলবচন সত্য হোক, যোগণান্ত্রই হোক । 
অবিমারক 


(স্বগত) এ কথার মানে কি? নিজের মনের অভি- 
লাষের-বশে এক্‌কে আর ভাবছি হয়ত। (প্রকান্তে ) 


আপনাদের কি 'ভিপ্রায়ে আগমন হয়েছে? 


ধাত্রী- 
যোঁগের অভিপ্রায়েই আসা হয়েছে । আধ্য যোগের 
অভিলাষী, আমাদেরও কার্ধ্য বাঁজার অন্তঃপুরের বিজন 
মন্দিরে । সেখানেও একজন যোগের চিন্তায় ব্যাকুল 
হয়ে আছে। সেখানে তার সঙ্গে আর্ধ্যের যোগ হলে 
যৌগশাস্ত্রটার আলাঁপটা জমবে ভালো । 


২৩২ 
অবিমাঁরক 
আমার ভাগ্যে সুখ তা হলে একেবারে নিঃশেষ হয়ে 
ফুরিয়ে যায় নি! (আসন হইতে উঠিয়া) আপনারা 
আমায় পুনজাঁবন দান করলেন। কারণ 
ভয়াকুল দৃষ্টি হতে অতিতীক্ষ মনোহর বিষ 
ক্ষরিয়! পশিয়াছিল দৃষ্টি দিয়ে অন্তরে আমার । 
সেই বিষে জরজর ক্ষিগুপ্রায় চিত্ত অহনিশ, 
আপনার বাক্যামৃত পানে এল চেতন! আবার । 
ধাত্রী | | 
আমি ত আর্ধ্যেরই প্রতিপালিত। আজকেই 
আপনাকে কন্তান্তঃপুরে যেতে হবে। কন্ঠাপুররক্ষক মন্ত্রী 
আধ্য ভূতিককে আমাদের মহারাজ কাশীরাজের দুতের 
সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়েছেন । 


অবিমারক 

চমৎকার ! উত্তম হয়েছে। ওষধ সেবনের পর 
কোন্‌ রোগীর অবস্থ! মন্দ থাকে? 
ধাত্রী : 


প্রবেশ করাটাই কঠিন; একবার গিয়ে -পড়তে 
পারলে থাকতে পারা যায় অনেক দিন। 
. অবিমারক 
আমি প্রবেশলাভ করেছি, এই কথা-ভাবাই ভালে 
আজ প্রাসাদের দ্বারগুলির অর্গল মুক্ত করে রাখবেন। 
ৃ ধাত্রী 
তাই করব, ভিতর থেকে যা করবার তা আমি 
করে রাখব । আর্ধ্য, খুব সাহস করে? চলে যাঁবেন। 
অবিমারক 
একবার আমাকে রাজবাড়ীর সংস্থানট! বুঝিয়ে 
দিন ত। | 
ধাত্রী 
এই রকম, এই রকম। 
অবিমারক 
হায় != 
রাজার পুরীর নকৃসার মাঝে 
বুদ্ধি আমার অতি অবাধ । 
পৌরুষে আর দৈবে লেগেছে 
লোকলজ্জার বিসম্বাদ। 


প্রবাসী--জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১ 
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. সাজসজ্জা করে লোৌককে-.দেখারার জন্যে নিজে 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম’ খণ্ড 





(চিন্তা করিয়! ) আচ্ছা, আমাদের এই কাৰ্য্যে 


প্রত্যয়ের প্রমাণ কি? | 8 
ধাত্রী ও নলিনিকা 
এই প্রতায়ের' প্রমাণ" ( অভিজ্ান দান) 
দারকের জয় হোক । 


জৰ 


অবিমারক 
তোমরা এখন যাও। অর্ধবাত্রে আমার প্রতীক্ষা 
কোরো। ্ | 
 ধাত্রী ও নলিনিক! | 
 ভর্ভদারক যেমন আজ্ঞা করেন তাই হবে। 
(প্রস্থান) 
( বিদ্ষুকের প্রবেশ) 
| বিদূষক. | 


বাঃ বাঃ নগরের কি শোভা. হয়েছে। রাস্তার 
চুনকাম-কর। দৌকান-বাড়ীর: ছাদের পিছনে স্র্য্যদ্দেব 
আস্ত যাচ্ছেন, মনে হচ্ছে যেন! দইয়ের ডেলার উপর কে 
গুড়ের ধার! ঢেলে দিচ্ছে। সৌখীন নাগরিকের! সুন্দর 


বাড়ীতে কত লীলায় বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে। আমি; 

দেখে সেই পাগলটার $ সঙ্গে রাত 'কাঁটাব বলে নু: --! 
চলে এলাম। আমাদের কপালের দোষে লোকটা?! রি by 
অনর্থের কথা ভেবে ভেবে একেবারে বিগঢ় Ly ক 
এই ত তারবাড়ী। বাজারের চকে জল্পনা ) ৯৪১৯ : 

যে আজ এ বাড়ীতে রাজকুমারীর, ধাত্রী অ।. 
শুভাগমন হয়েছিল ; এখানে তাঁদের পায়ের ধুলো a 


নিজের 


০৯৪, 


2 


কেন? কে জানে বাব! পুরুষের ভাগ্যের কথাঁ-সে যে ' 


হাতীর শু'ড়ের মতে! সদাই চঞ্চল! তবে কি আমাদের 
বিপদ কেটে গেল? যোগ্য অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে আমর! 
রাঁজপুরীতে বাস করব? (গৃহে-প্রবেশ করিয়া.) হাঃ হাঁ 


এই যে ভায়া সৌখীন লোকের চন্দন অন্কুলেপনের মতন - 
একেবারে পাঁঙুতা মেখে এইখানেই আসছেন। সুন্দর * 


লোকগুলো য়া করে তাই কি ছাই শোভা পায় । (নিকটে 
গিয়া) জয় হোক মশায়ের ! 
অবিষারক, 
বন্ধ, এত দেরী করে নগর থেকে ফিরলে?" 
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২য় সংখ্যা ]- . সঅবিমারক - ২২৯. 
লা" ১১৮২৯৮৯৮৯৯৮ AA AA AAA AOA SEPIA SETAE OATS AAA AAA AANA, 
যমন 1 খুঁজে পেলি লী? কি বলছিস? পাস বিদূষক 
নি... কা রত তাই, সই. চন্রিকে তাই সই। 

'_ বিদুষক্‌ ' | , দাসী 
| চন্দরিকে ! ব্যাপার কি?.. টা রায়ের ue ঠাকুর তোমার আংটি দেখি। 
৫ কিক: ৃ 
/ ঠাকুর, একগন বামুন খুঁজে বেড়াচ্ছি।_ দেখ দেখ, দেখবে বৈ কি, এ আমার: দেখবার মতন 

ই এত (5 বিদ্ষক a জিনিশ। | | 

ব্রাহ্মণ নিয়ে তোর কি কাজি? j দাসী (আংটি ইরা) - 

ৃ দাসী ' ঠাকুর ঠাকুর ( তোমাদের ' ছোট' কর্তা এই দিকে 

: বাষুনের' আঁবার কাজ কি ? নেমন্তুর খাওয়া! ! আসছেন ! 

বিদুষক 


EK. বটে ? আমায় বুঝি চোখে সুবছে‘ন৷ ? আমি বুঝি 
ব্ৰাহ্মণ নই, বৌদ্ধ শ্রমণ নাকি আমি ? 
দাসী 
. তুমি ত ঠাকুর মুখ খু অবৈদিক'! ' 
কী! আমি মুখখু অবৈদিক ; তবে দেখ আমার 
বিদ্যের দৌড় রামায়ণ নামে একখানা! নাটক আছে, 
k সা তার পাঁচটা 
নি দানী - ৮ 
“বুঝেছি ঠাকুর খুব বুঝেছি! ঠাকুরের কি যে ka ! 
te 'বিদ্যুক " * 
শুধু মোক: নয়, তার মানেও আমি-জানি। আরে 
আছে। পড়তেও পারে অর্থও বোঝে আমার মতন 
এমন ব্রাহ্মণ তুই আজকালকার দিনে কজন পাবি? 
ৃ | 8৮725 
আচ্ছা, দেখি তোমার:বিদ্ধেঃ পড় ত কি লেখা আছে? 
( শীল-আংটি বাহির করিল ) 
বিছুষক' 
(স্বগত) বিপদে ফেল্লে দেখছি)!“ পড়তে ত' জানি 
নত % এ.কে এখন বলি-কি 1- (চিন্তা করিয়া) আচ্ছা 
মলতব ঠাওরেছি ! (একান্তে) চন্্রিকে ! ও রকম অক্ষর 


আমার খীখিতে নেই ত! -. 
“দাসী - 


: 
LEE 1712 


র্‌ 


জধুফলারএ; 75: 370 2০5, মী 
১২ E 


ফোর আমি ' পড়েছি { 


পড়তে যদ্দিংনা, জান তবে: ক গাঁবে- না 


বিদৃষক (মুখ ফিরাইয় অন্য দিকে দিবিতে দেখিতে ) 
কই কই কোথায় সে? * 
বোকা বামুনকে খুব ঠকিয়েছি। এই ভিড়ের মধ্যে 
ঢুকে পড়ে” চৌমাথাগ্ন গিয়ে বামুনকে ভোগা দিয়ে 
তাঁগতে হবে। ( দৌড়) . 
বিদ্বৃষক (চারিদিকে চাহিতে চাহিতে) , 

চন্দ্রিকে ! ও চন্জিকে ! কোথায় রে চন্দ্রিকে কোথায় ! 
আঁ আয়ার পোড়াকপাল ! আমায় ডাহা ঠকিয়ে গেল। 
গাটকাট! মাগীর নেমত্তন্নর কথায় আমার মতিচ্ছন্ন হয়ে- 
ছিল ।. ভোজন্র ভূজংতাঁজং দেখিয়ে আংটি নিয়ে চম্পট । 
(অগ্রসর হইতে. হইতে ) ভোজের কথাটাও মিছে বোধ 
হয়। (সন্মুখে দেখিয়া) এ যে. ও দৌড়ে পালাচ্ছে 
থাম থাম থাম রে ওরে অধন্মিষে গাপীয়সী দাসী। দীড়। 
দাড়া! . ওরে অত চুটছিস কেন? আমাকেও. দৌড় 
করালে দেখছি। কিন্তু স্বপ্নে হাতীর তাড়া খেয়ে 
দৌড়ানোর মতন আমার পা. ছুটে! লটপট করে’ সেই 
একই জায়গায় পড়ছে! হায় হায়! দাসী মাগীর বৃত্তান্ত 
বন্ধ অবিসাঠকের কাছে নালিশ করতে হবে! 
: : (প্রস্থান) 
ইতি প্রবেশক। 





৫ | ( অবিমারক উপবিষ্ট ) ' 

অবিমারক - 
হতীর শু'ড়ের শ্রীকর লেগে শীতলদেহ সেই যে বালা 
ভয়ে ডাগর বিষাদ-কাতর চক্ষু ছুটি সমুজ্দ্বলা. . 























*ঠা নী 


খয সংখ্যা LR J 
সিসি পাস রি বোনে বেরি তার 
৯ তাহা! দেখিয়া, মনে হ্য় পুস্তকে চিত্র যোজনা ন! করিলেই ভাল 
'হইত। ফরাসী. বিধ্রবের সময় ফ্রান্সের লোকের অঙ্গে আধুনিক 
_যুরোগীয় পোষাক এরং রুষীয় মজুরের পরণে চাদনীর কাটা! কোট 
স্*প্যান্ট দেখিলে 'াগুবিকই হান্ত সন্বরণ করা ছৃঙ্কর হইয়া উঠে। 
পুস্তকের ছাপা কাগজ মন্দ নহে। 
পরিশেষে' বক্তব্য ' এই যে বিদেশী সাহিতোরি "উৎকৃষ্ট গল্প 
বাংলাতে অনুবাদ: “করা ভালই । তাহাতে আমাদের , কথা- 
. সাহিত্যের সমৃদ্ধি, বৃদ্ধিই পায়। কিন্তু তাই বলিয়া আমাদের 
বর্তমান কথা-দাহিত্যের এমন কিছু দৈন্যাবস্থা' উপস্থিত হয় 
নাই.যে ইংরেজী মাসিক কথা-দাহিত্য-পত্রিকার আব্জ্জনান্তপ 
১ দ্বারা তাহাকে অলস্কৃত করিতে হইবে। লেখিকা- যেনসমস্ত 
ইংরেজী গল্পের অন্ুদাদ তাহার, এই স্মালোচ্য পুস্তকখানিতে 






















যথেষ্ট হইবে যে বাংল! কথা-সাহিত্যে প্রবেশের দাবী বা ঘোগ্যত। 
তাহাদের Saal 'নাই। ll 
শ্রীঅমলচন্্ হোম। 


$ গীতারসামুত_ 


ডঃ ক্রাঃ ১৬ অং ২২৭ পৃষ্ঠা । মূল্য দশ আনা-মাত্র। 
মূল এবং' কঠিন কঠিন শব্দের অর্থ ও মাহাত্ম্য সহ অতি সরল 
পয়ার ছন্দে রচিত ্রমন্তগবদ্গীতা ৷ 1 দ্বিতীয় সংস্করণ ।' 


অনিন্্যা__ ণ এরা 


শ্রীকৃষ্ণবিহারী গু প্রণীত। প্রকাশক গুরুদাঁস চট্টোপাধ্যায় ও 
পুত্ৰগণ । মুল্য ছয় আঁনা। 


এই গল্পট লিখিত হইয়াছে। গের্যাণ্ট ( গিরণ ) ইংলগ্ডের,পৌরাণিক 
রাজ! আর্থীরের সভাদদ্‌ ছিলেন? তিনি বহু হুষ্ধর কার্ধয করিয়া 
এনিডকে (অনিন্দ্য); বিবাহ করেন। এন্ডি মহিখীর প্রিয়পাত্রী 
হইয়া উঠেন। মহিীর চরিত্রের সম্বন্ধে কলম্ককথার কানাঘুষা 
শুনিয়া গেরাণ্ট স্ত্রীকে 
যান; একদিন: নি্াতক্সের পর স্ত্রীর অসম্পূর্ণ কথ! শুনিয়া তাহার 
স্ত্রীর প্রতি সন্দেহ হয় এবং-তিনি, স্ত্রীকে, বনবাস দিবার জন্য লইয়া 
বান। পথে সাধ্বী: সী হইতে বহু বিপদে উত্তীর্ণ হইয়া গেরাণ্ট 
এনিভের সতীত্বের মহিষ! উপলব্ধি করেন: এবং শেষ জীবন সুখে 
স্চ্ছন্দে অতিবাহিত ক্রেন 1 ইহাই গল্পের কাঠাম। 

ইহার রচনা চলনসূই | স্ত্ীপাঠ্য হইবার, উপযুক্ত ঃ 


পঞ্চ মকার_-) - 


শ্রীধাত্রাযোহন দাস সম্পাদিত, চন্দ্রনাথ নী হইতে টা 
কশোর অধিকারী কর্ীক প্রকাশিত, মূল্য চার আনা। 





(688 ক 
কর্পুর জব-_-: চটি রি 
০ পাগল: প্রণীত। [ন্পুর-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে. প্রকাশিত। 
" মুল্যের উল্লেখ নাই। 


কালীর কোন্‌ বীজ্মন্ত্র জপ 'করিলে কি সষ্রসিদ্ধি. হয় -তাহাই 
গদ্যে বিবৃত হইয়াছে । 





“পুস্তক-পরিচয় 





প্রকাশ করিয়াছেন তাহাদের- সম্বন্ধে. এইটুকু বলিলেই বোধ হয় - 


শরীনকুলচন্তর চক্রবর্তী প্রণীত 'ও প্রকাশিত): বোয়ালিয়া ত্রিপুরা 


: ইংরেজ কবি টেনিসনের Geraint and Enid গাঁথা অবলম্বনে . 


লইয়| রাজসভা ত্যাগ করিয়া দূরে চলিয়া. 


ইহাতে পঞ্চমকার সাধনের আৰ্যাম্তিক অর্থ, শাস্তবচন ন দ্বারাই 


ইহার মধ্যে কদধ্য অশ্লীল ক্রিয়ার অনুষ্ঠান 


২৩৭, 
ANS NANOS 
দ্বারা কদর্ধ্য কুষ্রীল মতলব হাসিল করারও ব্যবস্থা আছে। এই কি 
ধৰ্ম্ম ? ধৰ্ম্মে অধৰ্ম্মে প্রভেদ তবে কোন্‌ খানে? গৌড়ামি করিয়া 
গাঁয়ের জৌরে .ইহার ওকালতি করা চলে, কিন্তু ধর্মবুদ্ধিতে ও 
যুক্তিমিদ্ধান্তে ইহ! অত্যন্ত হেয়। ইহার রচয়িতা বাস্তবিকই পাগল । 
কথায় বলে_ পাগলে কি না বলে, ছাগলে কি না খাঁয়। পাগল 
যাহা! ইচ্ছা! বলুক, রঙ্গপুর সাহিত্যপরিষৎ যাহা পান তাহাই প্রকাশ 
করেন কেন তাহাই আশ্চর্য বোধ হইতেছে। ইহ! প্রাচীন 
হইলেও ত্যাজ্য। কিন্তু রচন! দেখিয়া প্রাচীন মনে হয় ন! !. 


NAS 





| ীম্্রীতগবৎ-লীলামত__ 


আদর্শ-গৃহিণী, নীতিক বিত! প্রভৃতি গ্রন্থরচট়িত্রী প্রণীত, পুরীধাঁম 
হইতে শ্রীমতী রত্রমালা দেবী কর্তৃক প্রকাশিত.। ডঃ ক্রাঃ ১৬ অং 
২১৭ পৃষ্ঠা । মূল্য এক টাক1। 


ভগবান্‌ প্রীক্ৃষ্ণের জন্ম হইতে আরম্ত করিয়া বৃন্দাবনলীলা, মথুর।- 
লীলা ও পাওবদিগের সাহ্চর্ধ্যলীলা প্রভৃতি উপাখ্যান-আঁকারে বর্ণিত 
হইয়াছে। গ্রন্থরচয়িত্রী “কৃষ্ণন্ত ভগবান্‌ স্বয়ং” এই বিশ্বাসের 
বশবর্তী হইয়া শ্রীকৃ্ণ-সম্পর্কীয় সমস্ত কাহিনীই বর্ণনা করিয়াছেন। 
সুতরাং বিশ্বাসী ব্যক্তি ভিন্ন অপরে ইহা পাঠে আনন্দ'পাইবেন না, 
পদে পদে যুক্তির অভাব দেখিয়! ক্ষু হইবেন। 


ূর্ববব্জে পালরাজগণ-- 


শবীরেন্্রনাথ বন্ধ ঠাকুর প্রণীত। ঢাকা নয়াবাজার ' হইতে 
গ্রীনরেন্্রনীথ ভদ্র কর্তৃক প্রকাশিত। ডঃ ক্রাঃ ১৬ অং ১০৪ পৃষ্ঠা । 
মূল্য বারো আনা। 


গোঁড়ের পালরাজবংশের অথঃপতনের সময় দেই বংশের কোনো 
কোনো লোক পূর্ববঙ্গের ভাওয়াল, ধামরাই, সাভার প্রভৃতি 
আধুনিক কাল পধ্যন্ত প্রসিদ্ধ স্থানে গিয়! কয়েকটি স্বতন্ত্র খওরাজ্য 
স্থাপন করেন। এই পালরাজারা ২০০০ হইতে ১০০০ বৎসর পূর্বে 
পূর্ব্ববঙ্গে রাজত্ব করেন। এই পালরাজগণ গৌড়ের পাঁলরাজগণের 
পূর্বপুরুষ ছিলেন বলিয়া! অনেকের ধারণা 7. লেখক প্রমাণ করিতে 
চাহিয়াছেন ইহারা গৌররাজগণের অধস্তন পুরুষ, এবং ভুইএ! বা 
মাহিষ্য ছিলেন ন, তাহার! ক্ষত্রিয় অর্থাৎ কায়স্থ ছিলেন। ইহারা 
বৌদ্ধধর্মাবলম্ী হইয়াও হিন্দুধর্ম আস্থাবান ছিলেন; এজন্য পূর্বব- 
বঙ্গের এই অংশে বহু বৌদ্ধ স্ত.প মুক্তি মন্দির প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষের 
সহিত হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি, মন্দির প্রভৃতি মিশ্রিত দেখিতে, পাওয়া 
যায়। এই রাজাদের প্রাসাদ দুর্গ নগরণদির ভগ্নাবশেষ ও বৃহৎ 


“বৃহৎ পুফরিণী, নক্সাকাট। ইষ্টক, উৎকীর্ণ স্তম্ভ, স্বর্ণযুদ্রা প্রভৃতি কীর্ডি- 


চিহ্ন অদ্যাপি বর্তমান থাকিয়া! তাহাদের, পরিচয় এতিহাপিককে 
দিতেছে । গ্রন্থকার নিজের চেষ্টায় অনেক তথ্য ও নিদর্শন সংগ্রহ 
করিয়া কুড়িখানি মানচিত্র নক্সা! ও পুরাকীততির স্থান ও দ্রব্য-নমুনার 


চিত্র দিয়াছেন। বরেন্দ্র অনুসন্ধানের ন্যায় এই দিকেও একদল 


কৰ্ম্মী বাঙালীর যথেষ্ট কর্মক্ষেত্র রহিয়াছে; লেখর সকলকে বাংলার 
এই প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধারের জন্য আহ্বান করিয়াছেন । বইধানি 


. বাঙালীর কীন্তিকাহিনী ; প্রত্যেক বাঙালীর পাঠ করিয়া আনন্দ ও 


গৌরব অন্কুভব করিবার মতো অনেক কৌতুককর তথ্য ইহাতে 
সংগৃহীত হছে । গ্রন্থের ভাষা, এতিহাসিকের উপযুক্ত প্রাঞ্জল ও 
স্থির ধীর। ৃ্‌ 
|  মুদ্রারাক্ষদ । 








২৩৮ 


জমীদারী শিক্ষা 


শ্রীতারকগোবিন্দ চৌধুরী প্রণীত । মূল্য ১1০ দেড় টাকা! মাত্র। 

গ্রন্থকার পাবনা জেলার তাতি-বন্দের একজন জমীদার | 
জমীদার, জমীদারী কার্য শিক্ষা দিবার জন্য “জমীদারী শিক্ষা” রচনা 
করিয়াছেন, দেখিয়া আমরা আগ্রহের সহিত্ব পুস্তকথানি পাঠ 
করিয়াছি, এবং পাঠান্তে সুখী হইয়াছি। জমীদারী কার্ধ্য শিক্ষা 
দিবার জন্য ছোট বড় অনেকগুলি গ্রন্থ আছে; তথাপি তারক বাৰু 


আবার কেন “জমীদারী গ্রন্থের দপ্তর” ভারি করিলেন, সহজেই এই. 


কথাটি মনে আসে ; কিন্তু পুস্তকখানি পাঁঠান্তেই সে প্রশ্নের সমাধান 
হইয়া যায়, কারণ এই গ্রস্থথানির কিছু বিশেষত্ব আছে, গ্রন্থকার 
“গণ্ডায় অপ্তা” মিলাইয়! যান নাই। পুস্তকখানির আকার খুব বড় 
ন! হৌক্‌ ইহাতে জনীদারী কার্য্যের জ্ঞাতব্য এবং শিক্ষণীয় অনেক 
বিষয়ই সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। 

জধীদারী সেরেস্তার কাগজপত্রের বিবরণ; কোন্‌ কর্মচারীর 
কি কর্তব্য কাৰ্য্য; সেরেত্তার কাগজপত্র হেপাঁজাতে রাখিবার 
বন্দোবস্ত ; হিসাব-নিকাশাদির প্রস্ততপ্রণালী, ও জমীদারী কাজ 
কর্মের সুবিধার নিমিত্ত নানাবিধ ফরম, দলিলাদির মুশাবিদাও এ 
গ্রন্থে আছে। জমীদারী কার্য্যে সময় সময় যেসকল আপদ বিপদ 
উপস্থিত হওয়া! সম্ভব, সে-সব উল্লেখ করিয়া সেজন্য পূর্ব হইতে কি 
“কি উপায়ে সাবধানতা অবলম্বন কর কর্তব্য, দে-সকল বিষয়ের 
আলোচনাও গ্রন্থকার এ গ্রন্থে করিয়াছেন । | 

আজকাল যেরূপ দিন কাল পড়িয়াছে, তাহাতে আইন কাহুন 
ন! জানিলে জমীদারী কার্য পরিচালন কর! এক প্রকার অস্ম্ভব। 
সে অভাব দূর করিবার জন্য.জমীদারী কার্ধ্য ব্যবহৃত রাজস্ব আইন, 
পত্তনি আইন, প্রজ্াস্বত্ব বিষয়ক আইন, রেজেষ্টারী আইন, কোর্টফি 
আইন এবং হিন্দু ও মহম্মদীয় আইন সংক্ষেপে এ গ্রন্থে প্রদত্ত 
হইয়াছে দেখিয়া সুখী হইয়াছি। 

ক্যাডাষ্ট্রেল সার্ভে ও সেটেলমেন্ট সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য অনেক বিষয়ও 
গ্রন্থকার মহাশয় এ পুস্তকে সন্নিবেশিত করিয়া গ্রন্থখানির উপ- 
যোগিত। বৃদ্ধি করিয়াছেন! 

জনীদারী কাৰ্য্যে ব্যবহৃত ভিন্ন ভিন্ন ভাষার বিবিধ শব্দের অর্থও 
গ্রন্থের পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইয়াছে। তবে ইহা নূতন নহে, এ প্রকার লিষ্ট 
পূৰ্বেৰ প্রকাশিত অন্ত গ্রন্থকার মহাশয়দের জমীদারী সংক্রান্ত পুস্তকেও 
আছে। মোটের উপর গ্রন্থকার সাধারণের সমক্ষে গ্রন্থথানিকে 
পুর্ণীবয়বে" উপস্থিত করিতে যে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ ভাবে 
সফল না হইলেও গ্রন্থখানি জমীদারী-কার্যয-শিক্ষার্থীদের যে অনেক 
উপকারে আসিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই । 

-গ্রন্থখানির 'পূর্ণীবয়বের্‌? চেষ্টা কেন সফল হয় নাই, কেন ইহার 
কিঞ্চিৎ অঙ্গহানি ঘটিয়াছে, তাহার উল্লেখ সংক্ষেপে করিতেছি।__ 
গ্রন্থকার স্থানে স্থানে শিক্ষার্থীর .জ্ঞাতব্য বিষয় বড় সংক্ষেপে 
লিখিয়াছেন, সেট! কামারকে ইশপাত ফাকি দেওয়ার মত হইয়াছে। 
তাহাতে শিক্ষার্থীর আশ মিটবে না, শিক্ষাও সম্পূর্ণ হইবে না, উদাহরণ 
দিয়! বুঝাইতে গেলে আমাদের সমালোচনার পুশথ বড়ই বাড়িয়া যায় 
স্বৃতরাং গ্রন্থকার মহাশয়কে ইশারায় জানাইয়া গেলাম, কারণ 
তাহাকে জমীদারী রসে স্বরসিক বলিয়াই মনে হয়, তাই আশ! 
করি ইগার ফলাফল ভবিষ্যত সংস্করণে “বাবে জানা” । - 

ফরমগুলি আরও কিছু বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করা এবং জমা 
ওয়াসীল বাঁকীর ফরমে আরও কতকগুলি ঘর দিয়া সে সম্বন্ধে 
পরিষ্কার ভাবে কতক কতক বিষয়ে উপদেশ দিলে ভাল হইত । 


প্রবাসী-_জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১ 


*পাসপস্ি্তািসপস্সিরাসি্পাসি৫স্া৫৮৯৮্সতিস্পিসিতিসিপাস্পিশ্িসিপাস্রিসিবা্টিস্পি্টিশিপাশ্সিপরি্তিউরস্পিতা্টিপ্িিপি্পিস্িসিিস্পরিপর্াসিপ্পিসিলাসি্াসিত পিসির 


[১৪শ ভাগই খণ্ড 





ANNAN 

জরিপ শিক্ষা সম্বন্ধে একটি পৃথক পরিচ্ছেদ না দেওয়াতে পুস্তক- 
থানির বিশেষ অসপ্পূর্ণতারহিয়! গিয়াছে। অবশ্য গ্রন্থকার বলিতে 
পারেন, জরিপ শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র পুস্তকের প্রয়োজন বলিয়া তিনি 
সেদ্দিকে হাত দেন নাই,--কিস্ত এ কথা ত আইনের সম্বন্ধেও খাঁটে,, 
তবে আইনের মর্খ এ গ্রন্থে দিলেন কেন? পুস্তকথানি পূর্ণাবয়ৰ 
করিতে ত? আমরাও তাই 'বলি, জমীদারী কার্ষ্যের আইন কেবল 
দক্ষিণ হস্ত নহে, দক্ষিণ ও-বাম দুই তা জানি, কিন্ত আবার জরিপ 
শিক্ষা, সেট! জমীদারীর “পদ" ; এই “পদ” সংযোগের অভাবে বই- 
খানি কিঞ্চিৎ খোঁড়া হইয়াছে। সমালোচকও থোড়া বিপদে 
গড়িয়াছেন । যা হোক ভবিষ্যতে গ্রন্থকার মহাশয় জরিপের অংশটা 
জোঢ়া দ্রিলেই সব গোল চুকিয়া যাইবে | 


আীশৈলেশচন্দ্ৰ মজুমদার | 


ভিক্ষা ৪ 
(সংস্কৃত হইতে ) | 
রূপনামহীনে ধেয়ানে আরোপ 
করিয়াছি রূপ নাম! 
স্ততি-গণ্ডীতে বচন-অতীতে 
ঘ্রিয়াছি অবিরাম ! 
নিখিল ব্যাপিয়া আছ তুমি, দেব ! 
তীর্থে গিয়াছি তবু): ১ 
এ মূঢ় ব্রিদোবে দোষী, জগদীশ ! 
মার্জনা কর, প্রভু ! 
শ্রীত্যেন্্নাথ দত্ত । 


সি 


সি 


০৯৭ 


শা 


আলোচনা 
(বাঙ্গাল! অক্ষর ) 


বৈশাখের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত যোগ্রেশচন্দ্র রায়, এম্‌, এ, বিদযা- 
নিধি মহাশয় মৎকৃত “বঙ্গাক্ষর মহজ করিবার প্রস্তাব” সমালোচনা 
পূৰ্ব্বক যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে এ প্রস্তাবটির-প্রতি 
কিছু অবিচার করা হইয়াছে অনুভব, করিতেছি। তিনি আমার 
প্রস্তাবের এক ভাগ অনুমোদন করিয়াছেন, একভাগ করেন নাই 
কিন্তু যে অংশ তিনি গ্রহণ করেন নাই তাহা কিরূপে সংশোধন 
যাইতে পারে তৎসম্বন্ধে কোন উপদেশ দেন নাই। সৰ্ব্বাপেক্ষ, 
অধিক অবিচার এই করিয়াছেন যে, আমার প্রস্তাবটা কি তাহ! 
আপনার পাঠকবর্গকে পরিষ্কৃত রূপে বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করেন 
নাই। অতএব আমি এ সম্বন্ধে ছুই একটি কথা বলিতে অহুমতি 
চাহিতেছি। 

প্রথমতঃ কয়েকটি প্রশ্ন করিয়া আমার প্রস্তাবের সুচনা করিব। 

(১) সংস্কৃত ভাষায় ৪৯টি মূল বর্ণ, ইহা প্রসিদ্ধ বাক্য । ‘ধরিয়া! 


২য় সংখ্যা] 


.লইলাম, সংস্কৃতের ন্যায় বাঁঙ্গালাতেও ৪৯টি মূলপ্বনি আছে কি থাকা 

শবাগনীয়। ৪৯টি ধ্বনি জ্ঞাপনার্থ ৪৯টি চিহ্ন বা অক্ষর যথেষ্ট হওয়া 

উচিত; কিন্তু সে স্থলে আমাদিগকে প্রায় ৪৯০টি অক্ষর শিখিতে 
"হইতেছে [ এ অত্যাচার সহি কেন? 





/ . (২) ব্যঞ্জন বর্ণের মধ্যে অল্পপ্রাণ বর্ণগুলির সঙ্গে হ যোগে 
1 মহাপ্রাণ'বর্ণগুলি উচ্চারিত হয়। শ্রবণেন্ত্রিয় দ্বারাই ইহার অনুভূতি- 


হয়; শ্রীযুক্ত বিদ্যানিধি মহাশয়ও ইহা স্বীকার করেন। আর, 
আমরা দেখিতেছি চ অক্ষরের সঙ্গে হ অক্ষর যুক্ত হইয়া ছ অক্ষর 
গঠিত হইয়াছে । এখন আমার প্রশ্ন এই_যদি চ অক্ষরে হ যোগ 
করিয়া ছ গড়া যাইতে পারে, তবে ক অক্ষরে হ যোগ করিয়! খ গড়া 
যাইবে না কেন? অল্পপ্রাণ অক্ষরগুলির সহিত প্রচলিত লুপ্ত অকার 
অক্ষর যোগ করিলেই অনায়াসে মহাপ্রাণ অক্ষরগুলি গঠিত হইতে 
পারে; বযথা--কই-খ, চহ-ছ, টই-ঠ, তহ_থ, গহ-_ফ, 
ইত্যাদি। : 

'- ,(৩) বাঞ্রন বর্ণ স্বরবর্ণের আশ্রয় ব্যতিরেকে স্পষ্টরূপে স্বতন্ত্র 

উচ্চারিত হইতে পারে ন, এজন্য আমরা ব্যঞ্জন বর্ণ অকারান্ত 

১. উচ্চারণ করিয়া থাকি। কিন্তু ব্যগনগুলির নাম ও উচ্চারণ 
অকারান্ত না হইয়! অকারাদ্য ও হলন্ত হউক না কেন ; রখা-_অক্‌, 
অখ,, অগ,, অঘ, অঙ,, ইত্যাদি ? 

দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রশ্নের সহিত আমার প্রস্তাবের বিশেষ সংশ্রব 
নাই ; উহার মীমাংসা যেরূপ হউক তাহাতে আমার মূল প্রস্তাবের 
লাভ কৈ ক্ষতি অতি যৎসামান্য | অতএব এ. দম্বন্ধে আমি আর 
অধিক বাক্য ব্যয় করিব না। 

'_ প্রথম প্রশ্নের উপরে আমার প্রস্তাব. সম্পূর্ণরূপ নির্ভর করে। 
এই প্রশ্নের উত্তর এই-.ুক্তাক্ষর থাকাতে বাঙ্গালা ভাষায় এত অক্ষর 
আবশ্যক হইয়াছে), 

যুক্তান্গরের প্রয়োজন ও সুবিধা! বিদ্যানিধি মহাশয় তাহার প্রসিদ্ধ 
বাঙ্গাল! ভাষা ব্যাকরণ গ্রন্থে এইরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন ;--“যুক্তাক্ষর 
থাকাতে লেখার সময়, কাগজ, পরিশ্রম বাচে, হসন্ত চিহ্ন দিতে দিতে 
ক্লান্ত হইয়া! পড়িতে হয় ন!” 

যে কালে পুস্তকাদি করিয়া সমস্ত লিপিকাধ্য হস্ত দ্বার! সম্পন্ন 
হইত, ভূর্জগত্র কি তালপত্রে লিখিতে হইত, অথবা কাগজের মুল্য 

অত্যন্ত অধিক ছিল, সে সময়ে যুক্তাক্ষরের প্রয়োজন খুব বেশী ছিল, 


2 


সন্দেহ নাই।. কিন্তু বর্তমান সময়ে মুদ্রাবন্ত্রের কল্যাণে হাতের. 


লেখার প্রয়োজন অনেক কমিয়। গিয়াছে, এবং কাগজ স্থলভ এবং 
স্বন্নমূল্য হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষার টাইপিং বন্ত প্রস্তুত হইলে 
এ'ভাবায় হাতের লেখা আরও 'কমিয়া যাইবে। টাইপিং বন্তে 
লেখনী অপেক্ষা অনেক দ্রত লেখা যায় এবং এক সঙ্গে ২/৩ কপি 
প্রস্তুত হইতে পারে। ইংরেজী টাইপিং যন্ত্রে কেবল সাফ লেখা হইয়া 
- থাকে এমন নহে ; ইহাতে খসড়! লেখাও হইয়া থাকে, ঘরাঁও চিঠি 
. পত্রও লেখা হইয়া থাকে যাহার টাইপিং যন্ত্র আছে তিনি নিতান্ত 
আবশ্যক না হইলে আর হাতে কলম ধরেন না.। ধরিবেনই বা 
কেন? অনেক স্থলে শর্টহাণ্ডে খসড়া প্রস্তুত হইয়! টাইপিং যন্ত্রে নাফ 
& ও আফিশ কপি প্ৰস্তুত হয়। বাঙ্গালা অক্ষরেরও এইরূপ পরিণতি 
একান্ত বাঞুনীয়। যুক্তাক্ষর থাকিতে ইহা .এক প্রকার অসাধ্য। 
অতএব বাঙ্গালা! ভাবার যুক্তাক্ষর ছাড়িয়া দিতে পারা যায় কি না 

__ তাহা দেখাই আবশ্যক । | 
+ এ সমন্ধে বিদ্যানিধি মহাশয়ের অভিমত এই--“সংযুক্ত ব্যগ্তন 
পাঁশে পাশে লিখিবার রীতি হইলে অক্ষর-সংখ্যা কম হইতে পারিবে ; 
কিন্তু কাগজ ও সময় বেশী লাগিবে। 


En 


আলোচনা 





এই ছুইএর সামপ্তস্ত করিয়া 


২৩৯ 








ANA NA 
ছাপাখাণার অক্ষরসংখ্য। কম করা আবশ্যক হইয়াছে।” বিদ্যা- 
নিধি মহাশয় লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, এখন সামান্য দোকানী 
পশারীরাও কাগজ দিয়! জিনিসপত্র মোড়ক করে। কাগজের 
মূল্য বৃক্ষপত্র অপেক্ষাও কম। আর টাইপিং যন্ত্র প্রস্তুত হইলে লেখার 
সময় অনেক সংক্ষিপ্ত হইবে । অতএব এ সম্বন্ধে কাগজ ও সময়ের 
চিন্তা তিনি মন হইতে দুর করিতে পারেন। 

বঙ্গভাষাকে ফুক্তা ক্ষরের ব্যাধি হইতে মুক্ত করিবার জন্য বিদ্যা- 
নিধি মহাশয় দীর্ঘকাল যাবৎ কঠোর পরিশ্রম করিয়া আসিতেছেন। 
তিনি ও প্রভৃতি উগ্র উপসর্গের শান্তির জন্য ভাষান্তর হইতে ং অন্ুস্বর 
আমদানি করিয়াছেন; আর, বিষণ্ত বিষমৌষধম্‌-_নূতন নূতন ধ্বনি 
আবিষ্কার করিয়া তজ্জ্ত স্বতন্্র/অক্ষর ঢালাই"কুরাইয়াছেন। কিন্তু, 
এ পর্য্যন্ত তাহার যত্ব কত দুর সফল হইয়াছে, জানি না। তিনি 
আমার প্রস্তাবের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া আরণ্ডেই আক্ষেপ করিয়। 
বলিয়াছেন “বাঙ্গালা শব্দকোষ ছাপার সময়ে বিভিন্ন আকারের 
অক্ষরের অভাব পুনঃ পুনঃ অস্ঈভব করিয়াছি ।”” বাঙ্গালার যুক্তাক্ষর 
বদি উঠিয়া বায়, অক্ষরগুলি স্বতন্ত্র ভাবে ব্যবহৃত হয়, তবে 
বাঙ্গীলাতেও ইংরেজীর ন্যায় নানা ছখচের অক্ষর প্রস্তুত হইতে 
পারিবে । অতএব যুক্তাক্ষর সম্বন্ধে আপোসে রফ! করিতে ন! 
ষাইয়! উহা সমূলে তুলিয়া দিতে সাহস করাই কর্তব্য । 

আমার আশা হইতেছে, যুক্তাক্ষর ছাড়ীইবার একটি উপায় আমি 





গাইয়াছি। তাহা এই--সংস্থৃত ভাষার ন্যায় বাঙ্গালা ভাষাতে অপর 


সমস্ত স্বরবর্ণের এক একটি সংক্ষিপ্ত আকার কিংবা চিহ্ন আছে, 
কেবল অ বর্ণের নাই। আমার প্রস্তাব, বর্তমান আ-কার চিহ্ন অ বর্ণে 
দিয়া, অ! বর্ণের জন্য দুইটি অকার গ্রহণ করা হউক। বাঙ্গাল! 
ভাষাতে যুগ্ম আ-কারের চলন না থাকিলেও যুগল দড়ির ব্যবহার 
প্রচলিত আছে। অতএব আ-বর্ণের চিহ্ন স্বরূপ ছুইটি আ-কার গ্রহণ 
করা ভাষার প্রকৃতিবিরুদ্ধ হইবে না। অ বর্ণের জন্য আ-কার 
অপেক্ষা সুবিধাজনক: চিহ্ন কেহ উদ্ভাবন করিতে পারিলে তাহ! 
গ্রহণ করিতে আমার বিন্দুমাত্রও আপত্তি নাই। 

অ বর্ণের জন্য একটি স্বতন্ত্র চিহ্ন ব্যবস্থাপিত হইলে কেবল অ 
এবং আ বর্ণের চিহ্ন থাকিবে, অপর সমস্ত স্বরাক্ষর অখণ্ডরূপে 
ব্যঞ্জনের সহিত" যুক্ত হইবে; ব্যঞ্জন বণে, ঘুক্তাক্ষর থাকিবে না, 
একটির পাশে আর একটি বসিবে। কেবল তিনটি যুক্তাক্ষর 
থাকিবে শ্রী, জ্ঞ এবং ক্ষ। 

আমার প্রস্তাবিত এই উপায়টি আমার নিকটে অতি সহজই বোধ 
হয়। একটি উদাহরণ দিয়া দেখাইতেছি__ 

বর্তমান প্রণালীতে 
নি জ্ীযোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি 

উদ্ভাবিত প্রণালীতে 

শ্রীষওগএশ চন্দ্রা বইদযানইদহই 
ইংরেজীতে 
73865 chandra Vidyanidhi 

ইংরেজী অক্ষর দ্বারা যেরূপে বর্ণবিন্তাস কর! যায়, বাঙ্গাল! 
অক্ষর দ্বারা সেইরূপ করা যাইবে না কেন? অতি সহজেই গার! 
যাইবে । কেবল একটি কথা মনে রাখিতে হইবে-_ব্যগ্রনের উচ্চারণ 
হলন্ত। পরস্ত, একটি বিষয় ভুলিতে হইবে-_-অভ্যাস। 

এই ছুইটি বিষয়েই যুক্ত বিদ্যানিধি মহাশয়ের নহিত আমার 
মতভেদ | তিনি বলেন “ব্যঞ্জন অক্ষর মাতেই অকারাত্ত-_ইহাই 
বিধি 1” আমার বিনতি, ব্যঞ্জন বর্ণ মাত্রই হলন্ত--ইহা জগদ্ধ্যাপী 
বিধি। “যোগেশ” শব্দে “যোগ”= যোগ_+অ। ব্াঞ্জনের সঙ্গে 
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স্বরচিহ্ন যুক্ত হইলে ব্যঞ্জনাক্ষর স্বকীয় হ্সন্ত-চিহ্ন ত্যাগ করিয়া স্বর- 
চিহ্ন ধারণ করে ; অ বর্ণের কোন চিহ্ন নাই, এজন্য ব্যঞ্জনের সহিত 
অবর্ণ যুক্ত হইলে স্বীয় চিহ্ৃটি মাত্র ত্যাগ করে। এটি. লিপি 
সংক্ষেপার্থ সংস্কৃত ভাষার একটি সঙ্বেত। আমি এই সঙ্কেতের স্থলে 

স্পষ্ট একটি চিহ্ন বাবহারের প্রস্তাব করিয়াছি মাত্র। 
“অভ্যাস ভোল! কঠিন” বিদ্যানিধি মহাশয়ের এই উক্তি ঠিক, 
সন্দেহ নাই 1 কিন্তু আবশ্যক স্থলে অভ্যাস পরিবর্তন করিতে চেষ্টা 
" করাই কর্তব্য ; তৎপর, যাহারা এখন পর্যন্ত অভ্যাস করে নাই, 
এবং যাহাদের সংখ্যা আমাদের অপেক্ষা অশেষ গুণে বেশী, তাহাদের 
বিষয় চিন্তা করা কর্তব্য ; সর্ব্বোপরি ভাষার মঙ্গল চিন্তা কর! 

কর্তব্য - ৮ 

কুমিল্লা! 





শ্রীসারদাকান্ত সেন। 
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বাঙ্গাল! ভাষায় বা কতিপয় শব্দের বুৎপত্তি 
, নিরূপণের চেষ্টা । 


ফান্ভন মাসের প্রবাপীতে শ্রীযুক্ত কালীপদ মৈত্র মহাশয় বাঙ্গালা 
ভাবার কতকগুলি দেশজ বা যাবনিক শব্দের ব্যুৎপত্তি নিরূপণ, চেষ্টা 
করিয়াছেন। এইরূপ চেষ্টা প্রশংসনীয় বটে; পরস্ত এ কার্ষ্যে 
হস্তক্ষেপ.করিতে হইলে নানা ভাষায় চান না থাকায় পদে পদে ভুল 
হইবার সম্ভাবনা । ' কালীপদ বাবু যে-সকল শব্দের তালিকা দিয়া- 
ছেন তাহা আমরা নিভূ'ল বলিয়] গ্রহণ করিতে পারি না। কঞ্চি 
শব্দ ফারসী “কমূচি” শব্দ হইতে উৎপন্ন বলিয়া বোধ হয় না, সংস্কৃত 
“কঞ্চিকা” শব্দ হইতে উৎপন্ন । . নোলক-_সংস্কৃত লোল শব্দ হইতে 
উৎপন্ন | মাইরী--)197) ( যীতুুষ্টের মাত! ) হইতে গৃহীত হইয়াছে 
বলিয়া বোধ হয় না, মাইরা শব্দ হিন্দী হইতে উৎপন্ন ; 
‘অর্থ “ও গো মা”। লুচি_সংস্কৃত “লোচিকা” শব্দ হইতে উৎপন্ন। 
হালি (মুগ )__হরী মুগের অপভ্রংশ বলিয়া বোধ হয় না; উহা 
হিন্দী শব্দ “হাল” হইতে উৎপন্ন; “হাল"এর অর্থ বর্তমান, সুতরাং 
নূতন; হালি মুগ (হালের মুগ )-_নূতন মুগ। 

খাড়া, মধ্যপ্ৰদেশ | শ্রীনফরচন্দ্র ঘোষ। 


পেপসি 


দেশের কথা . 


অনেক সময়েই শুনিয়। থাকি যে আমরা আমাদের 
দেশের কোন খবর রাখি না, দেশের লোকের সহিত 
আমাদের কোন যোগ নাই, তাহাদের সুখ দুঃখ অভাব 
অভিযোগ কার্যকলাপ মত ও চিন্তা সম্বন্ধে আমর! 
সম্পূর্ণ উদ্াসীন। কথাটা, শুনিতে ষতই অপ্রিয় হউক 
না কেন, আংশিকভাবে সত্য । আমাদের মধ্যে অধি- 
কাঁংশই নিজ নিজ আবাসস্থলটি ভিন্ন স্বদেশের অন্ত কোন 
অংশের যে কোনই সংবাঁদাদি রাখেন না সে কথা অন্বী- 
কার করিবার উপায় নাই। 


প্রবাপী-_জ্যেষ্ট, ১৩২১ 





' অবসর ঘটিয়| উঠে না। 


পমাইরী? 


‘আজকাল দেখা! যাঁর 


[ ১৪শ ভাগ; ১ম খণ্ড 
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অনেকের পক্ষেই ইংরেজী দৈনিক পত্রের স্তস্তে প্রকা- 
শিত অতি সামান্য ও সংক্ষিপ্ত তারের সংবাদটুকু পাঠ-* 
কর! ভিন্ন দেশের অন্ত কোন প্রকার সংবাদ রাখিবার 
কিন্তু তাহাদের মধ্যেই আকার 
অনেকে সম্পূর্ণ অনাবস্তক বহু বিদেশী সংবাদের বোঝা : 
অনর্থক বহন করিয়! মরেন। মা 
সে যাহাই হউক একথা সকলেই স্বীকার করিবেন 
যেস্বদেশ সম্বন্ধে সতাজ্ঞান না জন্মিলে আমাদের স্বদেশ- . 
প্রেমের .বুনিয়াদ কখনই স্ুদুতিত্তি পাইবে না, চির- 
কালই তাহা শুধু ভাবপ্রবণতা। ও বাক্যবিলাসের উপর 
প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া যাইবে। দেশকে যথার্থ ভালবাসিতে 
এবং তাহার কাধ্যে আপনার শক্তি নিয়োগ করিতে 
হইলে সমগ্র দেশের ইতিহাস, ভূগোল, ধর্ম, সাহিত্য ও . 
সমাজ সম্বন্ধে যেমন একদিকে জ্ঞান থাক! প্রয়োজন, 
অপরদিকে তেমনি তাহার ভিন্ন ভিন্ন অংশ, জিলা ও 
পল্লীগ্রামগুলির সমস্ত তথ্য জানা ও তাহাদের কর্ম ও 
চিন্তার সহিত যোগ রক্ষা! কর! একান্ত আবশ্যক । 
একথা ভুলিলে কোন: মতেই চলিবে না যে পল্ীগ্রামের - 
সমষ্টিতেই দেশের হৃষ্টি।: সুতরাং দেশের পল্ীগ্রামের 


ANN রতি 


‘ভাষা, সাহিত্য, 'সমাজ, স্বাস্থ, শিক্ষা, লোকব্যবহার+২ 


উৎসব, আনন্দ, বাণিজ্য সন্ধে আমাদের যথাসম্ভব 
জ্ঞানলাভ করিতে হইবে ; নতুবা! দেশের কাজে আমরা 
আপনাদিগকে লাগাইতে পারিব না। ূ 

বাংলাদেশের পল্লীগ্রাম ও মফঃস্বলের সহিত প্রবাসীর . 


_ পাঠকদের অন্তত কতকট! যোগ যাহাতে স্থাপিত. হইতে 


পারে, সেই উদ্দেশ্যে মধ্যে মধ্যে আমরা এই দেশ্শেল্ল 
বুখা বিভাগে মফঃস্বল হইতে প্রকাশিত সাময়িক 
পত্রিকার্দি হইতে. তথাকার - কার্য্যকলাপ, মতামত, 
অভাব . অভিযোগ; অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা স্বাস্থ্য এবং 
অন্যান্য জ্ঞাতব্যবিষয়ের সংবাদ সংকলন করিয়া দ্িব। .. 
মফঃস্বলের স্বাস্থ্য ৪ 2 
গ্রীষ্ম পড়িতে ন! পড়িতেই বাংলাদেশের চতুর্দ্দিক 
হইতে নানা রোগের প্রাদূর্ভাবের সংবাদ আসিতেছে। 
বহুস্থলেই কলেরা বসন্ত প্রভৃতি দেখা দিয়াছে? তাহার + 
উপর আবার ম্যালেরিয়া তো আছেই। নিয়োদ্ধ,ত 
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সংবাদগুলি পাঠ করিলেই মফঃস্বলের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে 
ধু - i i 
ফতকটা আন্দাজ পাওয়া যাইবে! 


এ মানভুম জেলার বহু | পদ্নীগ্রামে কলের! ও পুরুলিয়া! সহরে 
| *সত্তের- প্রাদুর্ভাব বহদিন হইতে লক্ষিত হইতেছে। গত বৎসর 
) এখানে কলেরা বহু লৌকক্ষর হইয়াছিল। এ বৎসর এখনও 

এপর্যন্ত মৃত্যুসংবাদ খুব কৃমই শুন! বাইতেছে।-_পুরুলিগা-দর্পণ, 

৭ই বৈশাখ ১৩২১। 

মালদহ সহরে অদ্য নাপাধিক কাল হইতে বসন্ত রোগ দেখা 
দিয়াছে ।  এতক ইহার প্রকোপ কমে নাই। এখনও মধ্যে 
মধো ২১টী আক্রমণের ;সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। কর্তৃপক্ষের 
বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা বিধেয়। এ সমস্ত সংক্রামক 
ব্যাধির সময় খাদ্যদ্রধ্যের দৌোকানগুলির সম্বন্ধে কিরূপ 
সাবধানতা অবলম্বন করা) উচিত তাহা অশিক্ষিত দেোকানদারগণ 
বুঝেনা, কাজেই তাঁহার! অনাবৃত খাদ্য ডেনের উপর বা ডে,নের 
ধারে বিক্রয় করিতে ইতস্তত করে না। এজন্য আমরা বহু দিন 
রি খাদ্যদ্ববোর দোকানগুলিতে আলমারী প্রচলন, জন্য 
বলিয়া আমিতেছি কিন্তু এতক তাহাতে কোনই ফল হয় নাই। 

'আদে হইবে কি না জানিনা। কিন্তু ইহা যে একটা সাধারণের 

স্বাস্থ্য রক্ষার পক্ষে রিশেষ অন্ুকূণ ব্যবস্থা তাহ! যুক্তি দ্বারা 

বুঝাইবার চেষ্টা করা নিশ্রয়োজন।--গৌঁড়দুত, ১৪ই বৈশাখ । 
আজকাল দেশের অবস্থা যেরূপ শোচনীয় তাহ! চিন্তা করিলেও 
শরীর শিহরিয়া উঠে। মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, সণাওতাল পরগণ!, 
বদ্ধমান প্রভৃতি শিকটবত্তী জেলার পল্লী সমূহ হইতে প্রতিনিয়ত 
কলেরার মারাত্বক প্রকোপের কথা শুনা যাইতেছে, নিরীহ 
পল্লীবাসীগণ কঠোর ব্যাধির আক্রমণে পড়িয়া হাহাকার করতঃ 
প্রাণ ত্যাগ কর্সিতেছে। যেসকল গ্রাযে এখনও কলেরার 

_বংক্রাথকতা প্রসারিত হয় নাই সেই-সকল গ্রামের লোকও ভয়ে 
৮ আত্মহারা হইতেছে । প্রত্যেক গ্রামের নিদারুণ জলকষ্টই যে এই- 

রূপ ব্যাধির মুখ্য কারণ .তাহা আমরা আজীবন উল্লেখ করিয়া 

আপিতেছি। ফলে দেখা যায় আমাদের কাতর কণ্ঠনাদে কাহারও 
আসন টলিবে না, কাজেই কলেরা, বদন্ত ও ম্যালেরিরা-লনিত মৃত্যু- 
সংখ্যাও কথন কমিবে নাঁ। জানি না, কত দিনে এই গুরুতর 
বিষয়ের কথা কর্তৃপক্ষ ও দেশের শুভাকাজ্জী নেতৃবর্গের চিত্তাকর্ষণ 

করিবে ।_ প্রতিকার, (বহরমপুর ), ৪ঠ|! বৈশাখ, ১৩২১। 

মুর্শিদাবাদের ভাগীরথী এখন একটা দীর্ঘকায় নির্জ্জলা দীর্থিক্কায় 
পরিণত হইয়াছে বা তাহা অপেক্ষা হীনতোয়া পঞ্ষিলা হইয়াছে 
বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই জেলার উত্তর-দক্ষিণে এই 
পবিভ্রনগিলা নদী প্রবাহিতা ছিল, কিন্তু এই জেলার উত্তর 
সীমা হইতে আরম্ভ করিয়া] শেষ সীমা দক্ষিণ পর্য্যন্ত পর্যবেক্ষণ 
করিলে দেখা যায়, যে, এই জেলার প্রবাহিত স্থান সকলেই ইহার 
দুর্দশার পরাকাষ্ঠা,। স্বাস্থ্যোন্তির স্মন্য সদাশয় গৃবর্ণমেন্ট বিশেষরূপে 
চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু মুর্শিদাবাদ জেলা যে ম্যালেরিয়া, কলেরা, 

-২ বসন্ত, উদরানয় প্রভৃতি রোগের আবাস স্থান হইয়া! ক্রমে মুর্শিদাবাদের 


স্বাস্থ্য ভীষণ হইতে ভীষণতম করিতেছে তাহার প্রতি কি একবার ' 


কৃপাকটাক্ষপাত করেন?’ বর্তমান সময়ে এ জেলার সহর অফঃস্বলের 
সহস্র সহস্র নরনারী কলেরা বসন্ত প্রভৃতির তাড়নায় ত্রাহি ত্রাহি 
₹ করিতেছে, চিকিৎসা-অভাবে কত নিঃস্ব নিরীহ এ্জার প্রাণবায়ু 
অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতেছে, কত দরিদ্র প্রাণ রোগধন্ত্রণায় 
অস্থির হইয়া হাহাকার করিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। মুর্শিদাবাদের 


| 
| 


দেশের কথা 
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যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায় সেই দিকেই অস্বাস্থ্যকর স্থান ভিন্ন 


কিঞ্চিন্সান্রও স্বাস্থ্যকর স্থান আছে বলিয়া জান! যায় না। একদিকে 
অপেয়জলা নদা, অপর দিকে খাল ডোবা দুর্গন্ধযয় নর্দম! জঙ্গল 
পরিলক্ষিত হয়। মুর্শিদাবাদের পূর্বব পশ্চিম উভয় পার্শ্বে ই রেলওয়ে 
বিস্তার হওয়ায় মুর্শিদাবাদের কেবল দুরদেশে গমনাগমনের স্ববিধা 
হইয়াছে মাত্র, কিন্তু ইহার ফলে স্বাস্থ্যের কোন উপকার হয় নাই। 
পেটে অন্ন, শরীর নীরোগ, হৃদয়ে বল না থাকিলে রেলওয়ের সামান্য 
উপকারে কোন সুফল ফলে না। যেরূপ সময় উপস্থিত, হইয়াছে 
তাহাতে ুশিদাবাদবাসী একমাত্র নীরোগ থাকিয়া সুখে বা দুঃখে 
জীবন ধারণ করিতে পান্লিলেই জীবন সার্থক মনে করেন। আমরা 
মুর্শদাবাদবাসী, আমাদের সদাশয় গবর্ণমেণ্টের নিকট মুর্শিদাবাদের 
একমাত্র পানীয় জলের সম্বল ভাগীরথীর প্রতি কৃপাদৃষ্টিপাত করিতে, 
মুর্শিদাবাদের খাল ডোবা জঙ্গলাদি পরিষ্কার করিয়া দিবার জন্য চেষ্টা 
করিয়া যাহাতে কার্য্যোদ্ধার হয় তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিতে প্রার্থনা 
করিতেছি।-_মুর্শিদাবাদহিতৈধী, ৯ই বৈশাখ, ১৩২১। 


মধ্যে ভাগীরথীর যেরূপ ছুর্দশা উপস্থিত হইয়াছিল তাহাতে 
আমরা নিতান্ত আশদ্ষিত হইয়াছিলাম। কারণ এঁ সময় পুণ্যতোয়! 
ভাগীরথীর জল অত্যন্ত দূষিত হইয়া 'পড়ে এবং তাহার ফলে 
স্থানে. স্থানে ,শেওলা ও বেগাচি উৎপন্ন হইয়া সমস্ত জলই 
বিষাক্ত করিয়া তুলে। কারণ ভাগীরথীর স্রোত একেবারে 
বদ্ধ হইয়া যায়। এমন কি, তখন বড় গঙ্গার জল ভাগীরথী দিয়া 
বহিয়া যাইবে কি ভাগীরথীর জলই বড় গঙ্গায় গিয়া গড়িতেছিল। 
এক্ষণে আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, বে, বড় গঙ্গার :জল পুনরায় 
ভাগীরথীতে আসিয়া পড়ায় তাহার জোত হইয়াছে এবং তাহার 
ফলে পূর্বোক্ত শেওল! ও বেঙাচি অনেক পরিমাণে নষ্ট হইয়াছে। 
প্রতিকার ( বহরমপুর ), ৪ঠ1 বৈশাখ, ১৩২১। 

স্পষ্টই দেখ! যাইতেছে যে দিন-দ্রিনই বাংলার 
পল্লীগ্রাম ও মফস্বলের স্বাস্থ্য খারাপ হইয়! আসিতেছে, 
অথচ ইহার প্রতিকারের চেষ্টা কোন দিক দিয়াই তেমন 
হইতেছে না। গবর্ণমেন্টের দিক হইতে এ সন্ধে যেটুকু 
হইতেছে বা হইতেছে না শুধু তাহারি মুখাপেক্ষা করিয়া 
বসিয়া থাকিলে চলিবে না । ইহা সত্য বটে যে সমস্ত 
দেশব্যাপী বা জেলাব্যাপী স্বাস্থ্যবিধায়ক কোন বৃহৎ 
কাধ্য আমর! সহজে করিতে পারি না। কিন্তু গবর্ণমেন্ট 
বা দেশের, নেতৃবর্গ সবই করিবেন বা করিতে পারেন, 
এরূপ আশা কর] যায় না। আমরা নিজে নিজে কিছুই 
করিতে পারি না, নিজেদের ক্ষমতা. সম্বন্ধে এরূপ 
অবিশ্বাসের ভাব পোবণ , করা বড়ই নৈরাশ্তজনক। 
আমরা নিশ্চয়ই কিছু-না-কিছু করিতে পারি; এবং তাহা 
কর! সর্বতোতাবে কর্তব্য । পলীর প্রত্যেক গৃহস্থ বি 
খানা ভোবা বুজাইয়া আগাছা জঙ্গল কাটাইয়া তাহার 
নিজের বাড়ীটির চতুর্দ্দিক যথাসাধ্য পরিষ্কার রাখেন 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


প্রবাদী--জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১ 
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তাহা হইলে কতকটা কাজ হয়। তাহার পর কলেরা 
বসন্ত প্রভৃতি মহামারীর সময়ে পল্লীর ভদ্রলোকগণ সকলে 
একত্র হইয়া অন্ততঃ সেই সময়টার জন্য হাটে বাজারে 
যাহাতে পচা মাছ বা অন্ত কোন খাদ্যদ্রব্য না আসিতে 
পারে; সংক্রামক রোগীর ব্যবহৃত বন্তাদি কিম্বা অর্দ্ধদ্ধ 
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জল প্রথমে “পারম্যাঙ্গনেট অফ পটাশ” দ্বার] সংশোধন, 
করিয়া লন, তাহা হইলে উত্তম পানীয় জলের ব্যবস্থা হয়। 
কয়েকটি কূপ খনন, নূতন পু্করিণী খননের ন্যায়, ব্যয়সাধ 
নহে; অতি অল্প আয়াস ও অর্থব্যয়েই ইহা করা যাইতে ( 
পারে। গ্রামে কলেরা কি! অন্ত কোন মহামারীর *, 


মৃতদেহ পুক্ষরিণী অথবা বদ্ধ জলাশয়ে ধৌত বা নিক্ষিপ্ত 
ন! হয়, সেই বিষয়ে তত্বাবধানের বন্দোবস্ত করেন তাহা 
হইলে অনেকের প্রাণ বাচিয়া যায়। এ-সব কাজে 
গবর্ণমেন্টের সাহায্য ব! প্রচুর অর্থের দরকার হয় না। 
গ্রাম্য বাদ বিসাদ বা দলাদলি ত্যাগ করিয়া সকলে 
একজোট হইলেই এই-সব ব্যাপার অতি সুচীরুরূপেই 
সম্পন্ন হয়। 

পল্লীগ্রামে কোন ব্যাধির প্রকোপ লাগিলেই সচরাচর 
দেখা যায় সন্ধ্যাকালে বারোয়ারীতলায় পল্লীবাসীগণ 
হরিসংকীর্তভন করিবার ও শুনিবার জন্য দলে দলে সমবেত 
হয়। গ্রামের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ সেই সময়ে যদি সেথানে 
উপস্থিত থাকিয়া নিরক্ষর পলীবাসীগণকে স্বাস্থ্যতত্বের 
সাধারণ নিয়মগুলি সরল গ্রাম্য কথায় ও মিষ্ট ভাষায় 
বিশদ করিয়া বুঝাইয়! দেন তাহা হইলে যে কত উপকার 
হয় তাহা বল৷ যায় না। পল্লীগ্রামে মহামারী উপস্থিত 
হইলে স্বভাবতই গ্রামবাসীগণ অত্যন্ত ভীত ও কিংকর্তব্য- 
বিমূঢ় হইয়া পড়ে। তখন তাহাদের সঙ্গে মিলিয়৷ মিশিয়। 
সাহসবাক্যে উৎসাহিত করির। যাহাতে তাহার! স্বাস্থ্য- 
হানিকর কোন কাজ না করিয়া বসে সেই বিষয়ে 
তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দেওয়া শিক্ষিত লোকের 
উচিত। 

তারপর পানীয় জল সম্বন্ধে কথা।. মফস্বলস্থ পত্রিকা- 
দিগের মতে “প্রত্যেক গ্রামের নিদারুণ জলকষ্টই 
সংক্রামক ব্যাধির মুখ্য কারণ” ; আর বাস্তবিকই তাহাই। 
কিন্তু এ সম্বন্ধে নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া না থাকিয়া এমন 


কিছু উপায় অবলম্বন করা উচিত যাহাতে অন্তত পানীয়. 


জলের কষ্টটা কতকট] নিবারিত হইতে পারে। আমাদের 
মনে হয় যে-সমস্ত গ্রামে নদী কিন্ব! পানীয় জলের 
পুক্ষরিণীর অভাব, সেই-সকল স্থলের অধিবাসীগণ যদি 
গ্রামের স্থানে স্থানে এক একটি কুপ খনন করিয়া সেই 


সময় কূপের জল সিদ্ধ কিম্বা ফিলটার করিয়া পান করিলে 
রোগাক্রান্ত হইবার বিশেষ কোন আঁশঙ্ধা থাকে না। 
বাংলাদেশের বহু গ্রামেই অনেক সময় দেখা যায়, 
বহু সুন্দর সুন্দর পুষরিণী পঙ্কোদ্ধারের অভাবে অব্যবহীর্য্য 
হইয়া! পড়িয়া রহিয়াছে। গ্রামবাসীগণ এক একটা 


"বারোয়ারী পূজার সময় যে টাক! শুধু কয়েক রাত্রির ; 


আমোদে প্রযোদে ব্যয় করেন সেই টাকাটা যদি গ্রামের 
কোন ভাল পুফ্বিণীর পক্ষোদ্ধারের কার্যে নিয়োগ করেন 
তাহা হইলে বহু লোকের প্রাণও বাচিয়া যায় আর 
দেবতাও সন্তষ্ট হন। আর পুক্ষরিণীর পক্কোদ্ধার করিবার 


জন্য যদি অর্থ নাও জোটে তবে সমস্ত গ্রামবাসী যদি 


প্রতিজ্ঞ! করিয়া নিজেরাই স্বহত্তে সেই কার্যে লাগিগ্লা 
যান তাহা হইলে গ্রামের জলকষ্ট দূর হইতে ক'দিন 
লাগে? আর এইরূপ দৃষ্টান্ত তো বিরল নহে। অরিন 
পূর্বে ফরিদপুর জেলার কোন কোন গ্রামের যুবকগণণ ্ 
স্বহস্তে পুক্ষরিণীর পক্ষোদ্বার করিয়া ত্যাগ ও সেবার 
স্থমহৎ দৃষ্টান্তে দেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। বাংলার 
জলকষ্টপীড়িত পল্লীগ্রামের ধুবকরৃন্দ যদি ইহাদের 


পদাক্কান্সরণ করেন তাহা হইলে পানীয় জলের অভাব 


কতকটা ঘোচে না কি? আমরা কাহাকেও সাধ্যের 
বহিভূতি কাৰ্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া বিফলপ্রযত্ত ও হাস্তাম্পদ 


হইতে বলি না; কিন্তু ক্ষমতা থাকিতেও আপনাকে 


অসমর্থ ও অসহায় ভাবা অন্থৃচিত। অতএব কলিকাত। 
ও মফস্বলের সম্পাদকগণ বদি সকলেই দেশের মধ্যে 
যথাসম্ভব স্বাবল্নের ভাব জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টা 

করেন, তাহা হইলে বড় ভাল হয়৷ Ea 


কৃষকের কথ! £- 
বাংলাদেশের কৃষকের দুর্দশা চিরন্তন) কিছুতেই 
আর তাহা ঘুচিল না। দৈব তো চিরকালই তাহার 


২য় সংখ্যা ] 
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গ্রুতিকুল) তাহার উপরে আবার বাকী খাজানা ও 
সুদের যন্ত্রণায় বঙ্গীয় কৃষককুল উৎখাত হইতে বসিয়াছে। 
শের নানাস্থানে ‘কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি 


১ ও ক্রুষিব্যাঙ্ক' প্রভৃতি স্থাপন না করিলে শাঁইলক-রূপী 
*মৃহাজনের হাত হইতে কৃষকদিগের রক্ষা! পাওয়া দুষ্ধর 


আবার অনেক স্থলে ‘ক্রেডিট সোসাইটি’ ও কৃষিব্যাঙ্ক 
প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্বেও শিক্ষার অভাবে কৃষকের! তাহা 


<. হইতে কোন উপকার পাইতেছে না। 


এ বৎসর অপর্য্যাপ্ত ঝড় ও শিলাবৃষ্টির জন্য নোয়াখালী 
জেলার অন্তর্গত বহু গ্রামের শস্যাদি একেবারে নষ্ট 
হইয়! গিয়াছে । এ সম্বন্ধে “নোয়াখালী সম্মিলনী” 
পত্রিকার «প্রঙ্গার প্রার্থনা” শীর্ষক যে প্রবন্ধ প্রকাশিত 
হইয়াছে তাহ] নিয়ে সঙ্কলন করিয়। দিলাম । 


প্রজার প্রার্থনা । “আমরা দরিদ্র কৃষিজীবী- প্রজা ;-কুষিই 
আমাদের একমাত্র সম্বল । বিগত ১৯১২ সনের অকাল জলাধিক্য 
বশতঃ আমাদিগের শহ্যাঁদি সমস্ত নষ্ট হইয়া ঘায়। খণ গ্রহণ করিয়া 
আঁমরা অন্ন বস্ত্রের সংগ্রহ করতঃ অতি কষ্টে সুষ্টে থাকিয়া ভবিষ্যতের 
শুভযোগের প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশৃতঃ গত 
বৎদরও উপধু্ঠপরি ভয়ানক শিলাবৃষ্টি সমস্ত শীত ও গ্রীপ্ম কালীন 
শস্ত সমূলে নিৰ্ম্মল করতঃ আমাদিগের সব আশা ভরসা পণ্ড করিয়া 
দেয়! মনিবের খাজান| ও মহাজনের খণ শোধ কর! দূরে থাকুক 


A নিজ নিজ অন্রবস্ত্রাভাবে আমাদিগকে নিরতিশয় কষ্ট পাইতে হইয়া- 


ছিল। ইহার উপর আবার বর্ষার অপরিমিত জলে আশু ধান্য 
একেবারে বিনষ্ট হইয়া বাঁয়। এইরূপ অবস্থ। দেখিয়া কোন যহাঁজনই 
কাহীকেও আর টাক] কর্ড দিতে চাঁহিলেন না। কো-অপারেটিভ 
ক্রেডিট সোসাইটী খোলার জন্য বিস্তর চেষ্টা পাইয়াও মহাজন 
অভাবে বিফলমনোরথ হইতে হইয়াছিল! ফলে আমাদের ছুর্গতির 
সীমা রহিল না| তার পর হৈমন্তিক ধান্য বাহ! কিছু পাওয়া গেল 
রাজা, মহাজন ভাগাভাগি করিয়া প্রায় সমস্তই বিক্রয় করায় 
তাহাদের প্রাপ্যের কিয়দংশ উতশুল করিয়া লইলেন। কেহ কেহ 
অতি কষ্টে ২১ মাসের খোরাঁকী রাখিতে পারিলেন। কেহ কেছ 
একেবারেই নিঃসম্বল হইয়! পড়িলেন | এমতাবস্থায় আবার খাইয়া 
ন! খাইয়া মরিচ, তিল, কালিজিরা, পাট প্রভৃতি বপন করা হইল, শস্ত 

গৃহে আনিবার সময় হইল, নিশ্বাস ফেলিবার আশা জন্মিল; কিন্ত 
দুরদৃষ্টবশতঃ বর্তমান মানের অপর্যাপ্ত ঝড়, ও শিলাবৃষ্ঠি হেতু 


_. ছায়দরগঞ্জ, গজারিয়া, পাঙ্গাশিয়া, ঝাউডগী, দিঘলী, গাইয়ারচর, 


~~ 


চর আবাবিল, বেপারির চর, উদমারা, বানুধুম প্রভৃতি বহু গ্রামের 


= সমস্ত শস্ত একেবারে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। অনেক গৃহপালিত 


ক অত্যাচারের কথ! মনে করিয়া 


পশু সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়াছে; ফলবান বৃক্ষ-সকল 
এমন কি গত্রবিহীন হইয়! পড়িয়াছে । অধিকাংশ গৃহ ভূতলশায়ী ৷ 
আমরা একেবারে হতাশ হইয়! গড়িয়াছি। জমিদার, মহাজনদের 
আমরা পিতৃমাত্হীর বালক- 
বালিকার ন্যায় বিরলে বসিয়! রোদন করিতেছি । পেটে অন্ন নাই, 
পরনে বস্তু নাই, অস্থায়ী সম্পত্তি ইতংপূর্ণ্বেই গিয়াছে। এইবার 


‘দেশের কথা 
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স্থায়ী সম্পত্তি নেওয়ার জন্য রাজা, মহাজন হস্ত প্রসারণ না করিয়া 
গারিতেছে না। কাজে কাজেই দরিদ্র প্রলার আঁছে বলিতে আর 


, কিছুই থাকিল ন] । বিশেষতঃ আমরা নিরক্ষর ও নিরীহ! চাষ 


ব্যতীত আর কোন উপায় জানি না। এই জিলার টাউন হইতে 
এই স্থানটি বহুদূরে ও এক প্রান্তে অবস্থিত বলিয়া কর্তৃপক্ষের 
যাতায়াতের বিশেষ অসুবিধা । স্থৃতরাং যদিও এই স্থানের দুর্ভাগ্য 
প্রজাবৃন্দ এই তিন বৎসর ধরিয়া বিভিন্ন প্রকার শোঁচনীয় অবস্থায় 
জর্জরীভূত হউক, তথাপি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আদে! ইহাদের প্রতি 
আকৃষ্ট হয় নাই ও হইতে পাঁরিতেছে না। অগত্যা তাহার! মৃত্যুমুখে 
পতিত । এখনও যদি পিতৃ-সদূশ সদাশর থভর্ণমেণ্ট এই মুমুধূ্ সন্তান- 
সন্ততির প্রাণ রক্ষার যথোপযুক্ত উপায় বিধানে নিশ্চেষ্ট থাকেন তাহা! 
হইলে নগণ্য নিরাশ্রয় প্রজীবৃন্দেরই ভবলীল সাঙ্গ হইবে । দৈব- 
পীড়িত অধিকাংশ গ্রামই সদাশয় বৃটিশ গভর্ণমেন্টের ডিয়ার! 
খাসের অন্তর্গত। আমাদের অভাব অভিযোগ রাজপুরুষগণের 
গোচরীভূত করিবার ক্ষমতা না থাকিলেও আমরা ভরসা করি, 
আমাদের এই দৈব ছুর্বিবপাকে যথোপযুক্ত সাহাধ্য করতঃ আমাদের 
প্রাণ রক্ষা করিতে আমাদের মহামান্য সদাশয় ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট 
কিছুতেই নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারিবেন না। অবশ্যই তিনি অনতি- 
বিলম্বে এই স্থানে রিলিফ ফণও বা অন্ততঃ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট 
সোসাইটী স্থাপনে এই দুঃস্থ নিরীহ প্রজাবৃন্দের প্রাণ রক্ষার উপায় 
বিধান করতঃ সর্ব সাধারণের ধন্ঠবাদীর্ঘ হইবেন" 


নোয়াখালী সম্মিলনী, ৭ই বৈশাখ, ১৩২১। 


আমরণ"আশী। করি গভর্ণমেণ্ট প্রজার এই এার্থনায় 
কর্ণপাত কৰিবেন। 


কৃষি ব্যান্ক_দেশের অবস্থা কি হইল আমরা প্রতিনিয়ত এখানে 
বাস করিয়াঁও স্থির করিতে পারিতেছি না। মাছ, দুধ, ডিম, 
তরকারী মাংস যেদিকে দৃষ্টি করা যায় বাজার অত্যন্ত বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। চাউলের কথা ন! বলিলেও চলে, কারণ প্রতোক 
অধিবাসী উহ! হাড়ে হাঁড়ে বুঝিতেছে। বালাম চাঁউলের দর ৬|০ 
টাকা, ধানের বাজার কখন ৩।০ কখন ৩1%০ আনা। এই দ্বার্দনে 
যথেষ্ট আয় হইলেও সংসার চালান কঠিন, সামান্য আয়ের বর্চারী- 
দিগের অবস্থা যে কত শোচনীয় তাহা বলা অপেক্ষা অন্গমান করা 
সহজ। কিন্ত আজ আমরা তাহাদের অবস্থা আলোচন! করিতে 
উপস্থিত হই নাই। যাহার! দেশের প্রকৃত ধনবৃদ্ধিকারক সেই 
কঠোর পরিশ্রমী ক্কষককুলের শোচনীয় অবস্থার কথা বিবৃত 
করিতে আমর! আজ অগ্রসর হইয়াছি।-_আইনব্যবসায়ী হাকিম 
বা ডাক্তার সমাজের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় হইলেও ইহারা 
সাধারণের অর্থ কেন্দ্রীভূত কর! ভিন্ন উৎপাদন করিতে সক্ষম নহেন। 
ধন বৃদ্ধি করিতে সক্ষম শুধু গ্রামের এ নিরম্ন চাষা, যাহার বিলাস 
নাই খ্যসন নাই বিশ্রাম নাই, শুধু ভূমি কর্ষণ শহ্া উৎপাদন। আজ 
কৃষকের বড় ছুর্দিন। বলদ বীজ ভূমি সমস্ত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি 


পাইয়াছে। তাহার আয় অপেক্ষা ব্যয় অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে। 


কুসীদজীবীর নিকট সে দাসখত দিয়াছে, পরিত্রাণের উপায় 
দেখিতেছে না। সদাশয় গভর্ণমেণ্ট তাহার অন্ত মুক্তির উপায় স্বরূপ 
যে কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক স্থাপন করিয়াছেন তাহার কোন সংবাদ 
সে রাখে না। শিক্ষিত বন্ধু, তোমার শুভ মিলন ভিন্ন গরীবের দ্বারে 
এই সুসংবাদ কে প্রদান করিবে? 

নোয়াখালী সম্মিলনী; ১৪ই.বৈশীথ ১৩২১! 
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৫, 


পূর্বেই বলিয়াছি যে শিক্ষার: অভাবে আমাদের 
কুকের! তাহাদের উপকারের নিষিত্ত যে-সমুদয় ব্যবস্থ| * 
হইয়াছে তাহ! হইতে কোনই সাহায্য লাভ করিতে 
পারিতেছে না। উপরি-উদ্ধত মন্তব্যটিও আমাদের 
কথার সমর্থন করিতেছে । ইহা যে কত বড় ক্ষোভের 
‘বিষয় তাহা বলিতে পারি না। আমাদের দেশের যাহার! 
শ্রীযুক্ত গোখেলের “বাধ্যতামূলক শিক্ষাবিধির” বিরুদ্ধে 
দাড়াইয়াছিলেন তাঁহার! এ সম্বন্ধে কি বলেন এই সময়ে 
তাহা একবার জানিতে বড়ই ইচ্ছা হইতেছে। শিক্ষার 
প্রচলন ব্যতিরেকে আমাদের কৃষকদের ুরবস্থা কখনই 
সম্পু্‌ ঘুচিবে না। 





মফম্বলের মতামত-__ 


হিন্দুর সংখ্যা হ্রাস । ১৯০১ খুষ্টান্ের আদম সুমারিতে জানা 
গিয়াছিল যে সমগ্র বালিয়া জেলায় ছুইজন মাত্র দেশীয় খৃষ্টান ছিল, 
কিন্তু ১৯১১ খুষ্টান্দের আদম স্ুমারিতে চারি হাজার দেশী খ্রীষ্টান 
পাওয়া গিয়াছে। ১০ বৎসরে একটি মাত্র জেলায় চারি হাজার 
, হিন্দুর খ্রীষ্টান হওয়া নিশ্চয়ই উপেক্ষার বিষয় নহে। এতদ্যতীত 
মুসলমানও যে না হইয়াছে এমন নহে। এইরূপে সমস্ত ভারতবর্ষে 
হুহু শব্দে খৃষ্টান ও মুসলমানের সংখ্যা বাড়িয়া যাইতেছে এবং 
সেই পরিমাণ. হিন্দুর সংখ্যা কমিতেছে! হিন্দু হয় ত বলিতে 
পারে, যে যাবে সে যাউন্ তাহাতে হিন্দুসমীজের কোন ক্ষতি নাই। 
ক্ষতি আছে কি না তাহা ভাবিবার বিষয় বটে। হিন্দুর সংখ্য।. বৃদ্ধির 
অন্য কোন উপায নাই, অর্থাৎ জন্ম ভিন্ন বাহির হইতে আনিয়া বৃদ্ধি 
করিবার উপায় নাই। bails যে পরিমাণ হিন্দু'সমাজ ত্যাগ করিয়া 

. যাইবে, মেই পরিমাণে হিন্দুসমাজের বল হ্রাস হইবে এবং সেই পরি- 
মাণে অন্য সমাজ বলবান হইবে, ইহাতে হিন্দুযাজের ক্ষতি নাই 
কেহ যদি বলেন, তবে তাহার মুল্য কতদূর তাহা বিবেচ্য বিষয় 
" তাহাতে সন্দেহ নাই । ফল কথা হিন্দুর সাবধান হওয়া উচিত । 
নিয়শ্রেণীর হিন্দুই ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়া থ:ক্ষে। তাহার! বে ধর্মের 
জন্য পাগল হইয়া ধৰ্ম্মান্তর গ্রহণ করে তাহা নহে। সহান্থভূতির 
, অভাবেই অন্য সমাজে মিশিবার জন্যই ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়া! থাকে'। 


' প্রমাণ স্বরূপ চণ্ডালের কথা'বল। যাইতে পারে_মামরা যাহাদিগকে ' 


চাড়াল বলি, তাহার! শান্ত্রকথিত চণ্ডাল নহে, অথচ তাহার! নাপিত 
ধোপ] পায় না। আজ যদি দেই চণ্ডাল মুসলমান হয় তবে তৎক্ষণাৎ 


নাপিত ধোপণ পাইবে ।' যে নাপিত কাল চাড়াল বলিয়া তাহাকে ' 


ক্ষৌরী করে নাই, আজ 'সেই নাপিতই নিরাপত্যে সেই মুসলমান 
চাড়ালকে' আগ্রহ করিয়া ক্ষৌরী করিবে। অতএব আযাদের 
সামাজিক নিয়ম. অনুসারে দেখা যাইতেছে, মুসলমান অপেক্ষাও 
চাড়ালগণ ঘ্বণিত। এ অবস্থায় চশড়ালগণ এখনও 'যে হিন্দু আছে, 
ইহা অবশ্যই হিন্দুধর্মের সৌভাগ্যের বিষয়। কিন্তু এ সৌভাগ্য 
কতদিন থাকিবে? এ অবিচার আর অধিক দিন ‘চলিলে হিন্দুর 
সংখ্যা দ্রুতগতিতে কমিয়া যাইঘে। সামাজিক বল দ্রুতগতিতে 
স্ীস হইবে ।' 'বলক্ষয় হইলে হিন্দুসমাঁজ কয়দিন টিকিবে ? সুতরাং 


প্রবাসী_ভজ্যৈষ্ঠ, ১৩২১ 





[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
২৮৮৮৯ 
যাহাতে বল হাস না হর, সংখ্য] যাহাতে কমিয়া' না যায় তাহ 
চেষ্টা করা হিন্দুসমাজের কর্তব্য । 

হিন্দুরঞ্জিকা ১৪ই বৈশাখ, ১৩২১ রাঁজসাহী। - 


' অত্যন্ত সুখের বিষয় যে এই গুরুতর বিষয়ে ক্রমেই 
লোকের দৃষ্টি পড়িতেছে। :হিন্দু-সমাজনেতৃগণ যদি সকলে 
একত্র হইয়া এ বিষয়ে আলোচন! ও ইতিকর্ভব্য. নির্ধারণ 
করেন তাহা, হইলে -বড়ই ভাল. হয়। বিষয়টিকে আর 
অবহেলা কর! উচিত নয়। 





মুষ্টিভিক্ষা,_আমাদের দেশে আজকাল ভিক্ষুকেপ্ন সংখ্যা অত্যন্ত 
বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। . সন্ন্যাসীর'বেশভূবা ধারণ করিয়া কোনবূপে 
গৃহস্থগুণের নিকট ভিক্ষা .সংগ্রহ করতঃ সংসারের সকল সুখ উপ-. 
ভোগ. করাই কতকগুলি অলস কুকর্ান্বিত ব্যক্তি সুপথ বলিয়া 
গ্রহণ করিয়াছে. .আনার ইহার উপর মুষ্টিভিক্ষারূপে উপসর্গ / 


- ., আসিয়া জুটিরা দেশের এবং সমাজের কি ভয়ঙ্কর অনিষ্ট সাধন 


করিয়াছে তাহা অনুধাবন করিলে সহজেই বুঝিতে পারা! যায়। 
মুষ্টিভিক্ষাগ্রহণকারী জাতি ও ব্যক্তিগণের দ্বার! সমাজের কিছুমাত্র 
হিত হয় না। অথচ অলস ছদ্কৃতিগরাঁয়ণ ব্যক্তি ও জাতিগণকে 
প্রশ্রয় দেওয়া, হয়। যে হুষ্টিভিক্ষা। বর্তমান সময়ে সমাজের অধঃ- 
পতনের অন্যবিধ কারণের মধ্যে গণনীয় হইতে পারে তাহা একরূপ 
সর্ধ্ববাদীসন্মত বলিলে অত্যক্তি হয় না। ভারতের ভদ্রীভদ্র 
স্থকৃতি- বা ছুদ্ধৃতিপরায়ণ সক্ষম বা অক্ষম সকলেই অবাঁধে বিবাহ 
করিয়া বংশ বুদ্ধি করিতে পাঁয়। কাজেই এ শ্রেণীর লোকের 
দ্বারা যে রংশবিজ্ত তি ঘটিতেছে ইহা নিশ্চিত । একারণ আরা দেখি 


যেদিন দিন ভিক্ষুক- ও সন্যাসী-বেশধারী জনগণের সংখ্যা! বাড়িয়া 
,চলিতেছে। সমাজের হিতকামী জনগণের এ বিষয়ের প্রতিকারার্থে : 
সবিশেষ চেষ্টান্বিত হওয়া কর্তপ্য বলিয়া আমরা মনে করি। 


অলস, 
অকর্মপা, ছুষ্কৃতিপরায়ণ জনগণের দ্বারা বংশবৃদ্ধি ঘটতে থাকিলে 
পরিণামে মেধাবী লোকের সংখ্যা কমিয়া গিয়া! সমাজধ্বংসের পথ 


প্রশস্ত হইবে ইহা .নিশ্চিত। আজকাল মুষ্টিভিক্ষা দেওয়ার ফলে 
. দেখা যায় যে, অল্পবয়স্ক সুকুমারযতি সালক বালিকা, যুবক যুবতী) 


ভিক্ষুক ও ভিক্ষুণীগণের সংখ্যা -দিন- দিন বাড়িয়া চলিয়াচে। মদি 
ইহাঁদের মধ্যে কর্মক্ষম কোনও স্ত্রীলোক বা পুরুষকে কোনও কার্ধ্য 
দ্বার! অর্থ উপার্জনের পথ দেখাইয়! দেওয়া বায় তবে তাঁগরা বলে 
যে, অর্দঘণ্ট! কাল ২৪ গৃহস্থবাড়ী ঘুরিলেই আমাদের ঝুলি পূর্ণ হইয়া 
যাইবে, কাজ করিবার:কোনও আবশ্যকতা নাই। আমাদের মালদহ. 
জেলায় কতকগুলি ভিক্ষুক জাতি আছে যাহ'দের পাঁক| বাঁড়ী,. জমি 
জমা কর্জজ দাদন ইত্যাদি সত্বেগড এই উপরি লাভ পরিত্যাগ করিতে 
গারে না। এ সমস্ত ভিক্ষুক ্রাতি সমাজের কণ্টক অরূপ নহে কি? 
কি হিন্দু কি মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বর্মশান্তে দান একটি অবশ্য--” 
করণীয় সৎকাঁধ্য এবং ইহা দ্বারা দাতার অক্ষয় স্বৰ্গলাভ হয়, ব্যবস্থা 
থাকায় ধর্মপ্রাণ হিন্দু মুসলমান গৃহস্থগণ বর্তমান কালে. গাত্রাপাত্র€ 


"বিচার না করিয়া ভিক্ষাদান করিয়! থাকেন। পূৰ্ব্বকালে কি মুসল- 
. মান ফকির কি হিন্দু সন্ন্যাসী বিদ্য! বুদ্ধি" এবং জ্ঞানের চরম সীমায় . 
উপস্থিত হইয়া সমাজের অশেষবিধ মঙ্গল সাধন করিতেন, কিন্তু বর্তমান এ 


যুগে এরূপ ফকির বা সন্ন্যাসী বিরল । এক্ষণে অবস্থা দৃষ্টে আমাদের ' 
মনে হয় যে যাহাতে অল্পবয়স্ক ও .অন্নবয়স্কা বালক বালিকাঁগণ 
ভিক্ষুকবৃতি অবলম্বন করিতে না পারে তজ্জন্য কোনও উপায় ' 


২য় সংখ্যা ] ৃ . দেশের কথা ‘২৪৫ 


SONA NSNSNISNSS SAAN LS টিটি সিসি 


করা কর্তব্য, ইহাতে সমাজের মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গলের আশা নাই। 
পতীর্ঘস্থান মাত্রেই ভি ভিক্ষুকের আধিক্য দেখিলে আশ্চর্ধ্যান্বিত হইতে 
হয়। এ-সকল লোকের মধ্যে সকলেই যে অক্ষম এমন নহে, বহুতর 





- সকল লোক অপেক্ষা নিজকে চতুর মনে করিয়া -ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন 
করতঃ সংসারের সকল স্বখ ভোগ করিয়া থাকে। 
গোৌড়দুত, ১৪ই বৈশাখ, ১৩২১ । 


সমাজে নিষ্বদ্্রী লোকের সংখ্যাধিক্য হইলেই ভিক্ষুক 

বৃদ্ধি পাঁয়। এই-সমস্ত নিক্ষর্মাদের'  ভিক্ষাদান করিয়া 

২. প্রশ্রয় দেওয়া কখনই উচিত নয়) তাহাঁতে আলস্তেরই 

প্রশ্রয় দেওয়া হয়। ভিক্ষা দ্রিবার সময় সর্বদাই পাত্রা- 

পাত্র ও যোগ্যাযোগ্য বিচার করা, উচিত। ভিক্ষাদান 

"' ছিন্দুগৃহীর অবশ্ঠকর্তব্য ।. তাই. মনে হয় মুষ্টিতিক্ষা 

জিনিসট। আমাদের দেশ হইতে কখনো. লোপ পাইবে 

না; আর লোপ পাঁওয়াও .বাঞ্চনীয় নয়। ইহাতে 

মানুষের একটি সদ্ববত্তির বিকাশ সাধন হয়। Poor 

House কিন্বা Charity House মাসিক অথবা! বার্ষিক 

হিসাবে কিছু চাদ! দিয়! দরিদ্রের, প্রতি সমস্ত কর্তব্য 

শেষ হইয়! গেল মনে কর! আমাদের নিকট যেন কেমন 
বিসদৃশ ঠেকে । 


কার্জসাঁহীর ইতিহাস-- 


আমাদের দেশে কি আছে, কি ছিল, সেগুলি কি অবস্থায়ই 


ৰা আছে. তাহা আমরা কিছুই জানি না।. বিদেশের ভূগোল, . 


ইতিহাস, প্রত্বতত্ব ‘আমর! বালককাঁল হইতে কণ্ঠস্থ করিয়া 
আসিতেছি, জিজ্ঞাসা করিলেই বলিতে পারি, কিন্তু দেশের সংবাদ 
রাখিনা। দেশের কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে. বলিতে পারি 
না! আজকাল সর্বত্রই হিতৈষী মনস্বীগণ নিজ নিজ জেলার 
ইতিহাস লিখিয়া দেশের অশেষ মঙ্গল সাধন করিতেছেন! ঢাকা, 
ময়মনসিংহ, বিক্রমপুর, নদীয়া, মুরশিদাবাদ, ফরিদপুর». বগুড়া, 
সেরপুর প্রভৃতি স্থানের ইতিহাস লিখিত হইয়াছে । 


আমি রাজসাহীর .একুখানি বিস্তৃত ইতিহাস লিখিতে ইচ্ছা 


. করিয়াছি॥ রাজসাহীবাপী সম্বদয় ব্যক্তিগ্রণ: স্ব স্ব গ্রামের, 
নিয়লিখিত প্রশ্নক্রমে ভৌগোলিক ও এতিহাসিক বিবরণগুলি 
যথাসম্ভব সত্বর আমার নিকট প্রেরণ করিয়া আমাকে সাহায্য 
করেন, ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনা | যিনি যাহ! লিখিবেন, 
হিন্দুরপ্রিকা পত্রিকায় তাহার নাম দিয়] তাহ! প্রকাশ কর! হইবে । 

৩১১1 গ্রামের নামোৎপত্তির কারণ, জনসংখ্যা, বিভিন্ন জাতির 
বিবরণ, বিদ্যালয়, মক্তব বা টোলের কথা। 

২। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, মঠ, মন্দির, মসজিদ, প্রাচীন 
অট্টালিকা, বৃক্ষ, জাগ্রত দেবতা, গৃহসজ্জা, খোদিত রি তাত্রশাফন, 
ুদ্রা ইত্যাদির বিবরণ, প্রাচীন প্রস্তরমৃত্তি, ইত্যাদি 

৩। পোল, রাস্তা, খাল, বন্দর, হাট, মেলা, ননী, পিল প্রভৃতির 
বৃত্তান্ত । | 


1 


৯৪ 


» সবল ও সুস্থকায় ব্যক্তি আলস্তের. বশবর্তী হইয়া .অথবা সংসারের, 


গ্রামের চৌহদ্দি |. 


২ ২৮৮৫ SSAA SA 


৪1 গ্রামের খ্যাতনাম! মৃত ব্যক্তির জীবনী, সম্ভবপর হইলে 








চিত্র সহ সম্তান্ত বংশের কথা, প্রাচীন হস্তলিখিত পুস্তকের পরিচয়, 


তন্ত্র, জ্যোতিষ, পুরাণ, কাব্য ইত্যাদি। 

& ॥ মহিলার ব্রত ও কথা, উপকথা, ডাকের কথা, প্রবচন, 
গ্রাম্যপ্রসঙ্গ, ছড়া, পাঁচালী, সাধু, ফকির, পীর প্রভৃতির তত্ব, স্থানীয় 
ধর্মসন্প্রদায়ের ও ভিন্ন ভিন্ন জাতির আচার, ব্যবহার, উৎসব আর্দি।। 


| ্ীবিনোদবিহারী রায়। 
| - সহকারী সম্পাদক । 
হিন্িকা (রাজসাহী ) ১৪ই বৈশাখ, ১৩২১। 
শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী রায় মহাশয় অত্যন্ত আবস্ত- 
কীয় ও মূল্যবান কাৰ্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, আশা করি 
তাহার উদ্দেগ্ত সফল হইবে । এইভাবে বাংলা দেশের 


প্রত্যেক জিলার ইতিহাস বাঙালী কর্তৃক রচিত হইলে 


আর আমাদিগকে বাংলার ইতিহাসের জন্যু- বিদেশীর 
মুখের দিকে তাকাইতে হইবে না. | 


শ্রীহট সম্মিলনী, 


আসাম বেঙ্গল টি এও ট্রেডিং কোম্পানীর অরগেনাইজার 
শ্রীযুক্ত উমাচরণ বিশ্বাস মহোদয় “বর্তমানে বঙ্গীয় মহিলা সমাজের 
শিক্ষা-_তাহার শ্রেষ্ঠ আদর্শ. ও বিস্তারের প্রকৃষ্ট উপায়”--বিষয়ে 
সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবন্ধলেখককে একটি স্বর্ণপদক পুরস্কার দেওয়ার জন্য 
সম্মিলনীর নিকট সংবাদ প্রদান করিয়াছেন। প্রবন্ধ বঙ্গভাষায় 
লিখিতে হইবে এবং যে-কেহ এই পুরস্কারের জন্য প্রতি- 
যোগিতা করিতে পারেন। প্রবন্ধলেখকগণ তাহাদের প্রবন্ধ 
আগামী ৩০শে জুনের মধ্যে সম্পাদক, শ্রীহট্র-সন্মিলনী ১৩৫ নং গটল- 
ডাঙ্গা স্ত্রী, কলিকাতা, এই ঠিকানায় পাঠাইবেন। মহামহোপাধ্যায় 
শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম, এ, সি, আই, ই, মহোদয় প্রবদ্ধগুলি 
পরীক্ষা করিয়া দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। . পুরক্কার আগামী 
৬শারদীয় পূজার পূর্বেই প্রদ্ত হইবে। 


প্লেগের চিকিৎসা,- 


স্তালভেশন আর্মি ৰ! মুক্তি ফৌজের জেনেরেল বুথ টকার 
সাধারণের অবগতির জন্য, প্লেগ রোগের নিয়লিখিত চিকিৎসাপ্রণালী 
প্রচার করিয়াছেন | তিনি লিখিয়াছেন ৮ 
বিহারে প্লেগ পুনরায় ভীষণ ও সাংঘাতিক মুণ্তিতে দেখা দিয়াছে 
বলিয়া আমি, আইয়োডাইন নামক.ওষধে প্রেগের বিষনাশক ক্ষমতার 
কথা পুনরায় প্রকাশ করিতেছি। চিকিৎসাপ্রণালিটি অতি সহজ | ' 
সংপ্রতি আমাদের দলের একটি সেবাকারিণী ইউরোপীয় রমণীর 
সহিত দেখ! হইয়াছিল, তিনি আমাকে বলেন যে, কয়েক দিনের 
মধ্যে তিনি নয়টি রোগীকে এই আইয়োডাইন ব্যবহরি করাইয়া- 
ছিলেন, নয়টি রোগীই আরোগ্যলাভ করিয়াছে । তন্মধ্যে দুইটি 
রোগীর অবস্থা এতই ভয়ানক হইয়াছিল যে চিকিৎসকগণ ছুই ঘণ্টার 
মধ্যে এ দুই জনের মৃত্যু হইবে বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। 
চিকিৎসা-প্রণালী এইরূপ $= 


২৪৬ 


LAVA A নি 





' প্রথমে রোগীকে একমাত্রা ক্যাষ্টার অয়েল বা এরগুতৈলের 
জোলাপ দিতে হয় এবং তৈল খাওয়াইবার অব্যবহিত পরেই একটু 
জলের সহিত .৫ ফেট] হইতে ৭ ফোটা পর্যন্ত টিচার আইয়ো- 
‘ডাইন খাওয়াইয়া দিতে হয়। যদি গ্রস্থিত্ধীতি হয় অর্থাৎ কোন 
স্থানে গ্রন্থি ফুলিয়া থাকে তবে সেই গ্রন্থির উপরেও টিংচার আইয়ো- 
ডাইন লাগাইয়া 'দিতে হয়। পরদিন প্রাতঃকাঁলে জলের সহিত 
ছুই ফোঁটা মাত্র আইয়োডাইন দিতে হয়! বদি জর থাকে তবে 
কুইনিন দিতে হইবে। রোগীর পথ্য ছুগ্ধ। 


- ইতঃপূর্বেব এই উষধ ব্যবহার করিয়া একবার ৫? জনের মধ্যে 
৫০ জন এবং আর একবারে ৩৫ জন রোগীর মধ্যে সকলেই আরোগ্য 
লাভ করে। এই-সকল রোগীকে একেবারে এক মাত্রায় ৫1৭ 
ফোটা! আইয়োডাইন না দিয়! প্রতি হই ঘণ্টা অন্তর এক ফোটা 
করিয়া আইয়োডাইন দেওয়া হয়। 


জেনারেল মহোদয়ের প্রচারিত চিকিংসাপ্রণালী অতি সহজ 
এবং-স্বলভ | আজকাল ম্যালেরিয়ার কল্যাণে, প্লীহা ও 'যঙ্কতের 
উপর টিংচার আইয়োডাইন দিতে হয়; ইহ! বোধ হয় কোন ব্যক্তিরই 
অজ্ঞাত নহে। সুদূর মফস্বলের বেণের দোকানেও “টিংচার আইডিন” 
ছুই চারি পয়সায় কিনিতে পাওয়া যায়। 


জ্যোতি ৩*শে চৈত্র ১৩২০ । 
সৎকর্ম 


বরিশালের এক ধনবতী পতিতা রমণী তাহার সমস্ত ধন সম্পত্তি 
_দরিদ্র-বান্ধব-দমিতির হাতে অর্পণ করিয়া গিয়াছেন, ' রমণী 
অনেক দিন রোগযন্ত্রণায় ভূগিতেছিলেন। বরিশালের জননায়ক শ্রীযুত 
অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রমুখ ব্যক্তিরা তাহার বিপদের সময় সহায়ত! 
,করিয়াছিলেন। রমণীর মৃতা হইলে দরিদ্র-বান্ধব-সমিতির 
'সভাগ্রণ রমণীর দেহ সকার করিয়াছেন। রমণী যে ধন সম্পত্তি 
উইল করিয়া “দরিদ্র- “বান্ধব” সমিতির হস্তে ন্যস্ত করিয়াছেন তাহার 
পরিমীণ প্রায় ২০, ০০০, হাজার টাকা। 

ত্রিপুরাহিতৈষী খরা বেশাখ, ১৩২১ । 


মালদহ জেলার টাচলের রাজা শরচ্চন্দ্র রায় বাহাদুর তত্রত্য 
দাতব্য ওষধালয়ের জন্য মঃ ৭৫০০০ পঁচাত্তর হাজার টাকা দান 
করিয়াছেন । গভর্ণর রাজসাহী বিভাগের কমিশনর সাহেবের নিকট 
' হইতে এই সাধারণ-হিতকর সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া রাজাকে খন্যবাদ 
প্রদান রুরিয়াছেন। 


২৪.পরগৃণা জেলার বির: মহকুমার এলাকান্তরগত খানকুরিযার 
জমিদার বাবু দেবেন্দ্রনাথ বল্লভ, বসিরহাঁট সবডিভিসনে একটি 
সষধালয় ও ডিসপেনসারির নিমিত্ত মঃ ২০০০০ হাঁজার টাকা দান 
: করিয়াছেন। গভর্ণমেণ্ট তীহাকে বন্তবাদ প্রদান করিয়াছেন। 
মৎকাধ্য করিলে অবশ্য তাহার পুরস্কার পাওয়া যায়। 


কাশীপুরনিবাসী, ৯ই বৈশাখ, ১৩২১। 
'ভ্রীঅমলচন্দ্র হোম। 


প্রবাসী--জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১ 





[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 





৬৫৯ 


রবীন্দ্রনাথের প্রতি 





ANS SS 


(ইউরোপ ও আমেরিকার আন্তর্জাতিক মহিলা- সমিতির অভিনন্দন 0৯৮ 


অন্তরে তুমি দিলে আনন্দ 
নব আনন্দ- ধারা; 

প্রাণে সুগভীর দিলে প্রশান্তি 
গ্রানি-সন্তাপ-হারা। 

মায়া-তুলিকায় আকিয়া দেখালে 
আঁখিরে কত না ছবি, 

বীণা-বঙ্কারে ছন্দের হারে 
কর্ণে তুষিলে কবি! 

আত্মারে তুমি যে দান দিয়েছ 
সে দান সবার সেরা,-- 

সে তার অলোক-উদ্ভব-স্মতি,_- 
স্বৰ্ণ-আলোকে ঘেরা । 

শ্রীসত্যেন্রনাথ দত্ত । 


কষ্টিপাখর 
বিক্রমপুর ( বৈশাখ )। 


ঢাকায় শিখধর্ষের শেষ-চিহু-_শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় । 


শিখ-গুরু.নানক সাহেবের ধৰ্ম্ম এক সময়ে যে ঢাক! নগরীর 
চতুদ্দিকে বিশেষরূণে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল, বর্তমান সময়ে কুপ, 
মন্দির প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ হইতে ইহা বুঝিতে পারা যায়। 

ইদগার কিছুদূরে ‘পিলখানার নিকট একটা প্রাচীন শিখ সঙ্গত 


রর 2, 


.আছে। এখানে উচ্চবেদীতে একখানি কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরে গুরু 


নানকের পুণ্য পদ-চিহ্ন উৎকীর্ব_-উহা শিখেরা পুজা করিয়া 


,থাকেন। প্রাঙ্গণমধ্যে অষ্টকোণবিশিষ্ট একটি ইন্দারা দৃষ্ট হয়। 
ইহা "গুরু নাঁনকের' কুগ” বলিয়া স্থানীয় লোকমুখে শুনিতে 
জনশ্রুতি যে, শিখগুরু নানক এক সময়ে ঢাঁকায়' 


পাওয়া যায়। 


NANA 


/ 


০ 


সি 


আগমন করেন এবং তিনি স্বয়ং এই ইন্দারার জলপান করিয়াছিলেন। . 


. যহাঁপুরুষের -স্পর্শহেতু এই কূপোদকের অলৌকিক শক্তি আছে 


মনে করিয়া রোগমুক্তির . জন্য আজিও বহু হিন্দু এখান হইতে - 


জল লইয়া যান। সম্প্রতি এই ইন্দারায় 'একখানি প্রস্তরকলক 4 
পাওয়া গিয়াছে। উহা! গুরুমুরখী ভাবায় লিখিত। ইহার মর্ম এই 


যে ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত 'মোহান্ত প্রেমদাঁস এই ইন্দারা সংস্কার 


' করাইয়াছিলেন। 


গুরু নানক ঢাকা আসিয়াছিলেন একথা ইতিহাসে পাওয়া ও 


যায় না । নবম গুরু তেগ বাহাদুর সত্াট ওরংজেবের সময় ঢাকায় 


আগমন করিয়াছিলেন, এবং তিনি এখানে বহু শিষাকে দীক্ষিত 








২য় সংখ্যা ] 
ANAS NSA SNA NS™ FNAL NANA NI I NAN 
 করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তাহাকেই সাধারণ লোক্ষে গুরু নানক 


৭ বলিয়া মনে করিয়া থাকিবে | ঘোড়দোড়ের' মাঠের নিকট একটা 
শিবমন্দির দেখিতে পাওয়! যায়। -শিখেরা এখানে সম্মিলিত হইয়া 
এহু সাহেবের” পুজা করিয়া থাকেন 





১ প্রতিভা ( বৈশাখ )। 
চন্দ্ৰকান্ত তর্কলঙ্কার মহাশয়ের রচিত প্রুস্তকাবলী-__ 


১। গনেশ-স্তেত্রিম্‌ ২। ঈশ্বর-স্তোত্রমূ ৩। গুরু-স্তোত্রমূ ৪1 ছুর্গা- 
স্তোত্রম্‌ ৫1 শিব-স্তোত্রমূ ৬।'বিষ্ণু-স্ডোত্ৰম্‌ ৭1 ব্রহ্গ-স্তোত্রমূ ৮1 গঙ্গা" 
স্তোত্রমূ ৯। কালী-স্তোত্রযমূ ১০। সরন্বতী-স্তোত্রযুং ১১। ভাব- 
পুষ্পাগুলিঃ ১২। আনন্দতরক্রিণী ১৩) যুবরাজ-প্রশস্তিঃ ১৪। বীর- 
প্রশস্তিঃ ১৫। রস-শতকম্্‌ ১৬। প্রবৌধ-শতকম্‌ ১৭। সতী-পরিণয়নৃ 

&. (মহাকাব্য) ১৮। চন্দ্রবংশযূ (মহাকাব্য) ১৯1 কোমুদী-সুধাকরষ্‌ 
দৃষ্ভকাব্য) ২০। অলঙ্কার-নুত্রম ২১। কাতন্্রচ্ছন্দঃগক্রিয়া বৈদিক 
ব্যাকরণ) ২২। বেদ-প্রামাণ্যমূ ২৩। তত্বাৰবলী ২৪) কুক্মাপ্রলি- 

+* ব্যাখ্যাবিভাগঃ ২৫। বৈশেষিক-ভাব্যম্‌ ২৬। মীমাংসা সিদ্ধান্তসংগ্রহঃ 
২৭ | চলসংক্রান্তিনিণয়ং ২৮। গ্োভিলগৃহান্থত্র-ভাষ্যম্‌ ২৯। 'গৃহনা- 
-. সংগ্রহ-ভাষ্যমু ৩০। শ্রাদ্ধকল্প-ভাষ্যম ৩১৯। উদ্বাহ-চন্দ্ৰালোকঃ 
৩২। ওর্দাদেহিক্ক-চন্দ্রালৌকঃ ৩৩। শুদ্ধিচন্দ্রীলৌকঃ ৩৪। আহ্নিক- 
চন্দ্রালোকঃ ৩৫। ব্যবহার-চন্দ্রীলোকঃ ৩৬! দায়ভাগ-চন্দ্রালোকঃ 
১" ৩৭। কর্মপ্রদীপ-চীকা প্রভা ৩৮। অন্ভূতি-প্রকাশ-টাকা। 


বাঙ্গালা গ্রন্থ । 


১। নিক্ষা ২. সত্যবতী (চন্পু ). ৩। ফেলোসিফের লেক চর 
(১ম বৰ্ষ) ৪।.এ- ২য় বর্ষ . ৫1- এ" ওয়: বৰ্ষ ৬7. ধ. ৪র্থ বৰ্ষ 
এলি ৫ম বর্ষ। . 


বিগত ত্রিশ বৎসরে ঢাক! জেলার স্বাস্থয__শ্রী'বলাসচন্দর 
দাস। 


বিগত ত্রিশ বৎসরে 'ঢাক1 জিলায় স্বাস্থ্যের অবস্থা! বিষয়ে সরকারী 
রিপোর্টগুলিতে সাধারণতঃ দেখ! যায়, পশ্চিম বাঙ্গল! অপেক্ষা 
পূর্বববাঙ্গলার স্বাস্থ্য ভাল । এবং চট্টগ্রাম বিভাগ সব চেয়ে স্বাস্থ্যকর 

ঢাকা! জিলার স্বাস্থ্য অপেক্ষাকৃত ভাল। ঢাকা জিলার জন্মের হার 
মৃত্যুর হার অপেক্ষা বেশী। মারাম্মক ব্যাখিগুলির আক্রমণও সেই 
হিসাবে কম । সুতরাং ঢাকা জিলার লোকসংখ্যা ক্রমশঃ 'বাড়িতেছে। 
“১৮৮১ খৃঃ অঃ ঢাকা জিলাঁয় ২০. লক্ষ লোকের বসতি ছিল। ৩০ 
বৎসরে ১০ লক্ষ বুদ্ধি পাইয়াছে। প্রথম দশ বৎসর পরে ২৩ লক্ষ, 

- দ্বিতীয় দশ বৎসর পরে ২৬| লক্ষ এবং তৃতীয় দশ বৎসরে জনসংখ্যা 
২৯। লক্ষে পরিণত হইয়াছে। অর্থাৎ প্রত্যেক দশ বৎসর লোকসংখ্যা 
এ ক্রমান্বয়ে শতকরা ১৯, ১৫ এবং ১৩ জন হিসাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং 
মোটের উপর ত্রিশ বৎসরে ঢাকা জিলায় শতকরা ৬৪ জন হিসাবে 
বাড়িয়াছে। এই সময়ে ময়মনসিংহে ৬৬ জন, বাখরগঞ্জে ৩২. জন, 
“ত্রিপুরায় ৭৫ জন, পাবনায় .৮ জন, বদ্ধমানে ৯ জন, দিনাজপুরে ৭ জন 
বৃদ্ধিপাইয়াছে। কিন্ত নদিয়া," যশোর প্রভৃতি জিলায় লোকসংখ্যা 
৯ শতকরা «হইতে ১০ জন হ্রাস পাইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে 
-» “এই পাশ্ববর্তী 'জিলাগুলির মধ্যে ত্রিপুরা ও ময়মনসিংহের পরেই 


ঢাকার স্থান। ' কিন্ত বিগত ১০ বৎসরে ইহার. জনসংখ্য। কেন পূর্ব্বের 


| কষ্টিপাথ র্‌. 





-বিগত ত্রিশ. বৎসর এরই ভাবে -চলিয়াছে। 


২৪৭ 


SANNA 





4 ANNI NS 
ন্যায় বৃদ্ধি পায়. নাই, সে বিষয়ে উল করা. উচিত। বাৎসরিক 
বৃষ্টিপাত, খাঁদাদ্রব্যের মূল্যের হ্াসবৃদ্ধি,. শীতের আতিশয্য প্রভৃতির 
সহিত'জন্মমৃত্যুহারের, তারতম্য হইয়া থাকে। যে বৎসর ঢাকা 
জিলায় বর্ষা বেশী হয়, সেই: বৎসরে মৃত্যুসংখ্যা কমে ন ইহার কার? 
-এই যে বর্ষার জলে সমস্ত ময়ল! ধুইয়া-যায় এবং অতিরিক্ত আদ 





. কিম্বা জলমগ্ন ভূমিতে মেলেরিয়ার কীটাণু জন্মিতে পারে না। উষভুষচ 


আদ্র“ ভূমিই রোগকীটাযুর.জন্ম ও বাসস্থান। হ্ৃতরাং বর্ধাকালই 
বঙ্গদেশে স্থাস্থাকর "সময় | উহার পরে কার্তিক, অগ্রহায়ণ ও 
পৌবমাপে বর্ষার জল সরিয়া গেলে চারিদিকে ম্যালেরিয়া জ্বর. 
ও: কলেরার প্রাছুভাব হর ।; এই সময়টাকে যমাষ্টক বলে। চলিত 
কথায় যমের দুয়ার খোলা থাকে বলা হয়। 

ঢাকা! জিলায়'বসন্তের যারী বিশেষ হয় না|; কিন্তু: এখানে বন্ধা 


'ও কাশির ব্যারাম কলিকাতা ও হাবড়া ভিন্ন অন্যান্য জিলা অপেক্ষা 


বেশী। .ইহার কারণ অনুসন্ধান কর! উচিত আরো একট! 
গুরুতর কথা এই বে ঢাকা জিলায় আত্মহত্যার সংখ্যা ও হার, 


বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের মধ্যে, অপেক্ষাকৃত অত্যন্ত বেলী- পুরুষের 


দ্বিগুণ স্ত্রীলোক আত্মহত্যা করে। প্রতি বৎসর ঢাকা লরি ছুই 
শতাধিক লোক আত্মহত্যায় মারা-যায়.। 
ুগ্ধাপোষ্য শিশুর -মৃত্যুর হারও অত্যধিক |; প্রত্যেক. চারিটী 
শিশুর মধ্যে একটা ১ বৎসর মধ্যেই মার! যায়। শিশুমৃত্যুর -হার 
পেটের অসুখ, জর, 
সদ্দি কাশি এবং আতুড়-ঘরের কুবন্দৌবন্ত প্রভৃতি শিশুমৃত্যুর কারণ! 
তন্মধ্যে পেটের অসুখ কিম্বা দুধহারা রোগই সর্ধপ্রধান।. পৈত্রিক 
ও মাতৃক  ছূর্ববলতাঁহেতুও, কতক শিশু যারা যায় 
- ঢাকা জিলায় প্রেগের ব্যারাম নাই. ইহার কারণ -অন্নুসন্ধান 
করিয়া জান! গিয়াছে__যে-সকল, ইন্দুরের শরীরে প্লেগের মাছি কিম্বা 
পিস থাকে, এরূপ ইন্দুর খোলার ঘরের চালে বাস .করে। এখানে 


খোলার ঘরের সংখ্যা. খুব কম, হুতরাং ঢাকা জিলায় সে ইনুর 


দেখিতে পাওয়া যায় না।- 

ঢাকা জিলায় বন্য, জলম, ঝঞ্চীবাত,- প্রভৃতি আকম্মিক কারণেও 
অপমৃত্যুর সংখ্যা অত্যন্ত অল্প।. গড়পড়তাঁয় 'হাজারকর! মৃত্যুর হার 
২৫ হইতে ৩০"জন; কিন্তু জ্বর, কলেরা; বসন্ত- ও আত্মহত্যা এইসকল 
কারণে মৃত্যুসংখ্যা সর্বাপেক্ষা - বেশী। তন্মধ্যে ম্যালেরিয়া জ্বরই 
সর্বপ্রধান। গত সনের সরকারী মৃত্যুতালিকায় প্রকাণ ঢাক! 
জিলায় হাজীরকরা ১৬ জন অর্থাৎ মোট মৃত্যুসংখ্যার অর্দেকের 
বেশী জ্বররোগে মারা গিয়াছে। আড়াই জন কলের! রোগে, আশি 
জন বসন্ত রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছে । ম্যালেরিয়া! রোগে দেশ 
উচ্ছন্ন যাইতেছে। যাণিকগঞ্জ সবডিবিসন উহার প্রধান আক্রমণস্থল। 
তথায় বিগত-৪ বৎসর যাবৎ জ্বরের প্রকোপ পূর্ববাপেক্ষ। কম । ১৯০৮ 
সনে হাজারকর|' ১৬ জন, ১৯০৫ সনে ২৩ জন, - এবং ১৯০১ সনে ২২ 
জন লোক জবররোগে মারা গিয়াছে । বিগত কয়েক বৎসরে কেন 
ম্যালেরিয়ার প্রকোপ কম ছিল তাহা অনুসন্ধান -কর! উচিত" 
ঢাক জিলায় ম্যালেরিয়া জ্বরে মৃত্যুসংখ্য সমগ্র প্রদেশ অপেক্ষা 
সামান্য কম।" 

স্ত্রীলোকের মৃত্যুর হার কম। শতকরা. ৮ জন পুরু বেশী মারা 
যায় ।- অর্থাৎ যে' স্থলে ১০০" জন স্ত্রীলোকের . মৃত্যু হয় সে স্থলে 
১০৮ জন পুরুষ মরে। ' বঙ্গদেশের দেশীয় খৃষ্টানদিগের মধ্যে মৃত্যুর ' 
হার হিন্দু মুসলমানের হার" অপেক্ষা কম। কিন্তু ঢাকা জিলায় 
সবই সমান। 

জন্মের হীর সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়। যায় 


২৪৮ 


টাকা জিলায় হাজারকরা জন্মের হার প্রতি বৎসর ৩৫ হইতে ৪২। 
আশ্বিন, কান্তিক, অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসেই জন্মসংখ্যা অত্যধিক । 
১৮৯২-১৯০১ দশ বৎসরের গড়পড়তার হিসাবে এ বিষয়টা বেশ 
স্পষ্ট বুঝা যাঁয়'। ফেব্রুয়ারীতে তিন জন (২.৯৮), মার্চে সোয়া 
তিন্‌ ( ৩.৩১ ), এপ্রিলে পৌনে তিন (২.৩১), জুলাইয়ে আড়াই 
(২.৩৯), আগষ্টে পৌনে তিন (২.৭২), সেগ্‌টেন্বরে পৌনে তিন, 
অক্টোবরে সাড়ে তিন (৩.৪১), নবেম্ধরে সাড়ে তিন (৩.৪১ ), 
ডিসেম্বরে সাড়ে তিন (৩.৫০ ), জানুয়ারীতে সোয়া তিন (৩.২৫ ), 
মোট সাড়ে পঁয়ত্রিশ (৩৫.৬) অর্থাৎ মার্চ, অক্টোবর, নবেম্বর 
ডিসেম্বর ও জানুয়ারীতে জন্মসংখ্য। সর্বাপেক্ষা বেশী । ইহার কারণ 
অনুসন্ধান করিলে মনে হয় মাঘ ফান্তুন চৈত্র ও বৈশাখ মাসই অন্যান্য 
পশুপক্ষীর ন্যায় মানবের গর্ভধারণের উপযুক্ত সময়। সে সময় 
খাদাদ্রব্য অপেক্ষাকৃত সুলভ থাকে এবং সাধারণ স্বাস্থ্যও ভাল থাকে । 
বঙ্গদেশের সর্ববাগ্রাপী ম্যালেরিয়া ভ্বরের প্রকোপ তখন কম থাকে। 


এই সময় সকলে সর্বাপেক্ষা সুখে কাটায়। বসন্তের আগমনে মলয়-. 


হিল্লোল সকলের হৃদয়ে নূতন বল, নূতন আশা, নূতন ভাব জাগাইয়! 
তোনে। 

যেমন কয়েকটী বিশেষ মাসে জন্মসংখ্যা বেশী, তেমনি কতকগুলি 
বিশেষ স্থানেও জন্মের হার খুব বেশী । এ বিষয়ে মধ্য প্রদেশ ও যুক্ত 
প্রদেশ ভারতে সর্ব প্রথম স্থান লাভ করিয়াছে । বিহারে মুর 
জিলায় জন্মের হার অত্যধিক | বঙ্গদেশে ত্রিপুরা, নোয়াখালি, নদীয়া, 
মালদহ ও মুরশিদাঁবাদ: জিলায় জন্মের গড়পড়তা সবচেয়ে বেশী-- 
হাজারকর] ৪০ হইতে ৪৪ জন। ঢাঁকা জিলায় বিগত পাঁচ বৎসরে 
হাজার লোকের সন্তানের সংখ্যা ছেলে ১৮টী ও মেয়ে ১৭টী মোট 
৩৫টী। কন্যা অপেক্ষা পুত্রের জন্ম ও মৃত্যুসংখ্য! ছুইই বেশী। ফলে 
এখানে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোক পাঁচ হাজার অধিক। কলিকাতা 
সহরে জন্মের হার অতান্ত অল্প, মাত্র হাজারকরা ১৯টী-। গ্রামে 
জন্মের হার মহরের প্রায় দ্বিগুণ । ইহার কারণ এই নয় যে সহরগুলি 
শিশুজন্মের প্রতিকূল স্থান, কিন্তু সহরের গর্ভবতী স্ত্রীলোকের! 
প্রসবের সময় গ্রামে চলিয়া যাওয়ায় গ্রামের জন্মের হার বৃদ্ধি 
গাইয়াছে। মোটের উপর. ঢাকা জিলার জন্মের হার মৃত্যুর হার 
অপেক্ষা হাঁজারকরা ৫-১০ জন বেশী। নারায়ণগঞ্জ মহকুমায় 
বিশেষতঃ রায়পুর! থানায় জন্মের গড়পড়তা সবচেয়ে বেশী। আমার 
মনে হয় মুসলমান প্রধান স্থানগুলিতে জন্মসংখা! বেশী । 

্বাস্থ্ীতি পালন করিলে বহু ব্যাধির আক্রমণ হইতে নিস্তার 
পাওয়া যায়। ইংলণ্ড, ফ্ৰান্স, এবং জশ্মানি দেশীয় বিগত অর্ধশতাব্দী- 
ব্যাপী বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও স্বাস্থ্যবিবরণ আলোচন! দ্বারা নিশ্চিত- 
রূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে জ্বর বসন্ত কলেরা রোগগুলি নিবারণ- 
যোগ্য । .কলিকাতা ও তথনিকটবর্তী স্থানসমূহের মৃত্যু-তালিক1 
.তুলন! করিলে দেখা যায় যে কলিকাতায় স্বাস্থ্যসন্বন্ধীয় উন্নত ব্যবস্থার 
সঙ্গে সঙ্গে উহার মৃত্যুর হার পাশ্ববর্তী হাবড়া, ২৪ পরগণ! প্রভৃতি 
জিলার হার অপেক্ষা হাস পাইতেছে। 

আমাদের জানা ছুই একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখান যাইতে পারে যে 
স্বাস্থ্যবিধি পালন করিয়া আমরাও যুরোপের ন্যায় কলের! বসন্ত, 
জ্বররোগগুলি কোন কোন স্থানে নিবারণ করিতে পারিয়াছি। 
বঙ্গদেশের মধ্যে নারায়ণগঞ্জ ও বরিশাল সহরে কলেরা রোগের 

' বিশেষ প্রাুভীব ছিল। তথায় বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা 

হেতু কলেরার প্রকোপ বহু পরিমাণে কমিয়াছে। বিগত ২০ বৎসরে 
ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের কলেরায় মৃত্যুর হার সরকারি রিপোর্ট 
হইতে উল্লেখ করিতেছি । 





পবাসী-_জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১. 


২৮৯্াসির্৫িউঠা৫সিরিিপাস্দিপাস্লাস্পান্িী শাস্তি AUN AAS ASAIN AAAS A ANNA SSSA 


ঢাকা, 
নারায়ণগঞ্জ ১০ 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


AAAS 





১৮৯০ ১৮৯৫ ১৯৩৩ ১৯৭৭ ১৯০৮ ১৯১২, 
২৫ ৭০০ ২০০ ৫ ১২৬ ৩৫ * 
১৫০০ 3১১’ ৩৫ ১'২০ ৩২৫ 
অর্থাৎ পূর্বের নারায়ণগঞ্জে কলেরায় মৃত্যুর হার ঢাকার চতুগুণ ছিল | 
কিন্তু ১৯০৮ সনে নারায়ণগঞ্জে জলের কলে বিশুদ্ধ পানীয় জলের 
ব্যবস্থা হওয়ায়, এ বৎসর হইতেই নারায়ণগঞ্জে মৃত্যুর হাঁর ঢাক] 
অপেক্ষা কষিয়া গিয়াছে । গত বৎসর জলের কল হওয়ায় বরিশালেও , 
পূর্বের ন্যায় কলেরার প্রকোপ হয় নাই। স্বতরাং বিশুদ্ধ জলের 
ব্যবস্থা দ্বার! কলেরার আক্রমণ অনেক পরিমাণে নিবারণ- করা! যায় 
সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। 

বসন্তব্যারাম নিবারণ করিবার জন্য গোবীজের টাকার কার্ধ্য- 
কারিতা সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও গণনা দ্বার! স্থিরীকৃত হইয়াছে 
যে, যাহাদের 'একবারমাত্র টীকা হয় নাই এরূপ রোগীদের মৃত্যুর 
হার শতকরা ৫* জনের উপর | যাহাদের টীকা হইয়াছে, সেইরূপ 
রোগীদের মৃত্যুর হার শতকরা ৩০-৩৫ জন। যে-সব বসন্ত 
রোগীদের দুইবার টাক হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে মৃত্যুর 
শতকরা ৫-৭ জন। যাহাদের তিনবার কিম্বা! ততোধিক ১. 
টীকা হইয়াছিল তাহার! বসন্তে আক্রান্ত হইলে শতকরা ১ জনের, 


কম মারা যায়। 


পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি ম্যালেরিয়া রই সর্ববাপেক্ষা মারাত্মক 


উহাতে অর্ধেক হইতে ছুই-তৃতীয়াংশ লোক মার! যাঁয়। ম্যালেরিয়া" 


প্রধান স্থানগুলি নান! উপায়ে ্বাস্থাপ্রদ করা যায়। ছুই এ ঠা 
সামান্ঠ দৃষ্টান্ত দিতেছি । ঢাক! সিভিল ষ্টেসন হওয়ার পূর্বে “রমণী 
অত্যন্ত য্যালেরিয়াপ্রধান স্থান ছিল। কিন্তু, এখন জঙ্গল পরিষদ 
হওয়াতে ও জলনিকাশের ব্যবস্থা দ্বার! রমণ! ঢাকা সহরের মধ্যে 
সর্বাপেক্ষা স্বাস্থ্যকর স্থান হইয়াছে। 

কলিকাতা নানা উপায়ে ক্রমশঃ স্বাস্থ্যকর হইতেছে। -চতুঃ পার্থ 


বর্তী স্থানগুলি অপেক্ষা কলিকাতাতে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ অনেক. 
কম। 


১৯১২ ১৯০৫ ১৯০১ a 
কলিকাতা ৩১৬ " ৫ ৪৫ ৮ 
২৪ পরগণা ১৬ ১৮৭০ ১৬ 


ফিতা ২০ বৎসরে ২৪ পরগণা জিলায় ্যালেরিয়ায় মৃত্যুর হার 
সমভাঁবেই আছে কিন্তু কলিকাতায় ক্রমশঃ কমিতেছে। সুতরাং 
দেখা যাইতেছে আমাদের চেষ্টা দ্বারা ম্যালেরিয়াগ্রধান স্থানগুলিকে 
আমর] প্রভূত পরিমাণে স্বাস্থ্যকর করিতে পারি। স্বাস্থ্যের উন্নতি 
করিতে হইলে গবর্ণমেন্ট ও সাধারণের উভয়ের সাহাধাই দরকার । 
ইংলণ্ড ফ্রান্স জার্্েণী সব দেশেই গবর্ণষেন্ট ও সাধারণের সাহায্যে 
স্বাস্থ্যের উন্নতি হইয়াছে । হৃতরাং আমাদেরও গবর্ণমেণ্টের 
সহিত একযোগে কাৰ্য্য করিতে হইবে। পাশ্চাত্য দেশেরও 
দেখাদেখি আমাদের দেশের নগরে সাধারণের টাকাতে অধিকাংশ 
উন্নতি কর! হইয়াছে । কিন্তু আমাদের দেশের অধিকাংশ" লোক, 
২৯ লক্ষের মধ্যে ২৮ লক্ষ লোক, গ্রামে বাঁ করে? গ্রামগুলি 
বড়ই অস্বাস্থ্যকর! ধনীগণ সহরে চলিয়! যাওয়াতে এগুলি হতশ্রী _. 
হইয়াছে । সুন্দর সুন্দর দীঘিগুলি ভরিয়া যাওয়ায় গ্রামে গ্রামে 
জলকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। পূর্বের হ্যায় ,সস্তায় মজুর পাওয়া! যায় ৮. 
ন! বলিয়া ওঁ পুকুরগুলির পন্ষোদ্ধার কর] হয় না। ইহার উপর 
ঢাকা জিলার গ্রামগুলি অতি নীচু, সর্ব্বদ! ভিজা স্ত"ৎস্ত"তে 
থাকে--সুতরাং কলের] ও মেলেরিরার আবাসস্থনি। দেশের লোক 
অগ্রসর হইয়া গ্রামে বিশুদ্ধ পানীয় জলের উপায়, জঙ্গল পরিক্ষার ও খ 
জল নিকাশের ব্যবস্থা করিলে, জ্বর বসন্ত কলেরার প্রকোপ নিবারিত . 


হইবে। সকলেই সুস্থদেহে সুখে দীর্ঘজীবন বাঁপন করিতে গারিবে। 


“তাছ  জ্রিগ্রা ০77 সস্রন্তায়ছন্দ সকার দাবা! মদ্রিত ও প্রকাশিত । 





মা যশোদা 
শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্নাথ দে কর্তৃক অঙ্কিত চিত্র হইতে শিল্পীর অনুমতি অনুসারে । 





“সত্যম্‌ শিবম্‌ স্থন্দরম্‌ ৷” 


“নায়মাত্ম! বলহীনেন লভ্যঃ 1৮ 


ূ ১৪শ ভাগ 
_-- ১ম খণ্ড 


বিবিধ প্রসঙ্গ 


পর্বাখীনতা ও নিক্ুষ্তরতা। পরাধীন 
দেশসমূহের লোকের! অনেক সময় এই ভাবিয়া নিরুৎসাহ, 
“অবসন্ন, নিরুদ্যম ও কর্ম্মবিমুধ হন যে আমর! ত পরাজিত 
জাতি, আমাদের দ্বারা আর কি কাজ হইতে পাবে? 
তাহার! পরাধীন দেশের লোক বণিয়া তাহারা যেন 
_ প্রত্যেকেই বিজেতা জাতিদের প্রত্যেক মানুষের চেয়ে 
/ নিকৃষ্ট, এইরূপ একটা ধারণ! তাহাদের ব্যবহারে ব্যক্ত 
হইয়া পড়ে; কিম্বা বাহিরে প্রকাশ না পাইলেও মনের 
কোণে লুকাইয়া থাকে। কিন্তু এরূপ ধারণ! কখনও 
যুক্তিসঙ্গত নহে। পরাধীন দেশের মানুষ বলিয়া, কাহারও 
নিরুৎসাহ; অবসন্ন, নিরুদ্যম বা কর্ম্মবিমুখ. হওয়াও উচিত 
নহে। কারণ পরাধীনতার ইতিহাস কি? কোনও 
অতীত কালে কোন জাতির কতকগুলি লোক অপর এক 
জাতির কতকগুলি লোককে ছলে বলে কৌশলে হাঁরাইয়! 


আষাঢ়, 








১৩২১ | ওয় সংখ্যা 








পুরুষের সকল লোককে হরির ও তাহার অধস্তন ৫২ 
পুরুষের সকল লোকের কাছে মাথা নীচু করিয়া থাকিতে 
হইবে? শুধু শারীরিক বল ও কৌশলের দৃষ্টান্ত হইতেই 
যে আমাদের বক্তব্য সহজে বুঝা যায়, তাহা নয়; 
মানসিক -শক্তিরও দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। 
একজন গ্রন্থকার নানা গ্রন্থ লিখিয়া মানসিক শক্তির 


পরিচয় দিয়াছেন; একজন অধ্যাপক কঠিন কঠিন 


বিষয়ের অধ্যাপনা করিয়া মানসিক শক্তির পরিচয় 
দিয়াছেন। তাহাদের বাড়ীতে কেহবা রাধুনীর কাজ 
করিয়া, কেহ বা বাসন মাঁজিয়! দিন গুজরাঁন করে। এই 


কারণে কি গ্রন্থকার ও অধ্যাপকের সমুদয় বংশধর 


অপেক্ষা পাচক ও চাকরের বংশধরের1 চিরকাল নিকৃষ্ট 
হইয়া থাকিবে? বাস্তবিক তাহ! ত ঘটে ন7া। অনেক 
বুদ্ধিমান সুপণ্ডিত লোকের বংশধর মুখ” ও হীনাবস্থাপন্ন 
হইতেছে, এবং অনেক নিরক্ষর অন্পবুদ্ধি লোকের বংশ- 


" ধরে! বুদ্ধিমান ও বিদ্বান বলিয়া পরিচিত হইতেছে ও 


. মাথা উচু করিতেছে । এক এক জন মানুষের পক্ষে যাহা 
সত্য, এক একটা জাতির পক্ষেও তাহ] সত্য ৷ কেননা, 
জাতি কতকগুলি মানুষের সমষ্টি ভিন্ন আর কিছু নয়।- 


ন্ট দি্লাছে। কিন্তু এই. অতীত ঘটনা দ্বারা অতীত কাল 
'.. হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কাল পর্য্যন্ত 
._ বিজিত দেশে যত মানুষ জন্মিয়াছে ও'জন্মিবে, তাহার! 


বিজেতাঁদের দেশের ভূত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ কালের 
প্রত্যেক মানুষের 'চেয়ে নিকৃষ্ট, ইহা কেমন ‘করিয়া 
' প্রমাণ হইল? হরির 'ৃদ্ধ প্রপিতাঁমহ রামের বৃদ্ধ 
প্রপিতামহকে কুস্তিতে 'যদ্দি হারাইয়া থাকে, তাহা 


* হইলে কি তজ্জন্য বামকে ও তাহার অধস্তন ৫২. 


মানুষের উন্নতি উদ্যমের উপর নির্ভর করে। উদ্যম ন! 
থাকিলে স্বাধীন দেশের লোকেরাও হীন হয়, উদ্যম 
থাকিলে পরাধীন দেশের লোকেরাও মহৎ হয়। 
উদ্যমের শক্তি সকল মানুষেরই প্রকৃতির মধ্যে নিহি 
আছে। . | 


২৫০ 

প্রাচীনন.সান্ু্- প্রাচীন জান্তি। 
পরাধীন দেশের মানুষ মাত্রেই নিকৃষ্ট, এইরূপ যেমন 
একটা ধারণা আছে, তেমনি, কোন জাতি প্রাচীন 
হইলেই তাহার শক্তি সামর্থ্য কম হইতে থাকিবে, এই 
প্রকার একটা ধারণাও আছে । কিন্তু বার্দক্যে মানুষের 


শক্তির হাঁস যেমন অনিবার্ধা, প্রাচীনতায় জাতিবিশেষের ' 


শক্তিহীনতা কি তেমনি অবশ্ঠন্ভাবী? মানুষ বৃদ্ধ হইলেই 
তাহার মৃত্যু হয়; এ নিয়মের কোন ব্যতিক্রম নাই। যে 
_ জাতির, সভ্যতা অতি প্রাচীন, তাহার বিলোপও কি 
এইরূপ সুনিশ্চিত? তাহা ত বোধ হয় না। . পুরাকালে 
আসীরিয়া ও বাবিলোনিয়! সত্য ও শক্তিশালী দেশ ছিল। 
তাহাদের সভ্যতা ও শক্তির প্রমাণ এখন মাটী খুঁড়িয়! 
' বাহির করিতে হইতেছে। নানাবিধ মূর্তিতে ও নানাবিধ 
শিলালিপি ও ইষ্টকলিপিতে তাহ! পাওয়া যাইতেছে । 
কিন্ত ও দুই দেশের প্রাচীন অধিবাদীদের কি হইল, 
তাহাদের বংশধর কোন জাতি আছে কি না, থাকিলে 
তাঁহার! কে, এ-সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নহে। 
অন্য দিকে দেখ। যাইতেছে, মিশর দেশের সত্যতা অতি 
প্রাচীন। মিশরের প্রাচীন ধর্ম্ম বা ভাষা এখন সে দেশে 
প্রচলিত নাই। কিন্ত প্রাচীন মিশরীয়দিগের বংশধবের! 
এখনও সে দেশে বাস করিতেছে। এবং নব্য মিশরীয়- 
দিগের মধ্যে স্বদেশ-ও-ম্বজাতিপ্রেম জাগিয়া উঠিয়াছে। 
চীনদিগের দৃষ্টান্ত হইতে প্রাচীনতা যে জাতিবিশেষের 
শৃক্তিহীনতা'র নামান্তর নহে, তাহ! আরও ভাল করিয়! 
বুঝা যাঁয়। চীনের সত্যতা অতি প্রাচীন। প্রাচীন চীন 
ও বর্তযান'চীনেরা মোটের উপর একই জাতি। আধুনিক 
চীনজাতি সকল বিষয়ে নিঞ্জ শক্তির পরিচয় দিতেছে। 


পুরাঁকালে গ্রীদ্‌ ও ইটালী শক্তিশালী, ছিল। এখন 


আবার নূতন করিয়। তাহাদের শক্তির পরিচয় পাওয়া 
যাইতেছে । কিন্তু অনেকে, যথেষ্ট কারণ ব্যতিরেকেই 
মনে করেন যে,ইউবোপে যে নিয়ম খাটে, পৃথিবীর অন্তত্র 
বিশেষতঃ এশিয়ায়, তাহ! খাটে না। এইজন্য আমরা 
ইউরোপের বাহিরের দৃষ্টান্ত দিয়াছি। 

বস্তুতঃ প্রত্যেক জাতিকেই কালক্রমে জরাজীর্ণ ও 
বিলীন হইতে হইবে, ইতিহাস এ কথা বলিতেছেন না। 


প্রবাসী--আষাট, ১৩২১ 





[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
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পৃথিবী বিলুপ্ত হইতে. পারে, মানবজাতি বিলুপ্ত হইতে 
পারে; কিন্তু সে কথা স্বতন্তর। 
কোন. কোন প্রাচীন জাতির ক্লোন জীবিত চিহ 


পাওয়! যাইতেছে না, আবার কোন কোন প্রাচীন 
জাতি এখনও বাচিয়া আছে ও ক্ষমতার পরিচয়.দিতেছে ; 


এরূপ কেন a এক কথায় এই কঠিন প্রশ্নের উত্তর ' 
দেওয়া যাঁয় না 
কিন্ত চার কালে যাহাই ঘটিয়া' থাকুক, বর্তমান 


সময়ে দেখা যাইতেছে যে জাতীয় বিলোপ নিবারণের 
উপায় আছে। দেশ 'খদি' অস্বাস্থ্যকর হয়, বৈজ্ঞানিক 
উপায়ে তাহার স্বাস্থ্যের উন্নতি করা যায়। ইটালীতে : 
ম্যালেরিয়া খুব কমিয়া গিয়াছে । উত্তর আমেরিকা ও 
দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যবর্তী পানামা যোৌজক খুঁড়িয়া 
জাহাজ যাওয়া আসার জন্য একটি প্রকাণ্ড খাল কাটা 
হইয়াছে। এ যোজক ও তাঁহার নিকটস্থ স্থান-সকল 
এরূপ অস্বাস্থ্যকর ছিল যে প্রথম প্রথম' খাল কাটিবার জন্য 
মজুর লইয়! গেলে কয়েক মাসের 'মধ্যেই হাজারে কয়েক 
শত জরে মার! পড়িত। এখন কিন্তু এ-সব জায়গা খুব 
স্বাস্থ্যকর হইয়াছে। ইউরোপে পূর্বের খুব প্লেগ হইত, 
এখন আর হয় না। এইরূপ আরও অনেক 'দৃষ্টান্ত 
দেওয়া যাইতে পারে। আমাদের দেশের স্বাস্থ্যের যে 
উন্নতি হইতেছে না, তাহার কারণ যথেষ্ট উদ্যোগ 
নাই, অর্থব্যয় নাই। যদি দেখা যায় যে অন্নাভাবে 
ও সামাজিক কুপ্রথায় মানুষ ক্ষীণজীবী হইতেছে, তাহ) 
হইলে তাহারও প্রতিকার মানুষের ক্ষমতার বহিভূতি 
নহে। যি দেখা যায়, জ্ঞানের অভাবে মানুষ স্বাস্থ্য 
রক্ষী করিতে পারিতেছে না, কৃষি, শিল্প, বা বাণিজ্য 
দ্বার! অন্রসংস্থান করিতে পারিতেছে না, ধর্মপথ চিনিয়া 
লইয়া নিজের ও দেশবাসীর এঁহিক পারত্রিক মঙ্গল : 
সাধন করিতে পাঁরিতেছে না, তাহ! হইলে সর্বসাধারণের . 
মধ্যে শিক্ষ। বিস্তারের আয়োজন করাও মানুষের পক্ষে, 
অসাধ্য নহে। অন্ত দেশে যে-সব উপায় অবলম্বিত 
হইয়াছে, আমাদের দেশেও তাহা হইতে পারে। 

প্রাচীন মানুষ জরাজীর্ণ হইয়া! মৃত্যুমুখে পতিত হয়। 


কিন্তু জ্ঞান ও উদ্যোগ থাকিলে প্রাচীন জাতি নব যৌবন 
লাঁত করে! " 


৩য় সংখ্যা | 


প্শান্ুত্রুদ্ম। শ্ঠ।মের পিতামহ জমীদার 
ছিলেন বলিয়! গরীব-স্ঠামের অন্নকষ্ট ঘুচিতেছে না। যর 
পপ্রপিতামহ বিদ্বান ছিলেন বলিয়া সে না পড়িয়া পণ্ডিত 
হইতে পারিতেছে না । তাহাদিগকে উদ্যোগ দ্বারা ধন ও 
বিদ্যা লাভ করিতে হইতেছে। রাঁজপুতের] এক সময়ে বীর 
- জীতি ছিল বলিয়া কেহ এখন তাহাদের ভয়ে কম্পমান হয় 
না। সুইডেনের দ্বাদশ চালগ্‌ একদা শৌর্য্ে রুশিয়াকে 
পরাজিত করিয়াছিলেন বলিয়া, এখন সুইডেনের রুশ- 
. ভীতি ঘুচিতেছে না; এখন স্থুইডেন্কে রুশিয়ার গ্রাস 
হইতে আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধের জন্ত যাহা কিছু প্রয়োজন 
তাহার আয়োজন করিতে হইতেছে। পূর্ব্বপুরুষের ভাল 
বাহ! ছিল, তাহা আপনা হইতেই যেমন পাওয়! যায় না, 
মন্দ যাহ! তাহাও তেমনি আমাদিগকে ছুর্ঘশীয় ফেলিয়। 
রাখিতে পারে না। যে জাতি বীর বা জ্ঞানী ছিল, 
তাহা চিরকাল বিন! চেষ্টায় বীর বা জ্ঞানী থাকে না? 
যে জাতি ভীরু বা মূর্খ ছিল, তাহ! চেষ্টা সত্বেও চিরকাল 
ভীরু বা মূর্খ থাকে না। উদ্যোগই অভ্যুদয়ের পথ; 
দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষ! বন্তি ৷ 
= জ্াতীন্্র জল্লিত্রেল পলিনত্ন্ম। এমন 
কোন সগ,ণের নাম করা বোধ হয় কঠিন,হইবে, যাহার 
সন্বন্ধে ইহ! নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে উহা কেবল 
কয়েকটি জাতির চরিত্রে আছে, অন্তান্'জাতিদের নাই। 
কোন দোষের সম্বন্ধেও ইহা বলা যায় না, যে, উহা 
কতকগুলি জাতির আছে, অবশিষ্ট জাতি সকলের নাই। 
বাস্তবিক সমুদয় দোঁষগুণের বীজ পৃথিবীর সর্বত্র 
সকল জাতির চরিত্রেই আছে। অথচ এইরূপ একট! 
ধারণা সকল দেশেই দেখা যায়, যে, জাতি-বিশেষের 
চরিত্র অপরিবর্তনীয়। তাহাদের যে-সব দোষ আছে, 
তাহা! বরাবর ছিল ও চিরকাল থাকিবে, এবং যে- 
সকল গুণ আছে, তাহাও প্রাচীনকাল হইতে আছে 
ও চিরকাল থাকিবে। জ্ীতীয় চরিত্রের ইতিহাস 
পর্য্যালোচনা করিলে কিন্তু দেখা যাইবে যে এই ধারণ! 
ভুল। | 
" জার্মেনীর বিখ্যাত দার্শনিক অয়কেন (kucken) 
দেখাইয়াছেন যে একশত বৎসরে জার্ষেন জাতির চরিত্র 


বিবিধ প্রসঙ্গ__জাতীয় চরিত্রের পরিবর্তন 
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পিসি প্রস্তর 


গভীরভাবে পরিবর্তিত হইয়াছে । গত শতাব্দীর প্রারম্ভে 
প্রসিদ্ধ লেখিকা মাদাম দয স্তাএন (Madame de 3681) 
জার্সেনদিগের বুদ্ধি এবং দার্শনিক.বিচারদক্ষতার প্রশংসা 
করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাদের কতকগুলি গুরুতর 
প্রকৃতিগত: অভাবেরও উল্লেখ করিয়াছিলেন। তিনি 
লিখিয়াছেন যে কাজ..করিবার মত উদ্যম ও শক্তি 
তাহাদের নাই। কিছু একট লিখিতে বল, দেখিবে 
তাহাদের প্রতিতা সর্বতোমুখী; তাহাদের সাহিত্যিক 
শক্তি স্ব দ্দিকে সব'বিষয়ে খেলে। কিন্তু কাজের 
বেলায় তাহাদের এ প্রকার সর্ববতোমুখী শক্তি নাই। 
কেজো জীবনে তাহার: নৈপুণ্যহীন, - ক্ষুদ্রমনা, -মন্থর- 
কর্মী, অনড়; প্রত্যেক বিষয়ে তাহারা কেবল বাধাই 
দেখে, এবং তাঁহাদের মধ্যে যেমন ঘন.ঘন “ইহা অসাধ্য, 
ইহা অসম্ভব” এইরূপ কথা শুন! যায়ঃ এমন - আর 
কোথাও.নয়। যাহা কিছু বিদেশী; জার্মেনজাতির তাহ! 
আপনার প্রকৃতিসাৎ করিয়া লইবার, ক্ষমতা থাকায় এবং 
বস্তবিচ্ছিন্ন .তাঁবসরুলের ( Abstract ideas ) সহিত 
অবিরাম যোগ -থাঁকায়, তাঁহাদের এই এক-অমঙ্গলের 
সম্ভাবনা .আছে, যে, তাহার! এই (উনবিংশ ) শতাব্দীর 
প্রাণশক্তি (50116) দ্বার! হয়ত অনুপ্রাণিত হইবে 
না এবং বর্তমান ও বাস্তব-যাহা তাহা তাহারা উপলব্ধি 
করিতে পারিবে না৷ : ; 

লেখিকার এই কথাগুলি লক্ষ্য করিয়! অয়কেন তাহার 
একটি প্রবন্ধে বলিতেছেন, “তখনকার জার্মেনদের সহিত 
বর্তমান কালের জার্মেনদের তুলনা করিলে কি,মহা 
পরিবর্তন দেখা যায়! কারণ এখন জার্মেনদিগকে, তাহা- 
দের সৈম্তদঙ্গের সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা :ও শিক্ষা, তাহাদের 
সব কাজে শক্তি ও দক্ষতা, এবং কৃষি শিল্প বাণিজ্যে অবি- 
শ্রান্ত উন্নতি,--এই-সকলেন্র জন্তই বিশেষভাবে বড় জাতি 
বলিয়া মনে হইতেছে। এখন মনে হয় যে জার্মেনরা 
বর্তমানের বাস্তব জীবনে যেন. ভূবিয়া৷ রহিয়াছে। স্ুকু- 
মার সাহিত্যের, অনুশীলন এখন নিয্স্থান অধিকার করিয়া 
আ।ছে-; এবং শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অধিকাংশ লোক এখন 
দার্শনিক প্রশ্নের মীমাংসা. করিতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক ।” 
আচার্য্য অয়কেনেৰ সিদ্ধান্ত এই যে জামে নদের আধুনিক 
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কর্ম্মবহুল জীবন অতীতের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগে সম্বদ্ধ। 
“বহু শতাব্দী ধরিয়। আমাদের জাতি জীবনের যে বিভাগে 
উৎকর্ষলাভে অবহেল! করিয়াছে, তাহাতে এত শীঘ্র 
এত ভাল ফল তাহার! কখনই লাভ করিতে-পারিত 
না, যদি তাহাদের বনুযুগসঞ্চিতি আধ্যাত্মিক শক্তি- 
সম্ভার এবং বুদ্ধির পু'জি না থাকিত।” 

. শুনিতে পাই ভারতবর্ষের লোকের এমন সব দোষ 
আছে, যাহাতে তাহারা আর বড় হইতে পারিবে না। 
বিশেষতঃ বাঙ্গালীরা বড় কর্ম্মবিষুখ, ভাবোচ্ছবীসপ্রবণ, 
হুজুকপ্রিয়, বাক্যবাগীশ, এবং নিরুদ্যম। সত্যসভ্যই 
আমাদের এই-সব দোষ থাকিলেও নিরাশ হইবার কোন 
কারণ নাই। কোন জাতি যেদিকে যাইতে চায়, 
নিশ্চয়ই সেই দিকে যাইতে পারে! পথ খুঁজিলেই 
দেখিতে পাওয়া যায়, শক্তি চাহিলেই পাওয়া যায়। কিন্ত 
এই চাওয়া আন্তরিক হওয়া চাই। ইহা আন্তরিক কি 
না, তাহা পরীক্ষা করিতে হইলে দেখিতে হইবে, আমরা 
যতক্ষণ জাগিয়া থাকি, ততক্ষণ কিসের পশ্চাতে ধাঁব- 
মান হই, রাত্রে স্বপ্ন দেখিলে কিসের স্বপ্ন দেখি। 

স্বান্বলক্ষম্ন ও সভ্রক্কাল্জ্ী জাহণজআ/। 
দেশের ' অভাব নানাবিধ, ছুঃখছুর্গতির অবধি নাই, 
কতদিকে যে উন্নতি হইতে পারে, তাহার সংখ 
নাই। আমাদের বিরুদ্ধে একটা প্রধান নিন্দার কথা 
এই শুনা যায় যে আমরা সকল বিষয়েই গবর্ণমেপ্টের 
মুখাপেক্ষী হইয়া থাকি। এই নিন্দা কি পরিমাণে সত্য, 
তাহা নির্ণয় করিবার আবশ্তক নাই। পরমুখাপেক্ষী 
হওয়া ভাল নয়, স্বাবলম্বী হওয়া ভাল; ইন সকলেই 
জানেন। কিন্তু আমাদের বিপদ এই যে--অন্য 
সভ্যদেশের লোকে গবর্ণষেন্টের টাকার ' উপরও 
নিজের টাকার মত দাবী করিতে পারে ; আমর! চাহিলে 
ভিখাঁরীর যে দশা আমাদের তাই ঘটে । ইউরোপের 
সভ্য দেশসকলে স্বাস্থ্য শিক্ষ। প্রভৃতির উন্নতি হইয়াছে 
ছুই প্রকারে ₹-(১) গবর্ণমেপ্টের টাকায়, ২) এক এক- 
জন ধনী লোক যাহ! দিয়াছে, বা অনেকে-চাদা করিয়া 
যাহ! সংগ্রহ করিয়াছে সেই অর্থে। সবদেশেরই গবর্ণমেপ্টের 
টাকা বাস্তবিক দেশের লোকেরই টাকা; তাহারাই 


খাজনা দিয়া গবর্ণমেন্টের কোষ পূর্ণ করে। কিন্তু 
আমাদের দেশে ও এসব দেশে প্রভেদ এই যে, তাহারা 
যাহা ট্যাক্স দেয়, তাহ! কি কি কাজে কি পরিমাণে 
খরচ হইবে: তাহা নিজেরাই পরোক্ষভাবে স্থির করিয়া 
দিতে পারে; আর আমর! শুধু দিবার মালিক, খরচ কি 
ভাবে হইবে তাহা নির্দ্ধারণ করা আমাদের ক্ষমতাঁর সম্পূর্ণ 
বহিভূত। তাহাতে ফল এই দবাড়াইয়াছে যে এসব 
দেশে স্বাস্থ্যের জন্য, শিক্ষার জন্য, দরিদ্রের হু্গতি 
নিবারণের জন্য যথেষ্ট টাক! খরচ হয়; আমাদের দেশে; 
সৈনিক বিভাগের ব্যয়, উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারীদিগ্লের . 
বেতন, বিলাতে অবসরপ্রাপ্ত ইংরেজদের পেন্সন, 
ইণ্ডিয়া-আফিসের ব্যয়, ইত্যাদি বাদে যাহ! উদ্ধ ত্ত থাকে, 
তাহা হইতে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের জন্য কিছু কিছু ব্যয় হয়। 
অতএব যদি আমাদিগকে কেবল স্বাবলম্বন দ্বারা 
পাশ্চাত্যদেশের লোকদের মত সুশিক্ষিত, সুস্থ, ও ধন- 
শালী হইতে হয়, তাহা হইলে তাহার! গবর্ণমেণ্টের 
টাকা এবং সর্বসাধারণ কর্তৃক দেশহিতার্থ . স্বেচ্ছাপ্রদত্ 
দান ও স্বেচ্ছাকৃত সেবা এই উভয়ের সাহায্যে যে উন্নতি 
করিয়াছে, আমাদিগকে কেবল স্বেচ্ছাপ্রদত্ত দা ও 
শ্বেচ্ছাকৃত সেবা. দ্বারাই তাহা করিতে হইবে। ইহা 
কর! সম্ভব করি ' অসম্ভব তাহার বিচার নিঅ্রয়োজ্জন 1. 
কারণ, ভগবান্‌ সম্ভব অসম্ভব বলিয়া দুই জাতীয় 
কাঁজের স্থষ্টি করিয়া তাহাদের মাঝখানে একটা অলঙ্ঘ্য 
প্রাচীর গাঁখিয়া দেন নাই। যে যত প্রেমিক ও শক্তি: 
শালী সে সেই পরিমাণে অসম্ভবের রাজ্যে অভিযান 
করিয়! সম্ভবের পতাকা উড্ভীন করে। আমাদের গবর্ণ- 
মেণ্ট দ্রেশহিতের জন্য কিছুই খরচ করিতেছেন. না 
বা করেন, নাই, তাহা নহে। যাহা খরচ করেন, তাহা 
প্রয়োজনের তুলনায় অতি সামান্য । এই জন্ত যে-সব 
দেশে গ্রবর্ণমেন্ট দেশহিতার্থ যথেষ্ট টীকা ব্যয় করেন, 
সেই-সব দেশের লোকদের সমান উন্নতি করিতে হইলে, 
তাহার! দেশহিতকল্পে নিজ নিজ আয়ের ও সঞ্চিত ধনেৱ 
যেরূপ অংশ দান করে, আমাদিগকে তদ্পেক্ষা অনেক 
বেশী অংশ দান করিতে হইবে; তাহার! যে পরিমাণে 
নিজেদের সময় ও শক্তি সমাজসেবায় নিয়োগ করে, 


< 
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আমাদিগকে তদপেক্ষা অধিক সময় ও শক্তি সেবারতে 
চু উৎসৰ্গ করিতে হইবে। ইহাই আমাদের :প্রধান সাধন 
হবে; | . 
কিন্তু গবর্ণমেন্টকে নিষ্কৃতি দিলেও চলিবে না। স্দ্যয় 
করিবার জন্য গবর্ণমেন্টের উপর চাপ যত বাড়িবে, ততই 
অল্প অল্প করিয়! সদ্যয় বাঁড়িবে। চাপ যদি কমে বা না 
থাকে, তাহা হইলে বাজে খরচেই অধিকাংশ বা. সমস্ত 
টাক! ব্যয়িত হইবে। অতএব সরকারী টাকা প্রকৃত 








প্রস্তাবে দ্বেশহিতার্থ বায় করিতে গবর্ণমেন্ট বাধ্য. 


গরর্ণমেন্টের টাকা আমাদেরই টাকা, উহা আমরা 
ভিখারীর মত চাহিতেছি না, উহাতে আমাদের ন্যায়সঙ্গত 
দাবী আছে, এই-সকল মত দেশমধ্যে, প্রচারিত 
হউক এই-সকল মত দেশবাসীর অস্থিমজ্জাগত বিশ্বাসে 
পরিণত হউক । সর্বসাধারণের স্থায়সঙ্গত আন্তরিক দাবী 
অগ্রাহ করিবার শক্তি কোন গবর্ণষেন্টের নাই। মে 
চেষ্টা করিতে গেলে গবর্ণমেপ্টকেই পরাজিত হইতে হয়, 
ইতিহাস ইহাই বলিতেছে। ূ 
অন্তান্ত সভ্যদেশসমূহ অপেক্ষা আমাদের দেশে কেন 
যে ত্যাগের ও সেবার অধিক প্রয়োজন, তাহা দেখা- 
ইয়াছি। 
সহজতর করিয়াও দিয়াছেন। শীত প্রধান দেশে মান্ু- 
ষের জীবনধারণ এক মহা সংগ্রাম; প্রচুর পুষ্টিকর 
উত্তাপজনক খাদ্য, যথেষ্ট শীতবস্ত্র ভাল ঘর, এ সব 
না. হইলে বাঁচা দায়। আমাদের দেশে জীবনধারণ 
অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য ৷ সুতরাং কেবল বাচিয়। থাকার 
জন্য-বেশী সময় ও শক্তি প্রয়োগ করিতে হয় না বলিয়া 
আমাদের পক্ষে বিষয়স্থুখ ত্যাগ করিয়া সেবাব্রত ধারণ 
সহজতর হওয়া উচিত । সন্ন্যাসী বৈরাগী আমাদের দেশে 
বিস্তর আছে। কিন্তু তাহারা সকলেই ভাল লোক নহে, 
_সেবাব্রতধারী নহে। জাতীয় আকাজ্ষার উদ্রেক হই- 
লেই সন্যাস ও বৈরাগ্য সেবায় পরিণত হইবে। . 
- সুসলন্মানেন্স প্রতি অনুগ্রহ । বাংলা 
গবৰ্ণমেণ্ট এই হুকুম জারি করিয়াছেন, যে, সরকারী যত 
কেৱানীগিরি চাকরী খালি হইবে, পূর্বববঙ্গে তাহার. এক 
তৃতীয়াংশ মুসলমানেরা! পাইবে এবং বন্ধের অন্তান্ত স্থানে 
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ভগবান্‌ মামাদের পক্ষে ত্যাগ ও সেবা. 


২৫৩. 
সমগ্র লোকসংখ্যার. যত অংশ মুসলমান, মোট চাকরীরও 
তত অংশ মুসলমানের! গাইবে |. | 

এই হুকুম ন্যায়সঙ্গত নহে, গবর্ণমেন্টের কাঁজও 
ইহাতে ভালরূপ হইবে না, এবং ইহা মহারাণী ভিক্টো- 
রিয়ার ১৮৫৮ সালের ঘোষণাপত্রের: বিরোধী ; .কেননা! 
তাহাতে জাতিবর্ণ-নির্ববিশেষে কেবল যোগ্যতা অনুসারে, 
রাজকার্য্যে নিয়োগের অঙ্গীকার আছে। 

এক-শ টি কেবানীগিরি চাকরী খালি হইলে যদি 
তাহার জন্ত প্রার্থীদের মধ্যে ৮* জন যোগ্য হিন্দু খৃষ্টান বৌদ্ধ 
থাকে, এবং ২০ জন যোগ্য মুসলমান থাকে, তাহা হইলে, 
প্রথমোক্ত যোগ্য ৮০ জনের ১৩ জনকে বঞ্চিত করিয়া 
১৩ জন অযোগ্য মুসলমানকে. কেন কাজ দেওয়া হইবে? 
আবার যদি ৬০ জন যোগ্য অ-মুসলমান থাকে, এবং. 
৪০ জন. যোগ্য মুসলমান থাকে, তাহা হইলে-কি ও 
৪০.জনের মধ্যে কেবল ৩৩ জনকে চাকরী দেওয়া 
হইবে, না ৪০ জনকেই দেওয়! হইবে? যৃদ্ি ৩৩০ জনকে 
দেওয়া হয়, তাহা হইলে বাকী যোগ্য মুসলমান ৭জন 
কি দোষ করিল? যদি ৪০ জনকেই দেওয়া হয়, তাহা 
হইলে মুসলমানের বেলায় যোগাতা থাকিলে শতকর! 
-৩ টিরও-বেশী চাকরী তাহার! পাইবে, আর অযুসল- 
মানের বেলায় যোগ্যতা থাকিলেও শতকরা- ৬৭টির 
বেশী চাকরী তাহার! পাইবে না, ইহ! কিরূপ স্তায়-, 
বিচার? এইরূপ নিয়ম বড় অসঙ্গত! যোগ্যতা অন্থ- 
সারে যে সম্প্রদায়ের লোক যত বেশী চাকরী পাক্‌ না, 
এমন কি যদি সবগুলাই .পায়, তাহাতেও কাহারও কিছু 
বলিবার থাকে ন।। যোগ্য লোক থাকিতে অযোগ্য 
লোক নিধুক্ত করিলে সরকারী কাজও খুব ভাল করিয়া 
হইবে নী। আর এক কুফল এই হইবে, যে, যাহারা 
যোগ্যতা দ্বারা চাকরী ন! পাইয়া অন্ুগ্রহ্প্বরূপ পাইবে, 
তাঁহারা একটুও স্বাধীনচেতা হইবে না। ইহাও রাজকার্ষ্যের 
পক্ষে ভাল নয়। - দেশের শিক্ষিত লোকদের মধ্যে এই 
হুকুম নূতন করিয়! অসন্তোষের স্থুষ্ট করিল। হিন্দুযুসল- 
মানের মধ্যে ঈর্ষা বৃদ্ধিরও ইহা একটি কারণ হইবে। 
স্বদবেশপ্রেমিকের মনে এরূপ কারণে ঈর্ধাজন্মা উচিত নহে। 
কিন্তু স্থিরবুদ্ধি, দূরদর্শী লোকের সংখ্যা সব দেশেই কম।. 
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- এই আদেশ মুসলমানদের মধ্যে উচ্চতম শিক্ষালাভের 
আগ্রহ কিছু কমাইয়া দ্রিতেও.পারে। কারণ যদি হিন্দুর 
সমান যোগ্যতা - না থাকিলেও চাকরী পাওয়া যায়, 
তাহা হইলে বেশী মুসলমান ছাত্র শিক্ষায় হিন্দুর সমান 
ঘোগ্যত! লাভ করিতে চেষ্টা করিবে বলিয়া মনে হয় 
না! 
একটি আদর্শ সকল দেশেই আছে। কিন্তু অধিকাংশ 
বিদ্যার্থই জীবিকার -কথাট! মন হইতে সম্পূর্ণরূপে 
দুর করিতে সমর্থ হন না। এবং জীবিকার জন্য বিদ্যার্জজন 
কিছু দোষের বিষয়ও নহে। 
চৌকিদার, কনষ্টেবল, পিয়াদা, প্রভৃতি. অন্পবেতন- 
ভোগী সরকারীচাকর ভিন্ন আর সকলকে ইংরেজী জানিতে 
. হয়। বঙ্গের হিন্দুদের মধ্যে শতকরা ২ জনের কম ইংরেজী 
- জানে, মুসলমানদের মধ্যে হাজারে তিনজন ।. অত এব 
হিন্দুদের মধ্যে 'ইংরেজীর চলন মুসলমানদের চেয়ে ছয় 
গুণেরও- বেশী! "কিন্তু চাকরী পাইবার সময় হিন্দুরা 
সে পরিমাণে পাইবে 'না। | 
ইন্ডিস্্রা ক্চৌন্সিলেন্র : পুনর্গজন। 
একদেশে বসিয়। দুরস্থিত. আঁর -এক. দেশের -কাজ ভাল 
করিয়া কখনও গান যায় ন! | এইরূপে কাজ চালান 
আরও কঠিন হয় যদি প্রধান কর্মচারীর, এই দেশ সম্বন্ধ 
নিজের অভিজ্ঞতালন্ধ' কোন: জ্ঞান না থাকে । 
শাসনসম্পর্কে' রাজার: প্রধান কর্মচারী: সেক্রেটরী অব ষ্টেট 
অর্থাৎ ভারতসচিব। তিনি লগ্ডনে থাকেন ভারতবর্ষ 
সম্বন্ধে তাহার সাক্ষাৎজ্ঞান প্রায়ই থাকে না। 
সেক্রেটরী একবার ভারতবর্ষ বেড়াইয়। গিয়াছেন মাত্র। ' 
“ সেক্রেটরী অব্‌ ষ্টেট্‌কে রাজকার্ধ্য পরিচালনে সাহায্য 
করিবার জন্য ইণ্ডিয়া কৌন্সিল নামক একটি মন্ত্রীসভা 
আছে। 'তাহ পুনর্গঠিত করিবার জন্য নূতন আইন 
হইতেছে। তদনুসাঁরে 'সপ্যসংখ্য। সাতের কম বা দশের 
বেশী হইবে ন৷। ' তন্মধ্যে দুজ্জন - তারতবাসী নিযুক্ত 
হইবেন। ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক সভাগুলির বেসর- 
কারী সত্যেরা চল্লিশ জন যোগ্য লোকের একটি তালিকা 
প্রস্তুত করিবেন। তাহার ভিতর হইতে সেক্রেটরী অব, 
ষ্টেট দুই জন বাছিয়া লইবেন। এ প্রকার- ছেলে-ভুলান 
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নাম মাত্র.নির্বাচনাধিকারে-কেহ সন্তষ্ট হইতে পারে ..না। 
েক্রেটরী 'অব. ষ্টেট -আমাদিগকে অপমানিত করিবার 
জন্য এইরূপ প্রস্তাব করেন নাই, ইহা নিশ্চিত। ' কিন্ত 
আমাদিগকে ইংরেজেবা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে এইরূপ নাবালক ! 
মনে করিলে আমরা খুব গৌরব অনুভব করিয়া. আনন্দে 
বিভোর হইতে পারি না। সধুদ্রয় সত্যের বেতন মাসে 
১৫০২৬ করিয়া হইবে। কেবল ভারতবাসী দুইজন বাড়ী 
হইতে দুরে কাঁজ করিবেন বলিয়৷ ইহার দেড়গুণ, অর্থাৎ 
২২৫০২ করিয়া পাইবেন। যিনি আইনে এই ধারাটি 
বসাইয়াছেন, তিনি খুব চতুর লোক। কিন্ত এই কৌশলে . 
ভারতবর্ষের লোক মন্তমুগ্ধ হইবে না। এই ব্যবস্থা দ্বারা 
ইংরেজেরা আমাদিগকে প্রকারান্তরে ইহাই বলিতেছেন 
যে “দেখ, আমর! যেমন তোমাদের দেশে আসিয়া 
তোমাদের চেয়ে 'অনেক বেশী বেতন পাই, তোমরাও 
তেমনি 'আমাদের দেশে গিয়া আমাদের চেয়ে বেশী 
বেতন পাইবে ।” উত্তরে আমর! বলি-- '' 
(১) তোমরা আমাদের দেশে আসিয়া যে বেতন 
be সে টাকাটা 'আমরাই দি; আমাদের দেশের 
এই ছুজনমাত্র লোক তোমাদের দ্বেশে গিয়! যে বেতন_ 





পাইবে, তাহাও আমরাই দিব, তোয়র! তাহার একটি 


পয়সাও দিবে না? 

"* (২) আমাদের দেশের. কেবল হ্‌ লোক বিলাতে 
গিয়া বৎসরে মোট ১৮০০০ টাঁকা মাত্র অতিরিক্ত বেতন 
পাইবে; আব . তোমাদের দেশের শত শত. লোঁক 
ভারতবর্ষে 'আসিয়। এই. দুঞ্জনের চেয়ে অনেক বেশী 
হারে বেতন পায়, এবং লক্ষ লক্ষ টাকা দেশে লইয়া 
যায়'। ‘যত ইংরেজ ভারতবর্ষে মাসিক মোট যত টাকা 
ভারতবাসীর প্রদত্ত খাজনা হইতে বেতনশ্বরূপ পায়, তত « 
ভারতবাসী ইংলণ্ডে মাসিক মোট তত টাকা ইংলগের .. 
রাজকোষ হইতে পাইলে বুঝিতাম ব্যবস্থাটা সমান -সমান' 
হইল। যদি কেহ বলেন,_-এ বড় অদ্ভুত কথা) ইংরেজ 
হচ্চে রাঞ্জা, আর তোমরা! হচ্চ প্রঞ্জ। ; তোমাদের ভালর 
জন্য ইংরেজরা তোমাদের দেশে আসিয়া দেশ শাসন 
করেন ; এক্ষেত্রে সমান সমান ব্যবস্থা কেমন ' করিয়। 
হইবে? তাহার উত্তর এই, . যে, 'স্বঢ়িশসাত্রাঞ্ের 


ওয় সংখ্যা ] 


একজনমাত্র রাজা আছেন, তিনি ইংরেজদেরও রাজা, 
ভারতবাসীদেরও বাজ । ইহাই আইনের কথা । কেহ 
"যদি বলে যে ইংরেজজাঁতি ভারতবর্ষের রাজা, সে 
4 বেআইনী কথা বলে? তাহার কথা অগ্রাহ। ইংরেজের! 
॥: ভারতবর্ষের কাঁজ চালানতে ভারতবর্ষের যত লাঁভ হয়, 


খুব কম করিয়া ধরিলে ইংলণ্ডের লাঁভ অন্ততঃ তাঁহার . 


সমান সমান হয়। সুতরাং. ইংলগুকে- ভারতশাসনের 
অর্ধেক ব্যয় দিতে হইলে বিন্দুমাত্রও অবিচার হয় না। 
(৩) ভারতবাসী দুজন মাত্র সভ্য ইংলণ্ডে ইংরেজ 
-.. সত্যের সমান সমান কাজ করিয়া কেবল তাহাদের 
[| দেও বেতন পাইবে। 'আর ভারতবর্ষে শত' শত 
ইংরেজ, ভারতীয় কর্মচারীর! যে কাজ করে ঠিক তাহাই 
বা তদপেক্ষা কম কাজ করিয়], ভারতীয় কর্ম্মচারীদের 
তিন চারিগুণ বেতন পায় । | 
আমাদের বিবেচনায় তারতলচিবের কৌন্সিলটি উঠিয়া 
যাওয়া উচিত । ভারতে প্রত্যাগত সিবিলিয়ানরাই ইহার 
অধিকাংশ সভ্য । তাহাদের ন্যায়ান্তায় জ্ঞানে আমাদের 
আস্থা নাই। তাহারা ভারতের মঙ্গল অপেক্ষা আপনা: 
দের সম্প্রদায়ের স্বার্থ বেশী দেখে। যদি কৌন্সিল উঠিয়া 
না যায় তাহা হইলে ইহার সভ্যসংখ্যা, অন্যান দশ 
&য়। উচিত। তাহার মধ্যে পাঁচ জন সত্য ভারতীয় 
মপালিটি ও ভিষ্রাক্ট বোর্ড সকলের বেসরকারী 
ত সভ্যগণের এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের নির্বাচিত 
নির্বাচিত হইবেন। তিনজন সত্য 
বু অবসরপ্রাপ্ত কর্চাবীদিগের 
তীয় ব্যবস্থাপক সভাসমুহের সরকারী 
র্‌ টে ৯য় সত্য কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন। 
২ 5৮ 
এ আর লইয়াছেন তাহাদের নির্বাচিত 
৯৯১৬টার থাকিবে না। বাকী ছুই জন সত্য 
$৯)টৃসভা কর্তৃক ইংলভীয় রাঁজনীতিজ্ঞদিগের 
ম ২ নিযুক্ত হইবেন। ভারতীয় বা ইংরেজ 
সক শর বেতন সমান হইবে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য 
এক বস অধীন। ইহার যেখানেই যিনি চাকরী 
করুন: জন্মস্থান হইতে দুরে কাজ করেন বলিয়া বেশী 










বিবিধ প্রসঙ্গ--ইগ্ডিয়! কৌন্সিলের পুনর্গঠন 


AANA ANON গসিপস্ি্টিউিত৯৫৯পসিরসিশিপসিসিরাসিরসিপাসরসপিসিপসিপসিিাসটি 


*িযনয় হইতে দুই বৎসরের অধিক: 


২৫৫. 


ANNAN SONATAS ANANSI AS 





বেতন পাইতে পারেন না। সেক্রেটরী অব্‌ স্টেটের 
বেতন ইংলণ্ডের রাজকোঁষ হইতে দেওয়া কর্তব্য ; 
কারণ তাহ! হইলে তাহাকে সহজেই পার্লেমেণ্টে তাহার 
কার্য্যের জন্ত দায়ী করা যায় ৭ তন্তির, পাঁচ জন 
সভ্যের বেতনও ইংলণ্ডের রাজকোষ হইতে . দিলে 
ভাল হয় । 

ভারতবাসীর পক্ষ হইতে কংগ্রেস চাহিয়াছিলেন. যে, 
ভারতবাঁসীর। তিন জন ভারতীয় সভ্য নির্বাচন করিবেন, 


এবং গবণষেণ্ট তিন জন ভারতগ্রত্যাগত রাঁজভ্ত্য ও 


তিন জন্‌ ইংলপীয় রাজনীতিজ্ঞ নিযুক্ত করিবেন। কিন্ত 
ভারতসচিব এই ন্যায়সঙ্গত সামান্য দাবীও অগ্রান্ 
করিয়াছেন। সুতরাং উপরে আমর] যে প্রস্তাব করিলাম 
তাহাতে যে কেহ কান দিবে, তাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। 
কিন্তু কৌন্সিল রাখিতে হইলে ওরূপই কর! উচিত। 

নূতন আইনে 'ব্যবস্থা কর! হইয়াছে যে ভারত সচির 
তাহার কৌন্সিলের সভ্যদিগকে না জানাইয়া গোপনীয় 
বিষয় সন্ধে আদেশ ভারত-গবর্ণমেন্টের নিকট পাঠাইতে 
পারিবেন। ইহ! বড় সাংঘাতিক ব্যবস্থা ।- পরামর্শ 
করিবার জন্তই ত কৌন্সিগ। কোন্‌ বিষয়টি যে গোপনীয় 
নহে, তাহ! ঠিক করিয়া বলাও কঠিন। স্থতরাং, বিস্তর 
টাকা! বেতন দিয়া ১০ জন সভ্য রাখা. হইবে, অথচ ভারত- 
সচিব প্রয়োজনমত তাহাদের পরামর্শ না লইয়াও কাজ 
করিতে পারিবেন, এরূপ অসঙ্গত ব্যবস্থা থাকা উচিত 
নয়। এখন সপ্তাহে একদিন কৌন্সিলের- অধিবেশন 
হয়। নূতন আইন অনুসারে ভাঁরত-সচিবের ইচ্ছান্থসারে 
অধিবেশন হইবে। ইহাঁতেও তাহার ক্ষমতা বাড়াইয়! 


দরিয়া কৌন্সিলের আবশ্তকতা কমান হইতেছে-। এত বড় 


একটা দেশ, প্রায় ৩২ কোটি যাহার অধিবাসী, 
তাহার কাজ চালাইবার জন্য অন্ততঃ সপ্তাহে একদিন 
সভা না বসিলে, অনেক গুরুতর বিষয়ে একা ভাঁরত-সচির 
বাঁ এক এক জন সত্য হুকুম দিবেন। কারণ, প্রস্তার 
হইতেছে যে এক এক জন সত্যকে এক একট! বিভাগের 
কর্তা কর! হইবে। ইহাতে ভারতশীসন শ্বেচ্ছাকারী 
এক এক জন বৃদ্ধ সিবিলিয়ানের একচেটিয়া হইবে। 
তাহাতে কখনও সুফল হইবে না 


"২৫৬ 


২ ৫৯ স্পা পসরা 





প্রাচীন হিন্দু .সভ্ভ্যতাল ব্িস্ততি। 
তিব্বত চীন,. জাপান, শ্যাম, কান্বোডিয়া, আনাম, জাভা, 
প্রভৃতি দ্রেশ পুরাকালে হিন্দু সভ্যতার প্রভাবে" সভ্য 
হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ অনেক পাওয়া গিয়াছে। 
সম্প্রতি বলি দ্বীপে ' শীমন্তগবদৃগীতার কিয়দংশ আবিষ্কৃত 


হইয়াছে। মধ্য এশিয়ার বালুকাচ্ছন্ন মরুময় দেশসমূহের . 


ভূগর্ভে চিত্র, পুঁথি ও মূর্তিতে ভারতীয় সভ্যতার প্রমাণ 
পাওয়া যাইতেছে। 


"বিখ্যাত, পৰ্য্যটক ও আবিষ্কারক ডাক্তার ভন্‌ ল্য কক্‌, 


(Dr. Von Le C০ কিছুদিন হইতে চীন-তুর্কিস্তানে 
ভূগর্ভ হইতে প্রত্বতত্বান্থুসন্ধানের উপকরণ উত্তোলনে 
ব্যাপৃত ছিলেন, তিনি তাহার সংগৃহীত নানাবিধ সামগ্রী 
১৫২টা বড় বড় বাক বন্ধ করিয়া দেশে পাঠাইয়াছেন। 
তিনি মরাঁলবাশীর নিকটস্থ কুবা এবং টুমণ্ডগ. নামক দুটি 
জায়গায় কাঁজ করিয়াছিলেন। মরাঁলবাশীতে তিনি 
অনেকগুলি খাঁটি গান্ধার তক্ষণশিল্পের নমুনা পাইয়াছেন। 
কিন্তু এগুলি পাথর খুদিয় প্রস্তুত কর! হয় নাই, মাটী দিয়! 


গড়িয়া চুনবালীর আস্তর দেওয়া হইয়!ছে।- অনেকগুলির - 
বৈজ্ঞানিক; কারীগর, ধর্মপ্রচারক, প্রভৃতি পাঠাইতেছে। 


এখনও -৫০ বৎসর পুর্ণ হয় নাই, জাপান আধুনিক 


উপর এখনও রং এবং সোনার পাত লাগিয়া আছে। 
অনেকগুলির ছ'চ নিকটেই পাওয়! গিয়াছে । ডাক্তার 
লে কক্‌ বহুসংখ্যক হস্তলিখিত পুথি আবিষ্কার করিয়া 
ছেন। তন্মধ্যে কতকগুলি সংস্কৃত ভাষায় লেখা, অপর 
গুলি ইবাণীয় ভাবাঁবিশেষে লিখিত ।, 

আমাদের পূর্বপুরুষের! পাহাড় পর্ববত সমুদ্র মরুভূমি 
পার হইয়! কত দেশে হিন্দুসভ্যত। বিস্তার করিয়াছিলেন। 
আর আমর! নিজের দেশের জ্ঞানের অভাবই দুর করিতে 


পাঁরিতেছি না। তাহারা যে একট! বড় জাতি. ছিলেন,, 


ইহাই তাহার প্রমাঁণ। 

ড় জ্ঞাতি । বড় ডে লক্ষণই এই যে 
তাঁহার! যে কেবল নিজের দেশের সর্ধববিধ অভাব নিজেই 
পূরণ করিতে পারে, তাহা 'নয়; প্রয়োজন হইলে অন্য 
দেশেও ' ধর্মবীর, জ্ঞানবীর ও কর্মবীরদ্িগকে প্রেরণ 
করিতে পীরে। ভারতের যখন জুদ্দিন ছিল, তখন 
তাঁরতবাসী নান! দেশে গিয়া তদ্দেশবাসীদিগকে নান! 
শিল্প, নান! বিদ্যা শিখাইয়াছে; তখন কত দেশ হইতে 


. প্রবাসী-__আষাঢ়, ১৩২১ 


/১-/৮ ৯৫৮ টিটি শি সিপা৮৫৮৫ পাস্তা Va Ua Te 


আসিল বিলাত 


করিবে ? 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


ভারতের তক্ষশিলা, নালন্দা প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে 
ছাত্রের! জ্ঞান লাভ করিতে আসিত, কত পর্য্যটটক ভাৱত 
ভ্রমণ করিয়া পুণ্যসঞ্চয় ও বিদ্যা অজ্জন করিত। এখন 








‘অন্য, দেশের লোকেরা! ভারতে আসিয়া আমাদিগকে 


বিদ্যাভিক্ষ। দেয়, শিক্ষার জন্য আমাদিগকে . বিদেশে 
যাইতে হয়। এখন বিদেশীর! ধর্ম বা বিদ্যালাতের 
জন্য এদেশে আসে না, আসে ধনী হইবার জন্য | 

পারস্তের অর্থসচিবের প্রয়োজন হইল্‌, আসিল. এক 
জন আমেরিকার বা ইউরোপের লোক ; সৈনিকর্দিগকে _- 
যুদ্ধ শিখাইবার প্রয়োজন হইল, আসিল সুইডেন হইতে . 
সেনাপতি । তুরস্কের সৈনিকদিগকে যুদ্ধশিক্ষা দিলি 
জার্মেনীর লোক। জাপানকে শিল্পবিজ্ঞান শিক্ষা দিল, 
আমেরিকান, ইংরেজ, ফ্রেঞ্চ, ও জার্মেনর!। তাহাদের 
সৈনিকদিগকে যুদ্ধ শিখাইল প্রধানতঃ জার্মেনর] ৷ বৈছ্যু- 
তিক আলোকের বন্দোবস্ত করিতে হইবে, এঞ্জিনীয়ার 
হইতে। এখন ইউরোপ আমে-. 
রিকা! নিজের নিজের অভাব পুরণ করিয়া পৃথিবীর 
সর্বত্র যোদ্ধা, এঞ্জিনীয়ার, বণিক্‌, অর্থনীতিজ্ঞ, শিক্ষক, 











জ্ঞানলাভ করিতে আরন্ত করিয়াছে। ইতিমধ্যেই চী 
ভারতবর্ষ, প্রভৃতি দেশ. হইতে তথায় ছাত্র যাই 
ইতিমধ্যেই জাপান আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ 
মত-জ্ঞানকেন্দ্রে অধ্যাপক যোগাইয়াছে, 
আবিষ্ষিয়। করিয়াছে। 

ভারতবর্ষ কবে আবার নিজ 
করিয়! - পৃথিবীকে জ্ঞানে ধর্মে কর্মে ৬ 


জেলে জেলাভ্ঞাগ। মেদিনীপুর, দি, 
বাখরগঞ্জ, নোয়াখালী, প্রভৃতি জেলাকে বিভক্ত — 
করিয়া -নৃতন নূতন জেলার সৃষ্টি করিবার প্রস্তাব হই- 
তেছে। মৈমনসিং জেলাকে: তিন্তাগে এবং অন্- 
গুলিকে ছুইভাগে বিভক্ত করা - হইবে, শুনিতেছি। 
কারণ নাকি এই, যে, এখন মাজিষ্ট্রেট সমস্ত জেলার সঙ্গে 
সংস্পর্শ রাখিয়া, ভাল করিয়া, কাজ চালাইতে পারেন 


- ওয় সংখ্য। ] 


না। রেল ষ্রীমারের বন্দোবপ্ত যখন. খুব কম ছিল" বা 
ছিলই না, তখন -মাজিষ্টরেট্রা কাঞ্জ চালাইতে পারি- 
তেন, এখন পারেন না, তাহার অর্থ কি? যদি ধরিয়া! 


এই যে, যেখানে. যেরূপ উপায় সম্ভবপর, সেখানে রেল 


চু ২: যায় যে পারেন না, তাহারও ত. সহজ প্রতীকার 


. দেশের লোকের হাতে দাও, 


বা ষ্টামারের বা উভয়ের বন্দোবস্ত করিয়া যাতায়াতের 
সুবিধা করিয়া -দাঁওঃ বিচার ও শাদনবিভাগ পৃথক্‌ 
করিয়া মাঁজিষ্টেটুকে বিচারকার্য্যের দায়িত্ব হইতে যুক্ত 
কর. স্বায়ন্রশ।সনের বিস্তার দ্বারা মাজেষ্ট্রেটের হাত 
হইতে বিবিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজ উঠাইয়। লইয়া তাহ! 
এবং যদ্দি তাহাতেও 
কাজ না চলে, তাহা হইলে ২৷১ জন ডেপুটী ম্যাঞ্জি- 


- ১ছ্রেট বাড়াইয়া দাও। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে যখন ওয়ারেন 


হেষ্টিংস্‌ ভারতবর্ষের প্রথম গবর্ণর জেনারেল নিযুক্ত 
হন, তখন বৃটিশশাসিত ভারতের আয়তন যাহ! ছিল, 
এখন ১৪০ বৎসর পরে তাহ! অপেক্ষা কত বাড়িয়াছে। 
কিন্তু গবর্ণর-জেনেরাল সেই এক জনই আছেন, কেবল 
অধস্তন কর্মচারীর সংখ্যা বাড়িয়াছে। জেলাগুলি 
যেমন ছিল, তেমনি রহিয়াছে, বিশেষ কিছু হ্রাসবৃদ্ধি 
হয় নাই। অথচ. একজনের যায়গায় ২ জন বা ৩ জন 
করিয়! মাজিষ্ট্রেট জজ আদি বাড়াইতে হইবে কেন বুঝা 
য়ায় না। আমরা এইরূপ জেলা বিভাগের সম্পূর্ণ 
বিরোধী। টাকা নাই, এই ওজুহাতে গবর্ণমেপ্ট দেশের 


৮" স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য, শিক্ষা বিস্তারের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা 
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করিতে পারিতেছেন না। কিন্তু জেল! ভাগ করিয়া লক্ষ 
লক্ষ টাক! নূতন আফিস আদালত ও জজ মাজিষ্টরেট 
আদির বাসগৃহ নিশ্বাণে এককালীন ব্যয় করিতে 
পারিবেন, এবং এক এক জন জজ,. মাজিষ্টরেট, জয়েন্ট 
মাজিষ্রেট, পুলিশ স্ুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, প্রভৃতি কর্মচারীর স্থলে 


ছুই ব| তিন জন করিয়া রূপ কর্মচারী নিযুক্ত করিয়া, 


তাহাদিগকে মাসে মাসে হাজার হাজার টাকা বেতন 
দিতে পারিবেন। জেলা ভাগ করিলে ইংরেজদের জন্য 
"বেতনের আরও অনেকগুলি চাকরী বাঁড়িবে। 


"এটি তীহাদের, লাত। কিন্তু দেশের লোকের ইহাতে 


কি সুবিধ! হইবে? যে টাকা শিক্ষা ও.স্বাস্থোর উন্নতির 


 জন্ত খরচ হওয়া. উচিত, তাহা ইট চুন লোহার কড়ি ও 


কাঠের দরজা জানালায় এবং ইংরেজকে উচ্চ বেতন 
দানে নিঃশেষ হইবে। 

. . অনেক জেলার সদর সহরে সমস্ত জেলার লোকের 
দেশহিতৈষিতাঁর, ফলে এবং সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে 
তাহাদেরই প্রদত্ত অর্থে স্কুল, কলেজ, জলের কল, হাঁস- 
পাতাল আদি স্থাপিত হইয়াছে.। সমস্ত জেলা হইতে 
নানা বিষয়-কম্ম উপলক্ষে লোকেরা আসিয়! সদরে অন্না- 


বিবিধ প্রসক্ত--৫কাঁমাগাতা মার 





২৫৭ 
ধিক সময় ক্ষেপণ করে, তাহাদের ছেলেরা তথায় শিক্ষা 
পায়। জেল! ভাগ হইলে অনেকে. এই সব সুবিধা 
হইতে বঞ্চিত হইবে। নূতন জ্রেলার নৃতন কেন্দ্রে 
আবার নূতন করিয়। সভ্য সমাজের উপযোগী শিক্ষালয়ঃ 





‘চিকিৎসালয় আদি স্থাপনের চেষ্টা করিতে হইবে । দেশের 


লোকের কত টাকাই বা আছে; এবং ষদি জেলাগুলির 
সীমা ও সদর সহর পুনঃ পুনঃ-বদল হইবার আশঙ্কা থাকে, 
তাহা হইলে লোকের টাক! দিবার উৎসাহই বা থাকিবে 
কেমন করিয়া? - তন্তির লোকসমষ্টি যত বড় হয়, 
এক প্রাণ হইলে তাহারা তত বড় কাজ করিতে 
পারে। অখণ্ড জেলার পক্ষে যে কাজ করা সম্ভব, 
_ দৃষ্টান্ত স্বরূপ, জেলার অন্ততঃ একখানি ভাল খবরের 
কাগজ চালাইয়] রাজপুরুষদের এবং (দশের মতের উপর 
যেরূপ প্রভাব বিস্তার কর! সম্ভব,--বিভাগ্রজাত-ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
জেলার পক্ষে তাহা সম্ভব নহে। মান্য নিজের গৃহ 
পরিবার, নিজের পাড়া, নিজের গ্রাম, নিজের সহর, 
নিজের জেলা, নিজের প্রদেশ, ও নিজের দেশকে ভাল 
বাসে, এবং কোন-না-কোন কারণে . তাহার গৌরব 
করে। “এই যে ক্ষুদ্র হইতে বৃহৎ সমষ্টি এবং স্থান সন্বন্ধে 
প্রেম ও গৌরববোধ, ইহ! মানুষের অশেষ কল্যাণের 
আকর। ইহাকে ভাবুকতা বা কবিকপ্পন1 বলিয়! উড়া-: 
ইয়া দেওয়! সহজ 1: কিন্তু যে-সব দেশের লোক স্বাধীন, 
তাহাদের দেশে প্রদেশের বা জেলার সীমায় এক বার 
হাত দিতে যাও দেখি,_-ওয়েল্সের রুতকট] অংশকে 
ইংলণ্ডের সঙ্গে জুড়িয়া দিয়! বল ইহ! ওয়েল্স্‌ নয়, ইংলণ্ড ; 
আলষ্টরের কতকট! অংশ কাটিয়! লইয়! বুল ইহা 'মানষ্টার, 
সসেক্সের কতকটা অংশ কাটিয়! লইয়। বল ইহ! এসেক্স, 
দেখিতে পাইবে মানুষের এই স্থানিক নামের প্রতি: 
অনুরাগ কি প্রবল । | 

ভারতবর্ষের সর্বত্র ইংরেজদের মুখে এই ধুয়া গুন! 
যায়; যে, দেশে বড় অশান্তি (01556) হইয়াছে । কিন্ত 
মানুষকে উদ্বিগ্ন ও অস্থির করিয়! তুলিয়া! যদি অশান্তির 
সৃষ্টি কর! হয়, তাহ হইলে উপায় কি? - - . 

“লাপাত্তা সাক ”| বৃটিশ সাম্রাজ্যের 
এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যের বাহিরের যে-কোন জাতির ধর্মের বা 
বর্ণের সুস্থ বা অসুস্থ. সৎ বা অসৎ, শিক্ষিত বা অশিক্ষিত 
যে-কোন লোক ভারতবর্ষে আসিতে পারে। কিন্তু 
আমর! ব্রিটিশ সাত্রাঙ্যের উপনিবেশগুলিতে অবাধে 
যাইতে পারি না । .কানাডা একটি এইরূপ উপনিবেশ । 
তথাকার শ্বেতকায় লোকের] ভারতবাসীদিগকে সে 
দেশে গিয়। উপার্জন করিতে দিতে চায় না.” যাহাতে 
আর বেশী ভারতবাসী সে দেশে যাইতে ন! পারে, এবং 
যাহার! গিয়াছে, তাহারা গলাইয়া আসিতে বাধ্য হয়, 


AA 


২৫৮ 








'তাহার" জন্য কানাডার লোকের! নান! উপায় অবলম্বন 
‘করিয়াছে। প্রথমে যাহারা। গিয়াছিল, তাহারা সঙ্গে 
. “বাড়ীর মেয়েদের 'লইয়! যায় নাই। তাহার! এখনও 
প্রায় “সকলেই মাতা জী ভগিনী কন্যার সঙ্গ হইতে 
বঞ্চিত 'হইয়! রহিয়াছে । এরূপ ভাবে মানুষ চিরকাল 
থাকিতে পারে না। থাকিলেও, ক্রমশঃ নির্বংশ হইয়। 
সকলে. লোপ : পাইবে । ভারতবর্ষের পুরুষ বা নারীর 
আগমন বন্ধ করিবার প্রধান উপায় কানাডা এই 
করিয়াছে, যে, যাহার যে দেশে বাড়ী তথা হইতে 
বরাবর একই জাহাজে সে যদি কানাডা না আসে, 
তাহা হইলে তাঁহাকে নামিতে দেওয়া হইবে না। 
ভারতবর্ষ হইতে একায়িক কানাডা যাইবার কোন 
জাহাজ না ' থাকায় এই কৌশলে ভারতবাসীদের 
কানাডা যাওয়া বন্ধ ছিল। এই কৌশল ব্যর্থ করিবার 
জন্য সর্দার গুরুদিৎ সিং নামক একজন স্বদেশপ্রেমিক 
পাঞ্জাবী স্বয়ং “কোযাগাতা মারু” নামক একট! জাপানী 
জাহাজ ভাড়া করিয়! প্রায় ৬০০ ভারতবাসীকে একায়িক 
কানাডা লইয়া গিয়া তথাকার ভ্যান্ধুনর নামক বন্দরে 
উপস্থিত করিয়াছেন। এদিরে কানাডা গবর্ণমেণ্ট 
আর এক হুকুম প্রচার করিয়াছেন যে আপাততঃ বিদেশ 
হইতে 'কোঁন . মজুর বা কারীগর কানাডা আসিতে 
পারিবে ন!। এই হুকুম- প্রথমে ৩১শে মার্চ পথ্যস্ত 
বলবৎ ছিল ) এখন. সময় বাড়াইয়! দিয়া ৩০শে সেপ্টে- 
স্বর পর্য্যন্ত বলবৎ রাখা হইবে-। সুতরাং এ ৬০০ যাত্রী 
একায়িক. কানাড! গিয়া! থাকিলেও, তাহাদের. প্রায় 
সকলেই মজুর বা কারীগর বলিয়া! জাহাজ হইতে নামিতে 


পাইবে না। সর্দার গুরুদ্িৎ সিং এই কৌশলেও নিরস্ত , 


‘হন নাই ।. তাহার . জাহাজের ১০০ জন যাত্রী শিখধর্শ- 
প্রচারক রূপে গিয়াছেন। তাহাদের সঙ্গে শিখদের 
ধর্মগ্রন্থ.” *গ্রন্থমাহেব” আছেন। কানাডার ব্রিটিশ 


কলঘিয় প্রদেশে নানাস্থানে ছয়টি শিখ ধর্মমন্দির -আছে। 
তাহারা এই ছয় মন্দিরে €গ্রন্থসাহেব” প্রদর্শন, সব্বর্ধন1-ও 
পাঠ করিবেন। তাহাদিগকে যদি কানাডা .প্রবেশ 
করিতে দেওয়।. না হয়, তাহা হইলে তাহার! সম্ভবত 
বিচাবালয়ে এই যুক্তি উপস্থিত করিয়! লড়িবেন যে, 
খৃষ্টীয়. নানা প্রচারকদলকে কেন কানাডা আসিতে দেওয়! 
হয়? ভ্যাঙ্কুবরের:হিন্দুর৷ বলিয়াছেন যে বিচারাঁপয়ের 
শেষ মীমাংসা না: হওয়া পৰ্য্যন্ত জাহাজের হিন্দুদ্িগকে 
নামিয়া.সহরে থাকিতে দেওয়া হউক । তজ্জন্য তাঁহার! 
' তিন লক্ষ টাকা! জামীন দিতে' রাজী আছেন। বিলাতের 
প্রিভি কৌন্সিল পর্য্যন্ত মোকদ্দমা চলিবে। গুরুদ্দিৎ সিং 
চাহিয়াছিলেন যে রাঁজকীয় কমিশন নিযুক্ত করিয়া হিন্দু- 
দের দাবীর ও কানাডার আপত্তির মীমাংসা করা হউক। 


প্রবাসী আষাঢ়, ১৩২১ 





[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
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কিন্তু কানাডা গবর্ণমেণ্ট তাহাতে বাঁজী ' হন নাই। 


-৯* জন যাত্রীকে, ডাক্তার স্বাস্থ্য পরীক্ষ! করিয়!, কানাডায় 


প্রবেশ করিবার অন্থপযুক্ত বলিয়াছেন। এই' এক 
প্রতিবন্ধক । ১৩ জন পূৰ্বেৰ কানাডায় ছিল বলিয়া তাহা 
দিগকে নামিতে- দেওয়া হইয়াছে ।. গত ৪ঠ1 জুন' খবর 


'আসিয়াছে-যে+জা হাজের যাত্রীরা ২ দিন উপবাসী আছে, 
জলও গায় নাই বলিয়া রাঙ্গা পঞ্চম জর্জকে ও ডিউক 


অব.কনটকে টেলিগ্রাফ করিয়াছে। তাহারা বড় অশান্ত 
হইয়া উঠিতেছে। তাহারা বৃটিশ গবর্ণমেন্টের -ও সত্য- 


জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার..জন্য 'অনাহারে হত্যা: 


দিয়া থাকিবে। 

এই সংগ্রামে গুরুদিৎ সিংহ ও. তাহার র সহ্ষাত্রীরা 
জয়ী হউন; এই কামনা ( অন্পসংখ্যক নিমকহাবাঁম ভীরু 
তোষামোদৃকারী ভিন্ন ) প্রত্যেক ভাঁরতবা'সীই করিবেন । 
ব্রিটিশসায্রাজ্যের , যে-কোন অধিবাঁসীর ইহার যে-কোন 
অংশে অবাধ যাতায়াত ও বসবাসের অধিকার থাকা. 
উচিত। নতুবা ইহা নামে মাত্র সাম্রাজ্য । যদি সাম্রীজ্যের 
কোন কোন অংশ ভারতবর্ষের লোকদিগকে নিজ সীমার 
বাহিরে রাখিবার অধিকার .পাঁয়, তাহা! হইলে ভারত- 
বর্ষেরও এসকল স্থানের লোকদ্দিগকে বাহিরে রাখিব.র 
অধিকার: থাকা উচিত । বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় 
বে-সরকারী সত্যগণ প্র প্রস্তাব গৃহীত না হওয়। পর্য্যন্ত 
পুনঃ পুনঃ উপস্থিত করুন, যে-সকল ব্রিটিশ উপনিবেশ. 
ভাঁরতবাসীদ্দিগকে' তথায় যাইতে দেয় না, তাহাদের ১ 
অধিবাসীরাঁও ভারতবর্ষে আসিতে পাইবে না, এবং তথা 
হইতে ভারতবর্ষে যে-সকল পণ্যদ্রব্য আসিবে, তাহার 
উপর শুল্ক আদায় কর! হইবে। আমর! স্বদেশে শক্ত- 
অর্থাৎ শক্তিশীলী..হইতে না পারিলে বিদেশে কেন 
লোকে আমাদিগকে . সম্মান করিবে. বা. ভয় 
করিবে ? যাহার! সুস্থ, সুশিক্ষিত ও একপ্রাণ নয়, তাহারা' 
শক্তিশালী হইতে পারে না। 


কল্বিতাল্প আদ্ল। আমেরিকার পু 
প্রকাশক ম্যাকমিলন কোম্পানীর সভাপতি জর্জ ব্রেট 
বলিয়াছেন যে. বর্তমান সময়ে সকল প্রকার সাহিত্যের 
মধ্যে কবিতাবুই বিক্রী বেশী। উপন্তাসের কাট্তি 
খুব ছিল? কিন্তু এখন যে-কোন উপন্যাস বায়োস্কোপে- 
দেখান যায়। রুবিতা ত বায়োস্কোপে দেখাবার খিনিষ 
নয়। 

‘ব্রেষ্ট বলেন, যাহার -খাটি কবিপ্রতিভা আছে, 
তাহার এখন যত শ্রোতা জুটিবে, পৃথিবীর" ইতিহাসে 
কখনও তত বেশী শ্রোতা কোন . সাহিত্যিকের. - জুটে 
নাই। অন্তান্ত গ্রন্থকারের, মধ্যে - তিনি বিবীন্দ্রনাথের' 
নাম করিয়া বলেন, “যে-সব: উপন্তাসের '.কাটৃতি খুব' 


. 


ল্য 


শি 


- মৃত হয় নাই.।৮. 


৩য় সংখ্য। ji 
বেশী, ইহার কাব্যগ্রন্থের বিক্রী তার চেয়েও বেশী। 
তাহার *8:91০”এর বিক্রী আমেরিকাঁতেই 
এক লক্ষের উপর হইয়াছে । লোস্‌ এঞ্জেলীস্‌ সহরের 
একজন - ুস্তকরিক্রে £তাই ওঁ বহি ৫০০ খানা! বিক্রী 
করিয়াছে। টেনিসনের খ্যাতি প্রতিপত্তি যখন চরমসীমায় 
উপনীত হইয়াছিল, তখন তাঁহার এক এক খানি নূতন 
কাব্যগ্রন্থ বাহির হইবামাত্র ইউরোপ আমেরিক| উভয় 
মহাদেশে কথা-প্রপঙ্গের বিষয় হইয়া! উঠিত। তাহার 
পর আর কাব্যগ্রন্থের বিক্রী কখনও বর্তমান সময়ের 
রবিবাবুর Gardener কয়েক মাস 
মাত্র বাহির হইয়াছে। 

আমাদের দেশে সর্বসাধারণের পাঠ্য নানাবিধ পুস্ত- 


১ .কের মধ্যে কাব্যগ্রন্থের বিক্রীই স্ব্বাপেক্ষা কম'। 


“শৈলেশ ত্র অজ্তু সদ্ল। “্বঙ্গদৰ্শন”- 
সম্পাদক শয়ুক্ত, শৈলেশচন্দ্ৰ মজুমদারের মৃত্যুসংবাদে 
দুঃখিত.-হইলাম ৷ তিনি বসন্ত রোগে-প্রাণ হারাইলেন। 
তাহার বয়স ৪৬ বৎসর মাত্র হইয়াছিল । তিনি “ইন্দু” 
নামক উপন্যাস এবং “চিত্রবিচিত্র” নামক ছোট গল্পের 
বহি লিখিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। “প্রদীপ” মাসিক- 
পত্রে তিনি “কলিকাল” নামক একখানি উপন্যাস লিখিয়া- 
ছিলেন। তন্তিন্ন “নীলক” প্রভৃতি দুই এক খানি উপ- 
ন্যাস আরম্ভ করিয়! শেষ করিতে পারেন নাই! “চিত্র- 
বিচিত্র” 'বহিখানিতে উকীল, উমেদার, সম্পাদক, ব্যারি- 


৮০ ষ্টার,'হাতুড়ে ডাক্তার প্রভৃতির চিত্র বেশ সুন্দর হইয়াছে 


} 


শৈলেশবাবু পরিহাসরসিক ছিলেন এই রসিকতা “চিত্র- 
বিচিত্র” বহিখানিকে উপভোগ্য করিয়াছে. র্‌ 
_ শৈলেশ বাবু বঙগদর্শনের নরপর্ধ্যায়ে প্রথমে . রবীন্দ্র- 
নাথের সহকারী সম্পাদক ছিলেন। 
সম্পাদকত! ত্যাগ করিলে তিনিই সম্পাদক হন। কিছুকাল 
«“সমালোচনী” সম্পাদন ও প্রকাশ করিয়াছিলেন । তিনি 
“সাহিত্যসম্সিলনী” নামে একটি সাহিত্য আলোচনার 
সভা. স্থাপন করিয়াছিলেন। তাহার যে কয়টি অধিবেশন 
হয়, তাহাতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, 
রজনীকান্ত সেন, মোহিতচন্দ্র সেন, প্রভৃতি খ্যাতনামা 
ব্যক্তিগণ যোগ দিয়. প্রবন্ধ-পাঠ, গান, গল্প, 'আলোচন] 
কৰিতেন, এবং নব্য লেখকদিগের সঙ্গে পরিচয় করিতেন। 
রবিবাঁবুর শকুত্তল?, কুমারসম্ভব, মেঘদূত প্রভৃতি প্রাচীন 
সংস্কৃত কাব্য সম্বন্ধীয় প্রবন্ধগুলি এই সভায় পঠিত হয়।-. 

' শৈলেশবাৰু বেশ অমায়িক ও মিশুক লোক ছিলেন। 
. কবজেেজ স্মাহ্ছ৷। উন্নতি করা দুরে থাক্‌, স্বাস্থ্য 
ও শিক্ষা ব্যতিরেকে কোন জাতি টিকিয়াও থাকিতে 
প্রারে না। বঙ্গে শিক্ষার অবস্থা সন্বন্ধে প্রায়ই লিখিয়! 
থাকি। এখন স্বাস্থ্যের কথা কিছু লিখি। ১৯১৩ সালের 


বিবিধ প্রসঙগ__বঙ্গের স্বাস্থ্য - 





: পরে-রবিবাবু উহার 


২৫৯. 
্বাস্থ্যবিবরণী এখনও প্রকাশিত হয় নাই। ১৯১২ৰ 
রিপোর্ট হইতে কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয় সঙ্কলন করিয়া 


দিতেছি. 
১৯১৯ সালে বঙ্গে ১৬১০০১৩৩৫ জনের জন্ম ও 
১৩১৪৯)৭5৯: জনের মৃত্যু হয়। তাহার পুর্ব বৎসর 


১৫,৮৫,১৮৭ জনের জন্ম ও ১২,২১,৫৮০ জনের মৃত্যু হয়, 
১৯১২ সালে জন্মের হার. হাঁজারকরা ৩৫'৩ এবং 

মৃত্যুর হার ২৯৭৭ ছিল! ওঁ বৎসর অন্তান্ঠি কয়েকটি 

গ্রদেশের সঙ্গে বঙ্গের জন্মমৃত্যুর, হারের তুলন! নীচের 

তালিকার সাহাষ্যে কর! যায়। 

প্রদেশ হাজারকরা জন্মের হার হাঁজারকর। মৃত্যুর হার 


বঙ্গ ৩৫৩ ২৯৭৭ এ 
মধ্য প্রদেশ ৪৮২৪. . ৪২:৩৫. 
পঞ্জাব : ৪৫৩ উল্লেখ নাই, 
যুক্ত প্রদেশ . ৪৫৩৮ ২৯৯১, 
বিহার ও উড়িষ্যা ৪২৫২ ৩১০১ 
মান্দরাজ ৩০৯ ২৪৩ 
বোম্বাই উল্লেখ নাই ৩৪৮৮ 


দেখা যাইতেছে যে মধ্য প্রদেশে জন্ম ও মৃত্যু-উভ য়েরই 
হার সর্বাপেক্ষা অধিক, এবং মান্দ্রাজে উভয়েরই হার 
সর্বাপেক্ষা কম-। গবর্ণমেপ্ট ও সর্বসাধারণ স্বাস্থ্যবিষয়ে 
জ্ঞান্লাত করিয়া ততপ্রতি মনোযোগী, হইলে মৃত্যুর হার 
কিরূপ ,কষিতে পারে, পাশ্চাত্য : সত্যদেশসমূহে 
তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। আমেরিকার ইউনাইটেড, 
স্টেট, তাহার অন্যতম দৃষ্টান্ত । তথায় ১৯১০ সালে 
মৃত্যুসংখ্যা হাজারে ১৫ মাত্র ছিল ।- 
বঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন জেলায় হাঁজারকর| জন্ম ও মত 
ংখ্য! নীচে দেওয়া! গেল । 


জেল! জন্মের হার মৃত্যুর হার. 
বর্ধমান ৩০২৭ ৩১৭৮ 
বাদুষ, ৩৪-৩২ gre, 
বাকুড়া ৩৫:৭৭ ২৯৬৮ 
ম্দ্রনীপুর ৩১৮৩ . ৩৩৬২ 
হুগলী | ৩১:৫৯ ৩৫১৬ - 
হাবিড়। ৩৩০৫ ২৮১৯, 
-২৪ পরগণ। + ২৯৫৮, ২৭:৯৬ 
কলিকাতা ২১৬৭ . . ২৮১৩ . 
নদীয়া! [৩৮৯৫ ৩৭১৬ 
মুর্শিদাবাদ ৪৩২৯ ৩৬:৯৪ 
যশোর ৩২৮৫, ৩৩৯৯ 
খুলনা ৩৯৪৯ ৩০১১. 
রাজশাহী 8৪১৫৬ ৩৬৪৮ 
দিনাজপুর ৩৯৫৮ ৩৬'৭১ 





ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে বর্ধমান, বীরভূম, 
মেদিনীপুর, হুগলী, কলিকাতা, যশোর, জলপাইগুড়ী, 
দারজিলিং ও মালদহে জন্ম অপেক্ষা মৃত্যু অধিক হইয়াছে । 
মালদহের মৃত্যুর হার সর্বাপেক্ষা অধিক, এবং মৈমন্গিংহ 
- ও বগুড়ার" সর্বাপেক্ষী কম। 

সহরের মধ্যে সর্বাপেক্ষা! বেশী মৃত্যুর হার মেদিনীপুর 
জেলার চন্দ্রকোণার (৫০৯৭)) তাহার পর যথাক্রমে এ 
জেলার ঘাঁটালের: (৫০৭২), মাঁলদহের (৪৯০৬ ) 
মেদিনীপুর জেলার রাঁমজীবনপুরের (:৪৪'৩৩), এবং 
. কাঁসিঅঙের (৪৪'৩১)।' পল্লীগ্রাম অঞ্চলে যে যে 
' স্থানে মৃত্যু খুব বেশী হইয়াছে, তাহাদের নাম £--চব্বিশ- 
পরগণায় টালিগঞ্জ ৮৭৫২; মুর্শিবীবাদে আসানপুর 
৭০০৫ ) মাঁলদহে ইংরেজবাজার, গোমাস্তাপুর ও নবাঁব- 
গঞ্জ ৫০এর উপর; সিলিগুড়ি- ৫*এর টি ঘাটাল 
৫এর উপর । 

সর্বাপেক্ষা বেশী লোক রে: জরে; ) তাহার পর 


যথাক্রমে ওলাউঠায়, আমাশয় 'ও উদরাময়ে, আঘাতে, 


শ্বাসযন্ত্রের গীড়ায়, বসন্তে এবং প্রেগে। 

সকল বয়সেই শ্রীলোক অপেক্ষা 
বেশী হয়। 

- মৃত্যুর হার সর্ধাঁপেক্ষ! টা হিন্দুদের মধ্যে (৩১ 
"০৯ ) ;'তাঁহার পর মুসলমান (২৮৬০) বৌদ্ধ (২৪৪৮) 
এবং খুষ্টিয়ানদের (২০৮৩ ) মধ্যে । 

সনৈসনলিহংহে৷ 'প্রাখন্নিকি লিক্ষ । 
কুমিল্লায় গত. প্রাদেশিক -সমিতির অধিবেশনে শ্রীযুক্ত 
অনাথবন্ধু গুহ মহাশয় প্রাথমিক শিক্ষা সমন্ধে একটি 
সারবান্‌ বক্তৃতা করেন। তিনি তাহাতে ঢাক! বিভাগের 
তাৎকালীন কমিশনার বীট্সন্‌ বেল সাহেবের : ১৯১৩ 
আগষ্টের এক "রিপোর্ট হইতে দেখান যে মৈমনসিংহে 


পুরুষের মৃত্যু 





২৬০:  প্রবাসী--আধাঁট, ১৩২১: [ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
জেলা - " জন্মের হার মৃত্যুর হার জেলাবোর্ডের সাহায্যপ্রাপ্ত উচ্চ প্রাথমিক স্কুলের ও. 
জলপাইগুড়ী' ' ৩৫'৩২ ৩৬৩৮ ছাত্রের সংখ্যা যথাক্রমে: ১৪৬ ও ৭৮৭৫.হইতে কমিয়! : 
দ্ারজিলিং ৩৪৭৯ ৩৭১৩ ১০৩ ও ৫১৭৯৮ হইয়াছে। নিম্প্রাথমিক স্কুলের সংখ্য!- 
রংপুর - ৩৬৩০ ২৯২২ ২১৫৯ হইতে ১,৪৫১এ নামিয়াছে এবং ছাত্রের সংখ্যা, 
বগুড়া ' 7 ৩৭২৮ ২২১৯ ৬৮,০০২ হইতে কমিয়া ৪০,১৭৭ হইয়াছে । " 

"পাবন! "৩৭০৪" ২৬:৪৭ এইরূপে পাঠশালা ও ছাত্রের সংখ্যা কমিয়! যাঁওয়] 
মালদহ" * ৩৬৩৬ ৪৩'৩৬ অত্যন্ত দুলক্ষণ। দেশের লোকসংখ্য। কমে নাই, 
ঢাক! ৩৪৮৭ - ২৭২৯ বাড়িয়াছে; লেখাপড়া শিখিবার ইচ্ছা কমে নাই,' 
মৈমনসিং ৩০৬৮ -২০*৪৬ বাড়িতেছে। সহকারী ভারতসচিব মণ্টেগ্ড সাহেব 
ফরিদপুর ৩৮৬৫ 7; ৩০৭১ ' পালণমেন্টে ভারতবর্ষের আয়ব্যয়ের আলোচনার সময় 
বাখরগঞ্জ - ৪০*৪০ ২৯'৭৭ বলিয়াছিলেন যে শতকর। ৭৫ টি করিয়া স্কুল বাঁড়ান' 
চট্টগ্রাম - ৪০৮৪. ২৮১৭ হইবে; অর্থাৎ যেখানে- ১০০ স্কুল আছে' তথায় ১৭৫ টি 
নোয়াখালী" ৪৪-৪৯ ২৬৪৪ হইবে। কিন্ত সে কোন্‌ শতাব্দীতে হইবে ? আপাততঃ ত 
ত্রিপুরা! ৩১২০ ২১৫২ বৃদ্ধি না হইয়া হ্রাস হইতেছে। মৈমনসিংহের' নমুনা : 


বড় ভয়ের কারণ” '-শিক্ষাবিতাগের- কর্মচারীরা বলিতে - 
পাবেন, বহুসংখ্যক মন্দ: বা চলনসই স্কুলের পরিবর্তে 
অল্পসংখাক উৎকৃষ্ট স্কুল চালান 'ভাল, অনেক্‌ ছাত্রকে. 
অপকৃষ্ট রকমে না!শিখাইয়া তার চেয়ে. কম ছাত্রকে 
উৎকষ্টরূপে শিখান তাল, বহুংখ্যক অল্প-বেতন-ভোগী 
অনিপুণ শিক্ষকের চেয়ে -অল্পসংখ্যক যথেষ্ট-বেতন-ভোগী 
সুদক্ষ শিক্ষক ভাল। .আমর! এসব বাজে কথায় সন্তুষ্ট 
হইতে পারি 'না। দেশের সমুদয় বালক বালিকাকেই' 
তাঁল স্কুলে কাৰ্য্যক্ষম শিক্ষক দ্বারা শিক্ষা দেওয়া গবর্ণ- 


মেণ্টের কর্তর্য, এবং এই কর্তব্য সভ্য দেশের গবর্ণমেণ্ট- অ. 


সকল পালন 'করিতেছেন। আমাদের গবর্ণমেন্টও 
ইহা করিতে বাধ্য। একট! গ্রামের ছেলের! তাল স্কুলে 
পড়িবে, আর একটা গ্রামে মোটেই স্কুল থাকিবে না; 
ইহা হইতে পারে ন7া। সকলেই খাঁজনা দেয়, সবাই 
রাজার প্রজা, সকলেরই শিক্ষার বন্দোবস্ত -করিতে 
গবর্ণমেপ্ট বাধ্য । ইহা অনুগ্রহ 'নহে। শিক্ষা পাইতে 


'সকল প্রজার সন্তানদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে! 


নিশ্চিন্তপুর গ্রামের. রামের ছেলের! ভাল গুরুমহাশয়ের ' 
কাছে'পড়িতেছে, ইহা শুনিয়া! পাঠশালাবিহীন বিদ্যা-' 
গঞ্জের শ্ভামের কি লাভ হইবে ?. তাহার ছেলের! 
যে কথামালা-বোধোদয়-পড়। গুরুমহাঁশয়ের নিকটও 
পড়িতে পাইতেছে না, তাহার. জন্য দায়ী 
বর্তমান শিক্ষালয়গলির উন্নতি এবং শিক্ষালয়-সমূহের 
ক্রুতবেগে সংখ্যারৃদ্ধি, একসঙ্গেই করিয়! যাইতে হইবে: 
শিক্ষার উন্নতি সাধন করিতে হইলে কতকগুলি স্কুলের' 
জন্য অর্থ ব্যয় করিয়া বাকীগুলি উঠাইয়া --দিতে 'হইবে, 
বা কতকগুলি শিক্ষকের বেতন-বাঁড়াইয়! দিয়া অন্ত কতক- 
গুলির চাকরী ঘুচাইয়া দিতে হইবে, ইহাই কি উন্নতির 
একমাত্র প্রণালী ? বাঙ্গালা, বিহার, ছোটনাগপুর, 


কে? = 


- বা" কর্তব্যপরায়ণতার - 


৩য় সংখ্যা ] 


৮৮ 





ওড়িশা, এই চারি প্রদেশের জন্য, পূর্বের একজন মাত্র 
ছোট লাট ছিলেন। এখন একজন লাট, একজন ছোট 
লাট হইয়াছেন। এবং প্রত্যেকের তিন তিন জন করিয়া 
“* কার্য নির্বাহক সভার সভ্য, নান! বিভাগের সেক্রেটরী, 
প্রত্যেকের অধীনে এক একজন শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর, 
পুলিসের ইনস্পেন্টর জেনেরেল, প্রভৃতি কত কর্মচারী 
নিযুক্ত হইয়াছেন। "ঢাকায় একবার রাজধানী হইল, 
তাহাতে লক্ষ লক্ষ টাকা গেল । বাঁকীপুরে রাজধানী হইবে, 
হাইকোর্ট হইবে, আবার বেহারের শীতকালের রাজধানী 





4৮ 


হইবে ; এই-সকলের জন্য কত লক্ষ টাক! খরচ হইবে ।. 


বঙ্গের কয়েকটা জ্েল। ত্রিখণ্ড বা দ্বিখণ্ড করিবার জন্য 
এককালীন ও বার্ধিক ব্যয় কতই না করিতে হইবে। 


-এইরূপে দেখা যায় যে গবর্ণমেন্টের নিজের যে কাজটি 


যখন ভাল লাগে, তখন তাহার জন্য অর্থের অভাব হয় 
না।. অথচ, শিক্ষার উন্নতি করিতে হইলেই, কতকগুলি 
স্কুল উঠাইয়! দিতে হয়, ইহার অর্থ ক্রি? 

কোন দেশের কতকগুলি লোক যদি প্রচুর পরিমাণে 
সুখাদ্য পায়, এবং অন্যেরা দিনাস্তে আধপেটা মোটা 
চালের ভাত এবং হ্ুনও' পায় না, তবে সে দেশের 
লোকের: অবস্থা' ভাল, বা" তথাকাঁর রাজা স্তুশাসক, 
ইহা কখনই বল! ' যায় না! অথবা, ‘কেহ যদি কোন 
বাজাকে বলে, তোমার দেশের লোকেরা ভাল খাইতে 


পায় না, তাহা হইলে যদি তিনি প্রজাদের মধ্যে ছুই 
“ আনা আন্দাজ লোককে ভাল করিয়া: খাওয়াইবার জন্য 


বাকী চৌদ্দ আনার মুখের গ্রাস কাঁড়িয়া লন বা 
তাহাদের আহারের কোন্‌ বন্দোবস্ত না করেন, তাহা 
হইলে ' কি তীহাঁর কর্তব্য করা হয়? কিন্বা যদি 
কেহ হরিকে বলে, তোমার ছেলে মেয়ে দশটির 
লেখাপিড়া হইতেছে না, এবং হরি কেবল ২টি ছেলের 
জন্য ভাল শিক্ষক রাখিয়া বাকী: ৮ জনকে গরু 
চরাইতে বলেন, তাহা হইলে কেহ কি হরির বুদ্ধিমত্তা 
প্রশংসা করিতে. পারে? 
দুর্ভিক্ষের সময় যদি রাজ! একজন কর্মচারীকে দুর্ভিক্ষ 
নিবারণের জন্য পাঠান, এবং এ কর্মচারী কতকগুলি 
লোককে ১০ টাকা মণ চালের অন্ন এবং নানাবিধ ব্যঞ্জন 


- নিত্য ভোজন করান, এবং অনশনক্রিষ্ট বাকী লোকগুলির 


কোনই খবর না লন, তাহ! হইলে তাহাকে কেহই বিবে- 


. চক বা কর্তব্যপরায়ণ কর্মচারী -বলিতে- পারে" না। 


আমাদের দেশের সর্বত্র জ্ঞানের দুর্ভিক্ষ হইয়াছে। 
এখন যাহাতে সকলে অন্ততঃ- কিছু জ্ঞান পাইতে পারে, 
তাহার বন্দোবস্ত'করা রাজকর্শমচারীদের একান্ত কর্তব্য। 
রাজা -পঞ্চম জঙ্জ এদেশে আসিয়া বলিয়া গিয়াছেন 
যে জ্ঞানের আলোকে তাহার প্রত্যেক প্রঙ্গার 


বিবিধ প্রসঙ্গ__পাঠশালাবিহীন গ্রাম -. 








. অন্যুন- ১৫ জন বালকবালিকা আছে, 





২৬১ 
গৃহ আলোকিত হইবে৷ আমর! জানি ও 


বুঝি যে প্রত্যেকের গৃহে এক দিনের মধ্যে আলে! 
জ্বালিবার মত তেল প্রদীপ ও মশালচী রাজকন্মচারীদের 
নাই। কিন্তু যত দিনের পর দিন যাইবে, ততই নৃতন 
নূতন গৃহের আধার ঘুচিয়া তাহাতে আলো জ্বলিতেছে, ' 
এরূপ দেখিতে পাইবার আঁশ! ও দাবী আমর! নিশ্চয়ই 
করিতে পারি। কিন্তু তাহা ঘটতেছে ন! । তৎপরিবর্তে 
যে-সকল ঘর আঁধার ছিল, এবং তাহাদের সংখ্যাই অধিক, 
তাহার! আঁধারই থাকিতেছে; যে অল্পসংখ্যক ঘরে 
মাটীর প্রদীপ অলিতেছিল, তাহাদের কতকগুলি নিবাইয়! 
দিয়া রাজ্ভূত্যের! বাকীগুলিতে চিমনি-যুক্ত কেরোসিনের 
উজ্জ্বল আলো জ্বালিবেন বা জ্বালিয়াছেন বলিতেছেন। 
ফলে, আমরা এই বুঝিতেছি যে রাজভৃত্যের! রাজার 
মনোবাঞ্ছ! পূৰ্ণ করিতেছেন ন! । 

বিলাতের তৈরী দামী বোডে” ছেলের! অঙ্ক না 
কষিলে কি অঙ্ক শিখা ‘যায় না? ভাল ভাল বাড়ী ন! 
হইলে কি স্কুল হয় না? আমাদের দেশে বৎসরের অধি- 
কাংশ সময় গাছের তলায় ছেলেরা পড়িতে পারে, এবং 
তাহাঁতেই তাহাদের স্বাস্থা তাল'থাকে। বেঞ্চিতে না 
বসিলে কি তাহারা লেখা পড়া শিখিতে পারে না? 
মাটীতে আসন বিছাইয়! বসিয়াও বিদ্যা'লাভ করা যায়। 
প্রত্যেক জেলায় পরিদর্শক কর্মচারীর (Inspecting 
Staff) সংখ্যা খুব বাড়িয়াছে। কোন কোন জেলায় 
দ্বিগুণ অপেক্ষাও বাড়িয়াছে॥ অথচ স্কুলের সংখ্য! 
সামান্তই বাঁড়িয়াছে, বাঁ কোথাও কোথাও কমিয়াছে। 
ঘোড়ার গা মাজা খনার জন্য, এবং সে বিষয়ে খবর লইবার 
জন্য লোক বাড়িতেছে, কিন্তু ঘোড়ার খাদ্যের পরিমাণ 
বাড়িতেছে না। 

মৈমনসিংহে যাহা ঘটছে, অ আর কোন্‌ কোন্‌ জেলার 
অবস্থা প্ররূপ হইয়াছে, তাহা জানা কর্তব্য। প্রত্যেক 
জেলার সংবাঁদপত্র-সম্পাদকেরা জেল! বোর্ড হইতে 

ংবাদ লইয়া এই : বিষয়ে আন্দোলন করিলে বড়' ভাল 
হয়। 

পাইশালাবিহীন' গ্রান্স। ইহা অপেক্ষা 
একটু কঠিন একটি কাজ ' আছে, তাহাও জেলার 
কাগজগুলির ' দ্বারা হইতে পারে। বড়োদা রাজ্যে যে- 
সকল গ্রামে পাঠশালা নাই, অথচ পড়িবার বয়সের 
| তথায় নূতন 
পাঠশালা খুলিবার আদেশ হইয়াছে। বঙ্গেও প্রত্যেক 


জেলায় পাঠশালাবিহীন এমন- কত'ও কোন্‌ কোন্‌ গ্রাম 


আছে, যেখানে ( ১৫ জন না হউক-) ৩০ জন ছাত্রছাত্রী 
বা কেবল-৩০ জন ছাত্র জুটিতে পারে, তাহার তালিকা 
জেলার কাগজে বাহির হওয়া উচিত মোট বাসিন্দা 


২৬২. 
সংখ্যার শতকরা! ৫ জন্‌ . পড়িবাঁর বয়সের: লোক, 
সরকারী হিসাবে এইরূপ . ধর! হয়।. সুতরাং কোন 
গ্রামের লোকসংখ্যা ২০০ হইলেই তথায় ৩০টি ছাত্র- 
ছাত্রী, বা লোকসংখ্যা ৪০০ হইলেই তথায়-৩০. জন ছাত্র 
আছে ধরিতে হইবে । 

শ্পিক্ষাল, জন্য দান। টেপার ‘জমিদার 
যুক্ত আনন্দমোহন রায় চৌধুরী রঙ্গপুবে একটি প্রথম 
শ্রেণীর কলেজের জন্য নগদ. পঞ্চাশ হাজার টাকা ও 
পঞ্চাশ. হাজার টাকার, ভূসম্পত্তি,একুনে এক লক্ষ টাকা 
দিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন। যে-যে জেলায় কলেজ 
নাই, তথাকার ধনীর1 এই প্রকারে ধনের সদ্যবহার 
করিয়া ধন্য হউন। .. 
জগদ্চীশচ শ্ব ত্স্তু। সংবাদ আসিয়াছে 
যে গত ২০শে মে বিজ্ঞানাচার্ধ্য জগদীশচন্দ্র বস্তু -অক্সফর্ড 
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান প্রধান শরীরতত্ববিৎ (physio- 
logists) এবং অগ্রণী ছাত্র সমূহের (advanced stu; 
dents) সমক্ষে উদ্ভিদের উত্তেজনা-প্রবণতা সম্বন্ধে নিজ 
গবেষণালন্ধ তথ্য-সকলের বিষয়ে. বক্তৃতা করেন।. .তিনি 
যে-সুকল তত্ব এ বক্ত তায় প্রচার- করেন, প্রাণ-সম্পৃক্ত 
নানা ব্যাপাবের বিশদ ব্যাখ্যায় তৎ্সমুদ্রয়ের বিশেষ গুরুত্ব 
স্বীকৃত হইয়াছে। রন্তু. মহাশয়ের আবিষ্কৃত যন্তরগুলির 
কাৰ্য্য প্রদর্শিত হয়। বস্তৃতায় যে-সকল শরীরতত্ববিৎ 
উপস্থিত - ছিলেন, তাহাদের মতে বস্তু মহাশয়ের নূতন 
যন্ত্র, এবং তত্বানুসন্ধানের. নূতন: প্রণালী দ্বার! শরীরতত্ব- 
বিষয়ক গবেয়ণার অনেক উন্নতি সুচিত হইতেছে। . . 
_ অধ্যাপক-বন্ধু মহাশয়ের নিজের উদ্ভাবিত যন্ত্র সকল 
দ্বার! যখন তাহার আবিষ্কৃত. সত্য: সমূহের প্রত্যক্ষ প্রমাণ 
দেখাইলেন, তখন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকগণের বিশ্বাস হইল 
যে বিশ্বে প্রাণ এক ৷ যন্ত্র সহযোগে প্রমাণ স্বচক্ষে দেখিবার 
পূর্বে বস্থু মহাশয়ের আবিষ্কৃত তত্বসমূহের' সত্যতা তাহারা 
বিশ্বাস করিতে পারেন নাই, _সেগুলি এতই বিশ্বয়কর । 
তাহার উদ্ভাবিত যন্ত্রসকলে যে বুদ্ধিকৌশলের পরিচয় 
পাওয়া যায়, তাহ! দেখিয়! তাহার! চমৎকৃত হইয়াছেন। 
তাহার! সকলেই জিজ্ঞাসা. করেন, “আপনি - এগুলি 
' কোথায় তৈরী করাইয়াছেন?” গৌরবের সহিত বস্ু 
মহাশয় উত্তর দেন, “ভারতবর্ষে” রয়্যাল সোসাইটী 
বিলাতের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক সভা। উহার সভাপতি 
ডাক্তার বসুর গৃহে আসিয়া তাহার আবিষ্কৃত তত্বসমূহের 


যান্তিক প্রমাণ প্রত্যক্ষ করিবার জন্ত দিন স্থির করিয়।- 
ছিলেন বলিয়! চিঠিতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল। সম্ভবতঃ 


তিনি প্রমাণ প্রত্যক্ষ করিয়া গিয়াছেন। 
ধাহাদের বয়স আছে, তাহার! বস্তু মহাশয়ের দৃষ্টান্তে 
অনুপ্রাণিত হইয়া বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রত হউন। 


প্রবাসী আধাট, ১৩২১. 





[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 

জ্ঞাতিজ্র নাশেল চেন্ট! ৷৷ ইউরোপে 
পোল্যাণ্ড নামে একটি স্বাধীন দেশ. ছিল। রুশিয়া, অষ্টরীয় 
ও জার্ম্েনী তাহা ভাগ করিয়া. 'লইয়াছেন। কৃশিয়! নিজের 





অংশে গোল্যাণ্ডের ইস্কুলে.পোলিশ ভাষা শিখিতে - দেন *- 


না, আফিস আদালতে পোলিশ ভাষা ব্যবহার হয় না | 
এই প্রকারে পোলরা যে একটি স্বতন্রজাতি, এক 
সময়ে স্বাধীন ছিল,. তাহা, তাহাদের. সাহিত্যচর্চ! বন্ধ 
করিয়া, তাহাদিগকে ভুলাইতে চেষ্টা কর হইয়াছে; 
কিন্তু পোলিশ সাহিত্যের চর্চা. বাড়িয়া. চলিয়াছে,। 
জার্মেনী পোলদের জাতীয়ভাব. কোন প্রকারে বিনষ্ট 
করিতে না পারিয়া, নূতন আইন করিয়া তাহার :মংশে 


চি 


সহজ সর্ভে জমী দিয়া বিস্তর জার্সেন প্রজা. বসাইয়া - 


পোলদিগকে. উদ্বান্ত করিতেছে ৷. 
অধীন হওয়ার.পর হইতে ক্রমে. ক্রমে স্বায়ভ্তশাসনের্‌ 
অধিকার হইতে বঞ্চিত হইতেছে। এখনও তথায় স্বত্ত 


গৃবৰ্ণমেণ্ট আছে। কিছুদ্বিন আগে. কুশিয়া এক নূতন, 


আইন করিয়া তথাঁয় রুশ ও ফিনদের. .অধিকার সমান 
করিয়া দিয়াছে। ইহার অর্থ এই যে ফিনদের ফিনল্যাণ্- 
বাসী বলিয়া চাকরী, ইত্যাদিতে এবং রাজনৈতিক বিষয়ে 
যে-সব অধিকার আছে;.-রুশের! বিদেশী-হইলেও-লেই 


সব অধিকার পাইবে । ইহ! ফিন্ল্যাণ্ডে বেশী পরিমাণে 


রুণের আমদানী - করিয়া ফিনদের, শ্বাতন্ত্যলোপের,. চেষ্টা 


‘বলিয়া বোধ হয় 4 সম্প্রতি রুশিয়া, একটি অপেক্ষাকৃত 
ক্ষুদ্র কাজ দ্বার! নিজের. ছুরভিসদ্ধির পরিচয়. দিয়াছে 


প্রাচীন গ্রীসে চারি চারি বৎসর অন্তর '১৪লিম্পিক ড়া 
হইত।... তাহাতে সমুদয় খাঁটি গ্রীক দৌড়, 'লাফ.বাগ, 
প্রভৃতি.নানা পুরুষো চিত. ব্যায়াম. ক্রীড়ায় প্রতিযোগিতা 
করিত। গ্রীসের যে প্রদেশের বা নগরের, লু কোন 
ব্যায়াম বা ধেলায় জিতিত, তাহার খুব সুম্মান হইত, 
ইহা দ্বারা দৈহিক শক্তি ও কর্ণ্মপটুতার দ্রিকে লোকেরে 
দৃষ্টি থাকিত, এবং গ্রীকদের খুব দৈহিক শক্তিসৌন্বধূ্য 
বৃদ্ধি পাইত। কয়েক বৎসর হইতে ইউরোপ আমেরিকায় 
এই ওলিম্পিক খেলা আবার প্রবর্তিত হইয়াছে। শেষ 
খেল! আমেরিকায় হয়। তাহাতে ফিন্ল্যাপ্ডের কোলেহ 
মেনেন নামক একজন বলিষ্ঠ পুরুষ দৌড়ে শেষ্ঠ স্থান, অধি-,ং 
কার করেন। তাহার স্বদেশ : প্রত্যাবর্তন উপলক্ষ্যে? 
ফিন্রা দিথিজয়ী বীরের আগমনের মত উত্বব করে।- 
তাহাতে রুশিয়া দেখিল যে ফিনরা স্বনামধন্য হইতেছে।, 
কোলেহ মেনেন্‌ রুশীয় সাম্রাজ্যের :লোক বলিয়া পরিচিত, 
না হইয়! ফিন্‌ বলিয়া পরিচিত হইতেছে । অতএব রুশিয়া,. 
এই হুকুম জারী করিয়াছে যে অতঃপর ফিন্ল্যাও আর 


নিজের নামে ওলিম্পিক খেলায় যোগ দিতে পারিবে না” 


ফিনিশ, ওলিম্পিক কমীটাও বোধ হয়তাদিয়া দেওয়া, হইবে | 


ফিন্ল্যাণ্ড . রুশিয়ারশ 


! 


ওয় সংখ্যা ] 


এ্রশ্পিজাবাসীল্প লাঞুনা। রয়টার তারে 
সংবাদ দিয়াছেন, যে, বৃটিশ. উপনিবেশ নিউজীল্যাঁঙে 
এশিয়াবাসী লোকদের আগমন রন্ধ করিবার, জন্য 
“তথাকার ব্যবস্থাপক সভায় .এই জুন মাসে এক আইন 
বিধিবদ্ধ করিবার চেষ্টা হইবে । ' দক্ষিণ আফ্রিকায়, 
"কানাডায়, অষ্ট্রেলিয়ায়. সর্বত্র বৃটিশ. উপনিবেশ-সকলে 
:এশিয়াবাসীদের যাও! নিষিদ্ধ হইয়াছে। দেখাদেখি, 
-পোর্ভূগীজ ও আমেরিকানেরাও এইরূপ আইন করিতে 
‘ইচ্ছুক হইয়াছে? এরূপ নিয়ম করিবার প্রকৃত কারণ 
এই যে এশিয়াবাসীরা অপেক্ষাকৃত অন্নব্যয়ে জীবিকা 
নির্বাহ করিতে পারে, তাহারা মোটের উপর ইউরোপ 
আমেরিকার শ্রমজীবীদের মত নেশার ভক্ত-বা দুর্দান্ত 
T নহে, এবং তাহারা পরিশ্রমী; এই-সকল কারণে 
তাহাঁদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় শ্বেতকায় শ্রমজীবীবা 
পারিয়া উঠে নাঁ। তাহাদের বিরুদ্ধে আর একট! অভিযোগ 
এই যে তাহারা যাহা রোজগার করে, তাহার বেশীর 
ভাগ: «বাসে খরচ. করে না,. সঞ্চিত অর্থ দেশে লইয়! 
"আসে ব। পাঠাইয়া দেয়:। কিন্ত শ্বেতকায়েরা যে সমস্ত- 
পৃথিবী হইতে ধন সঞ্চয় করিয়া স্বদেশে লইয়া যায়, 
তাহাতে. দ্বোষ হয় না? অন্য এক অভিযোগ এই যে, 
এশিয়াবাসীর! যে-সব দেশে মজুরী বা ব্যবসা করিতে 
যায়, -তথাকার শ্বেতকায়দের সঙ্গে তাহাদের মিশিয়া 
যাওয়া এসভ্তব | কিন্ত শ্বেতকায়ের! যে-সব দেশে, শাসন 


“ও ব্যবস। উপলক্ষে, বাঁস্‌ করে, তথাকার লোকদের সঙ্গে : 


বৈবাহিক আদান প্রদান দ্বার! তাহার! কি মিশিয়া যায়? 
'আর এক অভিযোগ এই যে :এশিয়াবাসীদের সভ্যতা 
পাশ্চাত্য সভ্যতার চেয়ে নিকৃষ্ট । ইহার প্রমাণ কি ?প্রাচ্য 

4 দেশের লোক যুদ্ধে পাশ্চাত্য দ্বেশের লোকের . মত 
বৈজ্ঞানিক উপায়ে মানুষ মারিতে পারে. না বটে; কিন্তু 

। , সেটা একট! শ্রেষ্ঠতার লক্ষণ মনে করিলে বাঘকে ঘোড়া! 
ও গরু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিতে হয়। 'এক সময়ে প্রাচ্য 
_ দেশের লোকেরাও পাশ্চাত্যদেশের- .লোকদের' মত 
5 বিদ্বেশজয়রূপ দঙ্থাতা করিত।. স্ুতরাং-.এ বিষয়ে 
অতীত ও বর্তমান, উভয় কাল ধরিলে কে. শ্রেষ্ঠ" হইবে 

* বলা যায় না। অহিংসা, দয়ীদাক্ষিণ্য, বুদ্ধি, গৃহধৰ্ম্ম, 
- শিল্পন্রব্য নির্মাণে হাতের নৈপুণ্য, " 
এশিরাবাসী নিকৃষ্ট-নহে |: কল কারখানায় এশিয়াবাসী 

* পাশ্চাত্যদ্ের ষত.উন্নতি করে "নাই? . কিন্তু, জাপানীরা 
অল্পদিনের মধ্যেই পাশ্চাত্যদের প্রায় সমকক্ষ হইয়াছে, 
চীনরাও-হইতেছে-). যে-কেহ সুযোগ পাইবে”. সেই 
কল চাঁলাইতে পারিবে । সভ্যতার প্রকৃত মানদণ্ড হৃদয় 
ও বুদ্ধি। তাহাতে এসিয়াবাসী নিকৃষ্ট নহে। আর 
এক অভিযোগ এই যে এশিয়াবাসীর! অপরিষ্কার । 


বিবিধ প্রসঙ্গ_--শৈলনিবাঁস 


স্পস্ট টি্টিসিপাসি্রিসপাি৫্৮৫তিাস্পার্্িউ্৫স্িসিপাসপা্টিউ৮৯৮ পিপিপি উপসিপা্পিিসিপাসিিস্সির্রাউ৫িউপস্পিস্িিউ্৫িউ৫১৮ত্ািপ্স্্ির্াস্পস্পসিপিসিস 


থাকাটা এমন কিছু শক্ত ব্যাপার নয়।. 


'এই-সকল' বিষয়ে .ক 


- ২৬৩ 


৮ রা ৮৯৮ 





দেহের শুচিতাঁ, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায়, এশিয়াবাঁসী কোন 
দেশের লোকের চেয়ে নিকৃষ্ট নহে, বরং শ্রেষ্ঠ কিন্ত 


তাহাদের পোষাক. পরিচ্ছদ ও ঘরবাঁড়ী অনেক 'সময় 


তেমন ফিটফাট বাঁ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দেখা যায় না। 
ইহা কতকটা দরিদ্রতাঁবশতঃ কতকট। বাহা বিষয়ে 
অমনোঁযোগ বশতঃ । অনেক বৃটীশ উপনিবেশে এশিয়া 


বাসীদ্বিগকে সহরের অপকৃষ্ট অংশে থাকিতে বাধ্য করা 


হয়, সে স্থলে তাহাদের নিকট হইতে পারিপাট্যের দাবী 
করা উপহাসের মত শুনাঁয়। যাহা হউক, পরিষ্কার 
এ বিষয়ে 
এশিয়াবাসীদের মন দেওয়া উচিত। তথাপি এ কথ! 
আমাদিগকে বলিতেই হইবে, যে, এশিয়াবাসীর ঘর- 
বাড়ী ও পোষাক ফিটফাট না হইলেও, শ্বেতকায়েরী 
বন্দুক দ্বারা, এবং মদ ও কুৎসিত সংক্রামক ব্যাধির 
আমদানী করিয়া নানা দেশের যেরূপ অনিষ্ট করিয়াছে, 
নোংরামি দ্বারা এশিয়াবাসী তাহার সহস্রাংশের একাংশ 
অনিষ্টও কোন বিদেশের করে নাই। 

সুতরাং পৃথিবীর যত স্ুখনুবিধা আমরাই তাহ! 
লুটিব, এশিয়াবাসীরা অংশ পাইবে না, ইহা খাটি গা-জোরী 
ভিন্ন আর কিছু নয়। এশিয়াবাসী দল বাধিতে না পারায় 
ও অন্তান্ত কারণে হীনবল হইয়া রহিয়াছে । কিন্ত স্বাস্থ, 


শিক্ষা, একপ্রাণতা৷ ও প্রতিযোগিতার বাহ্‌ সরঞ্জামের 


দিকে সর্বদা দৃষ্টি থাকিলে এশিয়াবাসীর দশা বেনী দিন 
থাকিবে না। 

শৈলনিবাঁস | হিমালয়ের .ক্রোড়ে চার 
একটি, সহরে বসিয়া দেখিতেছি, এখানে যাহারা সারা 
বৎসর বা ' বৎসরের অনেক. মাস থাকে, তাঁহার] জীবি: 
কার .জন্য এখানে বাস করে। . যাহার! অল্পদিন থাকে, 
তাহার! হয় শারীরিক স্বাস্থযের.জন্য, নয়'শারীরিক সুখের 
অন্বেষণে এখানে আসে৷ আত্মাকে সুস্থ সবল করিবার . 
জন্য.:এখানে কয়জন আসে-?. এখানে কুগ্নের বিলাপ 
রা 'মৃহুহাস্ত, বিলাপীর জান্তবমূত্তি ও ফাক হাসি, আর 
নানাবিধ ফ্যাশন মানুষকে -উপলব্ধি করিতে . দেয় না, 
যে, এই সেই হিমালয় যাহার অঙ্গে প্রাচীন আর্ধ্গণ 
দেবমন্দির, মঠ ও আশ্রম নির্মাণ করিতেন ; যাহার নায় 
রিলে-যোগীথাষি, ব্রহ্মচারীদের: কথাই মনে হয়: যেখানে. 
মানুষ ভগবানের আরাধনা ধ্যান ধারণা..এবং. অধ্যয়ন 


অধ্যাপনা ও তপম্চর্যযায় ব্যাপৃত.থাকিত।.. - 


দেশে নানা. রোগের, যেরূপ . প্রাছুর্ভাব "হইয়াছে 
তাহাতে পার্বত্য গ্রাম ও নগরসমূহে আরও স্বাস্থ্যনিবাঁস 
স্থাপনের প্রয়োজন আছে। . কিন্ত পার্বত্য প্রদেশে স্বাস্থ্য- 
নিবাস ভিন্ন-অন্তবিধ প্রতিষ্ঠানেরও: আবশ্যক আছে 1 '- 
খষিকবি ওআর্ডসোআর্থ তাহার একটি সনেটে- 
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'লিখিয়াছেন, মুক্তির বাণী পর্বত ও সমুদ্রের কণ্ঠে যুগে 
যুগে উচ্চারিত হইয়াছে। 


পৰ্ব্বত মবান্থুষকে সুস্থ দেহ, সুস্থ মন; যুক্ত আত্মী লাভে. 
সাহায্য- করে। পার্বত্য প্রদ্দেশে বালক ও বালিকাঁ- 
দিগের জন্য শিক্ষালয়, ত্রহ্মচর্যযাশ্রম স্থাপিত হওয়া উচিত। 
বাঙ্গালী এ বিষয়ে মন দ্রিতেছেন না । 

পার্বত্য প্রদেশে ধর্মসাধনার্থ আশ্রম প্রতিষ্ঠার প্রয়ো- 
জন আছে । রামকৃ্জ শিষ্যেরা মায়াব্তীতে এইরূপ আশ্রম 
প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। 


সহালাজা শৌক্ীত্দ্রমাহন লাকুর। 
সত্তর বৎসরের অধিক বয়সে মহারাজ! সার্‌ শৌরীন্দ্র- 
মোহন ঠাকুরের মৃত্যু হইয়াছে। তিনি সঙ্গীতের উৎ- 
সাহদাত। বলিয়া দেশবিদেশে বিখ্যাত ছিলেন । এখন দেশে 
ভারতীয় সঙ্গীতের যে আদর ও চর্চ। দেখা যাইতেছে, 
তাহার চেষ্টা, উৎসাহ ও অর্থব্যয় তাহার মূলে। তিনি 
সঙ্গীতান্ুরাগী না হইলে সংগীতের অন্ুশীলন এখন যে 
অবস্থায় পৌছিয়াছে, তাহা সম্ভব হইত না! তিনি 
অনেক প্রসিদ্ধ ওস্তাদের দ্বার সঙ্গীতবিষয়ক পুস্তক রচনা 
করান, এবং দেশীয় সঙ্গীতের স্বরলিপি ও নৃতন.ঘন্ত্র রচনা 
করান। সন্মানস্বরপ অক্সফর্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাহাকে 
সগীতাচার্য্য (Doctor of Music ) উপাধি প্ৰদান করেন। 
বোধ হয় এমন কোন সভ্য দেশ নাই যেখান হইতে 
তিনি সম্মানস্থচক উপাধি না পাইয়াছেন। 


“চিত্রা ৷” রবিবাবুব-“চিত্রা্গদা”র ইংরেজী গদ্যানু- 
বাদ, “চিত্রা * নামে প্রকাশিত হইয়াছে । বিলাতে 


ও আমেরিকায় ইহার খুব আদর হইয়াছে । নারীর, 


নারীত্ব, নারীর প্রকৃত স্বরূপ দৈহিক সৌন্দর্য্য নয় তাহার 
অন্তরে যে চিন্ময়ী সতী, তাহার যে "আপনাত্” আছে, 
তাহাই নারী। নারী যদি ভাবেন তিনি কেবল পুরুষকে 
মুগ্ধ করিবার যন্ত্রের. মত, তাহা হইলে তিনি. আপনাকে 
বুঝেন নাই। পুরুষ যদি ভাবেন নারী কেবল ভোগ্যা, 
তাহাতে তাহার হৃদয় অতৃপ্ত থাকে, নারীকেও পাওয়া 
হয় না। পুরুব-নাঁরীর সম্পর্কের এইরূপ অনেক নিগৃঢ় 
কথা বহিখানি পড়িলে উপলব্ধি করা যায়। কবি শেষে 


চিত্রাঙ্গদাকে যে কথাগুলি বলাইয়াছেন তাহা যেমন. 


সুন্দর, তেমনি নানা অর্থসস্তাবে খ্রশ্ব্য্যশালী । 


“J brought from the’ garden of heaven flowers of 
incomparable beauty with which to worship. you 


* Chitra by Rabindranath Tagore. . Macmillan 
& Co. Limited, London, Bombay, Calcutta. 2s. 6d, 
net. i 
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god of my heart. Ifthe rites ‘are over, if the flowers 
have faded, let me throw them out of the. temple 
[unveiling in her original male attire, ] Now, look 
at your worshipper with gracious eyes.’ 

“J am not beautifully perfect as the flowers - আন 
which I worshipped. Ihave many flaws and ble- 
mishes. Iani a traveller in the great world-path, 
my garments are dirty, and my feet are bleeding with 
thorns. Where should .I achieve flower-beauty, the 
unsullied loveliness of a moment’s life ? The gift that 
I proudly bring you is the heart of a woman. Here 
have all pains and joys gathered, the hopes and 
fears and shames of a daughter of the dust ; her 
love springs up struggling toward immortal life, 
Herein lies an imperfection which yet is noble and 





- grand. If the flower-service is finished, my mastet, 


accept this as your servant for the days to come! 
“J am Chitra, the king’s daughter. Perhaps you 


" yill remember the day when a woman came to you 


in the temple of Shiva, her body loaded with orna- 
ments and finery. .That'shameless woman came to 
court you as though she were a man. You rejected 
her : you did well. My lord, I am that woman. She 
was my disguise. Then by the boon of gods I ob- 
tained for a year the most radiant form that a mor- 
191 ever wore, and wearied my hero’s heart withthe 
burden of that -deceit. .Most .sttrely I am not that 
woman. | 

I am Chitra. No goddess to be worshipped, nox 
yet the object of common pity to be brushed aside 
like a moth with indifference. If you deign ‘to keep 
me by your side in the path of danger and daring, it 
yOu allow me to share the great duties of your life, 
then you will know my true self. If your babe, whom 
Iam nourshing i in my womb, be born a'son, , I shall 
myself teach him to be a second Arjuna, and send 
him to you when the time comes, and then at last you 
will truly know me. ' To-day I.can only ofr you 
Chitra, the daughter of a king.” 


" প্ৰবন্ধাদিন্র দৈর্শ্য। যাহার বাসীর জন্য 
প্রবন্ধাদি প্রেরণ করেন, তাহারা অনুগ্রহ করিয়া স্মরণ' 
রাখিলে উপকৃত হইব যে নাঁতিদীর্ঘ প্রবন্ধাদি আমরা 
একটু বেশী সহজে ও শীঘ্র ছাপিতে পারি। প্রবন্ধ 
প্রবাসীর ৪1৫ পৃষ্ঠা অপেক্ষা 'লম্বা না হইলেই ভাল হয়। 
গল্প ইহা অপেক্ষা কিছু বড় হইলেও চলে। বচন ক্রমশ- 
প্রকাশ্য না হইয়া এক সংখ্যায় সমাপ্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। 


পপ 








সঞ্ভ । 
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“আয় চাদ আয়।” 


নীযুক্ত অসিতকুমার হালদার কর্তৃক অঙ্কিত চিত্র হইতে শিলীর অনুমতি অনুসারে । 
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বাঙ্গাল! ছন্দ 
(কলিকাতা সাহিত্যসম্মিলনে পঠিত ) 
ছন্দ নামক আপাতপ্রতীয়মান অনাদি . পদার্থটির যদি 
একটা নিদান নির্দেশ-পূর্বক ভূমিকা করিয়া অগ্রসর 
হইতে হয়” তাহা হইলে বলিব, সঙ্গীতের ক্ষেত্র হইতেই 
ছন্দের উৎপত্তি । মন্ুষ্য-মনের মনুষ্য-কণ্ঠের আদিম 
উদ্ভাবন! সঙ্গীত। যখন মানুষ ভাষ! পায় নাই, যখন 
তাহার বাগিন্দ্রিয়ে বর্ণ পর্য্যন্ত পরিস্ফুট হইয়া উঠে নাই, 


তখনও কিন্তু মানব সঙ্গীতকে লাভ করিয়াছিল ; ইতর 


প্রাণীর ন্টায় অস্পষ্ট বিকৃত ভাবের উৎসাহকে অস্পষ্ট 
কণ্ঠস্বরে প্রকাশ করিয়াই তৃপ্ত হইতেছিল। সরস্বতী 
মনুষ্যত্বের আদি দেবতা, সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার কয়েকটি 
নামের মধ্যেই মনুুষ্যের অতীত ইতিবৃত্ব-পথে এই দেব- 
তার ক্রযবিকাশ-পদবী সুচিত হইতেছে। গীর্_বাক্‌-_ 
বাণী--বীণাপাণি। বাক্প্রকাঁশের পূর্ববর্তী অবস্থার 
নাম_-ভাবের অস্পষ্টধৃত এবং প্রধানতঃ গীতাত্বক অব- 
স্থার নাম গীর্! “বাক্যের রস খক্‌, এবং খকের রস 
উদ্‌গীথ।” ইতর প্রাণী-জগৎ এখনে! 
এই অবস্থায় আছে-_মন্ুষ্যও এককালে ছিল। ক্রমে 
বর্ণাত্মিকা বাদ্দেবী প্রকটিত হইয়া, মনুষ্যের জ্ঞান ভাব 
এবং ঈষণার প্রবৃত্তিকে সম্যক গর্তে ধারণ করার 
যোগ্যতালাত করিয়া বাণীরূপে- মানব-সভ্যতার আদি 
ধাত্রীরপে দীড়াইয়াছিলেন। উহার পর হইতেই সঙ্গীত 
এবং কাব্য আত্ম-জীগরণ লাভ করিয়া আপন আপন 
বিশিষ্ট ধারায় ছুটিয়। গিয়াছে । এই বাণীকে বীণাপাণি 
এবং পুস্তকধারিণী রমণীরূপে ধারণা করিয়া মানব তাহার 
উপাসনা করিতেছে। 

আমরণ দেখিব, বঙ্গীয় ছন্দের, সুতরাং বঙ্গসাহিত্যের, 
সমস্ত উন্নতির মূল কারণ সঙ্গীত। পয়ার লাচাড়ী এবং 
পাঁচালী--এই তিনটি শব্দ বঙ্গসাহিত্যের শৈশব-ইতিবৃত্ত 
বহন. করিতেছে। উহাদের অভ্যন্তরে দৃষ্টি করিতে 
জানিলেই আমর! তাহার সাহিত্যের নিদান-পরিচয় লাভ 
করিতে পারিব। সংস্কতই আধ্যভাঁরতের বিছঞ্জনের ভাষা- 
রূপে পরিণতি লাভ করে; প্রাচীন ভারত নিজের সমস্ত 


( essence ) 


বাঙ্গালা ছন্দ 


NI SNA NANA SSAA ANA NON ONAN A 


উন্নত জ্ঞানার্জন.এবং ভাবের উচ্ছ সগুলি এই ভাগারেই 





২৬৫ 





রক্ষা করিয়া আদর্শ রাখিত। কিন্ত তাহার গাহণ্থ 
জীবনের মৃহুর্তগুলি, অষ্টপ্রহরীয় জীবনের স্ুখছঃখ-সংঘাত, 
আনন্দের কিংবা বেদনার আবেগগুলি অনেক দিকে 
“গাথা নামক ভাষাপথে, অথবা প্রাকৃত" ভাষার মধ্যেই 
নিত্যকাঁল ফুটিয়া ঝরিয়া এবং মরিয়া আসিতেছিল। 
বৌদ্ধপ্রভাব হইতেই পল্লীভাষার আদর বৃদ্ধি পায়; 
এবং একটি দিকের ফশলগুলিই পালীতাষ। গোলাজাত 
করিতে চেষ্টা করিতেছিল বই নহে। কিন্তু ভারতবিস্তৃত 
শস্যসম্তারের তুলনায় এই রক্ষাব্যাপার কত সামান্য । উহার 
পর, মুসলমানের প্রভাব হইতে--ইসলাঁম ধর্খের অনুপম 
সাধারণতন্ত্রের দৃষ্টান্ত এবং আরবী ও পার ভাষার 
রাজকীয় গৌরবপ্রতিষ্ঠার সুযোগ হইতেই ভারতের জান- 
পদ ভাষাগুলি তলে-তলে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিবার সুবিধা 
লাভ করে। এইরূপে, বলবান্‌ যুগধর্শ্বের বশবর্তী হইয়া 
দেশে দেশে নানক কবীর তুকারাম এবং শ্রীচৈতন্ত প্রমুখ 
যুগধর্মের ‘অবতার’ পুরুষের মধ্য দিয়া ভারতবর্ষ প্রাচীন 
সংস্কৃ-হিমগিরির মাহাত্যটাকে আপাততঃ বিস্বত 
হইয়াই অনাদৃত প্রারুত হৃদয়বৃত্তির সমতলকে বিস্তারিত 
তাবে বরণ করিয়া লইয়াছিল। কিন্তু তৎপূর্বেও ত 
দেশের গৃহস্থ-প্রাঙ্গণে রাগাদিদি ‘খনা! এবং ‘ডাক’ 
ঠাকুরদাঁদা দিনরাত্রি আসর জমাইয়া বসিতেন, নিত্য" 
নৈমিত্তিক উৎসবাদিতে পল্লীর আনন্দবাজারে গানের 
মজলিশ জমিত, বাসর-সভায় বিদপ্ধাগণকে প্রতিপত্তি 
লাভ করিতে হইত; ধর্মকথকতার ব্যাসাঁসন হইতেও 
‘গুকদেব’কে, *ফুলদু্ববা-গ্রহণ-পূর্বক পদতলে ভক্তিনিবিষ্ট 
প্রাকৃতগণের উদ্দেশে তাহাদের প্রাকৃত ভাষাতেই বাক্যো- 
চ্চারণ করিতে হইত ! এই-সমস্তের ফলে দেশে দেশে 
অনুগৃহীত প্ৰাকৃত ভাধাগুলি উঠিতে বসিতে এবং বলিতে 
শিথিতেছিল । দিন দিন উহার চলৎশক্তি এবং উচ্চতর 
অভিলাষ বৃদ্ধিলাত করিয়া, পরিশেষে এই বঙ্গদেশেই 
এমন অবস্থা দাড়াইল যে, সে একদিন স্বয়ং ব্যাসা- 
সনে পদকল্পতরু হইয়া বসিল, এবং দ্বেবতাষাকেই 
(স্বগ্রাতীত ভাবে) উহার কথাগুলি টীকা-টিপ্ননী 
করিয়া বুৰিয্া' লইতে হইল! লৌকিক দেবমাহাত্ম্যের 





২৬৬ 

কীর্তন এবং পীচালীসভার প্রতিপত্তি এত বাড়িয়া উঠিল 
যে পাচ শত বৎসর পূর্বকার কোন পুজ্যব্যক্তি আমাদের 
জন্য একটা দীর্ঘনিশ্বাস রাখিয়া গিয়াছেন £-_ 


মঙ্গলচণ্তীর কথা গাহে জাগরণে 
দত্ত করি বিষহরী পূজে কোন জনে ! 


এই মঙ্গলচণ্ডী : বিষহরী স্ুবচনী ষষ্ঠী বঙ্গসাহিত্যের 
পরম কৃতজ্ঞতা-পাত্রী ; তাহাদের পাঁচালী-কীর্তনগুলিই 
বাঙ্গালীহৃদয়ের গুপ্তগুহানির্গত আদিম গোমুখীধারা ! 
ক্ষুদ্র পাঁচালীর পদ্ধতিই ক্রমে হৃদয় হইতে হৃদয়াস্তরে 
বিপুলতা লাভ করিয়া মহাগাথায় পরিণত হইয়াছিল, 
বাঙ্গালীর গৃহপ্রাঙ্গণ হইতেই রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতির 
পুজা-গৌরবের . প্রতিষ্পদ্ধ হইয়া মাথা তুলিয়াছিল! 
নিজের প্রতিপত্তি রক্ষায় উপায়াস্তরহীন হইয়াই দেব- 
ভাষার পরমপুজ্য রামায়ণ মহাভারত এবং পুরাণাদ্দিকে 
প্রাকৃত বাঙ্গজলার পরিচ্ছদ এবং পাঁচালী-গাথার রূপ 
পরিগ্রহ করিতে হইয়াছিল । ফুলিয়ার প্রসিদ্ধ পণ্ডিতটিই 
সর্ব প্রথমে শাস্তকারগণের নিষেধ-পত্রিকা অবহেল! করিয়া 
বাল্মীকির আৰ্ধ্যগান্তীর্য্যপূর্ণ ক্রুবপদকে পাঁচালীগানের 
নিয়ভূমে নামাইয়। আনিতে লাগিয়া গেলেন । ইহার দেখা- 
দেখি ক্রমে অচলপ্রতিষ্ঠ মহাভারত . এবং মহামান্য 
এীমন্তাগবৎ প্রভৃতিও আপনাদের শুচিতা পবিত্রতা এবঞ্চ 





মৰ্য্যাদা বিস্বত হইয়া একেবারে সাধারণের আসরেই 


নামিয়। দীড়াইলেন ; এবং ঢোল এবং কাশীর সহযোগে 
পয়ার-প্রবন্ধে গলা ভ'ঞজ্জিতে অথবা লাচাড়ীর নৃত্য- 
তালে অঙ্গভঙ্গী করিয়া সুর বিনাইতে লাগিয়া গেলেন! 
এই ব্যাপারের সঙ্গে সঙ্গে নবদ্বীপচন্দ্রের ‘হাট’ হইতে 
তাহার পরম বিনয়ী ‘ঝাড় দার'গণ এই পীচালীর আসরেই 
এমন সুর সঙ্গৎ করিয়া গেলেন যে, উহাই একদিকে 
প্রাচীন খবিপদ্ববীর সমস্ত মহিমা উল্লজ্ঘমপূর্বাক .বাঙ্গা- 
-লীর হৃদয়টাকে বাহুবলে অধিকার করিয়া স্বয়ং রাজা 
হইয়া বসিল। ইহাদের সমস্থত্রে চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি 
রামপ্রসাদ প্রভৃতিও এই পাঁচালীগানের আসরভিত্তি 
হইতেই আপনাদের স্বতন্ত্র পথে এমন এক রাগিণী বিনা 
ইয়া গেলেন যে উহাতেই বঙ্গসরস্বতীর আত্মসম্পূর্ণ বীণা- 
পুস্তকধারিণী মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়] রহিয়াছে। 


প্রবাসী- আষাঁট, ১৩২১ 
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সুতরাং এই পাঁচালী পয়ার এবং লাচাড়ী তিনটি 
কথার প্রকৃত মর্ন্ন, উহাদের প্রকৃত শক্তি এবং খদ্ধি 
আমাদের সাহিত্যের ইতিহাস এখনে! যেন সম্যক ধারণ! 
করিতে পারে নাই । আমর! দেখিতেছি, পায়ে পারে চলে 
অথবা দাড়ায় বলিয়া উহার নাম পয়ার ; এবং নাচিয়া 
নাচিয়৷ চলে বলিয়া উহার নাম লাচাড়ী। এই দুইটি কথা 
বাঙ্গালার প্রাচীনতম গাথা, এবং গানের মজলিস হইতে 
পরিভাষা স্বরূপে উদ্ভূত হইয়াই নানা অবস্থার মধ্য দিয়া 
আমাদের সমক্ষে উপস্থিত হইতেছে। কথা যখন ছন্দকে 
অবলম্বন করিয়া উপস্থিত হয় তখন তাহার প্রত্যেক 
পাদের নাম হয় “পদ”-_“শ্লোকপাদং পদং কেচিৎ”। 
এইরূপে পদ বা পদকার হইতেই পয়ারের উৎপত্তি । পূর্বব- 
পুরুষগণ প্রাকৃত ভাষার লেখকগণকে কবি বলিতে যেন 
সন্কুচিত হইয়াই পদকর্তী বা পদকার নামেই নির্দেশ 
করিতেন । পয়াঁর বঙ্গভাষার একটি আদিম ছন্দ; তারপর 
বলিব, আর একটি ছন্দও বঙ্গবাণীর নিজন্ব, উহাও বঙ্গ- 
ভাষার হ্বদয় হইতে উত্ভৃত। বাঙ্গালী শিশুর কণ্ঠরুচি ব! 
ওঁ শিশুভাষার অভিব্যক্তি আলোচন! করিলে তাহার 
প্রধান প্রমাণটুকু মিলিবে। উহার নাম ছড়া, রাঙ্গীলার 
ন্বেহ-তরঙ্গিণী মাতৃহ্ৃদয়ের প্রথম তরঙ্গ। এই ছড়ার 
ছন্দটাই পল্লীর আসরে আসিয়া নর্তনশীল! লাচাড়ীর 
জন্মদান করিয়াছে। সুতরাং এই পয়ার এবং লাঁচাঁড়ীকে 
বঙ্গবাণীর জন্মশক্তি ও প্রথম প্রাপ্তি বলিয়! উহার আদিম 
এবং ' স্বতঃসিদ্ধ কবিতার ছন্দ রূপেই বুঝিতে হইবে। 
তেমনি পাঁচাঁলীও বাঙ্গালী বাণীপুত্রের আদিম কাব্যচেষ্টা 


পপি 


এ 


তাঁহার প্রথম উচ্চাতিলাধযুক্ত এবং সামাজিকগণের . 


হৃদয়-বিজয়োদিষ্ট ঝাঙ্কার ! খন! বা ডাকের বচন বা ছড়ার 
ক্ষুদ্র উদ্দেশ্যকে, উহাদের জ্ঞান-সঙ্কলনের আদর্শকে অতি- 


ক্রম করিয়া, পরিবার অথবা গার্হস্থ্য জীবনের আটিপৌরে- 
গণ্ডি অতিক্রম করিয়া বঙ্গকবি যখন বাহিরের দিকে 


প্রথম দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন--তখন সরস্বতীর অপর হস্তে 
যে পুস্তক মৃত্তিমান হইয়া উঠিল তাহার: নাম হইল 
পাঁচালী । অদ্য এত দূরে দীড়াইয়! বঙ্গ-কবিতাঁর আদি 
চিন্তা করিতে যাইয়া দেখিতেছি ও যুগল বীঞচ্ছন্দ 
হইতেই ক্রমে বঙ্গীয় কাব্যচ্ছন্দের বটবৃক্ষ -বিপুল-আয়তন্‌ 


Cf 


ওয় সংখ্যা ] 


পপ ANANSI SINAN NNN 


হইয়! অনন্ত শাখা! প্রশাখায় অভিব্যক্ত হইয়া আসিয়াছে। 
বঙ্গের কাব্যসাহিত্য উহাদের ছায়াতলে সমস্ত বঙ্গদেশের 
_ বিশাল হৃদয়কে রয়ানন্দে শীতল করিতে, এবং বাঙ্গালীর 
জ্ঞান ভাব ইচ্ছা বৃত্তির তাবৎ স্ত্তি প্রকাশ করিতে সক্ষম 
.. হইতেছে । | 

সচরাচর বাঙ্গালা অলঙ্কার গ্রন্থে একটা কথা দেখা 
যায় যে সংস্কৃত কবি জয়দেব হইতেই যেন বাঙ্গালী কবি- 
গণ এই পয়ার ও লাচাড়ী ছন্দ শিক্ষা করিয়! বঙ্গ- 
সাহিত্যে প্রচলিত করিয়াছেন। উহার ন্যায় একটা অযথার্থ 
কলঙ্কের কথা বাঞ্গালাকাব্যের বিষয়ে আর হইতে পারে 

(3 না। ইহা নিশ্চয় যে জয়দেবের-_ 


সরস মস্থণমপি | মলয়জ-পদ্ধমূ 
পশ্যতি বিষমিব। বপুষি সশঙ্কম্‌ ॥ 


কিংবাঁ__বসতি বিপিন-বিতানে। তাজতি ললিত ধাম। 
লুঠতি ধরণীতলে | বহু বিলপতি তব নাম ॥ 


পততি পতত্রে বিচলিত পত্রে 
শঙ্কিত ভবদুগযাঁনমূ । 


প্রভৃতি শ্লোক আপনাদের বিভক্তিচিহ্ন পরিত্যাগ 
করিলেই ভাহা দ্বিপদ পয়ার বা ত্রিপদী লাচাড়ী হইয়া 
দাড়াইবে। কিন্ত তাই বলিয়া আমর! এই ছন্দগুলি 

পি সংস্কৃত হইতে ধার করিয়াছি বলিলে আমাদের ভাষার 
প্রকৃতি বা উহার পদগতির সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ মত প্রচার 
করা হয় সন্দেহ নাই। যাহার! সংস্কৃত কিম্বা বৈদিক 
আৰ্য্যভাষার প্রকৃতি চিন্তা করিয়াছেন তাহার! জানেন 
চন্দই উহাদের প্রধান শক্তি। হ্ৰস্ব দীর্ঘ বর্ণের একটা 
ড. তাজই বৃত্তছন্দের প্রাণ, উহাতে ব্যঞ্জন বর্ণের 
এ যা নাই। মাৱাছন্দের মধ্যেই বাঞ্জনবর্ণের 
৯ দীড়াইয়াছে। বরঞ্চ উহাতেও সংযুক্ত- 
1 ২*ংরর্ণকে গুরুবর্ণরূপে ধরিয়া উহাকে, একটা ডবল 











| গ্ণনা এবং পরিমাণ করার রীতি প্রচলিত। 
EE: বেদে একটিমাত্রও মাত্রাছন্দ নাই? সমগ্র 
১. মহ, | একমাত্র আৰ্ধ্যান্লোক . মিলিতেছে, এবং 


উহাঃ প্রক্ষিপ্ত লক্ষণটাও সুস্পষ্ট । দশম শতাব্দীতে বিরচিত 
শ্রীম্ভাগবৎ গ্রন্থেও মাত্রাছন্দের দৃষ্টান্ত মিলিতথেছে না। 
এই ছন্দ ভারতীয় আর্ধ্যহৃদয়ের পরবর্্তাকালের“হৃষ্টি। 
সঙ্গীতের রীতি হইতে, কণ্ঠগতির স্বাধীনতা লক্ষ্য 


বাঙ্গীলা ছন্দ 





২৬৭ 











করিয়াই মাত্রাছন্দের সৃষ্টি এবং পরিণতি । গীতি, গাথা, 
উদ্‌গীতি। আধ্যাগীতি প্রভৃতি মাত্রাছন্দের নাম হইতেই 
উহাদের সঙ্গীতমূল প্রতিপন্ন । গীতগোবিন্দ ব! গীতাঁবলি 
প্রভৃতি গ্রন্থও সংস্কত-সাহিত্যে অর্বাচীন। সুতরাং সাহস 
করিয়! বলিতে পারা যায় যে বাঙ্গাল! পয়ার বা লাচাড়ীর 
মধ্যে পাদান্ত ব্যঞ্জনবর্ণের যে মিলনের রীতি পরিস্ফুট 
হইয়া! দীড়াইয়্াছে-_অন্ত্যবর্ণের অনুপ্রাসের উপরেই 
যাহার প্রধান শক্তি নিহিত আছে-_তাহা কোন মতে 
সংস্কৃত কাব্যচ্ছন্দের প্রধান লক্ষণ নহে, বরং সংস্কৃতের 
মধ্যেই বাঙ্গালা পয়ার- বা লাচাড়ী-লক্ষণের ছনদৃষ্টাস্ত 
যোগাইয়াছেন বাঙালী কবি জয়দেব ৷ পারসিক রীতি কিম্বা 
বাঙ্গালীর হুদয়নিঃহুত গীতধারার সহিত পরিচয়লাভের 
পূর্ব্বে, চতুর্দশ শতাব্দীর এই বাঙ্গালী কবির বাহিরে, 
সংস্কৃত ভাষার বিপুল রাজ্যে এই জাতীয় মা্রাছন্দের 
ৃষ্টাত্তও কদাচিৎ মিলিতেছে, বৃদ্ধা মাতামহী সংস্কৃত 
ভাষা বঙ্গীয় লাচাড়ীর এই হৃত্যবিলাস যে আদবেই 
অনুসরণ করেন নাই, তাহার দৃষ্টান্ত সর্বত্র প্রতীয়মান । 
সুতরাং আমরা যদি একেবারে স্পষ্ট করিয়াই বলিয়া 
ফেলি যে, বাঙ্গালীই সংস্কতকে গানের ক্ষেত্রে আনিয়া 
এই চতুর্দশ-অক্ষরের পদচ্ছন্দ বা ত্রিপদীর ছন্দ শিক্ষা 
দিয়াছে তাহা হইলেও নিতান্ত বাহুল্য হইবে না। 

যে ছন্দদ্বয়কে সংস্কৃত ভাষার মধ্যে অর্ব্বাচীন বলিয়া 
উল্লেখ করিতে পার! যায় তাহাই বঙ্গভাষার প্রধান 
শক্তি, এবং এই প্রসঙ্গে আমর! দেখিব যে উহারাই বঙ্গ- 
ভাষার অতীত-ভবিষাতের অনন্ত ছন্দের মূলাধার ৷ সমতল- 
গামী পদবন্ধে দ্রুত অথবা ধীরোদাত্ত পাদদ্য়ে পরিচালিত 
রচনার নাম যেমন পয়ার, তেমন নৃত্যশীল পদরচনা- 
মাত্রেই লাঁচাড়ী। প্রাচীনকালে এই পয়াঁর বা. লাচাড়ী 
জাতি নামে (Gene৷i০) ব্যবহৃত হইত। পদের গতি- 
বা বিরাম-যতির মুল সুরটুকু অবলঘন করিয়াই এই 
ছুই বিভাগ। ভিতরে দৃষ্টি করিলেই দেখিবেন এখন 
বঙ্গভাষার সমস্ত ছন্দকে, আধুনিক কালের আবিষ্কৃত 


অসংখ্য মিশ্রছন্দকেও বৈজ্ঞানিক নিয়মে এই পয়ার বা 


লাচাড়ীর কোন-নাকোন বিভাগে সন্নিবেশ করিয়া 
নামকরণ করিতে পারিলেই আমরা যথার্থতা রক্ষা 


২৬৮ প্রবাসী--আষাঢ়, ১৩২১ 





করিব। বিষয়টি একবার বুঝিয়া লইলেই বাঙ্গলা ছন্দ 
নির্ণয় করিতে কিছুমাত্র বিলন্ব ঘটবে না । এইস্থলে আমর! 
প্রাচীনকাল হইতে আধুনিক কাল পৰ্য্যন্ত বাঁঞ্জল! পয়ার 
ছন্দের এক একটা পংক্তি নির্দেশ করিয়া যাইতেছি। 
দেখিবেন যে প্রকৃত প্রস্তাবে বর্ণসংখ্যার উপর পয়ারের 
প্রকৃতি কিছুমাত্র নির্ভর করিতেছে না, অমিশ্র পয়ার 
সাধারণতঃ পরস্পর সংযুক্ত অথচ সঞ্চারী পদদ্বয়ের উপরে 
নির্ভর করিতেছে। পাদসংখ্যাকে ক্কচিৎ বর্ধিত করিতে 
পারা যায়, কিন্তু এ ঘটনা ব্যতিক্রম বই নহে। বিরাম- 
যতিটুকুই পয়ারের প্রধান শক্তি, এবং উহার সংস্থান 
বিষয়েও কোন অপরিহার্ধ্য বিধি নাই বলিয়া কবিপ্রতিভা 


বেশী কম স্বাধীন ভাবেই পয়ারের সাহায্যে আত্মপ্রকাশ 
করিতে পাবে। 
এস্থলে ৯ হইতে ১৮ অক্ষরযুক্ত পয়ার ছন্দের বিভিন্ন 
তিক দৃষ্টান্ত উপস্থিত করা গেল 
গাছ রুইলে। বড় কর্ম্ম। 
মণ্ডপ দিলে !. বড় ধৰ্ম্ম |--খনা। 
৯ নব অন্বরাগিণী। রাধা। 
কছু নাহি মানয়ে। বাধা ॥--বিদ্যাপতি | 
৯ এধনি। কর অবধান। 
তো বিনে। উনমত কান ॥-_বিদ্যাপতি । 
১০. আজু কে গো। মুরলী বাজায়। . 
এত কতু। নহে শ্যামরায় ॥--স্ীন্বস > ro 
» মুছ্ষন্দ। দক্ষিণ গবন। 
সুশীতল । সুগন্ধি চন্দন ॥ 
পুষ্পরস। রত্ব-আভরণ। 
আজি কেন। হল হুতাশন ॥--আলাওল। 
১১ আজি কেন তোমা । এমন দেখি। 
সঘনে ঢুলিছে। অরুণ আখি ॥ 
অঙ্গ মোড়া দিয়া। কহিছ কথা । 
নাজানি অন্তরে |. কি ভেল ব্যথা ॥--চণ্ডীদাস । 
১২. নয়ন যুগলে। সলিল গলিত। 
কনক মুকুরে। মুকুতা খচিত ॥--কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ । 
১৩ ক্ষণে ক্ষণে দশন। ছটা ছট হাস। 
ক্ষণে ক্ষণে অধর | আগে করু বান ॥--বিদ্যাপতি। 
» আপনি জলম্থল। আপনি আকাশ। 
আপনি চন্দ্রস্ধ্য। আপনি প্রকাশ ॥-_-গোবিন্দ- 
চন্দ্রের গান। 
» সম্মুখে রাখিয়া করে| বসনের বা। 
মুখ ফিরাইলে তার । ভয়ে কীপে গা! ॥--5তীদাস। 
» এ সখি কি পেখন্থ। এক অপরূপ। 
শুনইতে মানবী । স্বপন-স্বক্ূপ ॥__বিদ্যাপতি । 
১৪ কার কিছু নাহি চাই। করি পরিহার । 
'_ যথা যাই তথায়। গৌরব মাত্র সার |- কৃত্তিবাস। 





উহ! হইতেই অক্ষরভেদে বা স্বরবর্ণের বার্গল কিংরা 
সংস্কৃত রীতির উচ্চারণ-তেদে কতপ্রক্ষার লাচাড়ী-উদ্ভূত 
ঢহইয়। ত্রিপদী, লঘুত্রিপদী, ভঙ্গ-লঘুক্তিপদী, চৌপদী, লঘু 
চৌপদী, দীর্ঘচৌপদী প্রভৃতির জন্মদান করিয়াছে, 
কাল হইতে তাহাঁকে অনুসরণ করা যায় £__ 


[ ১৪শ ভাগ, ৯ম খণ্ড - 
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পয়ার এইরূপে চতুর্দশ অক্ষরের সম্পূর্ণতা লাভ করিয়া .. 
ক্রমে পঞ্চদশ, যোড়শ, অষ্টাদশ অক্ষর পর্য্যন্ত, অধিকার : 
করিয়াছে। 


স্কিপ 


১৫ সরোবরে স্বান হেতু । যেওনা লো যেওনা। 
" কমল কানন পাঁনে। চেয়োনা লো চেয়োনা ॥ 
| -_ভাঁরতচন্দর । 
১৬. নন্থয়া-বদনী ধনি। বচনু কহসি হসি। 
অমিয় বরিখে যেন। শারদ পুর্ণিমা শশী ॥ 
-বিদ্যাপতি | , 
» যথা চাতকিনী কুতুকিনী। ঘন দরশনে। 
যথা কুমুদিনী প্রমোদিনী। হিমাংশু মিলনে ॥ 
মরি কিবা মুরহর । পুরহর এক দেহে। 
যেন নীলমণি স্ষটিকে। মিলিত হয়ে রহে॥ 
মদনমোহন তর্কালক্কার | 1 
১৮ আদিম বসন্ত প্রাতে । উঠেছিলে মন্থিত সাগরে ) 
হাতে সুধাভাও। বিষভাঁও লয়ে রাম করে ॥ 
রবীন্দ্রনাথ । 


দ্বিপাদ পয়ারছন্দ এইরূপে অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে । 
3: পয়ারের ধীরোদাত্ত পদবন্ধকে অতিক্রম করিয়া নৃত্যশীল = 
লাচাড়ীছন্দও বঙ্গসাহিত্যে স্বকীয় স্বাতন্ত্্যের উপর নির্ভব 
করিয়াই অগ্রসর হইয়াছে। লাচাঁড়ীর মূল, ছড়া_. 


যমুনাবতী। সরস্বতী । কাল যমুনার বিয়ে, 
যযুন। যাবেন। শ্বশুরবাড়ী। কাজিতলা দিরে। 
বৃষ্টি গড়ে। টাঁপুর টুপুর । নদী এল বান, 

শিবু ঠাকুরের | বিয়ে হল। তিন কন্যা দান। 








চিকন কালা । গলায় মালা। বাজন নূপুর 
চুড়ার ফুলে। ভ্রমর বুলে। তেরছ চোখে চায়! সব 
-_গোবিন্দদাস । 
অতি পুরাতন না 
অথির নীর। গভীর ধীর । অগাধ নাহিক থা ॥ 
কলকল কল। হিল্লোল কল্লোল । দেখিয়া হানিছে গা, 
‘হেলিছে ছুলিছে। তুলিয়া ফেলিছে। চল চল শ্রোতসা, 
জ্ঞান্দাসের | কেবল ভরসা । ও রাঙ্গা দুখানি পা:॥ 
শুনলে! ভয্না বাঁদর ৷; মাহ ভাদর। শুন্য মন্দির মোর। 
_বিদ্যাপতি। 
হইয়া। শ্যাম ভাঙ্গাইল। *এমৃতি কঠিন কে, 
পরাণ। যেমতি,কপ্সিছে ।- তেমতি করুক সে। . 
»চতীদাস। 


প্রত্যেক পদের অক্ষরসংখ্যা ক্রমে বাড়িয়া চলিয়াছে,: 


ওয় সংখ্যা] 


এবং প্রথম ও দ্বিতীয় পদের মিলনটিও ইচ্ছামত পরিচালিত 


হইতেছে £_ 
২ আধ আচরে বসি। আধ অধরে হাঁসি । আধই নয়নে তরঙ্গ। 
শি -বিদ্যাপতি। 
হেরি হেরি ফিরি ফিরি । বাহু ধরাধরি । নাচত রঙ্গিণী মেলি | 
জ্ঞান্দাম কহে।. নাগর রসময়। করু কত কৌতুক কেলি। 





Lf NA. 





রজনী শাঙন ঘন। বন দেয়! গরজন | রিমঝিম শবদে বরিষে। . 


হাসির হিলোলে মোর | পরাণ-পুতলী দোলে। 
দিতে চাই যৌবন নিছনি। 
-জ্ঞানদাস । 


বৈষ্ণব পদাবলীছাড়াইয়া, পাঁচালী বা কাব্যকারগণের 
মধ্যে আসিয়া অক্ষরসংখ্যা ক্রমেই বাড়িতেছিল, এবং 
পরই চল্তির ঝেশাক হইতেই চৌপদী পঞ্চপদীর জন্ম 
হইয়াছিল! এই ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে লাচাড়ীছন্দ একদিকে 
নিজের চরমকে লাভ করিয়াছে। ইংরেজের আমল 
প্রবর্তিত হইবার পরেও একশত বৎসর কাল বঙ্গীয় কবি- 
গণ নানাদিকে কেবল অমিশ্রপয়ার এবং ত্রিপদী ও 
চৌপদী লাচাড়ীর সাধনাতেই অবস্থান করিতেছিলেন। 
ক্ৰমে উহ! যে প্রাঞ্জলতা এবং পরিমার্জন! লাভ করিয়াছিল, 
'আমুরা কেবল অক্ষরসংখ্যার বৃদ্ধি সন্মুখে রাখিয়া তাহার 
টৃষ্টান্ত দিয়া যাইব ৮ 


“' কত মায়া কর। কত মায়া ধর। হেরি হেরি হর। হারে। 
জিত মরামর। হর সেই নর। তুমি দয়াকর। যারে। 
- -ভারতচন্দ্র । 


এইরূপ টিম! তালে সন্তষ্ট না হইয়া কবিগণ আর এক 


ছন্দের সৃষ্টি করিলেন; উহার একপদ অন্তপদ্দের উপর . 


ঝশাপাইয়া পড়িতেছিল বলিয়া, নাম হইল “মাল ঝাপ’ 
কোতোয়াল। যেন কাল। খাঁড়া ঢাল। ঝাকে। 
ধরি বাণ। খরশীন। হান হান। ইকে॥ 
.. -ভারতনন্দ্র | 
£ কিরূপসী। অঙ্কে বসি। অঙ্গখসি। পড়ে। 
৩ শ্রীণদহে। কত সহে। নাহি রহে। ধড়ে॥ 
-রামপ্রসাদ । 
-ভারতচন্দ্র চৌপদীর পদগতি আরও বর্ধিত করিয়া 
গাহিলেন £= 
বসন্ত রাজা আনি। ছয় রাগিণী রাণী 
রচিল রাজধানী । অশোক-মুলে 1 
কুসুমে পুন পুন। ভ্রমর গুন গুন। 
মদন দিল গুণ। ধন্থুক-হুলে। 


তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ মদনমোহন তর্কালক্কার £_ 


বাঙ্গাল! ছন্দ ' 





২৬৯ 
ANNAN ANA ৮ PNANANANA NSP 
নয়ন কেবল । নীল উৎপল । 
যুখ শতদল। দিয়া গঠিল, 
কুন্দে দস্তরাতি। রাখিয়াছে গাঁথি । 
অধরে নবীন পল্লব দিল ॥ 


এই চৌপদীর সাহায্যে মনের আবেগকেও অপরূপ মুর্তি 
দান করিতে পারা গেল ৫ 
নিদ্রা আবেশে । রজনীর শেষে। 
মনোহর বেশে । * বধু আসিয়া। 


প্রেম-পারাবার। করিল বিস্তার । 
নাহি পাই পার। যাই ভাসিয়া।॥ 
উহার পদচ্ছন্দে ধ্বন্তাত্মক ভ্রতগতিও অপূর্বরূপে 
আকাঁর.পাইয়। উঠিল £-_ 
ওলো স্থলোচনে । কটাক্ষ সন্ধানে । 
আপনার পানে । চেও না চেও না চেও না! 
উহার বেদনা । তুমি ত জাননা । 
অনৰ্থ যাতনা । পেও না পেও না পেও না l 
ও যেখরতর। নয়নের শরণ 
কেবা আত্মপর । জানে না জানে না জ্ঞানে না। 
পড়িলে রপসী । খরধার অসি। 
কামার বলিয়া । মানে না মানে না মানে না॥ 
-_মদনমোঁহন। 
উহার পদক্রম আরও বাড়াইয়! দিয়া, নর্্মকৌতুকের 
কঁটাক্ষ-উল্লাসকে মূর্তিমীন করিতে পার! যায় £__ 
নিত্য তুমি খেল যাহ! । নিত্য ভান নহে তাহা। 
আমি যে খেলিতে চাহি। সে খেলা খেলিও হে! 
তুমি যে চাহনী চাও। সেচাহনী কোথা পাও । 
ভারত যেমত চাহে। সে চাহনী চাও হে! 
নৰ্শবেরে প্রকাশিয়া। গর্ব্মেরে বিনাশিয়া 
শীতল করিলি হিয়া । বাহবারে হাওয়া! 
__ভাঁরতচন্্র। 
প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় পদ আরও উচ্চাভিলাষী হইয়! পয়ার 
হইতে একাবলী প্রভৃতি ধার করিয়াও উল্লসিত হইতে 
চাহিয়াছে ৪ 


লক্‌ লক্‌ ফণী। জটা বিরাজ, 
তক্‌ তক্‌ তকৃ । রজনী-রাজ, 
ধক্‌ ধক্‌ ধকৃ। গহন সাজ 
বিমলশ্চগল গন্ছিয়। ৷ 
চুমু চুমু ঢুলু | নয়ন লোল, 
হুনু হুলু হুলু! যোগিনা-বোল, 
কুনু কুলু কুলু । ডাকিনী-রোল 
"_ প্রমদ-প্রমথ-সঙ্গিয়া | 
বল! বাহুল্য, এই চৌপদীই পরে পরে মধুস্থদনের মধ্যে 


আসিয়া আগ্রহচঞ্চল পদবন্ধে প্রকাশ পাইয়াছে।-_ 





২ 


HAO ANNA NA AN NA RA NAT NANA N NE NA NIA NA সিসি 
পিককুল কল কল। চঞ্চল অলিকুল 
উথলে স্কুরবে জল । চল লো বনে। 


উহাই নবীনচন্দ্রের মধ্যে কর্ণফুলীর তীরে বসিয়া দীর্ঘ- 
নিশ্বাস ফেলিয়াছে ৪__ 
এই কালিন্দীর তীরে 
এই কাঁলিন্টীর নীরে 
এই তরুতলে, এই গভীর কাননে, 
বনি এই শিলাতলে, 
এই নিঝ'রিণী-কুলে 
বলেছিলে কত “কথা, ভূলিলে কেমনে । 
উহ্াই আবার ভারত-সমুদ্রের তরঙ্গ-ভল্গ অনুকরণ করিয়! 
উত্তাল হইয়া গড়াইয়া গড়া ইয়1 চলিয়াছে ৪__ 
গাইছে পশ্চিমে । পূরবে দক্ষিণে । 
ভারত-সাগর । আনন্দে তরল। 
নাচিয়! নাচিরা। নীলিমা অসীমে। 
দেয় করতালি। তরঙ্গ চঞ্চল ॥ 
উহাই. হেমচন্দ্রের মধ্যে আসিয়া “হতাঁশের আক্ষেপ? 
গান করিয়াছে এবং নিজের বিশ্বতত্বধ্যানী দৈব প্রতিভার 
স্বাধর্ম্য অবলম্বনে হিমাদ্রি-শিখরে দণ্ডারমাঁন হইয়! মহা 
শৃন্টে দৃষ্টিপাত করিয়াছে £ = 


হেবিত উপরে । নীলকান্তি ধরে । 
শূন্য ধূধু করে। ছড়ায়ে কায়। 
হেরিত অধ্ুত। অদূত অদ্ভূত 
নক্ষত্র কুটিয়া। ছুটছে তায়॥ 





এই পয়ার এবং লাচাড়ী ন্াযনাধিক অবিমিশ্রভাবে . 


যেমন আদিবন্ধে বঙ্গের সর্বপ্রথম ভাব-কবি চণ্ডীদাসের 
. মধ্যে, তেমন ভাব-চ্ছন্দের অপুর্ব বাণীসাধক কবি বিদ্যা- 
পতির মধ্যেও বিকাশ প-ইয়াছিল ; যেমন. বাঙ্গালী- 
জীবনের অপূর্ব পরিদর্শক কবিকক্কণের মধ্যে, তেমনি 
বঙ্গসাহিত্যের অদ্বিতীয় শব্দমন্ত্রসাধক ভারতচন্দ্রের মধ্যেও 
নানাপথে বিকশিত হইয়া আধুনিক যুগসীমায় উপস্থিত 
হইয়াছিল; এবং উহারাই মধু হেম নবীনের মধ্যে আসিয়া 
নানা মিশ্রপথে আধুনিক ভাবসাধনায় অবহিত হইয়াছে । 


কিন্তু এই চৌপদী আরও অগ্রসর হইয়া বঙ্গবাণীর পদগতি 


বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করে--ভাঁরতচন্দ্রেই তাহার উদ্ভাবনা 
পরিদৃষ্ট হইবে। তবে, এই চেষ্টা সফল হইয়াছে বলিতে 
পাবি না। হয়ত বঙ্গীয় ছন্দগতির পক্ষে এই চৌগদীই 
শেষ সীম1--তাহার দৃষ্টান্ত দেখুন ৫ 


জটজালিনি। শিরমালিনি। শশিভালিনি। 
সৃথশালিনি। করবালিনি গো! 


প্রবাসী-_আষাঢ়, ১৩২১ 


৯ সা A A 


' তাহার সন্কুলান ছিল না বলিয়াই ধরিতে হয়। 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


পাস্তা NA NANA NAAN SANSA NA সি 





শিব-গোহিনী। শিব-দেহিনি। শিব-রোহিণি। 
শিব-মোহিনি গো! 


এই ছন্দের আভ্যন্তরীণ স্থরটুকু যেন অতিরিক্ত টানে 
ছিন্ন হইয়। তাহা গদ্যে পরিণত হইয়া দড়াইয়াছে: 
একমাত্র পংক্তি ধরিয়া যেমন ছন্দের প্রকৃতি স্থির করিতে ? 
হয়, তেমন ইহাঁও নিশ্চয় যে, এই পংক্তি একনিশ্বাস- 
সাধ্যতার সীমা অতিক্রম করিতে পারে না_উহার 
অক্ষরসংখ্যা যদ্ৃচ্ছাক্রমে বর্ধিত করা যায় না। বঙ্গ- 
ভাষার প্রকৃতি এবং বাঙ্গালী-কণ্ঠের অপিচ তাহার 
ফুশফুশের শক্তির সঙ্গে বাঙ্গীলাছন্দের অপরিহার্য্য সম্বন্ধ । 
সভ্যজগতের সমস্ত প্রাচীন এবং আধুনিক ভাষাগুলির মধ্য _ 
হইতেই দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিয়া জানাইতে পার! যায় থে 
ছন্দের ক্ষেত্রে অক্ষর-বৃদ্ধির পবীক্ষা-ব্যাপার যথেচ্ছ 
চলিতে পারে না। তবে বঙ্গীয় ছন্দের উচ্চাভিলাষ যে 
এইস্থলে শেষ হয় নাই তাহা আমরা শিশ্রছন্দের বেলায়: 
দর্শন করিতে পারিব। 

বলিতে হয় যে, এই অমিশ্র পয়ার এবং লাচাড়ীর 
বিভিন্ন পদগতি দেড়শত বৎসর পূর্বের ভারতচন্দ্রের মধ্য 
আসিয়াই পুরাপুরি নির্থলতা লাভ করে, এবং তাহার 
দ্বারাই উহাদের সংযোগ এবং সম্প্রসারণের সাহায্যে নব, 
নব ছন্দের পরিস্ফ,ট মূর্তি আবিষ্কার করার পথ. পরিস্কৃত ত 
হয়। কিন্তু তাহার পরেও একশত বৎসর পর্য্যন্ত 
মদনমোহন, হরিশ্চন্দ্র মিত্র, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, ঈশ্বরচন্দ্র 
গুপ্ত প্রভৃতি কবিগণ ভারভচন্ত্রের (নমির্বৃত্তি অবলম্বন 
করিয়াই চলিতেছিলেন, প্রচলিত ছন্দের সংমিশ্রণে ষে কত 
অগণিত অনন্ত ছন্দের ধারণ! কর! যাইতে পারে তাহার, 
সুম্পষ্ট উপলব্ধি: কিংবা সমুচিত অনুসরণ এই যুগে 
প্রকাশিত হইতে পারে নাই; তখনো বঙ্গবাণীর 
ছন্দ-প্রতিভা আধু্নক কালের উপযোগী জীবন কিংবা, 
শক্তি লাভ করিতে পারে নাই'। বঙ্গভাষ! এ দীর্ঘকাল" 
যেন প্রকৃত কবি-প্রতিতার জন্যই প্রতীক্ষা করিতেছিল।” 
হৃদয়ের যে পরিমাণ আবেগ গভীরতা বা উন্মাদ্বন? হইতে 
জাতিবিশেষের সরস্বতী অভিনব পদ-পন্থার আবিফার 
করিয়। প্রবাহিণী হইতে পারে, উহাদের কাহারও মধ্যে 
প্রাচীন 
রীতির বিবরণী (38:80) কবিত। রচনায় তাহারা 


ওয় সংখ্যা ] 
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সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু আধুনিক নিয়মের 
ভাবুকতার রং ধরিলে বা আন্তরিকতা লাভ করিলে 
-"করির ভাষ! যেমন নিজের সহকারী ছন্দ আবিষ্কার করিতে 
' করিতে অগ্রসর হইয়! যায় ইহাদের ভিতর সে দৃষ্টান্ত 
যিলিতেছে না। | 
শত বৎসরের পর এই শৈলগুহারুদ্ধ ছন্দনিঝরে বঙ্গের 
মধ্যে সৰ্ব্ব প্রথম নবজীবনের কলকল্লোল আনিয়াছিলেন 
মধুসুদন. দত্ত! বল! বাহুল্য, বাঙ্গলা পয়ার একদিকে 
অত্যন্ত শক্ত রচনা )' বিরামের যতিটুকুই উহার একমাত্র 
পরিচালনী শক্তি বলিয়া, উহাকে হৃদয়-ভাবের অন্ুগত 
" গতি প্রধান করিতে না পারিলে, কেবল অক্ষরসংখ্যা 
বা বাহিক মিলের দিকে দৃষ্টি রাখিলে, এই পয়ার অতি 
সহজেই একঘেয়ে হইয়! পড়ে। সকল প্রাচীন কবির 
"মধ্যেই ইহার দৃষ্টান্ত আছে। তাহার! যে ইহা টের না 
পাইয়াছিলেন, এমন নহে; এই কারণে তাহারা 
পরম্পরাক্রমে পয়ার এবং লাচাড়ীর শরণ লইতে বাধ্য 
হইতেন। বিরামের শক্তির উপর নির্ভর করিয়া শব্দের 
বাহিক মিলনকে অবহেলা করিতে পারিলেই এ সমস্যার 
“ভগ্ন হয় ; মধুস্থদনই সৰ্ব্ব প্রথম তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে 
পারিয়াছিলেন।. মধুর হৃদয় ইংরেজীর মধ্য দিয়া সমুদ্র- 
যাত্রা করিয়া বাঙ্গালীকে সম্পূর্ণ অভিনব এশর্য্য_ 
এমন কি আধুনিক বিশ্বসাহিত্যের অন্তরজ্গ জীবনটুকুই 
উপহার আনিয়! দিয়াছে । পাশ্চাত্য কিংব! প্রাচ্য কবি- 
গণের মধ্যে মিলটনের সযুদ্রচ্ন্দা হৃদয়ের সহমর্শিতা 
লাভ করিয়াছিলেন বোধ করি কেবল আমাদের 'এই 
মধুস্থদন। মিলটন যে জগতের ছন্দ-কবিগণের মধ্যে 
অদ্বিতীয়, ইহ! হৃদয়বান্‌ মাত্রেই স্বীকার করিতে বাধ্য । 
 শেবার বলিয়াছেন, প্যারাভাইস লষ্টের ছন্দ is the very 
t essence of Poetry | বল। বাহুল্য, অমিত্র ছন্দ" সমস্ত 
“ছন্দের মূলাধার। মেঘনাদবধের ছন্দও সর্বপ্রকার 
বাক্গাল। 'পয়ার এবং লাচাড়ী ছন্দের হৃদয়নিহিত 
আদ্যাশক্তিকে ধারণা করিয়াই 'বিলসিত হুইয়াছিল। 
এই ক্ষেত্রে মধুসূদন এখনো আমাদের দেশে অদ্বিতীয় 
বলিতে হইবে। : এন্থলে অমিত্র ছন্দের বিস্তারিত 
আলোচনার সময় নাই। এক কথায় বলিতে পারা 
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যায় যে মধুস্থদরন উহার দ্বারা সমুচিত দৃষ্টান্ত পথেই 
বাঙ্গালীকে দেখাইয়াছেন যে, কাব্যের ছন্দ প্রকৃত 
প্রস্তাবে অক্ষরের বাহিক মিলনের মধ্যে নহে_উহার 
মুল কবির হৃদয়ে; এবং উহার প্রধান তত্ব unity in 
৪1615, বৈচিক্র্যের মধ্যে এক্য সম্পাদন | প্রাচীন 
কালে' যখন কবিতা ও সঙ্গীত অবিশিষ্ট ভাবে অবস্থান 
করিতেছিল তখন উভয়েই কেবল বৃত্তগতি বা metre- 
এর উপর নির্ভর করিত। ক্রমে উভয় কল! নানা 
দিকে বিশ্লিষ্ট হইয়! স্বতন্ত্র মূর্তি লাভ করিয়া পরস্পর 
হইতে বহু দূরে অগ্রসর হইয়া! গিয়াছে। সুতরাং সঙ্গীত 
যেমন সুরের আস্থায়ী অন্তরা আভোগ সঞ্চারী গতি এবঞচ 
ধক্যতানের নির্ভবেই বিশিষ্টত1 লাভ করিয়াছে, কাব্যও 
তেমনি এই সুরকে বাগর্থের রাজ্যে আনয়ন করিয়। 
উহার মাহাত্ব্যকে কবি-হৃদয়ের ভাব বা কল্পনাঁবিভব 
এবং রসাত্মিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াই স্বতন্ত্র হইয়! 
গিয়াছে । সঙ্গীতের ক্ষেত্রে তান যেমন সুরের সহকারী 
মাত্র, কাব্যের ক্ষেত্রে বাহক মিলনাত্বক ছন্দটাও সহকারী 
বই নহে, অপিচ এই ক্ষেত্রে উহার প্রভুত্বের অন্ুপাতও 
অনেক কম। মধুস্থদনের দৃষ্টাত্তের পর হইতেই 
বাঙলার কবিগণ পয়ার এবং লাঁচাঁড়ীকে নিজ নিজ ভাব- 
গতিক মিশ্রপথে পরিচালন করিয়া নব নব বস্তসাধনায় 


- মনোনিবেশ করিতে পাবিয়াঁছেন ; ছন্দের ‘বাধি গণ’ 


বিস্ৃত হইতে পারিয়াছেন। এই ব্যাপারের মাহাত্ম্য স্বন্প- 
কথায় শেষ করা যায় না, আমর! উপস্থিতক্ষেত্রে মধুস্দন 


‘হইতে কেষল একটিমাত্র দৃষ্টান্ত পাঠকের বিচারের জন্য 


রাখিয়া অগ্রসর হইব £ঃ_ 

বাহিরিল! পদত্রজে রক্ষঃকুলরাজ 
রাবণ--বিশদ বস্ত্র বিশদ উত্তরী 

* ধৃতুরার মালা যেন ধূর্জাটর গলে; 
চারিদিকে মন্ত্রিদল দূবে নত ভাবে। 
নীরব কর্বব,রপতি অশ্রপূর্ণ আবি, 
নীরব সচীববৃন্দ অধিকারী বত 
রক্ষঃশ্রেষ্ঠ, বাহিরিল কাঁদিয়া পশ্চাতে 
রক্ষোপুরবাসী রক্ষ__আবালবনিতা- 
বৃদ্ধ; শুন্য করি পুরী--আঁদার রে এবে 
গোকুল ভবন যথা শ্ঠামের বিহনে। 
ধীরে ধীরে সিদ্ধুযুখে তিতি অস্রুনীরে 
চলে সবে, পুরি দেশ বিবাদ-নিনাদে 


যদৃচ্ছভাবে উদ্ধার করিয়াছি। তৃতীয় চরণের অলঙ্কারটি 
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মধুসূদনের কাব্যচিত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গণ্য হইলেও, 
তন্তিন্ন এস্থলে অন্ত কোন অলঙ্কার বিশেষ প্রভৃতা 
দেখাইতে পারে নাই। কিন্তু ছন্দ! কবির হৃদয়গত 
ভাব-মুর্তিই অপরূপ ছন্দগতি অবলম্বনে পাঠকের 
হৃদয়ে নিজেকে মুদ্রিত করিয়া দিতেছে। বাঙ্গালা 
পয়ার এবং লাচাড়ী এই কতিপয় পংক্তির মধ্যে বিরাম- 
যতির শক্তিকে আয়ত্ত করিয়া, অক্ষরসংখ্যাকে 
একেবারে অগ্রাহ্য করিবা কেবল কমা সেমিকোলন 
দাড়ীর উপরই নির্ভর করিতেছে! কখন ধীর গতিতে, 
কখন ভ্রুতপদে চলিয়া, কখন বা একেবারে স্থগিত 
হইয়া দাড়াইয়৷। আমাদের মনে কি অপরূপ রেখা- 
বিস্তান করিয়া চলিয়াছে! এবং শেষের ছুই চরণের 
প্রবাহের সাহায্যে আমাদের মানসনেত্রের সমক্ষে সমগ্র 
শোভাযাত্রার ধীর বিষণ্ন প্রবাহ-মূর্তিটুক কি অনুপম 
ভাবে অঙ্কিত করিয়া যাইতেছে !*. 

মধুসূদনের পর হেম নবীন প্রভৃতি কবিগণ কতমতে 
এই পয়ার এবং লাচাড়ীর মিশ্র পথে অগ্রসর হইয়াছেন, 
এবং পরিশেষে বঙ্গদেশের অতুলনীয় সঙ্গীতচ্ছন্দের কৰি 
রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আসিয়া এই মিশ্রচ্ছন্দ যে কত শত 





* এ স্থলে বলা আবশ্যক যে, মধুস্থদনের এই, চতুর্দশাক্ষর- 
চরণযুক্ত অমিত্র পয়ারকে আরও স্বাধীনতা প্রদান পূর্ব্বক যোল- 


মাত্রায় অথবা একেবারে মাত্রা-অধিকারের বহির্ভাগে লইয়া গিয়া - 


স্বেচ্ছাচারে প্রবাহিত করার চেষ্টাও চলিয়াছিল। উহাকে রঙ্গালয়ের 
মধ্যে আনিয়া (সম্ভবতঃ কণ্ঠস্থ করার সুবিধ! সম্মুখে রাখিয়াই ) 
গিরীশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ নাট্যকারগণ এই চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু 


উহাতে প্রকৃত প্রস্তাবে কবিতা জন্নিয়াছে কি না দে বিষয়ে, 


পাঠমাত্রেই সন্দেহ হইতে থাকে। গ্রিরীশ বাবুর অভিনেয় 
নাটক .রচনার শক্তি অসাধারণ বলিতে হইবে। কিন্তু, তৎ- 
সত্বেও, তাহার কবিত্বশক্তি--ভাবকে-কাব্যরসাত্মক ছন্দে আকার দান 
করার শক্তি, যথোচিত ছিল ন! বলিয়াই ধারণ! জন্মে । অমিত্র ছন্দের 
মুল তত্ব, যাহা মধুস্থদনের মধ্যে এত উজ্জ্বল মস্তি ধারণ-করিয়াছে, 
উহার যথার্থ ধারণ! আমাদের অভিনেয় নাটকগুলির মধ্যে কদাচিৎ 
মিলিতেছে। এ কালের অনেক অভিনেয় নাটকের মধ্যে এমনও দেখা 
যায়, যে পর্য্যন্ত গদ্যে কথাবার্ত। চলিয়াছে সে পর্য্যন্ত উহা! বেশ চলন” 
সই ভাবেই চলিতে থাকে, কিন্তু যেই ভাবের কোন একট! উচ্ছধাসের 
সম্মুখীন হওয়!, অমনি পাত্ৰগণ অমিভ্র ছন্দের বুলি গ্রহণ করিলেন, 
আর সমস্ত রম বিচিকিৎস ভাবেই নিহত হইয়.গেল। অনেক স্থলে 
বিপরীত হাম্ভরনই উদ্রিক্ত হইয়। পড়ে। ইহার প্রধান কারণ হয়ত 
লেখকের শক্তির অভাব। কিন্তু ইহা জৌরের সহিত বলিলেও 
অত্যুক্তি হইবে না! যে ্বেচ্ছাঁচারী অধিত্র পয়ার এখনে! বাস্রালার 
কবিতায় আমল লাভ করিতে পারে নাই। 


প্রবাসী--আঁষাট, ১৩২১ 





শ্লোকম্তবক বা 51জাঃঞজর প্রচলন। 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
ANANSI 
স্হত্র রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহা আমরা সকলেই 
জানি। এই ক্ষেত্রে মধুস্থদন হইতে আরম্ভ করিয়া 
আধুনিক কাল পর্য্যন্ত এই মিশ্রচ্ছন্দের নান! পরিগতি- 
অন্থসরণ করিয়া একটা স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করিতে পার! / 
যায়। তবে, এই ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা বড় কথা বাঙ্গলায় 
উহা হইতেই 
বাঙ্গালী কবির হৃদয় স্বাধীনভাবে পরিচালিত হইবার 
পক্ষে অনন্ত সম্ভাব্যতার ক্ষেত্র লাভ করিয়াছে । সংস্কৃত 
ছন্দ চারিটি চরণেই আবদ্ধ ছিল, বৃত্ত এবং জাতি ছন্দ 
“তভজ” প্রভৃতি দশটি “গণের” সাহায্যে সমগ্র সংস্কৃত 
সাহিত্য দখল করিয়া আছে রি 
“সমস্তং বাগ্বয়ং ব্যাপ্তং ত্রেলোকামিব বিষ্ুন]।” 
ংস্কৃত ছন্দ চারি চরণের এই দেওয়াল-দেওয়। কারাগার 
অতিক্রম করিতে পারে না, গ্রীক এবং লাটিন ছন্দও 
এই প্রকারে “মিটারের” পাশে আবদ্ধ থাকিতে 
বাধ্য ছিল। অমিত্র ছন্দ বর্তমান ইয়ুরোপীয় সাহিত্যের 
অপিচ ইয়ুরোপীয় সত্যতার নব জীবনের (Renaissance) 
আবিষ্কার --অভিনব স্বাতক্ত্র্ের আদর্শে জাগ্রত ইটালির 
আবিষ্কার, তৎ্পূর্বে ফরাশি দেশে উহার কথঞ্চিৎ 
উদ্ভাবন! ঘটিয়া থাকিলেও ইটালিই ইয়ুরোপকে এই সী 
শিক্ষা দ্িয়াছিল; তন্্যতীত, ইটালি ইয়ুরোপকে ( এই 
ষ্ট্যাঞ্জার পন্থায়) উহার কাব্যছন্দকে “মিটারের' 
অপরিবর্তনীয় ছণীচ হইতে মুক্তিলা 5 করিয়! যদৃচ্ছ ভাব- 
গতির অন্থসরণে লীলায়িত হইবার রহস্তও শিক্ষা 
দিয়াছে । গ্রীক লাটিনকে নানা দিকে আত্মনাৎ করিয়া 
আধুনিক ইয়ুরোপীয় ভাষাগুলির সৃষ্টি এবং উন্নতি__ 
উহাদের আভ্যন্তরীণ প্রকৃতিও এই ষ্ট্যাঞ্জার পরিচয় 
লাভ করিয়াই আধুনিক জীবনের বহু বিমিশ্র ভাবগতি এবং ।. 
আন্তরিকতাকে সমুচিত বাক্যে প্রকাশ করিতে করিতে ৮ 
নিত্য নব নব ছন্দ প্রয়োগে অগ্রসর হইতেছে । আমাদের +- 
বঙ্গভাষাও প্রাচীন আর্ধ্য সংস্কতকে আত্মশাৎ করিয়াই 
গঠিত-_মধুস্থদনের মধ্যে আসিয়াই উহা! নিজকে 
ইয়ুরোপীয় সমস্ত আধুনিক ভাবার সমধর্ম্মা বলিয়া আত্ম- 
পরিচয় লাভ করিয়া সর্বব প্রথম বিশ্ব-সাহিত্যের দরবারে 
বসিবার জন্য উচ্চাভিলাষ অনুভব করিয়াছিল। মধুসুদন 


প্রয়াণ”, বিহারীলালের “শারদামজ্গল” ও 


ওয় সংখ্যা | 


উপ নিহত adh adh LIA স্পিনার SSNS 


যেমন চতুর্দশ চরণের কবিতা বলিতে আধুনিক 
ইয়ুরোপের “সনেট'কে ধারণা করিয়াছেন, তেমন তাহার 
রসাল ও স্বর্ণন্তিকা”, “মেঘ ও চাতক”, এবং “আশার 
ছলনা” ও “বঙ্গভূমির প্রতি” প্রভৃতি ক্ষুদ্র কবিতার 
মধ্যেও বাঙ্গালার শৃঙ্খলবদ্ধ ত্রিপদী চৌপদীকে অপুর্ব 
স্বাধীনতায় দীক্ষিত করিয়াছেন। নবীনচন্দ্র ‘অবকাশ- 
বরঞ্জিনীর’ মধ্যে, বিশেষতঃ হেমচন্দ্র তাহার কবিভাবলির 
“লজ্জাবতী লতা” “পদ্মের মৃণাল” এবং পিণ্ডারীয় ওড- 
গুলির মধ্যে এই ষ্ট্যাঞ্জাকেই সর্বাপেক্ষা সতর্কতাৰে 
আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রনাথের "স্বপ্র- 
“বঙ্গনুন্বরী””, 
সুরেন্্রনাথের “মহিলা” বঙ্গীয় পয়ার এবং লাচাড়ীকে নব 
নব ষ্ট্যাঞ্জার মুর্ত্তির মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াই বিকাশ 
লাভ করিয়াছে। 

ইহাদের পর, রবীন্দ্রনাথ যেই শক্তি লইয়া বাঙ্গালার 
আসরে অবতীর্ণ হইয়াছেন উহ! বিশেষভাবেই সঙ্গীত- 
অধিকারের শক্তি । তাহার অগণিত ছন্দের মূল 
রহস্ত এই মনে হয়, যেন ছন্দটাই তাহার' মনে 
সর্বাগ্রে কবি- প্রতিতার ভাবোদ্দীপনার সুররূপে জন্ম- 
/ গ্রহণ করিয়া পরে পরে বাক্যচ্ছন্দে আকারপ্রাপ্ত হইয়! 
যায়। এইরূপ একটি মৌলিক এবং অসাধারণ 
ছন্দপ্রতিভার পুণ্য-সঙ্গম হইতে বঙ্গবাণী, যে অত্যান্প 
- কালের মধ্যেই এক অভিনব গীতিকবিতার ফসলে ভাঙার 
পরিপূর্ণ 'করিবে, এবঞ্চ নিজের বৈষ্ণবী কাব্যকলাকেও 
সঙ্গীত এবং কবিতার মধ্যক্ষেত্রে লইয়া গিয়া 
অভিনব ভাবগত কবিতার স্থষ্টি করিবে তাহাতে কিছুমাত্র 
বিচিত্রতা নাই । এই ক্ষেত্রে বাঙ্গালী ইয়ুরোপের সমক্ষে 


|, নিজের একটা বিশেষ উপার্জন উপস্থিত করিতে 


 পারিতেছে। 
জাপানের তান্কা? পারস্তের “গঞ্জল” এবং 


গ্রীক লাঁটিনের ওড ও ইটালির সনেট, 
“বাই” 
প্রভৃতি জাতীয়-বিশেষত্ব-জ্ঞাপক কবিতার ন্যায়, এই ক্ষেত্রে 
বাঙ্ষালীও ““ব্ৰাঙালী লীতিকনিত1% বলিয়া 
একটা স্বতন্ত্র ভাবগতিক কবিতা-মূর্তি বিশ্ব-সাহিত্যের 
দরবারে উপস্থিত করিতে পারিতেছে। আমাদের এই 
গীতিকবিতা বিজাতীয়ের দৃষ্টির .সমক্ষে, বাক্যচ্ছন্দের 


০ 


বাঙ্গালা ছন্দ 





যে 
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ন্যুনাধিক দেশীয় শাহাত্্যটুকু বাদ রাখিয়াও, কেবল 
ভাবের স্বাতন্ত্র্যেই আত্ম প্রতিষ্ঠা করিতে পারিতেছে। 
আমর] এতক্ষণ কেবল লঘু-গুরু-বিচারহীন পয়ার 
এবং লাচাড়ীর দৃষ্টান্তই দর্শাইয়া আসিলাম.। ইহ ছাড়া 
বঙ্গতাষার আর এক প্রকার পয়ার এবং লাচাড়ী আছে; 
অতি প্রাচীন কাঁল হইতেই বঙ্গ-কবিতাঁর প্রন্কৃতির মধ্যে 
এই লক্ষণ বিকশিত হইতে চেষ্টা করিতেছে, উহ! প্রকৃত 
প্রস্তাবে স্বর-মাত্রিক ছন্দ । আমর! জানি সংস্কৃত ছন্দ মাত্রেই 
স্বর-মাঞ্তিক ; স্বরবর্ণ ই সংস্কৃত ছন্দের নিয়ামক, ব্যঞ্জন, 
বর্ণ উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলে বই নহে। সংস্কৃত ছন্দ- 
শান্তরে স্বরের নামই অক্ষর; সংস্কৃত শাৰ্দিকগণের মতে এই 
সমস্ত স্বর অবিনশ্বর ধ্বনি; এবং উহাদের বিকাঁশেই . 
যাবতীয় ব্যঞ্জন বর্ণের উৎ্পত্তি। তাহারা আরও অগ্রসর 
হইয়া, একমাত্র বর্ণ হইতেই- শব্ধব্রক্দ হইতেই সমস্ত 
বর্ণের উৎপত্তি প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করেন । যাহা হউক 
এই স্বরবর্ণ ই সংস্কৃত ছন্দের প্রধান শক্তি। কুদ্রজীমল 
বলিয়াছেন £_- ME 
“ম্বরা অক্ষরসংজ্ঞাঃ সু হঁলাস্তদন্যায়িনঃ। 

. াঙ্গলা ছন্দও মূলতঃ স্বরমাত্রিক সন্দেহ নাই। কিন্ত 
বঙ্গভাষ! সংস্কৃতের হুম্ব দীর্ঘ উচ্চারণ-ভেদ অনেক দিকে 
পরিহার করিয়া, স্বর-পরিস্ফুট ব্যঞ্জন বর্ণের মিলনের উপর 
এত অধিক জোর দিয়াছে যে, ব্যঞ্জনকে বাদ দিলে বঙ্গীয় 
ছন্দের অস্তিত্বই দ্রাড়াইতে পারে না। আমর! দেখিয়াছি 

স্কত ভাষার প্রকৃতিবশে বৃতছন্দই তাহার প্রধান 
ধশ্বধ্য ; উহার দ্বারা" সংস্কৃতে অতি বিস্ময়কর ছন্দ- 
সংখ্যার উৎপত্তি হইয়াছে। সচরাচর অলঙ্কার-শান্তে 
৩৫০টি ছন্দের উল্লেখ দেখা যায়। সংস্কৃত ছন্দের আদি 
দার্শনিক পিঙ্গলাচার্ধ্য বলিয়াছেন উহার ছন্দসংখ্যা 





"(১৬৭৭৭০১৬ ) এক কোট সাতষট্ি লক্ষ সাঁতাত্তর হাজার 


যোলটা হইতে পারিবে। স্বরবর্ণের লঘু গুরু এবং হ্ৰস্ব 
দীর্ঘতার মাহাত্ম্য হইতেই এই অভাবনীয় ঘটনার সম্ভব 
হইয়াছে! অথচ বেদে সাতটির অধিক ছন্দ নাই। এই অল্প- 
সংখ্যক মৌলিক ছন্দ হইতেই এত সমস্তের উৎপত্তি । এখন 
বঙ্গভাষা স্বরের লঘু গুরু উচ্চারণ অগ্রাহথ করার জন্যই 
তাহাঁর পক্ষে সংস্কৃত ছন্দের এই অনন্ত মাহাত্ম্য অর্জন 


২৭৪ 


পাপা 





করা অসম্ভব । কিন্ত, এই ক্ষেত্রে, সংস্কৃত উচ্চারণের রীতি 
প্রচলিত করিবার উদ্দেশ্যে আদিকাল হইতেই কবিগণের 
মধ্যে অশ্রান্ত চেষ্টা পরীক্ষা এবং পর্য্যবেক্ষণ চলিয়া 
আসিতেছিল। এই চেষ্টা কোথাও একেবারে নিষ্ফল হইয়া, 
কোথাও বা চলন-সই সুফল প্রসব করিয়া পরিশেষে বঙ্গ- 
ভাষার মধ্যে ন্যুনাধিক স্বাধীন ভাবের একটা স্বর- 
বর্ণাত্বক ছন্দরীতি স্থির করিয়াছে বলিয়াই মনে হয়। 
প্রাচীন কবিগণের মধ্যে, বিশেষতঃ বিগ্াপতি এবং ভারত- 
চন্দ্রের মধ্যেই, এই চেষ্টার দৃষ্টান্ত সর্বাপেক্ষা” অধিক। 
ইহারা প্রাচীন বঙ্গীয় ছন্দের রাজা বলিলেও অত্যুক্তি হয় 
না। ইহাদের ছন্দের কান এত তীক্ষ যে দেখিবেন বাঙ্গলার 
এই স্বরমাত্রিক ছন্দের প্রধান লক্ষণগুলি তাহাদের মধ্যেই 
বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই চেষ্টার ধারাকে ছুইভাগে 
বিভক্ত কর! যায়__প্রথম সংস্কৃত নিয়মে লঘু গুরু উচ্চারণ 
প্রবর্তনের চেষ্টা) দ্বিতীয় নিখুঁত সংস্কৃত ছন্দের 
প্রচলন । 

বৈষ্ণব কবিগণের মধ্যে বিদ্যাপতির রচনাই সংস্কতের 
সর্বাপেক্ষা অধিক নিকটবর্তী, এমন কি বিদ্যাপতি পাঠ 
করিতে বসিয়। স্বরবর্ণকে অনেকটা সংস্কৃতের অনুযায়ী 
উচ্চারণ করিতে না পাবিলে, দীর্ঘ বর্ণকে অথবা সংযুক্ত- 
পূৰ্ব্ব বর্ণকে দীর্ঘ উচ্চারণ করিয়া গণনার সময় উহাদ্িগকে 
দবিমাত্র! বলিয়া ন! ধরিলে, এক কথায় বাঙ্গালা উচ্চারণ 
নানাদিকে বিশ্ৃত না হইলে, তাহার কবিতার প্রধান 
রসটাই আমাদের রসনা হইতে দুরবর্ত্তা থাকিয়া যাইবে । 
এ স্থলে প্রধান কথা এই যে বৈষ্ণব কবিগণের মধ্যে 
ব্রজবুলি ব্যবহারের--সংস্কত এবং অর্দা-হিন্দি-খিশ্র অগ্র- 
চলিত ভাষ! ব্যবহারের-_প্রধান কারণটাও হয় ত এই 
স্থলেই মিলিবে, তাহার! সংস্কৃত অনুযায়ী উচ্চারণের 


আবছায়! রক্ষার উদ্দেশ্যেই যেন আটপৌরে ব্যবহার ' 


হইতে দুরবর্তাঁ একটা ভাষ। কল্পনা করিতে প্রয়াস পাইয়া- 
ছিলেন; কিন্তু স্বীকার করিতে হইবে বিদ্যাপতির চেষ্টা 
সকল দিকে সফল হয় নাই.; তবে, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র চরণের 
মধ্যে যে-স্থলে সফল হইয়াছে, তাহাই অনেক সময়ে ভাব 
ভাষা এবং ছন্দধ্বনির এক্যতান ঘটনার দিক্‌ হইতে 
বিদ্যাপতির শ্রেষ্ট সম্পদ বলিয়াই প্রতীতি হইবে৷ 


প্রবাসী--আধষাঢ়, ১৩২১ 


MONSOON NANA SSS ANOS SA ™ 





[ ১৪শ. ভাগ, ১ম খণ্ড 


NOTA TOTATATA TATA TA TATA TA TATA TATA TATA TAT ATAD 
বিদ্যাপতির দুইটি অতুলনীয় .পয়ার পংক্তি গ্রহণ 
করুন 
“কি কহব রে সখি। আনন্দ ৪ ঠা 
চিরদিন মাধব মন্দিরে রা ]” | 
ইহ! একট! যোড়শাক্ষরমাত্রিক পয়ার ছন্দের দৃষ্টান্ত। 
ইহার প্রধান শক্তি দীর্ঘ বর্ণের এবং সংযুজপূর্বব বর্ণের 
-স্কৃত অনুযায়ী উচ্চারণ; এবঞ্চ দীর্ঘ মাত্রাকে দ্রিমাত্রা 
বলিয়া গণনা । এই গণনার নিয়ম সংস্কৃত ছন্দ-শান্তরে 
আছে... এ 
‘এক মাত্রো ভবেদ্‌ স্ব দ্বিমাত্রো দীর্ঘ উচ্যতে ৷’ 
এইরূপ আর কতিপর পংক্তি-_ | 


লোঁচন জন্থ থির। ভূঙ্গ-আকার 
মধু মাতল কিয়ে উরই ন পার! 
নীর ক্ষীর দুহ। করই সমান | 


বলা বাহুল্য এইরূপে বিদ্যাগতির মধ্যে সংস্কৃত রীত্যন্- 
যায়ী দীর্ঘ স্বর দীর্ঘ উচ্চারণ করিয়া পড়িতে হয় এমন 
পয়ার ছন্দ যথেষ্ট আছে। লাচাড়ী ছন্দেরও দুই একটা 
দৃষ্টান্ত দেখুন 


পাঁচ বাণ অব। লাখ বাণ হুউ, ' ডা 
মলয় পবন বহু মন্দা । আর 


ইহার প্রথম ছুই চরণে আটটি করিয়! অক্ষর, তৃতীয় . 
চরণে বারটি। এই দৃষ্টান্ত যথেচ্ছ বর্ধিত করা যায় 


চন্দন-তরু যব, সৌরভ ছোড়ব। 
শশধর বরিখব আগি। 
চিন্তামণি সব, নিজ গুণ ছোড়ব 
কি মোর করম অভাগি ॥ 

কিন্তু উহাদের নিকটবর্তী পংক্তিগুলি ধরুন 
সোহি কোকিল! অবলাক ডাকহু 
লাখ উদয় করু চন্দা । 

অথব!= 


সিন্ধু নিকটে যদি 1 কণ্ঠ শুকায়ৰ 
কো দুর করব পিয়াবা। 


এই-সমন্ত চরণের উচ্চারণে খামখেয়ালির বশবর্তী হইতে 
না পারিলে চলিবে না। . 

এইরূপে বিদ্যাপতি এবং সকল ট্ঞ্চব কবির কণ্ঠই 
সংস্কৃত এবং প্রাচীন রীতির মধ্যস্থলে অস্থির ভাবে 
দোলায়মান হইতে দেখিবেন। বাঙ্গালা ছন্দ কোন্‌ পথে 
স্বাধীন ভাবে সংস্কৃতের ছন্দধ্বনিও যথাসাধ্য অঞ্জন 


৩য় সংখ্যা? 


ANAS 





করিয়! চলিতে পারে, এই প্রশ্নের সমুচিত মীমাংসা সতর্ক 
ভাবে কাহারও মনে ন! জাগিয়া থাকিলেও, অতর্কিতে 


সকলেই যেন সংশয়ারঢ় হইয়া! এদিক্‌ ওদিক্‌ ঝু'কিয়াই 


) 


৬১ 


পা? 


পি 


চলিতেছিলেন। . সংস্কৃতমূলক শব্দের উচ্চারণ-বিষয়ে 
কিছুমাত্র অপেক্ষ। ন! থাকিলেও বাঙ্গাল! বিভক্তান্ত পদের 
উচ্চারণ-সমৃহ তাহাদের সমক্ষে অনতিক্রম্য অন্তরায় 
উপস্থিত করিতেছিল- বাঙ্গালা পদের উচ্চারণ সংস্কৃত 
অনুযায়ী করিতে গ্রিয়। সময় সময় নিতান্ত অস্বাভাবিক 
ঠেকিতেছিল। ভারতচন্দ্রের মধ্যেও একস্থলে এইরূপ 
সন্দিপ্ধ রীতির দৃষ্টান্ত আছে”_ 


আধই হৃদয়ে । হাড়ের মালা, 
আধ মণিময়! হার উজালা, 
আধ গলে শোভে। গরল কালা, 

'আধই সুধা-। মাধুরী রে। - 

এক হাতে শৌভে। ফণিভূষণ, 

এক হাতে শোভে । মণিকস্কণ, 

আধ মুখে ভাক্ত। ধুতুরা ভক্ষণ, 
আধই তান্বল পুরি রে। 


বলা বাহুল্য এই ছন্দকে কোন্‌ নিয়মে পাঠ করিলে উহার 
মাধুধ্য (16194) বা প্গতির সৌষ্ঠব (rythm ) 
রক্ষিত হইবে তাহার কিছুমাত্র ঠিক' নাই। এইরূপ 
দৃষ্টান্ত যখন স্বয়ং তারতচন্দ্রের মধ্যেই মিলিতেছে-_এবং 
এই দোষ অতর্কিত নহে-_তখন, দেখিবেন, বিষয়টি 
কত গুরুতর আকারে তাহার সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছিল । 
উহার ফল এই দীড়াইল যে, তাহার! মাত্রাছন্দে 


বাঙ্গালা পদ যথাসাধ্য পরিত্যাগ করিতে, অথবা বাঙ্গাল! ' 


পদের ইচ্ছান্ুরূপ বর্ণবিন্তাস করিতে চেষ্টিত হইলেন। 
এইরূপে যে-ছন্দ জন্মপরিগ্রহ করিল উহাকে ঠিক বাঙ্গালা 
বল! যায় কি ন! সন্দেহ; সংস্কৃত ভাষাই কেবল নিজের 
অন্ুস্বার বিসর্গ পরিত্যাগ করিয়া দেখা দিল বই নহে। 
গীতগোবিন্দের সংস্কৃত হইতে বাঙ্গল! পদের বেশী তফাৎ 
রহিল ন1। গোবিন্দদস গাহিলেন ৪ 


ঈষৎ হসিত বদ্নচন্দ, 
তরুণী-নয়ন নয়ন-কন্দ ! 
বিস্ব-অধরে মুরলি ঘুরলি 
ত্ৰিভুবন মনৌমোহিনী । 
কুস্ম-মিলিত চিকুর-পুঞ্জ 
চৌদিকে ভ্রমর! ভ্রমরী গুঞ্জ- 


বাঙ্গাল! ছন্দ 


A NIA NEES NS স্পিনার NANT NON NA ANAL 


২৭৫ 
নিচয়রচিত মুকুট 
মকর-কুণ্ডল-দোলনী। 

সুন্দরী রাধে আওএ বনি 
ব্রজ-রমণীগণ-মুকুটমণি। 
আভরণধারিণী 





নব-অন্রাগিণী 
স-আবেশিনী তরজিণী রে। 
অধর স্থরঙ্গিণী 
সঙ্গিনী-নব-নব-র্সিণী। রে। 
নব-অন্রাগিণী নিখিল-সোহাগিনী 
পঞ্চম-রাগিণী-রূপিণী রে। 
রাঁস-বিহারিণী হাঁস-বিকাঁশিনী 
| গোঁবিন্দদাস-চিত-মোঁহিনী রে। 
ইহার পর ভারতচন্দ্র আসিয়া বাঙ্গাল! শব্দ এককালে. 
পরিহার করিয়। হুক্ষদীর্ঘ নিয়মের নির্মল মীত্রা-ত্রিপদী 
এবং চৌপদী রচন। করিয়া! গেলেন ৪-_ . 
নগনন্দিনি। সুরবন্দিনি। চিরনন্দিনি। গে! । 
জয়কারিণি। ভয়হারিণি। ভবতারিণি। গো। 
জয়তি জননি অন্নদা 
গিরিশ-নয়ন- নর্ম্মদা। 
অখিল ভুবন-। ভক্তকুল-। ভুক্তি-মুক্তি-শৰ্ম্মদা ॥ 
তরুণ কিরণ। কমল-কোৰ- | নিহিত চরণ চারদা। 
ভব-নিপতিত। ভারতঙস্ত। ভব-জলনিধি-পাঁবদা ॥ 
জয় সুরারিনাশন। বৃষেশবাঁহন। ভূজঙভূষণ জটাধর, 
জয় হিমালয়ালয় | মহামহোময় । বিলোকনোদয় চরাচর ॥ 
বলা বাছল্য সংস্কৃত রীতির উচ্চারণজনিত ধ্বনগৌরবে 
মুঞ্ধ হইয়া ভারতচন্দ্রের প্রদর্শিত পথে আধুনিক কালেও 
বহু কবি মাত্রিক লাচাঁড়ী বচন? করিয়াছেন । অবশ্য 
রবীন্দ্রনাথই তাহাদের অগ্রণী । | 
ইহার পর এই দিকে আর একটিমাত্র কার্য্য ছিল; 
তাহ! একেবারে সংস্কৃত বৃত্তছন্দকে বাঙ্গালায় প্রচলিত 
করার চেষ্টা । অবশ্য ভারতচন্দ্রের মধ্যেই উহার উৎসাহ 


_ অঙ্গতরক্গিণী 


মূর্তিমান না হইয়া পারিত না) উহা হইতেই তারতচন্্ 


এবং তাহার সমকালীন রামপ্রসাদ কর্তৃক বাঙ্গালায় . 


- তুণক তোটক ভূজন্বপ্রয়াত প্রভৃতির প্রবর্তন । এই সময় 


হইতে আরম্ভ করিয়!' মধুস্থদনের সময় পর্য্যন্ত, এবঞ্চ . 
একাঁলেও বহু লেখকের মধ্যে এতজ্জীতীয় উৎসাহ থাকিয়া 
থাকিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। কয়েকটা দৃষ্টান্ত না 
তুলিলে বাঙ্গাল! ছন্দের আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকে ৪ ' 
তুণক__ 

রাজ্যখণ্ড লণ্ডভণ্ড বিস্ফুলিঙ্গ ছুটিছে 

হুলন্থুল কুলকুল ভ্রন্গডিত্য কুটিছে ॥ 


২৬. 


NAA ANSNANANDNSNANA NSS 
রুদ্রদূত ধায় ভূত নন্দী ভৃঙ্গি সঙ্গিয়া 
ঘোর বেশ মুক্ত কেশ যুদ্ধরঙ্গ রঙ্গিয়া ৷ 
মৈল দক্ষ ভূত বক্ষ সিংহনাদ ছাড়িছে 
ভারতের তুণকের ছন্দবন্ধ বাড়িছে। 
ভুজঙ্গপ্রয়াত_ 
লটাপট জটাজুট সংঘট গঙ্গা 
ছলচ্ছল টলট্টল কলকল তরঙ্গী, 
অদূরে মহারুদ্র ডাকে গভীরে 
অরে দক্ষ অরে দক্ষ দেরে সতীরে। 
ভূুজঙ্গপ্রয়াতে কহে ভারতী দে 
সৃতী দে সতী দে সতী দে সতী দে। 
তোটক-- 
শুনি সুন্দর সুন্দরীরে কহিছে, 
ভু'হি পঞ্কজিনি মুহি ভাস্কর লো। 
ছন্দসন্নিবিষ্ট বাক্যের এই ধ্বনি এই আবেগ এবং এই 
শক্তি বঙ্গভাঁষায় অপূৰ্ব্ব এবং এখন পর্ধ্যন্ত অতুলনীয় 
বলিতে হইবে। উহার গুণকীর্ভনে আর অধিক বাক্য- 
ব্যয় না করিয়া এইমাত্র বলিব যে সংস্কৃত রীতির ধ্বনি- 
গৌরব বাঁ পদলালিত্যের আকর্ষণে আবিষ্ট হইয়াই বহু 
লেখক-_মদ্দনমোহন তর্কীলঙ্কাঁর, বলদেব পালিত, ভুবন- 
মোহন চৌধুরী গ্রভৃতি__পরে পরে আরো অনেকগুলি 
সংস্কৃত ছন্দকে বাঙ্গলায় অবতারিত করিতে চেষ্টা করিয়- 


ছেন। অন্ুষ্টপ. পজ্বাটিকা শশীবদনা মালিনী মন্দাক্রান্তা 





শিখরিণী শীর্দুলবিক্রীড়িত প্রভৃতি বারংবার পরী- | 


ক্ষিত হইয়াছে; বাঙ্গলা ছন্দের ক্ষেত্র প্রসারিত করার 
জন্য পুনঃ পুনঃ চেষ্টার কিছুমাত্র ক্রাট হয় নাই। কিন্তু 
এ চেষ্টা সফল হইয়াছে বলিতে পারি না। উপরে উদ্ধত 


সিদ্ধ-সৌন্দর্য্যের চরণগুলি লক্ষ্য করিলেও দেখা যাইবে - 


যে, বাঞলাশব্দকে সংস্কৃত ছন্দে বসাইতে গিয়া! ব্যাকরণের 
বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে পরম অপ্রমত্তবুদ্ধি ভারতচন্দ্রকেও স্থানে 
স্থানে প্রমাদ ঘটাইতে হইয়াছে, তিনিও ভুম্বকে দীর্ঘ 
" এবং দ্বীর্ঘকে হুষ্ব উচ্চারণের “কারসাজি” করিয়াই 


চলিয়াছেন। উদ্ধত দৃষ্টান্তের দারা বরং সংস্কৃত বৃত্ত 


ছন্দকে বাঙলার পক্ষে অস্বাভাবিক বলিয়াই যেন ধারণা 
জন্মিতে থাকে । যে কয়টাকে কথঞ্চিৎ গ্রহণ করিতে পারা 
যায়, ভারতচন্দ্র যেন তাহার শেষ পর্য্যস্তই দেখাইয়া 
গিয়াছেন। বলা বাহুল্য তোটক যেমন বিলাতী সাহি- 
ত্যের পরম শক্তিশালী ৪1915 তুণক তেমনি trochee | 
উহাঁদ্িগকে প্রবর্তিত করিতে পারিলে বাঙ্গলাছন্দের 


প্রবাসী--আষাঢ়, ১৩২১ 





শাৰদ লবিক্ৰীড়িত_ 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


শক্তি অপরূপ বৃদ্ধিলাত করিত। কিন্তু নিয়তির 
নিদারুণ পরিহাস এই যে আর্ধ্যছন্দের মহিমান্বিত! 
ভাগীরথী আমাদের কর্ণরকুচি হইতে বহুদুরে সরিয়া _ 
গিয়াছেন, এখন তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে 7 
হইলে ছুরবগাহ বালুচর এবং মরুকঙ্কর ব্যতীত আর 
কিছুই চক্ষে পড়িতেছে না। সংস্কৃত ছন্দকে বাঙ্গলায় 
আনিতে গিয়া! ফল এই দাড়াইয়াছে যে লেখকগণ প্রাণ" 
পণে বাঙ্গলা শব্দের পাশ কাটাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। 
তৎসত্বেও অপরিহার্য্যন্থলে বাঙ্গলাপদ নিতান্ত বেগতিক 
না হইয়া পারে নাই। দৃষ্টান্ত উদ্ধারপুর্ববক একটা . 
সাধুচেষ্টা-অথচ দৈব ছূর্তিগাকে নিদারুণ নিশ্ষল- «- 
তার প্রতি আপনাদের হাস্য উদ্দীপ্ত করিতে আমাদের 
ইচ্ছা নাই। আধুনিক কালে শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার 
একজন সংস্কৃত-অভিজ্ঞ অথচ শক্তিশালী কবি। তাহার 
পরীক্ষাগুলি বিশুদ্ধ সংস্কৃত বৃত্তের ক্ষেত্রে অতিশয় সুন্দর 
বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। তাহার রচনা হইতেই 
কতিপয় দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিতেছি ৫-- 


প্রচ শুরষ অস্তাচল-গত 
প্রতপ্ত ধরণী ধীরে প্রশমিত | 
শীতল মৃদু মৃদু দক্ষিণ বাঁতে 
পুষ্পিত কানন রম্য দিনাস্তে ॥ 
'বিহঙ্গ-গানে কুসুমের বাসে 
সুশ্যাম কুঞ্জে নবচন্ত্র হাসে। 
বিমুগ্ধ মোহে যুবতীর চিত্ত 
মধু ক্ষরেরে উপজাতি নিত্য । 
বসস্ততিলক্‌ যথা 
উৎফুল্ল পল্পবদলে কুসুমের পুঞ্জে 
সপ্তচ্ছদে মদভর! সিত পুণ্পকুঞ্জে 
শেফালিকা-তরুতলে মুচুকুন্দ যুঞ্জে 
নাগেশ্বরে মদনমত্ত দ্বিরেফ গুঞ্জে। 





মালিনী 
বিহগ শিশির-পাতে ধুনিলা আদ পাখা, | 

শ্বসিল পবন কুঞ্জে মৰ্ন্মরে শুধ শাখা, - 
অবিরত বনবালা পীড়িতা হে অনঙ্গে, টু 
বিরচিল কবি গাথা মালিনী সর্গভক্গে | কে 

গাহে কোকিল চুত-চম্পক-বনে ঢালে সুধা চন্দ্রযা, 

হাসে কিংশুক পাটলা বিকশিয়া শোভা স্থবর্ণোপমা, 

পুষ্পামোদ ভরে সমীরণ সদা ক্রীড়াবেশে কল্পিত, 

আনন্দে কৰি বর্ণিল! বিরচিয়া শার্দ,লবিক্রীড়িত। 


স্বীকার করিব যে, বঙ্গতাঁষায় গোঁড়া সংস্কৃতের ছন্দ- 
ধারণার এগুলি উত্তম দৃষ্টান্ত । বিজয়চন্দ্রের এই সংস্কৃত 


৩য় সংখ্যা ] 


ils > sta at) 





NANA NA NANA 


ছন্দ বাঙলার নিয়মে অন্তব্যঞ্জনের মিল রক্ষাপুর্ববক 
বিশেষ শক্তিলাভ করিয়াছে এবং তাহার ুঙ্ষদৃষ্টির 
পূরিচয় দ্রিতেছে। কিন্তু বাঙ্গলা শব্দবিতক্তি ক্রিয়া 
| বিভক্তি বা অকাবত্ত পদের সহিত দেখা হইলেই 
কি সন্দেহ হইতেছে নাঁ_ইহার বাঙ্গল। উচ্চারণ কি? 
এই সমস্ত ছন্দ-উদ্াহরণের মধ্যে অনেক শব্দই এমন 
স্কত ধরণে উচ্চারণ করিতে হয় যাহা বাক্গলার 
উচ্চারণ নহে। ইহাতে সংস্কৃত ছন্দের ধ্বনিটি বেশ 
ভাল রূপে জানা না থাকিলে পড়া যায় না; 
বাঙলা ধরণে উচ্চারণ করিয়া পড়িলে পদে পদে ছন্দ- 
' পতন হয়। বঙ্গভাষার সংস্কৃত ছন্দের উপযোগিতা- 
বিষয়ে কুতুহল সার্থক করা ব্যতীত উহাদের অন্ত 
মাহাত্্য যেন প্রবল হইতে পারিতেছে না । বাঙ্গলার 
উচ্চারণের ধাতু ঠিক বঙ্জায় রাখিয়া সংস্কৃত ছন্দ রচনায় 
কৃতিত্ব দেখাইতে পারিয়াছেন একমাত্র সত্যেন্দ্রনাথ দত্ব। 
তাহার দৃষ্টান্ত পরে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব । সে সব ছন্দ 
ছন্দের প্রকৃতি ন! জানিয়! বাঁঙ্গল! উচ্চারণে পড়িয়া গেলেও 
ছন্দের স্বরূপটি আপনা হইতে প্রকাশ হইয়া পড়িবে। 
কিন্তু এই চেষ্টা এবং বিফলতাবোঁধ হইতেই বঙ্গ- 
“সাহিত্য একদিকে পরমলাত উদ্ত্ত করিয়াছিল। আমরা 
এই স্ত্রে বাঙ্গলী পয়ার এবং লাচাড়ীর অপর এক- 
দিকের বিকাশ লক্ষ্য করিয়াই উপসংহারে উপস্থিত 
হইব। বাঙ্গলার সংস্কৃত স্বরমাত্রিক ছন্দের প্রবর্তনের 
"জন্য আদিকাল হইতে যে চেষ্টা হইয়াছে, এবং সেই 
চেষ্টার শিলাতলে পূর্ধের পূর্বে অনেক কবি মাথা খুঁডিয়া- 
ছেন--তাহা আমর! দেখিয়া-আসিলাম। কিন্তু সংস্কৃতের 
প্রভাব হইতে বহুদূরে বাঙ্গালীর গৃহকোণ হইতেই বঙ্গ- 
ভাষার আর একটা স্বাধীন অথচ অক্ষরমাত্রিক ছন্দ 
বিকাশের গ্রুবচেষ্টা অতর্কিতে কার্য করিয়া আসিতেছিল। 
_ বৈষ্ণব কবিগণ এবং পরবর্ভাঁ সভ্য কিংবা সভাসদ কবি- 
গণ উহার দিকে বিশেষ দৃষ্টি করিতে পারেন নাই? সাধু. 
বাঙ্গলা উহাকে উপেক্ষা করিয়া আদিতেছিল, তাহারা 
পদ্যোর ভাষাকে গদ্য হইতে নানাদ্িকে পৃথক করিয়া 
তুলিয়াছিলেন, সংস্কৃত শব্দের সংপ্রসারণ এবং বিপ্রকর্ষণ 
করিয়া বঙ্গদেশের মধ্য হইতে ০০০৪০ নামক পদার্থটি 








বাঙ্গীল] ছন্দ ২৭৭ 
যেন নির্বাসিত করিতেই নিযুক্ত ছিলেন। সংস্কৃত - 
বৃত্ত অন্থুকরণের বহিঃক্ষেত্রে বাঙ্গাল! পদ্য কেবল 


কতকগুলি ঝাড়াঝুরা ব্যঞ্জন বর্ণের সমষ্টি হইয়া 
পড়িতেছিল। লিখিত' গদ্য অথবা কথিত ভাষা হইতে 
বহু দূরবর্তী এই যে পদ্যতাষার সৃষ্টি তাহার তুলনা 
অন্য কোন দেশে সুলভ নহে; মধুস্থদন তদ্বিরুদ্ধে 
প্রবল বিদ্রোহ ভাবের বাধ্য হইয়াই যেঘনাদবধের 
মধ্যে সময় সময় দুরুচ্চার্য্য সংস্কৃত শব্দের বজ করতাল 
বাজাইতে চাহিয়াছেন। কিন্তু বঙ্গতাষা যেই পরিমাণে 
লঘুগুরু বা উদ্বাত্ত অন্ধুদাত্ত উচ্চারণ অনুসরণ করিতে 
পারে, তাহার পরিচর হয়ত এই পরিত্যক্ত রীতিতে, 
ঘোৱে! রীতিতে বা পূর্বকথিত ছড়ার মধ্যেই মিলিবে। 
ছড়া আমাদিগকে যেমন লাচাড়ীছন্দ শিখা ইয়ছিল, তেমনি 
উহা আমাদের ভাষার একটা ৪০০৪!মূলক উচ্চারণু- 
পদ্ধতিও গোপনে গোপনে জাগাইয়া রাখিতেছিল ; 
উহার দিকে ভারতচন্ত্রের দৃষ্টি যেমন আকুষ্ট হয় নাই, 
তেমন বৈষ্ণব কবিগণের মধ্যেও উপরে উদ্ধৃত. ছুই 
চারিট স্থল ব্যতীত উহার বিশেষ আমল নাই। এইস্থলে 
বলিয়া ফেলা উচিত যে সময় সময় খামখেয়ালীর 
বশবর্তী হইয়! চলিলেও উহাই স্বাধীন বালা উচ্চারণ ৷ 
আমর! যেমন সংস্কত নিয়মের অনেক দার্থ বর্ণকে 
অনুদাত্ত উচ্চারণ করিয়! প্রকারান্তরে হুধ করিয়। 
তুপিয়াছি, তেমনি অকারান্ত, উচ্চারণের বাহুল্য বলিয়া 
সংস্কৃত শব্দের বিরুদ্ধে যে একট! অভিযোগ আছে 
আমর! সম্পুর্ণ হলন্ত বা . ওকারান্ত উচ্চারণ করিয়। 
উক্ত অভিযোগ অনেকটা কাঁটাইয়া উঠিয়াছি ; মোটের 
উপর সংঘুক্তবর্ণের পূর্ববস্বর ব্যতীত আমাদের মধ্যে 
বাধাবাধি দীর্ঘ উচ্চারণ নাই বলিলেও চলে। এইরূপে 


- হুলন্ত উচ্চারণ করিয়াই পূর্ববর্তী স্বরের দীর্ঘতাঁ ব 


accent উৎপাদনপূর্বক একদিকে ভাঙ্গিয় . অন্তদিকে 
গড়িতেছি বই নহে। বাঞ্গালার লিখিত এবং উচ্চারিত 
ভাবার মধ্যে এই বিরোধ, সংস্কৃত বর্ণবিন্তাস বনাম 
বাঙ্গালা উচ্চারণ, ক্রমে সমস্তাআকারে উপস্থিত 
হইতেছে। অবশ্য, কালে ইহার একটা কুল মিলিবে।, 
যাহোক, উচ্চারণের এই প্রাকৃত রীতিই ছড়ার প্রাণ ।. . 


২৭৮ প্রবাসী-_-আষাট, ১৩২১ [ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


প্রাচীন কালের লিখিত গ্রন্থাদি অপেক্ষা বরং কবিওয়ালা 
ঝুমুর খেউড় এবং পাঁচালী গায়কগণের মধ্যেই উহা 
সমধিক প্রসার লাভ করিয়াছে। দাশরথি যখন 
গাইতেন 


দিন্ন পুরুত মন্ত্র পড়ায় অর্ধেক তার ভুল, 
কিছু নাপিত দীড়ী কামায় অৰ্ধেক তার চুল। 


তখন তিনি খাঁটি বান্গলার ৪০০০/যুলক লাচাড়ীই 
ব্যবহার করিতেছিলেন। কৃত্তিবাস হইতে আরম্ভ করিয়া 
কাব্যকারগণের মধ্যেও এই প্রণালী নানাদিকে প্রকাশ 
পাইয়াছে। মধুসুদন ও হেমচন্দ্রের প্রহসন এবং 
প্রাকৃত ভাবের_ লেখাগুলিতে উহার পরিচয় আছে। 
রবীন্দ্রনাথ তাহার কড়ি ও কোমল এবং মানসীতে স্থানে 
স্থানে উহার আশ্রয় লইয়াছেন। ক্রমে এই প্রণালী 
সমধিক স্থিরতা এবং পরিমার্জন] লাভ কৰ্রিয়া তাহার 
ক্ষণিক! খেয়া ও আধুনিক রচনাগুলির মধ্যে এবং 





দেখাদেখি বহু তরুণ কবির মধ্যে, তরল, নর্ম-কৌতুক, 


বা ছড়া-কাঁটার লক্ষণ অতিক্রম পূর্ববক “তত্ব ভাবেও 
প্রকাশ পাইতেছে। আমর! মধুসথদন হইতে আর্ত 


করিয়। ইহার গতি অন্গসরণ করিতেছি 
যেমন কর্ম | তেমনি ধন্ম.। বুড়ো শালিকের । ঘাড়ে রোয়া। 
. মধু । 
হায় কি হলো] বঙ্গদর্শন। বঞ্চিম্‌ দিলে ছেড়ে। 
হায় কি হলো। দেশটি গেল সাপ্তাহিকে জুড়ে। 
হেমচন্দ্ৰ । 
রাত গোললো।। ফসণ হলো। ফুটুলো কত ফুল। 
এলো! চুলে ।. বেনে বউ । আঁল্তা দিয়ে পায়। 
দীনবন্ধু 1 


সাতটি টাপা। সাতটি গাছে। সাতটি টাপ। ভাই । 

রাঁডা-বসন। পারুল দিদি। তুলনা তার নাই। 

প ছড়িয়ে। বস্রে হেথায়। সার! দিনের শেষে, 

তারায় ঘেরা। আকাঁশ-তলে। সব-পেয়েছির দেশে | 

রবীন্দ্রনাথ । 

সদাই তখন। কাঁব্যরসে। ভরে থাঁকৃত মন্টা, 

পয়ার্‌ লিথেই। কেটে যেত। জিওমেটির ঘন্টা । 
-বিজয়চন্দ্ৰ ! 

এই-সমস্ত লাচাড়ী কি উপায়ে উদ্দাত্ত এবং অনুদাত্ত 


উচ্চারণ করিয়া উহাদের স্বরমাত্রার সংখ্যা এবং 


তন্মধ্যে একট] সৌষ্ঠব রক্ষা করিতেছে তাহা বাঙ্গালী . ' 


মাত্রই বুঝিতে পারিবেন। রবীন্দ্রনাথ এই প্রণালীকে 
দ্বিগক্ষরা এবং একা'বলী পর়ারেও প্রসারিত করিয়াছেন-_ 


NAAN SD 





ANS NA NANA ANA সপ 





আজ বুকের বসন। ছি'ড়ে ফেলে 
দীড়িয়েছে এই প্রভাতথানি, 
আকাশেতে | সোনার আলোর. 


ছড়িয়ে গেল। তাহার বাণী । রি রা 
সপ্ত ঝষি | গ্রগন-সীমা হতে চি 


কখন কোন্‌ । মন্ত্র দিল পড়ি। 
তিমির রাতি। শব্দবিহীন স্রোতে 
হৃদয়ে তৰ আসিল অবতরি । 
এক মনে তোর। একতারাতে 
একটি যে তার। মেইটে বাঁজা 
ফুলবনে তোর । একটি বে ফুল : 
তাই নিয়ে তোর ডালি সাজা । 
রবীন্দ্রনাথ! 
ওই ছুধ-পাঁথরের। পরে রাখ 
রক্তকমল। পা] ছুটি, | 
এস ছুধ-পাখারের। লক্ষ্মী আমার 
ক্ষীর-সাগরের। পদটি ।--সত্যোন্দ্রনাথ দত্ত। 


তার গঙ্গাজলী। ডুরের ডোরা 
বুকে আঁকে । দিঘীর জল। -সত্যেন্্র। 
দুখের বেশে । এসেছ বলে। তোমারে নাহি। ডরিব হে। 
যেখানে ব্যথা । সেথায় তোমা! নিবিড় করি। ধরিব হে। 
-রবীন্দ্। 


ক্রমে ইহার নূতন নূতন শক্তি আবিষ্কৃত হইতেছে। 
ইহাকে মিশ্রচ্ছন্দেও অনুপম ভাবে অবতারিত করিতে 
পারা যায় ৪৮৮ 
আদি অন্ত। হারিয়ে ফেলে, 
সাদা কালো । আসন মেলে 
গড়ে আছে আকাশটা খোশখের়ালী। 
আমরা বে সব! রাশি রাশি 
মেঘের পুঞ্জ ভেসে আসি 
আমর! তারি খেয়াল তারি হেঁয়ালী ৷ 
মোদের কিছু । ঠিক ঠিকানা । নাই, 
আমরা আমি । আমর! চলে বাই। 


০ 


| রবীন্দ্রনাথ । 
বলিতে পার! যায় যে এই খোশখেয়ালী এবং ঠিক- 
ঠিকানা-হীন ছন্দই বাঙ্গলার একটা অপরূপ শক্তি । এই 


" জঙ্গ লাকে লাত করিবার জন্য কোবিদগণ এবং কালো- 


য়াৎগণও দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে পারেন £ঃ= 


আবান্ন মোরে। পাগল করে। দিবে কে? 

হৃদয় যেন। পাষাণ হেন। বিরাগভরা। বিবেকে। 

আবার প্রাণে । নূতন টানে। প্রেমের নদী 

পাষাণ হতে। উছল স্রোতে । বহাবে যদি, 

আবার দুটি । নয়নে লুটি । হৃদয় হরে। নিবে কে? 

আবার মোরে। পাগল করে। দিবে কে? 
রবীন্দ্রনাথ । 


ওয় সংখ্যা ] 


MN OAS NSN 





বঙ্গ-নিঝ'রিণীর এই তরল মধুর কুলু কুলু সুরের 
শক্তিটুকুই উচিত বিজ্ঞানীর হস্তে পড়িয়া উত্তাপে 
*আালোঁকে বা তাড়িতে পরিণত হইয়া অসাধ্য সাধন 
' করিতে পারিবে। এই অপূর্বব.এন্দ্রজালিক শিশুকে দোলা 
দিতে জানিলে উহার দ্বারা হৃদয় মন বাধিতে পারা 
যায় ৪ | 
ঝুলিয়ে দোল! ! দুলিয়ে দে। 
নরম আঁচে। সদ্য দুধের। ফেনার রাশি ফুলিয়ে দে। 
প্রাচীন দোলার নূতন মালিক 
এনেছে এ এন্দ্রজালিক, . 
অরাজকের আপনি রাজা রাখবে হৃদয় মন বেঁধে। 
যা -সত্যেন্্রনাথ। 
উহ! দ্বারা মনকে ইঙ্গিত এবং ঈশারার রাজ্যে লইয়া 
গিয়া তদগত অবসাদে আবিষ্ট রাখিতে অথবা ঘুম- 
পাড়ানিয়! মাসীর ছায়া-নাট্যে ঘুরাইতে পার! যায় ৫ 
দিনের শেষে । ঘুমের দেশে । ঘোমটাপর1। এ ছায়া 
ভুলাল রে। ভুলাল মোর প্রাণ) 
ওপারেতে । সোনার কুলে। আধারমূলে। কোন মায়া 
গেয়ে গেল। কাজ-ভাঙানো গান। 
অন্তাচলের ৷ তীরের তলে। ঘন গাছের। কোল ঘেসে 
ছায়ায় যেন। ছায়ার মত যায়, 


ডাকলে আমি। ক্ষণেক থামি। হেথায় পাড়ী। ধরবে সে ' 


র্যা এমন নেয়ে। আছেরে কোন্‌ নায় । 
শিট হ 

রবীন্দ্রনাথের এই পথে মেয়েলী ছড়ার ঘুম-নগরের 
বাজকুমারীর দেখাটাও তরুণ কবি সত্যেন্দ্রনাথ লাভ 


করিয়াছেন £ 
দেখা হল। ঘুমনগরের। রাঁজকুমারীর সঙ্গে 
| সন্ধ্যা বেলায়। ঝাপসা ঝোপের ধারে । 
আবার নিপুণ “নাচুনের' হস্তে পড়িলে এই পাগলী 


লাচাড়ী ছন্দ “ছুলকি চালে’ এবং “নৃত্য তালে’ নাচিতে 
পারে ; কলিকাতা সহবের উড়ে বেহারার কীধে চড়িয়াও 


তাল দিতে পারে ৪ 
7 | পান্ধী চলে রে 
. অঙ্গ চলে রে! 
“আর দেরী কত 
- আরো কত দূর ?” 
“আর দূর কি! 
বুড়ো শিবপুর, 
ওই আমাদের ! i 
ওই হাটতলা 
ওরি গেছু খানে 
ঘোষেদের গোলা” 





TN 


সত্যেন্দ্রনাথ । 


বাঙ্গালা ছন্দ 





ঝোরার মতন 


২৭৯ 


মন নাচিতে আরম্ভ করিলে এই ছন্দ-দেহটাকেও 
নাচাইয়! নাচাইয়া পাছে পাছে তাল ঠুকিতে পারি ৪. 
মম চিতে। নিতি নৃত্যে। কে যে নাচে, 
তাত থৈ থে। তাতা থৈ থে। তাতা থৈখৈ। 
রবীন্দ্রনাথ । 
একেবারে মাথার মধ্যেই ঘুরপাক লাগাইয়া! দিয়! 
ভোলানাথী নৃত্য করাইতে পারি ৪8 
আমার ঘুর লেগেছে। তা ধিন। তা ধিন। 
তোমার. পিছন পিছন। নেচে নেচে 
ঘুর লেগেছে । তা ধিন্‌ তা ধিন্‌ ! 
তোমার তালে আমার। চরণ চলে, 
| শুনতে না পাই। কেকি বলে, 
তোমার গানে আমার! প্রাণে বা কোন্‌ 
পাগল ছিল। সেই জেগেছে। 
তা ধিন তা ধিন্‌ । 
| _ রবীন্দ্রনাথ । 
কেবল একতাল! তেতালায় নহে, এই পাগল ব্রহ্ম- 


তালেও নাচিতে পারে। রবীন্দ্রনাথের পথে বাঙ্গালীর 
অন্তঃপুরবাসিনী লাচাড়ী ছন্দ হিমালয়পর্বতবাসী পাগলা- 
বিগলিততুষারভন্গতীষণ রুদ্র ছন্দে 
ছুটিয়াছে__দিন দিন উহার নূতন নূতন সঙ্গী জুটি- 


তেছে £-_ 

পিছল পথে। নাইকো বাধা । পিছনে টান।- নাইকো মোটে, 
পাগল! ঝোরার। পাগল নাটে। নিত্য নূতন সঙ্গী জোটে । 
লাফিয়ে পড়ে। ধাপে ধাপে। ঝাপিয়ে পড়ে। উচ্চ হতে 


চড়বড়িয়ে। পাহাড় ফেড়ে। নৃত্য করে। মত্ত স্রোতে । 
-ত্যেন্্রনাথ। 
বাঙ্গল৷ লাচারী ছন্দ এইরূপে নৃত্য করিতে থাকুক । 


বলা বাহুল্য উহ! এ যাবত কেবল নৃত্য করিতেই বিশেষ 
নৈপুণ্য দেখাইয়াছে ; পয়ারের ক্ষেত্রে এই accent লইয়া 
গিয়া বিশেষ প্রতিভা দেখাইতে পারে নাই। হয়ত 
এই বিশেষত্ব কেবল লাচাড়ীর ক্ষেত্রেই আবদ্ধ থাকিবে। 
ইহ] নিশ্চয় যে বিদ্যাপতি যখন, অন্তর্যোগের পরম 


ANA 








'অন্থভূতি রসোজ্দ্বল মুগ্ধ কণ্ঠে গাইয়াছিলেন ৪ ' 


শ্যাম পরশমণি । কি দিব তুলনা, | 
সে অঙ্গ-পরশে আমার । এ অঙ্গ সোনা! 
তখন অএকরূপ অতর্কিতে এই ॥ccenএর ছন্দচেষ্টাই 


করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে এবং সকল পরবর্তী কবির 
মধ্যে এই চেষ্টা কাৰ্য্য করিয়া কতদ্দিকে পরিণতি লাভ 
করিয়াছে তাহা আমর! মোটামুটি দেখিয়া আসিলাম। 
ইহাও ঠিক যে রবীন্দ্রনাথ যখন গাহিয়াছেন £_ 


২৮০ 
DAA ATA TA TA ATA TATA A RATATAT AL 


নিম্নে যমূন! বহে । স্বচ্ছ শীতল 

উৰ্দ্ধে পাষাণ তট। শ্যাম শিলাতল। 

সুন্দর তুমি এসেছিলে আজ প্রাতে 

অরুণ-বরণ পারিজাত লয়ে হাতে । 

তখন ভারতচন্ত্র বা মধুস্থদনের প্রদর্শিত পথে শব্দের 
সংগ্রসারণ- বা বিপ্রকর্ষণ-প্রণালী পরিহার করিয়া সতর্ক- 
ভাঁবে বাঙ্গল! পয়ার ছন্দকে স্বরমাত্রিক শক্তিদান করিতেই 
চেষ্টা করিয়াছেন । কিন্তু ও প্রণালীকে ক্ষুদ্র কবিতা কিংব। 
খগগ্লৌোকের স্বল্প পরিসর অতিক্রম করিয়া! প্রবাহিত 
করিতে কিংবা উহাকে অমিত্রচ্ছন্দে অথবা দীর্ঘ দীর্ঘতর 
পয়ারচ্ছন্দে প্রসারিত করিতে কোন বিশেষ চেষ্টা হয় 
নাই। বঙ্গীয় পয়ারের প্রকৃতির মধ্যে এ শক্তি আছে 
কি না, উপযুক্ত প্রতিভা কতৃক পরীক্ষিত হওয়ার পূর্বে 
কাহারও মতামত প্রকাশ করার ক্ষমতা নাই। ভবিষ্যতের 
অনন্ত সম্তাব্যতার আজান! রাজ্যে কোনরূপ খুঁটি গাঁড়িতে, 





অথবা-_ 


কিংব| কবিপ্রতিভার সমক্ষেও কোনরূপ সীম! নির্দেশ. 


করিয়া তাহাকে নিরুৎসাহ করিতে আমাদের ইচ্ছা নাই৷ 
এস্থলে কেবল অভাব নির্দেশ করিয়াই বিরত হইতেছি। 
আমরা 
" পয়ার এবং লাচাড়ী__বিরাম-যতি এবং বর্ণের উদ্দাত্ত 
ও অনুদাঁভ উচ্চারণের উপর নির্ভরশীল পয়ার ও লাচাড়ীই 
বঙ্গবাসীর নিজন্ব ছন্দ। নিজের ইচ্ছান্ুখে উহাকে 
অমিশ্র কিংবা বিষিশ্রভাবে পরিচালিত করিয়া তাঁবযোগ 
সাধন করাই বঙ্গীয় : ছন্দ-সাঁধকগণের সর্ধবপ্রধান স্বত্ব 
এবং দায়িত্ব। এ ছুইটিকে অতিক্রম করিয়া বাঙ্গালী 
এ পর্য্যন্ত কোন নবতর ছন্দ সম্যকভাবে আবিষ্কার করিতে 
পারে নাই। এই মূল প্ররুতিকে যথাসম্ভব মানিয়া 


চলিতে জানিলে বাঙ্গালী স্বদেশের সর্বকালের মানব- 


হৃদয়জাত ছন্দকেই আয়ত্ত করিতে পারিবে বলিয়া 
আমর! বিশ্বাস করি। পরন্ত এই ক্ষেত্রে কার্ধ্য যে একে- 
বারে আরন্ধ হয় নাই তাহা নহে। সংস্কৃতের বা যে- 
কোন বিদেশী ছন্দের মূল 11টুকু £৪টুকু-উহার 
ধ্নিটুকু ধরিতে জানিলে এই ছুই ছন্দকে আরও কত 
দিকে প্রসারিত করিতে পার! যাইবে তাহার ইয়ত্তা নাই। 
বাঙ্গালার এই ৪০০০।মূলক ছন্দের শক্তি কম নহে। 


প্রবাসী--আষাট, ১৩২১ 





এস্থলে পুনরুক্তি করিয়াও বলিব যে এই 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 








তরুণ কবি সত্যেন্দ্রনাথ মন্দাক্রান্তা ছন্দের ধ্বনিটুকু 
এইরূপে অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন £_ 
পিঙ্গল্‌ বিহ্বল্‌ ব্যথিত নভতল্‌ 

কই গো কই মেঘ, উদয় হও। 
সন্ধ্যার তন্দ্রার্‌ মূরতি ধরি” আজ 

মন্দ্র-মন্থর্‌ বচন্‌ কও । 
সৃর্ধ্যের্‌ রক্তিম্‌ নয়নে তুমি যেঘ, 

দাও হে কজ্বল্‌ পাড়ীও ঘুম্‌। 
বৃষ্টির চুন্বন্‌ বিখারি’ চলে বাও 

অঙ্গে হর্ষের্‌ পড় ক বৃম্‌। 


ইংরেজী ছন্দকে in আকার দান করা- 


হইয়াছে 
ওই সিন্ধুর্‌ টিপ. সিংহল দ্বীপ 
কাঞ্চন্ময় দেশ. 
ওই চন্দন যার্‌ অঙ্গের বাঁস্‌ 
তান্বল্‌-বন্‌ কেশ, ! 
উত্তীল্‌ তাল্-বৃত্তের বায়, 
মন্থর নিশ্বাস্‌। 
আরু উজ্বল যার অশ্রু, আর্‌ ' 
উচ্ছল্‌ যার হাস্‌। 


অক্ষব্রসংখ্যাকে অগ্রাহ্য করিয়া কেবল ॥এccentএর 
উপর নির্ভর করিলে বাঙ্গাল! পয়ার বা লাচাড়ীর ভবিষ্যৎ 
যে উজ্জলতর হইবে তাহ! উপরে উদ্ধৃত কবিতাংশগুলি 
দেখিলেই বিশ্বাস হয়। 
_. এই পয়ার এবং লাচাড়ী বাঙ্গাল! ছন্দের পুরুষ ও স্ত্রী। 
আমরা মিশ্র ছন্দের কয়েকটি দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিয়া এবং 
উহাদের অর্থকেও স্বার্থে ব্যরহার করিয়া এই প্রসক্ষের 
উপসংহারে উপনীত হইতেছি ; বাঙ্গাল! পয়ার লাঁচাড়ীকে 
চিরকাল বলিতে পারে £- 
তোমর] হাসিয়া! ভাসিয়! চলিয়া যাঁও 
কুনু কুনু কল নদীর স্রোতের মত, 
আমরা তীরেতে দীড়ায়ে চাহিয়া থাকি 
মরমে গুমরি মরিছে কামনা কত । 
তোমরা কোথায় আমরা কোথায় আছি, 
কোন সুলগনে হব না কি কাছাকাছি? 
কিন্তু কেবল কোঁমলকান্ত পদাবলীতে শব্দ কবিতা 
রচন। করিয়া নহে, এই লাচাড়ী রুদ্র তাল বাজাইয়াও 
পাঠকের মনের সমক্ষে অপরূপ বিহ্যৎ-বিভায় অসীমের 
ঝিলিক দির! যাইতে পারে £= 
বজ্র হাতের । হাততালি সে। বাজিয়ে ফিরে চায়, 
বুকের ভিতর! রক্তধারা। নাচিয়ে দিয়ে যায়। 


ভয় দেখিয়ে। হাঁসে আবার । চিকৃমিকিয়ে রে ! 
আকাশ জুড়ে। চিকৃমিকিয়ে। চিক্মিকিয়ে রে! 


= 
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a 


ওয় সংখ্যা ] 


বাঙ্গালা ছন্দ 


২৮১ 


পাপউপাি৮উ্িইাদপাউভিউে্িঠিঠসভশসি্টিঠইিপিিিপস্ডিিডখিই INSANITY উিপর্ট৫িপিসি৫উপিসি্াসি পট পার SAINI AANA ২৫ ASA HN AES 


বাঙলা ছন্দের এই অভ্যন্তরতত্ববিজ্ঞানে সুপ্রগল্ভ 
হইয়াই কবিহৃদয় গাইয়াছে_ 


OE কখনো উড়িব উধাও পদ্দ্য 
Ae কখনো! নামিব গভীর গদ্যে 
নাগর-দোলায় ছুলিয়া 


_গদ্যপদ্যের আভ্যন্তরীণ ধ্বনিতত্বটাকেই বঙ্গভাষা 
'ছন্দ" নামে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করিয়া সংস্কৃত ছন্দ- 
শব্দ বা গ্রীক মিটরকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। 
বাঙ্গালী কবি উহার রসপানে একেবারে পাগল হইয়া 
পরম জোরের সহিত বলিয়াছে 

ধরিৰ ধূত্কেতুর পুচ্ছ 
id বাহু বাড়াইব তপনে। 
বিশ্বহৃদয়ের সমস্ত ছন্দের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে উর্বশী 
বলিয়! ধারণ! করিয়া অতুলনীয় মিশ্রচ্ছন্দে গাইয়াছে_ 
স্বরসভা মাঝে যবে নৃত্যকর পুলকে উচ্ছ,সি 
হে বিলোল-হিল্লোল উৰ্ব্বশী, 
সিন্ধু মাঝে ছন্দে ছন্দে নাচি উঠে তরঙ্গের দল, 
শস্যশীর্বে শিহরিয়! কেঁপে উঠে ধরার অঞ্চল, 
অকস্মাৎ পুরুষের বক্ষে দিশাহার! 
কাপে রক্ত-ধারা ! 
কিন্তু হায়, ভাষা ও ভাবের এই মিলন-নৃত্য কতক্ষণ! 
" সসীমের সীমাঁকারাগারবদ্ধ মানব-কবির পক্ষে এই যোগ- 
ধারণার স্থিরতাই বা কতক্ষণ! 
দিগন্তে মেখলা! তব টুটে আচম্বিতে 
অয়ি অসম্ধ তে! 
জড়তার কাঁরাবদ্ধ কবির ছন্দ এইরূপে হঠাৎ কাটিয়া 
যায়_-তাহার উর্বশীর তালভঙ্গ হয়। পয়ার এবং 

'লাচাড়ীর আদিম ছন্দকে নব নব পথে সার্থকভাবে 
.  ধরিবাঁর জন্য কবিহৃদয় নিত্যকাঁল চেষ্টা করির! আসিতেছে 
- এবং পরম নিক্ষলতায় চিরকাল অতৃপ্তি অনুভব করি- 
“ তেছে! কিন্তু এই অতৃপ্তি বোধের মধ্যেই সাহিত্যের 
সমস্ত উন্নতি এবং গতির তত্ব নিহিত আছে! কবি- 

গণের উৎসাহের সমক্ষে সেই পরম করুণাময় অপ্রাপ্য 
" . এবং অব্যক্ত নিত্যকাল দীড়াইয়। আছেন বলিয়াই মন্ুয্য- 
জাতির সাহিত্যহদয় এখন পর্য্যন্ত বৃদ্ধ হইয়া মৃত্যুমুখে 
পতিত হয় নাই। ভাব ভাষা 'এবং ছন্দের এই চরম 
অপ্রাপ্যের অভিমুখেই মহামিলনের অভিযুখেই চিরকাল 


সাহিত্যের গতি--এবং কবিসমাজের অধ্যাত্মলোক 
হইতে ইহা চিরকালের দীর্ঘনিশ্বাস £-- 

এ পাঁরে সে। ফুটল না গো । ফুটল না 

ওপারে যে। গন্ধেকরে। মাৎ। 


কিন্তু মন্ুষ্যের বিশ্বাস আছে, তৃপ্তি এবং সফলতার সেই 


অজানা! ফুল ওপারে ফুটিয়াছে £- 


স্ব্গভূবন।. মত্ত তারি। সুগন্ধে 
. ফুটেছে সে। মন্দারেরি সাথ; 


' ইন্দ্ৰ তারে! বক্ষে ধরে । আনন্দে 
অনিন্দ্য সে। পারের পারিজাঁত ! 


মানবজন্মের প্রধান স্বত্বভুত এই চরম অপ্রাপ্তি-বুদ্ধির দীর্ঘ- 
নিশ্বাস সহকারে এই ছন্দের চিন্তা শেষ করিব। পরিশেষে 
বক্তব্য এই যে সংস্কৃত ছন্দের লঘুগুরু ভেদ ব! সংস্কৃত 
বর্ণের জাতিভেদ আমরা অনেক দিকে হারাইয়াছি বটে, 
কিন্তু তাহাতে দুঃখ করিবার যে বড় বেশী কারণ নাই,- 
তাহা বোধ করি এতক্ষণে আমাদের হৃদয়প্রম হইয়াছে। 
ইউরোপীয় সাহিত্যের দ্বিকেও দৃষ্টি করিয়া দেখিতেছি. 
ষেগ্রীক এবং লাঁটিন ভাষার দশপাশবন্ধ মিটরের গতি 
বর্তমান ইউরোপীয় ভাষাসমূহের মধ্যে ক্রমে শিথিল হইয়া 
আসিয়াই অপরূপ স্বাধীনতায় সাধারণের হৃদয়গতিপথে 
অপরূপ বিস্তীর্ণতা শক্তি এবং প্রকাণ্ডতা লাত/করিয়াছে। 
ইটালী কর্তৃক প্রবর্তিত সাহিত্যের নবজীবুন-যুগের সময় 
হইতে ইউরোপীয় কাব্যের ভাব ভাষ! এবং ছন্দৌবন্ধ 
নানা মুখে অপূর্ব তরঙ্গতরে প্রবাহিত হইয়াই দেশে দেশে, 
একদিকে যেমন জাতীয় িশিষ্টতা ' অন্যদিকে তেমন 
বিশ্বজনীনতাঁকেও উদ্দেষ্ত করিতেছে । প্রাচীন ছন্দ 
অনেক দিকে একটা চিরস্থায়ী পদাষ্, ও ছ'চের 
মধ্যে পড়িতে হইত বলিয়াই প্রাচীন সাহিত্যের ভার- 
প্রকাশ অনেকটা একঘেয়ে । তাই উহার উন্নতির 


- ধাগগুলিও পরস্পর হইতে বহুদুরে অবস্থিত; সুতরাং 


প্রাচীনকালে সাহিত্য ধীর গতিতেই উন্নতিন্ধন করিয়া- 
ছিল। আধুনিক সাহিত্য প্রাচীন আদর্শের ছ্শাচ অন্বী- 
কার করিয়া নানাদিকে দুর্জয় স্বেচ্ছাচারিতা দেখাইয়াও 
মোটের উপর অন্নকালের মধ্যে আশাতীত এবং অভীব-. 
নীয় উন্নতি দেখাইতে 'পারিয়াছে। * ভারতবর্ষেও সমস্ত: ১ 
আঁধুনিক ভাষ! এবং তাহাদের কাব্যসাহিত্য জগতের 


২৮২. প্রবাসী_ আষাঢ়, ১৩২১ [ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 





যুগধর্মবলে, বিশেষতঃ ইংরেজীর সাহায্যে লোক্গায়ত 
হইয়া পড়ার দরুণ উহাদের মধ্যে আৰ্য্য সংস্কৃতের 
বর্ণজাতিভেদ এবং ক্লাসিক বিধিবন্ধন নানাদিকে শিথিল 
হইয়! গিয়াছে সত্য, কিন্তু আধুনিকের ভাবগঙ্গ! প্রাকৃত- 
জনের সমতলে আসিয়া যে তরঙ্গ যে আবেগ যে উচ্ছাস 
এবং সময় সময় যে গভীরতা লাভ করিয়াছে, পরা- 
'ধীন্তার উচ্চ পূজ্যশিখরে অবস্থান করিলে এ ঘটনা 
কদাপি সম্ভব ছিল ন!। বঙ্গভাষা যাহা হারাইয়াছেন 
তাহা পরম গৌরবময় হইলেও, যাহা লাভ করিয়াছেন 
এবং ভবিষ্যতে লাভ করিবার আশ! রাখেন, তাহার 
মাহাত্যও কোন অংশে কম নহে। প্রাচীন মন্দাকিনীই 
এখন লোকপাবনী হইয়! বিশ্বমানবের হৃদয় হইতে ভাবের 
অনস্ত উপাদান পরিগ্রহ করিয়া শতমুখে সাঁগরগামিনী 
“হইতেছেন। তাহার এই গতি রোধ কৰা এখন কোন 
ধররাবতের সাধ্য নহে। তাহাকে পুনর্ধবার প্রাচীন্তার 
প্রজ্যশিখরে ফিরাইয়া লইয়া! যাওয়াও সর্ধথা অসাধ্য 
" এবং অসম্ভব। ভাষার বাহিক দিক্‌ হইতে ভাবের 
চলাচন্ম শক্তি প্রতি কোনরূপ বিরোধ কিংব! প্রতিষ্ঠা 
ন! থাকিলেই হইল । আমর! দেখিতেছি বঙ্গভাষ! 'গণ”- 
শৃঙ্খল ছাঁড়াইয়া ফেলিয়া! হৃদয়সঞ্জাত ভাবের হন্দকে 
আপন গর্বে, ধারণ করার পথে সমধিক অগ্রসর 
হইয়াই গিয়াছে। বঙ্গভাষ! নানাদিকে ইউরোপীয় আধু- 
নিক ভাবাগুলির সমধর্থা হইয়া আপন কৌলিন্সের উপর 
রর করিতেছে । এই অন্থুপমা সরস্বতী আমর! লাভ 
করিয়াছি ; এখন যথোচিত শক্তিসন্ধলান এবং তাত 
সাধনার ডৰে আমাদের বর্তমান এবং ভবিষ্যতের 
অনৃষ্ট নির্ভর; করিতেছে। আমরা আর্য/গৌরবময় 
ভারবি রচনা (করিতে পারি নাই, কিন্ত মেঘনাদবধ ও 


বৃত্রসংহার ধাৰণা করিয়াছি। রামায়ণ ব! মহাভারত ' 


আমাদের শক্রিবহিভূত থাকিলেও আমরা ত উনবিংশ 
শতাব্দীর মহাভারত বচনা! করিতে পারিয়াছি। আমরা 
- পুঁপদস্লের 'স্যায় হৃদয়কে শিখরিণীর উদাত্ত মহিমাময় 
পাঁদ্পন্থায় পরিচালিত করিয়া মহিয্ন্তোত্র পাঠ করিতে 
“পারিব না সতা, শঙ্ধরের ন্যায় প্রাণের: আনন্দলহরীকে 
শাস্তগন্তীর পদতরক্গেও আকারদান করিতে পারিব না, 


ADT TA TA TATA ATA TATA OTA AT AA AA A AAA AAA ADA A AEA AAD ASAD AD AAA A AAA AAD AAO AA 


মন্দাক্রাত্তার পৌরুষতরদ্দিত উচ্ছসে হৃদয়কে প্রবাহিত 
করিয়। চিরবিরহের করুণ কাঁকলীও বিনাইতে পাঁরিব 
না_বাঙ্গলা ছন্দের উর্কশীর সেই গৌরব-সৌতাগ্য _- 
চিরতরে অস্তমিত হইয়! গিয়াছে। আমরা উপনিষদ রচন! 
করিতে পাবি নাই; শ্রীমদ্ভীগবত যোগবাশিষ্ঠ কিংবা 
ভগবদ্গীতা আমাদের হৃদয়মনোবুদ্ধির সাধ্যসীমা হইতে 
চিরতরে দুরান্তরিত হইয়! গিয়াছে । কিন্তু আমর! বৈষ্ণব 
পদাবলী রচন করিয়াছি, ভাহাদের পদপন্থা অনুসরণ 
করিয়া শক্তিসঙ্গীত ও ব্রন্গসঙ্গীত--ব1 আমাদের আধুনিক 
যুগের উপনিষদ রচনা করিয়াছি; হৃদর-রাজার চরণে 
নৈবেদ্য এবং গীতাঞ্জলি নিবেদন করিয়! সোনার তরীতে . 
আরোহণ করিয়া অজ্ঞাতের উদ্দেশে খেয়া দিয়াছি। 
আমাদের সাধনা বহু পরিমাণে একদেশী হইলেও 
ভবিষ্যৎ আরও উজ্জলতর খলিয়াই বিশ্বাস করিতে পারি। 
বিশেষতঃ হতাশ্বাসের পক্ষে এই প্রসঙ্গে মনে রাখাও 
আবশ্যক যে ন্যনাধিক সঙ্গীত: ক্ষেত্রের এই ছান্দসিক 
বিশেষত্বই সাহিত্যের সর্বস্ব নহে। স্বদেশ অথবা স্বজাতির 


সীমার বহির্ভাগে কিংবা বিশ্বসাহিত্যের দরবার-ক্ষেত্রে 
উহার মাহাত্ম্য অধিক নহে। এই ক্ষেত্রে বরং তাঁবকে-_. 
আইডিয়াকেই মুখ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া পদচরণের ১ 
আন্তর্জাতিক বিশিষ্টতাকে গৌণভাবে গ্রহণ করার বিচার- 
প্রণালীই প্রচলিত হইয়া গরিয়াছে। ভাব এবং ছন্দ 
যে স্থলে অচ্ছ্দ্যরূণে প্রকটিত হইয়া ভাঁষান্তরের 
সমক্ষেও নিজের মাহাত্ম্য রক্ষা করিতে পারে তাহাই 
কাব্যাধিকারের মণিকাঞ্চন যোগ বলিয়া গৃহীত ; ছন্দের 
মাহাত্ম্য যে স্থলে ভাঁবকে ন্যুনাধিক তরল করিয়াই বর্দ্ধিত 
হয়, সাহিত্যদার্শনিকগণ উহাকে 7০০৪৭০7/ কবিতা অধঃ- 


পতিত কবিতা বলিয়াই নির্দেশ করেন। শ্রেষ্ঠ শিক্পীগণ 


চিরকাল নিজের দিক হইতে এই সমস্যা নির্বিবাদে ভগ্ন ' 


Pe 


st 
করিয়াই অগ্রসর হন। এই ছন্দের বিষয়ে এই স্থলে আর" 


একটা কথাও অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, খণ্ডিত শ্লোক বা 
খণ্ডকবিতাকে অবলম্বন করিয়া যেমন ছন্দের মাহাত্ম্য 
দ্ীড়াইতে পারে, তেমনি সমগ্র গ্রন্থকে সমগ্র রচনাকে 
এমন'কি কবিজীবনের সমস্ত ভাব এবং কর্মমচেষ্টাকে বেষ্টন 
করিয়া পরিণতি এবং সঙ্গতি লাভ করিয়াও একটা পরম 


৩য় সংখ্যা ] 


ছন্দ সাধিত হইতে পারে । এই ছন্দ লেখকের হৃদয় হইতে, 
তাহাঁর সমগ্র জীবন চরিত্র হইতেই নিজের চরিত্র এবং 


১... সর সংগ্রহ করিয়াই সাহিত্য-জগতে নিজের বিশেষত্বে 


১ 


পেজ 
নাঃ 


সব্বন্ধজ্ঞান হইতেই উদ্ভাবিত। 


স্থির হইয়া যায়। শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর ছন্দশিল্পীগণ ক্ষুদ্র বাক্য- 
চন্দ অপেক্ষাও কৃতিত্বের এই বৃহৎ ছন্দকেই কাব্যের 
মধ্যে প্রাণপণে লক্ষ্য করিয়া থাকেন। সাহিত্যের সমস্ত 


শ্রেষ্ঠ উপার্জন-_ইলীয়ড বা ডিভাঁইন কমিভী, প্যারে- 


ভাইস লষ্ট, হামলেট, রামায়ণ বা শকুত্তল। কিংবা আধুনিক 
কালের শ্রেষ্ঠ রচনাসমৃহও--এই অধ্যাত্মচ্ছন্দ সাধন 
করিয়াই মনুষ্যের মনোরাজ্যে চিরস্থায়ী আসন অধিকার 
করিয়াছে। | + 
উপসংহারে যেমন আদিবন্ধের তেমন চরমের কথাও 
এই যে, বিশ্বজগৎ ছন্দোময়। ভারতীয় খাষিশিষ্যের 
চক্ষে বিশ্বগগৎ ধ্বনিময়-_কবির চক্ষে উহ! রাখিণীময়। 
এই বিশ্বরাগিণীই জগত্প্রকটিতা ঈশ্বরীয় ইচ্ছারূপে 
__মহামায়ারপে ' নানাভাবে খবষি সাধক দার্শনিক 
বৈজ্ঞানিক কবি বা শিল্পীর হৃদয়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের 
ভাবকম্পন জাগ্রত করিতেছে। .আমাঁদের প্রাচীন 
সঙ্গীত-গ্রন্থাদিতে রাগ রাগিণী আলাপ করার জন্য যে 
ভিন্ন ভিন্ন শুত এবং সহকারী কাল নির্ধারিত আছে, 
উহা! অনেক স্থলে মনুষ্যহ্থরয় এবং বহিঃপ্রকৃতির গভীর 
সংগীতকলার ক্ষেত্রে 
যেমন রাঁগরাগিণী ' এবং তাল, কাব্যকলার ক্ষেত্রে 
তেমনি ছন্দ ও ভিন্ন ভিন্ন প্রকার সহযোগিতা, বিভিন্ন 
ভাবোদ্দীপনার ‘সময়ে হৃদয়ঙ্গম হয়। সুতরাং ছন্দের 
যোগ একট] খামখেয়ালী কথা নহে.।. জাতীয় হৃদয়ের 
পরাৎপরা বাকৃপ্রকৃতি হইতেই জাতীয় বাণীছন্দের উদ্তব। 
সুতরাং কবি যত অধিক পরিমাণেই প্রকৃতির তান-লয় 


সিদ্ধি করিতে পারেন, তাহার হৃদয় ততই স্বভাবসঙ্গতে. এই 


-৯ পরাপ্রক্ৃতির মহাকাল হইতে যথাযুক্ত ছন্দটুকু সংগ্রহ 


করিয়। বিলসিত হইতে থাকিবে । বাস্তবিক পক্ষে ছন্দের 


. আবিষ্কার কিংবা ধারণাও 'এইরূপে লয়ানুভবসিদ্ধ বা 


অতর্কিত ন! হইয়া পারে না; গণিতের প্রণালীর 
সঙ্গে উহার সম্পর্ক নাই। এই প্রকৃতির বশেই আনন্দের 


ছন্দ যেমন নাচিয়া নাঁচিয়া চলে, বিবাদের ছন্দও 
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তেমনি গম্ভীর পদবন্ধে অথবা উদাত্ত উচ্ছ,সিত নিশ্বাসে 
প্রবাহিত হুইয়া আপনার সরস্বতীলাভ করিয়া অবলীলা- 
ক্রমে অবতীর্ণ হইয়া আসে । সুতরাং এই প্রকৃতিযোগ 


লাভ করাই, প্রথম কথা! কবি এই স্থলে বিশ্বজগতে নিত্য 


সত্য ছন্দের দ্রষ্টামাত্র, অষ্ট নহেন। সরস্বতী বাণী কিংবা 
বীণাপাণি উভয় মুস্তিই কবিপ্রতিভার শতদলবাসিনী ৷ 
সুতরাং সাহিত্যের দিক হইতে আপাততঃ ইহাও 
বলিতে পারা যায় যে কবির হৃদয়-গুহাগত ভাঁবকম্পন 
হইতেই নিত্যকাঁল ছন্দের উৎপত্তি । বিশ্বজগতের এই 
ছন্দের সঙ্গে সঙ্গত হইয়া কবিহৃদয় যতই নৃত্য করিতে 
শিখিবে, তাহার সিন্ধু শৈল আকাশের অনন্ত ছন্দ-মুখর 
অনন্ত বিকাশের সঙ্গে কবির আত্মা যতই ওঁক্যতানে 
আপনাকে বিনাইয়া বিনাইয়া চরমের অখণ্ড এঁক্যের 
দিকে যতই লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে পারিবে, বিশ্বসংসার- 
রূপ প্রণবসঙ্গীতের চরমস্থ লয়বিন্দুর দিকে যতই নিজের 
তাবগতি স্থির রাখিতে পারিবে, ততই সাহিত্যে সঙ্গীতে 
এবং যাবতীয় ললিত কলায়, কবির কথায়--চিন্তায় 
কণ্ঠে এবং লেখনীতে, ভিতর কিংবা বাহিরের চরিত্র- 
ধারণায় এবঞ্চ তাহার সমগ্রজীবনেও নব নব ছন্দের 
নব নব ভাবমূর্তি আকার প্রাপ্ত হইয়া! তাহাকে চরমার্থের 
অভিমুখে অগ্রসর করিবে । ওমিতি ক্রমঃ ॥ 


শ্রীশশান্কমোৌহন সেন। 
চিরন্তন প্রশ্ন 
একটা চিরন্তন প্রশ্নের বোঝা বহন করিয়া মানুষ 


সংসারে বিচরণ করিতেছে । প্রশ্নটা যে কি, তাহ 
ভাবিয়। দেখিবার অবসর বা সুযোগ অতি অল্প লোকেরই 
জোটে--অথচ সকলেরই মনে এ সম্বন্ধে একট! ভাসা- 
ভাসা অনুভূতি দেখিতে পাওয়া! যায়। যীহার মনে 
্রশ্নটা একটা নুষ্পষ্ট আকার ধারণ করে, এবং যিনি ভরসা 
করিয়া তাহার একটা উত্তর দাবী করিতে পারেন, 
জগতের চিন্তাসম্পদ্বের হিসাবে, তিনিই কৃতী লোক। 

সেই একই অব্যক্ত প্রশ্ন ঘুরিয়া ফিরিয়া শিল্পে 
সাহিত্যে বিজ্ঞানে ও ধর্মজগতে নান! ভাবে নানা 
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আকারে জাগিয়া উঠিতেছে। সেই একই প্রশ্নের তাড়নায় 
মানুষের চিন্তা বিচিত্র জিজ্ঞাসার মধ্য দিয়া বিচিত্র রকম 
উত্তরের প্রত্যাশায় ঘুরিয়! বেড়াইতেছে। মানুষ যদি স্বচ্ছন্দ 
পপ্ুজ্গীবনের নিশ্চিন্ততার মধ্যে তৃপ্ত থাকিতে পারিত, 
তবে এ প্রশ্নের আদে। কোন প্রয়োজন হইত ন!; কিন্ত 
সর্ব্বত্রই দেখ! যাইতেছে যে, তাহার দৈনিক জীবন- 
যাত্রার আয়োজন করিতে গিয়াও, তাঁহাকে পদে পদেই 
তাহার একান্ত প্রয়োজনীয় আহার নিদ্রা স্বাচ্ছন্দ্যের 
অতিরিক্ত ব্যাপার সম্বন্ধে চিন্তা করিতে হয়। যে যে- 
পথেই চলি না কেন, যে যতই চিন্তাহীন সাধনবিমুখ 
সংসারাসক্ত জীবন যাপন করি না কেন, প্রশ্নটার হাত 
কেহই সম্পূর্ণরূপে এড়াইতে পারি ন!। জানিয়! হউক, 
না-জানিয়। হউক, জীবনের সফলতার ভিতর দিয়া, ন! 
হয় জীবনের ব্যর্থতার ভিতর দিয়া; আমাদের সকল 
অন্বেষণ বারবার সেই একই প্রশ্নে আসিয়া ঠেকিতেছে ; 
এবং আমরা সকলেই আমাদের প্রত্যেকের সাধ্য ও 
অবস্থামত চিন্তা ও আচরণের দ্বারা জগতে তাহার এক- 
একটা স্পষ্ট বা অস্ফুট জবাব রাখিয়া বাইতেছি। 
শিল্পে ও কাব্যে, ধর্ম- ও বিজ্ঞানজগতে, মানুষের 
সক. প্রকার সাঁধনা-ক্ষেত্রে, আমরা দেখিতে পাই এক- 
একটা প্রশ্ন থাকিয়! থাকিয়া অনিবাধ্যরূপে.জাগিয়া উঠে। 
মানুষ তাহার. প্রাত্যহিক সাধনা ও কর্তব্যান্থসরণে 
ব্যাপৃত থাকিয়াও এক-একবাঁর অস্থির হইয়া জিজ্ঞাসা 
করে, “আমার লক্ষ্য কি” “এ অন্বেষণের শেষ কোথায়” । 
শিল্পীর অস্তনিহিত রসান্ভূতি অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই 
তাহাকে শিল্প-সাধনায় প্রবৃত করে, জ্ঞান-পিপাস! 
মিটাইবার জন্যই বৈজ্ঞানিক নব নব জ্ঞানের অন্বেষণে 
ধাবিত হন, সংসারী মানুষ ক্ষুধার তাড়নায় বা স্থখাসভি-র 
লালসাঁয়, প্রেমের আকর্ষণে. বা সমাজ-সংগ্রামের পেষণে 
সহজেই কত বিচিত্র কর্তব্যের মধ্য দিয়! চালিত হয়, 
অথচ এই-সকল অত্যন্ত স্বাভাবিক প্রয়াসের মূলে যে 
কি একটা অপূর্বব রহস্য নিহিত আছে, মানুষ কিছুতেই 
তাহ! ভুলিতে পারে না। জ্ঞান প্রেম ও সৌন্দর্য্যের 
সন্ধানে মানুষ নিরস্তরই ছুটিতেছে, অথচ সেই সঙ্গে সঙ্গেই 
প্রশ্ন করিতেছে-_-“কোথায় চলিয়াছি”,' «এ কিসের 
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আকর্ষণ” ! ইচ্ছায় অনিচ্ছায় এক অজানা স্রোতে 


ভাসিয়! চলিয়াছি, কেবল এই জ্ঞানটুকু লইয়াই মানুষ . 


তৃপ্ত থাকিতে পারে না--"কোথায় চলিয়াছি” *কেন্‌ 
চলিয়াঁছি” এ প্রশ্নও সঙ্গে সঙ্গেই চলিয়াছে। অনেক 


Et 


সময়ে আমর! মনে করি. বুঝিবা আমাদের জ্ঞান্গত . 


কৌতুহল চরিতার্থ করিবার জন্তই এই-সকল প্রশ্নের উত্তর 
অন্বেষণ করিতেছি ; সেই জন্য প্রশ্নটাকে অবান্তর জ্ঞান 
করিয়া আমরা অনেক সময়ে তাহাকে এড়াইয়। 
চলিবার চেষ্টা করি। কিন্তু প্রশ্ন আর আমাদের 
ছাঁড়িতে চাহে না। কার্ধ্যতঃ দেখা যায় আমাদের 
জীবনের সকল প্রশ্ন সকল সমস্যার মূলে এইরূপ একটা প্রশ্ন 
নিহিত রহিয়াছে । যখনই কোন নৈতিক বা সামাজিক 
প্রশ্ন সম্বন্ধে জিজ্ঞাস হই,-“কি করিব” “কেন 
করিতেছি” এই প্রশ্ন যখনই মনের মধ্যে উদিত হয়, 
তখনই দেখি সঙ্গে সঙ্গে আর একটা প্রশ্ন ছায়ার মত 
ঘুরিতেছে_-“আমি কে” “এই জীবনের অর্থ ও উদ্দেশ্য 
কি” “আমার জ্ঞান, আমার অনুভূতি, আমার ভাঁল- 
লাগা-না-লাগার মধ্যে কি রহস্য লুক্কায়িত রহিয়াছে ?” 
হাতের কাছে এই-সকল প্রশ্নের কোন উপস্থিত মীমাংসা 


না পাইয়া মানুষ অনেক সময়ে অসহিষ্ণু হইয়া উঠে। , 


মানুষ মনে করে, এ আলেয়ার পশ্চাতে ছুটিয়া লাভ কি? 
এবং গোড়ার প্রশ্নটাকে একেবারে বাদ দিয়া একটা 
কোন আপাতযুক্তিসিদ্ধ মীমাংসার সঙ্গে আপোষ করিয়া 
লইতে চীয়। ইহা হইতেই “জগতের কল্যাণ, “The 


সাপেক্ষ সংস্কারের উপর মানুষের সমগ্র ধর্ম ও কর্ম 
নীতির প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা কর! হইয়াছে। কিন্ত 
ইহাতেও অদম্য প্রশ্নকে “নিবন্ত করিবার কোন উপায় 


দেখা যায় না| কারণ, এই-সকল নুত্রকে কাৰ্য্যে পরিণত : 


:/ 
L ৮ 


] 


জি 


be 


. greatest good of the greatest number”, “The . 
‘ Progress of Humanity” ইত্যাদি কতকগুলি. যুক্তি- 


স্‌ 
প্রো 


করিতে চেষ্টা করিলেই প্রশ্ন উঠে, “কল্যাণ কি ?” 3০০. 


কি?” 421০৫555 কি?” এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গেই. 


চিরপুরাতন প্রশ্ন আবার জাগিয়া উঠে। সকল ক্ষেত্রেই 
মানুষের চিন্তা দ্বারে দ্বারে আঘাত করিয়া ফিরিতেছে_- 
“এ প্রশ্নের সমাধান কোথায়?” এবং 'বার বার 


/ ৩য় সংখ্যা ] 
একই উত্তর পাঁইতেছে “অন্বেষণ করিয়া 
দেখ” । 


৬. কোথায় অন্বেষণ করিব? কিসের অন্বেষণ করিব? 
অন্বেষণ ত নিরন্তরই চলিয়াছে--কিন্ত আমাদের অন্বেষণ 
মূল প্রশ্নে আসিয়া ঠেকিতেছে কৈ? বাস্তবিক আমাদের 
অন্বেষণ প্রশ্নেরই অন্বেষণ-_প্রশ্নকে যখন ঠিক ধরিতে পারি 
তখন উত্তর পাইতে আর বিলম্ব হয় না। মানবের চিন্তা 
: মানুষের সাধনা মানুষের সামাজিক রাজনৈতিক সকল 
প্রকার প্রয়াসের মধ্যে প্রশ্নটাকে বার বার নানা দিকে 
নানা বিচিত্ররূপে জাগিয়া উঠিতে দেখা যায়। যাহার 
অধ্যে প্রশ্ন এরূপে জাগে তাহার নিকট অন্বেষণের একটা 
পথ খুলিয়া যায় ; কিন্তু সে পথ যে দেখে নাই তাহার 
অন্বেষণ কেবল .একটা অস্থির অনিশ্চিততার মধ্যেই 
ঘুরিয়! বেড়ায়--“এই পাইলাম” “এই যে আলো” “এই 
আমার পথ” বপিয়। যে-কোন একটা অবান্তর আপাত- 
তৃপ্তিকর উপায় ও মীমাংসাকে আশ্রয় করিয়া নিশ্চিন্ত 
থাকিতে চায়। সেই জন্যই আমাদের সাধনা পদে 
পদেই লক্ষ্যত্রষ্ট হইয়া পড়ে। আমর! চাই শাশ্বত 
আনন্দ, খুঁজি সংসারের সুখ; চাই জীবন্ত সত্য, "খুজি 
শাস্তবাণী ও পণ্ডিতের প্রমাণ ; চাই জ্ঞান ভক্তি, খুঁজি 
কল্পনা ও ভাবুকতা। “যাহা চাই তাহা ভুল 
ক'রে চাই, যাহ! পাই তাহা চাই না।” কিন্তু যদি 
কোথাও ঠিক-মতই চাই এবং মনের মতই পাই, তবেই 
কি প্রশ্নটা মিটিয়া যায়? আমর] অনেক সময়ে তাহাই. 
মনে করি। প্রশ্ন যে সকল ক্ষেত্রেই সকল অবস্থাতেই 
বিচিত্ররূ্পী অনন্তরূপী আমরা, অনেক সময়েই তাহা 
ভুলিয়া যাই। যখন যেরূপ উত্তর পাই মনে করি 
“ইহাই শেষ উত্তর, ইহাই চরম মীমাংসা।” তাহাতেই 
তৃপ্ত হইয়া প্রশ্নটাকে একেবারে ঝাড়িয়া -মিটাইয়া 
*্মফেলিতে চীই কিন্ত প্রশ্ন তাহাতে নিরস্ত হইবে 
কেন? রর 
' জীবনসমস্যার সহিত সংগ্রামে মানুষ সহজে পরাস্ত 
হইতে চায় না, কিন্তু পদে. পদেই- সন্ধি করিতে চায়। 
মনকে ভুলাইবার মত একটা কিছু পাইলেই, সন্দেহের 
প্রবল তরপ্গের মধ্যে একটু দীড়াইবার মত স্থান 


চিরন্তন প্রশ্ন 
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দেখিলেই, মানুষ সেই খানে আসিয়া একেবারে নিশ্চিন্ত 
হইতে চায় ; তাহারই মধ্যে বাসা বীধিয়! চিরকালের 
মত নিরুপদ্রবে বিশ্রাম করিতে চাঁয়। অনেক সময়েই 
মানুষ যতটা বিশ্বাস করিতে চায়, সন্দেহকে অতিক্রম 
করিয়া ততদূর যাইতে পারে না; অতর্কপ্রতিষ্ঠ সত্যকে 
তর্ক-যুক্তির উপর দাড় করাইতে গিয়! ধরিবার ছু'ইবার 
মৃত একটা নিশ্চিত জমি খুজিয়া পায় না। অথচ প্রাণের 
মধ্যে সত্যের যে স্বাভাবিক আকর্ষণ রহিয়াছে, যে 
অব্যক্ত শক্তির টানে মানুষকে নিরত্তর জ্ঞাত হইতে 
অজ্ঞাতে, দৃশ্য হইতে অদৃশ্যের দিকে উন্মুখ করিয়া 
তুলিতেছে, তাহাকেও ত এড়াইবার কোন উপায় নাই! 
সেই জন্য মানুষ সন্দেহাতীত সত্যকে না পাইয়া একটা 
যেমন-তেমন মনগড়া মীমাংসায় তৃপ্ত থাকিতে চাহিয়াছে, 
তাই মানুষ সত্যকে ছাড়িয়া জ্ঞানকে ছাড়িয়া, যুক্তি 
হইতে কল্পনায়, কল্পনা হইতে রূপকে; রূপক হইতে 
তুচ্ছ ভাবুকতায় অবতরণ করে। .কিন্তু সন্দেহের কবল 
হইতে খঞ্জ বিশ্বাস ও দূর্বল কল্পনাকে কে রক্ষা করিবে? 
সত্য যখন স্বয়ং প্রাণের দ্বারে আঘাত করিতে থাকে, 
তখন সে কি বলিতে চায় তাহা না বুঝিলেও, সেই 
আঘাতকে উপেক্ষা করি কিরূপে ?- অথচ অপর দিকে. 
আপাত-অজ্ঞাত সত্যের খাতিরে আমাদের চিরাভ্যস্ত 
সংস্কারের রন্ধনকে অতিক্রম করাও সহজ নহে। সেই 
জন্য মানুষের চিন্তা ও কার্ষ্যে, বিচারবুদ্ধি ও কর্মজীবনে. 
কেমন একটা বিরোধ যেন থাকিয়াই যায়; এবং এই 
বিরোধ হইতেই প্রশ্ন আবার নূতন করিয়া জাগিয়! 
উঠে। একট. আঁপাতবিরোধী দন্বকে আশ্রয় করিয়াই 
প্রশ্ন যুগে যুগে দেশে দেশে আপনাকে প্রকাশিত করিয়া 
থাকে। এক এবং অনেকের দ্বন্দ, নিত্য ও অনিত্যের 
বিরোধ, ভিতর ও বাহির, জড় ও চেতন, আত্মা ও 
জগৎ. ইত্যাদি ভেদকল্পনার অসামঞ্জস্ত, এমকল একই 
প্রশ্নেরই ভিন্ন ভিন্ন রূপ । ৃ 
মানুষের চিন্তা যেখানেই বিশ্রাম. রুরিতে চায়, 
তাহার_জিজ্ঞাঁসা যেখানেই তৃপ্ত ও নিরস্ড . হইতে চায়, 
বিরোধ সেইখানেই প্রবল হইয়া উঠে, সেইখানেই 
আবার নূতন সংগ্রাম ভ্রাগিয়া! উঠে। মানুষ যতবার 
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বলিয়াছে “Thus farand no further” এইখানেই 
আমার প্রশ্ন ও উত্তর, চাওয়! এবং পাওয়ার শেষ, 
ততবারই সে ঠকিয়াছে, এবং ঠেকিয়া শিখিয়াছে যে 
শেষ কোথাও নাই-_গোড়ায় গিয়া না পৌছিলে শেষকে 
পাওয়া যায় না। আঘাতের পর আঘাত আসিয়া 
মানুষকে বারবার এই শিক্ষাই দেয়_-“বিশ্রাম তোমার 
জন্য নয়; সত্যকে যে সাক্ষাৎ্ভাবে, জীবস্তভাঁবে, সমগ্র- 
ভাবে পায় সেই কেবল বিশ্রাম করিতে জানে__ 
তেষাং শান্তিঃ শ্রাশ্বতী নেতরেষাং।” মান্থষ একদিকে 
আপোষ করিতে যায়, সন্ধির প্রাচীর তুলিয়া সন্দেহের 
তরঙ্গাথাত হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে চায়,_আর 
একদিক' দিয়া নৃতনতর সন্দেহের বন্যা আসিয়া তাহার 
বাধ ভাঙিয়া তাহার কল্পনার ঘরবাড়ীকে একেবারে 
ডুবাইয়া ভূমিসৎ করিয়া দেয়। মানুষের সমগ্রজীবন 
ও চিন্তার ইতিহাস এইরূপ সন্ধি ও বিদ্রোহ পরম্পরারই 
ইতিহাস। 

আজকাল এই প্রকার একটা বিরোধকে শিল্পজগতে 
আমরা বিশেষভাবে দেখিতে পাই। “শিল্পের মূল উৎস 
কোথায়?” “শিল্পের প্রকৃত উদ্দেগ্য ও সার্থকতা কিসে?” 
এইরূপ একটা প্রশ্ন মানুষের শিল্পসাধনার সঙ্গে চিরকালই 
জড়িত আছে। যেখানে মান্য সৌন্দৰ্য্যবোধকেই শিল্পের 
উৎস বলিয়া বুৰিয়াছে, সেইখানেই সৌন্দর্য্যের সন্ধান 
পড়িয়া গিয়াছে; সৌন্দর্য্যপিপান্থ মানুষ শিল্পরচনার 
জন্য প্রকৃতির রাজ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সৌন্দর্য্য চয়ন করিয়া 
বেড়াইয়াছে। সৌন্দর্য্যের আলোচনা, সৌন্দর্য্যের সাধনা, 
সৌন্দর্য্যের ধ্যান,-আলোকের মহিমায় সৌন্দর্য্য, ছায়ার 
রহস্যে সৌন্দর্য্য, দেহের গঠনে সৌন্দর্য্য, বর্ণের 
বৈচিত্র্য সৌন্দর্য্য, প্রকৃতির নিববত গান্তীর্ষ্যে সৌন্দর্য্য, 


গতির মৃদ্চঞ্চল ছন্দের মধ্যে সৌন্দর্য্য । এমনি করিয়া 


মানুষ বাহিরের সৌন্দর্যকে তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ 
করিয়াছে--সাধনের ভিতর দিয়া, অন্ুভূতিন্ন ভিতর 
_ দিয়া, গভীর যোগের ভিতর দিয়া, সৌন্দর্য্যের পরিচয় 
গ্রহণ করিয়াছে। কখন বিরাটভাবে তাহার সমগ্রতাকে, 
কখন খণ্ড খণ্ড করিয়া তাহার বিশেষ বিশেষ প্রকাশকে 
আয়ত্ব করিতে চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু সৌন্দর্য্যকেও 
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মানুষ নির্বিচারে গ্রহণ করিতে পারে নাই। 
যাহাকে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে অন্তুভূতির দ্বারা 
পায়, তাঁহাকেও বুঝিতে গিয়া মানুষ তর্কবিচারে। 
মারামারির মধ্যে গিয়া পড়িয়াছে। ইহার মধ্যে en 
প্রশ্ন উঠিয়াছে_সৌন্দর্য্যকে এরূপ বাহিরে অন্বেষণ কর 
কেন? সৌন্দর্য্য কি বাহিরের জিনিষ? “সৌন্য্য” 
বলিয়া একটা স্বতন্ত্র জিনিষ কি এই-সকল দৃষ্ত 
পদার্থের গায়ে মাখান থাকে যে তাহাকে খু'টিয়া খুটিয়া ॥ 
বাহির করিতে হইবে? তোমার অন্তরে যে সৌন্দর্য্যের ' 
আদর্শ রহিয়াছে, তাঁহাকেই বাহিরে প্রতিফলিত 
দেখিতেছ। অতএব প্রকৃতির বাহিরের চেহারা রে 
ভুলিও না। তাহার রূপের দাস হইও না । অন্তরের মধ্যে 
যে সৌন্দর্যের ছাপ রহিয়াছে তাহাকেই চিনিতে শেখ, 
এবং তোমার শিল্পের মধ্য দিয়া তাহাকেই পরিস্ফুট 
করিয়া তোল। 

আপাতত মনে হইতে পারে বুঝি একট! ভাল 
মীমাংসা পাওয়া গেল; কিন্তু ইহার মধ্যে সমন্বয়বাদী 
আসিয়া নূতন স্থর ধরিলেন -“ভিতরই বা কি আর 
বাহিরই বা কি? যাহাকে ভিতর বল, আর যাহাকে 
বাহির বল, তাহাদের মধ্যে বিরোধই বা কোথায়? ১ 
ভিতর হইতে বাহির, বাহির হইতে ভিতর, মানুষের 
সকল সাধনাই ত এই ভাবেই চলিয়া থাকে । বাহিরে 
যে সৌন্দর্য দেখ, অন্তরের আদর্শের সহিত তাঁহাকে 
মিলাইয়া লও; আবার অন্তরে যে অব্যক্ত সৌন্দর্য্য আছে 
বাহিরের রূপের মধ্যে তাহাকেই অন্বেষণ কর। বাহিরের 
রূপকে অন্তরের ভাবের দ্বার! বুঝিয়া, বুঝাইয় দাও, 
এবং অন্তরের ভাবকে বাহিরের রূপের মধ্য দিয়! জগ- 
তের কাছে প্রকাশ কর। অন্তর ও বাহিরের মধ্যে _. 
এই পরিচয়কে নিগুঢ় যোগে পরিণত করাই শিল্পীর ' 
সাধনা_-এবং সেই যোগপ্রস্থত আনন্দ হইতেই তাহার প্ট*ী 
শিল্পের উৎপত্তি!” মীমাংসাটা শুনিতে বেশ তৃপ্তিকর 
বোধ হয়, মানুষের মন সহজেই ইহাতে সায় দিতে 
চায়! কিন্তু কাৰ্য্যত সৰ্ব্বত্ৰই দেখা যায়, কেবল বিচার- 
লব্ধ কোন সিদ্ধান্তের দ্বারা জীবনের কোন প্রশ্ন কোন 
সমস্যারই মীমাংসা হয় না। মীমাংসাকে জীবনের 
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অভিজ্ঞতা দ্বারা আবার নৃতন করিয়া অর্জন করিতে 
হয়, জ্ঞানের সিদ্ধান্তকে হাতে-কলমে পরীক্ষা করিয়া 
(আয়ত্ত করিতে হয়। 

‘মান্য যতক্ষণ তাহার অভিজ্ঞতার মধ্যে হাতড়াইয়! 
সাধনার উৎসকে ধরিতে ন! পায়, যতক্ষণ সে আপনার 
শিল্পীরূপকে ঠিকমত চিনিতে না পারে, ততক্ষণ তাহার 
সাধনাকে নিরাপদ মনে কর! চলে না। ততক্ষণ সে 
হয় উৎকট উৎকেন্দ্র স্বেচ্ছাচারিতাঁর. দাস হইয়া পড়ে, 
ন! হয় বিশেষত্ববর্ঞিত গতান্ুগতিকতার মধ্যে পথ 
হারাইয়া ফেলে। একবার কোন বিশেষ শিল্প বিশেষ 
“ফ্যাশান, বিশেষ প্রথাতন্ত্রতার পশ্চাতে ছুটিয়া যায়, 
আবার বিদ্রোহী হইয়া প্রথা, সংস্কার, 
মাত্ৰকেই বন্ধন জ্ঞানে ভাঙিতে .চায়। একবার শিশুর মত 
অন্ধের মত নির্বিচারে . বহিঃপ্রক্ৃতির অন্থুসরণ করে, 
আবার মুখ ফিরাইয়া প্রকৃতি-চর্চাকেই উচ্চশিল্পের অন্ত- 
রায় জ্ঞানে খড়গহস্ত হইয়া উঠে। শিল্প আজ হয়ত সাক্ষ্য 
দিতেছে--"সত্যকে রেখা বর্ণাদি দ্বার! তর্জ্জম! করিলেই 
সত্যকে ব্যক্ত করা, হয় না--রূপক ও অলঙ্কারের দ্বার! 
convention ও symbolismaর ইঙ্গিতে তাহাকে 
_পরিশ্ফুট করিয়া তুলিতে হয়। শিল্পের সত্য বাহি- 
রের রূপে নয়-_রূপের মধ্যে নিহিত অর্থগৌরবেই সত্য ৷” 


tradition 


কিন্তু আজ সে যত জোরের সঙ্গেই এ কথা; বনুক না. 


কেন, কাল না হউক ছু-দিন বাদে -তাহাঁকে এ সুর 
একবার বদ্লাইতেই হইবে, একবার' তাহাকে বলিতেই: 
হইবে, “সত্য আপনার মহিমায় আপনি প্রতিষ্ঠিত, 
তাহার জন্য অলঙ্কার আড়ম্বরের প্রয়োজন কি? তাহাকে 
যেমন সাক্ষাৎভাবে গ্রহণ করি তেমনি সহজ সুন্দর 
স্বাভাবিক ভাবেই প্রকাশ করিতে হয়। আমর]. যে 
"সেক্স করিতে পারি না, ক্রমাগতই অলঙ্কার ও উপমার 
"আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হই, তাহা আমাদেরই 
অক্ষমতা প্রকাশের অক্ষমতা, ধারণার অক্ষমতা ভাষার 


অক্ষমতা । উপম1 খঞ্জশিল্পের যষ্টি, শিল্পের একট আনু": 


বঙ্গিক ব্যাপার মাত্র । সে. যখন শিল্পে.কাব্যে বা চিন্তা- 


রাজ্যে সর্বক্বেসর্বা হইয়া সত্যের আসনে বসিতে চায়, 


তখন তাঁহাকে ঘাড় ধরিয়া! একেবারে নামাইয়! দেওয়া 


চিরন্তন প্রশ্ন 





২৮৭ 


৫ ি্টিস্্ণিউপা্পাসিপািত৯৮৫৯৯ি৮, পিপিপি SS NAN SSSA NANA NA 


উচিত । যাহাকে ‘র্লপ’ বলি, ‘বাহিরের সত্য” বলি, 
শিল্পের চক্ষেও সে সত্য এবং আদরণীয় আপনার 
মহিমাতেই সত্য, কেবল শিল্পীর ব্যাখ্যার . খাতিরে 
সত্য নয়। তাঁহাকে জানা, তাহার সাধন! করা,. শিল্পীর 
পক্ষে সর্বতোভাবে কর্তব্য ৷” 

এইরূপ দুইটা বিভিন্ন সুর নি শিল্পে 
কেন, সর্ধবব্রই--থাকিয়া যায়; এবং এইরূপ থাকাই 
প্রয়োজন। কারণ, এ উভয়ই সত্য-ঠিক সত্যকে 
ধরিতে পাঁরিলে, তাহার মধ্যে এ ছুই মীমাংসারই যথার্থ 
স্থান পাওয়। যায় । বর্তমান সময়ে Cubists, . Futurists 
প্রভৃতি কয়েকটি বিগ্রববাদী দল এই-সকল খণ্ডতত্বকে 
ভাঙিতে গিয়া আপনাদের অজ্ঞাতসারে একেবারে ঠিক 
সত্যটাকে, মূল প্রশ্নটাকে, বাহির করিয়া ফেলিয়াছেন। 
ইহীরা বলেন, “সুন্দর অসুন্দর আবার কি? শিল্পের 


রাজ্যে আবার আইন কানুন কি? অসত্য অন্থন্দর 


ইত্যাদি কল্পনা শুধু. নিরর্থক কল্পনামাত্র! যান্ুষ 
যখনই একট! কিছু বাহিরের জিনিষের অন্গসরণ করিতে, 
চায়-_-তা সে প্রথাতন্ত্রতীই হউক আর রূপের সাধনাই 
হউক, 'মাচার্য্যের উপদেশই হউক আর সৌন্দর্য্য নাম- 
ধারী কুসংস্কারই হউক, তাহার উপর সর্ধববাদীসম্মতির 
ছাপ থাকুক আর নাই থাকুক,_এই অন্ুসরণই দাসত্ব, 
এই অন্ুসরণই বন্ধন। অতএব, সর্ব প্রথমে সাধনের 
মূলগত এই বন্ধনকে ভাঁঙ, সর্বপ্রকার সংস্কারের অন্ধ- 
সরণকে বর্জন কর। তোমার শিল্পের নিয়ম, তোমার 
canons of art, তোমার সৌন্দর্য্যের সংস্কার, তোমার 
traditionaর নজীর, তোমার ইচ্ছ| অনিচ্ছা-_যেখানে 
তুমি দাসখত লিখিয়াছ_-সব ভাঙিয়া কেবল বিদ্রোহের 
পতাকা তুলিয়া রাখ । দেখিবে এই নির্মমতার মধ্য 
হইতেই পরমতত্ব প্রকাশিত হইবে । কাহাকে অসুন্দর 
বলিয়া! শিল্পরাজ্য হইতে নির্বাসিত করিতে চাও ?' 
ওই অসুন্ধরেরই তপস্যা করিয়া দেখ --ড/6 shall 
revel in 05110695-7 we shall trample on the 
bondage of forms and the tyranny of ideas’ 
রূপের বন্ধন ও ভাবের, অত্যাচার এ উভয়কেই পদ-. 
দলিত' করিয়া অন্ুন্দরেই মত্ত হও ।' চিত্তকে সর্ধসংস্কার- 
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প্রবাসী--আয়াট, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
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বিষমুক্ত করিয়া একেবারে নিরন্ধুশভাবে ছাড়িয়া দাঁও-_ 
সে আপনাকে যথেচ্ছ! প্রকাশ করুক” । শিল্পীর এই যে 
বিদ্রোহীযূৰ্ততি, ইহার বিদ্রোহের 'আবরণ খসিলেই ইহার 
প্রকৃত চেহারা প্রকাশ পাইবে। বিপ্রবাঁলোডিত পক্ষিলতা 
যখন কালক্রমে সাধনার স্থিরতার মধ্যে তলাইয়া যাইবে 
তখন এই বিপুল মন্থনব্যাপারের মধ্য হইতে এই 
পরমতত্ব আবিভূতি হইবে-_-“আপনাকে প্রকাশ কর-- 
আপনাকে প্রকাশিত হইতে দাও।” আপনাকে যে 
পরিমাণে পাইবে, আপনাকে যে পরিমাণে বিলাইয়া 
দিবে, তোমার শিল্পসাধনা- তোমার যে-কোন সাধন! 
_-সেই পরিমাণে সার্থক হইবে। বাহিরের আশ্রয় 
আশ্রয়ই নহে; বাহিরের উপদেশের উপর, বাহিরের 
উদ্দীপনার উপর তোমার শেষ নির্ভর রাখিও না 
অন্তরের প্রেরণাই তোমার নির্ভর। তোমার বিচিত্র 


অপূর্ণতার মধ্যেই তোমার পূর্ণ রূপ সার্থক রূপ নিহিত. 


রহিয়াছে, তাহাকে বিকশিত হইতে দাও__ তোমার সমস্ত 
লক্ষ্যহীন ব্যর্থতার মধ্যে “আদর্শরূপী তুমি ছায়ার 
মত ঘুরিতেছ,. সেই আদর্শকে তোমার মধ্যে প্রকাশিত 
হইতে দাও । ৃ 
শিল্পরাজ্যে যেরূপ দেখা যায়, সেইরূপ মানুষের সকল 
প্রকার সাধনাক্ষেত্রেই তাহার অন্বেষণের সকল প্রকার 
খুঁটিনাটির . মধ্যে কতকগুলি বিপরীতমুখী অথচ 
পরস্পর সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারা দেখিতে পাওয়! যাঁয়। 
দেশ কাল পাত্র ও. অবস্থাভেদে ইহাদের মধ্যে কখন 
একটি কখন অপরটি প্রবল হুইয়! -উঠিতে চায়, 
এবং সেই সঙ্গে মানুষের জিজ্ঞাসাও মুলপ্রশ্নের এক 
মাথা হইতে আর-এক মাথায় ঘুরিয়। বেড়ায়। বাতাস 
গ্রহণ ও বাতাস মোচন এই, ছুই ব্যাপারের মিলনে 
যেমন শ্বীসকার্য্য সম্পূর্ণ হয়,-সেইরূপ মানুষের অন্বেষণের 
সাফল্যের জন্ত তাহার, সকল জিজ্ঞাসার মধ্যে একটা 
অন্তন্মুখী ও একটা বহিন্ুধী ঝোঁক থাকা. এয়োজন। 


একবার মান্য জগৎ্ব্যাপারের- দিকে . চাহিয়া বলে 


প্জগৎটা -ত একরকম বোঝা! গেল, কিন্তু যে বুঝিল 
সে. কে?. ইহার মধ্যে ‘আমি’ লোকট। দাড়ায় 


কোথায়?” আবার যখন নিজের দিকেই তাহার দৃষ্টি 


পড়ে তখন সে বলে “আমি যে এই-সব জানিতেছি, 
তাহা না হয় বুঝিলাম__কিন্ত যাঁহাকে জাঁনিতেছি 
সেটা কি-_এবং এই জানার অর্থ ই বা কি?” হয 
বিজ্ঞানের চক্ষে প্রশ্নটা এইরূপ একটা জটিলতার মধ্য 
দিয়া দেখা দিতেছে। বিজ্ঞানের অন্বেষণ এতকাল আত্মাকে 
ছাড়িয়া চৈতন্যকে ছাড়িয়া. জগৎ-ব্যাপারের সন্ধানে 
জড় প্রবাহের পশ্চাতেই.ছুটিয়াছে। তাহার মধ্যে আত্মাকে 
কোথায় স্থান দিবে বিজ্ঞান আজ পর্য্যন্ত তাহার 
কোনরূপ কিনার1করিয়া উঠিতে পারে নাই |. বিজ্ঞান 
কেবল জগতের সাক্ষ্যকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতেছে 
“অতীতে এই পথে আসিয়াছি, বর্তমানে এই পথে 
চলিতেছি, এই ভাবে . জড়ঞ্গৎ আপনাকে ধারণ 
করিয়া বাখিয়াছে_এইবপ বিচিত্র নিয়ম-বন্ধনের ভিতর 
দিয়া সুষ্টিপ্রবাহ যুহূর্তে মুহূর্তে আপনার ভবিতব্যকে 
গড়িয়া! তুলিতেছে।” একের বিচিত্র লীলাঁকে বিচিত্র- 
রূপে খণ্ডিত করিয়া দেখা এবং সেই বিচিত্র খণ্ডতাকে 
আবার জোড়া দিয়! অখণ্ড নিয়মের একত্বকে প্রতিষ্ঠিত 
করাই বিজ্ঞানের সাধন! । কিন্তু এই সাধনার একটি 
স্ুত্রকে বিজ্ঞান আপনার সংগ্রামের দ্বারা কোথাও 
খুজিয়া পাইতেছে না। বিজ্ঞান আপনার আত্মশিবির 
ছাড়িয়! যুক্তিবিচারের অকাট্য অস্ত্রে ক্রমাগতই. জগৎ- 
শৃঙ্খলার ব্যুহ ভেদ করিয়া তাহার ভিতরকার নিয়ম- 
বন্ধনের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে এবং দেশ কাল, একত্ব 
বহুত্ব, সত্তা শক্তি ও চৈতন্য, এই সপ্তৱথীর সহিত নির-+ 
স্তর সংগ্রাম. করিয়া পদে পদেই ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছে। 
আর সকলকে একরকম এড়ান যায় কিন্তু ও যে 
ব্যুহের মুখে, ভিতর-বাহিরের সন্ধিস্থলে চৈতন্থরূপী । 
জয়দ্ৰথ বসিয়া .আছেন, বিজ্ঞানের অস্ত্রে ত তাঁহার গায়ে ! 
কোন দাগ পড়ে না। বিজ্ঞান নিজবলে আত্মার .শিবিরে 
ফিরিবে.কোন্‌ পথে? ৮ 
যে দ্রেশকালাশ্রিত- পরিবর্তন-পরম্পরাকে আমরা ' 
সংসাররূপে. জানিতেছি, - বিজ্ঞান. এই অবিরাম “গতির 
পুর্বপর কিছুই দেখিতে পায় না--তাহার মূলে একটা. 
স্থিতিরূপ..কেন্দ্রেরও কোন সন্ধান .পায় নাই। অথচ; 
এই পরিবর্তন-আ্রোতের মধ্যে নিত্য, আঁপনাতে-আপনি- 
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৩য় সংখ্যা ] 
স্থিত, একটা কিছু না থাকিলে সমস্ত গতিটাই একটা 
নিরর্থক ব্যাপার হইয়া পড়ে। বিজ্ঞান এক সময়ে 
-জড়পরমাণুর স্থায়িত্বের উপর নিত্যতার প্রতিষ্ঠ। করিতে 
চাহিয়াছিল। বিজ্ঞান বলিয়াছিল, «এই শক্তির বিচিত্র 
লীলার মধ্যে শক্তির কেন্দ্ররূপে, অনন্ত গতির অন্তনিহিত 
অনন্ত স্থিতিরূপে এই অজ্ঞাতজন্ম শাশ্বত পরমাণু বর্তমাঁন। 
এই প্রবহমান নিত্য পরমাণুর বিচিত্র সংযোগ বিয়োগ- 
কেই আমরা জগত্ব্যাপাররূপে জানিতেছি।» কিন্তু 
বিজ্ঞন-যে আপাঁতস্থা য়ত্বকে নিত্য নাষে অভিহিত 
করিয়াছিল, তাঁহার মধ্যে আমর গতি বা শক্তির কোন- 
রূপ মীমাংসা পাই না। বিশেষতঃ, আজকাল পরমাণু 
সন্বন্ধে স্শ্ম অনুসন্ধান করিতে গিয়! তাহার মধ্যে একান্ত 
অনিত্যতাঁর যে-সকল প্রচুর প্রাণ পাওয়া গিয়াছে, 
তাহার ফলে বিজ্ঞান তাহার পূর্বতন নিশ্চিন্ত ভরসা 
হারাইয়া, এখন কোন কিছুকেই নিত্য বলিতে সাহস 
পায় ন। গতির কেন্দ্রে পরমাণু, পরমাণুর মধ্যে সুস্ম- 
তর গতি,_বিজ্ঞানের অন্বেষণ এইরূপ চক্রের মধ্যেই 
ঘুরিতেছে। একটা অন্ধ আবর্তের মধ্যে পড়িয়া বিজ্ঞান 
ল প্রশ্নের আশেপাশেই ঘুরপাক খাইতেছে অথচ 
চি. প্রশ্নে আসিয়া ঠেকিতেছে না। সুতরাং প্রশ্ন 
 থাকিয়াই যাইতেছে “শক্তির যূলে কে ?” শক্তিব্যাপারটা 









ওখানে--এইরূপ কালভেদে জড়ের দেশভেদের 
সুতরাং অনেকের মতে শক্তি তেমন 
[নিব ট। প্রশ্নের বিষয় নয়, জড়পদার্থের খ্ররূপ লইয়াই 
৷ আসল সমস্তা। কেহ বা বলেন, দেখা দরকার শক্তি 
এবং জড় ইহাদের মধ্যে কাহার মূলে কে ?--অথবা 
ইহারা কি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বস্ত, না ইহাদের উভয়ের মূলে 
ইথাঁর বা ইলেক্ট'ন্‌ বা অপর কোন সমন্বয়তত্ব নিহিত 
"আছে? আবার কেহ ক্রেহ প্রশ্নটাকে একেবারেই 
বাদ দিতে চান। তাহাদের মতে, একেবারে গোড়ায় 
গিয়া ঠেকিলে কোন্‌ জিনিষ প্বরপতঃ কিরূপ দাড়ায় 
. সে আলোচনা নিক্ষল, এবং-_অন্তত বিজ্ঞানের তরফ 
হইতে-_সে বিষয়ে মাথা ঘামাইবার কোন আবশ্যকতা 
দেখা যায় না। 


চিরন্তন প্রশ্ন 
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গতিরই নামান্তর মাত্র; এই মুহূর্তে যাহা এখানে পরমুহূর্তে 
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কিন্তু প্রশ্ন যখন একবার উঠিছে, তখন এরূপ উত্তরে 
মন প্রবোধ মানিবে কেন? যে শক্তির প্রেরণায় স্থষ্টি- 
প্রবাহে ভাসিয়া চলিয়াছি, যে শক্তির নিরন্তর আঘাতে 
জীবন গড়িয়! উঠিতেছে, তাহাকে যতক্ষণ লক্ষ্যহীন 
অগ্প্রবাহরূপে জানিতেছি ততক্ষণ তাহার সঙ্গে কোনরূপ 
আদান প্রদানের সন্বন্ধ কল্পনা! করা চলে না। বলিতে 
হয়, প্রবহমান শক্তির মধ্যে এই অন্ধ সংঘাতের ফলে 
আমার জ্ঞানশক্তিটুকু লইয়া আমি ভাপিয়া উঠিয়াছি-_ 
সে শক্তি জানিত না আমার মধ্যে সেকি অমূল্য 
সম্পদরূপে বিকশিত হইতেছে। স্থষ্টিবিকাশের আলো- 
চনা করিতে গিয়া মানুষ যখন ক্রমোন্রতির কথা বলিতে- 
ছিল বিজ্ঞান তাহাকে ধমক দিয়া বলিয়াছিল---উন্নতি 
নয়, পরিণতি । অন্ধশক্তি আপনার মধ্যেই আপনাকে 
সংযত করিবার জন্য, আপনার বিরোধের মধ্যে সামগ্রস্ত 
রক্ষা করিবার চেষ্টায় অন্ধ সংগ্রামের দ্বার আপনার 
সংঘাতে আপনি গড়িয়া উঠিতেছে--তাহাকে “অন্ধ? 
বলিতে না চাও আত্ম প্রচোদিত বল-_কিন্ত জ্ঞান গ্রস্ত 
বা চৈতন্ময় বল কেন? সে আপনার ঝুঁকিতে, 
আপনার অনিবার্ধ্য গতির প্রেরণায় অনিবার্ধ্য অজ্ঞাত 
পরিণতির দিকে ছুটিয়াছে, তুমি কেন তাহার উপর 
তোমার জ্ঞান, তোমার চিন্তা, তোমার অতৃপ্তি, তোমার 
ভবিষ্যতের আশাকে আরোপ করিতেছে? জগত্ব্যাপার 
কেবল বর্তমানকেই জানে, বর্তযাঁনকেই আশ্রয় করিয়! 
থাকে। সে অতীতের সোপান বাহিয়া আসিয়াছে এবং 
অতীতের ছাপ নিজদেহে ধারণ করিতেছে সত্য, কিন্ত 
প্রতিমুহূর্তেই 'সে অতীতকে ছাড়িয়া অতীতের বোঝাকে, 
অতীতের সঞ্চয়কে; নূতন হইতে নৃতনতর বর্তমানতার 
মধ্যে বহন করিয়। আনিতেছে। সুদুর পরিণতির কোন 
সংবাদ সে রাখে না, প্রতিযুহূর্তের পরিণতিই তাহাকে 
পরমুহূর্ডের পথ দেখাইয়া দ্বিতেছে। 

সৃষ্টিগ্রবাহের মধ্যে যে একটা নিরবচ্ছিননতা দেখ! 
যায়; যাহা সমস্ত জগৎকে দেশে এবং কালে খণ্ডিত 
করিয়াও, সংযোগন্থতররূপে সমগ্র খণ্ডতাকে ধারণ করিয়া 
রাখিয়াছে, এবং প্রতিমুহূর্তে এই প্রবাহের .নিত্য তাঁকে 
রক্ষা করিতেছে, বিজ্ঞান এখনও জিজ্ঞান্থু হইয়| তাঁহার 


ba 
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দ্বারে আঘাত করিয়া দেখে নাই। অথচ ইহার্ই মধ্যে 
বিজ্ঞানের 'সকল সাধনা, সকল . অন্বেষণের- সমৃন্বয়তত্ 
নিহিত রৃহিয়াছে। সুতরাং পরোক্ষভাবে জ্ঞান্লক্ষণ- 
সম্পন্ন একট! অকাট্য প্রেরণাশক্তিকে প্রকারাস্তুরে স্বীকার 
করিয়াও বিজ্ঞান এই জ্ঞানবস্তটাকে কোথাও ধরিতে 
চেষ্টা করে নাই । কারণ, বিজ্ঞান ত চৈতন্যকে খুঁজিতে 
আসে নাই, সে শক্তির নিয়মকেই খুঁজিয়াছে, এবং সেই 
জন্যই গদে পদেই জীবন্ত জ্ঞানের সাক্ষ্য পাইয়াও সে 
তাহাকে উপেক্ষ। করিয়াছে। - - £ ০ 
আপনার মধ্যে যখন জ্ঞানকে অন্বেষণ করি, আপ- 
নার জ্ঞানের মধ্যে আপনার অন্বেষণের মধ্যে আপনার 
* সন্তারহস্তের মধ্যে যখন. খু'জিয়। দেখি, তখন ত জ্ঞানরূপী 
অথণ্ডতাকে দেখিতে পাইই--যে দেখিতে জানে সে বাহি- 
রের দিক দিয়া, নিয়মের অন্বেষণ ও খণ্ডতার সাধনের 
ভিতর দিয়াও তাহাকে প্রচুর পরিমাণেই পায়। মানুষ 
বর্তমানের সঙ্গে থানিকট। অতীত ও খানিকট। ভবিষ্যৎকে 
সর্বদাই জুড়িয়া রাখিয়াছে।. একদিকে সে আপনার 
অভিজ্ঞতা, স্থৃতি ও সংস্কারের দ্বার! তাহার প্রতিমূহুর্তের 
জীবনকে একট! ব্যাপকতা প্রদান করিতেছে; অপর দিকে 
তাহারই সঙ্গে বিজ্ঞান ও ইতিহাসের সাক্ষ্য জুড়িয়! দিয়া 
সে আপনার জ্ঞান ও চিন্তাকে আরও সুদূর অতীতের 


আভাষ ও ভবিষ্যতের ইঙ্গিতের মধ্যে ছড়াইয়। দিতেছে । 


বিলুপ্ত অতীত ও অনাগত ভবিষ্যৎকে .সে আপনার 
জ্ঞানের ভিতর দিয় এক অবিচ্ছিন্ন ধারায় বাধিয়া 
রাখিতেছে। শুধু কালের দিক দিয়। নয়, দেশের 'দিক 
দিয়াও দেখ! যায় যে, কাঁধ্যতঃ সকলেই ' অল্লাধিক 
পরিমাণে দেহাত্মবাদী হইলেও, পদে পদেই আমরা এই 
শরীরকে অতিক্রম করিয়া যাইতেছি। আমাদের চেতন! 
আমাদের প্রাণস্ফুত্তি আমাদের ইন্দরিয়বোধের ভিতর 
দিয়া আমর! প্রতিমৃহর্ডেই দেহের গণ্ভীকে লঙ্ঘন করিয়া 
বহির্জগতে ছড়াইয়! পড়িতেছি। বাহিরে যেমন আহার 
 নিশ্বাসাদির মধ্য দিয়! জগতের সঙ্গে আদান. প্রদান 
চণিয়াছে-_তেমনি চেতনার ভিতর দিয়াও নিরস্তর একটা 
বোঝা-পড়া. চলিয়াছে। শুধু যদি চোখটুকুকে . আমার 
দরশনেন্দ্রিয়, মনে..করিঃ তাহার সঙ্গে আদ্যোপাত্তযোগ- 


প্রবাসী--আধাট, ১৩২১ 


যায়__এই আলোক,এই বাহির, এই জগৎ, এই বৃক্ষলতাঃ 


মাত্র! -এই ভ্রান্ত আমিত্বের, সংস্কারকে আবরার জ্ঞানের 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


যুক্ত ‘ইখার'সমুদ্র ও জগৎব্যাগী আলোকতরঙ্গকে” না 
দেখি, তবে ইন্দ্রিয় জিনিষটা : একটা নিরর্থক ব্যাপার 
হইয়! পড়ে। টেলিগ্রাফের যন্ত্র হিসাবে শুধু সংবাদ-- 
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গ্রাহক - রুলটুকু একটা কলই নহে, বিদ্যৎপ্রবাহ ও 
'সুদুরপ্রসারিত তার “অথবা -ইথার-বন্ধনকে ছাড়িয়। তাহার 


কোনও সার্থকতাই নাই। : আলোকতরঙ্গ '' আমার 
চক্ষে আঘাত: করিবামাত্র চেতনা উদ্দ্ধ হইয়া, সেই 
আলোককে আশ্রয় করিয়াই, দেহকে অতিক্রম করিয়া 


এই সুদূর আকাশ, এইরূপ করিয়! প্রতি অনুভূতি প্রতি - 
ইন্জ্িয়বোধের ভিতর দিয়া, চেতন! ছুটিয়া গিয়া জগতের 
মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে, বিশ্বব্রহ্মাগকে আপনার মধ্যে 
টানিয়া আনে। : এইরূপভাবে চিন্তা করিতে গেলে দেখা 
যায়, এই একটা হস্তপদ-বিশিষ্ট, জড়পিওই আমার শরীর 
নহে-_ইহা আমার দেহের কেন্দ্র মাত্র; আদলে সমস্ত ' 
জগৎ নিখিলবিশ্ব আমারই বিরাট শরীর । 

বিজ্ঞানের খুঁটিনাটি ও হুক্ম জটিলতার মধ্যে মন 
যখন আপনার সম্যকৃদৃষ্টিকে হারাইয়].. ফেলে» বাহিরের 
খণ্ডতার মধ্যে ঘুরিয়া. ঘুরিয়া! যখন সে আর পথ খুজি 
পায় না. তখন পরিশ্রান্ত, মানুৰ তাহার চিরন্তন প্রস্থ 
বোঝাকে -আপনার মধ্যে অন্তরের. : দ্বারে ফিরাইয়! 
আনে। এই যাওয়া এবং আস! যখন সম্পুর্ণ হয়, তখন 
মান্য আপনার মধ্যে, প্রশ্নকে ও প্রশ্নের অস্ত 
সাম্যকে. আবার ঘথার্থভাবে দেখিতে পায়। ' 
বুঝিতে পারে বাহিরের সাধনা দ্বারা যে' “আমন 
আমর! অন্বেষণ করি,..সে আমাদের প্রকৃত স্বরূপ নয় 
বিবর্তনবাদের ভিতর দিয়!, জগতের সন্বন্ধের ভিতর দিয়া, 
মানব-ইতিহাসের ভিতর দিয়া আমার যে চেহারাকে ধ 
দেখিতে পাই, সে কেবল আমার একট] বাহিরের ছায়া 









আঘাতে ভাড়িম্বা,দেখিতে হয়। .আমি এই দেহ নই; 
এই দেহের মধ্যে আবদ্ধ শক্তিবিশেষ নই, :আমি -এই 
প্রবহমান পরিবর্তন-পরম্পর। নই, রে 
“মান্থষ-আকারে বদ্ধ যে-জন ঘরে; ::.-.-::. 
ভূমিতে লুটায় প্রতি নমেষের ভরে? :: .-...- 


৩য় সংখ্য! ] 


যাহারে কীপায়.স্তিনিন্বার জরে”__ 
_-কেবল সেই আমিই আমি নই। এই-সকল যাহার ছায়া 
জজ মি সেই সত্যবস্ত ) আমার জীবনআোতের অনিত্যতার 
মধ্যে নিত্যরূপে আমিই বর্তমান; আমার অন্তন্িহিত, 
পূর্ণতার আদর্শের মধ্যে আমি, আমার জীবনের মূলগত 
স্থখহুঃখাতীত.আনন্দের মধ্যে আমি-- . 
“যে মামি স্বপনমূরতি গোপনচারী 
: যে আমি আমারে, বুঝিতে বুঝাতে নারি”. 
সেই আমিই-একুত আমি । তাহাকে জানাই জীবনের 
প্রশ্ন, তাহাকে প্রকাশিত 'হইতে দেওয়াই জীবনের সাধনা, 
) তাহার প্রকাশেই জীবনের সার্থকতা । জীবন যে-পথেই 
'. চনুক' না" কেন, ‘যাহার সাধনা আপাতত যেরূপই 
হউক না কেন--কি ব্যক্তিগতভাবে কি জাতিগতভাবে, 
সকলকেই কোঁন-না-কোন দিক হইতে এই. প্রশ্নে 
_ আসিয়। ঠেকিতেই: হইবে। ৃ - 
প্রশ্ন কি আমাদের জীবনে উপস্থিত হয় নাই? 
সেকি আমাদের দেশে-আমাদের কাঁছে একট! উত্তরের 
দাবী করিতেছে না?" কতবার, কতদ্দিক হইতে, কত 
বচিত্র- রকমে, এ প্রশ্নের অন্বেষণ হইয়াছে--কৃত্র যুগে 
দিন জীবনের অভিজ্ঞতা ও সাধনা দ্বারা " তাহার 
ক্রুরিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে আমাদের 
স্যা কোথায় মিটিয়াছে? অদম্য প্রশ্নের 
চবিবার জন্য, একটা” পাকাপাকি 
স্থির তাঁড়নাকে নিরস্ত করিয়া 
ফভ্রাগত করিয়! দিবার জন্য, 
ন্য়মবন্ধনের মধ্যে 













অরণ্যবাস . 
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-কিই বাঁ করিতেছ” 


২৯১ 


বিদ্রোহই শেষ মীমাংসা নয়--ইহারই মধ্যে চিরন্তন প্রশ্নের 
শাশ্বত উত্তর প্রতিধ্বনিত হইতেছে, “আপনাকে অন্বে- 
ষণ কর, আপনাকে প্রকাশিত কর।” বাহিরের নিয়ম 
সংস্কারের আকর্ষণ সমাজের কষাঘাতে অনেক চলিয়াছ, 
একবার অন্তরের আলোককে অন্বেষণ করিয়া দেখ, 
একবার তাহারই দ্বারা চালিত হইয়। দেখ। ধর্মকে 
সহজ করিবার লোকপ্রিয় করিবার চেষ্টা অনেক হই- 
য়াছে, একবার ধর্মকে জীবন্ত করিয়া! দেখ । আমর! ধর্মের 


আশ্রয় গ্রহণ ন! করিয়! ধর্্মকেই আশ্রয় দিতে চাই . 


ধর্মে প্রতিষ্ঠিত না হুইয়াই মনে করি ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত 


করিব। তাই আমাদের বিরোধ আর মিটিতে চায়, 
না- আমাদের প্রশ্ন দন্দের পর দন্বের মধ্যেই ঘুরিয়া 


বেড়ায়। 

- অতীত গৌরবের জীর্ণম্বতিকে রোমন্থন করিয়া মানুষ 
আর কতকাল তৃপ্ত থাকিতে পারে? কালের বথচক্র- 
নিষ্পেষণকে আর কতকাল উপেক্ষা করিতে পারে? আমরা 
চাই আর নাই চাই, ইচ্ছা! করি আর নাই করি, অমোঘ 


প্রশ্ন যখন জাগ্রত হইয়াছে,-সে যখন একবার এ পতিত, 


জাতিকে, এমনভাবে জিজ্ঞাস. করিয়াছে, “কে তুমি 
কোথায় চলিয়াছ--কি তোমার করিবার ছিল আর 
তখন সে .আমাদের ঘাড়ে ধরিয়া, 
আমাদের জীবনের সফলতা ও ব্যর্থতাকে নিংড়াইয়া- 
তাহার:জবাব আদায় না করিয় ছাঁড়িবে না। . 
জীন্ুকুমাঁর রারচৌধুরী |: 


অরণ্যবান 


[পুর্ব প্রকাশিত পরিচ্ছেদ সমুহের সারাংশ £_-কলিকাতাধাসী 


ভ্রনাথ. দত্ত বি, এ, পাশ করিয়া:পৈত্রিক :ব্যবস] করিতে করিতে 
জালে জড়িত হওয়ায় কলিকাতার বাটা বিক্রয় করিয়া যানভূম 
[র অন্তর্গত পার্বত্য বল্লভপুর গ্রাম ক্রয় করেন ও সেই খানেই 





২৯২ 


ANAS উসিপাসিলাসিসিপস্িস্পিসিস্পিস্স্িস্ি NAAN AAS 


পুত্র নগেন্দ্রের বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। ক্ষেত্রনাথের বন্ধু 
সতীশবাবু পুজার ছুটি ক্ষেত্রনাথের বাড়ীতে যাপন করিতে আসিবার 
সময় পথে ক্ষেত্রনাথের পুরোহিত-কন্যা সৌদামিনীকে দেখিয়া যুদ্ধ 
হইয়াছেন। এই সংবাদ পাইয়া মৌদামিনীর পিতা সতীশচন্দ্রকে 
কন্তাদানের প্রস্তাব করেন, এবং পরদিন সতীশচন্দ্র কন্যা আশীর্বাদ 
করিবেন স্থির হয়। সতীশচন্দ্র অনেক ইতস্ততঃ করিয়া সৌদামিনীকে 
আশীর্বাদ করিলে, ছুই বন্ধুর মধ্যে কন্যাদের যৌবনবিবাহ সম্বন্ধে 
আলোচনা হয়। তাহার ফলে, যৌবনবিবাহের অপ্রচলন সত্ত্বেও 
তাহার শান্ত্রীয়ত সিদ্ধ হয়। ১৫ই ফান্তুন তারিখে সতীশের সহিত 
সৌদামিনীর বিবাহ হইয়! গেল।. সতীশের নন্থারোধে ক্ষেত্রনাথ 
তাহার দ্বিতীয় পুত্র সুরেন্দ্রকে পুরুলিয়া জেল স্কুলে গড়িবার জন্য 
পাঠাইতে সম্মত হন। সতীশ সুরেন্্রকে আপনার বাসায় ও 
তত্বাবধানে রািবাঁর প্রস্তাব করেন। ক্ষেত্রনীথ অমরনাথ-নামক 
একজন দরিদ্র যুবককে আশ্রয় দিয়া বল্পভপুরে একটি পাঠশালা ও 
পোষ্ট-অফিন খুলিবেন, এবং সেই-সকল কর্দ্দে তাহাকে নিযুক্ত 
করিবেন স্ধল্প করিলেন। সতীশচন্দ্র ও সৌদামিনীর বিবাহ হইয়া 
গেলে পর ক্ষেত্রনাথ মাধব দত্তের সহিত পরামর্শ করিয়া বল্লভপুরে 
একটি হাট ও কয়েকটি দোকান প্রতিষ্ঠা করিতে সঙ্কল্প করিলেন । 


দ্বিত্বারিংশ পরিচ্ছেদ । 


ক্ষেত্রনাথ গৃহে আসিয়া মাধবদ্দত্ত মহাশয়ের দোকান 
করার প্রস্তাব মনোরমাকে জ্ঞাপন করিলেন । মনোরম! 
সকল কথা শুনিয়া বলিলেন “আমি মেয়েমানুষ ; কাজ- 
কাঁরবারের কথা কিছুই জানি না। কিন্ত আমার মনে হচ্ছে, 
দত্ত মশায়ের প্রস্তাবটি ভাল। নগিন ছেলেমান্ষ ; একলা 
কাজকন্ চালাতে পার্বে না। দক্তমশায়ের ছেলেরাও 
যদি তার সঙ্গে একত্রে কাজ করে, তা হ'লে কোনও 
ভাবনা থাকৃবে না। তুমি দত্তমশায়ের প্রস্তাবে সম্মতি 


দাও গে। তুমি তো ছুই হাঞ্জার টাকা দিতে পার্বে ?” 
'ক্ষেত্ৰনাথ হাসিয়া বলিলেন “তা পার্ব। ব্যাঙ্কে 


কেবল বাৎসরিক শতকরা চারি টাকা সুদে টাকা জম 
আছে। তাতে বছরের শেষে দুই হাজার টাকার নথ 
মোটে ৮. টাকা হয়। দত্তমশীয় বল্ছিলেন যে, 


তিতির? ফ’গৱ কাজ. 


প্রবাসী__আষাট, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
বাণিজ্য ও কৃষি, এই ছুইটিই বৈশ্যের বৃত্তি । আমি কৃষি 
কাজের তত্বাব্ধান কর্ব, আর এদের কারবাঁরও নিজে 
দেখতে পার্ব। নগিনের জন্য, কি কর্ব, তা আ 
ভেবে কিছু ঠিক করতে পারি নাই। সেই কারণে, আজ 
দত্তমশায়ের সঙ্গে পরামর্শ করতে গেছলাম'। তিনি 
নিজেই যখন যৌথ কার্বার কর্বার প্রস্তাব কর্লৈন, 
তখন ভালই হ'ল।” 

পরদিন বৈকালে ক্ষে্রনাথ আবার মাধবদত্ত মহা- 
শয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়! তাহার প্রস্তাবে নিজ সম্মতি 
জ্ঞাপন" করিলেন। মাধব দত্ত তাহ! অবগত হইয়া 
আনন্দিত হইলেন। তিনি হরিধন ও কৃষ্ণধনকে ডাকিয়! 
সকল কথা. বলিলেন। তাহারাও তাহা অবগত হইয়া 
আনন্দিত হইলেন। j 

পরদিন প্রভাতে মাধব দত্ত দুই পুত্রের সহিত বল্লভ: 
পুরে আসিয়া! ক্ষেত্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ . করিলেন। 
কোথায় গুদাম ও দোকান-ঘর হইবে, এবং কোন্‌ দিকে 
হাটের জন্য দুইচাল! ঘরসমূহ নির্মিত হইবে, তাহা তাহার! 
স্থির করিলেন। . কাছারী-বাঁড়ীর. দক্ষিণ দিকে, সন্মুখবর্তী 
বৃহৎ মাঠের নিয়েই বাস্তা ). রাস্তা হইতে কাছারীবাড়ীর,. 
এই মাঠে প্রবিষ্ট হইতে হইলে, একটী ফটকের.মধ্য 
যাইতে হয়। উত্তরমুখ হইয়। ফটকে প্রবিষ্ট হই 
ভাগে. রাস্তার ধারে বাবু্চিখানা, খানসা 
গুদাম-ঘর, আর. দক্ষিণভাগে রাস্তা 
সহীসদের ঘর। এই সমস্ত ঘরই, 
দিকে তাহাদের পশ্চান্তাগ, 


পি ভাসি 























৩য় সংখ্যা] 
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খু'টি ও শালের কাঠামোর উপর করোগেটেড_ লোহার 
চাদরের একটী বারাঁগা করিলেই তাহাদের উদ্দেপ্ত সফল 
'হুইবে। কেবল আড়তের জন্য একটা গুদাম-ঘর প্রস্তুত 
কর! আবশ্যক । যে পাক গুদামঘরটি বাসনকাঁপড়ের 
দোকানের অন্য নির্দিষ্ট হইল, তাহার কিছু দুরে উত্তর- 
পশ্চিম ভাগে পূর্বপশ্চিমে ল্ব। করিয়া এই নূতন গুদামঘর- 
প্রস্তুত করিতে হুইবে। তাহার সম্মুখের ভাগটি তিনদিকে 
খোলা থাকিবে, আর ইহার পশ্চিমে অর্থাৎ পশ্চা্ভাগে 
গুদামঘর হইবে এই গুদামঘরটি ছুই-কুঠারী হইবে। 
সম্মুখের কুঠারীতে বিক্রেতৃগণের অবিক্রীত মাল মৌজুৎ 
থাকিবে, আর সর্ধবপশ্চাতের কুঠারীতে- ক্ষেত্রবাবুর কৃষি- 
জাঁত অতিরিক্ত শস্যসমূহ সঞ্চিত থাঁকিবে। গুদামঘরের 
পশ্চান্দিকের সুপ্রশস্ত মাঠে মাল বোঝাই. গাঁড়ীসমূহ 
আসিয়া লাগিবে এবং উক্ত গাড়ীসমূহ সদর ফটক দি] 


প্রবিষ্ট ন! হইয়া গুদামের পশ্চাদ্দিকের পথে প্রবিষ্ট. 


হইবে। বাসন-কাঁপড়ের দোকানের অব্যবহিত পশ্চিম- 
দিকে রন্ধনশাল! ও বাসাঁবাটা হইবে। মাধবদত্ত বলি- 
লেন, তিনি তাঁহার জঙ্গলে অনেক মোট! মোটা শালের 
খুটি কাটাইয়াছেন; গুদামঘর, রন্ধনশাল!, বাসাবাটী 
এবং দৌকানসঘূহের সন্মুখবর্তা বারাওী' নির্মাণের জম্য যত 
কাষ্ঠ লাগিবে, তাহা তিনি দিবেন। - গুদাঘঘরের চারি- 
দিকে মোটা মোটা শালের খুঁটি পুঁতিস্না ও শালকা্ঠের 
কাঠামো করিয়া চারিদিকের দেওয়াল ও’ ছাদ করো- 
গেটেড. লোহার চাদর দিয়া ঢাকিতে হইবে; কেবল 
মেজেটি পাক1- করিয়! লইতে হইবে ।: ক্ষেত্রবাবুর ইট ও 
চুনস্থরকী মৌজুৎ ছিল। মেজ প্রস্তত কর্রিবার জন্য. তিনি 
তাহা দিতে সম্মত হইলেন। 

: * পাঠশালা ও ডাকঘরের' পূর্বভাগে রাস্তার ধারে ধারে 
উত্তরযুখ করিয়া এবং তৎপরে হাতার পুর্ববসীমায় পশ্চিম- 
মুখ করিয়! হাটের জন্য তৃণাচ্ছাদ্বিত চল্লিশটি ছু'চাল! ঘর 


প্রস্তুত কর! হইবে,' তাহা স্থিরীকৃত হইল। একটী. 


প্রশস্ত রাস্তা গুদামঘর হইতে আরম্ভ করিয়া প্রথমে 
দক্ষিণমুখে, তৎপরে দোকানঘরের নিকটে আসিয়া পুরধব- 
মুখে দৌকানঘর,. পাঠশালা, ডাকঘর ও হাঁটের গৃহশ্রেণীর 
সম্মুখ দিয়া যাইবে ) পরে তাহার পুর্ববসীমায় উপনীত হইয়। 


.অরণ্যবাস - -: 
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উত্তরযুখে হাটের গৃহশ্রেণীর সম্মুখ দিয়া যাইবে। ক্ষেত্র- 
নাথ তাহার বাটার সন্মুখে দশ- বিঘা স্থান বেড়া দিয়! 
ঘিরিয়। লইবেন; অবশিষ্ট পঁচিশ বিঘা স্থান হাটের জন্য 
ছাড়িয়া দিবেন। এই পঁচিশ বিঘার মধ্যে অধিকাংশ 
ভূমিই তাহার বাটার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে থাকিবে । অনতি- 
দুরে নন্দাজোড় প্রবাহিত হইতেছে; সুতরাং পানীয় 


‘জলের কোনও অভাব হইবে না । 


' এই ব্যবস্থ। ক্ষেব্রনাথের মনোনীত হইল। তিনি 
মাধব দত্ত মহাশয়ের বৈষয়িক জ্ঞান ও ব্যবস্থাশক্তি দেখিয়া 
চমৎকৃত হইলেন। তাহার সহিত পরামর্শক্রমে স্থির 
হইল যে, .এখন হইতেই গুদামঘর ও হাটের জন্য ঘর 
নির্মাণ কর] হউক । শুভ বৈশাখমাদের দ্বিতীয় দিবস: 
হইতে দোকান ও হাট খোলা হইবে; আরও স্থির 
হইল যে; ক্ষেত্রনাথ হরিধনকে সঙ্গে লইয়া শীঘ্র কলি- 
কাতায় যাইবেন এবং সেখান হইতে করোগেটেড: 
লোহার চাদর ক্রনন করিয়া সত্ব বন্লতখুরে পাঠ(ইবেন ৷ 
তুৎপরে দোকানের. জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয়ের 
ব্যবস্থা করিয়া ও হরিধনকে কলিকাতায় রাখিয়া তিনি 
বল্লতপুরে প্রত্যাগত হইবেন? হরিধন যেমন য়েমন 
জিনিষ ক্রয় করিবে, অমনি রেলে; ত্ৎসমুদয় বোঝাই 
দিয়া পাঠাইতে থাঁকিবে। . ey 

এই-সকল কথাবার্তা স্থির হইলে, মাধবদত্ত মহাশয় 
ক্ষেত্রনাথকে বলিলেন ‘ক্ষেত্রবাবু, এখন কারবার কোন্‌ 
নামে চল্বে তাহা আমি স্থির করেছি, শুনুন। 
কারবার “ক্ষেত্রনাথ দত্ত কোম্পানী'র নামে চলবে"! 
আমার নাম দেবার জন্য আপনি অন্থরোধ 'কর্বেন 
না। আমি আৱ কয়দিন? আমাদের সৌভাগ্য 
বশতঃই আপনি এই দেশে এসেছেন" .আপনার হাতেই 
আমি আমার ছেলেদের সঁপে দিলাম । আপনি তাদের 
মুরবিবি ও: অভিভাবক হ'য়ে তাঁদের রক্ষা ও" পালন 
করুবেন। ভগবান্‌ আপনাকে সুখে বাখুন। আর 
অধিক কি বল্বো?” এই কথা বলিতে বলিতে তিনি 
বাষ্পগদগদ্ক্ঠ হইলেন। 

ক্ষেত্রনাথ তাহার প্রস্তাবে অনেক আপত্তি করিলেন; 
কিন্ত মাধবদত্ত মহাশয় তাঁহার আপত্তি শুনিলেন না? 


uf NINA NASA NS 
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অবশেষে তিনি বলিলেন “আমার আর একটী কথ! 
আছে! আমাদের ভীত গন্ধেখরী দেবীর টাট। 
গন্ধবেণেদের . মধ্যে .কারবারনাম প্রায়ই লিখিত পঠিত 
হয় না। . ধর্ম আর বিশ্বাসই আমাদের মূল, আর আমা- 
দের খাতাপত্রই আমাদের পাকা দলীল 1৮. 

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন “আপনার কথা যথার্থ ।” 


পরদিন প্রাতঃকালে ক্ষেত্রনাথ মণ্ডলগণকে ডাকাইয়া' 


হাটের ঘরের জন্য, বাশ, কাঠ ও উনুখড় সংগ্রহ করিবার 
জন্য আদেশ কবিলেন। হাটের ঘর কি প্রণীলীতে প্রস্তুত 
হইবে, তিনি তাহাদিগকে তাহার একটি আভাস দিলেন ।' 
মাধবদ্দত্ত মহাশয় আসিয়া কাৰ্য্য পৰ্য্যবেক্ষণ. করিবেন, 
তাহাও তিনি তাহাদিগকে জানাইলেন। 

দুই তিন দিনের মধ্যে মাধবদত্ত মহাশয়ের বাটী 
হইতে মোটা.মোটা শালের খুটি প্রভৃতি আসিয়! পঁহ- 
ছিল। দতমহাঁশয় একটা গুভদিনে ও শুভমূহুর্তে গুদ্বাম- 
. ঘরের পরিষাপ-অনুসারে চারিদিকে মোটা মোটা/খুটি 
পৌতাইলেন।,- তৎপরে কতিপয় হ্থত্রধর নিযুক্ত করিয়ু! 
তাহার কাঠামে। প্রস্তুত করাইতে লাগিলেন। প্রজারাও 
জঙ্গল ও পাহাড় হইতে শালের খুঁটি, . বশ ও উলুখড় 
কাটিয়া, আনিতে লাগিল৷ এইরূপে চারিদিকে কাঁধ্যারস্ত 
হইলে, ক্ষেব্রনীথ হরিধনকে সঙ্গে লইয়া একটী গুভ- 
দিনে কলিকাতা যাত্রা করিলেন 9 : 

ব্যাঙ্ক হইতে ছুই সহস্র টাকা. বাহির করিয়া, ৫ ক্ষেত্র 
নাথ আবগ্ঠক-মত করোগেটেড লোহার চাদর ও বোল্ট, 
বিভেট কাট! প্ৰস্থৃতি ক্রয় করিয়া তৎ্সযুদয় রেলে 
বোঝাই দিলেন। তিনি বড়বাঞ্জারের একটি পরিচিত 
বড়, কাপড়ের. দোকান হইতে মাধবদত্ত মহাশয়ের 
প্রস্তুত তালিকানুসারে :বস্্রাদি, অপর একটা পরিচিত 
বড় মশলার দোকান হইতে মশলাদি; এবং মু্গীহাটা ও 
কলুটোলার, দোকানসমূহ হইতে মনোহারী দ্রব্যাদি ক্রয়ের 
ব্যবস্থা করিলেন। বাসন. কতক-কলিকাতীয় ও কতক 
বাকুড়ায় ক্রীত হইবে, তাহা স্থির হইল ৷, হরিধনকে 
‘সকল বিষয়ে উপদেশ দিয়া, তিনি একদিন উত্তরপাড়ায় 
-স্তীশচন্দ্র ও .সৌদামিনীর সৃহিত, দেখ] করিয়া আসি: 
লেন। উভয়েই তাহাকে দেখিয়া আনন্দিত হইলেন। 


প্রবাসী-_আধাট, ১৩২১ 


যাঁবে। 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
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সতীশচন্দ্র ক্ষেত্রনাথকে সঙ্গে লইয়! চোরবাগানে রজনী- 


বাবুর সহিত দেখা করিতে যাইবার প্রস্তাব করিলেন ;. 


1 


কিন্ত ক্ষেত্রনাথ তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। তিনি 


বলিলেন “রজনীবাবু আমার শ্বশুরের প্রতিবাসী ; আমার 
শ্বশুরবাড়ীর .কারুর সঙ্গে এখন দেখা- কর্বার ইচ্ছা 
নাই। সেখানে গিয়ে যদি তাদের সঙ্গে দেখা না করি, 
তা হ'লে সেটাও ভাল দেখাবে না।” 

সতীশচন্দ্র ক্ষেত্রনাথের মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়! 
তাহাকে সে বিষয়ে আর অনুরোধ করিলেন না। 
সতীশ ক্ষেত্রনাথকে বলিলেন যে; আঁর সাত আট দিন 
পরেই তিনি সপরিবারে পুরুলিয়া যাত্রা করিবেন । 
সব-ভেপুটীবাবু নূতন বাসা ভাড়া! করিয়াছেন। সতীশচন্দ্র । 
যেদিনে পুরুণিয়ায় পঁহুছিবেন, তাহার. পুর্বব্রিনেই তিনি 
নূতন বাসায় উঠিয়া যঃইবেন। ক্ষেত্রনাথ বলিলেন' 


“আমি পুরুলিয়ার মেসে সুরেনকে দেখে যাঁব।” রা 


দুই এক দিন পরেই. অবশিষ্ট কার্ধ্য সম্পন্ন করিয়ী 
ক্ষেত্রনাথ কলিকাতা হইতে পুরুলিয়া গমন করিলেন । 

_. ত্ৰি-চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ। ্‌ 

পুরুলিয়ায় স্ুরেন্দ্রন্টথের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া 
ক্ষব্রনাথ, বল্লপতপুরে উপস্থিত হইলৈন। .তিনি স্টেশনে 


| 


সংবাদ লইয়া জানিলেন "যে, এখনও উহীর প্রেরিত ' 


দ্রব্যাদি সেখানে আসিয়া পাছে নাই। বল্লভপুরে 
আসির়! দেখিলেন মাধবদত্ত মহাশয় গুদামঘুরের কাঠামো 
প্রস্তুত : করাইয়াছেন। দৌঁকানবরসঘূহের .সম্মুখের 
বারাগডার কাঠামোও প্রস্তুত হইয়াছে। বাসাবাটা এবং 
রন্ধনশালার কাঠামোও প্রস্তুত হইয়াছে। প্রজার! কেবল 
দুই তিনখানি. হাটের .ঘর- বীধিয়াছে মাত্র । দত্তুমহীশুয় , 
বলিলেন “ক্ষেত্রবাঁবু, বেগার দ্বারা কখনও কাজ তান হয় 
না। আপনার প্রজাবী: যে ঘর বেঁধেছে, তা বেশ 
পোক্তা হয়. নাই । সেই জন্ত ঘরবাধা বন্ধ বেখেছি। 
জনমজুর লাগিয়ে ঘর বাধাতে হবে। নতুবা ঘর পোক্তা 
হবে নী। একদিনের ঝড়েই ঘর ভূমিসাৎ হ'য়ে 
যা কাজ করতে হবে, ত! পাকা হওয়! 
আবশ্যক ৷ ' নতুবা পয়সা ও পরিশ্রম সবই নষ্ট হয়।” 


পথ 


৩য়-সংখ্য। ] 
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ছুই তিন দিনের মধ্যেই করোগেটেড, লোহার চাদর 
প্রভৃতি আসিয়া পহু'ছিল। মাধবদত্ত মহাশয় মিন্ী 
লাগাইয়া তদ্বার! গুদামের ,ছাদ ও তৎপরে তাহার 
ভিত্তি প্রস্তত-করাইলেন। তৎপরে দোকানের বারাগার 


ছাদ প্রস্তুত হইল ৷. সর্বশেষে বাসীরাটী প্রস্তুত 'হইল। 


কেবল রস্থই ঘরটি তৃণাচ্ছাদ্দিত হইল। 
এই-সমস্ত প্রস্তুত হইলে, তিনি দৈনিক বেতনে পঁচিশ- 
জন মজুর লাগাইয়া হাটের ঘরগুলি প্রস্তত করাইতে 
আরম্ভ করিলেন! ঘরের সন্মুখভাগ খোল! বাখিয়া 
পশ্চান্তাগ ও দুই পাৰ্থ বাটি ও বাশের কঞ্চী দ্বারা আবৃত 
১ করাইলেন এবং তাহার উপর মৃত্তিকা ও গোময় লেপাই- 
লেন। এইরূপে প্রায় বারদিনের মধ্যে চল্লিশটি ঘর 
প্রস্তুত হইল। ঘরগুলি প্রস্তুত হইলে, মাঠের এক 
অপূর্ব শোভা হইল। 
সর্বশেষে দত্তমহাশয় গুদামের মেজে ও দোকান- 
ঘরসমূহের বারাগার যেজে ইট দিয়! গাঁথাইয়| পাকা 


করিয়! লইলেন। এই-সমস্ত .কার্য্য শেষ হইলে, তিনি ' 


বাশের জাফরী করাইয়া! ক্ষেত্রনাথের বাটীর সন্মুখবত্তা 
.-দশবিঘা ভূমি বেষ্টন করাইলেন। বাশের জাফরী দ্বার! 
এই প্রশস্ত ভূমি বেষ্টিত. হইলে, তাহার মনোহারিণী 
শোভা: হইল। তৎপরে তিনি আপণশ্রেণীর, সন্ুখভাগে 
একটী প্রশস্ত রাপ্তা প্রস্তত করাইলেন। বলা বাহুল্য, 
এই-সমস্ত কার্য্যের পর্যবেক্ষণে তিনি নগেন্দ্র ও অমর- 
নাথের বিলক্ষণ সাহায্য পাইয়াছিলেন। 
:. চত্রমাসের মাঝামাঝি সময়ে, কাপড়, মশলা, মনো” 
ছারী-দ্রব্য ও. বাসন প্রভৃতি বললভপুরে আসিয়া! পহু ছিল। 
দত্তমহাশয়, ক্ষেত্রনাথ, নগেন্দ্ৰ, হরিধন প্রভৃতি সকলেই 
চালানের ফর্দ অনুসারে জিনিষপত্র মিলাইয়। যথাস্থানে 
তৎসমূদায় সজ্জিত ও বিন্যস্ত করিতে নাগিলেন। কাপড়ের 
 গাইট হইতে কাপড় বাহির: করিয়া' প্রত্যেক, কাপড়ে 
বিক্রেয় মুল্যের সক্ষেত চিহ্নিত .কর! হইল। কাপড় 
রাখিবার জন্ঠ কাষ্ঠের কতকগুলি ফ্রেম বা মাচ! প্রস্তুত 
হইল। মনোহারী দ্রব্যাদিরও মূল্য নির্ধারিত করিয়া 
তাহা মনোৌহররূপে সুসজ্জিত করা হইল। মহেশ 
হান্দার। গোপীনাথ : দা, ' হারাঁধন: মল্লিক প্রভৃতি 


অরণ্যবাস 





ক্রমে, তাহ! হাটের পূর্বিকের কোণে 


২৯৫ 
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কশ্্চারিগণ আসিয়া আপনাপন কর্ম্মের ভার লইতে 
লাগিলেন। 

বল্লতপুরে একটা . নূতন হাট বপিতেছে, তাহা 
চতুষ্পার্ববর্তী গ্রামসমূহের অধিবাসিবৃন্দ'ও দোকানদ্বারগণ 
অবগত হইয়াছিল । তথাপি ঢোলসহরত দ্বার! সকলকে 
তাহা জ্ঞাপন. করিবার ব্যবস্থা হইল ।' গ্রামের বলরাম 
মণ্ডলের একটী- পুরাতন. নাগরদৌলা ছিল; তাহার ' 
সংস্কার করাইয়া সে ক্ষেত্রনাথ ও মাধবদত্ের অন্কুমতি- 
স্থাপিত 
করিল। 

বুধবারে প্রথম হাট বলির সেই, বারে নিকটে 
অন্য কোথাও হাট বসে না। মাধবদত্ত;- মহাশয় 
বুধবারে ও ববিবারে বল্লতপুরে হাট বসাইবার সঙ্কল্প 
করিলেন । .... 

" প্রথম হাট বসিতে আর সাতদ্দিনমাত্র অবনিট 
আছে; এমন সময়ে সতীশচন্দ্রের পত্র পাইয়া ক্ষেত্রনাথ 
ডেপুটীকমিশনার, সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পুরু- 
লিয়ায় গমন করিলেন । - 

মাধবদভ মহাশয় ইত্যবসরে হাটের পূর্বদক্ষিণ কো 
একটী উচ্চ মাচা বা টঙ্গ খাধাইলেন ; এবং প্রতি হাট- 
বারে প্রাতঃকাল হইতে বেল! দশটা পৰ্য্যন্ত তাহার 
উপরে একটী-টীকারা বাজাইবার : বন্দোবস্ত" করিলেন 
টীকারার শব্দ বহুদূর হইতে শ্রুত হয়।”;টীকারার 
শব্দ শুনিলেই পার্বতী গ্রামবাসিগণ সেই দিন হাঁট- 
বার বলিয়া বুঝিতে পারিবে। . এইরূপ ব্যবস্থা করিয়! 
মাধবদত্ত ম্হাশয়, হাটের, কথা চারিদিকে ঘোষিত 
করাইলেন। 

ক্ষেত্রনাথ পুরললিয়ায়' উপস্থিত হইয়। ক সঙ্গে 
লইয়া ডেপুটীকমিশনার সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করি- 
লেন। সাহেব ক্ষেত্রনাথকে দেখিয়া আনন্দিত হইলেন 
ও বলিলেন যে, তিনি তাহাকেই নন্দনপুর মৌজ। বন্দো 
বস্ত করিয়া! দেওয়া, স্থির করিয়াছেন.। নন্দনপুরের, নক্সা 
ও কাপজপত্র প্রস্তত-হইয়াছে। তিনি এখন. জেলার 
বার্ষিক বিবরণী বা রিপোর্ট লিখিতে: ব্যস্ত আছেন) 
রিপোর্ট লেখা শেষ' হইলে, তিনি: একদিন পুনন্দনরে 


-২৯৬ 


গিয় স্বচক্ষে সমস্ত দেখিয়া আপিয়া তাহাকে উক্ত 
মৌজা বন্দোবস্ত করিয়া লইবার জন্য আহ্বান .করিবেন। 
প্রসঙ্গক্রমে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন “এাপনার কার্পাস 
কিরূপ হইয়াছে?” ক্ষেত্রনাথ বলিলেন “কার্পাসের স্থটি 
বেশ পুষ্ট হইয়াছে; এখনও স্ু”টি ফাটিয়া তুলা বাহির 
হয় নাই.” তৎপরে, সাহেব তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া 
" জানিলেন যে, বল্লভপুরের রাস্তার সংস্কার-কার্য্য --শেষ 
হইয়াছে। সাহেব ক্ষেত্রনাথকে হাসিয়া বলিলেন “আপনি 
শুনিয়া সুখী হইবেন যে রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে বল্পভ- 
পুর যাইতে বালীনদী নামক যে ছোট নদী পার হইতে 
হয়ঃ বর্তমান. নৃতন বৎসরের বজেটে তাহার উপর একটী 
পাকা সেতু নির্দাণ করিবার জন্য টাক! মঞ্জুর করা 
হুইয়াছে। এই বৎসরের মধ্যেই পুল প্রস্তুত হইবে |” 
ক্ষেত্রনাথ তাহ! শুনিয়া! যারপরনাই আহ্বাদিত “হইলেন 
এবং তজ্জন্ঠ সাহেবকে প্রচুর ধন্যবাদ দিলেন । ১ 7 

সতীশচন্দ্রের বাসায় গ্রামোফোন্‌ নামক একটী নূতন 
বাছ্-ও-সঙ্গীতযন্ত্র দেখিয়। ক্ষেত্রনাথ আনন্দিত হইলেন ৷ 
তিনি সতীশচন্দ্রকে বলিলেন “সতীশ, তোমরা আপনা- 
দের মনোরঞ্জনের জন্য এই যন্ত্রটি আনিয়েছ। তোমার 
কাছে এটি দুই দশ দিনের জন্য চীওয়া অন্তায় হয়।” 

সভীশচন্দ্র বলিলেন “তুমি বল্লতপুরে এটি নিয়ে যেতে 
চাও নাকি? তা অনায়াসে পার। উত্তরপাড়ায় আর 
এখানে ও যন্ত্রের বাগ্চ আর গান শুন্তে শুনতে সৌদা- 
মিনী বিরক্ত হয়ে উঠেছে । আর এটি বাসায় আছে 
বলে, সন্ধ্যার সময় বন্ধুবান্ধবেরা এসে বাজাতে আরন্ত 
করে।- তাতে আমাদের' তো বড় বিরক্তি হয়-ই, 
আর স্ুরেনেরও পড়াগুনার বড় ব্যাঘাত হয়৷ তুমি এট! 
কিছুদিনের জন্য নিয়ে গেলে বাচি।” 

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন “তবে এটি আমি নিয়ে যাঁব। 
আমাদের নূতন হাটে লোক আকর্ষণ করবার জন্য 
এটি একটি চমৎকার উপায় হবে|”. 
- সতীশচন্দ্র বিশ্মিত হইয়া বলিলেন “আরে; তুমি 
মতলব-ছাঁড়া কিছুই কর না, দেখছি। তুমি খাঁটি 
বৈগ্ভ। আমি মনে করেছিলাম, বুঝি নরু ও নগিনের 
মার মনস্তপ্টি করাই তোমার উদ্দেস্ত 1৮ *' | 


প্রবাসী-_আষাঢ়, ১৩২১ 


৪ 
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[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


ক্ষেত্রনাথ তাহার কথা আনিয়া, কেবল হাসিতে 
লাগিলেন] ' ১, ০3 

, রৈকালে - ক্ষেত্রনাথ রা আড়তে ও নত 
কা জিনিষপত্রেক উপস্থিত বাঞ্জার-দর জানিতে লাগি- 
লেন। চালের-আড়তে -র্যালী ব্রাদার্সের একজন এজেপ্টকে 
দেখিয়া তিনি তাহারু”সহিত আলাপ করিলেন.। পুরু 
লিয়ায় 'আঞ্জ কতিপয় দিবস হইতে চালের আমদানী 
না থাকায়," তিনি অনর্থক বসিয়া আছেন ও অন্তত্র 


যাইবার সন্ধল্প করিতেছেন, 'ইহা অবগত হইয়। ক্ষেত্র . 


নাথ তাহাকৈ -বলিলেন-: গরিল্লভপুরে একটী নূতন হাট 
বসিতেছে ; আপনি সেই হাঁটে গেলে সহস্র সহস্র মণ 
চাউল. খরিদ করিতে পারিবেন ।” .- চাউল ক্রয় করিতে 
এজেন্টের ব্যগ্রতা৷ দেখিয়া; ক্ষেত্রনাথ তাহাকে বল্পভপুরে 
যাইবার পথ বনিয়া দিলেন এবং .২রা বৈশাখে যে. 
প্রথম হাট বসিবে, তাহাও তাঁহাকে জানাইলেন। . 
ক্ষেব্রনাথ বল্পভগুরে' আতিয়া মাধবদত্তকে সমস্ত কথা 
বলিলেন এবং এ তারিখে আড়তে প্রচুর পরিমাণে 
চাউল আমদানী করিবার .জন্য নিজগ্রামে ও পার্শ্ববর্তী, 
গ্রামসমূহে লোক পাঠাইলেন। মাধবদত্ত ক্ষেত্রনাথের ৩ 
আনীত সঙ্গীতযন্ত্রটি দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন । 
তিনি বলিলেন -“ক্ষেত্রবাবু, আপনি যে যন্ত্র এনেছেন, 
তার জন্তই দেখতে পাবেন, আপনার হাটে লোক 
ধরবে না। চমৎকার হয়েছে; আপনি ভারি বুদ্ধির 
কাজ করেছেন। যেখানে নাগর-দোল। আছে, সেই- 
খানের একটী ঘরে এই যন্ত্র বাজাতে হবে। অমরকে - 
বাঙজাবার ভার দিবেন। সেই এই কাজের জন্য বেশ 
উপযুক্ত । ঘরের মধ্যে একেবারে কুড়িজনের অধিক 
লোক ঢুকৃতে দেওয়া হবে না। প্রথম দিনে সকলে 
যন্ত্রটি দেখতে পাবে ন! তা নিশ্য়। -যাঁরা দেখতে. 
পাবে না, তার! এই যন্ত্র দেখবার জন্য আবার আস্বে। ২ 
হাট বস্লে কেবল এক খনণ্টামাত্র যন্ত্র বাজানো হ'বে 
তার.পর বন্ধ. ক'রে দেওয়া যাবে। নইলে, সকলেই 
যন্ত্র দেখবার জন্য ছুটবে। দোকানে বেচাকেনা কম 
হবে.” - 
ক্ষেত্ৰনাথ দত্বমহাশয়ের অভিপ্রায় বুঝিয়! হাসিলেন। 


ওয় সংখ্যা ] অরণ্যবাস . ২৯৭ 


চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ । ইয়া তাহার উপর বাক, কাগজপত্র ও খাতা লইয়া 
বসিল। ওজনের জন্য কীট! টাঙ্গান হইল। 

পি ওত ১লা বৈশাখ তারিখে, নূতন গুদামগৃহে ভী্রী৬:.. বীরে ধীরে দুইটি চারিটি করিয়া লোক হাটে উপনীত 
গন্ধেশ্বরী দেবার ষেড়শোপচারে পূজা করা হইল। হইতে লাগিল। তাহারা হাট দেখিয়! বিস্মিত হইল। 
কেবল ঘটস্থাপন করিয়া! এবং নূতন তৌল, দাড়ি, পড়েন, এমন সুন্দর ও সুব্যবস্থিত আপণ-শ্রেণী তাহারা আর 
বাট্খারা প্রভৃতি ঘটের নিকট সুসজ্জিত করিয়া দেবীর কোনও হাটে.দেখে নাই। মনোহাবী দোকান, কাপড়ের 
আহ্বান ও পূজা হইল। যথাসময়ে দ্বাদশটি ব্ৰাহ্মণকে দৌকান,. মশলার দোকান ও আড়ত দেখিয়া তাহাদের 
ভোঞ্জন করানো হইল। বলাবাহুল্য যে, গুদামঘর ও আনন্দের সীমা রহিল না। মৃনোহারী দোকানের 
দৌকানঘরগুলি আত্রপল্পবে এবং নানাবিধ পুষ্প-মালায় নানাবিধ অপূর্ব সামগ্রী দেখিয়! তাহার! চমৎকৃত হইল। 
সুসজ্জিত হইল। হাটের ঘরগুলিকেও তদ্রপ সুপজ্জিত পুরুলিয়ার কোনও দোকানে এত জিনিষ দেখিতে 

করা হইল। পাওয়া যায় না। - . 
খরা বৈশাখ তারিখের প্রত্যুষে হাটের উচ্চ টঙ্গ, নগেন্প তাহাদিগকে ডাকিয়া জিনিষপত্র দেখাইতে 
হইতে টাকার! বাদিত হইতে লাগিল। বল্পতপুরের লাগিল এবং তাহাদের প্রশ্নান্সারে তাহাদের মূল্য বলিতে 
নূতন হাট দেখিবার জন্য গ্রামবাসী ও পার্শ্ববর্তী গ্রাম ল্য” "প্রথমে কেহ কিছু ক্রয় 'কুরিল না) পরস্ত 
সমূহের অধিবাঁসিগণের মনে এক নূতন উৎসাহ ও হানে স্থানে ড়াইয়া তাহারা পরস্পরের মধ্যে পরামর্শ 
আনন্দের সঞ্চার.হইল। Be sat বা 121 পরে আঁবার আসিয়া মূল্য কিছু 


আন পাঠশালার ছুটি ইউস [_ অমরনাথ WB bo পারে টপ! ভাজা রড দলের 
নইয়া ন নিকটবর্তী একটি গৃহে উপবিষ্ট বলিল “আমাদের একদঃ { পুরুলিয়াতে 


'<হল। যাহাতে বহুলোক একেবারে তন্মধ্যে প্রবেশ যদ্দি এর চেয়ে কম. দর হয়, তোমরা 
করিতে ন! পাবে, তন্জন্ত প্রহরীও নিযুক্ত হইল। * দিয়ে মূল্যের পয়সা নিয়ে যেও! আমরা একেবারে 
রেলওয়ে ষ্টেশনের একজন ময়র! হাটের মধ্যে কল্কাতা থেকে জিনিষ নিয়ে এসেছি, আর সামান্ত লাভে 

একটি ঘর ভাড়! লইয়াছিল। সে তাহার মিষ্টান্ন প্রভৃতি তা বিক্রয় করুব ৷” 
'লইয়া। হাটে উপস্থিত হইল। ক্ষেত্রনাঁথের পরামর্শক্রমে  - যাহারা দুরুলিয়ায় বা অন্ত কোনও হাটে সেই প্রকা- 
পরিষ্কৃত পানীয় জলের দ্বার! সে ছুইটী জাল! বা মট্কাঁ বের দ্রব্য ক্রয় করিয়াছিল, তাহারা সরলভাবে আসিয়! 
পরিপূর্ণ করিল এবং পিত্তলের ঘটা ও গ্লাস্‌ প্রভৃতি বলিল যে, নগেন্দ্রনীথ ঠিক কথাই বলিয়াছে ; 'পুরু- 
, সংগ্রহ করিয়। রাখিল। লিয়াতেও সেই দ্রব্যের বেশী দাম। তখন তাহারা 
| ব্যালীব্রাদাসের সেই এজেণ্ট মহাশয় তাহার লোক- মনোহারী দোকান হইতে দ্রব্য ক্রয় ।করিতে আঁরন্ত 
জন সহ বল্পতপুরে উপনীত হইলেন। ক্ষেত্রনাথ তাহাদের করিল। একজনের দেখাদেখি আর একজন ক্রয় কৰিল। 
আহারাদ্ির বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন । তাঁহার দেখাদেখি আর একজন ক্রয় করিল। এইরূপে 
উচ্চ টঙ্গ বা মঞ্চ হইতে টীকারার শব্দ চতু্দদিক্‌ গরতি- নগেন্দের দোকানে ক্রয়বিক্রয় আরম্ভ হইল। অন্নক্ষণ 
ধ্বনিত করিতে লাগিল। নগেন্দ্র, হরিধন, কৃষ্ণধন মধ্যেই তাহার দোকানে ভিড় লাগিয়া গেল। 
প্রভৃতি সকলেই গুদ্ধস্নাত হইয়৷। আপন আপন দোকান কাপড়ের দোকানেও ভিড় লাগিল। নানাবিধ 
খুলিয়া তন্মধ্যে গঞ্গাজল  ছিটাইল ও ধূপ জবালিয়া দিল। সুন্দর বস্ত্র দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইল। টা 
ধূপের মধুর গন্ধে সেই স্থান আমোদিত হইয়া উঠিল। কাপড় এবং কেহ কেহ বাসন ক্রয় করিতে লা গল | 
মহেশ হাঁল্দার আঁড়তের মধ্যে একটা চৌকী বিছা বাদন ও কাপড়ের দোকানের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ 


৭ 
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করিবার জন্য একটী বালক মধ্যে মধ্যে কাসর বা বাজ 
বাজাইতে লাগিল । বস্ত্রাদি পুরুলিয়ার দরে, এমন 
কি, এক আধ আন। সুবিধাজনক দ্রেও বিক্রীত হইতেছে 
দেখিয়া সকলে সন্তুষ্ট হইল। . 

মশলার দোকানে পাইকার খরিদ্দীরগণ আনিয়া 
মশলার দর প্রভৃতি জানতে লাগিল ।. পুরুলিয়ার দরে 
এখানে মশলা বিক্রীত হইতেছে, ইহা দেখিয়া তাহা- 
রাও মশলা ক্রয় করিতে লাগিল । মাধবদত্ত মহাঁশয়কে 
সেই দোকানে উপস্থিত দেখির। পাইকারেরা তাহাকে 
বলিল যে, হাটে তাহার! যদ্দি খুচর। মশল! বিক্রয় না 
করেন, তাহা হইলে তাহারাই পাইকারী দরে মশলা 
ক্রয় করিয়! হাটে বসিয়। খুচর। দরে তাহ! বিক্রয় করিবে। 
দত্তমহাশয় বলিলেন “তোমর! যদি হাটে ব’সে খুচরা 


প্রবাসী- আষাঢ়, ১৩২১ 





[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


৮৫১৫৯ উপাই NINA ANAM NAN PNP PN SAAN 


তেলেভাজ! ফুলারু, ভাপ রা ও গুড়পিঠা বিক্রয় করিতে 
আসিল। কেহ ছোলাভাজ! ও ফুট্‌কলাই, কেহ চিড়ে, 


কেহ টানা লাড়, ও দেশীয় মিষ্টার, কেহ সরু সস 
কেহ কলাই, কেহ মুগ, কেহ অড়হর, কেহ রমা বা 


বরবটী, কেহ গম, কেহ ময়) কেহ যবের ছাতু, কেহ 
বুটের ছাতু, কেহ গুড়, কেহ বিটে বা ঝোলা গুড়, 


কেহ তৈল, কেহ খইল, কেহ ঘৃত, কেহ দুগ্ধ, কেহ 


দধি, কেহ ছাঁনা, কেহ টাছি বা মোয়া, কেহ মধু, কেহ 
মোম, কেহ মাল! ও ঘুন্সী, কেহ কাগজের ঘুড়ি, কেহ 
সোলার পাখী ও কদন্বফুল, কেহ কাঠের পুতুল; কেহ 
ছেলেদের জন্য টিম্টিমি বাদ্য, কেহ বাশের ঝণট।, ঝুড়ি, 
ধুচুনি, চেঙ্গারী, টোকা ও গেথে, কেহ ঢোৌলকবাগ্ঘ, কেহ 
মাদোল, কেহ বাশী, কেহ রশী, কেহ সিকে, কেহ 
দড়ী ও দড়া, কেহ বাঁশের ছড়ি ও ছাতা? কেহ জুতা, 


বিক্রয় কর, তা হ'লে দোকানে থুচর। বিক্রয় হবে না৷” 
নিকটবর্তী গ্রামসমূহের ছোট ছোট তা কেহ কাটারী, কেহ জাতী ও. ছুরী, কেহ কিরোশিন 


ও নিজ নিজ গ্রামে মশল! বিক্রয় করি 
কারী দরে মশলা! ক্রয় করিতে লাগি 
আড়তের পশ্চান্তাগের কত মাঠে গো-গাড়ীতে 
চাউল আমদুর্ী হইতে লাগিল। বিক্রেতৃগণ চাউলের 
নমুনা আনিয়া দেখাইতে লাগিল। ক্রেতৃগণ তাহ! দেখিয়া 
দর করিতে লাগিলেন । দর স্থির হইলে এক একটী গাড়ী 
আড়তের সন্মুখে আনীত হইল এবং চাউলের বস্তা- 
গুলিকে কাটায় তুলিয়া ওঞ্জন করা হইতে লাঁগিল। 
মহেশ হাল্দার দরদস্তর চুকাইয়া দিতে ও ওজন দেখিতে 
লাগিলেন এবং হারাধন মল্লিক প্রত্যেক ব্যাপারীর নাম 
এবং. চাউলের পরিমাণ, দর ও মূল্য লিখিতে লাগিলেন। 
আড়তে কলাই, সরিষ। গ্রভৃতিও আমদানী হইল । তাহ!- 
দেরও অনেক ক্রেতা জুটিল। 
যে-সকন লোক হাটে কোনও দ্রব্য বিক্রয় করিতে 
আসিল, ক্ষেত্রনাথ ও দত্তমহাশয় তাহাদিগকে যথাস্থানে 
বসাইতে লাগিলেন। যাহার! পেয়াজ, রস্থন, ভিঙ্গলা 
(বিলাতী কুমড়া), লাউ, ও তরকারা লইয়া! আসিল, 
তাহাদিগকে তাহারা একটী স্বতন্তন্থানে বসাইলেন। 


যাহারা মত্ত বিক্রয় করিতে আপিল, তাহাদিগকে 
অন্ত একটা স্থানে বসাইলেন। কেহ মুড়ী, মুড়কী ও 






কেহ কুঁচিলা, কেহ 


ধার জন্য পাই- ত্র, কেহ হরিতকী, কেহ আমলকী; কেহ ধাইফুল, 
তরুঞ্ড ও কম্বল, কেহ বিলাতী . 


কাপড়ের গাইট্‌ ও কাটাপোষাক এইরূপ নানাবিধ দ্রব্য 


লইয়া হাটে উপস্থিত হইল । লোকের কলরবে, ০ 
লের ও ঢোলকের ধ্বনিতে এবং কাসরের শব্দে সেই 


বৃহৎ মাঠটি শব্দায়মান হইতে লাগিল। হাটে গো, 
মহিষ, ছাগল, পাঠা, ভেড়া, টাউ,ঘোড়া) পাতিহাস, 
বাজহাস, বাল-হাস, মোরগ, মুরগী, হরিণশিগু, ময়ূর- 
শাবক, তিতির, গরুড়পাঁখী, কপোত, পার্বতীয় প্রারা- 
বত, হড়িয়াল্‌ বা হরিৎ-কপোত, টিয়াপাখী, ফুলটুসী, 


ময়ূর, চন্দনা, দেশী ময়না বা! শালিকপাখী, পাহাড়ে ময়না, ' 


শ্যামা], দয়েল্‌, কোকিল, বানরশিঙ, গোচর্ম্ম, মহিষচর্ল্, 
ছাঁগচর্ম্ম, মেষচর্ম্ম, হরিণচর্স্ম, ব্যাচ, মহিষশৃঙ্গ, হবিণ- 
শৃঙ্গ, হত্তিদন্ত প্রভৃতিও বিক্রয়ের জন্ত আসিল। হাঁটের 


পূর্বদিকের আপণ-শ্রেণীর পশ্চাদর্ভী মাঠে গোমহিষাদি 


বিক্রয়ের স্থান নির্দিষ্ট হইল; তাহার একপার্খে পক্ষী- 
বিক্রয়ের স্থান এবং আরও" কিয়দ্দ,রে শুক চ্মাদি 
বিক্রয়ের স্থান নির্দিষ্ট হইল। অপরাহ্ণ সময়ে জনতা! 
ও কলরব এত অধিক হইল থে সকলকেই ভিড় ঠেলিয়া 
হাটের একস্থান হইতে অন্তস্থানে গমন করিতে হইপ. 


x 


ওয় সংখ্যা 1 


এবং কেহ নিকটের লোকেরও কথা শুনিতে পাইল না। 
কোথাও অশ্বের হ্র্ষো, কোথাও গাভীর হাম্বারব, 

, কোথাও পাখীর চীৎকার, কোথাও ছাগ ও মেষের 
রব, কোথাও বাছ্ধবনি, কোথাও হাকাহ'কি, কোথাও 
ডাকা-ডাকি, কোথাও তক্রার, কোথাও হাস্তধ্বনি, 
কোথাও সঙ্গ হারাইয়! বালক-বালিকাদের ক্রন্দনধবনি-_ 
এই-সমস্ত বিচিত্রধবনির অপূর্ব সংমিশ্রণে হাট হইতে এক 
মহাশব্দ উখিত হইল। 

_ নাগর-দৌলায় বাঁলকবালিকার| ও পার্ববতীয় যুবক- 
যুবতীর! চাপিষ্বা দোল খাইতে লাগ্রিল- ও অতিশয় 
আমোদ অনুভব করিতে লাগিল। নাগব-দোলা এক 
মুহুর্তের জন্যও অচল থাকিল না। গ্রামোফোনের 
ঘরের নিকটে ভয়ানক ভিড় হইল । সেখানে জনতা 
কমাইতে না পারিয়া অমরনাথ যন্ত্রবাদন বন্ধ করিয়। 


দিল। ময়রাঁর দোঁকাঁনেও ভিড় কম হইল ন1। গোগীনাথ. 


দাও লখাই সর্দার প্রভৃতি বিক্রেশ্ব জিনিষের অবস্থা ও 
মূল্যান্ুসারে .কাহারও নিকট অর্দ আনা, কাহারও নিকট 
এক পয়সা এবং কাহারও নিকট অর্ধ পয়ুস! পর্য্যন্ত তোল! 
০-আ্াদায় করিল। যাহার দ্রব্য সামান্য, তাহার নিকট 
কিছুই গ্রহণ কর! হইল নাঁ। স্বর্য্যান্ডের সময় হইতে 
হাট ভাঙ্কিতে আরম্ভ হইল এবং সন্ধ্যা না হইতে হইতে 
সেই কোলাহলময় প্রকাণ্ড হাটটি প্রায় জনশূন্য হইয়া 
গেল। সেই বিশাল জনসজ্ঘ যেন যাছ্মন্ত্রবলে কোথায় 
বিলীন হইয়া গেল! ভবের হাটেও মানুষের লীলাখেলা 
এইরূপই হইয়! থাকে! এই সংসারে কত সোনার হাট 
এইরূপ নিত্য বসিতেছে, আবার নিত্য ভাঙ্গির৷ 
যাইতেছে! < 
ক * k র্‌ 
সন্ধ্যার পর, আড়তের ও প্রত্যেক দোকানের নগদ- 
' বিক্রয়ের হিসাব করিয়া দেখা গেল যে, আড়তে সেদিন 
নয়শত মণ চাউল, দুইশত মণ কলাই, পঞ্চাশ মণ সরিষা) 
যাইট মুণ গম ও ত্রিশ মণ মুগ বিক্রীত হইয়াছে। 
এতদ্বারা আড়তের দস্তরী প্রায় ৪০ টাকা . পাওয়া 
গিয়াছে। হাটের তোলা ৫%৭- আদায় হইয়াছে। 


বামন-কাপ্ড়ের দোকানে ১০৩..টাকা, মশলার দোকানে 


অরণ্যবাঁস 


পা্িতউাসিাসিিসিপাসিত৯৮৯৮৯৫ািাাসতি পিটিসি সিাস্াস্্িসপাসিরিসিত ৮/পস্পি্িসিপা তাস AAA RA ABA 


২৯৯ 





৬১ টাক] ও মনোহারী দোকানে ই নগদ বিজ 
হইয়াছে | 
মাধবদত্ত মহাশয় ক্ষেত্রবাবুকে বলিলেন জিরার 
প্রথম দিনের হাট যে এমন জম্কালে। হবে,:ত1 আমি: 
ভাবি নাই। থা হোক আজকের বেচাকেনা দেখে 
আমার মনে খুব আশা হয়েছে! দেখছেন কি? 
প্রত্যেক মাসেই কল্কাতা থেকে সব রকম জিনিষের 
নৃতন আমদানী করতে হবে। লোকের' কথা শশুন্ঃ 
লেন.না? তারা বলে, এমন হাট আর কখনও দেখে 
নাই, আর পুরুলিয়ার চেয়েও জিনিষ শস্তা। কালক্রমে 
দোকানের টাট্‌ আরও বাড়াতে হ'বে। নগদ টাকা 
ছাড়া ধারে আমর! কারেও একটী পয়সার জিনিষ 
বেচব না। বরং টাকায় আধ আন! শস্তা দেব তবু 
ধারে জিনিষ দেওয় হবে ন!” 

দতত্তমহাশয় ক্ষেত্ৰনাথের অঙ্গুরোধক্রমে তাহার বাঁটীতে 


"জলযোগ করিয়া রাত্রি আটটার সময় গৃহে প্রত্যাগত ' 


হইলেন । নগেন্্রনাথ প্রভৃতি আপন আপন. দোকান 
বন্ধ করিল। রাত্রিতে দোকানে পাহার। দিবার বন্দো 
বস্ত কর! হইল। কর্মচারীরা দোকানঘরে ও আড়তে 
শয়ন করিবে, এবং দুইজন ভৃত্য বাহিরের বারাণায় 
থাকিবে। প্রত্যহ সন্ধ্যার পর দোকান বন্ধ করিয়া ও 
রোকড় মিলাইয়! হরিধন ও কৃষ্ণধন বাটী যাইবে, তাহা 
স্থির হইল । 

পরদিন প্রভাতে আবার সকলে আপন 'আপন 
দোকান খুলিল। হাটবার ব্যতীত অন্তদ্িনেও দোকানে 
কিছু কিছু ক্রপ্নবিক্রর হইবার সম্তাবন! ছিল। 

ক্ষেত্রনাথ হাটতলায় বট দেওয়ার ও জল ছিটাইবার . 
জন্য তিনটি দাসী নিযুক্ত" :করিলেন। হাটের সমস্ত 
আবর্জনা রাশীকৃত করিয়া অগ্নিসংযোগে তৎ্সমুদধায় দগ্ধ 
করা হইল। আবার সেই- বৃহৎ মাঠটি পুর্বববৎ সা 
ও পরিচ্ছন্ন, দেখাইতে লগিল। 


. পঞ্চচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ । | এ 


বুধবারের, হাট অপেক্ষা রবিবারের হাটে অধিক 
সংখ্যক লোক সমবেত হইল: - এই নূতন হাটে মনো" 


এ 


৩০০ 
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হারী দোকানে, মশলার দোকানে, ও বাসন-কাপড়ের 
দোকানে জিনিষপত্র সুলভ দরে পাওয়া যাইতেছে, 
এই সংবাদ চারিদিকে বিকীর্ণ হওয়ায়, দুরবস্তাঁ স্থান 


হইতেও অনেক লোক হাট দেখিতে আসিতে লাগিল ৷ 


এই কারণে দোকানে এবং হাটে ক্রুয়বিক্রয় সতেজে 
চলিতে লাগিল। দশ পনর দিনের মধ্যে মনোহারী 
দোকান প্রভৃতির জন্য জিনিষপত্র কলিকাতা হইতে আবার 
আমদানী করিতে হইবে, তাহা মাধবদত্ত মহাশয় ও 
ক্ষেত্রনাথ বুঝিতে পারিলেন, এবং তজ্জন্ত ব্যবস্থা করিলেন। 

প্রত্যেক দোকানের নগদ বিক্রয়ের টাক! প্রত্যহ 
ক্ষেত্ৰনাথের নিকট জমা রাখা হইত। ক্ষেত্রনাথ প্রত্যেক 
দোকানের টাকা সেই দোকানের নামে জমা করিতেন। 
সুতরাং কোন্‌ দোকানে মোট কত টাকার দ্রব্য বিক্রীত 
হইল, খতীয়ান্‌ দেখিলে তাহা সহজেই বুঝা যাইত। 
খাতা, ও খতীয়ানের সঙ্গে তাহার তহবীলের মিল 
থাকিল। 

হরিধন, কুষ্ণধন, নগেন্দ্র বা কোনও কর্মচারীর 
উপর কোনও বাধতে কিছু খরচ করিবার ভার অর্পিত 
হইল ন!। তাহারা দোকানে কেবল জিনিপত্র 
বিক্রয় করিত। সকলপ্রকাঁর খরচপত্রের ভার ক্ষেত্রনাথ 
নিজ হন্তে রাখিলেন। প্রত্যহ প্রত্যেক দোকানের 
নগদ. বিক্রয়ের টাক! বুঝিয়া লইবার সময় তিনি সেই 
দোঁকানের খাতায় নিজ নাম স্বাক্ষরিত করিয়া কর্ম 
চারীকে তাহা ফেরৎ দিতেন। এইরূপ স্ুব্যবস্থায় 
কাৰ্য্য সুচারুরূপে চলিতে লাগিল, এবং হিসাঁবেরও 
কোনও গোলযোগের সম্ভীবন! রহিল না। 

বল্পতপুরে একটী .পোষ্টঅফিস্‌ খোলা যাইতে পারে 
কি নী তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিবার অন্য একদিন 
পোষ্টঅফিসের স্ুপারিপ্টেণ্ডে, সাহেব সেখানে আগ- 
মন করিলেন। তিনি পুরুলিয়ায় প্রত্যাগত হইয়া 
বল্পভপুরে একটি ব্রাঞ্চ পোষ্ট অফিস্‌ খুলিবার আদেশ 
প্রদান করিলেন, এবং অমরনাথকে মাসিক ১০. দশ টাকা 
বেতনে ভাকৃ-মুন্সী নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু প্রথমতঃ 
তাহাকে একমাসকাল শিক্ষান্বিশী করিবার আদেশ 
প্রদান করিলেন। পুরুলিয়া হইতে একটি, অভিজ্ঞ 


প্রবাসী--আঁষাট, ১৩২১ 





[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


সি 4 








ব্যক্তি এক মাসের জন্য ডাঁক্মুন্সী নিযুক্ত হইয়া আঁসি- 
লেন। অমরনাথ তাহার নিকট কাধ্যশিক্ষা করিতে 
লাগিল। 
হইল। 

স্কুলসমূহের ডেপুটী ইন্স পেক্টারবাঁবু আসিয়া এক- 
দিন বল্লভপুরের পাঠশাল দেখিয়া গেলেন। তিনি 
পাঠশালা-গৃহ, ছাত্রসংখ্যা, অমবনাথের ন্যায় প্রধান শিক্ষক 
এবং আর একটি মধ্য-বাঞ্ল1-পরীক্ষোতীর্ণ শিক্ষক 
দেখিয়া আনন্দিত হইলেন। তিনি পাঠশালার জন্ত 
মাসিক সাঁত- টাকা সাহায্য মঞ্জুর করিলেন। বুধবাঁনে 
যেদিন হাট হইত, সেদিন কেবল প্রাতঃকালে পাঠ- 
শাল! বসিত। ববিবারে পাঠশালা বন্ধ থাকিত। 

বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি সময়ে ডেপুটী কমিশনার 
সাহেব খাশ-মহাল নন্দনপুরে আসিয়। তাহার তাবু 
খাটাইলেন। তাঁহার সঙ্গে খাশ-মহালের ডেপুটী- 
কলেক্টার ও তহশীলদার এবং সতীশচন্দ্রও আসিলেন। 
ছুই তিন দিন তাহার! নন্দনপুরের অবস্থা উত্তমরূপে 
পৰ্য্যবেক্ষণ করিয়া! একদিন প্রাতঃকাঁলে ক্ষেত্রনাথকে 
ক্যাম্পে আহ্বান করিলেন। ক্ষেত্রনাথ তাহাদের সঙ্গে , 
নন্দনপুর মৌজার অনেক স্থান পরিদর্শন করিলেন। 
সার্ভে নক্স। ও চিঠায় দেখ! গেল যে, নন্দনপুর মৌজার 
মোট রকৃবা (৪16৪) ৮৭৫৩ বিঘা; তন্মধ্যে প্রায় নয় 
শত বিঘার উপর ছোট শালবৃক্ষের বন একশত 
ব্ঘার উপর তিন সহজ্র সুরক্ষিত বড় শালবৃক্ষ, 
একহাজার পাঁচশত বিঘার উপর কতিপয় বনীচ্ছন্ন 
শৈল, পাঁচশত বিঘার উপর কতিপয় পার্বতীয় নদী 
বা জোড় ও তিনশত বিঘার উপর একটী স্বতাব-খাত 


হদ আছে; অবশিষ্ট ভূমি অকুষ্ট অবস্থায় পতিত রহি- ২ 
সুতরাং বন, জঙ্গল, পাহাড়, নদী ও হুদ যে - 


য়াছে। 
ভূমি অধিকার করিয়া আছে, তাহ! বাদ দিলে, প্রায় 
৫৪৫৩ বিঘা কৃষিযোগ্য ভূমি হইতে পারে। কিন্তু ইহার 
মধ্যেও কঙ্করময় ও প্রস্তরাকীর্ণ উচ্চনীচ ভূমির পরিমাণ 
প্রায় দেড় হাজার বিঘা হইবে। তাহ! হইলে প্রকৃত 
কষিযোগ্য ভূমির পরিমাণ প্রায় চারি সহত্র বিখ] 
হইবে। ডেপুটী কমিশনার সাহেব তহশীলদাঁরের কাগজ- 


গ্রামের একটা বিশ্বাসী পোক পিয়ন সস 


ওয় সংখ্য! ] 





পত্র দেখিয়া. অবগত হইলেন যে, এই মৌজার জঙ্গল ও 
. কাষ্ঠ বিক্ৰয় করিয়! গড়ে বাৎসরিক ৬*. টাকার অধিক 
»াঁদায় হয় না; অথচ তহশীলদাঁরকে মাসিক ১০_টাকা 
হিসাবে বাৎসরিক ১২০. টাঁক1 বেতন দিতে হয় । অর্থাৎ, 
এই মৌক্জাটি গভর্ণমেন্ট খাসে রাখিয়া! প্রতিবৎসর ৬০, 
, টাকা করিয়। ক্ষতি সহ করেন। এই মৌজার মধ্যে 


বহু যখুক বৃক্ষ ( মহুয়া বা মোল গাছ) দেখিয়া ডেপুটী . 


কমিশনার তহশীলদারকে বলিলেন “এই সমস্ত মহুয়া 
বৃক্ষের ফুল ও ফল কি হয়? তাহ! বিক্রয় করিলে তো 


আরও অনেক টাকা আদায় হইতে পারিত? তুমি 


তৎসমুদাঁয় বিক্রয় করিয়। সরকারী টাকা নিশ্চয়ই আত্ম- 
সাঁৎ কর।” ূ 

সরকারী টাকা আত্মসাৎ করিবার অভিযোগ শুনিয়া 
তহধীলদ।র ভয়ে কীপিতে লাগিল, এবং তাহার কণ্ শুষ্ক 
হইয়া গেল। সে কৈফিয়ৎস্বরপ বলিল ধ্ধর্মাবতার, 
মহুয়াফুল বা কঁচড়া ফল একটীও আদায় করিতে পারা 
যায় না।” 

সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন: “কেন ?” 

তহুশীলদার বলিল “হুজুর, নন্দনপুরে - ভালুকের 
ভয়ানক উপদ্রব। ফুল পড়িবাবাত্র ভালুকে- তাহ! খাইয়া 
ফেলে ।” 

সাহেব বলিলেন “আর কঁচড়া ফল ?” 

তহশীলদার বলিল “হুজুর, এই নন্দনপুরে বাঘ ও 
তালুকের সংখ্যা অনেক ; সেই কারণে; কেহ ফল তাদ্দিতে 
আসিতে সাহম করে ন1।” 

সাহেব হাসিয়া বলিলেন “আর সেই কারণেই বুঝি 
নন্বনপুরের পলাশবনে ও কুন্গমগাছে কেহ লাহা লাগাইতে 

£ আসে না? আমি তে। অনেক গাছে লাহা দেখিলাম ?” 
LL তহশীলদার বলিল “হুজুর, কেহ লাহা ভাঙ্গিতে 

আসিতে চায় ন! বলিয়। তাহা ফু'কিয়া যায় ” (অর্থাৎ 
লাহার' কীটগুলি লাহ! কাটিয়া বাহির হইয়া যায় ) 
সাহেব আবার বলিলেন “নাচ্ছা, আমি তে| আজ 
তিন দিন এখানে আছি; কই, একটীও তো বাঘ ব! 
ভানুক দেখিলাম না?” ' - 

তহুশীলদার বলিল “ছহুঙ্ধুর, গ্রীশ্মকালে রৌদ্রের সময় 


- অরণ্যবাস 





৩০১. 
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তাঁহারা বাহির হয় না) সন্ধ্যার পর বাহির হয়। কিন্ত 
হুজুরের তাঁবুর চারিদিকে রাত্রিতে আগুন জ্বলে। আগুন 


দেখিয়া কোনও জানোয়ার এদিকে আসে না1” 
সাহেব তহশীলদারের কথ! শুনিয়! হাসিয়!। উঠিলেন'। 


“তুমি পাক! তহশীলদার ! তুমি যে-সমস্ত কথা বলিলে, 
তাহা সত্য হইতে পাবে? কিন্ত আমি তাহা বিশ্বাস করি 


না। আচ্ছা, তুমি এখন যাইতে পার ।” 
তহশীলদার যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাচিল। 

সেখান হইতে সরিয়! পড়িল। 
ক্ষেত্রনীথকে সম্বোধন করিয়! সাঁহেব বলিলেন “ক্ষেত্র- 


বাবু, আমি আপনার কৃষিকাধ্যে উৎসাহ দেখিয়া 
আনন্দিত হইয়াছি; আপনার ব্যবস্থাশক্তিও যথেষ্ট 
আছে। এই কারণে, এই মৌজা আপনাকে বন্দোবস্ত 
করিয়া দিবার জন্য আমি গতর্ণমেণ্টকে অনুরোধ 
করিয়াছি। আমি বুঝিতে পারিতেছি যে, এই মৌজ্জাতে 
প্রজা স্থাপন করিতে আপনাকে কিছু কষ্ট পাইতে হইবে । 
এই কারণে, আমরা স্থির করিয়াছি যে, প্রথম পাঁচ বৎসর 
এই মৌজার জন্ত আপনার নিকট কোনও রাজস্ব গ্রহণ 
কর] হইবে না। এই পাঁচ বৎসরের পরে, আপনাকে 
বিঘা প্রতি অর্ধ আমা হিসাবে রাঁজন্ব দিতে হইবে। এই 
বাঁজন্ব আপনি পাঁচ বৎসর কাল দ্বিবেন। তাহার পর 
আপনাকে বিঘা প্রতি এক আনা হিসাবে রাঁজস্ব 
দ্বিতে হইবে। তাহা হইলে মোট মৌজার রাজস্ব ৫৪৭/০ 
হইবে । এই বাজন্বই চিরস্থায়ী রাজস্ব হইবে। এই 
মৌক্জার মধ্যে যে-সকল বড় বড় শালব্ক্ষ সুরক্ষিত কর! 
গিয়াছে, তাহার আহ্মমানিক মূল্য ৯০০২ টাকা হয়। . 
গভর্ণমেপ্ট এই গাছগুলিও আপনাকে বিনামূল্যে দিবেন, 





সে তৎক্ষণাৎ 


.কিন্তু প্রথম পাঁচ বৎসরের মধো আপনি এক্ষটীও গাছ 


কাটিতে বা বিক্রয় করিতে পারিবেন না। আপনি এই 
সময়ের মধ্যে এই মৌজার গ্রজ। বসাঁইতে পাবেন কি না, 
তাহ! দেখিয়া তবে আপনাকে গাছের উপর অধিকার 
দেওয়া? হইবে। আপনি সকল কথা ভাল করিয়া বুঝুন। 
যদি নন্দনপুর যৌজ' পূর্বোক্ত সর্ভে বন্দোবস্ত করিয়া 
লইতে সম্মত হন, তাহা হইলে আমাকে জানাইবেন। 


আপনার পত্র পাইলে, আমি পাটা ও কবুলতীর 
মুসাবিদার জন্ত কলিকাতায় পত্র লিখিব ৷” | 


৩২ 
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ক্ষেত্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন “মৌজা বন্দোবস্ত করিয়া 
লইলে, মৌজার তলসন্বও তে আমার হইবে ?” 

সাহেব হাসিয়া বলিলেন “নিশ্চয়ই হইবে। আপনার 
দলীলে তাঁহাও স্পষ্ট করিয়! লিখিয়] দেওয়া যাইবে ।” 

ক্ষেত্ৰণাথ বলিলেন “আপনার কথিত সর্তভে মৌজা 
বন্দোবস্ত করিয়া লইতে আমার কোনও আপত্তি নাই। 
কিন্তু এই মৌঞ্জায় যে-সকল প্রজা বসাইব, তাহাদিগকে 
এক একটী বন্দুকের পাশ, দিতে হইবে । নতুবা, এখানে 
বাঘ-তাঁনুকের যেরূপ উপদ্রবের কথা শুনিতেছি, তাহাতে 
কেহ সহজে সাহস করিবে ন1 1” 

সাহেব বলিলেন “যোগ্য ব্যক্তিকে বন্দুকের পাশ 
দিতে আমি আগন্তি করিব না। আর আপনি বাঘ- 
তানুকের জন্য ভয় বা চিন্তা করিবেন না। আগামী 
শীতকালে শিকারের ব্যবস্থা করিয়! আমরা এই স্থানের 
বাঘ-তানুক নিৰ্মূল করিব। যদি প্রথম বারে নির্শংল 
না হয়, তাহ! হইলে ছুই তিন বার উপধুর্ণপরি শিকারের 
ব্যবস্থা করিলে তাহারা যে নির্মহল হইবে, তদ্দিষয়ে 
আমার সন্দেহ নাই।” 

তাবুর সন্মুখভাগে কিয়দুরে একটী পার্বত্য পথ দিয়া 
কতকগুলি নরনা'রী শ্রেণীবদ্ধ হইয়া গান গাহিতে গাঁহিতে 
যাইতেছিণ ; এবং তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ মাঁদোল 
বাজাইতেছিল। তাহা দেখিয়া সাহেব ক্ষেত্রবাবুকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন “এই-সকল লোক কোথায় যাইতেছে ?” 

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন “আমি বল্লভপুরে একটী হাট 
স্থাপন করিয়াছি। আজ বুধবারের হাট । ইহারা হাঁটে 
যাইতেছে ৷” 


সাহেব বিস্মিত হইয়া . জিজ্ঞাস করিলেন “আপনি. 


কতদিন হইল হাট স্থাপন করিয়াছেন ?” . 

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন: “এই বৈশাখ মাসের প্রথম 
হইতে ৷” 

সাহেব বলিলেন “চমৎকার তে! চলুন, আপনার 
সঙ্গে আমরা আপনার হাট দেখিয়া আপি। এখন 
বৈকাঁল হইয়াছে। বৌদ্রের তেজও আঁর বেশী নাই।” 
এই বলিয়া তিনি ডেপুটী কলেক্‌টার ও সতীশচন্দ্রকে হাট 
দেখিতে যাইবার জন্য আহ্বান .করিলেন। 


প্রবাসী-_আধাটি, ১৩২১ 


AMS ALS ALVIN ONAN ANAL AANA NANANANANA AANA A সা 


. ধারণের জন্য দিলেন। 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


তিন হাকিমে সাইকেলে যাওয়া অভিপ্রায় করি- 
লেন। ক্ষেত্রনাথ বলিলেন “এই পাহাড়ের উপর দিয়া 


একটী সোদ্গ পথ আছে, আমি সেই পথে যাইতেছি 1৮ - 


(ক্ৰমশ) । 
ভ্বীঅবিনাশচন্দ্র দাস। 


পাশপাশি 


রাম-কব্চ 


(গল্প ) 
রায়পুরের গৃহিণীর একমাত্র বংশধর সুবেন্্রনাথের 


অনেক বয়স পর্যন্ত সন্তান ন! হওয়ায় দ্িনকত তাহার 


চক্ষে নিদ্রাভাব হইয়াছিল। বধূর বয়স পঁচিশ উত্তীর্ণ | 


হইয়া গিয়াছে; এবং মাতার অনেক চোখের জল ও 
সাধ্য সাধনাতেও কলিকাঁলের ছেলে দুইট। বিবাহ 
করিতে চায় না, সুতরাং শ্বশুরের পিওলোপের ভয়ে 
গৃহিণী ব্যাকুল ও ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। 

মানুষ যখন নিজের শক্তি বা অন্ত মানুষের সহায়তা 


সম্বন্ধে হতাশ হয়, অগত্যাই তখন দেবতার আশ্রয়ে 


আসিয়! দাড়ায়। তারকনাথ, বৈদ্যনাথ, পঞ্চাননতল1-- 
ঘুরিয়া ঘুরিয়া গৃহিণী শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। শেষে 
একজন সন্যাসী তাহাকে বলিলেন, তিনি যদি 
অযোধ্যায় গিয়া সরযুতীরে রাম-মন্ত্রে স্স্তাযয়ন করাইতে 
পারেন তাহা হইলে নিশ্চয় তাহার বধূর সন্তান হয় 
বংশ থাকে। 


এ কথা৷ তো কঠিন নয়! অল্প দিনের মধ্যেই তিনি . 


বধু ও সন্যাসীকে লইয়া অযোধ্যায় গিয়া কথিত- 
মত স্বস্তায়ন করাইলেন। অনেক ঘট! করিয়! পুজা হইল, 
অনেক ঘি পুড়িল,_-ভাহাব পর সন্ন্যাসী সেই পূজার ফুল 
ও ভূর্জপত্রে রাম-কবচ লিখিয়া বধূর বামবাছ বাঁ কণ্ঠে 
কথ! থাকিল সন্তান হইলে কবচ 
তাঁহারই গলায় রাখিতে হইবে, আজীবন সে তাহা 
খুলিতে পাইবে ন!। 

যাহাই হউক, গৃহিণীর অর্থব্যয় ও সন্যাসীর হোম 
বিফল হয় নাই, সেই বৎসরের মধ্যেই বধু অন্তঃসত্ব। হইয়া 
সুরেন্দ্রনাথকে পর্য্যন্ত বিস্মিত করিয়া দিলেন। তিনি 


চি 


৮৯৮ 


ওয় সংখ্য! ] 


ব্বীম-কবচ 
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ANAL A NAAN ANA ANA ANONA সির ALANA NLS ANAS ASS VAN NAN ৫৯৮৫৯ প্টটিসিপাসিতিসিপসির্তসিপর্র্টিউ৫ সিসি NAN ANAN A NAN ANN ANE 2 ছি শী 


আপনার নব্যভাবগ্রস্ত বন্ধুদিগের নিকট সন্যাসীর গল্প 
করিয়া বলিলেন, “আমর! মানিনে বটে, কিন্তু এ 


*-ব্যাপারটায় যে কোন আশ্চর্য্য কাণ্ড বা বাহাদুরী নাই 


yi 


ie 


তা তো বলতে পারিনে আর !-ডাক্তার দাস পর্য্যন্ত 
বলেছিলেন যে--ওর গর্ভ হবার কোন সম্ভাবনা নাই,_ 
তারপর দ্যাখ দেখি” 

উত্তরে অনেকেই নীরব ছিলেন__শুধু চরণ মাষ্টার 
বলিল,--“আরে সে তো ছু'বৎসর পূর্বের কথা, তারপর 
এই যে একবৎসর ধরে মিস্‌ এলেনের চিকিৎসা 
করাচ্ছিলে তার ফল কি হতে পারে তা ভাবছ না? 


_একা সন্যাসীর কাছেই কৃতজ্ঞ হয়ো! না, সব দিকেই 
চেয়ো। 


সুরেন্দ্র বলিলেন,_“ন! না ত! তো বলছিনে-_) 


মোটের উপর কথ! এই যে সন্ন্যাসীর উপরও আমার ভক্তি 


হচ্চে ভাই--সত্যি ৷” 

ইহার পর তাহার খোকা রামপ্রসাদ এখন ছয় 
বৎসরে পড়িয়াছে। তাহার গলায় সোনার হারে গাঁথা 
সেই রাঁমকবচখানি। প্রত্যহ সকালে উঠিয়া গৃহিণী সেই 


-ক্লুরচ-ধোয়া গঙ্গাজল শিশুকেও খাওয়ান ও নিজেও খান। 
" কত সাধের রাম, গৃহিণীর দ্বিতীয় প্রাণ-_নয়নের মণি) 


যত দিন পারিয়াছিলেন শিশুকে তিনি কোল-ছাড়া করেন 
নাই, বৌ বা খোকার ঝি বুড়ী ভুবনকে দিয়া তাহার 
বিশ্বাস হইত নী। ছেলের জন্য তাহাদের প্রয়োজন, 
অথচ খোকাঁকে ছাড়িয়া তিনি একদওও থাকিতে পাবেন 


না, তাই জোড়া-উপগ্রহওয়াল। গ্রহের মত তিনি দিন- 


” 


৪৮ 


রাত বধূ ও ভুবন--এই ছুইজনকে সঙ্গে লইয়া ছেলেকে 
মানুষ করিতেছিলেন। ঠাকুমা, বৌমা ও ভুবো মা, 
এই তিনটি ব্যতীত রামেরও চলে না। 

শিশুকালটি বেশ নির্ষিদ্বে কাটিয়া গেল, কিন্তু এখন 
একটু মুস্কিল বাধিয়াছে? খোকা আর এখন শুধু ঠাকুরমার 
কোলে বা চোখের সাম্নে বাধা থাকিয়া সুখী হয় না। 
ছুটিয়া পথে বাহির হয়, বাগানে নামিতে পাইলে উঠিতে 
চায় না; বাবার সহিত গাড়ী চড়িয়া বেড়াইতে যাইবার 
জন্য কীদিয়া ম্মনর্থ করে! প্রথমে বাঁধ! দিয়া গৃহিণী তাহার 


এসব “বেয়াড়া বায়নার* প্রশ্রয় দিতে চান নাই-_কিন্তু. 


- শুধু কোলে কোলে 


হাসিয়া উত্ভাইলেন। “ছেলে কি 
মানুষ হয় ম1? দৌড়াদৌড়ি 
খেলাধূলা! না হলে ছেলে সবল হবে কেন?” বলিয়া 
ট্রাইসাইকেল, ফুটবল প্রভৃতি খেলার উপকরণ সংগ্রহ 
করিয়া দিয়! পুভ্রকে তিনি বাহিরের জীব করিয়া 
তুলিতেছিলেন। গৃহিণী তাহাতে বিরক্ত। 

এমনি সমর হঠাৎ একদিন খোঁকাঁর গলার কবচ 
হারাইয়া গেল! সন্ধ্যা বেলায় জাম। কাপড়ের ভিতর 
গৃহিণী অত খু'জিয়৷ দেখেন নাই, সকালেও ভুবন কখন 
তাহাকে তাড়াতাড়ি পোষাক পরাইয়া বাহিরে লইয়া 
গিয়াছিল তাহা তিনি জানিতে পারেন নাই,--হঠাৎ 
পুজার সময় ছেলের কবচের খোঁজ হওয়ায় দেখা গেল-- 
তাহা গলায় নাই । কখন হারাইয়াছে কি বৃত্তান্ত কিছুই 
বোঝা যায় না। 


সুরেন্দ্রনাথ তাহা 


গৃহিণী যেন পাগলের মত হইয়া গেলেন। সন্ন্যাসী . 


নাকি বলিয়াছিপেন যে, কবচ হারাইলে শিশুর ঘোর 
বিপদ ঘটবে । কোথায় হারাইল? কে লইল?-_ 
ছেলে যখন বাড়ী ছাড়িয়া কোথাও যায় নাই তখন 
বাড়ীর চাকর দাসী ব্যতীত আর কে লইবে? খোকার মা 
দাসীদের সঙ্গে লইয়া বাড়ী ঘর তন্ন তন্ন করিয়া 
খুঁজিলেন, বাগানের ঘাসগুলা পর্য্যন্ত ঝ”টার দ্রৌরাত্ম্য 
ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল--কিন্ত কোথাও কবচ পাওয়া 
গেল না। গৃহিণীর মুখে কিন্ত এক কথা- “দাসী চাকর 
ছাড়া আর কেউ নিতে আসেনি,_বাছা বৌমা, আগে 
সেদিকে নজর দাও ।” 

পুত্রের অমঙ্গলের আশঙ্কায় বধূর মুখ শুখাইয়া চোখ 
ছল্ছল. করিতেছিল --তিনি বলিলেন, “যা ভাল হয় তাই 
করুন নামা !” 

গৃহিণীও কিংকৰ্তব্য খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না। 
কখনো ভাবিতেছিলেন, পুলিশ ডাকিয়া দলসুদ্ধ থানায় 
পুরি ; কখনো মনে ইইতেছিলঃ পুলিশে মাল আদায় 


' করিতে পারিবে না, দরোয়ান ডাকিয়া সবাইকে ধরিয়া 


চা 
একচোট জুতার মাহাত্ম্য পরীক্ষা করি।_-কখনো বা 
বকৃশিষের প্রলোভন দেখাইবেন মনে করিতেছিলেন। 
এমনি কত উপায়ই তাহার চিন্তায় উদয় হইতেছিল। 


2 


ij 


৩০৪ 
কিন্তু সুরেন বাঁবু এ-সকলের মধ্যে দরোয়ানের মারটি 
বাদ দিতে বলিলেন।--“এখন আর সেকাল নেই মা, 
আর এ কলকাতা সহর--তোমাদের রাইপুর হলেও বা 
যা খুসি তাই হত৮_ও মার টার এখানে হবে না ম1; তা 
ছাড়া তোমার যা খুসি তাই কর।” 

কিন্তু মারের ব্যাপারটাই গৃহিণীর সর্বাপেক্ষা মনঃপূত 
ছিল। পুলিশের হাঙ্গামায় গৃহস্থের অনেক নাকাল, হয়, 
বিশেষ বৌ ঝি লইয়া কথা--সে তো হইতেই পারে না। 
তবে আর কি করিবেন ?--কীদিয়া কাটিয়া সেদিন 
অমনি গেল ৷ সুরেনবাবু বলিতেছিলেন, মা! অত ব্যস্ত 


হচ্চ.কেন? সে সন্যাসীর ত ঠিকানা জানি, তাকে না 


হয় আনিয়ে আর একট! কবচ নেওয়া যাক!” 

পুত্রের হাসি দেখিয়! মাতার আরও হাড় জলিয়া 
উঠিল। “তুই যা তো স্থরেন, তোকে তে আমি কিছু 
জিজ্ঞাস! করতে যাইনি--খামোখ! বিরক্ত করিস্‌ কেন ?” 
বলিয়া তিনি সেখান হইতে উঠিয়া উপরের তুলসীতলাঁয় 
গিয়া গুইয়। পড়িলেন। 

বধু থাকিয়া থাকিয়া শুধু বলিতেছিলেন,--“কি 
হবে গা?” 

উত্তরে সুরেন্দ্র বলিলেন, “ভগবান যা করবেন তাই 
হবে। তার জন্য তোমরা এত ভাবছ কেন বল দেখি? 
স্থির হও--যাঁও, মাকে উঠিয়ে খাবার জোগাড় কর, 
উপোস্‌ দিলে কি আর কবচ পাঁওয়। যাবে?” 


(২) 


কোন উপায় হইল না। সন্ধ্যার পর গৃহিণী 
উঠিলেন কিন্তু আহারের নামও উঠিল না। বধূ একবার 
ম্নানযুখে কি বলিতে গিয়াছিলেন কিন্তু তাহাতে ঠাকুরাণী 
আরও জলিয়৷ উঠিলেন 1--“বৌ মা, তোমার রকম সকম 
আমার কেমন কেমন লাগছে বাছা,_তোমার না 
বত্রিশ-নাড়ী-ছেঁড়া ছেলে! পেটের বাছার প্রাণের 


উপর টান্‌ পড়েছে সে দিকে কোন তাবনা নেই: 


আর কে কোথায় খেলে না-খেলে এসব ভাবনা ভাবছ 
কি করেবল দেখি? তোমাদের ক্ষিদে পেয়ে থাকে 
খাও গে-আমার এখনও পেটে অত আগুন জলেনি ! 


প্রবাসী-_আঁযাঁঢ়,-১৩২১ 
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কর্তাদের বংশ !”--ৰলিতে বলিতে আবার তাহার চক্ষে 
জল দেখা দি । দেখিয়! বধু সগিয়া গেলেন। 

অনেকক্ষণ উপরে থাকিয়া গৃহিণী কি ভাবিলেন।. 
তাহার পর নীচে আসিয়। গৃহদেবতা। শালগ্রামের ঘরে ॥ 
গিয়া পুরোহিত ঠাকুরকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। রাম- 
প্রসাদ বাড়ী আসিয়। ঠাকুরমার জন্য কীদিয্বা অনর্থ 
করিতেছে,_কিন্তু সেদিকে তাহার মন ছিল না, আজ 
যেন তাহার শিশুর প্রতি চাহিতেও ভয় হয়। আয়ুহীন রর 
বালক, উহার জীবনের যে আধ কোন আশাই নাই, তবে " 
আর কেন মায়া ? 

শ্বাশুড়ীর কথা শুনিয়া বধু চমকিতেছিলেন। সুরেন্দ্র : 


বলিতেছিলেন, “মার কথা শুনে হাঁসি পায়, সামান্য 


কথাটাকে কত বড় করে নিয়েছেন দ্যাখ ত?-যদি সত্যি 
ওর আয়ু না থাকে তবে” $ 
স্বামীর কৃথায় বধূ আরও a "বলিলেন, “চুপ, 
কর ওগো--ওকথা মুখে এনো| না।” 
মাতার ভীতি, বধূর কাতরত! ও দাঁসদাসীগণের 
আশঙ্কায় বাড়ী যেন আধার হইয়া গিয়াছিল; শুধু 
মাঝে মাঝে উপর হইতে শিশু পুত্র ও পিতা-হাসি. 


খেলার মিষ্টধবনি তুলিয়! বাড়ীর সে বিকল নিম্তদ্ধ ভাব 


ভাঙ্ষিয়া দিতেছিলেন্‌।__ 

পুরোহিত আসিয়া গৃহিণীকে রানের “আমায় 
ডাঁকিয়েছ কেন মা!” 

গৃহিণীর ক্র কুঞ্চিত হইল, অস্পষ্ট স্বরে বলিলেন, 
“ৰস, বলছি ।” 
" পুরোহিত মনে মনে প্রমাদ অন্ুতব করিলেন। 
দেখিলেন দেবারতির সন্ধ্যারতির সমস্ত প্রস্তুত করিয়! 
পৃজারী ব্রাহ্মণ নীরবে দুরে বসিয়া আছে, কন্ত্রীর ভাব 
দেখিয়! শঙ্খ ঘণ্টা বাজাইতে সাহস করে নাই, গৃহিণীরও 
তাহাতে লক্ষ্য নাই! কবচ হারাইবার কথা পুরো - 
হিত জানিতেন কিন্তু সেই ঘটনাই যে গৃহিণীকে এমন 
কাতর করিয়াছে তাহা তিনি বুঝিলেন না, সভয় 
বিস্ময়ে দুরে গিয়া বসিলেন। 

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ; সময় দেখিয়! পৃঙ্গারী মৃদ্ভাবে উঠিয়া 
গিয়া শঙ্ছে ফু" দিল। সেই শব্দে গৃহিণী প্রথমে চমকিয়া 


ওর সংখ্যা ] 





তুলিলেন, পরে ডাকিয়। বলিলেন, "কৈ? ভট্ট্‌চায্যি- : 
ঠাবুর এলেন ?” 


“এই যে মা, আমি অনেকক্ষণ এসে বসে আছি 1 


«ওঃ! হা] শোন এদিকে ।” পুরোহিত আসিয়া তাঁহার 
সম্মুখে দীড়াইলেন ;--গৃহিণী বলিলেন, “বস বাবা, বস, 
ভাল করে শোন।”-_ভট্াচ[র্য্ের . বিস্ময় উত্তরোত্তর 
বাড়িতেছিল, তিনি আসন'টানিয়া! কার নিকট আসিয়া 
বসিলেন। ঠাকুরাণীর এতক্ষণে আরতি ও ঠাকুরের 
গ্রতি লক্ষ্য হইয়াছিল, এইবার টিবি "হইয়া 
'প্রণাম করিতেছিলেন। | 

থানিকক্ষণ আবার চুপ, ১ পুরোহিত চঞ্চলভাবে 
এদির ওদিক করিতেছিলেন। অনেকক্ষণ . পরে গৃহিণী 
যুখ তুলিলেন; তাহার, মুখ অশ্রপ্লাবিত ;---দ্রেবতার 


উদ্দেশে করযোড়ে ,কি জানাইয়া. ডাকিলেন, “শোন 


ভটচাষ!” 
_ - ভট্টাচাৰ্য্য অত্যন্ত মনোযোগের HEE: ভাহার .কাছে 
' গিয়া বসিলেন। ' কাসর বাঞ্জাইতে বাঙ্গাইতে চাকরটা 
ভাবিতেছিল,_“কবচ-চোরের কোন্‌ কথা বোধ হয় 
. ঠাকুরমশায়ের জানা আছে; তাই চুগি ই এত, কথা 
হচ্চে! 7, 
সত্যই, অতি সক গৃহিনী বমিজেছিবেন। দেব 
তার উপর ভার, ন! -দিলে. আর :সে করচ.. পাবার 
' কোনও উপায় নাই বাবা, এখন একট! কথা জিজ্ঞাস 
করি তোমায়-_তুমি চার-ইয়ারীর 'চালপড়া? কবে দিতে 
পার ?--” - 


. “চার -ইয়ারীর চাবপড়া + EE ব্রাহ্মণের সুখের 5 


সভয়ভাব দুর হইয়! গেল,__-কাওট! তবে গুরুতর নয়-! 
প্রসন্নভাবে উত্তর করিলেন “চার-ইয়ারীর-চালপড়া !- 
এ আর বঠিন কি ম1? একটা চার-ইয়ারী মোহর পেলেই 
' হয়ে যাবে।” 

“মোহর আমি দিচিচ। তুমি এক্ষুণি নেয়ে এস গিয়ে 


বলিয়া গৃহিণী একটা সোনার .মোহর বাহির, করিয়া 
পুরোহিত ব্যগ্রহস্তে - তাহা . 


তাহার সন্মুখে দিলেন | 

নাড়িয়া চাড়িয়া_ভাল করিয়া দেখিয়া আবার গৃহিণীকে 

ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন, “স্থান? আচ্ছা_-আমি যাচ্ছি 
নী ; 


রাম-কবচ 
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মা, স্থানই করব এখন।_ কিন্তু নূতন সরা, আতপ চাল 
এ সব কি সন্ধ্যার মধ্যে জোগাড় হয়ে উঠবে ?” 
“চাটি আলোচাল আর একখানা সরা? তুমি বল 


, কি পুরুৎ ঠাকুর 8--ছুটি চাল .আর সরার জন্যে আমার 


কোথাও খু'জতে বেরুতে হবে নাকি ?_তুমি শীতের 
ভয় কোরো নাঃ নেয়ে এসগে ।- যদি আমার কবচ 
পাওয়া যায়--তোমায় আমি শাল কিনে দেব -এখন'1” 

. «আপনার দয়াতেই তো-আমর! বেচে আছি, আপনি . 


নাদিলে কে দিবে? কিন্ত সে কথা নয়-স্সান আমি 


এখনি করছি গে--ততক্ষণ :আপনি খানিকটা গোবর 
গঙ্গাজল আর একটা. মাটীর ' ও প্রদীপ আনিয়ে 
রাখুন 1৮ 
.. «মামি নব জানি তুমি! যাও । | বেশ শুদ্ধ হয়ে পথ নিও 
_লআর একখানা রেশমী কাপড় .পরে এস_জান তে 
আগার নিয়মই এপবের প্রাণ 1৮... 

পুরোহিত, চলিয়! গেলে .গৃহিণীও ' কাপড় ছাড়িয়া 
গঙ্কাজল লইয়া ঠাকুরখরে . গিয়া. বুসিলেন। একখানি 


বড় সরায় আতপ চাউল, গোময়ের উপর নূতন প্রদীপ, 


গঙ্গাজল তুলসী প্রভৃতি চালপড়ার সব উদ্যোগ ঠিক 


* করিয়া তিনি দিনান্তের পর এতক্ষণে আঁহ্কিকে বসিলেন। 


পুরোহিত মুখে যতটা বলিয়াছিলেন চালপুড় 
ব্যাপারটায় তাহার ততদুর অভিজ্ঞতা ছিল না । তাহার 
পিতার মৃত্যুর পর এদানি কাহারও বাড়ীতে চালপড়! 


তিনি দেখেন নাই। চার-ইয়ারী মোহর, নূতন সবায় 


চাল-_-এসব গল্পই শোনা আছে--তাহার মধ্যে কোন 
মন্ত্র আছে কি অন্ত বিধান আছে 'তাহা তিনি জাঁনিতেন্‌ 


না। ছুটি পাইয়। তিনি স্থান করিতে গেলেন না, ঘরে 
গিয়া পিতার পু'খি লইয়া পড়িলেন। কৈ ? সব পূজা 


পাঠেরই তো বিধান লেখা আছে কিন্তু চালপড়ার কথা 
তো নাই? নাম পৰ্য্যন্ত নাই। পুরোহিত লা লম্বা 
গা. ফেলিয়। তাহার পণ্ডিত স্মৃতির মহাশয়ের বাড়ী 
ছুটিলেন। 

কথা শুনিয়া পণ্ডিত মহাশয় হাসিয়া অস্থির! “এখন- 
কার লোকেরাও কি এসব কথা! বিশ্বাস করে। যাক্‌, 
ও" “সব কোন শত্ীয় বিধান নয়, ধু ছোটলোকদের তয় 
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দেখাইয়া কতকটা ভেন্ধীর ভাবে ভুজ্জাং দিয়া চোর 
ইত্যাদি ধরিবার উপায় মাত্র! দাসী চাকর শ্রেণীর লোক 
চোর হইলে ভয়ে কাঠ হইয়! ভাল করিয়!' চাল চিবাইতে 


পারে না, তাহাতেই মুখে রস থাকে না, চাল গুঁড়া হয় না - 


গোটা থাকে কিন্বা জোরে দাত চাপিতে গিয়া রক্ত পড়ে। 
এই সকলে উহাকে চোর বলিয়া ধরে। মন্ত্র তন্ত্র কিছুই 
না, লোক দেখানে ভড়ং যত. বেশি পার করিয়া, বাস। 
আর গৃহিণীর মমস্তষ্টির জন্য কতকগুলি সংস্কৃতমত উচ্চারণ 
করিলেই হইবে ।৮ 


শুনিয়া পুরোহিতও হাসিলেন, কিন্তু ক পানী 
সতর্ক দৃষ্টির সন্মুখে ভড়ং নামক ঝু"টা সামগ্রী চাঁলানে! 
যে কতট! কঠিন তাহাও তাঁহার স্বরণে আসিয়া সে 
হাসিটাকে অনেকখানি স্নান করিয়া দিল।' কলের জল 
বন্ধ__চৌবাচ্চার তোল! জল ঘটী ছুই মাথায় ঢালিয়া 
একখানি মটকা পরিয়া আবার তিনি স্থুরেন বাবুর' বাড়ী 
চলিলেন। তখন চাঁলপড়া শব্দটা! মুখে মুখে বাড়ীর সর্বত্র 
রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছে! OO 

পথেই বাড়ীর বামুনঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ উপরি 
চক্রবর্তী ঠাকুর বলিলেন, “এই যে ভটচায মশায় ? চাঁল- 
পড়তে যাচ্ছেন বুঝি? আমাকেও খাওয়ানো হবে শুন্ছি। 
ভদ্রলোকের ছেলে__পেটের দায়ে ভদ্রলোকের বাড়ী 
ন! হর ভাত রণশধতেই এসেছি-_কিন্ত তা বলে আমাদের 
সাত পুরুষে চুরি চামারীর নাম জানে নাঁ। কাল তো 
যাব না, কিন্তু এই টালপড়ার হাঙ্গাম মিলে আর এ 
বাড়ীতে চাকরী করা হবে .না। চোর ?--মশায় আমি 


বুঝি চুরি করতে গেছি ! তাই ছোঁটলোক চাঁকরবাকর-. 


দের সঙ্গে চালপড়া খাব? এই কাঁলকার দিনটা চোখ 
কান বুজে আছি মাত্তর-_এখন গেলে বুড়ী জলজ্যান্ত 
চোরই বলবে!” 

তাহার কথা শুনিয়া ওদিক হইতে দরোয়ান্‌ যিঠঠু 
সিংহ বলিল,--“তুমহারে বাংল! মুলুক কা ইয়ে কুল 
আজুবা তামাশা ঠাকুরজি !__খোঁড়া চাউড় থিলানে সে 
কোই চোর নিকলে গা?” 


ভট্টাচার্য্য মনে মনে হাসিতেছিলেন। চক্রবর্তীর 
উদ্দেশ্যে একটু মিষ্ট হাস্কের সহিত বলিলেন, “তার জন্ত 


প্রবাসী--আঁষাঢ়, ১৩২১. 
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দুঃখ কি ঠাকুর ? এ তো থানাও নয় পুলিশও নয় যে 
অপমান হবে? ঠাকুরের নামে এ একটা সত্য মিথ্যার 


পরীক্ষা, তাতে তোমার ক্ষতি কি 1” 


- উত্তরে চক্রবর্ত্তী গজগজ করিয়া কি বলিলেন। তাহা 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড . 


~~ 


না শুনিয়াই ভট্টাচার্য্য দ্রুতপদক্ষেপে চলিয়া গেলেন। : 


বাড়ীর পুরানো চাকর নলতে বলিতেছিল,_“চালপড়াই 
হোক আর যাতেই হোক্‌ ছেলের কবচটি পাওয়া গেলে 
বাঁচি! বউমার কানন দেখে কারে। মুখে অন্ন রুচছে না | 
- বুড়ী তো মারা যেতে ত বসেছেন 1” 

(০) 

_ পরদিন প্রভাতে বাড়ীর সব দ্বাসী চাকর স্থান .করিয়! 
ঠাকুরবরের দালানে একত্র হইয়াছে। চক্রবর্ত্তী ঘরের 
মেঝেয় গিয়া বসিয়াছেন--কিছুতেই তিনি ছোটলোক- 
দের সঙ্গে এক পংক্তিতে খাইতে বসিবেন না,'ইহাতে 
তাহাকে পুলিশে যাইতে হয় তাও স্বীকার ! ঠাকুরাণী পূর্ব 


টিক 


হইতেই সেখানে উপস্থিত ছিলেন-__পুরোহিত আসিতেই . 


বলিলেন-__“যাঁও বাবা শীগগীর শীগগীর চাল উঠিয়ে 
আন, শুনেছি যত তোরে হয় ততই সুবিধে ।” 


“নিশ্চয়! এ যে ভোরেরই কাজ।” বলিয়া গুরুগন্ভীর - 
ভাবে আড়ম্বরের ভান করিয়া পুরোহিত ঘরে ঢুকিলেন ! 
তিনি কিছুতেই চক্রবর্্তাকে ঘরে থাকিতে দিবেন না--ঘরে 


দ্বিতীয় মান্ুব থাকিলে নাকি মন্ত্র ঠিক হয় না। 


সমবেত ভূত্যবর্গের মুখ শুকাইয়া উঠিয়াছে। ব্যাপাঁর- 


টির হাস্তজনক জটিলতা দেখিয়! সুরেন্দ্রনাথের হাস্তরঞ্জিত 
মুখও কখনো কখনে! বিশ্বয়াবিষ্ট হইতেছিল। ' ক্ত্ৰী 
ঠাকুরাণীর দক্ষিণ হস্তটি বুকের কাঁছে কাপড়ের মধ্যে 
দ্রুত অঙ্কুলীচালনায় অত্যন্ত: নড়িতেছে, মুখে কেমন 


একাগ্র অচঞ্চল ভাঁব,-_ঠোঁট দুইটি বন্ধ থাকিলেও=- 


চিবুকের স্পন্দন দেখিয়া স্পষ্ট তাহার জপের ভাব বোঝ! 
যাইতেছিল। . 

পুরোহিত চাঁলপড়ার চৌকিটী ছুই হাতে উঠাইয়া 
বাহিরে আঁনিলেন। ক্ষুদ্র চৌকির চারিদিকে ঘৃতপ্রদীপ 


তখনও জলিতেছে। মধ্যে তুলসীপত্র ও পুষ্পস্তপের ' মধ্যে 


চালপড়ার সরায় তুলসীপত্রে আর্ত চাল ;-_তাহার. উপর 


চকচকে চৌকা মোহরটি বল্‌ বলদ করিতেছে, দেখিলেই 


ny 


[ 


4 


৬য় সংখ্যা ] 
AAAI 


কেমন সত্য বা শপথের ধাঁরণায় মন ভীত হইয়া 
পড়ে। আসনটি নীচে রাখিয়া ঠাকুর উচ্চ রবে শঙ্খধ্বনি 


১-করিলেন। 


|] 


“উঠে এস, সবাই একসারিতে বস, এই শালগ্রামের 
সন্মুখে এস!” ভট্টাচার্যের কথায়: সকলে অবসন্ন ভাবে 
আসিয়! সন্মুখে বসিল, এমন কি উ্রমূতত চক্রবর্তীও থতমত 
থাইয়া বাহিরেই বসিয়া পড়িলেন।. তখন চাউলের 
উপরের .তুলসী তুলিয়া ধৌত নিক্তিতে, সেই চৌকা 
মোহরটির মাপে এক মোহর. করিয়া চাল সকলের হাতে 
দেওয়া হইল। এবং সকলেই পূর্ব মুখে গঙ্গা নারায়ণ ও 


’ তুলসী স্মরণ করিয়া! চাউল মুখে দ্রিল। “এবার আর জুচ্চুরি 


খাটবে না। যে আমার কবচ নিয়েছে তার মুখের চাল 
পাথর হয়ে যাবে, মুখে ছাই উঠবে, রক্ত উঠবে দ্যাখ না!” 
করার স্বরেই সকলের জিহ্বা শুকাইয়া! উঠিতেছিল ! 


প্রায় পাঁচ মিনিট পরে ভট্টাচার্য্য বলিলেন, “এইবার . 


ফেল দেখি, সবাই মুখ থেকে ছিবড়ে ফেল।” 

: ‘কেহ ভয়ে কেহ নির্ভয়ে মুখ হইতে চিবানো চান 

ফেলিল। স্বয়ং গৃহিণী আসিয়া সেই চাল. লক্ষ্য করিয়া 
রীক্ষা-সুক করিলেন ।-চাঁকর দরোয়ানরা বেশ মোলায়েম 

করিয়া চিবাইয়াছে, তাহাতে. রসও আছে। খোকার 

ছোক্রা চাকর রঘুয়ার চালে রস কম---যেন গু'ড়া গুড়! 


ধূলার মত.। দাসীদেরও'কঁতক গোটা কতক আঠা গোছ, - 


রস প্রায় সকলেরই আছে. কিন্ত ও কিঃ-_বুড়ী ভুবন 
দাসীর চিবানো চাল যে রক্তে রক্তময়। প্রায় আস্ত আস্ত 


_ চাল ও. একমুখ লালার সহিত শুধু তাঁর-টানা রক্ত ! 


, গৃহিণী চীৎকার করিয়া উঠিলেন-_ও মায়া-রাক্ষুী ! 


তোমারই এই কাজ ? ছেলের বুকের রক্ত তুইই খেয়েছিস 


ডাইনী! দে--আমার কবচ. দে -এক্ষুনি দে ।” 

অন্তান্ত দাসীমহলে তখন বিকট . হর্ষধ্বনি উঠিয়াছে। 
কেউ বলিতেছে “বাব! |. ও যাঁর কর্ম তারে সাজে ! আমি 
তো.বলেছিলাম যে ও কাগুটা ছোট খাটো কলৃজের নয়!” 
কেউ. বলিতেছে,__ হ্যা গাঁ, নিলে কি করে বল দেখি? 
হাঁতে করে মানুষ-কর! ছেলে, তার পরমাঘুটুকু নাকি এ 
কবচে--তুচ্ছ' সোনার লোভে কি করে নিলে!” চক্রবর্তী 
তাহার গামছাখানি বেশ করিয়া কোমরে বাধিতে বীধিতে 


বাম-কবচ 
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বলিতেছিলেন্-“বড়মাহ্নীষের ঘরে চুরি ডাকাতি ও সব 
সোহাগের দাসী খান্সামাঁদের দ্বারাতেই ত হয়।” 
ইত্যাদি। 

ভট্টাচার্য্যের মুখ প্রফুল্ল। স্থরেন্দ্রনাথ রি চিন্তায় 
নীরব হইয়া ছিলেন। আর গৃহিণী পদুষ্ঠিত। বৃদ্ধার 
কাতরোক্তিতে কর্ণপাত না করিয়া কানন! চীৎকার ও 
গালির চোটে তাহাকে অর্ধমৃত করিয়া দ্রিতেছিলেন। 
ভুবনের কথায় যথার্থই কষ্ট হয়। একবার সুরেন্্রনাথ 


মৃছুস্ববে বলিলেন, “মা, তুমি একটু ভেবে দেখ, ভূবন বুড়ে। 


মানুষ-_ওর দত খারাপ, ওর চাল যে অমনি হবে এতে 
আশ্চর্য্য কি? যে খোকাকে মানুষ করেছে সে কি 
সত্যি কবচ নিতে পারে?” 

“কেন পারবে না! তুমি বল কি সুরেন? কলিকালে 
কি মানুষের মনে দয়া মায়া আছে? সোনার লোভে লোকে ' 
শালগ্রামের পৈতে চুরি করে-_তা বলছ ছেলের কবচ! 
চালপড়ার ডাক কি মিথ্যে বলৃতে পারে? মাগী আঁটি 
আঁটি ডট! চিবোয়--তাতে তো কৈ রক্ত দেখিনি 
কখনো? তুমি সুদ্ধ আস্কার! দিও না, এখন যাতে মাল 
বাহির হয় তার উপায় কর।” 

“সে-সব তুমিই কর মা, আমি এর "মধ্যে নেই” 
বলিয়া সুরেন্দ্রনাথ বাহিরে চলিয়! গেলেন। 

“আচ্ছা আমি তাও করতে জানি।” বলিয়া! গৃহিণী 


তাহার গৃহপালিত ভ্রাতুপ্পুত্র গয়ীচন্রণকে ডাকিয়। বলি- 


লেন,»--“গয়া, এ্যাদ্দিন ধরে বসে বসে আমার অন্ন ধ্বংস 
করছিস,_-একটা কথা আমার রাখতে পারবি কি?” 
গয়া বলিল, “কেন পারব না পিসিম। !” 
“তাতে যদি তোর জেল হয়? তেবে বল।_-একজন 
বড়মানুষ তো দাসীর ভয়ে পালালো দেখলি ?” 
গয়ারও মুখ শুকাইয়া গিয়াছিল, তবু মুখে সাহস 
দ্বেখাইয়। বলিল, “যদি জেল হয় তোমরা বাঁচাবে তখন ৷” 
“তবে আয়, আগে এই বরান্ধুসী বুড়ীর হাড় ভেঙ্গে 
কবচ বাহির কর_-তাঁরপর, যদি তোর জেল হয় তো 


. তোর সাতগুষ্টকে এনে আমি ঘরে বসাবে ৷” 


ভুবন আর্তনাদ .করিয়া উঠিল । «ও গিন্নীমা, আমি 
তোমার পা ছুয়ে এই শীলগিরামের সমুখে দীড়িয়ে 
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প্রবাসী আঁষাট, ১৩২১. 


১৪শ ভাগ;,১ম খণ্ড . 
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বলছি--_আমি কবচ নিইনি গোঁ, আমি কবচ, নিইনি। 
মামি মরে গেলেও কৰ্চ দিতে পারব না যে!” 

“তোর ঘাঁড় দেবে! তুই তো! তুই, মারের চোটে 
তোর বাপ দেবে !--চল গয়! মাগীকে নিয়ে চল!” 
কর্ত্রীর মুর্তি ভীষণ, রক্তবর্ণ মুখে বড় বড়, চক্ষু যেন 
ঠিকরিয়। বাহির হইতেছে! সেই দেবতার ঘর হইতে 
ধাক্ক। দিতে দিতে গয়াচরণ তাহাকে উঠানে আনিয়া 
চুপিচুপি বলিল “ভূবন, কেন বাছা মার খাবি ?-- 
দেঁ-কবচটা ফেলে দে" 

টেঁচাইয়া ভুবন: বলিল--"ওগো ছোটবাবু, আমি 
যেনিইনি বাবা! -বাছার বক্ষাঁকবচ আমি নেব_-এ 
কথা তোমরা বলছ কি করে?--আমি পা-ব কোথা 
বলনা !” 

“তবে মার খাঁ। 
হয় ন! তা জানিস! 
ডাকি ।” 

'গৃহিণীর কথার গয়াচরণ বৃদ্ধার গল! য়া টানিয়া 
বলিল--“তবে রে বুড়ি! দিবি দে, তা নইলে আজ 
তোর রক্ষা নেই ।” 

" অল্পক্ষণের মধ্যেই বৃদ্ধার করুণ আর্তনাদ বাড়ী 
ভরিয়া গেল। . বধু ঘরে গিয়া খিল দিয়াছিলেন। খেক] 


গয়], অমন মাখমের হাতে মার! 
‘না পারিস ত বল আমি দবোয়ান 


একবার বলিয়াছিল “ও কে কীদেরে 1--আমার ভূবোমী . 


নয়? চল না বাড়ী।” তখন চাকর তাহাকে--“ও 
কেউ কীদেনি”-_-বলিয়া বাহির হইয়া গিয়াছিল। 

প্রায়. একঘণ্টা। , গাড়ীবারান্দার- প্রান্তে দীড়াইয়। 
সুরেন্্রনাথ চুরুট টানিতেছিলেন! এমন সময় দেখা 
গেল পুরোহিত ঠাকুর বাহির হইয়া পারের রাস্তা ধরিতে 
চলিয়াছেন। সুরেন্দ্র তাহাকে দেখিয়া ভাকিলেন, 
“তটুচাষ মশায় শুনে.যাও ।” 

তিনি নিকটে আসিলে বলিলেন, “আচ্ছা সত্যি বল ত 
ভট্চাঁষ, ও চালপড়1 ব্যাপারটা কি?” 

পুরোহিত একটু ইতস্তত আমতা আমৃতা করিয়া 
বলিলেন--“একটা পুরাতন প্রথা :” 

“তা তো জানি, কিন্ত কদর সতি] যু তা আমায় 
বল্তে পার ?” 


- আসিতেছিল।' 


পুরোহিত স্থুরেন্্রনাথের এ কথার উত্তর না দিয়া, 
“বুড়ো 'মান্ুষ__বডড কীদা-কাটা1 করছে_আপনি ' 7 
একবার বাড়ীর মধ্যে যান্‌।” বলিয়া অন্য এ 
অছিলাঁয় অবিলম্বে প্রস্থান করিলেন। - - 

সুরেন্্রনাথের মুখ ক্রমশঃ বিবর্ণ হইতেছিল। তিনি 
চিন্তিত ভাবে ধীরে ধীরে অন্দবের দিকে চলিলেন। 
পাশের বারান্দা পার হইয়া একট1 ছোট গলি, তাহার 
দুয়ারে আসিতেই বৃদ্ধার ক্ষীণস্বর তাঁহার কানে আসিল।- । 
মুহূর্তের নিমিত্ত একবার তিনি মুখ ফিরাইয়। বাহিরে » 
ফিরিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, কিন্ত কি ভাবিয়া আবার »_ 
ভিতরে চলিয়া গেলেন ।__ . ৰ" 

(৪) 

গয়াচরণেরও হাত শিথিল হইয়া আসিতেছিল ২. 
বৃদ্ধার ক্রন্দন দেখিয়া- কিন্তু গৃহিণীর তখনও বিশ্বাস যে 
মাগীর হাড় কখানা গু'ড়া না হইলে ও-কবচ বাহির 
করিয়া দিবে না। ভুবন অবসন্ন হইয়! শুইয়। পড়িয়াছে, 
তাহার কাতর ক্রন্দনে ভাষার আভাষ আর পাওয়া যায় 
না, তাহ! যেন প্রবল গোঙানি মাত্র। এমন সময় 
বাহির হইতে সুরেন্দ্র বলিলেন,_“তোমার কবচ পাওয়া -১ 
গেল ম1?”-_মাতা' নীরব। ক্রমশঃ তাহারও ধারণা 
হইতেছিল ডাইনী বেটী কখন,কবচ দিবেনা। এবং এই 
হতাশার সহিত ক্রোধ বাঁড়িয়া উঠিলেও তাহার বল কমিয়া 
আর উপায়কি? মার ধর তো! চূড়ান্ত 
হইয়াছে আর কি করিবেন? ফাসি শূলী তে তাহার 
আয়ত্তে নয়। এখন এক উপায়-_মাগীকে ন! খেতে দিয়ে... 
ঘরে বদ্ধ রাগা--এই কথাই তিনি ভাঁবিতেছিলেন। হঠাৎ 
সুরেন্দ্র ঘরে আসিয়া বলিলেন_-“পাঁও আর না পাও 
মা, এবার কিন্তু ভূবনকে ছেড়ে দিতে হবে।” অবসর 
দেখিয়া গয়! লঘুপদে গৃহত্যাগ করিল ্ 

সুরেন্দ্র. বলিতেছিলেন-_“একটা বুড়ো মেয়েমান্থয;' ১ 
একটু সোনার লোভে এতখানি মার যে সহ করতে ১ 
পারে না, এটুকু তুমি কেন বুঝচ না৷ তা তো জানি না! 


ad 


" ঢের হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে--এবার ওকে ছেড়ে দাও। 


স্ত্রীলোকের কারা ভগবান সইতে পারেন না। খোকার 
যদি অমঙ্গল হবার হয় ত এই জন্যেই হবে!” 


ঠ 


ওয় সংখ্য। ] 





কুদ্ধনিশ্বাস সঙ্জোরে .পুল্রের দিকে নিক্ষেপ করিয়া 
কত্রী বলিলেন,_পতুই আমাকে ভগবান দেখাচ্ছিস 
করেন! চোর ডাকাতের ঠাট্‌ কাঁন্ন। যে তাঁকে কেমন 
লাগে তা আমি জানি ।--ও আমার কবচ দিয়ে 
যেখানে খুসি যাকৃ।”--এ কথায় ক্ষীণ চীৎকার করিয়! 
ভুবন বলিল,_"ওমা আমি কোথা পাব গো! বাবা, 
বল ল দেখি--আমি কি সত্যি নিয়েছি ?” 
= গুরেন সে দ্রিকে' দৃকপাত না করিয়া আপন মনেই 
বলিলেন, “আর ও যদি না নিয়ে থাকে তো দিবে কোথা 
থেকে ?- 


১" পুজের কথায় গৃহিণী 'অনিয়া উঠিলেনণ সবেগে' 


বলিলেন “নেয় নি? তুমি বন কি আুরেন ?-_-ইংরিজি 
শিখে ধন্ম' কন্ম সব বিসর্জন দিয়েছ নাকি !--ঠাকুরের 
চালপড়া !-_-তাও মিথ্যে তবে ?”= 

-«ও সবের সত্যি মিথ্যে আমি জানিনে, -মোদ্দ 
ঝিকে ছেড়ে দিতে হবে তাই বলছি I” 

“ছেড়ে ? ছেড়ে মানে কি! মার আমি বন্ধ করলাম 
কিন্তু ওকে তো আমি বাড়ীর বাহির হতে দেব না৷” 
“_' স্বরেন্দ্রমাথের মুখে কেমন একটু হাসি দেখা দিল, 
মৃদ্ষ্বরে তিনি বলিলেন--“ওকে-আমি বাড়ীর বাহিরেই 
পাঠাতে চাই যে! উঠে আয় বি--আমার সঙ্গে আয়।” 


পুত্রের আকৃতিতে স্থির সংকল্পের চিহ্ন দেখিয়া ঠাকু- - 


রাণীর মুখ ম্লান হইয়া পড়িল-_খানিকক্ষণ চুপ করিয়া 
থাকিয়া বলিয়া 
তোমার. মায়। না থাকৃতে . পারে-কিন্ত. মায়ের 
কথাটাও কি এমনি ফেলার জিনিষ সুরেন ?” 


ভুবন বি তখন উঠিয়া দীড়াইয়াছে; তাঁহার 


সর্বাঙ্গের প্রহারচিহ্ৃগুলি দেখিতে দেখিতে স্থরেন্দ্রের. চক্ষে 
জল আসিয়াছিল। এইবার মাতার কথায় ঘাড় তুলিয়। 
সোজাভাবে দীড়াইয়| বলিলেন, _-“ছেলের জন্য ? না না 


মা, শুধু তোমারই জন্ত-তোমারই "কথায় আমি এত' 


সহ করলাম। কিন্তু আর না। নি ই 
কষ্ট হচ্চে কিতোর 1”-- . 
. ভূবনকে ' ধরিয়া লইয়া সুবেন্দ্রনাথ চলিয়া গেলেন। 


গৃহিণী কাঠের মূর্তির মৃত নীরবে দীড়াইয়া দেখিতে-- 


রাম-কবচ. 


LANAI AAA NAAN ANA AANA ৮৯ পস্পিছ IOLA NISL NES SALI ELLE SOOEL 


এক বক্তিমে ঝেড়ে গেলেন। 


উঠিলেন--“নিজের ছেলের: উপর- 
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ছিলেন। নরেন্দ্র গেলে গৃহিণীর অন্তরঙ্গ বধ ও-বাড়ীর 
পাচুর মা আসিয়া বলিল,-_-“কি হল দিদি ? ছেলে বুঝি 
মাগীকে ছাড়িয়ে দিলে -না ?- 

তখন গৃহিণীর মুখে কথা ফুটিল। রোষবদ্ধ তীব্রম্বরে 
বলিয়া উঠিলেন--“বিদ্বান্‌ ছেলে কি না, মার ওপর 
কথাগুলো শুন্লে তো 
বোন্‌ !”- সে কথার উত্তর না দিয়! গৃহিণীকে সান্বন। দিয়া 
তিনি বলিলেন, “চুপ কর দিদি, এখন আর ওসব কথা 
নয়। ভগবানের উপর সব ভার দাও দেখি,_তীর যা ইচ্ছা 
তাই হোক্‌,_চল এখন_-মস্ত বেলা হয়েছে, সন্ধ্যে 
আঁহিক করবে চল ৷” এ টি 

(৫). 

ভুবন চলিয়া গিয়াছে । ছুই দিন কাল গৃহিণী বিছানা 
হইতে উঠেন নাই বা ভান: করিয়া আহার করেন নাই, 
তাহার পর এখন ক্রমশই সহঙ্গ হইয়া আসিতেছেন। 
কিন্তু কঠিন হইয়াছে খোকাকে লইয়া । প্রথম রাত্রি 
একেবারে ঠাকুর-মা ও ভুবো-ম1. দুজনেরই কাছ-ছাড়া 
হইয়া সে সমস্ত ৰাত্ৰি কাদিয়াছিল-_দুমায় নাই, ছুধ খায় 
নাই! বধৃঠাকুরাণী একবার ছেলেকে শ্বাশুড়ীর বিছানায় 
দিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু গৃহিণী বধূর সে আবদার গ্রহণ. 
করেন নাই। “ও-ছেলে আমার কেউ নয়, তোমাদের 
ছেলে তোমরা দেখে নাও গে!” বলিয়াই ফিরিয়া, 
শুইয়াছিলেন' কিন্তু পরদিন শিশুর কারা-তাহাকে স্থস্থির 
হইতে দিল না, “আমি ঠাকু'মার বিছানায় শোব.।”==' 
বলিয়া সে যখন নিদারুণ চীৎকার জুড়িল, তখন তিনি: 
আর স্থির থাকিতে পারিলেন না! “আমারই “হয়েছে: 
মরণ”-_বলিয়া আবার বধূকে ডাকিয়া নিজের কাছে 
শিশুর শয্যা আনাইলেন। : 1 77২ 

আঃ এই ছেলে !- মায়া-_আমুহীন শিশুর প্রতি এত 
মায়াই বা কেন,--ভাবিতে ভাবিতে গৃহিণী শিশুকে বুকে; 
টানিয়া কীদিয়া কাদিয়া উঠিতেন। বধূ ভাবিতেন-" 
“একি ? মা আমার পাগল হইবেন না কি?” 

যাহাই হউক বধূর ব্যাকুলতা! বাহিরের লোকে বুঝিত 


না, কিন্ত মুস্কিলে ফেলিল রামপ্রসা্।- ভুবনের জন্তু সে 


কীদিয়া অস্থির হইল ! বাড়ীতে ঠাকুরমার কাছে একটু 


৩১০ 
শান্ত থাকিত, কিন্তু বাহিরে তাহার দৌরাম্মের সীম! 
ছিল না। পথে ঘাটে ভূবনকে দেখিলে সে রোদন আরও 
ভয়ানক হইত। কিন্তু সুরেনবাবুর নিষেধে কেহ তাহার 
কাছে কাছাইত না। ভুবনও পলাইত।-_এমনি করিয়। 
কয় দিন সে-গাঁড়ার রাস্তা ঘাট শিশুর ক্রন্দনে অস্থির 
হইয়! উঠিল,_দেখিয়! ভূবন সে পাড়া ছাড়িল। 

অন্বরত কীদিয়া শিগুর শরীর শীর্ণ হইতেছিল। গৃহিণী 
বলিতেছিলেন, “ডাইনী মাগীর দায়ে বাছার আমার 


১৮৯ 








দুর্দশা হ'ল ! পলকে পলকে বুকের রক্ত শুষে খাচ্ছে! 


এবার তো কাউকে কিছু বল্ব না, গুণ্ড! লাগিয়ে মার 
খাইয়ে--মাগীকে বিছানায় ফেল্ব ৷” 

কিন্তু এ দিন ত থাকিল না, নিত্য নৃতন খেলনা ছবি 
পাইয়া রামপ্রসাদও ক্রমে স্থির হইয়া আসিল । বালকের 
তরল চিত্ত ছুদিনেই প্রফুল্ল হইল--উৎপাত খামিয়া 
'গেল। বাড়ী শান্ত ৷ কিন্তু গৃহিণীর প্রাণ সুস্থ ছিল না,_- 
তিনি সেই সন্ন্যাসীর সন্ধানে লোক ছুটাইয়াছিলেন। 

প্রায় একমাস অতীত । মাতাপুজের মনান্তর প্রায় 
ঘুচিয়া আসিয়াছে । এই সময় বাগবাঞ্জার বস্থপাড়া 
হইতে ঠাকুরাণীর ননদের বাড়ীর নিমন্ত্রণ আদিল। 
পৌন্রের বিবাহ। বাল্যকাল হইতে এই ননন্দার সহিত 
গৃহিণীর অত্যন্ত হৃদ্যতা, রামের জন্মের পূর্বের ননদের এই 
পৌন্র.বসন্তই ইহার প্রাণ ছিল। তাহারই বিবাহ ৷ বহুমূল্য 
উপহার লইয়! বধূ ও পৌত্রকে সঙ্গে করিয়া তিনি কয়দিন 
পূর্বেই সেখানে গিয়া উঠিলেন। মধ্যের আশঙ্কাজনক 
দুর্ঘটনার বিষাদস্থতির ভিতর হইতে হঠাৎ চিরপরিচিত 
বাড়ীর আনন্গ্রদ সখীসঙ্গে মিশিতে পাইয়া! বধৃও বাচিয়া 
গেলেন। 

বিবাহ হইয়া গেল। লিন পরদিন তাহার! 
ফিরিবেন। বিবাহের পরদিন সুরেন্দ্র চলিয়া গিয়াছেন। 
অযত্ব হইতেছে বনিয়! বধূ বাড়ী ফিরিবার জন্য একটু 
ব্যস্ত-_তাই সঙ্গিনী জা'ননদের1 তাহাকে ক্ষেপাইতেছিল। 
খোকা চাকরের কোলে বাহিরে গিয়াছে। নিমন্ত্রিত ও 
অভ্যাগতদের পরিচর্যায় গৃহিণীঘয় ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। 

প্রভাতের প্রসন্ন আলোক চারিদিকে ফাস্তনের রং 
ছড়াইতে ছিল। বাড়ীর দুয়ারে সানাই বাজিতেছে।-- 


প্রবাসী--আধাঢ়, ১৩২১ 
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সহস! বাহির-বাড়ী হইতে একটা বিকট কোলাহল শোনা 
গেল। সকলেই চমকিয়া উঠিল, _বাঁটীর কত্ত ডাক্‌ দিয়া 
বলিলেন_-“দেখত রে বাহিরে অত চ্যাচাচ্ছে কে !” 
ক E # Lo 
যাহা হইয়া থাকে ;-_খোকাকে বাড়ীর অন্ঠান্ঠ 
ছেলেদের সহিত খেলিতে দিয়া তাহার চাকর . অন্ত ভৃত্য- 


দের নিকট তামাক খাইতে বসিয়াছিল। ছাতের উপর .. 


একট! টিনের ছোঁট ঘরে-চাকরদের আড্ডা, সেই ছাতেরই 
উপর বাড়ীর ও নিমৃন্তিতদের প্রায় আট নয়টি শি ছুটা- 
ছুটি খেলিতেছিল। 'এমন সময় রাম ডেঁচাইল,-_“ওরে 


দ্যাখ, দ্যাখ২-এ আমার ঝি-মা--ভুবো মা | ও ভুবো-মা! 4 


ঝি-মা--আয় না এ বাড়ী--এই দ্যাখ, এদিকে !--ও ঝি-মা 
-আয় আয়!” নীচে হইতে 
কথা না বলিয়! সে হাত তুলিয়া নাড়া দিয়া ইসারা করিল 
সরিয়া যাও। কিন্তু বালক তাহ! মানিল না, চীৎকার 


চর 


করিয়া ডাকিল, “না তুই আয় ঝি-মা। দাদার বৌ দেখে 


যা।” তাহাকে ধারে দেখিয়া ভুবন কীপিয়! উঠিল, ডাকিয়া 
বলিন৮--“চাকর-বাকর কি সব মরেছে ন! কি? ছেলেকে 


এক! ছেড়ে দিয়ে গেল কোথা? বাবা আঁমার, ধন, 


আমার, সরে যাও--ওরে খোকা .থুকীরা, 'তোরাঁও সরে 
যা না, অত ধারে-এসেছিস্‌ কেন?” উপর হইতে রাম- 


ভূবনও তাহাকে ধেখিয়াছিলঃ ' 


প্রসাদ বলিল, “না আমি যাব না! তুই আয় ন!-ঝি-মা, - 


একবার আমায় কোলে নে না, কতদিন তোর কোলে 
চড়িনি বল্ত ?” 
ঝি সে কথার উত্তর ন! দিয়া চোখের জল তি 


খোক। আবার ডাকিল “আয় ভুবো-মা তোকে আমি রর 


সন্দেশ এনে দেব।”” 


ভূবন একবার উপরে. চাহিয়া খোকাকে হন 
তাহার পর..দীর্ঘনিশ্বীস ফেলিয়া একটু দুরে গিয়া বলিল 


“না বাব! না, তোমার হাতের সন্দেশ আমার কপালে ' 


নেই--আমি যাই, কেউ দেখলে আর রক্ষা! থাকৃবে না। 
যাও তুমি খেল! করগে।” বলিয়। সে অগ্রসর হইল । 
শিশু অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া গেল। ব্যাকুল দৃষ্টিতে 
মুখ ফিরাইয়া চারিদিকে চাহিয়া! দেখিল কেহ নাই, 
যাহারা ' তাহাকে ভুবনের কাছে যাইতে বারণ করে 


৩য় সংখ্যা ] 


AAAS 





তাহার! কেহ নাই! তখন সে একেবারে আলিসায় 
উঠিয়া! পড়িল-_ঝুকিয়া! হাত বাড়াইয়া ডাকিল, ঝি-মা ও 


রিমা যাসনে মা! এখানে কেউ নেই_-তুই চলে আয়, 


দেখে যা ।” 

ভুবন বিপদ দেখিয়া ছুটয় নিকটে আসিয়া, ডাকিয়া 
বলিল, “ওরে ও খোকা, করিস কি বাঁবা ১ সরে যা: 
পড়ে যাবি সরে যা 1” বালক তাহার কথা শুনিয়! 
হাসিতে লাগিল। ঝিকে কাছে দেখিয়া তাহার সাহস 


বাড়িয়া উঠিল, “তুই আমায় ধরে নেন”__বলিয়া সেই . 


উচু তেতালা হইতে লাফ, দিয়া ঝপাইয়া' পড়িল। 
নীচে ফুটপাথ, ভুবন দৌড়িয়া কাছে আসিবার পূর্বেই 
সে উণ্টাইয়|। মাথার ভরে নীচে আসিয়া পড়িল। 
একবার মাত্র অস্ষুট-চীৎকার, তার পরে চুপ! 
চারিদিকে কোলাহল উঠিতেছিল, প্রথমে রাস্তার 
লোক, মুটে ' মজুর--বাজনদ্বারগণ--তাহার পর 
বাড়ীর লৌক,বাবুর পরিজনবর্গ । চারিদিকে গোল-- শব্দ 
উঠিতেছে “ডাক্তার ডাক্তার !” -তাহারই মধ্যে কে 
একজন বলিল “আর কেন? আর ভাক্তারে কি করতে 
গ্লারে 1”-অন্ক্ষণেই বাহির বাড়ীর উঠানে স্ত্রীলোকের 
্নার্ভনাদ শোন গেল। পথের লোক ইতস্তত করিতেছিল, 
দরোয়ান হাঁকিল তফাৎ বারি ররীযের বাহার 
আতী হৈ 1” - | 
ভাগিনেয় নৱেন্দ্ৰ বাবু বলিয়া উঠিলেন, “ভারা? তারা 
এখানে কেন? যাই আমি" | 
(৬). ূ 
শোকের অন্ত নাই। সেই দিনই সুরেন্্রনাথ সকলকে 
“হার পিনীয়াও সঙ্গে আসিয়াছেন। বধূ অচৈতন্ত, গৃহিণী 
| উন্মাদ প্ৰায়,__সুরেন্দ্ৰনাথ বিষাদ-শিখিল প্রস্তরমূত্তিবৎ 
ঈরিন নরেন্দ্রনাথ নান! কথায় ভাইকে প্রবোধ দিতে 
চেষ্টা করিতেছিলেন, তাহার উত্তরে সুরেন্দ্র বলিলেন, = 
“জানি ভাই, সংসারে এই খেলাটাই যে সব চেয়ে 
জাঁকালো। তা আমি জানি। কিন্তু এই ছেলেটার আয়ু যে 
সেই কবচটার সঙ্গে এমন করে জড়ানো ছিল তা জান্লে 
একটু সাবধান হতাম মা মেয়েমানুষ, কিন্তৃ“-» 


(পঞ্চশস্ত 


ANANDA স্টাটাস INF 


বাড়ী লইয়া আসিয়াছেন। বৌভাতের উদ্যোগ ফেলিয়া 


৩১১ 

বাধা দিয়! নরেন্দ্র বলিলেন, “তাই যদি হ'ত, কবচেই 
যদ্বি ওর প্রাণ ছিল সত্যি-_-তবে এতদ্দিন বিলম্ব হ'ত ন।, 
এও তুমি জেনে রাখ স্থরেন !” 

এমন সময় বাড়ীর মধ্যে আবার প্রবল বোঁদনধ্বনি. 
শোনা গেল, যেন কোন নূতন বিপদের নৃতন চীৎকার । 
ছুই ভাই উঠিয়া তাড়াতাড়ি ভিতরে গেলেন। সত্যই 
নূতন কাঁণড। ঠাকুবাণীর চাকর বিন্বদল পাঁড়িতে গিয়। 
কাকের বাসায় সেই কবচটি পাইয়া কত্রীকে আনিয়! 
দিয়াছে,_তাই দেখিয়া সকলের. এই নূতন. শোক! 
গৃহিণী চীৎকার. করিয়া বলিতেছেন, “ফেলে দিগে-_জলে 
ফেলে দ্িগে ও কবচকে ।-.আমার. বাছাকে কেড়ে নিয়ে 
ও মায়া-কবচ এত দিনে উড়ে এল_-ও ফেলে দিগে!--” 

নবেন্দ্র ডাকিলেন _-«স্ুরেন-”? | 
| শ্......পৌোড়ে। .. 


পঞ্চশস্য. 


সন্মানিত গ্রাম্য কবি ( Literary Digest ) :— 


১৯০৪ সালে শাশ্বত সাহিত্যস্থষ্টির জন্য যিনি নোবেল পুরস্কার 
পাইয়াছি সেই কবি আল্তো ফ্রেদেরিক মিপ্রাল্‌ গত ২৫ মার্চলন 
মারা গরিয়াছেন। সমগ্র যুরোপে তাহার জয়জয়কারের সহিত 
শোকের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে । অথচ ইনি ছিলেন একজন 
গ্রাম্য কবি। আসল কবিত্বশক্তি থাকিলে গ্রামে বা শহরে বাপে 
যেকিছু আসে যায় না মিস্তাল্‌ তাহার প্রমাণ। 

মিস্তাল্‌ ফ্রান্সের দক্ষিণে প্রভেন্দ' এদেশে জন্মগ্রহণ করেন। 
এককালে এই প্রদেশের ভাষাই, সাহিত্য ও রাজ-দরবারের ভাষা 





"- ছিল। কিন্ত পরে পারী নগরীর প্রাধান্য হওয়াতে প্রভেন্সাল ভাষ! 


একরূপ মৃতপ্রায় ও' বিস্মৃত হইয়! যাইতে বদিয়াছিল। মিস্তাল যখন 


* . নিজের অন্তরে বীণাপাণির বীণাধ্বনি শুনিয় উদ্ব,দ্ধ হইয়া গান 


করিবার অনুপ্রাণনা উপলব্ধি করিলেন, তখন স্থির করিলেন তাহার 
যে জন্মজেলা এককালে সকলের মুখে ভাষা জোগাইত, ' সাহিত্যের 
ভাষার আদর্শ যে জেলার ভাষা ছিল, সেই জেলা ও ভাষা 
এখন “গ্রাম্য” বলিয়া অবজ্ঞাত হইতেছে--তাঁহাকে সন্মানিত পুনঃ- 
প্রতিষ্ঠিত করিবার ভার তাহাকেই লইতে হইবে। প্রভেন্সাল 
ভাষা সম্রাজ্জীর আসন না পাক, অন্তত গর্ধ্বিতা পারী সুন্দরীর দেমাক 
ত খর্ব করিবে, “গ্রাম্য” বলিয়া নাক সি টকানো ত বন্ধ করিবে। 
মিস্তালের প্রাদেশিক গ্রাম্য ভাষায় কৰিত! রচনার আর একটি 
সুন্দর কারণ এই ঘটিয়াছিল যে- তাহার মা একেবারে গেঁয়ে ছিলেন, 
গেঁয়ো ভাবা ছাড়! তিনি পারী শহরের কৃত্রিম পাঁচমিশালী ভাষ! 
বুঝিতেন না ; বালক মিস্তাল্‌ স্থির করিলেন আমি যাহা লিখিব মা 
তাহ! বুঝিবেন না, এ হইতেই পারে না, আমি মাতৃ-ভাষাতেই 
লিখিব। মিস্ত্রাল্‌ শুধু নিজেরই রচনা দ্বারা .প্রভেন্দাল ভাষাকে 
সমৃদ্ধ করিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন না ; তিনি অতীত কালের বহুবিস্বত 


৩৯২ 
ANAL ANAL AANA ANANA ANS NA NANANLNANA NT 
প্রবাদ, প্রবচন্ন,:-গল্প, - 
কাহ্নী,, রুপকথা, 
ছড়া সংগ্রহ করিতে 
লাগিলেন, : তাহাতে 
অতীত, _ সাহিত্যের 
সহিত তাহার সৃষ্ট"! 
নবীন. সাহিত্য যুক্ত 
হইয়া একটা , অখণ্ড 
সাহিত্য-ধারা উপস্থিত 
করিল। ইহাতে তিনি + 
শীঘ্র. প্রভেন্সবাসীর ' 
মনের সিংহাসন দখল 
করিয়া বসিলেন_. 
তিনি'তাহাদের কৰি; . 
তিনি. প্রিয়, তিনি. 
হৃদয়ের অধীশ্বর, তিনি 
- তাহাদের অতীত. 
কীষ্তির ভাগারী; 
তাহারই . কথা. 
লোকের মুখে, 
তাহারই গাঁথা হাটে 
ঘাটে. মাঠে গীত 
হইতে লাগিল! কিন্তু 
শহুরে লোকেরা 
পাড়াগেঁয়েকে কি 
সহজে আমল -দেয়। 
মিস্তালের যশ অতি. 
ধীরে: ধীরে বিস্তৃত 
হইতে -- লাগিল। 
দেখিতে- দেখিতে 
তাহার পাশে আরে! 
ছয়জন প্রভেন্নাল কৰি 
আসিয়া জুটলেন। 


কবিবর মিস্তাল। . 


| রীতিনীতি, 
এতিহা বজায় রাখিবার জন্য. প্রতিজ্ঞাবদ্ধ *হইলেন_-তাহার! 
প্রচার. করিতে - লাগিলেন সহজ দেশভাষাঁতেই.দেশের প্রাণ- 
শক্তি দেশের আত্মা বিরাজ করিতেছে, দেশভাষাকে উন্নত: ও 
সপ্রতি্ঠ করিয়া! দেশ-আত্মীর মঙ্গলশক্তিকে উদ্বোধিত করা সকল 


তাঁহারা দেশের -- ভাষা, 


প্রদেশবানীর কর্তবা। ১৮৫৯ সালে মিস্ত্রালের ২৯ বৎসর বয়সে 
তাঁহার .মিরেইও (Mir৮৫i০) নামক কাব্য প্রকাশিত হইল। এই 
কাব্যের খ্যাতি দিকে দিকে দাবানলের মতো দেখিতে দেখিতে 
ছড়াইয়া পড়িল ; ফরাশী, ইংরেজি প্রভৃতি বহু ভাষায় তাহার কবিতা 
অন্থবাদিত হইয়| প্রচার হইতে লাগিল। এই কাব্য ১২ সর্গে লিখিত। 
-আখ্যানবস্ত অতি সামান্য -একটি দরিদ্র রমণীর ধনী. প্রেমিকের 
প্রণয়কাহিনী। কিন্তু মিস্তাল এই কাব্যে প্রভেলের -জীবনযাত্রা- 
প্রণালী, রীতিনীতি, চরিত্রের বিশেষত্ব, প্রবাদ, প্রবচন প্রভৃতি সন্প- 
বিষ্ট করিয়া তাহাতে এমন একটি স্থানীয় রং ফলাইয়াঁছেন যে তাহ! 
পল্লীজীবনের মহাকাব্য হইয়া উঠিয়াছে। এই কাব্য পাঠ'করিয়! 
তাৎকালীন পারী নগরীর সাহিত্যিক সমাজের নেতা লামার্তিন 
বলিয়াছিলেন--“এতকাঁল . পরে আবার একজন মহাকবি 
জন্মিয়াছেন ; আমাদের এই আধুনিক খণতার যুগে হোমার সদৃশ 


প্রবাসী- আষাঢ়, ১৩২১ 





: , ভাষাতত্ব পাশাপাশি কেঘন করিয়া স্থান পাইয়াছিল। 


- সংরক্ষণের জন্য একাট মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠা করেন। 





[ ১৪শ ভাগ. ১ম খণ্ড 


/৯০৯০১৮৯১৯৫৮৯৮৮ ৯৮৯ সিসপি৮৮৯৯৯৯ 


-. মহাকবি আবিভূর্তি হইয়া. পেত্রার্ক যেমন ইতালীয় ভাষাকে কথিত 


ভাষা হইতে সংগঠিত করিয়াছিলেন তেমনি গ্রাম্য ভাষা হইতে 


.'অভিনৰ সাহিত্য স্থষ্টি করিয়ীছেন-_-এই পল্লীসাহিত্যের গ্রাম্য ভাঁষ! 


ছন্দে ও.অলঙ্কারে পরিপূর্ণ, যন ও কান ছুইকেই খুসী করিয়া ভুলে 1৮ 
মিস্ত্রীলের অপরাপর রচনার নাম Calendan, Lis . [5010 ৫১07) 
Nerto, এবং Tresor don Felibrige নামক গ্রাম্য ভাষার 
অভিধান। ' অনেকে এই অভিধান 'দেখিয়! আশ্চর্য্য হইয়াছেন.যে 
একই জনের মস্তিষ্কে এমন সরস তেজ্স্বী কবিত্ব এবং এমন জটিল 
[ মিস্ত্রাল 
১৯৯৪. সালে স্পেনের নাট্যকার একেগাঁরের সঙ্গে ভাগাভাগি করিয়া 


- €নাবেল পুরস্কার পান। এ বৎসর একেগারেরও মৃত্যু হইয়াছে। 


মিস্তাল নোবেল পুরদ্বারের টাক! দিয়! প্রভেন্দ প্রদেশের কীর্ত্তিকলা 
এমনই 
ভাহার স্বীয় প্রদেশের প্রতি গ্রীতি। তিনি গ্রামের চাষাভূষাদের 
মধ্যেই থাকিতে ভালো বাঁসিতেন, শহরের ত্রিসীমায় যাইতেন. 
না। ফরাশী সাহিত্যপরিষ ১৮৯৭ সালে তাহাকে' সংবাদ 
পাঠান- যে মিস্তাল পরিষদে উপস্থিত হইলে সর্ধবসম্মতিক্রমে' 
তিনি পরিষদের পাঁরিষদ নির্বাচিত .হইবেন। 'মিস্তাল তথাপি 
শহরের দিকে ঘে'ধিলেন না| তাহার অবর্তমানেই সাহিত্যপরিষৎ 


- তাহীকে পারিষদ নির্বাচন কৰিয়া সন্মানিত করিতে বাধ্য হইলেন । 


মিরেইও মহাকাঁব্যের পঞ্চাশভম. জন্মদিন উপলক্ষ্যে কবির গ্রাম্য- 
পরিচ্ছদ-প্রিহিত একটি প্রতিুস্তি প্রতিষ্ঠিত হয়; মিস্ত্রাল তাহাতে 
মহা! আপত্তি” তুলিয়াছিলেন .এই বলিয়া যে তিনি যে-হোটেলে 
সন্ধ্যাবেলা বদের এ মূর্তি সেই হোটেলের সন্ম,খে প্রতিষ্টিত হইতেছে, 
উহা তাহার অবাধ দৃষ্টি অবরুদ্ধ করিবে মিস্তালের মৃত্যুকালে 
তাহার বয়প হইয়াছিল ৮৪ বৎসর । তিনি জীবদ্দশাতেই অশেষ 
প্রকার' সম্মান লীভ করিয়! যাইতে পারিয়াছেন । ৪ নু 
- তা 


রর EL TE ৩ 
চুল ও চরিত্রের সম্পর্ক (Literary Digest) .:— 

- মানুষের আকারের. উপর তাহার শক্তি নির্ভর করে। ' তাহার 
চরিত্রগত গুণ ও দোষ তাঁহার মাথার চুলের রং ' ও গড়নের সঙ্গেও, 


ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে জড়িত খাকিতে দেখ! যায় ।--চাল্‌ সৃ কামেল নামে এক 
ব্যক্তি ই থিওরী প্রচার করিতেছেন । -তিনি পরীক্ষ! দ্বারা মিলাইয়! : 


. দেখাইতেছেন যে প্রতিভাশালী ব্যক্তিদের চুল কালো, চিন্ধণ, সরু ও . 


কুঞ্চিত.-হয়; 'কটা-পাঁতলা-চুলওয়াল! প্রতিভাবান্‌ কে ক'ট| দেখি-- 
য়াঁছে? কড়া, তারের মতন সটান চুল-ঠক ও নীচ বংশের পরিচায়ক! 
কুঞ্চিত অলকদাম প্রাণের কবিত্বের বাহ্‌ বিকাশ মাত্র। কটা-চুলওয়াল] 
লোকেদের-উদ্দেন্ট সতত পৃরিবর্তনশীল। তবে সোনালী রঙের নরম 
চুল-যেয়েদের মাথায় প্রণয়নিষ্টার.. ও ।সতীতের নিশীন।. হাভলক , 
এলিস অনুষন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন যে কয়েদী দোষীদের মধ্যে | 
অধিকাংশেরই দাঁড়ি ভালো করিয়া গজায় নাই, অথচ মাথায় টোকা- 
পানা চুল।- ভেড়ার লোমের মতন অতিকুঞ্চিত চুল বোকার লক্ষণ। 
কয়েদী মেয়ে দোষীদের মাথায় যেমন প্রচুর চুল থাকে গায়ে মুখেও 
তেমনি লোমের আধিক্য হয়। কট। চুল ও. কটা চোখের দেশেও 
দেখা গিয়াছে, যে প্রতিভাবান্দের অধিকাংশেরই, কালো চুল. 
কালো-চুলওয়ালাদের দ দলে পড়েন-ম্যাথ্যু আন লৃড,, কোলরিজ, সার 
টমাস মূর, ইবসেন, ল্যান্ব, হুইট্রিয়ার» ওয়েবেষ্টার, ব্রাউনিং, ডূমা, 
আর্ডিও ল্যার, টেনিসন প্রভৃতি | ব্রায়াণ্ট, চাঁলপ দ্বিতীয়, কাঁথান . 





বাছুড়ের নাকের উপর ও কানের 
,সাষনে ডানার আকারে ষ্ঠ ইন্দিয় 


কুক, পি লংফেলো, 
গড়ন, গ্রযাণ্ট, নেপো- 
লিয়ন, মিলটন, চা ওয়াশিং- 
টন প্রভৃতির চুল ছিল লালচে ॥ 
ফিকে রঙের চুল সত্ত্বেৎ 
বিখ্যাত প্রতিভাবান ছিলেন 
থাকারে, বেনিয়ান, লাওয়েল, 
স্থইনবান? সাভোনারোলা। কিন্তু একেবারে কটা চুল কোনো 
প্রতিভাবানের দেখা যায় নাই। উপরে উল্লিখিত প্রতিভা- 
বান্দের মধ্যে কবি বা আর্টষ্ট যারেরই কুঞ্চিত কোল অলক ছিল! 
গাইয়ে লোকদের প্রায়ই বড় বাবরী চুল দেখা যায়। নেপোলিয়নের 
চুল বড় মোটা! ছিল; ওয়েবেষ্টারের চুল ছিল ভেড়ার লোমের মতন ; 
লাওয়েলের চুল ছিল তারের শলার মতন সেটা সেট! । সুতরাং 
এগুলিকে নিয়মের প্রতি প্রসব বলিতে হুইবে। 


বাছুড়ের মুখে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়। 
ইন্দ্রিয়ের কাজ করে। 


বাদুড়ের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় (Literary Digest) :— 
টাইটানিক জাহাঞ্জ ডুবি হওয়ার পর হইতে নানান্‌ জনে জাহাজ 
রক্ষার নানান্‌ উপায় উদ্ভাবনে লাগিয়া গিয়াছেন। জাহাজে অ-তার 





বাছুড়ের ডানায় স্নাযুকেন্দ্র ; ইহ! দ্বারা উহার! বামুতরঙ্গের 
প্রকৃতি অনুভব করে।। 


পঞ্চশস্ত 


নাকে কানে দাড়িতে সুক্ষ চুল ষষ্ঠ 
ইহার চক্ষু ক্ষুদ্র ও অকর্্ণ্য। 
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বাছুড়ের কানের সম্ম,খে ডানার 
আকারে যণ্ঠ ইল্জিয়। 


টেলিগ্রাফের বাবস্থা ও অনেক 
£লাইফবোট প্রভৃতি রাখিবার 
বন্দোবস্ত ত হইয়াছেই। কেহ 
এমন উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন 
যে জাহাজ ছে দা হইয়! গেলেও 
ডুবিবে না, জাহাজ ভাঙিয়! গেলে 
জাহাজের পাটাতন ভেলার 
মতন ভাসিবে । সার হিরাম মাক্পিম লোক যারিবার ক্ষিপ্র 
কল ম্যাকসিম কামান উদ্ভাবন করিয়াছিলেন; এক্ষণে তাহার 
প্রায়শ্চিত্তের জন্য লোক রক্ষার উপায় উদ্ভাবন করিতে যন 
দিয়াছেন। তিনি এষন এক উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন যে 
জাহাজ দূর হইতেই ডোব! পাহাড়, বরফের চাই, উপকূল, বন্দর 
প্রভৃতির অবস্থান, আকার ও প্রকৃতি টের পাইবে, এবং এষন কি 
এসব কত দুরে ও কোন্‌ দিকে আছে তাহাও জাহাজে বসিয়া জানা 
যাইবে। 

এই উদ্ভাবন বাঁছুড়ের অন্ধকারে পথ চিনিয়া ধাক্কা বাচাইয়া 
চলিবার উপায় ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের অনুরূপ । প্রসিদ্ধ প্রাণীতত্ববিদ্‌ কুভিয়্যার 
আবিষ্কার করেন যে বাছুড়ের ডানায় স্বন্্ম ও তীক্ষ স্পর্শ-অন্ুভব-শক্কি 
আছে। ইহা তাহার ষষ্ঠ ইন্দিয়ের কাজ করে। ইহা পাঠ করিয়া 
অন্থনন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া মাকৃপিম দেখিয়াছেন এই ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় 
ৰাছুড়ের ডানাতেই কেবল আবদ্ধ নহে; উহা বাছুড়ের 
সর্বাঙ্গেই বাপ্ত, বিশেষ করিয়া উহার মুখে_কোনো জাতের 
বাছুড়ের নাকের ডগায় একটা ডানার যতন ইন্দ্রিয় থাকে, 
কোনে! জাতের বাছুড়ের দুই কানের ফুটোর সামনে দুইটা ডানার 
মতন ষ্ঠ ইন্দ্রিয় দেখা যায়। তাহার দ্বারা উহ্থারা কোথায় কি বস্তু 
আছে না দেখিয়াও কেবলমাত্র সেই-সকল বন্তু হইতে প্রতিহত বায়ু- 
তরঙ্গ অনুভব করিয়া বুঝিতে পারে । বাছুড় উড়িবার সময় খুব 
তাড়াতাড়ি ডানা নাড়িয়া উড়ে॥ এক সেকেণ্ডে ১০।১২ বার ডান! 
সঞ্চালন করে,; ইহাতে যে বায়ূতরঙ্গ উ্বিত হয় তাহার নিশ্চয় একটা 
শব্দ আছে_:কারণ শব্দ বায়ুতরঙ্গ ভিন্ন আর ত কিছুই না; কিন্তু 
সেই শব্দ এত মৃদু যে কানে তাহা শুনা যায় না। যেষন 
আলোক বা ঈথরতরঙ্গ নান! বস্তু হইতে প্রতিহত হইয়া চোখে 
লাগিলেই সেই অন্থভূতি মস্তিষ্কে পৌছিয়া বস্তুর আকার আমাদের 
নিকট প্রকাশ করে, সেইরূপ বাছুড়ের পক্ষ-সঞ্চালিত বায়ুতরঙ্গ 
চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়া নানা বস্ততে প্রতিহত হইয়া চোখের 
ন্তায় জ্ঞানসাধন তাহাদের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ে আসিয়া লাগে, এবং 
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জাহাজের দূরান্ুভূতির যন্ত্র। 


তাহাতেই বিভিন্ন বস্তুর আকার ও অবস্থানের জ্ঞান বাছুড়ের 
মস্তিষ্কে প্রতিভাত হইয়া উঠে। 






পড়িবে ; দুইটি কর্ণযান্ত্রের একটিতে 
আর একটিতে কাগজের উপর দাগ ক 
ও দুরত্ব প্রদর্শিত হইবে । এই দাগের আকার প্রক।* দেখিয়! দুরস্থিত 
বস্তুটি জাহাজ বা বরফন্তুপ ব! পাহাড় ব1 উপকূল ৰা বন্দর তাহ! 
সুস্পষ্ট বুঝা! যাইবে এবং কতদুরে অবস্থিত তাহাও ঠিক জান! যাইবে ৷ 
সুতরাং অন্ধকারে কোয়াসায় জাহাজে জাহাজে ঠোকাঠুকি হওয়া, 
বরফস্ত পে ধাক্কা লাগা বা বন্দরে প্রবেশ করার অসুবিধা নিবারণ 
করা খুব সহজসাধ্য ব্যাপার হইবে। 


ছায়া-প্রতিকৃতি বা Silhouette (Literary 
Digest) :— 
Silhouette বা আলোকের বিপরীত দিকে দ্াড়াইলে মানুষ, | 
জীবজন্ত ও বস্তু প্রভৃতির যে ছায়! পড়ে সেইরূপ আকৃতির ছবি আক! 


কত 


শা ———— ———— 








ছায়াগুতিকৃতি বা সিলহুয়েৎ । 


এককালে !যুরোপক্লুআমেরিকায় *খুব* প্রচলিত ছিল; যাঝে চাপা 
পড়িয়া গিয়া? পুনরায় প্রচলন দেখা যাইতেছে। এই বিদা খুব 
প্রাচীন ;*মিশরের! চিত্রলিপিতে ইহার নমুন! দেখা যায়; তারপর 
গ্রীসের বিভিন্ন দেশের প্রাচীন মুৎপাত্রের গাত্রে এইরূপ ছায়া-প্রতি- 
কৃতি অঙ্কিত দেখা গিয়াছে । ফ্রান্সের একজন মন্ত্রীর নাম ছিল 
সিলছুয়েৎ ;' তিনি রাজস্ব বাবস্থায় অতাস্ত কৃপণতা করিতেন বলিয়া 
দেশসুদ্ধ লোক তাহার ।উপর চটিয়া গিয়া তাহার খরচ কমাইবার 
চেষ্টাটাকে বিদ্রপ করিতে আরম্ভ করে। রাজদরবারের দরবারী 


৮২০৯, ভি 


কতা তে ধু 2 তরোয়াল ব্যবহার 


; পাযুগে যুরোপে ছায়া্রতিক্ৃতি অঞ্চনের প্রচলন 


রিয়া তাহার নাম রাখা হয় সিলহুয়েৎ চিত্র-অর্থাৎ 
চিত্র, মন্ত্রী সিলহুয়েতের অন্থশাদন-সঙ্গত। মুরোপ 
a অস্কনে সিদ্ধহস্ত বলিয়া বিখ্যাত হইয়া- 


শ টে নামক নি পুক্তিকার উপর 
ড়ীর না সুন্দর ছারা-পরতিকতি দেখিযাপ্রীত 


রে। বোবা-কালাদের শিক্ষা ও বিশেষত্ব 
অভিজ্ঞতা হইতে জেরী এলবার্ট পিয়া” নামক 

ন যে যাহাদের চোখা কান আছে তাহাদেরও এই 
[কথা বুঝিতে পারার শক্তি অর্জন করা উচিত: 
কেরই এ শক্তি অজ্ঞাতসারে আছে এবং দরকার 


স্বজন লোকের মধ্যে কথাবার্তী যে শুধু 


য়, কতকট। দেখারও ব্যাপার বটে।. এ 

তে পারি যখন দূর হইতে কোনে! বক্তার 
দখিতে না পাইলে অনেক কথা কানে ধরা 
ডয়াসাহায্য করে সেখানে কান বেচারা! 

হইতে বীচিয়| যায়। যাহাদের মন খুব 

করিয়া চোখ দিয়া কথ! ধরিতে পারে। আমরা 
ভটা না শুনিয়াও অংশ হইতেই সমগ্রটা আন্দাজ 
রি তেৰি দক্ষ সামিরা সমস্তটা না ধরিতে 


gc oa Ee কোনো কালার কাছে সাধারণ ভাবে 
গলে সে ঠোঁটনড়ার ভঙ্গী দেখিয়া এইরূপ পাঠ করে-_15 
ndthrodes are not 8d. ইহাতে বোকা কালাকে 
পড়িতে হয়; কিন্তু চতুর লোকে আগে পিছের কথার 
কারণ সম্বন্ধ মিলাইয়। মোদ্দা কথাটা আঁচিয়| লইতে চট 
পারে । তাহার মনের উপর দিয়া ত্বরিত গতিতে একটা 

ঠ হইয়া ৰায় এবং সে পঠিত শব্দের সঙ্গে বাস্তবিক 

অর্থ বাহির করিয়া লয়। ছোট বাক্য ধরা সহজ 


কারণ ছোট বাক্যের মধ্যে অল্প শব্দ থাকে 


লোকেরাও রা করে, তবে গতাগারে সপ্ত, 

ইহাতে বক্তার কথ! বোঝা সহজ -হইয়! যায়। বাক্যপা 
অত্যন্ত পরিশ্রমসাধ্য; অধিকক্ষণ করিলে শক্তিক্ষয় হয় এবং এম 
কি নষ্টও হইয়া যায়। যে ব্যক্তি জন্ম-কালা, বাক্যপাঁঠ করিবার 
তাহার মনে কিরূপ অন্থভূতির উদয় হয় তাহ! বলা শক্ত 1. 
যাহারা কিছু দিন কথাশুনিয়া পরে কাল! হইয়াছে, যাহাতে 
শব্দের উত্থান পতন ও মিহি মোটা স্বরের স্মৃতি মুত 
তাহাদের কাছে চোখে কথা দেখা! কানে শোনারই অনুরূপ । 
অনেক শব্দ ও পদ আছে যাহা উচ্চারণ করিতে ঠোঁটের , 
পরিবর্তন ঘটে না; তবুও সেসব শব্দ যে কালারা বুঝিতে পারে: 
স্বতি হইতে । ইহারা বক্তার গলার আওয়াজ সরু কি মোটা, 


কি মিঠা, চোখে দেখিয়া শ্বৃতির সহিত মিলাইয়া বলিয়া দিতে 


অসার রুটি (Revue Scientifique) I : 
আজকালকার বাবু লোকদের মূলমন্ত্র হইয়া উঠিরাছে- 
বরণ কালো তারে না দেখাই ভালো 1 এই জন্য জাত 
মিষ্ট পুষ্টিকর রুটি লুচি কালে! বলিয়া আর রুচে নাঃ রুলের ' 
শাদা ধবধবে চিমড়ে স্বাদহীন অসার রুটি লুচি বাবুদের আহা 
ফ্যাশান হইয়া দীড়াইয়াছে। তাহারা ভাবিয়া দেখেন না যেত 
ময়দার সার পুষ্টিকর অংশটা! চালিয় ফেলিয়া শাদা ধবধবে স্বেতদার 
টুকু তাহার! আহার করেন--এ যেন সোন! ফেলিয়া অশাচলে গে 
দেওয়ার মতন। আটার মধ্যে তৈলাক্ত পদার্থ, ফক্ষরানঘটিত 
ও নাইট্রোজেনের যৌগিক সামগ্রী থাকে বলিয়া আটা ময়লা দেখায় 
যে ময়দা যত সাফ সে ময়দা তত অসার; খাসা ময়দায় খাজা স্থয 
ভালো কিন্তু শরীরের পুষ্টি হয় না। ৫* বৎসর আগে হাতে-ভ 
জ'তার আটা হইতে লাভ ও পুষ্টি ছুইই হইত, এখন সকল 
লোকসানের পালা পড়িয়াছে। ১** মণগম হইতে অ 
আটা পাশুয়া যাইত, এখন চালিয়া চালিয়া সমস্ত বাদ দিয়া 
থাকে কিনা সন্দেহ। আটায় সুজি ও চোকোলের অংশ থাকি 
যায় বলিয়া আটা যয়দা অপেক্ষা পুষ্টিকর। ফ্রান্সে এ মি 
বা বাবুয়ানির বিরুদ্ধে 1176 Academy of Science ত্বি. 
তুলিয়াছেন। আমরা! দুর্বল ও দরিদ্র বাঙালী জাতি-_আমাদের বাবু- | 
যানি ফ্যাশান অপেক্ষা সম্ভা ও পুষ্টির বেশী দরকার। আমাদের 
সাবধান হওয়া সর্বাগ্রে কর্তব্য। 


গন্ধের অর্থ (Literary Digest) := 
গাছপালার ফুলে পাতায় শিকড়ে নানারূপ গন্ধ থা 


 যায়। উহার প্রয়োজন কি? কোথা হইতেই বা গন্ধের 
_বিলয়ই: হ্য় কিনে 1 ফুলের গন্ধ কি কোনো এ 


ন্‌ লোক উহার পরীক্ষ। ও মীমাংসা করিয়া 

















শ্রেশীর_-এক শ্রেণীতে প্থতৈল সবুজ অংশেই 
দ্বিতীয় শ্রেণীতে কেবল তাহা ফুলেই নিহিত 
ংশে-গন্ধধারী গাছের সবুজ-অংশে গন্ধ ফুল 
ও. উপচিত হইতে থাকে; ফুল হইলে জাপানী; বিয়ে: 
য় মন্থর হইয়া পড়ে। গন্ধ পাতা হইতে জাপানের মাতা! যখন ধরায় অবতীর্ণ হইলেন তখন অনেক তারা 
ডট হইতে : ফুলে সঞ্চারিত হয়। পুষ্প তাহার অনুগামিনী হইয়াছিলেন। সেই-সকল দেবীগণ, সকলেই 
রিলে অনেকখানি গন্ধ পুষ্পের গর্ভ ধারণে ব্যয়িত সধবা ছিলেন। ডাহাদের সান সন্ততি হইতেই জাপানের রাজপরি- fl 

নও সবুজ-অংশ আরও গন্ধ উৎপাদন করিতে 
তথাপি গন্ধ নিঞ্ধাশনের জন্য ফুলের বীজ ধারণের পূর্বেই 
পাতা সংগ্রহ করা আবশ্যক । ফুল গর্ভধারণ করিলে ফুলের 
[ট। বাহিয়। ডাটা দিয়া পাতায় আবার ছড়াইয়া পড়ে। 
সব গাছে শুধু ফুলেই গন্ধ থাকে তাহারাও আবার ছুই 
ত বিভক্ত--এক যাহার ফুলের গন্ধ ষজ্জাগত হইয়া থাকে, i | 
গালাপ বকুল টাপা প্রভৃতি; ইহাদের চটকাইয়া শিষিযা নারীর কাঁজ কেবলমাত্র সংসারের মধ্যে আবদ্ধ, ₹ 
শেষ বিকৃতি হয় না। অন্ত যাহার ফুলের গন্ধ এ কথার সমর্থন করে না। এমন কি পুরাণেও 
1 থাকে, হাতে রগডাইলেই সুগন্ধ গিয়া দুর্গন্ধ একদা যখন সুর্য্য-দেবীর পুত্র সুসানো-ও মাতার শাসনের 
বেল যুই। পূর্বোক্ত প্রকারের ফুল একদিকে বিদ্রোহের ধ্বজা তুলিয়াছিলেন, তখন তিনি সংসারের কাঁজকর্মম 
চরে আবার অমনি সঞ্চয় করিয়া ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া সৈন্য সংগ্রহ করিয়া পুরুষের ন্যায় পুত্রকে স্ববশে আনিয়! 
হাদের গন্ধ দীর্ঘকাল স্থায়ী এবং ওঁসৰ ফুল ছিলেন; নারীচরিত্রে এই কোমল ও কঠিনের একত্র সমাবে 
ছু থাকিতেই গন্ধ গ্রহণ ও সঞ্চয় করিতে পারা যায়। জাপানের আদর্শ । প্রথম হইতেই দেখা যায় স্বার্থত্যাগেই জাপ: 
গোলাপক্ষেতে ফুটন্ত গোলাপ হইতে রোজ রোজ নারীর বিশেষত্ব। জাপানী পুরাণে গ্যামাতোঁ-তাঁকেরুর পত্নী ওতো- 

রি সঞ্চয় কর] হয়। কিন্তু যু'ই বেল ফুল তাঁচিবানার উল্লেখ দেখা-যায়। তিনি মানবী ছিলেন। স্বামী 
যখন পূর্ববপ্রদেশসমূহের মধ্য দিয়া আদিম অধিবাসীগণকে 
| এক করিবার আশায় বাহির হন তখন তিনি তাহার সঙ্গিনী হইয়াছিং 
'ই বেলীর গন্ধ ধুইয়া যায়। সাগামি সমুদ্র পার হইবার সময় প্রবল ঝাড় উঠিল-- 
রিতা গর্ভধারণের সময় কাজে লাগে। এবং এই গন্ধে উপক্রম হইল। তখনকার দিনে প্রচলিত বিশ্বাস 

ই ফুল হইতে অন্য ফুলে বিচরণ করিয়া পরাগ- সময় জাহাজ রক্ষা করিবার একমাত্র উপায়, ক্রুদ্ধ সাঁগরদেবের নি: 
; একটি জীবন বলিদান । সেই জন্য রত্র প্রকৃতিকে শাস্ত করিয়া” 
পতির ভীবন রক্ষার আশায় সতী তাচিবানা যুহূর্তমাত্র বিরাবিযাদ 
না করিয়া! উত্তাল সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন ! 
র্‌ প্রাচীন এঁতিহাপিক যুগে আগিয়াও আমরা সেই একই শ্রকার 
রা আদর্শ ও দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই । সেই প্রাচীন দিনের একটি আদর্শ 

|! জলে কাষ্ঠ রক্ষা! (Literary Digest ):-- নারী হইতেছেন ওবাকো। পতি যখন কোরিয়া আক্রমণ করিতে 
অমেরিকার ইঞ্জিনিয়ারের দেখিয়াছেন যে যে-সমস্ত কাঠ লোণ! যান তখন তিমি উহার অন্নগমন করিয়াছিলেন। শুধু তাহাই সয় । 
পড়িয়া বা ডুবিয়া। থাকিয়াছে তাহা ৫* বৎসরেও খারাপ হয় তিনি গতির পারতে থাকিয়া জনিতবিকে হি রিনা 
1 সকল আবিষ্কারের যতন এ ম্মাবিষ্কারও অকন্মাৎ প্রাণতাযাগ করেন! সম্াঙ্জী জিঙ্গোও সেই প্রাচীন যুগে 


হইয়া! জাতীয় শরুর বিরুদ্ধে সৈন্য পরিচালনা ক 
রেলরাস্তার ধারে ধারে টেলিগ্রাফের বোটা! ইত্যাদিতে 

তে লোণা জল আসিয়া লাগিয়াছে তাহা খারাপ হয় স্বামী স্বজা তিকে শক্র-হন্ত হইতে রক্ষা করিবার উ 
অন্যগুলা খারাপ হইয়াছে, দেখিয়া এই তত্ব নির্শাত নত সিয়াছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর সেগুলি কার্ধো পরি 
1ঠ বছদিন অক্ষয় ও অক্ষত রাবিতে হইলে জলে করিতে তিনি সাহসের সহিত অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাহার 
নুন গলে ততথানি হন গুলিয়া তাহাতে কাঠ কিছু- “তাক তিনি সাগরপারে কোরিয়ার মৃত্তিকায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া 
হয়। কাঠের গায়ে জুনের প্রলেপ লাগিয়া জি তিনিই সর্বপ্রথম জাপানী সজ্গাজী যিনি বিদেশ হই। 

ওজোটের। তি 
না বদের উস ক রি সহিফ্ুতা ও নি অন্ুুরাগের ্ানতরণে হিকেতা-নো-আকাই- 
নি কোর নাম করা যাইতে পারে। কথিত আছে সম্রাট যুরাকু একদা 
সওয়া নদীতীরে ভ্রমণ করিতে করিতে “দখিলেন একটি সুন্দরী তরুণী 
দে কাপড় টির ঢা গমি রানী লারা কে 
































































করিতে পারে 










































টি সংখ্যা পঞ্চশস্ত ২, 


AAAS SANS 


সকল ছুঃখ-ছুর্দশার অংশভাগিনী হইয়াছিলেন। নিষ্ঠুর জাতা যোরি- 
তোনোর কবল হইতে পালাইবার সময় জাহাজ-ডুবি হইতে রক্ষা 
পাইয়া য়োশিৎসনে পাহাড়ে পলায়ন করিয়াছিলেন । অন্ুরক্ত! পত্নী 
$স্থানেও তাহার অনুগমন করিয়াছিলেন । যোশিৎস্থনে দেখিলেন এই 
দারুণ অবস্থাবিপর্ধায়ে পত্নী াহাকে কোনে! সাভাযাই করিতে পারি- 
বেন না, অধিকস্ত সেখানে থাকিলে পত্নীর অপমান এমন কি মৃত্যার 
সম্ভাবনা; তাই তিনি পত্নীর হাতে এক থলি মোহর দিয়া তাহাকে 
কিওতো ফিরিতে অনুরোধ করিলেন। পথিমধ্যে য়োরিতোমোর 
অন5রগণ তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া কামাকুরায় লইয়া! গেল। দেখানে 
পলাতক স্বামীর গতিবিধির কথা জিজ্ঞাস! কর! হইলে তিনি কোনে! 
তাহা প্রকাশ করিলেন না। এ দিকে যোরিতোমোর পত্নী 
Er নৃত্যে শিজুকার পারদর্শিতার কথা শুনিয়াছিলেন, তিনি 
তাহার নৃত্য দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। শিজুকা কোনো 
প্রকারে এ অন্গরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া অবশেষে এই সর্তে 
হইলেন যে রণদেবতা হাচিমান-সামার মন্দিরের সন্মুখে নৃত্য 
হুইবে। স্বরচিত একটি করুণ গান গাহিতে গাহিতে তিনি 
করিতে লাগিলেন। গানটির মন্ব হইতেছে__“য়োশিনোর 
পাহাড় তুষারপাতে শুন্র হইয়। গেছে; পাহাড়ের ঢালুর উপর চারি- 
দিকে গভীর তুষার দেখিতে পাইতেছি। একজন নিয়ে উপতাকার 
দিকে নামিয়! তুষারে ডুবিয়া গেল; সে যদি আমি হইতাম” 
য়োরিতোমোর পরী নৃত্য দেখিয়া যুদ্ধ হইয়াছিলেন, তিনি আর একটি 
নৃত্য দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তখন শিজুকা গ।/হিলেন__ 
“বহুদিন পূর্বের বালিকা বয়সে আমি ছিলাম এক নর্তকী । সমস্ত 
অতীত যদি ভবিষ্যতে চলিয়া আসিতে পারিত, যদি তাহ! আমার 
প্রিয়তমের গৌরব ফিরাইতে পারিত 1” দেবমন্দিরের সন্মুখে শিজুকা 
এরূপে য়োশিতহনের প্রতি প্রেম প্রকাশ করিতেছেন দেখিয়া 
যোরিতোমো কুপিত হইয়! উঠিয়া তাহাকে শাস্তি দিতে উদ্যত হইয়া- 
ছিলেন কিন্তু পত্রীর প্রার্থনায় সে সংকল্প ত্যাগ করিলেন। স্বামীর 
প্রতি শিজুকার অন্থরাগ দর্শনে প্রীত হইয়া মাশাকে| ডাহাকে বহু 
উপহার দিয়া সাদরে কিওতো! পাঠাইয়া দিলেন। 
jd 





রক্তের সাক্ষ্য (Literary Digest) :— 


রুপকথার রাজারা সুয়োরাণীর কথায় দুরোরাণীর ছেলে-মেয়েদের 
রক্ত দেখিতে চাহিলে বাপের চেয়েও সদয় জল্লাদ কুকুর-শেয়ালের 
রক্ত দেখাইয়া রাজাদের ঠকাইত বলিয়া ঠাকুরমাদের মুখে শুনা 
যায়। কিন্তুবিজ্ঞানের উন্নতি হওয়াতে এখন আর কুক্র-শেয়ালের 
রক্ত মানুষের বলিয়া চালাইবার উপায় নাই । কেহ এখন মানুষের 
গ্রক্তপাত করিয়া অপর জন্তুর রক্ত বলিয়! নিজের পাপও গোপন 
করিতে পারিবে ন|। এই আবিষ্কারে অপরাধ নিরূপণের পক্ষে 
ব্রেশেষ হৃবিধা হইয়াছে। 

এই বিভিন্ন প্রাণীর রক্তের বিভিন্নতা আবিষ্কার করিয়াছেন 
মামেরিকার দুজন ভূতত্ব-ও-খনিজতত্ববিদূ। ভাহারা বিভিন্ন বস্তুর 
দানা-বাধার নিয়ম আকার ও প্রকৃতির তারতম্য সন্দদ্ধে গবেষণ! 
করিতে করিতে রক্তের দানা-বাধার প্রকৃতি আবিষ্কার করিয়াছেন 

রক্ত এক প্রকার রসের (5০:41) মধ্যে ভাসমান অসংখ্য অতি- 
চুত্র কণিকার সমষ্টি | এই-সমস্ত কণিকার (corpuscles) 
মধিকাংশের মধ্যে প্রকার লাল রং (॥em০৪l০৮i৷) থাকে, 
পইগন্য রক্তকে লালী দেখার। এই লাল রং বাতাস হইতে অন্নক্জাৰ 


বা অকসিজেন গ্যাস গ্রহণ করিয়া শরীরের টিশুগুলির পুষ্টিসাধন 


করে। | 

তাজা রক্তে এই রক্ত-রং ()6779810)17) প্রতোক রক্ত-কণিকায় 
বিযুক্ত অবস্থায় থাকে । তখন কোনো পরীক্ষাতেই বিভিন্ন জন্তুর 
রক্তের স্বতন্ত্রতা ধরা যায় না। কিন্তু রক্ত কিছুক্ষণ বাতাস পাইলে 
জমিয়া দান! বধিয়া যায়, তখন সেই দানা-বীধা রক্ত অনুবীক্ষণ 
দিয়া পরীক্ষা করিলে বিভিন্ন জীবরক্তের বিভিন্নকূপের দানা দেখিতে 
পাওয়া যায়; সেইসব দানার আকার একবার চেনা হইয়া গেলে 
পরে রক্তের দানা দেখিয়! কোন্‌ জীবের রক্ত তাহা বলিয়া দেওয়া 
আর কঠিন হয় না। এমনকি শ্বেতাঙ্গ ও বৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তির রক্তের 
দানাও আকারে বিভিন্ন ; কিন্তু মানুষ ও বানরের রক্তের দানাতে 
এতই সামান্য পভেদ যে সহদা চিনিয়া সনাক্ত কর! বড়ই কঠিন। 


~~ 





মানুষের রক্তদানা। 


ইহাতে আর একটি প্রাণীতত্তের আবিষ্কার হইয়াছে। মানুষে 
ও বানরে আকৃতিগত পার্থক্য সত্বেও জাতিগত একা প্রমাণিত 
হইতেছে; ইহা ডারউইন প্রভৃতির থিওরি সমর্থন করিতেছে। 
এইরূপ অন্যান্য অন্যান্য অনেক জন্ত, যাহাদিগকে পরস্পরের আত্মীয় 
বলিয়া জানা ছিল তাহারা পৃথক গোষ্ঠীর বলিয়া প্রযাণিত. হইতেছে 
এবং যাহাদের মধ্যে কোনো আত্মীয়তা সন্দেহও করা! যায় নাই, 
তাহারা পরমাত্মীয় বলিয়া ধর! পড়িতেছে। গিনিফাউল মুরগীর জ্ঞাতি 
বলিয়া জান! ছিল, কিন্তু পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে উহাদের মধ্যে 
রক্তসম্পর্ক মোটেই নাই; গিনিফাউল অদ্রীচ বা উট পাখীর জ্ঞাতি। 
ভালুক স্থলচর কুকুর, শেয়াল, নেকড়ে বাধ প্রভৃতির কেউ নয় 
তাহার রক্তের সম্পর্ক জলচর শীল ও জল-সিংহের সঙ্গে । | 
এই তত্ত্ব সম্প্রতি ধরা পড়িয়াছে | ইহার নব নব বিচিত্রতা ক্রমশ 
প্রকাশ পাইবে । এই প্রসঙ্গে প্রদত্ত বিভিন্ন জন্তুর রক্তদানার চিত্রগুলি 
পরস্পর মিলাইয়! দেখিলে/বিশেষ কৌতুক উপলব্ধি কর! যাইবে । 


চারু। 


- শা 


৩২০ 


প্রবাসী--আষাঢ, ১৩২১ 


১ম খণ্ড 





বেবুন বানরের রক্তদান] 


আলোচনা 


বাঙ্গীলার এতিহসিক-_ 

পাবনার উত্তরবঙ্গ সাহিতা-সন্মিলনের সপ্তম অধিবেশন উপলক্ষে 
নাটোরের মহারাজ! শ্রীযুক্ত জগদীন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের বক্তৃতা- 
প্রসঙ্গে প্রবাসীর মন্তব্য পাঠ করিলাম। এঁতিহাসিক তথ্যান্তসন্ধান- 
ক্ষেত্রে প্রবাসী-সম্পাদক বীহাদের নামোল্লেখ করিয়াছেন তাহাদের 
সঙ্গে আরও কয়েকটি নামের ‘সংযোগ ন! করিলে তাহার মন্তবা 
সম্পূর্ণ হয় ন! বিবেচনায় এ স্থানে তাহাদের নামোল্লেখ করিলাম। 
স্বর্গীয় ত্ৰৈলোক্যনাথ ভট্টাচাৰ্য্য ইনি ঢাকার প্রাচীন ইতিহাস সন্বন্ধে 
বছ ওঁতিহাসিক বিবরণী ‘নব্যভারতে’ এবং ‘সাহিত্য’ ইত্যাদি পত্রে 
প্রকাশ করিয়াছিলেন। “ফরিদপুরের ইতিহাস’ ‘বারভূ ইয়া’ ইত্যাদি 
গ্রন্থরচয়িতা'প্রবীণ তিহাসিক শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায়, 'রাজমাল।" 
ও এসেনরাজবংশ'-প্রণেতা শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহ বিদ্যাভূষণ, 
‘ময়মনসিংহের ইতিহাস’-প্রণেত| শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার, 
‘মোগলরাজবংশ’, ‘হজরত মহণ্রদ' ইত্যাদির রচয়িতা শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ 
গুপ্ত, ‘ঢাকার ইতিহাস'-প্রণেতা! শ্রীযুক্ত যর্তীন্দ্রমোহন রায়, শ্রীযুক্ত 
নলিনীকাস্ত ভটশালী, শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত (‘আদোর গন্ভীরা' 
রচয়িতা), খান বাহাদুর সৈয়দ উলাদ হোসেন, শ্রীযুক্ত অমূলাচরণ 
ঘোষ বিদ্যাভূষণ, ৬ স্বথবিন্দু সেন, শীঘুক্ত বীরেন্দ্রনাথ বসু, মেঘনাদ 
ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত মেঘনাদ সাহ! প্রভৃতি । 

আমি বীহাঁদের নামোল্লেখ করিলাম তাহারা সকলেই সাহিতা- 
ক্ষেত্রে সুপরিচিত, কাজেই তাহাদের নাম প্রকাশ করা সুসঙ্গত 
বিবেচন! করি । 

অবশেষে আমার একট! বক্তব্য আছে। আমাদের দেশের 
রাজা মহারাজা বা জমিদারের! সাহিত্যের ধার বড় একটা ধারেন 
না। যে ছ্'একজন মহাত্মা এদিকে অগ্রসর হ'ন, তাহাদের 
অভিভাষণে কোনরূপ দলাদলি কিংবা! সংকীর্ণতার গন্ধ থাকিলে 

বড়ই মনঃক্লেশের কারণ হয়। মহারাজা জগদীল্দ্রনাথ শুধু ছুই 
২. একজ্জন কৃতী ওঁতিহাসিকের নামোল্লেখ করিয়াই তাহার প্রশংসার 
ভাগার শুন্য করিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি রাজা, তাহার দৃষ্টি 
সর্ব পড়াই উচিত ছিল, নচেৎ নামোল্লেখ না করিলেই ভাল 
ক্ষরিতেন। রাজ! মহারাঙগাদের দৃষ্টি একটু উদার ও মহৎ হইলে 
অত্যন্ত শোভন ও আদরণীয় হয়। 


শিল্পাঞ্রির রক্তদান] । 


মানবের চতুর্ণদশা জরাবাচক হইয়াছে । ব্যুৎপত্তিটি 


ওরাং-ওটাং বানরের রক্তদান!। 
আমি?।বিশেষজ্ঞ নহি, যদি আমার কোনরূপ ক্রটি-ি মর 


পরিলক্ষিত হয় তাঁহা হইলে কেহ দেখাইয়া দিলে আনন্দিত হইব | ___ 


জীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। 


বাঙ্গলা শব্দকোষ 


শ্রীযুক্ত যোগেশচন্জ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় উক্ত পুস্তকথানি 
সঙ্কলন করিয়া বাঙ্গালী মাত্রেরই ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। 
তিনি এই পুস্তকে যথেষ্ট পরিশ্রম, গবেষণা ও বিদ্যাবত্তার পরিচয় 
দিয়াছেন সন্দেহ নাই । শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 
যথার্থই বলিয়াছেন, “ইহার সমকক্ষ বাংলা অভিধান দেখি নাই।, 
শীপ্র দেখিবার সম্ভাবনাও দেখিনা" কিন্তু এই গ্রন্থ যদিও 
উপাদেয় হইয়াছে, তথাপি সম্পূর্ণরূপে দোষশূন্ হয় নাই। চারু 
বাবু চৈত্রের *প্রবাসী'তে তন্মধ্যে কতকগুলির উল্লেখ করিয়াছেন। 
কিন্তু একটা কথার উল্লেখ চারুবাকু করেন নাই। সেটি এই যে 
গ্রন্থকার অনেক শব্দের ব্যাৎপত্তি-নিরূপণে অত্যধিক পরিমাণে 
কল্পনার স্মাশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন । অবশ্য, সেই শব্দগুলির ব্যুৎপত্তি- 
নিরূপণ সহজ নহে এবং গ্রন্থকার এর-সকল ব্যাৎপত্তি-নিরূপণে 


যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তাহা সত্বেও সেগুলি 


মনঃপূত হয় না; গ্রন্থকারের বুদ্ধির প্রশংসা না করিয়া! থাক! যায় 
না; কিন্তু সেই ব্যুৎপত্তিগুলি যথাৰ্থ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে 
কিছুতেই ইচ্ছা হয় না। গ্রস্থমধো এরূপ শব্দ অনেক আছে। 
সমুদয়গুলির উল্লেখ সম্ভবপর নহে । তন্মধ্যে প্রধান প্রধান কতকগুলি, 
শব্দ নিয়েলিখিত হইল। অপর কতকগুলি শব্দের বুৎপত্তি ঠিক 


হয় নাই বলিয়া আমার মনে হয়। আমার মতে সেগুলির ব্যুৎপত্তি 


কি হওয়া উচিত তাহাও লিখিত হইল। আমি 
দোষ দেখাইবার জন্য এই বিষয়ের অবতারণ1 করিতেছি না। 
যাহাতে সতা প্রকাশিত হয় ইহাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্থা। 
আশ! করি যাঁহারা এ ন্ষিয়ে সমর্থ, তাহারা উদ্ধত শব্দগুলির যথার্থ 

বাৎপত্তি-নিকপথে সহায়ত! করিবেন । 
অথর্ব বা অথব্ব_-যোগেশ বাবু বলিতেছেন, চতুর্থবেদ অথর্ব 
হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । অধর্বব শব্দে চতুর্থ বেদ বুঝায়, তাহা হইতে 
ভট বদির পি 


চায়ক বটে, কিন্তু পূমনঃত হয় না। 





বাঘের রক্তদান।। 


আঙ্গট--যেমন আঙ্গট কলার পাতা । যোগেশবাবু বলেন 
“অখ্ও' হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । 'অখণ্ড' হইতে “আাঙ্গট' কিরূপে 
হইতে পারে তাহা বুঝা যায় না। 
আচীল-_যোগেশবাবুর মতে চর্শ্মবকীল হইতে হইয়াছে । কিন্ত 
কিরূপে হইল তাহা বুঝা! যায় ন1। 
আগ্রা_কথাটা আঁয়জা বলিয়াই স্্রীলোকদের মধ্যে শুনা যাঁয়। 
যোগেশ বাবুর মতে “অন্তরজন্ম' হইতে হইয়াছে, কিন্তু কিরূপে হইল 
বুঝা কঠিন। 
আডড|_বিদ্যানিধি মহাশয়ের মতে সংস্কৃত অটু (প্রাসাদের 
. উপরের গৃহ) হইতে হইয়াছে। কিন্তু কিরূপে হইল? আডডার 


-. সহিত অট্রের কি সম্পর্ক আছে? তিনি কি বলিতে চান যে পূর্ব 


প্রাসাদের উপরের গৃহে আডডার স্থান ছিল? 

আড়-__বিদ্যানিধি মহাশয়ের মতে “আয়তি' হইতে হইয়াছে, কিন্ত 
কিরূপে হইল বুঝা! কঠিন । 

আডেহাতে_বিদ্যানিধি মহাশয় নিশ্চয় করিয়া ইহার ব্যুৎপত্তি 
লেখেন নাই । তবে দুইটা বুৎপত্তি সম্ভবপর বলিয়া তাহার মনে 
হইয়াছে। প্রথমটা নিতান্তই হাসাকর বলিয়া মনে হয়। এ 
একটা সম্পূর্ণ নূতন তথ্য। দ্বিতীয় বুৎপতিটিও সম্ভবপর মনে 
হয় না'। “আড়েহাত' কি পদ গ্রন্থকার তাহা লেখেন নাই, কিন্তু 
অর্থ লিখিতেছেন, ‘চিন্তায় কাতর’। তাহ| হইলে ইহা কি 
বিশেষ্যের বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হয়? ‘যে ব্যক্তি চিন্তায় কাতর’, 


, এরূপ স্থলে ‘যে ব্যক্তি আড়ে হাত’ এ প্রকার বলা চলে কি? 
াসাদরাত ক্রিয়ার বিশেষণ রূপেই ইহার বাবহার দেখিয়া চি, যথা, 


“মে আড়ে হাতে লাগিয়াছে।” 

আর্দাশ--যোগৈশ বাবু লিখিতেছেন (সং অদ ধাতু = যাচন! + 
আশ?) হইতে হইয়াছে। কিন্তু ফারসী অর্জ.দান্ত হইতে উৎপন্ন 
হওয়ার অধিকতর সম্ভাবন!। 

আসর--যোগেশ বাবুর মতে সংস্কৃত ‘অবসর’ ‘অবকাশ’ হইতে 
উৎপন্ন। কিন্তু অবকাশ হইতে সভা ব| মঞ্জলিশের অর্থ কিরূপে হইল 
তাহা দেখান নাই। চারুবাবু বলেন যে আসর ফারসী শব্দ এবং তিনি 
ফারসী কেতাৰে আলেফ, সে, রে, বানানের আসর শব্দ 
গাইয়াছেন, কিন্তু তিনি কি সভা যজলিশ অর্থে এ শব্দ পাইয়াছেন? 
ফারসী অভিধানে কিন্তু ধরাগ কোন শব্দ পাওয়া গেল না এবং 


১০ 


বিড়ালের রক্তদানা। 





সিংহের রক্তদান1। 


. 
আমর! যতদূর জানি মজলিশ অর্থে আসর শব্দের প্রয়োগ কখন দেখি 
নাই । 


আস্তাকুড়--ঘেগেশ বাবুর মতে উচ্ছিষ্ট হইতে আশাষ্টা, তাহা 
হইতে আস্ত ও কুল হইতে কুড়। উচ্ছিষ্ট হইতে কিরূপে আ'ষ্ট! হইল 
তাহা দেখান উচিত ছিল। কুল ওড়িয়! ভাষায় কুড় হইতে পারে, 
কিন্তু বাঙ্গলায় কি এরূপ হয়? [ H০॥৪৷৷০৷’5 অভিধানে “আচমন- 
কুণ্ড” হইতে বল! হইয়াছে ।-_প্রবাসীর সম্পাদক । ] 


এড়েলাগা__এখানে ব্যুৎপত্তিটি যেন নিতান্তই গরজে পড়ি] 
কর! হইয়াছে__যেন ব্যুৎপত্তি ঠিক করিতেই হইবে, সেইজন্য 
কোনরূপে একট! বুৎপত্তি খাড়া করা হইয়াছে। কিন্তু দ্বিতীয় 
সন্তান কন্যা হইলে কি হইবে? তাহা হইলে কি প্রথম সন্তানের 
এ'ড়ে লাগিয়াছে এরূপ বলা চলিবে না? 


এলেযান-__যোগেশ বাবুর মতে ইহা আরবী আলেমান (শিক্ষিত) 
শব্দ হইতে উৎপন্ন। ভারতচন্দ্র হইতে এই অর্থের সমর্থক নিয়লিখিত 
বাকা উদ্ধত করিয়াছেন।  যথা__*দিনেযার এলেমান করে 
ওলন্দাজী।" এখানে ওলন্দাজী পাঠ যদি ঠিক হয়, তাহা হইলে 
ওলান্দাজী শব্দের অর্থ কি? সাধারণতঃ ওলন্দাজী অর্থে আজগুবি 
বা অদভুত বুঝায়, যেমন ওলন্দাজী কাণ্ড । অথবা ওলন্দাজী অর্থে হয়ত 
গু্ডামি ব| যণ্ডামি বুঝায়। এখন, যদি যোগেশ বাবুর মতান্সারে 
‘এলেমান’ অর্থে শিক্ষিত ধর! যায়, তাহা হইলে উদ্ধৃত বাকোর অর্থ 
“শিক্ষিত দিনেষার একট! অদভুত কাণ্ড করিতেছে", অথবা “শিক্ষিত 
দিনেমার বগামি করিতেছে", এইরূপ হইবে। কিন্তু এরূপ অর্থ কি 
সম্ভবপর! শিক্ষার সহিত ‘ওলন্দাজীর' বিশেষ সন্বন্ধ কি তাহা বুঝ 
যায় না। বরং শিক্ষিত হইলে “ওলন্দাজী* না করাই অধিকতর 
সম্ভবপর । আর এক কথা, ভারতচন্দ্র বিশুদ্ধ 'আলেমান' শব্দের 
প্রয়োগ না করিয়া অপজংশ ‘এলেমান' ব্যবহার করিলেন কেন? 
তিনি পারন্ ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন, তাহার পক্ষে এরূপ করা 
সম্ভবপর নয়। উক্ত কারণ-বশতই একবচনান্ত “দিনেমার' শব্দের 
বহুবচনান্ত “এলেমান' বিশেষণ প্রয়োগ করাও ভাহার পক্ষে সম্ভবপর 
বলিয়া মনে হয় না। তাহা হইলে 'এলেমান' শব্দটা কি? আমার 
বোধ হয় “এলেমান এখানে ফরাদী 91160)270 (আলম । শব্দ, 
অর্থ (০1787) )। ভারতচন্দ্র যে স্থানে & বাকা প্রয়োগ করিয়াছেন, 





কুকুরেরর রক্তদান! । 


তাহা পূর্বের বাক্যগুলি বিবেচনা করিলে, এই অর্থ অসম্ভব বলিয়া 
মনে হয় না । বর্ধমানের বর্ণনা-প্রসঙ্গে তিনি লিখিতেছেন 
প্রথম গড়েতে কোল! পোষের নিবাস। 
ইংরেজ ওলান্দাজ ফিরিঙ্গী ফরাস। 
দিনেমার এলেষান করে ওলন্দাজী। 
(অন্যপাঁঠ গোলন্দ।জী ) 
সফরিরা নানা দ্রব্য আনয়ে জাহাজী ॥ ইত্যাদি 
এখানে তিনি ইউরোপীয় অনেক জাতিরই উল্লেখ করিয়াছেন, যথ। 
ইংরেজ, ওলন্দাজ, ফরাসী, দিনেমার। তৎসঙ্গে জন্মান জাতির 
উল্লেখ অসম্ভব নয়। যদি বলেন (81708) না লিখিয়| Allemand 
শব্দের অপভ্রংশ 'এলেমান' লিখিলেন কেন, তাঁহার উত্তর এই যে 
‘অনেক’ শব্দ ফরাদী ভাষা হইতে রূপান্তরিত হইয়! বাঙ্গালায় প্রবেশ 
করিয়াছে। ইংরেজ শব্দও ফরাসী 9701015০ আংগ্েজ শব্দের 
রূপান্তর মাত্র । ভারতচন্দ্র কিছুকাল ফরাসডাঙ্গায় বাস করিয়াছিলেন, 
সুতরাং তাহার পক্ষে G০৮৪৷৷ অর্থবোধক ॥lle৷৪৷॥৭ শব্দ জান] 
অসম্ভব নয়। 
যদি “ওলন্দাজীর' পরিবর্তে 'গোলন্দাজী' পাঠ ধর! যায়, তাহা 
হইলে 'এলেমান'এর অর্থ শিক্ষিত ধরিলে বিশেষ অনঙ্গতি হয়না; 
তবে ভারতচন্দ্র একবচনান্ত বিশেষোর বছবচনান্ত বিশেষণ কেন 
প্রয়োগ করিলেন, এ আপত্তির কোন মীমাংসা হয় না। 
চৌবাচ্চা__ইহ।র ব্যুৎপত্তি ও অর্থ এইরূপ লিখিত হইয়াছে ॥ 
*কাঃ চা__বাচ্চা _ছোটবাচ্চা। ক্ষুদ্র জলাধর |" ছোট বাচ্চ! হইতে 
ক্ষুদ্র জলাধার অর্থ কিরূপে হইল তাহা! বুদ্ধির অগম্য। চৌবাচ্চার 
বুৎপত্তিগত অর্থ যদি ছোট বাচ্চাই হর, ত উহাতে কেবল ক্ষুদ্র 
জলাধার বুঝায় কেন ? ছোট জিনিষ মাত্রকেই কেন বুঝ।ইবে না? 
তা ছাড়া, ‘চা' যানে যে ছোট তাহ! দুই তিন খানি অভিধান খু'জিয়াও 
পাইলাম না। 
ধরছন-_যোগেশ বাবু ইহার নিয়লিখিতরূপ বুৎপত্তি ও অর্থ 
দিয়াছেন। ( “সং ক্ষণ_হি ছন; ক্ষণ__সময়, উৎসব )। এক্ষণ, এ 
সময় ; এমন, এ উৎসব।” যোগেশ বাবু বলিতেছেন কথাটা হিন্দী 
এবং উহা সংগত ক্ষণ হইতে উৎপন্ন । কিন্তু উহ! ঠিক বলিয়া মনে 
হয় না। হিন্দীতে 'ক্ষণ'কে ‘ছন’ বলে বটে, কিন্তু ‘এ ক্ষণ'কে 
হিন্দীতে “ক্ষণ বা! 'ছন' বলে না। প্রকৃতপক্ষে 'এছন' হিন্দী 
উ্রসন্‌' হইতে হইয়াছে। হিন্দী 'স' বাঙ্গালায় ‘ছ' হইয়া গিয়াছে। 


শৃগালের রক্তদান|। 


১ম খণ্ড 


AN 


[ ১৪শ ভাগ, 

_ হিন্দীতে ‘সন্‌’ দার রূপান্তর মাত্র; 
অর্থ, সাদৃশ্য। যেমন “ইসন্* বা “এঁসা' 
‘কৈসন’ বা ‘কৈসা', ‘যৈসন্্‌’ বৰ! 'বৈষা” 


ওলন্দাজ্-বিদ্যানিধি মহাশয়ের মতে 
ইহার বুৎপত্তি এইরূপ । “ইং Holland. 
Dutch | হলাগুদেশ-বামী ডাচ = হলাণ্ডাচ_ 
অলান্দাজ-__ওলান্দাজ-_-ওলন্দাজ।” ইংরাজীতে 
Holland-Dutelh বলিয়! কোন শব্দ আছে 
তাহা আমর! জানিতাম না। আমরা ত 
জানিতাম যে হলাগুদেশবাসীকেই Dutch 
বলে, সুতরাং Holland-Duteh বল! 
নিপ্রয়োজন | যদি 11018)10-1)0]। বল! 
চলে, তাহা হইলে Eu॥gland-English 
বলাও বোধ হয় চলিতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, 
ওলন্দাজ শব্দ Holland-Dutch হইতে 
উৎপন্ন হয় নাই, কিন্তু H০!!৷৷৭০৮৪ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। 
যেমন 019%5।5 হইতে দেরাজ। a 

করতৰ __ঘোগেশ বাবু বলেন ইহ। সংস্কৃত কর্তৃত্ব হইতে হইয়াছে, 
কিন্তু কর্তব্য' হইতে হইয়াছে বলিলে দোষ কি? কোন্ট। অধিক 
সম্ভবপর ? 

কানীয়াল__খোগেশ বাবুর মতে ইহার অর্থ কাশীবামী। কিন্ত 
কাশীয়াল বা কেশেল বলিলে সুধু কাশীবাসী বুঝায় না। “কেশেল' 
কাশীবাসীনের পক্ষে একট! গালি। কাশীবাসীকে 'রেশেল' বলিলে 
সে মহ! ক্রুদ্ধ হয়। 


কাধিব_অর্থ চেষ্টা। বিদ্যানিধি মহাশয় বলেন ইহ! ফারসী 


শব্দ । চেষ্ট| অর্থে কাঁধেষ বলিয়! কোন ফারসী শব্দ আছে কিনা . 


তাহা বলিতে পারিনা । আমরা ত 'কোধিষ মানে চেষ্টা ইহাই 
জানি এবং এইরূপ প্রয়োগই বরাবর শুনিয়া আদিতেছি। 

কেলা--যোগেশ বাবুর মতে সং খেলা বা কেলি হইতে হইয়াছে। 
কেলাই-খেলাই-কেলি করাই ॥ কিন্তু ইহার অর্থ ছাড়ান বা উন্মুক্ত 
কর1। হিন্দী খিলা, ধিলানা (অর্থ খোলা, প্রন্ফুটি্ করা) হইতে 
উৎপন্ন হইয়াছে। 

কোর্খ্া__বিদ্যানিধি মহাশয় ইহার অর্থ “বিন! হলুদে ব্যঞ্জন" 
এইরূপ লিখিয়াছেন। আমি কিন্ত দুই তিন খানি অভিধান খু'জিয়াও 
ই অর্থ পাইলাম না । উহাতে কোৰ্দ্ অর্থে ভাজা জিনিষ, বিশেষতঃ 
ভাজ! মাংস এইরূপ লিখিত আছে। 

(মুতলক্‌ ভূনী হুঈঈ শয়, খরহৃদন্‌ গোশত, ভুনা ছআ) 

কোলা--ঘেষন কোলা বেং। বিদ্যানিধি মহাশয় বলেন 'ঘোলা!ঃ 
‘গোল!’ হইতে 'কো।লা' উৎপন্ন হুইয়াছে। ঘোলা জলে থাকে 
বলিয়া! ‘কোলা’ বেং বলা হইয়া থাকে, মম্তবতঃ বিদ্যানিধি মহাশয়ের 
এই মত। কিন্তু তাহ! ঠিক বোধ হয় না। ফারসী কোল 
( _পুকুর, গর্ভ ) হইতে কোল! নাম হইয়াছে। যে বেং পুকুরে বা 
গর্বে থাকে, তাহাই কোলা! বেং। 

থোকা--খক্‌ খক্‌ হইতে-_যে সৰ্ব্বদা হাসে সে খোক]। থক্‌ হাসা 
হইতে থকা, খোকা বিদ্যানিধি মহাশয়ের মতে খোকার ব্যুৎপত্তি 
এইরূপ। কিন্তু ইহাতে কয়েকটী আপত্তি আছে। ১ম, খক্‌ খক্‌ 
বাঙ্গালাতে হাসির শব্দ নহে, কাঁশির শব্দ । অতএব খক্‌ খক্‌ হইতে 
হদি খোকার উৎপত্তি হইয়া থাকে, তাহ| হইলে খোকা অর্থে শিশু 
না হইয়া বরং বৃদ্ধ হওয়া উচিত। কারণ বালক অপেক্ষা বৃদ্ধেরাই 


ইত্যাদি । EE 









৯. 


৮৮ 


“*-তাহা হইলে শিশু খক্‌ খক্‌ করিয়া হাসে 


b 


A 


লাল লবাগীহি ঘাগ। 
॥ এই ব্যুৎপত্তি সম্ভবপর মনে হয় ন|। যে-সকল শব্দ হিন্দী ও বাঙ্গালাতে 


৩য় সংখ্যা ] 
খক্‌ থক্‌ শব্দে অধিক পরিমাণে কাশিয়! 
থাকে। ২য়, যদিও তর্কস্থলে হাসির শব্দ 
থক্‌ কু বলিয়! স্বীকার করিয়া লওয়1 যায়, 


বলিয়া যেমন এক দিকে তাহার নাম খোকা! 
হইতে পারে, তেমনি অন্যদিকে দে টে" টে" 
প্যা প্যা করিয়া কাদে বলিয়া তাহার নাম 
' টেট বা পেঁপা কেন না হইবে? কারণ, 
হাসির অপেক্ষা শিশুর কান্নার ভাগ যে বড় 
কষ তাহা নয়, বরঞ্চ বেশী ৷ 
গজল__অর্ব, স্তোত্র বা প্রণয়বিষয়ক 
কবিতা । বিদ্যানিধি মহাশয় ইহার উদাহরণ 
দিতেছেন, “গজল করিল! তুমি আজব 
কথায়। ভাঃ"। এখানে 'গজল করিলা' এ 
কথার অর্থ কি? ইহার অর্থ কি ‘স্তোত্র পাঠ 
করিলা' বা 'প্রণয়বিষয়ক কবিতা লিখিলা? 
যেস্ছলে ভারতচন্্র এ কথা লিখিয়াছেন, সে স্থলে স্তোত্র বা প্রণয়ের 
নাম গন্ধও নাই। তবে এ অর্ব কি করিয়া সঙ্গত হইবে? প্রকৃত 
কথা এই যে ওঁ স্থলে “গঞ্জল' কথাটা ভুল। ভারতচন্দ্রের ভুল 
নহে, ভুল বাঙ্গালার মুদ্রাকরের ও অভিধানকারের | ভারতচন্দ্র 
লিখিয়াছিলেন “গজব করিল! তুমি আজব কথায়”, কিন্তু মুদ্রাকর 
লম বশতঃ গজবের স্থানে “গজল করিয়া ফেলিয়াছে। আমি 
পুরাতন অন্নদামঙ্গলে “গজব করিল! তুমি আজব কথায়" এই পাঠ 
দ্রেখিয়াছি। মুদ্রকরের এরপু ভ্রম হওয়া আশ্চর্ষের বিষয় নহে। 
কিন্তু বিদ্যানিধি মহাশয় কিরূপে & ভুল বজায় রাখিলেন ইহাই 
আশ্চর্যের বিষয়। "গজব করিলা” মানে এখানে ‘আশ্চর্য্য করিলে’ 
"অবাক করিলে ।' এরূপ প্রয়োগ হিন্দী ও উচুতে সর্বদাই শুনা 
ঈযায়। পশ্চিমাঞ্চলে অতি সাধারণ লোকেও কথায় কথায় বলির! 
থাকে, “তুষুনে তে গজব কিয়া।” 


গননাকাটা__বিদ্যানিধি মহাশয় ইহার নিয়লিবিতরূপ বাৎপত্তি ও 
অর্থলি | “দ্বদ্ধ হইতে গন্না। স্কন্ধ কাটা যার, কবন্ধ।", 
্ন্ধ হইতে "গননা" কিরূপে হইবে তাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অণম্য। 
আর, 'গন্তা কাটার’ মানে কি কবন্ধ ? আমর| ত জানি যে «গন! 
কাটা'র মানে ‘যাহার উপর-ঠোঠ মানখানে কাট|।” গ্রন্থকার নিজেও 
৩৮৫ পৃষ্ঠায় বলিতেছেন, “গনাকাট/-ও£ গ্রহণ-খগ্ডিআ অর্থাৎ 

. ুহণ-খভিত। যাহার উপর-ঠোঠ কাটা ।” গ্রন্থকার দুই স্থানে 
ছুই রকম অর্থ দিতেছেন, কোন্টা গ্রহণ করিব ? 


ঘাগী--ঘোগেশ বাবুর মতে ইহার বাৎপত্তি ও অর্থ এইরূপ: 
যে পুনঃ পুনঃ আঘাত খাইয়াছে। চতুর ।” 


= প্রায় একইরূপ, তাহাদের বুৎপত্তি স্থির 
উভয় ভাষাতেই খাটিবে, তাহাই ঠিক । 
বুৎপত্তি দিয়াছেন তাহা বাঙল! “ঘাগী’ সন্বদ্দে খাটিলেও খাটিতে 
পারে, কিন্তু উহাই হিন্দী প্রতিরূপ “যাগ” সন্বন্ধে থাটিবে ন7া। কারণ 
'ঘাগী” শব্দটা বাঙ্গলা, হিন্মীতে এরূপ কোন শব্দ নাই। 


থেঙ্গা, ঘেঙ্গাই_“হেগো হইতে। ঠেগোঃ হেঁগো রবে অতি 
নির্বন্ধ প্রকাশ কর1।” যোগেশ বাবুর যত এরূপ কিন্তু ঘেন্‌ ঘেন্‌ 
কিন্বা গেঁ গে হইতে হইয়াছে বলিলে দোষ কি? 


বেণ্‌ খেন্--যোগেশ বাবু বলেন, ইহা তাড়নার্থক হন্‌ ধাতু হইতে 


করিতে হইলে যে ব্যুংপত্তি 
এখানে “ঘাগী' শব্দের যে 


আলোচনা-_ বাঙ্গলা শব্দকোষ 





চ।কমা। বেবুন বানরের রক্তদান|। 


উৎপন্ন হইয়াছে । কিন্তু এ প্রকার শব্দ 09010401966 বলিয়াই 
মনে হয়। 

চাকর বাকর__যোগেশ বাবু বাকরের বুৎপত্তি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা 
করিতেছেন, ইহা কি ভিখার বা বেগার শব্দ? কিন্তু এখানে ‘বাকর’কে 
'চাকরের' ॥eduplicati০৷ বলিলে দোষ কি? বাঙ্গলাতে ত প্রায়ই 
এইরূপ হইয়া থাকে। যেমন, ভাতটাত, বইটই। এখানে 'টাত! 
ব1'টই'এর ব্যুৎপত্তি নিরূপণের চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র । 

চে-গোগা_বিদ্যানিধি মহাশয় ইহার নিয়লিবিত রূপ ব্যুৎপত্তি 
ও অর্থ লিখিয়াছেন। “(চোবে হইতে চোঁ; গৌফ+আ্গৌগা! ) 
বৃহৎ গোপবিশিই্।” গ্রন্থকার সর্বত্র দেখাইয়াছেন যে “চতুরং 
হইতে চোঁ হইয়াছে, কিন্তু এখানে অন্যরূপ হইল কেন? আর 
'চোবে'র মানেই বা এখানে কি? স্থানান্তরে তিনি লিখিয়াছেন যে 
‘চতুর্কেদী’ হইতে “চোবে' হইয়াছে। তাহা হইলে চে1-গে!গপার 
অর্থ হইল কি! যাহার চোবের ন্যায় অর্থাৎ চতুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণের সায় 
গোপ ? চতুর্বেদী ব্রাহ্মণের কি বৃহৎ গেঁপ আছে না কি? 

ছয়লাপ--বিদ্যানিধি মহাশয়ের মতে সংস্কৃত 'সুপ্লাবিত’ হইতে 
উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু তাহা ঠিক নহে। ইহ! ফারসী সয়লাব, 
(জলপ্লাবন ) শব্দের অপভ্রংশ মাত্র। 

ছিচ,.কা চোর-যে সি'দকাটি দিয়া চুরি করে। ছোটজিনিষের 
চোর । যোগেশ বাবু ইহার উল্লিখিত ছুই প্রকার অর্থই লিখিয়াছেন । 
কিন্তু আমর! ত জানিতাম যে ছিচ্‌কা চোর বলিলে ছোট ঞ্জিনিষের 
চোরই বুঝায় ; যাহার! সি'দ দিয়া চুরি করে তাহাদিগকে সি'দেল 
চোর বলে। * 

জির1-_ ইহার এইরূপ বুৎপত্তি লিখিত হইয়াছে। “সং বিশ্রাম, 
_ খ্রাবিচরাম, ইহা হইতে চিরাই-জিরাই "এরূপ ব্যুৎপত্তি নিতান্তই 
কষ্টকঙ্গিত বলিয়া মনে হর । 

ঝিল্ুক-_ ইহার এইরূপ বুযুৎপত্তি লিখিত হইয়াছে । “্বথ! শুক 
হইতে শ।মুক, তাহ! হইতে ছামুক, ছিমুক, ঝিনুক ।” শ্কুক হইতে 
শামুক সহজেই বুঝ! যায়, কিন্তু শামুক হইতে বিন্বক উৎপন্ন হইয়াছে 
বুঝিতে হইলে অনেকটুকু কল্পনাশক্তির প্রয়োজন। আর একটা 
জিজ্ঞান্ত এই যে শামুক হইতে ঝিনুক যেন হইল, কিন্তু শামুক একার্থ 
বোধক ও ঝিনুক অন্যার্২বোধক কেন হইল? ক 

টাকরা_যোগেশবাবু বলিতেছেন যে সংস্কৃত তানুক হইতে 
টাকরা আদা কঠিন। কিন্তু যোগেশ বাবু যে প্রণালীতে বুৎপত্তি 








নি কিবাহে, তাহাতে নদ হইতে টাকরা অতি সহজে 
চা যা ভানু হইতে ৰণ যা 








লগ J’ হইতে যদি “ঝরকা? হইতে পারে, তাহা হইলে 
তে টাকরা” কেন হইবে 





শয় ইহার নি্ললিখিত রূপ ব্যুৎপত্তি 
খিয়াছেন। *( টস্‌ টদ্‌ হইতে অশিষ্টতা ও গ্রামাতাঁয় 
| রপূর্ণ ভাবে, প্রঃ--টেস টেস করিয়া কতকগুলা 
এমন রস দিয়া যে তাহাতে ক্রোধ জন্মে। টেস্‌ 
' সিয়,-_রসযুক্ত, ছলপূর্ণ। প্রঃ টে'স টে"সাঁ কথা।” 
শয়ের মতে টে'স টে'দ মানে রপুর্ণ্ভাবে, টস 
সযুক্ত। কিন্তু আমর! ত টেসটেস বা টেস 
{র বিপরীত বলিয়াই জানি। অর্থাৎ টেস টে'সে 
(জলটাটে'স টে"স কচ্চে অর্থাৎ বিস্বাদ। 
টস ক'রে দু কথা শুনাইল, তার অর্থ নীরস বা কর্কশ- 
ইল। রসপূর্ণ করিয়া কথা শুনাইলে তাহাতে ত 
বরং তাহাতে সন্তষ্ট হইবারই কথা । 
ফ র বুৎপত্তি ও অর্থ এইরূপ লিখিত হুইয়াছে। 
ইংরেজীতে অনর্গল রসিকতা করে (উপহাঁসে) অর্থাৎ 
এ ব্যুৎপত্তি কত, ব্রণ ও সঙ্গত তাহা সুধীগণ 
ব্ন। 
গেশবাবু ইহার এই অর্থ লিখিয়াছেন ;--“লোহার 
ঘোড়ার গাড়ী ।” তাহা হইলে কলিকাতার রাস্তায় 
ক গাড়ী চলে তাহাকে কি বলা যাইবে? 
যোগেশবাবু ইহার এইরূপ অর্থ ও ব্যুৎপত্তি লিখিয়াছেন, 
ন, পত্র প্রেরণ, পত্র। পূর্ববকাঁলে পথে বাঘ ভালুক ও দনুযুর 
হক চীৎকার করিতে করিতে পত্র লইয়া যাইত।” দন্থ্াযর 
য়াকি ফল হইত তাহা ত বুঝা যায় না । বাঘ 
চীৎকারে পলাইতে পারে, কিন্তু চীৎকার করিলে 
পাইয়! পলায় ? সে যাহ হউক, “ডাঁকে”্র আর একটা 
খানে এই ব্যুৎপত্তি কিন্ূপে খাটিবে ? যেমন, ঘোড়ার 
মানুষের ডাক বসান হইয়াছে । এখানে ডাকের অর্থ 7৩12). 
৷) দ্বারা পত্র প্রেরণ কর! হইত বলির? পত্র প্রেরণ, পত্র 
ৰ ডাক" আখা। প্রাপ্ত হইয়াছে, পত্রবাহক চীৎকার 











স্বীলোকদের মধ্যে প্রচলিত একটা সাধারণ গালি। হিন্দীতেও , 
অর্থে ড্বোকরা" প্রচলিত আছে। 


অর্থে ব্যবহৃত হইতে শুনিয়াছি. শাস্তি অর্থ অনেকট! সঙ্গত হইতে 





















































প কথা লর্দাই শুনিতে পাই। এ 
'বুড়ো' একার্থবোধক | *ডেকরা, ভিন্ন কথা 












বুন্দেলখণ্ড অঞ্চলে ‘বঢ়া! বাঁ 
‘বঢ়িয়া’ অপেক্ষা 'ডোকরা” “ডোকরী'ই অধিক প্রচলিত। অতএব 
ভারতচন্ ভুল করেন নাই_ভুল যোগেশ বাবুই করিয়াছেন) 

ভাইন--যোগ্সেশবাবু বলেন ইহা আরবী “তাঁদীর'. শব রী রা 
উৎপন্ন হইয়াছে এবং ইহার অর্থ প্রভাব, ফল, শাস্তি। ভাইসযে 
প্রভাব বা ফল অর্থে ব্যবহৃত হয় তাহ! আমর! শুনি নাই। 







































পারে, কিন্ত 'তাসীর” হইতে শান্তি অর্থ পাওয়া যায় না। “বস্তুত 
ইহা 'তাঁসীর' হইতে উৎপন্ন হয় নাই। আরবী তঈশ্‌ 
হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব ভাইদ মানে কোধপর্্ঘক তর্ক 
করা। 
তুৎ-বলাঙ্গা_যৌগেশবাবু ইহার বুৎপত্তি স্থির করিতে পারে 
নাই। কথাটা ফারসী তুখম্-এ-বালিঙ্গ! হইতে উৎপন্ন হা 
তুখম্‌ মানে বীজ । ১ 
তোতা-_ভারতচন্ত্র লিখিয়াছেন, “ময়না, শালিক, টিয়া, তে 
কাকাতুয়"। বিদ্যানিধি মহাশয় তাশর উপর টিপ্পনী করিতেছেন 
“টিয়া আবার তোতা ৯ ভারতে এমন ভুল আরও আছে।  সেজার 
দেখ।” “সেজারু" প্রসঙ্গে ষোগেশবাবু ভারতচন্সরের কি ভুল দেখান 
তাহ! দেখিবার জন্য আমর! উদগ্রীব হইয়া রহিলাম। তৰে এ পর্য তং 
তিনি ভারতচন্দ্রের যে ভুল দেখাইয়াছেন তাহ। যে ভার 
নয, যোগেশবাবুর ভুল তাহ! আমন্বা ইতিপূর্বে দে 
ভারতচন্দ্র সংস্কৃত, বাঙ্গলা, পাশা, উদ” হিন্দী প্রভৃতি ভাষ 
বুৎপন্ধ ছিলেন। বর্তষান প্রসঙ্গে টিয়া এবং তোতা বং 
ভারতচন্দের পুনরুক্তি দোষ হইয়াহে, বিদ্যানিধি মহাশয় এইরূপ 
মনে করিয়াছেন। কিন্তু খুব সম্ভবতঃ ভারত$ল্জের সময়ে টিয়া 
এবং তোতা ঠিক এক অর্থে ব্যবহৃত হইত না। শুকপক্গী নানা 
জাতীয় আছে। সাধারণতঃ যে-সকল শুকপক্ষী দেখা যায়, 
তন্মধ্যে এক জাতীর ছোট ও এক জাতীয় বড় আছে। ছোট- 
গুলিকে হিন্দীতে টুইঅ! বলে। টুইআ মানে ছোট। এই 
টুইআ' হইতে বাঙ্গলা টিয়া হইয়া থাকিবে। সম্ভবতঃ ভারতচন্রের 
সময়ে হিন্দীর ন্যায় বাঙ্গলাতেও টিয়া ও তোতা ভিন্ন অর্থে ব্য 
হইত অর্থাৎ টিয়া ছোট জাতীয় শুক ও তোতা বড় জা 
বুঝাইত। বর্তমানে তোতা শব্দের প্রচলন বাজলায় : 
হইয়া গিয়াছে। টিয়! বলিলে উভয় জাতীয় শুকই বুঝায় 
ধড়ীবাজ-_বিদ্যানিধি মহাশয়ের মতে আসল কথা 
তাহা হইতে অপভ্রংশ ধড়ীবাজ |. অর্থাৎ দোড়ীর উপর বাজী করে 
যে, অত্যন্ত শঠ। কিন্তু হিন্দীতেও ধড়ীবাজ শব: আছে, অথচ 
হিলীতে দৌড়ী শব্দ নাই। আর এ ভাষায় কেবল ধড়ীবাজ শব্দই 
যে ব্যবহৃত হয় এমন নহে; শুধু ধড়ী শব্দেরও ব্যবহার আছে, 
তাহার অর্থ ধাপপ11 যেমন ধোখা, ধ়ী। এখানে ধড়ী শব্দ দোড়ী 
হইতে উৎপন্ন হইয়াছে কি কাঁ বাইৰে : | 
পার যোগে 

























ওয় সংখ্যা ] 


ASS 





SANS SSS SANS ANS 
জাঙ্গাল বা আলি হইলে ‘কাট!’ শব্দের ব্যবহার হইতে পারে না। 
বস্তুতঃ পা এবং" গার (গর্ত) এই হুই ফারসী শব্দ যোগে 
পায়গার-সংক্ষেপে পগার হইয়াছে। 078০০ সাহেৰ প্রণীত Royal! 
রি Dictionaryতেও Paigar মানে 0100) লেখা আছে | [বীকুড়া 
(জেলা আলি অর্থেই পগার ব্যবহৃত হয়। কিন্তু আবার হুগলি 
প্রভৃতি অঞ্চলে খানা অর্থেও ব্যবহার শুনা যায়।--প্রবাসীর 
সম্পাদক । ] 
শ্রীকালীপদ মৈত্র । 


). অবিমারক 


মহাকবি ভাঁস-বিরচিত নাটক । 


রি তৃতীয় অঙ্ক 
কুরঙ্গী ও ছুই জন দাসী । 
কুরঙ্গী 
হ্যালা,সে কি বল্লে ? 
দাসী 
কে রাজকুমারী ? | 
কুরঙ্গী 
(স্বগত ) হতভাগিনী আমি। (প্ৰকাশ্যে ) কন্্যান্তঃ- 
পুরের চাকর । 
ths | মাগধিক] 


তার সঙ্গে দেখ! করেছি, বলেওছি। সে. কিছু: বল্পে 
মা ১2 
কুরঙ্গী 
আচ্ছা, আমি মহাঁরাণীকে বলে দেবো যে, কন্তান্তঃ- 
পুরের চাকরটা . আমার টিয়া পাখীর পিঁঞ্র] করে 
দিচ্ছে না। 
| মাগধিক! - 
রাজকুমারীর টিয়ার পিঁঞ্র! ত করে দ্বিয়েছে। . 
ee কুরঙ্গী 
পোড়ারমুখী ! আর একট! কি হতে নেই? 
মাগধিকা 
তা হতে পারে বৈ কি। 
, কুঁরঙ্গী 
. হ্যালা, কত বেলা হল? 
মাগুধিকা 
সন্ধ্যা ঘন হয়ে এসেছে। 


৯, 
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কুরঙ্গী 
তবে এখন চল ছাতে যাঁই। 
মাগধিকা 
* ওলো বিলাসিনী, আগে যা, বিছানা আসন পেতে 
বাখগে যা! 
| বিলাদিনী 
তুই কি ঘুমুচ্ছিলি লী? কোন্‌ কালে বিছানা আসন 
পাতা হয়ে গেছে। 
মাগধিকা 
হ্যালা হ্যা, তোর আল্স্তে কুড়েমি আমার ত জানা 
আছে। দিনের বিছানাই পড়ে আছে, তাই বলছিস 
বিছানা আসন পেতে এসেছি। 
বিলাসিনী 
দেখ. মিছে-কথ। বলিসনে বলছি! রাঁজকুমারীর মনে 
হবে সত্যিই বা। 
মাগধিকা . 
আচ্ছা গিয়ে দেখলেই টের পাঁব। 
(সকলে বেড়াইতে লাগিল ) 
| মাগধিকা 
এই ত ছাত। | 
. কুরঙ্গী 
তুই আগে চল। .. . - 
:(আরোহণের অভিনয় করিল) 
র মাগধিকা 
বাহব1 বিলাসিনী ! বেশ! আপনার নামের যোগ্য 
কামই করেছিস! এই তোঁর পাথরের ওপর বিছান! 
পাতা হয়েছে? 
বিলাসিনী 
ভিতরের মণ্ডপে পেতেছি গে! ! মাগধিকে, দেখ লে! 
দেখ, কেমন আমার অলসত্ব। . 
মাগধিকা 
তুই যে পণ্ডিতানী হয়ে উঠেছিস দেখছি। আহা. 
তোর যোগ্য একটি পণ্ডিত খানসামার সঙ্গে তোর বিয়ে 
হোক! 
কুরঙ্গী - 
ওলো ! একটু এই পাথরের ওপর বসি। 


৩২৬ 





AANA ANS 








মাগধিক! 
রাজকুমারীর যেমন খুসী। বস। 
(সকলে উপবেশন করিল ) 
রাজকুমারী, আমি রপকথা বলি, শোন । 
| কুরঙ্গী 
জানি লো জানি তোর রূপকথার যে ছিরি। আঁবোল- 
তাবোল বকুনি বই তনয়। 
মাগধিক্র 
না রাজকুমারী, এটা নতুন গল্প। 
কুরঙগী '. 
- ওলো৷ তোরে ব্যগর্ভী করছি, আর জালাস নে। 
আমি একটু শুই। 
বিলানিনী 
. শোও দিদিমণি শোও, শোবে বৈ কি। ' তুমি:আমার 
সঙ্গে কথ। কও। 
কুরঙ্গী (স্বগত ) 
হায় ! না জানি কি হবে? 
মাগধিকা 
ওলে! বিলাসিনী, রাজকুমারীর কাছে থেকে সরে এসে 
একটা কথা শোন। ৷ 
(দুরে সরিয়া গেল ) 
l কুরঙ্গী ( স্বগত ) 
ছু ! সব বুঝেছি। আমার সর্বনাশ হয়েছে। 
বিলাসিনী 
হ্যানা কোথায় শুনলি তুই ? 
ম।গধিকা 
মহারাণীর দাসী বস্থমিত্রা বলেছে । 
বিলাসিনী' 
-তা হলে খোদ গিন্নিই বলে থাকবেন 


মাগধিক! - 
কাশীরাজের জয়বর্্া নামে এক ছেলে আছে। তাঁর 
- সঙ্গেই রাজকুমারীর বিয়ে হবে। তার দুত এসেছে, 
মহারাজও খুব খাতির করেছেন। পত্রও গ্রহণ 
করেছেন। 
কুরঙ্গী ('স্বগত) 
না, এ মিথ্যা কখা। আমি ঠিক আছি। 


প্রবাসী--আষাঁট, ১৩২১ 
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' মাগধিকা .. | 
তারপর মহারাণী বপেছেন--আমার মেয়ে ছেলে- ' 
মানুষ, আমি তাকে ছেড়ে এক দিনও থাকৃতে পারব না। ... 
মহারাজ যদি অনুগ্রহ করে! জামাইকেই এখানে আনেন 
ত ভালে! হয়। 
"+ বিলাসিনী 
. তারপর, তারপর । | 
মাগধিক! 
মহারাজের তাতে মত হয়েছে। আঞ্কে শুভ-নক্ষত্র- 
যোগ আছে বলে’ দূতের সঙ্গে মন্ত্রী ভূতিককে পাঠানে! 


! 


হয়েছে। . CE 
কুরঙ্গী ( স্বগত ) | 
হায়! না জানি আমার কি হবে? 
বিলাসিনী | 
রাজকুমারীর প্রিয় রপযৌবন সার্থক হবে। 
(নলিনিকার প্রবেশ ) 
নলিনিকা 


আমার ম! আমাকে বলে দিলে--যা, তুই গিয়ে এই 
কথা রাজকুমারীকে ব্লগে যা। প্রিয়জন যদি প্রিয়কথা 
বলে ত বেশী প্রিয় মনে হয়। রাজকুমারী বিশ্বাস করে be 
আমায় সব কথা বলেন-না। এইবার আমি তাকে তার 


" প্রিয়জনের প্রিয়কথ! শুনিয়ে তার স্ুনজরে পড়তে পারব। 


কুরজী রঃ 
* এ কী অজানা! এক চিন্তাঁরোগ আমাকে পাগল করে? - 
তুললে । ফুলের মালা, চন্দন,'কিছুই ভালে। লাগছে না । 
লোকের কাছে থাকতে ইচ্ছে হয় না। একী বি-সম 
দারুণ অথচ মনোহর অবস্থা! (দীর্ঘনিশ্বাস নিলি 
নলিনিকা, একি? - ;  - 
মাগধিকা এ 
রাজকুমারী, আমি মাগধিক1। 
বিলাসিনী 
রাজকুমারী, আমি বিলাসিনী। 
নলিনিকা (নিকটে আসিয়া) 
রাজকুমারী, আমি নলিনিকা। বাজকুমারীর সি'ড়ি- 
ওঠা শব্দেই আমি টের পেয়ে ছুটে এসেছি। মহারাণী 
বলেছেন-_ | 


৩য় সংখ্যা ] 





অবিমারক ৩২৭ 
কুরজী . মাথধিকা। | 
কি? 0. , ঢের জায়গা আছে। তুই এখন রার্জকুমারীর পা 
চার (নলিনিকা কানে কানে বলিল) চেপে ঘুম পাড়িয়ে দে। 
2 . কুরঙ্গী - নাতে . নলিনিকা 
আ্যা মন্দচরিত্র সে? | পর নিজ 
ণ £ -( মা্গধিক! ও বিলাঁসিনীর প্রস্থান ) ' 
নলিনিক! ( তরবারি ও দড়ি হাতে করিয়া চোরের বেশে অবিমারকের প্রবেশ) 
৷. হতেও পারে। কারণ, সে ত সেই। অবিমারক ( বিমর্ষ ভাবে ) -" 
রর ২. কুরঙগী | হায়! যৌবনের নামই কষ্ট। কারণ, 
"... নলিনিক1, আমার পা চেপে দে ত। প্রণয় উপজে মনে, প্রমা্র-নাহিক গণে, 
নলিনিকা দোষাদোঁষ চিন্তা ছাড়ি আশ্রয় সাহসে; 
«  যেআজ্ঞা রাজকুমারী । যথা ইচ্ছা গতায়াত, নীতিপথে পদাঘাত, 
| বিলাসিনী | বিচক্ষণ শুভবুদ্ধি নাহি থাকে বশে। 
নলিনিকে, বিয়ের দিন কবে ঠিক হল ? আপনার অধীন যে কাজ তার অনুষ্ঠানে আমি মন্দ হব 
. নেপথ্যে কেন? কারণ-_ | 
আবার - নগরে আমায় সকলেই চেনে, 
নলিনিকা দারোয়ানগুলো। জানে, ' 
চিরঞ্জীবী হও, তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ক। অর্ধরান্রি ঘন তিমিরের 
নেপথ্যে গুঠন মুখে টানে; 
আজ মন্ত্রী চলে গেছেন। মন্ত্রীর কোনো চাকর ত তরোঁয়াল আছে আমার সহায়, 
ঁ আজ কন্যান্তঃপুর পাহারা দিতে এল না। খুব হয়েছে। মন সে সাহসে ভরা, 
রোসো, মহারাজকে বলে দিচ্ছি। মিছাই চিন্তা আমার এখন, 
বিলাসিনী কিবা হুক্ধর করা ? 
ওলে! নলিনিকে, তুই কি বল্লি? গভীর রাঞ্রির কি ভয়ানকতাঁ। এখন-_ 
নলিনিক। ঘুমের গর্ভে জণের মতন 


যখন আমাদের জামাইবাবুটি আসবেন, তখন বিয়ে 
হবে। 


বিলাসিনী 
আহা, নিৰ্ব্বিদ্নে যেন আস্তে পারেন ! 
7 পিপি নলিনিক! 
ভগবান্‌ করুন তাই হোক। 
্ - মাগধিকা 
ওলো, আয়, চতুঃশীলে বসি আমর1। 
ূ বিলাসিনী 
সেই বেশ । -সন্ধ7 ত উৎরে গেল, জ্যোৎস্না উঠেছে। 
নলিনিকা 


ওলো, আমার বিছানাটাও একটু পাতিস ভাই। . 


নিদ্ৰিত যত পৌরজন; 
সুপ্তমানব বাঁড়ীগুলি যেন 
ধ্যান-স্তিমিত যোগী মতন ; 
পুঞ্জ আঁধারে ভূতে-পাওয়! মতো! 
গাছগুলো আছে স্তব্ধ হয়ে, 
জগৎট! যেন উবে গেছে গোটা, 
তাহার সকল 55 লঃয়ে। 
আজ এ কী কালবাত্রি! 
পথের নদীতে তিমিরের জোত 
‘উছলি উছলি বহিয় যায়, 
তিমিরের ঢেউ ভেঙে ভেঙে পড়ে 
: দুধারি হ্দ্য-তটের গায় ।. 
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তিমিরের স্রোতে জেগেছে জোয়ার 
বানে ভেসে গেল সকল দেশ, 
ভেলায় চড়িয়! দিতে পারি পাড়ি, 
কোথা এর কুল কোথায় শেষ ! 
(অগ্রসর হইয়া, কান পাতিয়া ) বাঃ! কোথায় গান 
শোনা যাচ্ছে! কে এই চিরসুখী পুরুষ, যে প্রেয়পীর সঙ্গে 
সঙ্গীত সম্ভোগ করছে। বোধ হচ্ছে যেন সে নিজে 
বীণাও বাঁজাচ্ছে। ' কারণ 
উচু বাড়ীর জানলা-দেওয়! 
কোন্‌ সে গোপন খরে 
বাজছে বীণা নাই ঠিকান। 
কাহার পরশ ভরে। 
নারীর কর-পরশ ভরে 
বাজছে ন! এই তাঁর, 
কোমল নারী তুলতে নারে 
এমন বঞ্কার। 
গান কিন্ত নারীকণ্ডের। কারণ 
গানের তানে 
নাকী সুরের খেলা, 
তালে তাঁলে তাল রাখিয়ে 
বাজছে হাতের বালা! 
(অগ্রসর হইয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিয়া ) হায় হায় ! এখানে 
আবার একজন তার মানিনী প্রেয়সীর মানভঞ্জন করছে।' 
এর নিশ্চয় অতি কঠিন অপরাধ হয়েছে, নইলে এত 
রাত্রেও মান ভাঁঙল ন! ! কিংবা হয়ত নারী প্রসন্ন হয়েও 
ছল করে আছে। কাঁরণ__ 


মিহিন মিঠে 


বাম্পরুদ্ধ গদগদ ভাষে 
বলিছে রুষ্ট কথা 

কেবা আমি তব, আমার প্রসাদ- 
লাগি কেন মাথাব্যথা! 

লীলা-স্চতুর রমণী-প্রকৃতিঃ 
মুখেতে কষ্ট ভাষা, 

এদিকে কিন্তু প্রণয়ীর বুকে 


ঘনায়ে নিয়েছে বাঁসা। 
- এমন বিকট ভৈরব রব করে এ কোন্‌ পাখী ? হুতুম-পেঁচা 


- প্রবাসী-আবাট, ১৩২১ 
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নিশ্চয় । এটা অমন হাঃ হাঁঃ হাঃ করে হেসে উঠল 
কেন? এই শব্দ শুনে ভীত হয়ে সেই মামিনী নিশ্চয় তাঁর 


- প্রসাদপ্রার্থ স্বামী বেচারাকে গাঢ় আলিঙ্গনে আশ্রয় করে. 


থাকৃবে। একবয়সী লোকের পরের প্রণয়ব্যাপার 
অনুমান করে দেখতে হয় না, সকলেই সমান কাজের 
কাঁজী। (পরিক্রমণ করিয়া) এ কে এই নগরের 
বাজারের চকে দোকানের বারান্দায় বসে’ এমন ভয়ে ভয়ে 
মৃদু কণ্ঠে কথা বলছে? এ বেচারা বোধ হয় আমারই 
মতন একজন মিলনোৎ্স্থুক বিরহী । 
পরিজনের 
বাক্য মৃদু মন্দ, 
চমকে ওঠে ' 
বাজলে বাজু-বন্দ ৷ 
একলা মালিক 
সইতে নারে সঙ্গ, . 
অনঙ্গেরই শাসন বলে’ . 
জল্ছে এরও অঙ্গ । 
প্রিয়ার পাশে 
ছুটতে পেলে বাচে, 
পারছে না, তাই 
ধৈর্য্য ধরে আছে। 
( পরিক্রমণ করিয়া) এ কি জ্যোৎস্না উঠল? না না, এ 
ত জ্যোৎস্গা নয়_-ছু-সারি বাড়া হ'তে জানলা দিয়ে 
দীপের আলো পথে পড়েছে। এখানে খুব সাবদানে 
আত্মগোপন করতে হবে। এখানে ঃ 
দৃঢ় পণে যবে চলি খুনী মনে 
পরগৃহ-পানে দৃষ্টি রাখি, 
ঘন আঁধারের আঁচলে লুকালে 
উকি মেরে ফিরে দীপের আঁখি । 
অতি ভ্রুতগতি পালাতে চাহিলে 
আপন পায়ের শব্দ পিছে 
অপরের পদশব্দ ভাবিয়া 
নিজেরে নিজেই ডরাই মিছে। 
এ কে একজন আসছে, এটাকে পাশ কাটাই। (এক- 
পাশে লুকাইয়া) আঃ নৃশংস লোকটা গেল চলে, বীচ! 


ভয়ে ভয়েই 
ব্যাকুল হয়ে 


মদন রাজা 


ইচ্ছে বটে 


লজ্জ! ভয়ে 


- আসছে। 


পপ 
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গেল। (পরিক্রমণ করিয়া.) ওরে এঁ-সব পাহারাঁওলা 
এখন কি করি? ঠিক হয়েছে। এই 
চৌমাথার তাড়িথানায় ডুকে পড়ি। ( প্রাচীর টপকাইয়া ) 
এইসব হীনবল রক্ষীভয়ে পলাতক মোরে 
মোরই পাশে বদ্ধ এই তরবারি উপহাস করে,। 
এই ক'টা প্রহরী ত অতি তুচ্ছ নগণ্য আমার ; 
আমার উদ্দেশ্য লাগি প্রয়োজন আছে লুকাবাৰ। 





, পাহাবাওলাগুলেো গেল। আপনাকে পাহাত্ন। দেয় যে 


& 


পাহারাওয়ালা তার কি করবে? 


রাত্রির কালে লোভ আৱ মোহ 
অন্তুরাগে করি সাথী 
গলি গলি ফিরে গভীর তিমিরে 
দৰ্পে রঙ্গে মাতি?। 
সাহসিক এই রাত-চর1 রোগ 
কষ্টে ও সুখে মেশী, | - 
মত্ত আছে. লাঞ্ছন| পাছে, 
যেমন মদের নেশ৷।। 


এই ত রাজবাড়ী ।. উঃ! কী কঠিন উচ্চ প্রাচীর ! এই- 
খানে পুরুষের বুকের জোরের পরখ হয়। কিন্তু যদি 
প্রাচীরের মাথা বেশ শক্ত থাকে, তবে ত আমি উল্লজ্ঘন 
করে' প্রবেশ করেছি, ধরে’ নিতেই পারি ।' এইখান 
থেকে দড়ি ছুড়ে ফেলে প্রাচীরের মাথায় আটকে দি। হে 
প্রজাপতি, তোমাকে নমস্কার, সর্বসিদ্ধি. কর ঠাকুর ! 


. দোহাই বলির, দোহাই শন্বরের, দোহাই মহাকালের, 






প্রসন্ন হও ঠাকুর ! রাত্রি বর্ধিত হোক, ঘুম গাঁ হোক 
সকলকার। ম! লক্ষ্মী, তোমার অনুমতি হোক, রাগ 
কোরো না যেন মা! সমস্ত বিদ্ব দুর হোক, সমস্ত বাধা 
নষ্ট হোক। জয় মা তগবতী কত্যায়নী ! (রজ্জু নিক্ষেপ) 


যাক, দড়িতে-বাধা কীকড়ার দাড়ার মতন আকড়া 


ডুকে গেছে, তবিতব্যের জয়জয়কার ! 


পরের কার্যে লাগে, 
লে যস্ের- আগে। 


ANANSI NANA NANA 


"৩২৯ 


ANONNANS NINA 





এইবার দড়ি বেয়ে উঠে 'পড়ি। (আরোহণ করিয়া 
চারিদিকে দেখিয়!) বাঃ কি সুন্দর রাজবাড়ীর শোভা! ! 
বিপুল হলেও ক্রমোন্নতিতে হয়েছে মানানসই, 
ধরণী যেন রে বানু বাড়াইয়া আকাশের মাপে থই । . 





“এখানে আর থাকা নয়। অদ্রালিকার পথে কুকুবের 


বিশ্ব সঞ্চরণ করে। এই দড়ি ঝুলিয়ে ভিতরে নেমে 
পড়ি। (অবতরণ করিয়] ) এখন দড়া গাছটা কোথায় 
লুকিয়ে রাখি ? ( এদিক ওদ্দিক দেখিয়া) হয়েছে । এই 
হাতীশালে ফেলে দি। ( নিক্ষেপ ও পরিক্রমণ ) 
যুবতীকণ্ঠে কলসঙ্গীত বীণ!-সঙ্গতে উঠে, 
কি মধু গন্ধ শীতল স্নিগ্ধ রাতাসের বুকে লুটে । 
' দীপের প্রভায় উজ্জ্বল এই রাজার প্রাসাদ খানি 
কমল-বনের সহিত এখন শান্তিমগন মানি। . 
যাই তবে।' এই সেই পথ, যার কথা ধাত্রী আমায় বলে 
দিয়েছিল । এই ত মন্দাকিনী ক্রীড়াসরিৎ, এ ত দারু- 
পর্বত, এই ত দ্রবার-ধর ; তবে এই কন্তাপুরগ্রাসাদ । 
এখানকার কাঠের গায়ে খোদকারী নক্সা আর জালী 
বেশী- থাকায় স্বচ্ছন্দেই উপরে চড়তে 'পারব। তবু 
ছুরারোহ বলেই মনে 'হচ্ছে।__ | 
_ প্রেয়সী-মিলন লাগি প্রাচীর ডিঙায়ে এসে 
এখন মানায় নাক শঙ্কা কর! অবশেষে। 
ভৃষায় কাতর জন সরোবর-তটে গিয়া .. 
কমলের কাটা হেরি ফিরে জল নাহি পিয়া? . 
যা থাকে কপালে চড়ে পড়িখ ( আরোহণ. করিয়া ) 
এই যে জাল-যন্ত্র, যার কথা ওরা আমায় বলে দিয়েছিল । 
(উদ্ঘাটন করিয়া প্রবেশ করিয়া) বাঃ..কুত্তিতাজ ! 
সাবাস! তোমার এই প্রাসাদ যেন ন্বর্গকে উপহাস 
করছে! র টু 
মণিবত্বশিলা-পরে হুংসকুল নিদ্রায় কাতর, 
' বৈদুৰ্য্য মণিতে গাঁথা পথে পাতা মুক্তার থর, 
স্তম্ভ সব প্রবালের, ইহ! নয় প্রলাপ-বাখান, 
মণিপাত্র প্রদীপের মণি-আভা শিখা করে শ্নান। 
যাক, আর এ ভীষণ বেশের আবশ্যক নেই। (চোরের 


বেশ খুলিয়! ফেলিয়! কোমরবন্ধ খুলিতে লাগিল ) 











| : নলিনিকা . 

আমাদের ছোট কর্তাটির খবর কি? আজ প্রিয়তম 
আসবে শুনেই রাজকুমারী কতকাল পরে একটু দুল ভ 
মিদ্রায় নিমগ্ন হয়েছেন। কিন্তু তার খবর কি? 


অবিমারক (নলিনিকার কথা শুনিয়া, সহন! উপস্থিত হইয়। ) - 


এই যে আমার খবর ৷ ' 
নলিনিকা ( দেখিয়া, সহৰ্ষে ) 


আসুন আসুন । 
অবিষারক ( কুরঙ্গীকে দেখিয়া, সহর্ষে ) 
- এই এই যে আমার সে! 

অঙ্গে ইহার দৃষ্টি পড়িয়া-ফিরিতে চাহে না আর, 

অঙ্গে অঙ্গে বুলিয়! বুলায়ে ফিরিতেছে বার বার । 

নিদ্রামগন প্রিয়ারে জাগাতে চাহে মোর ব্যাকুলতা, 

অনুরাগ মোর মাগিছে বক্ষে প্রেয়সীর তন্থুলতা | ২. 

হর্ষে আমার অবশ অঙ্গ, অন্তর মোহগত, 

মিলনব্যগ্র দেহ-মন মোর দ্বিধাতেই বিব্রত ৷ 

নলিনিক! 

(স্বগত ) অন্তরাগের স্রোতধার! উভয় কুলেই 'সমান 
আঘাত করছে দেখছি। (প্রকাশ্যে ) ভর্তৃদারক, শয্যাকে 
অলঙ্কৃত করুন । 


ডি, অবিমারক 
হ্যা এই বসি। .(উপবেশন করিল ) 
নলিনিকা 
দাদাবাবু, বাঁজকুমারীকে জাগিয়ে দেবো কি? 
অবিমারক | 


ভদ্রে, ছেলেমাক্লুষী করে! না। দেখ-- 
বিধাতা আমারে করেছে কাঙাল ছুইটি নয়ন দিয়া, 
হাজার নয়নে লুটিতে পারিলে জুড়াইত তবু হিয়া ; ... 
দীর্ঘ দিনের বিরহব্যাকুল আমার ভিখারী মতি . 

. মিলনের দ্বারে আসিয়! দীড়ায়ে মোহ পায় সম্প্রতি। 
দেখিতে পেয়েছি আজিকে যদ্দি বা সুখার্ণবের পার, ' 
তবে ত্বর1 কিবা, আখি ছুটি মোর দিউক তাহে.সশাতার। 
| নলিনিকা 


প্রবাসী-_-আধাঁঢ়, ১৩২১ 


SNSNS NANA NASA ANA AN 


জানি জানি, রাজকুমারীর জন্য আপনার কি পরিশ্রম! 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


SSAA সি 








সিসি 


_ অবিমারক 
আঙ্গ আমার সকল পরিশ্রম সার্থক |. 
কুরঙ্গী (জাগ্রত হইয়! ) | < 
ওলো, সেই নির্দয় নিষ্ঠুর কি বলেছিল? 
নলিনিক! 
- আমি ত রাঁজকুমারীকে তা বলেছি । 
| অবিমারক- 
একে এমনতর ব্যাকুল দেখে জীবনের ফল আজ 
হাতে হাতে পেলাম । 


. কুরঙ্গী 
(স্বগত) হু, আমি বঞ্চিত হয়েছি। (প্রকান্তে )1 
হ্যালা, আমি তোকে কি বললাম? 

মলিনিক - 

খত কিছুই ত বলেন নি। 
'অধিমারক 

এর এমন মোহ দেখে আমারও মোহ আসছে! 
কুরঙ্গী 


নলিনিকেঃ অনেকক্ষণ থেকে তুই বসে আছিস। 
কত রাত. হল? | 
নলিনিকা 
অর্ধরাত্রি হয়েছে। 


~ 


4 


কুরঙ্গী 
আহা তুই বড় পরিশ্রান্ত হয়েছিস, আয়, আমাকে 


আলিঙ্গন করে’ তুইযা ৷ 
নলিনিকা (মুখ ফিরাইয়া ).. 
আমি পা চেপে দি 
কুরঙ্গী 
তোর অত আদরে সন্ত্রমে কাজ নেই, ছং আয় 
আমার বুকের কাছে সরে আয়। : 
.  নলিনিক! 
রাজকুমারী, এই যে যাই। 
ওরে, এখনো আমার পা। 











ওয় সংখ্য] :... পেকেলে ছুইটি কবিত। ৩৩3 


৬ ONAA NA NSN A NANA NA 





অবিমারক 
প্ৰেয়সী আমার তুমি জীবনে জীবনে গো! 
৮ কীপিছ ক্রোধে পবন-বেগে দোহুল-দোলা লতার মতো, 
করুণাময়ী প্রসাদ দেহ চরণে তব শরণাগত ! 
কুরঙ্গী ( সলজ্জ ভাবে নলিনিকাঁর দিকে চাহিল ) 

_ নলিনিকা 

 দ্বাদাবাবু। ওঠ ওঠ, রাজকুমারী তোমায় পা ছেড়ে 

). উঠতে বলছেন, ওঠ ওঠ। 


রে 


. অপিমারক 
যেআজ্ঞা। (উঠিল-) -' 
(ধাত্রীর প্রবেশ ) 
ধাত্রী 
জয় হোক ভৰ্ত্তদারকের । 
অবিমারক 
কে? 1৮৬ ! - 
ধাত্রী 
চিনিকে, ২ এৰে বর অত্যন্রমণ্পে নিয়ে যা | 
| ন্লিনিকা , 
আচ্ছা। i L 
j ১ . (ধাত্রীর প্রস্থান) 
4 ন্‌ন্নিনিক! EE. 
A দাঁদাবাবু, রাজকুমাঁকীকে : নিয়ে অভ্যস্তর-মণ্ডপে 
চলুন । ৰ ~ 
| ফ্নারক | | 
নিভে এমনিতর শত শত প্রিয়বাক্য শুনতে ' 
পাঁও। 
(কুরঙ্গীর হস্ত ধারণ করিয়া উঠিল ) 
নলিনিকা 
হল আন্ুন দাদাবাবু, এই দিকে এই দিকে । 
পানি বি . অবিমারক 
7. চল, এই যে যাচ্ছি। | 
৯ | ( উভয়ে অগ্রসর হইল ) 
' অবিমারক €সহর্ষে ) 


আজ যৌবনের খণ শোধ হল! কারণ__ 
হাতখানি ধরিতেই অশ্রুভর! নেত্রপুট, 
বুকে জাগে ঘন শিহরণ, 
অবসন্ন দেহ তার অধিক হয়েছে ভার, 
স্বেদাপ্নত অবশ চরণ! 


ASSAILANT শাস্পিশ্পাস্পিস্পিাস্পাসসিাসিপাসিপািপাসিপাসিপিসিাসিশিপাসিসি 


বিবাহের সপ্তপদী চলিতে চলিতে যদি 
আজি রাত্রি শতযুগ হয়, 
" জীবনের অভিলাষ পর্রিপূর্ণ হয় তবে, 
"অন্ত কিছু চাহে ন! হৃদয় ! 
(সকলের প্রস্থান ) | 
ইতি তৃতীয় অঙ্ক । 


চারু বন্দ্যোপাধ্যায় । 


সেকেলে ছুইটি কবিতা | 


বউ কথা কও 


ব্রাহ্মণ গিয়াছে হাটে, ব্ৰাহ্মণী জলেনি ঘাটে, 
থরে মাত্র রহিয়াছে বউ। 
“হেন কালে ব্রন্থচারী ঘন ডাকে তাড়াতাড়ি 
- গৃহস্থরা বাড়ী আছ কেউ ॥ 
আমি ত রসিকানন্দ ভিক্ষাতে করহ বন্দ 
কাল গেছে একাদশী ব্রত। 
. অর্থেতে নাহিক কুচি, '_ ধাই সদ ক্ষীর লুট 
দধি দুগ্ধ চিনি কিন্বা ঘৃত ॥ | 
ওল আনুকাচকলা - দৈন্ধবের ছুই তোলা 
ৃ অভাবেতে সিদ্ধ করি খাই। 
ইহা যদি দিতে পার সকালে বিদায়'কর 
তৰে আমি অন্য গৃহে যাই ॥ 
বধু বলে হায় হায় একি মম হল দায়. 
শ্বশুর শ্বাশুড়ী নাহি ঘরে। 
রসনা দশনে তুলি “নাকে দিয়া অঙ্গুলি 
লজ্জায় বচন নাহি সরে ॥ 
অতিথি ফিরিয়া! যায় কেমনে রাখিব তায় 
| হেন জন নাহি বলে রও । | 
অতিথে বিমুখ দেখি গাছ হতে বলে পাখী 
বউ কথা কও | | 


এই কবিতাটিতে তাৎকালিক সমাঁজের বঙ্গবধূর চিত্র 
ও -অতিথি-সেবার আগ্রহের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। 
উক্ত কবিতা ত্রিপুর! কিলার অন্তর্গত কুণডা-গ্রাম-নিবাসী 
স্বর্গীয় রামগতি দত্ত রায় কর্তৃক ১২৪৪ বাং রচিত। 
তাঁহার তুলট কাগজে লিখিত “নল-দময়ন্তী” নামক প্রায় 
২০০-শত পৃষ্ঠার পদ্যময় একখানা পুথিও আমাদের হস্ত- 
গত হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহ! একবারে 
কীটদষ্ট হইয়া পাঠের অযোগ্য হইয়া গিয়াছে। খুব 
প্রাচীন লোকের মুখে শুনিয়াছি তিনি 'ব্রতকথা মেয়েদের 


৩৩২ 


AND 





নিকট হইতে.সংগ্রহ করিয়! তাহ! পদ্যে “পাঁচালী” প্রস্তুত 
করিয়া দিতেন! এখনও আমাদের গৃহে তাহার স্বহস্তে 
লিখিত “কর্মপুরুষ”.. ব্রতকখার পাঁচালী .এক খণ্ড 
রহিয়াছে। 


“‘নীত - J 


কুমারীর গর্ভে যেন কুমার জন্মিল । 
'শাঁল্সলী পাইয়া সে অস্ত্র শিক্ষা কৈল ॥ 
_. সরীস্থপ পাইয়া সে বাড়াল শরীর | 

. কাৰ্্ম,ক হন্তে করি গর্জে মহাবীর ॥ 
গঙ্গারথে ভর করিয়া আরম্তিল রণ !- 
ধনগরয়বিনা যুদ্ধ না যায় সহন ॥ 
কুস্তের তৃতীয় অংশ বল আছে তার। 
মীন মেষে নাগাল পাইয়া চূর্ণ কৈল হাড় ॥ 


“এই কবিতার্টি কাহার রচিত তাহা জানিতে পারি 
নাই। একদিন শীতের প্রভাতে আমার শ্বর্গায় পিতৃদেব 
শিবগতি দত্ত. রায় মহাশয় উক্ত কবিতা আবৃতি 
করিয়াছিলেন । যাহারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন তিনি 
তাহাদিগকে উহা যেরূপ বুঝাইয়াছিলেন তাহাই এখানে 
লিখিলাম। 

দ্বাদশ মাসের দ্বাদরশটি রাশি। . কুমারী অর্থে কন্তাকে 
বুঝায়, আশ্বিন মাসের রাশি কন্যা, আশ্বিনেই শীতের 
জন্ম তাই “কুমারীর গর্ভে যেন কুমার জন্মিল।” আবার 
শান্মলী অর্থে তুলা, কার্তিক মাসের রাশি তুলা, এ কার্তিক 
মাসে শীত বলসঞ্চার করিল, তাই "শাল্সপী পাইয় সে 
অস্ত্র শিক্ষা কৈল।” শ্রীরূপ সরীস্থপ এখানে বৃশ্চিক .অর্থে 


প্রায়াগ হইয়াছে, অগ্রহায়ণ মাসের বৃশ্চিক রাশি, অগ্রহায়ণ 


মাসে শীত বাড়িয়। উঠিল, তাই “সবীস্থপ পাইয়া সে 
বাড়াল-শরীর ৷” কার্খুক মানে ধনু; পৌষ মাপের ধন্ধ 
রাশি, পৌষ মাসেই শীত গর্জিয়া উঠিল তাই “কান্ম্বক 
হস্তে করি গর্জে মহাবীর ৷” গঙ্গারথ এখানে মকর অর্থে 
প্রয়োগ করণ হইয়াছে, মকর-রাশি-যুক্ত মাঘ মানেই শীত 
পূর্ণ পরাক্রমে সকলকে আক্রমণ করে, তাই এগঙ্গারথে 
ভর করিয়া আরস্ভিল রণ!” ধনঞ্জয় অর্থে এখানে ধনকে 
যে জয় করিয়াছে, সেই ধনী ভিন্ন আর কেহ শীতের এ 
যুদ্ধ সহিতে পারে না, তাঁই “ধনঞ্জয় বিনা যুদ্ধ না! যায় 
স্হন"। কুত্ত-রাশি-যুক্ত - ফান্তমের- তৃতীয়াংশ পর্য্যন্ত 


প্রবাদী--আষাঢ়, ৯৩২১ 


৬৮৮৮৯ /৮৯৮৮৯৯৮৮৯৮৮৯৮৯৮া৯৮৫৯ তাপ সিসি পাস্তা NANA NSA NAN, 


[ ১৪শ ভাগ,-১ম খণ্ড 





শীতের বল থাকে, তাই “কুন্তের তৃতীয় অংশ বল আছে 
তার |” মীনরাশি-ুক্ চৈত্র ও মেষ-রাশি-যুক্ত বৈশাখ 
শীতের হাড় চূর্ণ করিয়া দিল ॥- হি 

এই কবিতা অতিশয় কৃষ্টকল্পনা ও ছূর্ববোধ্যতা৷ দোষে 
দুষ্ট, হইলেও সেই" প্রাচীন যুগের রচনাভাল উহাতে 
১ পারা যায়। 





জপন্ত দত্ত। 
নীহারিকা ও So 
" গ্রীসদেশীয় দার্শনিক ' পণ্ডিত দেখক্রিতাস এব 


এনাক্সাগোরাস € Democritus. and Anaxagoras ) 
দ্বিসহআবিক বর্ষ পূর্বে তাহাদের স্বদেশবাসীগণের মধ্যে 


.. প্রচার করিয়াছিলেন যে, আকাশে পরিদৃশ্তমান ছুপ্ধফেন- 


নিত ছায়াপথ অগণিত নক্ষত্রবাজির সৃন্মিলন ব্যতীত 
আর কিছুই নহে। এই-সকল নক্ষত্র অভি ক্ষুদ্র এবং 
ঘনসন্নিবিষ্ট বলিয়া. উহাদিগকে পৃথক পৃথক দেখা কষ্ট- 
সাধ্য। পরমাণু সমন্ধীয় সিদ্ধান্ত, কুরধ্য ও নক্ষত্রগণের 
স্বরূপ প্রভৃতি আরও কতিপয় বৈজ্ঞানিক মতবাদ প্রচার < 
করার জন্য দেমক্রিতাসকে তদারীত্তন গ্রীসের জনসাধারণ - 
ওঁপহাসিক দার্শনিক বলিতেন। কিন্ত তাহার প্রচারিত 
মত সমূহ পরবর্তী কালের ঈ্র্টীনিকগণ সত্য বলিয়া 
স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। | | 
চন্দ্রালোকবিহীন নির্মল নভোমণ্ডলে দৃষ্টিপাত 
করিলে ছায়াপথ ব্যতীত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ঘনীভূভ্‌ 
কুজ বটিকাবৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আরও অনেক চিহ্ন আমাদের - 
দৃষ্টিপথে পতিত হয়। উহার! সাধারণতঃ নক্ষত্রপুঞ্জ ও. 
নীহারিকা নামে পরিচিত। : এই-সকল -. চি অপ্রিত.. 
কাংশই 'ছায়াপথের ন্যায় অগণিত ও পট বিন্দুসমবায় 
সবৃশ নক্ষব্রসংহতি বলিয়া জান] দে আর কতক- ক্র 
গুলিতে নক্ষত্রের অস্তিত্ব আছে বলিয়া মনে হয় ন! 
এ-সকল স্থানে স্থষ্টির নিদান স্বরূপ পরমাণু পুঞ্জীভূত 
হইয়া বাম্পাকারে বিদ্যমান রহিয়াছে । উহার বাম্প- 
স্তবক নামে পরিচিত। অধিকাংশ নক্ষত্রপুঞ্জ ও নীহাবি- 
কার নক্ষব্রসমূহ মানবচক্ষের অগোচর হইশেও উহাদের 


টিটি 


বি 
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নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া তাহা পদ্যে “পাঁচালী” প্রস্তুত 
করিয়া দ্িতেন। এখনও আমাদের গৃহে তাহার স্বহস্তে 


লিখিত “কর্মপুরুষ” ব্রতকখার পাঁচালী এক খণ্ড 
রহিয়াছে । 
| ‘শীত 
কুমারীর গর্ভে যেন কুমার জন্গিল। 


শাল্মলী পাইয়া সে অস্ত্র শিক্ষা কৈল ॥ 
_. সরীস্থপ পাইয়া সে বাড়াল শরীর । 

. কার্ম,ক হন্তে করি গজে” মহাবীর | 
গজারথে ভর করিয়া আরস্তিল রণ !. 
ধনঞ্জয়-বিনা'যুদ্ধ না যায় সহন ॥ 
কুস্তের তৃতীয় অংশ বল আছে তার। 
মীন মেষে নাগাল পাইয়া চূর্ণ কৈল হাড় ॥ 


এই কবিতাটি কাহার রচিত তাহা জানিতে পারি 
নাই। একদিন শীতের প্রভাতে আমার স্বগর্শয় পিতৃদেব 
শিবগতি দত্ত. রায় মহাশয় উক্ত কবিতা আবৃতি 
করিয়াছিলেন । যাহার" সেখানে উপস্থিত ছিলেন তিনি 
তাহাদিগকে উহা যেরূপ বুঝাইয়া ছিলেন তাহাই এখানে 
লিখিলাম। 

দ্বাদশ মাসের দ্বাদশটি রাশি । . কুমারী অর্থে কন্ঠাকে 
বুঝায়, আশ্বিন মাসের রাশি কন্তা , আশ্বিনেই শীতের 
জন্মঃ তাই “কুমারীর গর্ভে যেন কুমার জন্মিল।” আবার 
শান্মলী অর্থে তুলা, কার্তিক মাসের রাশি তুলা, ও কার্তিক 
মাসে শীত বলসঞ্চার করিল, তাই “শান্মলী পাইয়া সে 
অন্ত শিক্ষা কৈল।” এরূপ সরীস্থপ এখানে বৃশ্চিক .অর্থে 
প্রায়াগ হইয়াছে, অগ্রহায়ণ মাসের বৃশ্চিক রাশি, অগ্রহায়ণ 
মাসে শীত বাড়িয়া উঠিল, তাই “সরীস্থপ পাইয়া সে 
বাঁড়াল- শরীর ৷” কার্য ক মানে ধন্থ; পৌষ মাপের ধনু 
রাশি, পৌষ মাসেই শীত গর্জিয়া উঠিল তাই “কান্ম্্ক 
হস্তে করি গর্জে মহাবীর ৷” গঙ্গারথ এখানে মকর অর্থে 
প্রয়োগ কর! হইয়াছে, মকর-রাশি-যুক্ত মাঘ মানেই শীত 
পূর্ণ পরাক্রমে সকলকে আক্রমণ করে, তাই 'গঙ্গারথে 
তর করিয়া আরপ্ভিল রণ।” ধনঞ্জয় অর্থে এখানে ধনকে 
যে জয় করিয়াছে; সেই ধনী ভিন্ন আর কেহ শীতের এ 
যুদ্ধ সহিতে পারে না, তাঁই “্ধনঞ্জয় বিনা যুদ্ধ ন! যায় 
স্হন”?। কুস্ত-রাশি-যুক্ত ফান্তুনের তৃতীয়াংশ পর্য্যন্ত 


প্রবানী-_আধাঁট, ১৩২১ 


1৯৮৯৫ ৮ পািপাসিতাস্িত৯ PN পিপি NAN AN ANANANAN ৯৫ NSN SNANS NSA NAN ANA NONANAONANS NOSSO 


" গ্রীসদেশীয় দার্শনিক পণ্ডিত 


[: ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 





শীতের বল থাকে, তাই “কুন্তের তৃতীয় অংশ বল আছে 
তার।” মীনরাশি-যুক্ত চৈত্র ও মেষ-রাশি-যুক্ত বৈশাখ 
শীতের হাড় চূর্ণ করিয়া দিল ।. উট আক 
এই কবিতা অতিশয় কষ্টকল্পন। ও ছুর্ব্বোধ্যতা দোখে বু 
দুষ্ট হইলেও সেই: প্রাচীন যুগের রচনীভান উহাতে 
বুঝিতে পার? যায় । 
পণ দত্ত । 


নীহারিকা ! ও তর 





রর 
dh 


দেমক্রিতাঁস এবং ' 
এনাক্সাগোরাঁস ( Democritus and Anaxagoras ) 
দ্বিসহজাধিক বর্ষ পূর্বের তাহাদের ন্বদেশবাসীগণের মধ্যে 
প্রচার করিয়াছিলেন যে, আকাশে পরিদৃশ্তমান ছুগ্ধফেন- 
নিভ ছায়াপথ অগণিত নক্ষত্ররাজির সম্মিলন ব্যতীত 
আর কিছুই নহে। এই-সকল নক্ষত্র বন অতি ক্ষুদ্র এবং 
ঘনসন্নিবিষ্ট বলিয়া. উহাদিগকে : পৃথক পৃথক দেখা! কষ্ট- 
সাধ্য। পরমাণু সম্বন্ধীয় সিধান্ত, ক্্য্য ও নক্ষত্রগণের - 
স্বরূপ প্রভৃতি আরও কতিপয় বৈজ্ঞানিক মতবাদ প্রচার . 


/ খিধ জন্য দেমক্রিতাসকে তদানীত্তন গ্রীসের জনসাধারণ ১, 


ওপহাসিক দার্শনিক বলিতে কিন্ত তাহার প্রচারিত 
মত" সমূহ পরবর্তী কালের জঞছটা(নিকগণ সত্য বলিয়া 
স্বীকার করিয়া! গিয়াছেন। ডি -শ্শার্খ্ 
চন্ত্রালৌকবিহীন নির্মল নভোমগুলে ' দৃষ্টিপাত 
করিলে ছায়াপথ ব্যতীত ইতত্ততঃ বিক্ষিপ্ত ঘনীভূত 
কুজ ঝঁটিকাবৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আরও অনেক চিহ্ন আমাদের - 
ৃষ্টিপথে পতিত হয়। উহারা সাধারণতঃ নক্ষত্রপুপ্জ ও: 
নীহারিকা নামে পরিচিত। এই-সকলু চিনবে অধিন ; 
কাংশই 'ছায়াপথের ন্যায় অগণিত ও পট বিন্দুসমবায় টি 
সদৃশ নক্ষব্রসংহতি বলিয়! জানা/গিয়াছে। আর কতন্ক- 
গুলিতে নক্ষত্রের অস্তিত্ব আছে বলিয়া মনে হয় না। 
ধ-সকল স্থানে সৃষ্টির নিদান স্বরূপ পরমাণু পুঞ্জীভূত 
হইয়া বাঁপ্পাকারে বিদ্যমান রহিয়াছে। উহার! বাষ্প- 
স্তবক নামে পরিচিত । অধিকাংশ নক্ষত্রপুপ্ত ও নীহারি- 
কাঁর নক্ষত্রসমুহ মানবচক্ষের অগোচর হইণেও উহাদের 


ওয় সংখ্যা] সেকেলে ছুইটি কবিত। ৩৩১ 


৯ পি বাসি পসি্িসিাসিলাসি ৮৯৮৮ NS ANANINOSNANANSNSNANAN NL SNS NANOS SNA NANA SSNS 


অবিষারক 
প্রেয়সী আমার তুমি জীবনে জীবনে গে! 1 
»- কাপিছ ক্রোধে পবন-বেগে দৌছুল-দোল। লতার মতো, 
করুণাময়ী প্রসাদ দেহ চরণে তব শরণাগত ! 
কুরঙ্গী ( সলজ্জ ভাবে নলিনিকার দিকে চাহিল ) 
নলিনিকা 
" দাদাবাৰু, ওঠ ওঠ, রাজকুমারী তোমায় পা ছেড়ে 
} উঠতে বলছেন, ওঠ ওঠ। | 
ও . অধিমারক 
যে আজ্ঞা । (উঠিল) 
( ধাত্ৰীর প্রবেশ ) 


ধাত্রী 
জয় হোক ভর্তদারকের ৷ 
অবিমারক 
' কে? ভ্বাপনি। 
Ra ধাত্রী 
১ 
নলিনিকে, এরর অত্যত্তরমণ্ডপে নিয়ে যা। 
" নলিনিকা 
আচ্ছা । 
. (ধাত্রীর প্রস্থান) 


৫ নলিনিকা 
দাঁদাবাবু, রিটন (কে নিয়ে অভ্যস্তর-মণ্ডপে 


চলুন । ২ 
উঘযারক 
৮ "ভূমি য়েন্“এঁমনিতর শত শত প্রিয়বাক্য শুনতে 
পাও । 


€ কূরজীর হস্ত ধারণ করিয়া উঠিল ) 

* নলিনিকা 

আসুন আস্থন দাঁদাবাবু, এই দিকে এই দিকে । 
- অবিমারক 


kL '. চল, এই যে যাচ্ছি । . 
(উভয়ে অগ্রসর হইল ) 


_অবিমারক ( সহর্ষে ) 
আঁজ যৌবনের খণ শোধ হল! কারণ 
হাতখানি ধরিতেই অশ্রুভর! নেত্রপুট, 
বুকে জাগে খন শিহরণ, 
অবসন্ন দেহ তার অধিক হয়েছে ভার, 
শ্বেদাপ্ুত অবশ চরণ! 





বিবাহের সপ্তপদী চলিতে চলিতে যদি 
আজি বাত্রি শতযুগ হয়, 
" জীবনের অভিলাষ পরিপূর্ণ হয় তবে, 
অন্ত কিছু চাহে ন! হৃদয় ! 
(সকলের প্রস্থান ) | 
ইতি তৃতীয় অঙ্ক । 


চারু বন্দ্যোপাধ্যায় 


লাস 


সেকেলে দুইটি কবিতা 
বউ কথা কও 


ব্ৰাহ্মণ গিয়াছে হাটে, ্রাহ্মণী জলেরি ঘাটে, 
ঘরে মাত্র রহিয়াছে বউ। 
হেন কালে ব্রহ্মচারী ঘন ডাকে তাড়াতাড়ি 
- গৃহস্থরা বাড়ী আছ কেউ ॥ 
আমি ত রসিকানন্দ ভিক্ষাতে করহ বন্দ 
কাল গেছে একাদশী ভ্রত। 
অর্থেতে নাহিক কুচি, থাই সদ! ক্ষীর লুচি 
দধি ছুগ্ধ চিনি কিম্বা ঘৃত ॥ | 
ওল আনু কীচকলা সৈন্ধবের ছুই তোলা 
| অভাবেতে সিদ্ধ করি খাই । 
ইহা যদি দিতে পার সকালে বিদায়'কর 
তবে আমি অন্য গৃহে যাই ॥ 
বধু বলে হায় হাঁয় Ee একি মম হল দাঁয়_ 
শ্বশুর খাশুড়ী নাহি ঘরে। 
রসন! দশনে তুলি *নাকে দিয়! অঙ্গুলি 
লজ্জায় বচন নাহি সরে ॥ . 
অতিথি ফিরিয়া যায় কেমনে রাখিব তায় 
হেন জন নাহি বলে রও। 
অতিথে বিমুখ দেখি গাছ হতে বলে পাখী 
বউ কথা কও ॥ | 


এই কবিতাটিতে তাৎকালিক সমাজের বর্গবধূর চিত্র 
ও অতিথি-সেবার আগ্রহের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। 
উক্ত কবিতা ত্রিপুরা! কিলার অন্তঃর্গত কুণ্ডা-গ্রাম-নিবাসী 
স্বগীয় রামগতি দত্ত রায় কর্তৃক ১২৪৪ বাং রচিত। 
তাহার তুলট কাগজে লিখিত “ন্‌ল-দ্রময়স্তী” নামক প্রায় 
২০০ শত পৃষ্ঠার পদ্যময় একখান! পুথিও আমাদের হস্ত- 
গত হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহা একবারে 
কীটদষ্ট হইয়া পাঠের অযোগ্য হইয়া? গিয়াছে। খুব 
প্রাচীন লোকের মুখে শুনিয়াঁছি তিনি ত্রতকথ! মেয়েদের 





কৃত্তিক নক্ষত্র। 
তারাদর্শক পণ্ডিত খ্রীযুক্ত কালীনাথ মুখোপাধ্যায়, বি-এল-কৃত ভুগোলচিত্র হইতে তাহার অন্থমতিক্রমে গৃহীত । 


ভ্রম সংশোধন । 


অশুদ্ধ 

১৭ অনস্থয়| 

২* পীতি 
কতকগুলিতে কতিপয় অপেক্ষাকৃত বৃহৎ এবং পরস্পর 
হইতে বনু দুরে অবস্থিত নক্ষত্র আমাদের নয়নগোচর 
হইয়া থাকে। এই প্রকারের নক্ষত্রপুঞ্জের মধো কৃত্তিক৷ 
নক্ষত্রপুঞ্জ বিশেষ উল্লেখযোগা। রুত্তিকা নক্ষত্রপুঞ্ 
বাংগার নরনারী সকলেরই নিকট বিশেষ পরিচিত, 
উহার “সা তভা ইচম্পা” 
“যঢুমাতৃক!” প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়। 
খ-মধ্য বিন্দুর অর্দ্পথে পূর্বদিকে 


দেশভেদে “'সাতভেয়ে” 
আজকাল 


সন্ধ্যার পর ক্ষিতিজ ও 


ষ্টিপাও করিলেই কুঠারাকৃতি (কাটারি দার ন্টায়) 
দূ 
তিক। 


নক্ষত্রপুঞ্জ পাঠকের দৃষ্টিপথে পতিত হইবে ৷ 
নিয়ে ও কিঞ্চিৎ দক্ষিণে গো-শকটারুতি 

হণীশকটের নিয় ( পূর্ববদিকের ) 
লদ্দীবর্ণ (১1061981917) নামক 
কের নয়নপথে পতিত হইবে। 
ক বলয়ত্রয-পরিশোতিত 
চত্র গ্রহরাঞজজ শনৈশ্চর 
উদ্ভাসিত করিয়া বিদ্যমান 









আছেন । কলত্তক। নক্ষত্রপুঞ্জে' মধো উজ্জ্বলতম 
সাতটা নক্ষত্র মানবচক্ষে দেখিতে পাওয়া যায়, তজ্জন্য 
আমাদের দেশে উহাকে সাতভেয়ে বলে। কিন্তু একটু 
দেখিলে উহাতে আটটী নক্ষত্র 
উহাদের পৌরাণিক 


সংভূতি, অনন্থ্য়া, সন্মতি, লজ্জা, প্রীতি, ক্ষমা, বিনতা ও 


মনোযোগের সহিত 


দেখিতে পাওয়া যাইবে। নাম 
দেবসেনা ; উহাদের পাশ্চাতা নাম Maya, Taygete, 
Caeleno, Electre, Merope, ১615, Pleione and 
Alcyone. ইহাদের মধ্য প্রথমোক্ত ছয়টী কুত্তিকানক্ষত্র 
এবং প্রীতি (23 74017) উহার যোগতার! । তারাদর্শক 
প্ডিত শ্রীযুক্ত কালীনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে 
“আদিযুগে কৃত্তিকার ছয়টা তারাই দেখা যাইত, পরে 
কালক্রমে দেবসেনা তারা বড় হইয়। লোকের দুষ্টি- 
গোচর হয়, এবং মাতৃমগুল সপ্তশীর্ষ, সাতভেয়ে বা সাত 
তাই চম্পা আখ্যা গ্রহণ বট্কুত্তিকার স্তন্ত 
প্রবাহিত হইয়া সোমধার] হইল এবং সেই স্তন্ত-পানে 
দেবসেনাপতি স্বন্দদেব কার্তিকেয় নাম পাইলেন ।” অতঃ- 


করে। 





নক্ষত্রপুঞ্ত 


এই নক্ষত্রপুঞ্ভের কেন্দ্রস্থল সংহত ও পরিধির দিকে ছড়ানো । 


পর দুরবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কার হইলে কুত্তিকানক্ষত্রে 


শতাধিক তারার দর্শন পাওয়। যায়, পরে আরও শক্তি- 
শালী দুরবীক্ণের আবিষ্কার হওয়ায় উহাতে চারিশত 
তারার দর্শন পাওয়া গিয়াছে । বর্তমানকালে ফটোগ্রাফের 
যন্ত্রের সাহাযো কুত্তিকানক্ষত্রের ফটোচিত্র গ্রহণ করা 
হইতেছে, তাহাতে আরও অত্যাশ্চর্য্য ও অদ্ভুত বিবরণাদি 
জানা গিয়াছে । 
প্রদেশে ঘনীভূত হিমকণার ন্যায় বাষ্পস্তবকের অস্তিত্ব 
জানা গিয়াছে! আজকাল এই প্রকার যন্ত্রের সাহায্যে 
পূর্বেধাক্ত রোহিণীনক্ষত্র (11805 ) পুষ্যা ( Praesepe 
মধুচক্র ) প্রভৃতি বহু তারান্তবকের ফটোচিত্র গ্রহণ 


অসংখা নক্ষত্র ব্যতীত কৃত্তিকার দুরতম 


কর! হইতেছে। 
বহু নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে উত্তরাকাশের হরকুলেশ রাশির 


গোলক নামক তারাস্তবক (M 13 Herculis) এবং 


প্রবাসী-_আষাট,।১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


দক্ষিণাকাশের মহিযাস্থুর রাশির তারাস্তবক (11 3531. 
Centauri) বিশেষ উল্লেখযোগ্য । পশু রাশির অতিবিচিত্ৰ 
নক্ষত্ররাজিসমন্থিত তারাগুচ্ছ (1 34 Perseus) বু 
মেয়ঘ্গল রাশির বাম্পস্তবক (1 Canum venaticorum) 
এবং বীণারাশির অঙ্গুরীয়কারুতি বাপ্পস্তবক (॥ 57 
Lyrii or ring nebula) ছোটখাট দুরবীণে বেশ দেখ! 
যায় কিন্তু অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী দূরবীণে উহার! বড়ই 
মনোরম দেখায় । পশু রাশির নক্ষত্রপুঞ্জ, (১1 34 Perseus) 
পুষ্যানক্ষত্রপুঞ্জ (৷ 44), বৃশ্চিক রাশির (17 4340 
১০০/1)11) করিমুণ্ড রাশির তারাগুচ্ছ (1 53 Coma গা 
13০10171011) খালি চক্ষে বেশ দেখ যাত্ব। বাঁ্পস্তবকের 
মধো একমাত্র গ্রবমাত1 রাশির বাষ্পস্তবক (| 31 
Andromedae or Queen of the nebulae ) খালি 
বেশ সুন্দর দেখা যায়। আবার এমন অনেক 
নক্ষত্রপুঞ্জ ও নীহারিকা আছে যাহার নক্ষত্রাবলি অত্যন্ত 


চক্ষে 









বাম্পম্তবক, নীহারিকার নিদান 


শক্তিশালী দৃরবীক্ষণ ব্যতীত পৃ 
যায়না । আর কতকগুলি 
নক্ষত্র, পৃথিবীতে এ পর্যাস্ত 
নিৰ্ম্মিত হইয়াছে তাহার 
নাই। তথাপি নানা ক 
অন্থুমান করেন যে ভবিষ্যতে 


ওয় সংখ্যা ] 


রি 





অভিজিৎ নক্ষত্রসন্নিহিত বৃহৎ বাষ্পস্তবক । 


নির্মিত হুইলে এ-সকল- নীহারিকার অধিকাংশেরই 
অন্তরলিখিত রহস্তের উদ্ভেদ হইবে। খবষ্টাবে 
জ্যোতিষ্ক পর্ধ্যবেক্ষণে আলোক-বীক্ষণ যন্ত্রের (Spec- 
troscope ) প্রচলন আরম্ভ হওয়ার পর জানা গিয়াছে 
যে, কালপুরুষ রাশির রুপাণ-সুষ্টিতে (5০70 handle) 
যে জগতের অত্যাশ্চর্য্যতম নীহারিকা বিদ্যমান আছে 
(84 42 01901) তাহাতে এবং ঞ্ুবমাতা রাশির স্তবক 


১৮৬০ 


রাজ্জা নামধেয় কুণ্ডলাকৃতি নীহারিকাতে (21 
Andromedae or Queen 01 the nebulae) এই 
প্রকার নক্ষত্র দর্শনের সম্ভাবনা নাই, কারণ উহার। 


সম্পূর্ণ পৃথক জাতীয় পদার্থে পরিপূর্ণ। আলোকবীক্ষণ 
যন্ত্রে স্্ধ্য এবং বড় বড় নক্ষত্রগুলির রশ্মি বিশ্লেষণ করিয়া 
যেরূপ অবস্থা জানা গিয়াছে, নীহারিকা ও বাষ্পস্তবক- 
গুলির মধ্যে যাহাদের ঠিক সেই প্রকার অবস্থা পাওয়া 
গিয়াছে, সেইগুলিই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নক্ষত্রের সমষ্টি। উহাদের 
যেগুলির নক্ষত্র এখনও পৃথক্‌ দেখ! যায় নাই তাহা- 
দিগকে ফটোগ্রাফের প্লেটে অথবা পরবর্তীকালের আরও 





ঘূ্ণকুণ্ডল নীহারিকা, সারমেয় রাশির সন্নিকট । 


খুব সম্ভব ছুইটি নীহারিকায় তেরছা ভাবে ঠোকাঠুকি লাশিয়! 
উভয়ে মিলিয় ঘুরপাক খাইতেছে ; ঘূর্ণাচক্রের প্রান্তে 
একটি নীহারিকার অধিকাংশ লাগিয়া রহিয়াছে । 


অধিকতর শক্তিশালী দূরবীণে পৃথক্‌ দেখা যাইবে । কিন্ত 
যে নীহারিকাগুলিতে ওঁ প্রকার অবস্থা অবগত হওয়) 
যায় নাই, তাহাদের মধ্যে নক্ষত্রের অস্তিত্ব নাই। এইরূপে 
সবক-রাজ্জীর রশ্মি বিশ্লেষণে ঘনীভূত বাপ্পের অস্তিত্ব 
ব্যতীত আর কিছুই জান! যায় নাই; লড রস্‌ (Lord 
1০১১০) নামক বিখ্যাত জ্যোতিৰ্বিদ তাহার বিশাল দর্পণ- 
যুক্ত দূরবীণের সাহায্যে কালপুরুষের নীহারিকা পর্ষ্য- 
বেক্ষণ করিয়! উহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নক্ষত্রের দর্শন পাইয়াছেন 
বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন কিন্তু পরে তিনি তাহার ভ্রম 
বুঝিতে পারিয়াছিলেন। পঞ্চাশ কি ষাট বৎসর পুর্ব 
বৈজ্ঞানিকেরা মনে করিতেন এই প্রকার ঘনীভূত তুহিন- 
কণা সদৃশ চিহ্ন গুণিও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নক্ষত্রে পরিপূর্ণ এবং উহারা 
আমাদের গ্রহরাজ স্র্যোর রাজা-সীমার বাহিরে কোন 
অনন্থধাবনীয় স্দুরতম প্রদেশে - বিদ্ামান আছে। 
আলোকের গতি প্রতি সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার 


EE 


৩৩৬ 


মাইল, কিন্তু এ-সকল স্থুদুরবর্তা প্রদেশ হইতে লক্ষ লক্ষ 
বৎসরেও আলোক আমাদের নিকট আসির! পৌছিতে 
পারে না। ইহাও অনুমিত হইত যে উহাদের অনেকে 
বহুকাল পূর্বেই নিৰ্বাপিত হইয়া গিয়াছে। এবং 
অনেকের আলোক আমাদের নিকট পৌছিবার পূর্বেই 
তাহারাও নির্বাপিত হইয়া যাইবে । এক্ষণে সার 
উইলিয়ম হর্শেল ও তাহার পরবস্তী কালের জ্যোতিষিগণের 
এতদ্বিযয়ক গবেষণার ফলে এঁ-সকল ত্রমাত্মক ধারণ। 
পরিত্যক্ত হইয়াছে । অবশ্য এ-সকল বাশ্পস্তবক বাতীত 
আকাশের বিভিন্ন স্থানে এরূপ নক্ষত্রপুঞ্জের অভাব 
+ নাঁই। 


০8 





করিমুও রা'শিস্থ ঘর্ণকুণ্ডল নীহাঁরিক!। 
খুব সম্ভব দুইটি নীহারিকার সংঘর্ষে এই দারুণ বেগবতী ঘুর্ণা উৎপন্ন 


হইয়াছে। নীহারিকার প্রান্ত ভাগে ধাক্কা না জাগাতে উহা 
ঘোলাটে অন্জ্্বল ধুলিরাশির ম্যায় নীহারিকা- 
পিওকে ঘিরিয়! আছে। 


হর্শেল পূর্বতন যাবতীয় দুরবীক্ষণ হইতেও অধিকতর 
শক্তিশালী স্বহস্তনির্িত দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে গহন 
গগনের অভূতপূর্ব রহস্তের উদ্ভেদ করিয়াছিলেন, যাহার 
ফলে আমাদের সৌরজগতে একটা অভিনব গ্রহের 


প্রবাসী-__আষাঢ়, ১৩২১ 
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০ ভাগ, ১ম খণ্ড 


HANAN 


আবিষ্কার করিয়া তিনি জ্যোতিৰ শান্ত যুগান্তর আন্য়ন 
করিয়াছিলেন, এজন্য তাহার নাম ক্ষিতিমগ্ডলে যাবচ্চন্দ্র- 
দিবাকর প্রচারিত থাকিবে সন্দেহ নাই। তাহার 
সময়ের পূর্বের নীহারিকা এবং বাপ্পস্তবকের সংখ্যা 
দেড় শতের অধিক জানা ছিল না। এবং ইহাদের 
অধিকাংশই ফরাসী জ্যোতিষিক মেসিয়ে কর্তৃক 
আবিষ্কৃত। পূর্ব্বোল্লিখিত নক্ষব্রপুঞ্জ ও নীহারিকাগুলির 
পূর্বে সংযুক্ত সা অক্ষর তাহারই নামের নির্দেশক। 
সার উইলিয়ম হর্শেলের পুত্র সার জন হর্শেল ১৮৬৪ . 
খ্রীষ্টাব্দে পাচ সহস্র উন-আশীটা নীহারিকা ও নক্ষত্র- 
পুঞ্জের নাম প্রকাশ করিয়াছিলেন । ডাক্তার ড্রেয়ার এক : 
সহস্র নীহারিকার কথা বলিয়া গিয়াছেন। ইহার 
অধিকাংশই ফটো গ্রাফের যন্ত্রের এবং অন্ঠান্ঠ বৈজ্ঞানিক : 
যন্ত্রের সাহায্যে আবিষ্কত। গত অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে 
গগনমগুলে বহুসংখ্যক কুগুলারুতি ঘূর্ণায়মান নীহারিকার 
(১৮1৭1) আবিষ্কার জ্যোতিষশান্ত্রের সর্বাপেক্ষা উল্লেখ- 
যোগ্য ঘটনা ৷ লর্ড রসই সর্বপ্রথম সারমেয়যুগল রাশিতে 
(M Canum venaticerum) এই প্রকার নীহারিকার 
প্রথম আবিঞ্ধার করেন। 


সার উইলিয়ম হর্শেল এই প্রকার নীহারিকা” এ 


গুলিকে ছয়টী শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছিলেন । ১ম নক্ষত্র- 
পুঞ্জ, ইহাদের নক্ষত্রাবলি সহজেই পৃথক্‌ দেখ! যায়। 
২য় Resolvable ( বিশ্লেষণ-সম্ভব নীহারিকা ), ইহাদের 
মধ্যেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নক্ষত্রের দর্শন সম্ভব। ৩য় বাম্পস্তবক, 
ইহাদের মধ্যে এ প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নক্ষত্রের অস্তিত্ব 
প্রমাণিত হয় নাই; উহার! ঘনীভূত কুজাটিকাবৎ পদার্থে 
পরিপূর্ণ; উহার আবার উজ্দ্বলত| ও আকুতি প্ররুতি 
অনুসারে নানাভাগে বিভক্ত ৷ ৪র্থ Planetary nebulae. 
৫ম Stellar nebulae ৬ষ্ঠ Nebuluus stars অর্থাৎ গ্রহ 
বিষয়ক, নক্ষত্র বিষয়ক, এবং তুহিনাবৃত তারাগুচ্ছ বিষয়ক 
নীহারিক।। এই প্রকার নীহারিকা হইতেই জগতের 
উৎপত্তি হয়। উহারাই আমাদের পুরাণ-বর্ণিত কারণ- 
বারিধিতে ভাসমান পরমাণুময়ী মহী । 

সার উইলিয়ম হর্শেলের জন্মের বহপুর্বধ হইতে 
দার পণ্ডিতগণ অনুমান কমিতেন 5900] ly 





৩য় সংখ্য! ] 
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ভূত ক পরমাথুসমূহ আকাশের দূরতম প্রদেশে স্থানে 
স্থানে ঘনীভূত হইয়া. বিদ্যমান আছে'। এবং উহারাই 
»-কাঁলক্রমে জমাট বাঁধিয়া জগৎস্থষ্টিজনিত -ভগবন্মহিমার 
বিকাশ করে। জ্যোতিষী হ্যালী এবং অক্তান্ত পশ্চাত্য 
বৈজ্ঞানিকগণও এই বিষয় সম্বন্ধে অনেক গবেষণা করিয়া- 
ছিলেন। এ সকল স্থুসথক্্ম পরমাণু কোন এক ( ভগবৎ-) 
শক্তির বলে সঙ্কুচিত হইয়। বর্তুলাকার ধারণ করিতেছে 
এবং ধীরে ধীরে গাঢ়, হইতে গাঢ়তম অবস্থায় উপনীত 
, হইতেছে__সার উইলিয়ম হর্শেল. এ কথ স্বীকার 
করিয়াছিলেন। কাণ্ট, বাইট, স্ুইভেনবর্গ প্রভৃতি 
১ দার্শনিক পণ্ডিতগণের মতাবলম্বনে লাপ লাস প্রচারিত 
নীহারিকাবাদ- পাশ্চাত্য জগতে এই প্রকার স্থষ্টিরহস্তের: 
' উদ্ভেদ করিয়াছে। কিন্তু বিশ্বপতির এবদিধ বিশ্বরচনার 

কৌশল সমন্ধীয় অনুমান ভারতে 'প্রাচীন কালেও ছিল। 

; শ্ীরাধাগোবিন্দ চন্দ্র।- 


= 
KN 
) 


ভারত-শি্পের অ্তপরকতি 
_ (কলিকাতা সাহিত্য-সন্মিলনে পঠিত ) 
/৯ ভারতের প্রাচীন শিল্পকল। জগতের শিল্প-ইতিহাসে 
একদিন অপূর্ব অভিনব ও অতি উচ্চ আসন অধিকার 
করেছিল--ভারতবাসীর জ্ঞানে গরিমায় ধৰ্ম্মে নীতিতে 
তাঁর প্রভাব পরিপূর্ণভাবে এককালে বিরাজ করত ৫ 
হিমালয় থেকে কুমারিক। অবধি ভারতীয় জনসাধারণের 
হৃদয়-শতদলের উপর তার মহিমার আসন অটলভাবে 
প্রতিষ্ঠিত ছিল! . এই ভারতশিল্পের অনস্ত সৌন্দর্য্য. ও 
তার আনন্দরাশির অক্ষয় ভাগারের দ্বার উদঘাটিত করে’ 
একে একে সবগুলির সঙ্গে লোকের পরিচয় ঘটাই 
এমন শক্তি ও স্পর্ধা আমার আদে। নেই। শতসহজ্র 
মধ্যাহু-তান্থুর মত উজ্জ্বল প্রতিভার অশ্রান্ত পরিশ্রমে 
এই যে.ভারত-শিল্পের জন্ম হয়েচে, একজন সহসা 
কয়েক মুহূর্তেই যে তার পরিচয় প্রদান 'কর্তে পারে 
এ আমি কখনও মনে করতেই পারি না। এর অন্ত- 
রের সৌন্দর্যের .আভাস সহান্ুভূতিপূর্ণ রসবোধয়ুক্ত 
হয়ই একমাত্র পেতে পারে-_শিল্পের সে রেখাকৌশলের 
১২ 
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ভারত-শিল্পের অস্ত্র কৃতি 
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অপূর্ধব লীলা ও বর্ণসুষমার ব্যাখ্যা ভাবায় অসম্ভব বলেই 
বোধ হয়। তাই ভারত-শিল্পের সম্পূর্ণ পরিচয় প্রদান 
আমার সাধ্যাতীত বলে মনে করি।. তবে আমার এই 
সামান্ত অভিজ্ঞতার দ্বারা এসম্বন্ধে সামান্ত যতটুকু 
জেনেছি তাই এই অক্ষম ভাষায় সংক্ষেপে নিবেদন 
করচি। আশা করি আমার যে-সব অক্ষমতা ও দৈন্ঠঃ 
সুধীজনমণ্ডলী তাদের সহান্থৃভৃতিপুর্ণ ও রসজ্ঞ হৃদয়: দিয়ে 
সেগুলি পূরণ করে নেবেন। | 
.-শিল্পের সঙ্গে সঙ্গীতের তুলনা করলে সঙ্গীতের স্বর- 
ভঙ্গিমায় আর চিত্রের রেখাপাতে ভারি একটি সাদৃশ্ঠ 
দেখতে পাওয়া যাঁয়। স্থযুপ্ত বজনীতে তরুণ. কণ্ঠের 
মধুর সঙ্গীত . যেমন. সপ্তস্বরমালার. বিচিত্র. তরঙ্গলীলায় 
সমস্ত.আকাঁশ বাতাসকে পূর্ণ করে দেয় এবং শ্রোতার 
হৃদয়কে স্পন্দিত ক'রে তোলে, তেম্‌নি চিত্রও রেখাপাঁতে 
ও বর্ণ-তঙ্গে সম্পূর্ণ হয়ে" সথষটির কোনঃনা-কোন. একটি 
আনন্দময় সৌন্দর্যে, দর্শকের চিন্ত No চুকে: ক 
করে দেয় টি 
প্রাচীন ভারত-শিল্পের বি স্বন্ম-ভাবে আলোচনা 
করলেই বোঝা যায় যে ভারতের স্বকুমার-কলা আঁগা- 
গোড়াই একট! বিরাট রূপকের অভিব্যক্তি! নানা 
রূপক ও নান! সঞ্কেতে কেবলই .একটা৷ অনন্ত 'চৈতন্তচক 
আনন্দের. ভিতর, দিয়ে. স্পষ্টতর ক'রে তুলৃতে :চেষ্টা কর! 
হয়েচে। প্রকৃতির -অস্তরের এই: গোপন . কথাটি,-জগ- 
তের এই সনাতন''ও চিরনূতনবার্ভাটি- প্রচার করুবার 
জন্যে. এমন একটি. সঞ্কেতের. আশ্রয় নিতে হয়েচে 
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‘যাতে করে: জগতের. ছোটবড়. অসংখ্য 'ভাবরাশি,. শত 


আনন্দ ও বেদনার কথা, পরিপূর্ণ রস-সৌন্দর্য্যে প্রকাশ 
কর! যায়। প্রাচীন ভারত-শিল্প তার এই উদ্দেশ্য সাধনের 
সহায়রূপে যাকে গ্রহণ করেছিল রি হচ্চে 
রেখা । 

আমাদের, প্রাচীন চিত্রগুলি বিশেষভাবে পর্যালোচনা 
করলে দেখা যায় যে প্রাচীন-শিল্পীরা। কি বিচিত্র রেখা- 
কৌশলে প্রকৃতির নিত্য-লীলাময় সৌন্দরধ্যরাশি অব- 
লীলাক্রমে ফুটিয়ে তুলুতেন। প্রভাতের নবীন অরুণ- 
কিরণ যখন, শ্যামল ধরণীর গায়ে এসে লাগে তখন তার 
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সোনার আলোক-রেখাটি তরু-পল্লপবে মন্দির-চূড়ায় তৃণের 
শিশির-বিন্দুর উপর এসে পড়ে ; প্রাচীন শিল্পীরা সেই 
অলোঁকভাবাবেশময় রেখাটির সন্ধান আগে পেয়ে তবে 
রেখার যাদুতে শিল্প-কমলের দ্লগুলিকে ধীরে ধীরে 
বিকশিত ক'রে তুল্‌তে যেতেন। তাদের এই রেখার 
বিন্তাস-কৌশল এতদুর আয়ত্ত হ'য়ে গিয়েছিল যে সমস্ত 
ভাব ও রস সেই একমাত্র উপায় অবলম্বন ক'রে প্রকা- 
শিত হয়েছিল। সহজ বৎসর পূর্বের অজস্তার গুহা-ভিত্তি- 
গাত্রের ছবিতে সেই রেখাবিন্তাসের কলা-নৈপুণ্য আজও 
যেন প্রাণবান হ'য়ে জেগে রয়েচে! বসনে ভূষণে, 
অঙ্গে প্রত্যঙ্গে, চিত্রের সর্ববাবয়বে একমাত্র. এই বিশেষত্ব 
প্রধানতঃ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শিল্পীরা সেই বহুশত- 
বৎসর পূর্বে যদি এই রেখাবিষ্ঠাসের আশ্চর্য্যশক্তির 
সন্ধান না পেতেন ভা হ'লে তারা কখনও অতবড় 
একটা বিরাটশিক্সের স্থষ্টি করতে পাব্তেন না৷ শ্তন্ধ নীল 
গগনপটে, দিগস্তবিস্তৃত প্রান্তরে, ফুল-ফলের অপর্য্যাপ্ত 
বিকাশে, দিবালোকে, অন্ধকারে, সকল সময়ে, সকল 
দ্রব্যে, সকল বিষয়ে, যেখানেই আনন্দকে ব্যক্ত কর্বার 
প্রয়োজন হ'ত সেই খানেই রেখানৈপুণ্যের দ্বার চিত্রপটে 
ভারা অপূর্বব ভাষায় প্রকৃতির অন্তরের কথাটি জাগিয়ে 
ভুলুতেন । 

আমাদের কবি কয়েকজন শিক্পশিক্ষার্থার কথা- 
প্রসঙ্গে একদিন বলেছিলেন-_-দেশের অন্তরের 
আনন্দের ভিতর দিয়ে, তোমাদের নিজেদের আনন্দের 
ভিতর দিয়ে, শিল্পের প্রকাশ হওয়া চাই।' এই যে 


আনন্দের কথা কবি বলেচেন, এইটেই আমাদের দেশের - 


অন্তরের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, ভারতের ধর্ম ও দর্শনের একমাত্র 
অন্বেষ্য ও সনাতন সত্য। আমাদের দেশের সাহিত্য- 
শিল্প প্রভৃতি সকলই এই সত্যটিতে--এই আধ্যাত্মিক 
আনন্দে প্রাণ পেয়েছিল ও তারই উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। 
শুধু চিত্রে বর্ণলেপনের আনন্দের কথাই কবি বলেন নি। 
তিনি বল্‌তে চেয়েচেন যে আমর! আমাদের জীবনের 
সুখে দুঃখে উৎসবে বিলাপে সময়ে অসময়ে যাঁর লীলা 
অনুভব করি সেই .আনন্দময়ের অনস্তলীনাকে আমাদের 
চিত্রে প্রকাশ কর্‌তে হবে। আমাদের প্রাচীন শিল্পীর 
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গৃহস্থের ঘরে, পথিকের পদক্ষেপে, বাদকের বাদনে; 
নর্ততকীর নর্ভনে, পুভ্রহারা জননীর ক্রল্দনে, বিরহীর 





বিরহবেদনায়, ' প্রিয়জনের বিচ্ছেদ্রবিলাপে সকল সময়েই. 
যে সেই সত্য উপলব্ধি করেছিলেন তার প্রমাণ তাদের . 


চিত্রে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। অতি তুচ্ছ ঘটনার 
চিত্রেও তার! অনন্তের অসীম সৌন্দর্যের আভাস 
দিতে বিশ্বৃত হননি; কেননা তারা জান্তেন আমরা 
যেটাকে অতি তুচ্ছ বলে ঠেলে ফেল্তে দ্বিধা বোর 


করি না, তার ভিতরেও কতটা গভীর সত্য নিহিত আছে। . 
তাদের দৃষ্টি গুধু কোন জিনিষের ‘বাইরের সৌষ্ঠবের . 


খুঁটিনাটির পুঙথান্ুপুঙ্খ পর্ধ্যবেক্ষণে পর্ধ্যবসিত ছিল 
না__তা” একেবারে সকল বিষয়ের মর্মস্থানে দিযে 
পৌঁছত। : 

. চিত্রের মত ভাক্কর্য্যেও কে শিল্পীরা রেখার 
প্রাধান্য দ্রিয়েচেন। অগ্ুস্তাগুহার প্রাচীরগাত্রে এক 
যায়গায় একটি বাটালি-দিয়ে খোদা মূর্তির পূর্ব্বের 
রেখাক্কনটি দেখলে বেশ বোঝা যায় এ উপায়েই তাদের 


মনের আনন্দ ভাক্বর্য্যে জমাটমূর্তি ধারে দেখ! দিয়েচে। 


চিত্র ও ভাস্কর্যের ভিতর: একটা! পার্থক্য এই যে চিত্রে 
আলোছায়া-সম্পাতে গঠন ফোটান হ'লেও তার একটা 


. বিশেষ মাত্রা আছে। ভাস্কর্যের মত শুধু গঠনটির উপর 
'চিন্ত্রের ভিত্তি ত নয়ই বরং অতিরিক্ত গঠন চিত্রে দেখান 


বীতিসঙ্গত নয়। চিত্রে গঠন কেবলমাত্র রেখার 
দ্বারাই প্রকাশিত হয়, আর ভাস্বর্য্যের প্রারম্ভে 
রেখাচিত্র দারা আরভ্ত করে. ও রেখাগুলি আকারে 
পরিণত করা হয়, কিন্তু তাই ব'লে ভাস্কর্য্যে রেখা নেই 
একথা বলা. চলে না। বেখাগ্তলি সেখানে ব্যাপকতা 
লাভ করে মাত্র। চিত্রশিল্পীর চক্ষে দৃষ্টির অন্তর্গত সকল 
জিনিষই বেখাসমষ্টির দ্বারা ধরা পড়ে এবং সেই রেখা- 
গুলি জিনিষটির কোন; একটি বিশেষ স্থানে আবদ্ধ নয়-_ 
সকল দিক থেকে দেখলেই সেই রেখাগুলি দেখা যায় 
কিন্ত জিনিষটির রেখাসমষ্টির মোট সংখ্যা নির্ণর কর! 
যায় না। চিত্রে ফটোগ্রাফের মত গভীরতা (depth) 
দেখান . বীতিবহিভূ্ত। . চিত্রে কেন্দ্রগত ভাবটিকে 
সৌন্দর্যের ভিতর দিয়ে সমযনরণে প্রকাশ করাই প্রধান 
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কাজ। অপ্রধান বিষয়গুলিকে কখনও মূল ভাবটির চেয়ে 
বেশী ফুটিয়ে তোলা হয় ন1। 
-- প্রাচীন চিত্রের বিশেষত্ব এই যে তাহার বৰ্ণগুলি বাদ 


দিয়ে গুধু রেখাগুলি রাখলেও চোখকে পীড়া ত'দেয় না 


বরং. নেই রেখাচিত্রগুলিতে বিচিত্র বর্ণসমাবেশ যেন 
অনুভব করা যায়। .সেইখানেই রেখাক্ষন-প্রতিভার 
প্রাধান্ যেখানে শুধু তার বর্ণের বিচিত্রতায় বা বর্ণের 
জন্যেই চোখের সব আনন্দ নয়। কিন্ত প্রকৃতি ও পুরুষ 


1, এই ছুইয়ে মিলিয়ে যেমন বিশ্বের স্থষ্টি, তেমনি রেখাক্কন ও 
রী বণচিত্রণ চিত্রবিদ্যার ছুইটি বিভাগ, কিন্তু উভয়েই সৃষ্টির 


এ ভিতর জড়িত হ'য়ে থাকে । 
বর্ণের দ্বার! যেমন চিত্রের. অন্তরের কথা বলা যায়, 


যথা-_হরিত্বর্ণে স্নেহ; পীতবর্ণে আনন্দ, বসন্তোৎসব, 
প্রীতি; শ্বেতবর্ণে শাস্তি; নীলবর্ণে,অনস্তের আভাস; 
রক্তবর্ণে ভীষণতা। কদ্রভাব ; কুষ্ণবর্ণে গভীরতা, ভীতি 
প্রভৃতি,--তেমনি রেখা-কৌশলের দ্বারাও আরে! অসংখ্য 
নানাবিধ জটিল ভাব ফুটিয়ে তোলা হয়, যেমন, তরক্গায়িত 
রেখার দ্বার! দ্বিধা, সন্দেহ ; খজু রেখার দ্বার! বিশালতা, 
দৃঢ়তা ; জটিল রেখার দ্বার! জটিলতা প্রভৃতি মনের নানান্‌ 


/ ভাব প্রকাশ করা যায়। রেখারও একটা. জীবন আছে। 
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সঙ্গীতের কড়ি ও কোমলের মত দৃঢ় ও নম্র হুইট সহজ 
গতিতে তার প্রকাশ । কাব্যে যেমন ছন্দের ভিত্র এবং 
কথার ভিতর কোথাও করুণ কোথাও ভীষণ রসের 
অবতারণা ক'রে তার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্যকে দেখান হয়, 
চিত্রের:রেখায়ও -ঠিক্‌ সেই রকম একটা শক্তি আছে। 
কাব্য অলঙ্কার-তারে ভারাক্রান্ত হ'য়ে: পড়লে বা কষ্ট- 
কল্পিত হ’লে যেমন স্ফুপ্তি লাভ করে না; চিত্রের রেখাও 
যদি সরলতা- ব! সহভগতি-বিবর্জিত হয় তবে চিত্রও 
হীনতা প্রাপ্ত হয়। 

জাপানের প্রাচীন শিল্পের ‘a স্বর্গীয় জীমন্‌- 
মহাস্মা ওকাকুর! তার মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে ভারতবর্ষে 
অবস্থানকালে ভারতীয়. শিল্পশিক্ষার্থীদ্ের বলেছিলেন 


“শিল্পী হ’তে হ’লে Tradition (প্রাচীন শিল্পরীতি ), 


Nature ( বিশ্বপ্ৰকৃতির .সংযোগ-) এবং Originality 
( স্বকীয়ত| ) এই তিনটি- জিনিষের বিশেষ: প্রয়োজন।” 


।রত-শিক্পের অত্র 
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এখন আমরা এই তিনটির বিষয় কিছু ব'লে আমাদের 
আজকের বক্তব্য শেষ কর্ব। প্রথমতঃ আমাদের 
প্রাচীন শিল্পীরা রেখ! ও বর্ণের সাহায্যে চিত্রের ভাবকে 
যে উপায়ে ব্যক্ত ক’রে .তুল্তেন পূর্বশিল্পীদের ধ্যানলন্ধ 
সেই রীতির পুনরুদ্ধারই ওকাকুরা সর্বাগ্রে প্রয়োজন 
বলেচেন। জাপানের শিল্পেও এ রকম অনেক. প্রাচীন 
শিল্পপদ্ধতি বিস্বৃতির গর্ভে লীন হ'য়ে যাচ্ছিল, মহাত্মা 
ওকাকুর! পুনরায় সেগুলিকে অন্ধকারের অতলতা থেকে 
টেনে তুলে এনেচেন। 
চীনদেশীয় দৃশ্তচিত্রে 7 মেঘকে খতু 

অনুসারে এবং ভাব অনুসারে আঁকা হয়। যেমন, বসন্তে * 
মধুর ও শান্ত, গ্রীষ্মে ঘন এবং করুণ, শরতে বিরল ও 





হান্ধ, শীতে কাল ও ধূসর করে মেঘকে আঁকা হয়। 


পর্বত ও জল আঁকৃতে হ’লে জলকে তার! পাহাড়ের রক্ত, 
ঘাসকে এবং গাছকে তার কেশ; কুহেলি' ও মেঘ- 
পুঞ্জকে তার স্বর্গীয় বর্ণ বলে মনে করেন। কেশ যেমন 
মানুষকে শৌভাম্বিত করে, ঘাস ও গাছকেও ঠিক্‌ সেইরূপ 
পর্বতের শোভার বিশেষ একটি সম্পদ ব'লে তারা মনে 
করেন এবং মেঘ ও কুহেলির স্বচ্ছ আবরণের ভিতর 
পর্বতের পার্থিব বর্ণ-ও স্থুলভাব ঘুচে গিয়ে আধ-ঢাক? 
আধ-দেখা ভাবটি কল্পলোকের কল্পনা মনে জাগিয়ে 
তোলে বলেই তারা কুহেলি ও মেখপুঞ্জকে গিরির স্বর্গীয় 
গৌরব বলে মনে করেন। আমাদের দেশীয় শিল্পীদেরও 
প্ররূপ ধ্যানলন্ধ “যেসকল দেশের নিজ্ম্ব পদ্ধতি ছিল 
তারই পুনরুদ্ধার-সাধন আমাদের প্রধান কর্তব্য। 
দ্বিতীয়তঃ বিশ্বপ্রকৃতির সম্বন্ধে ওকাকুরা মহোদয় য! 
বলেচেন তার অর্থ এ নয় ষে কেবল. স্বভাবকেই. হুবহু 
চিত্রপটে ফলিয়ে তুলতে হ'বে। প্রকৃতি থেকে প্রত্যক্ষ 
ভাবে শিক্ষা কর অর্থাৎ প্রকৃতিকে সমস্ত হৃদয় দিয়ে 
উপভোগ ক'রে. তার রসসৌন্দর্য্যটিকে চিত্রপটে জীবস্ত 
করে তোলা, চিত্রের আকারে ধরাই হচ্চে শিল্পীর প্রধান 
কাজ ৷ চিত্রশিল্সে প্রকৃতিকে ঠিক তার বাইরের আকৃতিতে 
যদি ধরা যায়. তা’. হ’লে প্রন্কৃতির বাইরের খু'টিনাটির 
কথাই আমাদের মনকে প্ররলভাবে-আচ্ছন্ন ক'রে ফেনৃবে। 
প্রকৃতির যে-সব জিনিষ আমর! চোখের সামনে দেখতে 
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পাই ভারতশিল্প তা’ নকল করুবার বৃথা চেষ্টা কখনও 





করেনি--প্রকৃতির'গোপন অন্তরে সে যা আমাদের রুড়-" 


দৃষ্টির আড়ালে ঢেকে রাখে তাই অপূর্ব সুষমায় প্রকাশ 
করেচে। কাজেই ভারতশিল্ন প্রকৃতির নকল ক'রে 
কথনও হীনতার পরিচয় দেয়নি, _তাঁর কাজ এক হিসেবে 
স্থষ্টি।. এইরূপে শিক্পী- যখন প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতির পথ 
অন্ুসরণ.কঃরে 'বিশ্বপ্রকৃতির ভিতরকাঁর -রহস্তের নিগুড় 
সত্য প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে. উপলদ্ধি ক'রে 
ভাতে নিজের প্রতিভার বিশেষত্বের ছাপ দিয়ে জগতের 
কাছে প্রকাশ .করূতে পার্বে তখনই সে প্রকৃত শিল্পী 
* নামের র যোগ্য-_তখনই তার শিল্প-সাধন! সার্থক হবে ! 

| 847 হালদার | 


আণ্ডামীন ও নিজেরা পীর 


আমরা অহরহ আগামান ও নিকোঁবার দ্বীপপুঞ্জের নাম 
গুনি অথচ উহাদের সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান নিতান্ত 
অল্প । ‘আমর! শুধু জানি যে.খুনী আসামীদের সেখানে 
নির্বাসনে পাঠানো হয়। 

আগামান ও নিকোবাব দ্বীপপুঞ্জ ভারতসাত্রাজ্যের 
অন্ততূক্ত। উহাদের পশ্চিমে মান্দ্রাজের তীরভূমি অব- 
স্থিত। এই দ্বীপপুঞ্জ কলিকাতা, মান্দরাজ ও রেনু 
হইতে যথাক্রমে ৭৯৬, ৭৮০, ও ৩৮৭ মাইল দুরে। 
আগামান দ্বীপপুঞ্জের ক্ষেত্রফল 2,৫০০ বর্গমাইল ৷ বহু- 
বৎসর পূর্বের শুনিতে পাই “অন্ুব্বরা দ্বীপের” উপর 
গৃহপালিত ছাগ ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। এখন 
তাহাদের . বংশবৃদ্ধি হইয়াছে । আজকাল অর্দবন্য অব- 
স্থায় অনেক ছাগলকে ঘুরিয়া, ফিরিতে দেখা যায়। এই 
দ্বীপে ছাগল ও দুইচার রকম পাখী পাখালি ভিন্ন অন্ত 
কোনো জীবন্ত নাই, যদিও গাছপাল] জন্মে যথেষ্ট । 

আগামান নামটি অতি প্রাচীন। ইহার প্রথম উল্লেখ 
পাওয়া যায় টোলেমির গ্রন্থে, যিনি খৃষ্টীয় যুগের প্রারভ্ের 
অনতিকাল পরেই আবিভূ্তি হইয়াছিলেন। তিনি এই 
দ্বীপপুঞ্জের নাম “আগভাইমোনোস নিডোস” বলিয়! 
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। উহা হইতে আগ.ডামান ও 


শ্রবাসী- আধাট, ১৬২১ 


. পরে আংডামান বা আগামান হইয়াছে। 


হয়। 
- খ্রি দ্বীপপুঞ্জে একটি দ্বীপান্তর : উপনিবেশ স্থাপিত হইতে 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 








চীন। পর্ধ্য- 
টকগণের ভ্রমণবৃত্তান্তেও এইসব দ্বীপের উল্লেখ দেখ! 
যায়। 


অধিবাসীব্বন্দ নরখাদক ছিল । ১৫৬৩ খৃষ্টাব্দে মাষ্টার 
ক্রেসাড ফ্রেডেরিক এই দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীবৃন্দকে “বন্য 


ও অসত্য” বলিয়াছেন “কারণ তাহারা পরস্পরে পর- 
অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমে দ্িনা- 


স্পরকে ভক্ষণ করে 1” 
মারের এখানে উপনিবেশ স্থাপনের, চেষ্টা করে; কিন্তু 
উপনিবেশীর1 শীঘ্রই মরিয়] যায়। তৎপরে ১৮৩১ সালে 
উহান্না আর একবার চেষ্টা করে, সে চেষ্টাও বিফল 
অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি 


পারে কি না সে-সন্বন্ধে অন্থসন্ধানের জন্য, একটি অভিযান 


প্রেরণ করেন। ' অভিযানের ফলে ১৭৮৯.খুষ্টাব্দে.তখন- . 
কার পোর্ট, কর্ণওয়ালিস যাহা. এখন পোর্ট ব্রেয়ার নামে 


প্ররিচিত, মেইস্থানে একটি ছ্বীপান্তর-উপনিবেশ স্থাপন 
রুরিবার জন্য কাণ্ডেন ব্রেয়ার প্রেরিত হন ৷ . ১৭৯২. খৃঃ 


কোম্পানি: কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া ব্রেয়ার সমগ্র-উপনিবেশটি . 


উত্তর আগামানে সমুদ্রোপকুলে স্থাপন করিলেন ; কিন্তু 
স্থানটি এমন- অস্বাস্থ্যকর যে চার বৎসর পরে তথা হইতে 


তন্নিতন্না উঠাইয়! পালাইতে হইল । . ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট - 


আরবদেশীয় ভ্রমণকারীগণ ৮৭১ খৃষ্টাব্দে এই 
দ্বীপপুঞ্জের নামোল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে তথাকার . 


ইণ্ডিয়া কোম্পানি এই-সকল দ্বীপে জলদস্থ্যর অত্যাচার - 


নিবারণে কুতসংকল্প হইলেন। সিপাহীঘুদ্ধের পর 
পুনর্ববার ওঁ স্থানে দ্বীপান্তর-উপনিবেশ স্থাপন করা স্থির 


হইল। ১৮৬৯ সালে ইংরেজের| এই দ্বীপপুঞ্জ পুরাদত্বর : 


দখল 'করিয়। লয়। -১৮৭২-৭৩ সালে আগ্ডামাঁন ও 


নিকোবার দ্বীপপুঞ্জ কমিসনারের অধীন হইল, এবং . 


পরবৎসর ভারতের বড়লাট লর্ড মেয়ে নে থুনীর 
হাতে তথায় নিহত হুন। - 


এই দ্বীপপুঞ্জের আদিম. অধিবাসীবৃন্দ- খাটি ' নি . 


বংশসত্ৃত। ইহাতে বোধ হয় যে এককালে এই দ্বীপ- 
পুগ্ত কাফ্রি দেশের সহিত অখণ্ডভাবে সংযুক্ত ছিল ; কালে 
ভূমিকম্পে মধ্যস্থল সমুদ্রতলে ডুবিয়া গিয়াছে; আফ্রি- 
কার উপকূলের মাদাগাস্কার হইতে বহির্ভীরতের দ্বীপ 





রস দ্বীপ, উত্তর কিনার]। 


মাল৷ একই শৃঙ্খলের ভগ্নাংশ বলিয়াই মনে হয়। আন্দা- 
মানীদের দেহ সুডৌল ও সুন্দর । পেশল না৷ হইলেও 
উহার! বেশ বলিষ্ঠ। পুরুষের] প্রশস্তবক্ষ ও উন্নত- 
স্বন্ধবিশিষ্ট, শক্ত ও চটপটে। সাধারণত পুরুষ ও স্ত্রীলোকের 
বড় বড় ভুড়ি হইয়া থাকে । একবারে প্রভূত পরিমাণে 
অত্যন্ত গরম খাদ্য আহার করে বলিয়াই এরূপ হয়। 
উহাদের গাত্রচর্ম্ম গাঢ় কুষ্ণবর্ণ, বিশেষত যখন 
তাহারা গাত্রে তৈলমর্দন করে। উহাদের চুল কালো৷ 
কক্ষ পশমের মত। স্ত্রীলোকের পুরুষের চেয়েও ছোট 
রিয়া চুল ছাটে । উহাদের স্বপ্রকাশিত গোল কপাল। 
মুখ ছোট। উহারা বারোটি শ্রেণীতে বিভক্ত, পঞ্চাশ 
বা তরখ্যনসংখ্যক ব্যক্তি দ্বারা এক একটি শ্রেণী গঠিত । 
প্রত্যেক শ্রেণীর ভিন্ন ভিন্ন কথিত ভাষা, যদিও সেগুলি 
একটি মূল ভাষা হইতে উদ্ভৃত। উহার! বেশ প্রকুল্ভাবে 
তাড়াতাড়ি কথা কহে ও সহজেই বাগিক্স। উঠে। শিশুর 


ন্যায় উহাদের প্রকৃতি; আমুদে ও অস্থির । অধ্যবসায় 
অতি অল্প। শিশুগণকে উহার! খুব ভালোবাসে ; নারী- 
গণের প্রতি ভালো ব্যবহার করে, তাহারা বীদীরূপে 
ব্যবহৃত হয় না। টি 

জঙ্গলে থাকিয়া উহাদের স্বাস্থ্যহানি ঘটিয়াছে। 
অত্যধিক ধূমপানের অভ্যাস ক্রমশ স্বাস্থ্য আরে। ভাঙিয়। 
দিতেছে উহাদের জীবনী-শক্তি অতি অল্প, অতি 
সহজেই উহার! ফুসফুসের পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে 
পতিত হয়। 

উহাদের বিশেষ কোনো পৃঞ্জাচার বা ধর্মবিশ্বাস 
নাই। তবে উহার! পুলুগ| নামক অলৌকিক একব্যক্তির 
অস্তিত্বে বিশ্বাস করে। তিনি সৃষ্টিকর্তা। উহারা দুইটি. 
মন্দাত্মাতেও বিশ্বাস করে; একটি অরণ্যের দেবতা, 
অপরটি সাগরের দেবতা। 

শীকার এবং মাছধরিবার অস্ত্র হইতেছে তীরধন্থুক 


৩৪২ 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


ANAS 





এবার্ডিন দ্বীপের জেলখান!। 


বর্শা ও হাতজাল। ডোঙ! ও কোষ! নৌকায় চড়িয়া 
উহার! গলুয়ের উপর তীরধন্ুক বা বর্শা লইয়। দীড়াইয়া 
থাকে; এবং গভীর জলের তলেও মাছ দেখিলে অব- 
লীলাক্রমে অবার্থ লক্ষো তাহাকে বিদ্ধ করে। তারপর 
বর্শার সঙ্গে বাধা দড়ি ধরিয়া টানিয়া মাছ নৌকায় 
তুলে; যদি কোনোক্রমে দড়ি ছি'ড়িয়! যায় তবে উহার! 
ঝাপ দরিয়া জলে পড়িয়া এক ডুবে পলাতক মাছটাকে 
গ্রেপ্তার করিয়া আনে, তা সে যত গভীর সমুদ্রেই পালাক 
না কেন। উহার! এমনই সন্তরণপটু । 

উহাদের খাদ্য হইতেছে শুকর, শুশুক, মৎস্ত, কচ্ছপ 
ও উহার ডিম, ফণমূল ও মধু। শর্করাও উহাদের খুব 
প্রিয়। খাদ্য রন্ধন করিয়া খুব উষ্ণ অবস্থাতেই খায়। 
ঝিনুক ও কাকড়াও আহাধ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। 

দ্বীপপুঞ্জের প্রাকৃতিক দৃশ্য বড়ই সুন্দর। অসমান 
ভূমিখণ্ড সর্বত্র আরণ্য উদ্ভিজ্জে আবৃত । তীরভূমিতে 
অনেকগুলি পোতাশ্রয় আছে। তথায় জলবায়ুর সকল 
অবস্থাতেই পোতগুলি নিরাপদ থাকিতে পারে। অরণ্যে 
নানাগ্রকার মূল্যবান কাঠ জন্মে। সেগুলি অনেক কাজে 
. লাগে । বেত ও গর্জন তৈল প্রচুর জন্মে। ওঁ তৈল 
এক সময়ে কুষ্ঠব্যাধির বিশেষ উপকারী ওঁষধ বলিয়া 
বিবেচিত হইত ৷ ছয় বোঝা বেত তিন টাকায় পাওয়া 
যায়; প্র বেত শিক্গাপুরে আনিয়া ছক্রিশ টাকায় বিক্রয় 


হয়। বিষুবরেখার সন্নিকটবন্তী স্থানসমূহের ন্যায় এখানেও 
জলবায়ুর সমতা পরিলক্ষিত হয়। 
আগামানে কাঠের বাবসায়ই সর্ববপ্রধান। এই 
জন্য অরণা-বিভাগে ১৪ মাইল ট্রামপথ ও বাম্প- 
চালিত একটি করাতের কল আছে। ৫০*--৬০* কয়েদি 
অরণা-বিভাগের কার্ষো নিযুক্ত থাকে । br 
পোর্ট ব্রেয়ারে আযাবার্ডান দ্বীপে প্রকাণ্ড একটি জেল- 


. খানা আছে। ইমারতটি ত্রিতল ৷ উহার মধ্যে কয়েদি- 


গণের থাঞ্চিবার জন্য ৬:৩ টি কুঠরি আছে। ' A 

পোর্ট ব্রেয়ার হইতে কলিকাতা, মান্্রাজ্গ ও রেঙ্গুনে 
মাসে তিন চার বার জাহাজ যাতায়াত করে। 

আগামানের ৮*মাইল দক্ষিণে নিকোবার দ্বীপপুঞ্জ । 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারস্তে ভারতবর্ষ হইতে ইংরেজ 
ব্যবসায়ীগণ নারিকেলের জন্য নিকোবারে যাইতে 
আরম্ভ করে। উহাদের সংসর্গে তথাকার আদিম 
বাসিন্দাদের জীবন ও রীতিনীতি অনেকাংশে উন্নত 
পরিবর্তিত হইয়াছে । 

নিকোবার দ্বীপপুঞ্জের মধ্যবর্ত্তা দ্বীপসযূহে একসময়ে * 
জলদস্থযর অত্যাচার প্রবল ছিল। শুনা যায় এই-সকল 
জলদস্থযর নেতা ছিল উইলিয়াম ওয়াদিংটন নামক জনৈক 
ইংরেজ ৷ ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ভারতগবর্ণমেণ্ট জলদস্থ্যদের 








পংখ্যা ] আগামান ও নিকোবার দ্বীপপুঞ্জ 
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আডড। নান্কাউরি পোতাশ্রয় অধিকার করিলে দস্থার 
অত্যাচার নিবারিত হয়। 

এই দ্বীপে শুকর ও কুকুর যথেষ্ট। উহাদিগকে 
একই পাত্রে একপ্রকার মাড় খাইতে দেওয়া হয়। 
আহার যখন যথেষ্ট হইয়াছে মনে হয় তখন মাথার উপর 
আঘাত করিয়া উহ্াদ্দিগকে তাড়াইয়া দেওয়া হয়। 

সষ্ভাধি হইতে আংশিকভাবে মৃতদেহ তুলিবার প্রথা 


* এখানে বিদ্যমান। উত্তরের দ্বীপপুঞ্জে সমস্ত দেহ খু'ড়িয়। 


ভুলিয়া সযত্নে ধৌত করিয়। তাহার উপর কাপড় জড়াইয় 
পুনর্ববার সমাহিত কর! হয়; কিন্তু এখানে কেবলমাত্র 
খুলি ও চোয়াল রক্ষিত হয়, দেহের অন্ঠান্ঠ অংশ পুড়াইয়া 
ফেল! হয়, বা সমুদ্রে ফেলিয়৷ দ্যায়। এই উপলক্ষে যে 
মহোৎসব হুয় তাহাকে “'কোরুয়াক' বলে। নারিকেলের 
মালার মধ্যে গলানে। চর্ব্বি ঢালিয়া উহার মধ্যে এক 


নিকোবার দ্বীপের বাসিন্দ! ; মাথায় লন্ব! কাঠ ব! হাড় বা শিং বীধিয়! কুকুরের কানের এবং পশ্চাতে কাপড়ের কাছা ঝুলাইয়! 
কুকুরের ল্যাজের অন্থকরণ করিয়া ইহার! আপনাদের কুকুর-গোত্রের পরিচয় দিতেছে। 


টুকরা সুতার পলিতা দিয়! লন তৈয়ারি হয়। বালিয়া 
দ্বীপে কোনো৷ কোনো বাড়ীতে কাহারে পীড়া হইলে 
কাঠের পাটার উপর সুদৃশ্য “হেস্তা” আলপন। কাটা হয়। 
গ্রামের চিকিৎসক “মেনলুয়ানার” আদেশে এরূপ করা 
হয়। সেগুলি সাধারণত শুকর, কুমীর, তালগাছ বা 
টেবিলের চতুর্দিকে বসিয়া পানরত লোকেদের আলেখ্য ৷ 
রোগী সারিয়া উঠিলে ছবিগুলি রাখিয়া দেওয়া হয়। না 
সারিলে সমুদ্রে ফেলিয়া দেওয়া হয় বা পুড়াইয়া ফেল! 
হয়। লোকে বলে “কালঙ” নামক পাখীর ছবি জ্বর 
ভালো করে। 

এই দ্বীপপুঞ্জে বিচিত্র বর্ণের তোতা, টিয়া প্রভৃতি 
দেখিতে পাওয়া যায় ' মেগাপোদ নামক যুরগী জাতীয় 
এক প্রকার পাখী তাহার শরীরের অন্্পাতে খুব 
বড় বড় ডিম পাড়ে। মুরগীর ওজন তাহার ডিমের 
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নিকোবার দ্বীপের সভ্য বাসিন্দা । 


প্রায় ২২ গুণ, কিন্তু মেগাপোদের ওজন তাহার ডিমের 
৬ গুণও নয়। 

কার নিকোবার দ্বীপের বাড়ীগুলি সুদৃঢ়ভাবে গঠিত । 
বাড়ীকে পটী বলে। গ্রামের মোড়লের বাড়ীকে বলে 
‘মাঃ’। গ্রামের প্রান্তে কতকগুলি ঘর থাকে তাহাকে 
'তালিক ডি' বলে। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলেই নবপ্রস্থতি 
সন্তান লইয়! কিছুদিন সেই ঘরে গিয়া বাস করে ; তখন 
তাহাদের কাছে কেবলমাত্র সন্তানের পিতা থাকিতে 
পারে, আর কেহ নয়। বাড়ীগুলির চতুর্দিকে অনেকটা 
ফাক! জায়গ। থাকে । 

এই দ্বীপে কলা, লাল আলু, তরমুজ, নারিকেল, 
সুপারি, লেবু, তেঁতুল ও পেঁপে জন্মে। 

নিকোবারীর মৃত্যুকাল সন্িকট হইলে তাহাকে 
সমাধিভূমির উপরিস্থ একটি বাড়ীতে লইস্সা যাওয়। হয়। 
সমাধিভূমিটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, রক্তিমাভাধক্ত পাঁশুটে 
বালির উপর অবস্থিত। তাহার উপর সমাধিস্তস্তগুলি 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


ইতস্তত দণ্ডায়মান ! 
কয়েক বৎসর পরে 


বাহির করিয়। 
জঙ্গলে ফেলিয়৷ 
দেওয়া হয়। কিন্ত 
বিশেষ কোনো 
প্রসিদ্ধ লোকের 
মৃতদেহ হইলে 


চিরদিন রাখিয়া 
দেওয়া হয়। 
নিকোবারীর। 
মদ অত্যন্ত ভাল- 
বাসে। নিকে। 
বারীদের উৎপত্তি 
সম্বন্ধে এইরূপ গল্প 
শুনা যায়_-এক 


অজানা লোক এক 


অজান! দেশ হইতে একটি পোষা কুকুরীকে সঙ্গে লইয়া! 
ভেলায় চড়িয়া কার নিকোবার দ্বীপে আসিয়! উপস্থিত 
হইয়াছিল। কিছুকাল গত হইলে প্র ব্যক্তি কুকুরীটিকে 
বিবাহ করিল। তাহাতে একটি পুত্রের জন্ম হইল। সেই 
পুত্র বড় হইয়া একদিন মাতাকে তালপাতার ন্ঠোং বা 
ঘাঘর। দ্বার! ঢাকিয়া রাখিয়া জঙ্গলের মধ্যে পিতাকে 
হত্যা করিল এবং তৎপরে মাতাকে বিবাহ করিল। 
নিকোবারীদের বিশ্বাস উহাদেরই সন্তান সন্ততি 
নিকোবারের বর্ত্তমান বাসিন্দা । পুরুষের! ছুই-শিং-ওয়াল! 


যে মাথার পোশাক পরে তাহা! উহাদের মাতার দুই 


কানের নিদর্শন । কোমরে-জড়ানো। কাপড়ের যে অ 
পিছনে ঝুলিয়া থাকে সেটি মাতার লাঙ্গুল এবং যে কাপড়টি 
স্ত্রীলোকের! কোমরে জড়াইয়া রাখে সেটি “স্তোং” বা 
ঘাঘরা। নিকোবারীরা আপনাদ্দিগকে কুকুরের সন্তান 
বলিয়া! পরিচয় দ্যায় বলিয়া কুকুর জাতির উপর উহাদের 
দয়! অসাধারণ । পরিধেয় কাপড়কে বলে কিসাতে|। 


কক্কালটি খুঁড়িয়।-- 


f 


ন্‌ 


থুলিটি সমাধির মধ্যে A 


ক 


| 


১ 
টস 
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মরণাপন্ন বৃদ্ধকে ওঁ ফলের গুণ পরীক্ষা করিবার জন্য 
ফল ভক্ষণ করাইল। বৃদ্ধ পরম পরিতোঁষের সহিত উহা 


ভক্ষণ করিল এবং নিয়মিত এ ফল ভক্ষণ করিয়! করিয়া 


কিছুকালের মধ্যে খুব বলিষ্ঠ হইয়া- উঠিল; তাহাকে 

যুবকের ন্যায় দেখাইতে লাগিল। চা 
এই দ্বীপপুঞ্জের নারিকেল বড় সুস্বাদ । এই 

নারিকেলই এ দেশের প্রধান পণ্য, এবং বিদেশী দ্রব্য 


- কিনিতে হইলে নারিকেলের বিনিময়ে ক্রয় করে। 


বৎসরে প্রায় ১৫ লক্ষ নারিকেল উৎপন্ন হয়। কোন্‌ 
দ্রব্যৈৰ্‌ দর কত নারিকেল তাহাঁর একটি তালিকা নিয়ে 


চর 
রূপালি হল কর! হাত। ৫০০ জোড়া নারিকেল । 


শর বড় চামচে ৫০০ 

ঞ কীট চামচে ৫০০ 

প্র ছোট চামচে ও কাটা ৩০০--৯২০, ৯ 
"-.'ঞ অতি ছোট চামচে ২০০ 5 
: গেলাস | J ২০-- 8৪০ ১ 

' ঘটা | ৪০7 ৮০ ২৪ 
সানক -.৪০--- ৮০ ্ 
বাটি ৪০ ৮০ % 
এনামেল প্লেট 8৮০ ৯ 

. 'এনামেল চায়ের বাটি ৪০ ৮০ » 
এক ডজন দেশলাই ২০ Ee 


এক ডজন গুলি সুতা ১২ রি 


ওয় সংখ্যা | প্রতীক্ষা ৩৪৫ 
নারিকেল বৃক্ষের উৎপত্তি সমন্ধে কথিত আছে যে- এক আঁটি তামাক পাতা ১০০ জোড়া নাব্িকেল। 
*একদ। জলাভাব হওয়াতে জনৈর ব্যক্তি ইন্দ্রনালপ্রভাবে লাল সানু কাপড় ১ খান! ১২০০ 
তাহার কঙ্গুই “হইতে জল স্ষ্টি করিয়াছিল । লোকে .ছিটের কাপড় ১৬০০" * Ey 
তাহাকে সয়তান ভাবিয়া: তাহার শিরশ্ছেদ করিল:। শাদা থান কাপড় ' ke অত... 
যেখানে কাটা মুণ্ডটি পড়িয়াছিল সেখানে একটি বৃক্ষ চাল ২ মণের বস্তা. ৪০০২--৫০০: ,. ৯" 
গজাইয়া উঠিল। কিছুকাল পরে বৃক্ষটি প্রকাণ্ড হইয়া চাকু ছুরী ৮৭৮১২ , 9: 
উঠিল এবং - তাহাতে নিহত ব্যক্তির মস্তকের স্ায় ফল বড় ছুরী ইক. ৬৩ 4৯ 
...ফলিতে লাগিল। বহুদিন পৰ্যন্ত লোকে ভয়ে বৃক্ষের বড় দা! feed 
নিকটে যায় নাই বা তাহার ফল ভক্ষণ করে নাই ৷ .বৃক্ষ- খানা খাবার ছুরী  Be— 3৬০, 
তলে ফল পড়িয়া পড়িয়া একটা নারিকেল বৃক্ষের অরণ্য দুয়ানি টে ৩৮ 58 
হইয়া উঠিল' অবশেষে জনৈক বুদ্ধিমান বাক্তি এক টাকা " ৩০-- ৮০ ১ 


ইহা ভিন্ন কাঠের ও. টিনের তোর, বাৰ্ম, আয়না, চিনি, 
কর্পুর, তার্পিন তেল, রেড়ির তেল, রিস্কুট, মিঠাই প্রভৃতির 
বদলেও নারিকেল গাওয়। খায়৷ কোনে উদ্যোগী 


ব্যবসায়ী সেখানে বিবিধ দ্রব্য বিক্রয় করিয়া বিনিময়ের 


নারিকেল, কা ঠ, রেত, গর্জন তেল প্রভৃতি .আনিয়! এ 
দেশে বেশ বাণিজ্য করিয়া লাভ করিতে পারে ।. ব্যবসার 
জন্য যাইতে হইলে মাথা পিছু একটাক! কর দিয়া পোর্ট 
ব্রেয়াবে লাইসেন্স লইতে হয়। 

মাছ ধরিবার জন্য নিকোবারীর] এক প্রকার মাদক- 
বীজ বাটিয়া বন্ধ জলের মধ্যে ফেলে। মাছগুল! উহার 
প্রভাবে অচেতন হইয়া! ভাসিয়া উঠে। . | 

শুকর, বিড়াল, কুকুর এবং মুরগী গৃহে পালিত হয়। 

পানীয়ের মধ্যে ডাবের জল. ও তাড়ি প্রধান। 
সাধারণ জল কেবল বাধিবাঁর জন্য ব্যবহৃত হয়। 

অল্পবয়স্ক ও বৃদ্ধ স্ত্রী পুরুষ সকলেই ধূমপান করে। 

সকলেই পান খায়। সর্বদা পান ও দোক্তা চিবাইয়। 
তাহাদের দাত কৃষ্ণ বা বাদামি বর্ণ ধারণ করে। 

ক সু 
এ্রতীক্ষ। 
সে ছিল জাতিতে মুচি! 

লোকে তাহাকে ‘দুখী’ বলিয়া ভাকিত। পথের 
পার্থে একখানি ক্ষুদ্র অর্দ্ভগ্ন .কুটিরে সে বাস করিত। 
পথের দিকে দ্বার, তাঁহার পার্শ্বে ই একটী ক্ষুদ্র জানালা; 
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দুখী এই জানালার ধারে বসিয়া কাজকর্ম করিত । 
কাজের সময় চোখ তুলিলেই সে দেখিতে পাইত তাহা- 
রই প্রস্তুত জুতা পায়ে দিয়া বাবুর? দলে দলে অফিস, 
স্কুলে যাইতেছেন। দুখী আজীবন সেই গ্রামে বাস 
করিতেছে; গ্রামের প্রায় সকলেই তাহাকে চিনিত 
এবং তাহাকেই কাজ দ্িত। তাহার এক-কথাঃ কম দর 
ও মজবুৎ কাজের জন্য সকলেই প্রায় তাহাকে দিয়া 
জুতা প্রস্তুত করাইত। পুজার প্রায় তিনমাস পূর্বন হইতে 
দুখীর কাজের ভীড় বাড়িয়া যাইত ; তখন তাহার স্নান 
আহারের পর্য্যন্ত সময় থাকিত না । সে যেদিন 
জুতা দিবে বলিয়া কড়ার করিত তাহার একদিনও নড়- 
চড় হইত ন!; খরিদদারকে হাতে বাখিবার জন্য সে 
কখনও কাহারও মনযোগান কথা বলিতে পারিত না। 
কাজেই একশ্রেণীর লোকের সে বড় প্রিয় ছিল। 

দুখী, মানুষটা বেশ ভালই ছিল। সরল মন,_ 
কপটতা সে মোটেই ভালবাসিত না; সাধ্যমত লোকের 
হিত ভিন্ন. অহিত করিত না। তাহার বয়স হইয়াছিল 
প্রায় ষাটের .কাছাকাছি ; বৃদ্ধ বয়সে তাহার ইহকাঁলের 
চেয়ে পরকালের কথাটাই বেশী করিয়া মনে জাগিতে- 
ছিল ;--সে ঈশ্বরের সহিত একটা রফা করিবার মতলবে 
ছিল। স্ত্রী তাহাকে ফেলিয়া বহুদিন পূর্বে পর- 
লোকে চলিয়া! গিয়াছিল ;--সংসারে তাহার একমাত্র 
বন্ধন ছিল দ্বাদশবর্ধায় পুত্র ছিদীম। একবার সে মনে 
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করিল পুত্রকে ভগ্নীর বাড়ি পাঠাইয়। সে তীর্থে তীর্খে . 


জীবনের শেষদিন কয়ট] কাটাইয়া দিবে; কিন্তু পুত্রকে 
আপনার কাছছাড়া করিতে তাহার প্রাণ সরিল না। 
অবশেষে স্থির করিল পুত্রকে লইয়া কাজ করিতে করি- 
তেই জীবনের শেষ দিন কয়ট] কাটাইয়া দ্রিবে। 

দৃষ্টির অন্তরালে বসিয়া বিধাতা যে মানুষের ভাগ্য- 
সুত্র লইয়া জাল বুনিতেছেন তাহা হইতে কোন মানবই 
আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ নহে; দুখী বড় আশা 
করিয়াছিল যে বৃদ্ধবয়সে পুত্রটীকে লইয়া কোনরূপে 
দিন কয়টা কাটাইয়! দিবে ; কিন্তু বিধাতা তাহার সে 
.আশীয় বজ্র হানিলেন। ছিদ্রাম যখন একটু মানুষের 
মৃত হইয়া উঠিল, পিতার কর্দে একটু একটু করিয়া 


প্রবাসী--আধষাট, ১৩২১ 
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সাহায্য করিতে আরম্ভ করিল, সেই সময় হঠাৎ এক 
দিনের জরে 'তাহার ক্ষুদ্র জীবন-দীপটী নিভিয়া গেল ; 


দুখী শোকে দুঃখে হাহাকার করিয়। গগন বিদীণ করিতে --. 


চাহিল, কিন্তু তাহার স্বর মেঘে ঠেকিয়! আবার পৃথিবীতে 
নামিয়া আসিল, দেবতার কানে সে আবেদন পৌঁছিল 
না। তাহার মনে হইল পৃথিবীতে বিচার নাই, ধর্ম্ম 
নাই, আকাশে দেবতা নাই। দে আর দেবতার নাম 
করা বন্ধ করিয়| দিল। কি হইবে নিষ্ঠুরের উপাসনা 


করিয়া? দারুণ দুঃখে বেচারার ধৈর্য্যের বাধ ভাঙ্গিয়! 


গিয়াছিল! দেবতার কাছে সে এখন চাহিত . শুধু 
মৃত্যু ; কি সুখে আর সে ৰাচিতে চাহিবে? দেবতা যে 
তাহার শেষ অবলম্বন কাড়িয়া লইয়াছেন-_তাহাঁর মেরু- 
দণ্ড ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। 

সেদিন তাহার এক বৃদ্ধ প্রতিবেশী তীর্থ হইতে 
ফিরিয়া দুখীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল। দুখী 
প্রাণ খুলিয়া তাহার কাছে কীদিল; দেবতার অবিচারের 
কথা, আপনার দুর্ভাগ্যের কাহিনী একটী একটী করিয়া 
তাহাকে বলিল | উপসংহারে বলিল, 

“আর বাচতে একটুও সাধ নেই। দেবতার কাছে 


এখন একমাত্র প্রার্থনা আমাকেও টেনে নিন ভিনি। { 


কোন আশা নেই আর আমার এ পোড়া পৃথিবীতে, কি 
নিয়ে বেচে থাকব ?” - i 

“অমন কথা ব’লন৷ দুখী অমন কথা বলনা । ভগ- 
বানের কাজের আমরা কি বুঝি যে তার . বিচার 
করব? কোন হেতু খুঁজতে যেয়ো না, তার ওপর 


নির্ভর কর, তারই ইচ্ছেয়্ আত্মসমর্পণ কর, প্রাণে শান্তি 


পাবে। ভগবান যখন তোমার ছেলেটীকে নিয়ে তোমাকে 
এক! পৃথিবীতে ফেলে রেখেছেন তখন নিশ্চয় জেনো 
যেসে তোমারই ভালর জন্যে,_-ইহকালে না বুঝতে পার 
পরকালে বুঝবে । জিজ্ঞেস করতে পার তবে প্রাণের 
মধ্যে এ হাহাকার এ অশান্তি এ দুঃখ কেন ?--সেটা 
শুধু তোমার স্বার্থচিন্তার ফল । নিজের সুখের চেষ্টায় ফের 
তাই তোমার চেষ্টা ব্যর্থ হয়।” 

“তবে মানুষ বাঁচে কেন ?” 

“ভগবানের জন্ঠে দুখী, শুধু ভগবানের জন্যে ! 


~ 
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তারই দেওয়া প্রাণ নিয়ে তোমায় তারই প্রতীক্ষা 
করতে হবে। সে প্রতীক্ষা যখন করতে শিখবে 


:- তখন আর প্রাণে দুঃখ থাকবে না, অশান্তি থাকবে লা,__ 


চারিদিকে দেখবে শুধু অনাবিল শাস্তি !” 

“কিন্তু ভগবানের প্রতীক্ষা কি" রকম? উঃ 
প্রতীক্ষায় জীবন কাটাব কি ক'রে ?* 

“কি ক'রে জিজ্ঞেস করছ দুখী ? ভগবান ত’ নিজেই 
বলে গেছেন যে “আমি” কথাটা মন থেকে তাড়িয়ে 
দাও ; মনে ভাব তুমিই আমায় প্রাণ দিয়েছ, তুমি 
আমাঁর হৃদয়ে রয়েছ, তুমিময় জগৎ, আমি তোমারই 
নিয়োগ-মত কাজ ক'রে যাচ্ছি, যেমন আমায় নিয়োগ 
করবে আমি তেমনি ক*রে যাব। পড়তে জান তুমি? 
বেশ, একখানা রামায়ণ কিনে অবসরমত পড়’, প্রাণে 
অনেকটা শান্তি পাবে |” 

কথাটা দুখীর মনে লাগিল। সে ভাবিল তাৰা 
করিবে। পরদিনই 'সে একখানি রামায়ণ কিনিয়া 
আনিল। অবসরমত পড়িবে বলিয়। সে সেখানি ভি 
উপর তুলিয়! রাখিয়া দ্রিল। - 

সে প্রথমে মনে করিয়াছিল মাঝে মাঝে মনের 
অবস্থা বুঝিয়া বইখান! এক আধদিন- পাঠ করিবে। কিন্তু 
পড়িতে আরম্ভ করিয়া অবধি প্রাণে সে এমন একটা 
শান্তি উপলব্ধি করিতে লাগিল যে নিত্য না পড়িয়! 
থাকিতে পারিত না। এক একদিন পড়িতে পড়িতে 
সে এতই তন্ময় হইয্না যাইত যে বই মুড়িয়া শয়ন করিতে 
একেবারে 'ভুলিয়া যাইত; অবশেষে প্রদীপের তেলটুকু 
শেষ হইয়া দীপ নিভিয়া গেলে তবে. তাহার চৈতন্টের 
উদয় হইত। যতই সে পড়িতে লাগিল বইখানা-তাহার 
ততই ভাল লাগিল, ক্রমেই সে ভগবানের প্রতীক্ষায় 
জীবন ধারণ কথাটার অর্থ উপলব্ধি করিতে লাগিল। 
' প্রাণেও তাহার শাস্তির রেখা ততই স্পষ্টতর হইয়া 
ফুটিয়! উঠিতে লাগিল। পুর্বে শয়ন করিলেই তাহার 
সংসারের শেষ সম্বল ছিদ্রামের কথ মনে পড়িত, সুইগণ্ড 
বহিয়া অশ্রুধারা ছুটিত, কিন্তু এখন আর সে জন্য সে শোক 
করিত না, বলিত,- “জগতের নিয়ন্তা তুমি, প্রভু তুমি, 
তোমারই মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ হোক ৷» 


প্রতীক্ষা 
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এই সময় হুইতে দুখীর জীবনের গতিও অনেকটা 
পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল ৷ পূর্বে সে রবিবারে পাড়ার ছুই 
জন কলের লোকের সহিত গিরা পোলের ধারে তাড়ি- 
খানায় তাড়ি খাইয়া আসিত-; কোন কোন দিন মাত্রাট! 
একটু বেশী হইয়া গেগে পথে ছুইচারি জনকে গালা- 
গালি দিত, কোন দ্রিন বা মাতাল হইয়া টলিতে টলিতে 
খানার মধ্যে পড়িয়। যাইত) কিন্তু এখন সে এসকল 
অভ্যাস ত্যাগ করিল। তাহার প্রাণ শান্ত ও নিরুদ্বেগ 
হইল। প্রভাতে শধ্যাত্যাগ করিয়াই আপনার দৈনিক 
কর্ম আরম্ভ করিত; সারাদিন কর্ম্ম করিয়! সন্ধ্যার সময় 
সে একটা কেরোসিনের ভিবা জালিয়! তাক হইতে 
বইখানি পাড়িয়। লইয়া! বসিত এবং আপনার চশমা- 
খানি তৈলমলিন বস্তে একবার যুছিয়া লইয়! রামায়ণ 
পাঠ করিতে আরম্ভ করিত) যতই পড়িত ব্যাপারটা 
তাহার নিকট - ততই স্পষ্টতর হইয়া ফুটিয়] উঠিত 
এবং হৃদয়ে শীস্তিও ততই অধিক পরিমাণে উপলব্ধি 
করিত । 

একদিন: সে অৱণ্যকাণ্ড পড়িতেছিল। 





পড়িতে 


পড়িতে সে ‘সীতাহরণ’ অধ্যায়ে আসিয়! পড়িল। বই. 


হইতে -মুখ তুলিয়া সে একবার কবাট খুলিয়া বাহিরের 
দিকে চাহিয়া দেখিল। উদ্দষ্, দেখিবে কত রাত্রি 
হইয়াছে__নূতন অধ্যায়টা আরম্ভ করিবে কি না। সে 
দেখিল অন্ধকার শীত রজনী স্তন্ধ। কোথাও জনমানবের 
সাড়াটী অবধি নাই। সে জানিত না.যে তখন রাত্রি 
দ্বিপ্রহর অতীত হইয়! গিয়াছে--বেচার! একান্তে পুস্তক 
পড়িতেছিল, বাহিরের কোন কিছুতেই তাহার খেয়াল 
ছিল না। বাহিরের অবস্থা দেখিয়া সে সহজেই বুঝিতে 
পারিল রাত্রি একটু অধিক হইয়া গিয়াছে? কিন্তু কথাটা 
হৃদয়ঙ্গম করিয়াও বিশেষ কোন ফল হইল না, বইখানা 


' পড়িবার জন্য তখন তাহার অত্যন্ত আগ্রহ হইয়াছিল । 


অর্থতগ্ন সুতা-বীধা চশমাঁচী একবার মুছিয়! লইয়া সে 
আবার পড়িতে আরম্ভ করিল ।. ক্রমে অমর কবির সেই 


অমর গাথা তাহার নয়নে পড়িল, 


“..+ছুষ্টচেতা রাক্ষস রাবণ 
কহিয়! সীতারে এই কর্কশ বচন, 





৩৪৮ 
যেরূপ গগনে বুধ ধরে রোহিণীরে 
সেরূপ ধরিল দুষ্ট সীতা জংনকীরে |” 

এইখানে সে পাঠ বন্ধ করিল। ক্রোধে ক্ষোভে 
তাহার ছুই চক্ষু দিয় আগুনের হন্ধ। বাহির হইতেছিল। 
কি স্পর্ধা !...ধর্মজ্ঞানহীন. রাবণের মাথায় সেই সময় 

বজ্ঞাধাত হইল না কেন?."-মৃ্ধিল না কেন সে 1... 

সতীর ক্রোধাগ্রিতে তখনই হুর্মতি ভন্ম হইয়া গেল 

. না কেন? ক্রোধে তাহার শীতল রক্তও চঞ্চল হইয়া 

 উঠিয়াছিল। 

দুখী পেই কথাগুলা বার বার আপন মনে ভাবিতে- 
ছিল। একটার পর একটা করিয়া ক্রমেই তাহার 
চিন্তাআোত বাড়িয়া চলিতেছিল; ক্রমে একথা হইতে 
অন্য কথাও তাহার মনে আসিল। হঠাৎ সে পাপা 

ও পুণ্যাত্বার মধ্যে পার্থক্যটা বিশদভাবেই উপলব্ধি 

করিল। গুহকচগ্াল ও রাবণকে পাশাপাশি রাখিয়া 

সে তুলনা! করিতে লাগিল৷ একজন ক্ষুদ্র রাজা হইয়াও 
মহৎ) অন্তজন সসাগর? পৃথিবী ও.ত্রিদিব জয় করিয়াও 
নীচ, পাপাচারী। ওঃ. কি পার্থক্য দুইজনের মধ্যে! 
গুহকের রাজ্যে রামচন্দ্র যখন পদার্পণ করিয়াছিলেন 
তখন সে কি সমাদরেই তাহাকে খাপনার প্রাসাদে বরণ 

_ করিয়া লইয়াছিল, কত.ভক্তি, সেবা, কি সুন্দর সোপ- 

চার পুজাই সে করিয়াছিল! আর রাবণ! দুৰ্ম্মতি, 

পাষণ্ড, রাজকুলের কলঙ্ক সে! অতিথি তিনি, ধার্মিক 
তিনি, এমন লোকেরও মানুষে এমন সর্বনাশ করে! 
ফলও তেমনি পাইল। গুহকের আতিথ্যের পরিবর্তে 
বন্ধুত্ব, আর বাবণের শক্রতার পরিবর্তে মৃত্যু! ঠিকই 
শাস্তি হইয়াছে! 

হঠাৎ তাহার মনে হইল, আচ্ছা, রামচন্দ্র যদি আমার 
গৃহে আসিতেন তবে মামি কি করিতাম ?...কি 


করিতাম ?**"কি করিতাঁম ? গুহকের মত তাহার চরণ-- 


তলে সর্বস্ব ঢালিয়! দিয়া বলিতাষ, _«গ্রভু তুমি, স্বামী 
তুমি, আমি শুধু তোমারই নিয়োগমত কাজ ক'রে 


যাচ্ছি; দয়া কর প্রভু, দাসের ক্ষুদ্র তুচ্ছ উপহার তোমার 


চরণতলে গ্রহণ কর।”**কিন্ত তাহাই করিভাম কি? 
..পাপী আমি, ক্ষুদ্র আমি, তেমন সুমতি কি আমার 


প্রবাসী-_আঁষাট, ১৩২১ 
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হইত? তাহার মন উত্তর দিল,_*হ্যা পাপী বটে 
আমি, কিন্ত তা" কলে রাবণের মত অন্ধ নই, তার 


মত পাপী নই থে প্রভুর সেবার পরিবর্তে তাকে অপ-১-- 


মান করব, তার প্রাণে দাগ! দেব!"...হ্যা মন ঠিকই 
বলিয়াছে অত প্রাপী আমি নই...না না কিছুতেই না, 
অত পাপী আমি. নই 1...না নিশ্চয়ই না...ওগো না 
নানা অত পাপী আমি নই...তুমি বরং একদিন এ 
দাসের ভাঙ্গা কুটারে আসিয়া দেখ, অত পাপী আমি 
নহি।...কিন্তু প্ৰভু...নীচ আমি, ক্ষুদ্র আমি, পাপী আমি, 
তুমি এ রি কুটীরে আসিবে কি ?.. প্রভু." ই 
দয়াময়... 
চুপ ওঁ কে ডাকিতেছে__ “দুখী !” | 

দুখী চমকিয়। উঠিল! তাহার চিন্তাত্রোতে বাধা .. 
পড়িল। সে স্পষ্ট গুনিয়াছিল কে তাহাকে নাম ধরিয়া * 
ডাকিয়াছে; কিন্তু এই গভীর রাত্রে ডাকিল কে? দুখী 
দ্বার খুলিল, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইল না। 
তথাপি জিজ্ঞাসা করিল,--“কেগা? কে টানি ছুখী- 
বলে ?”, - 
কেহ তাহার প্রশ্নের উত্তর বি না কেবল. একরাশ টড 
কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস তাহার মুখের উপর দিয়া ছুটিয়৷ :. 
গেল ।-,ত্রস্তে সে দ্বারবন্ধ করিয়া দিল। 

সে আবার আসিয়া পূর্বস্থলে বসিল। ঠিক সেই 
সময়ে কে যেন বলিয়া উঠিল,--'"আমি তোমার 
ঘরে আপব যয আমার জন্যে কাল সকালে প্রতীক্ষা 
কোরো ৷” ৭ 

দুখী চমকিয়! উঠিল। সে ঠিক বুঝিতে পারিল . 
না যে কথাগুলো জ্জাগ্রতে :ন! স্বপ্নে শুনিল! 
দিয়া উত্তমরূপে নেত্র মার্জনা করিয়া লইল। স্বপ্ন 
দেখে নাই ত ?...কে জানে! 

সে আর বশিয়৷ থাকিতে পারিল না। | মোনা | 
নিভাইয়! সে .আপন ক্ষুদ্র শয্যায় শুইয়া পড়িল। সারা 
রাত্রি উৎকণ্ঠায় তাহার ভাল নিদ্রা হইল না। শীতের 
কুয়াশাচ্ছন্ন প্রভাতের অস্পষ্ট আলোক এবাক্ষের ছিদ্র- 
পথে প্রবেশ কৰিতেই সে উঠিয়া পড়িল। তাড়াতাড়ি 
করিয়া স্নান করিয়া নিজের-কুটিরের পার্খস্থ গাছ হইতে 


হাত... 


ওয় সংখ্যা ] 


কয়েকটা ফল পাড়িয়া আনিল এবং সেগুলি সষত্বে 
একখানি সগ্ভধৌত পাত্রে রাখিয়া দিল; তাহার পর 
“নিজে হাতে গরু দুইয়া সেই দুধ চাকিয়া রাখিয়া দিল। 
তারপর সে নিত্যকার মত সেদিনও কাঞ্জে বসিল। 
দুখী কাজে বসিল বটে কিন্ত তখনও তাহার মন 
. গত রাত্রের ঘটনার কথায় পূর্ণ! চেষ্টা করিয়াও মন 
হইতে সে কথা সে ঝাড়িয়া ফেলিতে পাঁরিল না । কেবলি 
bl তাহার মনে হইতেছিল সে স্বপ্ন দেখে নাই ত? কিন্ত 
_ পরক্ষণেই তাহার মনে হইতেছিল কিছুতেই সে স্বপ্ন 
হইতে পারে না) কথাগুলি সে যে স্পষ্ট শুনিয়াছে, 
: খত বলিয়া" অবিশ্বাস করিবে কি করিয়া? কতক্ষণ 
পরে তাহার মনে হইল, “হয়ত সত্যিই দয়াময় আস্‌- 
বেন, এমন আসেনও ত ?” 
" অন্তদিনের মত সেদিনও সে. সেই জানালার পার্শ্বে 





বসিয়। কাজ করিতেছিল; আজ কিন্তু তাহার কাজে/ 


একটুও মন লাগিতেছিল না, কেবলই সে জানালা দয 
বাহিরের দিকে. চাহিতেছিল ; মধ্যে মধ্যে তাহার অপরি- 
চিত কোন লোককে যাইতে দেখিলে সে ভাল করিয়া 
তাহার মুখ দেখিতেছিল। 
কতক্ষণ পরে একজন ভিক্ষুক আসিয়া তাহার দ্বারে 
দীড়াইল,_“জয় রাধে কৃষ্ণ! ছুটী ভিক্ষে পাই বাবা !” 
দুখী চম্কিয়া নবাগতের দিকে চাহিল। দেখিল শীর্ণ 
ক্কালসার এক ভিক্ষুক. তাহার দ্বারপ্রান্তে অনাবৃত দেহে 
দীাড়াইয়! কাপিতেছে। .. 
চকিতে. তাহার একটী কথা মনে পড়িয়া গেল। 
_ আপন নির্ববদ্বিভায় বিরক্ত হইয়া সে মনে মনে বলিল, 
. বুড়ো হয়েছি-কি না, বাহাভুবেয় ধরেছে! এ সাদা 
“কথাটা এতক্ষণ বুঝতে পারিনি! দেবতা যদ্দিই ব! দয়া 
b ক'রে এ দরিদ্রের কুটীরে আসেন তবে দেবতার মত 
" দীপ্তিময় দেহে .আসবেন নাকি ?__ছদ্মবেশেই ত তার 
আসবার কথা। তাই বোধ হয় এই অপরিচিত ভিখারী 
আমার দ্বারে এসেছে, আমি কিন্তু রামচন্দ্রের মতই যত্ন 
করব একে!” 
তখনই, সে কর্তব্য স্থির করিয়া ফেলিল। 
“এস বাবা? এস! 
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বলিল,_- 
বড় শীত, বৃষ্টি পড়ছে, বাইরে দাড়িয়ে 





৩৪৯ 
05555255556 
বইলে কেন? আমি মুচি, আমার ঘরে পায়ের ধুলো 
দিতে যদি তোমার আপত্তি না থাকে ত ঘরে এসে 
বোস ।” 

সঙ্ধুচিতভাবে দরিদ্র ভিক্ষুক বলিল--“বাবা' আমরা 
জাতে মুদ্দোফরাঁস। ঘরে তোমার কেমন করে উঠি?” 

দুখা তাড়াতাড়ি বলিল--“তা হোক ভাই, তুমি 
এস এদ, ঘরে উঠে এস।” 

ভিক্ষুক কুষ্ঠিত চরণে কুটীরে প্রবেশ করিল। এমন 
যত্ব সে অন্ত কোথাও পায় নাই । 

“এস, এস, এই মাছুরে বস! আচ্ছা, তোমার 
বোধ হয় বড় শীত কচ্ছে নয়? এক কাজ কর না, 
ওঁ উন্ধুন ভুগছে, যাও এখানে গিয়ে হাত-পাগুলো৷ 
কটু রম ক্র নাওগে ! যাও না, যাও! কি, দাড়িয়ে 
রইলে যে?” ১ - 

সন্ধুচিতভাবে ভিক্ষুক. বন্সিন” “আমার প৷'ময় কাদা 
এখুনি আপনার সারা ঘর নোংরা ইচ্রেযাবে..." 

“যাক না; তাতে কিছু ক্ষেতি নেই। ধূলোকাদার 
কথা বলচ? রোজই ত কাজকর্শ্ম সেরে ঘর ঝশাট দি, 
হলেই বা ধুলো কাঁদা; যাও যাও তুমি আগে একটু 
সুস্থ হও, শীতে যে একেবারে ফেকাসে হয়ে গেছ.” 

“ভগবান তোমার ভাল করুন বাবা, শীতে আমার 
হাঁড়গুলো৷ অবধি কাপছে 1” 

ভিক্ষুক অগ্রিতাপে অনেকটা সুস্থ হইল। দুখী আপ- 
নার একটা পুরাতন জামা তাহাকে দিয়া বলিল, 
“এইটে পর, শীতে মার! যাবে যে !” 

তাহার পর সে সযত্বে কিছু ফলমূল এবং খানিকটা! 
ছুধ আনিয়া তাহাকে আহার করিতে দিল। দরিদ্র 
বুভূক্ষুর পুর্ববদিনে একমুষ্টি অন্নও জুটে নাই ; সে দারুণ 
আগ্রহে সেগুলা খাইয়া! ফেলিল। দুখী তাহাকে কিছু, 
ছাতু ও একটু গুড় আনিয়া দিল।' সে ব্যক্তি তৃত্তিপূর্ব্বক 
ভোজন করিয়া একঘটী জল পান করিল। দুখী এক 
কলিকা তামাক সাজিয়া তাহাকে খাইতে দিল; তাহার 
পর আবার সে নিজের কাঁজে ব্সিল। - 

তামাক খাইতে থাইতে ভিক্ষুক লক্ষ্য করিল দুখী 
জানালা দিয়! পুনঃ পুনঃ পথের দিকে চাহিতেছে; যেন সে 









৩৫০ 


স্পাই, 
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কাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে; তামাক খাওয়া 
হইলে কলিকাটী ছুখীকে দিয়] সে জিজ্ঞাস। করিল, 
‘হ্যা বাবা! কেউ আসবে নাকি গা, খালি খালি পথের 
দিকে কি দেখচ 1” 

দুখী অপ্রস্ততের একটু ক্ষীণ হাসি হাসিল, আপনার 
দুর্বলতায় সে যে একটুও লজ্জিত হয়, নাই এমন কথাও 
বল! যায় না! অতিথির দিকে চাহিয়া বলিল”_ 
“কেউ আনবে 1__হণ্যা_না, এমন বিশেষ কেউ আসবে 
না, তবে এটা আমার দুর্বলতা মাত্র। তবে তোমার 
কাছে সব কথা ভেঙগ্গেই বলি শোন। কাল রাত্রে 
বাঁমায়ণখানা পড়ছিলাম ;__ আচ্ছা তুমি প'ড়তে জান ?” 

‘ন! বাবা গরিবের ছেলে আমি, ভিক্ষে কত্তেই 
দিন কেটে গেছে, 
পাইনি ৷” 

“আচ্ছা তবে সব কথাই তোমায় বলছি। আমি 
পড়ছিলাম রাষচন্দ্রসী্তা আর লক্ষ্মণকে নিয়ে পঞ্চবটীতে 
এসেছেন, তারপর মায়ামবগ দেখে সীতাদেবীর ভারি 
নিতে ইচ্ছে হ’ল, রামচন্দ্র সেই হরিণটা, মারতে গেলেন। 
খানিক পরে তার গলা গুনে লক্ষ্মণও ছুটে গেলেন.। 
কুটীরে রইলেন একা সীতা । এই সময় পাপী রাবণ এসে 
তাকে জোর ক'রে হরণ ক'রে নিয়ে গেল । কি প্রবৃত্তি 
বল দেখি! 
বেঁধেছেন তখন তিনি ত অতিথি বটে, কি ব্যাভারটাই 
না রাবণ করলে তার ওপব ! আমার রাবণটার ওপর 
ভারি রাগ হ'ল, সঙ্গে সঙ্গে মনে প’ড়ে, গেল গুহকের 
কথা! তার রাজ্যে রামচন্দ্র যখন গেছলেন তখন 
সে কি যত্বটাই না করেছিল, আর রাবণের রাজ্যে 
আসতে তিনি তেমনি দুর্ব্যবহার পেলেন! বল দেখি 
এতে রাগ হয় না, আমি হাতে পেলে তার মুণ্ডপাত 
করতাম ! আহা বেচারী সীতার করুণ বিলাপ যদ্দি 
শুনতে 1”--বলিতে বলিতে ছুখীর উভয় চক্ষু অশ্রুতে 
পুর্ণ হইয়া উঠিল । 

ভিক্ষুকের ন্েত্রেদ্বয়ও ওষ্ক ছিল না। 

দুখী আবার বলিতে লাগিল,_“এই-সব কথা 
ভাবতে ভাবতে হঠাৎ আমার মনে হ'ল_ আচ্ছা, 


প্রবাসী--আ'ষাট, ১৩২১ 





কখনও পড়বার নার অবস্ং - 


রামচন্দ্র যখন রাবণের রাজ্যের মধ্যে কুটীর. 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম বণ্ড 


৮2 
দেবতা যদি আমার ঘরে আসতেন তবে আমি কি 
করতাম? গুহকের মৃত সেবা করতাম, না, রাবণের মত 
শত্রুতা করতাম! আমার মন ব'লে উঠল গুহকের- 
মত ; যদিও, আমি বাঁজা নই, লোকবল আমার নেই, 
তবুও এ বুড়ার ক্ষুদ্র সামর্থে যতটুকু কুলাত ততটুকুই 
সেবা করে কৃতার্থ হতাম । ঠিক এই সময়ে আমার মনে 
হ'ল কে যেন বললে,_“মআমি তোমার ঘরে. আস্ব 
দুখী, আমার জন্টে কাল সকালে প্রতীক্ষা কোরো ৷” 
আমি দোর খুলে ডাকলাম কারো সাড়া গেলাম “শা, 
বিছানায় . গিয়ে শুয়ে পড়লাম; তারপর সকালে উঠেই , 
প্রভুর সেবার জন্যে সামান্য যোগাড় ক'রে তারই পরীক্ষা 
করছিলাম, এমন সময় তুমি এলে” 

"অতিথি তক্তিপুর্ণ হৃদয়ে দুখীর কথা নিতাল 
১ তাহার সরল বিশ্বাসে সে মুগ্ধ হইল । যাইবার জন্য 
উঠিয়া সে দুখীকে একটা নমস্কার করিয়! .বলিল,_ 
“যাই বাবা; আজ তোখার দোরে এসে পেট আর 
মন ছুই তৃপ্ত হয়েছে। ভগবান নিশ্চয় তোমার ভালো 
করবেন ।” 

“আচ্ছা আজ তবে এস, মাঝে মাঝে এদিকে এসো 
কিন্ত, আমি অতিথ অভ্যাগত খুব ভালবাসি ৷” 

“আজ্ঞে আসব.বই কি বাবা 1”--বলিয়া সে চলিয়া 
গেল। দুখী আবার নিজের কাজে মন দিল। 

সেদিন সে কিছুতেই একমনে কাঞ্জ করিতেছিল 
না। চেষ্টা করিয়াও সে চক্ষু ছুইটাকে জুভার উপর. 
নিবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিতেছিল না, কেবলই জানালা 
দিয়া পথের .দ্িকে চাহিতেছিল। বাহিরে কন্‌- 
কনে- উত্তরে হাওয়া বহিচ্তেছিল ; কুয়াশাটা অনেকটা - 
কাটিয়া গিয়াছিল ; বহুদূরে একট! ধেখয়ার মত অস্পষ্ট 
রেখা তাহার অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিতেছিল। এমনি সময়ে রঃ 
তাঁহার ঘরের সন্মুখে পথের উপর একজন অপরিচিতা 
দরিদ্রা আসিয়া দীড়াইল , হাওয়ায় তাহার 'শিশুপুত্রের 
গাত্র হইতে তাহার ছেঁড়া আঁচলট। খুলিয়া গিয়াছিল ; 
হাওয়ার বিপরীতদ্িকে মুখ ফিরাইয়৷ সে সেইটা ঠিক 
কৰিয়া লইতে চাহিতেছিল, কিন্তু কোন মতেই পারিয়1 
উঠিতেছিল ন1। দুখীর যনে বড় দয়া হইল; রমণী নীচ 





a 





“বেল! যায়, বৃষ্টি বাড়ে বসি আলিশার আড়ে 
ভিজে কাক ডাক ছাড়ে মনের অস্ুথে ৷” 
[ শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায় কর্তৃক অঙ্কিত ৷] 


৩য় সংখ্য। ] 


NS. 





' শ্রেণীর দেখিয়! সে সাহস করিয়া ডাকিল,-_“ওম! !--মা- 


জননী !” 
কেহ ডাঁকিতেছে গুনিয়া রমণী ফিরিয়া চাহিন। 


“ওখানে দীড়িয়ে কেন মা, ভারি ঠাণ্ডা, বৃষ্টিতে 
ছেলেটা ভিজে গেছে যে একেবারে ! যদি কিছু মনে না 
কর ত’ তোমার ছেলের এই ঘরে এদ ? এস না মা,এস !” 

রমণী সেই চশমাধারী বৃদ্ধকে তাহাকে ডাকিতে 
। দেখিয়া! .বিস্মিতা হইল। কিন্তু তখন তাহার একটু 
গৃরম স্থানের বিশেষ আবশ্যক, কাজেই সে বিনা, প্রশ্নে 
Ee গৃহে প্রবেশ করিল। 

দুখী তাহাকে মাদুরখানি দেখাইয়া দিয়া বলিল, 
“বোস। "ও উন্থুন-গোড়ায় বসে কাপড়-চোপড়-গুলে। 
একটু সেঁকে শুকিয়ে নাও, তোমার ছেলেটীর বোধ হয় 
ক্ষিদে পয়েছে, একটু দুধ দেব?” 

“হ্যা কাল থেকে আমি উপবাসী, ছেলেটাও মাই- 
দুধ ছাড়া আর কিছু পায়নি, একটু দুধ পেলে- বড় 
ভাল হয়!” ' 

দুখী তাহাকে অবশিষ্ট দুধটুকু আনিয়া দিল। 

সে শিশুকে তাহ! খাওয়াইতে লাগিল। 
[কতক্ষণ পরে বালকের দুগ্ধপান শেষ হইলে দুখী 


প্রশ্ন করিল, _তোমরং কি জাত বাছা, আমার রান্না 
খাবে ?” * 
. পষ্্যা কেন খাব ন্ম, আমর] জাতে ডোম 1” 


দুখী তাহাকে আপনার ভাতের থালা আনিয়া দিল। 
ক্ষুধার্ত রমণী তৃপ্তির সহিত আহার করিতে লাগিল । দুখী 


এই সময়ে তাহাকে প্রশ্ন করিল, “এত শীতে বৃষ্টিতে এই 


কচিছেলে নিয়ে আছুড় গায়ে কোথা যাচ্ছিলে বাছা ?” 
“সে বার! অনেক কথা। আজ দুদ্বিন হ'ল আমার 
সোয়ামী মারা গেছে। তার সৎকার. করতেই বাড়ীতে 
যে ছু'একথানা। বাসন ছিল তা শেষ হ'য়ে গেল। এদিকে 
জমিদারের খাঙ্জন! বাকি পড়েছিল,. চালাখান্! বেচে 
তার পাওনা চুকুনুম। তারপর মায়ে-পোয়ে রাস্তায় এসে 
ধাড়ানুম। এমন এক-টুকবে? কাপড় নেই যে গায়ে 
দি’। আঁচল গায়ে দিয়েই তাই ছেলেটাকে নিয়ে 
যাচ্ছিনুম ; আহ! বাছা আমার শীতে কুঁকড়ে পড়েছে।” 
এই সময়ে রমণীর আহার শেষ হইল । | 
S১৪. | 


প্রতীক্ষা 


MANNION SINS NS ANS NSN ৫৯৮৯ PN ANNI NALS 


৩৫৩ 


RANI N ENA RAN FRIAR পি ছি পা 


দুখী তাহাকে হাত বুইবার জল দিয়া একবার নিজের 
বাঝ্সটা খুলিল। খুঁঞিয়া-পাতিয়৷ সে একখান! পুরাতন 
গায়ের কাপড় বাহির করিল। 

“এইটে নাও মা, ছে শ্ড়া হ’লেও অনেকটা শীত 
ভাঙবে |” 

রমণী গাত্রবন্স পাইয়া পরম পরিতৃপ্ত হইল । সাগ্রহে 
বলিল, “হলেই বা ছেড়া বাবা, গরীব আমরা, শীত 
ভাঙলেই হ’ল । যার কিছু নেই তার আবার ছে'ড়া ভাল 


কি ?--য! হয় একখানা পেলেই যথেষ্ট ।” 


গাব্রবস্ত্ে পুত্র ও আপনার দেহ টাকিয়া! 'বলিল,-- 
«আমি আর কি বলব বাবা, গরীবকে যে যত্ব তুমি 
করেছ ভগবান তা দেখেছেন, তিনিই তার প্রতিদান 
দেবেন.” . 
- বূমণী চলিয়া গেল । 

হুখী আবার আপনার কাজে বসিল এবং দর মত 
বারবার বাহিরের দিকে চাহিতে লাগিল। তখনও 
তাহার মনে এক এক বার আশা হইতেছিল প্রভু আপি- 
বন,__সে যে তীহারই প্রতীক্ষা করিতেছে ! 

দুপ্রহর সময়ে সে আবার রন্ধনাদি করিয়া আহার 
করিল। তাহার পর আবার কাজ । সারা বৈকালট। 
এমনিভাবে কাটিয়া গেল। ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার নববধূর 
মত সভয়-ধীরগাদক্ষেপে পৃথিবীতে আসিয়া দীড়াইল। 
দুখী তখন একজোড়া নূতন জুত! শেষ করিয়াছে। 

অজ্ঞাতে তাহার একটা. দীর্ঘনিশ্বাস বহিয়। গেল। 
প্রাণের মধ্যে নিরাশ মাথা তুলিয়া দাড়াইল। কই 
তিনি ত আসিলেন না ?. 

প্রতিদিনের মত সে ঘর ঝশাট দিয়া আলো জ্বালিল 
এবং আপন মনে বন্ধন করিতে লাগিল। তখনও এক 
এক বার তাহার মনে হইতেছিল,--“এইবার বোধ হয় 
আসবেন। প্রীনা কার পায়ের শব্দ ?--না, চ'লে গেল, 
ও আর কেউ হবে ! এ আঁবার। এবার নিশ্চয়ই তিনি। 
কিন্তু না”... 

এমনি করিয়া ক্রমে রাত্রি হইয়া গেল। ছুখীর 
সে দিন আর বসিয়া থাকিতে ভাল লাগিতেছিল ন!। 


' সকাল গকাল আহার করিয়া যাইয়া শুইয়া পড়িল। 


৩৫৪. 
রামায়ণ পড়িতেও সেদিন তাহার ইচ্ছা হইল নাঁ। 
নিরাশাটা এমনি তাহার বুকে বাঙ্জিয়াছিল ! 

রাত্রে দুখী স্বপ্ন দেখিল। দেখিল সেই কঙ্কালসার 
ভিক্ষুক তাহার সন্মুখে দীড়াইয়া আছে, দৃষ্টি তাহার 
উপর নিবদ্ধ! স্বপ্নে দুখী প্রশ্ন করিল"_“কি চাও?” 
মুর্তি ঈষৎ হাসিয়া মিলাইয়! গেল ; তাহার পর আসিল 
শিশু-ক্রোড়ে সেই রমণী; মুখে তাহার শান্তির রেখা, 
তাহার নয়নের শান্ত দৃষ্টি যেন নীরব ভাষায় আশীর্ব্বাদ- 
বর্ষণ করিতেছিল | দেখিতে দেখিতে সে মৃত্তিও মিলা 
ইয়া গেল। তাহার পর আসিল দ্যোতির্শ্বয় শান্তগন্ভীর- 
মুর্তি এক সন্যাযী। তাহার দক্ষিণে অবপূর্ণা, বামে 
জগদ্ধাত্ৰী, শিরে পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গা। জলদমন্দ্ররবে 
তিনি বলিলেন,--“ তোমার তক্তিতে বড় সন্তোষলাভ 
করেছি দুখী, পরীক্ষায় তুমি উত্তীর্ণ হয়েছ, এই নাও 
তার পুরস্কার,-শান্তি ! তোমার প্রতীক্ষ | সফল হয়েছে ।” 

সেই দেবতা ধীরে ধীরে. আসিয়া দুখীর বুকের মধ্যে 
মিলাইয়া৷ গেল। দুখী সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল। 

জাগিয়া উঠিয়! দুখী দেখিল শয্যার উপর সে সাষ্টাঙ্ 
প্রণিপাত করিবার ভঙ্গিতে শুইয়া আছে। ' 





পাপা পাস, 





বাহিরে তখন কুয়াশার আবরণজাল ঈষৎ অপস্থত 


করিয়া উষাদেবী উকি মারিতেছিলেন। শান্তিতে ছুখীর 
সারা হৃদর়খানি পরিপ্লাবিত হইয়া গিয়াছিল। সে সেই 
স্বপ্নের দেবতার উদ্দেশে বার বার প্রণাম করিয়া উঠিয়া 
পড়িল । আজ তাহার প্রতীক্ষা সফল হইয়াছে। দেবতা 
তাহার প্রাণে আপিয়াছেন ! তার মত আজ সুখী কে? * 
শ্রীহরপ্রসাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ 


পপ পিসি 


কষ্টিপাথর 


ভারতী ( বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ) 
চিত্রের পরিচয়__শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


বাৎস্তায়ন-কামন্ত্রের প্রথম অধিকরণ তৃতীয় অধ্যায়ের চীকায় 
ঘশোধর পণ্ডিত আলেখ্যের ছয় অঙ্গ নির্দেশ করিয়াছেন যথা 
' প্রথম রূপভেদ, দ্বিতীয় প্রমাণ, তৃতীয় ভাব, চতুর্থ লাবণ্যযোজন, 
গঞ্চম সাদৃশ্য, যষ্ঠ বর্ণিকাভঙ্গ। 


# Count Tolstoiএর একটী গল্পের অনুসরণে । 





NANA" 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


রা সপ NANA SD 





কামন্থত্রের রচনাকাল কাহারে! মতে খ্বষ্টপূর্বব ৬৭১, কাহারে! - 


মতে বা খৃঃ পূৰ্বৰ ৩১২, আবার কাহারে! মতে ২০০ খৃঃ অব্দ বই নয়। 
যশোধর পণ্ডিত কামস্বত্রের টাকা রচনা করেন ১১ শত হইতে ১২ শত 
ৃষ্ট অব্দের মধ্যে 

চিত্রে এই ষড়ঙ্গ যে কত প্ৰাচীন কাল হইতে ভারতে প্রচলিত 
ছিল তাহা বলা কঠিন; তবে কামস্থত্রে যখন চিত্তকলার উল্লেখ 
আছে তখন বাৎস্তায়নের পূর্বব হইতেই চিত্রবিদ্যার সহিত চিত্রের 
যড়ঙ্গও এদেশে প্রচলিত ছিল। 

আমাদের যড়ক্ষ, যশোধরের বছ পূর্বে প্রাচীন কাল হইতেই 


ভাঁরতশিল্পীগণের নিকট সুবিদিত ছিল ;--কেননা দেখিতে পাই, . 


খৃষ্টীয় ৪৭৯ হইতে ৫০১ শতীন্দীর মধ্যে চীন দেশে শিল্পাচার্য্য Hsich . 


Ho চিত্রের যে ষ্ড়ঙ্জ_9i% ০৭০15 লিপিবদ্ধ করেন তাহ! কার্যত 


. আমাদের ষড়জেরই 'অন্ুুরূপ। ইহা ছাড়া আমরা আরও দেখি যে, 


চীন দেশে ৩০০ খৃঃ অবে অমিতান্ভ বুদ্ধমুন্তি সবপ্রথম চীন শিল্পী 
Tai Kuci গঠন করেন। সুতরাং 7370) মর পুর্ব হইতেই 
বৌদ্ধ শিল্পপদ্ধতি ও তাহার সহিত আমাদের চিত্রের বড়দ্গও চীন 
দেশে নীত হওয়। আশ্চর্য নয়। চীন চিত্র-বিদ্যাটি Hsich Ho 
তিন কিম্বা চার কি-র্পাচ ভাগে বিভক্ত না করিয়া যড়ঙ্রে বিভক্ত 
করেনই বা কেন তাহাও দেখিবার বিষয়। 11510) মর লিখিত 
ষড়ঙ্গ চীনে জাপানে এবং ইউরোপীয় পণ্ডিত-সমাজে প্রাচ্য শিল্পের 
মূলমন্ত্ররূপে যেরূপ আদর পাইয়াছে ও পাঁইতেছে, আমাদের যড়ঙ্গের 
অনৃষ্টে সে সৌভাগ্য ঘটে নাই, এমন কি যে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ 
প্রাচ্য শিল্প লইয়া আজকাল বিশেৰ আলোচন! করিতেছেন 
তাহাদের মধ্যেও কেহই ভারতীয় চিত্রের যড়ঙ্গটির এপর্য্যন্ত কোনোও 
উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়! মনে হয় না, অথচ প্রায় সমস্ত ভাষাতেই 


কামন্থৃত্ৰ ও তাহার টাকার অনুবাদ হইয়া গেছে। প্রাচীন সভ্যতার 


লীলাভূমি ভারতবর্ষ ও চীন এই দুই মহাদেশে প্রচলিত চিত্রের বড় 
দুইটি যে নিকট-আত্মীয় তাহা চীন-যড়ঙ্গের সহিত আমাদের ষড়ুঙ্গাটি 
মিলাইলেই বোঝা! যায়। 

পঞ্চদশীর চিত্রদীপ অধ্যায়ে শীস্ত্রকার চিত্রপটের অবস্থা-চতুষ্টয় 
দিয়া বন্ধের স্বরূপ ও ব্রহ্গাণ্ডের রহস্ত নির্ণয় করিতেছেন। চিত্রকলা 
নিশ্চয়ই আমাদের দেশে সখের খেলা ছিল না,-আমাদের জ্ঞানের 
ও কর্মের সহিত তাহার নিগুঢ় সন্বন্ধ ছিল। চিত্রকলাকে আমাদের 
পূর্ববপুরুষগণ যে চক্ষে দেখিতেন এক চীন ও জাপান ছাড়া আর 
কোনো জাতি যে সে চক্ষে দেখিয়াছে এযন যনে হয় না। আমাদের 
নিত্য-কর্থের ভিতরে চিত্র ও আলিম্পন ইত্যাদির যেরূপ অধিকার 
দেখা যায় তাহাতে চিত্রের এই যড়ঙ্গটির প্রয়োগ বহুকাল হইতে যে 
আগাদের দেশে প্রচলিত ছিল এবং সেটার সম্বন্ধে একট! চর্চা 
এখনকার কালেও যে আমাদের প্রয়োজন তাহ! বলাই বাহুল্য; 
এবং আমরা নূতন করিয়া যেমন চিত্রবিদ্যার চর্চা করিতে অগ্রসর 


* হইয়াছি তেমনি চিত্রের বড়ন্রটির সঙ্গেও নূতন করিয়া আর একবার 


পরিচয় করিয়া লওয়া আমাদের আবশ্যক । 


‘আমর! দেখিতেছি' চীন ও ভারতের ষড়ঙ্গ ভুইটি পর্যায়ক্রমে 


পাশাপাশি রাখিয়া দেখিলে উভয়ের যধ্যে অক্ষরে অক্ষরে মিল না 
থাকিলেও ছুয়ের একট! সামগ্রন্ত ধরিয়া লওয়া চলে। কিন্তু তাহা 
হইলেও ছুইটিই যে একই বস্তু তাহা বল! চলে না। নদীর এপার 
ওপার ছুই পারকে যেমন একই পার বলিতে পার না, তেষনি 
চিত্রসন্বন্ধে চিন্তা-প্রবাহটির ছুই পারে যে এই ছুইটি .যড়ঙ্ক, তাহাদের 


. একই বস্তু বলা যায় না। আমাদেরটি যেন কর্শের গার ও তাহাদেরটি 


যেন মর্ঘের পার_মাঝ দিয়! চিত্রসন্বন্ধে চিত্তা-প্রবাহটি কখনো 


~~ 


4 


ঢা 


৩য় সংখ্যা ] 


NANT. 





এপার কখনো ওপার ম্পর্শ করিয়া চনিয়াছে । আমাদের পারের 
পথটি রূপনারায়ণের বাঁধা ঘাটে গিয়া মিলিয়াছে, আর ওপারের 
পথ সেই আঘাটাতে গিয়া মিশিয়াছে জীবনের অপরূপ ছন্দটি যেখানে 





-সউঠিতেছে, পড়িতেছে। ভারতের ষড়ঙ্গটি যেমন বাধা-ঘাটের মত 


সুচারুভাবে ধাপে ধাপে সজ্জিত ও স্ুনির্শিত_-চিত্রের সবটুকু 
সেখানে বেখন বীধিয়। ছাদিয়না যেটির পর বেটি সাজাইয়া রাখা 
হইয়াছে, চীন বড়ঙ্গটি মোটেই সেরূপ নয়। সেখানে ছাদের 
সঙ্গে বাধকে জুড়িয়! দেওয়া হয় নাই, কাজেই আমাদের মন সেখানে 
অনেকটা স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে পারে এবং একটা বীধা-গঙির 
ভিতরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়ে না। ভারতের ষড়ঙ্গটি 
যেন চিত্রের দিক দিয়া, আর চীন বড়ঙ্গটি যেন চিত্রকরের 
দিক দিয়া ব্যাপারটার শীমাংসা করিতে চল1। চিত্র যখন 
আমাদের সম্মুখে রূপ ধরিয়! আমিয়া দাড়াইয়াছে ভারত যড়ঙ্গটি যেন 
তখনকার ইতিহাস; আঁর, চীন যড়ঙ্গটি যেন সেখানকার কথা! 
যেখানে চিত্রটির প্রাণের ছন্দ মহাঁশক্তিরূপে বিদ্যমান আছেন! 

দুইটি যড়ঙ্গের দ্বিতীয় হইতে ষষ্ঠ এই পাঁচটি অঙ্গের মধ্যে যেটুকু 


_ মিল বা যেটুকু অমিল দেখা যায় তাহা ধর্তব্যের মধ্যেই গণ্য হয় না 


কিন্তু যড়ঙ্গ দুইটির শীর্ষস্থান যেমন__“রূপভেদীঃ” এবং Rhythmic 
Vitality (প্রাণছন্দ )__-এই ছুইটিতে যে আড়াআড়ি তাহ! স্পষ্টই 
প্রতীয়মান হইতেছে । এখন এই দুই একই পদার্থ কি না, অথবা 
একই পর্বতের এপিঠ ওপিঠ কি না_সেটাই জানা আবশ্তক। 
'“ূপভেদঃ আমাদের এবং 'জীবন-ছন্দ' চীনের যে মূলমন্ত্র তাহাতে 
সন্দেহ নাই। রূপ এবং প্রাণ এই দুইটিই চিত্রের গোড়! এবং 
শেষ ; প্রাণ প্রকাশ গাইবার জন্য রূপের আকা রাখে, রূপ 


. বন্ডিয়! রহিবার জন্য প্রাণের প্রতীক্ষা করে। শুধু রূপ লইয়া চিত্র 


A 


হয় না, শুধু প্রাণ লইয়াও চিত্র হয় না। যদি বল! যায় শুধু রূপ 
তবে ভুল হয়, যদি বলা যায় শুধু প্রাণ তবেও ভুল হয়! এই জন্য চীন 
ষড়ুঙ্গকার Vitali) বা প্রাণের সঙ্গে ৪১৮ অর্থাৎ ছন্দ বা ছশীদটি 
জুড়িয়! উভয় দিক বজায় রাখিয়াছেন, আর আমাদের যড়ঙ্গকার 
শুধু ‘রূপ’ বলিয়! চুপ করিয়া রহিলেন না, বলিলেন 'রূগভেদা 21 
এখন এই ‘ভেদ’ কথাটি প্রয়োগের সার্থকতা বুঝা অথবা! না- 
বুঝার উপরে আমাদের ষড়ঙ্গের জীবন মরণ নির্ভর করিতেছে । 

"যদি আমর] রূপভেদের অর্থ ধরি তাবৎ স্বষ্টবস্তর বিভিন্নতা, তবে 
আমাদের বড়ঙ্গট নিঅশব ও জড়সাধনার উপায় হইয়া পড়ে; 
কিন্তু চিত্র তো জড় সামগ্রী নহে। চিত্র যেরচে এবং চিত্র যে দেখে 
উভয়ের জীবনের সহিত চিত্রিতের আত্মীয়তা ; তা ছাড়া চিত্রের 
নিজেরও একট! সত্তা আছে; সুতরাং রূগভেদের অর্থ রূপের মর্ম্মভেদ 
বা! রহস্ত-উদ্ঘাটন। 

সিত্রকে আমাদের যড়ঙ্গকার যে সজীব বস্তু বলিয়া স্বীকার করি- 
তেন তাহার প্রমাণ ষড়ঙ্গেই বিদামান, -চিত্রের ছয় অংশ নয়, ছয় 
দিকও নয়, ছয় অঙ্গ ! অঙ্গের সহিত নকলের একটি অকাট্য ও 
অবিরোধ নশ্বদ্ধ ঘটাইয়। যড়ঙ্গটিকে এমন একট! পরিমিত গতি ও 
ভঙ্গী দেওয়া হইয়াছে যে যড়ঙ্গাট একটা ছন্দে অনুপ্রাণিত হইয়া 
জীবন্তরূপে আমাদের কাছে প্রকাশ না পাইয়! থাকিতে পারে ন1। 
তা ছাড়া যড়ঙ্গকার 'যোজনমৃ' এই শব্দটি যড়ঙ্গের ঠিক হৃদয়ের 
মাঝখানটিতে বসাইয়াছেন; যড়ঙ্গের মস্তিষ্কে ভেদাভেদ জ্ঞান, ছুই 
পায়ের গতি স্থিতি মাঝে, যোগানন্দের হদয়-গ্রন্থিটি দিয়! দুইকে এক 
করা হইয়াছে। ইউরোপীয় প্রণালীতেও আলেখ্যের গোড়ার কথা 
হচ্ছে,—Contrast, Unity, Variety, অথবা ভেদ, যোজন ও 
ভঙ্গ বা ভেদ ও ভঙ্গের যোগসাধন পরিণয়। 


কষ্টিপাথর 


SONOS 


৩৫৫ 
AAAS NSA 
সারথি যেমন লাগামের ভিতর দিয়া নিজের ইচ্ছাশক্তিটুকু 
সঞ্চালিত করিয়া দুই অশ্থের উদ্দাম গতি নিয়ন্ত্রিত করিয়া, যান, বাহন 
ও নিজের মধ্যে একটি স্বচ্ছন্দ সম্পর্ক স্থাপন করেন, শিল্পীও তেমনি 
বর্ণিকা বা বর্ণবন্তিকা_-আমরা যাহাকে- বলি তুলি তাহারই টান- 
টোনের ভিতর দিয়! নিজের ইচ্ছা-শক্তি বা বাসনাকে প্রবাহিত 
করিয়া বিশ্বচরাচরের সহিত নিজের সৃষ্টি যে চিত্র এবং নিজেকেও এক 
ছাদে বাধিয়া চলেন ; এই কথা চীন বড়ঙ্গকার স্পষ্ট করিয়া! জোর 
করিয়া বলিয়াছেন, আর আমাদের যড়ঙ্গকার সেই কথাটাই একটু 
ঘুরাইয়া ঠারে ঠোরে বলিতেছেন। চিত্রের সহিত, চিত্র যে দেখে, 
ত্র যে লেখে, এবং চিত্রে যাহাদের লেখা যায় তাহাদের পরস্পরের 
প্রাণের পরিচয় ঘটানোই ছুই ষড়ঙ্গ সাধনারই চরম লক্ষ্য! 
এখন দেখা যাক্‌ চিত্র কাহীকে বলি। যাহাতে রূপের ভেদাঁ- 
ভেদ, প্রমাণ, ভাব, লাবণ্য, সাদৃশ্য, বর্ণিকাভঙ্গ এই ছয়টি বর্তমান 
তাহাই চিত্র যদি, তবে আমার ঘরের মেঝেতে পাতা এই বিলাতি 
গাঁলিচাখানিকেও চিত্র বলিতে হয়। তুলির দ্বারা যাহা চিত্রিত হয় 
তাহাই চিত্র? তুলির দ্বার! লাঠিমটি চিত্রিত হইয়াছে, তাহাও কি 
চিত্র? যাহাই তুলি দিয়া চিত্ৰিত হয় তাহাই চিত্র নয়; কিন্বা বাহ 
বন্তর নকল যেমন ফটোগ্রাফ, বা এই বিলাতি গালিচা, ইহাও 
চিত্র নয়। 
অভিধান লিখিলেন "চীয়তে ইতি চিত্রম'। চিত্রকর চয়ন করেন 
সত্য ;_বহিজগৎ অস্তৰ্জ গৎ উভয়ের ভাব চয়ন করেন, লাবণ্য চয়ন 
করেন, রূপ প্রমাণ সাদৃষ্ঠ বর্ণিকাভঙ্গ চয়ন করেন।. কিন্তু এই 
চয়ন কার্ধ্য কিম্বা এই চয়নের সমষ্টিকেও তো চিত্র বলিতে পার 
না; ফুল বাছিয়া সাজি ভরান মালীর বাহাদুরি কিন্ত সেই 
বাহাদরিটুকু তো চিত্রের সব নয়। চিত্রকরের চয়নের স্বাভাবিক 
পরিণতি যে চিত্ব-হরণ অকৃত্রিম যড়ঙ্গমাল! তাহাই চিত্র। 
বাহিরে বিশ্বলগৎ। রূপে রসে শব্দে স্পর্শে গন্ধে ছায়াতগে 
আলোর্ীধারে পাঁচ-ফুলের মালের মত প্রকাশ পাইতেছে, অন্তরে 
পদ্মদরোবর, স্ুখ-হুঃখ আনন্দ-অবসাঁদ ভাঁবভক্তির সুরে লয়ে লহরীতে 





ভরপুর রহিয়াছে ; চিত্রকর এতছুভয়ের মধ্যে যাতায়াত করিয়া পুণ্প 


চয়ন করিতেছেন ও যনন-হৃত্র দিয়া অপূর্বব হার গাঁখিতেছেন এবং 
সেই হারে সাজাইয়া পুষ্পক-রথ নির্মাণ করিতেছেন। কিন্তু 
কাঁহাকে বহন করিবার. জন্য ? আত্ম-দেবতাকে /-চিত্রকরের 
নিজের আত্মাকে । এই আত্ম! যদি পটে চিত্রিত বা অধিষ্ঠিত রহেন 
তবে তীহাই চিত্র,_-যদি গালিচায় অধিষ্টিত হয়েন তবে তাহাই চিত্র, 
_ যদি গৃহভিভিতে অথবা যদি গ্রস্থের কাগণে অধিষ্ঠিত হয়েন তবে 
তাঁহাঁও চিত্র ! 

আত্মা আত্মীয়তার জন্য ব্যাকুল ;_চাঁরিদিকের . আত্মীয়তার 
ভিতর আপনাকে প্রকাশ করিবার জন্য তাহার ভিতরে বিপুল 
একট! প্রকাশ-বেদন! উদয় হইরা নিয়ত কাৰ্য্য করিতেছে। এই 


-প্রকাশ-বেদনের--এই উদয়ের অভিব্যক্তিই হচ্ছে চিত্র। এই 


উদয়ের রং, এই বেদনের শেংণিমা যখন আগিয়া সাদ! কাগজকে 
রাঙাইতেছে ;__তাহাকে রূপ দিতেছে, প্রমাণ দিতেছে, ভাব 
লাবণ্য সাদৃশ্ঠ বৰ্ণিকাভঙ্গ দিতেছে, তখনই হইতেছে চিত্র। 
স্বতরাং দেখিতেছি চিত্র যাহা তাহার গোঁড়াতে হচ্ছে গোপন 
একটি উদয়-উৎস বাহার ভিতরে প্রকাশ-বেদন আছেঃ আর 
শেষ একটি অনির্বচনীয় রসৌদয় যেখানে হচ্ছে চিত্রের 
পরিণতি । এবং এই ছুই উদয়ের মধ্যে আছে রূপ ভাব লাবণ্য 
ইত্যাদির ছন্দ ছাদ ছ'চ বা আচ্ছাদন । চিত্র হয় তখন যখন চিত্র- 
করের অন্তগ্সিহিত উদয়-বাঁসনা বা .প্রকীশ-বেদন! ছন্দের নিয়মে 


৩৫৬ 
ANANANS NS সপ সিপাসি্ সি পাসিপিসপি্াসি৫৯৫৯৮৮৯৮াস্তিি৯৫৯পাসিশাস্িপিস্পস্পাস্পিরাস্িিসাসি 
আপনাকে বাধিয়া অন্তর্বাহ দুই রূপে নিজেকে নঙ্গত করিয়া রসোদয়ে 
পরিণত হয়। শবচিত্র, সঙ্গীত, বাচ্য-চিত্র, কবিতা, দৃণ্তচিত্র, পট 
ও মুর্তি ইত্যাদি কেহই সৃষ্টির এই স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার অনুসরণ না 
করিয়া প্রকাশ পাইতেই পারে না। পাগলের এবং মাতালের 
অন্তরের উৎকট প্রকাশ-বেদনা, উদয়-বাঁসনা কিছুতেই আপনাকে 
ছন্দে বাধিতে পারিতেছে না ;--ছন্দের আবরণ ও আচ্ছাদন সে দুরে 
ফেলিয়া উলঙ্গ হইয়া দেখা দিতেছে; কাজেই বেদনাতেই তাহার 
পরিসমাপ্তি রদোদয়ের আনন্দে নয়। চিত্র প্রথমোদয়ে বা 
প্রকাশ-বেদনের অবস্থায় অরুণ বা অব্যক্তরাগ শব্দরহিত ; উদয়ের 
দ্বিতীয় অবস্থায় সে প্রনুর,”_ছন্দের মধ্যে সংপ্রেষিত প্রচলিত 
বা কল্সিত.;. আর উদয়ের তৃতীয় অবস্থায় সে অনুন, অখণ্ড 
সমগ্র অর্থাৎ রূপে প্রমাণে ভাবে লাবণ্যে সাদৃশ্ঠে বর্ণিকাভঙ্গে 
পরিপূর্ণ সুর্য্যের ন্যায় অথওমগুলাকারে উদ্দিত। চিত্রের প্রথমেদয় 
এবং পুর্ণোদয়ের ঠিক মর্মস্থানটিতে আছেন ছন্দ_-এই জন্য ছন্দকে 
বলা হইয়াছে চন্দয়তি ইতি ছন্দ'। কেননা ইনি আনন্দিত 
করেন। ইনি উদয়ের উন্মেষ এবং উদয়ের শেষ এই দুয়ের 
শুভদৃষ্টির উপরে প্রচ্ছদ-পটখানির মত দোদ্রল্যমান ; সেই জন্য বলা 
হইয়াছে “আচ্ছাদয়তি ইতি ছন্দ'। উষার ভিতরে যেমন উদয়ের 
অভিপ্রায় নিহিত রহে, তেমনি ছন্দের ভিতর দিয়! চিত্রকরের 
মনৌভিপ্রায় আপনাকে ব্যক্ত করে; সেই জন্য ছন্দকেই. বলা হয় 
'অভিপ্রায়। ছন্দ বহুবিধ ;-_রূপের প্রমীণের ভাবের লাবণ্যের 
সাদৃষ্ঠের বর্ণিকভঙ্গের ছন্দ। ছন্দ--ছ'দ্‌ বা ছণচ। হর দিয়া 
বাধা বা ছাদা। 

কবি ও চিত্রকার এই তরছ্রিত বস্ৃত রেখা ও লেখার বর্ণ- রানার 
বরষাল্যে বীধিয়া ছ'দিয়া রূপে রস, রমে রূপ সম্রদান.করেন। 
অন্তর বাহিরের দিকে এবং বাহির অন্তরের দিকে হাত বাড়াইয়! 
চুটিয়া আসিতেছে ;--এই ছুই হাত যেখানে আসিয়! বাঁধ! পড়িতেছে 
সেখানেই রহিয়াছে, ছন্দ-যাঁলাটি দোছুল্যমান। এই ছুটিয়া-বাহির- 
হওয়া ও ছুটিয়া-ভিতরে-আসার মধ্যে যে দোল, দোল! বা দোললীলা 
তাহাকেই বলি ছন্দ । 


আমর! যে লোকে বাস করিতেছি তাঁহাকে বলা হয় ব্রক্গলোক |. 


এখানকার যাহা কিছু সকলি ছায়াতপ দিয়া! আমাদের গোচরে 
আসে! “ছায়াতপয়োরিব ব্রল্গলোৌকে'।. সুতরাং ছন্দটিও দেখি 
ছাদ এবং বাঁধ এই ছায়াতপে আমাদের নিকট প্রকাশ পাইতেছে। 


এই ছন্দের শক্তি বোধ করা ও বোধ করানই হচ্ছে ছন্দ-বোধ এবং - 
এই ছন্দশক্তিকে রূপ প্রমাণ ভাৰ লাবণ্য সাদৃশ্য বৰ্ণিকাভঙ্গে - 


উদ্বোধিত করিয়া তোলাই হচ্ছে চিত্রের প্রাণ-প্রতিঠা। 


এখন চিত্রের যে প্রাণের প্রাণ যে রস তাহা কি? ছন্দ। 


. যাহাকে চিত্রকারের চিত্ত হইতে চিত্রে এবং চিত্র হইতে আবার 


~~ 
NN 


আমার চিত্তে বাহিত করিতেছে! 'রসো বৈ সঃ! ছন্দের পরিণতি 
রসে, কিন্তু রসের পরিণতি কিসে? বলিতে হয় তাই বলি ‘ব্যস্‌’এ,_- 
নয় তো দুই ফে'টা অশ্রজলে | ইহা অপেক্ষা রসকে অধিকতর 
পরিষ্কার করিয়া বুঝাইবার জো নাই। এই হ'ল রস--একথা বলা 
চলে না, কেনন! “স চ ন কার্ধ্যঃ নাপি জ্ঞাপ্য’। তবে কি সে আকাশ- 
কুহ্থমের মত অলীক? কখনই না। রদ যে হচ্ছে। রসযে 
পাচ্ছি! বম যে রয়েছে দেখছি। পুরইব পরিশ্চুরণ যেন, 
সন্মুখে । “হৃদয়মিব প্রবিশন্‌*-:যেন বুকের ভিতরে, *সর্ধাঙ্গীনমিব- 
মালিজন্‌? সৰ্ব্বাঙ্গ আলিঙ্গন করে। 
“অয়ম্‌ শৃঙ্গারাদিকো রসঃ অলৌকিক চমৎকারী'_সে অলৌকিক 
এক চমৎকার সামগ্রী। সে রহিয়াছে, দে আসিতেছে। “অস্ভৎ 


Mk 


প্রবাসী-_আঁষাঢ়, ১৩২১ 
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NAAN NASA ANS NS 
সর্ব্বমিব তিরোদধৎ’--তাহার সম্মুখে কিছু আর তিষ্টিতে পারিতেছে 
না, রসে নব ভাগাইয়! লইতেছে, রসের মধ্যে সকলি ডুবিয়া 


যাইতেছে ! বিরাট প্রাবনের মত সকলের উপরে *ত্রন্গস্বাদমিব 








অন্ুভাবয়ন্- যেন বৃহতের আস্বাদে আমাদেরও বড় করিয়া তুলিয়া. 


রহিয়াছে সেই প্রকাণ্ড আশ্বাদরস। 


. বুস যখন চিত্রের সর্বস্ব, তাহার প্রাণেরও প্রাণ, তখন এক প্রাণ: 


রসনা ব্যতিরেকে মার কোন ইন্দ্িয়_না চক্ষু না শ্রোত্র--চিত্রের 
আঁস্বাদ গ্রহণ করিতেছে, চিত্রিতব্যের স্বাদ পাইতেছে। চিত্রের 
উৎপত্তি চিত্রের পরিণতি এই দুইটিই খন রহিল প্রাণের ভিতরে, 
তখন প্রাণ দিয়াই তাহাদের উভয়কে দেখিতে হয়, শুধু চোখ দিয়! 
নয়,-এযন কি যেটুকু চোখে দেখিতেছি, হাতে ধরিতে গারিতেছি 
তাহাকেও চোখ দিয়! দেখা শুধু নয়, হাত দিয়! ছোয়া শুধু নয়, 
প্রাণ দিয়! দেখা, প্রাণ দিয়া স্পর্শ করা। 
“চোখে দেখে গায়ে ঠেকে বুলা আর মাটি 
প্রাণ-রসনায় দেখরে চাইখা রসের সাই খাটি। 
চোখে বুলা আর মাটি, প্রাণে রসের সাই খাটি। 
রূপের রসের ফুল ফুইটা যায় 
আমার পরাণ-স্থতা কই । 
বাইরে বাজে পাইয়ের বাশি 
আমি শুইনা আকুল হই। 
আমার মিলন-ম।ল। হইল নারে 
লাজে পথ হাটি - 
কেবল হাঁটি আর হাটি। 
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জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্থতি--শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় *. রী 


জ্যোতিবারুদের বাড়ীতে একজন গুরুমহাশয় ছিলেন,' তীহার ' , 
নিকটই ইহার হাতেখড়ি হয়। সেই পাঠশালায় পাড়াপ্রতিবেশী- ' 
দিগের. অন্যান্য ছেলেরাও পড়িতে আমিত। এই গুরুমহাশয়াট . 


একবারে সেকেলে গুরুমহাশয়ের, জলন্ত আদর্শ। রং কালো, . 


গৌপযোড়া মুড়া-খ্যাংরার ন্যায়, কাচা পাকায় মিশ্রিত। চুল লম্বা ' 


উড়েদের মত পিছন দিকে গ্রন্থিবন্ধ। গুরুমহাশয়ের মুখে কখনও 
হাসি দেখা যাইত না, যদি বা ওষ্প্রান্তে কখনও একটু হাসির 
বক্ররেখা দেখা দিত ত’ সে সুতীব্র কুটিল হাসি। ছাত্রদের বেত 
মারিবার সময় সে হাসিটুকু ফুটিত। গুরুমহাশয় পড়াইবার-সময় 
অর্দ্ধ-উলঙ্গ অবস্থায় পা ছড়াইয়! “গুরচ্ছাদি’’ তৈল মর্দন করিতেন । 
সে তৈলের কি-এক বিটুকেল গন্ধ । তার এক গাছি ছোট বেত 
ছিল, নিজের. দেহের সঙ্গে সঙ্গে সেটিকেও তিনি সযত্নে তৈল 
মাখাইতেন। 
পাকা রং ধরিয়াছিল। এই বেত্রটির উপর গুরুমহাশয়ের পুত্র- 


নিয়মিত তৈলযর্দনে বেত-গাছটিতেও বেশ একটা ' 
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বাৎসল্য ছিল। একবার জ্যোতি বাবুর সেজদাঁদা পহেষেন্দ্রনাথ ঠাকুর " 


তাহাতে গুরুমহাশয়ের ঠিক যেন পুত্ৰশোক উপস্থিত হয়। পরে ' 
অনেক খোসামুদি, সাধ্যসাধনা করিয়া বেতটি তাহার. নিকট হইতে - 
ফিরিয়া পাইয়া তবে তিনি প্রকৃতিস্থ হয়েন' অপরাধে, বিন! 
অপরাধে, যখন-তখন, এই বেতগাঁছটি ছাত্রদিগের পুষ্ঠসংস্পর্শে 
আসিত। আশ্চর্য্য এননি তাহার হ্স্তকওুযন যে, যখন ছুটি দিতেন 
তখনও হুই চারি ঘা পটাপট্‌ বেত্রাঘাত না! করিয়া স্থির থাকিতে 
পারিতেন না, আর সেই সঙ্গে কতকগুলা! অকথ্য গাঁলিবর্ষণও যে 


মহাশয় দুষ্টামি করিয়! এই বেতথানিকে লুকা ইয়া রাখিয়াছিলেন, - 


ওয় সংখ্যা ] কষ্টিপাথর ৩৫৭ 








না হইত, . তাহাও নয়। ইহার পর বাড়ীতে মাষ্টারের কাছে 
ইংরেজী পড়া আরম্ভ হইল। তখন জ্যোতিবাঁবুর অভিভাবক 
তাহার সেজ্জ দাদা (শব হেমেন্্রনাথ ঠাকুর)। তাহার 
শ্-শিক্ষাীতিও সেকালের অনুরূপ অতি কঠোর ছিল। অষ্টপ্রহর 
১ ঘাড় গু'জিয়া টেবিলে বসিয়া পড়িতে হইত। মিছামিছি সময় 
নষ্ট হইবে বলিয়া, তিনি খেলিতেও ছুটি দিতেন না। কিন্তু ইহাতে 
হিতে বিপরীত হইল। লেখাপড়ার উপর তার একট! বিষম 
বিতৃষ্ণ! জন্মিল। হেমেন্দ্রবাবু জ্যোতিবাবুকে মুগডর-ভশাজা, ডন্‌ 
ফেলা প্রভৃতি অভ্যাস করাইতেন, এবং তাহাকে সন্তরণ-বিদ্যা 


শিখাইয়াছিলেন। হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর কিছুদিন মেডিক্যাল কলেজে - 


গড়িয়াছিলেন। বিজ্ঞানে তাহার বিশেষ ঝে!ক ছিল, তিনি 
অনেকগুলি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধও লিবিয়া গিয়াছেন। সংস্কৃত সাহিত্যে 
৮ ভীহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। সদ! সর্বদাই তিনি সংস্কৃত কাব্য- 
নাটকাদির আলোচনায় নিযুক্ত থাকিতেন এবং আপন-মনে 
"সংস্কৃত শ্লোক আওড়াইতেন। এই সময়ে তিনি ফরাসী ভাষাও 
শিক্ষা করিতেছিলেন_বেশ ঝুৎপত্তিও জন্মিয়াছিল। হেমেন্দ্রনীথ 
. ও শ্রীযুক্ত অন্ধু গুহ সেই সময়কার নামজাদা পালোয়ান 
ছিলেন। ল্যোতিরিন্দ্রনাথ স্কুলে ভরি হইলে বাড়ীর কঠোর 
শিক্ষাশাসন হইতে তিনি কতকট! অব্যাহতি পাইলেন। তখন 
জোড়া কোর বাড়ীতে খুব ঘট! করিয়া দুর্গোৎসব হইত। কুমৌরের! 
বাড়ীতেই প্রতিমা নির্মাণ করিত। প্রতিমা নির্ঘাণের কাঠাম 
হইতেই জেণাতিরিন্দ্রনাথের উৎস্ক্য আরম্ভ হইত। তারপর 
খড়বীথা, একমাটি, দৌমাঁটি, রং দেওয়া, মুগ বসান প্রভৃতি প্রক্রিয়া 
দ্বারা প্রতিমাথানি যখন ক্রমে ক্রমে গড়িগ্না উঠিত তখন তাহার 
ওৎস্বক্য এবং আনন্দের আর সীমা থাকিত না। এর বৎসর 
“চালচিত্রের” সময় একট! কৌতুকজনক ঘটনা ঘটিয়াছিল। 
'ঠাকুরদালানেই গুরুমহাশরের পাঠশালা বদিত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 
কনিষ্ঠ ভগিনী ও পাঠশালায় তালপাতায় “ক”. “খ"র দাগা 
কুলাইতেন। (সে ভগ্িনীর অল্পবয়সেই মৃত্যু হয়।) পটুয়ার! 
চালচিত্র সম্পূৰ্ণ করিয়া কাপড় ঢাক! দিয়া চলিয়া গিয়াছে, 
পূজার আর ছুই এক দিন মাত্র বাকী,_-এমন সময় সেই ভগ্নীটির 
- কি এক খেয়াল চাপিল, তিনি চাল হইতে কাঁপড়খাঁনার ঢাকা 
খুলিয়! ফেলিয়া, দোয়াতের কালিতে কলম ডুবাইয়া সমস্ত 
চালখাঁনি কালির পৌচে চিত্রবিচিত্র করিয়া দিলেন! এতদিনকার 
সত্ব-সম্পাদিত চিত্রকর্ম সমস্তই পণ্ড হইয়া গেল। বাড়ীতে 
-ছুলুস্ুল পড়িয়া গেল। তখন আবার পটুয়ারদিগকে ডাকাইয়া 
যেমন-তেমন করিয়া চাল চিত্রিত হইল। তারপর পুজার 
তিন দিন বাড়ীর উঠানে যাত্রার আয়োজন ও আনন্দ । 
বৈঠকথানায় অভিভাবকদের মজ.লিশ। সেখানে বাইনাচ 
চলিত। ছেলেদিগকে লইয়া যাত্রা দেখাইবার ভার ছিল দীন 
ঘোষালের উপর । দীন্থ ঘোষাল জ্যোতিবাবুর পিতৃব্যমহাশয়দের 
একজন মৌসাহেব--সে ছেলেদেরও খুব প্রিয়পাত্র ছিল। "দীন 
দর লইয়| ঠীকুরদালানের রোয়াকে মজলিশ, করিয়। 
ত. এবং মধ্যে মধ্যে রুমালে টাক! বাধিয়া ছেলেদের 
হাঁত দিয়া “পেলা” দেওয়াইত। তখনকার শ্রেষ্ঠ যাত্রাওয়ালা 
নিমাই দাদ এবং নিতাই দাসের যাত্রাই এ বাড়ীতে হইত। 
যাত্রাওয়ালা ছোকরাদের পোষাক ছিল জরির চাঁপ.কান, জরির 
কোমরবন্দ, পালকওয়ালা মুকুটের মত জরির টুপী। জরি অবশ্য 
খুটা। যে কালে যে পোষাকের ফ্যাশান্‌, ঘাত্রাওয়ালারাও তাহাই 
অনুকরণ করিয়া খাকে। 
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“বিজয়ার দিন প্রাতে আমাদের বাড়ীতে বিষ্ণু গায়কের বিজয়া 
গান হইত। আমর! সকলে বসিয়া শান্তির জল লইতাম, তারপর 
প্রতিমা বাহির করা হইত। অপরাহে আমরা অভিভাঁবকগণের 
সহিত ৬প্রসন্নকুষার ঠাকুরের ঘাটে বসিয়! প্রতিমা ভাসান দেখিতায । 
প্রতিমা-বিসর্জনের পর বাড়ী আসিয়! বড়ই ফাক ফাক ঠেকিত-_ 
মনটাও কেমন একটু খারাপ হইয়া যাইত। এই ছর্গোৎসবে-_ 
দেব, মানব ও দানব এই তিন্‌ ভাবের দৃশ্যই দেখ! যাইত। আমাদের 
বাড়ীতে পশুবলি হইত না, কুম্ড়া বলিতেই কায হইত। পুজার 
সময় আমার পিতৃদেব কখনও বাড়ীতে থাকিতেন না। কোথাও না 
কোথাও ভ্রমণে বহির্গত হইতেন। পুঞ্জার ভার আমার ছুই কাকা 
স্বর্গীয় গিরীন্দ্রনাথ ও নগেক্জনাথ ঠাকুর মহাশয়ের উপরই ন্যস্ত থকিত। 

“মেজ? কাক! (/গিরিন্রনাথ) বিজ্ঞানে বিশেষ অন্তরাগী ছিলেন ।, 
তাহার একটি পরীক্ষাগার (৪৭১০৮৭০৮7) ছিল। তিনি খুব ভাল গান 
রচনাও করিতে পারিতেন। -ভাহার রচিত “বাবুবিলাস” নামে যাত্রা. 
আমাদের বাড়ীতে অভিনীত হ্ইয়াছিল। উদ]ানরচনাতেও তাহার 
খুব ঝোক ছিল। শেষোক্ত সখটি শেষে গুণদাদাতেও (তাঁর পুত্র 
শ্রীযুক্ত গুণেন্দ্রন।থ ঠাকুর মহাঁশয় ) বর্তাইয়াছিল। তিনিও খুব 
সুন্দররূণে বাগান গড়িতে পারিতেন। ছোট কাকামহাশয় ৬নগেন্দ্র- 
নাথ ঠাকুর আমার দাঁদামহাশয় »ঘ্ারিকানাথ ঠাকুরের সঙ্গে 
বিলাত গিয়াছিলেন। সেইথানেই তাহার, শিক্ষা হয়। ইংরাজী 
সাহিত্যে তিনি বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন । তাহার হৃদয় অতিশয় 
কোমল এবং গরছুঃথকাতর ছিল। কেহ কোনও বিপদে পড়িলে 
অথব1 খণ-জালে জড়িত হইলে তিনি তাহাকে মুক্ত করিতে 
ব্যস্ত হইতেন। এই গরোপচিকীর্ষীয় তিনি একবারে জানশুন্য 
হইয়! পড়িতেন। নিজে ধণ করিয়া অপরকে থণমুক্ত করিতেন। 
এইরূপে পরের জন্য তিনি বিষম খণজালে জড়িত হইয়া 
পড়িয়াছিলেন। নিজে যখন এমনি বিপন্ন, তখন উপায়ান্তর 
না দেখিয়া তিনি Customs House Collectoraএর কার্ধ্য 
গ্রহণ করেন | বাঙ্গালীকে, তখন এ পদ. দেওয়া হইত না। 
ছোট কাক! মহাশয়ই এ কাৰ্য্যে প্রথম নিযুক্ত হয়েন। 

“আমার বেশ মনে আছে একবার বর্ধমানের মহারাজ! শ্রীযুক্ত 
মহাতাব্টাদ বাহাছুর আমাদের জোড়াসাকোর বাড়ীতে আসিয়া- 
ছিলেন। মহারাজকে দেখিবার নিমিত্ত সদর রাস্তা ও আমাদের 
গলি একেবারে লোকে লোকারণ্য হইয়া গিয়াছল। এখন দেখ! 
যায় রাজাদের মধ্যে একট! Democracyর 50170 জাগিয়াছে, 
তাহারা অনেক স্থলেই গমন করেন। ইহা অবশ্য ভালই তাহাতে 
সন্দেহ নাই ; কিন্তু তখন এ ভাঁব ছিল না। মহারাজ মহাতাৰ, 
টাদের ব্রাহ্মসমাজের উপর বিশেষ শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি ছিল। তিনি 
আমার স্বর্থীয় পিতৃদেবের ( মহ্র্ষির )-একজন খুব প্রিয় শিষ্য ছিলেন। 
তিনি বর্ধমানে ব্রাহ্সযাজ স্থাপনে ইচ্ছ,ক হুইয়া মহর্ষির নিকট 
আ।চার্য্যের কার্ষয করিতে পারেন এমন একটি লোক প্রার্থনা করেন। 
মহর্ষি ইতিপূর্বে যে চাঁরিজন পণ্ডিতকে বেদশিক্ষার জন্য কাশীতে. 
পাঠাইয়াছিলেন, তাহাদেরই একজনকে আচার্যের পদে বৃত করিয়া 
ব্দমানে পাঠাইয়। দেন। বদ্ধমীনে ব্রা্দসমাজের কাঁজকর্শী বেশ সুচারু- 
রূপেই চলিতেছিল, এমন সময় কেশববাবু ব্রান্মঘমাজে যোগ দিলেন। 
কেশব বাঁরুর কার্ধ/কলাপ এবং আঁচার ব্যবহারে মহারাজা কেমন 
বিরক্ত হইয়া, বর্ধমান হইতে ত্রীক্গপমাঁজ উঠাইয়া দিয়া, সমাজের 
সহিত সকল সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিলেন ।” 

জ্যোতিবাবু তখন হিন্দুক্কুলে পঞ্চম শ্রেণীতে পড়িতেন। যে 
রেখা-চিব্রকলার জন্য বিলাতেও আজকাল জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 
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/-৯/৯, 
প্রশংসিত হুইতেছেন তাহার বীজ অর্ধশতাব্দী পূর্বের সেই 
বালক জ্যোতিরিজ্দ্নাথেও পরিলক্ষিত হইয়াছিল। ক্লাসে বসিয়া 
তিনি একবার তাহাদের মাষ্টার জয়গোপাল শেঠের ছবি আকিয়া- 
ছিলেন! তাহার বে চিত্র অঙ্কিত হইতেছি ল, এ ব্যাপার মাষ্টার 
মহাশয় কিছুই জানিতেন না। সে ছবি শেষে এমন ঠিক হইয়াছিল 
যে মাষ্টারদের মধ্যেও তাই লইয়া একটা খুব হাঁসি তামাসা পড়িয়া 
গিয়াছিল। ব্যারিষ্টার শ্রীযুত সত্যেন্্রপ্রপন্ন সিংহ মহাশয়ের পিতৃব্য 
শ্রীযুক্ত প্রতাপনারায়ণ সিংহ মহাশয়ের ছবি তিনি প্রথম আকেন। 
তখন হইতে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে ছবি আশাকিবার ক্ষমতা! 


তাহার আছে। তাহার উপর তাহার প্রথম চিত্র দেখিয়াই যখন সকলে - 


প্রশংসা করিতে লাগিল, তখন তিনি মধ্যে মধ্যে বাড়ীর লোকদেরও 
চেহারা আকিতেন। সে-সকল চিত্র চোঁতা কাগজে অস্কষিত 
হইত, এবং তাহ! সবত্বে রক্ষা করাও আবশ্যক মনে করিতেন 
না, কাজেই সেগুলি এখন সব হারাইয়া গিয়াছে। তম্মধ্যে এক- 
খানি ছবি হারানোতে তিনি বিশেষ ছুঃখিত--সে ছবি ব্ৰহ্মানন্দ 
শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র মেনের। রীতিষত শিক্ষালাভ করিবার স্থযোগ 
পান নাই বলিয়া তিনি এখন হুঃখ করেন। ব্যারিষ্টার এমনোমোহন 
ঘোষের কৃষ্ণনগরের বাড়ীতে বিকার অবস্থান তাহার একটি সুখের 
স্বৃতি। -বারাগায় মাদুর পাতিয়া মিসেস ঘোষের সঙ্গে বালক 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তা খেলিতেন। তিনি লালমোহন বাবুর সঙ্গে 
একট! বড় খাটে একসঙ্গে শয়ন করিতেন। একদিন মনোমোহন 
বাবু ও সত্যেন্দ্ৰ বাঁবু দুইজনে বিলাত যাইবার মতলব আটিতে- 
ছিলেন--লালমোহন বাবু তাই শুনিয়া অমনি হাসিতে হাসিতে 
আসিয়া গিছন হইতে বলিয়! উঠিলেন “দাদ? the steamer is 
ready 1” 

তখন কেশব বাৰু ব্ৰাহ্মসমাজে যোগ দিয়াছেন। বরাহ্মসমাজের 
মধ্যে কি উৎসাহ ও ‘আনন্দ ! কেশব বাবুর সহিত খৃষ্টান পাদ্রী 
লালবিহারী দে ও কৃষ্ণনগরের 19550. সাহেবের সহিত খুব বাগ. 
যুদ্ধ বাধিয়া গিয়াছিল ! লীলবিহারী দে হন্দর ইংরাজীতে কেশব- 
বাবুকে ঠাট্টা করিয়া উড়াইবার চেষ্টা করিতেন, কিন্তু পরিহাস-বাণ 
প্রয়োগে কেশববাবুও কম দক্ষ ছিলেন না। লালবিহারীর 
বক্তৃতা লিখিত, কেশব বাবুর মৌখিক, সুতরাং সেই বক্তৃতার তোড়ে 
রেভারেও জালবিহারীর সমস্ত ঠাট্টা মস্করা ভাসিয়! যাইত | কেশব 
বাবুর দলই জয়লাভ করিত। তাহার ছেলের দল, এই জয়োল্লাসে 
মাতিয়! উঠিতেন।. 

এই সময়ে ১১ই মাঁঘে ইহাদের জোড়ার্সাকোর বাড়ীতে 
ব্রঙ্গোৎসবের ঘটা হইতা। আদি ত্রাঙ্গসযীজে প্রাতঃকালের 
উপাসনা হইয়া গেলে দলে দলে ব্রান্গের৷ .জোড়াস1কোর বাঁটাতে 
আসিয়া! সমবেত হইতেন। ইহাদের উৎসাহদীপ্ত আনন্দ-বিক্শিত মুখ, 
গগনভে্দী, উচ্চকণ্ঠে “সবে মিলে গাও” “আজ আনন্দের সীমা 
কি" “আজি সবে গাও আনন্দে” প্রভৃতি সন্যযেন্রনাথের রচিত গান 
সকলে মিলিয়!. গাওয়া হইত । “তারপর হরদেব চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 


যখন মহা উৎসাহের সহিত স্বরচিত “ব্রাঙ্গধন্মের ডঙ্কা বাজিল” প্রভৃতি" 


গান গাঁহিতেন, তখন থে কি পবিত্র স্বর্গীয় আনন্দে আমাদের মন 
ভরিগা! উঠিত তাহ! বর্ণনাতীত। সেকালের সেই দুর্গাপূজার আনন্দ 
এবং এ কালের এই ত্রক্মোৎসবের আনন্দ--এ উভয়ের মধ্যে যেন 
স্বর্গ মর্ত্যের প্রভেদ। এ এক ছবি আর সে এক ছবি।” 

হরদেব প্রাচীন তন্ত্রের লোক হইলেও ইনি খুব সৎসাঁহসী ও সমাজ- 
সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন যখন মেয়েদের শিক্ষার জন্য বেথুন 
স্কুল খোল! হয়, ইনিই সর্বাগ্রে সাহ্‌সপূর্ববক তাহার কন্যাকে বেখুন 


প্রবাসী--আষাঢ়, ১৩২১ 





[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


স্কুলে প'ঠাইয়! দেন। ইনি গৃহী হইয়াও .ভগবন্তক্ত সন্ন্যাসী ছিলেন।- 
ভূতে দয়া এবং বিশ্বপ্রেমে তাহার চক্ষুছুইটি যেন অ্রল্‌ জ্বল্‌ করিত। 
একট! ওঁষধের কৌটা সর্বদাই তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিত। তিনি 
দীন ছুঃখীগণকে ওষধ বিতরণ করিয়া বেড়ীউতেন। তিনি টি 
সামাজিক গান নিজেই রচনা করিয়া গাইতেন। বাঙ্গালীদের মধ্যে 


NSN 





যাহাতে সৎসাহসের আবির্ভাব হয়, এই উদ্দেশ্টে তিনি বিভিন্ন দেশের 


সাহসের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গান বীধিতেন; যথা 

“ব্যাটা ছেলের * * * কড়ি সর্ববলোকে কয় 

কলম্বস্‌ নাবিক ছিল সাহসে আমেরিকা গেল 

দেশের বার্তা জেনে শেষে দেশটি কর্‌লে জয় 1” 

ইত্যাদি। - 

ইহার রচিত গানগুলি শেষে ৬ প্যারিটাদ মিত্র নিজ বায়ে ছাপাইয়? ': 
দেন।” ইহার দুই কন্ঠায় সহিত শেষে পর পর ৮হেমেন্দ্রনাথের ॥ 
সহিত এবং বীরেন্দ্রনীথের ( জ্যোতিবাবুর ন’ দাদা ) সহিত ০, 
হয়! 


ব্রাহ্মণ মহাসত।- শ্রীপ্রমথ চৌধুরী 


-কীলীঘাটে সম্প্রতি বাঙ্গলার মহাত্রাক্ষণমণ্ুলী যে. রি 
করেছেন তাতে আমাদের ভয় পাবার কোনও কারণ নেই! কিন্তু : 
লজ্জিত হবার কারণ আছে, কেনুন! শাস্ত্রে বলে--বহু আরস্তে লঘু 
ক্রিয়া অজা-হুদ্ধেই শোভা পায়। 

আমি বিলেত-ফেরৎ হলেও ব্রাহ্মণ; ইংরাজি-শিক্ষিত এবং 
বাঙ্গালী; এই তিন কারণেই বাহ্মণ-পণ্ডিতদের এই প্রহসনের 
অভিনয় দেখে আমি লজ্জিত ও স্তম্ভিত হয়ে গগছি। (১) এ সত্য কারও 
অস্বীকার কররার খে নেই যে, ভারতবর্মের ঘোর অমানিশার, . 
মধ্যে যে জাতি বিদ্যার প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখেছিলেন, অশ্ষে 
দুঃখ দৈন্য নৈরাশ্টের - মধ্যে যে জাতি সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত 
সাহিত্য সযত্রে রক্ষা করে এসেছেন, সে জাঁতির নিকট ভারতবর্ষ 
চিরধণী হয়ে থাকবে। হিন্দুজাতির মন. নামক পদার্থটি যে 
এতদিন রক্ষিত হয়েছে, মে হচ্ছে ব্রাহ্মণের, বিশেষতঃ ত্রাঙ্গণ* - 
পণ্ডিতের, গুণে। সুতরাং হিন্দুমাত্রেরই নিকট ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের'কথা! 
প্রামাণ্য না হলেও মান্য ৷ সেই ত্রাহ্মণ-পিতের] যে আজ অনাবশ্ঠাকে * 
নব্যশিক্ষিতসম্প্রদায়ের নিকট. নিজেদের উপহাসাস্পদ করেছেন; 
এতে আমার জাত্যভিমাঁনে আঘাত লাগে। এ ভুল তারা কখনও 
কর্তেন না, যদি না এ ব্যাপারে জনকয়েক ইংরাজি-শিক্ষিত বিষয়ী 
ব্রাহ্মণের প্ররোচনা এবং পৃষ্ঠপোষকতা থাকত. শান্ণ-পণ্ডিতেরা 
অবগ্ত জানেন যে তীর] সমাজের শাসক নন, শাস্ত্রী ,তরি। ধর্ম্মের 
রক্ষক নন, ধর্ম-শান্ত্রের রক্ষক। এক কথায় তার! শুধু সমাজের 
Books of Reference, বড় জোর Guide Book——-কাঁরণ 'ত্রান্মণ- 
পণ্ডিতের! বা খুসি তাই ডিক্রী দিতে পারেন, কিন্তু সে ডিব্রী সমাজের: 
উপর জারি করবার ক্ষমতা তাঁদের-নেই। অধিকস্ত বিষয়ী ব্ৰাহ্মণে 
জীবনযাত্রা, ব্রাক্মণ-গঙ্িতের দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভর করে না, 
ত্রাহ্মণ-পণ্ডিতের জীবনযাত্রা, বিষয়ী ব্রাহ্মণের দক্ষিণার উপরে নি" 

bye 
করে। অ 

(২) আমি ইংরাজি-শিক্ষিত বলে' এ বাঁপারে ল:জ্জত, কেনন ১ 
আমাদের একদলের প্রলোভনে পড়েই পণ্ডিত-সম্প্রদায় এই সব 
অধথা তর্জন গর্জন করেছেন। 

ইংরাজি-শিক্ষিত ধর্ম-রক্ষকেরা নিজ- নিজ বিদ্যা, বুদ্ধি, কচি, 
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ওয় সংখ্য! ] 
‘চরিত্র-এবং অবস্থা অন্থদারে নান! শ্রেণীতে বিভক্ত । কিন্তু মোটামুটি 
ধরতে গেলে-এদেরও চার বর্ণে বিভক্ত করা! যায়। 
(ক) যীরা হিন্দুধর্মের বৈজ্ঞানিক বাখ্য। করেন ভার! হচ্ছেন 
রাক্গণ। গুনতে পাই হাবাট স্পেন্সর এদের গুরু। 'এ'রা প্রচার 
করেন যে, মনোঞ্জগৎ জড়সগতের অধীন, জড়ঙগৎ মনোজগতের 





নয় ; অতএব যে সমাজ যত জড় সে সমাজ তত আধ্যান্সিক'। সুতরাং” 


জড় বস্তুর নিয়মে এ'রা সমাজকে বাধতে চান, মানুষকে জড়ে পরিণত 
কর্‌তে চান। সাহিত্যে এই ব্রাহ্মণ পাচকের দল, সংস্কৃত শাস্ত্র এবং 
ইংরাজি বিজ্ঞান একত্র ঘেটে নিত্য খিচুড়ি পাঁকাঁন, যাতে না আছে 
নুনু, না আছে ঘী, না আছে মশলা । সে খিচুড়ি গলাধঃকরণ করা, 
, আর নাঁকরা” আমাদের স্বেচ্ছাধীন। এদের পাণ্ডিত্যের উপদ্রব, 
: বাঙ্গালীর মনের উপর, সমাজের উপর নয়। এর! যে-কথ! নিজে 
বিধান করেন না তাই অপরকে বিশ্বাস করাতে চান ;--অবশ্ঠ 
লোক-হিতের জন্ত। (খ) আর একদল আছেন, হিছুয়ানি করা 
“যীদের ব্যবস!।' এঁরা হচ্ছেন বৈশ্য । তবে কালের গুণে এদের 
বাবস! নতুন আকার ধারণ করেছে। এর! হি'ছুয়াশ্রি লিমিটেড 
কোম্পানী করে বাজারে ধর্ম্মের সেয়ার বেচেন; -অবশ্ঠ গো ব্রাহ্মণের 
হিতের জন্য । (গ) আর একদল আছেন, যাঁদের পক্ষে সমাজের বিধি- 
নিষেধের দাপত্ব কর! স্বাভাবিক ;-এ'রা শুত্র। এ'রা একটা কিছু 
না-মেনে চল্লে, চলতে পারেন ন! ; এরা ভালবাসেন পরের দ্বার! 
«যন্ত্রের যত চালিত হুওয়া।. এ'র। তর্কযুক্তিকে ভয় পান; এ'রা 
আদেশের বশবর্তী বলে কারও উপদেশ কানে তোলেন না। এরা 
হিন্দুধর্ম রক্ষা করেন, --নির্বিবচাণে তাঁর. নিয়ম পালন করে'। এরা 
নিজে শাদিত হতে চান্‌, . পরকে .শ।সন করতে চান না। 
(ঘ). আর একদল হচ্ছেন নব্য-ক্ষত্রিয় : এ'রাই হচ্ছেন সকল 
নাটের গুরু! এ'রা শূদ্রের গায় স্বর্গে যাবার সম্ত। টিকিট স্বরূপে 
টিকি শিরোঁধার্ধয করেন না--করেন ধর্মের ধবজ। স্বরূপে, এবং 
এরই আস্ফালন করে? বীরত্বের পরিচয় দেবার জন্য। এদের ধর্ম 
. হচ্ছে, শুধু ভ্াত্বিরোধের স্বষ্টি করা। ধর্নক্ষেত্রে একট! কুরুক্ষেত্তর 
" না বাধিয়ে এর! স্থির থাকৃতে পারেন-না। এরা সর্ভী করে এই মতের 
প্রতিষ্ঠা ও প্রচার করতে চান যে, সামাজিক কপটতাই হচ্ছে 
* সামাজিক ধর্ম, অতএব আঁচরণীয়। থে যুগে সমগ্র শিক্ষিত সমাজের. 
সকণ্ন চিন্তা, সকল যত হচ্ছে জাতি গঠনের দিকে, সেই যুগের সেই 
“সমাজের জনকয়েকের চেষ্টা যে শুধু জাত মারবার দিকে, এর চাইতে 
ক্ষোভের বিষয় আর কি হতে পারে ! তাদের হাতেই হিন্দু সমাজের 
ভবিষ্যৎ নির্ভর কর্ছে, খাদের চেষ্টা হচ্ছে সমগ্র হিন্দু সমাজকে 
একটি একান্নধর্তী পরিবার করে তোলা। আর যাঁরা ছেশয়ানাড়ার 
বিচার নিয়েই আছেন, যাঁদের চেষ্টা হচ্ছে পরস্পরের সঙ্গে চুলো 
পৃথক 'করে নেওয়া, তাদের হাতে পড়লে সমাজ চুলোয় যাবে। 
(৩) আমার লজ্জিত হবার তৃতীয় কারণ যে, আমি বাঙ্গালী । 
এ সব ছেলেখেল! আর-যাঁরই পক্ষে ণোভা পাক না কেন, বাঙ্গালীর 
ক্ষে শোভা পায় না। কারণ একথা! সর্ব্ববাদীসন্মত যে, বাঙ্গালী 


ভারতবর্ষে নৃতন প্রাণ এনেছে, সমগ্র ভারতবাসীকে নতুন সুর ধরিয়ে - 


দিয়েছে। , 
, বর্তমান ইউরোপীয় সভ্যতা তিনটি মনোভাবের উপর দীড়িয়ে 


আছে। সে হচ্ছে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা! এ তিনেরই বীজ্মন্ত্র, 


চৈতন্যদেব বাঙ্গালীর কানে দিয়ে গেছেন। তিনি আপামরচগ্ডালকে 
কোল দিয়ে সাম্যের প্রতি, প্রেম ভক্তির উদ্বোধন করে মৈত্রীর প্রতি, 
এবং লোকণচারের অধীনতা থেকে মুক্তির পথ দেখিয়ে স্বাধীনতার 
প্রতি বাঙ্গালীর মনকে অনুকুল করে. গেছেন। চৈতন্য যে-ভাবের 


কষ্টিপাথর.. 





৩৫৯ 
SAVANNA SANS NAN 
বন্যা এনেছিলেন তাতে সমগ্র দেশ ভেসে গেছে শাস্ত্রের বাধ 
তাকে আটকে রাখতে পারে নি। ভারতবর্ষে তিনিই সর্বপ্রথমে 
খুগধৰ্ম্মন’ বলে যে-একটি জিনিষ আছে সে কথা স্বজাতিকে বুঝিয়ে 
দেন। এই “্যুগধর্মমা" অতীতের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন না হলেও বিভিন্ন। 
শাস্ত্রের ধর্ম হচ্ছে অতীতের “যুগধর্ম্ম" ; সুতরাং বর্তমানের “যুগধর্ম্ম” 
শাস্ত্রের সম্পূর্ণ অধীন হতে পারে না। আমরা বাঙ্গল! দেশের নব্য- 
তান্ত্রিকের। বর্তমানের “ধুগধর্ম” অন্থস।রেই জীবন গঠন করবার চেষ্টা 
কর্ছি। সে জীবন শাস্ত্রের দ্বারা কেউ সম্পূর্ণ শাপিত কর্তে পারবে 
না।-কিন্ত কেবল মাত্র মনের জোরে সযাজের সম্পুর্ণ বদল করা যায় 
না,যদি না সামাজিক অবস্থা সেই মনের সহায় হয়। চৈতন্তর 
সময় এমন কোনও বাহ ঘটনা ঘটে নি, যাতে করে সমাজকে পরি- 
বণ্তিত হতে বাধ্য করতে পার্ত। তখনকার সমাজের গায়ে কর্শ- 
জীবনের প্রবল ধান্ধ! লাগেনি । কিন্তু আমাদের অবস্থা স্বতন্ত্র। 
একদিকে ইংরাজি শিক্ষা আযাদের মনের বদল করছে, অপর দিকে 
ইংরাজের শাদন আমাদের কর্ম্মজীবনে অভূতপূর্ব নৃতনত্ব দিচ্ছে। 

আমাদের কর্মজীবনের সঙ্গে বর্ণাশ্রম ধর্মের কোনই যোগ নেই। 
ওকাঁলতিঃ জঞজিয়তি, ডাক্তারি, মাষ্টারি, এপ্রিনিয়ারি, কেরাণিগিরিতে 
বর্ণভেদ নেই, আশ্রমভেদ নেই। বিদ্যালয়ে ও কর্ম্মগ্ষেত্রে সকলে 
সমান, _সেখানে ছোট বড়র প্রভেদ ব্যক্তিগত ;-_ জাতিগত ন্য়। 
সে প্রভেদ কৃতিত্বের উপর নির্ভর করেঃ _জন্মের উপরে নয়। 
সুতরাং জাতিভেদ এখন সমাজে নেই ;--আছে শুধু ঘরে। তার পর 
তুমি চাও, আর না-চাঁও, কর্ণগীবনের বাঁধাম্বরণ অশনবসনের 
সামাজিক নিয়ম, নিদ্র্ম্মা ছাড়া অপর সকলেই লঙ্ঘন কর্তে বাধ্য | 
সেই কারণে বাঙ্গলাদেশের যত নিন্দার দলই, অর্থাৎ, জমিদার ও 
ব্ৰান্ধণপণ্ডিতের দলই খাদ্যাখাদ্যের বিচাররূপ অকিঞ্চিৎকর বিষয় 
নিয়ে বৃথ। কাঁলক্ষেপ করতে পারেন। সৃতরাঁং শুধু জ্ঞানে নয়, 
কর্মেও--এই নবধুগ আমাদের সমাজ-শাঁসনের বহিভূতি করে স্বাধীন 
করে দিচ্ছে । 'যে-জ্ঞানের ও যে-কর্মের আঁত আমাদের সমাজের 
ভিতর দিয়ে প্রবল" বেগে বয়ে- যাঁচ্ছে--তার গতি কেউ ফেরাতে 





. পারবেন না। তার পূর্ববকূলে যা শিকস্তি হবে, পশ্চিম কুলে আবার 


তাই পযস্তি হবে। এই নূতন জীবনের আত সামাজিক মনের ও 
চরিত্রের ক্ষুদ্রত্থ ভেঙ্গে, কি মহত্ব গড়ে তুল্ছে, তাঁর প্রত্যক্ষ প্রমাণ 
দামোদরের বন্যার সময় পাওয়া গেছে । আমাদের যুবকসম্প্রদায়। 
ভাইকে অদৃষ্ত করে:তুল্তে চায় ন!; ছত্রিশ জাতকে ভাই করে 
নিতে চায়। যে-সাম্য, যে-মৈত্রী ও যে-স্বীধীনতার ভাব চৈতন্য 
প্রথমে এদেশে প্রচার করেশ--সেই ভাবের উপরেই বাঙ্গালীর 
নবজীবন গঠিত হয়ে উঠছে। ইউরোপীয় সভ্যতার উত্তর-সাঁধকতায়, 
নব্য-তান্ত্রিকের! যে-সাধনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন, সমাজ কোন ছাঁয়া- 
মী বিভীষিকা দেখিয়ে তাঁদের সে সাধনা থেকে বিচলিত কর্তে 
পর্বে না । | 

(৪) ব্ৰহ্মণ-মহাদভা যে নিজেদের হাস্তান্পদ করেছেন, তাঁর 
বিশিষ্ট কারণ হচ্ছে এই যে, মানুষে নিজের ক্ষমতার সম্পূর্ণ অতিরিক্ত 
কাজ কর্তে গেলে নিজে কাঁদতে পারে, কিন্তু অপরকে 
হাঁসায়। ন 

প্রথমতঃ হিন্দুসমাজ শাস্তরশাসিত নয়; লোকাঁচার-চালিত। 
সমাজ আবহযানকাল যে এইভাবে চলে আস্ছে তার প্রমাণ 
ধর্মশান্ত্েই পাওয়া যায়। মন্থ একথা স্বীকার করেছেন; ভার 
মতে লোকাঁচার এত প্রবল যে তার উপর হস্তক্ষেপ কর্বার ক্ষমত1- 
রাজারও নেই। বর্তমান বাঁজালী-হিন্দুসমাজ মহ্থুর শাস্ত্রের বিধি- 
নিষেধ শতকরা পাঁচটাও পালন করেন না। শাস্ত্রে বলে লোকসমাজ, 


৩৬০ 





-_লোকাচার, দেশাচার ও কুলাচারের বশবর্তী । বাঙ্গালী হিন্দু- 
সমাজ এই তিনটির উপর আর একটিরও বিশেষ অধীন-_-সেটি হচ্ছে 
স্বাআচার। সুতরাং হিন্দুসযাজের বিধি-নিষেধ পু'খিতে নেই, আছে 
পাঁজিতে। এ অবস্থায় শাস্ত্রের সাহায্যে সমাজকে কি করে শাসন কর] 
যেতে পারে ? লোকাঁচার রক্ষা কর্বার জন্য শাস্ত্রের আবশ্যক নেই ; 
লোকাঁচার নষ্ট করবার জন্য শাস্ত্র অনেক সময়ে আমাদের হাতে 
অস্ত্র। শান্্রকে এই অস্ত্র হিসেবেই রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র 
বিদ্যাদাগর এবং দয়ানন্দ স্বামী ব্যবহার করেছেন। ব্রাহ্মণ 
মহাসভার প্রথম ভুল এই যে, তারা শাস্ত্রের সাহায্যে লোকাচারের 
প্রতিষ্ঠা কর্তে চান।. 

এ'দের দ্বিতীয় ভুল এই যে, এর! ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের দ্বারা সমগ্র 
হিন্দুসমাজকে শাসন করৃতে চান। হিন্দুসমাজ বলে’ কোনও 
একট] সমগ্র সমাজ নেই। আমাদের হাঁজারো-এক জাতির 
এবং তাদের শাখা উপশীখাঁর সমাজ সব স্বতন্ত্র সমাজ । এই 
অসংখ্য খণ্ডসমাজ সব স্বম্বপ্রধান, কোনও বিশেষ জাতির 
কিন্বা কোন বিশেষ শ্রেণীর লোকের শাসনাধীন নয়। অবশ্ঠ 
এ-মকল সমাজেই ব্রাঙ্গণের প্রভুত্ব আছে। কিন্তু সে হচ্ছে 
ধর্মযাজক হিসেবে ;_স্মীজের শাসনকর্তা হিসেবে নয়। ত্রাঙ্গণেতর 
বর্ণের নিকট ব্রাহ্মণের মত, ক্রিয়া-সম্বদ্ধে গ্রাহ্য ;--কর্ম্ম সম্বন্ধে 
নয়। হিন্দুদের জাতমারা বিদ্যে এমনি যে, ৱান্মণের মধ্যেও 
অধিকাংশ লোককে আমর! জাতিভষ্ট করে রেখেছি। আমর! 
যে-শুদ্রের হাতে জল থাই সেই শূদ্র-যাজক ব্রাহ্মণের হাতে জল 
খাইনে। শুধু তাই নয়, বব্রাঙ্গণেরা যে-দেবতার পূজা 
করেন সে দেবতারও আমরা জাত মারি। শুদ্রের ঠাকুরের 
সুমুখে আমর! মাথা নীচু করি নে; তার ভোগ আমরা স্পর্শ 
করিনে। যদি 'ভ্রান্ষণমাত্রকে একত্র করে, আমরা একটি সমগ্র 
তরাঙ্গণসমাজ গড়ে তুলতে পারতুষ, তা হলেও নয় হিন্দূসমাজকে শাসন 
কর্ধার কথা বল! চল্ত। কিন্তু আমর! আমাদের জাত-মারা- 
বিদ্যের গুণে পারি শুধু সমাজকে খণ্ড বিখণ্ড করে ফেল্তে । আমা- 


দের গুণীপনার পরিচয় গুণে নয়, ভাগে। বভ্রাহ্মণ-সভা কালীঘাঁটে .. 


শুধু সেই বিদ্যেরই পরিচয় দিয়েছেন। বিলেত-ফেরত প্রভূতি 
অনাচারীদের জাত মেরে ভার! আর একটি খণ্ড-সমাজ গড়ে তুল্তে 
চাঁন।' তাতে আর যার ক্ষতি হোক, আর না-হোক্‌, এই নূতন 
খণ্ডের কোনও ক্ষতি হবে না। হিন্দুসমাজ পুরুভুজের হ্যায় জীব; 
তার খণ্ডিত অঙ্গগুলি স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে বেড়ায়। 

ইউরোপের সমাজের সকল আচার পদ্ধতি যে নির্বিচারে গ্রাহ্য 
করা আমাদের পক্ষে কর্তব্য কিশ্বা মঙ্গলকর তা অবশ্ঠ নয়। জীবনের 
ধর্মই হচ্ছে যে, তা মান্থবকে ভালর দিকেও এগিয়ে দিতে পারে 
মন্দের দিকেও এগিয়ে দিতে পারে। জীবন্ত পদার্থের স্বেচ্ছা বলেঃ 
একটা জিনিষ আছে.ট-_জড়পদার্থই কেবল ফেল আনা জড়জগত্রে 
নিয়মাধীন। কিন্তু স্বজাতির রক্ষা ও উন্নতির জন্য কিভাল, আর 
কি মন্দ, সে বিচার করবার শক্তি ত্রাক্মণ-পঙ্জিতের নেই। ব্রাহ্মণ- 
পণ্ডিতের বিচার--বে ত পু"থিগত-বিদ্যার মন্লযুদ্ব_-তার উদ্দেশ্য 
সত্যনির্ণয় কর! নয়, বিপক্ষকে চিৎ করা । পণ্ডিতের! শিক্ষা করেন 
শুধু ন্যায়ের প্যাচ ও কাটান্‌। এ মল্লঘুদ্ধ দেখতে আমোদ আছে 
কিন্ত করে' কোনও ফল নেই। কুন্তিগির পালোয়'নেরা যেমন 
আখড়ার বাইরে অকর্মণী, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরাও তেমনি শাস্ত্রের 
গণ্ডির বাইরে অকর্ম্মণ্য। যে জ্ঞানের দ্বারা, যে বিচার-বুদ্ধির দ্বার! 
আমাদের নব-জীবনকে জাতীয় মঙ্গলের পথে চালিত কর! যায় 
সে জ্ঞান, সে বুদ্ধি টোলে কুড়িয়ে পাওয়া যায় না। সে বিচার নব্য- 


প্রবাসী--আষাঢ়, ১৩২১ 
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তান্ত্রিকদেরই করতে হবে, যখন তা করা আবশ্ঠক হবে। এখন. 
হচ্ছে আমাদের বাইরে থেকে শক্তি সঞ্চয় করবার যুগ ;--ঘরে বসে 
ভয়ে ভাবনায় শক্তি অপব্যয় করবার নয়। যদি প্রথম ঝেণীকে ভুল 
পথে যাই তবে ঠেকে শিখে সে পথ ছাড়ব । উচ্ছ খবলতার অপ, 
বাদের ভয়ে ভীত হয়ে নব্য-তান্ত্রিকের! যে সামাজিক শৃঙ্খল হতে 
মুক্তি লাভ করেছেন, সাধ করে আর তা পায়ে পরবেন না। জ্ঞানের 
অভাবে, কর্মের অভাবে আমরা শত শত-.বৎদর ধরে শুকিয়েছিনুম । 
হৃতপ্নাং যে জ্ঞানের ও কর্মের আত আমাদের ছয়োর দিয়ে বয়ে 
যাচ্চে আমরা অগ্রলি ভরে তার জীবন পান করব। জাতি বিচার 
হবে এখন. নয়, তখন-__যখন জাতির বিচারবুদ্ধি পরিপক্ক হবে| শাস্ত্র 
আজও ব্রাহ্মণের হাতের অস্ত্র। দেই অস্ত্র দিয়ে যদি আত্মহত্যা 
কর্তে চেষ্টা না করে, ব্রাহ্মণের! প্রচলিত হিন্দু-সমাজের লৌকা- 
চারের নাগপাশ ছিন্ন করেন তাহলেই তারা তাদের বণোচিত কাঁজ 
কর্বেন। শাস্ত্রের ভাষায় বল্তে গেলে, হিন্দুসমাজে মানবজাতির. 
“সামান্য ধর্ম্মের পুনঃপতিঠা কর্তে হলে, ছত্রিশ জাতির ছত্রিশ 
রকমের “বিশেষ ধর্ম” নষ্ট করতে হবে। ব্রাহ্মণ সমাজে আজও যে 
এমন অনেক যথার্থ বিদ্বান, বুদ্ধিমান, সত্যবাদী ও নির্ভিক পণ্ডিত 
আছেন, যাদের সাহায্যে পূর্ব্বোক্তরূপ সমাজসংস্কার সাধিত হতে 
পারে, তার প্রমাণ এই ব্রাঙ্গণ-মহাদভাতেই পাওয়া গেছে। কিন্তু 
এই আর একটি মহা লজ্জার কথা যে, এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের 
উক্ত সভায় ধৰ্ম্মধ্বজী “বৈড়াসব্রতিক” এবং বিকিনি ব্রাহ্মণদের 
দ্বারা লাঞ্ছিত ও বিড়শ্বিত হয়েছেন। 





সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা (২০1৪) 
কৃত্তিবাসের জন্ম-শক-__শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি-- ২ 


কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণে আছে, 

আদিত্য বার শ্রীপঞ্চমী পূর্ণ মাঘ মাঁদ। 

-তথিমধো জন্ম লইলায কৃতিবাঁস ॥ 
ইহা হইতে জ্যোভিষ-গণন। দ্বার! চারিটি সম্ভাব্য শক পাওয়া 
যায়। কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন, তিনি শ্রীপঞ্চমীতে জন্মিয়াছিলেন ; 
লেখেন নাই যে, তিনি সরস্বতী পুজার দিন জন্মিয়াছিলেন | আ্রীগঞ্চমী 
ও সরস্বতীপৃজা যে একই দিনে হইবে, এমন বিধি নাই। শ্রীপঞ্চমী 
চতুর্ীযুক্তা গ্রাহথ। যদি পঞ্চমী উভয় দিন পূর্ববাহ্ু-যুহূর্তব্যাপিনী হয়, 
তবে পূর্ববদিনে সরম্বতীপূজা বিহিত। যে স্থলে পূর্ববদিনে পূর্বাঞ্থের 
পর কিংবা পূর্ব দিনে পূর্ববাহে মুহূর্তভঙ্গ হইয়া পঞ্চমী লাগিয়াছে, সে 
স্থলে সরম্বতীপুজা যষ্ঠীযুক্ত পরদিনে হইবে | কৃতিবাস শ্রীপঞ্চমী ' 
তিথিতে জন্মিয়াছিলেন। ১২৫০ শক হইতে ১৪৫০ শকের মর 
১২৫৯ শকে ৩০ মাঘ রবিবার তুচর্থ ৫৫ দণ্ড এবং ১৩৫৪ শকে ২৯ 
মাঘ রবিবার চতুর্থী ২৮ দণ্ড ছিল। অতএব এই ছুই দিনের মধ্যে এ 
একদিন কৃত্তিবাসের জন্ম হইয়াছিল। 

১২৫৯ শকে ভোরে এবং ১৩৫৪ শকে রাত্রে এক সময়ে জন্ম 
হইলে, কৃত্তিবাসের লিখিত যোগ মেলে। ১২৫৯ শকে ৩* দিনে 
মাঘ মাস শেষ, ১৩৫৪ শকে ২৯ দিনে শেষ। “পূর্ণ মাঘ মাস বলিলে 
দুই-ই বুঝায় ; ইহা দ্বারা ৩* দিনে শেষ হইয়াছিল, এমন বুঝায় না। 
বস্তুতঃ মাঘ মাসের পরিমাণ ২৯ দিন। বর্ধ-প্রবৃভির 'দণ্ডাহ্সারে 
কুস্তসংক্রমণ ৩০ দিনে ঘটে। পণ্ডিতবংশে শ্রীপঞ্চমী একটা ম্মরণাহ 
দিন। পর্িতবংশ না হইলেও পরদিন: সরস্বতীপূজা বলিয়া জননী 
পুত্রের জন্মদিন অনায়াসে স্মরণ রাখেন। 


৩য়'সংখ্য। ] 
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আত্মবিবরণে আঁছে;- 

এগার নিবড়ে যখন বারতে প্রবেশ । 

হেনকালে পড়িতে গেলাম উত্তরদেশ ॥ 

বৃহস্পতিবারের উষা পৌহালে শুক্রবার । 

পাঠের নিমিত্ত গেলাম বড়গঙ্গা পার ॥ 
কৃতিবাম দ্বাদশবর্ধারভ্তে উত্তর-দেশে পড়িতে গিয়াছিলেন। 
বৃহস্পতিবার রাত্রিতে যাত্রা করিয়াছিলেন। কবে? মনে করি, 
তিনি ১৩৫৪ শকে (রেবতী নক্ষত্রে ) জন্মিয়াছিলেন। ১৩৬৫ শকের 
২৮ মাঘ শনিবার তাহার একাদশ বর্ষ পূর্ণ হইয়াছিল। ২৯ মাঘ 
রবিবার ষষ্ঠী; ১ ফান্তুন সোমবার অগন্ত্যদৌষ। ২ ফাল্তন মঙ্গলবার 
নেক্ষত্রদি-দোষ ; ৩ ফান্তুৰ বুধবার নবমী--রিক্ধা- দোষ; ৪ ফান্তুন 
বৃহস্পতিবার দশমী ৩০ দং, মুগশিরা নক্ষত্র ৪৩ দং, বিদুতবোগ 
, ৪৯ দ্বং। দশমী গতে একাদশী তিথিতে মুগশিরানক্ষত্রে চন্দ্রতারা- 
শুদ্ধ বৃহস্পতিবার রাত্রিতে উত্তরে বিশেষতঃ পাঠার্থ বাত্রা শুভ ছিল। 
পরদিন গুক্রবারও বিদ্যায় শুভ তিথি নন্দা, গ্রীতিযোগ | কৃতিবাস 
পাঠার্থ নিশ্চয় শুভদিনে থাত্রা করিয়াছিলেন। আত্মবিবরণ কৃত্রিম 
হইলে এখানে একট! অশুভ দিনের উল্লেখ থাকিতে পারিত। 

এখন ১২৫৯ ও ১৩৫৪ শকের মধ্যে একটি খরিতে হইবে। ১২৫৯ 

শকল্প্রীষ্টাব্ব ১৩৩৭, ১৩৫৪ শক=্ৰীষ্টাব্দ ১৪৩২। দীনেশ বাবু 
খতিহাসিক প্রমাণে খৃষ্টাব্দ ১৪৪০ মনে করিয়াছিলেন। এই সকল 
প্রমাণের মধ্যে একটি প্রধান । “কবির জ্যেষ্ঠ ভাত! মৃত্যুঞ্জয়ের পুজ 
মালাধর খানকে লইয়া ১৪৮* খৃঃ অন্দে মালীধরী. মেল প্রবর্তিত 
হয়, এই. সময়ে কৃত্তিবাসের বিদ্যযান থাকা সম্ভব।” কৃত্তিবাঁস 
লিখিয়াছেন,_-“ভাই মৃত্যুগ্তয়।” ইহাতে ঠিক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বুঝায় 
ন।। ১৪৮* খৃষ্টাব্দে কৃতিবাঁসের বয়স ৪৮ বৎসর । সে সময়ে তিনি 
জীবিত থাকিলে, তাহাকে ছাড়িয়! লাতুষ্প,ত্রের নামে মেলের নাম 
কেন হইয়াছিল? হয় ত মালাধর রাজসরকারে থাকিয়! খাঁ উপাধি 
পাইয়া সমাজে অগ্রণী হইয়াছিলেন কিংবা কৃত্তিবান নিঃসন্তান 
ছিলেন। সে যাহ! হউক, এই প্রমাণের দ্বারা ১২৫৯ শক -নিরাঁকৃত 
হইতেছে। অতএব স্বীকার. করিতে হইতেছে, কৃণ্ডিবাস ১৩৫৪ 
শুকে, ২৯ মাঘ, (১৪৩২ খৃষ্টাব্দে ১১ই ফেব রুয়ায়ি ) রবিবারের 
রাত্রিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 


. ঢাকারিভিউ ও সন্মিলন (বৈশাখ ) ৷ 
ke বঙ্গভাবার গতি-_শ্রীসৈয়দ নবাব আলী চৌধুরী-- ' 


সকল ভাষাতেই লিখিবার ও কহিবায় ভঙ্গী কিছু স্বতন্ত্র । কতক- 
গুলি শব্দ কথাবার্তায় সংক্ষিপ্ত করিয়া উচ্চারণ করা হয় ; কোন 
কোন স্থলে ছুই বা ততোধিক শব্দ একত্রে একটি ছোট শব্দে পরিণত 
করা হয়, যেমন ‘ভাই শ্বশুর? হইতে *ভাশুর। কতকগুলি শব্দ 
অশ্লীল বা অসভ্যতাব্যঞ্রক বিবেচনায় লিখিত ভাষায় ব্যবহৃত হয় না) 
কতকগুলি শব্দ এরূপ আছে, যাহা কেবল লিখিত ভাষায় ব্যবহৃত 
হয়। কিন্তু বাংল! ভাষায় এই প্রভেদ যত অধিক, এবপ আর 
কোন ভায়াতেই নহে। আরবী, পারসী প্রভৃতি ভাষা হইতে যে- 
সমস্ত শব্দ বঙ্গভাষায় প্রবেশ লাভ করিয়াছে তাহাদের প্রায় 
সকলগুলিই এখনও পরগাছার মত বঙ্গভাষার দেহে লাগিয়া 
আছে । আমাদের 'সাহিত্যের ও ভাষার গতি ও প্রকৃতি এক 
হইলে, বাংলাদেশের হিন্দু ও. মুসলমানের সাহিত্য ও ভাষার মধ্যে 
কোন পার্থক্য না থাকিলে, ভাবের আদান প্রদানের পক্ষে যে 


সুবিধা হইবে, তাহাতে অনেক প্রকৃত ব! ফলিত বিরোধ বিশ্ব 
যে কমিয়! যাইবে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। 

মুসলমানের আদব কায়দা, ধর্ম এবং সম্পর্কসুচক কয়েকটি ' শব্দ 
ত্যাগ করিলে মুসলমানের কথিত বাংলাও যা, হিন্দুরও তাই; যা 
কিছু প্রভেদ কৃত্রিম ভাষায়, মাতৃভাষায় নহে; যেখানে মুসলমান বা 
হিন্দু মাতৃভাষা না লিবিয়া পারসী ব! সংস্কৃত-পড়া বিদা| ফলান 
সেখানে । 

প্রাচীনকালে পণ্ডিতের কঠিন সংস্কৃত 'ভাষারই আলোচনা 


করিতেন, এ ভাষাতেই পুস্তকাদি লিখিত হইত এবং সভ্যসমাজে 


কথাবার্তাও চলিত। অপেক্ষাকৃত সরল প্রাক্কৃত ভাষা নিয়ত্রেণীর 
এবং স্ত্রী সমাজেরই ভাষা ছিল। পূর্ব্বে বাংলা ভাষাকেও পরাকৃত 
বা প্রাকৃত বল! হইত। ওথমতঃ ত্রাঙ্মণগণ বাংল! ভাষাকে আহরের 
চক্ষে দেখিতেন না যখন হইতে নসরৎ শাহ, হোসেন শাহ প্রমুখ 
মুসলমান রাজগণ বাংলার প্রতি নেক নগ্গর করিতে লাগিলেন তখন 
বাংল! ভাষা আর উপেক্ষার জিনিষ রহিল ন]। চৈতন্যদেবের সময় 
হইতে বাংলা আপনার ভিখারিণী-মু্তি ত্যাগ করিয়া সগর্বেে দেব- 


ভাষার সিংহাসনে বসিলেন ! তাই আমর! দেখিতে পাই রাধামোহন 


ঠাকুর মহাশয় “পদামৃতসমুদ্রের” সংস্কৃত টীকা প্রণয়ন করিতেছেন। 
বৌদ্ধ ধর্মের পতন ও ত্রাহ্মণ্য ধর্মের উত্থানের সহিত সংস্কৃতের আদর 
আবার বাড়িয়া যায় । তাহার ফলে বাংলা ভাষা, মাত! প্রাকতের 
বেশ পরিত্যাগ করিয়া, সংস্কৃতের জমকাল পরিচ্ছদ পরিতে থাকেন। 
এ দিকে মুসলমান অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে আর এক নূতন উপকরণ 
বাংলা ভাষায় প্রবেশ করে; তাহা পারদী এবং পারসী ভাষায় 
প্রচলিত আরবী। যাহা হউক, বাংলা ভাষা আমলে ইতর প্রারৃতের 
ঘরে জন্বিয়, সংস্কতের ধুতি চাদরের সহিত যুদলমমাঁনী কামিজ 
পরিয়া এক্ষণে ভদ্রভাষার সমাজে আপন আসন পাতিয়া লইয়াছে। 
ধর্মশান্ত্রের আলোচনার মধ্যে দিয়াই বাংলাভাষার ক্রমোন্নতি 
হইয়াছে। হিন্দুর মুল শাস্ত্র সংস্কৃত ভাবায় লিখিত, কিন্তু উহা 
সাধারণের বুঝিবার পক্ষে মোটেই অনুকুল 'নহে। এই অভাব 
দূরীকরণের উদ্দেশ্যই প্রাক্কৃতের সহিত সংস্কৃতের যোগ সাধন করিয়া 
বাংলাভাষাকে সংস্কৃতান্থগতা কর! হইয়াঁছে। সাহিত্যসআট. 
বান সংস্কৃতির নাগপাশ হইতে বাংলাভাষাকে যুক্ত করিতে 
প্রথম চেষ্টা করিয়াছিলেন। বঙ্গভাঁধাঁর প্রনাধনের জন্য সংস্কতের 
একান্ত দরকার । কিন্তু বল্গভাষা তাহা দাসীর মত হতি পাতিয়া 
লইবে না; সে তাহা তাহার আ'ন্ুমর্ধ্যদাঁর দিকৃট! বঙ্গীয় রাখিয়াই 
লইবে। তেমনি মুসলমানও পারসী আরবী শব্দের বেল! করিবেন। 
সাধারণ লোক ধর্মপ্রাণ, স্থতরাং ধর্মশাসন্ত্র যে ভাষায় লিখিত সেই 
ভাষার প্রতি তাহাদের একটা ভক্তিমূলক অন্থরাগ আছে । তা সেগব 
কথার মৰ্ম্ম তাহারা বুঝুক আর ন1বুবুক। কিন্তু যদি এরূপ সংস্কৃত- বা 
আরবী-মুলক শব্দে পরিপূর্ণ ভাষায় লিখিয়া, 'গামাস্ব স্থাবিধান, 'কৃষি- 
উন্নতি", ‘গোপালন’, ‘সরল বিজ্ঞান’ প্রভৃতি সাধারণের অতি দরকারী 
বিষয়ের পুস্তক পড়িতে দেওয়া যায়, তাহা হইলে: বুঝা! যাইবে, এ 
জাতীয় শব্দের প্রতি তাহাদের প্রকৃত টান কতখানি । টি 
বলিতেছিলাম যে বাংলাভাষাকে একদিকে সংস্কৃতান্তিকা 
অপরদিকে পারসীশদ্ববল করিবার: চেষ্টাটা কিছু যেনে 
গড়াইয়াছে। মুসলমান রাজত্বের অবসানকালে লিখিত'ভাষার মধ্যে 
বহু আরবী ও পাঁরসীমূলক শব্দ প্রবেশ করিয়াছিল, .কথিত ভাষায় 
ত কথাই নাই। কিন্তু ইংরেজ রাজত্বের আরম্ভ হইতে বখন 
বঙ্গভাষার পুনর্গঠন হইতে থাকে, তখন আরবী ও পরসীমুলক . 
শব্দগুলির দুর্দশা আরম্ভ হয়! কিন্তু বর্তমান সময়ে রবিবার প্রমথ: 


৩৬২ 





i NSA, 
'প্রতিভাশালী লেখকগণ কথিত ভাষার প্রচুর শব্দ লিখিত ভাষায় 
প্রয়োগ করিতে আরম্ত করিয়াছেন। ইহাতে বুঝিবার পক্ষে সুবিধা 
হইয়াছে অথচ. উচ্চভাব প্রকাশের কোন বাধ! নাই। অধিকস্ত, 
'লিখিত ও - কথিত ভাষার পার্থক্য অনেকটা কমিয় আসি- 
কাছে) কিন্তু আরও. কমা দরকার, .অন্তথা-ভাষার সম্প্রসারণ 
হইবে ন্‌|। - অনেকে: মনে. রুরেন, গভীর- ভাব প্ররাশেন্র 
জন্য কটমট শব্দের দরকার; অর্থাৎ ছুর্ববোধ হইলেই ভাব 
গুভীর-হইল। কিন্তু আজকাল কয়েকজন 'যশস্বী লেখক কথিত 
ভাবাতেই গ্রভীর দার্শনিক বিষয়ের আলোচন! করিয়া থাকেন। 
উহাদের, এ-সকল. আলোচন! যেমনই স্থণপাঠা, তেমই গভীর 
ভাবপুর্ণ। এক শ্রেণী গাঠক আছেন, যাহারা মনে করেন যে বাংলা 
ভায়ার বাঁহিক আবর্ণট|কে এইরূপে হাল্কা করিয়া এঁ-দকল 
লেখক এমন সুন্দর ভাষাটাকে মাটি করিয়! ফেলিতেছেন। কিন্ত 
আমাদের বিশ্বাস, ভাহারা এই হিদাবে দেশের মহদুপকাঁর সাধন 
করিতেছেন। যে সাধু রচনা কেবল পণ্ডিতমণ্ডলীকেই তুষ্ট করে না, 
সর্বমাধারণের অন্তরের মধ্যেও নিজের আসন সংস্থাপিত করিয়া 
লইবার ক্ষমতা রাখে, তাহ।র যে সকলের চেয়ে বেশী - সার্থকতা 


আছে তাহাতে সন্দেহ নাই । সংস্কৃত-বহুল শব্দ ষে-বাংলার আদর্শ; 


তাহ! সংস্কৃতজ্ঞ হিন্দু পণ্ডিতের নিকট সহজ ও সরল বলিয়া বোধ 
হইলেও, সংস্কতানভিজ্ঞ মুসলমানের নিকট উহ! পরের ভাষাই রহিয়া 
য়ায়।.: এই জন্যই কথিত ভাষাকে একটু মার্জিত করিয়া আঞ্জকাল 
যে রচনা-রীতির প্রচলন হইতেছে তাহাই আমাদের নিজের ভাষা 
বলির স্েহপুগ্পীপ্রলির অধিকারী | বঙ্গদেশের কোন কোন সহরে 
উর্দভাষী মুসলমান, থাকিলেও, বিশাল বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের 
মাতৃভাষা নিশ্চয়ই বাংলা । ইহাতে যাহার! দ্বিধা প্রকাশ করিবেন, 
হয়তাহারা সত্যের অপলাগ করিবেন, নতুবা, বঙ্গভাষার উপর. 
মমৃতাবিহীন হইয়াই এরূপ্‌ কথা বলিবেন। হৃদয়বান মুসলমান 
বাংলার মাটিতে - জনিয়া, বাংলার আবহাওয়ায় বর্ধিত হইয়া, 
কখনই বাংলাভাষাকে, অবজ্ঞা করিতে পারিবেন না। ইহা 
এতিহাসিক সত্য যে বঙ্গীয় মুসলমানের মধ্যে অল্প সংখ্যকই 
বিদ্বেশাগত বংশসম্তৃত। অবশিষ্ট মুসলমানগণের পূর্বপুরুষ এই 
বঙ্গেরই অধিবাসী হিন্দু ছিলেন। ইহাতে অগৌরবের কিছুই নাই। 
ইস্লাম গ্রহণ করিলেই উচ্চনীচভেদ তিরোহিত হয়, স্পস্ঠাম্পৃস্ট 
বিচারের কৌন-আবশ্টুকতা থাকে না, ধর্ম ও সমাজ উভয়ের চক্ষেই 
সকলে একশ্রেণীভূক্ত হইতে পারে, এবং এক ল্লাতৃত্বন্ধনে সকলে 
আবদ্ধ হইয়া খায়। এই-সকল দেখিয়! শুনিয়-বহু হীন অবস্থার, এবং 
কোন কোন স্থলে অবস্থাপন্ন হিন্দুরও মুসলমান ধর্ম্মের উপর টান 
পড়িয়াছিল।. -অত্যাচারী রাজশক্তি কৃপাঁণের বলে এই ধর্ম প্রচার 
করেন নাই। অতএব বঙ্গভাষা তাহার আবির্ভাব-কাল হইতেই 
অধিকাংশ বাঙ্গালী মুসলমানের মাতৃভাষা রূপে অধিষ্টিতা আছেন। 
- বাঙ্গালী মুসলমানেরা বিদেশী মুসলমানদিগের সহিত আদান প্রদান 
ও ধর্মশান্ত্রাদি-পাঁঠের ফলে বাঙ্গল! ভাষার সহিত আরবী পারসী শব্দ 
মিশ্রিত রুরিতে আরম্ত করেন; অধিকন্তু সেকালে পারসী ভাষা 


জানার: পরিচয় দেওয়া ভদ্রতার লক্ষণ ছিল; এখন- মুসলমানের - 


উর্দু ও সকলেরই ইংরেজি. জানা ভদ্রতার লক্ষণ - হইয়াছে। 


মুমলযান বাদশাহদিগের- আমলে হিন্দুগণও আরবী ও পারী. 


ভাষার বিস্তর আলোচনা করিতেন। এই কারণে তীহাদেরও 


কথিত ভাষায়, এবং ক্রয়ে লিখিত ভাষাতেও প্রচুর আরবী ও পারসী, 


. শব্দ দাখিল হইয়া গিয়াছিল। 595০৩ বলেন,_"ব০ pcople 
can’ have near neighbours without receiving from 


প্রবাসী--আষাঢ়, ১৩২১ 
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4 MN 
them in the shape of inventions, -products: or social 
institution, and these, almost inevitably, are adopted 


under their foreign ames,” এখনও ইংরেজীশিক্ষিতগণ ৮3 


কথিত ভাষায় অযথা ইংরেজী শব্দ প্রয়োগ করিয়! খাকেন। 

এই মিশ্রিত ভাষাতেই অনেক -মুদলয।ন-গ্রন্থকার:যোড়শ শতাব্দী 
হইতে গ্রন্থ রচনা-করিয়। -আসিয়াছেন। আলাওলের পদ্মাবত'র 
ভাষা যেমন কৃত্রিম, হিন্দুলেখকগণের ভাষাও “তেমনি. কৃত্রিম: 
কিন্তু হিন্দু পঙিতগণ কথিত ভাষ! হইতে ইহাদ্রিগকে. তাঁড়াইতে ৰা 
পারিলেও, লিখিত ভাষা'হইতে অসাধু-বা “যাবনিক” বলিয়া; বর্জন 
পূর্বক বাংলাভাষাকে একরূপ মুসলমান: গন্ধশূন্য করিয়া ভুলিয়াঁছেন: 


বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। . বর্তমান 'বাংলাভাষাটি “ যেরূপ", 


দীড়াইয়াছে তাহাতে উহা মুসলমানদের. ধর্ম্ম- ও রীতিনীতি, গার্হস্থা- 
লীবন প্রভৃতি আলোচন! করিবার উপযুক্ত নহে। ' হিন্দু ও' 
মুসলমানের ধৰ্ম্ম সম্পূর্ণ রিভিন্ন এবং আচার ব্যবহারেও অনেক 
৬ভেদ। অতএব উভয়ের মনের ভাব ব্যক্ত করিবার -ধারায়ও 
পার্থক্য আছে ;-এরং উভয়ের ভাষার গতি স্বতন্ত্র পথে ধাবিত হওয়াও 
বিচিত্র নহে। কিন্তু স্বতন্ত্র পথে ধাবিত হওয়ার জন্য ইহাদের মধ্যে 
ষে উদ্দাম আকা! দেখা যায়, তাহার সংযম সাধন করিয়াঁ-বাংলা- 
দেশে, আমাদের মাতৃভূমিতে, একই ভাষা: প্রচলন করা একান্ত 
কর্তব্য; কেননা, এই ভাষাসমন্বয়ের উপরই আমাদের. ভৰিয়াৎ 
অনেকট! নির্ভর করিতেছে ৫ হাত 
. বর্তমানে লিখিত বাংলাভাষায়, যতদূর সেভ, হিন্দু: মুসলমানের: 
ব্যবহৃত কথিত. বাংলার -প্রচলন করিতে হইবে। বাংলাভাঃষাকে 
প্রাণহীন, গৌরবহীন_করিয়া আমরা কোন-পরিবর্তন চাঁহিন1।, এই 
গরিবর্তন-চেষ্টার ফলে অনেক আরবী ও. পারসী শব্দ বাংলাভাষায়- 
স্থান পাইবে।. আমাদের হিন্দু ভ্রাতাদের. তাহা. মহিয়া লইতে - 
হুইবে.। আমরাও বর্তমান যুসলমানী বাংল! হইতে অনেক অনাবশ্ঠক, 
আরবী পারসী শব্দ-ত্যাগ করিয়া বহু ছি ত শব্দ আদরের মহিত' 
গ্রহণ করিব |. : - Tb 

আমাদের বর্তমান বাংলাভাষায় এ de যে-সমস্ত উপনাম," 
নাটক, গল্প ইত্যাদি রচিত হইয়াছে, তাহাতে হিন্দুতে হিন্দুতে, 
হিন্দুতে যুসলমানে,. এবং মুসলমানে যুসলমানে যে-সব কথাবার্তা 
লিপিবদ্ধ দেখিতে পাই, তদ্বার] হিন্দু মুদলমানে কোন পার্থক্য, লক্ষ্য 
করিবার কোন উপায় নাই। প্রত্যেক মমাজের, প্রত্যেক জাতিরই 
একট! বিশেষত্ব .আছে। কথোপকথনের. ভাষ! পড়িয়া যদি লোক 
না চেনা যায়, টিকেট দেখিয়] যদি জাতি নির্ণয় করিতে হয়, তবে, 
সে র$দা যে নিশ্চয়ই ব্যর্থ রচনা, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সংশয় নাই। ' 
... বঙ্গভাষাকে হিন্দু মুসলমানের উপযোগী করিতে হইলে তাহাদের 
এই কৃত্রিমতা দূর করিতে হইবে। মুগলযানের সামাজিক বা ধর্ম 
জীবনে নিশেষ বিশেষ. ভাব প্রকাশার্থ আমর! এখন যে-সব শব্দ: 


চিএ 


ব্যবহার করিয়া আসিতেছি যাহা ভাষাস্তরিত কর! যায় না, এবং . / 


যাহা আমরা কোনরূপেই ত্যাগ করিতে পারি না, কেবল নেই - 
গুলিকেই বাংলাভাষার বুকে -স্থান দেওয়াঃ এবং হিন্দুগণ যে-সব” 


মুসলমানী শব্দ পূর্ব হইতেই কথিত ভাষায় ব্যবহার করিয়া -আপিতে-.: 


ছেন, বিচার ও বিবেচন! পূর্র্বক তাহা. লিখিত ভাষায় প্রচলিত করিয়া, 
বাংলাভাষার সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা--ইহার বেশী আর কিছু: 
আবশ্যক হইবে,ন1 -. vn 
আমরা হিন্দু বাংলাও চাহি না, মুদলমানী বাংলাও চাহি না; 
আমরা চাই খাঁটি বাংলা, যাহা বাংলার হিন্দু মুসলমান উভয়ে: বুঝে। | 
আমরা আরও কিছু চাই। আমরা চাই ভাঁষায়' সরলতা । - ভাষার 2 


৯. প্রস্তাবিত বানান সংস্কারের পথ 'দেখাইয়! দিয়াছৈন। 


৩য় সংখ্যা] 
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উদ্দেশ্য মনোভাব প্রকাশঃ যে প্রকার বাক্যবিন্াস দ্বার! স্থুল লিত- 
রূপে মনোভাব প্রকাশিত হয়, তাহাই উত্তম রীতির অনুযায়ী 
(5016) । শব্দের কাঠিগ্য বা সযাস. ও সন্ধির বাহুল্য ভাষাকে 
অনর্থক জটিল করিয়া তুলে।.- ভাষায় জটিলতা মনুষ্যের মনের 
কুটিলতা। যেমন, বাহারা কড়া তামাক খাইতে অভ্যস্ত, তাহাদের 
নিকট মিঠে-কড়া ভাল লাগে না, সেইরূপ ভাষার অথ বাহল্যে 
অভান্ত আমাদের কানে হয়ত সরল ভাষ! ভাল ন! শুনাইতে পারে। 
কিন্তু বিবেচকের পক্ষে তাহ! নয়। তবে এ কথা কেহ যেন না 
বুঝেন যে, যে-সকল শব্দ কথিত ভাষায় অপ্রচলিত, আমরা তাহাদের 
ব্যবহারের পক্ষপাতী নহি। যে-সকল ভাব প্রকাশের উপযুক্ত শব্দ 
বাংলায় প্রচলিত নাই, তাহা আমাদিগকে অবশ্যই সংস্কৃত বা অন্য 

কোন ভাবা হইতে ধার করিতে হইবে। তবে কথা এই, আমরা 
অথথ! ধার করিব না.। যেমন একই মালমসলা- লইয়া পাকা ও 
আনাড়ি ছুই যিস্তি সুন্দর ও কুৎসিত দুই রকম ইমারত..গড়ে, 
সেইরূপ লেখকের শক্তিভেদে এই সরল ভাষা দ্বারা সুন্দর বা 
কর্কশ রচনার সষ্ট হইবে! রচনা! যাদি অসুন্দর হয়, তাহা সরল 
ভাষার দোষ নহে। 

আর এক কথ|। শব্দের অন্যায়. বাড়াবাড়ি € যেমন খারাপ, 
অক্ষরেরও তাই । বাংলায় বখন শ, ঘ এবং হস্ত আব ইত্যাদি শবে 
ছাড়া স-এর, ৭ ন-এর, ভ; এ, ং এর উচ্চারণের কোন তফাৎ নাই, 
তখন দেগুলিকে রাখিয়!. ছেলেপিলের অনর্থক মাথা খাওয়া কেন; 
তাহা বুঝি না। যখন প্রাকৃতে উচ্চারণ অন্নদারে বানান হয়, 
তখন তাহার কন্যা বাংলায় কেন হইবে না? তবে বাংলা অক্ষরে 
সংস্কৃত লিবিবার জন্য এই  অক্ষরগুলির অবশ্যই দরকার আছে। 
বস্তুতঃ, বিদ্যাসাগর মহাশয় বর্গায় বব’ ও অন্ত্যস্থ ‘ব”এর একরূপ 
আকৃতি করিয়া এবং প্র ও কে বর্ণমালা হইতে বাদ দিয়া আমাদের 
বীহারা 
.এই নূতন কার্ধ্যে ব্রতী হইবেন, =প্রথম প্রথম তাহাদের নিকট 
হইতে আমরা খুব ভাল জিনিষ না পাইতে পারি। .কিন্তু তাহার] 
ঝাড় জঙ্গল পরিফার করিয়া যখন রাস্তা করিয়া দিবেন, তখন সেই 
পথ দিয়া বড় বড় সেনাপতিরা অবলীলাক্রমে প্রবেশ করিয়া 
আপনাদের প্রঠিভাবলে বাংল! সাহিত্যের বুকে চিরস্থারী কীতিস্তভ 
স্থাপন করিতে পারিবেন আপনারা সকলেই জানেন, মৃত্যু শর্মা 
যখন বাংলা গদ্যে গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, তখন যদি বন্ধিমচন্দ্র বা 
রবীন্দ্রনাথের অ।বিতাব্‌ "হইত, তবে. তীহারা ৃত্যুপ্তয়ই হইতেন। 
মৃত্যুঞ্জয় হইতে আরম্ভ করিয়া বন্ধিমের পূর্ব পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যিক 
মনস্বীরা অনবরত গাখর কাটিয়। বন জঙ্গল ছ'টিয়া, রাস্তা পরিষ্কার 
করিয়া দিয়াছিলেন রলিয়াই আমর! বঞ্চিম ও রবীজাকে পাইয়! ধৰন্ত 
হইয়াছি। 





ধৰ্মপাল - 


[ বরেন্দরমগুলের মহারাজ গোপালদেব ও তাহার পুত্র ধর্মপাল 
সপ্তগ্রাম হইতে গৌঁড় যাইবার, রাজপথে যাইতে যাইতে" পথে এক 
ভগ্নমন্দিরে রাত্রিযাপন .করেন। প্রভাতে ভাগীরঘীতীরে এক 
সন্যাসীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। সন্যাসী তাহাদিগকে. দ্থনুষ্ঠিত এক 
গ্রামের ভীষণ দৃষ্ঠ দেখাইয়া এক দ্বীপের মধ্যে এক গোপন, গে 
লইয়। যান। 


"ধৰ্মপাল 
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- সন্ন্যাসীর নিকট সংবাদ আঁসিল যে গোকর্ণ হুর্গ আক্রমণ করিতে 

শ্রীপুরের নারায়ণ ঘোষ সসৈন্যে আমিতেছেন; অথচ দুর্গে সৈন্যবল 
নাই। সন্ন্যাসী তাঁহার এক অন্নচরকে পার্বতী রাজাদের নিকট 
সাহায্য প্রার্থনার জন্য পাঠাইলেদ এবং গোপালদেব ও ধর্ম্মপালর্দেব 
দু্গরক্ষার সাহাব্ের জন্য সন্ন্যাপীর সহিত দুর্গে উপস্থিত হইলেন্‌। 
কিন্তু দুর্গ শীগ্রই শত্রুর হস্তগত হইল। তখন হুগস্বামিনীর কন্যা- 
কল্যাণী দেবীকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে পিঠে বাধিয়া ধর্মপান 
দেব দুর্গ হইতে লক্ষ দিয়া পলায়ন করিলেন।] 


৪৪১০ পরিচ্ছেদ | 


বিপদদ্ধারে | 


*; নারায়ণ ঘোষের সেনা যখন জয়োল্লাসে উন্মত্ত হইয়া 
লুণ্ঠন করিতেছে, তখন দুর্গের বাহিরে হুই তিন -বার 
ংশীধ্বনি- হইল, শক্রসেনা - তাহ! শুনিয়াও শুনিল নী।- 
তাহার দুর্গ অধিকার করিয়া সে; নামাইয়া দিয়াছিল। 
বাহিরে অধিক লোক-ছিল না। - সন্যাসী, গোপাঁলদেক 
ও উদ্ধবখোষ রমণী ও শিগুগণকে -রক্ষা করিবার চেষ্টা 
করিতেছিলেন। তাঁহাদিগের -সঙ্গে- সঙ্গে নয়-দশ জন 
দুর্গরক্ষীসেনাও যুদ্ধ করিতেছিল। শক্রসেনা 'তাহাদিগের 
প্রতি মনোযোগ না করিয়। লুষ্ঠনে ব্যাপৃত ছিল এবং সেই: 
জন্যই তাহারা আত্মরক্ষা.করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 
তৃতীয় বারের বংশীরব ক্ষান্ত হইবাঁমাত্র দুর্গের বাহিন 
রের শক্রসেনা চীৎকার করিয়া উঠিল,: তাহারদিগের 
কণ্ঠস্বর -ডুবাইয়া শত শত 'অশ্বের পদশব্দ ছুর্গবাসীগণৈর 
কর্ণে প্রবেশ করিল। মুহুর্তের মধ্যে অবস্থার:পরিরর্ত্তন 
হইয়। গেল; জেতা ও পরাজিত এক -নিমেষের::জন্ত 
নবাগত সেনার দিকে চাহিয়। দেখিল,.তাহার পর জেতৃ- 
গণ পলায়ন করিতে আরম্ভ -করিল ও পরাজেতগ্রণ 
তাহাদ্িগের পশ্চান্ধাবন করিল। অশ্বারোহীদলের সম্মুখে 
একঞ্জন গৈরিক-বসন-পরিহিত যোদ্ধা অশ্বের উপরে 
দীড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছিলেন “ভয় নাই, ভয় নাই, " 
দুর্গ রক্ষা: হইয়াছে ।* বাতায়ন, হইতে লশ্ফ-প্রদানকালে 
ধন্মপাল'ইহারই কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়াছিলেনণ তাহাকে 
দেখিয়া, তাঁহার কথা শুনিয়া'সন্ন্যাসী দূর-হুইতে চীৎকার 
করিয়া বলিলেন, “অমৃত! কেহ যেন না; পলাইতে 
পারে, দুর্গের তোরণ রক্ষা কর।» অশ্বারোহী তীহার 
কণ্ঠস্বর. গুনিয়। নিকটে. আসিলেন ও অশ্ব হইতে অবতরণ 
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করিয়া প্রণাম করিলেন। আগন্তক সন্ন্যাসীকে জানাইলেন 
যে, সহজ অশ্বারোহীর তৃতীয়াংশ মাত্র দুর্গে প্রবেশ 
করিয়াছে, অবশিষ্ট সেনা লইয়া উদ্ধারণপুরের কমল- 
সিংহ দুর্গের বাহিরে অপেক্ষা করিতেছেন। মঠের সেনা 
ভাগীরথী-পার. হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে, তাহার! পদ- 
ব্ৰজে আসিতেছে। 

অসম দ্বন্দ তখন শেষ হইয়া গিয়াছে। অতর্কিত 
আক্রমণে নারায়ণ ঘোষের সেনা মুহূর্ত-মধ্যে পরাজিত 
হইয়াছে। যাহারা জীবিত আছে, তাঁহারা অস্ত্র পরি- 
ত্যাগ করিয়া প্রাণভিক্ষা চাহিয়াছে, কিন্তু ক্রোধোন্মত্ত 
অশ্বারোহীগণ তাহাদিগকে অন্ত্রহীন অবস্থায় হত্যা করি- 
য়াছে। গোপাঁলদেব, উদ্ধবঘোষ, অমৃতানন্দ ও সন্ন্যাসী 
স্বয়ং তাহাদিগকে বহুকষ্টে নিবারণ করিয়াছেন 
হতাবশিষ্ট সেনার সহিত নারায়ণ ঘোঁষও বন্দী হইলেন। 

দেখিতে দেখিতে পূর্বদিক উষার আলোকে উজ্জ্বল 
হইয়। উঠিল, গোপালদেব বর্ম ত্যাগ করিয়! ক্ষতস্থান- 
গুলি বন্ধন করিতে করিতে সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করি- 
লেন “প্রভু! ধর্ম কোথায়?” সন্যাসী চারিদিকে 
দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন “কই তাহাকে ত দেখিতে 
পাঁইতেছি না?” 

গোপাল ।__ যুদ্ধের পুর্বে তাহাকে অস্তঃপুর- রক্ষা 
করিতে প্রেরণ করিয়াছিলামঃ তাহার পর আর তাহাকে 
দেখি নাই । 

সন্যাসী! অন্তঃপুরে ত কেহ নাই । অগ্নি লাগিলে 
পুরমহিলাগণ অস্তঃপুর হইতে বাহির হইয়া আঁসিয়াছেন। 
আমি উদ্ধবকে ডাকিয়া আনি। 

সন্যাসী উদ্ধবঘোষের সন্ধানে গেলেন! গোপালদেব 
নানাবিধ দুশ্চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া .উঠিলেন। সন্ন্যাসী 
অমৃতানন্দ তাহার সন্মুখে দাঁড়াইয়া ছিলেন, তিনি 
গোপালদেবের অবস্থা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “কি 
হইয়াছে?” - 

* গোপাল ।-_- আমার. পুত্র dain দেখিতে পাওয়া 
যাইতেছে ন|। 

অমৃত ।_- তিনি কি যুদ্ধের সময়ে উপস্থিত ছিলেন? 

গোপাল ।-_ যুদ্ধারন্তের পূর্বে পুরমহিলাদিগকে রক্ষা 
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করিবার জন্য তাহাকে অন্তঃপুরে পাঠাইয়াছিলাম, এখন, 


আর তাহাকে খু'জিয়! পাওয়া যাইতেছে নাঁ। 

অমৃত ।-- আমি তাহার সন্ধানে যাইতেছি। প্রভু 
আসিলে বলিবেন যে দুর্গদ্বারে কমলসিংহ অপেক্ষা 
করিতেছেন, তাহার অনুমতি ব্যতীত ৬ প্রবেশ করি- 


বেন না। 

গোপাল ৷ আপনি কি আমার পুত্রকে চিনিতে 
পারিবেন? 

অমৃত ৷-- আমি ত তাহাকে দেখিয়াছি। 


গোঁপাল।-- সে কেবল ছুই এক মুহুূর্ভের জন্য৷ 


তাহার বর্শে স্বর্ণ রেখায় ধর্মচক্র অঞ্ধিত আছে। 


অমৃত।- আপনার বক্ষে যেরূপ ধর্মচক্র দেখিয়াছি 


এইরূপ কি? 
"- গোপাল ৷ হী, ইহাই পাঁলবংশের লাগ্ুন। 


সন্ন্যাসী অমৃতানন্দ ধর্মপালের অন্বেষণে চলিয়া গেলেন, 
গোপালদেব নিশ্চেষ্টভাবে সেইস্থানে বসিয়া রহিলেন। 
কিয়ৎক্ষণ পরে সন্যাসী ফিরিয়া আসিয়া! কহিলেন 
ধ্র্মপালদেব ত অন্তঃপুরে নাই 1” তাহার কণ্ঠস্বর 


শ্রবণ করিয়া গোপালদেবের বাস্থজ্ঞান ফিরিয়া আসিল; 


তিনি গাত্রোথান করিয়া, কহিলেন “প্রভু । চলুন 


একবার মৃতদ্েহগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখি।” সন্যাসী ‘2 
তাহার পশ্চাৎ অন্তুরণ করিলেন ৷ 


উত্তর না দিয়া. 
যুদ্ধান্তে হতাবশিষ্ট ছুর্গরক্ষীসেনা মৃতদেহগুলি একত্র 
করিয়া নদীতীরে চিত! প্রস্তুত করিতেছিল, উভয়ে 


দু্গদ্বারে আসিয়া দেখিলেন যে অমৃতানন্দ শবগাত্র হইতে 


বর্ম মোচন করিয়া বর্ম্মগুলি পরীক্ষা করিতেছেন। 
পরিখার পরপারে বহু অশ্বারোহী অশ্ব হইতে অবতরণ 
করিয়া বিশ্রাম করিতেছিল, তাহারা সন্যাসীকে দেখিয়া 
সসন্ত্রমে উঠিয়া দ্বাড়াইল। তাহাদিগের মধ্যে একজন 
দুর হইতে সন্ন্যাপীকে প্রণাম করিলেন। সন্যাসী 
জিজ্ঞাসা করিলেন “কে, কমলসিংহ ?” 

আগন্তক ।-- আজ্ঞ। হাঁ ৷ 

সন্্যায়ী !-- তুমি ছূর্গে প্রবেশ করিলে না কেন? 

কমল ।-- প্রভু! সিংহবংশীয় কোন ব্যক্তির মিত্র- 
ভাবে গোকর্ণ দুর্গে প্রবেশ নিষিদ্ধ, তাহা ত প্রভুর 
অবিদিত নাই। | . 


“hh 
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এ সংখ্যা ] 7 ধর্মপাল 


. সব্রযাসী।-- কমল { এখন পূর্বববিবাদ বিস্বৃত হও। 
২ দেশের এখন বড়ই বিপদ, আত্মবিরোধেই দেশের এইরূপ 
LEE হইয়াছে। দুর্গরক্ষ। করিতে আপিলে, দুর্গরক্ষ! 
করিলে, অথচ দুর্গে প্রবেশ করিবে না কেন? 

কমল:।_- প্রভুর আদেশে দুর্গরক্ষা করিতে 
আসিয়াছি, প্রভু আদেশ করিলে দুর্গে প্রবেশ করিতে 
পারি, নতুরা নহে। 

সন্যাসী ৷-- আমি আদেশ করিতেছি দুর্গে প্রবেশ 
কর। রঘুসিংহের যদি পুত্র থাকিত তাহা হইলে সে 
বংশগত কলহ .জীবিত রাখিত। কিন্তু কমল! 
ঘুসিংহের বিধবা বা কুমারী কণ্ঠার সহিত তোমার 
কি কলহ থাকিতে পারে? ইহা ক্ষত্রোচিত বাক্য 
নহে, কমলসিংহ ! তুমি বীর, বীরবংশঙ্জাত, তোমার 
যুখে এ কথা শোভা পায় না। তুমি পতিহীন। 
বিধবাকে রক্ষা . করিতে আসিয়াছ, ভবিষ্যতে 
ইহা্দিগকে রক্ষার ভার তোমাকেই" গ্রহণ করিতে 
. হইবে জানিয়! রাখ, ক্ষাত্রধর্ণ্মে পরাজ্ুখ হইও না। 
তিরস্কৃত হইয়া কমলসিংহ অবনত মস্তকে তোরণের 
নয়ে আসিয়া দাড়াইলেন। গোপালদেব তখন চিন্তামগ্র 
ত্বাহার সব্ববাঙ্গ রুধিরাপ্নুত, বর্ধের স্থানে স্থানে ভগ্ন 
শরফলক লাগিয়া রহিয়াছে। কমলসিংহ তাহাকে 
দেখিয়া বিস্মিত হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া 
বহিলেন ও কিয়ৎক্ষণ পরে অস্ফুটস্বরে সন্নযাসীকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন “প্রভু! ইনি কে?” সন্যাসী লজ্জিত 
হইয়া কহিলেন “কমল! আমি দুশ্চিন্তায় ব্যাকুল 
- হুইয়া তোমাদিগকে পরিচিত করিয়া দিতে ভুলিয়া 
গিয়াছি, ইনি বরেন্দ্রীমগুলের অধীশ্বর গোপাঁলদেব।” 
কমল ।-- প্রভু! আর অধিক পরিচয়ে আবশ্তক 
টিন বাল্যকালে উদ্ধারণপুরে বহুবার মহারাজকে 
দেখিয়াছি। 
গোপাল।- আমি 
পারিতেছি না। 

- কমল।_- আমি উদ্ধারণপুরের অবীশ্বর স্বর্গীয় 

পুরুয়োত্তমসিংহের পুত্র । : 

গোপাল ।-- আপনি--তুমি পুরুষেতমের পুত্র ? 


ত আপনাকে . চিনিতে 


এই সময়ে অমৃতানন্দ আসিয়া কহিলেন “প্রভু! 
ধর্মপালদেব নিশ্চয়ই নিহত হন নাই, মৃতদেহের মধ্যে 
তাহার শরীর নাই ।”, ূ 

সন্ন্যাসী ।- অমৃত ! ধর্মপাঁলদেবের মৃত্যুর বহু বিলম্ব 
আছে, তোমাকে তাহার মৃতদেহের সন্ধান. করিতে 
বলিল কে? | 

অমৃত ।-- আমি গোপালদেবকে চিন্তাকুল দেখিয়! 
স্বয়ং তাঁহার পুত্রের অনুপন্ধানে গিয়াছিলাম! 

গোপাল !-_ প্রভু, আমিও ধর্মে মৃতদেহের সন্ধানেই 
বাহিরে আপিতেছিলাম। আপনাকেও সে কথা নিবেদন 
করিয়াছি। র ; 

সন্যাসী ।-- আপনি অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়াছেন দেখিয়! 


‘আপনার কথার প্রতিবাদ করি নাই। দেব! গণনা 


কখন মিথ্যা হয় না, ধর্শুপালদেবের মৃত্যুর এখনও 
বহু বিলন্ব আছে। ৪ ৮ | - 

এই সময়ে উদ্ধবঘোষ দ্রুতবেগে দুর্গ হইতে বাহির 
হইয়া আসিয়া সন্যাসীকে কহিলেন “প্রভু! ধর্ম্মপাল- 
দেবের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, মহারাণী আপনাদিগকে 
আহ্বান করিয়াছেন।” তাহার কথা শুনিয়া সকলে 
ছুর্গমধ্যে প্রবেশ করিল্নে, সন্যাসী পশ্চাতে দৃষ্টি 
নিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন- কমলসিংহ অবনত মস্তকে 
সকলের পশ্চাতে দুর্গে প্রবেশ করিতেছেন। 

গোঁকর্ণ দুর্গে অস্তঃপুরের অগ্গাররাশির মধ্যে বিধবা 
দুরগধামিনী তাহাদ্িগের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। 
তিনি দুর হইতে সন্্যাসীকে দেখিয়া উঠিয়া দীড়াইলেন। 
সন্ন্যাসী দূর হইতেই জিজ্ঞাস! করিলেন “মা, তুমি কি যুব- 
রাজ ধন্মপালের সংবাদ পাইয়াছ? যুদ্ধাবসানে পুত্রকে 
দেখিতে না পাইয়া গোপাল অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়াছেন।” 
দুর্গস্থামিনী মস্তকে বস্তরাঞ্চন দিয়া উদ্ধবঘোষকে কহিলেন 
“উদ্ধব ! প্রভূকে নিবেদন কর যে যুদ্ধের সময়ে যুবরাজ 
অন্তঃপুর রক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন, যুদ্ধে তিনি আহত হন নাই। 
দ্থ্যসেনা যখন দুর্গ অধিকার করিয়া' ফেলিয়াছে? তখন, 
আমি কল্যানীকে তাহার হস্তে সমর্পণ করিয়া তাহাকে 
তাহার রক্ষার তার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়ী- 
ছিলাম। নারায়ণ 'ঘোষের সেনা অন্তঃপুরে আসিয়! 


৩৬৬ .  প্রবাসী--আযষাঢ়, ১৩২১. [ ৯৪শ ভাগ, ১ম ‘তৰ 
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পড়িয়াছে দেখিয়! যুবরাজ কল্যাণীকে স্কন্ধে লইয়া 
দক্ষিণের বাতায়নপথে পরিখায় লক্ফ প্রদান করিয়াছেন। 

সন্যাসী ।-- গোপালদেব ! পুত্রের জন্ত আপনি কিছু- 
মাত্র চিন্তা করিবেন নী। আমি এখনই তাহার অন্ু- 
সন্ধান করিতেছি। অমৃত! দুর্গের দক্ষিণে একজন 
লোক প্রেরণ কর, তাহাকে পরিখার তীরে -মন্ধ্য্য: 
পদচিহ্ের অনুসন্ধান করিতে আদেশ কর। 

দুগস্বামিনী।-- উদ্ধব, প্রভুকে নিবেদন কর, কেদার 
ও ছুই জন বৃদ্ধ সৈনিক পরিখার অপর পাবে ছুই ভি 
অশ্ব লইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। 


সন্যাসী ।-- মা! পরিখার পাবে কাহার জন্য অশ্ব 


রাঁখিয়াছিলে ? 

দুর্গস্বামিনী ।-- প্রভু ! স্থির করিয়াছিলাম যে যদি 
দুর্গরক্ষা না হয় তাহা হইলে কেদীরের সহিত কল্যাণীকে 
গোবর্ধনে পাঠাইয়া দিব। 


সন্নাসী।-- আর তুমি? 
দরগস্বামিনী।-- আমি কোথায় যাইব প্রত? আমি 


_ আমার শ্বশুরগৃহ' স্বামীর গৃহ পরিত্যাগ করিয়া কোথায় 
যাইব? - ও 
সন্ন্যাসী ৮৮ য়া ! ইহা তোমার উচিত কথা বটে কিন্তু 


রী কৃথা!. মি মর্রিলে কি গোকর্ণুর্গ রক্ষা হইত 1, 

দুর্গস্বামিনী ।-_ পিতা, আমি সামান্তা রমণী, আমি 
ইহার. অধিক বুঝিতে পারি না। | 

- সন্যাসী ।-- মা! তর্ক করিয়া তোমার সহিত পাঁরিব 
না সম্প্রতি তোমার গৃহে একজন নূতন অতিথি উপ- 
.. স্থিত, উদ্ধীরণপুরের দুগস্বামী কমলসিংহ তোমার ুর্গরক্ষা 
করিবার জন্য সসৈন্যে আগমন করিয়াছেন। তাহার 
অশ্বারোহী সেনাই শেষ রক্ষী করিয়াছে. তিনি না 
আসিলে এতক্ষণ নারায়ণ ঘোষের সেনা কাহাঁকেও 
অবশিষ্ট রাখিত না। ৪ এ 


দুৰ্গস্বামিনী !-_ পিতা! ভরসা করি পরুষোত্তম, 


সিংহের পুত্রে জ্ঞাতি-বিরোধ বিশ্বত হইয়াছেন। আমার 
বর্তমান অবস্থা দেখিয়া বোধ হয় তাহার বৈরিভাব "দুৰ 


হইয়াছে, আমার শ্বপ্তরবংশের আর কেহ নাই। গোঁকর্ণ- 
দুর্গ তাহারই। | 
' সন্যাসী ডাকিলেন।-- “কমল I” 


NASA 





কমলসিংহ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া বিধবাঁকে প্রণাম 
করিলেন, রঘুসিংহের পত্নী নীরবে তাহার মস্তকে হ্তাপর্ণ, 
করিয়া আশীর্বাদ করিলেন। ২ ls 
তখন নদীতীরে বিশাল চিতা প্রজলিত না উঠি- 
য়াছে, অসংখ্য নরনারীর মর্ম্মভেদী আর্তনাদে গগন বিদীর্ণ 
হইতেছে। গোঁপালদেব, কমলসিংহ, অমৃতানন্দ ও উদ্ধব 
ঘোষ ধীরে ধীরে দুর্গের বাহিরে আসিয়া দীড়াইলেন। ' 
সন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন “গোপালদেব! কি দেখিতেছ ৰা . 
"গোপাল ৷ ন্বদেহের পারণাম। . . 1 
সন্যাসী।__ আর কিছু দেখিতেছ নাকি? .' 
গোঁপাল।-__ আর কি প্রভু? ) 
সন্যাসী ।-_ মাৎস্তন্তায়ের দ্বিতীয় প্রকরণ ? .. 
গোপাল ।-- কোথায়? i টু 
সন্যাসী ।-- কেন, ছুর্গের অভ্যন্তরে! -- দুর্গের 
বহির্দেশে ! যে দিকে দুনয়ন ফিরাইবে সেই দিকেই! 
: গোপাল ।-- সত্য । প্ৰভু ! ইহার কি প্রতীকার নাই? 
সন্যাসী ৷ অবশ্যই আছে। ভগবান যখন ব্যাধির - 
স্থষ্টি করেন, প্রতীকারও সেই সময়ে সৃষ্ট হয়। 
গোপাল ৷ কি প্রতীকার ? " ৯ 1 
-. সন্যাসী ৷ প্রতীকার স্বয়ং তুমি । 7" ৮ 
- গোপাল ।-_ আমি ? CoB Ae 
“সর্যাসী = তুমি ।' তুমি- ব্যতীত গৌড়বঙ্ের আর 
উপাধ়াত্তর নাই. - এ NE 
সন্্যাসীর- কথা শেষ হইবার .পুর্ব্বে একজন সৈনিক 
আসিয়া সন্যাসীকে অভিবাদন" করিয়! কহিল' “প্রভু !. 
দুর্গের দক্ষিণে.পরিখার তীরে এই শিরক্ত্রাণ ও. বন্ম পাই" 
য়াছি। পরিখার অপর পারে . অশ্বের পদচিহ্ন আছে। 
কিন্ত অশ্ব বা মনুষ্য নাই”: - ইন 
সন্যাসী ৷ ইহা ধর্মপালের বর গোপালদেব. td 
আপনি দুশ্চিন্তা পরিত্যাগ করুন, আপনার গু উনাকে 
আছেন! অমৃত । চট চট পিছ | 
অমৃত 1 প্ৰভু ! | 5 
সন্যাসী ।- চারিজন অশ্বারোহী সেন! রর রি 
' ধন্দপাল ও কশ্যাণীদেবীর অনুসন্ধানে. চলিয়া বাঁও! - 
অমৃতানন্দ প্রণাম করিয়। প্রস্থান করিলেন ।'. '. ১ 


K 


৩য় সংখ্যা | 
"১! ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ |. 


-গৌড় রাজ্য ৷. 
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ূ অহানদীতীরে, গৌড় নগরের অনতিদুরে “একটি. 


প্রাচীন, অুষ্বখর্ক্ষের ছায়ায় বসিয়া এক ব্রাহ্মণ এক. 


মনে খরস্রোতা মহানদীর জলপ্রবাহ দেখিতেছিল। 
তখন দ্রিব্সের দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে, প্রখর 


= 
ন যি অশ্বথবৃক্ষের ' পত্রপল্লবের ঘন আবরণ ভেদ 


| করিয়া তাহার. ছায়া ক্ষীণ করিয়া তুলিতেছে। স্থানটি 


অত্যন্ত নির্জন, নিকটে মনুষ্যের বসতি নাই। বৃক্ষের 


২অনতিদূরে একটি .মন্দির, তাহা দেখিলে বোধ হয় যে 


৯ 


“সম্প্রতি, নির্মিত হইয়াছে ।. কিন্তু প্রকৃত পক্ষে মন্দিরটি 
প্রাচীন, কেহ তাহার জীর্ণ সংস্কার করিয়াছে । পূর্বের 


মৃঙ্সিরের: চারিদিকে ইষ্টকের প্রাচীর ছিল কালবশে . 


তাহা,এভগ্ন হইয়নাছে।--যে = ব্যক্তি মন্দিরের সংস্কার 


করাইয়া: দ্রিয়াছে সে প্রাচীর-বেষ্টনী সংস্কার করে 


নাই |, অশ্বখবৃক্ষটি প্রাচীরের - ধ্বংসাবশেষের উপরে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছে, ইহার শাখা প্রশাখা বহুদুরবিস্তৃত, 
‘ যুলদেশে ব কতকগুলি শিবলিঙ্ক ও অৰ্থ্যপট্ট পতিত 'আছে। 
॥ মন্দিরের:-ভিতর হইতে. বামাকঠে কে ত্রাঙ্গণকে 
ডাকিয়া বলিল “ঠাকুর !-: বেলা যে বহিয়া যায়, পূজা 
করিবে. কখন?” ব্রাহ্মণ মুখ না ফিরাইয়ই বলিল 
“ব্যস্ত হইতেছ কেন?”--রমণী পুনরায় বলিল “তোমার 


পেটের আগুন কি নিভিয়া গিয়াছে? অন্য দিন যে. 


এল! হইয়া গেলে লাফাইয়া বেড়াও ?” 
- ব্রাহ্মণ | আজ.যে একাদশী |p ড 
: রবী, 1 তোমার মুড! রাজ! আর দেশে ব্রাহ্মণ 
পায় নাই তাই তোমাকে এই. মন্দিরের, পুরোহিত 
 করিয়া,গিয়াছে। : আজ .সবে ই বলে কিনা 


: আগ একাদশী |. ৮টি রাগ 


4 


-রুমণী_এই বলিতে বলিতে ' মন্দির হইতে : বাহির 


হইয়'. ব্রাহ্মণের. নিকট আসিল। ব্রাহ্মণ তাহার দিকে 


ফিরিয়া হাসিল এবং কহিল “ছি মাধবি, রাগ. করিতে. 
আছে করলি? পুর্বে মাসে ছুইবার একাদশী হইত কিন্তু - 


এখন একাদশীর সংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছে।? : 


ধর্মপাল 


৫৯/৯৮/৯৫৮৫ ০২545 SANS NSNADN SNA NS NAAN SNS FINAN ANANA NANA NANI ASNANS OS™ 


৩৬৭ 





৮৯৮৯৮ ৯পসির্ঘসপিসি৮ন 


* বুমণী।-_ কেন? তোমার কি যক্কতের গীড়া 
হইয়াছে? 

ব্রাহ্মণ ।-_ যকৃতের এ তোমার হি 
বলিতে কি বলিয়া ফেলিয়াছি, য যন্কতের গাড় তোমার 
শত্রুর হউক। 

ব্রাহ্মণ পুনরায় বলিল “দেখ মাখি, হর আমার 
রামায়ণের শকুন্তল! ! .তোমাকে যখন মন্দিরে দেখিতে 
পাই তখন আমার মনে হয়, যে তোমাকে লইয়া 
পিত্সত্য পালনের অন্য বনবাসে আসিয়াছি।” 

রমণী ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়! হাসিয়া উঠিল এবং কহিল, 
“ঠাকুর। এমন রামায়ণখানি কোথায় পাইয়াছিলে ?” 

- ব্ৰাহ্মণ !-- কেন, গুরুর নিকটে ? পঞ্চদশবর্ষ অধ্যয়ন 

করিয়া তবে উপাধি পাইয়াছি। 

রমণী ।-_ গুরু কোথায় পাইলে? 

ব্রাহ্মণ।-- বহুদুরে, যমুনাতীরে কৈলাসপর্বতে। 
শকুত্তলে, মনে বড়ই ভয় হয় কোন্‌ দিন দুর্য্যোধন 
আসিয়া তোমাঁকে-হরণ করিয়! লইয়া যাইবে। 

: রমণী ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া হাসিয়] লুটাইয়! পড়িল 1. 
তাহাতে ব্রাহ্মণ উৎসাহিত হইয়া আরও নানাবিধ 
ভশাড়ামি জুড়িয়া দিশ । 

রমণী ।-- বিরক্তিব্যঞ্জক স্বরে Er ঠাকুর ! 
তুমি বড়ই বাড়াবাড়ি করিয়া তুলিয়াছ, আমাকে এক! 
পাইয়া তুমি যখন-তখন অকথা কুকথা কেন বল, বল 
দেখি? আমি আজই মহারাণীকে সমস্ত কথা বলিয়া দিব।” 
ব্রাহ্গণ ।-- ছি মাধবি! এমন কাজ করিও না, তাহা! 
হইলে তোমার ব্রক্মহত্যার. পাতক: ' হইরে, কারণ, 
আমি ভয়েই মরিয়া যাইব । এ 
রমণী ।- আর কখন এমন করিবে না রতি কর। 
ব্রাহ্মণ ।-- কি করিব ন! 1. 
রমণী ।-- যাহা করিতেছিলে ? 
ব্রাহ্মণ ।-- কি? 
"রমণী 1 অভিনয় ?" 
. ব্রা্ষণ।-- সে কি প্রকার ? 
রমণী ।-- তোমার মুণ্ডের প্রকার। এখন পুজা করিতে 
যাইবে কি? + 


৩৬৮ 





ব্রাহ্মণ ।_- ব্যস্ত কেন? দেখ দেখি কেমন নদীর জল 
কল্‌ কল্‌ করিয়া বহিয়া যাইতেছে ? 

রমণী! নদীর জল দেখিলে ত আমার পেট ভরিবে 
নাঃ তুমি বসিয়া বসিয়া নদীর জল দেখ, আমি গৃহে 
চলিলাম। মন্দিরে পুজার সমস্ত আয়োজন করিয়! বাখিয়াছি, 
প্রভুর যখন অভিরুচি হইবে তখন উঠিয়া! পূজায় বসিও | 

রমণী এই বলিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। ব্রাহ্মণ 
হতাশ হইয়! ডাকিল “মাধবি! অয়ি শকুত্তলে ! যাইও 
না_মাধবি--বলি ও মাধবি 1” বরুমণী মুখ ফিবাইল না 
দেখিয়া ব্রাহ্মণ একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল 
“তবে যাঁও, কালি ত আবার আসিতে হইবে!” ব্রাহ্মণ 
মুখ ফিরাইয়া নদীর জলজোত দেখিতে বসিল । এইরূপে 
অর্দ্ধদণ্ড অতিবাহিত হইল, এমন সময়ে দুরে কে চীৎকার 
করিয়া উঠিল “ঠাকুর, শীগ্র এস, দন্যু আসিয়াছে__ওগে। 
বাবা গো কে আছ গে” 

ব্রাহ্মণ ব্যস্ত হইয়া! উঠিয়া দেখিল রমণী উর্দশ্বাসে 
তাহার দিকে দৌড়াইয়। আসিতেছে। দে আর রূালবিলঘ 
ন! করিয়! অশ্বখব্ক্ষে আরোহণ করিয়া রসিল। রমণী 
তাহাকে দেখিতে না! পাইয়া মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দ্বার 


রুদ্ধ করিয়। দিল। ব্রাহ্মণ বৃক্ষশাখা হইতে দেখিল যে 


একজন অশ্বারোহী ভ্রতবেগে মন্দিরের দিকে আসিতেছে। 
ইহা দেখিয়! সে ক্রমশঃ উচ্চে আরোহণ করিতে আরম্ভ 
করিল! 

অশ্বারোহী মন্দিরের নিকটে আসিয়া কাহাকেও, 
দেখিতে না পাইয়া বিস্মিত হইল। মন্দিরের চারিদিক 
ঘুরিয়া দ্বারের সম্মুখে অশ্ব হইতে অবতরণ করিল ও 
রুদ্ধদ্বারে করাঘাত করিল। শব্ধ শুনিয়া মন্দিবাত্যন্তর 
হইতে রমণী উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিল । আগন্তক 
“কহিল «তোমার কোন ভয় নাই আমি শত্রু নহি, 
গৌড়ের লোক ।”১ কিন্তু রমণী তাহার কথায় কর্ণপাত 
না করিয়া -আর্তনাদের মাত্র! বাঁড়াইতে লাঁগিল। ইহা৷ 
দেখিয়া আগন্তক হতাশ্বাস হইয়া মন্দিরের ছায়ায় উপ- 
বেশন করিল। আগন্তক বসিয়া বসিয়া! দেখিতে পাইল যে 
অশ্বথবৃক্ষের উচ্চশাখায় একব্যক্তি আত্মগোপন করিয়া 
আছে। সে তখন বৃক্ষতলে গিয়! ব্ৰাহ্মণকে লক্ষ্য করিয়া 


প্রবাপী- আষাঢ়, ১৩২১ 


NAAN ANS NNN LNA NS NISNS তি স্পিসিপ্স্প ১৫৯৫৯, 


বাবা বলিতেছি, মারিও না আমি ব্রাঙ্গণ।” আগন্তক, 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম. খণ্ড 


BATAAN TAA AVA TATA AT ASAT ATA TATA 
কহিল “তুমি কে?” ব্ৰাহ্মণ উত্তর দিল না। আগন্তক 
পুনরায় জিজ্ঞাসা করিস “তুমি গাছের উপরে কি করিতেছ 
শীদ্র বল।” ব্ৰাহ্মণ তথাপি কথা কহিল না। আগন্তক” 
তখন বিরক্ত হইয়া পৃষ্ঠ হইতে ধনু ও শর গ্রহণ করিয়া 
কৃহিল "শীঘ্র উত্তর দাও, নতুবা তোমাকে শরবিদ্ধ 
করিব।” ব্রাহ্মণ ধনুর্বাণ দেখিয়া কীপিষা উঠিল এবং 
ক্ৰন্দনবিজ্রড়িত স্বরে বলিল--“মামি কেহ নহি বাবা, আখি 
-আমি-_-1” "আগন্তক পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল “তুমি 
কে?” ব্রাহ্মণ নীরব । আগন্তক ধন্তে শর যোজন করিল, 





' তাহা দেখিয়া ব্ৰাহ্মণ ভয়ে বলিয়! উঠিল “বলিতেছি-- ) 


ও 


তীব্রম্বরে বলিল “শীঘ্র নামিয়া আইস” ব্রাহ্মণ কি 

করিবে ঠিক করিতে ন! পারিয়! বৃক্ষশাখাতেই বসিয়া 

ঠকঠক করিয়া কাপিতে লাগিল, পড়িয়া মরে আর কি। 

তাহার অবস্থা বুবিয়া আগন্তক কহিল “তোমার 

মরিতে বড়ই সাধ হইয়াছে দেখিতেছি।” ব্রাঙ্গণ ভয়ে 

কাদিয়া . ফেগিল, বলিল “মারিও না বাবা, দোহাই 

তোমার। আমার নিকটে পরিধেয় বস্ত্রথানি ছাড়া আর 

কিছুই নাই।” আগন্তক তাহার কথা শুনিয়! হাসিয়। ) 
ফেলিল, কিন্তু হাস্য দমন করিয়া! কহিল “শীস্র নামিয়! 

এস-নতুব11” ব্রাহ্মণ ব্যস্ত হইয়া বৃক্ষ হইতে নামিতে 

আরম্ভ করিল এবং কহিল “নতুবার কাঁঞ্জ নাই, যাই- 

তেছি।* কিয়দুর নামিয়! ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিল 

“আর নাঁমিতে হইবে কি?” আগন্তক কুদ্ধ হইয়া 

বলিল “থাক্‌ তোমাকে আর নামিতে হইবে না, আমিই 

নামাইতেছি,” এই বলিয়া পুনরায় শরাসন উত্তোলন 

করিল। ভয়ে ব্রাহ্মণের পদস্থলন হইল, সে সমব্দে 

ভূমিতে পতিত হইল ও মৃতবৎ পড়িয়া রহিল। 

আগন্তক ব্রাহ্মণের নিকটে গিয়! বলিল “ঠাকুর, 

বড় লাগিয়াছে কি?” ব্রাঙ্গণ নীরব। আগন্তক পরীক্ষা 

করিয়া দেখিল যে ব্রাহ্মণের. অধিক আঘাত লাগে নাই, 

ভয়ে অজ্ঞানতার ভান করিয়া পড়িয়। আছে, পরীক্ষাকালে 

একবার চক্ষুরুন্মীলন করিয়া! চাঁহিয়! দেখিয়া আবার চক্ষু 


মুদিয়াছে। সে তখন কহিল “ঠাকুর, .ভয় নাই, চক্ষু 


মেনিয়া চাহিয়া দেখ, আমি নন্দলাল ।” ব্ৰাহ্মণ পুর্ববব 


ওয় সংখ্যা ] 


পড়িয়া রহিল। নন্দলাল বুঝিল ষে ব্রাহ্মণের ভয় ভাঙ্গে 
নাই। তখন তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল «ও 
. পুরুষোত্তম ঠাকুর, আমায় চিনিতে পারিতেছ- না?” 
ব্রাহ্মণ চাহিয়া বলিল “কইনা | 

- নন্দ ।-- সে কি ঠাকুর! _ফলাহারে -এক এক 
দফায় যে আমার সর্বনাশ-করিয়া আসিয়াছ ! 

ব্রাহ্মণ ।_- সে আমি নয় বাপু--আর কেহ হইকে। 

নন্দ !-- তুমি কি পুরুষৌত্তম ঠাকুর নহ? 

ব্রাহ্মণ ।- আমার চতুর্দশ পুরুষেও কাহারও 
পুরুষোত্তম নাম ছিল 'না। আমাকে ছাড়িয়া! দাও বাবা 
আমার কাছে কিছুই নাই। 

নন্দ ।-- ঠাকুর তুমি জালাইলে দেখিতেছি, আমি 
যে নন্দলাল, কৌশা্বীপুন্মের নায়ক । এখনও চিনিতে 
পারিলে না? 


ব্ৰাহ্মণ | ঠিক চিনিয়াছি বাবা। ‘এই এক বৎসরে 


তোমার মত দশ বিশ হাজার দেখিলাম, আর চিনিতে. 


পারিব না? একবার কামরূপ হইতে আঁসিয়াছিলে, 
আর. একবার গর্জরদেশ হইতে আসিলে, এখন কি দ্রবিড় 
রাজ্য হইতে আসিলে? কিন্তু আমায় ছাড়িয়। দাও বাঁব।, 
দোহাই তোমার, আমার কাছে কিছুই নাই। 

নন্দ।- ভাল তোমাকে ছাড়িয়া দিতেছি তুমি 
উঠিয়া দাঁড়াও । 

ব্রাহ্মণ উঠিয়| দীড়াইয়া গায়ের ধুলা! ঝাড়িল, তাহার 
পর বলিল “তোমার জয় হউক বাপুঃ-তবে এখন আসি?” 
আগন্তক হাসিয়া বলিল “কোথায় যাও?” ব্ৰাহ্মণ 
পলায়নের উপক্রম করিতেছিল, তাহার কথ! শুনিয়া 
ফিরিয়া দীড়াইল, অত্যন্ত কাতর ভাবে কহিল «এই যে 
বলিলে ছাড়িয়া দিবে?” 

নন্দ।-- দাড়াও এতদিন পরে দেখ! রঃ ইটা সুখ- 
দুঃখের কথা কহিব না? 

ব্রাহ্মণ বিষণ বদনে দীড়াইয়। রহিল । নন্দলাল. তাহার 
ভাব দেখিয়া আর হাস্য সংবরণ করিতে পারিল না, সে 
বলিল “ঠাকুর, আজ কি আহার হয় নাই?” ব্রাহ্মণ 
মস্তক সঞ্চালন করিল। নন্দলাল পুনরায় কহিল “ভাল, 
আমার গৃহে আজ তোমার নিমন্ত্রণ” তোষাকে উত্তমরূপে 

১৬ 


ধর্মপাল 
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৬৩৬৯ 
ভোজন করাইব।” ব্রাহ্মণ আর থাকিতে পারিল না 
কীদিয়া ফেলিল এবং কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল “আর 


ফলাহার' করিব না বাবা, এই যাত্রা ছাড়িয়া দাও!” 





- নন্দলাল তাহাকে আশ্বস্ত, করিতে বহু চেষ্টা করিল কিন্তু 


কোন ফল হইল না।.. 

মাধবী মন্দিরে থাকিয়া ইহাদিগের কথোপরথন 
শুনিতেছিল। সে বারবার নন্দলালের নাম শুনিয়া 
বাতায়নে আসিয়া দাড়াইল। নন্দলাল গৌড়ের একজন 
বিশ্বস্ত সেনানায়ক, সে তাহাকে ভাল রকম চিনিত। সে 
বাতায়নে দাড়াইয়| দেখিল যে আগন্তক নন্দলালই বটে। 
তখন সে মন্দিরের দুয়ার থুলিয়া বাহিরে আসিল এবং 
ব্রাহ্মণকে কহিল “ও ঠাকুর, তয় নাই, এ সত্য সত্যই 
নন্দলাল 1? ব্রাহ্মণ, তখন চক্ষু যুদ্িয়! চাহিয়৷ দেখিল 
এবং কহিল “তাইত, এত সত্যই নন্দলাল !” নন্দলাল 
হাসিয়া বলিল “ভাল তবু! এতক্ষণে চিনিতে পাঁরিলে? 
মহারাজ-কোথাষ় ?” .. 2 

ব্রাহ্মণ ।-_ তাহা তুমিই জান। , 

নন্দ ।_- তিনি কি ফিরিয়া আসেন নাই ? 

ব্রাহ্মণ ।-- তিনি ফিরিলে ত গৌঁড়ের সকলকে. রাম- 
কবচ লইতে হইবে? . 

নন্দ !1-- মহারাজ মূরেন নাই, জীবিত আছেন, | 

মাধবী ।__ সে কি? নাবিকেরা আসিয়া! বলিয়াছে যে 
ঢোঁলসধুদ্রের ঝড়ে নৌক। ডুবিয়াছে, মহারাজ ও কুমার 
রক্ষা পান নাই। 

নন্দ।_ নৌকা ডুবিয়াছিল সত্য কিন্তু তাঁহার! বক্ষ। 


পাইয়াছেন। এক বণিকের নৌকায় মহারাজ যুবরাজ ও 
আমি সপ্তগ্রামে আসিয়াছিলাম। বন্দর হইতে স্থলপথে 
আসিবার কথা ছিল। আমি বন্দরে তাহাদিগের সঙ্গ 
ছাড়িয়া! আর তাহাদিগকে খুজিয়া পাই নাই। 


মাধবী ।- মহারাজ ও যুবরাজ তবে জীবিত আছেন? 
নন্দ ।-- নিশ্চয়ই । 
মাধবী ।-- নন্দলাল, তোমার আর বিশ্রাম করিয়। 


কাঁজ নাই। এখনই মহারাণীকে সংবাঁদ দিতে হইবে । 
. সকলেই মন্দির ত্যাগ করিয়া নগরাভিযুখে চলিল। 
9, আর মহাদেবের পুজা হইল নাঁ। (ক্রমশ) 
শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় । 
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দোসর রী 


* পিছল পথের. পথিক ওগে! দীঘল্‌ পথের যাত্রী ! 
কোথায় যাবে.কোথায় যাবে ? সামনে মেঘের রাত্রি । 
বাদল! দিনের উদ্লা ঝামট্‌ ভাঁসিয়ে দেবে স্থাষ্টি ; 
‘লাগবে উছট ; ছাটের জলে ৬ সা হরে দৃষ্টি। . 


চে রং & ক i 
. পিছন হাতে, কে ডাকে গো নিজ? পথের যাত্রীরে 1. 
দোসর হিয়ার খোঁজ পেয়েছি, ভয় করিনে রাত্রিরে 
পিছন পথে বিচন্ন গতি পারব এখন আট্‌কাতে 
| পরপ্পরে রূরব আড়াল রড়- বাদলের ঝাপ্টাতে, ৯: 


ক # পূ 
' উচল পথের পথিক ওগো অচল পথের যাত্রী ! 
' পায়ের পাশে খাদের আঁধার ভীষণ ভয়ের ধাত্রী;' 
' সাম্নে বাকা 'শার্লের শীখা ; উদ্ঘাতিনী পন্থা, 
কই তোমাদের যষ্টি, বন্ধু! কই তোমাদের কন্থা? 
চি ক পা. মি, 
“খাদের ধারে আলগা! মাটি আমরা চলি রঙ্গে, 
হাওয়ায় পাতি.পায়ের পাতা”-দোসর আছে সঙ্গে। 
দীর্ঘ দ্রিনের প্রতীক্ষা যে মন পরখের কষ্টি,, 
পরম্পরের প্রেম আমাদের জীবন-পথের যষ্ট্রি। .১. 
পরস্পরের প্রেম আমাদের যাত্রা-পথের কন্থা, 
“.হোঁক্‌ না বাতাস তুষারস্পর্শ,_উদ্‌ৃঘাতিনী গন্থা। - 
সঙ্কটেরে করব সহজ, কিসের বা আর শঙ্কা? 
সঙ্গে দোসর,-ওই আনন্দে বাজিয়ে দেব উদ্কা।” 


Ee v WE রক ক 
জীবন-পথের পখিক:ওগে| অসীম পথের যাত্রী । 
আশিষ করেন আদিম দোসর ধাঁতা এবং ধাত্রী ; 

-ধাতা-_সে যে বিশ্বধাতা, অন্তরে যাঁর স্ফুর্তি,- 
ধাত্রী--সে যে এই বঙ্গুধা, স্বদেশ যাহার মূর্ততি। 

' আলোক-পথের পথিক ওগো -আশিষ-পথের যাত্রী,” 

. শিবতর শিবের লাগি যাপন কর রাত্রি । 
শুভ হউক পন্থা ওগো ! ঞ্রুব হউক লক্ষ্য, 
বিশ্বে হেরে বিস্তারিত পক্ষীমাতার পক্ষ! 

| শ্রীসত্যেন্্রনাথ দত্ত। 1 


নর SER EERE AE SEER MEU 
*- শ্রীতী কুমুদিনী মিত্র বি-এ সরস্বতীর বিবাহ উপলক্ষে রচিত।. 
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দেশের কথা! 


গতবারে যখন, আমরা “প্রবাসীর” কলেবরে : একে 
কথা” এই নূতন অঙ্গটি যোগ করি তখন _বলিয়াছিলাম 
যে--“মফঃস্বল ও পন্নীগ্রামের সহিত: প্রবাধী-পাঠরুদের 
অন্ততঃ কতকটা যোগ যাহাতে . স্থাপিত. হইতে পারে 
সেই উদ্দেপ্তে এই বিভাগে মফঃস্বল হইতে প্রকাশিত 
সাময়িক পত্রিকাদি হইতে তথাকার কা ধ্যকলাঁপ, মতামত, 
অভাব অভিযোগ, অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান, শিক্ষ! স্বাস্থ্য এবং 
অন্তান্ত জ্ঞাতব্য বিষয়ের সংবাদ সংকলন করিয়া দিব 1. 
_ কথাটি যখন লিখিয়াছিলায় তখন ঠিক ভাল করিয়া! 
বুঝিতে: পারি নাই কাজটি কত দুরূহ হইতে পারে। 
এখন কাজটি আরম্ভ করিয়া অনেকটা বুঝিতে পারি- 
তেছি ব্যাপারটি যত সহজ ভাবিয়াছিলাম_ তত. সহজ 
একেবারেই নহে। কেন তাহা রলিতেছি। 
আমাদের দেশের মফঃম্বলের সংবাদৃপত্রগুলিতে 


প্রকাশিত ইংরেজী ও.বাংলা.. সংবাদপত্রাদি অপেক্ষা 


বেশী থাকে বটেও কিন্তু সে-সব সংবাদ সচরাচর চুরি, 


নর্হত্যা, ডাকাতি কি] অন্ত কোন, দুর্ঘটনার । তাহ 


শী 


‘সাধারণতঃ. মফঃম্বলের সংবাদ প্রভৃতি কলিকাতা হইতে ্‌ 


be 


আমাদের উদেষ্সিদ্ধির কোনই সহায়তা করে .ন1।. 


অব্য স্থানীয় অভাব অভিযোগ প্রভৃতির, কথা কিছু" 
না-কিছু অনেক ক্লাগজেই: থাকে, কিন্তু তাহার , মধ্যে 
কখন কখন, ব্যক্তিগত আক্রমণ ঈর্ষা: ও কুৎসা এমন 
ভাবে বর্তমান দেখিতে পাই যে তাহা হইতে সত্য মিথ্যা 
নির্ণয় ক্রিয়া! কিছু সংকলন..করিয়া দেওয়া আমাদের 
পক্ষে অত্যন্ত ছুরূহ হইয়া পড়ে। তাহার পর আবার 


অধিকাংশ মফঃম্বলের কাগলই- দেখি অনেক. বড় বড় 


বিষয়ের আলোচনায় .কলেবর পর্ণ করেন. . “হোমরুল”, 
“আলষ্টার-বিদ্রোহ”, "সাক্রেজীট-বিপ্লব”, “ইণ্ডিয়। 
কাউন্সিল-সংস্কার”, প্রভৃতি ব্যাপারের চর্চা না করিয়! 
মফঃস্বলের সম্পাদকগণ যদি হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সম্ভাব- 


স্থাপন, অনুন্নত জাতির: উন্নতির জন্য প্রয়াস পান, এবং 


বিদ্যালয়, পৃথঘাট, জলাশয়, গোচর-জমি প্রভৃতি. সম্বন্ধে 
স্থানীয় যে-মমন্ত অভাব আছে তাহার... প্রতিকারের 


p 


চি, 
[ 


.. ছিল তাহ। ক্ৰমে ক্ৰমে’ লোপ পাইতেছে। 
'খাগ্ভাভাবে গরুগুলিও ' রুগ্ন; শীর্ণ ও. দুগ্ধহীন হইতেছে। 


ওয় সংখ্য। ] 


ANS SN 





ANS NSA NASA 


জন্য দেশবাসীদ্িগের 'মধ্যে যাহাতে একটা স্বাবলব্বন- 


চেষ্টা জাগে সেই দ্রিকে লক্ষ্য রাখিয়! পত্রিকা পরিচালন, 
করেন তাহা হইলে মফঃস্বলের সংবাদপত্রিকাদি আপন 


সার্থকতা সম্পাদন করিতে পারে। দেশ-বিদেশের বড় 
বড় সমস্তা-সমাধানের ভার রড় :বড় পত্রিকার" হাতে 
দিয়া মফঃস্বলের পত্রিকাগুলি যদি বাংলার গলী-সমস্তা- 
সমাধানের মহছুণেপ্ঠ-গ্রহণ করেন তাহা হইলে বাস্তবিকই 


দেশের' মধ্যে তাহারা একটা শক্তি হইয়া. দীড়াইতে 


পারেন! তখন তাহাদিগকে আর ক্হে অবহেলার 
চক্ষে দেখিতে পারিবেন না, আর আমাদিগকেও 
তাহাদের অঙ্গ হইতে. “দেশের কথা” বিভাগে কোন্‌ 
জিনিসট চয়ন করিয়া দিলে বাংলার মফঃস্বণ ও পললী- 
গ্রামের সহিত দেশের শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের কতকটা 
যোগ স্থাপিত হইবে, সে কথা ভাবিতে হইবে না। 


পল্লী- প্রষন্_ | 


: সম্রতি এক লীগে দিয়াছিলাম ৷ সেখানে 
কয়দিন থাকিয়া যে অবস্থ! দেখিয়া আসিলাম তাহাকে 


শোচনীয়-ভিন্ন আর কি বলিব জানি না । ' 

:. জঙ্গলে; ঝোৌপেঝাড়ে, অস্বাস্থ্যকর: পুতিগন্ধযয় 
ডোবায়, নালায় সমস্ত পল্লীগ্রাম আচ্ছন্ন হইয়া আছে। 
সম্মুখে বর্ষা এবং তাঁহার 'সঙ্গের সাথী হইয়া জবর, 
উদরাময় প্রভৃতি ব্যাধি আসিতেছে . 

" আহাৰ্য্য বস্ত মিলেনা বলিলেই. হয়। যাহা পাওয়া 
যায় তাহা সমস্তই ছুর্ম,ল্য; ধনী ভিন্ন অপর কাহারও 
ভোগ করিবার শক্তি - নাই। টাকায় তিন সের দুধ, 
তাহাও পাওয়া যায় না। আর পাওয়াই বা যাইবে, 
কোথা হইতে? পূৰ্ব্বে গ্রামে যে-সমস্ত” গোচারণ ভূমি 
সুতরাং 


"মাছ গ্রামের বাজারে বিক্রয়ার্থ আসে: না, সমস্তই 


কলিকাতাতে রপ্তানী হইয়! খায়। যে সামান্ত মাছ 
পাওয়া! যায় তাহ! এত. সামান্য -যে তাহাতে গ্রামের 
প্রয়োজনের শতাংশের একাংশও মিটে না। বাজারে 
মাছ বিক্রয়ের স্থলে. দস্তরমত কাড়াকাড়ি পড়িয়া যায়, 





কোন অংশে উন্নত নহে। - 


দেশের কথা - - ৩৭১ 


ক্রেতার্দিগের মধ্যে নীলামের ডাকের মত ডাক চলিতে 
থাকে। তরী. তরকারী পর্য্যন্ত কলিকাতার দরে 
বিক্রীত হয়।' তবে পল্ীগ্রামের প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থেরই 
গৃহ-সংলগ্ন. জমিতে অল্প স্বর কিছু তরী তরকারী উৎপন্ন 
হয় বলিয়। কোন.মতে চলিয়া যায়।. ওদিকে চালের 
দর তোদিন দিনই বাড়িয়া চলিতেছে। | 

তাহার পর জলকষ্ট তো আছেই-_বৃহৎ্ পলীগ্রামের 
মধ্যে হয়তো! বড় জোর দুইটি বিশুদ্ধ পান্টীয় .জলের, 
পুক্করিণী আছে। বাদবাকী প্ৰায় অপর সমস্তগুলিই 
কর্দমাক্ত ও পানায় পূর্ণ। স্বাস্থ্যতত্ব সমন্ধে অজ্ঞ 
সুতরাং স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন গ্রামবাসীগণ 
পানীয় জলের নামে এওঁ রোগবীজাুপুর্ণ পানাপুকুরের 
জলই উদ্নরস্থ করিতেছেন। 

' পল্নীবাসীগণের মধ্যে একতা নাই, কেবল সংকীর্ণতা 
ও দলাদলি। মামল! মোকর্দমা! লাগিয়াই আছে। কথায় 
কথায় লোকে আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করে; কেহ 
কাহারও মধ্যস্থত। গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নয়। গ্রামে 
একটি মোঁকর্দমা উপস্থিত হইলেই অমনিই ওঁ মোকৰ্দমা 
লইয়া গ্রামবাসীদের মধ্যে স্বপক্ষ, বিপক্ষ ন দলের 
সথষ্টি হয়। . 

এইরূপে বাংলার পদীগামগুন উচ্ছন্ন যাইতে 
বসিয়াছে। এমন কি মফঃস্বলের যে-সমত্ত শহরে ও 
পল্লীগ্রামে মিউনিসিপালিটি পর্য্যন্ত আছে তাহাদেরও পথ 
ঘাট, স্বাস্থ্যের অবস্থা মিউনিসিপ্যালিটিহীন পল্লী অপেক্ষা 
কেননা সেখানে মিউনিসি- 
প্যালিটির কর্তৃত্ব লইয়া শুধু দলাদলি রেষারেষি। তাহাতে 
আর কাজ চলে কি করিয়।? অধিকাংশ ক্ষেত্রেই. অর্থ 


- এবং প্রতিপত্তিশালী কিন্ত অতি অযোগ্য লোকের হস্তে 


মিউনিসিপ্যালিটির কর্তৃত্বের ভার গড়ে; সুতরাং কাজও 
হয় তদ্রপ। ' Cs 
ম্যালেরিয়া তো বাংলার প্রত্যেক পল্লীতে বারো- 
মাস লাগিয়া আছে। চতুর্দিকে 'রেলওয়ে লাইনের 
স্থষ্টি হওয়ায় এবং নদীতে পলি পড়িয়া জল চলাচলের পথ 
বন্ধ হওয়াতে রেলওয়ে লাইন ও নদীতটের নিকটব্তা 
গ্রামগুলি ম্যালেরিয়ার আবাসভূমি হইয়। পড়িয়াছে। 


৩৭২ 


স/স্পাসপস্পাপ্পিস্পিসিাস্পাস্পস্সিসিিসিপিসিপতিসি সি 
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নিয়ে মফঃস্বলের গঞ্জিকাঁদ্ি হইতে যে কয়টি অংশ 
সংকলন করিয়া দেওয়া হইল তাহা হইতে উপরি- 
লিখিত আমাদের কথাগুলি অনেকটা 0 
হইবে। 


ম্যালেরিয়া নিবারণের উপায়।_-ডাক্তার বেন্টলী রা যে 
বল্দেশের যে-সকল স্থান অধুন! ম্যালেরিয়ায় উচ্ছন্ন বাইতে বদিয়াছে, 
সেই-সকল স্থান পূর্বে স্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়! প্রসিন্ধ ছিল। তৎ- 
কালে বন্তার জলে বর্ষাকালে দেশ ভানিয়া যাইত, ফলে দেশের 
স্বাস্থ্য ভাল থাকিত এবং জমির উপর নূতন পলি পড়ায় জমির 
'উর্বরতা-শক্তিও বৃদ্ধি পাইত। এ কথা সত্য। অধুনা! নদ নদী স্ব 
শুখাইয়া গিয়াছে! উত্তর-পশ্চিম ভারতে কাঁটা খালের আধিক্য 
বঙ্গে জলাভাবের একটি কারণ । দ্বিতীয়তঃ বঙ্গে রেল-পথের বৃদ্ধি- 
হেতু জলের আগম- ও নির্গম-পথের অভাবও জলাভাবের অপর 
কারণ। রেল-পথে পুলের সংখ্যা বৃদ্ধি .করা উচিত। রেল-পথে 
বাধাপ্রাপ্ত হইয়া বর্ষার জল যে শুধু শস্তক্ষেত্র প্লাবিত করিতে পারে 
না তাহা নহে, অনেক স্থলে বৃষ্টির জল আবদ্ধ হইয়া ম্যালেরিয়ার স্বষ্ট 
করে। মিঃ লিজ মহোদয়ের প্রস্তাব-মত পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের 
সংযোগের নিমত্ত যে থাল কাঁটার কথা চলিতেছে তাহা কাৰ্য্যে 
পরিণত করিতে ৭1৮ কোটি টাকা ব্যয়িত হইবে। অধুনা এ কার্ধো 
এত টাকা খরচ না করিলে সে টাকায় যাহাতে পূর্বব বঙ্গের ভরাট 
নদীগুলির পঞ্ষোদ্ধার হয় তাহার ব্যবস্থা করা হউক। আমরা 
প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছি, যে-সকল. নদীতে পলি পড়িয়া জল 
চলাচল বন্ধ হইয়! গিয়াছে, তাঁহার তটবর্তী গ্রাম-সমূহে ম্যালেরিয়া 
আপন প্রভাব বিস্তার করিয়াছে । সুতরাং সেই-সকল স্থান হইতে 
ম্যালেরিয়া তাড়াইতে হইলে সর্ধব-প্রথমে নদীগুলির পক্কোদ্ধার করা 
কর্তব্য। য্যালেরিয়! দেশ হইতে তাঁড়াইতে না পারিলে এ বাঙ্গালী- 
জাতির উন্নতির কোনই আশা নাই দুর দিকপ্রকাশ, ১৩ই 
বৈশাখ, ১৩২১। 

দেশের ছুর্দশা । -এবার দেশে দানা কারণে মন্থুযোর কষ্টের এক- 
শেষ হইতেছে । বসন্ত কলের! ম্যালেরিয়া £ভূতি রোগে বঙ্গদেশের 
অধিকাংশ সহর ও পল্লী জর্জরিত হইতেছে। পল্লীগ্রাম সমস্তই 
জঙ্গলে পরিপূর্ন, জলের অত্যন্ত অভাব, রাস্তা-ঘাট-বিবর্জিত; শৈবাল- 
দ্ম-পরিবৃত জলাশয়ের ও মরানদীর অপেয় জল পান ব্যতীত উপায় 


নাই। অঙ্গলপরিপূণ গ্রামে বন্যজস্তর স্যাঁয় বিচরণ করিতে হয়। পল্লীর-. 


. বর্তমান দুর্দশা ভা বিতে গেলে প্রাণ ঝদিয়। উঠে, পল্লীর অবস্থা রাজ- 
সদনে প্রকাশের জন্য ভাষা খুজিয়া পাওয়া যায় না। নে কথা থাক, 
সহরের কথা ভাবিয়া দেখিলেও দেখা যায় গবর্ণমেণ্ট বিশ্বাস 


করিয়া বাহাদের হস্তে সহরের স্বাস্থারক্ষার ভার অর্পণ করিয়াছেন হায় . 


অদৃষ্ট তাহার! কেবলমাত্র ফরমপূর্ণ করিয়া প্রজার করবৃদ্ধি করিয়া 
কর্তব্য কার্যয না করিয়াও কার্ষ্যের তৎপরতা! দেখা ইতেছেন, চক্ষৃতে 
ধূলি দিয়া কার্ধ্য সমাপন করার'গ্যায় কার্ষোর বাহবা লইতেছেন, কিন্তু 
প্রকৃত কাৰ্য্য কি হইতেছে? এইত মহরে অনেক দিন হইতে বসন্তের 
প্রবল প্রকোপ আরন্ত হইয়াছে, প্রতিরোধের জন্য স্বাস্থ্যরক্ষকগণ 
কি উপায় অবলম্বন করিয়াছেন? ড্রেন পূর্বববৎ, কোনও দিন পরিফার 
হয়, কোনও দিন হয় না, পায়খানা পরিষ্কারের ব্যবস্থাও তদ্রপ, 
রাস্তার পার্শ্বের জঙ্গল সম্পূর্ণভাবে বিদুরিতু, হয় না, বসম্তরোগে মৃত 
রোগীগণের সমাধির স্থান সহরের অতি নিকটে থাকায়- সংঞ্লামকতা। 
বহু প্রকারে হঈতে পারে, ততপ্রতি দৃষ্টি-বিহীন ; রোগীগণের বস্তি 


প্রবাসী আষাঢ়, ১৩২৯. 





[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
৩৮১৮ ৯৮৫াসিিসািাসিপস্পাস্পস্প্িসিপাস্পিসিপাস্পিপাসিপিসিপাস্িসসি AN পিসি কি রাখি তিল 
ব্বীতিযত-পুড়াইয় দেওয়া হইতেছে কি না, শুদ্ধ ঢেঁড়া দ্বার! নিষেধ 
করিয়া দিলেই যে কার্ধ্য হয় না তাহা কি কেহ' “ভাবিয়া LU 
কেবলমাত্র টিকা দ্বার! সব সময় বসন্তরোগ কমিয়া যায় না, ইহা কি 


কেহ প্রত্যক্ষ ক'রর। বসন্তরোগ চিকিৎসা করার জন্য উপযুক্ত ।” 


চিকিৎসক নিযুক্ত কর! কর্তব্য তাহা কি ভাবিয়াছেন? লালবাগ 
মিউনিস্পালটার কর্তৃপক্ষগ্রণ একবার উপযুক্ত চিকিৎসক নিযুক্ত করিয়া 
বিশেষ ফল পাইয়াছিলেন, সম্ভবত সকলেই তাহা অবগত আছেন । 
সংক্রামক রোগ উপস্থিত হইলেই ড্রেনে ফিনাইল দিলে, প্রতি রাস্তায় 
গন্ধক ধুনার ধুম দিলে অনেকটা উপশয হইতে পারে কিন্ত কৈ সে 
দিকেও কর্তৃপক্ষদের দৃষ্টি নাই। স্বাস্থ্যরক্ষা তাহারা কি করিয়! 


করিতেছেন তাঁহা সাধারণের অগোচর ।--মুর্শিদাবাদ-হিতৈষী। -২৩শে. 


বৈশাখ, ১৩২১ | 
বঙ্গে গো-জাঁতি-- 


পূর্বেই বলিয়াছি যে এবার IGE দিয়া দেখিয়া 
আসিলাম যে সেখানে দুগ্ধ দিন দিনই ছুম্মুল্য ও 


দু্রাপ্য হইয়া গড়িতেছে। ইহার নান! কারণ বর্তমান. 


প্রথম--গোচারণ-ভূমির অভাব এবং দ্বিতীয় আমাদের... 


গো-পরিচ্ধ্যার ভ্রটি। এদেশে লোকে গরুকে সাক্ষাৎ 
তগবতীভ্ঞানে পুজা করিয়া থাকেন বটে কিন্তু কি উপায় 


'অবলম্বন করিলে গরু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, ্বচ্ছন্দভাবে 


গোশালায় বাস করিবে, এবং নীরোগ থাকিয়া সুস্থ ও 
সবল বৎস.প্রসব করিবে সে দিকে বিশেষ কোন 
দৃষ্টি নাই. সেই মান্ধাতার আমলে গো-পরিচর্ধযার যে 
ব্যবস্থা-ছিল এখনো পর্য্যন্ত তাহাই চলিয়া আসিতেছে ;. 
কোন পরিবর্তন নাই, কোন উন্নতি নাই। এবং সে 
ব্যবস্থা অন্ুসারেও লোকে চলে না। অথচ গোৌ-খাদকের 
জাত বলিয়া যাহাদিগের নাম স্বরণে আমরা ঘৃণায় 
নাসাকুঞ্চন ও নিষ্ভীবন নিক্ষেপ, করি সেই যুরোপীয়ান ও 
মার্কিনের গোতত্ব গো-চিকিৎসা, গো-পালন সম্বন্ধে 
প্রতিদিন কত নব নব তত্ব ও তথ্য আবিষ্কার করিয়! 
গো-জীতিকে. নীরোগ সুস্থ ও দীর্ঘগীবী করিয়া তুলিতে- 
ছেন। বকরীদের সময় গো-বধ হইলে বৎসরের মধ্যে 
একবার আমরা একেবারে অস্থির. হইয়া পড়ি; কিন্ত 


আমাদেরই স্বার্থে ও লোভে দেশে গো-চারণ-ভূমি লোপ | 


পাওয়াতে খাদ্যাতাবে যে প্রতিদিন কত গরু তিলে 
তিলে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে সে দিকে কাহারও 
দৃষ্টি নাই। 

গো-জাতির. অবনতিতে শুধু যে দেশে দুগ্ধ ও ঘৃতের 


৩য় সংখ্য! ] 


SNMP SS 





ANANSI 


অভাব! ঘটিতেছে এবং, ভবিষ্যতে আরও ঘটবে তাহ! 
নয়; এ দেশের. প্রধান উপজীবিকা! কৃষিরও বিস্তর ক্ষতি 
,সাঁধিত' হইবে ' | 





. আমাদের .গো-রক্ষিণী সভা ভর তিনি 


যদি, মুসলমানের] -কয়টি গরু জবাই করিল কেবল, 


তাহার হিসাব না রাখিয়া, .গো-পালন গো-পরিচর্য্যা . 


_ সম্বন্ধে .আধুনিক ত্রগুলি সরল ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া 
১ পুস্তিকাঁকারে ' দেশের ' আপামর : সাধারণের মধ্যে 
bl লো বিতরণের এবং পল্লীতে . পল্লীতে প্রচারক: 


১পাঠাইয়! কষরদ্দিগের ; মধ্যেও .সেই-সব তত্বের প্রচারের: 


ব্যবস্থা, করেন তাহ! হইলে প্রভূত কল্যাণ হয়। 


গোধনের অবস্থা ।-প্রাচীন কালে (৩০৪০ বৎসরের পূর্বের). 
আমাদের দেশে গরু ও মহিষের শারীরিক অবস্থা যেরূপ ছিল, 


বর্তমানের সহিহ তাহার তুলনা করিলে দেখা যায় যে, বর্তমান অবস্থা * 


অত্যন্ত শোচনীয়। ..তাহার কারণ, পূর্বের আম।দের.€দশে যেরূপ ঘাস 
_ ছিল, গরু .মহিযাদি তাহা খাইয়া ফুরাইতে পারিত 
বর্তমানে যে ঘাস আছে, গরু মহিষাৰি তাহা খাইয়া উদর পূর্ণ করিতে 
পারিতেছে না। পূর্বের মামাদের দেশে যে পরিমাণ'গরু. ও' মহিষ 
ছিল, বর্তমানে . তদপেক্ষ অনেক কম. তাহার. কারণ, পূর্বের যে 


পরিমাণ গরু মহিষ মরিত, বর্তমানে তাহার চেয়ে অনেক বেশী মরে |; 
কেননা যাহা মরিত কেবল ব্যার|মেই ;. কিন্তু বর্তমানে ব্যারামে' 
বে পরিমাণ, মরিতেছে, খাস .খ।ইতে 'না পাইয়া ত্দপেক্ষা অনেক- 
//খবণী ম্রিভ্ছে। এই হেতু পুর্ববাপেক্ষা গরু মহিষের সংখ্যা 
প্রাচীন কালে আমাদের দেশে যে পরিমাণ - 


বর্তমানে অনেক কম। : 
দুগ্ধ ঘুতাদি পাওয়া যাইত, বর্তমানে তদপেক্ষা অনেক কম পাওয়া 
যাঁয়।-.. কেনন! একে.ত. গঁরু মহিষের সংখ্যা কম, তাহাতে আবার 
গরু মহিষাদি উপযুক্ত খাদ্য পায় না। আবার দেখা-যায় 'পূর্ব্বে 
দ্বষ্ধের সের ১৫ তিন পয়সা .ও ম্বৃতের সের-1?* “বার আনা কি ১২ 


এক টাকা বিক্রয় হইত | কিন্তু বর্তমানে দুঞ্ধের সের 9০ ছুই আনা 


ও ঘৃতের সের ২২ ছুই টাকা বিক্রয় হইতেছে । আর পূর্বে প্রায় 
প্রত্যেক গৃহস্থের বাঁড়ীতেই দুধ্ধ দেখিতে পাওয়। যাইত, কিন্তু বর্তমানে 
* এমন কি অনেক গ্রামের মধ্যে দুগ্ধ নাই' বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। 
গরু ও মহিষের সুবিধার জন্য সরকার বাহাদুর .আনাদের দেশে 


- হাসপাতাল বপাইয়াছেন, ও গোচর-ভূমি খাস হইতে আদেশ' 
দিয়াছেন। পূর্বে আমাদের দেশে হাসপাতাল ছিল: ন! বলিয়া যে- 


গরু মহিষাদি অধিক. পরিয়াণে মরিয়! যাইত তাহা .নহে, বরং 
_২ বর্তমানের চেয়ে পূর্বে ব্যারামের সংখ্য! বেশী ছিল! কিন্তু বর্তমানে 


যে গরু মহিষাদি বেশী মরিতেছে তাঁহা কেবল ব্যারাঁমে মরিতেছে' 


১ না। উপযুক্ত খাস না- পাইয়া গরু মহিষাদি ক্রমশঃ দুর্ববল-হইতে 
- হইতে অবশেষে মরিয় যায়? 


জা, ১১৩২১. 


খাস "হইতে আদেশ দিয়া” - বাস্তবিকই. বড়, উপকার 


দেশের.কথ! 





না কিন্তু, 


গরু মহিষাদির হাসপাতাল হওয়ায় ' 
আমাদের অনেক উপকার হা রন টির ১১ই- 


৩৭৩ 
২৬/১৬/৮১৮৮ TATATAT ATA TATA ASAT ATA AA A A AR Ad 


করিয়াছেন 1..আম।দের. বাংল1-গতর্ণমেণ্টও যদি এ.বিষয়ে 
তাহাদের LLM তাহা হইলে. বড় ভাল 
হয়। SHE | ও ১ 

অভাব অভিযোগ-- 


" কখির গ্রাম-ভেড়ী ।-_আঁমরা গত কয়েক-সপ্তাহ ধরিয়া অমংখ্য 
ভেড়ী ভগ্নাবস্থায় পড়িয়! থাকার বিবরণ প্রকাশ করিয়াছি। আজ 
আর. কয়েকটি ভগ্ন ভেড়ীয় কথা বলিতেছি।. 

মাজনামুঠা পরগণার 'কুস্থমপুর যৌজায় ১৫৯৭ ফুট দীর্ঘ পূৰ্বৰ" 
ভেড়ী যাহা গ্রামের ' উত্তর-পূর্ব কোণ হইতে দক্ষিণগামী হইয়া 
সেরপুর মৌজার ভেড়ীর সহিত মিলিত হইয়াছে.তাহা এমন ভাঙ্গিয়া! 
গিয়াছে যে অধিকাংশ স্থল “মাঠের 'সহিত “এক সমতল হইয়াছে। 
ইহা মেরামত না হইলে ইহার পূর্ব্পার্শবন্থ হৈবৎপুর মৌলাার উচ্চ 
জমির জল এই মৌজার মাঠে চাপিয়া পড়িয়া মাঠ জলপ্রাবিত করিয়া 
দিবে।' এই মৌজায় ৫৮৮০ ফুট দীর্ঘ "পশ্চিম :ভেড়ী ‘যাহ! গ্রামের 
উত্তর সীমা হইতে দক্ষিণ সীমা পর্যান্ত 'প্রধাবিত, তাহাও ভয়ঙ্কর 
রূপে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। -ভেড়ী ভাঙ্গিয়া অনেক স্থলে মাঠের সমান, 
অনেক স্থলে মাঠ অপেক্ষা গভীর হইয়া - পড়িয়াছে। করালদ।' 
খাল ইহার পশ্চিম পার্্-দিয়া'প্রবাহিত। এই খালের 'মুখে সুলুশের' 
কপাট না থাকায়, জোয়ারের সময় লোণ! জল খালে প্রবেশ করে 
ও সেই জল গ্রামের 'জমী' ছাপাইয়া' উঠিয়া ভাঙ্গা বাধ-গথে মাঠে 
আসিয়া মাঠ জলপ্লাবিত করিরা দেন্। ুতরাং এ ভেড়ীর সংস্কার-' 
কাৰ্য্য আহু সম্পন্ন না হইলে লবণ-জলের প্রভাবে জমির উৎপাঁদিকা-- 
শক্তি বিনষ্ট হইবে, সুবৃষ্টি হইলেও প্রজাগণকে চাষের আশা! ছাড়িয়া 
নিতে হইবে। ' এই গ্রাষের ২২৬৫ ফুট দীর্ঘ উত্তরের ভেড়ী যাহ! ' 
পশ্চিম ভেড়ী হইতে গ্রামের ঈশান কোণ পর্য্যপ্ত প্রসারিত, তাহাও 
অগ্পবিস্তর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। : তাহারও . সংস্কার, অত্যাবগ্তক । 
'_ নীহার, ২৯শে বৈশাথ, ১৩২১1” 


আমর! ' দেখিতেছি বহুদিন ধরিয়া “নীহার” পত্রিকায় 
কাথির গ্রামভেড়ীর ভগ্নাবন্থা বিষয়ে আলোচনা হইতেছে । 


কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি এদিকে পতিত হওয়া বাৎনীয় । 

মেদিনীপুর মিউনিসিপািটা-_-মেদিনীপুর-মিউনিপালিটীর আয় 
এ বৎসর এক লক্ষের উপরে. উঠিয়াছে। রর্তমান ১৯১৪-১৫ খৃঃ 
অন্ধের জন্ত.যে বজেট প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাতে মিউনিসিপালিটার. 
ঠিক আঁয় দীড়াইয়াছে ১, ১৫, ৪২০২--এক লক্ষ পনের হাজার চারি 
শত কুড়ি টাকা । আয় বাড়িয়া ‘কিন্তু কর্মবীর বাবুদের এমনই 
কর্ম-নৈপুণ্য যে মিউনিসিপালিটাতে কুলীমেথরের অভাব হইয়াছে 
যেখর না থাকিলে, পাইখান! পরিষ্কৃত না হইলে, ঝোপের আড়ালে 
ময়লা জুপীকৃত করিয়া রাখিলে, করদাতৃগণকে কিরূপ অগ্থ যন্ত্রণা 


-ভোগ করিতে হয়, তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন।--মেদিনীপুর- 


হিতৈষী ১১শে বৈশাখ, ১৩২১ । 

জলকষ্ট।-্রীম্মের প্রাদুর্ভাব সহ পুরুলিয়া সহরে ও মানভূম 
জেলার সর্ববত্র ভীষণ জলকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। কর্তৃপক্ষ পুরুলিয়ার 
সাহেব-ব।ধের, সংস্কারে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। এই. কার্যে দশ 


‘হাজার ট 
-আসাম-গভৰ্ণমেণ্ট ধ্নানাস্থানে গো-চাঁরণের অন্ত ভূমি: হাজার টাকা ব্যয় করা হইতেছে। সাহেব বধের অনেক জল বাহির 


করিয়া দিয়া ইহার চতুষ্পার্শের পক্কোদ্ধার করা হইতেছে। সাহেব- 


_ বাধের প্রতিষ্ঠা-কালের.পর হইতে অদ্যাবধি তাহার সংস্কার করা 


৬ 


৩৭৪ 
হয়নাই। তবে বেরূপ ভাবে এত অধিক টাকা কার্ধো নিযুক্ত করা 
হইয়াছে তাহা সাধারণের সন্তোষর্জনক হইতেছে ন|। স্বানীয় 
জলের বাধ, পু্রিণীগুলিরও কোণকালৈ সংস্কার না করায় সাধা- 
রথের বিশেষ কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। সহরের প্রায় সকল বাধই 
মিউনিসিপা'লিটার সম্পত্তি ও প্রত্যেক পুক্ষরিণীর বাৎসরিক আয় 
যথেষ্ট আছে। যদি বাঁশের আয় বীধের' সংস্কারেই ব্যয় করা হয় 
তবে আর কোন সাহায্যের আবশ্যক করে না। সহরের মধ্যে 
মিউনিপিপালিটীর দশের বাধ, গোবরা গড়ে, পোকাবীধ প্রভৃতি 
পুঙ্ধরিণীগুলির শ্রীগ্মকালে অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠে। 
সংস্কারের অভাবে চিরদিনের সঞ্চিত পাঁক গ্রীষ্মে শ্ললাভাব সহ 
পচিয়। পুক্ষরিণীর্‌ পাড় দিয়! যাতায়।ত করাও ছুঃসাধা করিয়া তুলে । 
তীরবর্তী অধিবাপীদিগের অবস্থা! কিরূপ শোচনীয় তাহ! সহজেই 
অনুমান করা যায়। এই সমস্ত পুঞ্ধরিণীর অবস্থার তুলনায় সাচেব- 
বাধের সংস্কারের তাদৃশ প্রয়োজন ছিল না। কর্তৃপক্ষ যদি এই 
টাকা পৌকা-বীধ ও আরও ছুই একটি বাঁধের সংস্কারে ব্যয় 
করিতেন তবে প্রকৃত পক্ষে . সাধারণের - উপকার কর! হইত। 
__পুরুলিয়া-দর্পণ, ২৮শে বৈশাখ, ১৩২১ । 

কাখিতে তগাবী খণ।-_কী1থি-মহকুষার প্রাবন-পীড়িত অধিবাঁসী- 
গণকে গৃহ-নির্ম্মাণ, বীজ-ধান্য সংগ্রহ এবং "চাষের গরু ক্রয় ইত্যাদি 
অত্যাবপ্তক প্রয়োজন-সাঁধনের জন্য গবর্গমেন্ট প্রায় দুই লক্ষ টাকা 
তগাবি-ধণ প্রদান করিয়াছেন। সম্প্রতি এই তগাবি-দাদন বন্ধ 
কর! হইয়াছে। কীথি মহকুমার আগামী আশ্বিন মাসের শেষ 
পর্যন্ত তগাবী-খণ প্রদান একান্ত কর্তব্য 8 
»২১শে বৈশাখ, ১৩২১। 


. সকলেই অবগত আছেন যে গত বন্তাতে বাংলা- 
দেশের আর আর সকল স্থান অপেক্ষা কাথি মহকুমাই 
সর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। গত চৈত্ৰয়াস 
পর্য্যন্ত সেখানে রীমকুষ্*-বিবেকানন্ব-মণ্ডলী ও ‘সেণ্ট্াল 
রিলিফ কমিটি’ সাহাধ্য-কার্য্য করিয়াছেন। ইহা 
হইতেই সহঙ্জে বুঝা যায় কীথি মহকুমার অধিবাসীগণ 
কতদূর ছুরবস্থায় পড়িয়াছিলেন। গভর্ণমেন্টও তাগাঁবি- 
দ্বাদন দানে কীথির বন্তাপীড়িত কৃষককুলকে এতদিন 

* যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন বটে কিন্তু আরও কিছুদিন 
যদি এই সাহায্যটি চালান তাহ! হইলে, আমাদের বিশ্বাস, 
কৃষকদের অবস্থা আরও একটু তাল হয়। গত বন্যাতে 
তাহাদের সকলেই প্রায় সর্বস্বান্ত হইয়া পড়িয়াছে। 


বাংলায় মৎ্স্তাভাব_ 


মাছ আমাদের . বাংলাদেশের একটি প্রধান ও 
বিশেষ প্রয়োজনীয় খাদ্টা। কিন্তু ক্রমেই এদেশে মাছ 
বড়ই ছুশ্রাপ্য হইয়! পড়িতেছে। পূর্বে হাটে বাজারে 
যে পরিমাণ মাছ পাওয়া যাইত এখন আর সে পরিমাণ 


প্রবাসী আষাঢ়, ১৩২১ 





[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


পাওয়া যায় নাঃ মাছের দরও পূর্ববাপেক্ষ। দ্বিগুণ. হই- 
য়াছে। কিছুকাল পূর্বে গভণ্ণমেণ্ট কর্তৃক নিয়োজিত 
“Fisheries Conmission” বাংলাদেশে মত্স্ত-সংক্রান্ত-- 
সমুদয় তথা. আলোচনা করিরা সিদ্ধান্ত করেন যে এদেশে, 
যেরূপ দ্রতগভিতে মৎস্তের পরিমাণ . হাস পাইতেছে 
তাহাতে যদি কোন প্রতিবিধায়ক উপায় অবলদ্বিত ন! 
হয়'তবে মৎস্ত-কুল একপ্রকার নির্মল হইয়া যাইবার 
আশঙ্কা আছে। মতস্তের মত: প্রয়োজনীয় খাদ্যের - 
অভাব ঘটিলে লোকের অবস্থা যে কিরূপ দীড়াইবে তাহা! ' 
সহজেই অন্গুমেয়। আমাদের মনে হয় পরীগ্রাষে ভদ্র-এ 
লোকেরা যদি পুকুরে মৎস্ত পালন আরম্ভ করেন তাহা' 
হইলে এ বিষয়ে কতকটা কাঁজ হইতে পারে। এ সম্বন্ধে 
.ম্ফঃস্বলের একটি পত্রিকাতে যে প্রবন্ধটি বাহির হইয়াছে 
তাহা আমর! নিয়ে সংকলন করিয়া দিলাম। . এ প্রবন্ধটি 
হইতে মস্ত পালন সম্বন্ধে অনেক আবশ্যকীয় তথ্য 


পাওয়া যাইবে ৷ : 
পুকুরে মাছের চাম ।-_পুকুরে অনেক রকমের মছের চাষ করিয়া 








বেশ ফল পাওয়া যায়, এবং উহাতে লাভ আছে। কিন্তু রুই 


কাতলা, মুগেল এবং কালবোস্‌ এই কয়েকটী মাছের চাষেই সব 
চেয়ে ভাল ফল পাওয়া, যায়।' বাঙ্গালা দেশের প্রায় প্রত্যেক 
পুকুরেই বোয়াল, কই এবং পোল মাছ, প্রচুর পরিযাণে দেখিতে, * 


: গাওয়া বায়। বোয়াল এবং সোল মাছ+অত্যপ্ত পেটুক। হ্যা 
অন্য মাছ থাইয়া ফেলে। 


রুই, কাতলা, মৃগেল এবং কালবোস পুকুরে ' ডিম. পাড়ে। 
জুন. এবং জুলাই মাসই ডিম 'পাড়িবার সময়। যেমন বর্ষ! 
আরম্ভ হয় অমনি মাছের! ডিম পাড়িতে আরম. করে। "এই 
ডিমগুলি সচরাচর নদীর তীরের দিকে ভাসিয়। যায়; জেলেরা 
কাপড় দিয়! ছাকিয় ইহাদিগকে সংগ্রহ করে. এবং জলপূর্ণ ' 
হীড়ির মধ্যে রাখে । ডিমগুলি ছোট হাঁড়িতে বাচিয়া থাকিতে: 
পারে ও বাড়িতে পারে, তবে দিনের মধ্যে অনেকবার (অন্তত 
ত্রিশ বার') হাড়ির 'জল বদলান দরকার। ডিম পাঁড়িবার পর 
প্রায় দশ দিনের মধ্যে ডিম ফুটিয়া ছানা বাহির হয়! এই-সকল 
মাছের ডিম জলপূর্ণ হাড়িতে বাচিয়া থাকিতে ও বাড়িতে পারে? 
বলিয়া, ইহাদ্দিগকে রেল বা! নৌকা করিয়া দূরবর্ত্া স্থানে পাঠান 
যাইতে পারে । ডিমের দাম কিছু কমে বাড়ে। ডিম্‌ যদি টাটকা -' 
হয়, এবং বেশী বড় ন! হয়, তাহা হইলে,১ কুনিকার দাম ৫ 


. , কিন্বা ৬৬ টাকা | এক কুণিকার, প্রায় ৫০০ ডিম থাকে । যদি 


ডিম, ধর, পাঁচদিনের হয়, তাহ! হইলে, উহার দাম আরও বেশী 
হইবে। আর যদি ছোট চারা মাছ কেনা যায়, তাহা হইলে 
উহার দাম হাজাঁরকর] ১০২ হইতে ১৫৬ টাক! বাঙ্গালা দেশে 


" সচরাচর পুকুরে রুই এবং এই প্রকারের অন্য মাছের ডিম ভর্তি 


করিয়া! রাখা হয়। এই প্রথা বিহার উড়িষ্যায় এত প্রচলিত. 
নহে! এই কাৰ্য্য অতি লাভজনক । 








ওয় সংখ্যা] 


. যে পুকুরে ডিম বা ছোট মাছ ছাড়া হয় তাহ! খুব বড় বা খুব 
গভীর হইবে না। . কারণ তাহা হইলে দরকার মত্‌ মাছ. ধরিতে 
পারা যাইবে না। 

__= কোন কোন পুকুরে বোয়াল,.সোল প্রভৃতি পেটুক মাছ থাঁকে। 
এইরূপ পুকুরে -ডিম ফেলা, হইলে বোয়াল দোল মাছে সমস্ত 
কিন্বা প্রায় সমস্ত রুই মাছের ডিম খাইয়া ফেলে ।. স্থতরাং 
পুকুরে. ডিম ফেলিবার পূর্বে যত্বের সহিত পুকুর হইতে সমস্ত 
পেটুক যাছ তুলিয়া ফেলা আবশ্যক । আবার অনেক সময়ে রুই 








মাছের ডিমের সঙ্গে বোয়ালাদি পেটুক মাছের ভিঘও আনিয়া. 


. পড়ে। এরূপ স্থলে একমাত্র উপায় এই যে, যতদিন ডিম ফুটয়! 
৮ ছানা বাহির না হয়, ততদিন ডিমগুলিকে একটা বড় হাঁড়িতে 
b রাখিয়া বাড়িতে দিতে হয়। ইহাতে ৭1৮ দিন মাত্র সময় লাগে। 

যদি .কোন পেটুক মাছ থাকে, তবে তখন তাহারা ধরা পড়িতে 

পীরে ও তাহাদিগকে বাছিয়া ফেলিয়া. দেওয়া যাইতে পারে। 
“তার পর ভাল মাছগুলিকে পুকুরে ছাড়িতে পারা যায়। আবার 
যাহাতে বর্ষাক্গালে বৃষ্টির জলের সঙ্গে পুকুরে পেটুক মাছের ডিম 
আনিতে না পারে সে বিষয়ে সাবধান হওয়া উচিত । 
. সমুদায় কাছিম এবং কচ্ছপগুলিকে পুকুর. হইতে তুলিয়া 
ফেলিতে' হইবে এবং বেউ-সকল যাহাতে মাছের ডিম খাইতে 
না পারে, যতদূর সম্ভব, মে বিষয়ে চেষ্টা করিতে হইবে। কিছু 
কিছু সবুজ আগাছা জলে জন্মিতে : দিতে হইবে। মধ্যে মধ্যে 
পুকুরের আগাছাগুলিকে পাতল! করিয়া দিতে হইবে। পুকুরে 
নিয়লিখিত আগাগাগুলি জন্মতে দেওয়াই ভাল-- 

(১১ র্গী (বাঙ্গালা), ৰঞ্জী, কুরক্লী (হিন্দি); (২) পাটা 
- (বাঙ্গালা ), সারয়াল! স্তালা (হিন্দি); (৩) উক্লি পানা (বাঙ্গালা); 
কেশব দাম ( বাঙ্গাল] ); (*) কলমী শাক (বাঙ্গালা), 
রী ( উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ), নলিচী বগা. (বোম্বাই), 

কৈলঙ্কু (তামিল), তুটিকর] (তেলে), কলম্বী (সংস্কৃত) ; (৬) 
মথ (বাঙ্গাল! ), তাদসৃরা (স'ওতাল), যুস্ত। গুও1, মৃষক (সংস্কৃত ), 
৷ কৌরাই (তামিল ), গুলা (তেলেগ)ুস্তা বারিখমথ ( বোদ্বাই ), 
১. বিলন্ব (মারাঠি), মোখা (গুরুর ), কাসগুরা (5178 )। " 
চি " মাছের বৃদ্ধি, খাদ্যের, পরিমাণের উপর নির্ভর করে। 

মে পুকুরে খাদ্যের পরিমাণ বেশী দে পুকুরে এক বৎসরে 
৮ রুই মাছ বেশী বাড়ে ও উহার ওজন আরও .অধিক হয়। 
বাঙ্গালা দেশে ও অন্যান্য স্থানের প্রত্যেক পুকুরে এক প্রকার 
ছোট প্রাণী দেখিতে পাওয়া" বায়। 'ইহাঁরা খুব বেশী জন্মায় 
এবং দেখিতে “মাছের মত। কেবলমাত্র অনুবীক্ষণ যন্ত্রের 
সাহায্যেই ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়! যাঁয়। এই ছোট চিংড়ী- 
গুলি বোধ হয় সার! বৎসর ধরিয়াই ডিয পাড়ে। রুই মাছের! 
এই ছোট চিংড়ী খায়। রুই মাছেরা আগাছাও খায় কিন্তু তাহারা 
অন্য "মাছ খায় না সাধারণতঃ মাছদের খাইবার জন্য কৃত্রিম 
ই. কোন খাদ্য পুকুরে ফেলিবার আবশ্যক নাই, কিন্তু কখনও কখনও 
এইরূপ উচিত মনে হয়, বিশেষতঃ যদি এক বৎসরের শেষে. দেখ! 
যায় যে মাছের! যেরূপ বাড়া উচিত ছিল সেই পরিমাণে. বাড়ে 

_ নাঁই, তাহা! হইলে এরূপ কর! উচিত।. তখন ক্ষিছু ভাত, রুটির 

টুকরা, স্বল্পপরিমাণ তরকারী ইত্যাদি মাছের মধ্যে পুকুরে ফেলা 
যাইতে পারে। কিন্তু এমন পরিমাণে: ফেলা উচিত নহে, বাহার 
পরিশেষে জল খারাপ হইয়া যায়।. 

মাছের প্রচুর খাদ্য থাকিলে প্রত্যেক . মাছের .ওজন . এক 
বৎসরে তিন পোয়ার কম হওয়া উচিত নহে।, দ্বিতীয় বৎসরের 
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শেষে রুই মাছ ওজনে একসের হইতে দুই সের হওয়া উচিত। 
তৃতীয় বৎসরের শেষে উহাদের প্রত্যেকের ওজন তিন সেরের 
কাছাকাছি হওয়া উচিত। তিন বৎসরে তাহারা ওজনে তিন সেরের 


অধিক হইতে পাঁরে। 


পুকুরে কত ভিয ফেলিতে হইবে তাহা! পুকুরের আকারের 
উপর সম্পুর্ণ নির্ভর করে। যদি পুকুরে চারা মাছের সংখ্যা 
অত্যন্ত অধিক হয়, তাঁহা হইলে মাছের! ভাল বাড়িতে পারিবে না 
অনেকই মরিয়া যাইবে এবং যাহারা অবশিষ্ট থাকিবে তাহাদের 
আকার ছোট হইবে। আরও যে পুকুর গ্রীত্ঘকালে শুকাইয়া 
যায় কিম্বা যাহাতে জল তিন ফুটের কম হইয়া যায়, মে পুকুরে 


মাছের ডিম ছাড়ায় ক্লোন ফল নাই। আবার, যদিও একটা 


পুকুরে ২০০০ অতি ক্ষুদ্র মাছের পক্ষে যথেষ্ট. খাদ্য.থাকিতে পারে, 
কিন্ত এ-নকল মাছ যখন বাঁড়িবে তখন ওঁ খাদ্যে তাহাদের 
কুলাইবে না। যাহাতে অত্যন্ত ঘে'সাথে'সি না হয় সে জন্য অধিকাংশ 
মাছকেই পুকুর হইতে উঠাইয় অন্য পুকুরে ফেলিতে হইবে। “দুই 
বৎসরের রুই মাছের ওজন গড়ে দেড় সের হয়।. যদি কোন 
পুকুরে ১*০* ডিম ছাড়! যায়, মনে কর, তাহাদের মধ্যে ৫০* মরিয়া 
গেল--তাহা হইলে .২ বৎসরের পরে ৫০ মাছ প্রত্যেকে দেড় 
সের ওজনের হইবে । মাছের সের 1* আনা ধরা গেল। 
মাছের প্রত্যেকের ওজন দেড় সের হিসাবে ৭৫০ সের! ০ আন! 
করিয়া সের হইলে মোট দাম ১৯০২ টাকা হইল। -খরচাঁর মধ্যে 
ছানা! মাছের দাম, জেলের খরচা js অন্যান্য আনুসঙ্গিক. খরচ! 
আছে। নিম্নের তালিকায় তাহা দেখান হইতেছে :ঃ= 
জমা। 
৭৫০ সের-মাছের মুল্য প্রতিষের - 


৫০৬ 


খরচ। ' 
- - ১০০৯ ছান! মাছের দাম 
১৫৬, জাল টানা ইত্যাদি 
"বাবদ জেলে খরচা ৩০২, 
আনুষঙ্গিক খরচা 8 মোট 
৫০২ 1 
তাহা হইলে দেখা গেল খরচা বাদে ১৪০২ টাকা লাভ হইবে। 
ইহাতে কম লাভই ধরা হইয়াছে, অনেক বলেই ইহা অপেক্ষা বেশী 
লাভ.হয়। 
বোয়াল ও সোল উভয়ই পেটুক মাছ; পুকুরে তাহাদেরও চাষ 
হইতে পারে। কিন্তু তাহাদের চাষ রই মাছের চাষের অপেক্ষা 
কঠিন। বোয়াল ও সোরের ডিম পাওয়াই দুষ্ধর ; আবার যদি 


পাওয়া যায়, তবে এ-সকল মাছ যখন বাড়িতে থাকে, তখন 
তাহাদিগকে অন্য মাছ খাওয়াইবার আবশ্যক ইয়। ৫ 
জল ছাড়িয়া কই মাছ অনেকক্ষণ বাঁচতে পারে । এই মাছ যে 


পুকুরে থাকে সময়ে সময়ে তাঁহ! ছাড়িয়া অতি নিকটবর্তী অন্য পুকুরে 
যাইয়া থাকে । যে পুকুরে রুই, কাতলী, মৃগেল এবং কালবোস্‌ মাছ 
থাকে সেখানে বোয়াল, সোল, কই ও চিতল মাছের ন্যায়!মাছ- 
সকলকে থাঁকিতে দেওয়া উচিত নহে। এ কথা যেন মনে থাকে। 
_বন্ধিশালহিতৈষী হইতে উদ্ধৃত ২১শে বৈশাখ, ১৩২১ সালের 
সুরমা হইতে। 


আশা কর! যায় যে, ধাহাদের পুকুর আছে তাহারা 
এই প্রবন্ধে লিখিত প্রণালী অনুসারে রুই ও তদ্রপ 
অন্তান্ত. মাছের চাষ করিবেন। এইরূপে' বঙ্গদে্শে 
মাছের সরবরাহ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইবে । যাহারা. রুই, 





৩৭৬ 


কাতলা প্রভৃতি মাছের চাষে নিযুক্ত বা এরূপ চাষ আর্ত 
করিতে : ইচ্ছা করেন, তাহাদিগকে কলিকাতা রাই- 
টার্ম বিলডিংস ভবনে অবস্থিত মতন্তগ্রান্ত বিভাগ 
আনন্দের সহিত পুস্বান্বখুখ্খরূপে উপদেশ ও সংবাদ প্রদান 
করেন". - 


মফস্বলের মতামত | 


দেশ-সেবা ।--দেশ-সেবার কথা লইয়া আমরা অনেক আলোচন! 
করিয়াছি। প্রকৃত দেশসেবক কোথায়? যাঁহার! স্বার্থ ভুলিয়া 
দেশের.কল্য।ণকে বড় করিয়! লইয়াছেন তেমন আন্মত্যাগী সেবকের 
সংখ্য! যেন দিন দিন কযিয়া যাইতেছে। - 
ভারত ব্যতীত অন্যান্য দেশে দেশের সেবার জন্য বহু লোক 
বহু "উপায়ে আত্মশক্তির নিয়োগ করিতেছেন। তাহাদের সংখ 
বিপুল। এদেশে কথার বাছুলাই অধিক, কথার পম্চাতে মাহ 
খুব কমই পাওয়া যাইতেছে । . 
আমরা! কর্মভূমির সৃষ্টি, ন! করিয়া আত্মঘোষণার কোলাহলে 
দেশ বধির করিয়! তুলি, লোকে মনে ক্রে আমরা কতই গুরুতর 
কাজ ক্রিয়া ফেলিলাম ! কিন্তু কাজের মধে) কেবল সময় ও শক্তির 
অপচয় হইয়া গেল! 
.. চট্টগ্রামে একবার কনৃফারেন্স হইয়া গিয়াছে। তজ্জন্ত চট্টগ্রাম- 
বাসীর কয়েক মহ্ত্র মুদ্রাও ব্যয় হইয়াহে। আজ যদি চট্টগ্রামের 
অগ্রণাদিগকে ডাকিয়া জিজ্ঞাস! কর! হয় “দেশের মধ্যে সেই 
কন্ফারেন্সের ফলে কোন্‌. শুভ চেষ্টা, কল্যাণ lial প্রতিষ্ঠা 
হইয়াছে?” কি উত্তর পাইব? 
আমাদের কণ্ম করিবার ক্ষেত্র এখন কেবল কংগ্রেস কন্ফারেন্দ 
নহে; আমাদের গৃহ এবং পরিবার অতিশয় শোচনীয় ভাবে 
আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে! এক এক গ্রামের. মধ্যে যদি 
একমাস থাকিয়া গ্রাম্য লৌকদিগের শতমুখী গতি লক্ষ্য করি, যদি 
তাহাদের জীবিকা-প্রণালীর শত শত ব্যভিচার পরিদর্শন করি, যদি 
তাহাদের অজ্ঞতা, অন্ধবিশ্বাস, কদাচার প্রত্যক্ষ করি,,ম্পষ্টই বুঝিতে 
পাইব, দেশের কল্যাণসাঁধন করা সহরের নৈমিত্তিক রাজনৈতিক 
উচ্ছ, [সের দ্বারা কোনও' দিন সম্পন্ন হইবে না, হইতেও গাঁরে না। 
পল্লীগ্রামের মধ্যে যেরূপ অসহায় ভাবে লোকগুলি জীবন থাপন 
করে, যেরূপ মূর্খতা ও অন্ধতা লইয়! তাহার জীবন দিন দিন 
, ভারাক্রান্ত করিয়া তোলে, তাহার কথ! ভাবিলে শরীর শিহরিয়া 
উঠে। একহাত মাটির জন্য ভাই.ভাইয়ের গলায় ছুরি বসাইতে 
কাঁ্ঠত নহে; পানীয় জল, খাদ্য, দ্রব্য নিজেরাই কত রূপে কলুষিত 
করিয়া আবার তাহাতেই শুদ্ধিতত্বের আবিষ্ষার করিতেছে। ছুই 
পয়সা সুদের জন্য একজন আর একজনকে সর্বস্বান্ত করিতেছে; 
শিক্ষিত ব্যক্তি নিরক্ষর লোকগুলিকে সর্বদা প্রতারণা করিয়া 
আদর পুষ্ট করিতে উদগ্র হইয়া রহিয়াছে। এই-সকল দেখিয়া 
কেবল কংগ্রেস কন্ফারেন্দের প্রস্তাবের উপর চরম নিষ্ঠা প্রদর্শন 
করিয়! নিশ্চিন্ত থাক! যায় কি-না! সকলেরই বিবেচ্য । 
. সাধারণ লোকের মধ্যে যীহার! একটু রড় হইতেছিলেন তাহার! 
গল্লীজীবন ত্যাগ করিয়া সহরে. আশ্রয় নিতেছেন বটে, কিন্তু পললী- 
জীবনের স্বাস্থ্য অব্যাহত রাখার যে একটা! গুরুতর দায়িত্ব তাহাদের 
উপর রহিয়াছে, তাহা কাহারও? মনে থাকে ন1। নি এমনই 
শোচনীয় অবস্থা! ' . ৮7 | : | 
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. এই ছুর্গাতির দিনে আর! দেশ-সেবক যদি না পাই তবে দেশের 

আর উপায় নাই। ? যাহার! দেশকে দেরত| জ্ঞানে পূজা করিতে 
চাহেন, তাহার! শিক্ষা, স্বাস্থ্য, লৌকিক আচার ব্যবহারের সংস্কার 
সাধন-করিয়া আপনার ক্ষুদ্র স্বার্থকে দেশে- কল্যাণের মধ্যে বিসর্জন 
দিতে শিক্ষালাভ করুন, .ইহাই আমাদের রর ।-( চট্টগ্রাম ) 
জ্যোতি? ১৪ই বৈশাখ, ১৩২১ । EE 


-" 'কন্ফারেপের কথ! ।--অন্প কয়েক বৎসর হইতে ইষ্টার পর্বোপ- 


লক্ষে ভুটার সময়েই বড় রকমের প্রায় সমস্ত সভা সমিতির অধিবেশন 
হইতেছে। বঙ্গীয় গ্াদেশিক সন্মিলনী, সাহিত্য সম্মিলনী, মোসলেম 
লিগ, কাযস্থ সম্মিলনী প্রভৃতির বৈঠক ' ইষ্টার বন্ধের সময়েই হইয়া 
থাকে । এইরূপ একই সমযে সকল প্রকারের সমিতির বৈঠক 
হওয়াতে বিশেষ অনুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে । একই ব্যক্তির পক্ষে 
একাধিক সমিতির আলোচ্য বিষয়ে আগ্রহ ও উৎসাহ থাকা অসম্ভব 


‘নহে । কিন্তু কাহারও ভাগ্যে একাধিক সমিতির অধিবেশনে যোগদান, 


করা সম্ভব হয় না, ইহাতে দেশের সকল 'বড় লোকের একত্রিত, 
হইয়া কোনও বিষয়ে আলোঁচন! কর! সম্ভব হয় না। ফলে সমিতির 
শক্তি খর্ব হয় এবং উহার আক্র্ষণও অনেক কমিয়! যায়। খাহার 
যে সমিতির দিকে অধিকতর ঝোঁক থাকে তিনি সেই 'সমিতিতেই 
যোগদান, করেন। ইহার উপরে আবার একই সমিতির চারি 
পাচটী শাখার একই সহয়ে পৃথক পৃথক বৈঠক হয়। যদি বৎসরের 
বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সমিতির অধিবেশন ন! হয় তাহ! হইলে ভবিষ্যতে 
অনেক অসুবিধা হইবে। সব নিক রক্ষা হয়. এইরূপ ব্যবস্থা, করা 
কি অসম্ভৰ ? দেশে বহুদিন হইতেই নান প্রকারের কনৃফারেন্সের 
বৈঠক ইইতেছে। ' কিন্তু আশানুরূপ ফল এ পর্য্যন্ত দেখা যায়’ না। 
কন্ফারেন্সগুলি যে লোকমত গঠনে কিছু সহায়তা করিয়াছে এবং 
জনসাধারণকে বহুবিধ সমস্তার সহিত কথঞ্চিৎ পরিচিত করিয়াছে 
তাহাতে 'সন্দেহ নাই'। বৎসরে কোনও একটা নির্দিষ্ট সময়ে দুই, 
তিন দিনের জন্য. আলোচনা হইলেই যে কাধ্য সিদ্ধি হইবে এইরগ' 
মনে করা .বাতুলতা! মাত্র। যাহাতে সমস্ত বৎসর ধরিয়া! লোকের 
মনের উপরে উহার প্রভাব থাকে এবং কন্ফারেন্সে স্থিরীকৃত বিষয়- 
গুলি কাৰ্য্যে পরিণত. হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করাও সর্বাগ্রে. 
প্রয়োজন। সমস্ত বৎসর নিজের নিজের ব্যবসা চালাইয়। ও স্বার্থ 
চিন্তা করিয়া ছুই একদিন কণ্ধারেন্সে বক্তৃতা করিলে দেশের 
কোনও উপকার কর! যায় ন!। যে পর্য্যন্ত আগ্মোৎসর্গের ভাব 
জাগ্রত না হইবে এবং স্বদেশীয়. লোকের প্রতি প্রকৃত ভালবাসা 
না জন্মিবে মে পর্য্যন্ত দেশের কোন উন্নতি সূম্তব হইবে না।__ 
রঙ্গপুর দিকপ্রকাণ, ২০শে বৈশাখ, ১৩২১ । 


কবির স্বৃতিরক্ষা 


গুণের পূজা. 1 যশোহর জেলায় একটী শুভ চ অনুষ্ঠানের সুচনা, 
হইতেছে . “সত্তাবশতক” প্রভৃতি শ্রন্থপ্রণেতা হাফেজের প্রিয়ভক্ত ' 
কুবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের. নিবাস খুলনা জেলার অন্তর্গত সেলহাটী, 
কিন্তু যশোহরই তাহার কর্মক্ষেত্র । যশোহর -জ্রিলাস্কুলে অধ্যাপনা 
কাৰ্য্যে. তিনি. জীবনের .শ্রেষ্ঠভাগ ব্যয় করিয়াছিলেন? . তিনি 
যশোহরের.আঁবাল-বুদ্ধ-রনিতার শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন, তাঁই.'যশোহর- 


- বাসী তাহার স্মৃতি সংরক্ষণে যত্ববান ,হুইয়াছেন। কবি কৃষচন্দ্রের 


নামে একটি স্মৃতিস্তস্ত স্থাপনের .জন্য bl যশোহরে এক সভার 
অধিবেশন হইবে । . 


ওয় সংখ্যা] ও 
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. কৃততিবাস-স্মৃতিরক্ষ1__কবি, কৃত্তিবাসের: ‘জন্মভূমি, নদীয়া জেলার 


রাণাঘাট মহকুমার অন্তর্গত ফুলিয়া গ্রাৰে, ভাহার উপযুক্ত: 


স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন জন্য কয়েক বৎসর যাবৎ চেষ্টা হইতেছে; কিন্তু দুঃখের 


বিষয়, অর্থাভাবে এ. পর্য্যন্ত কার্ধ্যটী অসম্পন্ন রহিয়াছে। সম্প্রতি 


নদীয়ার ডিষ্ী্ট ম্যাজিষ্রেট' মিঃ এস, সি মুখার্জি. মহোদয় কৃতিবাঁস 
সমিতির সভাপতির পদ গ্রহণ করায়, সমিতি, নূতন উদ্যমে কার্যে 


প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কৃত্তিবাস সমগ্র বাঙ্গালী জাঁতির মহাঁকবি। ধনীর 


প্রসাদ হইতে দরিদ্রের পর্ণকুটার পর্য্যন্ত, সর্বত্র কৃত্তিবাসের রামায়ণ 
সাদরে-পঠিত হইয়া আঁসিতেছে-।.. কৃতিবাঁসের স্তাঁয় কবি অন্য সভ্য 


. দেশে জন্মগ্রহণ করিলে ভীহার জন্মভূমি এতদিনে সাহিত্য-তীর্থে 


পরিণত. হইত সন্দেহ নাই ! কিন্তু কুপ্লয়া গ্রামে কৃত্তিবাদের ভিটায় 


কবির স্বতিরক্ষা! করিবার 'কোন বাবস্থাই হয় নাই--ইহা বাঙ্গালী | 


জাতির পক্ষে একান্ত লজ্জার বিষয়! 

: কুভিবাস-সমিতি প্রত্যেক বাঙ্গালী, প্রত্যেক বানা 
ier নিকট কবি কৃত্তিবাসের স্বতিরক্ষা-কল্পে অর্থ-সাহায্য প্রার্থনা 
করিতেছেন। এই কাৰ্য্যে অনুমান দশ সহত্র টাকার প্রয়োজন। 
যিনি যাহা দিতে ইচ্ছা করেন, রাণাথাটের সবডিভিসন্যাল 


, অফিসারের নামে গা দিবেন। 


- 


নী 


EY 





7 ভ্ৰম-সংশোধিন 


গতবারের, “দেশের কথার” মধ্যে “সুৎকর্ম্ের 


" উল্লেখকালে বরিশালের জনৈক পতিতা-রমণীর দানের 
: পরিমাণ ২০০০০, টাকার স্থলে ১২৫. 


“বরিশালহিতৈৰীয়” 


ণ্ত্ৰপুল্না-হিতৈষী” পত্রিক1 হইতে. ওঁ সংবাদটি সংকলন 


করিয়াছিলাম। উহাতে দাঁন্রে পরিমাণ উক্তরূপ উল্লি- | 
বরিশাল-হিতৈষীতেই, দানের সংবাদ ও 
j ঠিক, পরিমাণ সর্ব-প্রথম বাহির হয়। ' 


খিত ছিল। 


বিন হোম), 


চিত্রপরিচয় 


“বিষয়াসক্ত' নামক চিত্তখানিতে শিল্পী এই ভাবট প্রকাশ করিতে 
চাহিয়াছেন-_বিষয়াসক্ত সিন্ধুক ও টাকার তোড়া লইয়া ঘরের মধ্যে 
বন্দী অন্ধ; তাহার ঘরের বাছিরে প্রকৃতি-হন্দরীর বীণায় যে বিচিত্র 
রাগিণী অনুক্ষণ ধ্বনিত ইইতেছে, তাহার দিকে তাহার কান নাই, : 
লক্ষ্য নাই, সে দিকে দে পিঠ' ফিরাইয়া আছে; তবু 'প্রকৃতি-ুন্দরী. 
এই বিমুখ চিত্রটকে বশ করিবার আশা ছাড়িতে পারেন নাই, দৃষ্টি 
পালটিয়া ঘন ঘন তাহার দিকে চাহিয়া আহার অতি নিকটে 
বাতীয়ন-তলে অপেক্ষা করিতেছেন। 

“অন্ত চিত্রগুলির বিষয় সুস্পষ্ট! 


শা 


চারু বন্দযোপাধ্যায়। . 


-পস্তক-পরিচয় 





টাকা]. .হইবে.।, 
সম্পাদক “মহাশয় অনুপ্রহপূর্বাক . 


রব আঁয়ার্িগকে এই সংবাদটি. জানাইয়াছেন। * আমরা . 


৩৭৭ 


৮৯০৫৯ SAS AA ANOVA NA NANA 





‘মহাকবি.মধুস্ুদন 
পয়ার পায়ের বেড়ী.ভাঁঙি কবিতার ' 

" উড়ালে বিদ্ৰোহধ্বজা, হে কবি বিদ্রোহী! 
কত ছুঃখে দহি আর কী লাঞ্ছন। সহি | 
করিলে হে মুক্তিপন্থা.তুমি আবিষ্কার! : 
সাহিত্য-সাঁগর-খাতে ভাগীরথী-ধার 
দিলে আনি; মৃত্যু যাহ! গিয়াছিল. দ্বহি,- 
জীবন জাগালে তাহে; বিমোহিলে মহী ; 

. দেখালে ভাস্বর মুর্তি কুষ্ঠিত ভাষার I 

: শৃঙ্খলে শৃঙ্খলা বলি মান নাই মনে, : 
- মু জনে তাই তোমা কহে উচ্ছ আল ; 
প্রবল জীবন-বেগ জাতির জীবনে .. 
মূর্ত তুমি মহাসত্ব! ওগে! মহাবল | - 
দীপ্ত শিখা তুমি সুপ্ত আগ্নেয় পর্বতে, 


অরুণ সারথি তুমি আলোকের বথে। 
_ভীসত্যোজ্্নাখ দত্ত 


পুস্তক- পরিচয় 


খোকার গান 


- প্রকাশক ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ ; ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং 
হাউস্‌,.কলিকাতা।: ১৩২০। মূল্য আট আনা| । "' 

এই ৩২ পৃষ্ঠার বহিখানিতে ৩ খানি ছবি আছে। প্রত্যেকটি 
নান! রঙে যুদ্রিত। “ভাতের জন্মকথা” ব্যতীত এইরূপে মুদ্রিত 
বাংলা বহি আর একখ।নিও দেখি নাই। ছাপা বেশ পরিক্ষার । 
কাগজ পুরু ও টেকসই। বীধাই স্বন্দর। মলাটে একটি নানাবর্ণে 
মুদ্রিত শিশুচিত্র আছে । _ 


ছবি ও কবিতা .. 
প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ । মাইকেল মধুসুদন দত্তের চরিতলেখক 


: . শ্রীযোগীন্রনাথ বসু,'ৰি, এ, প্রণীত। ্রীপ্ণচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীসুরেন্ নাথ 


দাসের অদ্কিত-চিত্রে শোভিত।- প্রত্যেক ভাগের মুল্য আট আনা। 
, প্রত্যেক ভাগে দশটি করিয়া কবিতা.ও দশটি করিয়া ছবি আছে। 
তভিন্ন মলাটের উপর একগ্রানি করিয়া ষ্ঠ তিনি রঙে ছাপা ছবি 

আছে। . " 

ঘোগীন্রবাবু- পদ্যছন্দে : যে গরগুনি লিখিয়াছেন, ভাহার 
প্রত্যেকটি ' মনোরম ও উপদেশপূর্ণ। -.“উপদেশপূর্ণ” বলিলেই : 
অনেকে নীরস কিছু একটা বুঝেন। এই কবিভাগুলি তেমন নয়। 
ইহার প্রত্যেকটি শিশুরা আনন্দের সহিত গড়িবে। আজকাল 
শিশুদের জন্য লিখিত কবিতা অনেক সময় যেরূপ কবিত্ববর্জ্জিত হয়, 
যোগীন্দ্রবাবুর কবিতাঁগুলি সেরূপ নহে উাহার সকল কবিতাতেই 
কবিত্ব আছে ।-. ৃঁ 











৩৭৮ প্রবাসী--আষাঁঢ়, ১৩২১. [ ১৪শ ভাগ) ১ম খণ্ড 
শিশুদের অন্য লিখিত আধুনিক অনেক পুস্তক পড়িয়া ছেলে- নামসাধন, আত্মসমর্পণ, উপাসনা, আরাধনা, প্রীর্থনা,.. ধ্যান, 


মেয়েদের “জ্্যাঠা" হইবার: বিশেষ সম্ভীবনা আছে। “ছবি ও 
কবিতা” পাঠে সেরূপ কুফল জন্মিবার কোন সম্ভাবনা নাই। শিশুদের 
জন্য লিখিত আর এক শ্রেণীর বহিতে কেবল দৈত্যদানা রাক্ষস 
রাক্ষসী, প্রভৃতির অসম্ভব গল্প, থাকে । এরূপ গল্প যে একেবারে 
. অনাবশ্যক তাহা, বলিতে পারি না। কিন্তু কেবল মাত্র এইরূপ 
খোরাকে শিশুর যন সবল ও সুস্থ হইতে পারে না। “ছবি ও 
কবিতায়" এরূপ গল্প একটিও নাই, অথচ সবগুলিই চিত্তাকর্ষক । 


শিশুদের জন্য লিখিত অনেক বহির ছবি, হয় বিলাতী ছবির 


অবিকল নকল, নয়, বিলাতী ছবির পোষাক বদলাইয়! ধুতি জাম! 
বা সাঁড়ী পরিহিত। যোগীন্দ্র বাবুর বহি হ্ুখানির ছবি বিশেষ ভাবে 
বাঙ্গালী চিত্রকরের দ্বার! বাঙ্গালী বালক বালিকাদের জন্য অঙ্কিত | 
আঁকা ভালই হইয়াছে। 

যোগীন্দবাৰু ভূমিকায় লিখিয়াছেন £-_"বালকবালিকারা সর্বদা 
যে-সকল ঘটনা দেঁখিতেছে, যাহার মধ্যে ঘুগ্সিতেছে ফিরিতেছে, 

আমি তাহাই আমার কবিতার বিষয়রূপে নির্বাচন করিয়াছি। 
তাহাদিগকে “পরীর রাজ্যে” লইয়! যাওয়া আমার অভিপ্রেত 
'নয়। আমাদের সমাজে যে, বালকের সঙ্গে বালিকা আছে, 
হিন্দুর সঙ্গে মুসলমান আছে, ধনীর সঙ্গে দরিদ্র আছে এবং 
নগরবাসীর সঙ্গে পল্লীবাদী আছে, ইহাও বিস্মৃত হইয়া আমি 
ছবি ও কবিতা রচনা কর! সঙ্গত বোধ করি নাই।” সর্বব- 
শ্রেণীর লোকের মধ্যে যে সদ্গুণ আছে, তাহ! জানিয়া তাহাদের 
প্রতি শ্রদ্ধাবান্‌ হওয়া! শিক্ষার একটি প্রধান অঙ্গ। যোগীন্দ্রবাবুর 
বহি হুখাঁনি এইরূপ শিক্ষাদানে সাহায্য করিবে। বহি ছুটি আত্মীয় 
স্ব্নন দাসদাপী গাড়া প্রতিবেশী ও ইতর রানীর প্রতি কর্তব্য 
শিক্ষারও উপায় হইবে। 


আমাদের অভিজ্ঞতা এইরূপ যে, যে-সকল বে সঙ্গে পরীক্ষার ' 


বিভীষিক! থাকে, তৎ্মমুদ্রয় খুব উৎকৃষ্ট ও আনন্দদায়ক হইলেও, 
পাঠকেরা তাহাতে রস পায় না, এবং সম্ভবতঃ তাহার শিক্ষা ও 
চরিত্রের মধ্যে বেমালুম মিশিয় যায় না। এই জন্য “ছবি ও কবিতা”্র 
প্রত্যেক কবিতার গরে “প্রশ্ন”. সন্নিবেশ আমরা মহন করিতে 
গারিলাম না। . ৃ 3 
সম্পাদক । 
সাঁধন-সন্কেত-_ J 

প্রীনবদ্ধীপচন্দ্র দাদ প্রণীত। প্রাপ্তিস্থল ২১১ কর্ণওয়ালিস ্্রীট, 
কলিকাতা, সাধারণ ত্রাঙ্গপমাজ কার্য্যালয় এবং পতাকা ুরববাঙ্গলা 
ত্রান্মদমীজ, শ্রীবঙ্কবিহারী কর। -পৃঃ ৭8) মুল্য । আনা। , 

প্রথমেই শ্রন্থকারের '‘নিবেদন।! তিনি ' লিবিয়াছেন--গ্রন্থ 
লেখার পরিশ্রম সহ করিতে পারে শরীরে. মে শক্তিনাই | কিন্তু 
ব্ৰাহ্মসমাজ ও ব্রাঙ্গসাধনার্থীর সেবা করিবার ইচ্ছ! প্রাণকে অধিকার 
করিয়। রহিয়াছে। আর 'উহা' নান! চিন্তা ও ভাব মনে উপস্থিত 
করিতেছে। এজন্ত প্রাণের ত্রাহ্গদাধনার্থার জন্য কয়েকটা' চিন্তা 
সংক্ষেপে সাধন-সঞ্ষেতে লিপিবদ্ধ: করিয়া প্রকাশ করিলাম। -পূর্ব্ব 
যাহা সাধকসঙ্গী নামে প্রকাশিত: হইয়াছিল এই. সঙ্গে তাহাও 
প্রকাশিত হইল ৷” 

পুস্তিকার প্রথম পৃষ্ঠাতে একটী প্রার্থনা ( মহৰ্ষির )। ইহার 
পর এই-সমুদয় বিষয় আলোচিত হইয়াছে-_স্থষ্টিতত্ব, শিক্ষক :ও- গুরু, 


সাধন, সাধ্য বস্ত, সাধক, 'নিষ্ঠা, অভ্যাস, বৈরাগ্য, সাধুষক্গ, 


সমসাধকসঞ্গ, শান্ত্রপাঠ, আসন, প্রাণায়াম, তীর্থভ্রমণ, ব্যাকুলতা, 


শ্রিয়কার্ধ্য, যোগ, ভক্তি, প্রেম, সেবা, সঞ্চয়, পূর্ণাঙ্গ উপাসনা! . 

পুস্তকের শেষ ভাগে ( পৃঃ ৫৯ হইতে ঃ ‘ব্রাক্ষসাধকের- উদ 
সংকলিত ।- 

গ্রন্থকার একজন সাধক । যাহারা বানাতে প্রবেশ করিতে 
চাহেন, হারা এই ত্তক পড়িয়া উপক্কৃত হইবেন ।:. 

'মহেশচন্ত্র ঘোষ। 

প্রহলীদ-_. ্‌ | 

শ্রীশশিভূষণ বসু বিরচিত। ৫৪।৩ নং কলেজ ্রাট, দাসগুপ্ত 
কোং হইতে শ্রীগিরিশ্চন্দ্র (1). দাসগুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত। 
ডিযাই দ্বাদশাংশিত ১০৩ পৃষ্ঠা। সচিত্র । মুল্য ।/* আন৷, গার. . 
সংস্করণ |= আনা, রাজসংস্করণ ॥০ আনা । 

হিন্দু পুরাণোক্ত প্রহ্নাদ-চরিত্রের আখধ্যানবস্তু অবলম্বনে এই 
পুস্তক রচিত। পুস্তকের প্রথম চারি পঁ-ংচ্ছদে হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্য- " 
কশিপুর স্বতন্ত্র বিবরণী এবং পরবর্তা" সাতটা পরিচ্ছেদে  খুল . 
আখ্যায়িক! বর্ণিত হইয়াছে। আজকাল শিশুস্ঃহিত্যের বাজারে 
অনেকেই গ্রন্থকার হইয়া দেখা দিতেছেন। তীহার্দের অধিকাংশেরই 
গ্রন্থ শিশুপাঠ্যের অন্থপযোগী। অথচ,. বিজ্ঞাপন ব! ছবির জোরে 
কাহারই গ্রন্থের কাটুতি .কম নহে। গ্রস্থকীরদের পক্ষে ইহা 
গৌভাগ্যের বিষয় হইলেও, শিশুপাঠ্য-নির্রবাচনকারী অভিভাব্ক- 
গণের বিচার ও বিবেচনা শত্তি-সম্পর্কে ইহাকে দুর্ভাগ্যের লক্ষণ বলিয়। 
বুঝিতে হইবে । আযোদের.সঙ্গে শিক্ষাদানই'শিশুসাহিত্যের' প্রধান 
উদ্দেশ্য । যে গ্রন্থকার আমোদ ও শিক্ষার মাত্রা ঠিক রাখিতে . 
পারেন ভাহারই রচনা সার্থক কিন্তু যিনি একের প্রতিষ্ঠার 'তলে 
অপরের মাত্রার সমত! বিসর্জন দিয়! বসেন তাহার রচিত পুন্ডককে .. 
শিশুসাহিত্যের অন্তর্গত বলিয়া! গণ্য- করা ভুল।. আলোচ্য গ্রন্থ ' 


খানিতে গ্রন্থকার প্রহ্াদ-চরিত্রের শিক্ষাপ্রদ হন্দর আখ্যায়িকাকে bi 


বর্ণনী-নৈপুণ্যে মনোরম করিয়! তুলিতে পারেন নাই। তিনি নিজেও ' 
হয়ত, পূর্ব হইতেই একথা বুঝিতে : পারিয়াছিলেন ; তাই ভূমিকায় 
ইহাকে “বালক বালিকার” সহিত “সাধারণেরও পাঠোপষোগী!’ 
বলিয়া পরিচিত করিতে চেষ্ট! পাইযাছেন।' কিন্ত “বালক. বালিকা 
ও-সাঁধারণের পাঠোপযোগী’ গ্রন্থের সমপ্রদীভূত লক্ষণেরও অনেক 
অভাব ইহাতে পরিলক্ষিত হয়। “ক্রিয়া” শব্দটা পুনঃ পুনঃ “ক্রীয়া" 
রূপে লিখিত হইয়াছে; এতদ/তীত "অন্থকৃল” “চীৎকার” প্রভৃতি 
কতকগুলি শব্দের বাঁনানেও এরূপ ভুল রহিয়া গিয়াছে। অন্থান্থ- 
বঞ্জিক চিত্রগুলি ভাল হয় নাই। এ 
উপমন্যু--. ০০০ 

শ্রীবিনয়ভূষণ সরকার 'প্রণীত। কলিকাতা ইণ্ডিয়! প্রেসে মুদ্রিত। 
ডিমাই দ্বাদশাংশিত ৪৮ পৃষ্ঠা । . মূল্য %*.আনা।. 

ইহা একখানি ক্ষুদ্র নাট্যকাব্য.। উপমহ্থ্যর গুরুভক্তির কাহিনী" 
ইহার আধ্যানবন্ত ॥ নাটকের দ্বিতীয় দৃষ্যের ভাব ও মধুকঠ চরিত্রটী সত 
Sorrows of Satan নামক্ক প্রসিন্ধ গ্রন্থ হইতে গৃহীত। রচনা 


নিতান্ত সাধারণ ধরণের, গানগুলি ভাবরসহীন। ৃ 
খাতির-নদারত।.. 1. 


অন্পুরণার মন্দির__ 


শ্রীযতী নিরুপম দেবী প্রণীত ও ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস কর্তৃক 
প্রকাশিত। মুল্য বারো! আনা। ডবল ক্রাউন, যোল পেজী, ১৭৬ 
পৃষ্ঠা। 'পুস্তকের ছাপা-ও কাগজ বেশ পরিড়ার [ 


ne 


ওয় সংখ্য। ] Ne 


SANS NS SNA NSN LO 





ANS SNANA NSS ANAND 

-এই উপন্যাসখানি পূর্ব্বে ধারাবাহিকরূপে ভারতীতে প্রকাশিত 
হইয়াছিল । বাংলা উপন্যাস বলিতে সচরাচর যাহা বুঝি এই উপ- 
ন্যাঁখানি.সে শ্রেণীর নহে! ইহাতে «লোমহর্যণ», ""রোমার্চকর” 


কিছুই নাই; আছে শুধু বাংলাদেশের একখানি.সকরুণ পল্লীচিত্র। 


দরিদ্র ভট্টাচার্য্য পরিবারের মর্ম্ন্ত দারিত্র্যকাহিনী, অশেষ পাপ 
গুলোভনের মধ্যে-“সতীর* অপূর্ব সতীত্বতেজ, “বিশবেশ্বর” ও'*অন্ন- 
'পূর্ণার” মন্দির, ব্যথিত ও নিরাশ্রয়ের ছুংখমোচনের কথা, লেখিকা বেশ 
প্রাণম্পর্ণা ভাবে, সরল ঘরের কথায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। দেখিবার 
ও বর্ণন| করিবার শক্তি আজকাল অনেক লেখক ও লেখিকার 
মধ্যে দেখা যায়; কিন্তু প্রাণ ঢালিয়! দিয়া, দ্ব-অঙ্কিত চরিত্রগুলির 
সুখে সুখী ও দুঃখে হুংখী হইয়া খুব অল্প লোকেই লিখিয়া" থাকেন। 
আর দেই জন্যই অনেকের লেখ!. পাঠকের চিত্তকে স্পর্শ করিতে 
"পারে না। “্অন্নপূর্ণার মন্দিরের” লেখিকা এমন আন্তরিকতা ও 
সহ্ধদয়তার সহিত তাহার 'উপন্যামের চরিত্রগুলি সৃষ্টি করিয়াছেন 
যে সেগুলি অতি. সহজেই পাঠকের সহানুভূতি আকর্ষণ করে। 
তাহার প্রায় সকল চরিত্রগুলিই বেশ জীবস্তু ও সত্য মানুষ.; তাহার! 
বেশ স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করে, কথাবার্ডা বলে। এইখানেই 
লেখিকার কৃতিত্ব । | 


b 
be 


bd) 
. 


কিন্ত তবুও বোধ হয় লেখিকা অস্বাভাবিকতার হাত একেবারে - 


“  এড়াইতে গরারেন নাই.। . প্রথম ্ররিচ্ছেদে .অ্রয়োদশবর্ধায়া অনুড়া 
‘বালক! কমলার; কথোপকথন এবং তৃতীয় পরিচ্ছেদে কমলার 
কইয়া বিশ্বেশ্বরের নিকট: সতীর দৌত্যব্যাপারট1 যেন কেমন একটু 
'নভেলী ছাদের হইয়! পড়িয়াছে। ওটুকু বা দিলে বিশেষ কিছু 
ক্ষতি হইত না বলিয়াই মনে হয়।- এড 
:-- তারপর ছ'একটি অনাবশ্তক .. চরিত্রও যেন উপন্তাসখানিকে 

“ অনর্থক ভারাক্রান্ত করিয়াছে । যেমন: জ্যাঠাই. যা) উপন্তাসের 
/৫ মধ্যে অনাবগ্তক চরিত্র সৃষ্টি মূল ঘটনাটিকে ক্ষুণু করে। 

১": পঅন্নপূর্ণার মন্দিরে" আমাদের সর্বাপেক্ষা 'ভাল লাগিয়াছে 
তাহার ভাষাটি। এই অতিরিক্ত পল্লবিত ও উচ্ছ সিত ভাষার দিনে 
লেখিকার - সহজ-সুন্দর, অনাড়ম্বর ভাষার . ভঙ্গীটি . বাস্তরিকই 

*-৮- উপভোগ্য । লেখিকা! এমন স্তর্কতা ও সাবধানতার সহিত. ভাষা- 
বিন্যাস করিয়াছেন যে কোথাও একটি অনর্থক শব্দ বাবহাত হয়.নাই। 


~~ 


".-.আমর! যতদূর জানি তাহাতে “অন্নপূর্ণার মন্দিরই” লেখিকার fl 


+.. প্রথম উপষ্ভাস রচনা | . এই প্রথম উদ্যমেই লেখিক! যে আশাতীত 
-সফলতালাভ করিয়াছেন একথা! বলিলে বিন্দুমাত্র অত্যুক্তি, হইবে 
না 'যে শক্তির পরিচয় “অব্রপূর্ণার মন্দিরে" পাইয়াছি তাহাতে 
অসন্ধোঠে বলিতে পারা যায় রে ভবিষ্যতে লেখিকার নিপুণ 
হস্তের পরিবেধণে বাংল! গল্প-পাঠকের চিত্ত পরিতৃপ্তি লাভ করিবে.। 


কৰ্ম্মফল ৭" 


» (স্কুরাজ'সম্পাদক শ্রীকিশোরীমোহন রায় প্রণীত ও রায় এম, 
৮১) লি, সরকার বাহাদুর: এণ্ড সন্দ, কর্তৃক ৭৫1১১ হ্যারিসন রোড, 
১_| কলিকাতা হইতে প্রকাশিত-। ডবল ক্রাউন, যোলপেজী, ২১৮ 
পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট এণ্টিক? কাগজে ‘পাইক!’ হরপে পরিষ্কার ছাঁপা। 

মূল্য দেড় টাকা। | £ 
“কৰ্ম্মফল” একটি ওঁতিহাসিক বৌদ্ধ আখ্যায়িকা- অবলম্বনে 
রচিত। পুস্তকের প্রারভে গ্রন্থকার বৌদ্ধ-ধর্স্মের সারতন্ত্র “অহিংসা 
গরযোধর্ম” সম্বন্ধে তাহার যে প্রবন্ধটি সন্নিবেশ করিয়াছেন তাহা কি 
চিন্তাশীলতায়, কি ভাবামাধুধ্যে, কি স্বাধীনচিত্রতায়-_সকল দিক 
দিয়াই বিশেষভাবে পঠনীয় ও উপভোগ্য হইয়াছে ।. আমাদের দেশে 


পুস্তক-পরিচয়. 





হস্তগত হইয়াছে! 


৩৭৯ 





যাহারা বুদ্ধকে নাস্তিক, জড়বাদী বলিয়া অভিহিত করেন আমর! 
তাহাদিগকে এই প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। 





‘লেখকের অহিংসা তত্ত্বের ব্যাখ্যাটি আমাদের :এত ভাল লাগিয়াছে ' 


যে অন্ততঃ তাহার কিয়দংশ প্রবাসী-পাঠকদিগকে উপহার দিবার 
বড়ই ইচ্ছা ছিল কিন্তু স্থানাভাববশতঃ সে ইচ্ছ! সম্বরণ করিতে 


' হইল্‌। যাহা হউক আমাদের দৃঢ় বিশ্বীস বৌদ্ধ ধর্ম্ম সম্বন্ধে নানা 


ভ্রান্ত ধারণা--যাহ! বহুদিন হইতে আমাদের অনেকের মনে বদ্ধমূল 
হইয়| আছে তাহা__এই প্রবন্ধ পাঠে বহুল পরিমাণে অপসারিত 
হইবে ৷. 

কর্মফল আখ্যায়িকাটিতে জনৈক নবীন বৌদ্ধ শ্রমণের নিকট 
বৌদ্ধ ধর্মের অমৃত উপদেশ লাভ করিয়া একটি মুমুবুদক্থযার অনুভাগ- 
দগ্ধ হৃদয়পরিবর্তনের করণ কাহিনীটি অতি নিপুণ ভাবে ও ভাষায় 
বর্ণিত হইয়াছে। এই কাহিনীটি শুধু 'দয়া-ধর্মের একদেশদর্শী 
বর্ণনা নহে--ইহা একই প্রসঙ্গে মানবের ধর্মনীতি, সমাজনীতি ও. 
রাষ্ট্রনীতির আদর্শ উজ্ভ্বলরূপে প্রকাশ. করিতেছে । সে আদর্শ 
বর্তমান মন্থুযাসমালেরও শ্রেষ্ঠতম আদর্শ। তাহাতে আম্র! কর্ম্ম, ' 
জ্ঞান এবং দয়ার সর্ববাদনুন্দর সামঞ্জস্য দেখিতে পাই। 
পাষাণী-- | . 

শ্রীকৃষ্টন্দ্র কুঞ্জ, এম্‌-এ প্রণীত । প্রকাশক_গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় 
এণ্ড সন্দ । ডিমাই, ষোল পেজী, ৯১৯ পৃষ্ঠা । মুল্য বার আন11 

“পাযাণী". সাতটি ছোট গল্প ও একটি ক্ষুদ্র নাটিকার সমষ্টি! 
প্রথম গল্পটির নামানুসারে পুস্তকের নামকরণ হইয়াছে “পাধাণী” ; 
কিন্তু এমন অস্বাভাবিক ও অদ্ভুত গল্প কখনে! পড়িয়াছি বলিয়া মনে 
হয়না । “ভিখারী” গল্পটি ছাড়া পাধাণীর সমস্ত গল্পই নিতান্ত ব্যর্থ 
হইয়াছে। “দস্থ্যর পুরস্কার" ইংরাজী হইতে অনুদিত এবং আরো 
দু-একটি. গল্প বিদেশী গল্পের 'আখ্যানবস্ত অবলম্বনে রচিত বলিয়া মনে 
হয়; অথচ. এ খণ কোথাও স্বীকৃত হয় নাই। পু | 

লেখকের ভাষাটি বেশঁ* মনোজ্ঞ ও কৃত্রিমতা-দোষ-লেশ-শূহ্য । 
ঘটনাবাহুল্য ও লোমহর্ষক ব্যাপারই 'যে ছোট গল্পের প্রাণ নহে এ 


কথাটি বুঝিতে পারিলে ভবিষ্যতে গল্পরচনায় লেখক অধিকতর . 


কৃতকাৰ্য্য হইতে পারিবেন। 
“পাবাণীর” ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই বেশ পরিপাটী।] 
উত্তরবঙ্গ সাঁহিত্য-সম্মিলন - ' j 


চতুর্থ অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ। প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ। 


' মালদহ। ১৭১৮ বঙ্গাব্দ । ডবল ক্রাউন, যোল পেজী, ২৩২ পৃষ্ঠা। 


মূল্যের উল্লেখনাই। . . - IE 
এই কার্য্যবিবরণীখানি বহুদিন হইতে সমালোচনার্থ প্রাপ্ত 
নানা পুস্তকের ' মধ্যে চাপা! পড়িয়া ছিল ; সম্প্রতি আবার. আমাদের 
কা্যবিবরণীর- প্রথম খণ্ডে সন্মিলনের সভাপতি . অধ্যাপক 
শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়ের অভিভাষণ ও সভায় পঠিত 
প্রবন্ধাবলীর ও ' গৃহীত - প্রস্তাবগুলির তালিকা] ইত্যাদি প্রদত্ত 
হইয়াছে। দ্বিতীয় ধণে প্রবন্ষগুলি' স্থান পাইয়াছে। অধ্যাপক 
শ্রীযুক্ত যছুনাথ মরকাঁর মহাশয়ের অভিভাবণ ও শ্রীযুক্ত আমানত 
উল্লার “উত্তরবঙ্গের পীরকাহিনী” তৎকালে প্রবাসীতে” প্রকাশিত 
হইয়াছিল! সুতরাং তাহার পরিচয় দেওয়া দিশ্রয়োজন-। 
অন্যান্য প্রবন্ধাদির মধ্যে শ্রীযুক্ত বিজয়কুমশর নরকাঁর মহাশয়ের 
সাঁহিত্যসেৰী--এই - প্রবন্টিও প্রবাপীতে প্রকাশিত: হইয়াছিন)__ 


৩৮০ 


শ্রীযুক্ত : কোকিলেশবর ভট্টাচার্য্যের “বৈদিক. সাহিত্য" শ্রীযুক্ত 
বনমালী বেদান্ততীর্ঘ মহাশয়ের “প্রাচীন ন্যায়”, শ্রীযুক্ত বিধুশেখর 

শাস্ী মহাশয়ের “সংস্কৃতে প্রকৃত : প্রভাব” ও শ্রীযুক্ত হরিদাস 
পালিত মহাশয়ের “মাঁলদহের কয়েকটি এতিহাপিক পল্লী”__গাণ্ডত্য 
ও গবেষণার পরিচায়ক'। . 


সতীর তেজ | 


“অর্থাৎ ধর্মমূলক অপূর্ব 'স্ত্রীপাঠ্য সচিত্র উপন্তাস। যোগভক্ত 
শ্রীদৈবচরণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক-_ডি, এন, গ্রাঙ্গুলী। 
প্রাপ্তিস্থান--২৬৪।৩. অপার চিৎপুর রোড. কলিকাতা। মুল্য ১০০ : 
বিলাতী বাধাই ১৪০1৮ “ডিমাই যোলগেজী, ৩১৬ পৃষ্ঠা। ছাপা 
কাপঞ্জ ভাল নহে। ' -: 

প্রথমেই ঘধন লেখক “নিবেদন” কানা “এ. ভব-সংসারে 
এক ব্ৰঙ্গ ভিন্ন সমস্তই উচ্ছিষ্ট ;--সকলই পুরাতন স্বৃতরাঁং নূতন 
দেখাইবার কিছুই নাই” তখন কেনই বা অনর্থক অর্থব্যয় করিয়া এই 
পুস্তক প্রকাশ করিলেন আর কেনই বা সমালোচনার জন্ত পুস্তক 
পাঠাইয়া আমাদের এই কষ্টটা দিলেন? 

পুস্তকের ভূমিকাতে দেখিতে গাইতেছি--“লেখক .অতিশয় 
আনন্দে, আকাঙ্ঞার তাড়নায় বাদনার প্রলোভনে আজ সেই পুরাতন- 
নূতন ও নুতন-পুরাতন মিশ্রিত উপহার লইয়া সাধারণের নিকট 
উপস্থিত" করিয়াছেন_-+%-% “অকার' উকার মকাঁররূপ ত্রিপত্র 
বিশ্বপত্র  বর্ণত্রয়-মংযোগ-সমুডূত 'প্রণবমন্ত্র 'গঁকার--সতীর তেজ 1” 
কেহ যদি এই অপূর্ব হেঁয়ালির ' অর্থ নিয় করিয়া দেন তাহ! হইলে 
তাহার নিকট চিরকৃতঞ্ঞ থাকিব । " 

'_ ভুমিকাতে যেমন পুস্তকের ভিতরেও তেমনি আগাগোড়া অসম্বদ্ 
প্রলাপ । ভাষার অর্থ নাই, বক্তব্য বিষয় নির্ধারিত নহে। আবার 
শুধু ' তাহাই নয়; সতীত্বের মহিমা কীর্তনচ্ছলে ভদ্রলোকের 
অপাঠ্য যত কুৎসিত কাহিনী ও" 'কথা বার্ড! পুস্তকের প্রথমে 
“বিদ্যা ‘অবিদ্যা’ “মায়া” ‘সুপ্তি’ '“সুষুপ্তি’ প্রভৃতির খুব 
কতকট। ফলাও ব্যাখ্যা করিবার পর--“পাঠক ! আপনারা আমার 
এই নীরম কাহিনী শুনিতে বড়ই বিরক্ত হইতেছেন ; আসুন এইবার 
একটা আমার স্বচক্ষে দেখ! প্রেম-কা হিনী,বিবৃত-করি',__এই বলিয়া 
লেখক অবলীলাক্রমে রবীন্দ্রনাথের “মধ্যবর্তিনী” গল্পটিকে পাত্র, 
ও পাত্রীর ' নাম বদলাইয়! বেমালুম চালাইয়া দিয়াছেন। 

“ধৰ্মমূলক অপূর্ব স্ত্ীপাঠ্য উপন্যাদই” বটে ! এমন বেষানুষ আত্মদাৎ 

'পধর্থমুলক' ভিন্ন আর কি বলুন? ' 


কমলিনী 


শ্রীযৌগীন্দ্রনাথ.সরকার এম, এ, বি, এল প্রণীত । প্রকাশক ও 
প্রাপ্তিস্থানের উল্লেখ নাই। মূল্য এক টাকা। ডিযাই ষোলপেজী, 
২৮৫ পৃষ্ঠা! ছাপা কাগ্ন্জ পরিক্ষার । 

সমালোচ্য পুস্তকখানি সামাজিক উপন্যাস । উপন্তামের আখ্যান- 
বস্তুটি ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে মন্দ জমে নাই, কিন্তু স্থানে স্থানে 
চরিত্র বর্ণনা.অতাস্ত উচ্ছবাসপূর্ণ হওয়াতে চরিত্রস্থটি বড় কু হইয়াছে। 
চরিত্রগুলির . মধ্যে “মনোরপ্রন' ও “রামদাস খুড়োর’ চরিত্রটি 
সব্বাপ্রেক্ষা ভাল ফুটিয়াছে; তারপর “কাব্যতীর্ঘ ও “কমলিনী’। 
নবকুমারের চরিত্রটি নিতান্ত ক্ষীণ ও বিশেষস্ববর্িত হইয়া পড়িয়াছে ঃ 
তাহার.কোনই ব্যক্তিত্ব নাই। 'মনোরমার" চরিত্র অঙ্কণে লেখক 
বিশ্রেম কৃতিত্বের পরিচয় না দিলেও এ ধরণের চরিত্র সচরাচর যেরূপ ' 


প্রবাসী- আষাঢ়, ১৩২১ 


MNS AANA ANANSI NA NAA S ANNAN PNA SNL AS 2২০৮3 ANS NA NAA NA ANA ANS 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 





পর সর রিপা 
ভাবে অদ্ধিত্‌ হইয়া থাকে তাহার অপেক্ষা নিকৃষ্ট করিয়া ফেলেন 
নাই। রমণীমোহনের চরিত্রে সহদা এত পরিবর্তন একটু অস্বাভাবিক 
হইয়াছে। নারায়ণী, রেব্তী ইত্যাদি সম্পূর্ণ অনাবশ্ঠক চরিত্রস্থষ্টি ।: 


লেখকের ভাষা মন্দ নহে। কিন্তু মধ্যে মধ্যে রিষয়-বহিভতি. 


অনাবশ্যক টিগ্পনী-কাটিয়৷ অসহ করিয়া তুলিয়াছেন। পান্র-পাত্রী- 


- দিগের-কখোগকথনও স্থলে স্থলে অতিরিক্ত হুহয়া পল্পবিত্‌ বক্তৃতার 


আকার ধারণ করাতে বড়ই বিরক্তি-বোধ হয় ;-দৃষ্টান্ত স্বরূপ ১৩২ ও 
১৩৩-পুষ্ঠায় রমণীমোহনের কথা বার্তার উল্লেখ কর! যাইতে পারে 
আজকালকার - অপাঠ্য ‘নভেলের’ দিনে মোটের উপর-উপন্তাস- 
খানি চলনসই ছুবাছে 1 ৯ 
শ্রীঅমলচন্দ্র হোন। 


সারির [৬ঘনরাম চক্রবর্ত্তী -কবিরত্ব প্রণীত রদ 


মঙ্গল’ কাব্যের উপাখ্যানাংশ ]--শ্রীগন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ ভট্টাচাৰ্য্য 


সঞ্চলিত। শিলচর এরিয়েন-ট্রেডিং এণ্ড ইন্সিওরেন্স কোম্পানী 
কর্তৃক প্রকাশিত । শিলচর এরিয়েন-প্রেসে মুদ্রিত । ' ডবল: ক্রাউন 
যোড়শীংশিত ২০৪+1%০ পৃষ্ঠা! মুল্য ১২ এক টাকা মাত্ৰ । '-: 
" এই গ্রন্থে শ্রীধর্ম্মমঙ্গলের উপাখ্যানাংশ কবির ভাষা পদ্য ও গ্রন্থ- 
কারের ভাষ! গদ্যের সংমিঅরণে বিবৃত হইয়াছে এবং ' কাব্যাংশের 
অপ্রচলিত বা প্রাদেশিক শব্দের অর্ব.ষথাস্থলে পৃষ্ঠার নিম্নে প্রদত্ত 


.হুইয়াছে। প্রাচীন সাহিত্যের রচনা-মাধুর্ধ্যের সহিত প্রবীণ সাহিত্যি- 


কের লিপি-নৈপুণ্য সন্মিলিত হইয়া গ্রন্থথানিকে সুখপাঠ্য. কৰিয়। 
তুলিয়াছে। ইহ! পাঠে প্রাচীন সাহিত্য সভ্বোগের সঙ্গে উপন্যাস- 
রসাস্বাদনের স্থযোগ পাওয়] বায়. শ্রীধর্মমঙলের কবির "সম্বন্ধে 
কিঞ্চিৎ পরিচয় ভূমিকায় প্রদত্ত হইয়াছে। এ পরিচয়প্রযঙ্গটা 


আরে! একটু বিশদ এবং গ্রন্থভাগের পদ্যাংশ কিছ কিছু হাস 2 


্রন্থখানি আরে? উপাদেয় হইত। 


কায়স্থ- সংহিতা যুক্ত কালীকিশোর রায় রন রর 


সংগৃহীত, সঞ্ধলিত, সমালোচিত ও প্রকাশিত । কলিকাতা, দাস- 
যন্ত্রে শ্রীঅমুতলাল ঘোববুর্ভক মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন যোড়শাংশিত 
৭৩ পৃষ্ঠা । গ্রন্থকারের 'হাফটোন চিত্রপন্বলিত। মূল্য ॥* আনা।... 

ভূমিকায় প্রকাশ--“মন্থ, যাঁজ্ঞবন্ধ্য, হারীত, বিষ্ণু, উশনা, 
পরাশব প্রভৃতি নংহিতাদির বচন-প্রমাণের দ্বারাই এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের 


'কলেবর গঠিত সুতরাং ইহার “কায়স্থ-সংহিতা' নাম ।” এই সংহিতায় 
নানাবিধ বচন-প্রমাণাদি ছারা গ্রন্থকার বুঝাইতে চাহিয়াছেন-- '- 
“কায়স্থ ক্ষত্রিয়বর্ণ, শূদ্রব্ণ নহেন এবং তাঁহারা উপনয়নাদি দশবিধ 


সংস্কারসম্পন ও ত্রিপাদ গায়ত্রীর' অধিকারী ।” ইহা প্রামাণিক ' 


্রস্থরূপে ক্ষত্রিয়বর্ণ কায়স্থদের নিকট আদৃত হইতে পারে; কিন্ত 
আজকাল এইরূপ ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টায় ফল কি? 


মাও ছেলে_শ্রীকুষণ-চরিত্র আধ্যাত্মিক রহস্ত.€ ২. )- 


শ্রীমতী মহামায়া দেবী । ৩৮নং পুলিশ হ্য্পিটাল রোড হইতে , 


“পাগল অতুলকৃ্, এফ নি" দ্বার! প্রকাশিত। মূল্য ‘হৃদয়’ মাত্র। 
“দুষ্ট, ছেলে” ও “লক্ষ্মী মেয়ের দুইখানি চিত্রদন্থলিত। ডবল 
ক্রাউন যোড়শাংশিত ১০৮ পৃষ্ঠা। 

গ্রন্থকার ইতিপূর্বে একখানি পুস্তক লিখিয়! “মহাজানীগদের 
নিকট হইতে . “পাগল আখা” পাইয়াছিলেন। তদবধি তিনি 
“মানবের অন্তর’ সম্বদ্ধে কথঞ্চিৎ সন্দিহান হুইয়াছেন। বর্তমান 
পুস্তক প্রকাশের সঙ্গে তাই ভুমিকা গা হিয়াছেন-_-“মানব অন্ত”ষটির 
অভাবে প্রকৃত ভিতরের রহস্ত ন! জানিয়! নিজের সীমাবদ্ধ সন্ধীণ 


"ও" পৰ্য্যবেক্ষণ 


ওয় সংখ্যা ] - 


, পুস্তরু-পরিচয় 


৩৮১৯ 


LAAN OANA MANA 


জ্ানন্যাযী বুঝিয়া কত যে অন্যায় ও অবিচার করে তাহা হইতে 
ভবিষ্যতে সাবধান হইয়া সকল বিষয়ে আদর্শ হইবার জন্য, নিরপেক্ষ 
উদার ধর্দমমতাবলম্বী হইবার জন্ত তআন্তদৃষ্টি লাভ করা উপস্থিত ধর্ম- 


সমাজে যে একান্ত আরশ্ঠক হইয়া পড়িয়াছে, তাহা দেখানই এই 


পুস্তকের উদ্দেগ্ত।” কিন্তু এই উদ্দেশ্য সফল করিবার পক্ষে 
আশাখিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থকার স্পষ্টতঃ ইহাও বলিয়! রাঁখিয়া- 
ছেন, “যে আত্মীয় স্বজনের! আমার প্রাণ, যাহাদের সঙ্গে আমার 
কখনও কোনও.বিষয়ে শত্রুতা ছিল না, তাহারা ইহার কিছুমাত্র না 
বুঝিয়া বা বুঝিতে চেষ্ট! ন! করিয়া, আমাকে. পুলিশে অথবা পাগলা 
গারদে দিবার ব্যবস্থা করিতেও পরাগ্ুথ নহেন 1” গ্রন্থকারের আশঙ্কা 


অমূলক নহে। তাহার অদ্ভূত পাগলামীর কথা ছাড়িয়া দিলেও, 
তিনি সম্প্রদায় বিশেষের কতিপয় প্রসিদ্ধ ব্যক্তি সম্বন্ধে যেরূপ অশ্লীল 


ও ঈর্ষ্যামুলক ' মন্তব্য প্রকাশ. করিয়াছেন তজ্জন্তও তাহার প্রতি 


তাহারই নির্দিষ্ট. ব্যবস্থার বিধান হওয়। আবশ্যক । 


বাঙ্গালীর কৃথা_পরকাশক শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায় । 


কলিকাতা, কুন্তনীন প্রেসে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ষোড়শাংশিত ৬৬ 
পৃষ্ঠা । মুল্য অনুপ্লিখিত ॥ 

পুস্তকের নামের নীচেই প্রকাশ_ইহা! একখানি ' “একা 
নাটিকা।” সুতরাং' পাত্রপাত্রী, কবিতা গান প্রভৃতি নাটিকার 
আনুষঙ্গিক কোন জিনিসেরই ইহাতে অভাব নাই, না বলিয়া দিলেও 
তাহা হয়ত কাহারও পক্ষে বুঝিবার বাধা হইত না। ঈশ্বরচন্দ্র, 
হেমচন্দ্ৰ প্রভৃতি স্বর্গগত মহাপুরুষগণের ব্রহ্মার মারফতে শ্রীকৃষ্ণের 
সকাশে ডেপুটেশন, মদন রতির “দ্বৈত “গীত”, ফুলমালা হস্তে 
বঙ্গবালাগণের “শাক” বাজানো “উল” দেওয়া প্রভৃতি-হরেক রকম 
ব্যাপারের পরিচয়ই ইহাতে পাওয়! যায়। এই-সকল বৈচিত্যের 
অন্তরালে নাট্যকার বলিতে ঢাঁহিয়াছেন_ | 

“পুনঃ জ্ঞানধৰ্ম্মবলে ' 

জাগিবে বাঙালী 1............... : 
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আবার জাগিবে বঙ্গ বিমল পুলকে ৷” 


.. নাটিকার রচনায় তেমন কোন .গুণের পরিচয় পাওয়া যাক কি 
না যাক্‌, ইহাতে রচয়িতার রস-প্রগল্ভতার যথেষ্ট নিদর্শন আছে। 


পাত্রপাত্রীর কথার সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থকারের ফুটনোট এই জাতীয় 
গ্রন্থের মধ্যে “বাঙ্গালীর কথা"য়ই সর্বপ্রথম পরিলক্ষিত হইতেছে। 
এই ফুটনোটে নাট্যকার যে রসিকতার পরিচয় দিয়াছেন তাহাই 


আমাদের মতে তাহার রস-প্রগল্ভতা। - নাটিকাখানির আগ(গোড়া 
বহুসংখ্যক বর্ণাশুদ্ধিতে পূর্ণ। নাট্যকার ইহাকে Printer's Devilই- 
- বলুন, আর কুণ্তলীন প্রেস ইহাকে গ্রন্থকারের প্রমাদ বলিয়াই বুঝ।ইতে 


চান, আমরা! মোটেই মানিতে রাজী নহি যে ইহা কোনো! একপক্ষের 
অজ্ঞতাঁপ্তাত নহে; কারণ, এরূপ বর্ণাগুদ্ধির মধ্যেও সর্বত্র একটা 
সামঞ্জন্ত রহিয়। গিয়াছে! 


আধুনিক সভ্যতা--গশিবেন্্রকিশোর রায় প্রীত । লক্ষ্মী 
প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত.ও প্রকাশিত। 
ডবল ক্রাউন যোড়শাংশিত ১১৮ পৃষ্ঠা । মূল্য !* আন] । 
' বিবিধ সম্প্রদায়ের সামাজিক ভদ্রতা, শিষ্টাচার ও আদবকায়দা 
সম্বন্ধীয় কতকগুলি স্কুল তখোর পরিচয় প্রদান করা এই গ্রন্থের 


উদ্দে্ঠ ৷ উদ্দেশ্য সাধু এবং তৎসাধন সম্পর্কে গ্রস্থকারের অভিজ্ঞতা 
গ্রন্থের ভাষার প্রাঞ্জলতা সর্বত্র" 


প্রশংসনীয় | 


সর্বাগ্রে তাহার শোধন করাই একান্ত প্রয়োজন। 


রক্ষা করিয়া বিষয় সন্নিবেশের পারম্পর্ধ্য আর একটু নৈপুণ্যের সহিত 
ধাধ্য হইলে রচনা অধিকতর সুষ্ঠু হইত। 
থাতির- নদারত | 


বিবাহ ও তাহার আঁদর্শ-শ্রীগঙ্গচরণ দাসগুপ্ত বি. এ. 
প্রণীত। পৃঃ ১৫৮; মূল্য ॥* আনা (ঢাক! এল্বাটি লাইব্রেরির 
প্রোপ্রাইটার বি, সি, বসাক কর্তৃক প্রকাশিত )। 

গ্রন্থ দুই অংশে ;বিভক্ত | পূর্ববার্ধে ৯টী অধ্যায়। এই অংশে 
গ্রন্থকার যম, সম্বর্ত, .পরাশর, অঙ্গিরা, ব্যাস, শঙ্খ, লঘুশাতাতপ, 
নারদ, বিষ্ণু, যাজ্ঞবন্ধা, গৌতম, বমিষ্ঠ,.বোধায়ন, মন্স্থতি ও অন্যান্য 
শীস্ত্রবচন এবং রঘুনন্ননের মতামত আলোচন! করিয়াছেন। 


দ্বিতীয়াংশেরও ৯টী অধ্যায়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে কয়েকটী বৈদিক 
মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া আলোচনা কর! হইয়াছে। তৃতীয়.. অধ্যায়ের 
বিষয় “বিবাহ অনুষ্ঠান এ অধ্যায়েও শ্রুতি.হইতে বিবাহ-বিষয়ক 
মন্ত্র উদ্ধত হইয়াছে। চতুর্থ অধ্যায়ের বিষয় “বিবাহের ছুইটা, মন্ত্র । 

পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ের নাম “চতুর্থী হোমাদি।” সপ্তম. অধ্যায়ে 
আগন্তন্ব. গৃহের মত. আলোচিত হইয়াছে। অষ্টম. অধ্যায়ের 
আলোচ্য. বিষয়--“কন্তা-লক্ষণ |, পুরাণাদি গ্রন্থে এবিষয়ে কি 
প্রকার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, নবম অধ্যায়ে হাঃ আলোচিত 
হইয়াছে। 1. 


উপসংহারে গ্রন্থকার এইরূপ রন — 2৩ 

“বেদে বাল্যবিধাহ-সমর্থক- কোনও: বিধির স্পষ্টতঃ উল্লেখ নাই, 
পরস্ত বৈদিক মন্ত্রাদিতে দৃষ্টরজন্কার বিবাহই সমর্থিত হইয়াছে। 
বন্দারা বয়স, দৃঢরজস্কার বিবাহই সমর্থিত হইয়! থাকে, পূর্বব “পূর্ব 
অধ্যায়ে বৈদিক মন্ত্রীদির আলোচনায় তাহা স্পষ্টতঃ উল্লেখ কর! 
হইয়াছে। মন্ত্রে সকল স্থলে: বিবাহার্ধিণী কন্াকে . ‘যুবতী’ 'রাগ- 
প্রাপ্তা”' ‘সকাম!’ “গর্ভধারণার্থিণী’ বলিয়!- বর্ণনা করা হইয়াছে। 
স্মৃতির মধ্যেও অনেক স্মৃতিকার এই ভাব সমর্থন করেন। যে-সকল 
স্বৃতির মধ্যে প্রতিকূল বচন দেখা যায়, তাহাদের অমারতাও প্রতিপন্ন 
কর! হইয়াছে। ECR eras 


“ পহিন্দু-সমাজ বাল্যবিবাহ গ্রহণ করিয়াছে বলিয়! আজ ভারতে 
এক বৎসর বয়সের বিধবা ১০৬৪, ৰ্পিত্বীক ৩২৬ জন ॥ বৎসর 
বয়সের বিধব1 ১২৬৪ ও বিপত্তীক ৪৪৬ জন ; ৩ বৎসর বয়সের বিধবা 
২২৭১ ও বিপত্নীক ৭৯৭ জন.; ৪ বৎসর বয়সের বিধবা ৪৫১৩ ও 
বিপত্তীক ১৬৫৬ জন ; « বৎসর বয়সের বিধব| ১০৪২২ ও বিপত্নীক 
২৭৬১ জন ) এবং ৫ হইতে ১০ বৎমরের বিধবা ৯৫৭৯৮ ও বিপঁত্মীক 
৩৬৯৬৩ জন ; সুলতূঃ বলিতে গেলে দেখা যায় যে, ৫ বৎসরের ন্যুন- 
বয়স্ক বিধবা ও বিপত্নীকের সংখ্যা ২৫৪৭৩ জন এবং ৫ হইতে ২০ 
বৎসর বয়সের বিধবা ও বিপত্বীক ১২ লক্ষ ৫* হাজার ৬৭৬ জন। 

“আমাদিগকে যদি.উঠিতে হয় তবে হিন্দুর যাহ! প্রধান সংস্কার 
| | তাহাকে 
পবিভ্রতর.কল্যাণতর করিয়া ন! তুলিতে পাঁরিলে আমাদের আর 
উপায় নাই। বিবাহের বয়সের সীমা বাড়াইয়া দেওয়া যেরূপ 
প্রয়োজন, তেমনি সন্তানদিগের অকালবুদ্ধিকে খর্ব করিবার» ভোগ- 


তৃষণার ভ্রণভাবগুলির অকাল বোধনের পথ নিরুদ্ধ করিয়া! দিবার 


উপার করাও আবশ্ঠক। এমন একটা শান্ত্রবচন পাওয়া যায় না! 
যদ্বার! উনচতুর্ধিবংশ. বয়ঙ্ক যুবকের বিবাহ সমর্থন করা যায়। অথচ 
হিন্দু সমাজের মধ্যেই ২৪ বৎসরের মধ্যেই বিবাহিত পুরুষের - সংখ্যা 
মওয়া তিন কোটারও অধিক। এই যে সওয়া তিন দি যুবক 


ANS 





অকাল ভোগঞঙ্থখের দুর্ভর 'বন্ধনে ou ও শৃপ্খলিত. হইয়াছে; 

. তদ্বারা ভারতের কি. ভবিষ্যৎ দিন দিন অন্ধকারময় হইয়া উঠিতেছে 
না। শিশুকীলে বিবাহ এবং তাহার আহুসদ্রিক হূর্ভর ভারে 
উত্তরোভর জড়িত হইয়া আমাদের যুবকেরা মাথা তুলিয়া, উঠিতে 
গারিতেছে না। 

" শ্যদি সমস্ত দেশের মধ্য স্বাস্থ্য আনিতে' হয়, যদি শিশুকাল 
হইতেই জীবনকে দুর্গত ও দুর্ভর করিবার পথ বর্ন করিতে হয়, 
তবে যে অবৈধ অনাচার ও অধৰ্ম্ম, ধর্মের মুখোস পরিয়া আমাদের 
মধ্যে চিরস্থায়ী, হইয়া ' রহিয়াছে, তাহার, উচ্ছেদ করিতে হইবে। 
সকল প্রাণীরই মুখ্য যৌনসংস্কার বিবাহ ; ইহ! প্রাকৃতিক নিয়ম। 
যৌবনে স্ত্রী পুরুষের দেহ এবং ওজবীর্্যাদি পরিপক্কতা লাভ করে; 
তৎপূর্বে-বিবাহে ভোগের ভাবগুলি -অকালে পরিপন্ধতার .দিকে 
অগ্রসর করাইয়া! দেওয়া হয় মাত্র! .শুধু তাহা নহে।, আমর! 
প্রাকৃতিক নিয়মের গুতিকুলে জীবন চালিত করিয়া অকাল মৃত্যুর 
পথ সুগম করিয়া থাকি মাঁত্র। শুধু আমাদের নহে, ক্ষীণলীবী 
সন্তানদিগেরও স্বাস্থ্য ও দীর্ঘ জীবন লাভ দিন দিন অসম্ভব হইয়া 
উঠিতেছে। ৪*-৪৫ বৎসরের হিন্দুর সংখ্য! ১ কোটি ৪০. লক্ষ, আর 
৪৫ হইতে ৫০ বৎসর বয়সের ল্লোকমংখায1 1৫ লক্ষ মাত্র ! কেন এমন 





YL 


৩৮২. "_ প্রবাসী--আধাট, ১৩২১ 


হইতেছে? দাল্পত্য জীবনের ; অকাল বোধনই -এক পক্ষে ইহার . * 


মুখ্য কারণ; পক্ষান্তরে আমাদিগের বালিকাগণের মধ্যেও, সংযমের, 


ব্ৰহ্মচয্যের কোনও. অনুষ্ঠান নাই ; বাল্য কাল হইতে নৈতিক ও "- "- 


-ধর্মাজীবন গঠিত করিবারও কোনও সুনির্দিষ্ট বিধান-দেখা যায় না। 
“যাহাতে ২৫ বৎসর পূর্বে কোন যুবকের বিবাহ. না হয় এবং ১৫ 
কি ১৬ বৎসরের পূর্বের কোনও কুমারীর বিবাহ হইতে না. পারে, 
যাহাতে ৪৬ দ্বারা, সংযমের দ্বারা, নানা কল্যাণ অনুষ্ঠানের দ্বার! 
অখণ্ড -হৃদয় হই থাকিতে: পারে, তৃদ্বিযয়ে এখন হইতেই আমাদের 
'্লবহিত্‌ হওয়া প্রয়োজন, অন্যথা আমর! উৎসন্ন যাইব সন্দেহ নাই 1 
'সবহুদ্ধরা বীরভোগ্যা।” যতদিন আমর] নিষ্ঠার দ্বারা, আচারের 
পবিত্রতা রক্ষার দ্বারা, বাক্য, মন ও অনুষ্ঠানের সামগ্রস্তের ছানা, 
সমর্থ ও সুস্থ হইয়া উঠিতে ন! পারি, ততদিন বাস্তব উন্নতির আশ! 
কর! বিড়ম্বনা! মাত্র। যদি আমাদিগকে মনুষ্যত্বের পথে, অগ্রসর 
হইতে হয়, যদি প্রকৃত মনুষ্যত্বের উদ্বোধন দ্বারা সমাঞ্জের প্রাণবেদী 
, "সুগঠিত ও সুদৃঢ় করিয়া তুলিতে-হয়, তবে আমাদের -মমাজের মর্শে 
মৰ্ম্মে শিরায় উপশিরায় বছদিনের ওদাসীন্যে ও কদর্থনায় ষে-সকল 
গ্রন্থি পড়িয়াছে-_ তাহাই সর্ধবাদো ছিন্ন করিতে হইবে যে-সকল 
‘সংস্কার কেবল 'অন্ধ' আচারে পরিণত হইয়াছে, : তাহাদিগকে 
বর্তমানের রৌদ্রবৃষ্টি বার! সুনি্শ্বল "করিয়া, সঙীব-জাগ্রত করিয়া 
‘আমাদের জীবনের প্রত্যেক পর্য্যায়ের' মধ্যে ভাবের নূতন উৎসাহ, 
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নারীর জীবন 


স্বাধীনতা, হেন সুখের কথ! 


tl i নাই প্রয়োজন: 


বলেছিল-সে গো কোন্‌ মহাজন? “ 
- বুঝেছি সে কি নারীর ব্যথা? .... 
'জেনেছিল সে কি নারীর জীবনে - ' 


মরেছে গুমরি,বেরনা-কত ; 
কত দিবসের কত কল্যাণ 


দিনে দিনে দেখা হয়েছে হত ? " 
হেরেছে কি'সে গৌ নারীর ললাট 


_ সঞ্চিত তার হয়েছে ভালে ? 


কত জনমের বঞ্চনা রেখা 


-কুঞ্চিত কত করেছে কালে; - 


বিধাতার, বল, নাহি যাহে ছল, 
নাহি যাহে হেলা কাহার তরে, 
যার মহ! দান সবারে সমান, . 


| কহে নারী আঞ্জি তাহারি.তরে-_ 
"নারী কি'মায়ার ছলনা-মৃত্তি 


? * 


নারী কি কেবলি নরের ভৌগ্যা”? 
নহে কি জননী, নহে কি ভগ্নিনী, 


নহে কি বিশ্বহিতের যোগ্য! 


?. 


নারীর জীবনে নাই:কি সাধনা ? 
পশে না.কি.সেথ! জ্ঞানের রশ্মি ? 


‘জানে না কি নারী জ্ঞানের আলোকে 


ফেলিতে আপন্ব কামন! ভন্মি ? - 
নারী কি তাহার বাসনা-বিকার 


- জানে না উর্ধে করিতে লয় 
সেকি গো জানে ন। আপন 


করিতে ব্যাপ্ত বিশ্বময় ? 


? 
চেতনা 


" নারীর জীবনে প্রেমের বসতি) _ 


প্রাণবলের নবীন গতি, সমাজ-হৃদয়ের নিত্য-নব রস সঞ্চার করিয়া” - *- 


“দিতে হইবে। আমাদের ভিতরের 'মলিনতা-কাটিয়া গেলে, আমা- 
দের গৃহ-ভূর্মি; চত্বর, অঙ্গনাদি পরিস্কৃত হইলে শ্রেয়ের অথও মহিমা 
“আমাদের জাতীয় জীবনে প্রতিভাত হইবে ।” 
“এই গ্রন্থ গ্রন্থকারের শী্্জ্ঞান এবং 'বিচারশক্তির পরিচয় 
_দিতেছে। শাস্রকে অবলম্বন করিয়াই গঙ্গাচরণ বাবু এই গ্রন্থ 
[লিখিয়াছেন এবং তিনি যাহা প্রমাণ করিয়াছেন, তাহা শান্ত্রদঙ্ঘত। 


মহেশচন্দ্র ঘোষ । 


এ কথা জানে ন! আছে কি 


কেহ? 


ক্ষণকাল-ধর! পারে না রহিতে- 
না থাকিলে হেথ! নারীর- সহ? 


নারীর হৃদয়ে প্রেমের জনম ; 


ঠ- 


. সেখ! আতি, প্রেম, প্রকাশ তুমি ! 
প্রেম-কহে, আমি ফুটিতে পারি না 


না পেলে যুক্ত স্বাধীন ভূমি। 


 শহ্রলতা বেবী |. 





পা নে ~~ টু 
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৯ 





“সত্যম শিবম্‌ জুন্দরমূ ।” 
“নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ |” 














বিবিধ প্রসঙ্গ 


সশুল্লাজি। সিংহকে আমাদের দেশে ও বিলাতে 
এবং সম্ভবতঃ অন্তান্ঠ অনেক দেশেও পশুদের রাজা বলা 


'হয়। কেন বল! হয়, বুঝিতে গেলে অনেক কথা আসিয়া 


পড়ে । সিংহ অন্য সকল পণুর চেয়ে'বলবান্‌ নহে ; হাতীর 
বল বেশী 'সে অন্য সকল পশুর" চেয়ে দ্রুতগাঁমীও 


. নহে। অনেক' হরিণ তার চেয়ে দ্রুত দৌড়িতে পারে । 


তার চেয়ে সুন্দর পণ্ড বা বুদ্ধিমান পণ্ড: আর 
নাই, এমন কথাও বলা যায় না। সেযে জার সকলের 
চেয়ে সাহসী তাহাও নয়। বাঘ কম সাহসী নহে। 
পণগ্দের বা মানুষের সকলের চেয়ে বেশী উপকার সিংহ 
করে, তাহাও নয়। পশুদের উপকার সকলের চেয়ে 


"কোন্‌ জন্তু করে জানি না; কিন্তু মান্ুষের উপকার করে 


হজ « নে 
৯৪ 


সকলের চেয়ে বেশী উট, ঘোড়া, গোর, প্রভৃতি পণ্ড । 
তবৈ.কোন্‌ গুণে সিংহ পশুরাঁজ হইলেন? তাহা বুঝিতে 
হইলে পুরাকাঁলে রাজাদের প্রকৃতি সাধারণতঃ কিরূপ 


. ছিল, তাহার আলোচন? করিতে হয়| - 


শপুঁলা কালে স্ান্যুষ্মেক্প জাজ । সেকালে 


- এইরূপ ধারণ! ছিল যে যে রাজা লোককে যত ভীত করিতে 
- পীরে, যুদ্ধে যত মানুষ খুন করিতে পারে, যে যে পরি- 


'মাণে -দিগ্বিজয়ী, সে তত বড় রাজ!। পৃথিবীর অতীত 


" ইতিহাসে. আমাদের উক্তির অনেক প্রমাণ- পাওয়া 


যাইবে ৷ অতএব সিংহুকে পশুদের রাজা এইজন্য সম্ভবতঃ 


শাবণ,, ১৩২১ 


বল! হইয়াছে যে তাহার চেহারাটা বেশ জমকাল; ভাঁর- 


হাকও বেশ -আছে, এবং সর্ধবোপরি তাহার অন্ান্ত ' 
প্রাণীর প্রাণবধ করিবার খুব ইচ্ছা ও.শক্তি আছে। 

মানুষের রাজাদের মধ্যে বড় রাজা মে, যাহার হত্যা 
করিবার ক্ষমতা বেশী, যে হত্যা করিয়াছে বেশী, এবং 
পরদেশ জয় যে বেশী করিয়াছে, সে-কালের এই ধারণ! 
ক্রমে ক্রমে দুর হইতেছে । এই ধারণ! যে দ্র 
হইবে তাহার, পূর্বাতাস শত শত বৎসূর পূর্বেই পাওয়া 
গিয়াছিল। যখন দিখ্বিজয়ী নরহত্তা চণ্ডাশোক-প্রিয়দর্শী 
ধর্মাশোক হইয়া সাম্রাজ্যময় অহিংস! ও শান্তির বাণী প্রচার 
করিলেন, তখন মানুষ বুঝিল, তরবারি, দ্বার! যে জয় করে 
তাহা অপেক্ষা বড় রাজা সে, যে সেবা দ্বার! জয় করে ।, 

আধুনিক. যুগে. . ব্রিটিশ সাত্রাজোর সম্রাট সপ্তম ' 
এডোআড” শান্তিরক্ষক বলিয়া যশস্বী- হইয়াছিলেন। 
জার্মেনীর বর্তমান সম্রাটেরও এই যশ আছে। 

, মেলক্পালেন্ সল্লান্ত ল্যঙনা। | বাস্তবিক 
সেকালে রাজারাই যে হত্য? ও লুটপাট করিয়। বিখ্যাত 
হইত, তাহা নয়।. ৫স-কালে এখনরার চেয়ে মানুষের 
প্রকৃতি হিংভ্র পশুর প্রকৃতির আরও কাছাকাছি ছিল:! 


. সে-কালে দস্যুতা, খুন ও লুটপাট, সর্বাপেক্ষা সন্তাত্ত কাজ . 


ছিল। ‘যেমন এক-একটা দেশ, এক-একট। সাম্রাজ্য 
সুশাসিত. হইতে লাগিল, অমনই দস্থ্যতা গঠিত কাজ 
বলিয়] রাজদ্বারে দণনীয় হইতে লাগিল। দৃস্থ্যতা যে 
অধর্শ্ম ও আইন অনুসারে দণ্ডনীয় অপরাধ, এই. 


৩৮৪ 
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জ্ঞান সত্য মানবসমাজে বদ্ধমূল হওয়ায় একএকটি দেশে 
শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, মানুষের সুখ সমৃদ্ধি বাড়ি- 
তেছে। একই দেশের কতকগুলি অধিবাসী অন্ত 
কতকগুলি অধিবাসীর সম্পত্তি কাড়িয়া লইলে ও 
তাহাদের প্রাণবধ করিলে, যদিও তাহা অপরাধ বলিয়। 
লোকে বুঝিয়াছে; কিন্তু এক দেশ বা এক জাতি কর্তৃক 
অন্য দেশ ও জাতিকে আক্রমণ এখনও ঠিক তেমনি 
গৃহিত বলিয়া! প্রবল জাতির! মনে করে না। কিন্তু 
এদিকেও আশার লক্ষণ দেখা যাইতেছে । হেগ সহরে 


বৈঠক হয়। ইহার উদ্দেশ্য এখন সালিসী দ্বারা কেবল 
“সত্য” জাতিদের মধ্যে যুদ্ধ নিবারণ । “অসভ্য”রা এখনও 
কতকট! “সভ্য”দের শিকারের জন্তুর মতই আছে।। 
কিন্তু ইহ! 'নিশ্চিত যে “সভ্য” জাতির! যখন বুঝিবে যে 
নিজেদের মধ্যে রাঁজ্যবৃদ্ধি, 'সম্পভিবৃদ্ধি বা সম্মানবৃদ্ধির 
জন্য যুদ্ধ বড় রকমের দস্থ্যুতা তিন্ন'আর কিছুই নয়, তখন 
ক্রমে ক্রমে “অসভ্য” জাতিরাঁও এই ধর্মসপত ধারণার. 
উপকার ও সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইবে না । 

ইহার অর্থ এ নয় যে সমস্ত পৃথিবীর সকলদেশের 
আদিম অধিবাঁসীদ্দিগকে নিজ নিজ দেশের মালিক করিয়া 
দেওয়া! হইবে! কারণ, তাহাতে সর্বত্র বিশৃঙ্খলা ও 
বিপ্লব উপস্থিত হইবে। আমেরিকার সমুদ্র শ্বেতকায় ও 
এ নিগ্রোদিগকে কে তথা হইতে তাড়াইয়া দিবে ? বিলাতের 
নন্্যান ও এংলোসাক্সনদের বংশধরদিগকে তাঁড়াইয় 
দিয়া কে কেণ্ট ও পিক্টদ্বিগের বংশধরদিগকে রাজা 
করিবে ? অস্ট্রেলিয়ার আদিম নিবাঁসীদিগকে কে খু'জিয়া 
পাইবে? আমর! যে দেশে যে জাতিকে আদিম নিবাসী 
বলিয়া! জানি, তাহারাও প্রাচীনতম অধিবাসী নহে। 
ভারতবর্ষে ধীহাদ্িগকে আধ্্যজাতির বংশধর মনে করা 
হয়, তাহাদের পূর্বে সাঁওতাল, কোল, ভীল প্রভৃতির! 
ছিল। আবার তাহাঁদেরও, আগে নবপ্রস্তরযুগের এবং 
তারও পূর্বে প্রাচীন প্রস্তরযুগের লোকেরা ছিল । 

'পুথিবীব্যাপী শাস্তির আদর্শ এই যে আর নূতন 
করিয়া! যুদ্ধ ও দেশজয় হইবে না। সেই আদর্শ অনুসারে 
বিনাযুদ্ধে প্রত্যেক দেশের লোকেরা নিজ নিজ দেশের 


প্রবাসী-- শ্রাবণ, ১৩২১ 
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রাষ্ট্রীয় কার্য্যনি্ববাহের সম্পূর্ণ অধিকার. লাভের চেষ্টা 
করিবে, এবং সে চেষ্টা সফল হইবে । i 

আদর্শ গ্রাম ৷ বাজলাদেশের অধিকাংশ লোক 
গ্রামে বাস করে। হাজারের মধ্যে কেবল ৬৪ জন 
সহরে বাস করে? বাকী ৯৩৬ জন গ্রামের অধিবাসী । 
স্থতরাঁং দেশের ও দেশবাসীর উন্নতির মানেই যে গ্রামের 
ও গ্রামবাসীর উন্নতি, ইহ! সহজেই বুঝা যায়; এবং 
একথা অনেকেই: 'অনেকবার বলিয়াছেন! এখন অন্ততঃ 





' একটি গ্রামকেও কেহ যদি আদর্শ গ্রামে পরিণত করিতে 
১৯০৭ খৃষ্টাব্দে শান্তিরক্ষার .জন্য পরাঁমর্শসমিতির প্রথম ' 


পারেন, কিম্বা কেহ যদি নূতন একটি আদর্শ গ্রাম - 
স্থাপন. করিতে পারেন, তাহা হইলে, গ্রামের উন্নতির 
একটি প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দেখিয়া আমরা সকলেই উৎ- 
সাহিত হইতে পারি। নতুবা! এখন কেবল কল্পনা, অন্থু- 
মান এবং প্রস্তাবই চলিতেছে। 

ইংলণ্ডের অবস্থা বাঙ্গলাদেশ হইতে স্বতন্ত্র ; তথা- 
কার শতকরা ৭৭ জন সহরে ও ২৩ জন গ্রামে, বাস 
করে। তথাচ সেখানে গ্রাম ও নগরের উন্নতির জন্ত 
যে-সকল চেষ্টা হইতেছে, তাহ হইতে আমাদের অনেক 
শিখিবার আছে। দৃষ্টাসতঘবরূপ, তথায় উদ্যানপুরী 
(Garden City) স্থাপনের যে চেষ্টা হইতেছে, তাঁহার 
উল্লেখ কর! যাইতে পারে। উদ্যোক্তার! কেবল প্রবন্ধ 
লিখিয়া ও প্রস্তাব করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। লণ্ডন 
হইতে ৩৪ মাইল দুরে লেচ্ওআর্থ নামক স্থানে প্রথম 
উদ্যানপুরী স্থাপিত হইয়াছে । ইহাতে ৩০,০০০ লোকের 
স্থান হইবে। এখন অধিবাযীর সংখ্য! ৫১০০০ । মধ্যে, 
সহরে, ৩৬০০ বিঘা জমীতে, অনেক গুলি উদ্যান্পরি- 
বৃত আদর্শ কুটার নিন্মিত হইয়াছে ; বাহিরে সহবের ' 
চারিদিকে, ৭৮০০ বিঘা জমীতে চাষবাস হয়। এইরূপ 
উদ্যানপুরীর পুঙ্ৰান্ুপুঙ্খ বৃত্তান্ত আমাদের জানা উচিত। 

বাঙ্গলাদেশের গ্রামসকলের উন্নতির জন্য নানাবিধ 
প্রস্তাব হইয়াছে । -তাহার যধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় 
কয়েকটির উল্লেখ করা যাইতেছে। বিশুদ্ধ পানীয়জলের 
ব্যবস্থা; মানুষের স্নানের জন্য জলাশয়ের ব্যবস্থা এবং 
তাহাতে স্ত্রীলোক ও পুরুষদের জন্য স্বতন্ত্র ঘাট ; গবাদি 
পশুর জন্য স্বতন্ত্র জলাশয় ; বৃষ্টির জল এবং মনুষ্যের 





চে 
কোমাগাতা৷ মারু জাহাজে ভাই গুরুদিৎ সিংহ ও কানাডায় তাহার সহযাত্রী হিন্দুগণ ! 


ব্যবহৃত ময়লা জল নিঃসারণের গন্য ভাল নর্দমা ; 
নানাপ্রকারের আবজ্জনা ও ময়লা! গ্রামের বাহিরে মাঠে 
ফেলিবার ব্যবস্থা ; ময়লাঞ্জলপুর্ণ অনিষ্টকর খানা ডোব! 
বুজাইবার বন্দোবস্ত; আগাছার জঙ্গল মধ্যে মধ্যে 
কাটিয়া ফেলিয়া গ্রামে বায়ু চলাচলের ও গ্রামকে শুক 
রাখিবার বন্দোবস্ত ; গ্রামে চলাফিরার জন্য ভাল রাস্তা ; 
গ্রামের সমুদয় বালকবালিকার শিক্ষার জন্য শিক্ষালয় , 
ঃস্ব ব্যক্তিদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল ; ওষধালয় ; 
একটি পাঠাগার ও লাইব্রেরী; খেলা ও ব্যায়ামের 
জায়গা ; গোচারণের মাঠ; চাষের জন্ত উৎকৃষ্ট বীজ 
যোগাইবার বন্দোবস্ত; মুদির দোকান, কাপড়ের 
দোকান, বহি ও কাগজ কলম আদির দোকান, কিন্ব! 
সকল প্রকার জিনিসের একটিমাত্র সম্মিলিত দোকান , 
গ্রাম নিতান্ত ক্ষুদ্র না হইলে একটি ডাকঘর; গ্রামবাসী- 
দের: সমবেত-ণদান-সমিতি ; কথকতা, যাত্রা, বক্কৃত।- 
দ্বির স্থান; গ্রামের এক বা একাধিক রমসুন্পরদায়ের 
দেবমন্দির বা ভজনালয় ; ইত্যাদি । ন: 


সহরের নক্সা আকিয়। সহরনি্শ্মাণ (town planning) 
পর্ভবিদ্যার ( engineeringর ) একটি প্রধান অঙ্গ । 
যাহার! 'আদর্শগ্রামের জন্য সচেষ্ট হইবেন, তাহার! 
নিশ্চয়ই এঞ্জিনীয়ারদিগের সাহায্যে এই অঙ্গের জ্ঞান 
অঞ্জন করিবেন । 

“ক্কামালগাত! ম্নীলসভ |” কোমাগাতা মারু& 
জাহাজে করিয়া ভাই গুরুদ্িৎ সিং যে ৩৭৫ জন তারত- 
বাসীকে লইয়া কানাডা গিয়াছিলেন, তাহার! জাহাজ 
হইতে নামিয়া কানাডায় প্রবেশ করিতে পারিবে না, 
তথাকার উচ্চ আদালত এই রায় দ্িয়াছেন। স্থুতরাং 
তাহাদিগকে এখন ফিরিয়া আসিতে হইবে। 
এই কাৰ্য্যে ছুইলক্ষ দশ হাজার টাকা লোকসান 
হইল। 

যে সময়ে কোমাগাতা৷ মারু বন্দরে পৌছিয়াছিল, 
তখন আর একখানি জাহাজে ৬৫* জন চীন যাত্রী উপ- 
স্থিত হয়। তাহার! ডাঙ্গায় নামিতে কোন বাধা পায় 
নাই। কারণ চীনের মাথাপিছু পনের শত টাকা দিলেই, 





নিজস্ব ১৫০২ টাকা আছে দেখাইতে পারিলেই 
হইল। কড়া নিষেধ কেবল ভারতবাসীর জন্য । 
এই কারণে হিন্দুদের আগমনের বিরুদ্ধে কানাডা- 






















£ পুনঃ তাহাদের সমস্ত যুক্তির উত্তর দেওয়া 
কারণ, যে-সব যুক্তি হিন্দুদের বিরুদ্ধে 
সেগুলা চীন ও জাপানীদের বিরুদ্ধেও খাটে। 
ও. জাপানী, এবং ভারতবাসীদের মধ্যে একটা 
প্রতেদ এই যে চীনা ও জাপানীর। 
পালী, ভারতবাসীরা রাষ্ীরশক্তিহীন । 
র প্রতি অন্তায্য ব্যবহারের ইহাই প্রধান 


আমেরিকার ব্রিটিশ হঙুরাস্‌ প্রদেশের শাসন- 
প্রত্যাগত সেনাপতি সোয়েনের একটি মন্তব্য 
সালে ত্যান্ুবারের ওয়াল্ড কাগজে প্রকাশিত 
ছিল। তাহা হইতে বুঝা যায়, কানাডা বা অন্ত 
বৃটিশ উপনিবেশে ভারতবাসীদের গমন কোন 
ইংরেজ কেন পছন্দ করে না। সোয়েনের ঠিক 
লি এই £-- 

ne of ১০৪ things that make the presence of 
dians here, or in any other white colony, poli- 
} xpedient, is the familiarity they acquire with 
white: ‘An instance of this is given by the speedy 
( mination: of caste in-this.Province as . shown by the 
way all castes help each other. These men go back 


India and preach ideas of emancipation which if 
ht about would upset the machinery of law and 















উঃ বড় Gini ও পারিনি হইয়া পড়ে। 
( বাত দূরে দুরে থাকিলে তাহারা শ্বেতকায়দিগকে যাহা 





করিস, লগে যাইতে পারে; ; প্রত্যেকের ট nn তার তৰে, be গিয়া কির কথা বলিতে i 


কোন যুক্তি খণ্ডন করা অনাবস্তক মনে হয়, 








থাকে। তাহা কাৰ্য্যে পরিণত হইলে আইনের, কল, 
বিগড়িয়া যাইবে এবং দেশে শৃঙ্খল! থাকিবে না 
(অর্থাৎ কি না৷ ইংরেজের প্রভুত্ব টিকিবে না)। এরূপ 
মুক্তি ভবিষ্যতের পক্ষে ভাল হইতে পারে কিন্ত এখন... 
তাহার সময় আসে নাই 1”, 75757 
অঅত্যাচাল্র দুশ্ব জেল পক্মক্স, হ্ন্ধ |. 
ধন যেমন মন্দ জিনিষ নয়, উহার অপব্যবহারই 
মন্দ, শক্তিরও অপব্যবহারই তেমন মন্দ; শক্তি মন্দ 
নহে। অত্যাচার ও অন্যায় কখনও ভাল নয়। শা 
আছে বলিয়া যাহারা অপরের প্রতি কুব্যবহার 
তাহারা নিন্দনীয়; তাহাদের অধোগতি অনিব 
তাহারা ষে এরূপ ব্যবহার করে, ইহাই তাহাদের নিকৃষ্ট- ls 
তার যথেষ্ট প্রমাণ । কিন্তু অত্যাচার জিনি L 
একেবারে অকেজো তাহা নয়। বাস্তবিক যদি সারে... 
এরূপ দেখা যাইত যে স্বল যে-অধিকার পায়; দুর্ব 
সেই অধিকার পায়, সবল যেরূপ ব্যবহার পায়, দুর্বল 
সেইরূপ ব্যবহার পায়, তাহা হইলে দুর্বল চির 
দুর্ববলই থাকিয়া যাইত। শক্তিমান্‌ হওয়া যে আব্ত 
সে কথাটা হয়ত তাহার মনেই হইত না। সবলের: 
পদাঘাত ও চাবুক ছুর্বলের পিঠে পড়ে বলিয়াই ছুর্ধলের, 
শক্তিমান্‌ হইতে ইচ্ছা হয়। ইচ্ছা হইতে চেষ্টা আসে, = 
সাধনা আসে ; তাহা হইতেই পরিণামে সিদ্ধিলাভ হয়। 
অতএব চীবুক ছূর্বলের পরম বন্ধু। ed 
অল্পূণ। ও ক্রুদছ। ছব্বল আলস্তভরে . 
ব্ৰন্মের কেবল অন্নপূর্ণামূর্ভিই দেখিতে চায়। আয [5 
ছেলের মত কেবলই হাত বাড়ায়, আর টা সব 
ভাল জিনিষ বসিয়া বসিয়া ভোগ করিতে চায়। সে -) 
জানে না, বুঝে না, রুদ্র অন্নপূর্ণার স্বামী। সি টি 
" বাদ দিয়া অগ্নপূৰ্ণার অনুগ্রহ লাভ করা যায় না। যদ্ধি : 
তাহার প্রসাদ চাও, সংসারে যাহা কিছু শ্রমসাধ্য, রি 
বাসা ভি বাহা চিনি নীলে তাহার মধ্যে 
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যখন, রদ কেবল অনপূর্ণাকে দেখিতে চায়, ুদ্রকে. 
ভুলিয়া থাকে, তখন স্রলের দৌবাত্ম্য.ও 'উপদ্রব'আসিয়া 


শ্তোহাকে 'মর্খে মর্ন্মে সমঝাইয়! দেয় যে। বিশ্বে, কেবল। 


যে অন্পপূর্ণাই আছেন তা নয়, রুদ্রও আছেন।। - সখ -ও 


সংগ্রাম (50৮0৪৪!) বিশ্বের হুটা 'দ্রিকৃ। একটাকে. সি সি ! 
.. দেশের, অধিকাংশ লোক যে নিরক্ষর, 


আর একটাঁকে পাইবার যৌ নাই ।'; 


" দুৰ্ব্বল আমর! যে-সকল শ্বেতকায় হর 


‘সমান হইতে চাই, তাহার! নিজ শক্তির দ্বারা অধিকৃত 
, দেশে আমাদিগকে সমান অধিকার দেয় না বলিয়া 


€যোহাদের নিন্দা করি, তাহারা যে. দিক্‌ দিয়া আমাদের ' 


শক্তির ও পৌরুষের প্রমাণ চায়, সে প্রমাণ কোথায়? 
শ্বেতকায়দের খেয়ালগুলা, বাসনগুলা,:. খেলাগুলাও 
পুরুষের মত। আকাশযানের দ্বার! ভবিষ্যতে যুদ্ধ কর! 
চলিবে, যাত্রী ও মাল লইয়! যাওয়া চলিবে বটে ; কিন্তু 
এই যে প্রতি সপ্তাহে কত লোক-আকাশে উড়িতে গিয়া 
পড়িয়া মরিতেছেঃ তাঁহার! ত সকলে ওরূপ কোন 
, একটা উদ্দেশ্যের জন্য উড়ে না; তাহাদের সখ. হয়, 
‘ তজ্জন্ত উড়ে। আমাদের সখ. হইলে আমরা, তাস পাশ! 
খেলি, কিন্বা ঘরে . বসিয়৷ রাজা উজীর. মারি, ৷ বামুনের 
বাড়ীর বাছুর গোয়াল; বাড়ীর বাছুরের কাছে প্রস্তাব 
- করিয়াছিল, এস ভাই এই খোলা মাঠে লেজ তুলিয়া 
খুব একদম্‌ দৌড়িয়া আসি। গোয়ালার বাছুর বড় 
সুবোধ; সে বলিল, না ভাই, এস .শুয়ে শুয়ে ন্তাজ 
নাড়ি। শক্তির পরিচয়  সখে। স্থমেরু কুমের 
আর পৃথিবীর যত মরুময় অরণ্যময় দুর্গম, স্থান 
তাহাতে গিয়া পৌছা - পৃথিবীর ' শক্তিশালী জাতির 
লোকেরা একট! সখে পরিণত করিয়া ফেলিয়াছে। 
এ-সব: যায়গায় ' গিয়া রাজ্যবৃদ্ধিরং বাণিজ্যবিস্তারের,. 
4 বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের, . সম্ভাবনা আছে: বটে ; কিন্তু, 
- শাহা . যে হইবেই. এমন ত বলা: যায়, না) এবং সকলে. 
' সে উদ্দে্তে যায়ও না।' আর যদি ওরূপ উদ্দেশ্যই থারে,: 
তাহা হইলে কি কঠোর পণ? কি ভীষণ প্রতিজ্ঞা, কি প্রবল. 
: চেষ্টা, ভাবিলে :অবাক -হুইতে হয়।. আমরা! বড় জোর, 
সাহসে-ভর করিয়া একেবারে দার্জিলিঙে.লাউইস্‌.জুরিলী 


স্যালিটেরিয়ম নায়ক হাসপাতালে. গিয়া উপস্থিত হই 4. 
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অপস্নানবোশ। সর্বত্র সকলে আমাদিগকে; 
তুচ্ছতাচ্ছিল্য করিতেছে ,বলিয়া আমাদের কি অপমান 
বোধ. হইতেছে? তাহা যদ্দি হইয়া থাকে, তাহা হইলে 
কেবল সমু. খবরের কাগজে আমাদের বিদ্েষ্টাদের 
বিরুদ্ধে লিখিলে চলিবে না। কাগজ কয়জনে পড়ে? 
সর্বত্র সভা 
করিয়া দেশবাসীকে জাগাইয়া তুল দ্রকার। তাহার - 
পর ব্যবস্থাপক সভায় পুনঃ পুনঃ নানা আকারে 


' আমাদের বিদ্বেষ্টাদ্ের বিরুদ্ধে বর্জন ও বহিষ্কার নীতি 


প্রয়োগ করিবার চেষ্টা করা কর্তব্য। যে, যে দেশের 
লোকে ভারতবাসীকে প্রবেশ করিতে দেয় না বা. দিবে 
না বলিতেছে, তাহাদিগকে আমরাও ভারতে আসিতে 
দিব না; তাহারা বে যে ভাবে বাধা দেয়, আমরাও সেই 
সেই ভাবে বাধা দিব। তাহারা কেহ কেহ বলেঃ: 
ইউরোপীয় যে-কোন ভাষার বহি পড়িতে না পারিলে 


তোমাদিগকে আমাদের দেশে ঢুকিতে দিব না । আমরাও, 


বলিব, ভারতবর্ষীয় যে-কোন ভাষার বহি:, পড়িতে না. 
পারিলে তোমাদিগকে ভারতে ঢুকিতে দিব না। তাহার . 
পর আর.এক প্রস্তাব এই হওয়া উচিত যে, সব দেশের, 
কোন,লোক ভারতবর্ষের কোন রাজকার্মর্য নিযুক্ত, হইতে :' 
পারিবে. না । আর এক প্রস্তাব এই হওয়া কর্তব্য 'যে.গসর 
দেশের কোন জিনিষ ভারত:গবর্ণমেণ্ট কিনিবেন না। 
ব্যবস্থাপক সভায় আমাদের কোন প্রস্তাব ,গৃহীত না. 
হইবার সম্ভাবনা ॥.কিন্ত.লর্ড হার্ডিং যেমন দক্ষিণ আফ্রিকা 
সম্বন্ধে আমাদের. জাতীয় সম্মানের রক্ষক হইয়াছিলেন, 
অন্তান্ত দেশের ছুবর্ঠবহার সম্বন্ধেও সেইরূপ আমান্দর 
সহিত একমত হইতে পারেন ..দি: তাহাকে আমরা, 


. বুঝাইতে পারি যে বাস্তরিকইআমাদের আত্মসম্মান বলিয়া 


একট! জিনিষ. আছে. ও .তাহাতে ঘা. লাগিয়াছে,বলিয়া, 
আমরা সত্যসত্যই বেদনা. অনুভব করিতেছি। আগে, 
এই-সব. প্রস্তাব, ‘করা হউক । , তাহাতে কোন ফুল না. 
হইলে গবর্ণর-জেনেরালেরই ৰ অন্ত ৮ 
উপায় আছে। 2৬২১৮ : : 
তাহার পর গবর্ণষেন্টের বিনা: সাহায্যে আরা 
কিরিপ্-চেষ্টা, করিতে পারি . ভাহাও দেখ! কর্তব্য। .. 
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যে দেশে আমাদের: লাঞ্ছনা হইতেছে বা নৃতন করিয়া 
হইবার সম্ভাবনা হইতেছে (যেমন আমেরিকার যুক্ত- 
রাজ্যে ), প্রবেশাধিকার লুপ্ত হইয়াছে বা লুপ্ত করিবার 
চেষ্টা হইতেছে (যেমন আমেরিকার যুক্তরাজে: ), সেই 
সেই দেশ হইতে কি কি জিনিষ ভারতবর্ষে আসে, তাহার 


তালিকা বানিজারিপোর্ট হইতে সংগ্রহ করিয়া, তৎসযু- - 
যদি. 


দয়ের ব্যবহার বন্ধ করিবার চেষ্ট! করা 'উচিত'। 
কোন কাঁনাভাবাপী বা! অষ্ট্রেলিয়াবাসী ভারতে বিচারকের 
বা অন্য কোন প্রকারের কাঁজ করেন, তাহা হইলে গবর্ণ- 
মেণ্টের নিকট এই বলিয়া আবেদন করা কর্তব্য যে 


তিনি যে দেশের ও যেজাতির লোক, তাহাতে তাহার: 


দ্বার! ভারতবাসীর স্বার্থ রক্ষিত ও মঙ্গল সাধিত হইবার 
সম্ভাবনা কম। 


অধ্যাপক বা শিক্ষক থাকেন, তাহা হইলে তথায় কাহারও 
নিজ সন্তানকে শিক্ষার জন্য পাঠান উচিত নয় দেশের 
সব কাগজে এসব দেশ হইতে আগত বিচারক ব!'অন্ত 
কর্মচারী, অধ্যাপক, শিক্ষক, প্রভৃতির তালিকা মুদ্রিত 
করা-হউক-; যাহাতে তাহাদের সঙ্গে কোন ভারতবাসী 
‘কোন প্রকার সামাজিক সম্পর্কও না রাখে। 
দেশের' বণিকদের দ্বারা চালিত দোকানের নাম ও 
ঠিকানাঁও মুদ্রিত হওয়া উচিত। তাহ! হইলে এসব 
দোকানে কেনা বেচা বন্ধ কর যাইতে পারিবে । 
কাহারও প্রতি বিদ্বেষের ভাব পোষণ করা উচিত 


নহে, কিন্ত যে আমাকে অবজ্ঞা করে-ও আমার শত্রুতা" 


করে, তাহার সঙ্গে কোন প্রকারের সামাজিক ব্যবহার 
কেমন করিয়] চলিতে পারে ?.' 


আমরা স্বদ্দেশী আন্দোলনের সময় দেখিয়াছি, কোন: ' 


দেশের কোন একটি 'জিনিষের ব্যবহার- ছাড়িতে বলিলেই' 
ছাড়া যায় না। অন্য দেশে বা ভারতবর্ষে উৎপন্ন এরূপ 
জিনিষটিও দেখাইয়া, দেওয়া দরকার! সুতরাং-যে-সকল 


জিনিষ বর্জন করিবার প্রস্তাব হইবে, সেগুলি “নিতান্ত 


অনাবগ্তক বিলাসদ্রব্য না হইলে তাহার পরিবর্তে 
ব্যবহাধ্য অন্য দেশের জিনিষও নির্দেশ কর! কর্তব্য । 
৷. ন্িল্পলম্বসত্ি স্বডিশ -উপ্পনিত্্শ- 


প্রবাসী- শ্রাবণ, ১৩২১: 





অতএব তাহাকে পেন্সান দেওয়া হউক । 
যদি: কোন কলেজে ব! ইস্কুলে এ-সব দেশের কোন: 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 








সমুহ |. বৃটিশ. উপনিবেশগুলিতে ভারতবাসীদিগকে 
প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না। অথচ. তাহাদের জন- 
সংখ্যা খুব'কম ৷ . কানাডার প্রতি :বর্গমাইলে .দেড়, জন” 
মানুষের বাস. অষ্ট্রেলিয়ায় প্রতি বর্গমাইলে সওয়া.জন 
লোকের বাস; .এবং এই স্ুবৃহৎ মহাদ্বীপের 'বিস্তর-স্থান 
এরূপ উষ্ণ ও মরুময় যে তাহা .শ্বেতকায়দিগের, , বাসের" 
সম্পূর্ণ অযোগ্য |. নিউ জীলাাণে রি মাইলে.৮.জন' 
লোক বাস করে। ss 

ভাৱতসামত্ৰাজ্যে (ভারতবর্ষ ও -ব্রহ্মদ্েশে ৰ) প্রতি বৰ্গ 
মাইলে ১৭৫ জন লেক বাস কবে; বৃটিশ শাসিত অংশে ৪ 
প্রতিবর্গ মাইলে ২২৩ ,এবং দ্রেশীয় রাজ্যসকলে , ১০০৭“ 
বাঙ্গল। দেশে প্রতিবর্গমাইলে ৫৫১ জনের বাস। কিন্তু 
ভারতবর্ষের কোন অংশে কোন দেশের কোন জাতির 
লোককে আসিতে বাধা দেওয়! হয় না। রী 





. সার্জন-যেজর রডের বাম্নদীস ও 

দহিলুতলাহিত্তয 1৮ সাহিত্য কথাটি. ইংরেজী. 
বিটারেলর (literature) কথাটির মত নান? অর্থে, ব্যবহৃত, টি 
হয়.। ব্যাপকতম অর্থে,'বাক্যের সাহায্যে মানুষের. কোন 
প্রকারের জ্ঞান, চিন্তা. ভাব বা কল্পন! প্রকাশ:পাইলে, 


সেই'বাক্যসমষ্টিকে সাহিত্য বলা যাইতে পারে। ইহা 
লিখিত বা অলিখিত উভয় প্রকারেরই হইতে-পারে | এই ' 
অর্থে গণিতাদি বিজ্ঞান;-দর্শন, ইতিহাস, কাব্য, লোকমুখে 


.শ্রুত ছড়া, গান, ' কাহিনী, - প্রভৃতি সমস্তই: সাহিত্য? 


‘_ ধর্থ সংখ্যা) 
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সংকীর্ণ অর্থে সাহিত্য বলিতে সেই-সকল গদ্য বা পদ্য 
| ২ রচনা বুঝায়, যাহাতে রস আছে, হৃদয় যাহার সৃষ্টিতে 
£* সাহায্য করিয়াছে। “হিন্দুসাহিত্য” কথাটি ব্যাপক বা 
সংকীর্ণ উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হইতে পাঁরে। “কিন্তু যেরূপ 
অর্থেই 'ব্যবহ্ৃত ‘হউক, ‘ইহার ‘অর্থ, ““হিন্দুজাতি ‘যে 
* সাহিত্যের থা করিয়াছেন”. 


প্রাচীনকালে আমাদের দেশে "উহার -চলন ছিল না), 
তাহা প্ৰতিপাদন "করিবার জন্য যদি-ফিছু' লিখিত হয়, 


২ তাহাও একপ্রকার ' সাহিত্য বটে) “কারণ 'তাহাতেও 


বাক্যসমষ্টি “দ্বারা একপ্রকার জ্ঞান ও চিন্তা. প্রকাশিত 
হয়। “কিন্তু এইরূপ পুস্তকাদি বুঝাইবার- জন্য 4হিন্দু- 
সাহিত্য” শব্দ সচরাচর ব্যবহৃত হয়” না.। -প্রয়াগের 
‘পাণিনি কার্যালয় যে হিন্দুসাহিত্য প্রচার করিতেছেন. 
তাহা সাহিত্য শব্দের র্যাপকতম ও 'অসাশ্প্রদায়িক অর্থেই 
বুঝিতে হইবে শ্রীযুক্ত-শ্রীশচন্দ্র: বস্তুও ভাহার:ভ্রাতা] 
শ্রীযুক্ত বামনদাস ‘বসু; এই হুই বিদ্যান্্রাগী: পণ্ডিত, 


অন্তান্ত বিদ্বান, লোকের:-সাহায্যে, এই ক্রার্য্যালয় হইতে 


৫ হিন্দুজাতির নান! দার্শনিক, . আধ্যাত্মিক, পৌরাণিক, 
রে প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশ করিতেছেন । এই 'কার্য্যা- 
লয় হইতে প্রকাশিত হিউম্যানিটী' এও-হিন্দু 'লিটারেচ্যর 
: “বিশ্ব 
মানব ও. হিন্দুসাহিত্য” নামক ইংরেজী. পুস্তিকাবলীর 
দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম সংখ্যা আমর! পাইয়াছিও। পুস্তিকাটি 
-আদ্যন্ত ইংরেজী: ভাষায় ' লিখিত এবং: কেবল. :৩৫. পৃষ্ঠা 
পরিমিত। .কিন্তু ইহার বিষয়গৌরব . এবং ডিবির 
ভ্ঞানগৌরব তদপেক্ষা অনেক:অধিক |: 
প্রথমেই .পঞ্ডিতাগ্রগণ্য- দর্শনাচার্ধ্য, 'ব্রজেন্দ্রনাথ : শীল 
পু “মহাশয়ের লিখিত : «নু 100 Ideas on Mechanics 
(Kinetics)” «গতিবিজ্ঞান সম্বন্ধে -হিন্দুদিগের' ধারণা” 
নামক একটি ১১ পৃষ্ঠাব্যাপী সাতিশয় সারবানু প্রবন্ধ মুদ্রিত 
হইয়াছে। হিন্দুদিগের গণিতজ্ঞান-কতদুর, অগ্রসর হইয়া- 
“ছিল, ইহা হইতে-তাহা-কতকটা বুঝা-যাইবে।. তৎপরে 
: দেশীয় চিকিৎসাবিদ্যা৷ :.সব্বন্ধে :সার্জন-মেজর 'বামনদাস 
বন্থুর অভিভাষণ, 'অধ্যাপক"বিনয়কুমার সরকারের লেখা 


(Humanity ‘anid Hindu Jiterature )০ 


বিবিধ ০2 তদীয় চিত্র উপহার 





বর্তমান কালে হিন্দুধর্ম 
বলিতে যাহা বুঝীয় (কারণ হিন্দু. কথাটি বিদেশীর-স্ষ্ট, 
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“হিন্দুদের 'অর্থনৈতিক আদর্শ”, গ্রবীন্দ্রনাথের কবিতায় 
'আবর্শপন্থিতা”: নামে : একটি . প্রবন্ধ, এবং হিন্দুসমাজ- 
“বিজ্ঞানের 'ঘুলে” যে সব -তথ্য আছে; ME EL 
লেখা. একটি সন্দর্ভ'আছে । 

হিন্দুসাহিত্যপ্রচাঁর দ্বারা “পাণিনি কার্যালয় জনসমা- 
জের মঙ্গলসাধন করিতেছেন। 

র্লীন্কে তল্লীক্ত্র :জিত্র ভপহাল। 
লর্ড মলাশঁকে--তাহার একটি: তৈপচিত্র উপহার দিবার 
জন্য - ২২,৫৯০ টাকা সংগ্হার্থ সার কৃষ্ণগোবিন্দ, গুপ্ত, 
মিঃ আববাস আলী বেগং,-সার্‌ মাঞ্চার্জি 'ভাবনগরী, 
মিঃলাকেন্দ্রনাথ পালিত এবং -সার্জন্খমেজর নরেন্দ্র 
প্রসন্ন সিংহকে- লইয়া একটি: -কমীটী গঠিত 'হইয়াছে'। 
ব্যক্তিবিশেষের . ভক্তের! তদদীয়- ভক্তব্বন্দের নিকট হইতে 
অর্থসংগ্রহ 'করিয়। তাহাকে কিছু-উপহার দিলে কাহারও 
'কোন আপত্তি থাকিতে পারে'না-। কিন্তু-বর্তমানক্ষেত্রে 
'মললী-ভক্ত কমীটী তাহাকে উপহার দ্রিতে:চাহিতেছেন, 
1585 8৮170200100 9510520771৭ affection enter- 


‘tained throughout 10018019006 of her'greatest 


1-friends”—"ভারতরর্ষের একজন মহত্তম .রন্ধুর খতি 


'সম্গ্র-“ভারতে যে শ্রদ্ধা 'ও-.গ্রীতির ভাব : পোষিত 


হইতেছে, তাহার চিহুন্বরূপ ৷”; কিন্তু :ইহা ত সত্য নহে 
‘যে ভারতের সর্বত্র লোকে-লর্ড: মল্লাঁকে শ্রদ্ধা করেও 
'ভাল' বাসে।। 
উপহার দেওয়ার; আমরা সম্পূর্ণরিরোধী। তিনি একটি 
কাজ..এই করিয়াছেন..যে বড়লাটের ব্যবস্থাপক .সভা 


"-এবং প্রাদেশিক + ব্যবস্থাপক, সভাগুলির সভ্যসংখ্যা 


বাড়াইয়া ‘দিয়াছেন, এরং,সভ্যগণকে তাঁহাতে প্রস্তাব 
উপস্থিত করিবার অধিকার. দিয়াছেন "ইহাতে এপর্য্যন্ত 


"আগেকার ব্যবস্থাপক :. সভাগুলি' অপেক্ষা বেশী কিছু, 


উপকার হইয়াছে বলিয়া -.বোধ হয় ন!। কিন্তু যদি 


ধরা যায়" য়ে..কিছু ‘উপকার হইয়াছে, তাহা -হইলে 


তাহার -বিপরীতৃদিকে 'অনিষ্ট' যাহা: হুইয়াছে;. তাহাও 
ধরা উচিত।. ব্যবস্থাপক সভায় মুসলমানকে স্বতন্ত্র প্রতি- 
‘নিধি নির্ববাচনের- অধিকার দেওয়ায় .. হিন্দুমুসলমানের 
“দলাদলি- সুদৃঢ় -ভিত্তির-.উপর স্থাপিত হইয়াছে, এবং 


৩৮৯ 





স্থতরাং ভারতরাসীর নামে তাহাকে'কোন 


Ll 


৩৯০ 
NANA NA A’ 


তাহার ফলে এখন মুসলমানের! গ্রাম্য ইউনিয়ন ও মিউ- 
নিসিপালিটী লোক্যাল বোর্ড হইতে আরম্ভ করিয়া, সর্ধবত্র 
স্বতন্ত্র প্রতিনিধি চাহিতেছেন। এইরূপ স্বায়ভ্রশীসনে ইষ্ট 
অপেক্ষা অনিষ্ট অধিক। এইরূপ দলাদলি দেশে থাকিলে 
প্রজাশক্তি কখনও সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে কি না সন্দেহ। 
তন্তি্, মুসলমানদ্িগকে যে ভাবে নির্বাচনাধিকাঁর 
দেওয়। হইয়াছে, হিন্দু প্রভৃতি অন্তান্ত সম্প্রদায়ের 
লোককে তাহা না দেওয়ায় তাহাদের অগৌরব 
হইয়াছে। তাহারা যেন মন্থুষ্যত্বে মুসলমান অপেক্ষা 
হীন। লভ” -মলাঁর আমলে ও তাহার সম্মতিক্রমে 
বিন! অভিযোগে .ও বিনা বিচারে . দুইঞ্জন 
পঞ্জাবী ও নয়জন বাঙ্গালীর নির্বাসন হইয়াছিল । তাহার 
আমলে ও তাহার সম্পূর্ণ সম্মতিক্রযে সংবাদপত্র- 
সকলকে কঠিন আইনের নিগড়ে' বাধিয়া যুক্তিসঙ্গত 
স্বাধীনতার সহিত মত প্রকাশের অধিকার হইতে বঞ্চিত 
করা হইয়াছে। বঙ্গবিভাগের পর, উহা! যে একট! ভ্রম 
এবং অন্যায় কাজ তাহা বুঝিতে পার! সত্বেও লর্ড মলী 








AAAS A 


“পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন, ভাঙ্গ! বঙ্গ, আর জোড়া লাগিবে, 


না, যা হবার তা চিরদিনের মত হইয়। গিয়াছে। তিনি 
রাজনীতিক্ষেত্রে “09:-০০৪.0০০:” নামক্‌ একটি নৃতন 
অদ্ভুত মতবাদ প্রচার করিয়াছেন। তাহার ব্যাখ্যা এই- 
রূপ। কানাডা শীতপ্রধান দেশ; সেখানকার লোকের! 
শীতনিবারণের জন্য লোমাবৃত পশুচন্বের পোষাক পরে। 
কিন্তু ভারতবর্ষের গ্রীক্প্রধান গ্রদ্রেশসমূহের লোকদিগের 
পক্ষে সেরূপ পোষাক উপযোগী নহে। কানাডার 
লোকের! নিজেদের প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়৷ এ প্রতি- 
নিধিদিগের দ্বারা দেশের কার্ধ্য চালায় ; অর্থাৎ তথাকার 
শাসনপ্রণালী প্রজাতন্ত্র । অতএব শীতপ্রধান কানাডার 
“লোমশ পণুচন্বের পরিচ্ছদ যেমন ভারতবর্ষের উপযোগী 
নয়, তেমনি তথাকার প্রজাতন্ত্র শীসনপ্রণালীও ভারতের 
উপযোগী নহে। ইহাই লর্ড মর্লার -যুক্তি। এই চমৎকার 
যুক্তিমার্গ অবলম্বন করিয়া ইহাও বলা চলে যে বিলাতের 
লোক রুটি খায় এবং জাপানের লোক তাত খায়। অতএব 
বিলাতে- যেমন পালেমেণ্ট আছে, জাপানে. সেরূপ 
থাকিতে পারে না । অথচ বাস্তবিক জাপানে পালে মেপ্ট 


প্রবাসী--শ্বীবণ, ১৩২১ 


স্পীস্র্সিপাসিলপর্িাস্ সী AANA ANAL NAA NANA 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খও 








আছে, তথাকার শাসনপ্রণালী প্রজাতন্ত্র। প্রকৃত কথ। 
এই, ল্” মার, মত লোকেরা ভারতবর্ষের ইতিহাস ও 


Ta Al 


সমাজতত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞ । তাহারা জানেন ন! যে বহু প্রাচীন 


কালেও ভারতবর্ষের অনেক প্রদেশে সাধারণতন্তর 
প্রতিষ্ঠিত ছিল, এবং এখনও ভারতের নানা জাতির(০৪০) 
সামাজিক কাজ- সাধারণতন্ত্রের প্রণালী অনুসারে 
নির্ববাহিত হয়।, তাহারা মনে করেন, আমর! স্ষ্টিছাঁড়া ও 
মানবপ্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কবিহীন একটা নিকৃষ্ট জাঁতি। 
অন্ত মানুষ স্বাধীনতার উপযুক্ত হইতে পারে, কিন্তু আমরা 


কখনও বৃটিশ সাত্্রাজ্যের মধ্যে থাকিয়াও স্বায়ত্ত শাসনের ১6 


উপযুক্ত হইতে পারি না। এইজন্য মলা স্পষ্টাক্ষরে 
বলিয়াছেন যে “যদি আমি ভাবিতাম যে ভারতীয় 


ব্যবস্থাপক সভাগুলির দ্বারা ভবিষ্যৎ ভারতীয় পালেমেণ্ট' 


বা প্রন্জাপুঞ্জের প্রতিনিধিসভার সূত্রপাত করা হইতেছে, 
‘তাহ! হইলে আমি কখনই সেগুলিকে বৃহত্তর করিতাম না । 
আমার কল্পনা সুদুর ভবিষ্যতে যতদুর যায়, তাহাতেও 
আমি ভারতে একনায়কত্ব (personal rule) ব্যতীত 
অন্য কোন প্রকার শাস্নপ্রণালী দেখিতে পাইতেছি 
না৷ 1” 

“ইহার পদারবিন্দে বাহার! ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি দিতে চানু, 
তাহার! দিতে পারেন, কিন্তু তাহ! সমগ্র ভারতবাসীর 
ভক্তি ও প্রীতির চিহ্ন বলিলে সত্যের অপলাপ .কর। 
হইবে। . 4 
লুড়োদান্স শিল্পোন্নতিন্ন সাহাম্।'। 
গত ফেব্রুয়ারী মাসে বড়োদায় .সমবেত-ঝণদান-সমিতি- 
সকলের যে পরামর্শসভার অধিবেশন হয়, তাহাতে 
মহারাজ! গাইকবাড় শিল্পদ্রব্যনির্শ্মাণের চনৃতি কারখানা- 
সকলকে ধার দিবার জন্য পনের লক্ষ টাক! মঞ্জুর করি- 
যাছেন। পাশ্চাত্য - অনেক দেশে এইরূপ ধার দেওয়া 
হইয়া থাকে । বৃটিশ ভারতে এই রীতি প্রবর্তিত হইলে 
‘ভাল হয়। €য-সকল শিক্পদ্রব্য বিলাত হইতে আসে না, 
প্রধানতঃ অন্যান্য দেশসকল হইতে আসে, তাহা ' প্রস্তুত 
করিবার জন্য বিশ্বাসযোগ্য ও বিশেষজ্ঞ লোকেরা .কার- 
খানা স্থাপন করিতে চাহিলে, গবর্ণমেন্টের ' এইরূপ সাহায্য 
দিতে কোন আপত্তি হওয়া উচিত নহে । 


ডি 


৯৯ ১ 


বু করিতেছে। 


৪র্থ সংখ্যা ] 


A 





বাঙ্গালী বাঙ্গালীকে অবজ্ঞা 
বাঙ্গালী বলিয়া 


2এজ্ভিতেোগ। 
০৫-রিয়া বহুকাল হইতে. ভেতো! 
থাকে i 
বেহার ও' হিন্ুন্তানের ছাতু,-ভুট্টা ও; গমভোজী ব্যুক্তি- 
রাও বাঙ্গালীকে অবজ্ঞার সহিত “ভাৎ-খাউআ” 
বলে। কোন কোন কারণে এখন বোধ হয় তাহাদের, 
চক্ষে বাঙ্গালীর ভাত-খাওয়াটা আর নিকৃষ্টতার 
পরিচায়ক বলিয়া গৃহীত হয়'ন৷ ৷ ভাতভোজী .জাপানীর! 
কশিয়ার সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করার পর ভাতের অপমান 


€ কেহ বড় একটা করিত না। কিন্তু প্রতি সার্‌ আয়েন . 
১ হামিণ্টন নামক একজন ইংরেজ সেনাপতি “ভাত-- 


খেকে!” লোকদের বিরুদ্ধে এক বন্তৃতা। করিয়াছেন! তিনি 
বলেন যে, এই ভাতখেকো “রিদেশীরা” ইংরেজাধিকৃত 
দেশসকলে আবিভূতি - হইতেছে, এবং কাজকর্ম 
. একচেটিয়া করিতেছে ; ইহ! বাস্তবিকই একটা বিপদ ৷ 


অন্নব্যয়ে বাচিয়া থাকাটাও, দেখিতেছি, অনেকের 
চক্ষে একটা'পাপ ! বুদ্ধিবলে, বাহুবলে ও অস্্রবলে ইউ-. 


রোপের লোকেরা বীরভোগ্য! বস্ুন্ধরার :এখর্য্য .সম্ভোগ 
অন্ত লোকের] এক মুঠা ভাত খাইয়! 
বাচিয়া থাকিবে, তাহাতেও যাহাদের গাব্রদাহ. হয়, না 
জানি তাহার! কতই সভ্য ও খ্ৃষ্টভক্ত ! যাহ! হউক, যেরূপ 


লক্ষণ দেখিতেছি তাহাতে সেনাপতি মহাশয়কে ..কোন' 


প্রকারে মনোবেদনাট! বরদাস্ত করিতেই হইবে: কারণ 
ভাতখেকে! জাপানীর! . তাঁহার বক্তৃতায় ক্ষেপিয়াছে.। 
তাহাদিগকে তাহার দেশের লোকের! ভয় করে; নতুবা 
তাহাদের সহিত সন্ধি রক্ষা করিতে এতটা ব্যগ্রতা দেখ! 
যাইত না।- | 


ওট্‌ এক রকম শন্ত, গমের চেয়ে সন্ত ৷ aie 
/ লোকেরা আগে খুব দরিন্র ছিল। তখন তাহারা লঙনে- 
ও ইংলণের অন্তান্ত সহরে .আসিয়! কম বেতনে মজুরী 
ওটের. ময়দা সিদ্ধ. 


ও অন্তান্ত কাজ করিত এবং 
করিয়! খাইয়া! সস্তায় দিন গুজরান করিত । এইজন্য মাংস- 
ভোজী ইংরেজেরা তাহাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় না 


পারিয়া তাহাদিগকে কৃপণ, ছোটলোক, প্রভৃতি বিশেষণে 
ভূষিত করিত ! কিন্তু চতুর-স্কচ, তাহা গ্রাহ্য না করিয়া ' 


বিবিধ প্রসঙ্গ--“তেতে” চাউল 





এখন হয় ত কিছু .কম .বলে। আবার 


চাষ হয়। 


৩৯১ 








সনি 


ক্রমশ বেশ গুছাইয়। উঠিয়াছে। গোলআলুগত-প্রাণ. . 
আইরিশদিগকেও ইংরেজেরা দেখিতে পাবেনা কিন্তু. 
আইরিশদেরও ' দিন আদিতেছে । অতএব ভাতের 
উপরই যে বিধাতার বিশেষ . অভিশাপ.-আছে, এমন: না 
হইতেও পারে। ইউরোপ সিিিকর চাউলের কাটুতিও 
বাড়িতেছে। : eae : 

ভিন্ন ভিন্ন খাদ্যের বলকারিতার - তারতম্য আঁছে।' 
কিন্তু যে খাদ্য যত সহজে হজম.হয়, তাহা দ্বার! মস্তিষ্কের. 
কাজ করিবার সুযোগ তত বেশী পাওয়া যায়। ইহাও 
বিশেষ বিবেচনার বিষয় । + 
* বলিষ্ঠ দেহের প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে৷ রি 
বলিষ্ঠ সাহসী আত্মার প্রভুত্ব অনিবার্ধ্য,. ইহা কেহ”. যেন 
বিস্বত নাহন। , পু 
' চাউল । ভারতবর্ষের TE গবৰ্ণমেণ্ট. 
সম্প্রতি যে রিপোর্ট বাহির, করিয়াছেন তাহাতে চাউল : 
সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য কথা, আছে। - ভারতবর্ষ ও 
ব্রহ্মদেশে চাউল . সকল দেশের. চেয়ে. বেশী উৎপন্ন 
এবং খাদ্যের জন্য ব্যবহৃত হয়। ইউরোপ আমেরিকাতেও 
চাউলের কাতি. ক্রমশঃ . বাড়িতেছে। ' ইংরেজ-শাসিত ' 
ভারতে, চাবের- জমীর প্রায়: ' এক-তৃতীয়াংশে. ধানের 
গড়ে ভারতবর্ষে. বৎসরে প্রায় ছিয়াত্বর.. 
কোটি মণ চাউল উৎপন্ন হয়। প্রত্যেক প্রদেশের. 
প্রধান ফসল ধান'। বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িব্যায় এগার- 
কোটি বিঘারও অধিক জমীতে ধানের চাষ হয়। তাহার 
পরে ক্রমান্বয়ে মান্দা, আগ্রা-অযোধ্যা, মধ্য প্রদেশ, 
আসাম ও .বোক্বাইয়ে ধানের চাষ বেশী হয়।” বিঘাপ্রতি 
গড়ে চারিমণ করিয়া উৎপন্ন ধর! হয়; আউশ, আমন 
সব ফসল ধরিয়া । ভারতবর্ষের কৃষিজাত দ্রব্যের বার্ষিক 
মূল্য আনুমানিক ৫২৩ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ৷ 
তন্মধ্যে চাউলের মূল্য ২৮৫ কোটি টাকা । ' 

জাপান; শ্যাম, আমেরিকার যুক্তরাজ্য, চীন, মিশর, 
এবং মেক্সিকোতেও ধানের চাষ হয়। কিন্তু অন্তান্ত 
দেশে ধানের চাষের এবং ধান হইতে চাউল প্রস্তুত ' 
করিবার উপায়ের অনেক উন্নতি হইয়াছে । আমাদের 
দেশে সাবেক প্রথাই এখনও চলিতেছে । উন্নতি-কৰি- 


৩৯২ 





০ 





SANS 


বার জন্য অন্ঠান্ত দেশের প্রণালীর ‘বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়। 
১ দেশ-মধ্যে প্রচার করিতে পারিলে ভাল হয়। 

- ক্ষিলিপ্াাইন্ন দ্বীপপুঞ্জে স্্রাশ্ীনত্তাল 
ক্রুস্সন্বিক্কান্ণ । তারে খবর আসিয়াছে যে আমেরি- 
কার সন্মিলিত রাষ্ট্রের (United 50855এর) প্রতিনিধি- 
সভায় একটি আইনের খসড়া উপস্থিত কর? হইয়াছে, যাহা 
দ্বারা ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জকে বহুপরিমাণে স্বায়ত্তশাসনের 
ক্ষমতা দেওয়া হইবে । . ফিলিপিনোর1. আমেরিকান্দের 
অধীন। আমেবিকান্রা এখন প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন 
ফিলিপেনোদিগকে ক্রমশঃ আত্মশীসনক্ষম. করিয়া 
কয়েক বৎসরের মধ্যে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা . দ্বিবেন'। 


বিলাতে যেমন ব্যবস্থাপক সভার দুটি শাখা .আছে,. 


হাউস অব. লর্ভস্‌ ও হাউস্‌ অব. কমন্স, অর্থাৎ 
অভিজাতদ্বিগের সভা এবং গ্রজার্দিগের প্রতিনিধিদের 
সতা,,.. .তেমনি .ফিলিপিনোদিগকেও. দেশশাসনের 


জন্ত সেনেট এবং প্রতিনিধিসতা দেওয়া হইবে- প্রভেদ- 


এই .যে বিলাতে অভিজাতদের সভার সত্যগণ নির্বাচিত 


হন না, বংশান্ুক্রমে সত্য হন ; কিন্ত-ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে . 


'সেনেট ও প্রতিনিধি-স্তা উভয়েরই সত্যের! প্রধানতঃ 
নির্বাচিত হইবে । ফিলিপিনোদের মধ্যে শতরুরা ৯০ জন 
খুষ্টিয়ান। ইহার? অপেক্ষাকৃত সভ্য । ইহার! ব্যবস্থাপক 
সভার উভয় শাখায় আপনাদের প্রতিনিধি নির্বাচন 
করিবে । বাকী শতকরা ১০ জন অধিবাসী এখনও 
সভ্য হয় নাই ইহাদের প্রতিনিধি গবর্ণমেণ্ট নির্বাচন, 
করিয়া দিবেন। 

ভিন্নজাতির দেশ জয় করিয়া কয়েক বৎসরের মধ্যে 
উহ! স্বাধীন করিয়া দিবার অঙ্গীকার জগতের ইতিহাসে 


আমেরিকান্রাই প্রথম করিয়াছেন। তাহার! কেবল. 


কথ! বলিয়াই সন্তুষ্ট হন নাই । যথাসম্ভব শীঘ্র শীঘ্র 
অঙ্গীকার পালনের জন্য উত্তরোত্তর ফিলিপিনোদিগের 
রাষ্ট্রীয় অধিকার বাড়াইয়া দ্রিতেছেন | রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে 
বিজিত জাতির প্রতি এরূপ সদাশয়তার দৃষ্টান্ত জগতের 

- ইতিহাসে আর একটিও নাই ।, ৃ 
. এই দৃষ্টান্ত আরও চমৎকার বোধ হয়-যখন দেখা যায় 
যে ফিলিপিনোরা . প্রাচীন কাল হইতে সভ্য বলিয়া 


প্রবামী- শ্রীবণ, ১৩২১ ' 





[ ১৪শ ভাগ, ১ম বণ্ড. 





NAA 


পরিচিত জাতি নহে । 





তাহারা কখনও প্রবল পরাক্রান্ত 


স্বাধীন জাতি ছিল না। তাহাদের নিঞ্জের কোন প্রাচীন 


সভ্যতা, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান বা শিল্প ছিল না। খৃষ্টীয় 
ষোড়শ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়। 
লোকেরা 


থাকে, এবং কিয়ৎ পরিমাণে সভ্যও করে. 


দ্বীপপুঞ্জে স্পেনের অধিকার ও শাসন লুপ্ত হয় 


ও আমেরিকার শাসন আরম্ভ হয়। আমেরিকার অধীনস্থ ৃঁ 


স্পেনদেশের, 
তাহাদিগকে খৃষ্টধর্ব্মে দীক্ষিত করিতে, 
তার আগে, 
তাহারা অসভ্য ছিল । ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে আমেরিকান রা. 
স্পেনিয়ার্ডদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করে এবং ফিলিপাইন, 


হইবার ১৬ বৎসর পরেই ফিলিপিনোরা আপনাদের দ্বারা: , 


নির্বাচিত পালেমেণ্ট পাইতে যাইতেছে ! 

এখনও সে দেশে অনেক স্থানে এরূপ অসভ্য লোক 
আছে যে তাহাদের মধ্যে 
বিজয়.নিশানের মত গৌরবের সহিত আনা একট। প্রচলিত 


শক্রুর মাথা কাটিয়া তাহা. 


প্রথা । ফিলিপিনোদের মোরে! নামধারী, একটা জাতির 


মধ্যে এখনও দাসত্ব খুব চলিত । 


ফিলিপিনোর। সকলে' 


একজাতীয় নহে ; তাহারা ২৫৩* টা ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে 


বিভক্ত । তাহাদের ভাষা, চেহারা, গায়ের রং, প্রভৃতিতে 
বিস্তর প্রভেদ আছে ৷. 


সকলে সমান, সভ্যও নহে ।, কৃষ্ণ= 


কায়ের। নিতান্ত বর্বর অবস্থায় জীবনযাপন করে, দেহে ৰ 


উন্ধী ধারণ করে, এবং কোন নির্দিষ্ট স্থানে বাসগৃহ না 
থাকায় নানা স্থানে -ঘুরিয়া বেড়ায়। পূর্বেই বলিয়াছি, 


ফিলিপিনোদের মধ্যে শতকরা ৯০ জন খৃষ্টিয়ান ৷ 


আমেরিকানদের মধ্যে  উদ্দারমতাবলন্ধীরা. ' মনে 


করিতেছেন যে এ হেন জাতিকে আর" আট বৎসরের . - 


মধ্যে সম্পূর্ণ স্বাধীন কর! চলিবে ।'কিন্ত যে-সকল আমেরি- 


কান্‌ ফিলিপিনোদের আত্মশাসনক্ষমত| সম্বন্ধে খুব বেশী 


সন্দিহান, তাহারাও মনে করেন যে বড় বেশী আর চল্লিশ 
বৎসর পরে তাহাদিগকে সম্পূর্ণ স্বাধীন করা চলিবে।. +. 


আমেরিকান্রা গত বার বৎসরের মধ্যে ফিলিপিনো- 
দিগকে প্রভূত ক্ষমতা দিয়াছে । এই বার বৎসরে মিউনি- 
সিপালিটীগুলিকে ক্রমে.ক্রমে সম্পূর্ণ স্বাধীন করিয়া দেওয়ঃ 
হইয়াছে । মিউনিসিপালিটীর সমুদয় সভ্য ও. সভাপতি 


ফিলিপিনোরাই...নির্বাচন করে। মিউনিসিপাল ট্যাক্স, 


কাৰ্য্যে হস্তক্ষেপ . করেন না। এক একটি প্রদেশের 


বি আমেরিকান । 


্থ সংখ্য]. 








আছে, আমেরিকান্‌ গবর্ণমেপ্ট মিউনিসিপাঁলিটীর কোন 


শাসক-সমিতির (governing ॥০ardএর) দুই-তৃতীয়াংশ 
ফিলিগিনোর নির্বাচন করে। . ব্যবস্থাপক . সভার 
উর্ধতন শাখার ৯.জন সত্যের মধ্যে ৪ জন ফিলিপিনো, 
এবং অধস্তন শাখার সমুদয় সত্যই তাহাদের দ্বার! নির্ববা- 
চিত। উচ্চতম বিচারালয়ের প্রধান বিচারপতি এবং 
আর দুইজন বিচারপতি ফিলিপিনে৷। বাকী চারিজন 
অন্তান্ত বিচারালয়ের প্রায় অর্দ্ধেক- 


১ সংখ্যক বিচারক দেশীয়। জষ্টিস্‌ অব দি পীস্‌. নামক সমুদয় 


বিচারক দেশীয় । -সিবিলিয়ানদের মধ্যে ১৯০৪-সালে 
শতকরা ৫১ জন ফিলিপিনো ছিল ; ১৯১১ সালে তাহা- 
দের সংখ্যা বাড়িয়া শতকরা ৬৭ জন হইয়াছে। এই 


. প্রকারে দেখা যাইতেছে এখন সমুদয় মিউনিসিপাল সভ্য 


A 


ও কর্মচারী, শতকরা ৯০ জনেরও উপর প্রাদেশিক 
কর্মচারী, এবং শতকর! ৬০ জনের উপর কেন্দ্রীয় গবর্ণ- 
মেণ্টের কর্মচারী ফিলিপিনো। এক্ষণে. এরূপ অবস্থা 


দাড়াইয়াছে-যে অনেক আমেরিকান্‌ স্বদেশে ফিরিয়া. 


যাইতেছে, কারণ তাহার! যে কাজ করিত তাহ! ফিলি- 
"পিনোদিগকে দেওয়া হইতেছে। 


লর্ড মর্লা এরূপ কল্পনাও করিতে পারেন নাই যে 


এমন সময় কখনও আসিবে যখন ভারতবাসীর1 নিজের 
দেশের কাজ নিজে চালাইতে পারিবে: 

. খাদ্য ও আমসহিজ্ছুত1 ৷ শারীরিক বল, ও 
শ্রমসহিষ্ণুতা বা শ্রম করিবার শক্তিতে প্রভেদ আছে । 
কাহারও শারীরিক বলের পরীক্ষা করিতে হইলে দেখিতে 
হয় যে মানুষটি তাঁশার সম্পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করিয়া 
একবার কিরূপ কঠিন কাজ করিতে পারে ;' অর্থাৎ কত 


ওজনের কিরূপ ভারী জিনিষ-তুলিতে পারে, কত মোটা 


শিকল ছি'ডিতে. পারে, রত মোটা কয়জন লোককে 
গাড়ীতে চড়াইয়া গাড়ী টানিতে পারে, ইত্যাদি! শ্রম 


. করিবার শক্তি পরীক্ষা করিতে হইলে দেখিতে হইবে 
১ যে মানুষটি অল্নায়াসসাধ্য কোন কাজ কতক্ষণ 


কত বার করিতে পারে'; অর্থাৎ কতক্ষণ ধরিয়া 
সে কোদাল 'পাড়িতে পারে, কতক্ষণ ধরিয়া: ঝুঁড়িতে 
করিয়া মাটি বহিতে পারে, কতবার সিঁড়ি উঠানাম। 
করিতে পারে, ইত্যাদি। স্তাণ্ডো,. রামমূর্তি, ভীম ভবানী 
বা গোবর হওয়ার প্রয়োজন ত সকলের হয় না, খুব অল্প- 
লোকেরই সেরূপ হওয়া দরকার কিন্তু সকলেরই সুস্থ- 
দেহ-ও শ্রমপটু হওয়! চাই। এইজন্য জানা প্রয়োজন - যে' 


বিবিধ প্রসঙ্গ__খাগ্ত ও-শ্রমসহিষুতা, লেডী হার্ডিং 


| ধাৰ্য্য, আদায়, ও বায় করিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা তাহাদেরই 





৩৯৩. 








কিরূপ খাদ্যে মানুষের শারানিক শ্রম করিবার ক্ষমতা 
বাড়ে। 

আমেরিকার বিখ্যাত য়েল বিশ্ববিগ্ভালয়ের অধ্যাপক 
আর্ভিং ফিশার. এবিষয়ে কতকগুলি পরীক্ষা করিয়াছেন। 
৪৯ জন লোককে লইয়া পরীক্ষা কর! হয়। তাহার মধ্যে 
প্রায় অৰ্দ্ধেক য়েলের ছাত্র, বাকী দেশের নান। স্থান- 
বাসী নানা কাজে ব্যাপৃত লোক। কেহ ব! মাংস ও 
ডিম প্রচুর পরিমাণে খায়, কেহবা ওরূপ খাদ্য খুব কম 
খায় কিন্বা মোটেই খায় না। নানা প্রকারের ব্যায়াম 
দ্বারা পরীক্ষা করা হইয়াছিল । তাহার মধ্যে বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য, যাহাকে আমাদের দেশের কুস্তিগীররা 
বৈঠকী বলে! না থামিয়া ক্ৰমাগত বসা ও সোজা হইয়া 
দ্বাড়ানর নাম বৈঠকী। পরীক্ষীয় দেখা গেল যে যাহার! 
প্রচুর পরিমাণে মাংসডিম্বতোজী তাদের মধ্যে খুব অল্প 
লোকেই ৫০* বারের বেশী বৈঠকী করিতে পারে। 
৫০০ “বার হইবার আগেই কেহ কেহ অজ্ঞান হইয়া 
পড়ে, কেহ কেহ উহা! অপেক্ষা কম বার করিয়াই আর 
সোজা হইয়া দীড়াইতে পারে নাই । তাহার! এত ক্লান্ত 
হইয়া পড়িয়াছিল যে ব্যায়ামশালার সি'ড়ি নামিবার 
সময় তাহাদিগকে ধরিয়! নামাইতে হইয়াছিল । 
< যাহার! মাংস ও ডিম কম খাইত বা খাইতই না, 
তাহারা কেহই এই. পরীক্ষা দ্বারা নিজেদের কোন 
শারীরিক ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া মনে করে নাই। তাহাদের 
অধিকাংশ ৫০০ বারের উপর বৈঠকী করিতে পরিয়াছিল, 
এবং বহুসংখ্যক ব্যক্তি হাজার বারেরও বেশী করিয়াছিল। 
একজন য়েলের ছাত্র, যে দুইবৎসর মাংস ও ডিম 
স্পর্শ করে নাই, আঠারশত -বার বৈঠকী করিয়াছিল, 
এবং তাহাতেও ক্লান্ত না হইয়া ব্যায়ামশালার দৌড়ের. 
রাস্তায় কয়েক পাক দৌড়িয়া ঈষ্ট রক নামক শৈলে 
উঠিয়া নামিয়া আসে। আর একজন লোক ২৪০০ 
বার বৈঠকী করে। অপর একজন, যে মাংস খায় না 


এবং ডিম অন্ন পরিমাণে খায়,.৫০** বার বৈঠকী করিয়া 


লোককে অবাকৃ করিয়৷ দিয়াছে । 

যাহারা এই প্রকারে শ্রমশক্কির পরাকাষ্ঠা প্ৰদৰ্শন: 
করিয়াছেন, তাহারা বেশ ভার করিয়। চিবাইয়া আহার 
কবেন। 

লেলভী হণর্ডিহু। স্বর্থীয়া লেডী হার্ডিংএর জন্য 
ভারতবাসীর শোক অকৃত্রিম। তিনি সাধ্বী পতিত্রত। 
ছিলেন। পতিব্রতাঁকে ভারতবর্ষ চিরকাল ভক্তি করিয়া- 
আসিয়াছে । দিল্লীতে দরবারের সময় যখন লর্ড হার্ডিং 


‘বোমা দ্বারা আহত হন, তখন লেডী হার্ডিং অসামান্ত 


ধৈর্য্য ও সাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন। স্বাষী' যতদিন 
শয্যাগত, ছিলেন, ততদিন: সতত. তাহার শয্যাপার্থে 


৩৯৪ 
থাকিয়! সেবা করিয়াছিলেন। তিনি তাহার স্বামাঁর-মত 
সদ্ধাশয় ও দয়ালু, ছিলেন, এবং ভারতবর্ষকে ভাঁল- 
বাসিতেন। সমগ্র ভারতে বালকবালিকাদের একদিন 
আমোদ আহ্লাদের- ব্যবস্থা তিনিই করিয়াছিলেন। 
তাহাতে হাসপাতালের বালকবালিকাদের এবং অন্ধ, 
বোঝা কালা, খঞ্জ ও আতুরদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা 
করা হইয়াছিল। পীড়ার সময় অসহায়! দরিদ্রা ভারত- 
নারীদের চিকিৎসা.ও সেবা শুশ্রীধার বন্দোবস্তের জন্য 
তিনি সর্বদ1 চেষ্টিত ছিলেন । তাহারই উদ্যোগে ভারত- 





“লেডী হাৰ্ডিং। « b 


নারীরিগের চিকিৎসার জন্য কেবল মহিলা-ভাক্তারদ্িগকে 
লইয়া একটি স্বতন্ত্র চিকিৎসাবিভাগ গঠিত হুইয়াছে। 
ইহার নিয়মাবলী প্রথমে এরূপ হইয়াছিল যে তাহাতে 
: ভারতীয়, মহিলা-ভাক্তারদের উহাতে প্রবেশশাভ কঠিন 
হইত'।- কিন্তূ লেডী হার্ডিং পরে এই বাধা দুর করিয়া- 
ছেন। দিল্লীতে নারীদের শিক্ষার জন্য মেডিক্যাল কলেজ 
স্থাপনের উদ্ভোগ তিনিই করেন। . লর্ড হার্ডিংএর এই 
“ গভীর শোকের সময় তাহার জন্য প্রাণে বেদন1! বোধ 
সকলেই করিবেন ।" এ ১ 

", তাঁতাল্স হিতভান্মস্মল্দিলল । এলাহাবাদের 
ইংরাঁজী দৈনিক লীভার বলেন যে প্রধানতঃ জামধ্দ্জী 
. তাতার প্রদত্ত অর্থে স্থাপিত বাঙ্গালোর বিজ্ঞানশিক্ষালয়ের 
প্রথম পরিচালক - (:৫1750101) বিজ্বীনাচার্য মরিস্‌ 
ট্রেভার্স্ সাহেব উহার কাজ 'বিশেষ কিছু অগ্রপনর হইবার 
আগেই মাসিক ৬২৫. টাকা. পেন্সনে. অবসর লইয়াছেন। 


অধ্যাপক ট্রেভাসে'র বৈজ্ঞানিক বলিয়! খ্যাতি আছে; 
কিন্ত তিনি, যে. কাজের জন্য আসিয়াছিলেন তাহাতে, 


কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন :নাই।.. শিক্ষালয়ের বৈষয়িক 


. প্রবাসী--আীবণ, ১৩২১. 





‘(১৪৭ ভাগ, ১ম খণ্ড 








AMA 


কাৰ্য্য তাহার. আমলে বিশৃখলা ঘটিয়াছে; ছাত্রেরাও বড় 
অসন্তষ্ট হইয়াছিল। . লীডার বলেন যে.এই কাজে একজন 


! 


ভারতীয় বৈজ্ঞীনিককে নিযুক্ত করিলে ভাল হয়, এবং 


বিজ্ঞানাচার্য্য প্রফুললচন্দ্র রায় মহাশয়ের নাম করিয়াছেন ।, 
লাহোরের পঞ্জাবী নামক ইংরাজী সংবাদপত্রও এই মতের: 
সমর্থন করেন। কিন্তু একথাও বলিয়াছেন যে অধ্যাপক ' 
রায় মহাশয়কে নিযুক্ত করার-পক্ষে একমাত্র ব্যাঘাত 
এই যে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানকলেজের 
রসায়নের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন। যাহ! হউক, 
চেষ্টা করিলে উভয় কাঁজের জন্যই যে ভারতীয় 'অধাপিক 
পাওয়া! যায় না, এরূপ বোধ হয় না। তাঁতার বিজ্ঞান- 


্ 


মন্দিরের উদ্দেগ্যসিদ্ধি, ভারতীয় রাসায়নিক নিয়োগ না চি 


করিলে, সুদুর-পরাহত বলিয়া বোধ হয়। যে যে দেশে - 
রাসায়নিক নান৷ শিল্পের উন্নতি হইয়াছে, তাহার! সকলেই 
তারতবাসীদ্দিগকে ক্রেতা রাখিতেই ব্যগ্র।- 
দেশের কোন অধ্যাপক'সমস্ত হৃদয়ের সহিত ভারতীয় ছাত্র- 
দিগকে রাসায়নিক শিল্প শিখাইয়! স্বজাতির মুখের অন্ন 
কাড়িয়ালইবার সাহায্য করিবেন, ইহ! খুব সম্ভব মনে হয় 
না। অধ্যাপক রায় মহাশয় বিস্তর নূতন রাসায়নিক 
তত্ব আবিষ্কার: করিয়াছেন। ছাত্রদিগকে :,শিক্ষা দিতে 
যেমন তাহার দক্ষতা, তেমনি তাহার উৎসাহ তাহার 


অনেক ছাত্রও রাসায়নিক আবিষ্কার দ্বার! খ্যাতি লাভ 


করিয়াছেন । 
কারখানার 


তাহার পর তিনি একটি প্রসিদ্ধ রাসায়নিক " 
' স্থাপনকর্তী ও পরামর্শদীতা। কেমন 


করিয়া নান! রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত করিতে হয়, তাহা 
তাহার ' স্বদেশহিতৈবণা' 


তিনি বেশ শিখাইতে. পারেন । 
ও নানাপ্রকারের ছাত্রহিতৈষণার . পরিচয় '. দেওয়া 
অনাবস্তক। কলিকাতা তাহাকে ছাড়িতে চাহিবে ' না৷ 
কিন্ত তিনি. বাঙ্গালোরের ' বিজ্ঞানমন্দিরের' পরিচালক 
হইলে আমরা গানন্দিত হইব না, এ কথাই বা কেয়ন 
করিয়া বলি ?- :. 
অশ্যাপক্কেন্ল টনি 


সেসব ক 


ll 


রর ইতি | 


অধ্যাপক 'যছুনাথ সরকার পনের: বৎসর: পাটনা-কলেজে . : 


ইতিহাসের অধ্যাপকত! : করিতেছেন। 
এম্‌ এ পর্যান্ত পড়ান । অধ্যাপনা-কার্য্যে তিনি বিশেষ 
কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন'। তিনি বহু বৎসর." ধরিয়া ভারত- 
বর্ষের নান! প্রাচীন সহরে :ঘুরিয়। মোগল রাজত্বকাল: 
সম্বন্ধে প্রাচীন-বহুসংখ্যক ফারসী হস্তলিপি সংগ্রহ-করিয়া- 
ছেন। পাশ্চাত্য Pn এইরূপ যত হস্তলিপি নানা 
পুস্তকালয়ে ও মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে, তিনি বহু 
চেষ্টায় 'ও অর্থব্যয়ে সে সকলের ' নকল .আনাইয়াছেন। 
তাহীর পর তৎসমুদ্রয় বহুশ্রমে পাঠ. করিয়! তাহা হইতে, 
প্তিহাসিক সত্যের উদ্ধার করিয়া . এতিহাসিক প্রবন্ধ 


তিনি তথায়: 


A 


4 


' পণ্ডিত বলিয়া ধরিয়া লইতাম। 


ৰথ স্‌ংখ্য। J 
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শিরা AANA 


ও পুস্তক লিখিয়াছেন। 'স্বদ্েশে বিদেশে গুঁতিহাসিক 
বলিয়া তাহার প্রভূত খ্যাতি . হইয়াছে! .মোগল 


-শাসনকাল সন্বন্ধে . জীবিত এঁতিহাসিকগণের . মধ্যে 


তাহার কথা এখন স্বদেশে বিদেশে সর্বাপেক্ষা 

প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত হয়। তিনি যে অতি সুন্দর 
হাজী লিখিতে পারেন, ইহ! ইংরাজেরাও স্বীকার 
করেন।: এম্‌,এ, পরীক্ষায় ইংরাজী রচনায় :১০০ নম্বরের 
মধ্যে অধ্যাপক জেম্স্‌ 'যখন তাহাকে ৯৫ দিয়াছিলেন, 
তখনই বুঝ! গিয়াছিল, কালে তিনি" কিরূপ সুলেখক 
হইবেন। তিনি যে প্রেমটাদ্র রায়টাদ বৃত্তি পাইয়াছিলেন, 
তাহা শিক্ষিত বাঙ্গালীর অজ্ঞাত নহে। তিনি এম্‌ এ 
পরীক্ষায় পর্য্যন্ত পরাক্ষকের কাঁজ করিয়! 'থাকেন। 
কিন্তু এক্কূপ পাণ্ডিত্য, এতিহাসিক' গবেষণাশক্তি, অধ্যা- 
পনায় দক্ষতা এবং ইংরেজী লেখায় কৃতিত্ব থাকা সত্বেও 


" তিনি প্রাদেশিক শিক্ষাবিভাগে কাজ করেন ; ইংরেজদের 


প্রায় একচেটিয়া, উচ্চতর, “ভারতীয়” শিক্ষারিভাগে 
স্থান পান নাই । এই ত এক অবিচার । তাহার উপর আর 


এক অবিচার এই হইতেছে ‘যে পাটনা কলেজেই তাহার 


উপর্ব একজন ইংবেজকে ইতিহাসের প্রধান অধ্যাপক 
নিযুক্ত .কর! হইতেছে। তাহার নাম ডবলিউ আউষ্টন্‌ 
স্মিথ । 'তিনি য়ে যোগ্য লোক তাহাতে সন্দেহ নাই। 
কিন্ত তিনি ষদ্ুবাবুর সমান যোগ্য নহেন, যোগ্যতর ত 
নহেনই। স্মিথ.সাহেবের বন্ধুগণ বলেন, তিনি কেঘি,জের, 
বি এ পরীক্ষায় ইতিহাসে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন] 


যছুবাবু কলিকাতার 'এম্‌ এতে প্রথম স্থান অধিকার 


করেন ও তৎপরে প্রেমচাদ রায়চাদ বৃত্তি প্রাপ্ত হন। 
যখন আমর! পৃথিবীর কোন খবর রাখিতাম নাঃ তখন কেহ 
বিলাতী বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেই 
দেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎক্বষ্টতম ছাত্র অপেক্ষ। তাহাকে 
এঁখন কিঞ্চিৎ খবর 
রাখি, এবং দেশী বিলাতী ছুরকম গ্রাজুঁয়েটের নযুনাও 


_ দেখিয়াছি.। . স্থতরাং কেম্বিজের বিএতে দ্বিতীয় হইলেই 


তাহাকে কলিকাতার এম-এতে প্রথমস্থানীয় প্রেমচাদ 
বায়টাদ বৃত্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে. করিতে 
পারি না। স্মিথ সাহেবের বন্ধুগণ আর "ক কথ! এই 
বলেন যে কেন্বিজের পরীক্ষায় তাহার নীচে হইয়াছিল 
এমন একজন সিবিল সার্ধিস্‌ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া 
পিবিলিয়ান হইয়াছেন । পরীক্ষায় যহুবাবুর অনেক নিয়- 
স্থানীয় একজন লোকও সিবিলিয়ান হইয়াছেন। সুতরাং 
এ বিষয়েও স্মিথ, সাহেব' যদুবাবু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহেন। 
মিঃ স্মিথ এম্‌ এর পরীক্ষক হইয়াছেন। এ কাজ যছুবাবু 


"তাঁহার চেয়ে "অনেক আগে হইতেই করিতেছেন। 


স্মিথ সাহেব -১৯০৯ সাল হইতে ৫ বৎসর ' অধ্যাপকতা 


| বিবিধ প্রসঙ্গ__ইংরাজী- গীতাঞ্জলি, স্বাবলম্বী ছাত্র ্‌ 
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করিতৈছেন। কিন্তু যদুবাবু ২১-বৎসর অধ্যাপকতা করিতে- 
ছেন; তন্মধ্যে ১৬ "বৎসর গ্রবর্ণমেন্ট কলেজে কাটাইয়া- 
ছেন। স্মিথ সাহেব কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো ; 
যদুবাবু নহেন। কিন্তু সকলেই জানেন, কেবল বিদ্যা 
বত্তার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো হওয়া 
যায় না। তাহ! হইলে, জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র 
বস্থ মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ 
ফেলোঁও নহেন, এমনটি ঘটিত না। স্মিথ সাহেব এম্‌ 
এ পড়ান নাই, যদুবাবু অনেক বৎসর ধরিয়া এম-এ 
পড়াইতেছেন। যছ্বাবু এঁতিহাসিক গবেষণা করিয়া 
ও পুস্তক লিখিয়া যোগ্য ইংরেজ লেখক ও সমালোচক- 
দিগের দ্বার! প্রশংসিত হইয়াছেন, স্মিথ সাহেবের এরূপ 
কোন কৃতিত্ব নাই ৷ | 

ইহল্লাতী  'লীত্তীগুঞ্ভিন। রীজনাধের 
ইংরাজী গীতাঞ্জলি. আট লক্ষের - উপর বিক্রী হুইয়াছে। 
ইহা ছোট গল্প নয়, উপন্যাস নয়, নাটক নয়, কতকগুলি 
ভগবদ্িষয়ক কবিতার গদ্যানুবাদ। ইহার এত বিক্রী 
দ্বার! ইহ! বুঝিতে পারা যায় যে ইংরেজী যাহাদের মাতৃ- 
ভাষা তাহার! সকলেই বিষয়ন্থুখে মত্ত বাঁ বিষয়সুখের জন্য 
লালায়িত নহে। অনেকের ধর্মপিপাসা আছে, এবং 
ইন্দ্ৰিয়সুখ অপেক্ষা উচ্চতর আনন্দ তাহারা বুঝেন। 

বাঙ্গলা গীতাঞ্জলি আহুমানিক চারি হাজার বিক্রী 
হইয়াছে । 

স্লান্তলক্ষী ছাত্ৰ৷ জানের বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ে এমন অনেক ছাত্র আছে যাহার! দরিদ্র, নিজে 
পরিশ্রম করিয়া যাহা উপার্জন করে, তাহা'- হইতেই 
পড়াশুনার ব্যয় নির্বাহ করে। ভারতীয় কতকগুলি 
ছাত্রও এই ভাঁবে' আমেরিকায় শিক্ষালাভ করিয়াছে; 
অনেকে এখনও রুরিতেছে। সেখানে ছাত্রের কোন 
কাঙ্জকেই তুচ্ছ মনে করে না। ঘর ঝট দেওয়া ও 
সাফ; কণা, মাঠে চাষের কাজ করা, দোকানে জিনিষ 
বিক্রী করা বাঁ খাতা লেখা, হোটেলে- খাদ্য পরিবেষণ 
করা বা বাসন মাজা, রাস্তায় গ্যাসের আলে! জ্বালা ও. 
নিবান, প্রভৃতি নানাবিধ কাজ তাহারা করে। সেকালে 
আমাদের দেশের অনেক কৃতী লোক ছাত্রাবস্থায় কোন 
সচ্ছল অবস্থার লোকের বাড়ীতে বৃধিয়। ' বা- বাসন 
মাজিয়া ইংরাজী লেখা পড়া শিখিয়াছিলেন। পুরাঁকালে 
গুরুর জন্য ভিক্ষা করা ছাত্রদের নিত্যকর্ম্ম -ছিল'। 
অনেককে গোরু চরাইতে হইত। বন্ধনের ও যজ্ঞের 
জন্য বন: হইতে কাঠ কাটিয়া কুড়াইয়৷ আনাও তাহাদের 
একটা কাজ. ছিল। সুতরাং ছাত্রজীবনে শারীরিক 
শ্রমসাধ্য কাজ করা আমাদের দেশেও একটি প্রাচীন 
বীতি। ' ; RE ৩০ 
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. , বর্তমান সময়ে কলিকাতায় ও অন্যান্য যে-সকল 
যায়গায় কলেজ আছে তথায় অনেক দরিদ্র ছাত্র পড়িতে 
আসে। তাহারাও উপার্জন করিতে, প্রস্তুত । কিন্ত 
এক গৃহশিক্ষকত! ভিন্ন আর কোন. রকমের কাজ 
তাহাদের জুটে ন1। তাহাও ত সকলের জুটিতে পারে 
না। প্রতি বতসরই অনেক ছাত্র আমাদিগকে গৃহ- 
শিক্ষকতা জুটাইয়৷ দিতে অনুরোধ করেন, কারণ আমর! 
প্রায় বিশ বৎসর . অধ্যাপনা, করিয়াছিলাম ! কিন্ত 
এখন আর সে কাজ করি না, গৃহশিক্ষক কাহার প্রয়োজন 
সে সংবাদও বড় একটা আমাদের নিকট পৌছে না। 
২১ বৎসর আগে আমাদের কয়েক জন বন্ধু, গৃহশিক্ষকত! 
ছাঁড়া আর কি কি কাজ ছাত্রেরা রোজ ২।১ ঘণ্টা করিয়া 
পড়াশুনার খরচ চালাইতে পারে, তদ্দিযয়ে পরামর্শ 
করিবার উদ্যোগ করেন। কিন্তু এই চেষ্টা বেশীঘ্বুর 
অগ্রসর হয় নাই। 'অথচ ইহ! কর! খুর দরকার । 
কুলি আইন ৷: অত্যন্ত সুখের বিষয় যে গত 
১ল!- জুলাই হইতে, যে আইনের জোরে কুলিদিগকে 
চুক্তিবদ্ধ করিয়া আসামের চা-বাগানে লইয়া যাওয়া 
হইত, তাহা উঠিয়। ' গিয়াছে। ' সংবাদ-পত্রের মধ্যে 
“সপ্জীবনী” এই আইনজনিত অত্যাচার প্রকাশ ও দমন 
করিবার জন্য ও তাহ! উঠাইয়! দিবার জন্য সর্বাপেক্ষা, 
_ অধিক চেষ্টা করিয়াছেন। তারত-স্ভার পক্ষ হইতে 
স্বর্গীয় ঘ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় বিপদ সম্ভাবন। 
সত্বেও শ্বয়ং,চাবাগানে গিয়া কুলিদের দুর্দশার কথা 
জানিয়! আসিয়া প্রকাশ করেন। -তারতস্ভার পক্ষ 
হইতে শ্রীযুক্ত 'দ্বিজেন্্রনাথ বন্থু মহাশয়ও এইরূপ কাজ 
কিছু করিয়াছিলেন। স্বর্গীয় পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ব 
মহাশয়ও কুলিদের সা দেখিয়া কুল্কাহিনী লিখিয়া- 
ছিলেন। 
চুক্তিবদ্ধ, কুলিদের কয়জন যে চুক্তিটার কথা জানিত 
‘বা বুঝিত, বল৷ যায় না। হাজার হাজার নরনারীকে 
ভুলাইয়া বা ভয় দেখাইয়া কুলির আড়কাটিরা চাবাগানে 
লইয়া যাইত। তথায় তাহারা বাঁজার-দর অন্কুসারে 
যথেষ্ট মজুরী পাইত না, অধিকন্ত অনেকের উপর নানাবিধ 
_ অত্যাচার হইত্‌। . কিন্ত যদি, এই আইন-অনুসারে 
চুক্তিবদ্ধ কুলির বেশী মজুরী পাইত, যদি তাহাদের প্রতি 
কোন অত্যাচার না হইত, তাহা! হইলেও স্বাধীনতাহীন 
দাসের মত মজুরী কোনক্রমেই বাঞ্ছনীয় নহে। মানুষ 
পণ্ড নহে। তাহার শরীরটি হৃষ্টপুষ্ট থাকিলেই তাহার 
পরমূমঙ্গল হয় না। তাহার আত্মার, হৃদয় মনের, উন্নতি 
চাঁই। কিন্তু স্বাধীনতা ভিন্ন এই উন্নতি হইতে পাবে না! 
"সাংসারিক কোন সুবিধার, জন্যই রিতা বিসর্জন 
দেওয়া যায় না। 


প্রবাসী--আঁবণ, ১৩২১ 





[ ১৪শ ভাগ, ৯ম. খণ্ড 





“শিক্ষার্থী, আস্ম কোথা? জার্মেনীর নিয়. 


প্রাথমিক ইস্কুলগুলিতে যাহা শিখান হয়, 
এণ্টেন্স স্কুলগুলিতে. প্রায় ততদুর শিখান হয়। 
উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয়ের উপরের ক্লাসগুলিতে . 
বি-এ, বি-এস্সী ক্লাসের সমান পড়ান হয়। 
বিশ্ববিদ্ভালয়ে যাহার! পড়িতে যায়, তাহার! 


জার্মেনীর 


প্রবেশ করে। এইরূপ শিক্ষাপ্রীপ্ত ৫১,৭০০ জন ছাত্র 
জার্মেনীর বিশ্ববিদ্ভালয়গুলিতে পড়ে। 


লোকসংখ্যা ৬ কোটি, ৪১ লক্ষ, ২৫ হাজার, ৯৯৩! 


বাঙ্গলার লোকসংখ্যা ৪ কোটি; ৬৩ লক্ষ, ৫ হাজার ৬৪২। 


আমাদের 
জার্মেনীর = 
আমাদের 


| | আমাদের . 
দেশের গ্রাজুয়েটদের সমান শিখিয়া তবে বিশ্ববিদ্যালয়ে 


ইহারা .কতকটা. 
আমাদের দেশের এম্‌-এ ক্লাসের ছাত্রদের মত ৷ জার্মেনীর 


মোটামুটি ধরা যাক্‌ যে জার্নেনীর লোকসংখা। বাঙ্গলার, 


দেড়গুণ । অতএব, . বঙ্গের এম্‌-এ - ক্লাসগুলিতে যদি 


৩৪,০০০ ছাত্র থাঁকিত, তাহ! হইলে 'মনে করা যাইতে ' 


পারিত যে দেশে বেশ উচ্চশিক্ষার বিস্তার হইতেছে । 
কিন্ত এত বড় দুরাশ! সম্প্রতি করা ভাল নয়। অতএব 
মানিয়া লওয়া যাক্‌ যে. জার্মেনীর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র 
ও আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রের! শিক্ষায় সমান 
অগ্রসর । তাহা হইলে বঙ্গের 


কলেজগুলিতে যদি 


৩৪,০০০ ছাত্র থাকে, তবে মনে করিতে পারা যায় যে ' 


আমাদের দেশে উচ্চশিক্ষার বিস্তার মন্দ হইতেছে ন! । 
কিন্তু বঙ্গে কলেজগুলির ছাব্রসংখ্যা মোট ১৫,৭৩৮ । দেখা 
যাইতেছে যে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত উচ্চ শিক্ষার বিস্তার 
বাঁঙ্গলাদেশে জার্মেনীর ' অর্দ্ধেকওঁ, হয় নাই। স্মরণ 


রাখিতে হইবে যে জার্মেনীতে সব শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ে ' 


যায় না। নানারকম শিল্প, নানারকম ব্যবসা, নানারকম. 


বৃত্তি (যেমন স্থলসৈনিকের, নৌযোদ্ধীর, বনরক্ষকের, 
খনিকারের ), হাজার হাজার ছাত্র শিক্ষা করে। 
সব. আমাদের দেশে নাই বলিলেই হয়। 

এই ত উচ্চশিক্ষার অবস্থা। ইহাতেই একটা মহা 
চীৎকার উঠিয়াছে, বড় . বেশী ছেলে শিক্ষা পাই- 
তেছে। তাহা সত্য নহে। জিজ্ঞাসা করা হয়, এত 


সে- 


ছেলের লেখা পড়! শিখিয়া কি হইবে? আমরা জানি . 


সবাই চাকরী পাইবে না, উকীল হইলেও সকলের মঞ্ধেল 
জুটিবে না৷ কিন্তু যেই লেখা পড়া শিখিবে তাহার চোখ 
ফুটিবে । শিক্ষার সেইটাই একটা প্রধান কথা। সেইজন্য 
সকলেরই শিক্ষা পাওয়া আবশ্যক ৷ 


> 


আজকাল প্রতি বৎসরই কতকগুলি ছাত্র কলেজে . 


স্থান পায় না। ইহা শুধু যে বাঙ্গালা দেশেই ঘটিতেছে, 
তাহা নয়; .ভারতবর্ষের আরও অনেক প্রদেশের অবস্থা 
এইরূপ । কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম এই যে এক 
এক শ্রেণীতে ১৫০র বেশী ছাত্র হইলে. এক্টি শ্রেণীর 


 ধর্থ সংখ্যা | 
বিভাগ খুলিতে হইবে এ  ক্ষব্রে বিশ্ববিদ্যালয়কে 
দেওয়া যায় না। কিন্ত একটি নৃতন বিভাগ খুলিতে 
লি একটী বড কামরা ও তাহার মত 
নবাব চাই। এবং কয়েকটি ছোট কাম্রা চাই; কেন 
ভার শিক্ষা করে। তাহার পর 
৷ বাড়াইলেই অধ্যাপকও বাড়াইতে হয়। যদি 
নর ছাত্র বেশী হয় তাহা হইলে ত সমস্যা মারও 
গুরুতর । 
সরঞ্জাম বাড়ান আরও কঠিন। যাহা হউক, এক এক 

[ বিভাগ বাড়ান, বা নৃতন কলেজ স্থাপন, ইহা ভিন্ন 

আর তৃতীয় উপায় নাই। ছুটি উপায়ের মধ্যে বিভাগ 

বাড়ানই অপেক্ষাকৃত সহজ . কারণ, নূতন কলেজ করা, 

বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন আইন ও নিয়মাবলী অনুসারে এরূপ 
কঠিন করা হইয়াছে, যে নৃনকল্পে এখন আর ৩1৪ লক্ষ 
মূলধন ব্যতিরেকে উহ! সম্ভবপর নহে। এই টাকা 

_ কে দিবে? তত্তিন্ন, কলিকাতায় তবু টাকা হইলেই চলে । 

রঃ নফঃস্বলে টাক! যিনিই দেন না কেন, কার্ধাতঃ কর্তৃত্ব 

র মাঞ্জিষ্টেট করিবেন। তাহার কাছে কলেজের 

্গার্দিগকে. নানাবিধ বচন শুনিতে হইবে. ইহাও 

ত। ইহাও ক বিভীষিকা। কিন্তু অস্থুবিধা ও লাঞ্ছন৷ 

প্রকারই থাক্‌ না কেন, ছাত্রের ত আমাদেরই 

ছেলে । তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতেই হইবে। 
 . পরিতাপের বিষয় এই যে কোন কোন কলেজে স্থান 
থাকিলেও কর্তৃপক্ষ প্রত্যেক 'শ্রণীতে ১৫০ করিয়া 
ছাত্র ভর্তি করেন না। 

_যে-সকল কলেজ ঘর বাড়াইবার টাকা পাইলেই 
বিনা বাধায় নূতন বিভাগ খুলিতে পারেন, তাহাদের 
সাহায্য করা সর্বসাধারণের একান্ত কর্তব্য । 

শিক্ষার আর এক পথ জাতীয় শিক্ষা-পরিষৎ খুলিয়া- 
ছিলেন। কিন্তু রাজনৈতিক কারণে এই পরিষদের অধীন 
শিক্ষালয়গুলির প্রতি পুলিসের দৃষ্টি পড়িবার সুবিধা ও 
সুযোগ হওয়ায়, এবং আমাদের দেশে, গবর্ণমেণ্টের 
স্থাপিত, সাহায্যপ্রাপ্ত বা জানিত (recognised ) 
 শিক্ষালয়ে শিক্ষা না পাইলে, কিন্বা গবর্ণমেন্টের প্রবর্তিত 
্ পরীক্ষায় পাশ না হইলে, জীবিকানির্ববাহের উপায় সহজ 
হয় না বলিয়া, পরিষদের কার্ধ্য সামান্য ভাবে চলিতেছে । 
স্বাধীন বৃত্তি ও ব্যবসা দেশে যদ্ধি বেশী রকমের থাকিত 
হইলে এরূপ হইত না। সরকারী শিক্ষাপ্রণালীর 
দোষ ক্রটি আছে। সে কারণে অন্ত নানা রকমের 

_. শিক্ষাপ্রণালীর আবশ্যক ত আছেই ৷ কিন্তু তাহ! ছাড়িয়। 
নে যা থা আন তাহাতে জারি 


পালা সিসি সি 





































একমাত্র জনহিতকর 
বৈজ্ঞানিক পরবীক্ষাগার বড় করা, তাহার, 























সিসির ANA ME NE 


রায় অধিকারও * ক্ষমতা চা বৃদ্ধির জন্য সর্প 
চেষ্টার পক্ষপাতী। স্বাহারা | লেপ, ড় ক 


তাহা চালান কঠিন হ 
একদল লোক হইলে তা 





যে তাহাতে এক এক জন াহবের সঃ সমস্ত 
হইতে পারে। 5 
ইক্ফুলেল্ল ছাত্রসহ খা] । ঢাকা 
ইন্সপেক্টর স্টেপলটনসাহেব কতকগুলি বড় 
সম্বন্ধে এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিতেছেন যে তাহ 
এই যে ইস্কুলগুলিতে পাঁচ ছয় শতের বেশী 
চলিবে না। কোথাও বলিতেছেন, নীচে 
ক্লাস তুলিয়া দাও, কোথাও বলিতেছেন, প্র 
৪০টির বেশী ছাত্র লইতে পারিবে না), 
বিভাগ খুলিয়াও ছাত্র লইতে পারিবে না; 
খোল, ত, নির্দিষ্ট ২৭. টাকা রি 
টাঁকা করিয়া লইতে হইবে ; ইত্যাদি। কিন্তু দন্ত 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ধীন, বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাসে 
লইবার নিয়ম করিয়াছেন, বিভাগ খুল! সমন্ধে ( 
করিয়াছেন, তাহাদের তাহাই মানা উচিত 
সাহেবের জানা উচিত যে স্কুলে উ্দীসংৎ ধ্যা 
থাকিতে পারে, সে বিষয়ে কোন প্রাকৃতিক 
'বিলাতে কোন সীমা! নির্দিষ্ট নাই, কলিকাতা বিশ্ববি 
ভারত-গবর্ণমেপ্ট বা. বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট : কোন সীমা 
নির্দেশ করিয়া দেন নাই। তিনি কেন প্রতৃত্ব ফলাইতে- 
ছেন? তিনি যদি নূতন ইস্কুল খুলিয়া দিতে পা 
তাহা হইলে না হয়, পুরাতন বড় ইস্কুলগুলির কতক ছাত্র 
নূতন ইস্কুলে যাইতে পারে। সেরূপ বন্দোবস্ত না হই 
পুরাতন ইস্কুল হইতে যে-সব ছেলের. নাম কাটা যাইবে, 
তাহারা কোথায় পড়িবে, কি করিবে? তাহার! যদি 
অকৰ্ম্ম অবস্থায় এনার্কিষ্ট বা “রাজনৈতিক” ডাকাইতদের 
দ্বার! প্রলুব্ধ হইয়া তাহাদের দলে গিয়া পড়ে, তাহা হইলে 
এই শোচনীয় পরিণামের জন্য কে দায়ী হইবে? দায়ী 
যেই হউক, এই অনিষ্টাশঙ্কার প্রতিষেধ কিরূপে সম্ভব, 
এই কুফলের প্রতিকার কেমন করিয়া কর! যায়, তাহাও 
ত ভাবা উচিত। | i 
- বিলাতের বিখ্যাত রাগবী, হেরো এবং সেণ্টপল স্‌ 
স্কূলগুলির প্রত্যেকটিতে প্রায় ৬০* ছাত্র আছে। ঈটন্‌ টি, 
স্কুলে এক হাজারের উপর ছাত্র পড়ে। জাপানের 
_ কতকগুলি প্রাথমিক বিদ্যালয় খুব বড়।, টে ৃ 
০০*এর বেশী করিয়া ছাত্র আছে । 











৩৯৮ 


সাধু নিত্যানন্দ দাস। (বীরভূষি হইতে গৃহীত ) 


সাধারণ শিক্ষণীয় বিষয় শিখে ২৩০* ছাত্র এবং উচ্চতর 
বিষয় শিখে ১২৭০ জন ছাত্র; মোট ছাত্রসংখ্া। 
৩৫৭*, এবং শিক্ষকের সংখা। ৪৯! ফয়োকোহামার 
একটি সাধারণ উচ্চতর বিদ্যাণয়ে ২৯১০০ ছাত্র পড়ে, 
আর একটিতে ১২৫০ পড়ে। অনেক মধ্যম শ্রেণীর 
* বিদ্যালয়ে ছয় শত জাত শত আট শত ছাত্র পড়ে। 

এক এক ক্লাসে ১০।১২টি ছেলে থাকিলে পড়ান খুব 
ভাল হয় সত্য ; কিন্ত প্রত্যেক ক্লাসে কত ছাত্র থাকিবে, 
সে বিষয়ে অবস্থা দেখিয়! বাবস্থা করিতে হয়। ইংলণ্ডে 
যখন জোসেফ ল্যাঙ্েষ্টার শিক্ষা বিস্তারের জন্য অনেক 


০০০ =~ 


প্রবাসী-__আীবণ, ১৩২১ 





[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


ছাত্র ছাত্রী পড়িত। জাপানের 
ক্লাসে ৭* জনের বেশী এবং উচ্চতর- 
গুলিতে ৬* জনের বেশী ছাত্র থাকা 
অবাঞ্ছনীয় মনে করা হয়। এই সংখ্যা 
(বেশী. কিন্তু বায়সংক্ষেপের জন্য 
জাপানীরা এইরূপ করিতে বাধ্য হয়। 
আমরা কি তাহাদের চেয়ে ধনী, না 
শিক্ষার বিস্তার আমাদের দেশে বেশী 
হইয়াছে ? 

নলদ্বীপে নিত্যানন্দ 
মাত নন্দিল্লর ৷ বৈধব্য অবস্থায় 
সন্তান-সম্ভাবনা হইলে অনেক স্ত্রীলোক 
কোন তীথস্থানে গিয়া নানা উপায়ে 
নিজের কলঙ্ক গোপন করিতে চেষ্টা 
করে। নবদ্বীপে পতি বৎসর এইরূপ 
প্রায় ৬০০ স্ত্রীলোক আসে। ছূর্ববত্ব- 
দের সাহাযো অনেকের সন্তান ভূমিষ্ঠ 
হইবার পূর্বে নষ্ট হয়, কাহারও বা 
ভূমিষ্ঠ হইবার পরে নষ্ট হয়। যাহার! 
বাচিয়া থাকে, তাহারা বালিক। 
হইলে পতিতা নারীদের নিকট 
বিক্রীত হয় এবং বড় হইয়া পাপ- 
ব্যবস৷ করে । বালক হইলে তাহারা 
ভিক্ষা ও নান প্রকার দুর্ববত্তি দ্বারা 
জীবিকা নির্বাহ করে। 


স্বর্গীয় সাধু নিত্যানন্দ দাস এই 
প্রকারের বিধবা স্ত্রীলোক ও তাহা- 
দের সম্তানগণের ছুর্দশী নিবারণের 
জন্য একটি মাতৃমন্দির স্থাপিত 
করেন। গত ফেব্রুয়ারী মাসের 
১৪ই তারিখে মাঘী মেলায় ওলাউঠারোগীদের 
সেবা করিতে করিতে তিনি স্বয়ং এ রোগে আক্রান্ত 
হইয়। প্রাণ হারান। এক্ষণে তাহার প্রতিষ্ঠিত মাতৃমন্দির 
একটি কমিটি কর্তৃক পরিচালিত হইতেছে। নদ্দিয়ার 
মাজিষ্রেট শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় ইহার 
সভাপতি, এবং শ্রীযুক্ত কুলদাপ্রসাদ মল্লিক ইহার 
সম্পাদক । বর্তমানে মাতৃমন্দিরে ৮ টি শিশু, ৩ জন প্রস্থৃতি 
ও শিশু পালনের জন্য ৫ জন ধাত্রী আছেন। সন্তান 
প্রসবের পর প্রস্থৃতিগণকে তিনমাস রাখা হয়। এই 
সংনুষ্ঠানে সকলেরই সাহায্য কর! কর্তব্য। 

4 শা 


সাধারণ বিদ্যালয়গুলিতে এক এক . 
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৪র্থ সংখ্যা | 


তরঙ্গের সগ্তণত্ব ও নিগুণতব 


৩৯৯ 


৯৮৯৬৮৯৮৯৮৯৮ উ৬সি৮৯৮৫সিপরি্সি৫ডি৮৯ উস ৮৫৯৩ সির ১৫ ৯৫৯ উপাপপি৮৯পা ৮৮৮ ত ১পসিপসিপা৮৯৮৮৯৬ পরাস্ত ত তলাতল জল ৰ ত সপ লা" 


ব্রন্মের সগুণত্ব ও নিগুণত্ 


“আমাদের বেদান্ত দর্শন ব্রহ্মের সগ্ুণত্ব-নিগুপ্রত্বের 


বিচারে পরিপূর্ণ। বিষয়টি জটিল। শক্ষরাচার্যও যেন 
এ বিষয়ের বিচারে কিঞ্চিৎ ধৈধ্যচ্যুত হইয়া বলিতে- 
ছেন ঃ_“ব্রন্দ কি তবে দুই ? পর এবং অপর (নিগুণ 
এবং সগুণ )? হয় হউক দুই ।” (ব্র্ষস্থত্র ৪-৩-১৪ )। 
“ব্ৰহ্ম এক ৷” “শব্যূলঞ্চ ব্রহ্ম শব্ধ প্রমাণকং |” (২-১- 
২৭) । আমাদের পক্ষে এ আলোচনা “প্রাংশুলত্যে 


Lo ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ” বামনের টাদ ধরার সাধের 


তুল্য মনে হইলেও আমর! তাহা করাই কর্তব্য মনে 
করিতেছি, কারণ ইহ! ভিন্ন আমাদের শাস্ত্রের প্রকৃত র্শ্ম 
গ্রহণ করা অসম্ভব । তবে হয়ত আমাদের এই প্রয়াসকে 
অনেকে গুদ্ধত্য অথব! ছুর্ব্বিনয় মনে করিয়া উপেক্ষা 
করিতে পারেন। 

" গুণ* শব্দকে প্রচলিত (৪০০০০) অর্থে গ্রহণ করিয়। 
‘সগুণ ব্ৰহ্ম’ এবং 'নিগুণ ব্ৰহ্ম’ এই পদদ্বয় সম্বন্ধে বিচার 
করিলে কি দীড়ায়, প্রথমে তাহাই দেখা যাউক ৷ ব্রহ্ম 


- {সম্বন্ধে ন্যায়ের পদার্থ-বিচার প্রয়োগ করিলে বলিতে হয় 


ধন্ধও দ্রব্য পদার্থ । তবে ব্রহ্ম নিরবয়ব ; সাবয়ব 


f i 
. (extended) দ্রব্য পদার্থের ন্যায় ভ্রঙ্মেতে বিভাজ্যত্ব. 


(Divisibility) গুণ নাই । ব্রহ্ম আত্মা । আমাদের আত্মাও 
অবিভাজ্য । তথাপি আত্মা স্বপ্নকালে যুগপৎ নানারূপে 
প্রকাশিত হয়। সেইরূপ ব্রন্মেরও বিভাজ্যত্বের পরিবর্তে 
যুগপৎ নানারূপে প্রকাশের শক্তি রহিয়াছে। সেই 
শক্তিই বেদান্তে মায়! নামে অভিহিত |: “য একোহবর্ণে 
বহুধা-শক্তিযোগাৎ, বর্ণাননেকানিহিতার্থো দধাতি।” 
(খথ্বেতাশ্বতার ৪-১)। আবার স্ঠায়ে দ্রব্য পদার্থের 9৬৮- 
stance) সহিত গুণ (attribute) এবং কর্মের (০6) 
. / 'স্বন্ধের নাম, সমবায় সম্বন্ধ (Different but not 55012 
able)। সমবায় সম্বন্ধ সাবয়ব ভৌতিক দ্রব্য সম্বন্ধে 


যেরূপ, নিরবয়ব আত্ম! ব। ব্রহ্ম সব্বন্ধেও সেইরূপই হইবে. 


পুষ্পাঁদি সাবয়ব দ্রব্য যেমন গুণী, এবং সৌন্দর্য্য সৌগন্ধাদি 





৯ গুণ শব্দ সত্বাদি গুণত্রয় অর্থে অথবা বদ্ধন-রজ্জ, অর্থেও গ্রহণ 
করা যায়। | 


'. তাহার গুণ; ব্রহ্মও সেইরূপ গুণী, এবং সর্ববজ্ঞত্ব সর্ববশক্তি- 
-মত্তাদি তাহার গুণ । গুণী হইতে গুণকে পৃথক কর! 
যায় না।. গোবিশেষ হইতে গোত্বকে, জ্ঞানী-বিশেষ 


হইতে জ্ঞানকে পৃথক্‌ করিয়! প্রদর্শন কর! যায় না, অথচ 
আমর! সর্বদাই গোবিশেষকে স্বরণ ন! করিয়া গোত্বের ' 
এবং জ্ঞানীবিশেষকে. স্বরণ না করিয়া জ্ঞানের আলোচনা 
করিয়! থাকি। বস্তুতঃ এই পৃথকৃ-করণ লোক-বল্পনা- 
সন্বন্ধী বা পুরুষতন্ত্র ( mental abstraction ), বস্ততন্ত্ 
(concrete reality) নয়| শন্ধরাচার্য্য নিজে বস্ততন্ত্র জ্ঞান 
এবং পুরুবতন্ত্র জ্ঞান বা কল্পনার ভেদ দৃষ্টান্ত দ্বার! এইরূপে . 
স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতেছেন £-- 


“শ্রুতি বলিতেছে, হে' গৌতম, পুরুষই অগ্নি। এস্থলে পুরুষ 
বা মান্থষেতে অগ্নিবুদ্ধি উপদেশজনিত মানসক্রিয়! বা কল্পন! মাত্র, বা 
পুরুষতন্ত্র। কিন্তু লোকপ্রসিদ্ধ অগ্নিতে অগ্নিবুদ্ধি উপদেশজনিত 
মানসক্রিয়া বা কল্পনা মাত্র নয়। তবে কি? তাহা প্রত্যক্ষের 
বিষয়ীভূত বা বস্ততন্তর। অগ্নিতে অগ্নিবুদ্ধিকেই জ্ঞান বলা যায়। 
মান্থষেতে অগ্নি-কল্পনার ষ্যায় তাঁহাকে মানস-ব্যাপার মাত্র বল! 
যায় না। 'সকল প্রকার প্রমাণগয্য বন্তজ্বান সন্বদ্ধেই একথা সত্য 
যে তাহা বস্তৃতন্ত্র, উপদেশজনিত মানসক্রিয়। মাত্র বা পুরুষতন্ত্র নয়।” 


বন্গসথত্র ১-১-৪ ॥ 

বস্তুতঃ গুণ-গুণী বা ক্রিয়া-ক্রিয়াবান্‌ পরম্পর অভিন্ন 
বা অবিভাজ্য, তাহাদের ভেদ বা বিভাগ কার্য্যোপযোগী 
লৌকিক কল্পনা মাত্র, বস্ততন্ত্র নয়। শঙ্কর নিজেও তাহার 
সত্রতীষ্যে «গুণ-গুণিনোরভেদাৎ,-_গুণ-গুণীর অভেদের 
স্বতঃসিদ্ধ পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করিয়াছেন। গুণ-গুণীর 
অভেদ, পুষ্পাদি এবং তাহাদের সৌন্দর্ধ্য'সৌগন্ধাি সাঁব-. . 
য়ব সম্বন্ধে যেরূপ, নিরবয়ব ব্রহ্ম এবং তাহার সর্ধবজ্ঞত্ব : 
সর্ধবশক্তিমত্তাদি সম্বন্ধেও সেইরূপ । শব্দ-স্পর্শরূপ-রস- 
গন্ধাদিযুক্ত পঞ্চভূত সম্বন্ধে যেরূপ, অশব্দ-অস্পর্শ-অরূপ- 
অব্যয় ব্ৰহ্ম সম্বন্ধেও সেইরূপ। নিগুণ পুষ্প বলিলে 
যেমন শব্দম্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ-রহিত পুষ্প বুঝাইবে, নিগুণ 
ব্ৰহ্ম বলিলেও' সেইরূপ সর্ববজ্ঞত্ব সর্ববশক্তিমত্তাদি গুণরহিত 
ব্ৰহ্ম বুঝাইবে। শব্দ-্পর্শরূপ-রস-গন্ধরহিত বা নিগুণ 
পুষ্প যেরূপ পুষ্প নামের অযোগ্য এবং অর্থশৃন্য, সর্ববজ্ঞত্ব- 
স্ব্বশক্তিমত্তাদ্ি-রহিত বা নিগুণ ব্রহ্মও সেইরূপ ব্রহ্ম 
নামের অযোগ্য এবং নর্থশৃন্ত। আবার প্রচনিত অর্থে 


: সত্তা-চৈতন্ও কি গুণ নয়? নিগুণ ব্ৰহ্ম বলিলে সততা 


৪০০ 


প্রবাসী- আীবণ, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


২/৬৮১/৯৫ি৫ি্ঘাউ৫ি্টাি৮াউপািসি৫িউরাা্টিউ৫াউিসপিসিপস্পাসিিউত৯৮১৮৯৮৯৮৯৫১৫১৫১৮১৬৮১/১/৯/৯৮৯১৫৮৯১৫৯৪৯৫৯এউর্টাসছিতিটিরি সিসি AAPA 


এবং চৈতন্তরহিত ব্ৰহ্মই বা না বুঝাইবে কেন? আবার 
শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ-যুক্ত বা সগুণ পুষ্প”_এ কথা 
যেরূপ পুনরুক্তি দৌষে দুষ্ট, সর্ববজ্ঞত্বা দিযুক্ত বা সগুণবহ্ম_ 
একথাও সেইরূপ পুনরুক্তি দোষে দুষ্ট! .এইরূপে আমর 
দেখিতেছি ব্ৰঙ্গের সগুণ-নিগুণ ভেদ বিচারকর্তী পুরুষের 
মানসক্রিয়া বা কল্পনা মাত্র ( mental abstraction‘)! 
তাহা বস্ততত্ত্র ( objective reality ) হইতে পারে না। 
একই ব্রন্দের মধ্যে সগুণ-নিওণের কোন ভেদরেখা 
থাকিতে পারে না। এগুণ-গুণিনোরতেদাৎ।” 

আরে! একটি কথ।। স্বন্মভাবে দেখিতে গেলে 
আমাদের সমস্ত জ্ঞান--প্রত্যক্ষাদি প্রমাণজনিতই হউক, 
অথবা মানসক্রিয়ামাত্রই হউক, আমাদের সমস্ত জ্ঞানই 
পুরুষ-তন্ত্র ( Relativity of all knowledge) | বস্ত- 
তন্ত্রজ্ঞান ( Dingan 5i€ch) আমাদের ইন্ড্রিয়-মনের 
অগোচর। দৃষ্টান্তস্থলে বলা যায়, শব্দ কর্ণসন্বন্ধী, 
স্পর্শ ত্বকসন্বন্ধী, রূপ চক্ষুসমন্ধী, রস জিহ্বাসম্বন্ধী, 
গন্ধ নাসিকা-সম্বন্ধী। যাহার শ্রোত্র-ত্বক-চক্ষুরাদি 
নাই--যেমন ঈশ্বর--তাহার সম্বন্ধে শব্বম্পর্শরূপাদি 
কেমন কে বলিবে। তিনি যাহ! জানেন তাহাই পার- 
মার্থিক সত্য, তাহা আমাদের জ্ঞানের.অগোচর-। আবার 
বিভিন্ন প্রাণী বা ব্যক্তির ইন্দ্রিয়াদি দ্বার! লব্ধ জ্ঞান 
বিভিন্ন প্রকার, কিন্তু বস্ত এক ।. এজন্য বল! হর্‌ চিনিতে 
কোন মিষ্টতা নাই, :বিষ্ঠাতে কোন দুগন্ধ নাই, সঙ্গীতে 
কোন লালিত্য নাই ; মিষ্টতা, দুর্গন্ধ, এবং লালিত্য সকলই 


আমাদের জিহ্ব।, নাসিক, এবং কর্ণের মধো। চিনি 


আছে, বিষ্ঠা মাছে, এবং সঙ্গীতও আছে, কিন্তু স্বতঃ 
তাহা কিরূপ আমরা জানি না। এজন্য বল৷ যায়, বস্ত 
সকলের' পরম্পর ভেদাভেদ সম্বন্ধে আমাদের সমস্ত 
জ্ঞানই পুরুষতন্্র ( Relative )। ইহারই বৈদান্তিক নাম 
অবিদ্যা! (স্থানান্তরে তাহার আলোচনা করা যাইবে )। 
বস্তুতন্ত জ্ঞান ( ৪১১০19৩) আমাদের এইমাত্র যে বস্ত 
আছে, কিন্তু স্বতঃ সেই বস্ত কিরূপ, তাহা আমর! 
জানি না! ( We know that it is, but not-. what 
itis)| এই অর্থে সকল বস্তু সম্বন্ধেই সগুণ নিপুণ 
ভেদ সম্ভব; এবং ব্রহ্ম সম্বন্ধেও সম্ভব৷ আমাদের ইন্দ্রিয়াদি 


দ্বার! পুষ্প যেরূপে গৃহীত হয়, তাহাই সগুণ পুষ্প, আর 
আমাদের ইন্দ্রিয়াদির অতীত পুষ্প স্বতঃ যেরূপ আছে, | 
তাহাই নিগুণ পুষ্প, নেতি-নেতি-স্বরূপ, সর্ব-বিশেষ- জী 
বর্জিত। ব্ৰহ্ম সম্বন্ধেও সেইরূপ। ভক্তি উপসনাদি 
অথবা দর্শন, শ্রবণ, মনন, এবং 'নিদিধ্যাঁসন দ্বার! ব্রহ্মকে 
যতদূর উপলব্ধি কর! যায়, তাহাই সগুণ ভ্রন্ম। আর 
যাহা আমাদের জ্ঞান ভক্তির অগোচর, তাহাই নিগুণ 
ব্ৰহ্ম_“নেতি-নেতি-স্বরূপ সর্ব-বিশেষ-বর্জিত।” শঙ্কর 
তাঁহার স্থত্রভাষ্যে বলিতেছেন--“পরত্রন্ম কি? "এবং 
অপরব্রহ্ম কি? যে, স্থলে অবিদ্যাক্ৃত নামরূপাদি- 
বিশেষত্ব-প্রতিষেধ-পূর্ববক অস্থুলার্দি শব্দ দ্বার! ব্রন্মের 
বর্ণনা করা হইয়াছে তাহাই পর (বা নিগুণ )। আর 
যে স্থলে উপাসনার উদ্দেষ্যে সেই ব্রহ্মনাম রূপাঁদি বিশেষত্ব- 
যুক্ত বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে+_যথা “মনোময়, প্রাণ- 
শরীর, ভা-রপ” ইত্যাদি, তাহাই অপর (বা সপ্ডণ) 
ব্ৰহ্ম । (আপত্তি) এরূপ হইলে বর্গের অদ্বিতীয়ত্ব শ্রুতি 
বাধিত হয়। (উত্তর) তাহা নয়। নামরূপাদি উপাধির 
যোগ অবিদ্যাজনিত। এ 'কথাঁতেই :বিরোধ -পরি- 


হৃত হইতেছে।” ৪--৩--১৪। শঙ্কর স্থানান্তরে অবিদ্যার ১ 


এইরূপ সংজ্ঞা করিতেছেন ঃ--“সতাং পরিদৃ্তমানকার্য্যাণাং 
কারণানাং  প্রত্যক্ষেণাগ্রহণং অবিদ্যা ।”-_-ব্রহ্মস্থত্র .. 
২_২-১৫॥ যে-সকল কারণ বর্তমান, এবং যেসকল 
কারণের কার্ধ্য সর্বব্র দৃষ্ট হইতেছে, সেই-সকল কারণকে 
প্রত্যক্ষরূপে উপলদ্ধি না করার নাম অবিদ্য]। 

আমর! যাহা কিছু. প্রত্যক্ষ করি, অথবা মন দ্বার! 
চিন্তা করি, _বাঁহাই হউক -অথব! মানসই হউক সকল 
ব্যপারেরই দুইটি দিক্‌ আ'ত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ,-- চুম্বকের উত্তর 
এবং দক্ষিণ, কেন্দ্রের ম্যায় 'একদিকে গ্রাহক আত্মা, 


অপরদিকে গ্রাহা বিষয়_-বাহা. অথবা মানস । গ্রাহ্য এবং : 
৫ 
গ্রাহক এই উভয় সন্বন্ধেই আমাদের 'জ্ঞান আত্মপ্রত্যয় ২ 


সিদ্ধ সাক্ষাৎ এবং অপরোক্ষ। গ্রাহ বিষয় কোন বাহ 
বস্তই হউক, অথব1 বাসনা, ক্রিয়া, স্বতি, 'কল্পনা অথরা 
বিচার প্রভৃতি কোন মানস ব্যাপারই গ্রাহ বিষয় 
হউক- তাহাতে গ্রাহ-গ্রাহকের (object and subject) 
সমন্ধ সেই আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ ভেদ-জ্ঞানের কোন বিশেষ 


৪র্থ সংখ্যা ] 
NAAN 


নাই। আবার সেই গ্রাহকাত্মার প্রতি সুক্মভাবে দৃষ্টি 





f _করিলে দেখ! যায় যে তাহারা নেতি-নেতি-স্বরূপ বা 


“কট সর্ব-বিশেষ-বর্জিত। * মণিহারের গ্রথনস্থত্র যেমন মণি- 
গণ 'হইতে ভিন্ন, গ্রাহকাত্মাও সেইরূপ বাহ এবং মানস 
সর্বপ্রকার গ্রাহ্থ বিষয় হইতে ভিন্ন। আবার গ্রাহ- 
কাত্মা সর্বপ্রকার গ্রাহ্বিষয় হইতে ভিন্ন হইলেও সর্বব- 
বিষয়ে অনুপ্রবিষ্ট “সমস্তেযু বস্তঘন্ুস্থযতষেকং”, এবং 
সর্বপ্রকার বিবয় দ্বারা নিয়ত অন্ুরঞ্জিতের ন্যায় দেখায় । 

7 সর্বপ্রকার অনিত্য বিষয়_বাহ্ এবং মাঁনস_-জল- 

“ প্রবাহের ন্যায় সেই গ্রাহকাত্মার মধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছে, 
আবার চলিয়া যাইতেছে--“সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ ৷” 
স্বচ্ছ কাঁচখণ্ড যেমন জবাদি যখন যে. বর্ণের পুণ্পের সন্নিহিত 
থাকে, তাহারই: বর্ণ গ্রহণ করে, সেই নির্বিবশেষ গ্রাহ- 
কাত্মাও সেইরূপ স্বয়ং স্বচ্ছ, বর্ণহীন স্ফটিকের স্যার 
হইয়াও «লোহিত শুরু কৃষ্ণ” বা রাজসিক সাত্বিক এবং 
তামসিক নানাপ্রকার বাহ এবং মানস অনুভূতি এবং 
“ক্রিয়াত্মক গ্রাহ বিষয়ের যোগে “লোহিত--গুক্ল--কৃষ্ণ” 
নানাপ্রকার বর্ণ গ্রহণ করে। নির্বিশেষ গ্রাহকাত্মার 
এই - অন্বৱঞ্জিত অবস্থারই নীম সগুণ (relative ) 
এবংস্তাহার স্বকীয় ' নির্বিিশেষ বা স্বচ্ছ” এরং বর্ণরহিত 
অবস্থার নাম নিগুন (80901066)। নিগুণ এবং সপ্ুণ 
উভয় অবস্থাতেই সেই গ্রাহকাত্মা এক, পার্থক্য কেবল 

« বিচারবর্তার ' দৃষ্টিসন্বন্ধী বা পুরুষতন্ত্র মাত্র, বস্ততন্ত্র বা 

' 'নির্বিশেষ আত্মাসন্বপ্ধী নয়। বৃহদারণ্যকে যে আত্মা 
“অস্থুলমনণু” ‘নেতি নেতি’-স্বরূপ বা নির্ব্বশেষ বলিয়া 


বর্ণিত হইয়াছে, -বৃহদারণ্যকেই আবার সেই আত্মার 
এইরূপ বর্ণনাও দৃষ্ট হয় ৪. 
“হরিদ্রা-রঞ্জিত বন্ত্রের ন্যায়, যেষলোমের পাওর বর্ণের ন্যায় 
7. অগ্নির শিখার প্যায়, অথবা পুগুরীকের ন্যায় শুভ্র বলা হইয়াছে।” 
/২ ইহার উপরে শঙ্করাচার্য্য তাঁহার ভাষ্যে বলিতেছেন £_ 
“বস্ত্র যেমন হরিদ্র! দ্বারা রঞ্জিত হয়, চিত্তও সেইরূপ বস্ত্রাদি- 
বিষয়-সংযৌগে তত্তদ্বিষয়ক বাসনা! দ্বারা রঞ্জিত হয়। এই 
* কারণে জীবকেও বস্তাদির ন্যায় রঞ্জিত বলা যায়। বাহ্যবিষয়- 
অন্থসারে অথবা চিত্ত-বৃত্তি অনুসারে কখনো কখনো এই রঞ্জনের 
ভাল মন্দ তারতম্য দৃষ্ট হয়--যেমন কাহারে! কাহারো! বাসনার 
রূপ জ্ঞানবিকাশের বৃদ্ধির অনুকুল ।” জীবানন্দ পৃঃ ৪৩৩। 


+ “অদৃ্টমব্যবহা ধর্যসগ্রাহমলক্ষণমচিন্ত্যযব্যপদেম্ঠমেকাজপ্রতায়- 
সারং প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং”। মাওক্য ৯৭ ॥ 


রি 


ত্রন্ষের সগুণত্ব ও নিগুণত্ব 
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যদিও ব্রন্মের এই সগুণ এবং নিগুণ স্বরূপের বিভাগ 
পরবর্তী দার্শনিকদিগের হস্তেই বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, 
তথাপি এই বিভাগের মূল আমর! খখ্বেদেই দেখিতে পাই। 
খগ্েদের পুরুষ সুক্তে ( ১০-৯০-১, ৩, 8৪) আমরা বিশ্ব- 
পুরুষের বিশ্ব-সধন্ধী (11010817906) এবং বিশ্বাতীত 
(Transcendent) স্বরূপের বিভাগ; দেখিতে পাই। 
তাহাই যে পরবর্তী দার্শনিকদিগের হস্তে ব্রঙ্গের সণ্ুণ 
এবং নিশুণ স্বরূপের বিভাগের 'ভিত্তি হইয়াছে--তাহাতে 
সন্দেহ নাই।, 'পুরুষ সুক্তে বলা হইতেছে--(১) “স 
ভূমিং বিশ্বতো বৃত্াত্বতিষঠদ্বশী ুলং।” এই খকের সায়ণ- 
ভাষ্যের অনুবাদ এইরূপ £_ চি. 

“সেই পুরুষ ব্রহ্মাগগোলকস্বরূপ ভূমিকে সর্ববদিকে পরিবেষ্টন 
করিয়া দশাঁঙ্ছুল পরিমিত স্থান অতিক্রম করিয়া ব্যবস্থিত আছেন। 
দশাঞুল শব্দ উপলক্ষণার্থক। ব্ৰহ্মাওডের বাহিরেও সর্বতঃ-ব্যাপী 
হইয়া তিনি ব্যবস্থিত আঁছেন।” 

(২) “পাদোস্ত বিশ্বাভূতানি ত্ৰিপাদস্তামৃতঃ দিবি”-- 

(৩) “ত্ৰিপাদ্‌ উৰ্দ্ধ ,উদৈৎ পুরুষঃ পাদোস্তেহাভব্ 
পুনঃ”__এই দুই খকের সায়ণঃভাষ্যের অনুবাদ এইরূপ £- 


“কালত্রয়বর্তী সমস্ত প্রাণীজাত সেই পুরুষের ' চতুর্থাংশ মাত্র। 
সেই পুরুষের অপর অংশত্রয় স্থানীয় :অবশিষ্টভাগ অমৃতরূপে 
দ্যোতনাত্মক (স্বপ্রকাশ) লোকে ব্যবস্থিত আছেন।, “সত্যং 
জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” রূপে শ্রুতিতে উঁক্ত' হওয়াতে সেই পরত্রঙ্গের 
ইয়ত্তার অভাব অতএব গাঁদচতুষ্ট়রূপে তাহার: নির্দেশ করা 
অসাধ্য। তথাপি এই জগৎ ( যাহ! তাহারই মহিমামাত্র_- 
এতাঁবানস্ত মহিম! ) ব্র্গস্ব্ূপের তুলনায় অত্যল্পমাত্র। ইহা 
বলিবার অভিপ্রায়েই পাদত্বের উল্লেখ করা হইতেছে ।” . 

“সংসার-সংস্পর্শ রহিত সেই ত্রিপাৎ পুরুষ উর্দ্ধে অবস্থান 
করেন। তিনি অজ্ঞান কার্য্যভুত এই সংসারের বহিভূতি, এবং 
তাহার দোষগুণ দ্বারা অসংস্পৃষ্ট। তিনি স্বীয়. স্বভাবসিদ্ধ উৎকর্ষের 
সহিত ব্যবস্থিত আছেন। 'এইরূপে ব্যবস্থিত সেই পুরুষের পাদমাত্র 
বা লেশমাত্র স্থষ্টি এবং সংহার-হেতু এই মায়াময় সংসার:যধ্যে পুনঃ 
পুনঃ আদিতেছে। এই-সমন্ত জগতের পরমাত্মলেশত্ব ভগবান্‌ কৃষ্ণও 
উপদেশ করিতেছেন 5 বিষভ্যাহমিদ্ং কৃৎস্সমেকাংশেন স্থিতো৷ জগৎ” 


আঁমরা দেখিতেছি খথ্বেদীয় -পুরুষস্থক্তে পরত্রহ্ম বা 
বিশ্বপুরুষ এক, বিহবসববন্ধী (10300517971) এবং বিশ্বাতীত 
(Transcendent) এই ছুই রূপে বর্ণিত মাত্র । 'পর- 
ব্ৰন্দের মধ্যে কোন ভেদ-রেখা নাই, বা কোন বস্ততন্তর 
ভেদ নাই। বিশ্বব্যাপী এবং বিশ্বাভীত ভেদ পুরুষতত্ত্র বা 
বৈদ্ধিক খধির ধাঁরণী-সন্বস্বী মাত্র। এই বৈদিক ভিত্তির 
উপরেই পরবর্তী দার্শনিকগণ ব্রঙ্গের সগুণ এবং নিপুণ 


৪০২ 


AMS 





ভেদ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাহারা নানার্থক গুণ-শব্দ 
ব্যবহার করিয়া বিষয়টি অত্যন্ত জটিল করিয়া তুলিয়াছেন। 
সায়ণ সংসারকে “অজ্ঞানকার্য্য”, (€“অন্মাৎ অজ্ঞান- 
_ কার্ধ্যাৎ সংসারাৎ” ) বা অবিদ্যা-জনিত বলিতেছেন, এবং 
তাহাকেই “মায়া”. (“ইহ মায়ায়াং) নামে অভিহিত 
করিতেছেন। সেই মায়! ত্রিগুণাত্মিকা! বা সত্ব, রজঃ এবং 
তমঃ ম্বরূপ.। কেহ বা সেই মায়াকে সাংখ্য প্রকৃতি বা 
প্রধানের সহিত এক করিয়। প্রকৃতিকে সত্বাদি ব্রিগুণের 
সাম্যাবস্থা বলিয়। ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যদিও খগ্েদের 
বিশ্বপুরুষের বিশ্বব্যাপী স্বরূপই পরবর্ত্তা দার্শনিকদিগের 
সগুণত্রক্ম, এবং তাহার বিশ্বাতীত স্বরূপই পরবর্তী 
দার্শনিকদিগের নিগুপব্রহ্ম+_তথাঁপি উল্লিখিত নানা 
কারণে পরবর্তী দার্শনিকদিগের সগুণ-নিগ্ন ভেদ বৈদিক 
ধধির বিশ্বব্যাপী এবং বিশ্বাতীত ভেদের তুলনায় অত্যন্ত 
জট্ল। 
.  উপনিষদ্ৰে যদিও সগুণ-নিগুণ শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয় 
"না, তথাপি উপনিষদেওব্রন্নস্বরূপের দুইটি দিকের উল্লেখ 
দৃষ্ট হয়,_এক দিক্‌ তাহার সবিশেষ বাঁ পাঞ্চতৌতিক 
উপাধি-সন্বদ্ স্বরূপ, এবং অপর দিক্‌ তাঁহার নির্ববিশেষ বা 
পাঞ্চতৌতিক সর্বপ্রকার উপাধি-রহিত স্বরূপ । বৃহদা- 
রণ্যকে ব্রন্মের সবিশেষ এবং নির্বিশেষ স্বরূপ এইরূপে 
বর্ণিত হইয়াছে £_ 


:দদ্বেবাঁৰ ব্রহ্মণোরূপে র্ভধামূর্ত, মর্তঞ্কামর্তঞ্চ, স্থিতঞ্চ যচ্চ, সচ্চ 
ত্যচ্”"-_ত্রন্গের দুইটি রূপ মূর্ত এবং অমূর্ত, মর্ত্য 'এবং অমর্ত্য, চল 
এবং অচল, সৎ এবং অসৎ।” 


.. একাধারে সর্ববিধ বিরুদ্ধ গুণের সমাবেশ 1 স্তায়োভ 
বিরোধ, দোষের (Law of contradiction) তবেকি 

' গতি হইবে? এ প্রশ্নের আলোচন! পরে করা যাইতেছে। 
উল্লিখিত শ্রতিবচনের তাৎপর্ধ্য শঙ্কর এইরূপে ব্যাখ্যা 
করিতেছেন £_ | 


“কার্যকরণাত্রক এই পঞ্চভুতই সত্যরূপে প্রতীয়মীন। এই 
পঞ্চভূতজনিত উপাধি-সকলের অপনয়ন 'দ্বারা নেতি-নেতি-স্বরূপ 
বন্ধের, স্বরূপ নির্দেশ করাই অভিপ্রায়। পঞ্চভূতজনিত. কার্য্যকরণ 
সন্বদ্ধ হওয়াতে, বন্ধের দুইটি রূপ ঘূর্ভ এবং অমূর্ত, মর্ত্য এবং 
অমর্ত্য । (তরঙ্গ) একদিকে পঞ্চভৃতজনিত বাসনা-সম্বদ্ধ, অপর 
- দিকে: ব্রহ্ম সৰ্ব্বজ্ঞ এবং সর্বশক্তিমণ। : এই কারণে ( অর্থাৎ পাঞ্চ- 


ভৌতিক কার্ধাকরণ সন্বদ্ধ হওয়াতে ) ভ্রহ্ম (একদিকে ) সৌপাখ্য. 


প্রবাসী_ শ্রাবণ, ১৩২১ 


TOTS ana Ta Tana Va Ua Tn Tana ৫৯৮৯৮৯৮৮৫১৮৫৯৮ পি উ্৫রস্পিস্তি উরি উরস্পিস্িপিসি্িস্পস্প্টি পির AAA AAA 


. উপাধিজনিত সর্বপ্রকার বিশেষত্ব দূরীকৃত হইলে,' সেই বই 


[.১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 





Nr 
বা শব্দাদি প্রত্যয়ের, বিষয়, এবং, ক্রিয়াকারক ধলাগ্রক সর্ব 
ব্যবহারের আস্পদ হইতেছেন, (অপর দিকে) আবার পাঁঞ্চভৌতিক 


অব্যয়, অজর, অমৃত,অভয়, এবং, বাঁক্যমনের. অগোচর রূপে সম্যক 
জ্ঞানের বিষয় হইতেছেন। অদ্বৈতত্ব হেতু তাহাকেই নেতি.নেতি, 
রূপে নির্দেশ করা যায়।” জীবানন্দ পৃঃ ৪১৫ | 


“অতো আদেশে নেতি নেতি”__এই শ্রুতি বচনের 
ভাঁষ্যে শঙ্কর আবার বলিতেছেন £__ 


“এইরূপে ' পাঞ্চভৌতিক সত্যবস্তর স্বরূপ বর্ণনা শেষ করিয়া 
যাহাকে সেই সত্যেরও সত্য বলা বায় সেই ব্রহ্মের স্বরূপ 
নির্দেশ করা হইতেছে। সেই নির্দেশ কি? নেতি নেতিই সেই . 
নির্দেশ । “নেতি নেতি' বাক্য দ্বারা সত্যের সত্য সেই ব্রন্গের 
নির্দেশ কিরূপে সম্ভব ?. সর্বপ্রকার উপাধি-বিশেষের পরিত্যাগ 
দ্বারা। কারণ ত্রন্মের মধ্যে কোনপ্রকীর বিশেষত্ব নাই। নাম, 
রূপ, কর্ম, পৃথক্ত্ব, জাতি, গুণ ইত্যাদি বিশেষত্ব দৃষ্টেই শব্দ প্রযুক্ত 
হয়। এ-সকল বিশেষের মধ্যে কোন বিশেষই ব্রন্গের মধ্যে 
বর্তমান নাই। গো সম্বন্ধে যেমন লোকে নির্দেশ করিয়া থাকে 
‘এইটি গো? ‘ইহা চলিতেছে’ “ইহা শুর্লবণ” . “ইহা শৃক্গযুক্ত ইত্যাদি, 
ব্রন্গের সম্বন্ধে ‘ইদং তদ্‌*__“ইহাই সেই? এরূপ নির্দেশ কর! অদাধ্য'; 


তবে অধ্যারোপিত নাম রূপ কর্ম দ্বারা ব্রন্মের নির্দেশ করাঁও-সম্ভব ।. 


“বিজ্ঞানমানন্দং ব্ৰহ্ম,” “বিজ্ঞীনঘন. এব ্রহ্গাতআ”-_ইত্যাদি বাক্য 
দ্বারা I” * 


অধ্যারোপিত. নাম রূপ কর্ম কিরূপ ? আমাদিগের 


i 


y 


< 


আত্মার মধ্যে আমরা যাহ উপলদ্ধি করি ব্ৰহ্মেতে তাহার ee 


আরোপ করার নাম অধ্যারোপ, যথা, ব্ৰন্ের দর্শন, লবণ, 
মনন, এবং নিদিধ্যাসনে আত্মা আনন্দে পুর্ণ হয়। সেই 
আনন্দ আমরা ব্রন্মেতে অধ্যারোপ করিয়া বলিয়া থাকি 
“আনন্দং ব্ৰহ্ম ৷” আমাদের চৈতন্তময় আত্মারও অস্তর- 
তম চৈতন্য রূপে আমরা ব্রন্দের উপলব্ধি করিয়! থাকি, 
এজন্য সেই অস্তরতম চৈতন্ঠ ব্রহ্মেতে অধ্যারোপ করিয়া 
বলিয়া থাকি. “বিজ্ঞানঘন এব ব্রন্গাত্মা।” আমাদের সকল 
প্রকার ক্রিয়া-শক্তির ভিতরে ব্রন্মের মহাশক্তি দর্শন 


করিয়া ব্রহ্মেতে তাহার অধ্যারোপ করিয়া বলিয়া থাঁকি 
“পরাস্ত শক্তি বিবিধৈব শ্রায়তে।” ব্ৰহ্ষের নির্দেশকে - 
অধ্যারোগিত. নাম-রূপ-কর্ম-মূলক. বলা, আর সেই 


নির্দেশকে পুরুষতন্ত্র বলা, এক কথা ৷ উপনিষদের বর্ণনাতে 
স্থানে স্থানে'মনে হয় যেন চরাচর বিশ্বকেই ব্রন্দের, 
সবিশেষ স্বরূপ বলা হইতেছে, এবং তাহার সর্বজ্ঞ সর্বব- 
শক্তিমান আশ্রয় এবং নিয়ন্তাকে পৃথক্‌ ভাবে নির্ব্বিশেষ 
বা নেতি-নেতি-ম্বরূপ ব্রহ্ম বল! হইতেছে । 
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৪র্থ সংখ্যা ]. 


ব্রহ্ষের সগুণত্ব ও নিগুণত্ব 


৪০৩ 
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কোনরূপ দার্শনিক সংজ্ঞা নির্দেশ না করিয়ীই 


_ বেদোপনিষদের খবিগণ বন্দে বিশ্বব্যাপী বিশ্বাতীত 


ভেদ, সবিশেষ-নির্বিশেষ ভেদ, উপাদান-নিমিত্ত ভেদ 
অথবা সপ্ুণ-নিগুণ ভেদের উপদেশ করিয়াছেন। খষি- 
গণ দ্ৰষ্টা ছিলেন, কিন্তু দার্শনিক ছিলেন না। দার্শনিক 
সুত্র-গরন্থাদি বৌদ্ধ সময়ের পরে রচিত সন্দেহ নাই। 
তখন হইতেই দার্শনিক সংজ্ঞার প্রচলন, , এবং তখনি 
. ব্রন্মের সগ্তণত্ব-নিগু ণত্বতেদের ব্যাখ্যা এবং রিচাঁরেরও 
প্রসার দৃষ্ট হয়। ছান্দোগ্যে বলা হইতেছে £_ 


“যথা সৌম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ববং যুগয়ং বিজ্ঞাতং স্তাৎ"__ 
‘হে সৌম্য একটি মৃৎপিও মাত্র দর্শন করিলে যেমন সমস্ত মৃগ্বয় 
বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ হয়’--“সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবা- 
দ্বিতীয়ং”--'এই সমস্ত পূর্বে সৎমাত্র ছিল,-এক এবং অদ্বিতীয়” 
(ছান্দোগ্য--৬--১, ২)। 


এই-সকল শ্রুতি-বচন অবলম্বন করিয়া, বেদান্ত দর্শন 
সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে ব্ৰহ্মই জগতের উপাদান, যেমন 


-ঘটের উপাদীন মৃত্তিকা, এবং ব্ৰহ্মই জগতের নিমিত্ত, যেমন 


ঘটের নিমিত্ত কুস্তকার। শ্বেতাশ্বতর ভাষ্যে ব্রহ্ম শব্দের 
উপরে শঙ্কর বলিতেছেন ৪ 

“বর্গ বলা হয় কেন? 'বৃংহতি বিস্তৃত হয় (মু্তিকাঁদির 
ন্যায়), “বৃহ্য়তি*রিস্ৃত করে. (কুস্তকারের ঘটাদি নির্মাণ কার্মে্যর 


হায়) এজন্য বলা হয় পরং ব্রহ্ম*। ত্রঙ্গশব্ের উপাদান এবং 
নিমিত্তরূপ অর্থভেদ শ্রতিই দেখাঁইতেছে 1” ১--৩॥ 


সুত্রভাষ্যে শঙ্কর বলিতেছেন £-_ 


“প্রথমাধ্যায়ে বলা হইয়াছে বে মৃত্তিকা যেমন ঘটের কারণ, 
অথবা সুবর্ণ যেমন স্বর্ণহারের কারণ, সর্বজ্ঞ সর্কেশ্বরও সেইরূপ 
জগতের উৎপত্তির কারণ। আবার মায়াবী বা এন্দ্রজালিক যেমন 
তাহার প্রসারিত মায়ার (ইন্দ্রদালের) স্থিতির কারণ, ঈশ্বরও 
সেইরূপ তাহ! হইতে উৎপন্ন এই জগতের নিয়ন্তারূপে তাহার 
স্থিতির কারণ ।” ২--১--১ | 


"যদিও অন্ত্র শঙ্কর বলিতেছেন ৪-_ 


"্রূ্পাঁদির অভাবহেতু ব্রহ্ম প্রত্যক্ষের অগোচর, এবং অন্ুমাপক 
লিঙ্গাদির অভাবহেতু ব্রঙ্ম অন্টমানের অগোচর,_ কেবলমাত্র 
ক্রতিগম্য” (২--১--৬)। 


তথাপি তিনি এস্থলে ঘটাদি অথবা মায়াদিকাধ্য দৃষ্টেই' 
স্থ্ট্প কার্ষ্ের উপাদান-কারণ, এবং নিমিত্ত-কারণ রূপে 
ঈশ্বরের অনুমান করিতেছেন, ঈশ্বর এক এবং নিরিবয়ব। 
অংশতঃ বিভাগ তাহার পক্ষে অসম্ভব । একই ঈশ্বর 
_ কিরূপে জগতের উপাদান এবং নিমিত্ত উভয় প্রকার 


কারণ হইবেন, অথবা এক হইয়া ঈশ্বর কিরূপে সর্বপ্রকার 
বিরুদ্ধ ধর্শ্মের আধারভূত ব্রহ্মাণডের উপাদান হইবেন। 


. আবার নিরবয়ব ব্রহ্ম সন্ধে সাবয়ব ঘটাদির উপাদান্ভূত 


সাবয়ব মৃত্তিকাদির দৃষ্টান্ত ব্যবহাঁরেও আপত্তি হইতে 
পারে। সেরূপ আপত্তির আশঙ্কা করিয়া, শঙ্কর তাহ! 


খণ্ডন করিতেছেন $-- 


“মৃত্তিকাদির দৃষ্টান্ত ব্যবহারে আপত্তি হউতে পারে, যেহেতু 
মৃত্তিকাদি বস্তু সংসারে বিকাঁরধন্মী দৃষ্ট হয়। শাস্ত্রের কি ইহাই 
অভিপ্রায় ষে ব্রন্মও বিকারধন্মী। এই আপত্তির উত্তরে বলা 
বাইতেছে,_-তাহা নয়। সেই আত্মা ‘ইহা নয়, উহ! নয়, ইত্যাদি 
শ্রুতিবাক্য দ্বার! ব্রহ্মসন্বন্ধে সর্বপ্রকার বিকাঁরভাব প্রতি বিদ্ধ 
হওয়াতে তাহার কুটস্থ স্বরূপত্ব সিদ্ধ হইতেছে জানা যায়। 
আপত্তি হইতে পারে যে ব্রহ্ম এক, অতএব তাহাকে পরিণামধর্মী 
এবং পরিণামধর্মারহিত বা কুটস্থ স্বীকার করা বায় না, কারণ তাহা 
একই বস্তুর যুগপৎ স্থিতিগতিবৎ বিরুদ্ধ। তাহা নয়, ‘কুটস্থ’ বা 
সর্বপ্রকার বিকারধর্ম্মের অতীত এই বিশেবণের এয়োগ হেতু কুটস্থ 
ব্রন্ধের সম্বন্ধে যুগপৎ স্থিতিগতিবৎ অনেকধর্মাশ্রয সম্ভব হয় না।” 


বস্তুতঃ পরিণামধর্থ গ্রাহ্বিষয়সন্বন্বী-_তদ্বারা৷ সকলের 
সাধারণআশ্রয়ভূত গ্রাহকাত্মারপী ব্রন্মের ভেদ সিদ্ধ হইতে 
পারে না। জগত্রপী দৃষ্প্রবাহ উৎপন্ন হইতেছে? 
রূপান্তরিত হইতেছে, এবং বিনষ্ট হইতেছে, এবং তাহারই 
এক এবং অদ্বিতীয় আধাররূপে পরমাত্মা৷ ঝ ব্রহ্ম পদ্ম- 
পত্রের জলের ন্যায় সর্বপ্রকার ধর্ম্মাধর্্মবিমুক্ত থাকিয়। 
নিয়ত একইরূপে ব্যবস্থিত রহিয়াছেন। সেই পরমাত্বাই 
আবার সকলের অভ্যন্তরে থাকিয়া অন্তর্ধ্যামীরূপে সেই 
ধন্মাধর্মের প্রবাহকে যেখানে খা সাঁজেঃ. তাই দিয়া সব 
নিয়ত সাজাইতেছেন। শঙ্করাচার্য্য বলিতেছেন ৫ 


“কুটস্থ ব্রন্মের সম্বন্ধে যুগপৎ. স্থিতিগতিবৎ অনেকধর্ম্মাশ্রয়ত্ব 
দোষ সম্ভব হয় না।” 


এজন্যই ব্রহ্ম এক’ হইলেও তাহাকে পরিণামংন্ধা 
এবং পরিণামধর্মরহিত স্বীকার করাতে কোন দোষ 
হয় না। বৃহদারণ্যকের অন্তর্ধামী-বিদ্যার ভাষ্যে শঙ্কর 


' বলিতেছেন ৪. 


“অবস্থাভেদ অথব| শক্তিভেদ ভ্রহ্ম সন্বন্ধে বলা সঙ্গত হয় না, 
কারণ শ্রুতি বলিতেছে অক্ষর ব্রহ্ম ক্ষুধা প্রভৃতি সংসারধর্দের 
অতীত। একেরই পক্ষে যুগপৎ ক্ষুধাদি সংসারধর্মের অতীত হওয়া , 
এবং ক্কুধাদি ধর্ম্মাত্মক অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব হয় না। ভিন্ন ভিন্ন 
প্রকারের শক্তিমত্বও সেইরূপই বিরোধ দোষে ভুষ্ট। অবয়ব-ভেদ 
বলিলে যে দোষ হয় তাহা! পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে-_( নিরবয়বের' 
অবয়ব কথাই বিরুদ্ধ )।- অতএব এই সমস্ত কল্পনাই অসত্য । তবে 


৪০৪ 
সপ রস উপ উপ অল কিস বির সরস রসদ অ 
উক্ত (অক্ষর ব্রহ্ম, অন্তৰ্য্যামী, এবং ক্ষেত্রজ্ঞ) তিনের ভেদ কিরূপ?" 
আমরা বলিতেছি উপাধি সম্বন্ধেই ভেদ। স্বতঃ এই তিনের ভেদ 
অথবা অভেদ কিছুই বল! যায় ন], কারণ অক্ষর রঙ্গের স্বরূপ সৈন্ধব- 
খণ্ডের ন্যায় প্রজ্ঞানখন একরস।” 


ক্ষেত্ৰজ্ঞ বা জীব, অন্তৰ্য্যামী ঈশ্বর ব| সণুণব্রহ্ম এবং 
অক্ষর বা নিগুণ ব্রহ্ম এই তিনের তেদকে ব্রন্দের 
অবস্থাভেদ, অথবা শক্তিভেদ বলিতে শঙ্কর অনিচ্ছুক । 
কিন্তু উপাধিভেদ বলিতে তিনি ইচ্ছু। ইহার অর্থ এই-_ 
্রন্মের অবস্থা ব! শক্তিভেদ বলিলে সেই ভেদকে ব্রঙ্মেরই 
ধর্ম (Property ) অথবা সেই ভেদকে ব্ৰহ্মসব্বন্ধী বা 
বস্তুতন্ত্র বলিয়া! স্বীকার করিতে হয়। তাহা তিনি স্বীকার 
করিতে অনিচ্ছুক, কারণ তাহা হইলে ব্রন্মকে আর কুটস্থ 
বা নেতি নেতি স্বরূপ বল! যায় না। জীব, ঈশ্বর, 
এবং ব্রহ্ম এই তিনের ভেদকে তিনি নিয়ত পরিবর্তন- 
শীল উপাধি (separable accidents) বলিতে ইচ্ছু, কান্রণ 
তংহা হইলে সেই ভেদ্কে লোকবুদ্ধিসাপেক্ষ বা পুরুষ- 
তন্ত্র মাত্র বলা হয়। জর্দান দার্শনিক কান্টেরও মতে 
স্থষ্টি এক প্রকার লোকবুদ্ধিপাপেক্ষ। শক্ষরের “নাম 
রূপাত্বকং অবিদ্য।” এবং কাঁণ্টের “Forms of intuition” 
এবং “Categories of thought” উভয়ই লোকবুদ্ধি- 
সাপেক্ষ । শঙ্কর যাহাঁকে “নামরূপাত্মক অবিদ্যা” নামে 
অভিহিত করেন, কান্ট: তাহাকেই ইন্দ্রিয়গ্রাহ (Sensual 
apprehension) 'নানাত্বের ( manifold of sense) 
সহিত বুদ্ধিজনিত একত্বের (unity ০f 15530) যোগ 
বলিয়। অভিহিত করেন। আর এক দ্বিকে দেখিতে 
গেলে কিন্তু কাণ্টের মতের সহিত শঙ্ষরের মতের আকাশ- 
পাতাল দূরত! ; কারণ কাণ্ট এক প্রকার পারমার্থিক 
বাহ বস্তুর (Din৪৭৷ 910) সতত] কল্পনা করেন, যদিও 
সেরূপ কল্পনার কোন প্রমাণ অথবা ভিত্তি নাই, কিন্তু 
শঙ্কর লোকের আত্মপ্রত্যয়কে ভিত্তি করিয় ( "একাত্ম- 
প্রত্যয়সারং”) সব্বপ্রকার গ্রাহ্য বিষয়ের অতীত নেতিনেতি- 
স্বরূপ গ্রাহক আত্মা বা কুটস্থ রন্দেরই মাত্র সত্ভ! স্বীকার 
, করেন-_যিনি যাহুকরের যাঁছু বিস্তারের ন্যায় অথব! 
্বপ্রদ্রষ্টার স্বপ্ন দর্শনের ন্যায়, অথবা, লুতা-তন্তুবৎ বা 


মাকড়সার জাল বিস্তারের ন্যায় স্বীর শক্তিবলে 
আপনার মধ্যেই এই বিচিত্র জগৎ প্রকাশ করিতেছেন। 


প্রবাসী_ শ্রাবণ, ১৩২১ 





[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


এস্থলে বিরোধের আপত্তি সম্বন্ধে আরো কিঞ্চিৎ 
আলোচন! কর! প্রয়োঞ্ন। জন্মান দার্শনিক ম্পিশোজা_ 








দেখাইয়াছেন যে পরিচ্ছিননাকারের জ্ঞান মাত্রেরই মূলে সী 


বিরোধ অন্তর্নিহিত। বৃক্ষার্দি বস্তবিশেবের আকার 
বস্তন্তর দ্বারা পরিচ্ছিন্ন। পরিচ্ছিরাকারে বৃক্ষ জান্লাভ 
করিতে হইলে তাহার পরিচ্ছেদক বস্তন্তর বা! শৃন্যেরও 


জ্ঞানলাভ করিতে হয়। কোন পরিচ্ছিন বস্তর জ্ঞানের ' 


মধ্যেই সেই বস্তু যাহা নয়, তাহারও জ্ঞান অন্তর্নিহিত।, 
এইপ্পে আমর! দেখিতেছি পরিচ্ছিন্ন জ্ঞান মাত্রেরই মূলে 


ঘি 


বিরোধ রহিয়াছে, এবং গ্রাহকাত্মা প্রত্যেক পরিচ্ছিন্ন )“ 


জ্ঞানের মধ্যে “যুগপৎ স্থিতিগতিবৎ” ছুই বিরুদ্ধ বস্তুর . 


জ্ঞানলাভ করিতেছে, যথা, (১) বৃক্ষ, এবং (২) বৃক্ষের পরি- 
চ্ছেদক, যাহা বৃক্ষ হইতে অন্য, অথবা। শৃন্য। এজন্তই 
স্পিনোজা স্ুত্র,করিতেছেন : প্রত্যেক পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানের 
মধ্যে তাহার অভাবজ্ঞান অন্তর্নিহিত “Omnis deter- 
10109019550 negatio” | এই মূল হ্ত্র অনুসারে কুটস্থ 
গ্রাহকাত্মাকে ও আপনাকে জানিতে, হইলে, দেই কুটস্থ 
গ্রাহকাত্বা যাহা নয়, অর্থাৎ গ্রহ অনাত্বাকেও জানিতে 


হইবে (“The determination of the ego involves ১০ 


the.n0n-e80”)। এইরূপে দেখা যায় আত্মা এবং অনাস্থা, 
গ্রাহক এবং গ্রাহ্য, জ্ঞাতা এবং. জ্ঞের আপাততঃ পরম্পর 
বিপরীত মনে হইলেও পরস্পর অচ্ছেদ্য (inseparable) 
সম্বন্ধে সন্বদ্ধ। অনাত্বার তুলনায় আত্মার জ্ঞান 
পরিস্ফুট হয়, এবং আত্মার' তুলনায় অনাত্মার জ্ঞান 
পরিস্ফুট হয়। তুলনা সম্ভব হয় না, যদি যুগপৎ আত্ম! 
এবং অনাত্বা উভয়ই গ্রাহকাতঘ্বা দ্বারা গৃহীত ন! হয় 
বিরোধের আপত্তির অকিঞ্চিংকরত্ব প্রদর্শন করিবার জন্য 
শঙ্ষরও বলিতেছেন £- 


“ব্রঙ্ম এক। কিন্তু সেই একত্বত্বরূপ পরিত্যাগ না করিলে " 


বন্ধের মধ্যে এই অনেকাকারা স্ষ্টি কিরূপে সম্ভব ? এ বিষয়ে 
আমাদের মধ্যে বিবাদের কোন স্থান নাই, যেহেতু আমাদেরই মধ্যে 
দেখা যায় স্বপগ্নকালে স্বপ্দ্রষ্টা এক হইয়াও তাহার একত্ব স্বরূপ 
পরিত্যাগ না করিয়াই অনেকাকারা সৃষ্টি করিয়! থাকে । শান্ত্রেও 
পাঠ করা যায়, ‘তথায় রথ নাই, রথদও নাই, পথ নাই, অথচ স্বপ্ন- 


 দ্রষ্টা রথ, রথদও, এবং পথ স্থষ্টি করে|, একই ত্রন্গের মধ্যে স্বরূপ 


পরিত্যাগ না করিয়া অনেকাকারা স্ষ্টিও সেইরূপই হওয়া সম্ভব৷” 
ব্ৰহ্মস্থত্ৰ ২-১-১৮ ॥ 7: - 
পাতঞ্জল যোগন্ত্রের ভোজবৃত্তিকার শঙ্করাচার্য্যের 


A 


৫ 


টি 


€র্থ সংখ্যা ] 





অদ্বৈত মত খণ্ডন করিবার অভি প্রায়ে বিরোধের আপত্তির 
এইরূপ উল্লেখ করিতেছেন ৫-- 


+” «একই ব্যক্তি দ্বার একই অবস্থাতে ব রূপে পরস্পর বিরুদ্ধ অবস্থার 


যুগগ্রৎ অনুভব সম্ভব হয় না, যথা, আত্মসমবেত সুখ উৎপন্ন হইলে, 
খে অবস্থাতে আত্মার সুখান্থভবিত্ত্ব সিদ্ধ হয়, সেই অবস্থা থাকিতেই 
তাহার পক্ষে হুঃখানুভবিতৃত্ব সম্ভব হয় ন11” কৈব্ল্য--৩৩ ॥ 


এই আপত্তির উত্তরে সক্রেটিসের কথা আমাদের স্মরণ 
হইতেছে । আথেন্স্‌ নগরে কারাগারে অবরোধ কালে 
সক্রেটিসের পাদদ্বয় নিগড়বদ্ধ ছিল। মৃত্যুর সৃময় নিকট 
হইলে, তাহার পাদঘয় শৃঙ্খলমুক্ত করা হইয়াছিল! 
তখন তিনি পায়ের উপরে পা তুলিয়া ক্রাইটো প্রভৃতি 
শিষ্যদিগের নিকটে সুখ-দুঃখের প্রকৃত তত্ব এইরূপ ব্যাখ্যা 
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৯৮) 
» 


“পায়ের উপরে প! তুলিয়া বসিতে পারাতে, আমার কত সুখ 
বোধ হইতেছে !. পূৰ্বে ত কখনো আমার এরূপ হইত না। ইহার 
কারণ কি? শৃথ্খলবন্ধনজনিত তীব্র দুঃখের স্মৃতি যোচনজনিত 
সুখের অন্থভূতির সহিত ননের মধো যুগপৎ বর্তম।ন,_-এই উভয় 
অন্নভূতিকে পরস্পরের সহিত তুলনা করাতেই শৃল্থলমোচনজনিত 
সুখের অনুভূতি এত প্রবল হইতেছে ।” 


যে ব্যক্তি দত্তশূলের বেদনায় অথব1 অরের জালায় অস্থির, 
সেই মুহূর্তে যদি তাহার পুত্র দুরদেশ হইতে আসিয়া 
তাহাকে আলিঙ্গন করে, তখন কি সে বেদনার সঙ্গে সঙ্গে 
আননেরও অন্থতব করে না। “জগামাথ সহসা ছুঃখ- 
হর্যয়োঃ”-_- যুগপৎ এরূপ বিরুদ্ধ অনুভূতি সময়ে সময়ে 
সকলেরই হইয়া থাকে । একই আত্মার মধ্যে যদি যুগপৎ 
নানারূপ অনুভূতি, কল্পনা, অথবা চিন্তার সমাবেশ অসম্ভব 
হইত,__যদি একটি কল্পনা! বা চিন্তাকে মনে স্থান দিলে 
অপর সকল কল্পনা বা চিন্তার সম্পূর্ণ বিস্বতি হইত, 
তবে মানুষের পক্ষে উপন্তাঁস রচনা, অথবা দার্শনিক 
বিচার_-অথবা স্বপ্নদর্শন,অথবা ছুই বা ততোধিক 
বস্তুর পরস্পর তুলনা! কর! অসম্ভব হইত। সামান্য জীবের 
মধ্যে যখন যুগপৎ বিরুদ্ধ অন্ুভূতি সকলের সমাবেশ সম্ভব 
হইতেছে, তখন কুটস্থ ব্রহ্ম সম্বন্ধে সে বিষয়ে প্রশ্নই হইতে 
পারে না। একখণ্ড কাগজ যুগপৎ সাদ! এবং সাদা 
নয় হইতে পারে নাঁ। কিন্তু কাগজখণ্ড সাবয়ব,_ 
তাহার বিভাজ্যত্ব গুণ রহিয়াছে_অতএব যুগপৎ সেই 
কাগজখণ্ডের এক অংশ সাদা এবং অপর অংশ সাদ! নয় 
লাল, হইতে প্রারে। আত্মা নিরবয়ব,-_তাঁহার 


ব্রন্মের সগুণত্ব ও নিগুণত্ব 
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বিভাজ্যত্ব গুণ নাই। অতএব সাবয়ব কাগজের স্যায় আত্মার 
এক অংশ সুখী অপর অংশ সুখী নয় ছুঃখী,_-এরপ 
বলা যায় না কিন্তু সুখ-দুঃখের যুগপৎ অন্ুভূতি আত্মার 
প্রত্যক্ষসিদ্ধ, ইহ! আত্মার স্বভাব! সাবয়ব কাগজাদি 
হইতে নিরবয়ব আত্মার ইহাই বিশেষত্ব । স্পিনোজা 
জ্যামিতির প্রতিজ্ঞার অনুকরণে ঈশ্বর হইতে জগতের 
উৎপত্তি প্রমাণ করিতে গিয়া! অকৃতকার্য হইয়াছিলেন,__ 
কারণ জ্যামিতি সাবয়বসন্বদ্ধী, ঈশ্বর নিরবয়ব আত্মা। 
জ্যামিতির পগ অবলম্বন করিতে গেলে চিদাত্বাকেও 
বিভাজ্য কল্পনা করিতে হয়। কিন্ত আত্মা “বিন্দুতে সিন্ধু 
স্বরূপ” (“Alin the whole, 
Part”) | পরমাত্ম! সম্বন্ধে বল! হইয়াছে--“পূর্ণাৎ পূর্ণ- 
মুদচ্যতে পূর্ণন্ত পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ৷” স্বীয় 
স্বাভাবিক শক্তির প্রভাবেই আত্ম! যুগপৎ বহু কার্য্য- 
সাধনে এবং বহু অবস্থা বা অনুভূতি লাভে সক্ষম। 
জ্যামিতি যেমন সাবয়বসন্বন্বী, আমাদের স্ায়শাস্ ও 
(1০81০) সেইরূপ গ্রাহ্সন্বন্ধী, দেশকালের সীমায় 
আবদ্ধ। কুটস্থ আত্ম! দেশকাঁলের (co-existence and 
sequence) "সীমার অতীত । এজন্য ভায়ের তাদান্্য 
(identity ), বিরোধ ( contradiction ) এবং মধ্যভাব 
(excluded middle) এই মৌলিক তিনটি স্বতঃসিদ্ধ 
গ্রাহক স্বরূপ আত্মা সম্বন্ধে অপ্রযৌজ্য । এ-সকল স্বতঃ- 
সিদ্ধ স্বাতিরিক্ত গ্রাহ্থ বাহ্ববস্ত অথবা মানস-ব্যাপার- 
সন্বন্ধী স্বপ্রকাশ স্বসন্বেদ্য গ্রাহক আত্মারখবন্ধী নয়। (১) 
যাহা. যেরূপ সেরূপই (তাদাত্ম্য ), (২) যাহা যেরূপে 
আছে যুগপৎ সেরূপে নাই ( অস্তি-নাস্তিতা বা বিরোধ), 
এবং (৩) যে-কোন পদার্থ হয় এরূপে আছে, ন! হয় 
এরূপে নাই ( মধ্যাভাব )--যাঁহ! কিছু স্বাতিরিক্ত গ্রাহা__ 
অর্থাৎ যাহার গ্রাহক তাহ! হইতে ভিন্ন_-যেমন রূপাদি 
বিশেষত্বযুক্ত বাহ, বস্ত'_অথবা আগমাপায়ী মানস- 
সুখনুঃখাদি, তাহারই সন্বন্ধে এই-সকল স্বতঃসিদ্ধ প্রযোজ্য । 
স্বসন্দেদ্য বা স্বপ্রকাশ গ্রাহকম্বরূপ কুটস্থ আত্মা বা ব্রহ্ম, 


and all in every 


‘যাহার নিজের কোন গ্রহণযোগ্য বিশেষত্ব নাই, 
যাহাকে আশ্রয় করিয়া প্রবাহের ন্যায় সর্ব্ববিশেষত্ব আসি- 


তেছে ও যাঁইতেছে-_বাহ। স্বয়ং জ্যোতিংশ্বরূপঃ অর্থাৎ 
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যাহার গ্রহণ স্বতঃসিদ্ধ”- অপর সকল গ্রাহ বিষয়ের ন্যায় 
ইন্দ্রিয় অথবা মনের ব্যাপার দ্বারা যাহার 'আপনাকে 
আপনার গ্রহণ করিতে হয় না_সেই নেতিনেতি-স্বরূপ 
কুটস্থ আত্মার সম্বন্ধে ভাঁদাত্ম্;, বিরোধ, এবং মধ্যাভাব, 
ন্যায়ের এই-সকল স্বতঃসিদ্ধ প্রযোজ্য হইতে পারে ন1। 
যাহা এরূপ অথবা সেরূপ,_ইহা অথবা উহা, আছে 
_ অথবা নাই ইত্যাদি, সর্বপ্রকার অনুভূতির অদ্বিতীয় সাক্ষী 
এবং ভিত্তিস্বরূপ, যাহা সর্বরূপে সকলের গ্রাহক, যাহা স্বতঃ 
এরূপও নয় সেরূপও নয়, ইহাও নয় উহাঁও নয়, “অস্তি” 
_আছেন বল! ভিন্ন কোন প্রকার বিশেষত্বযুক্ত অনুভূতি 
যাহার সম্বন্ধে অসম্ভব--“অস্তীতি ক্রবতোহন্তত্র কথং 
তদুপলভ্যতে,” যিনি বিদিত এবং অবিদিত সকল হইতে 
ভিন্ন_অথচ বিদিত এবং অবিদিত উভয়ের ভিত্তিস্বরূপ 
গ্রাহক--“অন্তদ্েব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাঁদধি”__ 
তাহার সম্বন্ধে তাদাত্মা (49761) বা যেরূপ সেরূপই, 
বিরোধ (contradiction) বাঁ যেরূপে আছে যুগপৎ 
সেরপে নাই, অথবা মধ্যাভাব ( excluded middle )— 
বা হয় এরূপ, ন! হয়: এরূপ নয়,-ইত্যাকার বাক্যই 
অপ্রযোজ্য ৷ রূপাঁদি অথব! সুখদুঃখাদি কোন বিশেষত্বযুক্ত 
পদাৰ্থ অস্তি বলিলে গ্রাহক চৈতন্য সন্বন্ধেই অন্তি ; নাস্তি 
বলিলেও গ্রাহক চৈতন্য সম্বন্ধেই নাস্তি ; যিনি সর্বরূপের 
অস্তিতা-নাত্তিতার ভিত্তিস্বরূপ--তীাহার সম্বন্ধে বিরোধের 
নিয়ম অপ্রযোজ্য। এইরূপে আমরা দেখিতেছি স্তায়োক্ত 





বিরোধের নিয়ম স্বাতিরিক্ত গ্রাহ্ববিষয়সন্বন্ধী, স্বসম্ছেদ্য 


বা স্বপ্রকাশ গ্রাহক জীবাত্ম। অথবা! পরমাসত্মা-সহন্ধী 
নয়। | : | 

এইরূপে আমরা দেখিতেছি ব্রন্মের সগুণ-নিগু ভেদ, 
অথবা সবিশেষ-নির্বিশেষভেদ ন্তায়োক্ত বিরোধ-দোষে 
ুষ্ট হইতেছে না। ব্রন্মের একত্বেরও কোন হানি হই- 
তেছে না সগ্ুণ এবং নিগুণ একই ব্রবন্দের দুইটি 
দিক্‌মাত্ৰ হইতেছে--গ্রাহের দিক্‌ এবং গ্রাহকের দিক্‌ 
অথব। উপাদানের দিক্‌ এবং নিমিত্তের দিক্‌, যেমন 


ঘটাদির বাহিরের দিক্‌ এবং ভিতরের দিক্‌ । বুহদারণ্য- ' 


কের অন্তর্ধামীবিদ্যার ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য কুটস্থ ব্রহ্গের 
. অদ্বৈতত্বের সহিত অন্তৰ্য্যামী, ক্ষেত্ৰজ্ঞ, এবং কুটস্থ ব্রন 


প্রবাসী-_ শ্রাবণ, ১৩২১ 
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[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


এই ত্রিত্বের সামঞ্জস্ত প্রদর্শন করিয়াছেন । অন্তর্য্যামী- 
বিদ্যায় যাজ্ঞবন্ধ্য বলিতেছেন £-- 


“্যঃ সৰ্বেবষু ভূতেষু তিষ্ঠন্‌, সর্ব্বেভ্যো ভুূতেভ্যোস্তরো যং সর্ববানি 


ভূতানি ন বিছুর্ষন্ত সর্ববানি ভুতানি শরীরং, যঃ সর্ববানি ভূতান্তন্তরে! 
যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্ধাম্যমৃত £”-_-“যিনি সকল ভূতে বর্তমান, সৰ্বব- 
ভুতের অন্তরতম, ভূত-সকল খাঁহাকে জানে নাঁ, সর্ববভূত যাহার 
শরীর-স্বরূপ, যিনি সর্ববভূতের অন্তরে থাকিয়া তাহাদিগকে নিয়মিত 
করিতেছেন, _শমৃতরূপী সেই অন্তর্যামীই তোমারও আত্মা 1” 


শঙ্কর বলিতেছেন £- 
যে অন্তর্যামী ঈশ্বরকে কেহ জানে না, পৃথিব্যাদি ভূত-সকলের 


অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ( ক্ষেত্ৰজ্ঞ ) যাহারা সেই অন্তর্যামী ঈশ্বরকে জানে . 
না, এবং সেই অক্ষর ব্রহ্ম যিনি দর্শনাদি ক্রিয়ার কর্তৃত্ব হেতু সকলের -. 


চেতনা-ধাতু-স্বরূপ ।” 


এই বলিয়া শঙ্কর এই তিনের পরস্পর সাদৃশ্য এবং 


পার্থক্য প্রদর্শন করিয়াছেন। পৃথিব্যাদি ভূতসকলের 
অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণের শরীর এবং ইন্দ্িয়বন্বের উল্লেখ 
করিয়া শঙ্কর বলিতেছেন £--“পৃথিবী-দেবতার. কার্ধ্য 
এবং করণ স্বকর্মজনিত”-_ অর্থাৎ পৃথির্যাদির অধিষ্ঠাত্রী 


দেবতাঁগণ জীববিশেষমাত্র, এবং অপরাপর জীবগণের ' 


ন্যায় স্বীয় পূর্বকৃত কর্মফলের দাস। অন্তর্ধ্যামী বা ঈশ্বর 
সম্বন্ধে শঙ্কর বলিতেছেন ৪ 


NN 


“অন্তর্যাষী বা ঈশ্বরের নিত্যমুক্তত্ব-হেতু স্বকর্ম্মাভাব। পরার্থ- / 


কর্তব্যতা-স্বভাবত্বহেতু দেই পরের যাহা কাধ্য এবং করণ তাহাও 
সেই অন্তর্যামীরই অন্তর্ধামী বা ঈশ্বর স্বয়ং সাক্ষীমাত্র। তাহার 
সান্নিধ্যরূপ শাসন দ্বারাই পৃথিব্যাদি দেবতা-সকলের কাৰ্য্য করণ 


স্বস্ব বিষয়ে প্রবৃত্ত এবং তাহা হইতে নিবৃত্ত হয়। এইরূপ .যে ঈশ্বর” 


যাহাকে নারায়ণ বলা যায়, তিনিই পৃথিবী-দেবতীকে নিয়মিত 


করেন। তিনিই তোমার আমার এবং সর্বভূতের অন্তরাত্বা. . 


প্রত্যেকের স্বস্ব ব্যবহারের অভ্যন্তরে বর্তমান। জীবানন্দ পৃঃ ৬১৫ ॥ 
অক্ষর ত্রহ্মসন্বন্ধে বল! হইতেছে যে তিনি 

“র্শনাদি ক্রিয়ার কর্তৃত্ব হেতু সকলের চেতনা-ধাতু-স্বরূপ |” “অক্ষর 
ব্রন্গের স্বরূপ সৈন্ধব খণ্ডের ন্যায় প্রজ্ঞানঘন একরস 1” “নিরুপাধ্য 


-নির্ব্বিশেষ এবং এক | নেতি নেতি রূপেই মাত্র ভাহার উল্লেখ সম্ভব। 


সেই আত্মাই অবিদ্যাজনিত কাম্যকর্মনবিশিষ্ট এবং কার্যকরণরূপ 
উপাধিযুক্ত হইলে সংসারী জীব ( ক্ষেত্ৰজ্ঞ ) নামে অভিহিত হয়েন। 
নিত্য নিরতিশয় বা পূর্ণ জ্ঞানশৃক্তিরপ উপধিযুক্ত হইয়া সেই আত্মাই 


অন্তর্যামী ঈশ্বর বা নারায়ণ (সগুণ ব্রহ্ম) নামে অভিহিত হয়েন | ০, 


আবার সর্বউপাধিরহিত হইয়া শুদ্ধ এবং কেবল বা দ্বৈতাতীত 
হওয়াতে দেই আত্মাই স্বীয় স্বভাব অনুসারে অক্ষর বা পরত্রক্ম 
( নিগুণ ) নাযে অভিহিত হইয়া! থাকেন।” জীবানন্দ পৃঃ ৬৪০ ॥ 


আমর দেখাইতে যত্ব করিয়াছি যে ব্রন্দের পক্ষে (১) 


ক্ষেত্ৰজ্ঞ বা জীব, (২) স্ণব্রন্ধ, অন্তৰ্য্যামী, ঈশ্বর, বা 
নারায়ণ, এবং (৩ ) নিগুণব্রহ্ম, অক্ষরর্রক্ষ, বা পরত্রন্ম*_ ' 
















সংখা] 


তিনভাবে প্রকাশ হওয়াতে তাহার একত্বের হানি 
তছে না, অথবা তাহা ন্যায়োক্ত বিরোধ দোষে দুষিত 
তছে না। আমর! ইহাও দেখাইতে যত্ব করি- 
‘যে ব্রন্ষের মধ্যে কোন বন্ততন্ত্র বা পারমার্থিক ভেদ 
: 1 সর্বপ্রকার ভেদ “অধ্যারোপ” বা লোককল্পনা- 
"_ গাপেক্ষ এবং পুরুষতন্ত্র মাত্র । কতদূর কৃতকাৰ্য্য হইয়াছি” 
তাহা পাঠকের বিচার-সাপেক্ষ । 
NEO বত 


[গল ওস্তাদের অঙ্কিত খ্ৰীষ্টীয় চিত্র 
. মোগলদ্বিগের চিত্রাবলীর মধ্যে কয়েকটি গ্রীষ্ট সম্বন্ধীয় 

চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। যে সময় এই চিত্রগুলি 

_ অন্ধিত হয় তখন ভারতবর্ষে খ্রীষ্টীয় ধর্মের প্রচার আদ- 

্‌ নাই । কেমন করিয়া কি ঘটনার সহিত সংযুক্ত 

-.. হইয়া এই চিত্ৰগুলি মোগল চিত্রকর দ্বারা চিত্রিত হইতে 

আরম হয় এই প্রবন্ধে তাহারই একটি সংক্ষিপ্ত ওঁতি- 

. হাসিক বিবরণ দেওয়া হইতেছে । 

বাবর ভারতবর্ষে মোগল সাম্রাজ্যের সংস্থাপক, কিন্তু 

লশিল্পের প্রতিষ্ঠা তিনি করেন নাই! আকবরের 

| হইতে এই শিল্পের আরম্ভ । বাবর যোদ্ধা 

রঃ ঈদ য়াছিলেন, যুদ্ধ করিয়াই সারা জীবন কাটাইয়া- 

₹ ছিলেন। তাঁহার আত্মজীবনী পড়িলে মনে হয় যেন 

তরওয়ালটা ছিল তাহার খেলনা, আর যুদ্ধটা ছিল তাহার 

একমাত্র খেল1। সে খেলাটা যখন বন্ধ থাকিত তখন 

তিনি এ্সরাজীর পেয়ালা ও ভাঙের পাত্র লইয়া উন্মত্ত 

থাকিতেন। : এদিকে যখন প্রকুতিস্থ থাকিতেন তখন 

কখন কখন প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দেখিয়াও মুগ্ধ হইতেন। 

₹আত্মজীবনীতে নানাবিধ ফুল ফল, জীবজন্তু, শিল্প 

তোর সুন্দর ও সরল বর্ণনা আছে । ইহাতে মনে 
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তাঁহার এবং এইরপে। জীবনরাতা জগদীশ্বরের কং 
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সিল সস খাসি, 7১২০ 


মোগল রাজ্যের তিতি রাখিয়া গিয়াছিলেন। 
তখনও মোগলদিগের আধিপত্য অত্যন্ত পরি 
শাহ হুমায়ুর বিরুদ্ধে নড়াইলে হুমায় পরাজি 
ভারতবর্ষের নানাস্থান ঘুরিয়া অবশেষে পারস 
য়ন করিলেন। কয়েক বৎসর পরে, হুমায়ু' 
পুনরুদ্ধার করিলেন। প্রকৃতপক্ষে আকবর 
সম্রাট। বাবর ও হুমায়' মোগলরাজ্য 
ব্যস্ত ছিলেন; তাহাদের মধ্যে কেহই রা 
করিবার অবসর পান নাই। যুদ্ধ বিগ্রহের 
চর্চা হয় না। সেই জন্য মোগল-শিল্পের আর 
বরের সময় হইতে । উদ্দারচেতা আকবরের সহা 
অকাতর উৎসাহে সেই শিল্প এত উন্নত হইয়া উ 
যে ইহার স্বৃতি মোগলদিগের ইতিহাসের Un 
ভাবে জড়িত । 
কোরানে জীবের প্রতিমূর্তি আক নিষিদ্ধ 
কিন্তু সে নিষেধ মানিলেন না। তিনি অনেক 
রের গণ্ডি মুছিয়! ফেলিয়াছিলেন এবং শিল্পে 
সাধনের জন্য কোরানের নিষেধ অগ্রান্থ করি 
দ্বিধা করিলেন না। যে শিল্প এককালে 
ছিল সেই শিল্পচর্চাকে তিনি কি চক্ষে € 
উহা! তাহার কত প্রিয় ছিল, তাহার অভিয়হৃদ 
ও জীবনীলেখক আবুল ফজল তাহা অতি শ্পষ্টরূপে 
করিয়া গিয়াছেন। আবুল ফজল এক দিবস ব 
আকবরকে বলিতে শুনিয়াছিলেন। “এমন অনেক 
আছে যাহার! চিত্র-বিদ্যাকে ঘৃণার চক্ষে দেখেন: 
আমি তাহাদের আদপেই পছন্দ করি না। আছ? 
মনে হয় চিত্রকর বিশ্বতষ্টার অনন্তরূপ অতি 
ও সুন্দররূপে হৃদয়জম করিতে পারে। কারণ যখন 
কোন প্রাণীর সাদৃষ্ঠ চিত্রে লিখিতে চেষ্টা করে তখন 
অতি সহজেই বুঝিতে পারে যে সে সেই প্রাণীর বিভি 
অবয়বগুলি চিত্রে যেমন স্ুদক্ষর্ূপেই নকল ক 
পারুক না কেন, তাহার প্রতিলিপিতে কোনরূপ * 
থাকে না, কারণ তাহাতে জীবনীশক্তি থাকে: 


AA 











৪০৮ 





্রষ্টপন্থী সন্যাসী প্রভৃতি । 


করিয়া জ্ঞানলাভ করে।” আকবরের এই কথাগুলিতে 
কেবল যে তাহার শিল্পের উপর অন্ুরাগ প্রকাশ পায় 
তাহা নয়। ইহাতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে যে-শিল্প ইসলাম- 
ধর্মাবলম্বীদিগের মতে অন্যায় বলিয়া নিষিদ্ধ ছিল, 
আকবরের মতে তাহাই ধর্শ্মের একটি বাহনম্বরূপ। 
এবং তাহার এই বিশ্বাস__ষে, শিল্পের দ্বারা জগদীশ্বরের 
বিশ্বরূপ সহজেই অনুভূত হইতে পারে_এত দৃঢ় ছিল 
যে তিনি জাতি ও ধৰ্ম্ম নির্বিশেষে অনেক চিন্রকরকে 
অকাতরে অর্থ ও সম্মান'দ্বার৷ উৎসাহ দিতেন । তাহার 
দরবারে অনেক চিত্রকর নিযুক্ত ছিল এবং প্রতি সপ্তা- 
হের শেষে তিনি নিজে তাহাদের কাজ দেখিয়া সকলকে 
যথাযোগ্য পুরস্কার দিতেন। কিন্তু যদিও মোগলশিল্প 
প্রথমে ধর্্ান্তগামী ছিল তথাপি কালে এই শিল্প 


প্রবাসী--শ্রাবণ, ১৩২১ 
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[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


১০০০০ NSS 


একান্তই এঁহিক হইয়৷ পড়িয়াছিল। আকবরের পর কোন 
মোগল সম্রাটই তাহার মত বুদ্ধিমান ও প্রশস্তহ্ৃদয় ছিলেন 
না। প্রায় সকলেই আমোদপ্রিয় ছিলেন এবং সেই জন্য 
তাহাদের সমসাময়িক শিল্পে কেবলই এঁহিক সৌন্দর্য্যের 
প্রকাশ হইয়াছিল, অলৌকিক বা৷ সান্বিকভাবের লেখামাত্র 
ছিল না। 

আকবরের ধর্মের বিষয়ে ইতিহাসে অনেকগুলি 
রহস্যপূর্ণ কথা৷ পাওয়। যায় । তিনি ইসলাম ধৰ্ম্ম ত্যাগ 
করিয়া “দীন-ই-ইলাহি” নামক একটি স্বতন্ত্র ধর্ম্ম প্রচার 
করেন। ধর্মটি একেশ্বরবাদদী ও স্বয়ং সম্রাটু তাহার 
একমাত্র “খলিফা” ব! প্রতিনিধি ছিলেন। এই নূতন 
ধৰ্ম্মটি সনাতন ইসলাম ধন্মের বিরুদ্ধাচারী বলিয়৷ ইস্লাম- 
ধন্মাবলম্বীগণ বাদশাহের বিরুদ্ধে দাড়াইলেন। কিন্তু 
আকবর সকল বাধাকে তৃণজ্ঞান করিয়! নৃতন ধৰ্ম্ম প্রচার 
করিলেন। 

ইহা। ত গেল ইসলাম ধর্মের কথা । আকবর হিন্দু- 
দিগকে শ্রীতিচক্ষে দেখিতেন এবং হিন্দু ধর্মের উপর 
তাহার বিশেষ আস্থা ও অনুরাগ ছিল। তাহার কয়েক- 
জন সচিব ও প্রধান রাজ্জকর্ম্মচারী হিন্দু ছিলেন । তিনি 
একজন হন্দু রমণীকে বিবাহ করেন। এই সম্রাজ্ঞীর 
পুত্ৰই জাহাঙ্গীর । 





কথিত আছে আকবর হিন্দুধন্মসন্ব্বীয় কয়েকটি 


আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া করিতেন! তিনি অগ্নি ও স্র্যের 
পুজা করিতেন। মুসলমানগণ ইহাতে অত্যন্ত বিরক্ত হইত, 
কিন্তু বাদশাহের উপর কে অভিযোগ করিবে ? আকবর 
কেন অগ্নি ও ্ুর্যোর পূজা করিতেন আবুল ফজল 
তাহা বুঝাইয়। দিয়াছেন। যে মুসলমানগণ বাদ- 
শাহকে হিন্দুধর্শ্মের অনুরাগী বলিয়া নিন্দা করিত 
তাহাদের উল্লেখ করিয়া আবুল ফজল লিখিয়াছেন, 
“পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল আলোক হ্ুর্য্ের নিকট 
হইতে আমরা যে অপরিমেয় উপকার পাই,তাহার জন্য 
কুতজ্ঞত প্রকাশ করা আমাদের সকলকারই কর্তব্য । 
সকল সম্রাটেরই স্থর্যের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা দেখান 
উচিত, কারণ বিজ্ঞ ব্যক্তির! বলিয়! গিয়াছেন যে নতো- 


মণ্ডলের জ্যোতিঃসত্রাট অর্থাৎ স্্য্য পৃথিবীর সম্রাটগণের 


bs 
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প্রতি বিশেষরূপে নিজ আলোক প্রদান করেন। এই 
নিমিত্তই বাদশাহ আকবর অগ্নি ও সূর্যকে পুজা করিয়া 

কৃতজ্ঞত। প্রকাশ করেন ৷” 

আকবর কেবল অগ্নি ও সূর্যধ্যের পুজা করিযাই ক্ষান্ত 
হইতেন না। বদৌনীর মতে তিনি “সকলের নিকট 
হইতেই জ্ঞানলাত করিবার চেষ্টা করিতেন। এ বিষয়ে 
তিনি যাহারা মুসলমান নয় তাহাদেরই বিশেষরূপে 
পক্ষপাতী ছিলেন। যে দীপ্ত ও পবিত্র ইস্লামধর্ম্ম অতি 
সহঞ্জেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়, বাদশাহের অন্ুচর ও 
পারিষদূবর্গ তাহারই নিন্দাবাদ করিত। বাদশাহ অগ্নান 
বদনে সেই অযথা নিন্দাবাদ শুনিতেন এবং সময় সময় 
তাহাই অবলম্বন করিয়া তাহার নিজের প্রচারিত নৃতন 
ধর্মের বিষয় উল্লেখ করিতেন।” কেবল যে রাজ- 
দরবারেই ধর্ম্মচর্চ| হইত এমন নয়। কথিত আছে আক- 
বরের শয়নাগারে একটি গবাক্ষের বহির্ভাগে রজ্জ্ব-সংলগ্ন 
একটি ‘চারপাই’এ বসিয়া দেবী নামক একজন ব্রাহ্মণ- 
‘পণ্ডিত প্রত্যহ রাত্রিকালে বাদশাহকে হিন্দুশাস্ত্রের 
ব্যাখ্যান শুনাইতেন এবং দেবদেবীর পৃঞ্জার ব্যবস্থা 
দিতেন। 

খ্রীষ্ীয় ধশ্মের প্রতিও আকবরের যথেষ্ট অনুরাগ ছিল । 
তিনি ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দে গোয়ার পর্ভুগীস রাজপ্রতিনিধিকে 
কয়েকজন পাদ্রীকে দিল্লীতে পাঠাইয়া দিতে অনুরোধ 
করিয়াছিলেন। অচিরে তিন জন প্রচারক দিল্লীর অভি- 
মুখে যাত্রা করিলেন। বাদশাহ তাহাদিগকে সাদরে 
অভার্থনা করিলেন এবং যীত্ুমাতা মেরীর চিত্র দেখিয়া 
সসম্্রমে নতশিরে দীড়াইয়া উঠিয়াছিলেন। ইহাতে 
প্রচারকদিগের অত্যন্ত উৎসাহ ও আনন্দ হয় এবং 
তাহার] ভাবিল যে আকবর নিশ্চয়ই গ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম গ্রহণ 
করিবেন, এবং তখন তাহার] অনায়াসে সমগ্র মোগল- 
সাম্াজো তাহাদের ধৰ্ম্ম প্রচার করিতে পারিবে। 

বিভিন্ন ধন্মাবলম্বীদিগের মধ্যে ধর্সালোচনা করান 
আকবরের দরবারে একটি পদ্ধতি ছিল। খ্রীষ্টান পার্রীগণ 
' আসিলে বাদশাহের আদেশে তাহাদের ও মোল্লাদিগের 
মধ্যে ধশ্মালোচনার ব্যবস্থা হইল। তর্ক আরম্ভ হইল। 
সে আলোচন! শান্ত্রমূলক ও যুক্তিসঙ্গত হইবার কথা, 
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কিন্ত দেখা গেল মোল্লা ও পাদ্রীদিগের মধ্যে কেবল 
প্রশ্নোত্তর ও কথা-কাটাকাটি হইতে লাগিল । ধর্ম্মচর্চ্জার 
নাম গন্ধ নাই; কেবল বাক্যবুদ্ধ। সে তর্কে না ছিল 
মানসিক বা আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের চেষ্টা, না ছিল 
অন্তর্জগতের তত্বলাভের ইচ্ছাঁ। ছিল কেবল বিরোধ 
ও স্বার্থের ছড়াছড়ি । ধর্মের কথাই একেবারে উড়িয়া 
গেল। কোন্‌ ধর্্টা বড়, কাহার মাহাত্ম্য অধিক ইহা 
Zt 





মাতা মেরীর কোলে যীত্ুধষ্ট ও সমবেত ভক্তবৃন্দ । 
লইয়াই তর্ক চলিতে লাগিল। পাদ্রী ষীগুবীষ্টের নাম 


লইয়া কহিল, “আমার ধর্ম সর্বশ্রেষ্ঠ” মোল্লা গর্জিয়া 
উত্তর দিল, “আল্লা নামের জয় হউক! ইস্লাম আদর্শ 
ধর্মঃ ইহার অপেক্ষা কোন ধর্মই বড় নয়।” তর্কের 
গতি যখন এইরূপ হইল তখন বিবাদের অধিক বিলম্ব 
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রহিল না। এইরূপে জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য যে ধর্্মালোচনার 
অনুষ্ঠান হইয়াছিল তাহাতে কেবল ঈর্ষা ও উচ্ছ জ্খলত৷ 
আসিয়া পড়িল । আকবর পাদ্রী ও মোল্লাদিগের কলহ 
দেখিয়! ক্ষুণ হইলেন । তিনি ভাবিয়াছিলেন পার্রী- 
দিগের ধর্দীলোচনা সরল, দ্বেষশূন্য ও যুক্তিসিদ্ধ হইবে । 
কিন্তু যখন তাহাদের গর্বিত ও ত্রান্তিমূলক তর্ক শুনি- 





ভক্তমণ্ডলী-ৰোষ্টত বীশুপুষ্ট। 


লেন তখন তাহাদের প্রতি তাহার কোন শ্রদ্ধাই 
রহিল ন!। 

বাদশাহ প্রকাশ্তরূপে কিন্তু পাত্রীদিগকে কিছু বলি- 
লেন না। এদিকে পাত্রীগণ ভাবিল বুঝি তাহাদের 
ধর্মযুক্তি আকবরের প্রাণ স্পর্শ করিয়াছে । এই বিশ্বাস 
তাহাদের এত দৃঢ় হইল যে তাহার] বারদ্বার বাদশাহকে 
ইসলাম ধৰ্ম্ম ত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টীয়ধর্শ্ম গ্রহণ করিতে অন্ু- 
/রাধ করিল । সময়ে অসময়ে পাত্রীগণ আকবরকে ক্রমা- 
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গত খ্ৰীষ্টান হইতে বলিত। ইহাতে আকবর তাহাদের 
উপর কতটা বিরক্ত হইয়াছিলেন তাহ তাহার ব্যবহারে 
অনুমান করা যায়। পাত্রীগণ যখন অত্যন্ত বাড়াবাড়ি 
আরম্ভ করিল তখন তিনি তাহাদিগকে ডাকাইয়া বলি- 
লেন যে একদল মুসলমান কোরান হাতে লইয়া! একটি 
অগ্নিকৃণ্ডে প্রবেশ করিবে স্থির করিয়াছে এবং তিনি 
জানিতে চাহিলেন যে পাত্রীগণও তাহাদের ধর্ম্মপুস্তক 
লইয়া সেই অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিয়া খ্ৰীষ্টীয় ধর্মের মাহাত্ম্য 
দেখাইতে সম্মত আছে কি না।* বাদশাহের কথ৷ 
শুনিয়। পাদ্রীদিগের অন্তরাত্মা শুকাইয়] গেল। খ্ৰীষ্টীয় 
ধর্ষ্ের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিতে তাহাদের মধ্যে কেহই 
অগ্নিকৃণ্ডে প্রবেশ করিতে সম্মত হইল না। এবং অব- 
শেষে ১৫৮৩খ্রীষ্টাব্দে বিফলমনোরথ হইয়। ক্ষণ মনে তাহারা! 
গোয়ায় ফিরিয়া গেল। ইহার পরও ছুইবার ১৫৯১ ও 
১৫৯৫ সালে কয়েকজন পাত্রী আকবরের দরবারে 
উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহারাঁও বাঁদশাহকে দীক্ষিত 
করিতে বা মোগল সাম্রাজ্যে খ্রীষ্টীয় ধর্ম প্রচার করিতে 
কৃতকাৰ্য্য হয় নাই। 

এই-সকল পাদ্রীদ্িগের আকবরের দরবারে আসার 
সহিত মোগল ওস্তাদের আঁক! গ্রীষ্টীয় চিত্রগুলির খুব 
ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে । আকবর গ্রীষ্টীয় ধৰ্ম্মে দীক্ষিত হই- 
লেন না বটে, কিন্তু তবুও সে ধর্ম্বের উপর তাহার যথেষ্ট 
শ্রদ্ধা ছিল। তিনি ফারসী ভাষায় বাইবেলের সচিত্র 
অনুবাদ করাইলেন। আবুল ফজল এই অনুবাদ করেন। 
অনুদিত পুস্তকের নাম হইল, “কিতাবে মো এজিজাত 
মসি” অর্থাৎ বীখুগ্রীষ্টের অলৌকিক জীবনী । পাত্রীগণ 
যে-সকল ইউরোপীয় চিত্র আনিয়াছিল তাহার অনুকরণে 
মোগল চিত্রকরেরা এই পুস্তকের জন্য চিত্র অআিল। 
লাহোরের যাছঘরে আকবরের মোহর-সংঘুক্ত একখানি 
পারসিক ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ রক্ষিত আছে। 





* *আকবর-নামী"র মতে পার্রীগণই এই অগ্রিপরীক্ষার প্রস্তাব 
করে, এবং মুসলমানের! তাহাতে সম্মত হয় নাই। কিন্তু অগ্নি- 
পরীক্ষায় শুদ্ধির বিচার আমাদের দেশের পরম্পরাগত কথা। 
আকবর অগ্নিপূজাও করিতেন ! ইহাতে মনে হয় অগ্রিপরাক্ষার 
কথা যদি উঠিয়াই ছিল তাহা আকবরের আদেশেই কোন মোল্লা এ 
প্রস্তাব করে। টি 
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থানকয়েক চিত্রও এই পুস্তকে আছে। সেগুলি 
ৰ এককালে খুব সুন্দর ছিল, এখন একেবারে নষ্ট হইয়া 
_ গিয়াছে। এই প্রবন্ধের সহিত তিনখানি চিত্র মুদ্রিত 
হইল) বিশেষ যত্ব করিয়াও প্রতিলিপি স্পষ্ট হইল না। 
বিন অশ্পষ্ট হইলেও সেগুলি যে ইউরোপীয় চিত্রের 
অনুকরণে অঙ্কিত তাহা বোঝা যায়। প্রথম চিত্রে একটি 
রোমান ক্যাথলিক সন্্যাসীর (17791) প্রতিমূর্তি বেশ 
লক্ষিত হইবে । অন্য কয়েকজনের ইউরোপীয় 
 টৃপিও দ্ৰষ্টব্য । দ্বিতীয় চিত্রে মেরী, যীশু ও কয়েকটি 
| সাধু অঙ্কিত হইয়াছিল। মেরীর ক্রোড়ে বালক যীপ্ত 
বহি য়াছেন ; দুঃখের বিষয় প্রতিলিপিতে চিত্রের এই অংশ 
_ অত্যন্ত অস্পষ্ট উঠিয়াছে। কয়েকজন ভক্তের মুখাবয়ব 
পর্ণ ই ইউরোপীয়। তৃতীয় চিত্র তক্তমণ্ডলী-বেষ্টিত 
রর র। এই ছবিগুলি দেখিলেই বেশ স্পষ্ট বোঝা 
যে এগুলি ইউরোপীয় চিত্রের রীতি অবলম্বনে 
 অস্কিত। এরূপ চিত্রের বর্ণেও ইউরোপীয় শিল্পের অনুকরণ 
« দেখা যায়। বহুবৰ্ণে মুদ্রিত স্বরগীয়-দুত-সমভিব্যাহারিনী 
মেরীর চিত্রে তাহার পরিচয় আছে। 
ষট সদদ্ধীয় চিত্র যে কেবল বাইবেলের অন্ুবাদেই 
য় প্রাচীরে অন্ধিত এইরূপ বড় ছবিও 
al পাওয়া যায়। লাহোরের দুর্গপ্রাচীরে কয়েকটি 
 টালি-নির্ষিত (16-৭০7%) খ্ৰীষ্টীয় ছবি আছে। ফতে- 
পুর সীক্রীতে ‘সোনহর! মকান’ বা “মরীয়মের কুটীতে' » 








































* একটি প্রচলিত প্রবাদ আছে যে এই “মরীয়মের কুটী” আক- 
বরের খ্রীষ্টান বেগম মরীয়মের আবাসম্থান। কিন্তু আকবর যে 
কোন খ্রীষ্টান রমণীকে বিবাহ করেন ইতিহাসে তাহার কোন উল্লেখ 
1 তিনি যদি কোন খ্ৰীষ্টান রমণীকে বিবাহ করিতেন তাহা 
একথা আবুল ফজল বা পতুপগীস প্রচারকগণ নিশ্চয়ই লিখিয়া 
| এআইন-ঈ-আকবরীতে “মরীয়ম উজ-জমানীর” উল্লেখ 
কিন্তু তিনি ত রাজা বিহারী মলের কন্যাঁ। আমার বিশ্বাস 
থাটার জন্যই সাধারণতঃ “মরীয়ম-উজ-জমানীকে” লোকে 
ন বলে। আরব্য ভাষায় “মেরী, শব্দটার “মরীয়ম” রূপান্তর 
মরী” ও “মরীয়ষ'্ঞ প্রভেদ নাই কিন্তু মরীয়ম সকল 
ব্যব্ হয় এমন ন্য়। সম্মানার্ঘ রমণীর 
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কয়েকটি প্রাচীরে অঙ্কিত চিত্রের ভয়াং অবধি 
আছে। 





পানা বি 


করে। বার তি ও নী রা ই 
করার প্রধান উদ্দেশ্য ৷ fs 















পূর্ব উপকূলের যে-কোন স্থানে যাইতে 
জাহাজ দক্ষিণ আমেরিকা থুরিয়া যাইত ; ইহা 
সময় লাগিত। ইহাতে আমেরিকার 

পশ্চিম উপকূলের বাণিজ্য ব্যবসায়ে অনে: 
হইত। এতদ্্যতীত ইউরোপ এবং নিউ য় 
স্থান হইতে এসিয়াস্থিত প্রশান্ত মহাসা 
(চীন, জাপান ইত্যাদি স্থানে) বাণিজ্যের 
ছিল না) কারণ রেল-সংযোগে 
ফ্রান্সিক্কো সহরে মাল আনাইতে বা সান্ফ্র 
হইতে নিউইয়র্কে মাল পাঠাইতে অপেক্ষাকৃত অনে 
খরচ পড়ে । এখন খাল খনন দ্বারা যাতায় 
সাধ্য ও অল্প-সময়-সাপেক্ষ হওয়াতে ইউনাইটেড 
রাজনৈতিক এবং বাণিজ্য প্রভাব এসিয়া ও দক্ষিণ 
বিকার উপর পূর্ণ-মাত্রায় বৃদ্ধি পাইবে। সান্ফানা 
পূর্বের বাণিজ্যে বিশেষ উচ্চস্থান পায় নাই, কিন্তু এ 
পানামা-খাল খনন করার পর ইহা বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র 
স্বরূপ হইল। বিশেষতঃ এই খাল খনন করা উপলক্ষ্যে 
আগামী ১৯১৫ খৃঃ অব্দে সান্ফ্রান্সিক্কো সহরে: ৫ 
জগদ্দিখ্যাত প্রদর্শনী হইবে তাহা হইতে উহার, এখর্য্য 
সৌন্দর্য্য এতদূর বৃদ্ধি পাইবে যে ইহ! পূর্বের কেহই ভাবি 
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পানাম-প্রদর্শনীতে প্রাচ্য জাতি প্রদর্শন। 
[ পানামা-প্রদর্শনীর অন্থমতি-অন্থসারে মুক্রিত। এই চিত্রের সর্বস্বত্ব রক্ষিত ] 


খনন-কার্ষ্য সমাপ্ত হইবে । এতদিন আট লাষ্টিক্‌ (A]a॥- 
6০ 0০৭") ও প্রশান্ত মহাসাগর পরস্পর বহুদুরে ছিল, 
কিন্তু আজ ইহারা উভয়ে অতি নিকটে ও এক হইতে 
চলিল ৷ পূর্বে স্থয়েজ-ধালের কথা শুনিয়া বা দেখিয়া 
লোকে আশ্চর্য্য ও স্তম্ভিত হইত ; কিন্তু আজ পানামা-খাল 
তাহাকেও পরাস্ত করিয়াছে । যে অত্যাশ্র্যা বৈজ্ঞানিক 
কৌশলে এই পানামাঁখাল খনন করা হইয়াছে তাহা 
আমেরিকার জাতীয় উন্নতি ও শিক্ষার সর্ব্বোৎকুষ্ট 
পরিচয় প্রদান করিতেছে। জগতের উন্নতি সাধনে 
পানামা-খাল স্থয়েজ খালের অপেক্ষা কোন অংশে কম 
ফলদ হইবে না। ইহা, আমেরিক1 ও এসিয়! এই ছুই 


মহাদেশের, অর্থাৎ নিউইয়র্ক ও ইয়োকোহামার দুরত্ব 
কমাইয়। ফেলিবে। ইহাতে এসিয়াস্থিত প্রশান্তসাগরোপ- 
কূলবাসী ও আটলাট্টিকসাগরোপকুলবাসীদিগকে প্রতি- 
বেশী করিয়া তুলিবে এবং ইউরোপ, আমেরিক1 ও এসিয়! 


করিবে । ইহা হইতে বিশ্ব-বাণিজা, বিশ্ব-বন্ধুত্,। ও 
বিশ্ব-শান্তির উচ্চতম সুখ-স্বপ্র পূর্ণতার পথ পাইবে। 

সকল দেশই এই ন্গগদ্ধিখ্যাত উৎসবের সাফল্য 
সাধনের জন্য বিশেষ যত্ব সহকারে কর্মক্ষেত্রে নিযুক্ত 
হইয়াছে । এই মহাযজ্ঞ বিশ্বজনীন, ইহার শুভফল সমস্ত 
পৃথিবী ব্যাপিয়া থাকিবে । আমেরিকাতে পূর্বে তিনটী 





এই তিন মহাদেশকে এক মহা-্রাতৃপ্রেমশৃঙ্খলে চির-আবদ্ধ A 


৪র্থ সংখ্যা ] 
সার্বজাতিক প্রদর্শনী হইয়া গিয়াছে; প্রত্যেকটাতেই 
সামরিক এবং জাতীয় কাধ্যকলাপ সম্বন্ধে উৎসব কর! 
‘হইয়াছে ই 
১ম। ১৮৭৬ সালে ফিলাডেল্‌ফিয়াতে, স্বাধীনতার 
জন্ম (the Birth of Independence) ২য়। ১৮৯৩ 
সালে সিকাগোতে, আমেরিকা-আবিষ্কার (the Dis- 
covery of America) ৩য়। ১৯০৪ সালে সেণ্ট লুইসে, 
পাশ্চাত্যের শান্তিময় বিজয় ( the peaceful conquest 
of the West )| পুনরায় ১৯১৫ সালে আমেরিকার ৪র্থ 
- মহোৎসব হইবে। ইহাই প্রথম: বিশ্ব-প্রদর্শনী বলিলে 
অত্যুক্তি হয় না। এই বিশ্বপ্রদর্শনী সমাধানের জন্য 
আমেরিকার জাতীয় শক্তি নিয়োজিত হইয়াছে । এই 
প্রদর্শনী ১৯১৫ সালের ২*শে ফেব্রুয়ারী হইতে আর্ত 
হইবে এবং ৪ঠা ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ইহার প্রবেশদ্বার সমস্ত 
জগতের জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকিবে । আমেরিকা 
এই বিশ্ব-প্রদর্শনীর প্রাসাদ-সমূহ প্রস্তুত করিবার দায়িত্বপূর্ণ 
কার্যাভার সান্ফ্রান্সিস্কোর হস্তেই অর্পণ করিয়াছে। 
সান্জ্রান্সিস্কোর স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য অতীব হৃদয়- 
গ্রাহী। উদ্যান ও বিরাট অট্রালিকামালার দৃশ্য এত 
মনোমুগ্ধকর যে উহাকে City of the seven hills 
বলিয়া মনে হয় এবং এই সহর দর্শনে হৃদয়ে স্বভাবতই 
আনন্দের সঞ্চার হয়। সহরের তলদেশেই সান্ক্রান্‌- 
সিস্কো উপসাগর এবং তাহার উপকূলে বিশাল মনোরম 
জনাকীর্ণ বন্দর । এই বৃহৎ বন্দরের বক্ষে পৃথিবীর সমস্ত 
জাতির রণতরী-সমৃহ একত্রিত হইতে পারে এবং সকল 
সাগরের সমস্ত জাহাজ একত্রে নঙ্গর করিতে পারে। 
এই সহরের পশ্চাৎদেশে এক অন্চ্চ পাহাড়শ্রেণী 
পরিশোভিত এবং সম্মুখে স্থবিখ্যাত মনোমুগ্ধকর গোল্ডেন্‌ 
গেট নামে অভিহিত বন্দরের প্রবেশপথ অতি স্থন্দর 
ভাবে অবস্থিত হইয়া নামের সার্থকতা প্রতিপন্ন 
করিতেছে । সায়ংকালে যখন স্থূ্যদেব সেই গোল্ডেন, 
গেট ( Golden Gate )-স্থিত জলরাশির মধ্যে লুকায়িত 
হন তখন তাহার অপূর্ব শোভা সৌন্দর্য সন্দর্শনে ব্যক্তি- 
মাত্রেরই মন বিমোহিত হয়। ইহার বামে সুবিশাল 
প্রশান্ত মহাসাগর ও দক্ষিণে সান্ফ্রান্সিস্কে। উপসাগর 


পানামা প্রদর্শনী 


( Bay of SanFrancisco)i এই উপসাগরের 


৪১৩ 


অপর পারে পাহাড়ের পদতলে শোভিত ওক্লাগ 


(Oakland) ও বালে Berkeley University) সহর 





পানামা- প্রদর্শনীতে স্বাধীনতার প্রতিমূ্তি। 


[ পানামা! প্রদর্শনীর অনুমতি অনুসারে মুদ্রিত, চিত্রের সর্বস্বত্ব 
রক্ষিত ] 


অতি রমণীয় ভাবে অবস্থিত। এই সহরেই ১৯১৫ সালে 
অভূতপূৰ্ব প্রদর্শনী হইবে। 
প্রদর্শনীর অট্টালিকাগুলি অতি সুন্দর ভাবে 


নান। প্রকার কারুকার্য ভূষিত হইতেছে । কোন 


৪8১৪ 


SSNS /১৮/৯/ 


কোন প্রাসাদের স্তস্তশ্রেণী নানা প্রকার মুর্তি দ্বারা অতি 
সুসজ্জিত করা হইয়াছে। কোন কোন প্রাসাদের 
প্রতোক মূর্তির শিরোদেশে অনেকগুলি নক্ষত্র অতি সুন্দর 
ভাবে বসান হইয়াছে এবং সেগুলিকে বনুমূল্যবান পাথর 
দ্বার! সুসজ্জিত কর] হইবে । এতদ্বাতীত তাহাদের উপর 
মানা বর্ণে রঞ্জিত বৈদ্াতিক আলো দেওয়া হইবে। 
কতকগুলি প্রাসাদ ইতালী দেশীয় নীল, সিন্দূর, লাল, 
কমলা ইত্যাদি নানাবিধ অতি সুন্দর সুন্দর রং দ্বারা 
চিত্রিত করা হইবে। কোন প্রাসাদ গজদেস্তর ন্যায় 


PNAS 





পানামা-প্রদর্শনীর বিদ্যামন্দির, তালীচত্বর ও 


ফলচাষের গৃহ। 
[ চিত্র-্বত্বাধিকারী পানামা-প্রদর্শনীর অন্থমতি-অন্থসারে | ] 
শুত্র স্তস্তশ্রেণী দ্বারা শোভিত হইবে । আটটী বৃহৎ বৃহৎ 


প্রাসাদ কন্ষ্টান্টিনোপল্‌, দামস্কস্‌ ও কাইরে৷ প্রভৃতি 
নগরের বাজারের আকারে প্রাকৃত সৌন্দর্ঘযোচ্ছ'াসে ভূষিত 
করিয়া অতি সুন্দর ভাবে নিৰ্ম্মাণ করা হইবে। প্রাসাদের 


প্রবাসী-__শাবণ, ১৩২১ 


BAAN OT OT AS LL (ES ROS PN A 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


SASSANID 


কানিশগুলি সুন্দর সুন্দর মূর্তি দ্বারা সজ্জিত করা হইবে। 
ইহার বুরুজ ও চূড়া (tower and minaret) লাল, পীত 


এবং কমলা রঙ্গে রঞ্জিত হইবে ও ইহার গন্থুঞ্জগুলি স্বর্ণ নর 


এবং তার দ্বারা অতি স্ুচারুরূপে সুসজ্জিত কর! হইবে। 
এই প্রাসাদগুলির শিখরদেশে সহজ সহজ বিবিধ বর্ণের 
পতাকা প্রশান্ত মহাসাগরের ধীর বাতাসে যখন নৃত্য 
করিতে থাকিবে তখন কতই শ্মন্দর দ্রেখাইবে! আর 
একটী প্রাসাদের চারিধারে এমন সুন্দর ভাবে জল রাখা 
হইবে, যে, দেখিলে একটী প্ররুত জলাশয় বলিয়! ভ্রম 
হইবে । 
অট্রালিকার স্থন্দর স্তম্ভ, দেয়াল, পতাকা ও অপরাপর 
কারুকার্ধযময় অট্রালিকার প্রতিবিষ্ব পড়িবে, তখন 
বৈদ্বাতিক আলোর সাহাযো উহার সৌন্দর্য্য অতুলনীয় 
হইবে। যখন এই প্রদর্শনীর প্রাসাদ-সমূহের কথা মনে 
হয় তখন ভারতের অতীত গৌরব এবং ইন্দ্রপ্রস্তের 
ইন্তপুরীতুলা প্রাসাদ-সমূহের ও সেই রাজন্থয় মহাযজ্ঞের 
কথা স্বতঃই হৃদয়ে জাগিয়া উঠে। বিশেষতঃ অতীত 
ভারতের কীর্তি ও বর্তমান ভারতের দৈন্য ছুঃখ আর. 


জলের মধো যখন বিভিন্ন স্বাধীন জাতির সুরমা - 


< 


তত্তলনায় এই সমৃদ্ধিসম্পন্ন মহান্‌ জাতির জাতীয় '-” 


মহোৎসব দর্শনে প্রাণে মর্শ্মান্তিক বেদনা উপস্থিত হয়। 
যে সমস্ত জাতির মধ্যে আত্মশক্তি, জ্ঞান এবং জাতীয় 
মর্যাদার অভিমান আছে তাহারা আজ এই সার্বজাতিক 
বিরাট উৎসবের সংবাদ শুনিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে এবং 
আনন্দে ও আগ্রহে জাতীয় শক্তি, কারুকৌশল ও সভাত! 
ইত্যাদি নান! বিষয় প্রদর্শনের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছে । 
ভারতবাসী আমর], এখন এস্থলে আমাদের কি কর্তব্য ? 
আমর! কি জাগ্রত না লিদ্রিত? আমর। কি আজ 
আমাদের জাতীয় সম্মান সংরক্ষণে বদ্ধপরিকর হইতে 
পারি না? 
এমন কিছুই নাই? ভারত-ভাগারে কি এমন কোন 
রতু মাণিক্যও নাই যাহ। দেখাইয়া আমরা আজ জগতের 
সন্মুখে অতীত গৌরব স্মরণ করিয়া মস্তক উত্তোলন 
করিতে পারি? 

মহামেলার স্থানটী ৬৩৫ একর বা প্রায় দুই হাজার 
বিঘা জমি অধিকার করিয়াছে। স্থানটী দেখিতে অতি 


4 


জগতকে দেখাইবার মত আমাদের কি A 


৪র্থ সংখ্যা | 
সুন্দর ! প্রদর্শনীর প্রাসাদের নক্মাগুলি পৃথিবীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট 
কারিকর দ্বারা তৈয়ারী করা হইয়াছে।: প্রাসাদের 
ছুবিগুলি' ভালরূপে দেখিলে ভাবুক মাত্রেই" অনায়াসে 
তৎসৌন্দৰ্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন এবং আমেরিকা! 
শিল্পে কতদুর উন্নতি :লাঁত করিয়াছে ও প্রদর্শনীর জন্য 
কত অগাধ অর্থ ব্যয় করিতেছে তাহ! “সহজেই উপলদ্ধি 
করিতে পারিবেন ! 


শিক্ষা (Education), 


(Social economy); 


ললিতকল!, ( Fine art), ২1 
"{৩। শামাজিক মিতব্যয়িত৷ 
ট ৪! বিবিধ শিল্প-কারখানা ( Manufactu:es 
কৃষিবিগ্ভা (Agriculture), 
| গৃহপালিত পণ্ড (11৩-56০০ 7, ৭1 'ফলচাঁষ 
(Hotticulture), ৮।  খনি- এবং: “ধাতু-বিদ্। (Mines 
যন্ত্র-কৌশল (Machivery), 
১১। 


and 


ane Industries), ¢ | 


and Metallurgy), 
১০। : চালানি ব্যবসা, 
উদ্ধার শিল্প: (51১০:91:8101 এই সমস্ত বিভিন্ন বিভাগে 
যে-সমস্ত বিষয় প্রদর্শিত হইবে তাহার বিবরণ উল্লেখ 
“করা এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে অসম্ভব, কাজেই সব উল্লেখ না 
করিয়া কয়েকটা মোটা ফুটী নাম নিয়ে, টি করা 
গেল £__ 
'নিয় প্রাথমিক হিরা শিক্ষা, রা 
, প্রাথমিক শিক্ষা, কলেজী শিক্ষা শিক্ষাবিস্তার-প্রণালী, 
বাণিজ্যশিক্ষা, শিল্পশিক্ষা, কৃষিশিক্ষা, খঞ্জ' অন্ধ মৃক 
বধির প্রভৃতির শিক্ষা, পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন, বিদ্যালয়ে 
ব্যায়াম শিক্ষা ও জাতীয় স্বাস্থাবিধান, বিভিন্ন দেশের 
আয়-ব্যয়-প্রণালী, মাদক দ্রবা ব্যবহারের ফল, মানচিত্র 
প্রস্তুত করণ, রসাঁয়ণ ও ভৈষগ্য বিদ্যা, যৌথ কারবার, 
কটাক্ষ ও বাণিজ্য বিদ্যা, দর ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্র নিৰ্ম্মাণ, 
হ বৈদ্যুতিক - যন্ত্রাবলী,  সঙ্গীতবিষ্া, - সর্বপ্রকারের 


(Transportation), 


ইঞ্জিনিয়ারিং, কাঁচ ' নিৰ্ম্মাণ, "কার্পেট নিৰ্ম্মাণ, বয়নবিগ্ঠা, 


চিত্রবিদ্যা, গ্যাসের আলো, কাপড় রং কর! Dyeing), 
রেশম প্রস্তুত করণ, সর্বপ্রকারের পরিধেয় বস্তু নির্মাণ, 
ফল রক্ষণ (Fruit preserving) ইত্যাদি বিষয় বিশেষ 
রূপে প্রদর্শিত হইবে । | 


‘পানামা প্রদর্শনী 


ANANSI NANA 2৬2৩ ৫১৯৮৯৫৮৯৫৮৫ সি পাখিটি পিল ALN ANNAN ANAN AN AN NSN NINA NAN ANN NANA NON NA NA NA 


প্রধান ' এগাঁরটা . প্রাসাদ. নিয়ন- 
লিখিত বিভাগ অনুসারে নির্মিত হইয়াছে ৪.১। 


8১৫ 


"প্রদর্শনীতে নিম্নলিখিত, দেশগুলি... সামরিক 


'মিলনার্থে আপন-আপন সেনাদল পাঠাইবেন ঃ--যথা; -.* 


ইংলণ্ড, জারমানী, ফ্রান্স, 'রুবিয়, অষ্টিয়া-হাঙ্গেরি, 
দেনমার্ক, "ইতালী, বেলজীয়ম্‌, পর্তুগাল, স্পেন, সুইডেন, 
নরওয়ে, সুইজারন্্যাও_ও হল্যাও:। আজ পর্যন্ত পৃথিবীর 
আর কোথায়ও এরূপ সামরিক মিলন হয় নাই। এই নামা 
দেশের সেনাদলের মধ্যে ইউনাইটেড ষ্টেট-সের ভিন্ন ভিন্ন 
ষ্টেট হইতে তিনটা পদাতিক সৈন্যদল ও অন্যান্য কতক গুলি 
জাতীয় রক্ষক সৈন্যদল যোগদান করিবে। প্রত্যেক 
সেনাদল আপন আপন গুণ দেখাইয়া, যশ গৌরব ও ও মীন 
লাভ করিতে বিশেষ যদ্ধবান হইবে। i ভারতের অতীত 
শৌধ্য বীর্যের কথা যেন. এখন কাহিনী, বনিযাই: মনে হ্য়; ; 


কিন্ত আজও শিখ, গুরখা, রাজপুত, . পাঠান, নৈন্তের : 


বীরত্বের কথ! সভ্যজগতে অজ্ঞাত নহে।; এই সার্বঙ্গাতীয় 
সামরিক সন্মিলনে’ ভারতীয় গৈ টা ' ভারতের 
গৌরব বৃদ্ধি ' হইত। রে: 

. নি্য়িলিখিত দেশগুলি পর্শনী- ঝুকে: অষটানিকা 


নির্মাণ করিবার জন্য আপন আপন দেশের নানীপ্রকাঁরের ্‌ 
- জিনিষ দেখাইবার , জন্য ইউনাইটেড, ট্েইসের ' নিম 


গ্রহণ করিয়াছে 2. 5.7 
আর্জেন্টাইন্‌, লীন; জাপান," বোিডিয়া, রানির 
ক্যানাভা, চিলি, কষ্টাব্রিকা, কিউবা,, 'দেনমার্ক, ভূমি 


নিকান্-রিপাববলিক্‌, ইকুয়াডরু,. ফ্রান্স, ''গুয়াটেমালা, . 


হেইটা, হল্যাণ্ড, হন্ডুরাস্‌, 'লাইবেরিয়,' মেক্মিকো, 
নিকারোগোয়া, পানামা, পেরু, পর্তুগাল, সাঁলৃভাডরূ, 


এরি 


সুইডেন, -উরুগোয়ে, ' ভেনেজুয়েল।। 'ইহাদের-.মধ্যে. 


জাপান ইতিপুর্ববেই তাঁহার মত প্রকাশ করিয়াছে, যে 
প্রদর্শনী শেষ হইবার পর তাহার প্রাসাদ ও' ্রদর্শিত বন্তু-. 


' সমুহ 


জাতীয় বন্ধুতান্বরূপ কালিফ্োর্ণিয়াকে দান 
করিবে। 

নিয়লিখিত রেট এবং হাতি ষ্টেট সের“অধি- 
কারতুক্ত কয়েকটা দ্বীপ প্রদর্শনীর জন্য নানাবিধ, ‘জিনিষ 
যোগাড় করিয়াছেন ' এবং অষ্টালিকাসমূহ (State-. 
buildings ) সুসজ্জিত করিবার জন্ত বিবিধ প্রকারের 
সুন্দর :সুন্দর ' মূল্যবান জিনিষ সরবরাহ .করিয়াছেন। 


৪৯৬ 


» ৯সিাস্পিস্িপাসিিসিপাসি্াসিাসিপা্ি৫াসিপটির্রাশিপাসি 


কেবল সান্ফ্রান্সিস্কো নগরে জনসাধারণ হইতে 
প্রদর্শনীর জন্য পঁচাত্তর লক্ষ ডলার টাদা উঠিয়াছে। 
(এক ডলার তিন টাকা ছুই আন! । )৪-- 

ফিলিপাইন্‌. দ্বীপ, হাওয়াই দ্বীপ, আইডাহো, 
ইলিপয়স্‌, ইণ্ডিয়ান, কানসাস্‌, মাসাচোসেট, মিসৌরি, 
নেভাড়া, নিউইয়র্ক, নিউজারসিস্‌, নর্থভেকোটা, অরেগন, 
পেনসিলভেনিয়া, উট, ওয়াসিংটন্‌, ওয়েষ্ট ভারজিনিয়া, 


ডইস্কন্সিন্‌ | | 
__ এই জগদ্বিখ্যাত প্রদর্শনীতে অন্ততঃ দুইশত কংগ্রেস 


বসিবে। এই-সব কংগ্রেসের জন্য একটী প্রকাণ্ড সভাগৃহ 
নিৰ্ম্মাণ করা হইবে ; ইহাতে দশ লক্ষ ডলার ব্যয় হইবে। 
এই সভা-মন্দিরে দশ হাজার লোকের বসিবার স্থান 
হইবে। নিয়ে কতকগুলি কংগ্রেসের নাম দেওয়া গেল । 


1. International Congress on Education. 2. ‘In- 
ternational Ffficiency Congress. 3. International 
Congress on Marketing and Farm Credits. 4. Inter- 
national Electro-technical Commission. 5. Inter- 
national Electrical Congress. 6. International 
‘ Council of Nurses. 7. International Engineering 
Congress. 8. International Gas Congress. 9. In- 
ternational . Congress of Authors and Journalists. 10. 
Woman’s World Congress of Missions. 1Il. National 
Congress of Mothers. 12. National Drainage Congress, 
13. Congress on Marriage and Divorce. 14. American 
Red (ross. 15. American Historical Association. 
16..Association of Collegiate Alumni. 17. Association 
of American Universities. 18 American Society of 
Mechanical Engineers. 19. American Gas Institute. 
20. ‘Astronomical and Astrophysical Society of 
America. 2i. International Association of Labor 
Gommissioners." . 22. American Electrochemical 
Society. 23. National Association of Railway Com- 
missioners. 24. American Society of Animal Nutri- 
tion. ‘25. American Institute of Electrical Engineers. 
26,7 National Liberal Immigration League. 27. 
American Academy of Political and Social Science. 
29. American Home Economic Association. 30. 
Insurance Commissioners’ National Association. 3r. 
American Academy of Medicine. 32. Associated 
Harvard Clubs of America. 33. American School 
Peace League. 354. National Education Association. 
85. International Good Road Congress. 36. Inter- 
national Municipal Congress. 37. 
Dental Congress. এই সঙ্গে আমাদের ভারতের জাতীয় 
কংগ্রেসের অধিবেশনের'ব্যবস্থা হইলে অতি সুন্দর হইত |' 





প্রবাসী- শ্রাবণ, ১৩২১ 


NANI NA NONANINLNS ANAS NINN NA OANA NAA 


Panama Pacific- 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


MANA NANA NANA ON 





. স্ৰ্য্য ও নক্ষত্র ভবন (Court of the Sun and 
515) নামক প্রাসাঁদের উপরিভাগে একটা বৃহৎ ভারতীয় 
হস্তীধৃর্তি অতি সুসজ্জিতভাবে রাখ হইবে এবং তাহরিকী 
উপরিস্থ হাওদার ভিতর বুদ্ধদেবের প্রতিযৃত্তি অতি 
সুন্দররূপে সংস্থাপিত হইবে প্রাগাদের শিরোদেশে 
নিশ্নলিখিত কবিতাটী লিখিত হইবে। 

Unto Nirbana. Heis one with life . 
Yet lives not, He is blest ceasing 


To be. Om Manipadme Om. The 
Dewdrop slips into the shining sea. - 


_. সাজাহানের সময়কার ভারত-প্রস্তুত একখানি প্রকাণ্ড; 
জাহাজ এই প্রদর্শনীতে আনা হইবে। বর্তমান সময়ে 
জাহাজথানি নিউইয়র্কের বন্দরে আছে। জাহাঁজটী +. 
দেখিতে অতীব সুন্দর। ভারতের শিল্প ভারত হইতে 
বিলুপ্ত হইলেও বিদেশীর হাত হইতে এখনও বিলুপ্ত হয়: 
নাই। 

এই বিশ্বপ্রদর্শনীতে পৃথিবীর সকল দেশ হইতেই 
প্রতিনিধিগণ আসিবেন এবং নিজ নিজ দেশের শিল্প, , 
বাণিজ্য, কৃষি ইত্যাদি যাবতীয় বস্তু প্রদর্শন করাইবেন ৯২ 
এতদ্বযতীত প্রতিনিধিগণ নিজ নিজ দেশের জ্ঞান, বিজ্ঞান, 
শিক্ষা, ধর্ম, আচার ব্যবহার ইত্যাদি সকল, বিষয়ই 
আলোচনা করিয়া আপন দেশকে অন্ঠান্ত উন্নত ও শিক্ষিত 
দেশের সঙ্গে চিরসখ্যতান্ত্রে আবদ্ধ করিবেন। একটু 
ভাবিলে সহজেই বুঝ! যাইবে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশ 
হইতে এই প্রদর্শনীতে এত .অর্থ ব্যয় করিয়া তাহার! 
কেন আপিতেছেন এবং কেনই বা প্রদর্শনী-ভূমিতে, 
প্রাসাদ নির্মাণ করিতেছেন। বর্তমান যুগে পৃথিবীর 
লোক শান্তি চায়; অনেক কাল ধরিয়া. একদেশ অন্ত 
দেশের সঙ্গে অশান্তির আগুন জালিয়৷ পরস্পরকে লব 
বিধ্বংস করিয়াছে ; কিন্তু মানুষ এখন তাহা চাহে না। 
মানুষ এখন সুখ শাস্তি, চায়, তাই একটা সুযোগ অন্থসন্ধান 
করিতেছে । এই .গ্দর্শনী-ভূমিতে সার্বজাঁতিক শাস্তি 
(Universal Peace) স্থাপনের এক প্রশস্ত পথ .উদ্ঘাটিত 
হইবে, তাই পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে .এত লোক 
আসিতেছে! 


৪র্থ সংখ্যা | 


২ পাপা পাপা NANOS NSN SN পাসিপাসিপাসিলাসিপাস্িরাস৮াি লিট পাত্তা, 


বড়ই ছুঃখের বিষয় জগতের অন্তান্ত জাতির মধ্য 
হইতে এই প্রদর্শনীতে প্রতিনিধিগণ আসিয়া নানা 
প্রকার বহুমূল্যবান জিনিষ নিজ নিজ দেশ হইতে 
আনাইয়া পৃথিবীর লোকদিগকে দেখাইবেন, আর 
জলদগন্ভীরস্বরে বলিবেন আমর! উন্নত জাতি, আমাদের 
সবই আছে; কিন্তু আমর! ভারতবাসী, ধাহাদের শিল্প, 
বিজ্ঞান, নীতি, দর্শনশান্ত্র প্রভৃতি বিদেশীদের তুলনায় 
হেয় নহে, আজ ঘরে বসিয়া কি করিতেছি ? যে" আর্ধ্য- 
জাতি এক সময় শিল্প, জ্ঞান ও সভ্যতায় পৃথিবীর অন্য 
সমস্ত জাতিকে অতিক্রম করিয়] উন্নতির উচ্চতম শিখরে 
আরোহণ করিয়! সমগ্র জগৎকে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন, 
সেই জাতির বংশধরগণের কি আজ নীরব থাকা উচিত ? 
মহাত্মা অশোকের কীর্তিকলাঁপ, বিক্রমাদ্দিত্যের নবরত্বের 
কথা, আকবরের সতীসদগণের বিবরণ, আগ্রার তাজমহল 
প্রভৃতির কথ। একবার প্রাণের মধ্যে জাগাইলেই ভাঁরত- 
সন্তান সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে পারিবে, “ভারতের সবই 
ছিল এবং এখনও আছে।” ভারতের এ-সব থাক সত্বেও 
আজপর্য্ন্ত পৃথিবীর উন্নত ও শিক্ষিত জাতির মধ্যে ভারত- 
সন্তান পরিচিত হয় নাই; কারণ ভারতসন্তান ঘরের 


০ 


চা 
.হির হইতে পাঁজি খোজে, শাস্ত্র হাতড়ায় । যদি দেশের, 


“বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ এই প্রদর্শনীতে ভারতের প্রতিনিবিস্বরূপ 
হইয়| আসেন এবং দেশের বর্তমান ও প্রাচীন শিক্ষা, শিল্প, 
বিজ্ঞান, নীতি, দর্শন, বাণিজ্য, কৃষি, সমাজনীতি, 
ধর্মনীতি, জাতীয় উন্নতি ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় আলো- 
চনা করিয়। পৃথিবীর লোকদিগকে বিশ্দরূপে বুঝাইয়া 
দেন, তবে ভারতবাসীর গৌরব আবার বাড়িবে। দেশ 
হইতে বিভিন্ন শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ব্যক্তিগণের পানামা- 

. মহামেলায় আসা নিতান্ত দরকার। যদি আমাদের 

 ভারত-গৌরব সাহিত্য-মহারথী রবীন্দ্রনাথ ইউরোপ ও 
আমেরিকাতে ন! আপিতেন এবং বিজ্ঞ ব্যক্তিদের সঙ্গে 
দেখা সাক্ষাৎ না করিতেন, তবে তাহাকে আজ এ-সকল 
দেশে কে জানিত? তিনি এসব দেশে আসিয়া বিজ্ঞ 
ব্যক্তিদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিয়াছিলেন বলিয়াই 
আজ তাহাকে সকলে জানে ও লোকমুখে তাহার গুণের 
কথা শুনিভে পাই। ভাঁরতের মুখোজ্জ্বলকারী সন্তান 


পানাম! প্রদর্শনী 
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স্বামী বিবেকানন্দ যদি ১৯০৩ খৃঃ অন্দে ধর্ম্মসংক্রান্ত 
মৃহাসভাতে ( Parliament of Religions ) আসিয়া 
সর্ধজগৎসমক্ষে ভারতের ধর্ম ও দর্শনের ব্যাখ্যা না 
করিতেন তাহ হইলে কি ভারতের ধর্ম ও. দর্শন আজ 
সভ্য জগতে এত মৰ্য্যাদা পাইত? 7: ৮ ৭ 
ভারতীয় বণিক-সম্প্রদাঁয় ইচ্ছা কৰিলে এই জগদ্বিখ্যাত 
প্রদর্শনীতে ভারত হইতে শাল, বনাত, -গজদত্ত, হীরা, 
পান্না, মুক্তা, প্রভৃতি মূল্যবান জিনিষ লইয়া. আসিতে 
পারেন! প্রদর্শনীর সময় এখানে জিনিষ আনিতে 
কোনরূপ গন্ধ লাগিবে না, অথচ তাঁহার! তদ্বিনিময়ে . 
অগাধ অর্থরাশি উপার্জ্জন করিতে পারিবেন ! ভারতীয় 
রাজন্যবর্গ, শিক্ষিত-সম্প্রদায় ও বণিক-সম্প্রদায় ইচ্ছা 
করিলে ভারত হইতে প্রতিনিধি এবং শিল্প ও বাণিজ্য- 
পদার্থ ও অন্যান্ত বহুমূল্যবান জিনিষ অনায়াসে এখানকার 
প্রদর্শনীতে পাঠাইতে পারেন। যদি ভারতের এই তিন 
শ্রেণীর লোকদের কেহই এ বিষয়ে অগ্রসর না হন তবে 
আর কে হইবে? কিন্তু ভারতবাসী যদ্দি" ভারতের 
প্রাচীন ও বর্তমান শিল্প, বাঁণিজ্যপণ্য ও বহুমুল্যবান জিনিষ 
নিজেরা প্রদর্শনীতে না আনেন তবে কি তাহ! 
এখানে আসিবে না ?. বিদেশী বণিকগণ. নিশ্চয়ই তাহা 
আনিবেন এবং তাঁহারা ভারতের 'নামে যশোলাঁত 
করিবেন, কিন্তু ইহাতে ভারতবাঁসীদের কোন, নাম 
কি্বা যশ হইবে না। বিদেশী বণিকের! পৃর্ব্বে অনেক- 
স্থলে ভারতীয় শিল্প ইত্যাদি প্রদর্শন করিয়া নিজের! 
যশস্বী হইয়াছেন, এক্ষেত্রেও তাহাই হইতে চলিল ; 
কারণ সাধারণতঃ সংগ্রহকারকেরই নাম-যশ হইয়া 
থাকে । হায়, আমর! এমনই হতভাগ্য যে আমাদের 
নিজেদের ধন নিজেদের হাঁতে থাঁকিতেও কিছু করিতে 
গাৰি না, অথচ অপরে তস্করের গ্তাঁয় আমাদের সম্মান হরণ 
করিয়া লইতেছে ! ভারতসন্তান! একবার দেখ, ১৯১৫ 
সালের এই বিশ্ব-মৃহাসশ্সিলন-সভাঁতে ভারতের স্থান 
কোথায় ? এই যে ক্ষুদ্র শ্তামদেশ তাহারও এই সভাতে স্থান 


হইয়াছে, ও যে রা্রনীতিক্ষেত্রে টলটলায়মান পারস্ত 


দেশ তাহারও এই সভাতে স্থান হইয়াছে. ও যে দক্ষিণ 
আফ্রিকার নিগ্রো-র্রিগাবলিক ( Lib6৷ia ) 'তাহারও 
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কি না এই ' মহাসভাতে, অতি সন্মানপূর্ববক" স্থান হই- 
য়াছে! ‘ভারতসন্তান ! আর মহানিদ্রায় অভিভূত থাকিও 
না,:একবার আসিয়া নিজের দেশকে এই উন্নত ও 
শিক্ষিত. দেশের সঙ্গে. পরিচিত করাঁও। আজ যদি 
তুমি এই মহা সন্মিলনে যোগদান কর তবে- দেখিবে 
তোমার দেশও এক সময় উন্নত- ও. শিক্ষিত দেশের 
মধ্যে স্থান পাইবে ।.:যতদ্িন না ভারতবাসী নিজকে ও 
নিজের দ্বেশকে ইউরোপ ও আমেরিকার সঙ্গে পরিচিত 
করাইবে এরং সখ্যতার সুত্রে আবদ্ধ. হইবে ততদিন 
ভারতের..কোন উন্নতি হইবে না। ভারতের বিজ্ঞ ব্যক্তি: 
গণ এই প্রদর্শনীতে আসিয়া “ভারতবাসী কাহার” এবং 
“তাহাদের ' কি. আছে” একথা ষদি কংগ্রেসে সম্যকরূপে 
জনসাধারণকে 'বুঝাইয়া দেন :তবে.ভারতের অনেক অপ- 
রাদ' ঘুচিয়া য়াইবে।- বলিতে বড়ই দুঃখ হয় যে এখান- 
কার থিয়েটারে। তডেবিল্‌ ( Vaudeville ), বায়োস্কোপ 
(81০5০০96 ) “প্রভৃতি 'নানাপ্রকার দৃগ্যে আমাদের 
_ ভারতীয় আচারব্যবহার 'নানাপ্রকার কুঃসিত আকারে 

অতিরঞ্জিত'.বা মিথ্যা .করিয়]. দেখান হয় এবং -এসব 
ভারতবর্ষীয়দের . রীতিনীতি বলিয়াই সাধারণ লোকদের 
নিকট পরিচিত. হইয়া থাকে ।, এ-সব দেরিয়া শুনিয়া 
এখানকার লোকের মনে ভারতীয় লোকদের উপর এক 
মহা ঘৃণার উদ্রেক.:হইয়াছে। তাহার ফলেই আজ এই 
রালিফোর্ণিয়াতে ভাঁরতবাসীদের প্রতি “হিন্দু” বলিষ্া 
(আমেরিকাবাসীরা সমস্ত ভারতবাসীদেরই হিন্দু. বলে, 





ইহা জাতীয়' নাম, হিন্দু মুসলমান বলির ধর্শগত কোন - 


প্রভেদ 'নাই ) এত ঘ্বণী! বিশেষতঃ ইহারই ফলে 


আজ আঁমাদের মজুরদের কথা আর কি বলিব, এমন ' 


কি স্বাবলম্বী ছাত্রদের্ও অনেক কষ্টভোগ করিতে হয়। 
এখানকার সকল দেশ হইতে ভারতবাসীদের বিতাড়িত 
করিবার, তুমুল 'আয়োজন চলিতেছে । খুব সম্ভব প্রদশ€- 


মীর সময় এখানকার” কোন থিয়েটার কোম্পানী 
-ভাৱত , হইতে কতকগুলি. অশিক্ষিত লোক আ নাইয়া 


“ইহাই ভারতবাসীর আচার ব্যবহার ও রীতিনীতি” 
বলিয়া দর্শকমগ্ডলীকে নানারিধ কুৎসিত আচরণ দেখাইয়! 
আমাদের কৎ্সা ও- কৌতুক করিয়া অর্থ উপার্জন 


প্রবাসী শ্রাবণ, ১৩২১ 


NANA NANA NANA NANA AAS SAVASNANOANAANAANOSNAN OA NANA NA NA ANANANA NAAN AAA 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড; 


করিবে । এখানকার লোকের! ' ভারতবাসীর . খারাপ 


দিকটা দেখিতে শুনিতেই রেশী পায়, ভালটা তত পায় -.. 
না, কারণ এখানে ভারতীয় মজুরই অনেক আছেন। «. 


যদি ভারতের শিক্ষিত লোক এখানে আসিয়া বিশদ- 
রূপে আর্ধ্যসভ্যতার ব্যাথ্যা জনসাধারণকে বুঝাইয়া 


দেন তাহা হইলে ভারতবাসীকে; এদেশবাঁসীর” নিকট ". 
হেঁটযুখ করিতে হইবে না। ভাঁরত-সন্তান.দেশে থাকিয়া - 


বুঝিতে পারে না যে' তাহার আপন-দেশবাসী" বিদেশে 


কিরূপ লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইতেছে । ইহার একমাত্র ' ২২ 


প্রতিকারের উপায় দলে দলে শিক্ষিত চরিত্রবান ব্যক্তি- 
দের দেশে দেশে ছড়াইয়া পড়িয়া আপনাদের দৃষ্টান্তে 
ভারতবাঁসী ‘সম্বন্ধে জগৎ্বাসীর ভ্রান্তধারণা অপনোদন.. 
কর1।.' আমরা এখনে! যদ্ধি সেকেলে শান্ত্র ও পাভির.. 


ভয়ে জড়সড় হইয়া" থাকি তবে আমাদের 'আর রক্ষা" - 


নাই। বিদেশ প্রবাসী ভারতবাসীর৷ পরের দ্বারে কী দি 
মরিতেছে, ফল হইতেছে না৷ ভারতবাসীর মান ভারত- " 
বাসীই রাখিবে, তাহা ভিন্ন আর কোনো পথ নাই 


বার্কলে, কালিফর্ণিরা, 
8 আমেরিকা রি 
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[. বরেন্দরমণ্ডলের মহারাজ গোপালদেব ও তাহার পুত্ৰ ধর্থপাল, " 
সপ্তগ্রাম হইতে গৌড় যাইবার রাজপথে যাইতে যাইতে পথে এক 
ভগ্রমন্দিরে রাত্রিযাপন .করেন।'- প্রভাতে .ভাগীরখীতীরে' এক. 
সন্্যাসীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। সন্ন্যাসী তাহাদিগকে দহ্যনুঠিত এক. 
গ্রামের ভীষণ দৃশ্য দেখাইয়া এক দ্বীপের মধ্যে এক গোঁপন ছর্গে 
লইয়। যান। 


.সন্যাসীর নিকট সংবাদ আসিল বে গোক্ ডি আক্রমণ করিতে ১ 


শ্রীপুরের নারায়ণ ঘোষ সসৈন্যে আসিতেছেন; অথচ দ্রার্গ সৈন্যবল 
নাই। সন্ন্যাসী’ তাহার এক অন্ুচরকে ার্থবর্তী রাজাদের নিকট-... 
সাহায্য প্রার্থনার জন্য.পাঠাইলেন এবং গোপালদেব ও ধর্মপালদেব- - 
হূ্গরক্ষার সাহায্যের জন্য সন্গ্যাসীর সহিত ছুর্গে উপস্থিত হইলেন। 
কিন্ত দুর্গ শী্রই শক্রর হস্তগত হইল । তখন হূর্গস্বামিনীর কন্যা! ' 
কল্যাণী দেবীকে রক্ষা] করিবার জন্য তাহাকে পিঠে -বীধিয়া ধৰ্মপাল. . 
দেব দুর্গ হইতে লক্ষ দিয়! পলায়ন করিলেন। 

ঠিক সেই সময় উদ্ধারণপুরের স্বামী উপস্থিত হইয়া নারায়ণ 
ঘোষকে পরাজিত ও বন্দী করিলেন. তখন সন্যাসী তাহার: শিষ্য 


" অমৃতানন্দকে যুবরাজ ও কল্যাণী দেবীর সন্ধানে প্রেরণ করিলেন। 


এদিকে গড়ে সংবাদ পৌঁছিল যে মহারাজ ও সা নৌফাডুবির . 
পর সপ্তগ্রাষে পৌচিয়াছেন। ] | 
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৪র্থ সংখ্য! ] 


সপ্তম পরিচ্ছেদ 


প্রোধিত সংবাদে 


২, 
গৌড় নগরের প্রধান রাজপথ দিয়া বেলা তৃতীয় 


প্রহরে রাজপুরোহিত পুরুষোতমদেবকে দ্রুতপদে চলিতে 
দেখিয়া নাগন্বিকগণ বিস্মিত হইয়া গেল। তাহার পর 
যখন রাজ্ঞীর দাসী মাঁধবীকে তীহার পশ্চাদ্ধাবন 
করিতে দেখিল তখন গোৌঁড়বাসী ভীত হইল, ছুই 
. একজন বণিক ব্যস্ত হইয়! বিপণির দ্বার রুদ্ধ করিল, 
* ছুই একঞ্জন নাগরিক গৃহদ্বার অর্গলবদ্ধ করিয়! পুত্র 
কলত্র রক্ষার জন্য অস্ত্র গ্রহণ করিল এবং সকলেই 
_ সাগ্রহে পুরুষোত্তমদেবকে ভিজ্ঞাসা করিতে লাগিল 
“ঠাকুর, কি হইয়াছে?” রাজপুরো হিত,ঘর্দা প্লতদেহে 
যথাসম্ভব জ্রতবেগে গ্রাসাদাভিমুখে ছুটিতেছিলেন, 
নাগরিকগণের প্রশ্নের উত্তর. দিবার ইচ্ছা থাকিলেও 
তাহা, তখন. রাজপুরোহিতের পক্ষে অগস্ভব॥ কারণ 
দ্রুত . গমনের জন্য তাহার প্রায়. শ্বাস রুদ্ধ হইয়া 
BEE গৌড়বাসীগণ সভয়ে ও সবিশ্বয়ে দেখিল 
4*যে-মাধবীর পশ্চাতে একজন ধুলিধূসর অশ্বারোহী একটি 
জীর্ণ পথশ্রান্ত অশ্বের বনপা আকর্ষণ. করিয়া পুরোহিত 
ও মাধবীর পশ্চাৎ অনুসরণ .করিতেছে। তাহাকে 
দেখিয়া প্রথমে" সকনে দস্থা আসিয়াছে বলিয়া চীৎকার 
করিয়া উঠিল, যে যেখানে ছিল রাঁজপথ পরিত্যাগ 
করিয়া পলাইল, গৃহস্থগণ অস্ত্র গ্রহণ করিয়া গৃহরক্ষার 
জন্য প্রস্তুত হইল . এবং বহুযূল্য দ্রব্যাদি ভূগর্ভে লুকাইতে 
ব্যস্ত হইল। এই গোলমালের মধ্যেও ছুই একজন 
চিন্তাশীল নাগরিক আগন্তককে জিজ্ঞাসা করিল “তুমি 
, কে? কোথা. হইতে. আসিতেছ ?” আগন্তক, উত্তর 
৯ করিল “আমি গোড়বাসী, সম্প্রতি সপ্তগ্রাম হইতে 
আসিতেছি। . তোমরা উতল| হইতেছ কেন? কোন 
ভয় নাই৷’ কিন্তু গোলমাল না থামিয়। উত্তরোত্তর 
বাড়িতে লাগিল । 
' বাজপুরোহিত পুরুষোত্তমদেবকে রাঁঞ্পথে দ্রতপদে 
চলিতে দেখিয়! একটি তান্ুলের বিপণি হইতে বিপণিস্বামী 
ডাকিয়া জিজ্ঞাস] করিল “কি ঠাকুর, অত, ব্যস্ত .হইয়া 


: ধর্মপাল 
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কোথায় যাও?” তাহার প্রশ্ন শুনিয়া ব্রাহ্মণ বিষম 
বিপদে পড়িল, সে সর্বাগ্রে রাঁজীর নিকট এই মঙ্গল- 
সংবাদ জ্ঞাপন করিবার জন্য দ্রুতপদে ছুটিতেছিল, 
যনে করিয়াছিল যে এমন গুভ সংবাদ দিতে পারিলে 
মহারাণী অবশ্যই অতি বৃহৎ ফলাহারের. আয়োজন 
করিবেন। সেই .জন্তই শত শত. নাগরিকের কথায় 
ভ্রুক্ষেপ না করিয়া এক মনে প্রাসাঁদের-দিকে ছুটিতে ছিল, 
কিন্তু এইবার তাহাকে . ফিরিতে হইল, কারণ তান্থুলিক, 
তাহাকে বড়ই অনুগ্রহ করে, নিত্যই বিনামূল্যে তাস্থুল 
যোগাইয়া থাকে এবং কখনও "মূল্যের জন্য ব্যস্ত করে 
না। ব্ৰাহ্মণ অগত্যা ফিরিল, তাহা দেখিয়! তান্থলিক 
জিজ্ঞাসা করিল “অত দ্ররতপদে কোথায় যাইতেছিলে?” 

ব্ৰাহ্মণ ।-_ প্ৰাসাদে, মহারাণীকে সংবাদ দিতে ৷. 

তাম্ধলী।-- কি সংবাদ, আমাদিগকে বলিয়া - যাও । 

ব্রাঃ।- অতীব শুত সংবাদ, তুমি ভাল করিয়া গোটা 
ছুই পান সাজিয়া রাখ, সর্বপ্রথমে সংবাদটা দিতে 
পাবিলে উত্তমরূপ ফলাহারু পাওয়। যাইবে । 

তান্ধ লী ।-- ভাল, পান সাজিয়া রাখিতেছি, সংবাদটা! 
কি তাহা ভাঙ্গিয়া বল।' , 

ব্রাঃ।-- শুভ সংবাদ হে, শুভ সংবাদ।। মহারাজ 
জীবিত আছেন। 

তাম্ধলী.৷-- রল কি? তোমাকে কে বলিল? 

ব্রাঃ।-- সেনানারক নন্দলাল, সে এইমাত্র ফিরিয়া 
আসিয়াছে। 

ব্রাহ্মণ আর অপেক্ষ। না করিয়া প্রাসাদের দিকে 
ছুটিল । তাঙ্গুলিক এক লক্ষে বিপণি হইতে রাজপথে 
আসিয়া দাড়াইল এবং উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল “জয়, 
মহারাজের জয় ।” সেই জয়ধ্বনি শুনিয়।-দেখিতে দেখিতে 
শত শত নরনারী তাহাকে বেষ্টন "করিয়া ফেলিল 
এবং জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল “হবিনাগ, কি হইয়াছে ?” 
হরিনাগ কেবল উচ্চকণ্ঠে বলিতে লাগিল “জয় মহারাগের 
জয়, জয় গোপালদেবের জর ।. নাঁগরিকগণ আর ভয়. 
নাই।” তাহা গুনিয়া সহত্র সহ নাগরিক নাগরিকা 
উচ্চকঠে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল, দেখিতে দেখিতে, . 
গোঁড়-নগরময় রাষ্ট্র হইয়া গেল। ভীতিবিহ্বল নরনারী 
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সকলে গৃহের রুদ্ধ দ্বার যুক্ত করিয়া রাজপথে দীড়াইয়। 
জয়ধ্বনি করিতে লাগিল; গৌঁড়নগর কোলাহলে কম্পিত 
হইয়া উঠিল! 

প্রাসাদের তোবণে উপস্থিত হইয়া পুরুষোত্তম দেখিল 
যে দ্বার রুদ্ধ, প্রতীহারীগণ বিশ্রাম করিতেছে। বারংবার 
বিদেশীয় শক্র কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া প্রতীহাররক্ষীগণ 
প্রাসাদের তোরণ উন্মুক্ত রাখিতে ভরসা পাইত না| 
ব্রা্ণ তোঁবণের কপাটে সজোরে আঘাত করিল। 
একজন প্রতীহারী অন্তরালে থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল 
“কে?” ব্রাহ্মণ বিরক্ত হইয়! বলিয়া উঠিল “আমি, শীঘ্র 
দ্বার খুলিয়৷ দাও ৷” 

প্রতী।-_ তুমি কে? 

ব্রাহ্মণ ।- আমি হে বাপু। 

প্রতী।_- নাম ন! বলিলে কি করিয়! চিনিব? 

ব্রাঃ | জ্বালাতন করিলে দেখিতেছি, আমি 
পুরুযোত্তম শৰ্ম্মা, রাজপুরোহিত। | 


প্রতী ।-- কি ঠাকুর, এত ব্যস্ত কেন? দীড়াও দ্বার ' 


খুলিয়। দিতেছি! 

ব্রাঃ।-- দীড়াইবার সময় নাই। 

প্রতীহারী তোরণ-উন্মুক্ত করিল, ব্রান্মণ ঝড়ের মত 
তাহার পার্শ্ব দিয়া ছুটিয়া প্রাসাদে প্রবেশ কবিল। 
মহারাণী দেদ্দদেবী বোধিসত্ব লোকনাঁথের মন্দিরে পুজা 
করিতেছিলেন, তাহার কনিষ্ঠ পুত্র মহাকুমীর বাকৃপাঁল 
মন্দিরের সন্মুখে ছায়ায় দাঁড়াইয়া ছিলেন। পুরুষোত্তম 
বাজ্জীকে তাহার কক্ষে না পাইয়া পাগলের ন্যায় 
ইতস্ততঃ ছুটিয়া বেড়াইতেছিল, মন্দিরের বাহিরে মহা- 
কুমারকে দেখিয়া চীৎকার করিয়া ধিজ্ঞাসা করিল 
“কুমার, মহাঁরাঁণী-কোথায় ?” কুমার তাহার অবস্থা দেখিয়া 
ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “ঠাকুর,_কি হইয়াছে? 
মাত! এইখানেই আছেন।” ব্রাহ্মণ তাহার কথার 
উত্তর ন! দিয়া ছুটিয়া আসিয়া মন্দিরের দ্বারে দাড়াইল 
এবং বাঁজ্ীকে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল 
“মা, শুভ সংবাদ, মহারাজ জীবিত আছেন।” রাজ্ঞী 
তাহার কথা শুনিয়া! পূজা ত্যাগ করিয়! উঠিয়া-দীড়ীইলেন 
এবং জিজ্ঞাসা করিলেন “ঠাকুর, কি বলিলেন ?” অনভ্যাঁস 
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হেতু দ্রুতগমনে ব্ৰান্মণের শ্বাস রুদ্ধ হইবার উপক্রম 
হইয়াছিল, সে বহু কষ্টে বলিল “ম্হারাজ--জীবিত-_1” » 
. রখ 

মহারাণী।-- তোমাকে কে বলিল? 

ব্ৰাহ্মণ ৷ - নন্দলাল ৷ 
. মৃহারাণী।-- নন্দলাল কে? 

ব্রাহ্মণ উত্তর দিবার পূর্বেই মাধবী বেগে চুটিয়া 
আসিয়! হাফাইতে হণফাইতে বলিয়া উঠিল “মহারাজের 
জয় হউক । যা, মহারাঁজ জীবিত আছেন।”? পুরুষোত্তম 
তাহার কথ শুনিয়! ব্যস্ত হইয়! দাড়াইয়। উঠিয়া বলিল, 
“মহারাঁণীর ' জয় হউক, আমি সর্বপ্রথমে সংবাদ | 
আনিয়াছি ৷” | রী 

মহারাঁণী।-_ মাধবি, তুই কাহার নিকট সংবাদ 





. পাইলি? « 


মাধবী ।__ গোঁল্মীক নন্দলালের নিকট। 

মহারাণী ।-- নন্দলাল কে? 

মন্দিরের দ্বারে কোলাহল শুনিয়া! পুরবাসীগণ রাণী ও 
পুরুষোত্তমকে বেষ্টন করিয়া! দাড়াইয়াছিল, মহারাণীর 
প্রশ্ন শুনিয়া পশ্চাৎ হইতে কে উত্তর করিল “নন্দলাল, 
মহারাজের একজন সেনানায়ক, সে. মহারাজ ও যুব-/ 
রাজের সহিত নীলাচলে গিয়াছিল।” - বক্তার কণ্ঠস্বর, 
শুনিয়া" পৌরজন সসন্তরমে সরিরা দীড়াইল, মহারাণী 
দেখিলেন যে সে ব্যক্তি গৌড়রাজ্যের মহামন্ত্রী গর্গদেব 
শর্দা। মহারাণী জিজ্ঞাসা করিলেন “দেব, এই সংবাদ 
কি সত্য ?” - 

গৰ্গ !-- আপনি উতল! হইবেন না, আমি অনুসন্ধান 
করিয়া! আসি নন্দলাল কোথায়। . 

মাধবী ।- সে পশ্চাতে .আসিতেছে। 

গর্গদেব প্রাসাদের বাহিরে চলিয়া গেলেন। তিনি, 
তোরণে গিয়া দেখিলেন যে নাগরিকগণ প্রাসাদ বেষ্টন 
করিয়া তুমুল জয়ধ্বনিতে গগন বিদীর্ণ করিতেছে । গর্গ- 
দেব তিনচাবিজন প্রতীহার সঙ্গে লইয়া নন্দলালের 
অনুসন্ধানে নির্গত হইলেন। ইত্যবসরে মাধবী রাজ্ঞীকে 
জানাইল যে মহারাজের নৌকা সমুদ্রে ডুবিয়া গেলে 
তিনি ও যুবরাজ এক বণিকের পোতে আশ্রয় পাইয়া- 
ছিলেন, বণিক তাহাদিগকে সপ্তগ্রামের বন্দরে নামাইর! 


৪র্থ সংখ্যা ] 


দিয়াছিল, সেই স্থান হইতে তাহারা স্থলপথে গোড়ে 
ফিরিতেছেন। মহারাণী তাহার কথা শুনিয়া আশ্বস্তা 





হইয়া কঠ হইতে বহুমূল্য মুজাহার ইরা মাধবীকে 


be জল 


প্রদান করিলেন। তাহা দেখিয়া! পুরুষোত্তম আর স্থির 
থাকিতে পারিল না) সে বলিয়া উঠিল “আব আমি ?” 

মহারাণী।-_ আপনার কি? 

পুরুষোত্তম 1 আমি সর্বাগ্রে সংবাদ দিয়াছি, আমার 
- পুরস্কার ? | 

মহারাণী।_- আপনাকে কি দিব? 

পুরু 1__ ভোজ্জন এবং সুবর্ণ দক্ষিণা । 

মহারাণী।-- ভাল তাহাই হইবে। 

ব্রাহ্মণ নিশ্চিন্ত হইয়া ভূমিতে উপবেশন করিল। 

যে ব্যক্তি গোপালদেবের জীবন রক্ষার সংবাদ লইয়া 
গোড়ে আসিয়াছিল,সে তখন অতি ধীরে ধীরে রাজ- 
পথের জনতা ভেদ করিরা প্রাসাদের দিকে অগ্রসর 


হইতেছিল। সে পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া এবং ক্ষুৎপিপাসায়, 


কাতর হইয়া সেই বিশাল জনসজ্ব ভেদ করিতে 
অত্যন্ত কষ্টবোধ করিতেছিল । এই সময় প্রাসাদের দিক 


% হইতে একটি নূতন কলরব উথিত হইয়! তাহার দিকে 


অগ্রসর হইল: নাগরিকগণ পরস্পরকে জিজ্ঞাস! করিতে 
লাগিল “নন্দলাল কে, নন্দলাল কোথায় ?” তাহাদিগের 


মধ্যে একজন নন্দলালকে জিজ্ঞাসা করিল “নন্দলাল 


। 


কোথায় বলিতে পার?” নন্দলাল একটু বিষাদের 
হাসি হাসিয়া বলিল “আমিই নন্দলীল।” তখন সে. 
ব্যক্তি সত্যাসত্য বিচারের অপেক্ষা না করিয় উচ্চৈঃস্বরে 
বলিয়া! উঠিল “এই যে নন্দলাল, নন্দলাল এইখানে ৷? জন- 
সঙ্ঘ বিছ্যুদ্ধেগে এই সংবাদ প্রাসাদের দিকে প্রেরণ 
করিল। , গর্ণদেব নন্দলালকে পাওয়া গিয়াছে. শুনিয়! 
তোরণ হইতে বাহির হইয়া, আসিলেন, নাগরিকগণ 
উস্সন্ত্রমে পথমুক্ত করিয়া দ্িল। তিনি নন্দলালের নিকটে 


. আসিয়া জিজ্ঞাস! করিলেন তুমিই কি নন্দলাল ?” নন্দ- 


লাল মহামন্ত্রীকে চিনিত, সে প্রণাম করিয়! 
«আজ্ঞা হী ।” 
- গৰ্গ |-- তুমিই কি মহারাজের সংবাদ লইয়া আসিয়াছ? 
: নন্দ।- হা] 


কহিল 


ধর্মপাল | 


AN RATA ENT SN SAN NEN TNA NANO NEA NA NA AANA OANA NANFA NENA 


 পশ্চাৎ্থ পশ্চাৎ চলিতেছিলাম। 
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গর্গ।_- তুমি মহারাজের সঙ্গে নীলাচলে 'গিরাছিলে 
নয়? . 

নন্দ।-_ হা। | ৃ 

গৰ্গ ।-- তাহার পর কি হইল? -. 

নন্দ ।_- ঢোলসমুদ্রে ঝড়ে নৌকা ডুৰিয়া গিয়াছিল, 
এক বণিক তাহার নৌকায় মহারাঁজকে, যুবরাজকে ও 
আমাকে আশ্রয় দিয়া আমাদিগকে সপ্তগ্রামে পৌছিয়া 
দিয়াছে । 

গৰ্গ ।-- মহারাজ কি তোমাকে সংবাদ, ত 
পাঠাইয়াছেন? 

নন্দ |--- নী; 
একটি অশ্ব কিনিয়! দিয়াছিলেন। 


সপ্তগ্রামে আসিয়া মহারাজ আমাকে 
সেই অশ্ে তাহাদিগের 
কিন্তু জনতার মধ্যে 
তাহাদিগের সঙ্গছাঁড়া হইয়া আর তাহাদিগকে খু'জির! 
পাই নাই। আমি মনে করিলাম যে. মহারাজ হয়ত 
আমার আগেই চলিয়া আসিয়াছেন, সেইজন্য আমিও 
বন্দর ত্যাগ করিয়া! চলিয়া আসিলাম। 

গৰ্গ ।-- মহারাজ কোন্‌ পথে আসিবেন কিছু 
বলিয়াছিলেন কি? - 

নন্দ ।-- তিমি বলিয়াছিলেন যে রাঢ়ের পুরাতন 
রাজপথ দিয়া গৌঁড়ে ফিরিবেন। EE 

গৰ্গ ।-_ তুমি কোন্‌ গথে আসিয়াছ? : 

নন্ব।-- আমি কিয়দুর ভাগীরথীর পশ্চিমতীর ধরিয়া 
আসিয়াছিলাম ; কিন্তু তাহার পরে এক বণিক, জলদস্থ্যর, 
ভয়ে আমাকে তাহার নৌকা রক্ষায় নিযুক্ত করিয়াছিল, 
তাহার নৌকায় বাঢ়ের উত্তরসীম! পর্য্যন্ত আসিয়াছি। 
শেষের বিশক্রোশ ঘোড়ায় আসিয়াছি। 

গর্গ।__ পথে মহারাজের কোন সংবাদ পাও নাই? 

নন্দ ।-- না। | 

গর্গ।__ তুমি আমার সহিত অস্তঃপুরে আইস। ও-হে, 
তোমরা কেহ ইহার ঘোড়াট! ধরিয়া রাখ । 

একসঙ্গে দশজন নাগরিক অশ্বের বল্গা গ্রহণ করিল।, 
নন্দলাল. গর্থদেবের সহিত প্রাসাদের অভ্যন্তরে . প্রবেশ 
করিলেন। মহারাণী তখনও লোকনাথের মন্দিরের, 
সন্মুখে অপেক্ষা করিতেছিলেন। গর্গদেব . নন্দলালকে, 
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সেইস্থানে লইয়া! আসিলেন। নন্দলাল তাহাকে সমস্ত 
কথা বলিয়! শুনাইল, এবং প্রসাদন্বরূপ হীরকমণ্ডিত 
স্থবর্ণবলয় পুরস্কার পাইল । তাহ! দেখিয়। পুরুষোত্তম 
বলিয়া উঠিল “আর আমি?” গর্গদেব জিজ্ঞাস! 
করিলেন “তোমার আবার কি?” 

পুরু ।__ আমি যে সর্ধপ্রথমে সংবাদ দিয়াছি। 

মহারাণী।_ আপনি কি চাঁন? 

পুরু ।_ নন্দলালের ন্যায় সুবর্ণ বলয় । 

মহারাঁণী বাক্যব্যয় ন! করিরা অপর হস্তের বলয় 
খুলিয়া ব্রা্ষণকে . প্রদান করিলেন, পৌরজন জয়ধ্বনি 
করিয়া উঠিল। মহারাঁণী গর্গদেবকে কহিলেন, «দেব, 
মহারাজের অনুসন্ধানে কাহাকে প্রেরণ করিবেন? 
আপনি কিন্বা,বাকৃপাল যেন নগর পরিত্যাগ করিবেন 
না।” | 

গর্গ।__ দেবি, আমি ভাগীরথীর পূৰ্ব্ব ও পশ্চিম পারে 
এবং জলপথে মহারাজের সন্ধানে লোক প্রেরণ 
করিতেছি । 

গ্গদ্েব বিদায় হইলে, মহারাণী পুরুষোত্তমকে 
জিজ্ঞাস! করিলেন “প্রভূ, অন্য কি আহার করিবেন ?” 

পুরু | দধি, চিপিটক এবং শর্করা, অভাবে মধু, 
ইহাই প্রশস্ত ফলাহার। 

ম্হারাণী প্রস্থান করিলে 'মাধবী জিজ্ঞাসা করিল 
“ঠাকুর, আজ ফলাহাঁর করিবে কি? আজ যে তোমার 
একাদশী ?” ব্রাহ্মণ কহিল, «শকুত্তলে, এখন হইতে 
মাসে আবার দুইবার করিয়া একাদশী হইবে। কারণ 
মহারাজ ফিরিয়! আসিতেছেন।” 


অষ্টম পরিচ্ছেদ 
গহন কাননে 


কল্যাণীদেবীকে, স্বন্ধে লইয়া যুবরাজ ধর্ম্মপাল যখন 
বাতায়নপথে লক্ষ প্রদান করিলেন, তখনও অন্ধকার 
চারিদিক আচ্ছন্ন করিয়া আছে। 
নিয়ে পরিখার জল শুকাইয়া ভূমি কর্দমে পরিণত 
হইয়াছিল সুতরাং. তাহার দেহে আঘাত লাগিল ন]। 
তিনি অনুভবে বুঝিলেন যে ভয়ে কল্যা ণীদেবী মুচ্ছিতা 


প্রবাসী--শআ্রাবণ, ১৩২১ 
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ভুর্গপ্রাকারের 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


হইয়াছেন। ধীরে ধীরে স্কন্ধ হইতে কুমারীর দেহ ভূমিতে 
নামাইয়া রাখিয়া ধর্মপাঁল ক্ষিপ্রহস্তে বর্শ্মের বন্ধনী 


খুলিরা শিরম্ত্রাণ, অন্করক্ষ, জলুত্র প্রভৃতি বর্শের/খ 


ংশগুলি খুলিয়া ভূমিতে নিক্ষেপ করিলেন। তাহার 
পর পরিখার জল লইয়া রল্যাণীর জ্ঞান সঞ্চারণে 
প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্ত, কুমারীর চৈতন্য হইল ন! 


দেখিয়া পুনরায় তাঁহার দেহ স্বন্ধে লইয়া জলে নামিলেন। 


নিকটে দুই একখানি কাষ্ঠখণ্ড ভাসিতেছিল, তাহার 
একখণ্ড অবলম্বন করিয়া পরিখার পারে আসিলেন। 


নিকটে বেণুকুঞ্জের অন্তরালে তিনটি অশ্ব লইরা একজন 


পরিচারক দাড়াইয়া! ছিল, ধর্মপাল তাহার নিকট হইতে 
একটি অশ্ব লইয়া তাহাতে আরোহণ করিলেন ও মৃচ্ছিতা 
কল্যান্দেবীর দেহ লইয়া অশ্ব চালাইয়! দ্রিলেন। 
চারিদিকে ঘোর অন্ধকার, পথ নাই ব! পথ চিনিরার 
উপায় নাই। ধন্মপালদেব নিরুপায় হইয়া অশ্বের বন্না 
শ্রথ করিয়া দিলেন, অশ ইচ্ছামত চলিতে লাগিল। 
গোঁকর্ণ ছাড়িয়াএক ক্রোশ অতিবাহিত হইবার পূর্বেই 
রজনী শেষ হইয়া গেল। 


দিয়া চলিতেছে। প্রভাতের শীতল বায়ু মস্তকে লাগিয়া 
কল্যাণীদেবীর চৈতন্য হইল, তিনি চক্ষু মেলিয়! জিজ্ঞাসা 


উবালোকে ধর্মপাল দেখিতে 
পাইলেন যে অশ্বটি ভাগীরথীর পুরাতন খাদের পার্খ ২ 


করিলেন “তুমি কে?” ধর্মপাঁলের মুখ আরক্ত হইয়া 


উঠিল, তিনি কহিলেন “দেবি, আপনার ভয় নাই, আমি 
ধর্মপাল।” কল্যাণীদেবীর' চক্ষুদ্বয় পুনরায় মুদ্রিত 
হইল, তিনি মস্তকের অবপ্ুষ্ঠন টানিয়া দিলেন। 
ধর্মপালদেব অশ্বের মুখ ফিরাইয়া বনমধ্যে প্রবেশ 
করিলেন এবং স্থর্য্যোদ্রয়ের সময়ে একটি জনমানবশৃন্ 
গ্রামের সীমায় প্রবেশ করিলেন। গ্রামের বহির্দেশে 
একটি বিশাল দীর্ধিকা, তাহা কুযুদবনে পরিপূর্ণ, দীর্ঘিকার 


চারিদিকে চারিটি পুরাতন : ঘাট, তাহা ব্যবহার অভাবে 


ধু 


শ্যামল তৃণে আচ্ছাদিত হইয়া! গিয়াছে। ধর্মপালদেব . 


অশ্ব হইতে অবতরণ করিরা কল্যাণীদেবীকে নামাইয়া 
লইলেন। দীর্থিকায় অশ্বকে জলপান করাইয়া তাহাকে 


তৃণক্ষেত্রে বিচরণ করিতে ছাড়িয়া দিলেন। কল্যাণীদেবী 
দীর্থিকায় হস্তসুখ ধৌত করিয়া আসিলেন। ধর্মপাণদেব 
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জিজ্ঞাসা করিলেন “দেবি, আমি গ্রামে আশ্রয়ের সন্ধানে 


যাইব কি? আপনি একা থাকিতে পারিবেন?” 
কল্যাণী উত্তর. না দিয়! অবগুঞঠন টানিয়! দ্রিলেন। 


' ধর্মপাল কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা কবিষা পুনরায় জিজ্ঞাসা 


পি 


পি 


তি 


করিলেন «আমি যাইব কি?” অবগ্তষ্ঠনের অন্তরাল 
হইতে অস্ফুটস্বরে উত্তর হইল 'ন11” 

বেল! বাড়িয! গেল তথাপি দীর্ঘিকায় কোন কুলাঙ্গন! 
কলস কক্ষে জল লইতে আসিল না, রাখাল গে! 
মহিষের পাল লইয়! মাঠে চারণ করিতে গেল না। 
ধর্মপালদেব ঘাটের উপরে শ্যামল তৃণশয্যায় বসিয়া 
রহিলেন। ঘাটের পার্শ্বে একটি বৃহৎ অশ্বথ বৃক্ষের 
নিয়ে কল্যাণীদেবী বসিয়া ছিলেন, ক্রমশঃ তাহার 
নিদ্রাকর্ষণ হইতেছিল। অল্পক্ষণ পরেই ধর্শপাল দেখিলেন 
যে কল্যাণীদেবী বৃক্ষতলে শুক পত্ররাশির উপরে শয়ন 
করিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন।. | 
. বহুক্ষণ অনাহার হেতু তাহার ক্ষুধার উদ্রেক 
হইয়াছিল, তিনি কল্যাণীদেবীকে নিদ্রিতা হইতে 
দেখিয়া অতি সন্তর্পণে উঠিয়া আহারাহ্বেষণে গ্রামে 
প্রবেশ করিলেন। গ্রামের চারিদিক প্রদক্ষিণ করিয়া 
ধৰ্মপাল দ্রেখিলেন যে গ্রামে মনুষ্যাভীব। বোধ হয় 
অতি অন্নদিন - পুর্বে অধিবাদীগণ গ্রাম পরিত্যাগ 


"করিয়াছে, কারণ মন্থুষ্যের ব্যবহারোপযোগী দ্রব্যাদি 
তখনও সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয় নাই। তৃণাচ্ছাদিত: 
গৃহগুলি অগ্নিদাহে বিনষ্ট হইয়াছে কিন্তু ইস্টকনির্মিত 


কয়েকটি গৃহের বিশেষ কোন অনিষ্ট হয়: নাই। 
ধৰ্মপাল . একটি ইষ্টকনির্মিত গৃহে প্রবেশ করিয়া 
দেখিলেন যে ছুই একটি নরকক্কাল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত 
আছে; কিন্তু কক্ষান্তরে মন্ুষ্যের আহারোপযোগী সমস্ত 
দ্রব্যই সঞ্চিত আছে; কেহ তাহাতে হস্তক্ষেপ করে 
নাই। অঙ্গনে ছুই তিনটি কদলী বৃক্ষ আছে, তাহারা 
সুপন্ধ ফলভারে অবনত হইয়া পড়িয়াছে। তিনি গুহ 
হইতে একটি মৃ্তাঁণ্ডে তুল ও লবণ এবং বৃক্ষ হইতে 
এক ভার কদলী লইয়া দীর্ধিকাঁর দিকে ফিরিলেন। 


ঘাটের নিকটে আসিয়া .দেখিলেন যে কল্যাণীর 


নিদাতিক্ষ তউফাজ । কিত ভীতিবিহ্বল? কমখরী কাঠি" 


পুত্তলিকার ন্তায় অশ্বখতলে দ্রাড়াইয়া আছেন। 
ধর্মপাল তাহার অবস্থা দেখিয়া দুর হইতে ডাকিয়! 
কহিলেন “ভয় নাই, আমি ফিরিয়া আসিয়ীছি।” 
তাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া কল্যাণীদেরী মৃত্তিকাঁয় বসিয়া 
পড়িলেন। ধর্মপাল নিকটে আপিলে কল্যাণীদেবী 
অবপ্তঠন টানিয়। দিলেন, তাহ! দেখিয়! ধর্মপাঁল কহিলেন 
“দেবি, আমর! যে অবস্থায় পড়িরাছি তাহাতে আপনার 
লঙ্জ। ত্যাগ করিয়া আমার সহিত কথা কহিতে হইবে, 
নতুব! বড়ই অসুবিধা হইবে ।” কল্যাণী কোন কথা 
না কহিয়া মস্তক অবনত. করিলেন। ধর্মপাল পুনরায় 
কহিলেন “আমি একটা হাড়ি ও কিছু চাউল সংগ্রহ 
করিয়! আনিয়াছি, আপনার কোন-ভয় নাই, আপনি 
এইখানে অপেক্ষা করুন, আমি বন হইতে শুষ্ক কাষ্ঠ 
আনি।” কল্যাণী মস্তক তুলিয়া বলিয়া উঠিলেন 
“আপনি আমাকে ফেলিয়া যাইবেন না, আমার বড় 
ভয় হয়!” ধৰ্মপাল দেখিলেন আকর্ণবিশ্রান্ত সুন্দর 
নয়নদ্বয় জলে ভরিয়া! আসিয়াছে। তিনি কহিলেন 
“ভয় কি? আমি শীঘ্রই আসিব।” কল্যাণী তথাপিও 
বলিলেন "নী, আপনি যাইবেন না! ।” 

ধৰ্মপাল নিরুপায় হইয়া ভূমিতে উপবেশন করি- . 
লেন এবং কল্যাণীকে' জিজ্ঞাসা করিলেন “রাত্রি হইতে ' 
আহার হয় নাই, দিবসেও কি উপবাস করিবেন?” 
কল্যাণীদেবী কোন উত্তর দিলেন না। ধর্মপালদ্েব 
দীর্ঘিকা হইতে দুইটি পদ্মপত্র সংগ্রহ করিয়া কদলীগুলি 
ছুইভাগ করিয়া রাখিলেন এবং তাহার একভাগ কল্যাণীর 
সন্মুখে রাখিয়া তাহাকে খাইতে অনুরোধ করিলেন, তিনি 
লজ্জায় অবগুগন টানিয়া ফিরিয়া বসিলেন। ধর্ম্মপাল 
তাহা! দেখিয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন “তবে আমি 
অন্তরালে যাই % তৎক্ষণাৎ উত্তর হুইল “ন1।” 

ধৰ্ম্ম (_- আমি থাকিলে আপনি .বোধ হর আহার 
করিবেন না?” উত্তর নাই। ধৰ্মপাল উঠিয়া দীড়াইয়া 
বলিলেন “তবে আমি অন্তরীলেই যাই।” একখানি 
সুগোল চম্পকবর্ণ হস্ত বন্ত্ররে আবরণ হইতে বাহির 
হইয়া পদ্মপত্রের উপরে পতিত হইল।- ধর্্মপাল তাহা 
দেখিষা, স্থির হইয়' দাডাইলেন। কিন্তু হস্ত আর উঠিল 
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না, পত্রের উপরে পড়িয়া রহিল । তাহা দেখিয়! ধৰ্মপাল 
জিজ্ঞাসা করিলেন “আপনি খাইতেছেন কৈ? আমি 
তবে যাই।” একটি কদলী চম্পককলিকা স্ৃশ 
অঙ্থুলিগুলি কর্তৃক ধৃত হইয়া বন্ত্রাবরণ্র মধ্যে প্রবেশ 
করিল। ধর্মপাল দ্রেখিলেন যে একটি কদলী যথাস্থানে 
গিয়াছে বটে কিন্তু আর যাইতেছে না। তখন তিনি 
জিজ্ঞাসা করিলেন “কৈ; কি হইল ?” 

অবগ্ত্নের মধ্য হইতে উত্তর হইল “আমার ক্ষুধা 
নাই? 

ধৰ্ম্ম ।__ ক্ষুধা নিশ্চয়ই আঁছে, আপনি যদি আহার না 
করেন তাহ! হইলে আমি চলিয়া যাইব! 

আর একটি কদলী বন্তরাত্যস্তরে অবৃষ্ঠ হইল। এই- 
রূপে ধর্মপালদেবের বহুচেষ্টায় কল্যাণীদেবী কিছু 
আহার করিলেন, কিন্তু তাহা যৎসামান্য । ধর্শপাল স্বয়ং 
কতকগুলি কদলী ভক্ষণ করিয়া বিশ্রামার্থ অশ্থখতলে 
শয়ন করিলেন। দেখিতে দেখিতে সূর্য্যের উত্তাপ 
বাঁড়িয়! উঠিল, মধুকরগুঞ্জনে পদ্মবন বন্ধৃত হইয়! উঠিল। 
ক্রমে ধর্মপালদেবের নিদ্রাকর্ষণ হইল, তিনি বৃক্ষের ছায়ায় 
নিদ্ৰিত হইয়1 পড়িলেন। তাহাকে নিদ্রিত দেখিয়া 
. কল্যাণীদ্বেবীর মনে ভয় হইল, একে নিৰ্জ্জন বন, একমাত্র 
' বক্ষাকর্তী তিনিও নিদ্রিত, সুতরাং সদ্যবিপৎপাঁত হইতে 
উদ্ধারপ্রাপ্তা বালিকা যে ভয় পাইবে ইহা আশ্চর্ধ্যের 
বিষয় নহে। কল্যাণী ধৰ্ম্মপালের পুষ্ঠের নিকটে আসিয়া 
বসিলেন। ক্রমে বৃক্ষের ছায়াতেও উত্তাপ অসহা হইয়! 
উঠিল, কল্যাণীদেবীর পুনরায় নিদ্রাকর্ষণ হইতে লাগিল 
ও ধীরে ধীরে তাহার মস্তক ঢুলিয়া পড়িল, অবশেষে 
তিনিও ধর্মপাঁলদেবের পার্খে-ঘুমাইয়া গড়িলেন। 

দিবসের তৃতীয় প্রহর অতীত হইল, তথাপি ক্লান্ত, 
পথশ্রান্ত পান্থযুগলের নিদ্রাভঙ্গ হইল না। জনশূন্ত গ্রামের 
নির্জন তৃণম্ডিত পথে মন্ুষ্যপদশব্ধ শ্রুত হইল, তথাপি 
যুবক-যুবতীর নিদ্রাভঙ্গ হইল না। অল্পক্ষণ পরেই যোদ্ধ_- 
বেশধারী দুইজন মনুষ্য গ্রাম্যপথ অবলম্বন করিয়! 
খাটের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল । তাহাদিগের 
মধ্যে একজন "কহিল “ভাই, এই ত গ্রামের শেষ 
দেখিতেছি কিন্ত মানুষের ত চিহ্নও দেখিলাম না৷” 
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দ্বিতীয় সৈনিক বলিল “তাই ত, ক্ষুধায় পেট জ্বলিয়া 
যাইতেছে ।” | 

প্রথম সৈনিক ।-_. আহারের ত কোন আয়োজনই ," 
দেখিতেছি না। | 

দ্বিতীয় সৈনিক ।-- ঘরগুলাঁর ভিতরে কিছু পাওয়া 
যায় কি ন! একবার দেখিলে হুইত না? 

প্রঃ সৈঃ1- তোর বুদ্ধিটি হন্তীর মত সুক্ষ । যাহারা 
ঘর জালাইয়া দিয়! গিয়াছে, তাহার তোর জন্য পঞ্চাশ 
ব্যঞ্জন অন্ন সাঁজাইয়া রাখিয়া গিয়াছে আর কি? 

দ্বিঃ সৈঃ1-- কোঠা বাড়ীও ত ছুইএকটা আছে। 

প্রঃ সৈঃ।-- তোর ইচ্ছা হয় তুই যা ভাই, আমি আর 
পারিতেছি নী, এই অশ্বথবৃক্ষের ছায়ায় একটু বসি 
ওরে! | 

' সৈনিক বৃক্ষতলে ধৰ্মপাল ও-কল্যাণীদেবীকে দেখিতে 
পাইয়া দশহাত পিছু হটিযা আসিল। তাহা! দেখিয়া 
দ্বিতীয় সৈনিক ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল “কিরে, 
বাঘ ন! কি?” সৈনিক ওষ্ঠে অঙ্গুলিস্থাপন করিয়া তাহাকে 
কথা কহিতে নিষেধ করিল এবং অতি ধীরে কহিল 
“গাছের, তলায় বোধ হয় ছুইট। মানুষ আছে।” তাহার ' 
সঙ্গী তাহার কথা শুনিয়া পলায়নের উদ্যোগ করিল, 
উভয়ে অশ্বথতল হইতে দুরে সরিয়া আসিয়া পরামর্শ 
করিতে লাগিল। দ্বিতীয় সৈনিক বলিল “তোকে ত 
তখনই বলিয়াছিলীম যে ভূতের দেশে বনে চুকিয়া 
কাজ নাই।” | 

প্রঃ সৈঃ।-- বনে না ঢুকিলে যে না খাইয়া মরিতে 
হইত ৷ . 

দ্বিঃ সৈঃ।-_ বনে ঢুকিয়া ত শুধু হাওয়া খাইতেছি । 

প্রঃ সৈঃ1- দেখ ভাই দুর হইতে উহাদিগকে ' 
দেখিয়া আয় = ও 

দ্বিঃ সৈঃ।-- তোর কথা শুনিয়া আমি কাচা মাথাটা € 
দিই আর কি! উহার? কখনই জীবন্ত মানুষ নহে । 

প্রঃ সৈঃ।-- তোর যদি এত ভয় তাহা হইলে যুদ্ধ 
করিবি কি করিয়া! ? 

দ্বিঃ সৈঃ1-- জীয়্ত মানুষ হইলে যুদ্ধ করিতে পারি, 
কিন্তু ভূতের সঙ্গে যুদ্ধ করা আমার কর্্ম নহে। 
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প্রঃ সৈঃ1-_ তবে আমি গিয়া a আসি, তুই 
এখানে দীাড়াইয়া থাক্‌ ৷ 

দ্বিঃ সৈঃ।-- ভাই আমিও তোর সঙ্গে যাইব । 

প্রঃ সৈঃ।- কেন? 


দ্বিঃ সৈঃ1-- যদি ভূত আসে তাহ! হইলে দুইঞ্জনেরই - 


ঘাড় ভাঙ্গিবে। 

প্রঃ সৈঃ 1 তবে আয়। 

উভয়ে পা টিপিয়! টিপিয়! ঘাঁটের দিকে অগ্রসর হইল । 
ধৰ্মপাল ও কল্যাণী তখনও গভীর নিদ্রায় অভিভূত, 
ক্ষীণ পদশব্দে কাহারও নিদ্রাভ্গ হইল-না। সৈনিকছয় 
অগ্রসর হইয়া দেখিল যে ঘাটের উপরে একট মৃত্তা্ 
রহিয়াছে। প্রথম সৈনিক অতি সন্তর্পণে উঠাইয়! লইয়া 
দেখিল যে উহা তগুলে পরিপূর্ণ এবং আনন্দে অধীর 
হইয়া তাহা তৎক্ষণাৎ সঙ্গীকে দেখাইল। দ্বিতীয় সৈনিক 
বাক্যব্যয় ন! করিয়া! তাহার একমুষ্টি বদনে নিক্ষেপ 
করিল। তাহা দেখিয়া তাহার সঙ্গী ভ্রকুটি করিয়া 
জিজ্ঞাসা “করিল “খাইলি যে?” উত্তর হইল “ভৌতিক 
কিনা পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছি।” প্রথম সৈনিক ক্রুদ্ধ 
হইয়া বলিল “সেনাপতির দুইদিন আহার হয় নাই 
স্মরণ আছে ?১ তাহার সঙ্গী বলিল “আপনি বাঁচিলে 
বাপের নাম।” প্রথম সৈনিক ভাঁওটি লইয়া অশ্বথ- 
বৃক্ষের, দিকে অগ্রসর হইয়া দেখিল যে যাহারা শয়ন 
করিয়া আছে তাহারা জীবিত বটে মৃত নহে, কারণ 
উভয়েরই নিশ্বাস বহিতেছে। সে নিকটে সরিয়া গিয়া! 
দেখিল যে ঘাটের প্রথম সোপানের উপরে পদ্মপত্রে 
একরাশি পন্ক কদলী রহিয়াছে। দেখিয়! সে আর লোভ 
স্বরণ করিতে পারিল না, ধীরে ধীরে অগ্রসর, হইল। 
ইষ্টকনির্ধিত ঘাটের কতকট! স্থানে তৃণ জন্মায় নাই, 
সেই স্থানে কতকগুলি কদলীর ত্বক পড়িয়া ছিল ! সৈনিক 
তাহার উপর পদার্পণ করিবামাত্র পা পিছ লাইয়া ধরা- 
শীয়ী হইল। 
হইল, তাহ! দেখিয়া দ্বিতীয় সৈনিক “বাবারে” বলিয়া 
উদ্ধপ্বাসে পলায়ন করিল। | 

সৈনিক উঠিবার পুর্ববেই ধর্মমপাল তাহার গলদেশে 
অসি সংলগ্ন করিয়া কহিলেন “সাবধান, উঠিও নী, 


. দেবের সেনা ৷” 


পতনশব্দে ধৰ্মপাল ও কল্যাণীর নিদ্রাভজ ৷ 


উঠিলেই মরিবে 1” সৈনিক অগত্যা মৃতবৎ পড়িয়া 
রহিল। ধর্দপাল জিজ্ঞাসা! করিলেন “তুমি কে, যদি 
সত্য বল তাহা .হইলে .মারিব না?” সৈনিক কহিল 
‘আমি গৌঁড়রাজ গোপালদেবের ' সেনাদলভুক্ত পদা- 
তিক।” ধর্মপাল বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “কি 
বলিলে ?” সৈনিক ভাবিল যে তিনি তাহার কথায় 
অবিশ্বাস করিতেছেন, সে কহিল “প্রভু, আমি. সত্য 
বলিতেছি, আমি গৌড়বাসী এবং গোঁড়রাঁজ গোপাল- 
ধর্মপাল তাহার স্বন্ধ হইতে অসি 
উঠাইয় লইয়া কহিলেন “তুমি উঠিয়া বৈস।” সৈনিক 
উঠিয়া বসিষ্বা কহিল “প্রভু, আমি মিথ্যা বলি -নাই, 
দেখুন আমার শুলের ফলকে ও অসিতে' ধর্মচক্র অস্কিত 
আছে, ইহ! গৌঁড়রাজবংশের লাঞুন ৷” ধর্মপাল শূলফলক 
ও অসি পরীক্ষা করিয়! দেখিয়! ঈষৎ হাসিয়া জিজ্ঞাসা 
করিলেন “তোমরা কোথায় যাইতেছিলে ?” 

সৈনিক আমরা প্রভুর অন্বেষণে গৌড় হইতে 
সপ্তগ্রামে যাইতেছি আমাদিগের দলে তিনশত অশ্বারোহী 
ও দুইশত পদাতিক আছে। রাঢদেশ এমন জনশৃন্ত 
হইয়াছে যে কোন স্থানে আহার মিলে না, সেইজগ্ 
সেনাপতি দলে দলে পদাতিক সেন! আহার্ষ্যের অন্বেষণে 
প্রেরণ করিয়াছেন। 

'ধর্ম।- তোমাদিগের সেনাপতি কে? 

সৈনিক ।-- অশ্বারোহী সৈন্যের অধ্যক্ষ প্রভুদত্ত, 
আমাদিগের অধ্যক্ষ বিমলনন্দী | | 

ধৰ্ম্ম ।--- তাহারা কতদুরে আছেন? 

সৈনিক ।-- প্রাচীন রাজপথের নিকটে । 

ধর্ম ।-_ তুমি ভাল করিয়া! দেখ, আমাকে চিনিতে 
পার ? | | 

সৈনিক যখন পড়িয়! যায়, তখন ভাওটি তাহার 
হাত হইতে পড়িয়া গিয়া তাঙ্গিয়া গিয়াছিল, তঙুলগুলি 
চারিদিকে ছড়াইয়! পড়িয়াছিল, ক্ষুধার্ত সৈনিক তাহার 
এক মুষ্টি কুড়াইয়া লইয়া এই অবসরে মুখে ফেলিয়! 
দিল। ধৰ্ম্মপাল তাহা লক্ষ্য করিলেন। তিনি সৈনিককে 
জিজ্ঞানা! করিলেন “তোমার কি অত্যন্ত ক্ষুধ! হইয়াছে ?” 
সৈনিক উত্তর করিল “প্রভু, হুইদিন আহার হয় নাই ৷” 


৪২৬ 


প্রবাসী- শ্রীবণ,' ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


AONANASASNSIANANINA NANOS SINAN ONAN POANAASAOOAOOUOINAOANAAN INANE 


ধৰ্ম্ম -- চাউল খাইতেছ কেন”? কদলী খাইবে ? 

সৈনিক আনন্দে হাসিয়া ফেলিল। ধর্মপাল কদলী- 
সহিত পদমপত্রটি সৈনিকের হস্তে সমর্পণ করিলেন। সে 
এক. নিমেষে কদলীগুলি ভক্ষণ করিয়া ফেলিল এবং 
দীর্ঘিকা হইতে অঞ্জলি ভরিয়া জলপান করিয়া আঁসিল। 
তখন, ধর্ম্মপালদেব পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন “তুমি 
আমাকে চিনিতে পাঁরিতেছ কি?” সৈনিক উত্তর না 
দিয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। ধর্মপাল কোষ 


হইতে দীর্ঘ অমি বাহির করিয়া তাহার ফলক সৈনি- 


কের হস্তে স্থাপন করিলেন। রজতশুত্র খড়গগাত্রে হৈম- 
রেখায় ঝড়ভুজ ধর্ম্মচক্র অদ্কিত ছিল, সৈনিক তাহা দেখিয়া 
নিজের অসি মস্তকে স্পর্শ করিষা অভিবাদন করিল 
এবং কহিল “প্রভু, আপনি নিশ্চয়ই একজন গৌড়ীয় 
মহাসামন্ত, কিন্ত আমি আপনাকে চিনিতে পারিতেছি 
ন11” ধৰ্মপাল মস্তকের উষ্কীষ খুলিয়া ফেলিলেন, দীর্ঘ 
কুঞ্চিত কৃষ্ণ কেশরাশি তাহার পৃষ্ঠে ছড়াইরা পড়িল, 
তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন “এইবার দেখদেখি।” সৈনিক 
অসি ফেলিয়া দিয়! নতজান্থ হইয়া করজোড়ে কহিল 
“দেব, এইবারে চিনিয়াছি, আপনি মহাকুমার যুবরাজ 


ধর্মপালদেব। আমর! আপনার ও মহারাজের সন্ধানেই 
আসিয়াছি ৷” ৃঁ 
ধর্ম ।_-তুমি শীঘ্র আমাকে বিষলনন্দীর নিকটে 


লইয়! চল, মহারাজের বড় বিপদ্‌ । 

সৈনিক ।-- মহারাজা কোথায়? 

ধৰ্ম্ম (-_ তিনি গোঁকর্ণদুর্গ রক্ষ] করিতে গিয়া দস্থ্যহত্তে 
বন্দী .হইয়াছেন। . 

সৈনিক গাত্রোখান করিয়া কহিল “আস্থন, কিন্ত 
মহাদেবী যাইবেন কি করিয়া ?” 

ধর্শপাল কল্যাণীর মহাদেবী আখ্যা! শুনিয়া হাঁসিয়। 
ফেলিলেন কিন্তু বলিলেন “মহাঁদেবীকে অশ্বে উঠাইয়! 
আনি হীটিয়া বাইব।” 

সৈনিক ।-- রাজপুত্রবধূ কি অস্থে যাইতে পারিবেন? 

ধর্ম (-- পারিবেন । 

ধৰ্মপাল ও সৈনিকের শেষ কথা শুনিয়া কল্যাণী; 
দেবীর মুখ লাল হইয়! উঠিল, তিনি মন্তকের অবগুগুন 


টানিয়া দ্রিলেন। অশ্বটি দীর্ধিকার পাড়ে চরিয়। বেড়াইতে- 
ছিল, ধর্শপাল তাঁহাকে ধরিয়া আনিরা কল্যাণীকে 
আসনে স্থাপন করিলেন এবং স্বয়ং পদব্রজে অশ্বের 
বন! ধরিয়া চলিলেন। 


‘দেখাইয়া! চলিল। 


নবম পরিচ্ছেদ | . 
পুনর্শিলনে 


গৌড় সপ্তগ্রামের রাজপথ জনশূন্ত, সন্ধ্যা আসন্পপ্রায়, 
পথের উভয়পার্খে বন হইতে অসংখ্য বিল্লীর রব নীরর 


নির্জন প্রদেশটিকে মুখরিত করিয়! তুলিতেছে। বন হইতে | 


একজন মনুষ্য বাহির হইয়| একবার চারিদিক দেখিল এবং 
পরক্ষণেই পুনরায় বনের মধ্যে লুকাইল। ইহার অল্পক্ষণ 


পরেই কয়েকজন অশ্বারোহী রাজপথ অবলম্বন করিয়া 


সেইদিকে আসিল। তাহারা সেইস্থানে আসিবামাত্র 
দলে দলে অশ্বারোহী ও পর্দাতিক বাহির হইয়া তাহা- 
দ্রিগকে ঘিরিয়া ফেলিল। আগন্তকগণের নিকট অন্ত 
থাকিলেও তাহারা বিনাযুদ্ধে বন্দী হইল। অগ্নীরোহী 
ও পদাতিকের দল তাহাদিগকে লইয়া পুনরায় বনে প্রবেশ 
করিল । বনমধ্যে বন্তাবাসের সম্মুখে কান্ঠাসনে বসিয়া 
একজন প্রৌঢ়বয়স্ক খুরুষ অপর কয়েকজনের সহিত 


সৈনিক অগ্রসর হইয়া পথ ' 


এজি 


কথালাপ করিতেছিল, ' সৈনিক বন্দী-পঞ্চককে তাঁহার - 


সন্মুখে উপস্থিত করিল”, গ্রৌঢ়ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন 
“তোমরা কে? কোথায় যাইতেছিলে ?”  বন্দীপঞ্চক 
সমস্বরে. উত্তর করিল “আমরা নারায়ণী সেনা” প্রোঢ- 
ব্যক্তি তাহ! শুনিয়া হাসিয়া উঠিলেন এবং কহিলেন 
“বাপুহে, দ্বাপরের শেষে ত নারায়ণী সেনা শেষ হইয়! 
গিয়াছে, এখন আবার নারায়ণী সেনা আসিল কোথা 
হইতে ? সে যাহা হউক তোমরা কোথা হইতে আসি- 
তেছ এবং কোথায় যাইতেছ ?” বন্দীগণের মধ্যে এক- 
জন উত্তর করিল “আমর! সচরাঁচর কাহারও প্রশ্নের 


উত্তর দিই না, কিন্তু এখন আমরা বড়ই বিপদে পড়ি- 


স্নাছি, যদি সত্য কথা বলিলে ছাঁড়িয়] দাও তবে বলিতে 
পারি!” | 
প্রৌঢ় ।= ভাল ছাড়িয়া দিব। 


t 


ৰথ সংখ্যা 1] 


সর্ট SEL NENA SANE NE ত EY 


বন্দী ।__ আমরা পা গোঁপালদেবের আদেশে 


যুবরাজ ধর্মরাঁজ ধর্মপালের সন্ধানে গিয়াছিলাম। 


প্রোব্যক্তি বন্দীর কথা শুনিয়া একলক্ষে কাষ্ঠাসন 
পরিত্যাগ করিয়া বন্দীর নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং 
জিজ্ঞাসা করিলেন “কি বলিলে পুনরায় বল।” বন্দী 
যাহা বপিয়াছিল তাহা পুনবারৃত্তি করিল। প্রৌঢ়ব্যক্তি 
ব্যগ্র হইয়! জিজ্ঞাস! করিলেন “মহারাজ কোথায় ?” 

বন্দী ।-. গোঁকর্ণছুর্গে। 

প্রোট।- তোমাদিগের মুখ দেখিয়া বুিতেছি যে 


২ তোমরা মিথ্যা বলিতেছ না। ইহাদিগের' বন্ধন মুক্ত 


কর। 


* আমরা যাইতে পারি? 


a 


প্রোঁড়! অপেক্ষা করুন, আনরা গৌড় হইতে 
মহারাজ গোপালদেবের সন্ধানে আসিয়াছি আমাদিগকে 
সঙ্গে লইয়া চলুন। এই জনশূন্য, প্রদেশে আমাদিগের 
ছইদিন আহার মিলে নাই, আমাদিগকে কিছু আহার্্য 
দিতে পারেন? 

অমৃত।-_ আঁহার্ধ্য মিলা কঠিন, গোকর্ণে অথবা 
গোবর্ধনে না পৌছিলে মিলিবাঁর উপায় নাঁই। 

অধৃতানন্দকে দেখিয়া :প্রোটের মনে আশার সঞ্চার 
হইয়াছিল কিন্ত তাহা নিবিয্বা গেল, তিনি- কা্ঠাসনের 
উপরে বসিয়া পড়িলেন। অমৃতানন্দ কহিলেন “এখানে 
বিলম্ব করিয়! ফল কি?” 

প্রো ।-_ দলে দলে অশ্বারোহী ও পদাতিক সেন! 


" আহার্য্যের অনুসন্ধানে বাহির হইয়াছে, তাহার! ফিরিয়! 


না আসিলে যাইব কি করিয়! ? . 
অমৃত ।--- তবে আমর! চলিয়া যাই, আমাদিগের 
একজনকে এইখানে রাখিয়! যাইতেছি, সে আপনাদ্িগকে 


= পথ দেখাইয়া লইয়। যাইবে ৷ 


প্রৌঢ় 1 উত্তম । 

তিনজন সহচর লইয় অমৃতানন্দ গো কর্ণদুর্গাভিমুখে 
যাত্রা করিলেন। সন্ধ্যার সময় চারিদিক হইতে গৌড়ীয় 
সেন! ফিরিয়া আসিতে লাগিল, কেহ ছুইটী বার্তীকু, কেহ 
একটি অলাবু, কেহ বা কতকগুলি কচু সংগ্রহ করিয়া 


ধর্মপাল _ 


ANAND SANA NENA সি CANA NERA ANA ANA সি A NAA SAN ONS Aa it ett আপাতত EE 


বন্দী ।-_ অমৃতানন্দ কখনও মিথ্যা কহে নাই, এখন 


‘বলিয়া উঠিল “নায়ক, ইনি রাজপুত্রবধূ ৷” 
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আনিয়াছে। সৈনিকগণ স্থানে স্থানে অগ্নি প্রজলিত 
করিয়া তাহ] রন্ধন করিয়! ক্ষুন্নিবৃত্তি করিবার চেষ্টা করিতে 
লাগিল। রজনীর প্রথমদণ্ড অতীত হইলে একজন সেন! 
আসিয়া সংবাদ দিল যে দুইজন সেনা একটি রমণীকে 
লইয়া আসিতেছে । প্রৌব্যক্তি আদেশ করিলেন 
“তাহাদিগকে এইস্থানে লইরা আইন 1” অনতিবিলম্বে 
ধর্মপালদেব, সৈনিক ও কল্যাণীর সহিত সেইস্থানে 


_ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ধৰ্মপাল জনৈক সৈনিককে 


জিজ্ঞাস! করিলেন “এখানে কে আছেন?” সৈনিক উত্তর 
করিল “সেনানায়ক প্রভুদত্ত।” বধর্ন্মপাল অগ্রসর হইয়া 
ডাকিলেন পপ্রভুদত্ত !” প্রৌঁড় কণ্ঠস্বর শুনিয়া ব্যস্ত 
হইয়৷ উঠিয়া দাড়াইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন “কে ?” 
উত্তর হইল “আমি, ধর্শপাল।» প্রতুদত্ত ব্যগ্রভাবে 
ছুটিয়া গিয়া ধর্শপালের স্কন্ধ ধারণ করিলেন, একবার 
মুখের দিকে চাহিয়া তাহার পর তাহাকে দৃঢ় আলিঙ্গন- 
পাশে বাধিয়া ফেলিলেন। প্রথম সম্ভাষণ শেষ হইলে 
প্রভুদত্ত ধর্মপালকে বাহুপাশ্‌ হইতে মুক্ত করিয়া কহিলেন 
“ভুলিয়। গিয়াছি ধৰ্ম্ম, তুমি এখন আর শিশু নও, তুমি 
এখন যুবরাজ, তোমাকে যথারীতি অভিবাদন করিতে 
হইবে ।” 

ধর্ম ।-- পাগলের মত বকিও না। তোমার বস্ত্রাবাসে, 
একটি অতিথি আনিরাছি। 

প্রভু।- কে? শুনিলাম তোমাদিগের সহিত একটি 
রমণী আসিতেছেন ! 

যেসৈনিক ধৰ্ম্মপালকে শিবিরে আনিয়াছিল সে হঠাৎ 
প্রভুদত্ত 
সৈনিকের কথা শুনিয়া উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন এবং 
কহিলেন “ধর্ম, বিবাহের "সময়ে, বুড়াকে. নিমন্ত্রণটাও 
করিলে না?” ধর্মপাল কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাড়াইর়া 
রহিলেন। তখন প্রভুদত্ত পুনরায় কহিলেন প্দাড়াইয়া 
থাকিও না, মহাদেবী কোথায়? তাহাকে লইয়! আইস ।” 
ধর্মপাঁল অশ্বপৃষ্ঠ হইতে কল্যাণীদেবীকে ভূমিতে নামা 
ইয়া দিলেন। প্রতুদত্ত অগ্রসর হইয়া তাহাকে অভিবাদন 
করিয়া কহিলেন “দেবি, আমি আপনার ভৃত্য, আপ- 
নার শ্বশুরকূলের বহুদিনের ভৃত্য, এখানে আপনার 


৪২৮ 


উপযুক্ত অভ্যর্থনা করি এমন শক্তি আমার নাই। আপনি 
বোধ হয় পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়াছেন, এই বস্ত্রাবাসের 
মধ্যে বিশ্রাম করুন।” ধর্মপাল কিছু ঠিক করিতে না 
পারিয়া বলিয়া উঠিলেন «প্রভু, কি করিতেছ ? ' পাগ- 
লের মৃত যাহা-তাহা কি বলিতেছ ?” প্রভুদ্ত্ত রাগিয়! 
উঠিলেন এবং ধর্মপালদেবকে তিরস্কার করিয়া কহি- 
লেন “দেখ. ধর্ম, তুই যুররাঁজই হ'স্‌ আর ধর্মই হ'স্‌, 
আমার নিকট সেই ধর্মই আছিস্। আমাকে এই জন- 


শুন্য অরণ্যের মধ্যে তোর বধূর মুখ দর্শন করিতে হইল, 


এ দুঃখ আমার মরিলেও যাইবে না” তাহার পর 
কল্যাণীদেবীকে সম্বোধন করিয়া! কহিলেন “দেবী, আমা- 
দিগের সহিত রমণী নাই, পরিচ্য্যা অভাবে আপনার 
বড়ই ক্লেশ হইবে। আপনি বন্তাবাসে প্রবেশ করুন, 
যুবরাজ আপনাকে বস্তরাদি দিয়া আসিবেন।” কল্যাণী 
বন্ত্রাবাসে প্রবেশ করিলেন। 


শিবিরের সন্মুখে কাষ্ঠাসনে বসিয়া ধর্্মপাল ্রভুদত্তের 


সহিত কথালাপে মগ্ন হইলেন। ধর্ম্মপাল তাহাকে নৌকা- 
ডুবির রুখা ও পথের বিপদের কথা শুনাইলেন। প্রভু- 
দত্তও গৌড়ের কথা, নাবিকগণ -ও নন্দলালের আগ- 
মনের কথা বলিলেন। তাহার পর ধর্পাল বলিলেন.বে 
নারায়ণ যখন প্রায় দুর্গ অধিকার করিয়া, ফেলিয়াছেন, 
তখন তিনি কল্যানীদেবীকে লইয়! দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া- 
ছিলেন সুতরাং তাঁহার পিতার যে কি অবস্থা হইয়াছে 
তাহা তিনি অবগত, নহেন। প্রভুদত্ত কহিলেন «এই 
মাত্র একজন সন্যাসী আসিয়াছিলেন, তিনি বলিয়া 
গেরেন যে মহারাজ গোকর্ণদূর্গে আছেন, কিন্তু তিনি 
ত কোন বিপদের কথা বলিলেন ন! ?” 
ধর্ম সে সন্যাসীর নাম কি? 
প্রভু।__ অমৃতানন্দ। আমাদিগকে পথ দেখাইয়া 
লইয়া. যাইবার জন্য তিনি. তাহাদিগের দলের একজন 
সেনা বাখিয়া গিয়াছেন। 
খর্ব ।-- জে ব্যক্তি কোথায়? 
গ্রভুদ্দতের আদেশে একজন গৌড়ীয় সৈনিক অমৃতা- 
নন্দের অন্থচরকে ডাকিতে গেল। ধর্ম্মপাল জিজ্ঞাস! করিলেন 
. “গুনিলাম তোমার সহিত বিষলনন্দা আসিয়াছে ?” ' 


প্রবাসী- শ্রাবণ, ১৩২১ 


» PNA NAS SL NA NANT" AANA SNA AANA NS সিসিক পাস্তা 


চাউল, লবণ ও হাড়ি পাইয়াছিলাম। 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম. খু 


প্রভু !-- হা? তোমাকে কে বলিল ? 

ধৰ্ম্ম -- যে সৈনিক আমাদিগকে লইয়া আসিয়া 
সেই বলিয়াছে। নন্দী কোথায় ? 

প্রভু ।-- সে জঠরজালা সহ করিতে. না পারি 
শীকারে গিয়াছে । 

ধর্ম উত্তম তাহা হইলে কিছু আহার মিলিবে 

প্রভু।-- তোমাদেরও কি. আমাদিগের দশ! ? 

ধর্ম ।_.. কল্য মধ্যান্ছে অন্ন জুটিয়াছিল; অদ্য প্রা। 
কিন্ত কা 





অভাবে অন্ন জুটে নাই। 
' প্রভু বনে কি কাষ্ঠ খু'জিয়া পাইলে না? 

ধর্ম ।__ না--তাহ! নহে, দেবী বলিলেন যে তি 
একাকী থাকিতে পারিবেন না। 

প্রভু ।-_ যুগলে গেলে না কেন? 

ধর্ম ।-_-.তোমার সকল কথাতেই বিদ্রপ। সত্য বাঁ 
তেছি কল্যাণীদেবীর সহিত আমার বিবাহ হয় নাই, ক 
রাত্রিতে গোকর্ণের দুর্গস্বামিনী আমাকে 'দৈবীর : রন 
কাৰ্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন মাত্র । 

প্রভু ।-- ভায়া হে, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে এই বিবা! 
যথেষ্ট । দুর্গস্বামিনী কন্যার ভার সমর্পণ করিয়াছে 
তাহা -হইলেই গান্ধবর্ব বিবাহ হইয়া গিয়াছে। 

ধর্ম ।__ যাও, তুমি বড় দুষ্ট । | 

প্রভু ।-- মনের গোপন কথাটি বাহির করি 


বলিলেই-লোকে দুষ্ট হয়। যাহা করিয়াছ ভালই করিয়া 


মহারাণীর নিকট বধুদমেত পুত্র উপস্থিত করিতে পারি। 
রত্ব উপহার পাইব। ধর্ম, কোথায় . চাউল পাইয়াছি 
বলিতেছিলে ? সেখানে কত চাউল আছে? 

ধৰ্ম্ম 1 অনেক Ne 

প্রভু 1 সে স্থান এখান হইতে কতদূর ? 

ধৰ্ম্ম ।-- তিন চারি ক্রোশ হইবে। 

প্রভু 1 কোন দিকে ? 

ধর্ম ঠিক বলিতে পারি না, বোধ হয় যর উত 
পশ্চিম । -, 

টি, একজন সৈনিককে ডাকিয়া যুবরাজের 


-.. প্রদর্শককে সেইস্থানে আনয়ন করিতে আদেশ করিলে 


t 


৪র্থ সংখ্যা ] 


ধর্মপাল ৪২৯ 
সৈনিক তলতে pt তির কে জাল করিত পাস পাটি পালা পাটি ANAS ৯ SNAILS AANA NINA NANA NANI NI NI NINA NAAN ENA Nr 
“ রি প্রাচীন-দপ্তর 
লেন “তুমি যে স্থানে যুবরাজকে দেখিতে পাইয়াছিলে, . 
তাহা এখান হইতে কতদুর হইবে? 6১) 
সৈনিক ।-- প্রায় তিন ক্রোশ। রচনায় শ্রম । 


প্রভু।- রাত্রিতে পথ চিনিয়া যাইতে পারিবে? 

সৈনিক = হা। 

প্রভু ।-- তোমরা একজন সেই সন্যাসীর অন্ুচরকে 
ডাকিয়া আনিতে পার? 


ইতিমধ্যে অমৃতানন্দের অন্ুচর আসিয়া উপস্থিত 

। হইল। প্রভুদ্রতের আদেশে সৈনিক তাহাকে জনশৃন্ঠ 
গ্রামের কথা বলিলে সে বলিল যে সেই পথেই গোকর্ণ 
যাইতে হইবে। তাহা শুনিয়া প্রভুদত্ত কহিলেন “ধর্ম 


"» নন্দী ফিরিলেই আমর! যাত্রা করিব। অদ্য আহার না 


পাইলে সৈন্তগণ পথ চলিতে পারিবে না। মহারাজের 
সন্ধান পাইয়া আর বিলম্ব করাও উচিত নহে, আরও 
দুইদল তাহার সন্ধানে ফিরিতেছে।” | 
ধৰ্ম্ম ।__-অন্দিপুত্র কি লইয়া আসে দেখা যাউক ৷ 
অবিলম্বে একজন সৈনিক সংবাদ দিল যে বিমলনন্দী 
+ দুইটি বৃহৎ মহিষ মারিয়া লইয়া আসিতেছেন। তাহা. 


শুনিয়া ধর্মপালদেব জিজ্ঞাস! করিলেন “প্রভু, বৌদ্ধ কি 
মহিষ-মাংস খায়? 
প্রভু।-- বৌদ্ধের কথা আর বলিও না ভাই, স্বয়ং 


বুদ্ধদেব. বুড়া বয়সে শৃকর-মাংস খাইয়া! মরিয়াছিলেন। 
বিমলনন্দী পথেই যুবরাজের আগমনসংবাদ শুনিয়া 
ছিলেন, তিনি. আসিয়। যুবরাজকে অভিবাঁদন করিলেন। 
তিনজনে পরামর্শ করিয়া! স্থির করিলেন যে. তখনই 
গোঁকর্ণাভিমুখে যাত্রা করা বিধেয়। গোঁড়ীয় সেনাদল 
দিপ্রহর রজনীতে স্বন্ধাবার উঠাইয় যাত্রা করিলেন। 
"পরদিন প্রভাতে জনশূন্য গ্রামে পৌছিয়! ক্ষুধার্ত সৈন্তগণ 
পৰ্য্যাপ্ত পরিমাণ আহার করিয়! বাচিল। আহার করিয়া 
উঠির! তাহার! রাঁজপুত্রবধূর জয়ধ্বনিতে গগন বিদীর্ণ 
করিয়া! দিল, কারণ তাহাঁদিগের দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল যে 
শিবিরে লক্ষ্মীর আবির্ভাব হওয়ায় তাহাদিগের অন্ন 
জুটিয়াছিল, নতুবা কখনই জুটিত না। ক্রমশঃ 


স্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় । 


" রুচয়িত| স্বয়ং 
. পাঠককেও ততোধিক বিপন্ন .করিয়! ' তুলিয়াছেন। 


প্রাচীন পু'থির অনুসন্ধান-কালে প্রায়ই দেখা যায় 
অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থ, একত্র কাষ্ঠ-চাপে আবদ্ধ 
রহিত। প্রত্যেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থের জন্য স্বতন্ত্র কাষ্ঠ-চাপ 
সংগ্রহ করা তত সুবিধাজনক হইত ন1। সংগ্রহকারগণ 
নিজ নিজ প্রবৃত্তি ও রুচি অনুসারে গ্রন্থাবলী নির্বাচন 
করিয়া স্বয়ং অথবা বেতনভোগী ব্যবসায়ী লিপিকারগণ 
দ্বারা প্রতিলিপি প্রস্তুত করিয়া, লইতেন। 

প্রাচীন দপ্তরে, গ্রন্থাবলীর প্রতিলিপি ব্যতীত, আমরা 
অনেক স্থলেই, গ্রন্থ-বহিভূ্তি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র খ-পত্রে নানা- 
রূপ কৌতুকপ্রদ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রচনার সমাবেশ দেখিতে পাই 
আমাদের নিকট এইরূপ বহু-সংখ্যক অপ্রকাশিত খণ্ড- 
রচনা সংগৃহীত আছে। .এই-সকল রচনা প্রকাশের 
ত্ৰিবিধ সার্থকতা আছে--( ১).অনেক' অপ্রকাশিত ক্ষুদ্ৰ 
ক্ষুদ্র খণ্ড-রচনার প্রচার (২) তৎকালের পাঠক ও সংগ্রহ- 
কারগণের রুচি ও প্রবৃত্তির নিদর্শন নির্ণয় এবং (৩) 
বর্তমান পাঠকগণের কৌতুহল নিবৃত্তি। 

অদ্য আমরা এই সংগ্রহ হইতে, একটি স্বতন্ত্র পত্রে 
লিখিত “রাজার প্রতি মন্ত্রীর উপদেশ” শীর্ষক একটি প্রাচীন 
খণ্ড-রচন! প্রকাশিত করিলাম ৷ ইহার রচয়িতার পরিচয় 
আমর! সংগ্রহ করিতে পারি নাই। এই ক্ষুদ্র কবিতায়, 
পরিশ্রমে যেরূপ গলদবন্ম হইয়াছেন, 


বঙ্গসাহিত্যে বৈষ্ণব কবি জগদানন্দ, দাশরথি রায় প্রভৃতির 
বহুতর রচনায় এইরূপ অযথা শ্রমের যথেষ্ট নিদর্শন বর্তমান 
রহিয়াছে । অন্ুপ্রাসের খাতিরে তাহার! অর্থ থাক না 
থাক শব্দ জোগাইয়া চলিতেন। যাহার! অন্ুপ্রাসাদির 
আলোচনায় বিশেবরূপে নিযুক্ত, তাঁহার! হয়ত, এই রন! 
পাঠে, মল্লগণের শ্রমজনিত সুখ-প্রাপ্তির, ন্যায়, যথেষ্ট 
আনন্দ উপভোগ করিবেন। অপেক্ষাকৃত সুখী পাঠক- 
গণেরও বোধ হয়, এই অন্ুপ্রাসের “আর্য্যাস্টি বিলুপ্ত 
হউক, এইরূপ অভিপ্রায় নহে। 


8৪৩০ 


বাজার প্রতি মন্ত্রীর উপদেশ । 
, (ভূমিক!) 


তদন্তর নৃপবর উঠিয়া প্রভাতে | 
নিজ মন্ত্রী চিত্ররথে ডাকি গোপনেতে | 
' মন্ত্রণায় চিত্ররথ ধিসন (৫) সমান। 
ধরিতে তস্কর রাজ! লিজ্ঞাসে বিধান ॥ 
পূর্বব কথা শুনি মন্ত্রী কহিছে তখন। 
তোমার যে কন্ম নয় ধরিতে দুর্জ্জন ॥ 
যেই জন উপযুক্ত হয় যে কর্দ্েতে । 
সেই কৰ্ম্মে তারে ভূপ হয় নিয়োজিতে ॥ 
যার কর্ম তারে সাজে বিদিত ভূবন।' 
অন্যের অসাধ্য তাহ! করিতে সাধন ॥ 
তাহার কিঞ্চিৎ কহি শুনহ রাজন। 
যাহে যেবা যেই তাহা শুনহ যোটন ॥ 


( বক্তব্য ) 


ধর্মে ধর্ম মর্মে মর্ম কর্মে কর্ম্ম বাড়ে। 

কুর্মে কুর্ম নর্ম্মে মর্ঘ ঘর্মে ঘন্ম গড়ে ॥ 
'রুদ্ধে রুদ্ধ শুদ্ধে শুদ্ধ হৃদ্যে হৃদ্য হয়। 

বাঁধ্যে বাধ্য শ্রাদ্ধ শ্রাদ্ধ আদঙ্যে আদা কয়॥ 
সভ্যে সভ্য নব্যে নব্য লভ্যে লভ্য হয়। 
ভব্যে ভব্য কাব্যে কাব্য গর্বে গর্বেবাদয় ॥ 
রাজ্যে রাজ্য পুজ্যে পূজ্য সহে সহা চান। ' 
ধৈর্ষ্যে ধৈর্য্য ধার্য্যে ধাঁধ্য রাজ্যে রাজ্য জ্ঞান ॥ 
আদ্যে আদ্যা যুদ্ধে যোদ্ধা বুদ্ধে বোদ্ধা বলে। 
যোগ্যে যোগ্য বিজ্ঞে বিজ্ঞ প্রাজ্ঞে প্রাজ্ঞ মিলে ॥ 
কষ্টে কষ্ট নষ্টে নষ্ট তুষ্টে দুষ্ট নতি। 

দৃষ্টে দৃষ্ট শিষ্টে শিষ্ট নিষ্ঠে নিষ্ঠ মতি | 

দুষ্টে দুষ্ট ওষ্ঠে ওষ্ঠ উষ্ণে উষ্ণ করে। 

যন্ত্রে যন্ত্রী তন্ত্রে তন্ত্রী মন্ত্রে মন্ত্রী ফেরে ॥ 

রঙ্গে রঙ্গ ভঙ্গে ভঙ্গ ভূঙ্গে ভৃঙ্গ খুঁজে। 

রঙ্গে রঙ্গী সঙ্গে সঙ্গী ভাঙ্গে ভাজী মজে ॥ 
দ্বন্দে ছন্দ সন্দে সন্দ মন্দে মন্দ স্ৃষ্টি। 

বন্ধে বন্ধ ধন্দে ধন্দ অন্ধে অন্ধ দৃষ্টি ॥ 

সান্তে সান্ত কান্তে কান্ত অস্তে অন্ত ঘটে। 
শান্তে শান্তি প্রান্তে প্রাস্তি শ্রান্তে শ্রাস্তি বটে ॥ 
অণ্ডে অণ্ড চণ্ডে চণ্ড দণ্ডে দণ্ড হয়| 

শক্তে শক্তি যুক্তি যুক্তি ভক্তে ভক্তি কয় ॥ 
কাজে কাজ সাজে সাজ লাজে লাজ বাড়ে। 
ধনে ধন জনে জন্‌ মনে মন পুড়ে ॥ 

কুলে কুল মূলে মূল ভূলে ভূল বাঁড়ে। 

সখ্যে সখ্য মুখ্যে মুখ্য যক্ষে যক্ষ পড়ে ॥ 

লগ্নে লগ্ন মগ্নে মগ্ন ভগ্নে ভগ্ন দশা । 

নাশে নাশ ত্রাসে ত্রাস আশে আশে আশা ॥ 
সত্যে সত্য মত্তে মত্ত দৈত্যে দৈত্য চায়। 
ভালে ভাল তালে তাল কালে কাল দায় ॥ 
খাঁদে খাদ সাধে সাঁধ বাদে বাদ সাধে। 
হিতে হিত গীতে গীত রীতে রীত শোধে ॥ 


প্রবাসী--আঁবণ, ১৩২১ 
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ফলে কল বলে বল জলে জল টানে। 
দলে দল কলে কল ছলে ছল আনে । 
করে কর ভরে ডর জ্বরে জর ঘেরে। 


ঘোরে থোর জোরে জোর চোরে চোর ধরে ॥ D3 
Hj BD 


L (শেষ) 

অতএব এ বিষয়ে বিজ্ঞ যেই জন। 
তঙ্কর ধরিতে তারে কর নিয়োজন ॥ = 
কোতোয়ালে কহিলে সকলে জ্ঞাত হবে | 
তাহে আর দেশে দেশে কলঙ্ক রটিবে ॥ 
অর্থনীশ মনস্তাপ গৃহছিদ্র আর। 
বুদ্ধিমীনে অন্য জনে ন! করে প্রচার ॥ 
চিত্রাঙ্দ নামে চিত্রভান্গুর তনয় । 
চৌধ্য গুণে গুণোভম সর্ব মায়াময় ॥ 
সেই সে কর্মের কৃতি ভাবিলা রীজন। 
দ্বিজ কহে ইথে কৰ্ম্ম হইবে সাধন ॥ 


ভ্রীশিবরতন মিত্র। .-+ 


পঞ্চশস্য 
জাপানে চন্দ্রমল্লিক! (Japan Magazine) :— 


ক্রিসান্থিমাম্‌ ব1 চন্দ্রমল্লিক1 জাপানী শারদীয় পুষ্পের রাণী । 
ছুই সহস্ৰ বৎসর ধরিয়। চীনদেশে উহার চাষ হইয়া আসিতেছে। . 
প্রমাণ আছে যে মিশর দেশে তিন সহঅ বৎসর পূর্বে এই পুষ্পের 


আদর ছিল। চীনদেশ হইতে জাপানে উহার আমদানি হয় এবং Rd 


জাগানেই উহা চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। চন্দ্রমল্লিক জাপানী 
সম্রাটের কুলচিহ্ন। সম্জাটের তরবারির উপর, জাপানী রণ- 
পোঁতের উপর, সআ্াটের যা-কিছু সম্পত্তি সকলেরই উপর চন্দ্রমল্লি- 
কার চিত্র খোদিত থাকে । প্রতি বৎসর নভেম্বর মাসে চন্দ্রমল্লিকাঁর 
উৎসব হয়_-এ সময়েই পুষ্পগুলির পূর্ণ বিকাশ হইয়া থাকে। সম্রাট 
ওঁ সময়ে একটি বিরাট উদ্যান-সন্মিলনে সাম্রাজ্যের সকল গণ্যমান্য 
ব্যক্তিকে বৈদেশিক রাজদুতবৃন্দকে ও জাগ-সরকারে নিযুক্ত 
কয়েকঙ্গন বিদেশী লোককে নিমন্ত্রণ করেন। 

এই চন্দ্রমল্লিকা উৎসবের জন্ম হেইয়ান যুগে । তখন সাআজ্যের 
প্রধান ব্যক্তিগণ রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হইয়া! রাজপরিবারের 
স্বাস্থ্যগান” করিতেন। মদের পেয়ালায় চারু চন্দ্রমল্লিকার পাপড়ি 
ভাসিত ৷ 


চন্দ্ৰযন্লিকা যেমন জাগ-সআটের নিদর্শন, চেরি পুষ্প তেমনি জ।গ- : 
জাতির নিদর্শন ; এবং উদীয়মান স্বর্য্য জাঁপ-জাতি ও সমাট উভয়েরই be 


৪ 


প্রতিনিধি স্বরূপ । চন্দ্রমন্লিক। এক অথচ বহু; বৈচিত্র্যের মধ্যে 4৯ 


এক্য; এবং সকল বৈচিত্র্য একটি অখণ্ড কেন্দ্র হইতে বহির্গত | 
জাপ-জাতীয়-জীবনের নানান্‌ বৈচিত্র্যের মূলে সম্রাট বিরাজিত, 
তিনিই সকল বিচিত্রতার কেন্দ্রস্বরূপ। অপরদিকে চেরি পুষ্পের 


" অজত্রতা ও উর্বরতার সহিত জাপ-সন্তানের অনন্ত জন্মপ্রবাহের 


উপমা দেওয়া চলে। চেরি পুষ্প ও চন্দ্রযল্লিকা সুর্য্যের সন্তান। 
কারণ হুর্ধ্যের উত্তাপই উহাদিগকে প্রস্ফুটিত করে, বীচাইয়া রাখে। 
সেইরূপ সম্রাট ও তাহার প্রজাগণ স্বর্ধ্য- “দেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছেন। সেই ভু জনয স্বৰ্য্যই সমগ্র জাপানের নিদর্শন। 


“৪র্ঘ সংখ্যা ]" 
চন্দ্রমল্লিকার প্রতি জাপানীর যত শ্রদ্ধা ও অনুরাগ অন্য কোনো 
পুণ্পের প্রতি তত নহে। কারণ এটি একতার নিদর্শন__পাপড়ি- 
গুলির মূল যেমন পরস্পর যুক্ত; বিচ্ছিন্ন নয়, তেমনি সম্রাট ও তাহার 
প্রজাবর্গও চিরকালের জন্য অচ্ছেদাবদ্ধনে ব্ধ। . 
প্রায় সকল জাপানী জিনিসের উপরই হন্দ্রমল্লিকার চিত্র দেখা 
' যায়। উহা তরবারির খাপের উপর, ফুলদানের উপর, পেরেকের 
মাথার উপর, পেটা পিতলের উপর, পাথর, হাড় ও হস্তিদন্তের উপর 
খোঁদিত ; চীনামাটি ও দারুময় পাত্রাদির উপর চিত্রিত; সর্বব- 
প্রকার কাপড়ের উপর বোনা ; গৃহস্থালির আসবাবপত্র ও প্রসাধনে 
উহার ব্যবহার যে কত তাহ! বলিয়া শেষ করা যায় না। কিন্ত 
. যৌল-পীপড়ি-বিশিষ্ট চন্দ্রমল্লিকার চিত্রই সত্রাটের নিদর্শন | এ চিহ্ন 
সম্রাট ব্যতীত অন্য কাহারে ব্যবহারের অধিকার নাই। সম্রাটের 
,  অধিকারভুক্ত যাবতীয় দ্রব্যাদির উপর এ চিন্নু অঞ্কিত থাকে, অন্য 
» * কোথাও উহ! অস্কিত হয় ন। CE 





একপুষ্পক চন্দ্রমল্লিকা। 


রি .. জাপানের চন্ত্রমল্লিকা ! 


সম্রাট যে-সকল মহোচ্চ সন্মানে গুণীজনকে ভূষিত করেন তন্মধ্যে 
“চন্দ্রমল্লিকার শ্রেণী” অন্যতম। জাপানী ভাষায় চন্দ্রযল্লিকাকে 
“কিকু” বলে । এ নামে বহু জাপ-নাঁরী অভিহিত হয়। 

পুদ্প-জনন-বিজ্ঞান কতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছে তাহা জাপানী 
চন্দ্রমল্লিকা দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। পুষ্প-জনন-বিজ্ঞানের 
বিশেষ বিশেষ, প্রক্রিয়ায় কেবল যে পুষ্পের' আক্কৃতি ও আয়তন 
পরিবর্তিত করা হয় তাহা নহে ; এমন কি বর্ণ পর্য্যন্ত পরিবর্তন কর! 
হইয়া থাকে। এক একটি গাছে এত পুষ্প ফোটানো হয় ‘যে 
দেখিলে বিন্ময়ের সীমা থাকে না। একটি গাছে ৭০০ সাত 
শত পুষ্প ফোটানো হইয়াছিল এবং কখনো কখনো এক গাছে'একটি 
মাত্র ফুল ফোটানো হয়। এই চন্্রমল্লিকার রূপ যে কত প্রকারের 
করা হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা করা কঠিন-_ঝাউয়ের পাতার ন্যায় সরু- 
ঝালর-সদবূশ পাগড়ি হইতে গোলাপের পাপড়ির ন্যায় চওড়া- 


পাপড়িবিশিষ্ট চন্দ্ৰমল্লিকা দেখা যাঁয় |, | 


পঞ্চশস্ত ' 
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জাপানে চন্দ্রমলিকা-প্রদর্শনী একটি দেখিবার জিনিস। পুষ্প- 
গুলি এমন দক্ষতার সহিত সজ্জিত হয় যে তাহ! দিয়া পুরাতন 
নাটকের দৃষ্ত বা এতিহাসিক ঘটনাবলী অতীতের যবনিকা সরাইয়া 
সঞ্জীব হুইয়া উঠে | বিচিত্রবর্ণ পুষ্পগুলি এমন সুসন্নিৰেশিত করা! হয় 
যে দেখিলে মনে হয় যেন একখানি পটে-আকা চিত্র. দেখিতেছি। 
রুশ-জাপান যুদ্ধের পর শত্রুর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য চন্দ্রমল্লিকা 
দিয়া একটি বীরত্বের চিত্র রচিত হইয়াছিল_ রুশ অ্যাডমিরাল্‌. 
ম্যাকারফ, তরবারি হস্তে নিমজ্জমান রণপোঁতের উপর দণ্ডায়মান ; 
চতুর্দিকে বিশাল সাগরোন্মি ফুপিয়া উঠিতেছে ; উল্লিশীর্বে শ্বেত 
চন্দ্ৰমল্লিকায় রচিত ফেনপুঞ্জের মধ্যে মধো রক্তবর্ণ পুষ্পে রুধিরের 
আভাস সুস্পষ্ট । 

জাপানের জাতীয় নিদর্শন. চন্দ্রযপ্লিকা, শিল্পের সাধন ও 
ইতিহাসের শিক্ষক । উহার পাপড়িগুলি জাপানীর আহার্যারপে 
ব্যবহৃত হয়। - মি 


শণল, 








সৌন্দর্য্য যে কেবল উপভোগ 

করা যায় তাহা নহে, সৌন্দর্য্য সৃষ্টিও 

করা যায়। জাপানী চন্দ্রমল্লিক! 
এ কথার পরিপৌষণ করে। ' 
স্ু। 


ভারতের বিভূষণ .' শিল্প 
(Ostasiatische 
Zeitschrift) :— 


লোকের বিশ্বাস ছিল যে এসিয়ার 
তিনটি সভ্যতাকেন্দ্র-পারস্ত, ভারত 
ও চীন-_পরস্পর নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র 
ভাবেই আপনাদের সভ্যতা বিকাশ 
করিয়া তুলিয়াছিল। . আধুনিক 
অনুসন্ধানে এই তিন কেন্দ্রের পরস্পর 
যোগ ও ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী গ্রীস, , 
মিশর প্রভৃতি সভ্য জন্পদগুলির 
সহিত ভাবের আদানপ্রদান ধর! 
- -  পড়িয়াছে। এসিয়ার এই সভ্যতা 
বিকাশ তাৎকালীন সভ্য জগতের অঙ্গরূপেই হইয়াছিল । 
। বিভূষণ শিল্পে মিশরের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। খুষ্টজন্মের 
তিন হাজার বৎসর পূর্বেও চীন ও ভারত, পাঁরস্ত ও মিশরের সহিত 
বাণিজ্য সম্পর্কে ঘনিষ্ঠ ছিল। সেই স্থত্রে মিশরী শিল্পের বিবিধ 
রীতি চীন ও ভারতীয় শিল্পে প্রবেশ লাভ করে। ভারতের বিভূষণ 
শিল্প অর্থাৎ যে কারুকার্য দ্বারা কোনো বস্তু সুদৃশ্য করিয়া তোলা 
হয় তাহা যে আৰ্য্য শিল্প নহে তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়; কারণ আর্ধ্য ' 
উপনিবেশের পূর্বের দক্ষিণ ভারতে তাহ! উদ্ভ,ত'হইয়াছিল। ইমারতী 
শিল্পও একেবারে: অনার্য্য ! :এই জন্য ভারতের সমস্ত শিল্পী কারিগরই 
শূত্র। হাজার হাজীর বৎসরের ' ব্যবধান সত্বেও মিশর ও":ভারতের 
বিভূষণ শিল্পের “সাদৃশ্য অপরিবদ্তিত-. থাকিতে দেখা বায়। ভারত 
মিশরের শিল্পের ঠিক অনুকরণ না করিলেও, উভয়েই যে একই 
শিল্পধারা অনুসরণ করিয়াছে তাহা! উভয়দেশের শিল্পের নমুনা! 


৪৩২ 








১১ 


মৃগ-চতুষ্টয় । 
তাঞ্জোরের একজন আধুনিক স্বর্ণকারের নক্সা | 


দেখিলেই বুঝা যায়। পাঁচ হাজার বৎসরের শিল্প-সাধনার ধারা 
এখন পর্য্যন্ত ভারতের কারিগরের! সমানভাবে. প্রবাহিত রাখিতে 


সক্ষম হইয়াছে; কিন্তু অন্ত দেশে ,সে ধারা নূতনের 


তলে চাপ! পড়িয়া লুপ্ত হইয়া গিয়াছে । ভারতের আলপনায় 
পদ্ম ও ভ্রমর, রাজহংদ ও মৃণাল, চক্রবাক চত্রবাকী, অখণ্ড 
লতার পাতার ফুলের বিচিত্র মিলন-পর্ধ্যায় যেরূপ ভাবে এখনও 
অঙ্কিত হয় গ্রীসের ও ক্রীটের প্রাচীন শিল্পনমুনা সেইরূপই। 
ইহা ছাড়া রেখার আবর্জ, সমতারক্ষিত বন্রগতি এবং গোলকধ দা 
অঙ্কন ভূমধ্যসাগরের দ্বীপগুলিতে প্রাচীন কালে যেমন ভাবে অন্পু- 
শীলিত হইয়াছিল, ভারতবর্ষে এখনও তাহার অনুরূপ অঙ্কন অশিক্ষিত- 
পটু পুরনারীদের আলপনায় দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষতঃ 
' গোলকধণীদ। জিনিসটা ক্রীটের নিজস্ব, অথচ তাহা ভারতেও অপরি- 
জ্ঞাত নহে। ইহা হইতে ক্রীটসভ্যতার সহিত ভারত-সভ্যতার 
যোগ ছিল মনে হয়। 

কেহ কেহ মনে করেন শেকেন্দর সাহের সঙ্গে গ্রীক শিল্পরীতি 
ভারতে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল । কিন্তু এ অন্বমীন সত্য নহে? 
যে গান্ধার শিল্পে গ্রীক প্রভাব সুপরিস্ফুট, সেই গান্ধার শিল্পের 


বিভূষণ-রীতি সম্পুর্ণ স্বতন্ত্র । 


বিজ্ঞানের নূতন আবিষ্কার (Current Opinion 
and Literary Digest):— 


এতদিন বৈজ্ঞানিকদের ধারণা ছিল বিখ্ব্রহ্মাগ একটি অসীম 
শুন্য, এবং তাঁহার মধ্যে গ্রহ উপগ্রহ দোদুল্যমান বস্তপিও। কিন্তু 
সম্প্রতি বর্তমান বৈজ্ঞানিকদ্িগের অগ্রণী অসবোর্ণ রেনল্ড স্‌ এবং 
বালি'ন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর অধ্যাপক ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক এই মতবাদ 

_ একেবারে ঠিক উণ্টা করিয়! দিতেছেন। রেনল্ড.স্‌ বলেন পৃথিবী 
প্রভৃতি শূন্যে দোদুল্যমান বস্তপিও নহে ; বিশবব্রক্ষাওটাই সংহত বস্তু- 
বিস্তার, পৃথিবী প্রভৃতি গ্রহ উপগ্রহ তাহার মধ্যকার ছিদ্র মাত্র 
অর্থাৎ যেমন জলের মধ্যে বুহ্,দ, অর্থাৎ যাহাকে আমরা শূন্য বা 
ঈথর বলি তাহার বস্তু গ্রহশরীরের বস্তু অপেক্ষা ঢের ঘন, ঢের সংহত; 
এবং এই বস্তুপিণের সংহত অবস্থার তারতম্যের ফলেই গ্রহে উপপ্রহে 
গতি সঞ্চারিত হইয়া থাকে। শুধু তাহাই নহে, বস্তু মাত্রেই 
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৯ 4 
মুগ-চতুষ্টয়। 
খুষ্পূর্বব ৬ষ্ঠ শতাব্দীর একটি গ্রীসীয় পাত্র-গাত্রের নকৃসা। 


আকর্ষণী শক্তি নাই; যাহা ছিদ্র মাত্র তাহাতে আকর্ষণী শক্তি বিয়া 
তিষ্িয়া থাকিবে কোথায় কাহার আশ্রয়ে? অতএব সূর্য্য পৃথিবী 
চন্দ্র প্রভৃতির পরস্পরকে টানাটানি করার কথাটা মিলটনের কল্পনা 
মাত্র। বায়ুপ্রবাহ, সমুদ্রজৌত, জোয়ার ভাট, এবং ঘনসংহত 
বস্তুপিগ্ডের গতি যেমন একটা চাপের ফল, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যস্থিত 
গ্রহবুদ্ধ গুলির গতিও তেমনি নানা দিককার বিভিন্ন প্রকারের 
চাপাচাপি ঠেলাঠেলির ফল। জলের মধ্যে বুদ্ধদ যেমন তল! হইতে 
উপরে ঠেলিয়া উঠে, আমাদের পৃথিবীও তেমনি সৈকেণ্ডে ২* মাইল 
গতিতে বিশবত্রন্ধাণ্ডের মধ্যে ঠেলিয়া চলিয়াছে। 


এই মতবাদ যতই আজগুবি লাগুক অবিশ্বাস করিবার জো নাই । _ 


আধুনিক কালের শ্রেষ্ঠ রাসাম্ণিক সার টমসন ইহা সত্য 
বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন; রয়াল সোসাইটি সম্ভব বলিয়। মানিয়া 
লইয়াছেন; প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক জন ম্যাকেঞ্জি তাহা প্রচারের 
ব্রত করিয়াছেন। সার টমসন বলিয়াছেন—_And altho at first 
sight the idea that we are immersed in a medium 
almost infinitely denser than lead, might seem incon- 
ceivable, it 1s not so if we remember that in all 
probability matter is composed mainly of holes. 
মহাকাশের বস্তুসংহতি সীসার চেয়েও ঘন। রেনল্‌ড.স্‌ পরীক্ষা 
করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন তাহা জল অপেক্ষা দশ হাজার গুণ ঘন, 
এবং পৃথিবীস্থ সর্বাপেক্ষা ঘন পদার্থ প্লাটিনাম অপেক্ষা ৪৮০ গুণ 
ঘন। যেখানে আমর! মনে করি শৃন্, চোখে দেখি না কিছু, সেই 


স্থানটাই নিরেট ; আর যাহাকে আমরা মনে করি নিরেট তাহা .. 
সেই নিরেটের মধ্যে শূন্য ছিদ্র মাত্র ! অর্থাৎ মহাকাশ যেন পর্বত 


আর গ্রহ উপগ্রহগুলি তাহার মধ্যকার গুহ! গহবর ! 


এতদিন লোকে মনে করিত পরমাণুই বস্তুর অবিভাজ্য উপাদান।: , 


এখন ইলেক্ট্রন আবিষ্ষারে জানা গিয়াছে যে এক একটি পরমাণুর 
মধ্যে অসংখ্য ইলেক্ট্রন বা বিদ্যুতৎকণ! রহিয়াছে ; এই ইলেক্ট্রনের 
সমষ্টিই বস্তু ; এই ইলেকৃট্রন-সংস্থান সৌরজগতের সংস্থান অপেক্ষাও 
জটিল; এই ইলেক্ট্রন মহাবেগে নদা ধাবযান্চ। 


হুতরাং যাহ শূন্য ব! ঈথর তাহাও শুন্য নহে, তাহাও ইলেকৃট্রন-' 


পূণ, বিন্দুসমষ্টি। এই-সমস্ত বিন্দু সমান আকারের এবং অপরি- 
বর্তনীয়। এই বিন্দুগুলি শিশির মধ্যে হোমিওপ্যাথিক গ্লোবিউলের 
মতন ঠাস! আছে; তাঁহাদের সকলেই গতিবিশিষ্ট, কিন্ত এক অপরকে 
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ধান্ধা দিয়া স্থানচ্যুত করে না। এই 
বিন্দুগুলির ব্যাস ইলেক্ট্রন অপেক্ষাও অতি 











ভাগের এক ভাগ। রেনল্ড্‌স অঙ্ক কৰিয়া } 

দেখাইয়াছেন যে জগতে ইহাই ক্ষুদ্রতম বস্তু র্‌ 
ইহাদের নিজন্ব গতিবেগই জগতে গতিশক্তির 
নিদান। দুর্গ যধো যেমন ভাবে গোলা স্ত্প 
করা থাকে, এই বিন্দুগুলিও সেইরূপ শৃঙ্খলায় 
সম্জিত. থাকে; এক দিকে চাপ পড়িলে 
সেই গোলাগুলি সরিরা যায়, যেরূপে সজ্জিত ছিল সেরূপ 
আর থাকে না, অথচ একেবারে বিশৃঙ্ঘলও হয় না, বিশ্বের 
গতিরহস্তের মূলতত্বও এইরূপ। একটা ছালার মধ্যে বালি 
ভরিয়া ঝাীকড়াইয়া দিলে বালুকণাগুলি'যেমন ভাবে ঠাসিয়া বসিয়া 


যায় বিশ্ববিন্দুগ্ডলি পেইরূপে সংস্থিত আছে; বালুকণা সে অবস্থায় 


নড়িতে পারে না, কিন্তু ছালার. উপরে এক স্থানে চাপ দিলে 
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| মনসা দেবী । 
' প্রথম বা দিকেরটি ১৯শ শতাব্দীতে বঙ্গ্েশে প্রস্তুত একটি ধাঁতুমুর্তি। 


দ্বিতীয় ডাহিনদিকেরটি ভূমধ্যসাগরস্থ ক্রীট দ্বীপের মনসা দেবী ! 
উভয়ের বন ভূষণ ভঙ্গী প্রায় একরূপ, বিশেষ করিয়া বাংলার 
মনসা দেবীর যুরোপীয় ধরণের ঘাগরা লক্ষ্য করিবার জিনিস। 


সেথানটা বসিয়া যায় কিন্ত অন্য দিকট! ঠেলিয়া উঠে, বিশ্বের গতি- 
রহস্তও সেইরূপ । ছুইটা ফাঁপা রবাংরের বল লও; একটার মধ্যে 
সীসার ছিটা পূর্ণ কর এবং ছিত্র-মুখে একটা কাচের নল বসাও ; 
সেই বলটিতে রং-গোলা জল ভর ; অপর বলটিতে সাদা জল ভর। 
সাদা-জল-ভরা! বলটিতে চাপ দিলে জল বাহির হইয়া পড়িবে, 
কিন্ত ছিটা-ভর1 বলটিতে চাপ দিলে দেখা যাইবে যে কাচের নলের 
রঙিন জল নীচে নামিয়! যাইতেছে, অর্থাৎ ছিটাগুলির সংস্থান- 





সিংহলের আধুনিক নকৃসা । 





সিংহদয়। ৬ষ্ঠ খৃষ্টপূর্বৰ শতাব্দীর 
গ্রীপীয় দ্বীপপুঞ্জের একটি গাত্র-গাত্রের নক্সা! 


পর্ধ্যায় পরিবর্তিত হওয়াতে শৃষ্ঠ স্থান পূরণ করিতে যাইতেছে নলের 
জল। ইহাই রেনল্ডসের মতে মাধ্যাকর্ষণের কারণ; নিউটন 
শুধু নিয়ম আবিষ্কার করেন, কারণ আবিষ্কার করিয়াছেন 
রেনল্ড্‌সৃ। বিশ্বশরীরের প্রত্যেক অণু গতিশীল, এবং সমস্ত অন্থ- 
সংহতি গতিশীল--যেষন ধরুন মৌমাছির ঝাঁক, প্রত্যেকটি মৌমাছি 
উড়িয়! চলিয়াছে বলিযাই ঝাঁকটি অগ্রসর হইতেছে ; অথবা ধুলার 
আঁধি, প্রত্যেক ধুলিকণা অগ্রসর হইতেছে বলিয়াই ধুলিরাশি গতি 
পাইয়াছে। এইরূপ বাতাস, জলশ্রোত, শিলাবৃষ্টি প্রভৃতির উদাহরণ 
হইতে রেনল্ডসের তত্ব আমরা বুঝিতে পারি-_প্রত্যেক অংশ গতি- 
শীল বলিয়াই সমগ্রটি.গতিশীল। 

এই আমাদের এতটুকু পৃথিবীর পিঠে চড়িয়া আমর! যে দেকেণ্ডে 
২০ মাইল করিয়া ছুটিয়া মহাশূন্যে পাড়ি দিয়াছি, সেই মহাকাশের 
একটা চাপ আছে। রেনল্ড্‌স্‌ মাপিয়া স্থির করিয়াছেন, সে চাপ 
এক বর্গ ইঞ্চির উপর ৭ লক্ষ ৫ হাজার টন ; ২৭ যণে এক টন। 
স্কটল্যা্ডের প্রসিদ্ধ গণিতবিশারদ ক্লার্ক ম্যাক্সৃওয়েল বিভিন্ন 
পরীক্ষায় এই একই সত্য আবিষ্কার করিয়াছেন। যাহা শুন্ত তাহা 
বাস্তবিক শূন্য নয়, জাহ! বস্ত্রধন, গতিশীল এবং ভারবিশিষ্ট ! জলের 
তলা হইতে যেমন করিয়া বুদ্ধদ ভাসিয়া উঠে, ঠিক তেমনি ভাবেই 
মহাকাশের একদেশ হইতে পৃথিবী প্রভৃতি গ্রহগুলি অপর দিকে 
ঠেলিয়! চলিতেছে, তাহাই গ্রহগতি ! কিন্তু এই যে গতি ইহা 
ক্রমাগত নয়, থাকিয়া থাকিয়া! চিড়িক মারিয়া উঠার প্যায়। নিয়- 
লিখিত উপায়ে এই ব্যাপারটি বুঝানো যাইবে । একট! লম্বা খাঁজ 
কাট! টেবিলের খাজের উপর ছয়ট। বল্‌ পরস্পর ঠেকাঠেকি হইয়া 
সারবন্দি রাখা আছে। যদি আর ছয়টা বল একে একে একটা 
ঢালু স্থান হইতে সেই খীজের মধ্যে গড়াইয়! ফেলা. যায় তাহা 
হইলে প্রথম বলট! গড়াইয়া গিয়া বল ছয়টার এপাশে ধাক্কা 
দিলেই ওপাশের বলটা গতি পাইয়া! গড়াইয়া সরিয়া যাইবে 
এবং খাজের মধ্যে নবাগতকে লইয়া ছয়টি বলই থাকিবে; 
কিন্তু পূর্বের যেখানে এই ছয়টি বল ছিল সেখান হইতে একটা 
বলের ব্যাসের মাপ-পরিমীণ স্থান সরিয়া বসিয়াছে দেখা 
যাইবে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে ছয়টি বল গড়াইয়! ধাক্কা! যারিলে 
দেখা যাইবে যে পূর্বের ছয়টি বলই গতি পাইয়া গড়াইয়া চলিয়া 
গিয়াছে, তাহার স্থানে আসিয়া বসিয়াছে সেই শেষের বল ছয়টি, 
কিন্তু ইহারা প্রথম ছয়টি বল যেখানে ছিল সেখান হইতে ছয়টি বলের 
ব্যাসের মাপে সরিয়া বসিয়াছে, অর্থাৎ আগেকার প্রথম বলটা 
যেখানে ছিল শেষের শেষ বলটা তাহার স্থানে আছে। এই বলের 
ধাক্কা যদি খুব ্রতগতি ও ক্রমান্বয়ে হইতে থাকে তবে একটি গৃতি- 
প্রবাহ স্থট্টি করিবেই, কিন্তু সেই গতিপ্রবাহ্‌ যতই দ্রুত হৌক নিরন্তর 
নয়, সান্তর। জগতের সমস্ত গতিই, মাধ্যাকর্ষণজনিত গতি পর্য্যন্ত, 
এই নিয়মের বশবর্তী। অধাপক ম্যাক্স প্র্যাঙ্ক স্বাধীন ও স্বতন্ত্র 
পরীক্ষায় এই একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। সমুদ্রের ঢেউ 
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গোলকধ ধা। 
সিংহলের একখানি আধুনিক মাদুরে বোনা নকৃসা। 


তটে আছাড় খাইয়া ক্রমে ক্ষুদ্র উ্দিভে পরিণত হয়; জগতের 
গতিও সেইরূপ প্রথমে বেগবান ক্রষে হস্ববেগ হইয়া পড়ে জলের উত্থান পতন আরো বেশী হইত। তবে পৃথিবী কঠিন 











মধ্যবর্তী স্থান শূন্য, সেখানে সূর্য্য হইতে বিকীর্ণ ইলেক্‌টুন পৃথিবী 
প্রভৃতি গ্রহের অভিমুখে ছুটিতেছে। এই ইলেকৃট্রনই রেনল্ড সের - 
বস্তঘন শৃন্যব্যাপী পদার্থ; ইহ! ল্য শাজের খাচ্কা-নারার মতবাদের 
সুতরাং দেখা যাইতেছে জগতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে 


সমর্থক। 





গোলকধ থা, প্রাচীন ক্রীট 
দ্বীপের মুদ্রাচিন্ন। 

পৃথিবীর অভ্যন্তর গল! পদার্থে পূর্ণ। কিন্তু শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের. 
কয়েকজন অধ্যাপক পরীক্ষা করিয়া দেখাইয়াছেন যে ভুজঠর একেবারে 
কঠিন নিরেট, যেমন উপর তেমনি ভিতর | যাঁটিতে ও ফুট গর্ভ করিয়া” 
সেখানে একট! ৫০০ ফুট লম্বা ও ৬ ইঞ্চি মোটা নলে জল রাখা হয়; 
তাহাতে দেখা যায় যে সূর্য্য চন্দ্রের আকর্ষণে এই নলের জলের 
মধ্যেও জোয়ার ভাটা হয়, যদিও এই পরিবর্তন মাত্র " ০০১ ইঞ্চি। 
ইহা হইতে সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে ভুজঠর .কঠিন, তরল হইলে 


MASSA NS NSN 


১ ধাক্কা দিয়া চালাইয়া দিতে গারিলে সে বস্তুকে 


"হয় না। 







[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


এবং তাহারই ফল উত্তাপ, আলোক, -গ্রহাবর্তন 
ইত্যাদি। রবারের থলিতে বাতাস ভরিতে ভরিতে 
এক সময়ে সমস্ত বাতাসটা থলি ফাঁটাইয়া ছুটিয়া২ 
বাহির হইয়া যায়ঃ তেমনি গতিশক্তি জমিতে 
জমিতে একবার মারে ধাক্কা; সেই ধাক্কা ক্রমাগত 
আসিতে থাকিলে গতি চলিতে থাকে, নতুবা 1. 
সামরিক হয় মাত্র। একটা জিনিসকে ০” হইতে 
১০ উত্তাপ দিতে যে তাপশক্তি আবশ্যক হয়, ২৪৯” 
হইতে ২৫০” করিতে তাহার ভ্রিশগুণ তাপশক্তি কম . 
লাগে; ইহা গতির ধর্মেরই প্রমাণ মাত্র, একবার 








সহজেই চাঁলাইতে পারা যায়, প্রথম ধাক্কা যত জোরে 
দেওয়া আবশ্যক হয় পরে আর তত জোর দিতৈ 


জেনেভার ল্য শাজ বলেন যে প্রত্যেক পদার্থ 
তাহার নিকটবর্তী পদার্থের দিকে স্বশরীর হইতে 
অন্থুকণা ফেলিয়া ফেলিয়। ধাক্কা মারিতে থাকে? 
এই ধারক! মারিবার জন্য নিকটস্থ হওয়ার চেষ্টাই 
মাধ্যাকৰ্ষণ । অধ্যাপক ডেভিড আওণেন বলেন ষে 
আমাদের চতুর্দিকে অহরহ নিরন্তর ঈখর-তরঙ্গ 
প্রবহমান আছে; সেই তরঙ্গাবাতই বস্তর গতির 
কারণ। সম্প্রতি ভিয়েনা শহরে বৈজ্ঞানিকদের 
এক প্রকাণ্ড কংগ্রেস হইয়া গেছে; তাহাতে 
নিউটনের মতবাদ যে এখন আর মান! চলিবে ন! 
তাহা স্বীকৃত হইয়াছে । এমন কি ঈথরের অস্ডিত্বও . 
কল্পনা বলিয়া প্রতিপন্ন হুইয়াছে। আমাদের < 
পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল পাঁতল! হইয়া হইয়! উদ্ধে একস্থানে : 
শেষ হইয়া গিয়াছে; এক গ্রহ হইতে অপর গ্রহের 


স্বতন্ত্র ভাবে বহু .বৈজ্ঞানিক 
একই সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইয়াছেন। অতএব এখন 
নিউটনের মতবাদ ছাড়িয়া. 
দিয়া এই নুতন মত স্বীকার 
করিতে হইবে--যতদিন না. 
আবার নূতনতর মতবাদ এই 
মতকে খণ্ডন ও বাতিল 
করিয়া দিতেছে। 

এতকাল ধারণা ছিল যে 


৪র্থ সংখ্যা ] 
নিরেট হইলেও স্থিতিস্থাগক ; তাহাতে পৃথিবী-শরীরেও জোয়ার 
ভাটা হয়; সেই জোয়ার ভাটার পরিমাণ এক ফুট, পরীক্ষ! দ্বারা 
। ঞনিণীত হইয়াছে। 

১ he 


) 


সমুদ্রের গ্রাসমুক্তি ও ভুক্তি (La Nature) te 





সমুদ্র অনেক জনপদ গ্রাস করে, কিন্তু গ্রাসমুক্ত করে কদাচিৎ । 
সমপ্রতি ইংলগের নরফোক কাউন্টির উপকূলে সমুদ্র সরিয়া গিয়া 
একটি গ্রস্ত শহর প্রকাশ করিয়াছিল। এই শহর তিন শত বৎসর 
পূর্বে সমুদ্র গ্রাস করে; তিন দিন মাত্র তাহার কঙ্কাল প্রকাশ 
করিয়া দেখাইয়া পুনরায় গ্রাস করিয়াছে। দুদিন খুব ঝাড় হয়; 
সেই ঝড় ও ভাটার টানে সমুদ্রের পলি বালি সরিয়া যায়; 
তাহাতেই লুপ্ত শহরের কঙ্কাল প্রকাশ হইয়া পড়ে; দুদিন পরে 
বাতাসের গতির পরিবর্তনে ও জোয়ারের টানে অপস্থত বালি সরিয়! 





সমুদ্রের গ্রাসধুক্ত নগঁর-কঞ্চাল। 

+ ষ্ঠ 
আসিয়া আবার সেই শহর ঢাকিয়া ফেলে। ষে দিন প্রথম এই 
শহর প্রকাশ পায় সেদিন একজন জেলে আসিয়া এই দৃশ্য দেখিয়া 
চষৎকৃত হয় ; মনে করে স্বপ্ন লাকি! সত্বর এই সংবাদ প্রচারিত 
হইয়া গেলে দলে দলে চাষা! জেলে প্রভৃতি আসিয়া প্রোথিত ধন 
লাভের আশায় খুঁড়িতে আরম্ভ করে। কিছু অস্ত্র শস্ত' চাবি, 
তৈজস ও মৃৎপাত্ৰ ভিন্ন বিশেষ কিছু পাওয়া যায় নাই। গিজাঘরটি 
এখনও ৩০ ফুট খাঁড়া ছিল দেখা যায়; কিন্তু পুনরাগত জলের ধাক্কায় 
তাহা ভাঙিয়া পড়িয়াছে। এইরূপ ঘটনা জগতে নিতান্ত বিরল 
নহে। ওয়েষ্ট ইণ্ডিস দ্বীপপুঞ্জে সমুদ্র মাঝে মাঝে ছু তিন মাইল 
সরিয়া যায়, তখন শান-বীধা চত্বর ও ইটের দেওয়াল প্রকাশ পাইতে 
দেখা যায়। | 


পঞ্চশস্ত 
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NS 


আয়ারল্যাণ্ডে স্বদেশী ভাবের অভ্যু্খান (Current 
- Opinion ):— 





আয়ারদ্যাণডে স্বদেশী প্রচেষ্টা বিশেষ ভাবে জাগ্রত হইয়া 
উঠিয়াছে। বাষ্ট্রনীতিজ্ঞেরা স্বদদেশকে স্ব-তন্ত্র করিবার জন্য আন্দো- 
লন করিতেছেন, বিজেতা ইংরেজ তাহাদিগকে স্বায়ত্ত শাসন Home 
Rule দিতে বাধা হইতেছেন : ইয়েট্স্‌ প্রভৃতি কবির! স্বদেশী 
ভাষায় স্বদেশী ভাবের উদ্বোধন আরম্ভ করিয়াছেন; শিল্পীরা সমা- 
রোহ অভিনয় করিয়া দেশের অতীত ইতিহাস ও সাধনা লোকের 
সন্মুখে জীবন্ত করিয়া তুলিতেছেন। প্রত্যেক দেশেই এমন এক এক 
জন মহাঁপুরুষের কাহিনী স্ষ্ট হইয়! উঠে যীহার মধ্যে সমস্ত জাতীয় 
ভাব যেন আকার পাইয়। সার্থক হয় এবং আবহমান কাল লোকের 
সন্মুখে তাহা আদর্শ হইয়! থাকে । ভারতবর্ষে যেমন রামচন্দ্র ও 
শ্রীকৃষ্ণ, আয়ারল্যাণ্ডে তেমনি ফিন ম্যাক-কামৃহল। তিনি জাতীয় 
শৌর্ধোর অবতার । লোকে বিশ্বান করে তিনি তাহার শ্বদেশীদের 
মধ্যেই তাহার শঙ্াট মাথায় দিয়! ঘুমাইয়া আছেন, জাতীয়ত! 
রক্ষার দরকার হইলে তিনি আবার স্বদেশের অন্তর হইতেই 
অভ্যুখিত হইবেন। তিনি যেন স্বদেশবাসীর অন্তরে এই 
বাণী নিহিত করিয়া রাখিয়াছেন, যখনই দরকার হইবে 
“তদাজ্ম।নং স্জাম্যহম্‌1” তখনই তাহার পাঞ্চজন্য আবার 
নিনাদিত হইয়া উঠিবে। তিনি পৌরাণিক কালে যেমন 
অকুতোভয়ে শত্রুর ইন্দ্রজাল-ও কুহকমন্ত্র ব্যর্থ করিয়া 
বিপদমুদ্তির সন্মুখীন হইয়া দেশকে রক্ষা করিয়াছিলেন, 
এখনও তিনি সেইরূপ করিবেন। আর স্বদেশের অন্তরে 
সদা জাগ্রত আছেন সেই খধি প্যাটিক, যিনি অজ্ঞান 
ধর্মহীনদের ধর্মের অমৃত পাণী শুনাইয়। সত্য শিব মঙ্গলের 
পথ দেখাইয়াছিলেন। এইরূপ ভাবদ্যোতক কতকগুলি সুন্দর 
চিত্র একজন আইরিশ শিল্পী অষ্কিত করিয়াছেন । | 





রায়োস্কোপের ইন্দ্রজাল 
Digest ) :— 

আমাদের ইন্সরিয়ের অন্থভূতির ছুষুড়াতেই সীমা আচে_ 
আমরা অতি মৃদু শব্দ যেমন শুনিতে পাই না, তেমনি 
অতি প্রবল শব্দও শুনিতে পাই না; অতি মৃদু গতি চোখে 
সুঝে না, অতি দ্রুত গতিও চোখে ঠাহর হয় না ফটোগ্রাফের 
ক্যামেরায় কিন্তু চোখের ক্ষমতাতীত অনেক জিনিষ ধরা 
পড়ো। চোখে ঘড়ীর বড় কাটার চল! বুঝিতে পারি, কিন্ত ছোট 
কাটার ঢল! বুঝা! যায় নাঃ অথচ আধ ঘণ্টা পরে দেখা যায় যে 
ছোট কীটাট। চলিয়া আসিয়াছে; বন্দুকের গুলি চোখের সামনে 
দিয়! ছুটিয়। যায়, গাছ তিলে তিলে বড় হয়, বেগে কুমোরের ' 
চাক ঘুরে, আমর! কিছুই ঠাহর করিতে পারি না। কিন্তু ক্যামেরায় 
এ সমস্তই ধরা পড়ে। . অতি তাড়াতাড়ি মুহুমূহ ফটে! তুলিয়া 
সেই ফটোগ্রাফশূজ্বলা বায়োস্কোপ যন্ত্রে ঘুরাইয়া চোখের সামনে 
ছবি ফেলিলে আমরা চোখের অনায়ত্ত অনেক তত্ত্ব দেখিয়া বুঝিতে 
পারি। গুলি যে-বেগে ছুটিয়া গিয়াছে তাহার চেয়ে আস্তে 
বায়োস্কোপের ফটোফিল্সের ফিতা চালাইলে গুলির গমন স্পষ্ট 
আমরা দেখিতে পাই ; আবার গাছ যে গতিতে বাড়ে তাহার 
অপেক্ষা দ্রুততর বেগে ফটোৌফিলোর ফিতা চালাইলে চোখের সামনে 
গাছের বৃদ্ধি, পুষ্পোদশম, ফল-ধরা প্রভৃতি রহ্হ্যময় ব্যাপার তখনি 


( Laterary 


৪৩৬. 








তখনি স্পষ্ট হইয়া উঠে। ফটো" 


গ্রাফের এইরূপ নান! বিচিত্র 

শক্তির সাহায্যে নানাবিধ দৃষ্টি- 

বিভম রচনা করিয়া বায়োস্কোপে 
দেখানো হয়। একটা ফটো- 

গ্রাফের সঙ্গে আর-একটা 

ফটো গ্রাফ জুড়িয়৷ তাহার আবার 

ফটোগ্রাফ লইয়া অদ্ভুত কাণ্ড 

দেখানো যায় । যেমন, একজন 

মাঈষের ছবি, খর ছয় ইঞ্চি লম্বা 

তোলা হইল, এবং একট! 

শশারও ছবি তোলা হইল ছয় 

ইঞ্চি মাপের ; এই ছুই ছবি 

পাশাপাশি রাখিলে দৃষ্টিবিভ্রম 

হইতে মনে হইবে শশাটা বুঝি 

এক-মান্ধষ লম্বা; একট 

জাহাজের ছবির পাশে একটা 

ঘরের জানালার ছবি আঁটিয়া 

দিয়! পুনরায় উভয়ের একটা ছবি 

তুলিলে মনে হইবে জাহাজখান! 

বুঝি জানালার ফুকোরের মধ্য 

দিয়া চলিয়া যাইতেছে । দুর রর 

ফোকাস ও মোটা লেজ দিয়! যেরূপ ছবি তোল! যায়, নিকট 
ফোকাস ও পাতলা লেন্স দিয়া সেই জিনিসেরই ছবি একেবারে 
চেহার] বদলাইয়া ফেলে; ইহাতে হয়কে নয়, ও নয়কে হয় 
করা দক্ষ ফটোগ্রাফারের একেবারে ইচ্ছাঁধীন। 'উইয়ের টিপিকে 
পর্বত, ও পর্বতকে উইটিপি রূপে দেখানো কিছুমাত্র কঠিন নহে। 
ফোকাসের বাহির হইতে ফটোগ্রাফ তুলিলে বা যতক্ষণ ফটো গ্রাফের 
কাচের উপর আলোক লাগানো দরকার তদপেক্ষা কম সময় 
আলোক লাগাইলে একটা কেমন ঝাপসা ছবি উঠে। এই 
ঝাপসা ছবি কোনে। একটা খুব স্পষ্ট ছবির উপর ছাপিলে স্পষ্ট 
ছবির গভীর রঙের পশ্চাৎ্ৰৃশ্যের ( background ) উপর সেই 
ঝাপসা: ছবি উঠিয়া আর এক প্রকার দৃষ্টি-বিন্রম উপস্থিত, করে। 
এই উপায়ে বায়োস্কোপে স্বপ্নদৃশ্যগুলি সৃষ্টি কর! হয়; এইরূপ 
উপায়ে ভূতের ফটোগ্রাফ বলিয়া অতিবিশ্বাসীদের ঠকানো হয়। 
ঝাপসা -ফটোগ্রাফগুলির রং পাতলা হয় বলিয়া! গভীর রঙের 
পম্চাৎদৃশ্ত ঝাপসা চিত্রের দ্বারা একেবারে ঢাকা পড়ে না; 
তাহাতে মনে. হয় যেন স্বপ্নদৃষ্ট নরনারী বা ভূতগুলি স্বচ্ছ-দেহী, 
তাহারাবায়ুভূত নিরাশ্রয়, কাচের ন্যায় তাহাদের দেহের এপার হইতে 
ওপারের জিনিষ দেখিতে পাওয়া ষায়। বায়োক্ষোপে অধিকত্ত দেখা 
যায় জড়পদার্থও - কখনো! কখনো সচল চঞ্চল স্বয়ংক্রিয় হইয়! উঠে; 
চায়ের কেটলি আপনি উননে চড়ে, আপনি কাত হইয়া জল ঢালে; 


চা পরিবেষণ করে; টেবিল চেয়ার দৌড়াদৌড়ি করে, ঘটি বাটি ' 


সুটোপাটি. করে। খুব সুক্ষ সুতায় সেই জিনিসগুলি বীধিয়! তাহা- 
দিগকে এরূপ গতি দান করা হয়, এবং. ফটোগ্রাফ তুলিয়া. তাহাদের 
গতি ও কার্য্-পরম্পূর1 আমাদের চোখের সামনে দিয়া দ্রুতগতিতে 
সঞ্চালিত হইলে আমরা একটি অখণ্ড গতি ও কাঁধ্যপ্রবাহ লক্ষ্য 
করি, তাহাদের সুতার নর্ভন আমাদের চোখে পড়ে ন1। বায়োস্কোপে 
কথনো কখনো. রোমাঞ্চকর ভয়ানক. ছুর্ঘটনাও এইরূপ ফাঁকি দিয়া 
দেখানো.হয়। একট! অভিনয়" হইতেছে, আর তাহার. ফটোগ্রাফ 








A NANA 


. দেশ-আত্ম! বিপদমুৰত্তির কৃহকজাল ভেদ করিতে অকুতোওয়ে অগ্রসর হইতেছে । আইরিশ চিত্র । 





লওয়! হইতেছে প্রতি দেকেণ্ডে ২০1২৫ খাঁন! রুরিয়া ; যেই একটা 


দুর্ঘটনার ব্যাপার উপস্থিত হইল অমনি ফটোগ্রাফ লওয়া বন্ধ হইল, 
অভিনেতারা' আড়ষ্ট হইয়া যে যেমন ছিল স্থির রহিল, তার পর 
মান্ধষের বদলে একটা নকল পুতুল রাখিয়া, চলন্ত এঞ্জিন 


-ৰা মোটরের বদলে নকল আনিয়া আবার সেই দুর্ঘটনার অভিনয় 


ও ছবি তোলা হইল, দর্শক পর পর এই ব্যাপার দেখিকা! 


কার্য, করণ .মিলাইয়া শিহরিতে লাগিল যে হায় হায় লোককে 


ক্ষণিক উত্তেজনা! 'জোগাইবার জন্য লোকৃগুলা বুঝি বেঘোরে যারা 
পড়িল। কখনো কখনো স্বভাবের উণ্টা ব্যাপার বায়োক্ষোপের 


ছবিতে ঘটিতে "দেখা যায় --চিমনি-পথে ধোয়া উপৰে না উঠিয়া 


নীচের, দিকেই নামিতেছে, একতলা হইতে ছুতলায় লক্ষ প্রদান 
ইত্যাদি। এ রকম দৃশ্য ছুটি ছবির একত্র মিলন হইতে দৃষ্টিবিভূম 
ভিন্ন আর কিছু নয়। ক্যামের1 উণ্টা করিয়া পাতিয়া ছবি তুলিয়াও 
অনেক অনাস্ৃষ্টি ব্যাপার দেখানো হয়। বায়োস্কোপে আমরা 
ঘটনার মধ্যে একটি ক্রমাগত প্রবাহ- লক্ষ্য করি; কিন্তু বাস্তবিক 
উহা তৃষ্টিবিভ্রম মাত্র; বায়োস্কোপের ফিল! বা ফটোগ্রাফ-মুদ্রিত 
লম্বা ' ফিতায় কর্মপ্রবাহের এক একটি স্থির ছবি অঙ্কিত থাকে; 
সেইগুলির পারম্পর্ধ্য চোখের উপর পড়িয়া একটি ইন্দ্রজাল সৃষ্টি 
করে। চোখে যে জিনিসের ছাপ পড়ে তাহ! মুছিতে কিছু সময় 
লাগে ; এক জিনিসের ছাপ মুছিতে না-মুছিতে যদি অপর জিনিসের 
ছাপ আসিয়া পড়ে তবে উভয়কে যুক্ত ও সম্বদ্ধ বলিয়া ভ্রম হয়। 


-একখানী তাসের এক পিঠে একটা পিঁজরা ও অপর পিঠে একটা 


পাখী আকিয়া সেই তাসখানি অতি দ্রুত পালটাউলে মনে হইবে 

খাঁচার মধ্যে পাখী রহিয়াছে দেখিতেছি। এইরূপে, ঘটনার স্থির 

অবস্থা-পরম্পরারও এক অংশ অপর অংশের সঙ্গে জুড়িয়া গিয়া 

ঘটনাপ্রবাহ উপস্থিত করে। 
চারু । 


NN. 
০ 














কোন রকমে সাধুচরণ বন্যার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইল 
যদি, কিন্তু রাক্ষসের মত নির্মম বক্তযুখো য্হাজনটীর 
হাত হইতে কিছুতেই নিষ্কৃতি পাইল ন! । 

নিজের স্তরীপুত্রের জীবনকেও তুচ্ছ ‘করিয়া যে বলদ 
. _ ছুইটাকে ঘরের, চালের উপর তুলিয়া সে রক্ষা করিয়াছিল, 
শখ কিছুই না পাইয়া অবশেষে নিমাই: হালদার . মহাশয়ের 
| লোঁনুপ দৃষ্টি সাধুচরণের এ বলদ হয উপরে . তিতি 
হইল ।- ; | 
সাধু অনেক মিনতি করিল। অনেক. নীতি 
জানাইল। এবারকার চাষের সমস্ত ফশলই তাহাঁকে.দিবে 
_ বলিয়া! শপথ পৰ্য্যন্ত করিল ! কিন্তু হালদার মহাশয়ের সঙ্ধন্ 
. তেমনি অটুট রহিল. কহিল, এই রকম করিয়া যদি 
সকলকেই করুণা করিতে. থাকি, তবে আমার ব্যবসা 
চলে কি করিয়া। সে হইবে না, হয়াটাকা, নয় বলদ, 
্ ছুইএর এক চাইই।-_ 

" লাধুচৱগ. গৃহিণীর . সহিত পরামর্শ করিতে বসিল। 
সাধুজায়! ভাগ্যধরী কহিল “আমার র রূপার-পৈঁছা ত 
রহিয়াছে, সেইটেই না হয় এখন নদের দরুণ দিয়া 
দাও। তাঁর পর বোরে। ধান্য হইলেই সব শোধ দিয়া 
দ্বিব।” 

. সাধু তাহাই ঠিক বলিয়া, হালদার মহাশয়ের পায়ে 
হাতে পড়িয়া, পৈঁছ! জোড়াটী, সুদের. দরুণ. দিয়! 'সময় 
চাহিল । - 
সাধুর নিজের. জমি 'জমা বিছুই ছিল-না। ভাগে 

. চষিয়াই খাইত । অৰ্দ্ধেক ফশল জমির স্বামীকে দিয়! 
বাকি অর্ধেকে নিজের সন্তানদের ও অভ্যাগতদের- ভরণ 
পোষণ চালাইয়া কোনগতিকে বৎসরটী কাটাইয়া দিত ॥; 

‘'দেনাহুনি না থাকিলে একরকমে সুখে স্বচ্ছন্দে 
দিন. যায়। কিন্ত দেনার দায়েই সংসারটী সে কিছুতেই 
বাগাইয়া উঠিতে পারে না 
টাকার সুদ. এ নাগাইদ লাগাড় শুধিয়াই আসিতেছে, 





বলিয়াছেন ..লোর ডাকিয়া লইয়া আইস, 


কি যে.হালদাঁর, মহাশয়ের 


-৪৩৯ 





তবু শোধ আর. হইতেছে না, ঠিক দিয়া কত একশত 
হইয়া গিয়াছে, তবু এখনও হালদার মহাশয়ের হিসারে 
একশতের জের. বাঁকি। .সাধু ইহার জন্য কতবার 
হালদার মহাশয়ের হাতে পায়ে ধরিয়াছে। কিন্ত তিনি 
লোকে যদি 
আমার হিসাবে ভূল ধরিতে পারে আমি টাকা ছাড়িয়! 
দিব.। নিরক্ষর সাধুচরণ অবশেষে হালদার মহাশয়ের 


নির্শ্মম কারুণ্যের উপরেই আপনাকে সমর্পণ করিয়াছে, 


তিনি মারিলে মারিবেন, আর রাখিলে সে টিকিয়া 
যাইবে, , < 
এত দুঃখ এত দুশ্চিন্তা, তবু তাহার' সংসারে আনন্দের 
ও হাসির অভাব- ছিল না। প্রভাতের স্র্য্যালোক 
জগতে. আসিবার পুর্বে যে হাস্যধার1 তাহার গৃহে 
জাগিয়া উঠে, নিশীথের চন্দ্রালোকে আকাশ প্লাবিয়া 
আসিলে সেই হাস্যধার! তাহার বক্ষে ঘুমাইয়। পড়ে। 

ছুইটী শিশু পুত্র, ও 'একটী কন্যা -তাহার বুক- 
জোড়া. হইয়া! ছিল। সাধু তাহাদের দিকে চাহিত আর 
আপনার. সমস্ত দুঃখ, সমস্ত দৈন্য ভুলিয়া যাইত। আবার 
পত্বীটাও তাহার এমন ছিল যে সংসারের তেল কুন তরী 
তরকারীর ভার যাহ!কিছু নিজেই সে ধান ভানিয়া, চাল 
কুটিয়া চালাইয়া লইত, সাধুচরণকে এবিষয়ে :কিছু 
ভাবিতে .দ্রিত না--তাহার ছটা ধান দোগাড় করিয়া 
দিতে পারিলেই হইত | - 
- এমন সময় বোরোয় জল লাগিয়া গেল॥. সাধু.মনে 
করিল, বোরোতে নিশ্চয় কিছু.সে পাইবে। কিন্তু 
ভগবানের ,' কি যে খেলা--পাকিবার মুখে একপশল। 
বৃষ্টির অভাবে, সব বোরোই প্রায়. মরিয়!, গেল.। অতি 
কষ্টে বিল হইতে ছে চিয়!.যে দুই একবিঘা. বীঁচিল তাহাতে 
চাষের খরচ উঠিবে কিনা সন্দেহ । kl সমস্তায়, 
পড়িয়| গেল:।. 

পত্নীর রক্ত অধরটীতেও যে নি ই: রেখা 
ফুটিয়া, উঠিয়াছে তাহাঁও সে দেখিল। তবু. সাহস করিয় 
একটা সান্বনার কথাও বলিতে পারিল না । কি বলিবে ?. 
ভগবান যে. মরার 'উপবৰ খাঁড়া হুলিয়াছেন। গরিবের 
বক্ষ-রজ্টীর পানে তাহারও .যে একটা লোলুপ. দৃষ্টি 





৪৩৮ 


MISSIN SSSA 


‘পতিত হইয়াছে। একটা দীর্ঘশ্বাস বক্ষে উঠিয়া বক্ষেই : 


'মিলাইয়া গেল। 

এমনি সময়ে আবার জমিদারের বাড়ীতে বেগারের 
ডাঁক পড়িল। তাহার স্ুধা-ধবলিত হন্ম্যে নববৎসরের 
প্রারম্ভে কলি ফিরাইবার প্রয়োজন হইয়াছে । গ্রামের 
সকলেই সাধুচরণকেই চায়! অথচ এদিকে সাধুচরণের 
বানে-তাঙা ঘর যেমন হুমড়ি থাইয়। পড়িরা, ছিল তেমনি 
পড়িয়া আছে) পয়সা নাই, কড়ি নাই, গতরও ভাঙিয়া 
গিয়াছে। 

শোচনীয় অবস্থায় পড়িয়া সাধু মনে [করিল নমঃশুদ্রের 
ছেলে, নাহয় জন মজুর খাটিয়াই খাইবে। কিন্ত 
চারিদিকে জলের অভাবে জন মজুরও লোকে লইতে 
চাহে না। অবশেষে একদিন গ্রামের আমীন মণ্ডলের 
কাছে. 'গুনিল, কলিকাতার নিকটবর্তী রেলোয়ে 
গুদামে, মাল উঠানামার কার্যে বিস্তর 'কুলীর প্রয়োজন 
আছে, একটাক। করিয়া রোজ দিতেছে, যাইলেই কার্ধ্য 
হইবে। সাধুচরণ আর কানবিলম্ব না. করিয়া যাইবার 
উদ্যোগ করিতে লাগিল। জ্যোষ্ঠ' পুত্রটীর হাতে বলদ 
দুইটার তার দিয়া এবং কনিষ্ঠ পুত্রটাকে ও কন্ঠাটীকে 
তাহাদের মায়ের বাধ্য . থাকিতে বলিয়া, দুর্গা দুর্গা 
বলিয়া বাহির হুইয়৷ পড়িল। 

ভাগ্যধরী উপার্জনের নাম: শুনিয়া এতদিন .কিছু 
বলে নাই, কিন্ত স্বামীকে বিদাঁয় দিবার সময় তাহার বুক 
ফাটিয়া চোখে. জল আসিতে লাগিল।--এতদিন একসঙ্গে 
_ কাঁটিয়াছে,. একটী দিনের তরে কেহ কাহারও .বিরহ 
সহা.করে নাঁই। চক্ষের.জল আর রোধ মানিল. না। 
অনেকক্ষণ কাদিয়! হৃদয়ভার একটু লঘু করিয়া কহিল, 
যেখানেই থাকে| কেমন থাকে| রোজ একখানা করে 
যেন.পত্র দিও । | 

সাধুচরণ তাহাই দিব 
সাধুচরণেরও.এই প্রথম বিরহ । 

রেলের গাড়ীতে উঠিয়া মনে হইল যেন কলের 
গাড়ী তাহাকে লইয়া কোন এক' কলের জগতে টানিয়! 
লইয়া যাইতেছে। স্ত্রীপুত্রের জগৎ সেখান হইতে 
অনেক দুরে--অনেক দূরে 'অবস্থিত।-_সাঁধুচরণের ইচ্ছা 


বলিয়া চলিয়া গেল। 





প্রবামী--আাবণ, ১৩২১ 
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করিতে লাগিল গাড়ীর । চালককে. ডাকিয়া বলে, ও 
গাড়ী থামাও-_গাড়ী থামাও ৷--ভাঙা ঘরে অনাহা 
স্ত্রীপু্রদের ' বক্ষে লইয়া জড়াজড়ি হইয়া মরিবে সেও, : 
ভাল, তবু সে বিদেশে যাইবে ন! ! | 
কিন্তু মনের জগৎ আর সত্য জগৎ এক নহে।, 
তাহাকে মাল গুদামে উপস্থিত হইতে হইল | এবং বড় , 
বড় গীঁটগুলা বহিতেও হুইল! এ 
একমাস কাটিয়া গিয়াছে, স্ত্রী বার বার করিয়া মিনতি, 
জানাইয়া লিখিয়াছে আর টাকার প্রয়োজন নাই তুমি 
বাড়ী চলিয়া আইস! . 7 
সাধুও তাহাই ঠিক করিয়াছে, রত - 
গাট বস্তা বহাও তাহার দ্বার ভাল হইয়া উঠে না। সে. 
অসুরের বল তাহার আর নাই। সর্দারের কাছে টাকা ৭. 
চাহিতে গেল। সর্দার. কহিল, -মাসটা, কাবার. 
করিয়া দিয়া টাকা! লইয়। যাও! মাস কাবার হইতেও . 
বেশী বিলম্ব ছিল না। সাধু কি করিবে অগত্যা তাহাতেই 
রাজী হইল-_ভাবিল কিজানি সহায়সন্বলহীন সে, যদি .. 
মাসের খাটুনিটাই উড়াইয়। দেয়। কিছুই ত তাহারে 
করিবার নাই ! নহিলে একদও তাহার এখানে তিষ্ঠাইতে '; 
ইচ্ছা হইতেছিল না। মাথাধরিলে একটী আহা বলিবার 
কেহ ,নাই।. -রোগে পড়িলে একটু জল দিবার কেক ১: 
নাই। আর তাহা। না হইলেও শ্তরীপুত্রকন্ঠার. বিরহ .-/ 
তাহার. সহয,হইতেছিল না । মনটা সদাস্ধরা তাহাদেরই 
দিকে পড়িয়া ছিল। রাত্রিতে যে চিন্তা লইয়া ছিন্ন: 
শয্যায় ঘুমাইয়! পড়ে, প্রভাতে সেই চিন্তা লইয়াই জাগিয়া 
উঠে। আবার, দ্বিপ্রহরে যখন বামত পৃথিবী, রৌদ্রকিরণে 
স্তব্ধ হইয়া বহে, তখন লোহায়-গড়া গাড়ীর ছায়ায় বসিয়া ' ' 
সেই চিন্তাই স্ফুটতর .হইয়! চক্ষের সন্মুখে ভাসিয়া উঠে। 
সাধু যেন.স্পষ্ট দেখিতে পায়, তাগ্যধরী, পুত্রদের .অনন 
পরিবেষণ করিতেছে; আর পুত্রের! তাহাদের, মায়ের 
দিকে. চাহিয়া মায়ের, অগাধ জেহের সঙ্গে সুধা খাইয়া. 
হাসিতেছে। 
ভাবিতে ভাবিতে তাহার হাটা অশ্রুতে ভাসিয়া 
যায় ; শৃন্তে ছুই অধীর হস্ত বিস্তার করিয়া বলে, ভগবান্‌ : 
মিলাও, মিলাও- নয় এ যন্তৰণ! হইতে নিষ্কৃতি দাও... 





~ 


৪র্থ সংখ্যা ] 


ANANSI AO স্তর ৯৮৯৮৫৩১৮৫৯৫ পাতি ৯৩ ADNAN INS ১৮৫৯৩ DNF 


এমন সময়ে ভগবান্‌ যেন তাহার কথা শুনিলেন। 
সেদ্দিন সকাল হইতে মেঘ করিয়া আসিয়াছিল। 


মার ্‌ গুদামের বড় সাহেবের হুকুম হইল, বৃষ্টি আনিবার পূর্বে 


“বাহিরের সকল মাল গুদামজাত হওয়া চাই । 
সাহেবের কড়। হুকুম। সর্দার তাহাঁর অধীন সকল 
কুলীকেই প্রাণপণে কাজে লাগিয়া যাইতে বলিল। সাধুও 


'দয়ালের নাম লইয়া কাজে লাগিয়া! গেল । বেলা দশটা] 


পর্য্যন্ত খাটিয়৷ বড় ক্লাস্ত হইয়া পড়িল। আর তাহার 
সাঁধ্যে কুলাইতেছিল না। পাশ কাটিয়া বাহিরে বাহিরে 
দাড়াইতেছিল। | 

সর্দার তাহার ফাঁকি ধরিয়া ফেলিয়া কাছে আসিয়া 
রুহিল--সাঁধু, নাও দেখি, এই গোট! ছুই গাঁট আছে, 
ঘাড়ে করে গুদামে দিয়ে এস ৷ 

সাধু একবার ইতন্ততঃ করিয়। কহিল, এতটা ভারি 
গাট পাঁরিব ? : 

সর্দার কহিল, সকলেই পারিতেছে, bl পারিবে না 
তাঁর মানে কি? 

সাধু আর দ্বিরুক্তি ন! করিয়! গাঁটটী ঘাড়ে ' তুলিয়! 


“লইল । মনে মনে কহিল, ঠাকুর, নাও, এ ভার ঘুচিয়ে 
দাও আর বইতে পারছি ন! প্রভু । 


নীচে হইতে. উপরটাঁয় যেখানে মাল গুদামজাত 


" , করিতে হয়; সে জায়গাটা অনেক ঢালু। সহসা পা 


পিছলাইয়া সাধু এমন ভাবে পড়িয়া গেল, মাথার, গাঁটটীর 
চাপে আর তাহাকে উঠিতে হইল ন{। এক মুহূর্তে দম 
বন্ধ হইয়' প্ৰাণবায়ু উড়িয়া গেল1 
সকলে “কি হইল, কি হইল” বলিয়া ছটিয়া আসিল 
কিন্তু সাধুচরণ আর কথাই কহিল না। ভাঙা নাও শেষ 
বোঝা বহিতে বহিতে দরিয়াতেই ভাঙিয়! গিয়াছিল। 
- লাস যখন পুলীশের হেপাঁজতে আসিল, তখন 
কোমরে জড়ান কাপড়ের মধ্য হইতে ছুই খানা পত্র বাহির 


"_ হইয়া পর়িল।- প্রথম" খানায়: গোষ্টাপিসের ছাপ মারা, 


লিখিয়াছে, 


সম্ভবত দেশ হইতে আসিয়া থাকিবে । দ্বিতীয় খানা সদ্য 
লেখা; . এখনও ডাকে পাঠান হর নাই। 
মহাজনের ' দেন! শুধিতে যাইতেছি, 
ভাবিও না। পুলিশের ইনেম্পেক্টার দয়াপরবশ হইয়া 


আলোচন! 
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সাধু স্ত্রীকে - 


৪৩৯ 


চিঠিখানা আর ডাকে পাঠাইলেন ন!। সর্দারকে ডাকিয়া 
জিজ্ঞাসা করিলেন, এর কিছু বাকী বকেয়া আছে? 

সর্দার অম্লান বদনে কহিল, ন! ! 

লাস জালাইতে হুকুষ হইল। তখন তাগ্যধরী 


স্বামীর আগমন-প্রতীক্ষায় ব্যস্ত হইয়া ঘর বাহির 
করিতেছে । 
শ্রীশ্রীপতিমোহন ঘোষ । 


| আলোচন 


ধীতিহাসিক ভ্রম সংশোধন । 


প্রবাসী ১৩২০ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় 'ভোজবন্মীর তাত্র- 
শাসন (আলোচনা ) প্রবন্ধে লিখিয়াছি--ভোজবন্মার তাঅশীসন, 
ভবদেবের প্রশস্তি এবং পাশ্চাত্য বৈদিক কুলপঞ্জিকা পাঠে বুঝ! যায়, 
শ্যামল বর্ম্মা হরি বর্ম্মার পুত্রের নিকট হইতে রাজ্য কাড়িয়া অর্থাৎ 
জয় করিয়া লইয়াছিলেন (১৫৭ পৃষ্ঠা )। ' 

শুভক্ষণে স্থাপিত বা মমিতির যোগ্য সভ্য 
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয় ১৩২০ সালের শ্রাবণ 
ও ভাদ্র সাসের সাহিত্য পত্রিকায় চন্দ্রদ্বীপের রাজা! শ্রীচন্দ্রদেবের যে 
তাত্রশাসন প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে দেখিলাম শ্রীচন্দ্রদেব বিক্রম- 
পুর জয় করিয়া তথা হইতে এঁ তাত্রশীদন উৎকীর্ণ করাইয়াছিলেন। . 

রাধাগোবিন্দ বাবু লিখিয়াছেন_-“এই লিপির কাল থেন' বর্ম্মা- - 
রাজগণের লিপিকালের অব্যবহিত পরে এবং ০সন-রাজগণের লিপি- 
কালের অব্যবহিত পূর্বে নির্দেশ করা যাইতে পারে, অর্থাৎ সেনরাজ 
বিজয় সেন দেবের বিক্রমপুর অধিকারের পূর্বে এবং বর্ম্মরাজ হরি- 
বর্ম দেবের পুত্রের রাজ্যনাশের পরেই কোনও সুযোগে চন্্রদ্বীপা- 
ধিপতি * * বিক্রমপুরে * ৬. বৌদ্ধরাজা সংস্থাপিত করিতে 
সমর্থ হইয়াছিলেন !” 

“বর্ম্মরাজগণের লিপিকালের অব্যবহিত পরে" বল! যায় না, 
কারণ হরিবর্মীর পরে শ্যামলবর্ম্মা ও ভোজবন্মীর তাত্রশাসন উৎকীর্ণ 
হইয়াছিল। তবে হরিবর্ম্মার পুত্রের পরে যে শ্রীচন্দ্রদেব বিক্রমপুরে 
রাজা হইয়াছিলেন তাহা ঠিক। উক্ত আলোচনায় আমি লিখিয়াছি 
“ত্ীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয় লিখিয়াছেন, ‘হরিবর্ম্মার পুত্রের 
পরে শ্রীচন্দ্র বিক্রমপুরে রাজত্ব করিয়াছেন? (সাহিত্য ১৩২০, শ্রাবণ 
৯২৮ পৃষ্ঠা), তাহা হইতে পারে না” (১৮৫ পৃষ্ঠা)। এক্ষণে 
দেখিতেছি রাধাগোবিন্ন বাবুর অনুমানই ঠিক। কিন্তু শরীচন্দ্রদেবের' 
তাত্রশাসন দেখিয়া বোধ হয় তিনি “কিছু কালের জন্য বিক্রমপুরে 
এক অভিনব বৌদ্বরাজ্য সংস্থাপিত করিতে" পারেন নাই, কারণ 
তাহার তাত্রশাসনে সন, তারিখ, রাজা বা প্রধান কর্মচারীর স্বাক্ষর 
নাই। হুতরাং তাত্রশাসন দানের পূর্বেই যে তিনি বিক্রমপুর হইতে 
বিতাড়িত হইয়া ছিলেন এবং সেই জন্যই যে তাত্রশাসনখানি অসম্পূর্ণ 


* রহিয়াছে, তাহাতে সন্দেহের কোন হেতু দেখা যায় ন!। 


অতএব হরিবন্মীর পুত্রের নিকট হইতে শ্রীচন্দ্রদেব বিক্রমপুর 

কাড়িয়া লইবার পরেই শ্ঠামলবর্্মা ১০৭২ খৃষ্টাব্দে শ্রীচন্দ্রদেবকে 

তথা হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন ধরিতে হইবে। অনুগ্রহ" 
করিয়া সকলে উক্ত প্রবন্ধের এই অংশ সংশোধন করিয়া লইবেন । 
শীবিনোদবিহারী রায়। . 
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প্রবাসী--আীবণ, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
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পাবনা জেলার প্রজাবিদ্রোহ । 


পাঁবনা জেলার প্রজাবিদদ্রাহ সম্বন্ধে আরও একটি গান আছে। 
গানটা উমাচরণ প্রণীত বিদ্রোহের সম-সাময়িক গ্রন্থ “গীতকৌমুদী” 
(চাটমোহর জ্ঞানবিকাশিনী যন্ত্রে মুদ্রিত । সন ১২৮১ সাল। 
২৮শে বৈশাখ ) হইতে উদ্ধত করিতেছি 
._ ব্বাগিণী কালেংড়া, তাল তেতালা। 

কি বিদ্রোহী পরিত্রাহী বাপরে ও বাপ, মলেষ মলেম। 

কি তামাসা, সকল চাষ, ভেবেছিল রাঁজা হলেম ॥ 

হাতে পলো, কাধে লাঠি, লোটে যত ঘটি বাটি, 

মাংনা খাব রাজার মাটা, ভয়ে ভীরু অবাকৃ হলেম ॥ 

দেশের যত ত্রাঙ্গণ ভদ্র, তাঁরা কি আর আছে ভদ্র, 

বিপ্রোহীর দল দেখ! মাত্র, নজর আর বাজায় সেলাম ॥ 

শ্রীতারিণীচরণ চৌধুরী । 


সমালোচনা 
চরিতকথা--শ্রীরামেন্দ্র ন্দর ভ্রিবেদী প্রণীত | 


, মান্থষের মনকে. কবির! স্বরে-বীঁধা বীণাযন্তরের সঙ্গে অনেক 
সময়ে তুলন। করিয়া থাকেন। কিন্তু মানুষের মনের সব তার তো 
সমান স্বরে বাঁধা থাকে ন1। তার মধ্যে সুরের বৈচিত্র্য এবং 
বেস্থরার বৈচিত্রাও একসঙ্গে এক জায়গায় জটলা করিয়া আছে। 
আপনাকে আপনি প্রতিবাদ করিবার মত এমন ওস্তাদ মানুষের 
মত আর কে আছে! অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে যাহ নিজে 
সে খবরটি. জানে ন1। তাহার ব্যক্তিত্বের চেতন, অর্দ্ধচেতন এবং 
মগ্নচেতন এই তিন-তলা প্রাসাদ হইতে মহারণ্যের মর্ম্মররোলের 
মত বিশ্বের আঘাতে কত বোল্ই যে কত স্বরে ধ্বনিত হইতেছে, 
অথচ সে বোল্‌কে গণ্ডগোল বলিবার কোন উপায় .নাই। তার 
বাহিরের সকল অসামগ্রস্য সকল স্বতঃবিরোধ মানুষের অখণ্ড 
স্বরপটির মধ্যে সুমঙ্গত এবং মিলিত হইয়া আছে। 

মনস্বিতার একট! বড় লক্ষণই এই বে সে স্ববিরোধী কথা 
বলে অর্থাৎ তাহার বাণী একতারার একটি মাত্র তারের 
ঘ্যান্য্যানানিনহে। বিশ্বপ্রকৃতির মত তাহার মধ্যে নানা বিরুদ্ধ 
শক্তি তাহার জীবনকে অবলম্বন করিয়া খিলিবার চেষ্টা করিতেছে। 
কখনো দেখি তাহার মধ্যে তুষার-মরুর স্থির শীত নিশ্চলতা, 
কখনো! বা প্রবল আগ্নেয় উচ্ছাস এবং শিবজটা হইতে নিঃক্রত গঙ্গার 
ন্যায় বিগলিত সোঁতের উদ্দাম নৃত্য-দচলতা। একই জায়গায় এই 
বিপরীতের সম্মিলন! মনস্বী চিত্তের নিশ্চলতার তত্ত্বের মধ্যে যে একটি 
প্রচণ্ড গতিতত্ব লুক্কার়িত থাকে, তাহা অল্প লোকেই দেখিতে পায়। 
তাহার গতিতত্বের মধ্যেও স্থিতির তত্ব ব! সৃষ্টির তত্ব অন্তসিহিত 
থাকে৷ তাহার সৃষ্টি এবং প্রলয় দুই ভিন্ন দেবতার মধ্যে বিভক্ত 
হইয়া বাস করে না; তাহারি ভিতরের এক দেবতারই লীলারূগে 
প্রতিভাত হয়। | 

ব্যক্তি ও সমাজের পরস্পরের সম্বন্ধকে পুরুষ ও প্রকৃতির সন্বন্ধের 
সঙ্গে বোধ হয় তুলনা করা যাইতে পারে। ব্যক্তি পুরুষ এবং সমাজ 
প্রন্কতি। দমাজের সঙ্গে যোগে ব্যক্তি আপনাকে আপনি প্রকাশ 
করে।. তাহার স্থির ও গম্ভীর বুদ্ধি সমাজের চঞ্চল জীবনের সঙ্কে 
মিলিত হইয়া নব নব স্বজনকে সম্ভব করে। কিন্তু আমাদের দেশে 


এই উপমাটি উন্টাইয়া লইলে তবে ইহাকে সম্যক্‌ প্রয়োগ করা যাইতে 
গারে। আমাদের দেশে ব্যক্তিই প্রকৃতি এবং সমাজ পুরুষ। কারণ 
সমাজ এখানে শুধু তত্ব মাত্র, সে নড়ে চড়ে ন1। ব্যক্তি ক্রমাগত নড়িয়া 
চড়িয়া চঞ্চল হইয়া নান! শক্তির খেলা-দেখাইতে থাকে । আমাদের .১ 
দেশের সমাজ শিবের মত, ব্যক্তির খড়হস্তা করালী মূর্তির পায়ের” 
তলায় অসাড়বৎ পড়িয়া থাকে। ব্যক্তি যাহা কিছু অসাধ্য সাধন 
করে, তাহা তাহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই চিহমীত্রে বিলুপ্ত হইয়া যায়_ 
তাহার ধারাবাহিকতা থাকে না। AEE: 

রামেন্দ্রহন্দর বাবুর নবপ্রকাশিত ছুইখানি গ্রন্থে অর্থাৎ “কর্ম্মকথা” 
এবং “চরিতকথায়” ব্যক্তি ও সমাজের এই বৈপরীত্য এতই স্পষ্ট যে 
মনে হয় যে একটি গ্রন্থ যেন আর একখানি গ্রন্থের প্রতিধাদ। কিন্তু 
বস্তুত তাহ! নহে। কারণ ‘কর্ম্মকথা’য় প্রধানত: সমাজতত্বের 
আলোচনা আছে এবং “চক্সিতকথা"য় ব্যক্তিত্বের আলোচনা আছে: 


- একটিতে আছে তত্বের কথা, জীবনের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ অল্প--নাই . 
বলিলেই হয়। অন্তটিতে আছে জীবনের কথা, সেখানে বাধা তত্ত্বের 


বাধ ক্রমাগতই বিপৰ্য্যস্ত । ‘কর্ম্মকথা’র থিওরিগুলি যদি “চক্রিতত- 
কথা"য় আলোচিত মাহ্ষগুলির উপরে খাটাইতে হইত, তবে 


A 


৮ 


তাহাদের চরিতকথা লিখিবার আবশ্ঠকতাই থাকিত না। কারণ ৭ 


এই মান্ৃযগুলির বিশেষত্বই এই যে ইহার! 'খিওরির, বাধা খাঁচায় 
বসিয়া খাচার বুলি আওড়ায় নাই ; ইহারা জীবনের চঞ্চল 'আবেগে 
বড় বড় সংশয়-সমুদ্র পাড়ি দিয়া নব নব ভাবাকাশে আনন্দে বিহার 
করিয়াছে । রে 

পুস্তকখানি সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত 
একটুখানি দোষের কথা বলিয়া লইব। | 

এই পুস্তকের অধিকাংশ প্রবন্ধই কোন-না-কোন স্থৃতিপভায় 
পঠিত হইবার উদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছিল। সাময়িক কোন্‌. 


হইবার, পুর্ব গোড়ায় 


সভার, অধিবেশনে দীর্ঘ বা বিস্তৃত আলোচন! পীড়াদায়ক হইবার ১৯. 


" সম্ভাবন! বলিয়া সেখানে সংক্ষেপে কাজ সারিতেই হয়। বিস্ত স্থায়ী 


সাহিত্যগ্রন্থে সেই সাময়িক প্রয়োজন সাধনের অস্থায়িত্বের ভাব 
বিদ্যমান থাকা কোন মতেই বাঞ্ছনীয় নহে। আলোচিত গ্রন্থের 
অনেকগুলি ‘চর্নিতকথ!’ এ নামের যোগ্য হয় নাই । তাহাতে হুএকটি 
রেখাপাতে সমগ্র চিত্রের আভাস ফুটাইবার চেষ্টা হইয়াছে-_চরিত্রের 
বর্ণবৈচিত্র্য তাহাতে আদে ফুটে নাই । রেখাচিত্র অনেক সময় ' 
বর্ণচিত্রের অপেক্ষা মনোহর হয়, তাহাতে অধিক শক্তি প্রকাশ পায়। 
কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় সেরূপ চিত্রান্ধণ-শক্তি পৃথিবীতে অতি অন্ন 
লেখকেরই থাঁকে। যেসকল চরিত্রের কথা এই গ্রন্থে কীর্ত্িত 
হইয়াছে, তাহাদের সম্পূর্ণ চিত্র ধয়িতে পারিলে এই গ্রন্থথানি একটি _ 
অমূল্য গ্রন্থ হইতে পারিত। ম্যাথু আরনন্ড, জন মলি বা ্টিভেন্সন্‌ 
চরিতকথ! লিখিয়া পশ্চিম দেশের সাহিত্যকে বেরূপ অলঙ্কৃত করিয়া 
ছেন, রামেন্দ্র বাবুও সেইরূপ বন্গসাহিত্য-সরন্বতীর কণে একটি 
যুক্তাহীর পরাইয়! দিতে. পারিতেন। “বিদ্যাসাগর” ও “বস্ষিমচন্্র' 
এই দুইটি প্রবন্ধে সেই শক্তির পরিক্ষার নিদর্শন রহিয়াছে। 

এইবার গ্রন্থালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক্‌ । 

আমি প্রবন্ধারস্তেই ‘কন্মকথ!’ ও “চপ্রিতকথা' এই উভয় গ্রন্থের 
মধ্যে তুলনা করিয়া বলিয়াছি থে একটির মধ্যে সমাজতত্ব-জীবন 
হইতে অবচ্ছিন্ন হইয়! প্রকাশ পাইয়াছে এবং অন্যটির মধ্যে জীবন 
ওঁ তত্বকে পদে পদে বিপর্যস্ত করিয়া আপনার স্বাধীন স্ফুত্তিরূপ 
প্রকাশ করিয়াছে। এই দুয়ের মধ্যে যে আত্যন্তিক বিরোধ আছে 
সে কথাটি লেখকের চেতনার ক্ষেত্রে আসিয়া পৌছায় নাই। কারণ 
এই চরিতকথা'র মধ্যেই দেখি যে যেখানে চরিতালোচনা হইতেছে, . 


1 


৪র্থ সংখ্য! ] 


সেখানে ব্যক্তিত্বের প্রবল স্বাতন্ত্্পরায়ণতা, এমনকি কোথাও 
কোথাও ন্মাজবিকুদ্ধতা এবং বিদ্বোহ-_- লেখকের শ্রদ্ধার দীপ্তিতে 


< মণ্ডিত হইয়া অপূর্ধরূণে প্রকাশ পাইতেছে। কিন্তু যেখানেই মতা- 
7 ২মতের কথ! আমিতেছে,. সেখানেই নদীর পাশাপাশি নিশ্চল 


~ 


পাহাড়ের মত জীবনের পাশাপাশি থিওরি তর্জনী তুলিয়! শাসন 
করিতেছে। প্রথম প্রবন্ধেই ইহার দৃষ্টান্ত আছে। “বিদ্যাসাগর” 
প্রবন্ধে লেখক লিখিতেছেন $-- 

“বিদ্যাসাগরের করুণার প্রবাহ যখন ছুটিয়াছিল, তখন কাহারও 
সাধ্য হয় নাই যে, সেই গতির পথে দ্বাড়াইতে পারে। দেশাচারের 
দারুণ বাধ তাহা রোধ করিতে পারে নাই। সমাজের ভ্রকুটি- 
ভঙ্গীতে তাহার স্রোত বিপরীত মুখে ফিরে নাই। এইখানে 
বিদ্যাসাগরের কঠে।রতার পরিচয় ।” 

তাহার পরেই দেশাচার সন্বন্ধে ১৯২০ পৃষ্ঠায় এক বিস্তৃত 
আলোচনায় তিনি সমাজ-শরীরের সহিত জীব-শরীরের তুলন! 
করিয়৷ বলিতেছেন বে প্রতিকূল শক্তির সহিত আত্মরক্ষার প্রয়াস-ফলে 
জীবশরীরে যেমন: 50818] 01882 অর্থাৎ কতকগুলি অবয়বের 
চিহ্ন দেখী যায় যাহাদের এক সময়ে হয়ত প্রয়োজন ছিল কিন্তু এখন 
যাহার] জীবনের প্রতিকূল ও সময় সময় সংহারক--সমাজ-শরীরে 
দেশাচারগুলাও সেইরূপ । এক সময়ে তাহাদের প্রয়োজন ছিল, 
এখন নাই। কিন্তু তাই বলিয়া প্রাকৃতিক নির্বাচন ভিন্ন তাহাদের 
উচ্ছেদাধনও সন্তাবনীয় নহে । অতএব এগুলিকে বিস্ফৌটকের 
মত গণ্য করিয়া! যেখানে-সেখানে ছুরি চালাইবার চেষ্টা করা চলে 
না। অর্থাৎ ইহাদের সঙ্গে আপোষ করিয়া চলাই ভাল। কিন্তু 
বিদ্যাসাগর মহাশয় তো প্রান্তিক নির্বাচনের অপেক্ষায় থাকিয়া 
দেশের কুপ্রথার সঙ্গে বনিবনাও. করেন নাঁই। মাঁনবসমাজে তে! 


“ প্রাকৃতিক নির্বাচনই গড়ে না এবং ভাঙ্গে না_-এখানে যে অহরহ 
+ বিপ্লব হয়। এখানে যে এক একবার সমস্ত ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ধৃলিসাৎ 


করিয়া তাঁহার পর নৃতন সৌধ নিরশ্মাণ করিয়া তোলা:.হয়। কোন্‌ 
অনাগত কালে কবে কোন্‌ কুপ্রথা আপনি খসিয়া যাইবে দেই 
অপেক্ষায় রসিয়া থাকিলে মানবসমাজ যে কবে পচিয়া মরিয়া ভূ 
হইয়া যাইত ! 

বঞ্চিমচন্দ্রের প্রস্তর রামেন্দবাৰু ₹লিখিয়াছেন--“বঞ্চিমচন্দ্রের 
মাহাত্ম্য এই বে,..তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষার আকর্ষণ ও মোহপাশ 
'সবলে ছিন্ন করিয়া ডঙ্কা বাজাইয়া আপন ঘরে ফিরিয়াছিলেন ও 
মাতৃ-মন্দিরে আদন্দমঠের প্রতিষ্ঠা করিয়া আমাদিগকে তাহার 
ভিতর আহ্বান করিয়াছিলেন ।” 

ধর্মের সার্বভৌমিক অংশে সকল ধর্মেরই মধ্যে সাম্য আছে, 
কিন্তু ধর্ম যেখানে লোকস্থিতির সহাঁয় সেখানে দেশভেদে কালভেদে 
ইতিহাঁসভেদে ধর্মের নানা রূপ দেখিতে পাওয়া যায়। “আমাদের 


শান্তে..॥.।.. মানুষের অনুষ্ঠেয় প্রত্যেক কর্ম-_দাীতন-কাঠির ব্যবহার ' 


হইতে ঈশ্বরোপাসন! পর্যান্ত সমস্তই ধর্ম্মের অন্ততু্তি।” রামেন্দ্ 
বাৰু বলেন, বঙ্কিমচন্দ্ৰ গীতা শাস্ত্রের ভিতর হইতে এই. সার্ববভৌমিক 
ধর্ম ও লৌকিক বা সামাজিক ধর্ম বা যুগধর্ম__এই. ছুই ধর্মেরই 
মূৰ্তি প্রতিষ্ঠা করিয়! পরধর্ন্মের ভয়াবহ সিহত হইতে দেশকে রক্ষা 
করিলেন । 

যুগধর্থের আবশ্তকতাঁকে অস্বীকার করার কোন প্রয়োজন দেখি না 
কিন্তু এখানে এই একটি প্রশ্ন ছুনিবার রূপে মনে জাগে যে যুগ্ধর্ম্মের 
সঙ্গে সার্ধভৌমিক ধর্মের কি অঙ্গীষ্গী যোগ সকল সময় রক্ষিত হয় ? 


“যিনি বিশ্বগতের রন্ধে, রন্ধে, সঞ্চারিত করুণা-প্রবাহের একমাত্র 
উৎস, তিনি কি কাৰান Fr কি টিলা ভিগ্রসহও আর্তি পি নত সলিসা 


সমালোচনা 
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জীবরক্তে বন্গুধা সিক্ত দেখিতে বাধ্য হন্‌ ?” ইহাই আমাদের প্রশ্ন। 
যুগধৰ্ম্মে বস্থধাকে জীবরক্তে সিক্ত করিবার প্ররোচন! থাকিতে পারে, 
কিন্তু সেই প্ররোচনা স্বয়ং বিধাতার প্রেরণা একথা মনে: করিলেই 
ধর্মের সার্ব্বভৌমিকতা৷ একেবারেই নস্যাৎ হইয়া যাঁয়। তাহা হইলে 
ন্য্য-দনাঁজের সকল অসম্পূর্ণতা সকল পাপ ও অন্যায় বিধাতৃবিধান 
বলিয়া নিৰ্দ্দেশ করিতে হয়! বন্ধিমচন্দ্রের আনন্দমঠ বা কৃষ্ণচরিত্র 
সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে কোন আলোচনা করিতে গেলে তাহ! অপ্রাসঙ্গিক 
হইবে কিন্তু আমার সন্দেহ আছে ঘষে বঞ্ষিমচন্দ্রের ‘যুগধর্ম্ম' সংস্থা- 
পনের আদর্শ সার্ব্বভৌমিক ধর্মের চিরন্তন আদর্শের সঙ্গে অবিরোধী 
কিনা। দেশগ্রীতির দ্বার! অনুপ্রাণিত হইয়া পরান্থকরণের ব্যর্থতা 
হইতে দেশকে রক্ষা করিবার আগ্রহে বন্ধিম যুগধর্থ্ের প্রতিষ্ঠা 
করিবার প্রয়াদী হুইয়াছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু ধর্মের নিত্য 
আদর্শকে তাহা যে কোথাও ক্ষুঠ করে নাই এমন কথা বলিতে 
পারি না। দেশের দিক্‌ হইতে ধর্মকে দেখিতে গেলেই পীঁতিন- 
কাঠির ব্যবহার’ এবং 'ঈশ্বরোপাসনা’ যে একই পর্ধ্যায়ভুক্ত হইয়া 
পড়ে তাহার প্রমাণ এই যে, লেখক নিজেই এই ছুইটি কথাকে এক 
সঙ্গে ব্যবহার করিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করেন নাই। তখন বাহা 
পালনও ধর্ম, জাতি রক্ষাও ধর্ম, যুঢ়' সংস্কারের অন্ধান্থবর্তিতাও ধর্দা__ 
কারণ ধর্ম তো রিলিজন্‌ নহে--“মীন্থষের অনুষ্ঠেয়, প্রত্যেক কর্ম” 
যে ধন্মের অঙ্গীভূত। তখন সমস্তেরই বিশেষ অর্থ, বিশেষ তাঁৎপর্ধ্য 
আবিদ্ধত হইয়া পড়ে-ধর্মের নিত্য আদর্শ সাময়িক প্রয়োজনের 
কারাগারে লোহার শুঙ্থল পরিয়া তাহার নিত্যতাকে চিরদিনের 
তরে খোঁয়াইয়া বসে । 


শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্তী । 


স্পা 


ব্রা্ষসমাঁজে চল্লিশ বৎসর- শ্রীত্ীনাথ চন্দ প্রণীত। 
পৃঃ ৪8৬; মূল্য ১২:এক টাকা।” 

জীত্রীনাথ চন্দ মহাশয় ত্রাহ্মদমাজের একজন খ্যাঁতানাম! ব্যক্তি। 
তিনিই এই গ্রন্থের “লখক । গ্রন্থের প্রথমে তিনি এইরূপ লিখিয়া- 
ছেন ৫ 

“মহৎ ব্যকিদিগেরই আত্মচরিত লিখিত ও. সাদরে পঠিত হইয়! 
থাকে। আমি সে শ্রেণীর লোক নহি। সুতরাং আমার আত্মচরিত 
লেখার কোনও প্রয়োজন নাই , তবে. এ গ্রন্থ কেন লিখিলাম, 
তাহার কারণ প্রদর্শন করা আবশ্যক.। 

“ইংরেজ-রাজসত্বে ইংরাজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ভারতে যে নবযুগের 
অভ্যুদয় হইয়াছে, ব্রান্সসমাজ তাহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফল। বাক্যে 
স্বীকার করুন আর ন! করুন, কার্ধ্যতঃ ইহার প্রভাব অতিক্রম 
করিবার শক্তি কাহারও নাই-। ফলতঃ বিগত পঞ্চাশৎ বৎসরে ব্রাহ্ম- 
সমাজের প্রভাবে এ দেশের ধর্ম, সমাজ, পরিবার, শিক্ষা ও চিন্তার 
রাজ্যে মহা যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে; আমরা মেই মাহেন্দ্র 
ক্ষণে জন্মগ্রহণ করিয়া ব্রাহ্ম ধর্মের প্রসাদে জীবনে যে অটল আশ্রয় 
ও পরা শান্তি লাভ করিয়াছি--এই অগ্ধঈশত বৎসর ব্রাহ্মসমাজের 
ক্রোড়ে লালিত পালিত হইয়া বে-দকল বিচিত্র ঘটনা প্রত্যক্ষ 
করিয়াছি, এই গ্রন্থে তাহারই ধারাবাহিক বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। 

.“পরন্ত যানবজীবনই বিধাতার আশ্চর্য্য লীলাক্ষেত্র। ছোট বড় 
সকল জীবনের অন্তরালেই এক অবৃষ্ঠ হস্ত নিয়ত কার্ধা করিতেছে। 
অতীত জীবনের দিকে চাহিয়া দেখি, ইহার ঘাটে ঘাটে ভগবানের 
অনন্ত লীল! ও অজ করুণার জয়ন্তত্ত-সকল দণঙায়মান রহিয়াছে। 


সেই সিশক্চর্মা পাণৰ পলি লঈমা কি কিনি স্বুন্চিল কি্নান 
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করিয়াছেন। এই জীবন-সন্ধ্যায় সেই কৃপার লীল1 স্মরণ করিলে 
হৃদয়ে কি গভীর উচ্ছণীসই ন! উত্বিত হয়! সে প্রেমের কাহিনী, সে 
পরিত্রাণের ইতিহাস বলিতে গেলে আর কথা ফুরায় না! সেই 
কৃপাতত্ব প্রকাশের জন্তই এই গ্রন্থ লিখিয়াছি, আত্ম-গৌরব প্রচারের 
জন্তু নহে। - | 

“তিন বৎসর পূর্বে এই গ্রন্থের মুদ্রণ আরম্ভ হয়; মস্তিষ্কের গুরুতর 
গীড়াবশতঃ ধীরে ধীরে কাৰ্য্য চলিতেছিল; কিন্তু গত বৎসর একে- 
বারেই বন্ধ ছিল। অতঃপর আর কর্মক্ষম হইবার আশা নাই 
দেখিয়া রুগ্রদেহে অতি কষ্টে গ্রন্থ শেষ করিতে হইল। শেষভাগে 
বহু ঘটনা পরিত্যক্ত হইল, যাহ! ভাবিয়া চিন্তিয়া লিখিতে হয় তাহ! 
আর লেখা গেল না। ময়মনসিংহ জেলা ত্রাঙ্গসমাজের অতি বিস্তৃত 
কার্যযক্ষেত্র ; এই জেলা হইতে ১২ জন ব্ৰাহ্ম, প্রচারকার্য্যে জীবন 
সমর্পণ করিয়াছেন ; তাহাদের সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা এই গ্রন্থের 
গরিশিষ্টে দিতে ইচ্ছ! ছিল, কেহ কেহ দয়া করিয়া লিখিয়াও 
দিয়াছিলেন, কিন্তু শরীরের প্রতিকুলতাঁয় সে ইচ্ছা পূর্ণ হইল না।” ' 

পূর্ববন্ধে এবং বিশেষ ভাবে ময়মনসিংহ জেলাতে কি প্রকারে 
ত্রাহ্মধৰ্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল এ গ্রন্থে তাহ! নিরপেক্ষ ভাবে বর্ণন! 
করা হইয়াছে। ব্রাহ্মনমাজের সুখের কথা ও দুঃখের কথা; শান্তির 
কথা ও অশান্তির কথা.; সাধারণ ত্রাঙ্গসমাজ ও নব বিধানের 
কথা-__এ সমুদয়ই গ্রন্থকার অল্লাধিক পরিমাণে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । 
যাহারা ব্রাহ্ম এবং যাহারা ব্রাঙ্গপমাজের খোজ খবর লইয়া থাকেন 
--ভাহারা সকলেই এই 'গ্রন্থে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে 
পারিবেন। যাহারা প্রাচীন কালের ঘটনা জানেন তীহারাও 
আগ্রহের সহিত এই গ্রন্থ পাঠ করিবেন; আর যীঁহার! এ বিষয়ে বিশেষ 
কিছু জানেন না, তাহারাও এই গ্রন্থ পাঠ করিয়] প্রীত হইবেন। 

গ্রন্থকার ‘কুচবেহার বিবাহ’ সংক্রান্ত ঘটনা! বিষয়ে এইরূপ 
লিখিয়াছেন £= | 

“কুচবিহার বিবাহের সবিস্তার বিবরণ আমরা লিখিতে চেষ্টা 
করিব.না.| অনেক যোগ্য ব্যক্তি এ বিষয়ের আমূল বৃত্তান্ত লিখিয়া 
গিয়াছেন। ইহার সপক্ষে ও বিপক্ষে বু কথাই লিপিবদ্ধ হইয়া 
আছে। ডউঁভয় পক্ষ পরস্পরকে আক্রমণ ও ভৎ্সনা করিতেও ক্রটী 
করেন নাই। আমাদের ভক্তিভাজন উপকারী প্রচারক মহাশয়গণ 
এবং পরমাত্্ীয় বন্ধু ও কুটুম্বগণ অনেকেই অপর পক্ষে রহিলেন, 
তথাপি আমরা সরল বিবেকবুদ্ধিতে যাহ! সত্য ও ম্যায় বলিয়! 
বুঝিয়াছিলাম, যথাসাধ্য শান্তভাবে তাহারই অন্থসরণ করিতে চেষ্টা 
করিয়াছিলাম | এ বিষয়ে যে আমাদের পক্ষে কার্ধ/তঃ কোন 
ক্রুটী বা অপরাধ হয় নাই তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু এ কথ! 
মুক্তকষ্ঠে বলিতে পারি, কোনরূপ স্বার্থ, বিদ্বেষবুদ্ধি বা দলাদলির 
ভাবে কখনও পরিচালিত হই নাই। সহজ ধর্মাবুদ্ধি ও কর্তব্যজ্ঞানে 
যাহা উচিত বোধ হইয়াছে, তাহাই করিতে যত্ন করিয়াছি। 
একজন শ্রদ্ধাম্পদ প্রচারক লিখিয়! রাখিয়াছেন, “কি ছোট কি 
বড় কি বৃদ্ধ কি যুবক কি বালক সকলের - নীতিজ্ঞান সেই 
সময়ে বিলুপ্ত হইয়াছিল ।” আমর! যতদুর জানি, প্রতিবাদকারি- 
গণের - অর্ধিকাংশের অবস্থা ওরূপ ছিল না। তাহারা অনেকেই 
প্রাণে গভীর রেদনা লইয়া কেবলই কর্তব্য ও বিবেকের অনুরোধে 
এই দুঃখজনক কাৰ্য্যে অগ্রসর হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যাহা 
হউক সাময়িক উত্তেজনা ও কল্সিত কথা লুপ্ত হইয়া যাইবে, যাহা 
সত্য, ইতিহাস তাহাই সদরে বহন করিবে । 

কুচবিহার বিবাহের সুচনা হইতেই এই. তিন্টী কারণে 
পংক্ষণদন আন আভীর থিরোধী হইয়া উঠিয়াভিল: (১) পাত্রপাত্রী 


প্রবাসী- শ্রাবণ, ১৩২১ 





[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 

NA AAA ANE NASA NANA SANA A AANA AAA 
অপ্রাপ্ত-বয়স্ক সুতরাং ইহা বাল্যবিবাহ দোষে দুষিত? (২) 
কেশববাৰু স্বয়ং যে বিবাহ-আইনের প্রবর্তক, যাহাকে তিনি 


ইশ্বরাদেশ বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন, এই বিবাহে সেই দত 
/ 


মূলভাব (Principle) নষ্ট হইল, (৩) রাজকুমার এবং রাজপরিবার 
ব্রাহ্ম নহেন, এরূপ স্থলে ব্রাহ্মসমাজের নেতার কন্য। পরিণীত! 
হইলে ব্রা্মসমাজের অপমান ও আদর্শ খর্ব হইবে। প্রথম সময়ে 
উশ্বরাদেশ সম্বন্ধে কোন কথ! উঠে নাই এবং তদ্বিষয়ে কোন বাদ 
প্রতিবাদও হয় নাই। ৬ইমাচ্টি বিবাহ হইয়া গেলে মিরার ও 
ধর্মতত্বে যে বিবরণ প্রকাশিত হয় তাহীতেই আমরা ঈশ্বরাদেশের 
কথা প্রথমে শুনিতে পাই। তখন সকলের চিত্ত এরূপ বিক্ষিপ্ত ও 
চঞ্চল যে, সে সময়ে আর উক্ত বিষয়ের বিচার চলে না। তবে 
অনেকে তৎকালে সে সম্বন্ধে নীরব ছিলেন, কেহ কেহ. বা 
এরূপস্থলে ঈশ্বরাদেশ বলা সঙ্গত মনে করেন নাই, কেহ কেহ বা 
বশ্বরাদেশ যে সর্ববধাদীসম্মত হয় ও সহ্জজ্ঞানমূলক নীতির বিরোধী 
হয় না, এরূপ যুক্তি দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু ফলকথা এই, তখন 
প্রতিবাদকারী ব্রাহ্মদিগের মনে আচার্ষ্যের প্রতি পূর্ববশ্রদ্ধ৷ ও 
বিশ্বাস কিয়ৎ পরিমাণে হাঁস হইয়া গিয়াছিল, সুতরাং এরপস্থলে 
ঈশ্বরাদেশে এই কাৰ্য্য করিয়াছেন শুনিয়া তাহাদের মন আর তুষ্ট 
হইতে পারে নাই। 

“কুচবিহার-বিবাহের পরে অআদ্ধাস্পদ বঙ্গচন্দ্র রায় মহাশয় ৭ই 
চৈত্রের এক পত্রে লিখিয়াছিলেন, “যদ্যপি এই বিবাহে পৌত্বলিকতাঁর 
সংঅরব ও বাল্যবিবাহের দোষ ধরিয়াই প্রতিবাদ করা হইয়াছে 
ও হইতেছে, তথাপি দুঃখের বিষয় এই যে, ঈশ্বরাদেশে আচার্য্য 
মহাশয় এই কার্যে লিপ্ত হইয়াছেন বলিগ্রা প্রকাশিত হওয়াতেও 
সেই কথার প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা প্রদর্শিত হয় নাই, এই দেখিয়া 


আমি প্রতিবাঁদীদের সঙ্গে কিছুমাত্র আন্তরিক সহান্ভূতি রাখিতে 


অক্ষম হইয়াছি.।” 

“এদিকে -কেশবচন্দ্রের একজন প্রধান অনুরাগী প্রচারক গোস্বামী 
মহাশয়, ১৯শে বৈশাখের এক পত্রে লিখিলেন, *ত্রার্মবিবাহ- 
আইন বিধিবদ্ধ হইলে কেশববাবু ব্ৰহ্মমন্দিরের বেদী হইতে উপদেশ 
দিলেন যে, ইহা কেবল রাঁজবিধি নহে, ইহা ঈশ্বরের আদেশে 
বিধিবদ্ধ হইয়াছে, এজন্য ঈশ্বরের বিধি বলিয়া গ্রহণ করিতে 
হইরে। কিন্তু কেশববাবু স্বীয় কন্যার বিবাহে ঈশ্বরের সেই বিধি 
প্রতিপালন করিতে অসম্মত হইলে চারিদিক হইতে প্রতিবাদ হইল, 
তিনি প্রতিবাদ অগ্রাহ করিয়া স্বীয় প্রচারিত ঈশ্বরের বিধিকে লঙ্ঘন 
করিলেন ।” 

‘এই উভয় পত্র হইতে এই বিষয়ে উভয় পক্ষের তৎকালীন 
মনোভাব অনেকটা বুঝা যাইবে । আমরা এ. বিষয়ে আর কোন 
কথা বলিতে ইচ্ছা করি নাঁ। তবে এস্থলে একথা স্পষ্ট উল্লিখিত 
থাক! আবশ্যক যে “কেশববাঁযু ঈশ্বরাদেশে এই কাৰ্য্য করিয়াছেন 
শুনিয়াও ঘখন প্রতিবাদ তুলিয়া লওয়া হয় নাই, তখন প্রতিবাদ- 
কারিগণ ইশ্বরাদেশে বিশ্বাসী নহেন” এরূপ. কথ! কখনও বলা 
যাইতে পারে না। ব্যক্তিবিশেষের কোন এক বিষয়ের প্রত্যাদেশ 
গ্রহণ বা স্বীকার করিতে ন! পারিলেই সে ব্যক্তি “ঈশ্বরাদেশের 
বিরোধী” এরূপ বলা ধর্মান্থগত নহে। প্রত্যেক ব্যক্তি স্বাধীন 
বিবেকবুদ্ধি দ্বারা ঈশ্বরের অভিপ্রায় বুঝিয়া সরল হৃদয়ে কর্তব্যের 
অনুষ্ঠান করিবে, তাহাতে আপাততঃ অনৈক্য বা অসম্মিলন 
হইলেও পরিণামে কল্যাণই হইবে! এই ভাবে জীবনপথে 
অগ্রসর হইলে শত ভিন্নতা সত্ত্বেও অপ্রেম ও শত্রভাব জন্মে না। 
যেখানে মত ও কার্য্যের বৈষম্যে অপ্রেম বা শত্রুত! জন্মিরাছে, তথায় 


/ 
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ধর্মই রক্ষা পায় নাই; সেরূপ স্থলে “ঈশ্বরাদেশ” _লইয়! বিচার 
কথা বৃথা৷ 
শ্রীযুক্ত গৌরগোবিনা রায় প্রণীত “আচার্য্য কেশবচন্দ্র'ঃ 


নানক গ্রন্থে এ বিবাহ সন্বন্ধে অনেক কথ! লিখিত আছে। শ্রীযুক্ত 


শত 


স্রীনাথ চন্দ মহাশয় বলেন--“এ গ্রন্থে অদ্ধাম্পদ. গিরিশচন্র সেন 
মহাশয়ের স্থৃতিলিপি বলিয়! বে অধ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে 
অনেকগুলি অযথা বর্ণনা, অন্যায় দোষারোপ এবং নিরর্থক কটু 
বাক্য লিখিত হইয়াছে । গিরিশবাবু আমার ভক্তিভাঁজন ও চির 
উপকারী শিক্ষক ; আমি তাহার নিকট নানারূপে খণী ও কৃতজ্ঞ ; 
কিন্তু যখন ধর্মরাজ্যের ইতিহাস লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তখন 
নিতান্ত অপ্রিয় হইলেও সত্যেরই অনুসরণ করিতে হইবে 
তজ্জন্তই অতিশয় দুঃখিত অন্তরে তাহার কতকগুলি অযথা 
দোমারোপের খওনার্থ এই অধ্যায় লিখিতে বাধ্য হইলাম | এঁ- 
সকল উক্তি যদি সাময়িক উত্তেজনার ফল মাত্র হইত, তবে 
উপস্থিত শ্রস্থে এ সম্বন্ধে কোন কথা বল! আবশ্যক হইত না, 
কিন্তু ঘটনার অনেক পরে একজন প্রবীণ ধর্ম প্রচারক ব্রাহ্মসমীজের 
আদর্শবাকতির জীবন5রিতে, উহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, আর 


" সকলের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার পাত্র উপাধ্যায় মহাশয় উহার অন্থযোদন 


করিয়াছেন ; স্বৃতরাং ভাবী বংশ এঁ-সকল উক্তিতে সহজেই বিশ্বাস 
করিবেন ; অথচ তাহ! সত্য হইবে না। এজন্যই আমি এসম্বদ্ধে 
কিছু লিখিয়া রাখ! গুরুতর কর্তব্য বলিয়া অন্থভব করিতেছি” 

স্থানাভাবে লেখকের মন্তব্য উদ্ধত কর] সম্ভব হইল না। 
পাঠকগণ এবিষয়ে যদি কিছু জানিতে ইচ্ছা! করেন, এই গ্রন্থ 
গড়িয়াই তাহা জানিয়া লইবেন! . ১ 

এই অংশ পাঠ করিয়া কেহ ০কহ হয়ত বিরক্ত, হইবেন, কিন্ত 
বিরক্ত হইবার কোঁন কারণ নাই। মতভেদ অবশ্যভাবী। 
্রস্থকারের' সহিত আমরা সকলেই যে একমত: হইতে গারিব, 
ইহা আশা করা রায় না। , যুক্ত গ্রীনাথ চন্দ মহাশয় চরিত্রগুগে 
সকলের শ্রদ্ধাভীজন হইয়াছেন এবং তিনি যেপ্রকার শান্ত ও মিষ্ট 
ভাবে এই ' গ্রন্থ চন! করিয়াছেন তাহাতে লোকের শ্রদ্ধা যে 
আরও বদ্ধিত হইবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 


খরন্থখানি মূল্যবান ও উপাদেয় হইয়াছে। সকলেই ইহা পাঠ. 


করিয়। গ্রীত হইবেন। আশ! করি ব্ৰাহ্মণ আদরের হি র্‌ 
পুস্তক পাঠ উর t | 
| রতি ঘোষ! 


. সাহিত্যের প্রকাশ ' 


যে-সকল লেখকের রচনায় যুক্তির শিকলের , বরন 
অত্যন্ত বেশি -শোনা যায়, তাহারা. আপনাদের রচিত 
কারাগারে আপনারাই বন্দী থাকে_-সাহিত্যের বড় দর- 
বারে তাহাদের আব.ডাক পড়ে না। 

. সাহিত্যে ভাবের সঙ্গে ভাবুকের কারবার কতকটা 
শিকারের সঙ্গে শিকাবীর সন্বন্ধের মত। শিকারের সন্ধানে 
অনির্দিষ্ট ভাবে থুবিয়া বেড়ানোতেই শিকারীর আসল 


মজা, আড়ালে মাবভালে ঝোপেঝাপে শিকারের ছায়া- 
টুকু দেখিতে পাইলেই তাহার আনন্দ। অত্যন্ত জানা 
এবং অত্যন্ত নির্দিষ্ট ভাবকে রচনার জালে বাধিতে কোন 
লেখকের মন সরে না। যাহা ক্ষণে ক্ষণে অভাবনীয় রূপে 
দেখ! দেয়, যাহা অন্ধকার রাত্রের বিছ্যুৎ্চমকের মত 
কখন্‌ যে মনের আকাশে ঝলকিয়া উঠিবে তাহা কেহই. 
জানে না, যাহা মনের অস্পষ্ট গোধুলি-আলোকে কুলায়গামী 
পাখীর মত রহস্য-নীড়ের সন্ধানে পাখা ঝট্পট্‌ করিয়া 
মরে? সেই-সকল আশ্চর্য্য, রহস্যময়, চঞ্চল ভাবকে কোন 
মতে বাধিতে পারিলে তবেই রচয়িতা আনন্দ হয়। 
যুক্তি ইহাঁদ্িগকে চেনে না, যুক্তির .প্রথর আলোঁক্কে 
ইহারা ভয় করে। মনের উপর-তলায় যুক্তি যখন বাড়ীর ' 
কর্তীর মত সুপ্ত থাকে, তখন নীচের-তলায় এই চঞ্চ- 
লের দল খিড়কী দরজ! খুলিয়া কে' যে কোথায় বাহির 
হইয়া পড়ে তাহার ঠিকানা! থাকে না. যুক্তিকে ঘুষ 
পাড়াইতে না পারিলে ইহাদের ক্ষতি হয় না। যুক্তির 
কাছে যে-সকল ভাব একবার ধরা দিয়াছে, তাহার! 
শিকল পরিয়াছে, তাহাদের আর .নড়িবার জো নাই। 
এইজন্য ভাল কবিতা, ভাল রচনা. বা ভাল ছবি 

পড়া বা দেখা শেষ হইলে, লোকে, প্রশ্ন -করে-_কেমন 
লাগিল? কোন মানুষ তো একথা জিজ্ঞাসা করে না 
কেমন বুঝিলে ? কারণ, কবি ব! চিত্রকর কবিতায় ও 
চিত্রে তাহার নিজের “লাগ্রা'্টার কথাই বিশেষ করিয়া 
বলিয়াছে। কিন্তু কোন্‌ জিনিস ঠিক কেমনটি লাগে তাহা 
প্রকাশ কর! সকলের চেয়ে দুরূহ ৷, আমাদের মত সাধা- 
রণ মানুষেরা ছু-কথায় কাজ সারিয়া দেয়--হয় বলে, 
বেশ লাগিয়াছে, নয় বলে, ভাল লাগে নাই। সেইজন্ত 
কোন বাহিরের সৌন্দর্য্যের বা ঘটনার বা মানুষের বা 
সুখদুঃখের সমস্ত ছাঁপটি মনের গোচরে ও অগোচরে, 
চৈতন্যের উপরের স্তরে ও মগ্রচেতনার নিয় স্তরে কেমন 
করিয়া কতদূর পর্য্যন্ত পড়িয়াছে তাহা খোলসা করিয়া 


দেখানো যে-সে লোকের দ্বার! সম্ভাবনীয় নহে। এ 


কাজের জন্য কবির. প্রয়োজন হয়, শিল্পীর প্রয়োজন 
হয়। | রর: ূ 
বাদূলার দিন। আকাঁশে:ঘননীল মেঘে মেঘে একে-. 
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বারে ছয়লাপ করিয়া! দিয়াছে। পৃথিবীর উপরে একটি 
অপরূপ আলোক পড়িয়াছে। পাখীর দল ত্রস্ত হইয়া 
কুলায়ের দিকে চলিয়াছে। ক্ষণে ক্ষণে আকাশের অন্ধ- 
কারকে বিদীর্ণ করিয়া বিদ্যুৎ তীক্ক অসিলতার মত 
ঝলসিয়! উঠিতেছে। মেঘালোকে ভবতি সুখিনোপ্যন্তখা 
বৃত্তিচেতঃ। মনকে এই বাদলার ছবি নাড়া দিতেছে 
তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু মনের কথ! কেমন করিয়া 
বলা যায়? কত ছেলেবেলার বাদ্লার দিনের ও রাতের 
স্বতি, কত রাজকন্যার কাহিনী শ্রবণের কল্পনার স্মৃতি, 
কবে কার সুন্দর মুখের মধ্যে ছুটি কালে! চোখের চাহনি 
ভাল লাগিয়াছিল, কার হাসিটি মনের মধ্যে চমক 
হানিয়াছিল, কার পরিধাঁনের নীলাম্বরী মেঘের দিনে 
পুলক সঞ্চার করিয়াছিল,_-সেই-সমস্ত স্তি মনের কত 
গোপন স্তরে স্তরে মুদ্রিত হইয়া আছে। বাদলার 
দিনে সেই-সব স্তি, কল্পনা, বেদনা, আনন্দ যখন বুদ্ধিকে 
পরাস্ত করিয়। চঞ্চল .বালকদলের মত'মনের অলিতে 
গলিতে আড়ালে অন্ধকারে ছুটাছুটি করিতে থাকে, 
তখন তাহাদের সেই অস্ফুট কলধ্বনির সঙ্গে বাহিরের 
বর্ধার রোল মিশ্রিত হইয়া যে সঙ্গীত জাগায় ভাষার 
জালে তাঁহাকে বাধার নামই কাব্য ॥ বাহিরের বর্ষার 
রূপের সঙ্গে আর সেই-অস্ফুট মানসলোকবিহারী ছায়া- 
রূগীদের মিলন হইলেই যে ছবিটি তৈরি হইয়া উঠে 
রেখার বন্ধনে ও বর্ণের আলিঙ্গনে তাহাকে বাঁধার 
নামই চিত্ৰ । 

বিশ্বের যে ছাপ মানুষের অন্তরের ' উপরে ‘পড়ে, 
মানুষের প্রকৃতিভেদে তাহার বৈচিত্র্য ঘটে ।: কেউ বা 
প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের বাহিরের রূপলাবণ্যে মুগ্ধ; কেউ বা 
তাহার অন্তরের শাস্তি ও কল্যাণের দিকে আকুষ্ট। 
মনুষ্যসমাজে কেউ বা সমস্তই অন্যায় ও মিথ্যার দ্বার! 
জীর্ণ দেখিতে পায়, কেউ বাঁ তাহার মধ্যে মহত্ব ও 
প্রেমের অভিব্যক্তিই প্রত্যক্ষ করে । কিন্তু মানুষের মনের 
মধ্যে বিশ্বের যেমনি বং পড়ুক, সোনার রংই পড়,ক্‌ বা 
কালির রংই পড়ক; যেমনি স্থর বাজুকৃ, সকল সুরের 
এঁকতাঁন সঙ্গীত বাঁজুক্‌ বা বেনুরা বাজুক্‌- সেই সমস্ত 
.বুংও সুরের সমাবেশে যে -অখণ্ড ভাটি মনের মধ্যে 
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সঞ্চারিত হয়, তাহাকে পুরাপুরি প্রকাশ করিতে 
হইবে । বিশ্বে তুমি ভগবানকেই দেখ আর সয়তানকে 
দেখ, ভগবানের ও :সয়তানের গোটা মুর্তিটা তোমাকে 


সাহিত্যে প্রকাশ করিতে হইবে। সাহিত্যের এই কাজ ।' 


সেইজন্য প্রবন্ধারভ্তেই বলিতেছিলাম, যে, সাহিত্যে 
ভাঁবকে যুক্তির শিকল পরাইলে ভাবকে মারিয়া! ফেলা 


হয়। তখন এই বিচিত্র মানবপ্রকৃতির দ্বার প্রতি- . 


ফলিত বিচিত্র আলোছায়াখচিত ছবি দেখা আর হয় 
না! কারণ যুক্তির মানদণ্ডে সত্য এবং অসত্য, ভাল এবং 
মন্দ__গঙ্গাষমুনার মত নির্দিষ্ট রেখায় বিভক্ত 


সঙ্গে হুইটম্যানের, হুইটম্যানের সঙ্গে এডগার আযালেন- 
পো’র বৈসাদৃশ্ত আছে। বিশ্বের ছাপ ইহাদের সকলের 
গ/য়টের কাছে বিশ্বের ও 


মনে একই রকম পড়ে নাই। 
মানুষের যে মূর্তিটি ধরা পড়িয়াছে, তাহা নানা বৈচিত্রের 
সুপরিণত সামঞ্জস্যের মূর্তি। হুইটম্যান সেই সামগ্রস্যকে 
একেবারে ভাঙিয়াচুরিয়া এক উচ্ছ খল অথচ পরমন্ুন্দর 
জগতের চেহারা দেখিয়াছে। পো আবার বাস্তবজগতৈর, 
অন্তরের মধ্যে এক স্বপ্নলৌক আবিষ্কার করিয়াছে ।', 


AA পাটি পানিও 


। গ্যয়টের -: 


৬ 


এখন ইহারা কে যে "বস্ততন্তর, আর কে যে নয়, তাহ! চা 


বলা-.শক্ত। যুক্তির শৃঙ্খল হাতে করিয়া সাহিত্যের 
ভাবের "দরজায় দীড়াইলেই এই-সব বাজে প্রশ্নের উদয় 
হয় এবং নিজের “থিওবির” আওতার সমস্ত বৈচিত্র্যকে 
খাপ, খাওয়াইবার জন্য প্রবল চেষ্টা জাগে। কিন্তু সাহি- 
ত্যের বৈচিত্র্য কোন থিওরির মধ্যে ধরা দেয়, না। সে 


।সবরোবরের জল নহে যে নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে তাহাকে 


বেড় দিয়া রাখা যাইবে ; সে আকাশের চিন্নচঞ্চল) চির- 
পরিবর্তনশীল যেঘ।. একই ন্ুর্য্যোদয় স্র্য্যান্তের আলো 
তাহার উপর পড়ে, কিন্তু মেঘের বিচিত্রতা অনুসারে 
মেঘের প্রতিফলিত _রঙের কত টৈচিত্র্য দেখা যায়। 
সেইরূপ একই বিখের আলো সকল তাঁবুক-প্রকৃতির 
উপর পড়ে” কিন্তু প্রকৃতিতেদে যে বর্ণবৈচিত্র্য হয়, 
তাহাই সাহিত্য। কেহ বাঁ আশার বক্তবর্ণ, কেহ বা 
নৈরাশ্যের পাংশু ও ধুত্রবর্ণণ কেহ বা আনন্দের গোলাপী 
বর্ণ, কেহ বা রহস্যগভীরতার বাত কেহ বা স্বপ্নের 
লঘু সোনালী! 


» 
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. যুক্তির ক্ষেত্র যেখানে, যেমন দর্শনে বিজ্ঞানে, অবশ্ত আইডিয়া থাকিলেই তাহাকে বুঝিতে হইবে, 
, সেখানে মানুষের তর্কের অন্ত নাই-পাঁচজন লোক সুতরাং সেখানে বুদ্ধির প্রয়োজন হইবে। আমি তো 
% আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে পাঁচটি স্বতন্ত পথে গোড়াতেই বলিয়াছি-যে অত্যন্ত নির্দিষ্ট, জানা-আই- 
চলিয়া যায়। ‘কিন্তু সাহিত্যে--যেখানে মানুষের কোন্‌ ভিয়াঃ বোঝা-আইভিয়া লইয়া সাহিত্যের কারবার 
জিনিস কেমন লাগিয়াছে, সেই কথাটা পুরীপুরি বলা নয়। আইডিয়ার 'সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্য সাহিত্যের 
হইয়াছে, সেখানে একজনের ভাললাগা বা মন্দলাগ! কোন মাথাব্যথা নাই। কিন্তু যে আইডিয়] একটা নূতন 
অন্যের মনে সহজেই সঞ্চারিত হয়। পক্ষান্তরে” এই চেতনার. মত, যাহা এক মুহুর্তেই সমস্ত মনকে একটা 
ক্ষেত্রে যদি ভাবকে যথাযথভাবে সমস্ত অন্তর হইতে অভাবনীয়তার আনন্দে কম্পিত তরঙ্গিত করিয়া. 
না. বাহির করিয়া কিছুমাত্র যুক্তির পোষাক পরাইবার দেয়, যাহার অভাবনীয়তাই যাহাকে ভাবনীয় করিবার ' 
বা একটা মত বা. “থিওরিশ্রপে দাড় করাইবার | জন্য ব্যস্ত হয়, সেই আইডিয়া লইয়াই দাহিত্যের 
.কোন প্রয়াস থাকে, তাহা হইলেই "সাহিত্যে রসভঙ্গ | কারবার । 
হইয়া যায়। | পাঠক পুনশ্চ বলিবেন, Hea সম্বন্ধে এই "মত 
ইৃষ্টান্তন্বরূপে বলি, ব্রাউনিং তাহার শেষ বরসের.প্রায় | দিব্য খাটে, কিন্তু বৃহৎ কাব্য বা নাট্য বা উপন্তাসঙ্জাতীয় 
সকল রচনায় তাঁহার জীবনের অভিজ্ঞতাকে তত্বের মত; সাহিত্য সম্বন্ধে খাটে ন1। তুমি কি বলিতে চাও যে 
করিয়। বলিতে গিয়াছেন -বলিয়া সেগুলি আর কাব্য হয় ) কালিদাসের কুমারসম্ভব কাব্য বা শেক্সপীয়রের হ্যামলেট, 
নাই, গছ হইয়াছে! ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ প্রকৃতির সহবাস | বা-গ্যয়টের ফাউষ্টের ভিতরকার তত্বটা অভাবনীয় রূপে 
জিনিসট। মানুষের আত্মার পক্ষে ভারি কল্যাণকর-- একথা | আসিয়াছিল_-তাহার তত্বটাই কি গোড়া হইতেই কবির 
যেখানেই “থিওরি” করিয়া বলিতে 'গিয়াছেন, সেখানেই!|| মনকে অধিকার.করিয়া বসে নাই? 
< তাহার কাব্যের সৌন্দর্য্হানি ঘটিয়াছে। গণতন্ত্রের কিন্তু এখানেও সৃষ্টির ক্রিয়া. সেই একই। শিশির- 
দ্বারা সমস্ত মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ক্রমশঃ অব্যাহত-| বিন্দুর সঙ্গে ঝরণার যে প্রভেদ, গীতিকাব্যের সঙ্গে এই 
ভাবে প্রকাশ পাইতেছে”_হুইট্ম্যানের এই ‘থিওরি’| বড় কাঁব্যের সেই প্রভেদ। অনেকখানি অস্পষ্ট বাষ্প 
তাহার কাব্যের 'চৌদ্দআনা পরিমাণ অংশকে নষ্ট জমিয়। শিশির-বিন্দুর আকার গ্রহণ করিয়াছে। এই 
. করিয়াছে। বিশ্বের ছাপ--সৌন্দর্য্যের ছাপ, মহত্বেরর ছোট কাব্যে বাহির হইতে কবির মনে বিশ্বের যেমন 
ছাপ_-কবিতার ভাষায় কবির অজ্ঞাতসারে স্বচ্ছন্দে ও ছাঁপটি পড়িয়াছে, ঠিক তেমনি ভাবেই ভাষার মধ্য দিয়] 
অনায়াসে যেখানেই উঠিয়া আসিয়াছে, সেইখাঁনেই তাহাকে প্রকাশ করা হইয়াছে। সে ছাপ একটি মাত্র 


হুইটম্যানের কাব্যের মাধুর্য্যরস আস্বাদন করা যাঁয়। ভাবের ছাপ।. কিন্তু “ফাউষ্ট' জাতীয় বড়কাব্যে বিচিত্র- 
রবীন্দ্রনাথের “নৈবেগ্ে” ধর্মের 'যে-সকল কথা আছে? ভাবের সমষ্টি ঝরণার জমাট রূপ লাভ করিয়া প্রকাশ 


তাহা উপনিষদের দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং কলা- পাইয়াছে! এ-সকল বড় কাব্যে কা নাট্যে তত্ত্বের 
সৌষ্ঠবমণ্ডিত হইলেও কাব্যহিসাবে নৈবেছের স্থান তাঁহার | একটা শুষ্ক ডোর যদি বা .জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে 
পরবর্তী অধ্যাত্মকাব্য “খেয়!’:ও “গীতাঞ্জলি’র অনেক তলায় থাকিয়া থাকে, তবে তাহার জন্ঠই এ-সকল 
নীচে। কারণ ‘নৈবেদ্যে’ তাহার অন্তরতর অধ্যাত্ম |কাব্য সমাদর পায় নাই। বিশ্বের ঘাঁয়ে মনের গোপনে 
অভিজ্ঞতার ছাপ বিশেষ ভাবে পড়ে নাই, রবীন্দ্রনাথ (নানা ভাবের নানা. রসের নানা! অভিজ্ঞতার যে-সকল 
কবিটির বিশেষ রং ধরে নাই। . j ফুল ফুটিয়ে, - সেইগুলিকে গাঁখিয়৷। তোল! হইয়াছে 
পাঠক এখানে জিজ্ঞাসা করিবেন_-তবে কি' উচ্চ- বনিয়াই এঁ- -সকল কাব্যের এত আদর। ' 
অগ্গের সাহিত্যে ‘আইডিয়া’ কোন জায়গা নাই? আমাদের দেশে আমাদের 'অধিকাঁং & লেখকদের 
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মনের উপর বিশ্বের' যে সজীব ছাপ পড়ে, তাহাকে 
সাহিত্যে সম্পূর্ণরূপে মেলিয়া! ধরিতে তাহার! পারেন না। 
আমর! নিজের মনের কথ! বলিতে সাহস পাই না। 
সেই জন্য অন্যের ছাঁদ নকল করিতে যাই, অন্যের ভাষায় 
কথা কহি, অন্তের চোখে দেখি এবং অন্যের কানে শুনি । 
অমুক কৰি প্রকৃতির সৌন্দর্য্য এই রকম করিয়া বর্ণন। | 
করিয়াছেন--কিন্তু তাহা দিয়া আমার কি প্রয়োজন ? 
আমি কি দেখিতেছি? আমি যাহ! দেখিব নিশ্চয় অন্ত 
কবির দেখার সঙ্গে তাহার পার্থক্য আছে। সুতরাং 
তাহার প্রকাশের ধরণেরও পার্থক্য: হইবেই। অমুকের. 
গল্পের ছণাদ এই রকম--তাহার গল্পে নায়ক নায়িকার 
প্রেমের কথার ছড়াছড়ি যায়। প্রেমের ছাপ যদি আমার 
মনে সত্যই পড়িয়| থাকে, তবে আমি তাহাকে প্রকাশ 
করিব বইকি। কিন্তু তাহ! না পড়িলেও আমার অভিজ্ঞ- 
তার মধ্যে যে রকমের মান্্ষ যে রকমের জীবন আসিয়! 
পড়িয়াছে,_তাহাকেই গল্পের স্থত্রে ভরিয়া তুলিলে সে [ 
মালাও নিতান্ত অগ্রাহ্ হইবে না। 
শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্তী । 


পপ =e 


সফলতার মূল্য. 


“বিন! বেদনায় বিজয় কোথায়? | 
গৌরবও তাঁর মূল্য বিষ। 
যশের মুকুট * চাঁও যদি শিরে 
. ক্রুশ পোঁষো বুকে অহর্নিশ। 
কুস্মাকীর্ণ সিংহাসনেতে 
বসিবারে তুমি যদিবা চাও, 
কণ্টক যত চরণে দলিয়া 
শোধিতের টাকা আকিয়া দাও !” 
সফলতা লাভের একমাত্র উপায়, কঠিন পরিশ্রম । 
কিন্ত যে পরিশ্রমে মস্তিষ্কের কোনে! যোগ নেই 
তা একেবারেই ব্যর্থ। . . 

.মহাপুরুষগ্ণের উক্তি থেকে আমর! তাদের সাফল্যের . 
মূল কারণ জানতে পারি। স্যর জোশুয়া রেনল্ডস্‌, 
ডেভিড উইলকি. প্রভৃতি মহাপুরুষগণ, যাঁরা জগতে 
কীন্তির ছাপ রেখে গেছেন, তাদের সকলেরই মন্ত্র ছিল 
“কাজ! কাজ! কাজ!” 


+ 





স্বনামধন্য ভাঙ্কর মাইকেল এঞ্জেলো একজন অদ্ভুত 
[কর্মা পুরুষ ছিলেন। নিদ্রাভ্জের সঙ্গে সঙ্গেই যাতে 
কাজ আবভ্ত করতে পারেন সেই জন্যে তিনি পোশাক 


পরেই ঘুমোতেন। শয়নকক্ষে এক টাই মার্কেল পাথর 
রেখে দিতেন, রাত্রে নিদ্রার ব্যাঘাত হলে. উঠে কাঁজ 
করবেন এই উদ্দেপ্তে। বিখ্যাত ইংরেজ ওপন্তাসিক স্যার 

ওয়াল্টার স্কটের অসাধারণ পরিশ্রম করবার শক্তি ছিল। 

ওএভালিঁ নভেলগুলি প্রতি বৎসর বারে! খানির হিসাবে 

তিনি রচনা করেছিলেন। তীর কর্মজীবনে তিনি গড়ে 

ছুমাঁস অন্তর এক খানি করে’ বই লিখেছিলেন। 


প্রকৃতির এক কথা --“হয় কাজ কর, নয় অনাহারে, 


মর |” মানসিক; নৈতিক, শারীরিক সকল প্রকার 


| 


কাজই করতে হবে, নচেৎ প্রকৃতির অলজ্ঘ্য নিয়ম + 


অনুসারে যা-কিছু অব্যবহার্ধ) হয়ে পড়ে থাকবে তারই 
মৃত্যু অনিবাধ্য। . 8 

. মানুষ গ’ড়ে ওঠে তার চেষ্টার দ্বারা । বিধাতাও তাই 
চান। | ৃ 

তিনি ইচ্ছা করলে আমাদের মুখের কাছে অন্ন 


তুলে ধরতে পারতেন। তিনি ইচ্ছা করলে মানুষকে ১. 


যুগ যুগ ধরে" বাইবেলে বর্ণিত সকল শবধ্য ও 
সৌন্দর্য্যের আধার নুখস্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ ঈডেন উদ্যানে রাখতে 
পারতেন.। কিন্তু তিনি যখন মান্ধুষ সৃষ্টি করলেন তখন ' 


কেবল মাত্র তার পেটের ও দেহের ক্ষুধা নিবৃতি করার 


চেয়েও উচ্চতর ও মহত্তর এক মৎ্লব তার মনে মনে ছিল। 
মানুষের মধ্যে যে দেবত্বটি আছে সেইটিকেই জাগিয়ে 
তোলা ছিল তার উদ্দেশ্য । ঈডেন উদ্যানের প্রাচুর্য্ের 
মধ্যে সে দেবত্ব কোনো দিন জাগতে পারত না| 
অভিসম্পাতের ফলে সেই নন্দন-কানন থেকে মানুষ 
বিতাড়িত হয়ে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে অন্নসংস্থান করতে 
বাধ্য হয়েছে? তা যে বিধাতার শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ একথা. 
আমরা কেন ভুলে যাই? দে অভিসম্পাতের ফলেই 
না বিধাতার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি ব্যর্থ হয়ে যায় নি! আমাদের 
চরম সুখ ও' পরম মঙ্গল তিনি যে বহু আয়াসের ছুর্ভেদ্য 
আবরণে ঘিরে রেখেচেন তার একটা অর্থ আছেই 
আছে। : 


যে. 


৪র্থ সংখ্যা ] 


সফলতার মূল্য 
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কোনে! স্যার কাঁজেই অসম্মান নেই। অন্তায় কাঁজ 
. ব্যতীত কোনো কাজই হেয় নয়। আমেরিকার স্বাধীনতা 
হাতের যুদ্ধের: সময় একদা! কয়েকজন মার্কিন সৈনিক 
একখানি প্রকাণ্ড কাঁষ্ঠথ তোলবার চেষ্টা করছিল। 
সেটি অত্যন্ত ভারি, তাই তারা অনেক চেষ্টাতেও সেটিকে 
নড়াতে পারছিল ন! । নিকটে এক কর্পোরাল দাড়িয়ে 
তাঁদের উৎসাহ্বর্ধনের জন্যে মধ্যে মধ্যে চীৎকার করছি- 
লেন। এমন সময় জনৈক উচ্চ কর্মচারী অশ্বীরোহণে. এসে 
উপস্থিত হলেন। অশ্ব থেকে অবতরণ করে’ তিনি 
{ সৈনিকদের সঙ্গে হাত লাগিয়ে কাঠ তুলে ফেল্লেন। 
তারপর তিনি সেই কর্পোরাঁলকে জিজ্ঞাসা করণেন__ 
তুমি' ওদের সাহায্য করনি কেন? কর্পোরাল তো প্রশ্ন 


* গুনে অবাক । সে বল্লে, আমি কর্পোরাল, আমি সামান্ত - 


সৈনিকের সঙ্গে একত্রে খাটবে।? উচ্চ কর্মচারী বল্লেন 
_অণ ঠিক বলেচ তুমি । তুমি কর্পোরাল, তুমি কেমন 
করে’ সাধারণ সোনিকের কাজ করবে! আমার কিন্ত 
কাজ কর্‌তে লজ্জা নেই। আমার নাম জর্জ ওয়াশিংটন ! 
বোমানেরা যখন কর্ম করতে কুষ্টিত হয় নি তখনি 
তাঁরা উন্নতির পরাকাষ্ঠা লাভ করেছিল; কিন্তু একদিন 
প্রভূত ধন ও ক্রীতদাসের অধিকারী হয়ে তাঁরা যখন 
কৰ্ম্মকে ঘৃণা করতে শিখল তখনই আলস্য ও পাপ অচিরে 
সেই বিলাসী .ধনোন্মত্ত জাতিকে ছুর্গতির পক্ষে -নিমগ্ 
করে’ দিয়েছিল। রোমের যখন পতন হ'ল তখন যীশুধুষ্ট 
তার মহৎ জীবনের দ্বার! পরিশ্রমকে সম্মানের মহোচ্চ 
আসনে প্রতিষ্ঠিত করে’ দ্রিলেন। তিনি একথা বল্লেন না 
_ আলস্যপরায়ণ সুখান্বেষী বিলাসীর দল তোমরা আমার 
কাছে এস,” “হে 
মানব! এস, তুমি আমার কাছে এস ৷” 

প্রকৃতি অন্বেষণ করে মন্ুব্যত্ব, অর্থ বা যশ নয়। 
একজন মান্থুের-মত-মান্ুষের জন্যে সে কত মূল্যই না 
দ্যায়! তার আগমনের প্রতীক্ষায়, জগতে বাস করা 
তার পক্ষে সম্ভব করে’ তোলবার জন্যে সে যুগধুগান্ত ধরে; 
আয়োজন করেচে। বিশ্বজগৎ সে মানুষের হাতে তুলে 
দিয়েচে। তার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির একটি আদর্শ গড়ে’ তোলবার 
জন্যে সে কত ন! উপায় অবলম্বন করেচে ! . সেই জন্তেই 








সে মানুষকে নিজের খাদ্য নিজে আহরণ করতে বাধ্য 
করেচে। সেই জন্যেই সে মানুষকে কখনো ভুলতে দ্যায় 
না যে, কোনো-কিছু পাবার জন্যে সংগ্রামই তাঁকে উন্নত 
করে’ তোলে--তাকে সার্থকতার পথে অগ্রসর করে? 
দ্যায়। অনেক সাধনা অনেক কষ্টের পর যেই একটি, 
কাজ সমাধা হয় অমনি মানুষের মোহ কেটে যায়, 
প্রকৃতি আর একটি পুরক্কার মোহন সাঁজে সাজিয়ে 
আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরে, আমরাও নুদ্ধ 


শিশুর ন্যায় সেটি পাবার আশায় পুনর্বীর সংগ্রামে মেতে 


উঠি। এইরূপে নব নব সংগ্রামের মধ্যে আমাদের 
কর্ধশক্তি জাগ্রত হয়ে ওঠে) আমর! সহিষ্ণুতা, সংযম, 
অধ্যবসায় ও একাগ্রতা শিক্ষা করি। 

কৰ্ম্মই মানুষের প্রধান শিক্ষক, এবং কর্শ্মের পাঠশীল।ই 
জগতের শ্রেষ্ঠ পাঠশালা । 

কিন্ত অন্ধের ন্যায় পরিশ্রম করায় কোনো লাভ নেই। 
পরিশ্রমের সঙ্গে মন্তিফপরিচালনার বিচ্ছেদ ঘটলে সে 
পরিশ্রম কোনো কাজেরই হয় না । 

কর্ম্মকার পাঁচ টাকার লৌহ থেকে ঘোড়ার নাল 
নির্মাণ করে? দশ টাক! উপার্জন করে। আবার সেই 
লৌহ থেকেই ছুরি নির্শীণ করে’ একজন দুইশত টাক 
উপায় করে। এবং আর. একজন সেই লৌহে ঘড়ির স্প্রীং 
নিৰ্ম্মাণ করে? ছুই লক্ষ টাকার অধিকারী হয়। 

আমরা যে শক্তি ও সামর্থ্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করি 


সেগুলি সন্বন্ধেও সেই এক কথাই খাটে। ত! দিয়ে 


আমাদের কিছু-একট। করতেই হবে। কেহবা তাঁর 
স্বাভাবিক শক্তি দ্বারা সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করে, প্রয়োজনীয় 
পদার্থ গড়ে। কারণ সে পরিশ্রমের সঙ্গে মস্তিষ্কপরিচালন। 
কবেচে। অপর এক জন তুল্য শক্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ 
করে" বিন! উদ্দেশ্তে বিনা চিন্তায় খেটে খেটে কেবল 
ব্যর্থতার স্তপ রচনা করে। 

আমাদের জগৎ “হতে পার্ভীম”এর দলে পরিপূর্ণ | 
তাঁরা কিছু একট! হতে পারত বা করতে পারত যদি 
না কতকগুলি প্রতিবন্ধক ঘটত। তাঁরা সকলেই 
সফলতা চাঁয় কিন্তু সন্তায় চায়--নফলতার পূর্ণ মূল্য দিতে 
কেহই প্রস্তুত নয়। তার! যুদ্ধ করতে অসম্মত অথচ জয়ের 
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আশ! রাখে। তাঁরা অন্বেষণ করে কোমল মস্থণ ভূষি, 


যাঁর ওপর দিয়ে অতি সহজে অনায়াসে চলা যায়__ 
কোথাও লেশমাত্র সংঘর্ষ হয় ন|। তারা ভুলে যায় 
যে সংঘর্ষই গতির প্রাণ। 

যে যত মহৎ ফলের প্রয়াপী তাকে তত কঠিন 
পরিশ্রম করতে হবে। সফলতার উচ্চ শীর্ষে যে আরোহণ 
করতে চায় তাকে তার মূল্য নিজেই দিতে হবে। তার 
বংশগৌরব যতই থাকুক বা 
কোম্পানির কাগজের তাঁড়া যতই বড় হোঁক তা দিয়ে 
সফলতা কেন! যাবে নাঁ। তাকে নিজের সামর্থ্য মানুষ 
হতে হবে"_নান্তঃ পন্থা! বিদ্যতে অয়নায়। 

সফলতা লাভে কেবল ইচ্ছুক হলেই চলবে না! 
যে-দফলতা ইচ্ছা করলেই মেলে তার মুল্য কতটুকু? 
মূল্য দিলে অবশ্য যা ইচ্ছা কর তাই পাবে। কিন্ত 
তুমি কি পরিমাণ সফলতা চাও? যুল্য কি দিবে? 
তোমার সহ্ের সীমা কোথায়? কতদিন অপেক্ষা 
করবে? 

তুমি বলচ তুমি শিক্ষালাভের জগ্তে উদ্গ্রীব। তুমি 
কি থার্লো উইডের মত ইক্ষুক্ষেত্রে প্রজালিত শুদ্ধ পত্রের 
আলোকে পড়তে পারবে? তার মত কি তুমি একখানি 
বই আনবার জন্যে নগ্রপদে কার্পেট-ছেপ্ড়া জড়িয়ে ক্রোশ- 
খানেক পথ বরফের মধ্য দিয়ে হেটে যেতে পারবে ? 
দারুণ দারিদ্র্যে নিপীড়িত ' হয়ে, খাদ্যাতাবে জরজর 





অবস্থায়, দেহের ওপর রজ্জুর তাগা বেঁধে ক্ষুধার জালা . 


নিৰৃত্তি করেও লেখাপড়া চালাবার শক্তি আছে ত? জন 
- স্কটের মত ভোর চারটায়, উঠে রাত দশ এগারট। পর্য্যন্ত 
জেগে থাকবার জন্যে মাথায় ভিজে তোয়ালে জড়িয়ে 
পাঠাভ্যাস করতে পারবে? অথবা বিদ্যাসাগরের মত 
পাছে নিদ্রা আসে সেই ভয়ে চোখে সরিষার তৈল ঢেলে 


লেখাপড়া করবে? বিদ্যা কি তোমার এত প্রিয় যে যে- 


পুস্তক ক্রয় করবার সামর্থ্য নেই, সেখানি পাবার জন্যে 
আ্যাব্রাহাম লিংকলনের মত পদব্রজে বিশ ক্রোশ পথ 
অতিক্রম করতে পার ? জ্ঞানলাভের পথ প্রশস্ত নয়_-সে 
পথে: ফুলের পাপড়ি ছড়ানো নেই। প্ররুত পথটি 
কণ্টকাকীর্ণ, তার ওপর দিয়ে চলতে গেলে প্রতি 


প্রবাসী--শরীবণ ১৩২১ 





উত্তরাধিকারন্থত্রে প্রাপ্ত, 


'লাভ কর] পর্য্যন্ত অবিচলিত 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
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পদে দেহ ক্ষতবিক্ষত হবে_ ব্যর্থতার ভারে নিত্য নিয়ত 
হৃদয় অবসন্ন হয়ে পড়বে । 

বাগী হয়ে কি লোকের মনের ওপর আধিপত্য বি 
করতে চাও? ডেমস্স্থেনিসের মত সাগরতীরে গিয়ে 
মাসের পর মাস কি তুমি গলা সাধ! অভ্যাস করতে পারবে? ' 
একটি বিশেষ অঙ্গসঞ্চালনের মুদ্রাদোষ সারাবার জন্তে, 
তার মত তুমিও কি বিলম্বিত তীক্ষধাঁর তরবারির মুখের 
তলে নগ্রস্কন্ধে আবৃত্তি অভ্যাস করবে? যখন তোমার 
প্রত্যেক কথার পর বিদ্রপহাস্যে চতুর্দিক মুখরিত হয়ে : 
উঠবে তখন ভিস্রেলির সঙ্গে পালণমেণ্ট, মহাসভায় }- 
দীড়াবার শক্তি তোমার আছে কি? তার মত তুমিও 
কি সকল অপমান সহ করে’ জগতের সুধীগণের প্রশংসা . 
চিত্তে সাধনা করতে * 
পারবে? 

শিল্পী হবার ইচ্ছা হয়? অস্তর তোমার যে সৌন্দর্য্য 
নিষিক্ত তাকে পাষাণের মধ্য হতে বা,পটের ওপর 
ফুটিয়ে তুলতে চাও ?' দ্েওয়াল-চিত্রকরদের কাজ বা. 
কথ! হতে কিছু শিক্ষা পাবার জন্যে মাইকেল এঞ্জেলোর 
মত মাথায় করে’ উচু মই বেয়ে কি যোগান দিতে ১. 
পারবে ? 

সাহিত্য-সাঁধনায়: যশস্বী হবে ? বহু” দিনের শ্রম ও 
বহু চিন্তার পর যে রচনা! প্রসব হয়েছে সেটি খন 
অমনোনীত হয়ে ফেরত আসবে তখন ভগ্মমনোরথ হবে 
না ত? অখ্যাত জীবন যাপন করে’ অজানিতভাবে মরতে 
পারবে কি ? সেব্সগীয়রের মত নাটক রচনা করেও খ্যাতি 
লাভের জন্তে দু শ বৎসর অপেক্ষা করতে পারবে ? অন্ধ 
কবি মিণ্টনের ন্যায় বহু পরিশ্রমের পর ‘Paradise 
Lost” মনে মদে রচনা! করে” এবং সেটি অপরকে দিয়ে 
লিখিয়ে মাত্র ছুই শত পঁচিশ টাকায় তা বিক্রয় করতে 
পার? সৈ পুস্তকখানি পাঠ করেঃ লগ্ডনের জনৈক বিদ্বান, 
সমালোচক লিখেছিলেন-_মান্ুষের পতন সম্বন্ধে অন্ধ 
ইস্কুলের শিক্ষক একটি একঘেয়ে .কবিতা৷ রচনা করেছে.) 
কবিতার দৈর্ঘ্য যদি-গুণ বলে’ বিবেচিত হয় তবে তাহাই 
উহার এক মাত্র গুণ-_অন্ত গুণ নেই । অহরহ -কারাদারের ' 
ঘড়ঘড়ানি শুনে কারাকৃপের মধ্যে দীর্ঘ রাত্রি যাপন করে, 
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‘ePilgrims Progress”র স্তায় অমর পুন্তকেরুও 
» “রচয়িতা হবার বা তিলকের স্তাঁয় সাহিত্যসাধনা করবার 
1 উৎসাহ তোমার থাকে কি? ভীকুইন্সের অতুলনীয় 
অলৌকিক-দর্শন ও বিশ্লেষণ লেখবার জন্যে তিনি যে দারুণ 
যন্ত্রণা ভোগ করেছিলেন তুমি তা,করতে প্রস্তুত আছ কি? 
য়রিপাইডিসের মত ভুমি কি পাঁচ দিনে তিন লাইন 
রচনা করে, সন্তুষ্ট হতে পার? আইজাক নিউটন 
একটি জটিল গণনাষ বহু বৎসর অতিবাহিত করার পর 
একদিন তার কুকুর কাগঞ্জপত্রগুলি নষ্ট করে’ দিল। 
/ .তিনি নিরুৎসাহ হন নি, পুনরায় গোড়া থেকে গণনা 
আর্ত করলেন। তেমন জেদ তোমার আছে কি? 
_ কালাইল তার “ফরাশীবিদ্রোহের” পাঙ্লিপি এক বন্ধুকে 
" দেখতে দিয়েছিলেন। বন্ধুর ভূত্য অসাবধানতাঁবশত 
সেখানি আগুন ধরাতে ব্যবহার করে’ ধ্বংস করে’ 
ফেললে। কালশইল অবিচলিত চিত্তে পুনরায় সেই 
ইতিহাসখানি রচনা! করলেন! এমন অদম্য উৎসাহ 
তোমার আছে? ফ্রাঞ্চলিনের ন্যায় তুমি রি ফিলাডেল্‌- 
, ফিল্বার পথে পথে ঠেগাগাড়িতে জিনিস যোগান দিয়ে 
“বেড়াতে পার? 
উদ্ভাবন'ও আবিষ্কারের দ্বারা তোমার-জাতির মুখ 
উজ্জ্বল করতে চাও? সর্বস্ব যখন খোয়া গেছে, পত্নী 
পর্য্যন্ত যখন বিমুখ হয়েছেন, তখন প্যালিসির মত গৃহের 
বেড়া, ঘরের মেঝের তক্তা চেয়ার টেবিল আলমারি 
প্রভৃতি অগ্নিতে সমর্পণ করে’ এনামেল প্রস্তত করবার 
মনের বল ও অটল প্রতিজ্ঞা তোমার আঁছে কি? 
প্রকৃতি সমাজস্থষ্ট উচ্চ নীচ শ্রেণী মেনে চলে না। 
রাজপ্রাসাদে মূর্খের জন্ম হতে পারে__জগতের ত্রাণকর্ত! 
আপ্তাবলে জন্মগ্রহণ করতে পারেন ! শতছিন্র-মলিনবসন- 
পরিহিত ওঁ যে পুরুষ ও রমণীর দল সঁযাতা জীর্ণ কার- 
থানাঘরে দিনের পর দিন দারুণ পরিশ্রম করচে ওরাই 
যথার্থ মহৎ। আর প্রাসাদে সাটিন ও রেশষে অঙ্গ 
যুড়ে যার! আলস্যে দিন কাটায় তারাই নিকুষ্টশ্রেণীর 
. জীব; তাঁদেরই অদপাধুতা ও শঠতায় দরিদ্রের দল 
জীবনসংগ্রামে পরাস্ত হয়ে অশেষ যন্ত্রণা. ভোগ করচে। 
সফলতা যে লাভ ক'রতে চায় তাঁকে মুল্য দিতেই 


বাঢ়ের সৈয়দ বংশ 
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হবে। ফাকি চলবে না। যে কাজ তার অস্থিমজ্জাগত 
বলে’ বোধ হবে তার মধ্যে তার সমস্ত মনগ্রাণ-ডুবিয়ে 
দিতে হবে। যে অটল প্রতিজ্ঞা পরাজয় জানে না, ক্ষুধা 
বা বিদ্রপকে ভ্রক্ষেপ করে না, সকল কষ্ট বিপদ ও 
অভাবকে তুচ্ছ করে, সেই প্রতিজ্ঞা তাকে করতে 
হবে। জগতকে যার! বিশৃঙ্খল ও মূঢ়তার অন্ধকার থেকে 
উচ্চতম সত্যতার আলোকে উন্নীত করেচে তার! সুবেশ- 
পরিহিত সৌভাগ্যবান ছিল না, পিতৃপিতামহের অর্জিত 
অর্থে পুষ্ট কর্মকু্ঠ অলস ছিল না; তার! দুঃখদারিড্র্য 
অভাবের মধ্যে বর্দ্ধিত, জীর্ণ পরিচ্ছদ পরতে অভ্যস্ত; 
ন্যায়পথে থেকে দারিদ্র্য ভোগ করতে অকুষ্ঠিতচিত্ত। 
তাঁরা নিজেদের অন্নসংস্থান নিজেরাই করেছিল। 
স্বরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । 


বাঢ়ের সৈয়দ বংশ 


বাঢ়ের সৈয়দবংশের গৌরব ও সৌষ্ঠব বহুকাল অবধি 
অন্তহিতি হইয়াছে। এই বংশের নামও সাধারণ্যে অপরি- 
চিত. হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এক সময়ে বাঁঢ়ের সৈয়দ- 
বংশীয়দের লাম. প্রবাদ্বাক্যের স্যায় ভারতবর্ষের সর্বত্র 
উচ্চারিত হইত। গুণমুগ্ধ জনসাধারণ তাহাদের 
রণকুণলতা, ‘সাহসিকতা এবং কর্শপটুতা ,উপমান্বরূপ 
ব্যবহার করিত। ঘুদ্ধাভিযানকালে তাহার? অগ্রবর্তী 
সৈন্তদলের 'ৈনাপত্য গ্রহণ করিতেন। আকবর এবং 
তদীয় উত্তরাধিকারীগণ.সৈয়দবংশীয়দের অতুল প্রতিপত্তি 
ও প্রভাব পরিজ্ঞাত ছিলেন; তজ্জন্ত দুরূহ কার্য্য উপস্থিত 
হইলে তাহাদের সহায়তা গ্রহণ কৰিতেন।. মোগলশক্তির 
অধঃগতনকালে- বাঢ়ের সৈয়দবংশীয়দের করধৃত সুত্রের 
পরিচালনে কত সম্রাটের উত্থান এবং পতন হইয়াছে । 

. সৈয়দগণ. আপনাদিগকে ভারতবর্ষের অধিবাসীরূপে 
বিবেচনা: করিতেন এবং ভারতীয় মুসলমান সমাজের 
সুখছুঃখের সহিত আপনাদের স্ুখছুঃখ . অচ্ছেদ্য বন্ধনে 
আবদ্ধ করিয়াছিলেন। 

হালাগ কর্তৃক বোগ্দাদ নগর ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে আবুল . 
ফরার নামক একজন প্রখ্যাতনামা সৈয়দ দ্বাদশপুত্র 
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ইকবল-ই-পাদশাহী কখনও আমার সঙ্গে গমন করেন 


সঙ্গে লইয়া ভারতবর্ষে আগমন করেন। তীহাঁরা স্বর্ণপ্রস্থ 
ভারতবর্ষে উপনীত হইয়া! ভাগ্যলক্মীর অন্বেষণ করিতে 
আরম্ভ করেন এবং তদানীন্তন সম্রাট বলবনের প্রসন্ন দৃষ্টি 
লাভ করিতে সমর্থ হইয়া বিশিষ্ট পদ প্রাপ্ত হন। তদবধি 
তাহারা ভারতবর্ষে সাতিশয় প্রতিপত্তিশালী হইয় 
উঠেন এবং বংশবৃদ্ধি হওয়াতে নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়েন । 
ইহাদের এক শাখা বিহারের অন্তর্গত বাঢ়নামক স্থানে 
আবাসস্থান নির্দেশ করিয়াছিলেন! 

বাঢ়ের সৈয়দবংশীয়দের মধ্যে যিনি মোগল পাদ- 
শাহের অধীনত! স্বীকার করিয়া মোগল সৈন্তবেভাগে 
প্রবেশ করেন তাহার নাম সৈয়দ মাহমুদ । সৈয়দ 
মাহমুদের মোগল সৈন্তে প্রবেশের বিষয় মোৌগল-ইতিহাস- 
বেত্তা মাত্রেই উল্লেখযোগ্য ঘটনারূপে বর্ণনা করিয়। 
গিয়াছেন। তাহাদের বর্ণনা পাঠ করিরা অনুমিত হয় 
যে, তৎকালে. সৈয়দ মাহমুদ দেশমধ্যে শক্তিশালী পুরুষ 
বলিয়। পরিগণিত: ছিলেন।. মোগল .সৈম্চে প্রবেশের 
পূর্বে তিনি সেকন্দরশূরের সেনাপতি ছিলেন; শূরবংশের 
সৌভাগ্য-্্্য অস্তোন্ুখ দেখিয়! তিনি উদ্দীয়মান আকবর 
শাহের পক্ষ অবলম্বন কবেন। তিনি বৈরামর্খার সহিত 
প্রণয়স্থত্রে আবদ্ধ.ছিলেন। রি 

সৈয়দ মাহযুদ দিল্লীর অদূরে জায়গীর প্রাপ্ত হয়েন। 
তাহার আচার ব্যবহার কথাবার্তা রঢ়প্রক্ৃতির পরিচায়ক 
ছিল। কিন্তু তিনি সদ্দাশরতা এবং সাহসিকতার জন্য 
খ্যাত ছিলেন। মোগল দরবারে তাহার বীরত্ব প্রশংসিত 
হইত? আমীর ওমরাহগণ তাহার সালঙ্কার বাক্যালাপ 
এবং অকপট সবল ব্যবহারে আমোদ অনুতব করিতেন । 
তিনি পাদশাহের সাতিশয় প্রিয় ছিলেন। একবার 
মাহমুদ যুদ্ধজয় অন্তে দরবারে প্রত্যাবর্তন করিয়! যুদ্ধের 
বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হন এবং তঙ্প্রসঙ্গে পুনঃ পুনঃ 
“আমি” শব্দের প্রয়োগ করেনা ইহাতে একজন 
আমার বিরক্ত হইয়া বলেন «পাদশাহের সৌভাগ্যের 
( ইকবল-ই-পাদশাহী ) বলেই আপনি রণক্ষেত্রে জয়লাভ 
করিতে সমর্থ হইয়াছেন।” এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মাহ- 
মুদ "ইকবল” একব্যক্তির নাম ধরিয়া লইয় উত্তর 
করেন, আপনি কি জন্য মিথ্যা কথা বলিতেছেন? 


নাই; আমি রণক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলাম, আর আমার 
ভ্রাতৃগণ উপস্থিত ছিল; আমরাই তরবারি দ্বার! শক্র- 
পক্ষের রক্ত মোক্ষণ করিয়াছিলাম। এই উত্তরে পাদ- 
শাহ উচ্চহাস্ত করিয়। উঠিলেন এবং তাহার বীরত্বের 
প্রশংসাবাদ করির! তাঁহাকে পুরস্কৃত করিলেন । মোসল- 
মান এঁতিহাসিকগণ নির্দেশ করিয়াছেন বে, একবার 
একজন নর্ধ্যাকুল আমীর মাহমুদকে জিজ্ঞাসা করেন, 
আপনি কতপুরুষ অবধি সৈয়দ হইয়াছেন? এই কুটিল 
প্রশ্নে মাহমুদ উতেঞজিত হইয়া সন্মুখবত্তী অগ্নিকুণ্ডে পদ 
অর্পণ করিয়া বলেন, যদি আমি প্রকৃতই সৈয়দবংশে 
জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকি, তবে অগ্নি আমারে দগ্ধ করিতে 
অসমর্থ হইবে। তিনি একঘন্টাকাল অগ্নিকুণমধ্যে 
দণ্ডায়মান ছিলেন, তারপর দর্শকদের অনুরোধে সেস্থান 
পরিত্যাগ করেন। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, তাহার পদ- 
স্থিত পাদুকা সামান্য পরিমাথেও দগ্ধ হয় নাই। 

সৈয়দ মাহমুদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সৈয়দ আহাম্দও 
আকবর শাহের একজন মনস্বদার ছিলেন। আকবর 


শাহের সেনাপতির তালিকায় তাহার দুইজন পুত্রের 
নামও পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। বস্ততঃ আকবর শাহের 


সময় হইতে" বাঢ়ের বহুপংখ্যক সৈয়দ মোৌগলদরবারে 
কাধ্য করিয়াছেন। আলম নামক একজন সৈয়দ 
শাহস্থজার সেনাপতি ছিলেন এবং তাহার সঙ্গে সুদুর 
আরাকানে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন। একজন পাঁদশাহ 
এই-সকল রাজকর্মচারী সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন, 
“তাহারা সৈয়দবংশোভব; তাহাদের অতুল শৌধ্য ও বীর্য 
ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ ।” সৈয়দ আবদুল খা এবং সৈয়দ 
হোসেনআলী খঁ ভ্রাতৃযুগলের সময়ই বাঢ়ের সৈয়দবংশের 
গৌরবরবির মধ্যাহ্ৃকাল-স্বরূপ ছিল। কিন্তু তাহাদের 
কৃতকার্য্যেই সৈয়দবংশের প্রভাব প্রতিষ্ঠ। সমস্তই অস্ত- 
হিত হয়। তাহার! উৎকট স্বার্থপরতার বশবর্তী হইয়া 
আপনাদের ক্ষমতা ও প্রাধান্ত অক্ষুণ. রাখিবার উদ্দেস্তে 
পাঁচজন মোগলবংশধরকে রাজসিংহাসনে উত্তোলন করেন, 
দুইজন মৌগলবংশধরকে সিংহাসনচ্যুত, এবং 'হত্যা 
করেন, পাঁচজন মোগলবংশধরকে অন্ধ এবং কারা রুদ্ধ 
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করেন! অবশেষে 'পাদশাহ যোহম্মদ্রশাহ তাহাদিগকে 
পর্য্যন্ত করিতে. সমর্থ হয়েন এবং তৎসঙ্গে বাঢ়ের 
* সৈয়দবংশের প্রভাব প্রতিপত্তি চিরকালের জন্য বিনষ্ট হইয়া 
যায়। সৈয়দ ভ্রাতৃগণের বিবরণ আদ্য্ত কৌতুহলোদ্দীপক 
এবং শিক্ষাপ্রদ। আমরা সে বিবরণ সঙ্কলনে প্রবৃত্ত 
হইলাম ৷ 

সম্রাট আওরঙ্গজেব স্বীয় পৌত্র- (দ্বিতীয় পুত্রের 
পুত্র) আঞজিমওস্‌সানকে বঙ্গ বিহার এবং উড়িব্যার 
সুবাদার এবং মূর্শিদকুলিখাঁকে দেওয়ান নিযুক্ত করেন। 
অন্নদিন মধ্যেই আজিমওস্সানের সঙ্গে মুর্শিদকুলিখীর 
মনোমালিন্য উপস্থিত হয়। পাদশাহ এই সংবাদ শ্রবণ 
করিয়া আজিমওস্সানকে দোষী ঠিক করেন। আও- 
রঙ্গজেব ফুর্শিদকুলির্থার কাৰ্য্যে প্রীত হইয়! তাহাকে বাদল! 
এন্‌ং উড়িষ্যার সহকারী স্ুবাদারের পদে নিযুক্ত করেন; 
আজিমওস্সান বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিয়া পাটন।? নগরে 
অবস্থিতি করিতে আদিষ্ট হন । ইহার কতিপয় বৎসর 
পরে পাদশাহ আজিমওস্সানকে আপন সকাশে আহ্বান 
করেন। তদন্ুসারে তিনি স্বীয় পুত্র ফরকশিয়রকে 
. প্রতিনিধিরূপে রাখিয়া পাঁটন৷ পরিত্যাগ করেন। কিন্ত 


ইহার অত্যন্নকালের মধ্যেই পাদশাহ আওরঙ্গজেব পর. 


লোক গত হন। তাহার দ্বিতীয় পুত্র বাহাছুরশীহ' জ্যেষ্ঠ 
ভ্রাতার বিনাশসাধন করিয়! দিলীব্র' সিংহাসন অধিকার 
করেন। এই বুদ্ধকীলে আজিমওস্সান পিতার প্রধান 
সহায় ছিলেন। তজ্জন্ত তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিয়া 
আঙিমওস্সানকে এলাহাবাদ, বিহার এবং বাঙ্গলা ও 
উড়িষ্যার শাসনকর্ভূপদে নিযুক্ত করিয়া পুরস্কৃত করেন। 
কিন্তু পিতৃ-অভিলাষান্থমারে তিনি রাজদরবারেই অব- 


স্থিতি করিতে থাকেন। আজিমওস্পান বঙ্গ ও উড়িষ্যার . 


মুর্শিদকুলিখাকে, বিহারে হোসেনআলী খাকে এবং 
এলাহাবাদে আবছুল্প। খাকে নায়েবতি প্রদান করেন। 
আব্দুল্লা খা- এবং হোৌসেনআলী খা! সহোদর ভ্রাতা 
এবং বাঢ়ের সৈয়দবংশসভূত ছিলেন। প্রাগুক্ত প্রদেশ- 
ত্রয়ের উক্তপ্নূপ বন্দোবস্ত হইলে রাজকুমার ফরকশিয়র 
পাটনা পরিত্যাগপূর্বক মুর্শিদাবাদে গমন করিয়া 
মূর্শিদকুলিখাঁর সহিত সক্প্রীতিসহকাঁরে বাদ করিতে 


বাঢ়ের সৈয়দ বংশ 
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থাকেন। রাজকুমার পিতার প্রতিনিধিরূপে পরিচিত 
ছিলেন। 

১৭১২ খৃষ্টাব্দে বাহাহ্রশাহ পরলোকগত হয়েন এবং 
তীয় জ্যেষ্টপুত্র জাহান্দর শাহ কনিষ্ঠভ্রাতা আজিযও্ঃ 
সানকে হত্যা করিয়া রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন। 
এই সংবাদ মুর্শিদাবাদে পৌছিলে রাজকুমার ফরকশিরর 
প্রবল প্রতাপান্বিত মুর্শির্দকুলিখার সাহায্যে দিল্লীর 
সিংহাসন অধিকার করিতে এবং পিতৃহত্যার প্রতিশোধ 
লইতে সংকল্লারড় হন! কিন্তু সুর্শি্বকূলিখা তাদৃশ 
সাহায্য করিতে অসম্মত হইলে তিনি অনন্তোপায় হইয়া 
বঙ্গদেশ পরিতাগ করিয়া বিহার অভিমুখে যাত্রা করেন। 

ফরকশিয়র পাটনায় উপস্থিত হইয়া নগরের বৃহি- 
ভাগে শিবির সংস্থাপন করিলেন এবং পিতার অন্ুগৃহীত 
পাটনার নায়েব হোসেনআলী খাঁকে সাদরে স্বীয় 
শিবিরে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তদন্ুসারে তিনি ফরক- 
শিয়রের শিবিরে উপনীত হইলেন। ফরকশিয়র 
স্বয়ং দণ্ডায়মান হইয়া তাহাকে অভ্যর্থনা. করিলেন 
এবং তারপর আপন সন্মুখে আসন পরিগ্রহ করিতে 
বলিলেন। 

অতঃপর করকশিয়র তাহার সঙ্গে বিনয়নত্র বচনে 
আলাপ করিতে প্রবৃত্ত হইলৈন। 'অঁবশেষে তিনি 
কাতরকঠে হোসেনমালী খাঁর সহায়ত! প্রার্থনা করি- 
লেন। কিন্তু হোসেনআলী খা সুপ্রতিষ্ঠিত জাহান্দর 
শাহের বিরুদ্ধে আপন পূর্বব-প্রভুপুত্রের পক্ষাবল্ন করিতে 
অসম্মত হইলেন। এই সময় পূৰ্ব্ব নির্ধারণ অন্সারে 
ফরকশিয়রের শিশুকন্যা পর্দার অন্তরাল হইতে হোসেন- 
আলী খার সন্মুখবর্তিনী হইলেন এবং বাশ্পরুদ্ধ কণ্ঠে 
বলিতে লাগিলেন, আপনি পিতাকে রক্ষা না করিলে 
জাহান্রশাহ তাহাকে হত্যা অথব! চিরজীবনের জন্য 
কারারুদ্ধ করিবেন। .আপনি আমার পিতামহের নিকট 
কতদূর খণী, তাহা একবার স্মরণ করিয়া পিতার জীবন 
রক্ষা করুন। আপনি সৈয়দবংশোতব, আপনার আদি- 
পুরুষ মহম্মদের এই আদেশ যে “উপকার বিশ্বৃত হওয়। 
নিতান্ত অকর্তব্য।” তাহার বাক্য শেষ হইলে ফরক- 
শিয়রের মাতা সেখানে উপস্থিত হইয়া হোসেন কুলি- 
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খাকে পুনঃ পুনঃ অন্থরোধ করিতে লাগিলেন। * 
পর্দার অস্তরালস্থিতা রাঁজাঙ্গনাদর বিলাপধ্বনিতে 
চারিদিক মুখরিত হইয়া উঠিল। হোসেনকুলিখা তাদৃশ 
দৃপ্তে অভিভূত হইয়া ফরকশিয়রের পক্ষ অবলম্বন করিতে 
প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। অতঃপর তিনি ফরকশিয়রকে 
সম্রাটরূপে অঙ্গীকার করিয়া ঘোষণা প্রচার করিলেন 
এবং সমস্ত অবস্থা ভ্রাতা আবছুল্পা খাকে লিখিয়া পাঠাই- 
লেন। আবছুপ্লা ত্রাতৃন্নেহের বশবর্তী হইয়৷ ফরকশিয়রের 
সঙ্গে যোগদান করিতে স্বীকার করিলেন! 

ত্রাতৃযুগলের অশান্ত সাধনায় অচিরকাঁলমধ্যে বিপুল 
বাহিনী সংগৃহীত হইল। এলাহাবাদের পার্খদেশে 
রাজসৈন্ের সঙ্গে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সৈয়দদ্ধয়ের 
যুদ্ধকৌশলে বিজয়লক্মী জাহান্দর শাহকে পরিত্যাগ করি- 
লেন; তিনি ভয়ব্যাকুলচিত্তে স্বীর প্রিয়তমা উপপতী 
লালকুয়রকে সঙ্গে লইয়া হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ পূর্বক রণ- 
ক্ষেত্র হইতে গোপনে প্রস্থান করিলেন এবং শ্ক্রযুঙন 
করিয়া ছদ্মবেশে দিল্লীতে উপনীত হইলেন । 

রণক্ষেত্রে বিজয়গ্রী লাভ করিয়া ফরকশিয়র রাঁজ- 
সিংহাসন অধিকার" করিলেন। সৈয়দগণের পরামর্শে 
ফরকশিয়রের আদেশে জাহান্দরশাহ, প্রধান মন্ত্রী জুল- 
ফিকর খা এবং তদীয় বৃদ্ধপিত। নৃশংসভাবে নিহত এবং 
রাজকুমার আজিজউদ্দিন আলীতাবর এবং হুমায়ুন 
নষ্টদৃষ্টি ও কারার্দ্ধ হুইলেন। নৃশংস ঘাতকগণ 
জাহান্দরশাহের মুগ্গাত করিবার পুর্বে বাজাদেশে 
তাহার চক্ষুদ্বয় তুলিয়! লইয়াছিল। 

ফরকশিয়র রাজপদে আসীন হইয়া! হোসেনআলী 
খাঁকে প্রধান সেনাপৃতির পদে এবং আবহুল্লার্থীকে 
প্রধান উজীরের পদে নিযুক্ত করিয়! পুরুস্কত করিলেন, 
সৈয়দযুগল তাহার রাজ্যলাভের মৃলাধার ছিলেন, এই 
হেতু তাহাকে নামমাত্র সম্রাটরূপে সম্মান করিয়া আঁপ- 
নারাই শাসনকাধ্য পরিচালনা করিতে আর্ত 
করিলেন। 





* ‘The daughter of the prince being a child and his 
mother advanced in years, their appearance before a stran- 
ger and especially a Syad was not considered as any great 
departure from etiquette. l 
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ত্রাত্যুগল তাদ্ৃশ অখণ্ড ক্ষমতালাভ করিয়া অহঙ্ক 
স্ফীত হইয়। উঠিলেন, রাজদবববারেরু বহুসংখ্যক অমা 
ও পারিষদ তাহাদের শক্ত হইয়া দাড়াইলেন। ফর 
শিয়র অনভিজ্ঞ, ভীরুম্বভাব এবং বিলাসপ্রিয় ছিলে 
তিনি অমাত্য ও পারিষদবর্গকে যথাযোগ্য শাসনাধ 
ব্বাখিয়। রাঞ্জকার্য্য শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে অসমর্থ হইলে 
রাজপুরুষগণের মধ্যে যাহার যাহ! ইচ্ছা তিনি অব 
তাহাই করিতে লাঁগিলেন। একদিন অমাত্য ও পারিং 
বর্গ পাদশাহকে হস্তগত করিয়া বসিলেন। পাদ* 
তাহাদের সঙ্গে মিলিত হইয়! সৈয়দগণের উচ্ছেদ সাধ 
জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু পাদশাহের আঁ 
মস্তি ও ভীরুতাবশতঃ এই চেষ্ট! বার্থ হইল। 
এই ষড়যন্ত্রের বিষয় প্রকাশিত হইয়া! পড়িলে ভ্রাতৃ 
ফরকশিয়রকে সিংহাসনচ্যুত করিবার অভিপ্রায়ে ৫ 
ংগ্রহ করিলেন এবং সহজেই অরক্ষিত বাজপুরী আ 
কার করিতে সমর্থ হইলেন। তাহাদের আদে 
কতিপয় দুর্ব্ব,ভ অন্ুচর রাজ্জপ্রাসাদের অভ্যন্তরে প্র 
করিয়া বাদশাহকে টানিয়! বাহির করিল। তাহ 
পার্খবর্তিনী পুরাঙ্গনাদের করুণ ক্রন্দনে চারিদিক মুখর 
হইয়া উঠিল। 
তাহার! অন্ুচরদের পদধারণ করিয়া ক্ষমা ভি 
করিতে লাগিলেন, কিন্তু দুর্ববত্তের! তাদৃশ দৃশ্ত দ 
করিয়াও অবিচলিত রহিল; তাহার! ফরক শিয়রকে প্রা: 
দের বহির্ভীগে আনয়ন করিল, তারপর দৃষ্টিশক্তি ন 
করিয়! তাহাকে কারাগারে বন্দী করিয়! রাখিল। .তি 
সেই কারাগারের ঘোর ক্লেণ এবং লাঞ্ছন! সহ করি 
অসমর্থ হইয়া যুক্তিলাভের কল্পনায় প্রহরীদের স 


ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলেন । এই ঘটনা প্রকাশিত হইয়। পড়ি 


সৈয়দযুগল আহাৰ্য্যবস্ততে বিষ মিশ্রিত করিয়া তাং 
ইহলীলার অবসান করিলেন। 

সৈয়দ ভ্রাতৃষুগল ফরকশিয়রকে বন্দী করিয়া কা 
রুদ্ধ রফি-উদ্‌-দরজাতকে বাজসিংহাসনে উপা 
করাইয়াছিলেন। তাহার! নবীন সম্াটরে নাঁমসব 
সম্রাট করিয়া আপনারাই সমস্ত রাজকার্য্য নির্বাহ করি 
ছিলেন! কিন্তু তাদ্রশ অবস্থা নবনিযুক্ত সম্রাটের মে 


ধর্থ সংখ্যা] 


বাড়ের-সৈয়দ বংশ. 


8৫৩ 


৯৮৮৮৫ ৯৫্৫স্উ৮িিসিউিািতাউপ৫৮উপিস্পা্টিউ৮৮৫৯৫ী্র৫াট৮৯৮ ৯১৫ ্পাউপ্তিস্তিটিিস্পাভাউিউতিউপিশাটপাশপর্টিউ৮উিটিসিরাসি উরি৯৫৯৮৩ 


সমস্ত শান্তি হরণ করিল। তজ্জন্য তিনি স্বীয় জ্যেষ্ভ্রাতা 
_ রফিউদ্দৌলার নামে শিকা ও খোতবা প্রচলনের প্রস্তাব 
x করিয়া এই প্রহসন 'হইতে বিদায় প্রার্থনা করিলেন। 
* 'উজীর এবং তদীয় ভ্রাতা তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া 
তদীয় ভ্রাতা রফিউদ্দৌলার নামে;শিক্কা ও খোতবা প্রচলিত 
করিলেন। রফিউদ্দোল৷ রাজতক্তে আঁরোহণের পর 
অল্পকাল মধ্যেই দারুণ রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রাণ 
পরিত্যাগ করিলেন। 
রফিউদ্দৌলার মৃত্যুর পর সৈয়দযুগল মোহাম্মদকে 
রাজ্পদ প্রদান করিলেন। মোহাম্মদশাহ বুদ্ধিমান ও 
তেজস্বী ছিলেন। তিনি তাহাদের হস্তক্রীড়নকে পরি- 
ণত হইতে অসন্মত হইলেন এবং মালবদেশের শাসন- 
"' কর্তা প্রতাপশালী চিনকিলিচ খাঁকে মুক্তিলাভের 
আশায় আহ্বান করিলেন। পাদশাহের ইঙ্গিতে 
তিনি বিদ্রোহ-পতাক! উড্ডীন করিয়া! বিপুল বাহিনী 
সহ রাজধানীর অভিমুখে ধাবিত হইলেন। এই সংবাদ 
রাজধানীতে পৌছিলে সর্বত্র বিশৃঙ্খলা পরিব্যাপ্ত হইয়া 
পড়িল। বহু মন্ত্রণার পর আবদুল্লা খ আগ্র। পরিত্যাগ 
২ করিয়া দিল্লীতে গমন করিলেন, এবং হোসেনআলী খা 
পাদশাহকে .সঙ্গে লইয়! চিনকিলিচ খাঁর গতিরোধ 
করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। পথিমধ্যে পাদশাহের 
ষড়যন্ত্রে গুপ্তঘাতক হোসেনআলী খাঁর জীবনান্ত করিল। 
আবছুলা খা ভ্রাতার মৃত্যুসংবাদ অবগত হইয়া রফি-উস- 
সানের পুত্র মোহাম্মদ এব্রাহিমকে রাজপদে বৃত করিয়া 
মোহাম্মদশাহ এবং তদীয় পক্ষাবলম্বী সৈন্যদ্িগকে বিধ্বস্ত 
করিবার মানসে সৈন্ত সহ ধাবিত হইলেন। উভয় সৈন্য 
পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ করিল। 
ছুই দিনের যুদ্ধের পর মোহাম্মদ এব্রাহিম এবং আবছুল্লা 
খা শক্রহস্তে বন্দী হইলেন ও তাহাদের অনুচরের] ছত্র- 
ভঙ্গ হইয়৷ পড়িল। অতঃপর মোহাম্মদশাহ রাঁহুযুক্ত চন্দ্রের 
ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন। 


শি 


হোদেনআলী খা এবং আবছুল্লা খার পতনের সঙ্গে' 


সঙ্গে বাঢ়ের সৈয়দবংশের গৌরব ও ক্ষমতা বিনুপ্ত হইল। 
ইতিহাসবেতৃগণ তাহাদের পতনের ছুইটী কারণ নির্দেশ 
করিয়াছেন। প্রথম, সৈয়দ. .ভ্রাতৃযু্গলের পরম্পরের 


মধ্যে মনোমালিন্য ; দ্বিতীয়, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাঁর ক্ষমতার অপ- 
ব্যবহার এবং কার্ধ্যবিমুখতা। ভ্রাতৃযুগলের মনোমালিন্য 
সম্বন্ধে সায়েরমুতাক্ষরিণপ্রণেত1 গোলামহোসেন লিখিয়া- 
ছেন, ফরকশিয়রের সিংহাসনচ্যুতির পর ভ্রাতৃযুগল রাজ- 


. ভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়া বিপুল ধনরত্র লাভ করেন, এতদৃ- 


ব্যতীত বহুসংখ্যক মূল্যবান আসবাব এবং হস্তী ও অশ্ব 
তাহাদের হস্তগত হয়। সৈয়দ আবদুল্লা খা রমণীবিলাসী 
ছিলেন, তিনি রাজান্তঃপুর হইতে কতিগয় অলোক- 
সামান্য! রূপসীকে বলপূৰ্বক গ্রহণ ক্ুরেন। . এই সময়, 
হইতে সৈয়দযুগলের সৌন্রাত্র অস্তহিত হয়; তাহাদের. 
মনোমালিন্ত সাধারণ্যে প্রকাশিত হয় নাই, কিন্তু তাহা- 
দের স্বভাবজ্ঞ অন্তরম্গবর্গ অচিরেই এ বিষয় বুঝিতে 
পারিয়াছিলেন। তাহাদের মনোমালিন্তের কারণস্থন্ধে 
খাফিখার গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে যে, ভ্রাতৃদ্বয় পরস্পরের, 
ক্ষমৃতা ও প্রতিপত্তি সম্বন্ধে ঈর্ধ্যাকুল হইয়া উঠেন এবং 
একে অন্তকে ঘৃণা! করিতে আরম্ভ করেন। হোসেনআলী 
খা! অনন্থসাধারণ গুণরাজির অধিকারী ছিলেন, . এই 
গুণরাজি তাহাকে 'লোকপ্রিয় করিয়া তুলিতেছিল, 
তজ্জগ্ত রাজরাধ্যের সমস্ত ক্ষমত। স্বতঃই তাহার হস্ত- 
গত হইয়া পড়িতেছিল। এই হেতু আবহুল্লা খা ঈৰ্্যাকুল 
হইয়া পড়েন। পক্ষান্তরে তাহার কর্ম্মবিমুখ কর্তৃত্বলাভ-- 
প্রয়াস হোসেনমালী খাঁকে অসন্তুষ্ট করে। এই ভাবে 
মনোমালিন্টের উদ্ভব হইয়া ত্রাতৃদ্ধয়ের এক্যবন্ধন 
শিথিল করে এবং ফলে তাহাদের অপ্রতিহত ক্ষমতার 
ভিত্তিমূল কম্পিত হইতে থাকে । তদুপরি আবছুল্লা খাঁর 
ক্ষমতার অপব্যবহার. এবং কর্্মবিমুখতা নানাবিধ- 
বিশৃঙ্খলা. উপস্থিত করে। উজীর আবহুল্লা খঁ শক্তিশালী 
পুরুষ ছিলেন। কিন্তু তাহার বিলাসপরায়ণতা তাহাকে, 
অকর্শণয করে। ভোজ, নৃত্য, এবং সঙ্গীত-উৎসবের- 
প্রমোদতরক্ষে তাহার সময় অতিবাহিত হইত ; তিনি 
বিলাস-ব্যসনে প্রমত্ূ হইয়! স্বকার্যে জলাঞ্জলি দিয়া- 
ছিলেন। শাসনসংক্রান্ত সমস্ত কারধ্যের ভার তদীয়. 
দেওয়ান রতনটাদের হস্তে সমর্পিত ছিল। এই রতনটাদ 
একজন সামান্ত দোকানদার ছিলেন। তারপর সৌভাগ্য- 
লক্ষ্মীর কুপাকটাক্ষলাভ করিয়া! মোগল-রাঁজ্যের শাসন 
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প্রবাসী- আবণ, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


AAA RAIA A BEAL A AAR ৯৫১৮৫১৮৯৫৮৯ AMINA PNP ANANSI UN LUNA NANA NANA AUN 


বিভাগে প্রবিষ্ট হইয়া তাদৃশ উন্নত পদ লাভ করিতে 
সমর্থ হন। গোলাম হোসেন রতনটাদ সম্বন্ধে লিখিয়া 
গিয়াছেন, তিনি সঙ্ধীর্ণচিত্ত ছিলেন, তদীয় স্বভাব তাদৃশ 
গুরুতর কাৰ্য্য পরিচালনের অনুপযোগী ছিল। কিন্ত 


গুণাভাব সত্তেও তিনি স্বীয় প্রভুর নামে যথেচ্ছভাবে সমস্ত . 


কার্য নির্বাহ করিতে থাকেন এবং মোগল সাম্রাজ্যের 
সৰ্ব্বত্ৰ, অপ্রতিহত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ 
হন। একদিকে ঈদূশ অপটুতা, অন্তদিকে দারুণ আলস্য 
এবং অসাবধানতা, ইহার ফলে প্রত্যহ শত্রুতার উদ্ভব 
হইতে আরম্ভ করে, এবং প্রত্যহ তদান্বঙ্গিক বিদ্বেষ 
বর্ধিত হইতে থাকে । অবশেষে শত্রুতা এতদূর স্ফীত 
হইয়া? উঠে যে, তাহা অত্যুচ্চ তৈমুর সিংহাসন নিমজ্জিত 
করে। ইহার তরঙ্গাতিঘাতে সৈয়দের নিঞ্জের বংশও 
ধ্বংস প্রাপ্ত হয়; জ্যেষ্ঠ আবছুল্লা প্রথমতঃ কারারুদ্ধ, 
তারপরে বিষ্প্রয়োগে নিহত হয়; কনিষ্ঠ ভ্রাতা হোসেন 
গরপ্তঘাতুকের হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ করেন। 

হোসেনআলী খাঁর ন্যায় বহুগুণসম্পন্ন রাজপুরুষের, 
এইরূপ শোচনীয় পরিণাঁমের বিষয় চিন্তা করিলে আমী- 
দের সমবেদনা উপস্থিত হইয়া থাকে। খাফিখী 
তাহাকে সাহসী, অভিজ্ঞ, সদাশয় এবং আত্বমর্য্যাদাশালী 
বিশেষণে ভূষিত করিয়াছেন। তাহার মতে তাদৃশ 
গুণালস্কৃত রাঁজপুরুষ সেকালে ছুলভ.ছিল। - খাফিখাঁর 
প্রসংসাবাদ স্তাবকের অত্যুক্তি নহে। 

সৈয়দ হোসেনআলী খাঁ স্বীয়, পুর্ব প্রভূপরিবারের 
কাতর . প্রার্থনা উপেক্ষা করিতে অসমর্থ হন এবং 
সুপ্রতিষ্ঠিত পাদশাহ .জাহান্দরশাহের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ 
করিয়। . আপনাদের ধন মান প্রাণ বিপদসদ্কুল করিয়। 
তুলেন। এই ঘটনা! চিরকাল তাহার মহত্বের পরিচায়ক- 
রূপে পরিকীত্তিত হইবে। . জাহান্মরশাহের সহিত যুদ্ধ- 
কালে হোসেনকুলিখী অসাশান্ত বীরত্ব -প্রদর্শন করিয়া 
জয়শ্রী লাভ করেন। কিন্তু রাজসৈন্যের অস্ত্রাথাতে 
বহুলোক হতাহত হইয়াছিল। স্বয়ং হোসেনকুলিখ। 
আহত হইয়া জ্ঞানশূন্ত অবস্থায় পতিত-হন। যুদ্ধাব- 
সানে. সকলে: তাহাকে মৃতদেহরাশির মধ্যে খুঁজিতে 
আরম্ভ করে। বহু অনুসন্ধানের পর তাহাকে জ্ঞানশুন্ত 


অবস্থায় পাওয়া যাঁয়। জয়লাভের শুভসংবাদ তাহার 
অবসন্নদেহে সম্জীবনীশক্তি আনয়ন করে, তিনি তৎক্ষণাৎ 
গাত্রোখান্‌ করিয়া জোষ্ঠভ্রাতার নিকট উপনীত হন। 
নূতন রাজত্বের দ্বিতীয়বর্ষে হোসেনকুলির্খ1৷ যোধপুবীধি- 
পতি অঞ্জিত সিংহের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রী.. করেন। কিন্তু 
অচিরে উভয়পক্ষে সন্ধি সংস্থাপিত হয় এবং অজিতসিংহ 
স্বীয় কন্যাকে পাদশাহের হস্তে সমর্পণ করিবার জন্য 
মোগল সেনাপতির সঙ্গে রাজধানীতে প্রেরণ করেন। 
হোসেনকুলিখ। কন্ারতব সহ রাজধানীতে উপনীত হইলে 
পাদশাহ বিবাহের আয়োজন করিতে আদেশ দেন। 
তদনুসারে গৃহকর্্নচারীগণ অল্পসময়ের মধ্যে সমস্ত 
আয়োজন সম্পন্ন করেন। কিন্তু এই সামান্য আয়োজন 


হোসেনআলী খাঁর মনঃপৃত হয় নাই! তাহার কৃত- ' 


কার্য্েই রাজকন্তা আনীত হইয়াছিলেন, তাহার গৃহেই 
অবস্থিতি করিতেছিলেন। হোসেনকুলিখী সেহশীল ও 


সদাশয় ছিলেন, তিনি রাজকন্ঠাকে আপন পালিত কন্তাঁ ' 


রূপে বিবেচনা করিভেন। এজন্য তিনি বিবাহের সময় 
বিপুল সমারোহ করিতে উদ্ভোগী হন। তাদুশ বিপুল 
আয়োজন আর কখনও পরিদৃষ্ট হয় নাই? সমগ্র দিল্লী- 
নগরী অপূর্ব বেশে সুসজ্জিত হইয়াছিল . নিশাকালে 
সমস্ত রান্বপথ বিচিত্র আলোকমালায় পরিশোভিত হইয়া 


নক্ষত্রখচিত আকাশমগুলের ন্যায় শৌভাধারণ করিত। 


এই- উৎসব উপলক্ষে দিল্লীর . সর্বত্র আমোদপ্রমোদের 
প্রবাহ সঞ্চালিত হইয়াছিল; গৃহে গৃহে আনন্দ-কোলাহল 
উথিত হুইয়াছিল। . নাগরিকগণের বিচিত্র বসনভূষণ 
এবং নগরীর সমস্ত. ক্রীড়াকৌতুক তাহাদের. আনন্দের 
নিদর্শন প্রদর্শন করিত । 
কৌশলে গোলাপের রক্তিম-আভত1. আমোদপ্রমোদমত্ত 
নাখরিকগণের মুখের আনন্দশ্রীর নিকট পরাজিত হইয়া 


ঈর্ধ্যায় গোলাপকে .কণ্টকাঁকীর্ণ করিয়াছিল । ঈদৃশ- 


আনন্দোৎসবে কতিপয় দিবারজনী অতিবাহিত হইলে 
পরিণয়ক্রিয়া . সম্পন্ন হয়। এই সময় স্বার্থপরতা সৈয়দ 
ভ্রাতৃগণের হৃদয় অধিকার করে, তাঁহার! ফরকশিয়রকে 
নিজেদের হস্তের ক্রীড়ীপুত্তলে পরিণত করেন । পাদশাহ- 
তাহাদের - শক্রপ্‌ক্ষের, মন্ত্রণায় হোসেনকুক্িখীকে রাজ- 


একজন ইতিহাসবেক্তার কল্পনা-" 


) 
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দরবার হইতে দূরে রাখিবার কল্পনায় তাহাকে দক্ষিণী- 

পথের শাঁসনকাধ্ে প্রেরণ করেন। হোসেনকুলিখ'! নানা" 

0 কারণে অল্পদিনের মধ্যেই রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হন। 

'এই প্রত্যাবর্ভনকালে একজন ছৃঃখিনী বিধবার একমাত্র 

কন্যা দৈবাৎ একজন সৈনিকপুরুষের হস্তগত হয়। সৈনিক 

পুরুষ তাহাকে লইয়! যাত্রা করেন। অনাথা বিধবা 

নিরুপায় হইয়া রাঁজপথপার্খস্থ উচ্চভূমিতে দণ্ডায়মান'হয় 

এবং তারপর হোঁসেনকুলিখশর হস্তী. দেখিতে পাইয়া? 

উচ্চৈঃম্বরে অভিযোগ উপস্থিত করে। অনাথা" রমণীর 

J অশ্রঙ্জল তাহার হৃদয়-সিক্ত-করে; তিনি, বিধবার অভি- 

/  যোগের প্রতীকার ন] হওয়া পর্য্যন্ত আহারীয় এবং পানীয় 

গ্রহণে বিরত থাকিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। .অতঃপর- বহু 

»» অনুসন্ধানের পর বালিকা, তাহার মাতার নিকট প্রেরিত 

হইয়াছিল! বস্তুতঃ হোসেনআলী খশার জীবনের ঘটনা- 

বলী আলোচনা করিলে. তাহার বীরত্ব, কাঁ্ধ্যকুশলতা 
এবং মহত্ব আমাদের নিকট স্পষ্ট প্রতিভাত হয় । * 

হও গুপ্ত। 


রি অরণযবাস : 

[ পূৰ্ব্ব প্রকাশিত পরিচ্ছেদ সমূহের সারাংশ ';_কলিকাতাৰাসী 
কলেৱৰৰ এ, পাশ করিয়া পৈত্রিক ব্যবসা করিতে করিতে 
ঝণজালে জড়িত হওয়ায় কলিকাতার বাটী ' বিক্রয়. করিয়! মীনভূম 
জেলার অন্তর্গত পার্বত্য বল্লভপুর গ্রাম ক্রয় করেন ও সেই খানেই 
সপরিবারে বাস করিয়া কৃষিকার্য্যে লিপ্ত হন। পুরুলিয়া জেলার 
কৃষিবিভাগের তত্বাবধায়ক বন্ধু সতীশচন্দ্র এবং নিকটবর্তাঁ গ্রামনিবাসী 
স্বলীতীয় মাধব দত্ত তাহাকে কৃষিকাধ্ধ্যস্বন্ধে বিলক্ষণ উপদেশ 
দেন ও সাহায্য করেন। ক্রমে সমস্ত প্রজার সহিত ভূয্যধিকারীর 

. ঘনিষ্ঠতা বদ্ধিত হইল ৷ ' গ্রামের 'লোকের! ' ক্ষেত্রনাথের জোগ্ঠপুক্র 
নগেন্্রকে একটি. দোকান করিতে'অন্থরোধ করিতে ল্রাগিল। একদা 
মাধৰ দত্তের পত্নী ক্ষেত্রনাথের বাড়ীতে দুর্গাপূজার নিমন্ত্রণ করিতে 
আসিয়া কথায় কথায় নিজের সুন্দরী কণ্ঠা শৈলর সহিত ক্ষেত্রনাথের 

) পুত্র নগেন্দরের বিবাহের প্রস্তাব. করিলেন। ক্ষেত্রনাথের বন্ধু 

. সতীশবাকু পূজার ছুটি ক্ষেত্রনাথের বাড়ীতে যাপন করিতে আদিবার 
সময় পথে ক্ষেত্রনাথের পুরোহিত-কন্তা 'সৌ দামিনীকে দেখিয়া মুগ্ধ 
হইয়াছেন। এই সংবাদ পাইয়া সৌদামিনীর পিতা সতীশচন্ত্রকে 


নিম্নলিখিত গ্রন্থ অবলম্বনে এই প্রবন্ধ রচিত হইয়াছে। 
9917 Mutakherin. Ain-i-Akbari (Blochman). History 
of Bengal (Stewart). History of India (Elphinstone). 
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কুন্তাদানের প্রস্তাব করেন, এবং পরদিন সতীশচন্দ্র কন্যা আশীর্বাদ 
করিবেন স্থির হয়। সর্তীশচন্দ্রঅনেক ইতত্ততঃ করিয়৷ সৌদামিনীকে 
আশীর্বাদ করিলে, ছুই বন্ধুর মধ্যে কন্যাদের যৌবনবিবাহ্‌ সম্বন্ধে 
আলোচনা হয়। তাহার ফলে, যৌব্নবিবাহের অপ্রচলন সত্বেও 
তাহার শীস্ত্ীরত। সিদ্ধ হয়। ১৫ই ফাল্ভুন তারিখে সতীশের সংহত 
সৌদ্বামিনীর বিবাহ হইয়| গেল। 'সতীশের অনুরোধে ক্ষেত্রনাথ . 
তাহার দ্বিতীয় পুত্র স্থরেন্দ্রকে পুরুলিয়া জেল! স্কুলে পড়িবার জন্য 
পাঠাইতে সন্মত হন। সতীশ অুরেন্দ্রকে ' আপনার বাসায় ও 
তত্বাবধানে রাখিবার প্রস্তাব করেন। ক্ষেত্রনাথ অমরনাথ-নাষ্ক 
একজন দরিদ্র যুবককে আশ্রয় দিয়া বল্লভপুরে একটি পাঠশীল! :ও 
পোষ্ট-অফিস খুলিলেন, এবং সেইনসকল কর্মে তাহাকে নিযুক্ত 
করিলেন! স্তীশচন্দ্র ও সৌদামিনীর বিবাহ হইয়া গেলে পর 
ক্ষেত্রনাথ মাধব দত্তের সহিত পরামর্শ করিয়া বল্লভপুরে 'একটি 
হাট ও কয়েকটি দোকান প্রতিষ্ঠা করিলেন ডেপুটি ..কমিণনর 
এই সংবাদ শুনিয়া হাট দেখিতে বাইবেন বলিলেন |, 
ষট্‌-চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ | 

'ক্ষেত্ৰনাথ ডেপুটী. কহিশনারের নিকট বিদায় 
লইয়! পার্বত্য পথ অবলম্বন, করিলেন। লখাই 'সর্দাঁর 
ও শিকারী - কার্তিক ভূমিজ ছুই বন্দুক লইয়!: তাহার, 
অগ্রপশ্চাৎ চলিল। হাকিমের] : সাইকেলে -চাপিয়। 
অর্ধঘণ্টা বা তিন কোয়ার্টারের মধ্যেই হাঁটে পঁুছিবেন 
এই কারণে, ক্ষেত্রনাথ বল্পভপুরে শীঘ্র. উপনীত হইতে 
উৎসুক হইলেন। ইহা বুঝিতে পারিয়া,' তাহার অন্ুচরঘ্বয় 
একটী সরল অথচ দুর্গম পার্বত্য পথ অবলম্বন করিল। 
পথের উভয় পার্থেই ঘনসন্িবিষ্ট বন। দুর্গম 'বলিয়া। 
এই পথে কেহ বড় একটা গতায়াত করে না। অধিকন্তু 
এই পথে বন্য পশুর, ভয়ও. আছে। কিন্তু ক্ষেত্রনাথের 
অন্ুচরদ্বয় মনে করিল, দিনের বেলায় ভয়ের কোনও 
কারণ নাই।, ক্ষেত্রনাথ অতিশয় কষ্টে কিন্তু নির্বিদ্নে 
অনুচরদয়ের সহিত পর্ধবতশৃর্দে উপনীত হইলেন । পর্বতা- 
রোহুণে অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ হওয়ায়, তিনি অল্পক্ষণ বিশ্রাম 
করিবার জন্য বৃক্ষচ্ছায়াসমন্থিত এক পরিচ্ছন্ন শিলাতলে 
উপবিষ্ট হইলেন। 

মন্তকের উপরিভাগে বৃক্ষশীখায় বিয়া আরগ্য পক্ষি- 
সমূহ কুজন করিতেছিল। মধ্যে মধ্যে ,পবনহিল্লোলে 
বৃক্ষপত্রসকল .মন্বরিত হইতেছিল এবং বল্লভপুরের 
হাটের মহান্‌ কলরব দুরব্তাঁ বারিধির অস্পষ্ট কল্লোলের 
স্টায় তাহাদের কর্ণকুহরে ধ্বনিত হইতেছিল। : শীতল 
বায়ুম্পর্শে ক্ষেত্রনাথের কপোলদেশে শ্রমরিগলিত: স্বেদ- 


৪৫৬ 


প্রবাসী--শ্রীবণ, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
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বিন্দুচয় বিশু হইয়া গেল; তাহার ক্লান্তি অনেকটা 
বিদুরিত হইল, এবং সাহার শ্রান্ত দেহে আবার বলসঞ্চার 
হইল। তখন 'তিনি পর্ধবতশৃঙ্গ হইতে অবতরণ করিবার 
জন্য অনুচরদয়ের সহিত গাত্রোথান করিলেন । 

সেই দুর্গম পথে কিয়দ্দ,'র অবতরণ করিতে না করিতে 
অগ্রবস্তাঁ লখাই সর্দার সহসা নিশ্চল হইল, এবং বামহস্ত 
তুলিয়া সক্ষেত করিয়া পশ্চাদ্বত্তা সঙ্গিদ্বয়কে অনুচ্চস্বরে 
বলিল “ঠহর যা।” কার্তিক ভূমিজ মুহূর্তমধ্যে তাহার 
পার্থে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। তাহারা এবং ক্ষেব্র- 
নাথ সভয়ে দেখিলেন থে, প্রায় একরশি নিয়ে; সিপ্ধ 
বৃক্ষচ্ছায়াতলে, তাহাদের গমনপথ অবরুদ্ধ করিয়া, 
এক প্রকাণ্ড ব্যান্্রী বসিয়া আছে! তাহাদের দিকে 
ব্যাপ্ীর পৃষ্ঠদেশ রহিয়াছে এবং তাহার সম্মুখে 
ছুইটী শাবক ক্রীড়। করিতেছে । ব্যাদ্রীকে দেখিবাশান্র 
ক্ষেত্রনাথের মস্তক বিঘূর্ণিত হইল, কণ্ঠ ও তালু বিশুঞ্ক 
হইল, এবং চক্ষের সন্মুখে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল। 
সেই মুহুর্তেই শৃঙ্গাতিমুখে তাহার পলায়ন করিবার প্রবৃত্তি 
প্রবল! হইল । তাহা যেন বুঝিতে পারিয়াই লখাই অনুচ্চ- 
কণ্ঠে বলিল “গলা, তোর কিছু ডর নাই আছে ; ঠহর 
যা।” ক্ষেত্রনাথ কিংকর্তব্যবিযূঢ় হইয়া! ভীতিবিহ্বল- 
নেত্রে কালান্তকতুল্য সেই ব্যান্ত্ীকে দেখিতে লাগিলেন। 
ইত্যবসরে,লখাই ও কার্তিক চুপি চুপি কি পরামর্শ করিয়। 
ব্যাদ্রীর দিকে নিঃশব্দে ছুই দশ পদ অগ্রসর হইল । সহসা 
একটা! ব্যান্রশাবক তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়া একটী 
অস্ফুট তয়স্থচক চীৎকার করিয়া উঠিল। সেই চীৎকার 
শ্রবণ করিবামাত্র ব্যান্্রী ঘাড় কিরাইয়া তাহার পশ্চা- 
দিকে চাহিল। . নিমেষমধ্যে ছুড়ুম শব্দে বন্দুকের 
আওয়াজ হইল। আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে হৃৎকম্পকারী 
এক ভয়াবহ গর্জন ক্রুত হইল। বন্দুকের ধূম অপসারিত 
হইলে, দেখ! গেল ব্যান্রী সাংঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত হইয়া 
ধরাতলশায়িনী হইয়াছে, কিন্তু তাহার দেহ হইতে তখনও 
প্রাণ বিধুক্ত হয় নাই। লখাই অমনই লক্ষ দ্রিয়৷ কতিপয় 
পদ ধাবিত হইয়া ব্যান্্রীর মস্তক লক্ষ্য করিয়! বন্দুক 
ছুড়িন। মুহুর্ভ মধ্যে ব্যান্রী নিষ্পন্দ হইয়া গেল। 

এই ব্যাপারটি যেন চক্ষুর নিমেষের মধ্যেই 


সংঘটিত হইল। কিন্তু এই সামান্ত মুহূৰ্ভটি ক্ষেত্রনাথের 
নিকট তীব্রধন্ত্রণাদায়ক অনন্তকালের ন্যায় প্রতীয়মান 


হইতেছিল। বাদী নিম্পন্দ হইলে, লখাই ও কার্তিক হর্ষে 'ঘ_ 
4 
ও উৎসাহে লক্ষ দিয়া তাহার দিকে ধাবমান হইল এবং 


যুহূর্তমধ্যে তাহার সমীপবত্তী হইল । শাবকদ্বয়ের অনুসন্ধান 
করিবার নিমিত্ত কার্তিক পার্শ্ববর্তী অরণ্যের মধ্যে প্রবিষ্ট 
হইল। ক্ষেত্রনাথ সেই স্থলে একাকী দণ্ডায়মান থাকিতে 
অথবা অগ্রসর হইতেও সাহস করিলেন না। পরে 
লখাই সর্দারের পুনঃ পুনঃ আহ্বানে তিনি কম্পিত ও 
স্বলিত চরণে তাহার নিকটবর্তী হইলেন। ব্যান্রীর ল্দিত 


দেহের উপর একটী- পদ রক্ষা করিয়া! লখাই তাহাকে 
উল্লীসপুর্ণ নয়নে দেখিতেছিল ; তথাপি ক্ষেত্রনাথ ব্যান্্রীর 
সমীপবত্তা হইতে সাহস করিলেন না । পরে হৃদয়ে সাহস .. 


সঞ্চার করিয়া লখাইয়ের পশ্চাভাগে আসিয়া দীড়াইলেন 
এবং অনিমিষ লোচনে ব্যাদ্রীকে দেখিতে লাগিলেন। 
তখনও ব্যাদ্রীর আঁঘাতস্থলে ও মুখ হইতে উত্তপ্ত শৌণিত- 
ধার! অন্নে অল্পে নিঃস্থত হইতেছিল এবং সম্ভবতঃ তখনও 
তাহার দেহ উত্তপ্ত ছিল! তাহার হরিদ্রাত লম্বিত দেহ, 


সুচিকণ লোমরাজি, ও দীর্ঘরু্ণ রেখাচিহিত গাত্র ১. 
দেখিয়া তিনি তাহাকে “শীলদা"বাঘ” (Roya! Bengal” 


€81555 ) বলিয়া বুঝিতে পারিলেন, এবং অদ্য 
ইহার করাল গ্রাস হইতে যে রক্ষা পাইয়াছেন তজ্জন্ 
ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন। তিনি এই ভীষণ স্থানে আর 
অধিকক্ষণ থাক! নিরাপদ মনে না করিয়! গৃহে প্রত্যাগত 
হইতে ব্যস্ত হইলেন ৷ লখাই বলিল, তাহারা এই ব্যাদ্রীকে 
না লইয়া যাইবে না। এই কারণে সে কার্তিককে 
আহ্বান করিতে লাগিল। কাৰ্তিক অরণ্যের অভ্যন্তর হইতে ' 
প্রত্যুত্তর প্রদান করিল এবং কিয়ৎক্ষণ পরে সেই স্থানে: 
উপনীত হইল। কার্তিক অনেক চেষ্টা করিয়াও শাবক- 


দ্য়কে ধরিতে পারিল না। তাহারা কোথাঁয় যে লুকাইল) 


তাহ! সে জানিতে পারিল না। ক্ষেত্রনাথ গৃহে প্রত্যাগত 
হইতে ব্যস্ত হইয়াছেন, ইহ] দেখিয়া লখাই তাহার সমভি- 
ব্যাহারে পর্বতের তলদেশ পর্য্যন্ত গমন করিল; পরে 
ব্যাশ্রীর দেহ বহন করিয়া লইয়া. যাইবার জন্য পুনর্ববার 
সেইস্থলে ফিরিয়া গেল। -ইত্যবসরে কার্তিক তাহার 


। 


t 
1 


॥_ দেখিয়া বেড়ীইতেছেন। 


a দ্বিগকে ' বলিলেন। 


৪র্থ সংখ্য! ] 


ছোট কুঠারের দ্বারা একটি রোল! কাটিতে লাগিল এবং 
ব্যা্রীর পদচতুষ্টয় বন্ধন কিনা জন্য আরণ্যলত সংগ্রহ 
করিল । এ 

ক্ষেত্রনাথ পর্বতের পাদমূলের অরণ্য অতিক্রম করিয়। 
উন্ৃক্ত স্থানে উপনীত হইয়! দেহে যেন পুনর্ধবার প্রাণ 
পাইলেন। তখনও তাহার বক্ষ .দুরু দুরু করিয়া 
কাপিতেছিল। তিনি ইতিপূর্বে জীবনে কখনও-অরণ্যে 
ব্যান্র দেখেন নাই বা ব্যাপ্রের সন্মুখে পড়েন নাই। লখাই 
ও কার্তিক সঙ্গে না থাকিলে আজ তাহার কি যে দশা 
_ হইত, তাহ! চিন্তা করিতেও তাহার দেহ শিহরিয়া উঠিতে 
লাগিল। নন্দাজোড় পার হইবার সময়, তাহার শীতল 
. জলে তিনি হাতমুখ প্রক্ষালন করিলেন ও-মস্তক ধুইয়] 
” ফেলিলেন। 'এইরূপে অনেকটা প্রকৃতিস্থ. হইয়া, তিনি 
হাটের সন্নিহিত হইলেন। 
: হাটে উপনীত হইয়া তিনি দেখিলেন যে, হাকিমের! 
দশমিনিট পূর্বে তথায় উপস্থিত হইয়াছেন ও হাট 
ক্ষেত্ৰনাথ, অবিলঘ্ে তাহাদের 
টু সহিত মিলিত হইয়া পথের দুর্ঘটনার কথা তীহা- 
ডেপুটী কলেক্টার .ও সতীশচন্দ্ 
তাহা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। -কিন্তু সাহেব 
ক্ষেত্রনাথকে সম্বোধন করিয়া.বলিলেন, “ক্ষেত্ৰবাবু' আজ 
আপনার কি সৌভাগ্য ! নন্দনপুরে আজ তিন চার দিন 
থাকিয়াও আমি একটা শৃগাল দেখিতে পাইলাম না। 
আর আপনারা একটা রয়েল বেঙ্গল টাইগার মারিয়া 
ফেলিলেন! .আামি সাইকেলে না আসিয়া আপনার 
সঙ্গে পার্বত্য . পথে বল্পতপুরে . আসিলেই খুব ভাল 
করিতাম। তাহা হইলে, আজ ব্যাগ শিকারের আমোদ 
অনুভব. করিতে 'পারিতাম.। বাই. হোক, আপনার 
শিকারীর! যে খুব -ক্ষিপ্রহত্ত, তদ্বিষয়ে. সন্দেহ নাই। 
এক সেকেণ্ড বিলন্ব করিলে, ব্যান্রী তাহার শাবক সহিত 
অরণ্যের মধ্যে অনৃশ্ত হইয়া যাইত। ব্যান্ত্রী অতিশয় 
সন্তানবৎসল। সন্তান রক্ষা করিবার জন্য সে অসম- 
সাহসও প্রদর্শন করে । তাহার শাবক ছুইটাকে 
ধরিতে-পাঁৰ্রিলে চমৎকার হইত। আপনি নিজে . বন্দুক 
চালাইতে ও শিকার করিতে শিক্ষা করুন৷ আপনার 


অরণ্যবাপ, 
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মুখ দেখিয়া মনে হইতেছে, আপনি শক ঘটনায় 
পড়িয়া যেন ভীত হইয়াছেন” | 

ক্ষেত্রনাথ হাসিয়া বলিলেন “আপনার অনুমান যা 
নয়। আমি ইতিপূর্বে আর কখনও এরূপ ঘটনার 
মধ্যে "পড়ি নাই! কিন্তু আমি. ভরসা করি যে, কাল- 
ক্রমে আমিও শিকাঁরে অভ্যস্ত হইব . আমার অন্তুচর- 
দ্বয় নির্ভাঁকচিত্তে অরণ্যে ভ্রমণ করিয়া" বেড়াইতেছে :এবং 
তাহাদের উল্লাস ও উৎসাহের সীমা নাই !” 
“ সাহেব বলিলেন “প্রকৃত শিকারীর লক্ষণই তাই। 
যাই হোক, চনুন, এখন আপনার .হাটের সরল স্থল 
দেখিয়া আসি।” 

ক্ষেত্রনাথ তাহাদিগকে হাটের . HE ইয়া 
গেলেন । স্ুবিন্যস্ত আপণ-শ্রেণী, মনোহারী দোকান, 
মশলার দোকান, বাসন-কাপড়ের দোকান, খাবারের 
দোকান, হাঁটে বিক্রয়ের জন্য. আনীত অসংখ্য প্তুপক্ষী 
ও. নানাবিধ দ্রব্য, এবং পাঠশালা-গৃহ ও, পোষ্ট- 
অফিস্‌ প্রভৃতি দেখিয়া সাহেব অতিশয় আনন্দিত হইলেন 


. এবং .ক্ষেত্রনাথের উদ্যম, অধ্যবসায় ও ব্যবস্থা-শক্তির 


ভূয়সী প্রশংসা .করিলেন।. তিনি বলিলেন “ক্ষেত্রবাবু, 
আগনার উদ্যম ও, ব্যবস্থাশক্তি .দেখিয়া আমি 
অতিশয়. আনন্দিত:হইয়াছি। ইয়োরোপীয়দিগের স্যায় 
আপনার চেষ্টা ও কাধ্যপ্রণালী। আমি যুক্তরুণ্ঠে 
বলিতেছি, আপনার স্তায় উদ্যোগী বাঙ্গালী ভদ্রলোক 
আমি অল্পই-দেখিয়াছি। আপনি এই অল্পদিনের. মধ্যে 
অসম্ভবকে সম্ভবপর করিয়াছেন। আপনাদের স্চায় শিক্ষিত 
ব্যক্তিগণের জন্ত কত, কাৰ্য্যই রহিয়াছে।. আপনাদের 
এই দেশে কত-প্রভূত ধনরদ্ সঞ্চিত রহিয়াছে! সেদিকে 
শিক্ষিত লোকের. কোনও. দৃষ্টি নাই। তাহারা কেবল ' 
চাকরী ও ওকাঁলতীর জন্তই.ব্যস্ত ! চাকরী ব! ওকালতী 
দ্বারা কেবল নিজের অবস্থার কিছু উন্নতি হইতে পারে তাহা 
সত্য বটে , কিন্তু দেশের লোকের তাহাতে কি উপকার 
হয়? ইংরাজ জাতি যদি শিল্প ও বাণিজ্যের প্রতি আসক্ত 
না হইতেন, তাহা. হইলে তাহারা জগতে রূদাপি এরূপ 
উন্নতিসাধন করিতে পারিতেন না ।ভাবিয়। দেখুন, ভারত- 
বর্ষে এত বড় একটী রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা একটা ব্যবসায়ী 
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কোম্পানী ! এদেশের সমস্ত.ব্যবসায়ই ইয়োরোপীয়গণের 
হস্তে রহিয়াছে । কয়লার খনি, অভ্রের খনি, লোহার খনি, 
স্বর্ণের খনি, পাটের, ব্যবসায়, কল-কারখানা, চা-বাগান, 
হৌস.ইত্যাদি অধিকাংশই ইংরাজের হস্তে । আর এদেশের 
শিক্ষিত ব্যক্তিগণ কেরল তাহাদের অধীনে 'কেরাণীগিরি 
_ করিবার অন্ত লালারিত! স্বাবলব্বন-শক্তিক্ে জাগরিত 
না করিলে, জগতে কোনও জাতি বা ব্যক্তি উন্নতিলাভ 
করিতে সমর্থ হন ন! । স্বাবলম্বন-শক্তির আশ্রযেই লোকে 
শ্রেষ্ঠত্বে উপনীত হয়। আমি বাঙ্গালীদের মধ্যে স্বাবলদ্বন- 
শক্তির একান্ত অভাব দেখিয়া অনেক সময়ে বিস্মিত ও 
দুঃখিত হই। আপনারা শিল্প,কৃষি ও বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হউন; 
দেখিবেন, তদ্বারা ' আপনাদের প্রভূত ধনসঞ্চয় হইবে, 
আপনার! বহুলোক পালন করিতে পারিবেন, আপনাদের 
দেশের অজ্ঞানান্ধকারীচ্ছন্না জনসজ্বের মর্জলসাধন 
করিতে পারিবেন এবং.সর্ববত্রই শক্তিমান লোক . বলিয়া 
প্রতিপর্তিলাত, করিবেন। তখন.সকলেই আপনাদিগকে 
সন্মান করিবেন, এবং কেহই আপনাদিগকে উপেক্ষা 
করিতে পারিবেন না। ক্ষেত্রবাবু, আমি আপনার 
উদ্যোগ ও অধ্যবসায় দেখিয়া মনের. আনন্দে আজ অনেক 
কথা! বলিয়৷ ফেলিলাম। আপনি ভাবিয়া দেখিবেন, 
আমার কথা যথার্থ কিনা'। আমি ভগবানের নিকট 
প্রার্থনা করি, আপনি যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সেই 
কাৰ্য্যে চরম উন্নতিলাত করুন, এবং আপনার সাধু 
দৃষ্টান্ত দেখিয়া এদেশের শিক্ষিত যুবকগণ আপনার 
পদাঙ্কের অনুসরণ করুন ।” 


' ডেপুটী কমিশনার সাহেবের বাক্য শুনিয়া ক্ষেত্রনাথ ' 


অতিশয় আহ্লাদিত ও উৎসাহিত হইলেন এবং, তাহার 

' শুভকামনার জন্য কৃতজ্ঞহৃদয়ে তাহাকে অজজ্র ধন্যবাদ 
প্রদান করিলেন। 

হাট দেখিয়! সাহেব ক্ষেত্রবাবুর নিকট বিদায় গ্রহণ 

করিতে উদ্যত হইতেছেন; : এমন সময়ে লখাই সর্দার 

ও কাত্তিক ভূমিজ একটা সুদৃঢ় রোল!তে ব্যান্্রীর মৃত 


দেহ ঝুলাইয়া ও সেই রোলাটি স্বন্ধে বহন করিয়া, 


হাঁটের বহির্ভাগে উপনীত হইল। শত শত নরনারী 
ব্যান্ীর দেহ দেখিবার জন্য ছুটিল। ক্ষেত্রনাথের সমভি- 


প্রবাসী--আবণ, ১৩২১ 
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ব্যাহারে হাকিমেরাও তাহা, দেখিতে গেলেন। সাহেব 
ব্যাত্রীর দেহ দেখিয়! অত্যন্ত বিস্মিত ও আনন্দিত’ হই- 


লেন। তিনি বলিলেন “ইহা পূর্ণবয়স্ক ব্যাত্রী 'দেরি- A 


তেছি, এবং ইহ! রয়াল বেঙ্গল জাতীয় .বটে। ইহার 
চর্্ব কি সুন্দর !” এই বলিয়া তিনি ব্যাত্রীর গাত্রে হাত 
বুলাইতে লাগিলেন। ক্ষেত্রনাথ বলিলেন “আপনি 
অনুমতি করিলে, ইহার চর্্মটি প্রস্তুত করাইয়া আপ- 
নাকে উপহার প্রদান করিতে ইচ্ছা করি।” সাহেব 
ক্ষেক্রবাবুকে তজ্জন্ত . ধন্যবাদ প্রদান করিয়া বলিলেন 


“ক্ষেত্রবাবু, আমি নিজে যে ব্যান্র ন৷ মারিয়াছি, তাহার K 


চৰ্ম্ম কখনও গ্রহণ করি নাই। 
শিকারীদেরই ইহাপ্রাপ্য। 
কাছে. রাখিবেন। 
সর্বদা স্মরণ করাইবে, এবং আপনার মনে শিকার 
করিবার প্রবৃত্তিও জাগরিত-করিবে (» এই বলিয়া 
তিনি. শিকারীদ্বয়ের ক্ষিপ্রহস্ততার প্রশংসা করিলেন 
এবং প্রত্যেককে পাঁচটাকা রুরিয়৷ অর্থপুরস্কার দিলেন। 
লখাই ও কার্তিক পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়! ছুই হাতে. 
সাহেবকে সেলাম করিতে লাগিল । 

. শিকারীদের সহিত সাহেব যখন কাবার্তী. কহিতে- 
ছিলেন; সেই "সময়ে. সতীশচন্দ্র ক্ষেত্রনাথরেং বলিলেন 
“ক্ষেত্র, এ যে ভয়ানক রাঘ দেখছি! . আজ খুব থেঁচেছ, 
যা ছো'ক। আজকার.দিনটি তোমার পক্ষে খুব .শুভ.। 
নন্দনপুর মৌজার যেরূপ বন্দোবস্ত হ'ল, তাও তোমার 
পক্ষে, খুব ভাল ।- সাহেব কাল সকালে ক্যাম্প তুলবেন 
আমি বৈকালে তোমার সঙ্গে. নিশ্চয়ই দেখ! ক'রে 
বাব। - সাহেব তোমার উপর ভারি সন্তুষ্ট ৮. 

.অল্পক্ষণ পরেই হাকিমের! ক্ষেত্রবাবুর নিকট "ব্দায় 
'গ্রহণ করিয়া? বল্লভপুর ত্যাগ করিলেন ' j 

লখাই .ও কার্তিক ব্যাঙ্্রীর মৃতদেহ বহন করিয়া 
মনোরমাকে 'দেখাইল।- লখাইয়ের মুখে ষমস্ত বৃত্তান্ত 
শুনিয়া মনোরমার হৃদয়ের ভাব যে. কিরূপ হইল, তাহা 
সহজেই অনুমেয় । হাট ভাঙ্গিয়। গেলে, সন্ধ্যার" পর 
ক্ষেত্রনাথ মনোরমাকে আগ্ভকার ঘটনার কথা বিস্তারিত 
করিয়া বলিলেন) মনোরমাকে ভীত ও নির্বাক্‌ দেখিয়া, 


আপনার” ও আপনার 


আপনি এই চর্ম আপনার 
ইহা আপনাকে অদ্যকার ঘটনা *" 


ঘি 


Ma 


কি 


৪থ সংখ্যা, ]) 


AMSA 


ক্ষেত্ৰনাথ বলিলেন “মনোরমা, আরণ্যজীবনের এইগুলি 
আহ্ুসঙ্গিক ব্যাপার । এতে ভয় পেলে চল্বে না। ভয় 


i A কোথায় নাই? সহরেও আছে, বনেও আছে। ভগ- 


“দেখছে, .তখন আমি যেন ম! জগদ্ধাত্রীকে 


বান্‌ যাকে রক্ষা করেন, তাঁকে . কেউ মারতে পারে 
না; আর তিনি মার্লে, কেউ রাচাতে পারে না। তার 
দয়ার উপর: নির্ভর করেই. আমাদের চলা উচিত।” 
কিয়ৎক্ষণ নিন্তন্ধ থাকিয়া তিনি আবার বলিতে লাগি- 
লেন “দেখ, আজকের এই ব্যাপারের একটা দৃশ্য যেমন 
সুন্দর, তেমনই করুণ ও শোকাবহ : হয়েছিল। সেটী 
আমি জীবনে কখনও ভুলূতে পারুরো না। যখন আমি 
দেখলাম, বাঘিনী সেই নির্জন পাহাড়ে, নিবিড় ছায়ার 
মধ্যে, রাজরানীর.মত ব’সে তার বাচ্ছাছুটার খেলা 
দেখতে 
পেলাম. এই. পশুর হ্বদয়েও. জগন্মাতার . মাতৃ- 
স্নেহ তখন পুর্ণমাত্রায় ফুটে উঠেছিল। মহামায়ার মায়ার 


খেলা দেখে ভয়ের সহিত আমি বিশ্ময়ও অনুভব ক'রে” 


ছিলামএ . আহা, বাধিনীর মনের এমন কোমল ভাবের 
উচ্ছ বাসের-সময়,বথন তার মাতৃন্সেহের অমিরধার! প্রবা- 


4 হিত হচ্ছিল, ঠিক্‌ সেই সময়ে, কার্তিকের বন্দুকের 


সাংঘাতিক গুলি: তাকে, ধরাশারিনী ক'রে ফেল্লে। - এই 
দৃষ্ঠটি দেখে, আমার হৃদয়ে বড়.আঘাত.লেগেছেন আমি 
তার মৃতদেহটি, দেখে ছু'এক 'ফৌটা, চোখের জল না 
ফেলে থাকৃতে পারি নাই৷”; 
. মনোরম] সন্তানের জননী । স্বামীর এই. কথা শুনিতে 
rs ভাহারও হৃদয় ব্যাকুল ও চক্ষুদ্বয়্ সজল, হইয়া 


, উঠিল। : 


, .. সপ্তচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ । 
পরদিন -প্রাতঃকালে, ক্ষেত্রনাথ লখাই ষর্দারকে 
বলিলেন “লখাই, 'নন্দনপুর মৌঞ্জা আমি সরকার. বাহা- 


দুরের কাছে, বন্দোঝ্ত করে নিচ্ছি এ, মৌজাটি.নিলে 


আমাদের লাভ হবে তো ?” রর 
'-লখাই বলিল “তুই লাভের কথ! বানু "গলা ? 
লাভ খুব হ'ব্যেকে। অমন'মৌজা .ই- তল্লাটে আর নাই 


অরণ্যবাস :. 
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আছে। কাল ওথাতেই তহণীলঘরের কাছে.শুন্লি যে 
সাহেব মৌজাটো তোকে দিব্যেক্‌।” * ; 

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন “তুমি লাভ হবে, কিন্ত 
কাল তহশীলদার সাহেবকে বললে যে, .নন্দনপুরে বাঘ- 
ভাঁলুকের ভয়ানক উপদ্রব ।. ভয়ে.কোনও ‘লোক সেখানে 
বাস করতে চায় না. এমন কি যেতেও চায় না 1..কেহ 
মহুয়া ফুল কুড়োতে বা লাহ! ভাঙ্গতে যায় ন w গত- 
কল্যকার ঘটনাটি ক্ষেত্রনাথের মনে আবার জাগিয়া 
উঠিল। এ | 
॥ লখাইসর্দার রাগিয়া বলিল “উটো মিছ, কথা 
বলেছে, গলা । বাঘভালুক কুখায় নাই আছে ? বাঘ 
তো বনকুকুর বটে; 'আর ভালগুলান্‌ তে বনছাগল 
বটে। ইগুলান্‌কে আবার কিসের ভর? তহশীলদারটো 
ভারি বজ্জাত লোক বটে। সে বর্ষ বরষ মোল, কঁচড়া, 
লা, তসর--সব ভিন গাঁয়ের লোককে বিকে কি ন? প্র, 
এথার লোককে নাই বিকে ; এথার লোককে সে নন্দন- 


"পুরে নাই সামাতে দেয়। কেহু একটী শালপাত টুকেচে 


কি অমনি তাকে ধরপাকড়: করেছে। 
ডরে-কেছ নন্দনপুরে নাই সামায়।” 1. 

- ক্ষেত্রনাথ সমস্ত ব্যাপার রুঝিরা হানিতে লাগিলেন। 
গরে বলিলেন “নন্দনপুরের জর্মী বিলি 'করুলে, লোকে 
তা; বন্দোবস্ত রু'রে নেবে তো?” 

. লখাই বলিল “কেনে নাই লিব্যেক হে? সবাই 
লিব্যেক্‌ ৷ নন্দনূপুরের মাঁচীচলে ভাল মাটী ইভল্লাটে আর 
কুখায় পাবি। রাঘভালুকের কিসের ডর আছে? তোর 
রায়তগুলাই বাঘভানুক..খেদ্াড়ে দিব্যেক্‌ 1” কিয়ৎক্ষণ 


তহণীলদারের 





* লখাই বলিল “প্রভু, আপনি লাভের' কথ! বল্ছেন? লাভ 
বিলক্ষণ-হ'বে “এরূপ মৌজা এ অঞ্চলে আর নাই ' কাল ওখানেই 
তহশীলদারের কাছে শুনলাম যে, সাহেব মৌজাটি আপনাকে 
দিবেন ।” 

, 1 লৰাই বিন “প্রভু, সে মিখ্যা কথা ব’লেছে। বাঘ ভালুক 

কোখথায়:নাই ? বাঘ তো বনকুকুরের তুল্য, আর ভালুক তো! বন- 
ছাগলের তুল্য। 'এদের আবার কিসের ভয়? তহশীলুদার ভারি 
বজ্জাত লোক '। সে- প্রতি বৎসরই ভিন্ন গ্রামের লোককে মহুয়া, 
কঁচড়া, লাহ! ও তসর বিক্রয় করে। কিন্তু এই গ্রামের লোককে 
কখনও, বিক্রয় করে না বা. নন্দনপুরে ঢুকতে দেয় না।. কেউ 
একটা শালপাঁতা ছি'ড়লে, সে তাকে ধরপাকড় করে। তহ্শীল- 
দারের ভয়ে কেউ নন্দনপুরে প্রবেশ করে না।» - 


৪৬০ 
স্ণিতা্পিপি্টাসি৫সি৫াসপ১৮১৮৫৫৮৯৮৯াসির৯৮৯৫সাস্তাজ্৮৬৮পর্সিস্টি 
পরে লখাই আবার বলিল "ও 'গাঁটোতে বহুত মোল, 
কুসুম, পলাশ, মুরগা, সৎসার _আঁর ময় উটোর কি 
নাম বটে--ভাল পাণশুরে গেল্ছি_হ' আসন--আসনই 
বটে-_ এই সব পেঁড় আছে। এই সব পেঁড়ে তোর বহুত 
টাকা হব্যেক্‌। এত টাকা তুই কুথায় রাখ বি, গলা 1” * 
_ক্ষেত্রনাথ লখাইয়ের কথা শুনিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া 
উঠিলেন। তাহার সহিত আঁরও আলাপ করিয়া তিনি 
বুঝিলেন যে, নন্দনপুর মৌজায় তিন চারি শত কুন্ুম- 
গাছ আছে। কুসুমগাছে লাহা লাগাইলে, এক 
এক গাছে অন্ততঃ দেড়শত টাকার লাহা উৎপন্ন 
হইবে। যদি গাছ খাশে রাখিয়া প্রজাদিগকে 
প্রতিবৎসর বন্দোবস্ত কর! বায়, তাহা হইলে তাহার! 
গাছ অনুসারে প্রতি" গাছের জন্য পাঁচ ' টাকা হইতে 
দশ টাকা পৰ্য্যন্ত খাজন! দ্বিবে। কুলগাছের সংখ্য! 
কর! 'যায় না।' কুলগাছেও বিস্তর লাহা উৎপন্ন হয়। 
মহুয়া গাছের সংখ্যা হাজারেরও অধিক হইবে ৷ প্রতি 


গাছে বার্ষিক এক টাকা করিয়া খাজনা আদায় হইতে 


পারে। আসন গাছও ছুই তিন শত আছে, তাহাতে 
তসবের গুটি হয়। সেই গাছগুলিও খাজনায় বিলি 
হইবে। এই-সমস্তগাই-ছাঁড়া রাখা বন (অর্থাৎ সুরক্ষিত 
বড় শালগাছের বন) আছে, 'জর্গল 'আছে, আর 
পাহাড়ের উপর সৎসার, মুরগা প্রভৃতি অনেক বহুমুল্য 
বক্ষ আছে। সেই-সমস্ত বৃক্ষের কাষ্ঠে টেবিল; চেয়ার, 
আলমারী; পালঙ্ক প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। লখাইয়ের মুখে 
এই-সমস্ত বৃতান্ত শুনিয়া! ক্ষেত্রনাথ-বিশ্মিত হইলেন । 

‘ বৈকালে সতীশচন্দ্র আসিলেন। আঁসিবাঁর .সময় 
শ্বশুরবাড়ীতে নামিয়া সকলের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করি- 
লেন তিনি সাইকেল্‌টি রাখিয়াই বলিলেন “ক্ষেত্র, 
তোমার এখানে আসাও যা, 'মার ঢে'কীশাল দিয়ে 





* লখাই বলিল “কেন নেবে ন1? সকলেই নেবে । নন্দন- 
পুরের যাটীর চেয়ে এ অঞ্চলে ভাল, মাটী আর কোথায় পাবেন? 
বাঘ ভালুকের কিসের ভয় ?' আপনার প্রজারাই বাঘ ভালুক তংড়িয়ে 
দেবে ।” কিয়ৎক্ষণ পরে 'সে আবার বলিল “এ গ্রামে অনেক 
মহুয়া, কুসুম, পলাশ যুর্গা, সতসার--আর ওর কি নাম, ভুলে 
যাচ্ছি নাহ _আদসন_ আসন্ই বটে--এই-সব গাছ আছে। এই- 
সব গাছে আপনার অনেক টাকা হবে? প্রভু, আপনি এত টাকা 
রাখবেন কোঁথ] ?” 


প্রবাসী--আ্রাবণ, ১৩২১ 





[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


MNS. 


কটক যাওয়াও তা! 





সন্মুখের ওঁ পাহাড়ের উপত্যক1- 


MN 


ভূমি থেকে বেরিয়েই তোমার বাড়ীটি নজরে পড়ে ৷ ও 


সেখান থেকে তোমার বাড়ী এক মাইলেরও অধিক) 
নয়, কিন্ত এদিকে মানুষ চন্বার সুড়ি রাস্তা ভিন্ন আর 
রাস্তা নাই। কাজেই ওঁ দক্ষিণ দিকের পাহাড়ের 
কোলে কোলে একে বেঁকে ঘুরে ফিরে তবে তোমার 


গ্রামের পশ্চিমভাগে উপনীত হওয়া যায়। -তাঁরপর, 


সমস্ত গ্রামটি পার হ'য়ে তোমার বাড়ী আস্তে হয়। 
তোমার বাড়ীর পূর্বদিকে ও পাহাড়ের কোলে কোলে 
একট! সোজা রাস্তা তৈয়ার হয় না কি?” 

ক্ষেত্ৰনাথ বলিলেন “তা হবে না! কেন? 'তবেতা 
বিলক্ষণ ব্যয়সাপেক্ষ। ' কিন্তু এঁকে বেঁকে, ঘুরে ফিরে 


গ্রামের ভিতর দিয়ে আস্তে তোমার তো কষ্ট হওয়া ” 


উচিত নয়? পাহাড়-পর্বত ডিঙ্গিয়েও শ্বশুরবাড়ী যেতে 
লোকের কষ্ট হয় ন!” এই বলিয়! কষেত্রনাথ চক্ষু মিটা- 
ইয়া একটু হাসিলেন। 


f 


'স্ভীশিচন্রও ঈষৎ হাস্য করিয়া বাদলের: ‘ওঃ, তা 
সত্য বটে! কিন্তু তুমি বুঝি সেই গানটা ভুলে গেছ). 


“পিয়া! বিশ্ সব শূন ভাওবে !' 

প্রিয়া যেখানে নাই, তা বাড়ীই হোক্‌, আর 'শ্বওঁর- 
বাড়ীই হোক্‌, সবই শুন্ত। এ সত্যটা" তুমিও বেশ বোঝ; 
সুতরাং এ সম্বন্ধে তোমায় আর বেশী কিছু বল্তে হবে 
না। থাক্‌ এখন সে কথা। এখন হচ্ছে এই সোজ। 
রাস্তাটীর কথ! । কাল সাহেব সাইকেলে তোমার এখানে 
আস্তে আস্তে এই সৌজা রাস্তাটি প্রস্তুত করবার 
কথা বল্ছিলেন। সম্ভবতঃ এ সম্বন্ধে হরিগোপালের উপর 
শীদ্র হুকুমজারী হবে।” 

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন “তা হ’লে তো খুব a 
বিষয় হয়। আমিও অনেকবার''এই সোজা রাস্তাটি 


কথা: ভেবেছি ; কিন্তু এই রাস্তায় নন্দাজোড়টি ছইবার 


পার হ'তে হয়। নন্দার উপর ছুইটী .সেতু প্রস্তুত না 


হ’লে, এই রাস্তা প্রস্তুত কর! বৃথ}। কিন্ত দুইটী সেতু 


প্রস্তুত কর! এখন আমার সাঁধ্যাতীত। তবে ডেপুটী 
কমিশনার সাহেব যদি অনুগ্রহ করেন, সে স্বতন্ত্র কথা । 
এই রাস্তাটি প্রস্তুত হ’লে নন্দনপুর. যাওয়ার পক্ষেও 


৯৯ 


fi) 


[| 


৪র্থ সংখ্যা ] 


অরণ্যবাস 


৪৬১ 
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আমাদের খুব স্ুবিধ! হবে। পাহাড়ে পাহাড়ে ওঠা- 
নামা করা আমার অভ্যাস নাই। কালি পাহাড়ের 
“রাস্তায় যাওয়া-আসা ক'রে আজ আমার সর্বাঙ্গেঃ 
খ্ৰশেষতঃ পায়ে, ভয়ানক বেদনা হ'য়েছে।” 

স্তীশচন্দ্র- বলিলেন “সাহেব কাল নন্দনপুর সম্বন্ধে 
যে বন্দোবস্ত কর্লেন, ত! চমৎকার হয়েছে। আমি 
স্বপ্নেও ভাবি নাই যে, বন্দোবস্ত এমন সুবিধাজনক হবে। 
সাহেব তোমার উপর ভারি সন্তষ্ট। কাল সন্ধ্যার, 
সময় কেবল তোমার কথাই বল্ছিলেন। থাক্‌ সে- 
সব কথা । এখন নন্দনপুর বন্দোবস্ত ক'রে নেওয়। 


/ সম্বন্ধে আজই তোমার সম্মতি জানিয়ে সাহেবকে .এক- 


পাস সি 
সা 


খানা পত্র লিখে দাও ; আর তাকে লিখ, বে, পাটটা- 
কবুলতী সম্পাদিত হ’তে যখন কিছু বিলম্ব হবে, তখন 
এখন থেকেই তিনি অন্ুমতি দিলে, তুমি এরৎসর 
নন্দম্‌পুরের মহুয়ার ফশলটি আদায় কর্তে .পার। 
নতুবা পরে তা আর আদাঁয় হবে না.) আমি গুন্‌- 


' লাম, মহুয়াফুল 'এবৎসর কিছু নামী. হয়েছে, আর 


গাছে প্রচুর ফুলও ধরেছে । এই. সবেমাত্র. ফুল ঝরে 
* পড়তে. আরম্ভ হয়েছে। 
“সুরু থেকেই মৌজা বন্দোবস্ত ক'রে দেবেন, তা. ডেপুটী 


৫ 


* কলেক্টার বলৃছিলেন। সুতরাং তার কোনও আপত্তি 


ন! হবারই কথা। আমি দেখেছি যে, নন্দনপুরে 
অসংখ্য মহুয়া গাছ.আছে। তুমি যদি মহুয়াফুল সংগ্রহ 
করতে পার, তা হ'লে প্রথমেই কিছু..টাকা পাবে। 
তারপর মহুয়ার ফল পাকলে, তার আঁটিগুলি সংগ্রহ 
করুবে। . 
নাম কঁচড়া তেন এদেশের লোক এই তেল মাখে, 
খায়, আর প্রদীপে'আলায়।.কিন্ত ইয়োরোপে এই তেলের 
বিলক্ষণ আদর! জর্মেণীতে. এই তেল থেকে মাখন 
(butter) প্রস্ততৎ হয়। ত! খেতে ছুগ্ধের মাখনের 
মতনই উপাদেয় ও. উপকারী - এই তেল . কলকাতায় 
চালান দিলে বিলক্ষণ দুই পয়সা পাবে । যখন ব্যবসা 


আরভ্ত করেছ, তখন. ব্যরসা ভাল করেই কর। আর. 
যে-সকল কুস্তুমগাছ আছে, তাদের ফলের আঠিগুলিও 


সংগ্রহ করতে ভুলো! না। কুস্থমের.বীজ থেকেও সুন্দর 


সাহেব তোমাকে বৈশাখের: 


আঁটি গ্লেক্সে চমৎকার তেল বা'র হয়। তাঁর 


তেল বা’র হয় ও অনেক কাজে লাগে। হরিতকী, 
বহেড়া, আমলার গাঁছও তে! অনেক দেখলাম । -তাদের 
তলায় -ফল বিছিয়ে আছে ॥ এদেরও দাম আছে, ত 
তোমার. জানা উচিত । এক বনঙ্গ ফল মিঃ তুমি 
অনেক টাকা! পাবে। 
“এই গেল এক কথ! ; আর এক কথা তোমায় আমি 
বলতে চাই। মৌজাটি বন্দোবস্ত হয়ে গেলেই, তুমি 


সার্ভে নঝ্স। ও চিঠার নকল. নেবে। সার্ভে নক্সা ও 
চিঠায় মৌজার মোটামুটি বিবরণ আছে; কিন্ত 
মৌজাসন্বন্ধে - তোমার পুঙ্াান্থুপুঙ্খ বিবরণ জানা 


আবশ্যক । কত জমী আবাদযোগ্য, আর কত জমী 
আবাদের অযোগ্য, আর মৌগ্রার কোন্‌ কোন্‌ অংশে 
সেইরূপ জমী আছে--ত। জান্বার জন্য তোমাকে কিছু, 
দিনের: জন্য এক আমীন নিযুক্ত করতে 'হবে। আমি 
একজন ভাল আমীন ঠিক করেছি। তাকে বেতন, 
কিছু দিতে হবে না) কেবল বিন! সেলামীতে' তাকে 
কিছু জমী বাৎসরিক. খাজনায় বন্দোবস্ত করে 
দিতে হবে; আর তার "সঙ্গে জন চার কুলি দিতে: 
হবে। সেও এই অঞ্চলে বসবাস ক'রে কৃষিকাজ কর্তে: 
চায়। আমীন নক্সা প্রস্তুত কুলে, তুমি তা দেখে মৌগ্জার 
অবস্থা এবং কোন্‌ স্থানে কি প্রকার জমী আছে ও কত 
জমী আছে, তা বুঝ তে পার্বে। মৌজাতে গ্রজা স্থাপন 
কর! আবশ্তক। রূজনীদাদার ছেলে নিশি তো এখানে 
আস্বেই।: সে ছাড়া যতীন চারু এবং ' আরও অনেকে 
আস্বে। সকলেরই কাছ থেরে জমীর শ্রেণী অনুসারে 
প্রতি বিঘা পিছু সেলামী নিতে হবে; আর তাঁর] যেস্থানে 
বাড়ী প্রস্তুত করুবে, তাও নির্ধেশ ক'রে দিতে হবে।, 
আমার ইচ্ছা, নন্দনপুরে তুমি একটী আদর্শ গ্রাম স্থাপন: 
কর। রাস্তা ও জলনিকাশের পথ প্রভৃতি স্থির. ক'রে,, 
তার পর গ্রাম বসাবে। তা. না. হলে, যেখানে সেখানে 
লোকে ঘর প্রস্তুত কর্বে, আর স্থানটিকে অস্বাস্থ্যকর ক'রে 
ফেল্বে ।' এ বিষয়ে আমি আর হরিগোপাল তোমাকে 
পরামর্শ দেব। . আগে এই-সমস্ত. কাজ সম্পন্ন কর ; তার. 
পর নন্দনপুরে যে-সকল খনিজ পদার্থ আছে, তার.কথা,; 
আমি তোমাকে রল্বো। তুমি কাল, সাহেবকে. তল-. 


৪৬২. 


সত্বের কথ! ব'লে ভালই.করেছ.। .আঁর: বাঘ ভালুকের ভয় 
তুমি'কবৌ না! কালকের ঘটনা দেখে মনে করো ন! 





যে; নন্দন্পুর -বাঘভানুকে পরিপূর্ণ। তহনীলদার তার 


প্রাণ বীচাবার জন্যই কাল অতিরঞ্জিত ক'রে 'বাঘভালুকের 
কথা বলেছিল। আর বাঘভালুক থাঁকৃলেও, যারা 
সেখানে বাস.কর্বে, তারাই তাদের ' তাড়াতে শিখবে । 
ঘরমুখো ভীরু বাঙ্গালীর 'আদর্শ এদেশ ' থেকে. 'যত শীত্র 
তিরোহিত হয়, ততই .দেশের পক্ষে মঙ্গল ।' সকলে সাহস 
শিক্ষা করুক; বিপদের সন্মুখীন হ'তে শিখুক, আর 


বিপদকে জয় করুক ৷ . মুস্কিলে না পড়লে, কখনও সাহস. 
ও বুদ্ধি স্ফুবিত হয়, না। কল্কাতার ক্ষেত্রনাথ, আর; 


বল্পতপুরের-ক্ষেত্রনাথের মধ্যে অনেক তফাৎ । তুমি যেন 
একটা নৃতন মানুষ হয়েছ । তোমার. উদ্যোগ ও অধ্য- 
বসায় দেখে আমিই বিস্মিত হ'য়ে, পড়েছি) সাহেব 
তো হবেনই,। যাই হোকৃঃ তুমি অদম্য, উৎসাহে কাজ 


করে যাও; কিছুতেই. পেছ-পা হয়ো না. ০ 41 


* ক্ষেত্রনাথের প্রশ্নের. উত্তরে সৌদামিনী ও স্ুরেন্দ্রনাথ 


সম্বন্ধে ছুই. চারিটি ;কথা রনিয়! .এবং .কিছু জলযোগ, 
করিয়া, সতীশচন্দ্র . বল্পতপুর হইতে রেলওয়ে. ষ্টেশন-- 


অভিমুখেযাঁত্রা করিলেন্‌। ,. 


€ SC se WE কুছ তা? 


হর " অকটচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ. ৷ . 8 
নি প্রজ্গাবর্গ ক্রমে ক্রমে . শুনিতে পাইল যে, 


ডেপুটী কমিশনার সাহেব তাহাদের জমীদার . ক্ষেত্রবাবুকে, 


নন্দনপুর মৌজা বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন। শুনিয়া 
সকলে দলে দলে তাঁহার: সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল 
ও'আনন্দপ্রকাশ করিতে. লাগিল. নন্দনপুরের জমীর 
কতকাংশ তাহাদ্রিথকে. বিলি করিয়৷ দ্বিবার জন্য অনেকে 
তাহার নিকট প্রার্থন! জানাইল। 


প্রস্তুত রিয়া বাস. করিতে হইরে ৷. তদুত্তরে তাহারা 
বলিল, 6 


INA NMNSANANANSNSNIN ANSON OAS NANOS NANI NINA SIN NAN AN 


ক্ষেত্ৰনাথ তাহাদিগকে, 
বলিলেন যে, জমী লইলে তাহাদিগকে সেই মৌজায় গৃহ 


তাহার্দের ,কোনও . কোনও পুত্র. বা ভ্রাতা: 
নন্দন্পুরে গিয়! বাস করিবে, আর কেহ বা বল্লভপুরেই, 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


থাকিবে । নতুবা তাহাদের শস্য রক্ষিত হইবে কিরূপে ? 
অনেকে জমী বন্দোবস্ত করিয়া লইবার আশায় নন্দনপুরে 


গমন করিতে লাগিল."ও 'আপনাদের বরা ছি 


নির্বাচন করিল । 

. ক্ষেত্রনাথের পত্রের "উত্তরে দি না 
সাহেব তাহাকে নন্দনপুরের মহুয়া! বৃক্ষসমূহের ফুল কুড়াই> 
বার. এবং অন্তান্ত বনজ দ্রব্য সংগ্রহ. করিবার অনুমতি 
প্রদান করিলেন !. ক্ষেত্রনাথ লখাই: সর্দারের সহিত 
পরামর্শ করির! গ্রামের প্রজীদিগকে বলিলেন যে, তাহারা 


নন্দনপুরের মহুয়! ফুল কুড়াইলে, যে যত.-ফুল আনিবে, | 


তাহাকে তিনি' তাহার অর্ধাংশ দিবেন । 
গ্রজ। ' স্ত্রী-পুত্র-কন্তাসহ নন্দনপুরে মহুয়!. ফুল কুড়াইতে 


আরম্ত করিল ৷ লখাইসর্দার প্রভৃতি তাহাদের উপর তত্বাব- প. 


ধান করিতে লাগিল। প্রত্যহ বাশি রাশি ফুল সংগৃহীত 


হইয়! ক্ষেত্রনাথের খামার বাড়ীতে-বিশুদ্ক হইতে লাগিল৷" 


এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া ক্ষেত্রনাথ. আমলকী ও 


হরিতকীও সংগৃহীত .করিলেন।..সকল দ্রব্যের: ওজন ' 


হইলে দেখা গেল, মহুয়া সাত শত মণ, হরিতকী তিনশত 


অনেক দরিদ্র 


1 


মণ ও আমলকী ছুইশত'মণ সংগৃহীত হইয়াছে প্রজারা ১. 


বলিল, দূরবর্তী বা. দুর্গম স্থানের ফুল বা ফল তাহারা 


কুড়াইতে পারে নাই । 'নতুবা-তাহাদের পরিমাণ আরও 
অধিক হইত.1 টা নার - 

গো-মহিষের খাদ্যের জন্য. পঞ্চাশ মণ.মহুয়া চা 
এবং লখাই সর্দার ও মুনিষদিগকে. পঞ্চাশ, মগ মহুয়া পুর- 
স্কার দিয়! ক্ষেত্রনাথ. বল্পভপুরের হাঁটে. অবশিষ্ট ছয়” 
শত. মণ মহুয়া প্রতিমগ বারআন1. দরে. বিক্রয় করিয়া 
ফেলিলেন।. তাহাতে তিনি. ৪৫০ ২: টাকা,পাঁইলেন,।' 
হরিতকী এরং আমলকী বিক্রয় করিয়াও তিনি-৬০ টাক! 
পাইলেন।. সুতরাং কেবল মহুয়া এবং হরিতকা. ও 


আমলকী বিক্রয় করিয়! তিনি ১০৫০. টাঁরা.পাইলেন,। : ১ 
তিনি: 
প্রজাবর্গকে. বলিলেন, নন্দনপুরে যখন: কুস্থমফল ও কঁচড়া: 


' ক্ষেত্রনাথের .মনে . অতিশয় উৎসাহ .হইল। 


পারিবে, তখনুও যদি. তাহার! উক্ত ..ফলসমুহের -বীজ 
গ্রহ. করিয়া: আনয়ন করে, তাহা হইলে তিনি তাহা”. 
দিগকে তাহাদেরও. অর্ধেকাংশ দিবেন |, ... ৯,০০ 2 


~~ 


< 


৪র্থ সংখ্যা ] 


MAAN, 


অনেক কুসুমবৃক্ষে লাহ! ধরিয়াছিল। তিনি অর্দ্ধেক 
ভাগ দিতে স্বীকৃত হইয়া প্রজাদের দ্বার! লাহ1 ভাঙ্গাইতে 
লাগিলেন । এইরূপে প্রায় পনর মণ লাহা সংগৃহীত হইল । 


ক্ষেত্রনাঁথ ২০. টাক] দরে লাহ। বিক্রয় করিয়া ৩০০. টাকা 


পাইলেন । 

জৈষ্ঠমাসের প্রথম সপ্তাহে ডেপুটী কমিশনার ক্ষেত্র- 
নাথকে পুরুলিয়ায় ' আহ্বান করিলেন। পাষ্টা ও কবু- 
লতী 'সম্পাদ্দিত হইয়া গেল। সাহেব তাহাকে জিজ্ঞাস! 
করিলেন, তিনি মহুয়াফুল সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছেন 
কি না। 
বৃত্তান্ত বলিলেন। সাহেব তাহা শুনিয়া আনন্দিত 
হইলেন। ক্ষেত্রনাথ বলিলেন “আমি যে ১৩৫০. টাকা 
পাইয়াছি, তাহ! নন্বনপুরের উন্নতিসাধনার্থ মৌজুৎ 
রাখিয়াছি। বন্নতপুর হইতে নন্বনপুর যাইবার জন্য 
পর্বতের উপর দিপা ব্যতীত অন্ত কোনও সৌজা পথ 
নাই। যে একটী পথ আছে, তন্বারা নন্দনপুর যাইতে 
হইলে, রহুদুর, অতিক্রম করিতে হয়। আমি একটা 
সহজ পথ আবিষ্কার করিয়াছি । আপাততঃ সেই পথ 
প্রস্তুত করিবার 'জন্য এই টাক! খরচ করিব!” 

সাহেব ক্ষেত্রনাথের অকপটতা। ও কার্য্যদক্ষত! 
দেখিয়া আনন্দিত হইলেন। তিনি বলিলেন “ক্ষেত্রবাবু 
আমি আপনার নীতির সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতেছি। 
কোনও স্থানে প্রজাস্থাপন' করিতে হইলে, সেই স্থানে 
গমনাগমনের পথ সর্বাগ্রে প্রস্তুত কর। কর্তব্য । আপনি 
যে সহজ পথটি আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা ইঞ্জিনীয়ার 
হরিগোপালবাবুকে দ্রেখাইবেন। তিনি আপনাকে 
তৎসন্বন্ধে উপদেশ ও পরামর্শ দিবেন ।” 

বল্লভপুবের কার্পাসন্গেত্রে যে কার্পাস উৎপন্ন হুই- 
য়াছে, ক্ষেত্রনাথ তাহার নমুনা. সঙ্গে আনিরাছিলেন। 
সাহেব তাহ! দেখিয়া আনন্দিত হইলেন। সতীশচন্দ্রও 
ইতিপূর্বে তাহা দেখিয়া অতিশয় আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া- 
ছিলেন ! | 

সেই দিন সন্ধ্যার সময় ক্ষেত্রনাথ হরিগোপালবাবুর 
সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অবগত হইলেন যে, সাহেবতাহাঁকে 
বল্লভপুর যাইতে আদেশ প্রদান করিয়াছেন, এবং তাহার 


N১১ 


অরণ্যবাস 
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তদুত্তরে ক্ষেত্রনাথ তাহাকে যথাযথ সমস্ত . 


.ব্যয় হইবে, তাহা অবধারণ করিলেন। 


৪৬৩ 





বাটী হইতে ঠিক দক্ষিণদ্িকে যে একটি সু'ড়িপথ সরল- 
ভাবে নন্দাজোড় ছুইবার অতিক্রম করিয়! বল্লতপুরের 
পাকা রাস্তার সহিত মিলিত হইয়াছে, তাহা প্রস্তত 
করিতে কত ব্যয় হইবে, তাহ! অবধারণ করিতে বলিয়া- 
ছেন। তিনি শীগ্রই বল্পতপুরে যাইবেন, এবং নন্দনপুরে 
যাইবার জন্য ক্ষেব্রবাবু যে সহজপথ আবিষ্কৃত করিয়া- 
ছেন, তাহাঁও দেখিয়া আসিবেন। 

-শ্রীষ্মাবকাঁশের জন্য সুরেন্দ্রনাথের স্কুল বন্ধ হইয়াছিল । 
ক্ষেত্রনাথ তাহাকে সঙ্গে করিয়া বল্লভপুরে যাইতে ইচ্ছা- 
প্রকাশ করিলেন। কিন্তু সুরেন্দ্র বলিল যে, তাহার 
মাসীমাতা৷ ( নৌদামিনী ) শীভ্ৰই পিত্রালয়ে যাইবেন; 
সেই সময়ে তাহার সঙ্গে সেও বন্তুভপুরে যাইবে। 
সৌদামিনীরও সেইরূপ অভিপ্রায় বুঝিয়া ক্ষেব্রনাঁথ 
সুরেন্্রকে সঙ্গে লইলেন না। 

নন্দনপুরের জরীপ করা আবশ্যক বুৰিয়া ক্ষেত্রনাথ 
সতীশচন্দ্রের নির্ববাচিত আমীনকে সঙ্গে লইয়! বন্ুভপুরে 
প্রত্যাগত হইলেন, এবং রক্ষকস্বরূপ' বন্দুকসহ শিকারী 
কার্তিক ভূমিজকে ও চারিজন কুলীকে তাহার কার্যে 
সহায়তা করিবার জন্য নিযুক্ত করিয়া দিলেন। আমীনের 
অবস্থানের জন্য বৈঠকখানার পার্বর্তী একটী গৃহ নির্দিষ্ট 
হইল। তিনি প্রত্যুষে উঠিয়া লোকজনসহ নন্দনপুরে 
যাইতেন এবং মধ্যাহ্থের পূর্ব্বে বল্লতপুরে প্রত্যাগত হইয়। 
আানাহার করিতেন । 


একোনপঞ্ধাশ পরিচ্ছেদ ৷. 


ইঞ্জিনীয়ার হরিগোপাঁল "বাবু বল্পভপুরে আসিয়া 
নন্দা. জোড়ের উপর দুইটী সেতু এবং কাছারীবাড়ীর 
দক্ষিণ দিকের সহজ রাস্তাটি প্রন্তত করিতে কত টাকা 
সেতুর গাখুনীর 
জন্য প্রস্তর এবং চুন বললভপুরে স্থলভ ; কেবল লোহার 
গার্ভার ও বীম ইত্যাদি ক্রয় করিতে হইবে এবং রাঁজ-. 
মিস্ত্রী ও মজুরের বেতন লাঁগিবে। রাস্তাটি এবং দুইটা 
সেতু প্রস্তুত করিতে পাঁচশত টাকা খরচ হইবে, ইহা 


অবধারিত হইল। 
কালী নদীর উপর সেতু প্রস্তুত করিতে যত টাকা 





৪৬৪ 
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মঞ্জুর হইয়াছিল, তাহা হইতে তিন শত টাক! বাচিবার 
সম্তাবন! ৷ ডেপুটী কমিশনার সাহেব সেই তিন শত টাকার 
মধ্যে নন্দার উপরে ছুইটী সেতু ও রাস্তাটি প্রস্তুত করিতে 
আদেশ করিয়াছেন । হরিগোপাল বাবু বলিলেন “আরও 
হুই শত টাকা না হলে, এই কাৰ্য্য সম্পন্ন হ’বে নঃ ৷ কিন্ত 
এবৎসর আমাদের বজেটে আর অধিক টাকা নাই।” 

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন “তজ্ন্য আপনি চিন্তিত হবেন 
না। আপনি সাহেবকে বল্বেন যে, বাকী ছুই শত টাক) 
আমি দেব। কালী নদীর উপর সেতু নির্শ্মাণ কর্তে 
আপনারা লোকজন লাগিয়েছেন ; এখানেও লোক 
লাগিয়ে দিন । আমি সাহেবের নিকট দুই শত টাকা 
' পাঠিয়ে দিচ্ছি ।” . 

হরিগোপাল বাবু বলিলেন “ত! যদি দেন, তা হ’লে 
বর্ষার আগেই আমি সেতু প্রস্তুত করে দ্বেব।” 

বল্লভপুরের দক্ষিণ সীমায় যে স্থানে নন্দার উপর 
সেতু প্রস্তুত হইবে, সেই স্থানে নন্দ! দক্ষিণ-পূর্বববাহিনী 


হইয়া দুইটা গিরিশ্রেণীর মধ্যবর্তী একটি সঙ্ধীর্ণ উপত্যকার. 


ভিতর দিয়! প্রবাহিত হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র উপত্যকার 
উত্তরসীমায় যে গিরিশ্রেণী আছে, তাহ! বল্পভপুরের 
পূর্ববসীমায় এবং বল্পভপুর ও নন্দনপুরের মধ্যস্থলে 
অবস্থিত । এই গিরিশ্রেণী উত্তর-দক্ষিণে প্রলন্বিত, কিন্ত 
দক্ষিণ দ্রিকে নন্দার নিকটে আসিয়া সহসা স্তন্তিত হইয়া 
গিয়াছে। উপতাকার দক্ষিণ সীমায় যে গিরিশ্রেণী আছে, 
তাহা দক্ষিণ-পূর্বদিকে প্রলঘ্িত; কিন্ত তাহাও উত্তর 
দিকে নন্দার নিকটে আসিয়া সহসা স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে। 
যেন ছুই দ্বিক্‌ হইতে ছুইটী পর্বতশ্রেণী আসিয়া! এই 
সঙ্ধীর্ণ উপত্যকার মধ্যবর্তিনী নন্দার কোথাও শ্রুতিমধুর 
কুলু কুলু ধ্বনি, আর কোথাও মন্ধকারময় গভীর খাতের 
মধ্যে তাহার নিপতন-জনিত প্রচণ্ড নিনাদ শ্রবণ করিয়া 
সহস স্থির হইয়া দণ্ডায়মান হইয়াছে, যেন তাহারা 
অনন্ত কাল ধরিয়া তাহার সেই মধুর অথচ ভীষণ 
ধ্বনি শ্রবণ করিয়াও এখন পর্য্যন্ত অতৃপ্ত রহিয়াছে ; এবং 
বিশ্বয়ে যেন পরস্পরের মুখাবলোকন করিতেছে ; এই 
উপত্যকার উভয় পার্শ্বে হুইটা গিরিশ্রেণীরই প্রান্তভাগ 
উচ্চ ও ছুরীরোঁহ ; ছুই চারিটী আরণ্য বৃক্ষ ও পার্বত্য 


প্রবাসী- শ্রাবণ, ১৩২১ 





[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


A 


বাশের ঝাড় ব্যতীত তাহাদের উপর অন্য কোনও উদ্ভিদ্‌ 
নাই । কিন্ত নন্দার উভয় তটই নিবিড় শালবনে সমাচ্ছন্ন ; 
সেই শালবনের মধ্যে নন্দা সহসা যেন অদৃশ্য হইয়া" 
গিয়াছে। দেখিয়া মনে হয়, এই দুইটী প্রকাণ্ড ও 
রুক্ম গিরিশ্রেণীর . শীলতাবর্জিত রূঢ় দৃষ্টি হইতে: 
আপনাকে আবৃত করিবার জন্যই নন্দা যেন আপনার 
অঙ্গের উপর শালবন-রূপ হরিদ্বসন টানিয়া দিয়াছে, 











. এবং গিরিশ্রেনীঘয়কে তিরস্কার করিবার ছলেই সহসা! 


যেন মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে! 

নন্দার উত্তর তটে বল্পভপুবরের গিবিশ্রেণীর পদতলে 
উপত্যকাভূমির যে অংশ উচ্চ, তাহ! অসম হইলেও, 
কিঞ্চিৎ প্রশস্ত । ক্ষেত্রনাথ এই অংশেই নন্দাতটের 
ধারে ধারে একটী পথ প্রস্তত করিবার সঙ্কল্প করিয়া- 
ছিলেন। উপত্যকাভূমি দৈর্ঘ্যে প্রায় অর্ধ মাইল ছিল; 
সুতরাং প্রস্তাবিত পথও দৈর্ধ্যে অর্ধ মাইল হইবে । এই 
পথ প্রস্তুত হইলে, বল্লভপুর হইতে অক্লেশে নন্দনপুরে 
গমন করিতে পারা যাইবে। ক্ষেত্রনাথ হবিগোপাল- 
বাবুকে তাহার আবিষ্কৃত এই পথ বা উপত্যকাভূমি 
দেখাইলেন। হরিগোপালবাবু তাহা দেখিয়া চমৎকৃত 
হইলেন,'এবং এই পথ প্রস্তুত করিতে কত টাকা খরচ 
হইবে, তাহা অবধারণ করিতে নিযুক্ত হইলেন। 

দুইদিন পরে হরিগোপালবাবু ক্ষেত্রনাথকে বলিলেন 
«এই পথ প্রস্তুত কর্‌তে আপনার ছয় শত টাকার অধিক 
খরচ হবে না। কেবল স্থানে স্থানে পাহাড়ের গা সামান্য 
রকম কেটে ফেল্তে হবে, আর অসম স্থানগুলিকে সমান 
করতে হবে। তা ছাড়া নন্দার তটের দিকে বড় বড়, 
পাথর একত্র রাশীকৃত ক'রে একটী অনুচ্চ দেওয়ালের 
মত ক'রে দ্রিতে-হবে। তা হ'লে গাড়ী, গরু, ঘোড়া” 
কার’ও নন্বার গর্ভে প'ড়ে যাবার সম্ভাবনা থাকৃবে না। 
আপনি সুন্দর পথ আবিষ্কৃত করেছেন, ক্ষেত্রবাবু। এই 
পথ দিয়ে বল্পতপুর থেকে নন্দনপুরে তো অনায়াসেই ' 
যাওয়! যাবে; তা ছাড়া যাঁরা রেলওয়ে ষ্টেশন থেকে 
নন্দনপুরে আস্বে, তারাও নন্দার প্রথম সেতুটি পার 
হয়েই এই রাস্তা পাবে! এ ভারি সুবিধা হয়েছে। 
মাধবপুরের পেছন দিক্‌ দিয়েও নন্দ! পার হ'য়ে নন্দনপুরে 


৪থ সংখ্যা] 
হো রেডি হারার 
__ যাওয়া যায়; কিন্তু সে দিকের পথ কিছু দুর্গম, আর 
নন্দাও সেখানে বিলক্ষণ প্রশস্ত । সেখানে নন্দার উপরে 
১ সেতু নির্মাণ করা আর সে দিক্‌ দিয়ে রাস্তা প্রস্তুত করাও 
“ বন্থব্যয়সাপেক্ষ। এই কারণে, আমি আপনার এই 
রা পথটির সম্পূর্ণ অনুমোদন“কর্ছি। এখন আপনি লোক 
লাগিয়ে এটি প্ৰস্তুত, করতে পারেন। আমি ওভারসিয়রকে 

ব'লে দেব, তিনি আপনাকে এবিষয়ে সাহায্য কর্বেন। 

.. আমি এই রাস্তার একটী নক্স! ও এষ্টিমেট আপনাকে 

দিয়ে যাচ্ছি।” 

জ্যৈষ্ঠমাসের মধ্যেই নন্দার উপরে দুইটা সেতু প্রস্তুত 
হহতে আরম্ভ হইল । লোহার গার্ডার ও বীম্‌ আসিয়া 
[ডিল এবং নিরশ্মাণকার্য্য খরবেগে চলিতে লাগিল । বর্ষার 
জলে ভূমি সিক্ত না হইলে, পর্বতের গাত্র ও প্রস্তরময় 
ts 1 অসমভূমি খনন করা কঠিন কার্য্য হইবে, ইহা বুঝিতে 
রিয়া প্রেত্রনাথ নন্দনপুর গমনের নূতন পথটি প্রস্তুত 
র আশায় বর্ষার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন । 
_জৈষ্ঠমাসে সৌদামিনীর সহিত সুরেন্দ্র বল্লভপুরে 
আসিল। বন্নতপুবের অদ্ভুত পরিবর্তন, বিশেষতঃ হাট 
দেখিয়া, তাহারা উভয়েই বিস্মিত হইল । স্রেক্র অব- 

কাশের সময়টি কেবল এখানে সেখানে বেড়াইস্বা, কখনও 
নন্দার উপরে সেতু-নির্মাণ-প্রণালী দেখিয়া, কখনও 
লখাইসর্দারের সহিত পাহাড়ে উঠিরা, কখনও নরুর সহিত 
₹ ক্রীড়া করিয়া, এবং হাটের দিনে সমস্ত দিন হাটে ঘুরিয়। 

ফিরিয়া কাটাইয়া ফেলিল। কেবল প্রাতে ও সন্ধ্যার সময় 

সে ছুই এক ঘণ্টাকাল পড়িত মাত্র ৷ 

‘বলা বাহুল্য, সৌদামিনী তাহার প্রতিশ্তিমত নরুর 
জপন্ত একটী গাড়ী লইয়া আদিল; কিন্তু তাহা তাহার 
i কাকাবাবুর মত গাড়ী নহে। ছোট তিনটি চাকার উপর 
" কাষ্ঠের একটী ঘোড়া ছিল, নরু সেই গাড়ী দেখিয়া 
অতিশয় আহ্লাদিত হইল এবং ঘোড়ার পৃষ্ঠে চাপিয়া 

রা সনের মাঠে প্রত্যহ “ঘোড়-দৌড়' 


NRA ef RANA LN 




































(ক্রমশ) 


NANI NANG NA NS NA ANAT Aa NA LANA A NANG te 


অবিনাশ দাস। 

























পাপী দিলারা NE ধকৃটি 
ক 


গ্রামের কুমোর 


গ্রামবাসীর ব্যয়-সংক্ষেপ করে বলিয়া গ্রামের 3 
সাধারণতঃ গ্রামবাসীগণের নিকট সমাদৃত হইয়া 
সে যে জিনিসগুলি গড়ে সেগুলি প্রত্যেক সংসাত 
প্রয়োজন। যেমন-_জলের কুঁজা, কলস, হাড়ি, 
খুরি, রেকাবি, জলের গেলাস, হু'কার কলিকা, কু 
পাট প্রভৃতি । এই সমস্ত জিনিষ সৃম্ত। বলিয়! গ্র ূ 
নিকট সমাদৃত, কিন্তু তাহাতে কুমোরের ul 
অত্যন্ত,অল্পই হয়। a 
উপরোক্ত পদার্থগুলির গঠন যে কেবল খা 
নহে, খুব শিক্ষাপ্রদও বটে। ভাত রাধিবার : 
দুধ রাখিবার বা অন্ান্ত কাজের জন্য আমাদের । 
বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন জাতি কর্তৃক যে-সমস্ত প 
হৃত হয় সেগুলি যদি জোগাড় করা যায়, তা 
সকল দেশের শিল্প সম্বন্ধে যে কেবল শিক্ষা 
নহে; ইতিহাস ও নরতত্বের দিক দিয়াও অনে 
জনীয় তথ্য শেখ! যায়। কয়েকশত ক্রোশমান্র 
ধানেই জিনিসগুলির গঠনে পরিবর্তন দেখা যায় 
ও প্রতিহ্যের পার্থক্য অন্ুসারেও গঠনের বৈলক্ষ 
সেজন্য জিনিসগুলির গঠন ও তাহার উপরের চতরাঙ্কনে 
প্রাচীন প্রণালী আমাদিগকে ভারতবর্ীয় প্রসাধন- শত 
পরিচয় প্রদানে যথেষ্ট সহায়তা করে । 
কুমোরের প্রস্তুত জিনিসগুলি বড়ই ক্ষণভঙ্গুর । তথা 
উহাদের মূল্য এত অল্প যে, কুমোরের উপার্জন গড়ে ঃ 
৭ টাকা হইতে ১০ টাকার মধ্যে। বর্ষাকালে 
কাজ থাকে না। মাটির জিনিসগুলি পুড়াইবার আগে : 
রৌদ্রে গুকাইয়া কঠিন করা দরকার ; বর্ষাকালে সেরূপ : 
করিবার জো নাই ; তাই উহারা এ সময়ে দিনমজুর 
বা স্ব স্ব ক্ষেত্রে চাষের কাজ করে। আবার যখন 
মাটির কাজ আরন্ত হয় তখন উহার! অত্যন্ত ব্যস্ত হই 
উঠে, বাড়ীর ছোট ছেলের! পর্য্যন্ত সে সময়ে তাহা 
দিগকে সাহাযা করে। নর 
₹ কুষোরের। যে মাটি ব্যবহার করে তাহা সাধারণত 
পু্করিনী বা নদীর, পাড় হইতে লং 











কুমোর বাসন গড়িতেছে। 
কুঁড়ের এক কোণে জম] করিয়া জল দিয়া ভিজাইয়। 
রাখে। দিন দুই পরে কোদাল দিয়া এ মাটি ভালো 
করিয়া মিশাইয়া প্রায় আধ দিন ধরিয়া পা দিয়া 
চটকায়। তারপর কুমোর সেই চটকানো মাটি হইতে 
কীকর কুন্লই খোলাম-কুচি বা শক্ত মাটি বাছিয়া বাছিয়। 


ফেলিয়া দ্কায়। তারপর উহার সঙ্গে মাপসই বালি 
মিশাইয়া শক্ত কাইয়ের মত তৈয়ার করে। কালো 


প্রবাসী- শ্রাবণ, ১৩২১ 





[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
বঙের পাত্র নিৰ্ম্মাণ করিতে 
হইলে কাদার সঙ্গে কয়েক মুঠা 
ছাই মিশানে! হয়। 

কুমোরের যন্ত্রপাতির মধ্যে 


একখানি চাকা আর কয়েকটি 
চ্যাপ্টা কাঠের মুগ্ডর। চাকা 
খানি ২--৩' ফুট ব্যাসবিশিষ্ট, 
হান্ধ/। কাঠে তৈরি; প্রান্তদেশে 
খড় ও কাদার কাই লেপা 
থাকে বলিয়া প্রান্ত ভারি 
হওয়াতে চাকাখানির ঘুরিবার 
শক্তি বাড়িয়া যায়, একবার 
ঘুরাইয়া দিলে কয়েক মিনিট 
ধরিয়া ঘুরিতে থাকে । এক- 
খানি সুক্মাগ্র পাথরের উপর 
একটি গর্ত ; সেই গর্ভের মধ্যে 
তে তু ল-গা ছে র-গু ড়ি-হইতে- 
কাটা একটি দৃঢ় গৌঁজ আল্গা- 
ভাবে বসানো থাকে; সেই 
গৌজের উপর চাকা ঘোরে। 
চাকাখানির এক ধারে একটা 
খাজ কাটা থাকে, সেই 
খাজের মধ্যে বাশের খোটা 
দিয়া চাকা ঘোরানো হয়। 
খানিকট। কাদা চাকার মাঝ- 
খানে গাদ! করিয়া রাখা হয়। 
সেই কাদার ভিতরে একটি শক্ত 
কাদার ডেল! ভরিয়া রাখে। 
তারপর বাশের খোটা দিয়। খুব জোরে চাকা ঘুরাইয়। দিয়া 
কুমোর বামহাতখানি কাদার মধ্যে ভরিয়া দেয় এবং 
ডাহিন হাত দিয়] বহির্ভীগে অল্প চাপিয়া রাখে। ডাহিন 
হাতে কেবলমাত্র কাদার াইকে চাপিয়া রাখে, বাম 
হাতের চালনায় ভিতর হইতেই অধিকাংশ গঠনকাধ্য সম্পন্ন 
হয়। একখানি হাত ভিতরে এবং একখানি বাহিরে 
রাখিয়া আস্তে আস্তে কাদার চাইএ চাপ দিতে দিতে 


৪র্থ সংখ্যা ] 

উপরে উঠায় এবং অদ্ভুত নিপুণ- 
তায় কাদার মধ্য হইতে অভি- 
1 বূধিত পদার্থ গড়িয়া উঠে। নরম 
পাত্রটি যখন চাকার উপর ঘুরিতে 
থাকে তখন কখন কখন উহার 
উপর বিচিত্র রেখা টানিয়া কারু- 
কার্যধা কর! হয়। তারপর কুমোর 
এক টুকরা কাঠ দিয়া পাত্রের 
উপরিভাগ মস্থণ করে এবং পাত্রটির 
তলদেশে একটি ছোট কাঠি বা 
একখেই সুত! লাগাইয়া ‘কাদার 
টাই হইতে পাত্রটি কাটিয়া ফেলে 
এবং দক্ষতার সহিত হস্তসঞ্চালন 
করিয়া রৌদ্রে শুকাইবার জন্য 
সেটি চাকার উপর হইতে তুলিয়া 
লয়। 


রৌদ্রে শুকাইয়া শক্ত হইলে 
পাত্রগুলির তলা আঁটিয়া পালিশ 
“ করা হয়। পালিশ করিবার পূর্বে 
ছুমুখ-খোলা পা্রগুলির তলদেশ 
কাদা দিয়া. বন্ধ করা হয় এবং 
ছোট চ;াপটা যুগ্ডর দিয়া পিটাইয়া 
পিটাইয়৷ পাত্রের দেহের গড়নের 
সঙ্গে তলা বেশ স্থুসমঞ্জস করিয়া 
মিলাইয়া আটিয়৷ দেয়। তারপর 
পালিশ ও রঙ কর! হয়। পিয়ারি- 
মাটি নামক একপ্রকার হরিদ্রাবর্ণের 
মাটি, আমগাছের ছালচুর্ণ এবং সাজিমাটি মিশাইয়। এই 
পালিশ তৈয়ারি হয়। বেল বা তেঁতুল বীচির আঠা দিয়া 
রঙ মেশানো হয়। সিন্দ,র দিয়া লাল, সে'কে! বিষ ও নীল 
দরিয়া হরিদ্রা এবং পোড়া বা লাল বীজ দিয়া কালো! 
রঙ তৈয়ার হয়। চকচকে করিবার জন্য গর্জন তৈল 


ব্যবহৃত, হয়। কখনো কখনো মাটির খেলেনার উপর 
রঙ কাচ! থাকিতে থাকিতে অন্রচর্ণ ছড়াইয়া একটি চাক- 
চিক্য দান করা হয়। 





কুমোর প্রতিমা গড়িতেছে। 


টালি এবং ইট প্রস্তুত করিবার উপায় সরল। অর্দা- 
কঠিন কাদা সমতলভূমির উপর বিস্তৃত করিয়৷ দেওয়া 
হয়। কয়েক দিন শুকানোর পর ধারালে৷ কাঠের টুকর! 
দিয়! নির্দিষ্ট মাপে ও আকারে ইট ও টালি কাটিয়া 
লওয়। 'হয়। এইরূপে প্রস্তত ইট ও টালি আরো 


কিছুকাল রৌদে শুকাইয়া লওয়। হয়। 
টালি ইট এবং মৃৎপাত্রগুলি একটি 
আকারে পাঁজা করা হয়। 


চতুফের 
এক থাক করিয়া মাটির 


NIN NANA AN পরি রস AN AREAS se Na NE RN মমির পিসি, 


জিনিস এবং এক থাক করিয়া ডালপালা, শুকনো 


পাতা, গোবর প্রভৃতি সহজদাহ্য পদার্থ সাজানো হয়। 


_ জিনিসগুলি কালে করিতে হইলে পীঞ্জার পোয়ানের মধ্যে 
_ ভিজাখড়, গোবর ও খোল রাখা হয়। এগুলি থাকাতে 
আগুন জালাইলে যথেষ্ট ধূম উৎপন্ন হয়, তাহার ফলে 
_িনিসপত্রগুলি কৃষ্ণবৰ্ণ ধারণ করে। নতুবা নলখাগড়া 
ঝা বাশের কঞ্চিই সচরাচর জালানিরপে ব্যবন্ধত হয়। 
কদিন একবাত্রি ধরিয়া অলিয়া আবার পাঁজা শীতল 
5 একদিন একরাত্রি লাগে। আমগাছের ছাল 
ব্যতীত “কাবি' বা পালিশ তৈয়ার করিবার জন্য 
্ান্চ অনেক উদ্ভিদ ব্যবহৃত হয়, যেমন তেনস! গাছের 
বাশের পাতা, বাকস পাতা ইত্যাদ্ি। রঙ 
বার জন্ত পুড়াইবার পূর্বে পান্রগুলির উপর 
ড়ি প্রভৃতি রঙীন মাটি লেপ! হয়। আগুনের 
রঙটি পাকা হইয়া যায় কিন্তু পালিশ হয় না। 
বার পর কক্স মৃৎপাত্রগুলির উপর গালার পৌচ 
1 পালিশ কর! হয়, তাহাতে পাব্রগুলির মধ্য 
জলীয় পদার্থ চু'আইয়া বাহির হইয়া পড়িতে 


























কুমোরেরা। যে কেবল সংসারে ও কৃষিকাধ্যে :ব্যব- 
রর উপযোগী দ্রব্যাদি প্রস্তুত করে তাহা নহে, শিশু- 
ন্ মাটির খেলেনাও তৈয়ার করে। স্তবীপুরুষ, 
1, বাঘ, হাতী প্রভৃতির মূর্তির কাঠামো ছণাচ 
রা দিয়া কার্টিয়। লওয়া হয়। কৃষ্ণনগর ও শান্তিপুরের 
| ₹ কুষোরের! দেবদেবীর মুর্তি গড়ে; তাহারা এ শিল্পে 
₹ যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছে। এ্র-সকল কুমোরের দক্ষ- 
তার পরিচয় পাওয়া যায় দোলযাত্রার সময় । এ সময় 
| তাহার! যে-সব মুর্তি গড়ে সেগুলির কোনে| নির্দিষ্ট 
আদর্শ নাই। মুত্তিগুলি সাধারণতঃ খুব বড় বড় হইয়া 
_খাকে। নানান্‌ দেবদেবী, যোদ্ধা, গাভী, গোয়ালিনী 
.. প্রভৃতির মুক্তি, এবং নানাবিধ সং দোলপ্রাঙ্গনের শোভা- 
বর্ধন করে। জং 








 জাতীয়জীবনের নানান বৈচিত্র্যকে কুষ্ণনগরের 


দু মারের ছোট ছোট মৃর্তিতে রূপদান করিয়াছে I সেও 
সম্প্রতি খুব প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে, উহাদের 
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যথেষ্ট । ফলমূল, শাকসবজি, মাছ প্রভৃতির মাটি ও 
গালানির্মিত কৃত্রিম অনুকরণ তিন টাকা ডজন হিসাবে, 
বিক্রয় হয়। ছোট একটি গাভী বা মানুষের মূর্তির যূল/ 
বারোআনা হইতে তিন টাকা । রি 

হিন্দু রীতিনীতি ও সংস্কার কুমোরের শিল্পের উন্নতির 
পথে অন্তরায় প্বরূপ হইয়া আছে। হিন্দু রীতি অনুসারে 
মৃৎপাত্র অতি সহজেই অপবিত্র হইয়া পড়ে এবং 
অপবিত্র হইলেই উহ! ফেলিয়া দেওয়া হয়, কারণ ধাতু- 
পাত্রের ন্যায় উহ! পরিষ্কার করিয়! লইবার উপায় নাই। 
অধিকন্ত কতকগুলি নির্দিষ্ট ব্যাপার উপলক্ষ্যে, যেমন 
স্র্য্য- বা চন্্র-গ্রহণের সময়, অথবা বাড়ীতে কাহারে 
জন্ম বা মৃত্যু ঘটিলে মৃৎ্পাত্র ফেলিয়া দেওয়া হয়। এই- চর 
সকল কারণে হিন্কু পরিবারে সাধারণ রকমের শঙ্ত] রি 
মৃৎপাত্রেরই ব্যবহার হইয়া থাকে, কারুক্ষা্যখচিত 
উচুদরের. মাটির বাসনের চলন নাই। এ 

কুমোরেরা অধুনা যে-সকল অসুবিধা ভোগ করে, 
কিছু মূলধন বাড়াইলেই সেগুলি দুর হইতে পারে। প্রথম. 
অস্থুবিধা হইতেছে, পা দিয়া কাদা মাখাতে কুমোরের 
যথেষ্ট সময় ও শক্তির অপব্যবহার হয়। এই অন্থবিধা! ! 
একটি সাধাসিধা ধরণের যন্ত্র ব্যবহারে দুর হইতে পারে। 
একটি তিন ফুট চওড়া চোঙের মধ্যে একটি দণ্ড ঘুরিতে : 
থাকে । চোঙের মধ্যে কাদা থাকে এবং চোঙের তলার, 
একটি ছিদ্র দিয়া মাখা কাদা বাহির হইয়া যায়। দণ্ড- 
টিতে একটি আড়াআড়ি হাতলের একপ্রাস্ত সংলগ্ন 
থাকে, অপর প্রান্তে এক জোড়া বলদ জোতা খাকে। 
উহার! ঘানির বলদের মত বুরিয়া ঘুরিয়া দওটি দিয়া 
কাদ। যাখিয়] দ্যায়। 

কুমোরের চাক যে ঘোরায় তাহার আহত হইবার : 
বিশেষ সম্ভাবনা। দ্রুত ঘুৰ্ণ্যমান চাকার খুব নিকটে শ 
দাড়াইলে বা বাশ দিয় চাক। ঘুরাইবার সময় উল্টাইয়া 
পড়িয়া গেলে বিপদ ঘটে । চাকায় কয়েকটি জিনিস তৈয়ার 
করিতে যে সময় লাগে, আধুনিক উন্নত যন্ ব্যবহার 
রিলে তাহার চেয়ে অল্প সময়ে সেগুলি তৈয়ার করা 
| একটি নুতন পাত্র গড়িবার পৃর্ধে চাকা প্রথম 
রাইতে কতকটা৷ সময় বান্ধে খরচ হয়। পাত্র গড়িয়া 
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আবার পালিশ করিবার পূর্বে চাকা ঘুরাইতে কতকটা 
সময় অতিবাহিত হয়। দিনের মধ্যে সাত ঘণ্টা কাজ হয়। 
হার মধ্যে পৌনে পাঁচ ঘণ্টা মাত্র জিনিষ গড়িতে ব্যয় 
হইয়া থাকে, বাকি সময় বাজে কাজে .নষ্ট হয়। এই 
সওয়াদুই ঘণ্টা সময় প্রকৃত কাজে লাগাইতে পারিলে 
কুমোর আরে| ৫০টি জিনিস তৈয়ার করিতে পারে। 
দক্ষ কারিগরও চাকাটি ঘুরাইতে গিয়! কাত করিয়া 
ফেলে, তাহ! পুনর্বার সোজা ও স্থির হইয়া ঘুরিতে 
কয়েক সেকেণ্ড অতিবাহিত হয়। এইরূপে অনেক সময় 
নষ্ট হয়। ্‌ 
1 সাধারণ ইট-গরন্তত-প্রণালীতেও অস্থুবিধা আছে। 
হাতে ইট প্রস্তুত করাতে ইটের ধারগুলি পরিষ্কার হয় 
ক্জাী। সুগঠিত ছশীচ ব্যবহার করিলে এবং ছণচ সামান্ত 
খারাপ হইলেই তাহা বাতিল করিয়া দিলেই ইট 
_. পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়। অবশ্য কলে ইট প্রস্তত করিলে 
২ ভালো ইট হয়, তবে সে ক্ষেত্রেও একটি নূতন অস্থৃবিধা 
আছে, কলে-তৈরি ইটগুলি কলের নিকট হইতে যেখানে 
বাড়ী হইবে সেখানে বহন করিয়া লইয়া যাইতে হয়, 
“তাহাতে খরচ. বেশী পড়ে। আমাদের দেশে সাধারণতঃ 
যৈখানে বাড়ী নির্মিত হয় সেখানেই হাতে ইট প্রস্তুত 
'করে। ইটের পাঁজাগুলি বড় বড় হওয়াতে এক সময়ে 
অনেক ভালে! ইট পাওয়া যায় না। ঠাণ্ডা লাগিয়া এবং 
পরে রৌদ্র লাগিয়া অনেক ইট ফাটিয়া যায়, অনেক 
"আমা ঝামা হয়। সেই হেতু হাতে ইট তৈরি করিয়া 


উহা পাঁজা করিয়া পৌড়ানে। ক্রমশ উঠিয়া! যাইতেছে ।. 


আজ-কাল অনেক স্থলে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ইট 
প্রস্তুত হইতেছে । বালি ও সিমেন্ট জমাইয়! আপোঁড়া 
কীচা টালি প্রস্তুত হইতেছে, সেই টালিতে ঘর ছাওয়া 
* ও মেঝে সান বীধানো দুইই হইতে পারে। কলিকাতা 
চীনামাটির কারখানায় উৎকৃষ্ট চার বাটি, রেকাবি, 
দোয়াত, পুতুল প্রভৃতি প্রস্তত হইতেছে। বিক্রয়ও 
ভালোই হইতেছে। 

কল কারখান। হইয়া এই প্রকারের গৃহ-শিল্পের 
উন্নতির সুবিধা অনেক পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। 
লোকে এনামেল ও চীনা-মাটির বাসন ব্যবহার করিতে 


কষ্টিপাথর 


সাস্পি্পািপাস্লাস্পিাস্িি সিসি সিপািাস্পাসিপাস্িি৫া্টিউতি পাপা, 
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আরম্ত করিয়াছে। টীনের ল্যাম্প মাটির প্রদীপের 
স্থান অধিকাঁর করিয়াছে। তবে দরিদ্র গ্রামবাসী লোহা 
কাসা বা তামার বাসন ব্যবহার করিতে পারে না; 
শাস্ত্রোল্লিখিত অনুষ্ঠানাদির জন্য ধনীকেও কিছু কিছু মৃৎ- 
পাত্র ব্যবহার করিতে হয়। সেই জন্য কুমোরদের শিল্প 
এখনে! টিকিয়া আছে । কিন্তু ইহার উন্নতির দিকে বিশেষ 
দৃষ্টি পড়া উচিত। 


শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায় । 
কষ্টিপাথর 
ঢাকারিভিউ ও সম্মিলন ( জ্যৈষ্ঠ )। 


দেশীয় পুষ্পজাত রঞ্জন-উপকরণ-_ শ্রীঅন্থকুলচন্দ্র সরকার-_- 


. বর্তমান সময়ে বস্ত্রীদি রঞ্জন ' কার্য্যের জন্য প্রায়শঃই কৃত্রিম, 
উপায়ে প্রস্তুত রং-সমূহ ব্যবহৃত হইয়া থাকে । কৃত্রিম রং-সমূহের 
আবিষ্কারের পূর্বে, এতদ্দেশে প্রচলিত রঞ্জন-উপকরণ-সমৃহাক্ে 
মোটামুটী পাঁচটা শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে 2--১। পুষ্প 
-( পলাশফুল, কুস্থমফুল প্রভৃতি )। ২। বৃক্ষলতাদির মুল--হরিদ্রা» 
মন্তিষ্ঠা, অল প্রভৃতি )। ৩। বুক্ষকাষ্ঠ ও বন্কল-_( কাঠাল, বাকম 
ও চন্দন কাষ্ঠ প্রভৃতি )। ৪। ফল বা! বীজ--(লটকান, কয়লা 
প্রভৃতি )। ৫। বৃক্ষপত্র--(নীল, মেন্দী গ্রভৃতি)। ভারতবর্ষ 
ব্যতিরেকে পৃথিবীর অন্য কোনও দেশেই রগ্রন-কার্ধ্যের জন্য এত 
প্রকার পুণ্পের ব্যবহার হয় না| পূর্বের কুস্ুমফুল এবং কুম্কুম্‌ 
ভারতবর্ষ হইতে প্রচুর পরিমাণে ইউরোপে প্রেরিত হইত। 
পরীক্ষা দ্বারা বহুস্থলে দেখা গিয়াছে যে অতি উজ্দ্ললবর্ণের পুষ্প 
হইতেও বস্ত্রাদি রঞ্জনের উপযোগী কোনও রং পাওয়া যায় ন। 

এদেশে যে-সমস্ত পুষ্প হইতে রং পাওয়া যায় তাহাদিগকে ছুইটী 
সাধারণ শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে_( ক ) যে-সমন্ত পুষ্পের 
অংশবিশেষ হইতেই মাত্র রং পাওয়া যাঁয়--( ১) পলাশফুল, (২) 
কুসুমফুল, (৩) গ্েন্দাফুল, (৪). শেফালিকা, (৫) কুমৃকুষ (৬) 
মান্দারফুল-_উক্ত শ্রেণীর অন্তর্গত। (খ) যে-সমস্ত পুষ্পের সমস্ত 
অংশ হইতেই রং পাঁওয়! যায়--( ১) তুনফুল, (২) ধাইফুল, (৩) 
অম্বার্গ, (৪) পাট্‌ বা পাটোয়া (রক্তজব| জাতীয় এক প্রকার, ফুল) 
শেষোক্ত শ্রেণীর অন্তর্গত। . 

ক (১) পলাশফুলের কেবলমাত্র পাপড়ীসমুহ হইতে রং পাওয়! 
যায়। পূর্বের বাসস্তীপূর্ণিমায় হোলি উৎসবের সময় পীতবর্ণের রং 
প্রস্তুতের জন্য 'পলাশপুষ্পের যথেষ্ট ব্যবহার ছিল। বোধ হয় তাহা 
হইতে “বাসন্তী রং” কথাটার উৎপত্তি হইয়াছে। উক্ত পুষ্পজাত 
রং সহজেই ধৌত করিয়া ফেলা যায়| এখনও ভারতবর্ষ ও ব্রহ্ম- 
দেশের বহু স্থানে ইহা রঞ্জন-কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। 

পলাশফুল দ্বারা বস্ত্রাদি রং করিতে হইলে এদেশে নিম্নোক্ত 


"দুই প্রকার প্রণালী অবলম্থিত হইয়া থাকে £-১। প্রথমতঃ পুষ্প- 


গুলি কিছুক্ষণ উঞ্জজলে ডুবাইয়া রাখিতে হয় ; তাহা হইলেই জলে 
পুষ্প-মধ্যস্থ রং দ্রব হইয়া যায় এবং জল পীতবর্ণ ধারণ করে। পরে 
এ জল দ্বার! বস্তাদি রঞ্জন করিতে হয়। সমপরিমাণ, পুষ্প ও জল 
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৩০ মিনিটকাল উত্তপ্ত করিলে রেশমী বস্তাদি সুন্দর পাতলা হরিত 
বর্ণে রং করা যায়। রেশমখণ্ডকে পূর্বে ফিটুকারির জলে ডবাঈয়া, 
পরে পর্ববর্ণিত উপায়ে পলাশফুল দ্বারা রং করিলে পিঙ্গলবর্ণে রঞ্জিত 
হইয়া থাকে । উপরে লিখিত উপায় অবলম্বন করিয়া কার্পাস বস্তুও 
পলাশপুষ্প দ্বারা রঞ্জন করা যায়? ২৫ ভাগ পুষ্পের ক্কাথের সহিত 
৭ ভাগচুফিটকারী ও ১০* শত ভাগ জল মিশাইয়া কিছুক্ষণ রাখিয়া 
দিতে হয়, তাহা হইলেই ক্রমে একটা কঠিন পদার্থ জল হইতে পৃথক 
হইয়া আসে। পরে উক্ত কঠিন পদার্থটাকে ছণীকিয়া ফেলিলে যে 
স্বচ্ছ জল পাওয়া যায় তাহাতে পশমী, বা কার্পাস বস্তু অদ্দীঘণ্টাকাল 
ডুবাইয়া রাখিলে বাদামীবর্ণে রঞ্জিত হইয়া যায়। পলাশপুষ্প দ্বারা 
উজ্জবলবর্ণে বস্ত্রাদি রং করা! যায় না। প্রথমে কোনও মৃদু ধাতব- 
অভ্তরসহষোগে পলাশফুলের ক্কাথকে ফুটাইয়া পরে সাধারণ সোডা 
দ্বারা উহার অল্্ত্বগুণ নাশ করিয়া] লইলে যে জল প্রস্তুত হয়, তৎ- 
সাহায্যে বিভিন্ন প্রকার রংবন্ধকারী (॥০r৮d৭n) সংযোগে নানা- 
প্রকার সুন্দর বর্ণে পশম রং করা যায় ।--ঘথা, ফিটকারী সংযোগে 
উজ্বল বাঁদামী : বঙ্গ (টিন্‌ ) সংযোগে উজ্বল পীত ; এবং লৌহ 
সংযোগে মেটে বাদামী । শুক্ষ এবং সদ্য পলাশফুল হইতে প্রাপ্ত 
রংএ কোনও প্রভেদ নাই । 

২। মান্দারপুম্প দ্বারা * রঞ্জনপ্রণালী £-ফান্তনমীসের প্রথম 
ভাগে পুষ্পসমূহ সংগ্রহ করিয়া রৌত্রে শুষ্ক করিয়া রাখিতে হয়, এবং 
প্রয়োজন-মত 81৫ ভাগ জল মিশ্রিত করিয়া উত্তপ্ত করিলেই সুন্দর 
লোহিতবর্ণের রং জলে নির্গত হইয়া আসে, তখন উহা দ্বারা বস্ত্াদি 
সহজেই লোহিতবর্ণে রং করা যায়। 

৩। গেন্দীফুল দ্বারা রপ্রনপ্রণালী £₹--পলাশফুল হইতে যে 
উপায়ে রং প্রস্তুত করা হইয়া থাকে, ঠিক তদনুরূপ গস্থা' অন্থুসরণ 
করিতে হয়। গেন্দাফুল হইতে পীত রং প্রাপ্ত হওয়া যায়। 

৪। কুসুমফুল। পুষ্পজীত রগ্রন-উপকরণ-সমূহের মধ্যে কুস্থম 
সর্বশ্রেষ্ঠ এবং অতি প্রাচীন কাল হইতেই রঞ্জনশিল্পে বিশেষ আদৃত 
হইয়া আসিতেছে। পরীক্ষায় জীন! গিয়াছে যে মিশরদেশে প্রাচীন 
শবাধারসমূহে সংরক্ষিত শবপরিহিত বস্ত্র অনেক স্থলে কুত্থমফ্ুল 
দ্বার! রঞ্সিত। কোনও কোনও শবাধারে কুহ্ুম-বৃক্ষীংশ ও কুসুম- 
বীজ পৰ্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে । বর্তমান সময়ে বোম্বাই নগরে প্রতি 
টাকায় ১ সের হইতে সোয়া সের পর্য্যন্ত কুস্থমফুলের পিষ্টক বা 
চাপ্‌টী কিনিতে পাওয়া যায়। প্রতি মণ ফুল ৫০ হইতে ৬০ টাকা 
পর্য্যন্ত বিক্রয় হইতে পারে | 

রং-প্রস্তত-প্রণালী £_দৈনিক সংগৃহীত পুম্পসমূহকে হস্ত বা 
পদ দ্বার] উত্তমরূপে নিশ্পেষিত করিয়া ঝুড়িতে রাখিয়া যতক্ষণ পর্য্যন্ত 
ধৌঁতিজল বর্ণহীন ও স্বচ্ছ ন! হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত বিশুদ্ধ বা ঈষৎ-অন্্ 
জল দ্বার! উত্তমরূপে ধৌত করিতে হয়। এইরূপ প্রক্রিয়ায় পুষ্পমধ্যস্থ 
ব্যবহার-অন্ুপযুক্ত পীত রং জলের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া চলিয়া যায়, 
অথচ প্রয়োজনীয় লোহিত বর্ণের রং পুষ্পমধ্যে থাকিয়া যাঁয়। কিন্তু 
অন্ন-জলের পরিবর্তে ক্ষার-জল ব্যবহার করিলে পুষ্পমধ্যস্থ লোহিত 
বর্ণের রংটাও জলে ভ্রব হইয়া যায়। ধোঁত কর! হইলে প্র 
উহাদিগরকে রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া চাপটা বা গুলি প্রস্তুত, করা হয়। 
পূর্বোক্ত পীতবর্ণের রংটাকে পরিত্যাগ করিয়া না লইলে রঞ্জনের 
উপকরণরূপে কুস্বমফুলের মূল্য অনেকটা কমিয়! যাঁয়। ওঁ ধৌত- 

. পুষ্প সহ ১1০ তোলা সাঁজিমাটি এবং তিন পোয়া শীতলজল মিশাইয়া 
উহাদিগকে উত্তমরূপে নিষ্পেষিত করিয়া ৪ ঘণ্টা সময় রাখিয়া দিতে 
হয়, ;, পরে বস্তুদ্বার! ছ'াকিয়া লইলে যে লোহিতবর্ণের জল পাওয়া 
যায় তৎসঙ্গে কিছু লেবুর রস যিশাইয়া লইতে হয়। উক্ত উপায়ে 


প্রবাসী- শ্রাবণ, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড : 








SN 
প্রস্তুত জলমধ্যো কার্পাস বন্ত্র ১৫ মিনিটকাল ডুবাইয়া রাখিলে অতি 

উজ্বল লোহিতবর্ণে রঞ্জিত হইয়া থাকে। পরিত্যক্ত পুষ্পগুলি 

পুনরায় তিনপোয়া জল সহ পূ্বর্ণিত প্থানুসরণে রাখিয়া দিলো য়ে 

রঞ্জিত জল পাঁওয়! যায় তদ্বারা কার্পাস বস্তু নাতিগাঢ় লোহিতবর্ণে রং 

করা যাইতে পারে । কুস্কুমফুল দ্বারা রেশম রং করিতে হইলে উর 

১ ঘণ্টা পর্যন্ত পূর্বোক্ত প্রণালীতে প্রস্তুত জলে ডুবাইয়া রাখিতে 

হয়, তাহা হইলেই রেশম উজ্জল পাটল (Pin) বর্ণে রঞ্জিত 

হইয়া থাকে । 

৫1 শেফালিকা পুষ্প দ্বারা রগ্রনপ্রণালী £-শেফালিকার 
পাপড়ী হইতে কোনও রং পাওয়া যায় ন!। উহার পাঁদমূল 
বা নলই রংয়ের আধার । শেফালিক] বৃক্ষের বন্ধল হইতেও 
একপ্রকার পীত বর্ণের রং প্রাপ্ত হওয়া যায়। পত্রেও পীত রং 
বর্তমান আছে। শুষ্ক ফুল ফুটন্ত জলে ফেলিয়া জল গভীর 
গীতবর্ণ ধারণ করিলে রই জলে রগুনীয় বস্ত্র কিছুক্ষণ ডুবাইয়া_ 
রাখিলেই উহ! পিঙ্গল বা গন্ধকবৎ পীত (Golden yellow) 
বর্ণে রঞ্জিত হইয়া থাকে। রং স্থায়ী করার জন্য নাইটিক এসিডের 
ব্যবহারই শ্রীহট্টে প্রচলিত প্রণালীর বিশ্যেত্ব। ভারঙ্গ জেলায়, 
শেফালিক! ফুল দ্বারা কখনও কখনও রেশমীস্থত্র রঞ্জিত হইয়ট 
থাকে। ইহাতে জল মোটেই উত্তপ্ত করিতে হয় না। কিন্তু 
শেফালিকা-পুজ্পজাত-রং যোটেই স্থায়ী নহে; লেবুর রস ও ফিটকারী 
সহযোগে রঞ্জন করিলে রং অনেকটা উদ্ভব ও স্থায়ী হয়। ইছা 
সাধারণতঃ হরিদ্রা ও কুমৃকুমূ এবং কখনও কখনও নীল ও পলাশ- 
ফুলের সহিত একত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে । এই ফুল পূর্বের 
উত্তর-পশ্চিমাঞ্চন এবং পাঞ্জাবে প্রতি মণ দশ টাকা হইতে ৬০ 
টাকা পৰ্য্যন্ত, অধোধ্যায় প্রতি মণ ৬/০ টাক! হইতে ২* টাকা পর্য্যন্ত 
এবং বঙ্গদেশে প্রতিমণ ৭০ টাকা হইতে ৭০ টাক! পৰ্য্যন্ত মূল্যে 
বিক্তীত হইত । 9 

৬। কুমকুম দ্বারা নার করিয়া পরে, 
পুষ্পদল-মধ্যস্থ নলীকার দ্ত্রয় (566৪02) পৃথক কর! হয়। উহাদের , 
অগ্রভাগস্থিত লোহিত পিঙ্কলবৰ্ণ মণ্ডলাকার অংশ হইতেই সর্ক্বোৎকৃষ্ট 

বা “সহি জাফরান” প্রস্তুত হয়, এবং উহাদের শ্বেতবর্ণ নীচের অংশ 
হইতে অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট বা দ্বিতীয় নম্বর জাফরান প্রস্তুত হইয়। 
থাকে। “সহি জাফরান" অতি মূল্যবান এবং উৎকৃষ্ট জিনিষ । বাজারে 
উহা ক্ৰয় করিবার প্রয়াস ছুরাশামাত্র। কুমূকুষু পুষ্পের পাপড়ীগুলি 
রঞ্জনকার্য্যোপযোগী বা গন্ধযুক্ত নহে, সাধারণতঃ শাপড়ীগুলিকে 
অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করিয়া কাটিয়া! কুমকুমের সহিত ভেজাল দেওয়া হইয়া 
থাকে । কুমৃকুম্‌ দ্বারা. বন্ত্রাদি উজ্বল পীতবর্ণে রং করা যায়। 

৭| চিঃ-চিয়-হুয়া দ্বার! রগ্রনপ্রণালী ।--উতন্তর আরাকানের 
চীনাদিগের মধ্যে এবং আসামের কোনও কোনও পার্বত্য 
জাতির মধ্যে রগ্রন-কার্যের জন্য উক্ত পুষ্পের ব্যবহার 
প্রচলিত আছে। ললনাগণ এই ফুলের পাপড়ীর ক্কাথ দ্বারা হস্ত... 
ও. পদনখ লোহিতবর্ণে রঞ্জিত করিয়া থাকেন বলিয়া ইহ! “চিঃ- 
চিয়-হয়।” (নখ পুষ্প ) আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে । 


ভারতী ( আষাঢ় )। 


মল্লিনাথ_-প্রীশরৎচন্দ্র ঘোষাল-__ 


সংস্কৃত সাহিত্যে ভাষ্য, বৃত্তি ও টীকাকারগণ সর্ববদ! সম্মানিত। 
কারণ তাহারা সকলেই মহামনীবী, যেষন-বেদের ভাঁব্যকর্তা 
সায়ণাচাধ্য, উপনিষদ বেদান্ত গীতার ভাব্যকর্তা শঙ্করাচার্ধয, ন্যায়-, 
দর্শনের ভাব্য কর্তা] বাৎস্তায়ন, কাব্যের টাকাঁকার মল্লিনাথ। 


৪ৰ্থ সংখ্যা ] 


কষ্টিপাথর 


৪৭১ 
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চতুর্ঘশ শতাব্দীর শেষে মনীষী মল্লিনাথ একে একে মহা- 
কাব্যগুলির টীকা রচনা করেন। তাহার টীকাগুলি অভিনব 
-॥। এপ্রণালীতে রচিত, পাণ্ডিত্য ও গবেষণার পরাকাষ্ঠাপূর্ণ। মন্লি- 
3 নাথেরও জীবনচরিতের বিশদ ইতিহাস ছুপ্রাপ্য। ভোভপ্রবন্ধে 
সূলিনাথ-দম্পর্কে এক কাহিনী বর্ণিত আছে, কিন্তু ভোজপ্রবন্ধের 
উপাখ্যান বিশ্বীবযোগ্য নহে । দাক্ষিণাত্যদেশে প্রচলিত কানাড়ী 
ভাষায়, রচিত কথাসংগ্রহ নামক গ্রন্থে পেদ্দভট্টগরিতয্‌ নামক এক 
উপাখ্যান বর্ণিত হইয়ীছে। যল্লিনাথেরই অপর নাষ গেদ্দভট্ট । সে 
কাহিনী এই-_দেবপুর গ্রামে মল্লিনাথের জন্ম হয়। তাহার পিতার 
নাম দেববশ্র্ণ। তিনি একজন প্রসিদ্ধ বেদজ্ঞ অধ্যাপক ছিলেন। 
কিন্তু মল্লিনাথ এত স্থুলবুদ্ধি যে কিছুই শিক্ষা করিতে পারেন নাই। 
বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে মল্লিনাথ বিবাহ করিলেন। মল্লিনাথ পূর্ব হইতেই 
নিজ মূর্থতার জন্য পেন্দভট্ট নামে কখিত হইতেন। এখন শ্বশুরালয়ে 
| বহুবিধ বিদ্রপ তাহার উপর বর্ধিত হইতে লাগিল। পত্নীর উপদেশে 
/  মল্লিনাথ শ্বশুরালয় পরিত্যাগ করিগ্না কাশীধামে উপনীত হইলেন 
ও এক অধ্যাপকের গৃহে পাঠার্থে গমন করিলেন। অধ্যাপক 
তাহাকে আজ্ঞা দিলেন পথে বসিয়া «গু নমঃ শিবায়” এই কয়েকটি 
ঠেকথার উপর দাঁগা বুলাঁও। মন্লিনাথ তাহাই করিতে লাগিলেন। 
অধ্যাপক নিজ পত্বীকে আদেশ দিলেন মল্লিনাথের খাদ্যে ঘৃতের 
পরিবর্তে নিদতৈল দিবে। দেখ সে থৃতের অভাব বুঝিতে পারে 
কিনা। বহছুদিনে মল্লিনাথ ক্রমশঃ বর্ণমালা খিখিলেন। নিম্বতৈল 
K. তখন তীহার বিস্বাদ লাগিল। তিনি. গুরুপত্রীর নিকট এ কথা 
"_ জানাইলেন। অধ্যাপক এ কথা শুনিয়া মল্লিনাথের বুদ্ধির উদয় 
হইয়াছে বুঝিয়া মহাআনন্দে তাহাকে সমীপে আহ্বান করিলেন ও 
প্রাণপণে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। মল্লিনাথ মহাপণ্ডিত হইয়া 
স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন, তারপর প্রতিপক্ষ পণ্ডিতগণকে পরাস্ত 
করিয়া অল্প দিনের মধ্যেই তিনি অক্ষয় গৌরব অর্জন করিয়া- 
ছিলেন। 
ইহা কাঁলিদাসের জীবনের প্রবাদের অনুরূপ । 
মল্লিণাথ প্রায় সকল টীকাতেই মিজনাম উল্লেখ করিবার সময় 
'লখিয়াছেন “মহোপাধ্যায়কোলীচলমল্লিনাথস্থরি।” কোলাচল, 
এুলচল বা কোৌলচলম্‌ কাহারও মতে মল্লিনাথের বংশনায, কাহারও 
মল্লিনাথের বাসস্থলের নীম] নান! প্রমাণ হইতে জানিতে 
যে কোলচল্য্‌ মল্লিনাথের বংশ-নাম। 
উজভিধানে “ল্লিনাথ” শব্দ দেখিতে পাওয়া যায় না! 
gl * স্থানীয় নাম মল্লিনাথ হইতে তাহাদের বংশে 
রা ER নামে আখ্যাত হইতেন। 
= ৯য় নামক উপাধি লাভ করিয়াছিলেন! 


/ “লৃ।-ডাহাদের নাম পোদ্রঘার্যা ও কুষার- 
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কালিদাহ্ক ৷ শেঠ বলিয়া মাঁনিতেন । রঘুবংশ-টীকায় 
" তিনি লা; হু . নক্চলকবিশিরোমণিঃ কালিদাসঃ।” অন্যান্য 
কবিগণের বেলায় বলিয়াছেন “তত্রভবান্‌ মাঘকবিঃ” (শিশুপাঁলবধ- 
টীকা) প্তত্রভবান্‌ ভারবি-নামা কবিঃ (কিরাতার্জুনীয়- 
টিকা). একটা উদ্ভট শ্লোকও মল্লিনাথ-রচিত বলিয়! প্রসিদ্ধি আছে 
“কালিদাস-কবিতা1.*...সম্তবস্ত মম জন্মজন্মনি” জন্ম জন্ম যেন 
কালিদাসের কবিতা পাই। 
দক্ষিণাবর্তনাথ প্রভৃতি কয়েকজন প্রশংসনীয় টীকাকারের 
কথা মল্লিনাথ উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি ইহাঁদেরই অনুসরণে 
টীকা রচনা করিতে প্রবৃত্ত হন। কাজেই মহাকাব্যের 


~~ 


চীক! রচনায় মল্লিনাথ প্রথম পথপ্রদর্শক নন। যে তিনখানি 
কালিদাসের কাব্য মন্তিনাথ কর্তৃক ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহা 
রঘুবংশ, কুমারসম্তব ও মেঘদূত। তিনখানি টীকার নামই 
সম্তীবনী । মহাকবি ভাঁরবি-রচিত কিরাতীজ্জরণীয় নামক মহা- 
কাব্যের টীকা ঘণ্টাপথ নামে বিখ্যাত। | মন্লিনাথের পঞ্চম টাকা 
মাঘকবি-রচিত শিশুপাঁলবধকাব্যের সর্বঙ্কধা নামক ব্যাখ্যা। 
মলিনাথের আর একখানি টীকা মহাকবি শ্রীহর্ষ-রচিত নৈবধীয়- 
চরিতের জীবাঁতু নামক ব্যাখ্যা। সম্প্রতি সর্ববপথীন! নামক মল্লি- 
নাথকৃত ভট্টিকাবোর টাকাও প্রচারিত হইয়াছে মল্লিনাথ বিদ্যাধর- 
বিরচিত ‘একাবলী’ নামক অলঙ্কার-গ্রস্থের একখানি টাকা রচনা 
করিরাছিলেন। তাহার নাম তরল। এতদ্বাতীত তার্কিকরক্ষা 
নামক গ্রন্থের একখানি টাকাও মল্লিনাথ রচনা করিয়াছিলেন, ইহার 
নাম নিক্ষণ্টিকা। মল্লিনাথ ও তাহার পুত্র কুমারস্বামী? উল্লেখ 
হইতে বুঝিতে পারা যায় যে দিদ্ধাঞ্জন নামে অন্ত্রবান্তিক গ্রন্থের ও 
স্বরমপ্ররী-পরিমল নামক একখানি গ্রন্থের টীকা! মল্লিনাথ কর্তৃক রচিত 
হয়। প্রশস্তপাদভাষ্যের একখানি টীকাও মল্লিপাথ রচন। করিয়া- 
ছিলেন। এই প্রশস্তপাদভাধা বৈশেষিক দর্শনের ব্যাপ্য। তাহার 
মৌলিক কবিপ্রতিভাঁও অসাধারণ ছিল। তিনি ,টাকাগুলির মধ্যে 
মধ্যে মঙ্গলাচরণার্থ থে শ্লোক রচন! করিয়াছেন তাহ! হইতেই তাহার 
কবিত্বের স্ুম্প্ট নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু তাহার প্রধান 
মৌলিক রচনা রঘুবীর-চরিত নামক কাব্য। শ্রীযুক্ত গণপতি শাস্ত্রী 
যিনি মহাকবি ভাসের বিলুপ্তপ্রায় নাটকগুলি আবিষ্কার করিয়া 
জগদ্ধিদিত হইয়াছেন, তিনি মল্লিনাথর চিত “রঘুবীর-চর্িতের” কয়েক 
পৃষ্ঠা পু'ধি সংগ্রহ করিয়াছেন | 


জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্থতি-_ভ্রীবসন্তকুমার চট্টো- 
পাধ্যার__ 


জোড়াসাকোর বাড়ীতে ছেলেদের জন্য একটা ধর্ম্মপাঠশাল! 
খোলা হ্ইয়াছিল। শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ পাক্ড়াশী ব্ৰাহ্মধৰ্ম্মগ্ৰন্থ 
পড়াইতেন। এই পাঠশালায় শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্ত্র চৌধুরীর সঙ্গে 
জ্যোতিবাবুর বন্ধুত্বের স্ত্রপাত হয়। ছেলেবেলায় অক্ষয়চন্দ্রকে 
জ্যোতিবাবুদের বাঁড়ীর সকলেই “৮০৪৮ “৮০৪৮ বলিয়া ডাকিত | 
সেকালে কেবল শীতকালেই চায়ের বরাদ্দ ছিল। এ চ1 চীন- 
দেশের চাঁতখনও আসামের চা আমাদের দেশে প্রচলিত হয় 
নাই। সে চায়ের কি সুগন্ধ ! তখন বাহির মহলে হিন্দুস্থানী 
দরোয়ান্‌ ও অন্দর মহলে বাঙ্গালী সর্দার পাহারা! দিত। সাহেব 
ডাক্তারের উপর তখন নকলের অসীম বিশ্বান ছিল। নৌভ।গ্য- 
ক্রমে এখন নে বিশ্বাস অনেকট| চলিয়া গিয়াছে । জ্বর হইলে 
জ্যোতিবাবুদের গৃহচিকিৎসক দ্বারিবারু প্রথম দিন আসিয়!ই দীর্ঘ- 
চ্ছন্রে বলিতেন “তে--লৃ”। অর্থাৎ 04507 0111--এই তেলের 
নাম শুনিলেই রোগীর আতঙ্ক উপস্থিত হইত। চিকিৎসার ওষধ 
যেমন তিক্ত, পথ্যও তেমনি অরুচিকর ছিল। আর তৃষ্ণা পাইলে 
গরম জল। চলিত কথায় « দ্বারিকানাথ গুপ্তের জ্বরের ওষধই এখন 
ডি,গুপ্তর মিকৃশ্চার_ডি, গুপ্ত ওষধ নামে বিখ্যাত। অপর 
গৃহচিকিৎসক বেলি সাহেবের ব্যবস্থাপত্র অন্বপারেই দ্বারি বাবু 
নাকি ভরের এই ওষধ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ডাক্তার বেলি 
অতি সদাশয় লোক ছিলেন। রাত্রে কেহ তাহাকে ডাকিতে 
গেলে, তাহার স্ত্রী তাহার উপর খড়া-হন্ত হইতেন, কিন্ত ইহাদের, 
বাড়ী হইতে কেহ গেলে তিনি স্ত্রীর কথা৷ শুনিতেন না, বলিতেন 
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‘G০vern০r তাহার হস্তে বাড়ীর স্বাস্থ্যরক্ষার ভার দিয়া শিমলা- 
পাহাড়ে চলিয়া গিয়াছেন! এ বিষয়ে তিনি কিছুতেই কর্তব্য অব- 
হেলা করিতে পারিবেন না বেলি সাহেব শিশু রবীন্দ্রকে বড় 
ভালবাসিতেন, দেখা হইলেই তিনি রবিকে “Robin, Robin” 
করিয়া আদর করিতেন। তখন কলিকাতায় খোলা নর্দমা 
ছিল। চারিদিকেই দুর্গন্ধ । তখন গঙ্গায় সহরের ময়লা! ফেলা 
* হইত। সন্ধ্যার আরস্তেই মশকের ঝীক.চক্রাকারে “মাথার উপর 
ঘুরিতে ঘুরিতে বৌ বে শব্দে সঙ্গীত আরস্ত করিয়া দিত। তখন 
কলের জল ছিল না! লাঁলদীঘি হইতে পানীয় জল আসিত। মাঘ 
মাসে গঙ্গা হইতে জল আনাইয়া বড় বড় জাল] ভরিয়া রাখা হইত। 
তাহাতেই সম্বৎসর কাব চলিয়া বাইত। তখনকার যোড়াসাকোর 
বাড়ীর পুকুরের সঙ্গে গঙ্গার যোগ ছিল। স্বর্গীয় দ্বারিকীনাঁথ 
ঠাকুর গবর্ণমেন্ট বা মিউনিনিপ্যালিির হাস্তে এক থোকে কিছু 
টাক! দিয়া গঙ্গা হইতে সেই পুকুর পর্যান্ত একটী পাক নহর 
কাটাইয়া লইয়াছিলেন। পুকুরের জল শুকাইলেই সেই নহর 
দিয়া গঙ্গার জল আনা .হইত। এখনকার মুানিনিপ্যালিটি কিছু 
ক্ষতিপূরণের টাকা ধরিয়া দিয়া এই নহর এখন উঠাইয়া দিয়াছেন। 
এই সময়ে জোড়াসাকোর বাড়ীতে একজন মালিনী অন্তঃপুরের 
জন্য কুলের মালা এবং বাবুদের গুড় গুড়ির মুখনলের জন্য ফুলের 
ভূষণ নিত্যই প্রস্তুত করিয়া দিয়া বাইত “হু'কা বর্দার্‌” বলিয়া 
তামাক জাজিবার জন্য একজন বিশেষজ্ঞ ভৃত্য নিযুক্ত থাঁকিত, 
“বাস্তবিক তাহার-সাজা তামাকের ধূমোখিত সুগন্ধে ঘর আমোদিত 
হইয়া উঠিত।” একজন ;ভব্যিযুক্ত ভিলক-কাঁটা বৈষ্ণবী ঠাকুরাণী 
অন্দরে মেয়েদের লেখ! পড়! শিখাইতে আসিতেন। গিব্রেল্‌ নামে 
একজন ইহুদী আতর গোলাপ প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য সরবরাহ করিত! 
“বাচ্চা” বলিয়া একজন কাবুলীওয়ালা জ্যোতিবাবুদের বাড়তে 
বেদানা পেস্তা! প্রভৃতি ফল সরবরাহ করিত। সে ছেলেদিগকে তাহার 
. ঝুলির ভিতর ভরিয়৷ লইয়া যাইবে বলিয়া ভয় দেখাইত--এজন্ত 
ছেলেরা তাহাকে খুব ভয় করিত। সদর দেউড়ীতে দরোয়ান্‌ ছিল, 
কিন্তু প্রত্যেক বাবুর বসিবার ঘরের ( Drawing Room ) দরজায় 
এক একজন হর্করা থাকিত। কোনও ভূত্যকে ডাকিতে হইলেও 
সেই ডাকিয়া দিত। বাবুদের প্রত্যেক বৈঠকখানাতেই ফরাশ 
বিছানা, মাঝখানে মছলন্দ-পাতা, তাকিয়া-দেওয়া, গদিওয়ালা একট] 
উচু বসিবার আসন থাকিত--তাহাতেই একেলা বাবু বসিতেন। 
নীচের ফরাশে অভ্যাগত ও মোসাহেবগণ বসিত। এরূপ বিছানা 
এখন বিবাহ্‌-সভায় বরের জন্যই নির্দিষ্ট হইয়াছে । যাহাই হউক, 
এই-সবই ছিল মেকেলে নবাবী আগলের চাল ও কায়দা। কিন্তু 
মহর্ষির কক্ষটি অত্যন্ত সাদাসিদে রকমে সজ্জিত ছিল--সেখানে 
আসনের উচ্চ নীচ কোন গার্থক্যই ছিল না। “্ব্রাহ্গসমাজই আঁমা- 
দের পরিবারের মধ্যে 06100:80%-র ভাঁবট! আনিয়ীছে |” “মাই- 
কেল মধুসুদন দত্ত মহাশয় তখন আমাদের বাড়ী প্রায়ই আসিতেন। 
আমার'ভগ্নিপতি শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাহার 
খুবই আলাপ-পরিচয় ছিল ! রঙ ময়লা, চুলগুলি ইংরেজী ফ্যাশানে 
ইটা বেশ কৌকড়া কৌকড়া, মাঝখানে সীথি। চোখ ছু'টি বড় বড়, 
চেহারাটী দোহাঁরা। তার গলার আওয়াজ ছিল ভাঙা ভাঙা। 
আমার মনে পড়ে একদিন তিনি তার “মেঘনাদবধ, কাব্যের 
পাণ্ডুলিপি তাহার সেই ভাঙাগলায় পড়িয়া সারদা বাবুকে শুনাইতে- 
ছিলেন। তাহার কবিতা প'ঠের কায়দাই ছিল এক স্বতন্ত্র । প্রত্যেক 
“কথাটি স্পষ্ট স্পষ্ট করিয়া, থামিয়া থামিয়! এবং পৃথক পৃথক করিয়া 
একটানে বলিয়া! যাইতেন, যথা “সমুখ-_-সমরে-_গড়ি-বীর- চূড়া 


প্রবাসী-আঁবণ, ১৩২১ 2. 


NANA NANA সিসি 


[ ১৪শ ভাগ, ৯ম খণ্ড 








-মণি--বীর-বাহু-চলি--যবে-- গেলাযম-_পুরে-_ অকালে 
কহহে--দেবী--* ইত্যাদি। সে আবৃত্তিতে কোনপ্রকার ভাব 
প্রকাশের চেষ্টা থাকিত না। তিনি অতি সহৃদয়, আমুদে, এবং মজ-. 
লিশি ব্যক্তি ছিলেন। গন্পগুজবও বেশ করিতে পারিতেন। ১ 
বৈকুষ্ঠনাথ দত্ত নামে আমাদের একজন পরিচিত এবং অন্ত লো 
ছিলেন। যে কাথেই তিনি হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তাহাতেই ক্ষতিগ্রস্ত 
হইয়াছেন। কিন্তু এ দিকে তিনি এক্চজন কাব্যরসিক এবং রসজ্ঞ 
ব্যক্তি ছিলেন। মাঁইকেলের নিকট হইতে শব্রজাজন1” কাব্যের 
পাঙুলিপি লইয়া পড়িয়া অবধি, কাবাখানির উপর তিনি অতিশয় 
অন্থরক্ত হইয়া পড়িলেন ; মাইকেল তাই জানিতে পারিয়া_ 
“ত্রজাঙ্গনা"র সমস্ত স্বত্ব (০02)781):) সেই পাগুলিপি অবস্থাতেই 
বৈকৃষ্ঠবাবুকে দান করেন। বৈকুষ্ঠবাবু নিজব্যয়ে কাব্যখানি প্রথম 
প্রকাশ করেন |” 

ভারত যড়র্-শ্রীঅবনীন্্রনাথ ঠাকুর_ ্ 

১। রূপভেদাঃ--রূপে রূপে বিভিন্নতা, রূপের মর্ম্মভেদ বা রহস্ত 
উদঘাটন,__জীবিত রূপ, নিষ্জিত রূপ, চাক্ষুষ রূপ, মানস রূপ, স্থ রূপ, 
কুরূপ ইত্যাদি! প্রথমে রূপের সহিত চোখের পরিচয়, ক্রমে . 
তাহার সহিত আত্মার পরিচয়--ইহাই হচ্ছে রূগভেদের' গোড়ার 
কথা এবং শেষের কথা । চক্ষু দিয়া যখন রূপভেদ বুঝিতে চলি তখন 
এক রূপের সহিত আর-এক রূপের তুলনা দিয়! দুয়ের পার্থক্য 
দেখিতে চলি। কার্ধের ভিন্নতা, বেশের ভিন্নতা-এমন কি. 
আকৃতির ভিন্নতা দিয়াও চিত্রিত রষণী-রূপটির সত্তা--যেমন তাহার 
মাতৃত্ব, ভগ্বীত্ব, দাঁপীত্ব ইত্যাদি--সপ্রমাঁণ করিতে পারি না। 
কাজেই কেবল দুই চোখের উপর, চিত্রে রপভেদটি দেখাইবার 
সম্পুণ ভার দিয়া, আমরা নিশ্চিন্ত হইতে পাঁরিতেছি ন1; চিত্রকরের 
পক্ষে একমাত্র চক্ষুর পথই উত্তম পথ নয় ; কেননা রূপের বহিরঙ্গীণ 
ভিন্নতা ধরিতে ও ধরিয়া দিতে পারিলেও চক্ষু বিভিন্ন রূপের আসল | 
ভেদীভেদটাকে ধরিতে পারে না, ধরিয়া দিতেও পারে না। রূপের 
মর্ম, কেবল জ্ঞান-চক্ষুর দ্বারাই আমর] ধরিতে পারি। আমা 
রুচি অনুসারে আমর! রূপে স্থ কু দুই ভিন্নতা দ্িই। রুচি হচ্ছে 
আমাদের মনের দীপ্তি বা চিরযৌবন-শোভা। ইহারি দ্বারা রূপবা। 
বস্তমাত্রেরই রুচিরতা আমরা অন্থভৰ করি। ঘাঁহীরই মন 
তাহারই রুচি আছে; তেমনি আকৃতিমাত্রেরই নিজের 
একটা রুচি বা দীপ্তি অথবা শোভা আছে ; এই ছুই রুটি 
যখনি হইতেছে তখনি দেখিতেছি সুরূপ ; আর তদ্বিপর 
দেখিতেছি রূপহীন। সুতরাং রূপ দেখিতে এবং রূপকে রেখা 
চিত্রিত করিয়া! দেখাইতে হইলে এই রুচি_-মনের দীপ্তি বা 
যৌবনশোভাই হচ্ছে চিত্রকরের একমাত্র সহায় এবং চিরসঙ্গী 
সকল মানুষের অন্তঃকরণে এই রুচি” সমভাবে উজ্বল নহে। এই 
জন্য তোমার দেখায় এবং আমার দেখায়, আমীর চিত্রিতে ও 
তোমার চিত্রতে রূপের প্রভেদ ঘটে ও উত্তমাধম ভেদাভেদ থাকে । 
এই মনের রুচি বা দীত্তিকে উজ্বলতর করিয়া তোলাই হচ্ছে রূপ 
সাধনা! এই দীপ্তির প্রেরণা দিয়! চিত্রের, রেখা দীপ্তিমতী, লিখিত 
আকৃতির রূপ দীপ্তিযতী করিয়া তোলাই হচ্ছে যড়ঙ্রের প্রথম ভেদা- 
ভেদ-_রূপভেদ--দখল করা । আলোকের ন্যায়, সকল্প বস্তুর 
যাথার্থ্-প্রকাশক অন্তঃকরণ যখন যে-বন্তর উপরে পড়ে তখন সেই 
বন্তরই আকার প্রাপ্ত হয়। 

২1 প্রমাণাণি-_বস্তরূপটির সম্বন্ধে পরমা বা ভ্রম ভিন্ন জ্ঞানলাভ 
করা, বস্তুর নৈকট্য, দূরত্ব ও তাহার দৈর্ধ্য প্রস্থ ইত্যাদির মান 
পরিযাণ__এককথায় বস্তুর হাঁড়হদ্দ। | j 














৪র্থ সংখ্য! ] 





কয়েক-অঙুলী-পরিমিত পটখানিতে আমায় সমুদ্র দেখাইতে 
হইবে। সমস্ত কাগজখানিকে নীল বর্ণে ডুবাইয়া বলিতে পারিতেছি 
. না| যে, এই সমুদ্ৰ । অনন্তের কিছুমাত্র আভাস তাহাতে নাউ । এই 
দি সময়েই আমরা সমুদ্রের অনন্ত বিস্তারকে আকাশ এবং ভট এই 
দুই সীমা দিয়! পরিমিতি বা প্রমিতি দিতে চলি। আমরা তটকে 
পটের এতখানি, আকাশকে এতখানি স্থান অধিকার করিতে দিব 


ওবাকি স্থানটি সমুদ্রের জন্য ছাড়িয়! দিব ;__এই হইল আমাদের . 


প্রমাতৃটৈতন্য বা প্রমার প্রথম কার্য । তাহার পরে প্রা দ্বারা 
আমরা নিরূপণ করিতে বদি__বাঁলুতটের সহিত দোনার-আলোয়- 
রঞ্জিত আকাশের পীতবর্ণের স্ুম্ষাতিসথস্্ম ভেদ, দুয়ের মধ্যে স্বচ্ছতা 
ও কর্কশতাঁর ভেদ এবং তট ও আকাশ দুয়ের সহিত জলের তরক্িত- 
রূপ ও বর্ণের ভেদ, সমুদ্রের তরজমালীর সহিত আকাশের মেঘ- 
মালার রূপভেদ ইত্যাদি সুক্ষাতিসুক্মস আহবতিভেদ, বর্ণভেদ, দৈর্খ্য- 
গ্রন্থ বিস্তীরাদি ভেদ ;__শুধু ইহাই নয় ভাবের ভেদ পর্য্যন্ত! 
আকাশের নিনিমেষ নীরবতা, সমুদ্রের সনির্ঘোষ চঞ্চলতা, এমন কি 
তটভূষির সসহিষ্ণু নিশ্চলতাটি পর্য্যন্ত ! পরিষ্কার আকাশের দীপ্তি 
গভীরতা, সুনীল জলের দীপ্তির গভীরতা এবং তটভূমিতে যে সন্ধ্যার 
১আলোটি দীপ্তি পাইতেছে বা সমস্ত ছবিটির উপরে রাত্রির যে 

গভীরতাটুকু ঘনাইয়! আসিতেছে সেটুকু পর্য্যন্ত পরমার দ্বারা পরিমিতি 
- দিয়া আমর] নিরূপণ করিয়া লই। তট, সমূদ্র এবং আকাশ-- 
‘ইহাদের মধো দুরত্ব ও নৈকট্য ইহাও আমর! প্রমার সাহায্যে অন্থমান 

করিয়া লই। এই প্রমা হচ্ছেন, সান্ত এবং অনন্ত উভয়কে মাপিয়! 
লইবার, বুঝিয়া দেখিবার জন্য, আমাদের অন্তঃকরণের আশ্চর্য্য 

মাপকাঠিটি। ইহা ক্ষুদ্রীদপি ক্ষুদ্রেরও মাপ দিতেছে, বৃহৎ হইতে 

বৃহতেরও মাপ দিতেছে, গভীর অগভীর হুয়েরই মাপ দিতেছে; 


কষ্টিপাথর 
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A Al ১/৯ পাস্তা পাপা সিসি শির টিসি 





৩! ভাব ৫-_আকৃতির ভাঁবভঙ্গী, স্বভাব ও মনোভাব ইত্যাদি 
এবং ব্যঙ্গ্য। 

শরীর এবং ইন্জ্রিয়সকলের বিকাঁরবিধাঁয়ক হচ্ছেন ভাব ; বিভাঁব- 
জনিত চিত্ববৃত্তি হচ্ছেন ভাব। নির্ধিবিকীর চিত্তে ভাবই প্রথম 
বিক্রিয়া দান করেন! | 

চিত্ত স্বভাঁবত স্থির থাকিতে চাহিতেছে, সে স্বভাবত নিব্বিকার ; 
তাহার নিজের কোনে! বর্ণ নাই কিম্বা চঞ্চলতা মনাই :-ভাবই 
তাহাকে বর্ণ দিতেছে, চঞ্চলতা দিতেছে । এই ভাবের কার্ধ্যটি 
আমরা চোখ দিয়া ধরিতে পাঁরি। চোখে আমরা ভাবকে দেখি 
ও দেখাই ভঙ্গা দিয়া__ত্রিভজ, সমভঙ্গ, অতিভঙ্গ ইত্যাদি 
শাস্ত্রসম্মত এবং অগণিত শীস্ুছাড়া, সুষ্টি-ছাড়া ভঙ্গী দিয়া। 
কিন্ত ভাবের ব্যঞ্জনা বা নিগৃঢ ভাবটি আমরা কেবল মন দিয়া 
অন্ুভব করিতে পাঁরি। চিত্রিতের কেবল স্টুট দিকটি অর্থাৎ 
ভঙ্গীর দিকটি দেখাইলে চলেনা ; চিত্র অসম্পূর্ণ থাকে,_-ইঙ্গিতের 
অভাবে, ব্যঙ্গ্যের অভাবে। চিত্র করিবার সময়, দেখাইব 
কতখানি, এটাও যেমন ভাবিতে হইবে, দেখাইব না|! কতখানি, 
তাহাঁও বিচার করিতে হইবে। 

কি দিয়! ভাবের প্রচ্ছন্নতাকে বুঝাইব ? প্রচ্ছন্ন যাহা তাহাকে 
খুলিয়। দেখাইলে তো সে আর প্রচ্ছন্ন রহে না। ছায়! দেখাইতে 
হইলে আমরা যেমন আতপের সম্মুখে কোনে। এক পদার্থ আড়াল 
করিয়া ধরিয়া দেখাই, এই ছায়া, তেমনি চিত্রেও ব্যঞ্জন! দিই 
আমরা, যেটা প্রচ্ছন্ন তাহার আর ঘেট! স্ফুট তাহার মাঝে কিছু- 
একটা আড়াল দিয়া। ভাবের, ভঙ্গীর বা বাহিরের দিক, চিত্রের 
রেখা, বর্ণ ইত্যাদি দিয়া খুলিয়া বলা চলে কিন্তু ভাবের ব্যঙ্গ্যের 
দিক বা অন্তরের দিক আবছায়া দিয়া ঢাকিয়া দেখানে ছাড়! 





১৮২মপরও মাপ দিতেছে, ভাবেরও মাপ দিতেছে, লাবণ্য সাদৃষ্ঠ 
_স্দিবর্ণিকীভঙ্গ সকলেরই মাপ এবং জ্ঞান দিতেছে | 

) পরম! যে কেবল দুর ও নৈকট্য বোঝায় তাহা নয়! সে কোন্‌ 
-" 2জিনিসটিকে কতখানি দেখাইলে সেটি মনোহর হইবে তাহাও নির্দিষ্ট 


উপায় নাই। টানে যেট। প্রকাশ হয় না, টোঁনে তাহা প্রকাশ 
করে। চিত্রে ভঙ্গী দিয়া ভাব প্রকাশ করা সহজ; কিন্তু চিত্রিতের 
মধ্যে ব্যঙ্গ্যটি দেওয়া সহজ কার্য নহে। এই ব্যক্ষ্য ষে-চিত্রকর 
যত ত্ুচারুভাবে ' নিজের চিত্রে প্রকাশ করেন, ততই তাহার 


৭ /করে। তাজের মণিমাঁণিক্যের জন্য তাজ সুন্দর নয়; .তাহার 
আশ্চর্য্য পরিমিতিই তাহাকে সুন্দর করিয়াছে। ইউরোপের 
বিখ্যাত মিলো’র “ভিনন” মূর্তির হারানো ছুটি হাত এ পর্য্যন্ত 
কেহ মিলাইয়া দিতে পারিল না_-সহজ চেষ্টাতেও | কি আশ্চর্য্য 
গরিমিতিই, অজ্ঞাত শিল্পীর প্রমা, ভিনসৃ মূর্ভিটিকে দিয়া 
গিয়াছে! 

সুতরাং দেখিতেছি “প্রমীণীণি” কেবল অঙ্কশাস্ত্রের ইঞ্চি গজ ও 
ফুট নয়। সে আমাদের প্রমাতৃচৈতন্ত ; যাহা অন্তর বাহির 
ছুইকেই পরিমিতি দিতেছে । 

বস্তরূপটি গোচরে আসিবামান্র প্রমাতৃচৈতন্য হইতে অন্তঃকরণ- 
বৃত্তি উৎপন্ন হইয়া প্রমেয় বা বস্তরূপটিকে গিয়া অধিকার করে ; 
তখন এ অন্তঃকরণ, প্রমেয় যে বস্তরূপ তাহাতে সঙ্গত হইয়া তদা- 
কাঁরে পরিণত হয় অর্থাৎ মন বস্তরূপ ধারণ করে এবং বস্তরূপ মনোময় 
হইয়া উঠে। সুতরাং দেখিতেছি, একদিকে আমাদের অন্তরেন্দ্িয় 
এরং বহিরিন্ড্রিয়সকল, আর একদিকে অনস্তর্বাহা ছুই ছুই বস্তরূপ; 
-এতদ্বভয়ের মধ্যে প্রমাতৃ-চৈতন্য হচ্ছেন যেন মান্দও বা মেরুদণ্ড । 
এই মান্দওটি আমরা শিশুকাল হইতেই নানা বস্তুর উপরে প্রয়োগ 
করিতে করিতে তবে উচ্চ নীচ, দূর নিকট, সাদা কালো, জল স্থল 
ইত্যাদির ভেদাভেদজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ তই; এনং নিত্য 
ব্যবহারের দ্বারা ইহাকে আমর! প্রথরতর করিয়! তুলি। প্রমাকে 
সৰ্বদা জাগ্রত রাখাই হচ্ছে বড়ঙ্কের দ্বিতীয় সাধনা । 


অধিক গুণপনা। 

একবায় এক জাপানসআট চিত্রকরগণের এই ব্যঙ্গ্য-প্রয়ৌগ-শক্তি 
পরীক্ষা করিয়াছিলেন? সকল চিত্রকরকেই একটি কবিতার এক 
ছত্ৰ চিত্রিত করিতে দেওয়া হইল ; যথা-_পবিজয়ী বীরকে অশ্ব 
বহিয়া আনিয়াছে,_বসন্তের পুষ্পিত ক্ষেত্রসকলের উপর দিয়া।” 
কত চিত্রকর কত ভীবেই এই কবিতা চিত্রিত করিয়া দেখাইল কিন্তু 
সম্রাট কাহাকেও পুরস্কার দিলেন না, পুরস্কার পাইল সেই চিত্রকর 
যে ধূলায়ধুসর অশ্বটির পদচিহের কাঁছে একটি প্রজাপতি লিখিয়! 
ইচ্গিতে জানাইল-_অঙস্কুরলগ্ন নাদা পুষ্পরসের শেষ সৌরভটুকু ! 

ফুলের মধ্যে দৌরভটুকু যেমন, চিত্রের মধ্যে ব্যপ্রনাটু কু তেমনি । 
রূপ আছে, ভাবভঙ্গী আছে, প্রমাণাদি সবই আছে, কিন্তু ব্যঞ্জনা নাই, 
সৌরভ নাই ;৮-সে যেন গন্ধহীন পুষ্পমাল!। এরূপ ব্যপ্রনাবিহীন 
চিত্র থে কিছু নয় তাঁহ! বলা যায় না; কিন্তু একথাও বলা চলেনা 
যে, তাহা উত্তম চিত্র ; কেননা তাহা “অব্যঙ্গ্য” সুতরাং “অবর”। 
শুধু ভাবের ভর্গীটুকু দিয়! তুলি রাখিয়৷ দিলে দর্শকের মন যাইয়া 
চিত্রে মজে না! চিত্রের ভাবভঙ্গীটি হয় তো আমাদের মনকে 
তখনকার মত কীদাইয়! কিম্বা আনন্দ দিয়! ছাড়িয়া দেয়; কিন্তু মনটি 
গিয়া চিত্রে বসিয়া! নব নব ভাবরস পাইয়] মুগ্ধ হইয়া যায় না। এমন 
কি, এরূপ চিত্র বারম্বার দেখিতে দেখিতে মনে একটা অরুচিও 
আসিয়! পড়া সম্তব। ব্যঙ্গ্য এই অক্ুচির হাত হইতে চিত্রকে ও 
ভাঁবকে রক্ষা করে ;--সেটিকে নব নবদিক দিয়া আমাদের নিকটে 
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উপস্থিত করিয়! তাঁহাকে পুরাতন হইতে দেয় না। ভাবের কার্ধ্য 
হচ্ছে রূপকে ভঙ্গী দেওয়া । এবং রূপের আড়ালে যনোভাবের 
ইঙ্গিতটিকে যেন অগুবঠিতভীবে প্রকাশ করা হচ্ছে ব্যঙ্গ্যের কাৰ্য্য । 
৪1 লাবপ্যযোজনমূ -যথোপযুক্ত এবং যথাযথ মনোহর একটি 
সীমার মধ্যে আনিয়া--রূপকে যেমন পরিমিতি দেয় প্রমাণ, তেমনি 
অদ্ভুত ও উচ্ছ খন ভঙ্গী হইতে নিরস্ত করিয়া লাবণ্য পরিমিতি দেন 
" ভাবের কার্ধ্যকে বা ভঙ্গীকে-_ভাবের তাড়নায় ভঙ্গী চুটিয়! চলিরাছে 
__লাবণ্য আনিয়া তাহাকে শান্ত করিতেছে। প্রমাণের বন্ধনে ষে 
কঠোরতাটুকু আছে, লাবণ্যের বন্ধনে সেটুকু নাই; অথচ সেও 
বন্ধন; সুনিশ্চিত, একটি সুন্দর, সুকুমার বন্ধন। প্রমাণ যেন 


মাষ্টার, বেত মারিয়া সবলে ছেলেকে সোজা করিতেছে ; আর ' 


লাবণ্য যেন মা, নানা ছলে ছেলেকে ভুলাইয়া যথেচ্ছাচার হইতে 
নিবৃত্ত করিতেছেন। কুচি যেমন রূপে দীপ্তি দেয়, লাবণ্য তেমনি 
ভাবে দীপ্তি দিয়া থাকে । লাবণ্যরেখাটি হচ্ছেন সকল সময়ে শুচি 
এবং সংযত! । তিনি ভাবাদির সহিত যুক্তা হইতেছেন বটে কিন্তু 
সর্বদা নিজের স্বাতন্্যবজায় রাঁথিয়া। লাবণ্য চিত্রের ভিতরে 
সর্বাপেক্ষা অধিক কাজ করে অথচ আড়ম্বরটি তাহার রবার 
অপেক্ষা কম। লাবণ্য নিজে শুদ্ধা এবং সংযতা, সুতরাং যাহাকেই 
স্পষ্ট করেন তাহাকেই বিশুদ্ধি দেন, সংযম দেন। 
৫। সাদৃশ্ত--রূপে রূপে মিল অপেক্ষা সাতৃশ্তের পক্ষে ভাবে 
ভাবে সম্বন্ধ অধিক প্রয়োজনীয়। একের ভাব যখন 'অন্তে উদ্রেক 
. করিতেছে তখনি হইতেছে সাদৃশ্য । সাদৃশ্ঠের অর্থ চাতুরীর সাহায্যে 
রূপের প্রতিরূপটি করিয়া--সোলার সাপ গড়িয়ালোককে ভয় 
দেখানো নয়, ঠকানো নয়) কিন্তু কোনো-এক রূপের ভাব অন্ত- 
' কোন রূপের সাহায্যে আমাদের মনে উদ্রেক করিয়া দেওয়া। সেই 
জন্য সাদৃশ্য দেখাইবার বেলায় বস্তুর আকৃতি অপেক্ষা প্রকৃতি বা 
স্বধর্ধের দিক দিয়! সাঁদৃষ্য দেওয়াই ভাল! সেই সাঘৃশ্যই উত্তম 
যাহা কোনো-এক রূপের ব্যঞ্জনাটুকু অন্ত-এক রূপ দিয়! ব্যক্ত করে | 
মনোভাবের সদ্বশ হওয়াই হচ্ছে সাদৃষ্ঠয । মনোভাব রূপের. এবং 
রূপ মনোভাবের ছ'দ ছন্দ বা ছাচে পড়িয়! উভয়ে উভয়ের সাদৃশ্ঠ 
প্রাপ্ত হইতেছে। কেবল রূপের সাঘৃপ্ত দিয়! লিখিতে গেলে লেখা 
মনোভাবের সদৃশ কিছুতেই হয় ন1| চিত্রের শতসহত্র রেখা, 
স্বন্মাতিস্বন্ম্ম বর্ণভেদাদি যখন মানসমূদ্তির সদৃশ করিয়া অঙ্কন করি 
তখনই যথার্থ সাদৃম্ত দি। কাজেই ভাবের অন্থুরণন যাহা দেয় 
তাহা উত্তম সাদৃশ্য ; আর কেবল আকৃতি বা রূপের অন্করণ যাহা 
দেয় তাহা অধম সাঘৃগ্ঠ। রূপ-সাৃষ্য চিত্রিতকে ফুটাইয়া তোলে 
না, বরং অনেক সময়ে তাহাকে লুপ্ত করিয়া দেয়। 
৬। বর্ণিকাভঙ্গ--নান! বর্ণের সংমিশ্রণ ভঙ্গী ও ভাব; বর্ণ- 
বর্তিকার টানটোনের ভঙ্গী, ইত্যাদি৷ 
বর্ণজ্ঞান ও বর্ণিকাভঙ ষড়জ-সাধনা। শ্বেত রক্ত নীল পীত এই 
চার স্বভাবজ বর্ণ, এই চারের সংযোগে নানা উপবর্ণ সৃষ্টি হয়; 
এইটুকু শিখিতে, অধিক সময় যায় না। কিন্তু নিজের হাতকে 
এবং সঙ্গে সঙ্গে তুলিকে নিজের বশে আনাই বিষম ব্যাপার । 
.বর্ণিকাভঙ্গের থে বর্ণপরিচয় তাহার একটিমাত্র পাঠ-_সেটি হচ্ছে 
লঘুপাঠ বা হস্তলাঘবতা। হাত ছেয্ব-কি-না-ছেয় ভাবে 
তুলিকে কাগজের উপর দিয়া উড়াইয়া লইতেছে__ইহাই হচ্ছে 
আমাদের লঘৃপাঠের পাঠ্য, ও বর্ণিকাভঙ্গের সারাংশ । 
চিত্রকরের রেখায় আর দণ্তরীর রুল টানায় প্রভেদ এই বে 
একটি জীবন্ত আর একটি নির্জীব ! চিত্রকরের প্রাণের ছন্দ একই 
রেখাকে কখনে! গড়া ইয়া, কোথাও কাটিয়া বসাইয়া, কোথাও বা 


প্রবাসী_ শ্ীবণ, ১৩২১ 
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MINNA NNSA 
ছুইয়া-কি-না-ছু ইয়া যেন উড়াইয়াই লইতেছে। কপাল হইতে আরম্ভ 
করিয়া চিবুক পর্য্যন্ত মুখের একপাশের রেখাটি টানিতে চেষ্টা কর, 
দেখিবে, তুলির তিন প্রকার ভঙ্গ ভঙ্গী বা স্পর্শ তোমায় প্রয়োগ, 
করিতে হইবে। কপালের অস্থি সুদৃঢ়, সেখানে তোমায় তুলিতে / 
দৃঢ়তা দিয়া, গাল সুকোমল, সেখানে তুলিকে গড়াইয়! দিয়া 
কোমলতা দিয়া, নাতিদৃঢ় চিবুকের কাছে কোমলে কঠোরে মিলাইয় 


. রেখাটি টানিতে হইবে । একই রেখাকে কঠোর কোমল এবং নাঁতি- 


কোমল, একটি টাঁনকেই স্থির ও বিগলিত এবং স্থিরবিগলিত করিয়া 
দেখানে। আর বর্ণনন্ব্ধে দৃষ্টির তীক্ষতা এবং বর্ণবন্তিকা প্রয়োগসম্বন্ধে 
হস্ত-লাঘবতাই হচ্ছে বর্ণিকাভঙ্গের সমস্ত শিক্ষাটুকু। 

তুলিটি ঠিক কতটুকু ভিজাইব, তাহার আগায়' ঠিক কতটা রং 
তুলিয়া লইব ও ঝাড়িয়া ফেলি এবং সেই রং সমেত ভিজা তুলিটি 
ঠিক কতটুকু চাপিয়া অথবা কতখানি না চাপিয়া কাগজের উপর 
বুলাইয়! দিব ;--ইহারি সম্বন্ধে এমালাভ করা হচ্ছে বড়ঙ্ষের বর্ণিকা- = 
ভঙ্জনামে শেষ শিক্ষা বা চরম শিক্ষা। চিত্রে মনের রংকে ফলা ইয়া 
তোলা, মনের অন্ধকারকে ঘনাইয়! আনা, মনের আলো'কে জ্বালাইয়া 
দেওয়! এবং মনের বড়খতুর বিচিত্রচ্ছটাকে প্রকাশিত করাই হচ্ছে 
বণিকাভঙ্গে বর্ণজ্ঞান। বর্ণজ্ঞান শুধু অক্ষরের অথবা রেখার বা বর্ণের 
রূপ জানা! নয়, শুধু একবর্ণের সহিত অন্য বর্ণের সংমিশ্রণে নানা 
উপবর্ণাদি স্থাষ্ট করাও নহে ; কিন্তু বর্ণের তত্ব এবং রূপ-_ছরেরই * 
জ্ঞান। বর্ণের বিধি এবং আকৃতি অর্থাৎ কোন্‌ বর্ণ,আকৃতিকে গোপন 
করে, কে তাহা ফুটাইয়া তোলে ইহার বিধি; কোন্‌ বর্ণ আনন্দিত 
করে, কে বিষাদিত করে, কে বা বৈরাগ্য বুঝায়, কে বা অন্থরাগ 
জানায় ইত্যাদি বর্ণের প্রকৃতি বুঝিয়া তবে অঙ্গ রচনা করিতে হ্য়। 
বর্ণ শুধু রঞ্জিত করে না; বর্ণ চিত্রকে, রণিত, করে | শুধু ফুলের 
রংটুকু নয়, তাহার সৌরভটিও ; শুধু স্র্য্যকিরণের রংটুকুৎ নয় , 
তাহার উত্তাপের স্পর্শটি পর্য্যন্ত সকালে কিরূপ, সন্ধ্যায় কিরূপ, / 
দ্বিপ্রহরে কতট! ;__বর্ণ দিয়া এ সমস্তই বর্ণন করিতে শেখা চাই 1... 
বর্ণ মেশায় না চোখ বর্ণ মেশায় নন। মন শরতের আকাশকে 
কতটা নীল দেখিতেছে বা কতট! উজ্বল অথব! ম্লান দেখিতেছে 
তাহারি ওজনটুকু নীলে মেশানোই হচ্ছে বর্ণকে ভঙ্গী দেওয়া। আমি 
কালি দিয়াও শরতের আকাশ দেখাইতে পারি যদি মনের রংটুকু 
সেই কালিতে আনিয়া মেশাই। কালি তখন আর কালি থাকে 
না? বদি মন তাহাকে রাঙায়- আপনার বর্ণে। 


শান্তি ( জ্যৈষ্ঠ )। 
বিলাতী উপন্তাসিকদের লিখিবার ক্ষমতা-- 


মিষ্টার এইচ, জি ওয়েলস প্রতিদিন স্বহস্তে সাত হাজার শব্দ 
লিথিতেন। কিন্তু প্রো অবস্থায় লিখিতেন প্রতিদিন এক হাজার 
শব্দ । - 

মিষ্টার এস্‌, আর্‌, ক্রসেট প্রত্যহ চার হাজায় হইতে পাঁচ হাজার 
শব্দ লিখেন। ৮ রর 

গায় বুখধি কোনো গ্রস্থই স্বহস্তে লেখেন নাই; তিনি বলিয়া 
যাইতেন, অন্তে তাহা লিখিয়া লইত ? তাহার শেষ উপন্ানগুলি তিনি 
ফনোগ্রাফের সন্মুখে বলিতেন, _ফনোগ্রাফ, শুনিয়া কম্পোছিটারগণ 
কম্পোজ করিত। কোনে! কোনে! দিন তিনি দশ হইতে বারে! 
হাজার শব্দ পর্য্যন্ত বলিয়া! গিয়াছেন। কোনে! দিনই তিনি তিন 
হাজার শব্দের কম বলেন নাই! 


তর্থ সংখ্য! ] 
ha, ANNAN ANNONA ANANSI ON S™ 
মিষ্টার মূর প্রত্যহ ছয় হাজার শব্দ লিখিতেন। এক লক্ষ কুড়ি 
হাজার শব্দের একখানি উপপ্যান তিনি পাঁচ সপ্তাহে শেষ করিয়া- 


' ছিলেন। এক ক্রমে এক বৎসর ভিনি প্রত্যহ ছুই হাজার করিয়া 


লি 


শব্দ লিখিয়াছেন। 

জন ্ট্েপ্ত উইণ্টার একজন বিখ্যাত লেখিকা । তিনি প্রতিদিন 
তিন হাজার শব্দ লিখিয়1 থাকেন কোনো কোনো দিন সাত হইতে 
আট হাজার শব্দও লিখিয়াছেন। 

হুল কেন সপ্তাহে সাত হাজার শব্দ লিখেন। আজকাল তাঁহার 
মতো দ্রত লেখক আর কেহ নাই। যৌবনে তিনি প্রত্যহ দশ 
হাজার শব্দ লিখিয়াছেন। 

'সারলক-হোম”লেখক কোনা ডয়েল ক্রুত লিখনের পক্ষপাতী 
নহেন। তিনি বলেন,--“প্রত্যহ ছুই হাজার শব্দ লেখাই আমি 
বথেষ্ট মনে করি 1” তবে এক দিন তিনি একবার কলম ধরিয়া 


ক 


= বারো হাজার শব্দের একটি গল্প লিখিয়া তবে কলম ছাড়িয়াছিলেন! 


কোনো দিনই তিনি এক হাজার শব্দের কম লেখেন না। 
ল্য কিউ আধুনিক একজন প্রধান উপন্যাসিক। কিন্তু দ্রুত লেখক 
নহেন। তথাপি তিনি কোনো! দিনই দেড় হাজার শব্দ না লিখির! 


» নিশ্চিন্ত হইতে পারেন না] 


রে 


le 


T৮০১১ 


আয়ান ম্যাকৃলারেন যদিও বহু গল্প লিখিয়াছেন, তবু'তিনি দ্রুত 
লেখক নহেন,_বোধ হয় তিনি হাজার শব্দও কোনো দিন লিখিতে 
সমর্থ হন নাই। * 

আশ্টনি ট্রোলপ কুড়ি হইতে পঁচিশ হাজার শব্দ রা প্রতি 

সপ্তাহে লিখিতেন। 

মিসেস হান্ছে, ওয়ার্ড কোনো কোনো সপ্তাহে পঁচিশ হাজার শব্দ 
লিখিয়াছেন,--তবে সাধারণত তিনি প্রত্যহ প্রায় হাজার শব্দ 
লিখিয়! থাকেন। | 

ম্যাক্স পেশ্বাটন প্রতিদিন দেড় হাজার শব্দ লিবিয়া থাকেন। 

মেরী করেলী নিয়মিতরূপে প্রত্যহ তিন ঘণ্ট] দেখেন, এই' তিন 
ঘণ্টায় তিনি প্রতাহ তিন হাজার শব্দ লিখিয়া থাকেন। 

মিষ্টার ভরুং ডবল, জেকব আদে! করত লিখিতে পারেন না। তিনি 
প্রত্যহ আট শত শব্দ ন লিখিয়াই ক্ষান্ত থাকেন। 
- বিখ্যাত লেখিকা 'জন ওলিভার হর্ধ' প্রত্যহ এক হাজার শৰ্দ 
লেখার কথা শুনিলে শিহরিয়া উঠেন। তিনি বলেন,--“নপ্তাহে 
হাজার শব্দ লিখিতে পারিলে আমি নিজকে ভাগ্যবতী মনে করি। 


} -.. সবুজপত্র | 
সবুজের অভিযান--এীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


ওরে নবীন, ওরে আমার কাচা, 
ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ, 
আধ-মরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা! 
» ওঁ যে প্রবীণ, এ যে-পরম পাকা, 
চক্ষু কর্ণ দুইটি ডানায় ঢাকা, 
ঝিমায় যেন চিত্রপটে আঁকা 
অন্ধকাঁরে বদ্ধ-করা খাঁচায় ! | 
আয় জীবন্ত, আয়রে আমার কাঁচা ! 


কষ্টিপাথর 
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শিকল দেবীর ওঁ যে পুজা-বেদী 
চিরকাল কি রইবে খাড়া? 
পাগলামি তুই আয়রে হুয়ার ভেদি?! 
ঝড়ের মাঁতিন। বিজয়-কেতন নেড়ে 
অট্রহান্তে আকাশখানা কেড়ে, 
ভোলানাথের ঝেলাঝুলি ঝেড়ে, - 
ভুলগুলো সব আনরে বাছা বাছা ! 
আয় প্রমত্ত আয়রে আমার কাঁচা ! 


আনরে টেনে বাধা পথের শেষে ! - 
- বিবাগী কর অবাধ-পানে, 
পথ কেটে বাই অজানাদের দেশে! 
আপদ আছে, জানি আঘাত আছে, 
তাই জেনে ত বক্ষে পরাণ নাচে, 
ঘুচিয়ে দে ভাই পু'খি-পোড়োর কাছে 
পথে চলার বিধি-বিধান বাচা ! 
. আয় প্রযুক্ত, আয়রে আমার কাঁচা! 


ও 


বিবেচনা! ও অবিবেচনা-_শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-- 


বাংলা দেশে একদিন স্বদেশপ্রেমের বান ডাকিয়াছিল; তাহা 
যে সত্য তাহার প্রমাণ, সমাজট! আগাগোড়া নড়িয়া উঠিয়াছিল-__ 
ব্রাহ্মণের ছেলে ভাতের কাজে লাগিল» ভদ্রসস্তান রাস্তায় মোট 
বহিল, হিন্দুমুসলনানে একত্র আহারের আয়োজন করিতে লাগিল। 
প্রাণ জাগিলেই কাহারে! পরামর্শ ন! লইয়া আপনি দে চলিতে 
প্রবৃত্ত হয়, তখন সে আপনি বুঝিতে পারে কোন্টা তাহার বাধা, 
এবং কোন্টা নহে। 

সেই বন্যার বেগ, সমাজের চলার.ঝৌোক, কমি আসিয়া আবার 
বাঁধি বোল আওড়াইবার উপক্রম দেখা দিয়াছে--আমাঁদের কিছুই 
বানাইবার দরকার নাই, কেবল মানিয়া গেলেই চলে! আমাদের 
সমাজে যে-পারিমাণে কর্ম্ম 'বন্ধ হইয়! আসিয়াছে সেই পরিমাণে 
বাহবার ঘট! বাড়ির! উঠিয়াছে। চলিতে গেলেই: দেখি সকল বিষয়েই 
পদে পদে কেবলি বাঁধে | খাঁচার বাহিরে অনন্ত আকাশভরা 
নিষেধ! খাঁচার শলা গড়িয়াছে যে কামার. তাহারই হইল জয়, 
আর বিডখ্ষিত হইলেন বিধাতা-ধিনি আমাদিগকে কর্ম্শক্তি 
দিয়াছেন, মানুষ বলিয়া বুদ্ধি দিয়া গৌরবাহিত করিরাছেন। 

প্রাণেন্ন স্বাভাবিক প্রবৃত্তি এই যে সমস্তকেই সে পরখ করিয়া 
দেখে, নূতন নৃতন অভিজ্ঞতার পথ ধরিয়া সে আপনার অধিকার 
বিস্তার করিয়া চলিতে চায়; প্রাণ হুঃসাহ্িক"--বিপদের ঠোকর 
খাইলেও সে আপনার জয়খাত্রার পথ হইতে সম্পুর্ণ নিরস্ত হইতে 


. চায় না। কিন্তু জীবের মধ্যে নবীন প্রাণের পাশে প্রবীণ ভয়ও আছে £ 


বাধা দেখিলেই প্রবীণ ভয় বলিতেছে_ রোস, রোদ, কাঁজ-কি & 
প্রাণ বলিতেছে-_দেখাই যাক না! 

নবীন প্রাণের.রাজ্যে প্রবীণতাকে একেশ্বর করিবারষড়যন্ত্র হইলেই 
বিদ্রোহের ধ্বজা তুলিয়! বাহির হইবার দিন আসে ।: জীবনে দুর্ভাবন! 
ও নিভীবন1 ছুইই আছে, তবে নির্ভাবনা বেশী না থাকিলে স্রোত 
মন্দ হইয়া শেওলা জিয়া! বায়। পৃথিবীতে বারো আনা জল, চার 
আন! স্থল; এরূপ বিভাগ ন! হইলে বিপদ ঘটিত। জলই পৃথিবীতে 
গতি সঞ্চার করিতেছে, প্রাণকে বিস্তারিত করিয়! দিতেছে । স্থলের 
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একাধিপত্য যে কি ভয়ঙ্কর তাহা মধ্য এসিয়ার মরুপ্রান্তরের দিকে 
তাকাইলেই বুঝা যাইবে । উলঙ্গ ধূর্জটা সেখানে একা স্থাণু হইয়া 
উদ্ধনেত্রে বসিয়া আছেন, উমা নাই, দেবতার! তাই প্রমাদ গণিতে- 
ছেন--কুমারের নৃতন প্রাণের জন্ম হইবে কেমন করিয়া ! 

নিজের সমাজের দিকে তাঁকাইলেও এই চেহারাই দেখিতে 


পাইব ।-_এ যে পক্ককেশের শুভ্র মরুভূমি ! বিশ্বের সঙ্গে প্রাণ ও 


পণ্য বিনিময়ের ধার! বালুচাঁপা পড়িয়া! গেছে, সমস্ত সৃষ্টির আত 
বন্ধ। কিন্তু এই মরুভূমিই সনাতন নহে, ইহার বহু পূর্বের এখানে 
প্রাণের নব নব লীলা চলিত, সেই লীলায় কত বিজ্ঞান দর্শন, শিল্প 
সাহিত্য, রাজ্য সাম্রা্য, কত ধর্শ ও সমাজবিগ্রব তরঙ্গিত হইয়া 
উঠিয়াছে। ঈজিপ্টের প্রকাণ্ড কবরগুলার তলায় যে-সমস্ত মমি 
মৃত্যুকে অমর করিয়া দাত মেলিয়া জীবনকে ব্যঙ্গ করিতেছে, তাঁহা- 
দিগকেই কি বলিবে সনাতন? আমরা তারিখের হিসাব করিয়া 
বলিতেছি জগতে আমর] সব চেয়ে সনাতন ; তাহা হইলে ত ভম্মও 
অঙ্ক গণনা করিয়া বলিতে পারে সেই সকলের চেয়ে প্রাচীন অগ্নি ! 

পৃথিবীর সমস্ত বড় বড় সভ্যতাই ছুঃসাহসের স্ৃট্টি- শক্তির 
দুঃসাহস, বুদ্ধির ছুঃসাহ্স,আকাজষার ছুঃসাহস ! এই ছুঃসাহসের 
মধ্যে একটা প্রবল অবিবেচনা আছে। যাহারা নিতান্ত লক্ষ্মীছাড়া 
তাহারাই লক্ষ্মীকে দুর্গম অন্তঃপুর হইতে হরণ করিয়া আনিয়াছে। 
বিজ্ঞ মানুষদের নিয়ত 'ধমকানি খাইয়াও এই অশান্তের দল জীর্ণ 
বেড়া ভাঙিয়! পুরাতন বেড়া সরাইয়া কত উৎপাত করিতেছে তাহার 
ঠিকানানাই। ইহারা দুঃখ পায়, দুঃখ দেয়, মানুষকে অস্থির 
করিয়া তোলে, এবং মরিবার বেলায় ইহারাই মরে। কিন্ত 
বীচিবার পথ বাহির করিয়া দেয় ইহারাই। আমাদের দেশে সেই 
জন্ম-লক্ষীছাড়া কি নাই? নিশ্চয়ই আছে। প্রাণ যে আপনার 
গরজেই তাহাদিগকে জন্ম দেয়। কিন্তু তাহাদের চারিদিকে শুধু 
মানা আর শাসনের তার জড়াইয়া আমাদের সমাজ একটা প্রকাণ্ড 
পুতুলবাঁজির কারখানা খুলিয়াছে-_অভ্যাস-বশে. মানিয়া চলা 
তাহাদের আশ্চর্য্য ।দুরুস্ত হইয়া উঠিয়াছে, যেখানে কাহাকেও” 
মানিবার নাই'৫সখাঁনে তাহারা চলিতেই পারে না। কিন্তু যাহাদের 
মধ্যে প্রাণের প্রাচুর্য্য আছে তাহাদিগকে চাপিয়া পিষিয়াও একেবারে 
নষ্ট করা যায় না; এইজন্য তাহারা আর কোনো কাজ ন! পাইয়া 
নিজেদের উদ্বৃত্ত উদ্যম'ও তেজ সমাজের বেড়ি গড়িরার জন্যই প্রবল 
বেগে খাটাইতে থাকে । কাজ করিবার জন্যই যাহাদের জন্ম, 
ক্ষাজের ক্ষেত্র বন্ধ বলিয়া কাজ বন্ধ করিবার কার্জেই তাহারা 
কোমর বীধিয়া উঠিয়া পড়িয়া লাগে। সমাজের চোখে ঠুলি বাধিয়া 
মানার প্রকাণ্ড ঘানিতে জুড়িয়া একই চক্রপথে ঘুরাইয়া ইহার! 
বলেন, এ ঘানি সনাতন, ইহার পবিত্র দ্গিপ্ধ তৈলে প্রকুপিত বায়ু 
একেবারে শান্ত হইয়া যায়! কিন্ত সকাল বেলায় জাগিয়া উঠিয়া 
যদি, কেহ ঘরে আলে আসিতেছে বলিয়া বিরক্ত হইয়া! ছুড়দাঁড় 
শব্দে ঘরের দরজা জানীলাগুলো বন্ধ করিয়া দিতে চায় তবে নিশ্চয় 
আরো অনেক লোক জাগিবে যাহারা দরজা খুলিয়া দিবার জন্য 
উৎসুক হইয়া উঠিবে। জাগরণের দিনে ছুই দলই জাগে । দেশের 
নবযৌবনকে তাহারা আর নির্বাসিত করিয়া রাখিতে পারিবেন 
ন!। অবিবেচনার বেগও বন্ধ করিব, আবার বিবেচনা! করিতেও 
অধিকার দিব ন1_মানুষকে বলিব, তুমি শক্তিও চাঁলাইয়ো না, 
বুদ্ধিও চালাইয়ো না, তুমি কেচল মাত্র ঘানি চালাও, এ বিধান 
কখনই চিরদিন চলিবে না । 


প্রবাসী- আাবণ, ১৩২১ 





[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


বাংলা ছন্দ__শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


বাংলা বাক্যের অসুবিধা এই যে একটা! ঝৌকের টানে একসঙ্গে. 
অনেকগুলা শব্দ অনায়ামে আমাদের কানের উপর দিয়] পিছলাইয়! 
চলিয়া যায়, তাহাদের প্রত্যেকটায় সঙ্গে সুস্পষ্ট পরিচয়ের সযয়/ 
পাওয়া যায় না। এইজন্য কথকতার মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে ঘনঘটাচ্ছন্ন ' 
সংস্কৃত সমাসের আমদানি করিয়া শ্রোতাদের মনটা ঝাকাইয়। 
জাগাইয়া তোলা হয়। কবিদিগকেও এইরূপ করিতে হয়। এই- 
জন্যই যাত্রার ও পাঁগলির গানে ঘন ঘন অন্বপ্রাস ব্যবহার প্রচলিত। 
বাংলা সমস্ত পুরাতন কাব্য গানের সুরে কীর্ত্তিত ; তাহাতে শব্দের 
সমন্ত ক্ষীণত! ও ছন্দের ফাক গানের সুরে ভরিয়া উঠিত। বাংলার 
পয়ার ত্রিপদী ছন্দগুলিতে কোথাও ওঠানামা নাই, সকল শব্দই 
মাথায় সমান, প্রত্যেক অক্ষরটি এক মাত্রা বলিয়া গণ্য । গানের 
পক্ষে ইহাই সুবিধা, সমমাত্রিক ছন্দে সুর আপন প্রয়োজনমত যেমন- . 
তেমন করিয়া চলিতে পারে, কথাগুলা মাথা হেঁট করিয়া সম্পূর্ণ ** 
তাহার অন্থগত হইয়া থাকে। কিন্তু সুর হইতে বিযুক্ত করিয়! 
পড়িতে গেলে এই ছন্দগুলি একেবারে বিধবার মতো হইয়া পড়ে। 
এইজন্য আজ পৰ্য্যন্ত আমরা কবিতা ও গন্য, ইংরেজি পড়িবার সময় £- 
পর্যন্ত, সুর করিয়া পড়ি। কিন্তু আমাদের প্রত্যেক অক্ষরটিই 
বস্তুত একমাত্রীর নহে, যুক্ত ও অযুক্ত বর্ণের উচ্চারণে প্রভেদ আছে। 
কোনো কোনে কবি ছন্দের এই দীনতা. দূর করিরার জন্য বিশেষ 
জোর দিবার বেলায় বাংলা শব্দগুলিকে সংস্কৃতের রীতি-অনুযায়ী 
স্বরের 'হুম্ব দীর্ঘ রাখিয়া ছন্দে বসাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্ত 
সেরূপ রচনা বাংলা নয়; বাংলার হুস্বদীর্ঘস্বরের পরিমাণভেদ 
সুব্যক্ত নহে বলিয়। সেরূপ ছন্দ বাংলায় চলিবে ন!। কিন্তু বাংলাতেও 
যুক্ত ও অযুক্ত বর্ণের মাত্রীভেদ না ঘটিয়া থাকিতে পারে ন! মনে 
রাখিয়া, আমি যুক্ত বর্ণকে ছইযাত্রা গণ্য করিয়া ছন্দ রচিবার দৃষ্টান্ত ) 
দেখাইয়াছিঃ এখন তাহা প্রচলিত হইয়াছে। বাংলার প্রায় সর্বত্রই 
শব্দের অন্তস্থিত অ-স্বরবর্ণের উচ্চারণ হয় না। কিন্তু বাংল! সাধু- 
ছন্দে হসন্ত জিনিসটাকে একেবারে ব্যবহারে লাগানো হয় নাঃ 
অথচ জিনিসটা ধ্বনি উৎপাদনের কাজে ভারি মজবুৎ। হসন্ত শব্দটি 
স্বরবর্ণের বাঁধা পায় না বলিয়! পরবর্তী শব্দের ঘাড়ের উপর পড়িয়া 
তাহাকে ধাক্কা দেয় ও বাঁজাইয়া তোলে । বাংলার হসন্ত-বর্জ্জিত 
সাধু ভাষাট। বাবুদের আছুরে ছেলেটার মতো! মোটাসোটা গোল- 
গাল, চর্বির স্তরে তাহার চেহারাট! একেবারে ঢাকা! পড়িয়া গেছে; 
এবং তাহার চিন্কণতা যতই থাক, তাহার জোর অতি অল্পই। কিন্তু 
বাংলার অসাধু ভাষাটা! খুব জোরালো, তাহার চেহারা সুস্পষ্ট । 
আমাদের সাধু ভাষার কাব্যে অসাধু ভাষাকে আমল দেওয়া হয় নাই 
বলিয়! সে বাসায় গিয়া মরিয়া নাই--মাউল ও বাউলের গানে, 
মেয়েদের ছড়ায় ঝরণার জলে নুড়ির যতো! হসন্ত শব্দগুল! পরস্পরের 
উপর পড়িয়া ঠ,নঠুন শব্দ করিতেছে, ভদ্র-সাহিত্য-পল্লীর গভীর 
দীঘিটার স্থির জলে সে হসন্তের-ঝঙ্কার নাই। আমার শেষ বয়সের : 
কাব্য রচনার আমি বাংলার এই চলতি ভাবার সুরটাকে ব্যবহারে 
লাগাইবার চেষ্টা করিয়াছি, কারণ তাহার নিজের একটি কলধ্বনি 
আছে। আমাদের চলতি ভাষার হসন্ত সুরের উদাহরণ 





৯» 


আমার সকল কাট! ধন্য করে 
ফুটবে গে! ফুল ফুটবে। 

আমার সকল ব্যথা রঙীন হয়ে 
গোলাপ হয়ে উঠবে। 


৪র্থ সংখ্যা ] 
৮স্পি্্পিির্পিস্তিসপাস্পিস্পিসিাস্৮িপপাসিপিসপাসিপশি 
এই ছন্দের প্রত্যেক গঠে.গাঠে একটি করিয়া হসন্তের ভঙ্গী আছে। 
এইটি সাধুভাষার ছন্দে হইতে পারে 
১০... যত কীটা মম সফল করিয়া ফুটিবে কুসুয ফুটিবে ৷ 
র্‌ সকল বেদনা অরুণ বরণে গোলাপ হইয়া উঠিবে। 
অথবা যুক্ত বর্ণকে যদি এক মাত্রা বলিয়া ধরা যায় তবে এমন হইতে 
পারে 
সকল কণ্টক সার্থক করিয়া কুস্থম-স্তবক কুটিবে 1 
বেদনা যন্ত্রণা রক্তমুন্তি ধরি গোলাপ হইয়া উঠিবে । 
এমনি করিয়া ভাষার নিজেরঅন্তরের স্বাভাবিক স্থরটাকে রুদ্ধ করিয়া 
দিয়া বাহির হইতে সবর যোজনা করিতে হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষার 
জর্নি-জহরতের ঝালরওয়ালা দেড় হাত হুই হাতি ঘোষটার অড়ালে 
আমাদের ভাষাবধূটির চোখের জল মুখের হাপি সমস্ত ঢাঁকা পড়িয়া 
গেছে, তাহার কালো কটাক্ষে বে কত তীক্ষত| তাহা আমর] ভুলিয়া 
. গেছি। আমি তাহার সেই সংস্কৃত ঘোমটা খুলিয়া দিবার কিছু 
সাধনা করিয়াছি, তাহাতে সাধুলোকেরা ছি ছি করিয়াছে। সাধূ- 
লোকের! জরির অ'চলট! দেখিয়া তাহার দর যাচাই করুক ; আমার 
কাছে চোধের চাহনিটুকুর দর তাহার চেয়ে অনেক বেশী; সেযে 
গ্ষবিনামূলোর ধন, সে ভট্টাচার্য্যপাড়ার হাটে-বাজারে মেলে না। 





আমরা চলি সমুখ পা SOR ঠক 


আমর] চলি সমুখ গানে 
কে আমাদের বাঁধবে ? 
রৈল যার! পিছুর টানে 
কাদবে তারা কীদবে। 
ছি'ড়ব বাঁধা রক্তপায়ে, 
চলব ছুটে রৌদ্রে ছায়ে, 
জড়িয়ে ওরা আপন গায়ে 
কেবলি ফাঁদ ক'দবে। 
কাদবে ওরা কাদবে। 


রুদ্র মোদের হাক দিয়েছে 
বাজিয়ে আপন তৃর্ধ্য। 
মাথার পরে ডাক দিয়েছে 
মধ্য দিনের সূর্য্য | 
মন ছড়াল আকাশ ব্যেপে, 
আলোর নেশায় গেছি ক্ষেপে, 
ওর! আছে দুয়ার ঝেপে, 
চক্ষু ওদের ধাধবে। 
কীদবে ওরা কাদবে। 


সাগর গিরি করব রে জয় 
- যাব তাদের লঙ্ঘি’ | 
একলা পথে করিনে ভয়, 
সঙ্গে ফেরেন সঙ্গী। 
আপন ঘোরে আপ্‌ নি মেতে 
আছে ওর! গণ্ডি. পেতে, 
ঘর ছেড়ে আঙিনায় যেতে . 
বাধবে ওদের বাধবে। 
কীদবে ওরা কাদবে। ' 


কষ্টিপাথর 


৪৭৭ 

জাগবে ঈশান, বাজবে বিষাণ 

পুড়বে সকল বন্ধ | 
উড়বে হওয়ায় বিজয়-নিশান 

ঘুচবে দ্বিধা দ্বন্দ্ব । 
মৃত্যুদাগর মথন করে 
অমৃতরস আনব হরে” 
ওরা জীবন আকড়ে ধরে 

মরণ-সাধন 'সাঁধবে। 

কাঁদবে ওরা কীদবে। 


শঙ্খ -গীর্বীন্দ্রনাথ ঠাকুর-_ 


তোমার শঙ্খ ধুলায় পড়ে’ 
কেমন করে? সইব ? 
বাতাস আলো গেল মরে? 
একি রে ছুর্দেব | 
লড়বি কে আয় ধ্বজ! বেয়ে, 
গান আছে যাঁর ওঠন| গেয়ে, 
চলবি যারা চল্রে ধেয়ে, 
আয় নারে নিঃশঙ্ক! . 
- ধুলায় পড়ে রইল চেয়ে ৫. 
ওঁ যে অভয় শঙ্ব! 
* # কফ ৫ 
জানি জানি তন্দ্রা মম রঃ 
রইবে না আর চক্ষে। 
জানি আ্রাবণধার! সম 
বাণ বাজিবে বক্ষে ! 
কেউ বা ছুটে আসবে পাশে, 
কাঁদবে বা কেউ দীর্ঘশ্বাসে, 
" দুঃস্বপনে কীপবে ত্রাসে 
সুপ্তির পালঙ্ক। 
"_ বাজ্তবে যে আজ মহোল্লাসে 
তোমার মহাশখ্খ ! 


বস্তু ও শূন্য--শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
‘আষাঢ়’ প্রবন্ধের মধ্যে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় 
একস্লে লিখিয়াছেন-- 


" শুনিয়াছি অণু পরমাণুর মধ্যে কেবলি ছিদ্র,--আমি মিশ্র জানি 
সেই ছিদ্রগুলির মধ্যেই বিরাটের অবস্থান। ছিপ্রগুলিই, মুখ্য; 
বস্তগুলিই গৌণ । যাহাকে শূন্য বলি. বস্তগুলি তাহারই অশ্রান্ত 
লীল1। সেই শূন্তই তাহাদিগকে আকাঁর দিতেছে, গতি দিতেছে, 
প্রাণ দিতেছে । আকর্ষণ বিকর্ষণ ত সেই শুন্তেরই ' কুস্তির প্যাচ । 
জগতের বস্তব্যাপার. সেই শুন্যের, সেই মহাযতির, পরিচয় । এই 
বিপুল বিচ্ছেদের ভিতর দিয়াই জগতের সমস্ত যোগ সাধন হইতেছে__ 
অণুর সঙ্গে অণুর, পৃথিবীর সঙ্গে সূর্য্যের, নক্ষত্রের সঙ্গে নক্ষত্রের 1 
সেই.বিচ্ছেদ-মহাসমুদ্রের মধ্যে মানুষ ভাঁপিতেছে. বলিয়াই মানুষের 
শক্তি, মানুষের জ্ঞান, মানুষের প্রেম, মানুষের যত কিছু লীলাখেলা। 
এই মহাঁবিচ্ছেদ বদি বস্তুতে নিরেট হইয়া উনি { যায় তবে একেবারে 
নিবিড় একটানা সৃত্যু। ..:- 


8৭৮ 
পা৮/১/৯পাস৯৬৫৯৯পাপাসিপা্৮িসিাছি। 
মৃত্যু আর কিছু নহে--বস্ত যখন আপনার অবকাঁশকে হারায় 
তখন তাহাই মৃত্যু । বস্তু তখন যেটুকু, কেবলমাত্র সেইটুকুই; তাঁর 
বেশী নয়। প্রাণ সেই মহা-অবকাশ-_যাহাকে অবলম্বন করিয়া 
বস্ত আপনাকে কেবলি আপনি ছাড়াইয়। চলিতে পারে । 
বস্তুৰাদীরা মনে করে অবকাশট! নিশ্চল ; কিন্তু যাহারা অবকাশ- 
রসের রসিক তাহার! জানে বস্তটাঁই নিশ্চল, অবকাঁশই তাহাকে 
গতি দেয়। রণক্ষেত্রে সৈন্যের অবকাশ নাই ; তাহারা কাধে কীধ 
মিলাইয়া বহরচনা করিয়া চলিয়াছে। তাহারা মনে ভাবে আমরাই 
যুদ্ধ করিতেছি। কিন্তু ে-পেনাপূতি অবকাশে নিমগ্ন হইয়া দূর 
হইতে স্তব্ধ ভাবে দেখিতেছে, সৈন্যদের সমস্ত চলা তাহারই মধো। 
নিশ্চলের যে ভয়ঙ্কর চল! তাঁহার রুদ্রবেগ যদি দেখিতে চাও তবে 
দেখ এ নক্ষত্রমগ্ুলীর আবর্তনে, দেখ যুগ যুগান্তরের ত।ওব-নৃত্যে। 
যে নাঁচিতেছে না তাহাঁরই নাচ এই সকল চঞ্চলতায়। 


পরম আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে কবি যাহা ভাব- 
_ কল্পনায় দার্শনিক তন্বরূপে অনুভব করিয়! প্রকাশ করিয়া- 


/৬৮৫ রান 





ছেন, তাহাই আঁধুনিকতম বৈজ্ঞানিক মতবাদ। কবি 


যাহা অনুভবে কল্পনায় বৃঝিরা জোর করিয়া বলিয়াছেন 
“নিশ্চয় জানি” আধুনিক শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষা 
পরম্পরায় বহু ধীর গবেষণা দ্বার! সাবধানে সেই একই তত্বে 
উপনীত হইতেছেন। পাঠক পাঠিকাগণ আমাদের কবি- 
বরের এই উক্তির সহিত 'পঞ্চশস্য? বিভাগে প্রদত্ত ‘নূতন 
বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের’ তত্বগুলি মিলাইয়া পড়িলেই 
মনীষী খধিকবির আত্মপ্রত্যয়লন্ধ (176016%) জ্ঞানের 
সহিত বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষাল্ধ জ্ঞানের এঁক্য দেখিয়! 
চমৎকৃত হইয়া গৌরব অনুভব করিবেন নিশ্চয়।' 
মণিভদ্র। 


দেশের কথা 


এ কথা কোন মতেই অস্বীকার করা চলে না যে 
আমাদের দেশের যা-কিছু সম্পদ, যা কিছু নিজস্ব, যা-কিছু 
সৌন্দর্য্য তাহ! রথচক্রঘুখরিত জনতারণ্য পণ্যের হাট 
নগরমালায় নহে__-তাহ। আমাদের সেই চিরদিনের ছায়া- 
স্থনিবিড় শান্তির নীড় ছোট ছোট গ্রামগুলিতেই । আমাদের 
দেশের আনন্দ, আমাদের জাতির আনন্দ, আমাদের 


পিতৃপিতামহদের আনন্দ যেই পল্লীগ্রামের সরলনুন্দর , 


জীবনের অনাবিলতায_আমাদের সন্তান-সন্ততির আনন্দও 
সেই পল্লীজীবনের অনাড়ম্বর প্রশান্তির ভিতর দিয়াই 


প্রবাসী--শরীবণ, ১৩২১ 





[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


ft SN. SNA NANA NAAN ANA NAS িপাসি 


অভিব্যক্ত হইবে । তাই যাহারা ভারতবর্ষকে দেখিবার 
জন্য, চিনিবার জন্য আসিয়া যখন পল্লীগ্রামের চিরানন্দ 
জীবনের কোনো সন্ধানই না লইয়া, ভারতের অন্ত প্রক্কতির ১ 
শিলমোহরটির ছাপ যাহার উপর কোঁনো দিনই রি 
হয় নাই সেই তারতত্বলেশহীন নগরগুলির মত্ততায় মগ্ন 
হইয়া পড়েন এবং সেই অভিজ্ঞতা হইতে ভারতবর্ষের মুর্তি 
কল্পন! করিয়া লন, তখন তাহারা একট! গভীর ভুল করিয়! 
বপেন। এ কথা আমর] বার বার উপলব্ধি করিয়াছি যে 
আমাদের দেশমাতৃকার সে আনন্দময়ী শ্তামযৃত্তিখানি 
নগর-সৌধের বৈদেশিক বিলামের মত্ততার ভিতর কোনো , 
মতেই খঁজিয়া পাওয়া যাইবে না; তাহার দর্শন লাভ . 
করিতে হইলে যাইতে হইবে নগণ্য পল্লীর কোকিল 
পাপিয়ার কূজনযুখরিত-আ স্্কুঞ্জের গ্রামল-ঘন ছায়াতলে 3৭ 
সেখান ব্যতীত তাহার নিশীথ শীতল-স্বেহ-মাখানে৷ 
কল্যাণ হস্তের স্পর্শ আর কোথাও মাতৃবৎসল সন্তানের 
দেহ প্রাণ পুলকাঞ্চিত করিয়া দিবে না! আমর! 
পদে পদে কি এই সত্যটি প্রত্যক্ষ করি নাই? ভারত- 
সভ্যতার আদিমতম কাল হইতে প্রত্যেক ঘটনাটিই কি 
ইহার সত্যতার সাক্ষ্য দেয় নাই; শিশু আর্য্য-সভ্যতার ) 
বংশাধিপত্য প্রথা পল্লীসমাজ-শাসনে রূপান্তরিত হইয়। ' 
নান! দ্বন্ঘ-কলহ বাঁধাবিপর্ধ্যয় যুদ্ধ বিপ্লবের ভিতর দিয় 
ভারতবর্ষের সম্ভাটিকে অক্ষুণ্ন রাখিয়া তাহার অন্তরের 
আনন্দ-কমলের দলগুলি একে একে উদবাটিত করিয়াছে। 
ওখানেই তাহার মহত্ব । ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় ভাগ্য যে 
পরিমাঁণেই বিপর্যাস্ত হোক না কেন, তাহার পল্লীর অন্তরে 
অন্তরে আনন্দ ও শাস্তির যে অনাহত চিরন্তন ধারাটি 
নিত্য প্রবহমান তাহা কোনো দিনই ব্যাহত হয় 
নাই। 

কিন্তু এ কথা স্বরণ কর! একান্ত আবশ্যক যে, পল্লীগ্রাম- 
গুলি তাহাদের সেই চিরাঁধিকৃত আসন হইতে বিচ্যুত 
হইয়াছে_-ভারতের উপর তাহাদের যে একটা শান্তিময় 
কুশল-প্রভাব ছিল তাহ! ক্রমশ তিরোহিত হইয়াছে। 
আজ সেগুলি একে একে ধ্বংসের অতলতলে তলাইয়া 
যাইতেছে-_পল্লীর সে আনন্দময় জীবন সেই সদা প্রফুল্ল 
হষ্ট পুষ্ট সরলগ্রাণ লোঁকগুলি মারীছূর্ভিক্ষে ক্রিষ্ট হইয়া 
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. শুশানের মাঝে--তাহাদের বিকট কঙ্কালগুলি |. 


দিনই চলিয়। গিয়াছে -কোঁথায় সে. আনন্দময় পল্লীসমাজ, 


বা কোথায়? চে 

_. ,গল্লীসমাজের 'অপলাঁপের. এই: নিদারুণ..ুর্ভাগ্য ও: 
রর গভীর অমঙ্গল হইতে দেশকে'সত্বর. টানিয়। তুলিতে হইবে, 
আবার বাংলার পল্লীতে অপর্যাপ্ত স্বাস্থ্য সৌন্দর্য্য শাস্তি 
ও সুখের ভাগ্ডার-দ্বার উদঘাটিত করিয়া দিয়া আজিকার 
স্তব্ধ'আনন্দের. কলমধুর আঁত আবার উৎসারিত করিয়া 
দিতে হইবে ।--তবেই দেশের ও জাতির প্রাণের আনন্দ 


চি 


স্ুখসম্পদ ফিরিবে,আগা আকাছার পুরণ হইবে-_নহিলে' 


তের, সৃহায়কের পদ. জলন্ত আগ্রহের দৃঢ়চিত্তে গ্রহণ 
| উচিত আমাদের, মফঃস্বলের সংবাদপত্রগুলির । :এই 


ক:সার্বছ্নীন ,সংবাদে তাহাদের ক্ষুদ্র কলেবর. 


কাঁধ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া একান্ত আবগ্তক 


(মান অবস্থায় এটিই একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া. 


1 হইলে শুধু আমাদের সহিত মফঃম্বলের 
উর ভিতর . পরস্পরের মধ্যে -অভিননন্থাৰ্থ 
২১৮ ৯২ 
৬৪৮৭ | 
8 | 2০৮২ 
¥ -৯)) বার্তী, বহন করিয়া ইসির 


E- ও খীস্থা_ - . . 

K [বসন্ত ও“জ্বর.'রোগের অত্যন্ত ্রাদ্াৰ দঃ 
ডান মৃত্াসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে ; আশু প্রতীকার 
১৯) ক (শ্রীহট )১৫ই জযোষ্ঠ'। 







হইতে, 
আবম, 


দেশের কথা. 
উৎসাদিত হইয়া গিয়াছে । এখন আছে কেবল-.পল্লী-- 

'পল্লীগুলি ' 
সব বিজন বন-__ ম্যালেরিয়া মহামারী ও অব্রভাবে জীর্ণ শীর্ণ - 


দ্ন্দ-কলহ বিদ্বেষ ‘ও -কুসংস্কারে একেবারে দীর্ণ। সে 


কোথায়ই বা সে পঞ্চায়ে্, সে সরল-সন্তপপ্ত প্ীধালীরাই 


পল্লীকাঁননের ,আলোছাম্বার চঞ্চলক্রীড়ার, মাঝখানে. মূর্তি- 
পরিগ্রহ করিয়া আসিয়! দাড়াইবে, তবেই আবার: দেশের " 


আর পরিত্রাণ নাই। . ইহাই আমাদের জীবনের স্ব প্রথম; 
ও স্থগভীর 'কর্তব্য--অন্তান্ত কাজের ভিতর এরই. প্রয়োজন .. 
সের চেয়ে- তীব্র । এবং. প্রত্যেক . মানুষের এই কঠোর: 


'তাঁহারাই দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিতে পারিবেন । 


রাক্রান্ত করিয়া লাভ: কি? তাহার জন্য . তো. 
শব.সংবাদপত্র রহিয়াছে । একটা বিশেষ নির্দিষ্ট. 


বে: কটা অথণ্ড যোগ স্থাপিত হইবে, এবং . 
নলোক হইতে 'একদিন ' সচ্চিদানন্দের ' 


8৭৯ 
LUAAAADARAAARAAAAAIN 
" ৰাশখালী- ও সাতকানিয়া থানার নানা স্থানে বসন্তরোগের 
অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে ।_-জ্যোতিঃ (চট্টগ্রাম ) ১১ই জ্যৈষ্ঠ । 
, নারায়ণগঞ্জে বসন্তের প্রকোপ দেখা দিয়াছে, সহরে বহুলোক এই 
রোগে আক্রান্ত হইয়াছে ।--ঢাকাপ্রকাশ, .২৪শে ঘ্যৈষ্ঠ। 
এবার বরিশালে বদন্তের অত্যন্ত প্রকোপ হইয়াছিল। সহরের 
অধিকাংশ লোকই .সহর ছাঁড়িয়! চলিয়া.গিয়াছিল। 'স্থল সহরটী: 
একেবারে জনশূন্য হইয়াছিল রুলিলেও অত্যুক্তি হয় না। .সম্প্রতি. 
বসন্তের প্রকোপ অনেকট! প্রশমিত হুইয়াছে। আবার সহরে 
লোকজন আসিতে আরম্ভ করিয়াছে ।--ঢাকাপ্রকাশ,'১৭ই-গ্যৈষ্ঠ । 
আমরা গত পূর্বব সপ্তাহে লিখিয়াছিলাম, কামারের চর অঞ্চলে. 
অত্যন্ত ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে; প্রতিগৃহে রোগী; পথ্য 
দিবার লোক নাই ; বিশেষতঃ এই অঞ্চলের অধিকাংশ লোক 
অশিক্ষিত মূদলমান্‌ ; এই স্থানে কোনে! ডাক্তার নাই ; মৃত্যুসংখ্য।' 
দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে ; আমরা অবিলম্বে এ অঞ্চলে কয়েকজন 
ডাক্তার প্রেরণের 'জন্য লিখিয়াছিলাম। দুঃখের বিষয় কর্তৃপক্ষ 
তাহাতে মনোযোগ দেন নাই। এখন .:যেরূপ মৃত্যু হইতেছে 
তাহাতে ডাক্তার প্রেরণে কালবিলম্ম কর] বিধেয় নহে।-- , - 
চারুমিহির ( ময়মনসিং ) ১শে জ্যেষ্ঠ ৷ 





এই মহামারী. ও নানাবিধ ব্যাধির, প্রকোপ দিন দিন, 
বাড়িয়া. চলিল__এ এখন শীতের -পুর্বব পর্য্যন্ত লাগিয়া, , 
থাকিবে ৷ বর্ষায় চারিদিকের খানা ডোবা ভরিয়া যাইবে; : 
_দেখিতে দেখিতে. সর্বত্র বন নূতন, করিয়া যতই, 
গজাইয়া . উঠিবে : ম্যালেরিয়া, কলেরা, জর প্রভৃতি, 
ততই জীর্ণ গ্রামবাসীগণের কণ্ঠ সবলে চাপিয়া ধরিবে। 
বৎসরের' ভিতর ছ'মাস . যদি এমনিতর পরিপূর্ণ বেগে. 
ধ্বংসকার্ধ্য চলিতে থাকে তবে দেশ উজাড় হইতে আর . 
কদ্দিনই বা লাগিবে ? বাংল! গভর্ণমেন্টের দৃষ্টি এদিকে 
আকৃষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্তু সেই প্রতীকারের আশ] করিয়া 
ব্‌সিয়া থাকিলে শেষে.বোধ করি আর প্রতীকারের 
আদোৌআবশ্যক হইবে ন! ৷ ইহার প্রতীকার গ্রামবাসীদের 
সমবেত শক্তির উপরই নির্ভর করিতেছে_প্রত্যেক" 
গ্রামের অধিবাসীরা যদি একযোগে কোমর বীধিয়া এই-. 
সকল উপদ্রব দুর করিবার কার্যে লাগিয়া যান, তাহা, 
হইলে পল্লীর এতখানি দুরবস্থা কয়দিন থাকিতে পারে? 
নিজের চেষ্টা না থাকিলে ভগবানও সাহায্য করেন না। 
সম্প্রতি কৃষ্ণনগরের' এক স্থানের" ভদ্রলোকের! এইরূপ 


- প্রকৃত পুরুষকারের উজ্দ্বদ দৃষ্টান্ত মিরা নিযে সে 
সংবাদ উদ্ধত করিয়া দিলাম। ' 


ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধ ও স্বাস্থ্যের উন্নতি-কলে ' কুষনিররের 


. ত কোনও পাড়ার . ভদ্রলোকের! ..সমবেত- হইয়! -জঙ্গল' 
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কাটিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বঙ্গের প্রতি পল্লীতে এ দৃষ্টান্তের 
অনুকরণ হওয়া বাঞ্ছনীয় 1--যশোহর, ১৬ই জ্যৈষ্ট। 


অবশ্ত এই সঙ্গে সঙ্গে গতর্ণমেন্টের উচিত এই নিপীড়িত 
দেশবাঁসীদিগকে সহায়তা করাঁ। প্রতিবার এই 
সময়ে মানাপ্রকার রোগের প্রাছুর্ভাব হয়। গভর্ণমেন্ট 
যদি একটা বিশেষ বিভাগের সৃষ্টি করিয়া বৎসরের 
এই কযমাঁস পল্লীর স্বাস্থ্যের উন্নতি ও ব্যাধির 
প্রতিরোধের জন্য চেষ্টিত হন, সুযোগ্য লোক পাঠাইয়! 
গ্রামে গ্রামে স্বাস্থ্যনীতি শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করেন ও 
সুচিকিৎসা সুলভ করিয়া দেন তাহা হইলে বাস্তবিকই 
দেশের প্রভূত উপকার কর] হয়। এইরূপে কয়েক বৎসর 
এই সময়টা গ্রামের সন্নিকটস্থ বন জঙ্গল কাটিয়] পরিষ্কার 
করিয়া, খানা ডোবা ভরাট করিয়া, বা জল বাহির করিয়া! 
দিয়া যদি ব্যাধির আবির্ভাব প্রতিরোধ করা যায় 
তাহা হইলে দেশের স্বাস্থ্য শীঘ্রই ভালে! হইয়া উঠে। 
ব্যাধি প্রভৃতিতে ' দেশ তো। উৎসন্ন করিয়া দ্রিতেছেই, 
তাহার উপর অচিকিৎসা কুচিকিৎসায় ও ওষধের নামে 
যাঁভা ভক্ষণ করিয়া বহুসংখ্যক লোকের প্রাণ গিয়! 
থাকে। তাহার দৃষ্টান্ত নিয়ে দেখিতে পাইবেন। 


দরিদ্র ও অশিক্ষিত যানভূমের পল্লীবাসীগণ অর্থাভাবে শিক্ষিত 


তুচিকিৎসকের সাহায্যে চিকিৎসা করাঁইতে পারেন না; ইতর 
ভদ্র সকলেই ওঝার জরী, বটা, তুকতাঁকের চিকিৎসার উপর 
নির্ভর করে। বিকারগ্রস্থ রোগী ভাইন-আক্রীন্ত বলিয়া ধারণার 
বশে রোগীর উপর প্রহার ইত্যাদির কথা শুনা যায়। মানভূমের 
এই কুসংস্কার দূর হওয়া অধিবাসীদিগের মধ্যে শিক্ষ/ বিস্তার ও 
পাশ্চাত্য চিকিৎসার সুফল প্রদর্শনের উপর নির্ভর করে। 
কর্তৃপক্ষ দরিদ্র পল্লীবাসীদিগের ওষধ ও ডাক্তার সুপ্রাপ্য করিবার 
জন্য একজন ডাক্তার নিযুক্ত করিবার সঙ্কপ্প করিয়াছেন। ইনি 
ওষধ সহ মানভূমের প্রতি পল্লীগ্রামে ভ্রমণ করিবেন ও রোগীর 
চিকিৎসা করিবেন। একজন সেনিটারী ডাক্তার নিযুক্ত থাকায় 
এখানে ব্যাধির সংক্রামকতা অনেকাংশে বিদুরিত হইয়াছে। 
তছগরি আর একজন ডাক্তার নিযুক্ত হইলে পল্ীগ্রামে চিকিৎসকের 
ও ওধধের অভাব বিঢূরিত হইবে ।-_পুরুলিয়া-দর্ণণ, ১৮ই জ্যৈষ্ঠ 


এইরূপ শুধু মানভূমেই নয়, মারী দুর্ভিক্ষের উপর 
নানা জায়গায় নানারূপ কুসংস্কার দেশবাসীকে আরও দিন 
দিন জর্জরিত করিয়া ফোর লিতেছে। শিক্ষা ব্যতীত এর 


উচ্ছেদ সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। গোখলে মহোদয়ের 


বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার এত্তাব প্রত্যাখ্যাত 
হইয়াছে বলিয়া আমাদের মাথায় হাত দিয়া বসিয়া 


প্রবাসী-_শ্রাবণ, 





১৩২১ [ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
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থাকিবার কিছুমাত্র আবশ্যক নাই। গ্রামে গ্রামে 
সহরে সহরে উদ্যোগী পুরুষ ও মহিলাগণ শিক্ষা- 
প্রগারিণী সমিতির প্রতিষ্ঠা করিয়! অশিক্ষিত নরনারীদের- 
মধ্যে শিক্ষার আলোক বিতরণ করুন। বাংলার কয়েকটি 
জেলা এই কাৰ্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন ও প্রকৃত কার্য্যও 
করিতেছেন। সর্বত্রই তাহা অনুষ্ঠিত হওয়া একান্ত 
বাগুনীয়। অন্তত এক একজন শিক্ষিত নরনারী যদি 
এক একজন অশিক্ষিত নরনাঁরী বাঁ বালকবালিকার 
শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন তরে দেশে শীস্রই শিক্ষা-বিস্তার 
হইতে পারে। 

ডাকাতি-__ 

আজ-কাল' ম্যালেরিয়া কলেরার মত ডাঁকাঁতিও 
একটা সংক্রামক মহামারী হইয়! উঠিয়াছে। এমন দিন$ 
নাই যেদিন কাগঙ্গ খুঁজিলে, কোনো-না-কোনো। স্থানে 
ভীষণ ডাকাতির. খবর দেখিতে না পাওয়৷ যায় ! 
কাহারে! ধন প্রাণ লইয়া, নিশ্চিন্ত থাকিবার. উপায় নাই। 
নিত্যই ইহা ঘটিতেছে, অথচ ইহার যথোচিত প্রতিকারের 
চেষ্টার কোনে! লক্ষণই তো দেখিতে পাই না। ডাঁকাতিট. 
দেশে ক্রমশ ভয়ানক রূপ ধারণ করিয়াছে, আর অবহেলা 
করিয়া উপেক্ষা করা কোনো মতেই চলে না? শীন্ 
ইহার প্রতিকার দরকার। গতর্ণমেণ্টের সত্বর এ 
দৃষ্টি পড়া আবশ্যক । এমন কোনে ব্যবস্থা করা উ 
যে এইরূপ ডাকাতি আর আদে৷ ঘটিতে না প 
পেটের জ্বালায় লোক মরিয়! হইয়া এই-সব উপু 
স্থষ্টি করিতেছে । উদ্বের ভিতর যখন খাওবদা 
হয়, তখন কি আর মানুষের দিগি দিক জ্ঞান 
ডাকাতির বিবরণ নীচে দেওয়া গেল। 


সম্প্রতি কুমিল্লার নবীনগর থানার অন্তর্গত কো 
ধনাঢ্য লোকের বাটাতে প্রায় ৫ জন .ডাকাতু 
অনুমান ৭০০০ টাকা লইয়া পলায়ন 'করিয়াছে। হাঁক 
জেলার ্রাক্মণবাড়িয়া মহকুমার. গৌসাইপুর গ্রামে. শরৎচন্দ্র 
রায়ের বাড়ীতে ১৫!২০ জন সশস্ত্র ডাকাত প্রবেশ করিয়াছিল, 
গ্রামবাসীরা বাধা প্রদানে অগ্রসর হইলে ছুবু তেরা বন্দুক ছুড়িয়াছিল। 
ইহাতে একজন সাংঘাতিক রূপে আহত হইয়া হাসপাতালের আশ্রয় 
গ্রহণ করিয়াছে ।_-যশোহর, ৯ই জ্যৈষ্ঠ । : 

নিত্যনৈমিত্তিক ডাকাতির ফলে গ্রামবাসীদের রক্ত কতক 
পরিমাণে উষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে। গ্রামে ডাকাত পড়িলে এখন 
ছুইএকস্থলে গ্রামবাসীগণ কোমর. বাধিয়া ছুরাচারদিগের কার্ধ্যে 















ধর্থ সংখ্য! ] 

বাঁধা প্রদান তি অগ্রসর হয়! বিগত শনিবার হাবড়া থানার 
অন্তর্গত রাজপুর গ্রামের কোঁনও ব্যবসায়ীর বাড়ীতে অন্যুন ২০ 

জেন-ডাকীত প্রবেশ করে। গৃহস্বামী ক্ষণকাল পূর্বের ইহাদের আগমন- 
রা অবগত হইয়া তাহার মুল্যবান অলঙ্করে ও অর্থাদি লইয়! 
এপ পথে পলায়ন করে। "ডাকাতির সংবাদ পাইয়া গ্রামের ১২ 
জন যুবক অনস্্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া উহাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়। 
গ্রামবাঁসীরাও যুবকদিগের সহিত যোগদান করিয়াছিল। দস্থ্যগণ 
তাহাদের আহত সঙ্গীদিগের সহিত একটা বাক্স লইয়া প্রস্থান করে। 
বাক্সে মাত্র $৩টা টাকা ছিল। গ্রাযবাসীদিগের মধ্যেও কেহ, কেহ 
আহত হইয়াছে ।--যশোহর, ৯ই জ্যোষ্ঠ। 


' ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, ডাকাতদের পক্ষে 
বন্দুক প্ৰভৃতি অস্ত্র সংগ্রহ কৱ! যত সহজ, গ্রামবাসী নিরীহ 








০১ ভদ্র প্রজার পক্ষে সেরূপ সহজ নহে। এই দুঃখের মধ্যেও .. 


আশ! ও আনন্দের কারণ. এই.যে. আজকাল. যুবকেরা 

- সকলপ্রকার সৎকাৰ্য্যেই অগ্রণী এবং গ্রামবাসীরা তাহাদের 

পৃষ্ঠপোষকতা করিতেছেন। .সুম্মিলন, সহানুভূতি ও 
_ সৃহমৰ্ন্মিতা থাকিলে সকলপ্রকার অকল্যাণ .অচিরেই 
7 বিদুরিত হইয়। যায়। তথাপি অন্ত অধিকারের জন্য 

আমাদিগকে . নিয়ত রাজসরকারে আবেদন জানাইতে, 

হইবে, নিশ্চিন্ত বা হতাশ হইলে চলিবে না। | 
পশ্তর অবস্থা 


: পশু হত্যা-বিগত ১৯১২ অন্দে কলিকাতা, বোম্বে ও মান্দ্রাজে 
সকল পণ্ড হত্য। হইয়াছে তাহার তালিকা এই ৫-- 

১। মেষ ও ছাগল ১২,১৫১৪৩৮ ৫7 

গে! ১,১১,৮৭২, ! 

গো-বৎস ‘১১১০২৪ " 

Hl ‘২,৮৬০ 






















১৩,৪১,১৯৪ 
" -জ্যোতিঃ (চট্টগ্ৰাম ) ১১ই জ্যৈষ্ঠ । 


টর দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই শরীর 
মাঝে খবরের কাগঞ্জে দেখিতে 
গানে একটা নরখাদক ব্বহৎ-বাঘ 
1টা এত দিনের: ভিতর এতগুলা 
" উদ্বরসাৎ -করিয়াছে। .তখন 
গালাগালিই না দি, এবং বাঘটা 
শিয়া আরামের নিশ্বাস, ফেলি। 
'সাঝে মান্গবেরও ওরূপ পশুহত্যার 
' হয় ‘তখন কাহাঁকে  বাখিয়! 
দব ভাবিয়া ‘পাই না। . এ কথা 


দেশের কথা. 





" পণ্ডর। 


8৮১ 
একাধিকবার প্রতিপন্ন হইয়াছে. যে নিরামিষ আহারই 
আমাদের সৰ্ব্বাপেক্ষ। উপযোগী, তথাপি রসনা 
তৃপ্তির জন্য আমরা পশ্ুহত্যা করিতে ক্ষান্ত হই নাঁ। 
মানুষের বর্ধরতার-এই একটা! দ্বিক। এই দিক দিয়! 
বিচার করিতে গেলে পশুর সঙ্গে মানুষের পর্থ্যক্য এই যে, 
মানুষ তাহাদের অপেক্ষা কিছু অধিক নৃশংস। '' কারণ 
খাদ্যের জন্যই প্রাণী বধ করে, আর আমরা 
ধর্মের নামে প্রতিদিন অসংখ্য প্রাণী বধ করিয়া উদ্দরের 
তৃপ্তি সাধন করিতেছি । ধর্মের নামে 'এমনতর ধর্শলোপ 
আর কি হইতে পারে? অহিংস! পরম ধর্মমকেই পদ- 
দলিত. করিয়! আমরা ধর্্মসাধন করিতেছি! তবে এমন 
লোকও অনেক আছেন, যাহার! এ. নীতিবাক্য প্রতি: 
পালনে ' যথাসাধ্য যত্ববান। তাহারই- ফলে পিঁঞজরাঁপোল 
গোশালা প্রভৃতির. অনুষ্ঠান। সম্প্রতি চট্টগ্রামে এইরূপ 
একটি শুভ অনুষ্ঠান করিয়া তত্রত্য অবিবাসীরা উদ্বার- 
হৃদয়ের পরিচয়. দিয়াছেন। 


"গত ২৯শে মে শুক্রবার বেল! ৫.ঘটিকার সময় চট্টগ্রাম পশুশালার 
প্রাঙ্গণে এক বিরাট সভা আহত হয়। ইউরোপীয়, বোশ্বাইবাসী 
হিন্দু ও মুসলমান ধনী ব্যবসায়ী, মাড়োয়ারি এবং স্থানীয় হিন্দু 
মুদলমাণ অনেকেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। এই .পণুশালার 
উদ্দেশ্য ৩টি। প্রথমতঃ উৎসর্গীকৃত গো মহিষাদি এবং স্থবীর'.ও' 
বয়স্ক গৃহপালিত পশুদ্িগকে প্রতিপালন করা ।; দ্বিতীয়তঃ বিশুদ্ধ 
হদ্ধের অভাব নিবারণ-কর।'। .'তৃতীয়তঃ রুগ্ন পশুদিগের জন্য একটি 
চিকিৎসালয় খোলা। গত বৎসর সেনিটারী রিপোর্টে দেখা যায় 
রিশুদ্ধ দুগ্ধের অভাবে শতকর1.১৩"৬"বাঁলক বালিকা মৃত্যুমুখে ' পতিত 
হইয়াছে । যদি বিশুদ্ধ ছুপ্ধ পাওয়া যায় তাহ! "হইলে ইহাদের 
মৃত্যুসংখ্যা অনেক হাঁস হইবে ।_-জ্যাতি (চট্টগ্রাম), ১১ই জ্যৈষ্ঠ । 


সর্বত্রই এই দৃষ্টান্ত অনুস্থত হওয়া উচিত। : 
. বালিকাদের শিক্ষার অবস্থা '-- | 
এদেশে বালিকাদের যথোপযুক্ত: শিক্ষার ব্যবস্থার, 
একান্ত অভাঁব। পল্লীগ্রাষে' বালিকাদের শিক্ষার কোনে! 








ব্যবস্থা তো নাই-ই এমন-কি অল্প সহরেই এ ব্যবস্থ। 


আছে। যদিই বা কোথাও থাকে পে শিক্ষা প্রায় অশিক্ষারই 
সমান। ' তাহা হইলেও বরঞ্চ'ছিল তাল কিন্তু অধিকাংশ 
স্থলে উহাকে কুশিক্ষা বলিলেই হয়। বালিকাদের শিক্ষা 
সম্বন্ধে এরূপ অবহেলা নিতান্ত অন্ুুচিত। তর্কের 
সময়ে না হয় মনু উদ্ধত করিয়াই একরূপ চলে কিন্ত 
কাৰ্য্যকালে গুধু বাঁক্যবিন্তাসের দ্বারা তো আর কিছু সিদ্ধ 


৪৮২ 
হয়না । সমাঞ্জের কল্যাণ, বালিকাদের বিবাহের সুবিধা ও 
জীবনের সুখের জন্য যে তাহাদের শিক্ষার প্রয়োজন আছে 
তাহ! বহুবার মীমাংসিত হইয়াছে । সুতরাং সে-সকল 
যুক্তি তর্কের পুনরবতারণ কর! নিশ্রয়োগ্ধন।-বালিকাদের 
শিক্ষার ব্যবস্থা অনেক স্থানে থাকিলেও কি প্রণালীতে 
ও কোন্দিক দিয়! তাহাদের শিক্ষা দিলে বাস্তবিক সফল 
ফলিবে তাহ সম্যকরূপে সর্ধত্র জানা নাই। এ সম্বন্ধে 
যথেষ্ট গবেষণ! হয় নাই। তবু যিনি যেমন ভাবে পাবেন 
তাহার সেইরূপ ভাবেই স্ত্রীশিক্ষার জন্য যত্ন ও চেষ্টা করা 

উচিত। ie 
স্বীয় রামচরণ বাবু এখানকার বালিকা-বিদ্যালয়ের একমাত্র 
পরিপোষক ও উৎদাহ্দীতা ছিলেন এবং তাহারই অর্থসাহাবো 
বালিকা-বিদ্যালয়টি সৌষ্টবসম্পন্ন হইয়া! উঠিয়াছে। সতীশ বাবু 
যদি তাহার পরলোকগত পিতার এই অদ্রীমম্পন্ন কার্য্যটিকে 
পরিপূর্ণভাবে গঠন করিয়া তোলেন তাহা হইলে আমাদের মতে 
স্বর্গীয় রামচরণ বাবুর পৃত স্মৃতির প্রতি বাস্তবিকই সম্মান ও সন্ত্রম 
প্রদর্শন করা হইবে | এখানে বাঁলিকাদিগের শিক্ষার্থে এখন যাহা 
আছে [তাহা "নিতান্তই সামান্ত--নাই বলিলেই চলে !-_-মানভূম 
(পুরুলিয়া ), ২৬শে জ্যৈষ্ঠ । 
আমরা অবগত হইলাম, ভূতপূর্বৰ মেজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুরের 
অনুরোধে শ্রীযুক্ত অনারেবল রাজ! শশীকান্ত আচার্ধ্য বাহাছুর স্থানীয় 
[বুক্তাগাছা ] বালিকা-বিদ্যালয়ের জন্য একটু স্থান দিতে সন্মত 
হইয়াছিলেন। ইতিপূর্বেব কতিপয় ভদ্রলোক নাকি শ্রীযুতা রাণী 
লীলা দেবীর 'নিকট বালিকা বিদ্যালয় সম্বন্ধে এক প্রার্থনাপত্র 
প্রেরণ করিয়াছেন। আবেদনের 'উত্তর এখনও পাওয়া যায় নাই। 
অন্যান্য প্রার্থনার মধ্যে একটী প্রার্থনা এই আছে বে, রাণী বালিকা- 
বিদ্যালয়ের সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করিয়া উহ! নিজ নামে পরিচালন 
করেন। আমরা আশ! করি, ্বগ্রাধে শ্রীঘুতা রাণী মহোদয়! স্ত্রী 
শিক্ষার এই মহৎ আদর্শ দেখাইতে কখনও কুঠিত হইবেন না। 
সম্প্রতি বালিকা-বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটাতে কতিপয় অতিরিক্ত 
মেন্বর নিযুক্ত হইয়াছেন | মেম্বরসংখ্যার আধিক্যে কোন শুভ ফল 
উৎপন্ন হইবে কি না বলিতে পারি ন1।_-চারুমিহির ( ময়মনসিং ) 
| -৯৯শে জ্যৈষ্ঠ । 
এইরূপ ধাহাদের সামর্থ্য আঁছে তাহাদের বালিকা- 


শিক্ষার উন্নতি-কল্পে যথাসাধ্য সাহায্য করা উচিত। 
আমাদের দেশের সাধারণ লোকে তো৷ সকলেই নিতান্ত 
দরিদ্র, নিজেদের কিছু, সদন্ুষ্ঠান করিবার তাঁহাদের তে! 





সাধ্য নাই। ধাহাঁদের অর্থ ও সামর্থ্য আছে তীহাদেরই 
মুখ চাহিয়া তাহারা -আছে_-সুতরী২ং তাহাদের 
ভগ্নমনোরথ করা অর্থশালীদের কখনো উচিত নহে। 


. আমর! পুরুলিয়া ও মুক্তাগাছার বালিকা-শিক্ষার উন্নতি 
দেখিলে পরম সুখী হইব। | 


প্রবাসী--আরাবণ, ১৩২১ 








গভর্ণমেণ্ট নোয়াখালীবাসীদিগের যুক্তিপূর্ণ প্রার্থন 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


AUN NAAN 


নোয়াখালীর সঙ্কট 

নোয়াখালী সহ্রটাকে গ্রাম করিবার জন্য প্রলয়ঙ্করী মেঘনা 
মুখ ব্যাদান করিয়াছে। ইতিমধ্যেই সহরের বহুলাংশ "ইহার 
বিরাট উদরে নীত . হইয়াছে। পূর্বে একবার না 





গবর্ণমেণ্ট নোয়াখালী সহরকে ত্রিপুরার টাদপুর মহকুমায় স্থাপ 
করিয়া ত্রিপুরার কতকাংশ ইহার অস্তভূক্ত করিয়া একটা ভাঙ্গা 
গড়া করিবেন। এই সংবাদে . চাদপুরবাপী উকিল ষোক্ত র 
প্রভৃতি উদ্বিগ্ন হইয়া! উঠিয়াছিলেন। কারণ এরূপ হইলে তাহাদের 
অনেকের সম্পত্তি নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। এখন শুনিতেছি 
সরকারী পূর্ত বিভাগের জনৈক ওভারপিয়ারের নায়কত্বে একদল 
আমিন দ্বারা সহরের অনধিক ৫ ক্রোশ দূরবর্তী বেগমগঞ্জ নামক স্থানের 
জরীপ করার প্রস্তার হইয়াছে । এই স্থানের নক্সা পাইলে কর্তৃপক্ষ 
জেল! গঠন সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত স্থির করিবেন প্রধান, নগর. জেলার 
মধ্যস্থলে সংস্থাপিত হইলে সমস্ত জেলাবাসীর তুল্যরূপ সুবিধা 
হইতে পারে। গবর্ণষেণ্ট যদি ফেণীতে সহর স্থাপন করেন তবে 
পশ্চিমাংশবাপীদিগের অন্গবিধার একশেষ হইবে ।' কারণ: ফেণী 
মহকুমাটী জেলার পূর্ব সীমান্তে স্থাপিত |--যশোহর, ২৩শে জ্যৈষ্ঠ! 
নদীর ধারে গঘন করিলে এবং নদীর অবস্থা একটু বিবেচনা 
করিয়া দেখিলে ইহ! সহজেই. বুঝা যাইবে যে, সাময়িক চেষ্টা ও 
অর্থ বায় করিলে নদী নিশ্চয়ই ফিরিয়া যাইবে গবর্ণমেপ্ট এই 
সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়!, দেখিয়াছেন কি ন! জানি না কিন্ত 
নোয়াখালীবাসীর সেই সঙ্গে সঙ্গে চুপ করিয়া থাকিবার কোন 


কারণই আমরা দেখিতে পাইতেছি ন!। এঁ. দিকে গবর্ণমেণ্ট 


চৌমুহনী ও ফেণীতে নূতন সহরের জন্য স্থান মনোনয়ন করিয়া 
জমি জরিপ করিতেছেন আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস গবর্ণমেপ্ট ,যত 
বায়ে সহর স্থানান্তর করিবেন তদপেক্ষা বেশী খরচ লাগিলেণ্ড 
নদীর গতি -পরিবন্তিত করিতে চেষ্টা "কর! গবর্ণমেণ্টের কর্তব্য 
কারণ সহর ভাঙ্গিয়া গেলে অধিবাসী যেরূপ বিপদগ্রস্থ হইবে তাহ 
তুলনার গবর্ণমেণ্টের রুয়েক লক্ষ টাকা আমরা সামান্য বি 
মনে করি। গবর্ণমেপ্ট টাকার জন্য প্রজীকে বিপদে ফেলি 
আমরা বিশ্বাস করিতে -পারি. নাঁ। শীঘ্রই হ্যায়পরায়ণ গব 
এ বিষয় পূর্ববীন্ছে বুঝাইয়| বল! উচিত। আমর! 



















কর্ণণাত করিবেন ও সত্বর প্রতীকারের ব্যবস্থ 
নোয়াখালী- 


মানভূম সাহিত্য-পরিষৎ্।।-- 

বাংলার পুনধিভাগের সময় ' 
বিচ্ছিন্ন হইয়া বিহার উড়িষ্যার 
কেন যে এরূপ হইল তাহা বুঝিয়া 
সুকঠিন। মানভূমবাসীরা যে বা 
উড়িষ্যা হইতে বাংলার সহিতই ৫ 
আবদ্ধ তাহাতে সন্দেহ নাই। সু 
পুনথিলিত হইবার ন্যায্য দাবী মানভূতে 
উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য মান্ভূমবাসীকে : 
তাহারা বাঙালী, বাঙালী ব্যতীত তঁ 


৪র্থ সংখ্যা ] 





গভর্ণমেন্ট মানভূমে যতই হিন্দী ভাষা চালাইতে চেষ্টিত 
হোন বাংলাই তাহাদের . ভাষা : থাকিবে ও একমাত্র 


“ তাহারই উন্নতির জন্য তাহার! যত্তবান হইবেন। সম্প্রীতি 


r 
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পুরুলিয়ার কতিপ্র উদ্যোগী শিক্ষিত ভদ্রলোক মিলিয়া 
মানভূম সাহ্ত্য-পরিষৎ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই সাহিত্য- 
পরিষদের উদ্দেশ্ত বাংলাভাষার চর্চা করা, মানভূমের সুষ্ঠ 
ইতিহাস সংকলন ইত্যাদি । নিয়ে তাহার বিবরণ প্রদত্ত 
হইল : 7" | রা 

আমরা কিছুদিন পূর্বে  যানভূষের. পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসের 


লেখকক শ্রীযুক্ত হরিনাথ ঘোষ প্রমুখ কয়েকজন 'উদ্যোগী ব্যক্তিকে 
এখানে সাহিত্য চর্চার উপযোগী একটা স্থায়ী সভা গঠন করিবার 


জন্য অন্থুরোধ করিয়াছিলাম। আমাদের সে ইঙ্গিত পরামর্শ ব্যর্থ 


হয় নাই দেখিয়া আমরা পরম আনন্দ লাভ করিয়াছি |: বিগত 
২।শে বৈশাখ ; তারিখের - মানভুমেও এ সম্বদ্ধে একটি 
" দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। এই ইঙ্গিতের ফলে এখানকার 
পুরুলিয়া বারের্‌ নবীন সভ্য কৃতবিদ্য শ্রীযুক্ত অনুজক্ষ সরকার 
এম, এ, বি এল; লালসিংহের প্রশংসাপ্রাপ্ত লেখক শ্রীযুক্ত হরিনাথ 
ঘোষ বি, এল প্রমুখ কয়েকজনে এই পরিকল্পনা ' কার্য্যে .পরিণত 
করিতে বতুব্ান হুন। »পুরুলিয়া বারের খ্যাতনামা, উকিল 
শ্রীযুক্ত জ্যোতির্য় চট্টোপাধ্যায় এম, এ» বি, এল, মহাশয় এ বিষয়ে 
প্রথম হইতে আন্তরিক সহান্ভূতি, ও ইহার জন্য" যথাসাধ্য সাহায্য 
করেন.। - ইহাদের "একান্ত চেষ্টার ফলে ও স্থানীয়: অন্যান্য 
ভদ্রলৌকদিগের সহানুভূতি ও সহায়তায় ৩র! জ্যৈষ্ঠ ১৬ই মে 


৯. এখানকার মান্ভূম ভিক্টোরিয়া স্কুলের হলে একটি প্রকাণ্ড সভা 


আহত হয়।' সভাপতি; মহাশয় তাহার সুচিন্তিত" : ক্ুলিখিত...ও 
_ ভীর অভিভাব্ণধানি পাঠ .করিলেন।, তিনি. বলিলেন, প্রাচীন 
_. তের শিক্ষা সভ্যতা ও আদর্শ আমাদের জীবনগথে, অনন্ত 
কাল ধরিয়া উজ্বল জ্যোততিস্ছটা বিকীর্ণ করিতেছে, তাহারই 
আলোকে আমাদের সম্মুখপাঁনে অগ্রসর হইতে হইবে । তিনি যুবক 
ও বালকগণকে তাহার সর্বাপেক্ষা ভরসার স্থল বলিয়৷ উল্লেখ 
করিলেন ও তাহার! যাহাতে চিরন্তন আদর্শের উপর. নূতন রূপে 
জীবন গঠন করিয়া মাতৃভূমি .ও মাতৃভাষার সেবায় লাগিয়া যান 
এই জন্য তাহাদিগকে বার বার আবেগপূর্ণ ভাষায় অন্থরোধ 
করিলেন। তাহার অভিভাষণটি সমাপ্ত ' হইলে শ্রীযুক্ত হরিনাথ 
ঘোষ মহাশয় সভার উদ্বোধন সম্বন্ধে তাহার অভিভাষণটি পাঠ 
করিলেন। তাহার . দেই সুলিখিত অভিভাষণটিতে  মানভূমের 
ইতিহাসের অনেক গুপ্ত কথারই আভাষ তিনি দিয়াছেন। 
মান্ভূষের এঁতিহাসিক তথা তিনি অনেক সংগ্রহ করিয়াছেন ও 
এখনও বিশেষভাবে সেই চেষ্টায় ব্যাপৃত আছেন। তাহার উদ্যম 
প্রশংসার সন্দেহ নাই। তাহার এই কার্ধ্যাবলীর দ্বার! :মান্ভূমের 
সম্পুর্ণ ইতিহাস সঙ্কলনের পথ অনেকট! সুগম হইবে সন্দেহ নাই। 
. মানভূম (পুরুলিয়া! ) ১৯শে জোষ্ঠ। 


মানভূমের এই উদ্যম ও দৃঢ়তা দেখিয়া আমরা অত্যন্ত 
প্রীত হইয়াছি। চারিদিক হইতে একট! জাগরণের সাড়া 
পাওয়া যাইতেছে । নিরুদ্যম হইয়া কেহ. আর বসিয়া 


স্বপ্নপ্রয়াণ; 


SNAPS ASS 





8৮৩ 


১৮/৯৮/৮৫৮৫ সিসি 





নাই । আমরা অন্তরের সহিত মানভূম সাহিত্য-পরিষদের 
সত্বর উন্নতি কামনা করি। আশাকরি তাঁহার! প্রকৃত 
কাজ করিতে পারিবেন । 

. স্বদেশী।_৮ই আবাঁড়ের বরিশাল-হিতৈষী আক্ষেপ করিয়া 
লিখিয়াছেন যে, দেশের মধ্যে স্বদেশী-প্রচেষ্টা এমন কমিয়া' 
গিয়াছে যে এবার পৃজার সময় দেশী কাপড় পাওয়া ছুষ্ধর 
হইবে ৷ ইহা সম্পূর্ণ সত্য, এবং অত্যন্ত লজ্জা ও আক্ষেপের 

বিষয়। কিন্তু এখনো . সময় আছে, আমাদের সকলেরই 
স্বদেশকল্যাণ জীবনের ব্রত, করিয়! দেশের শিল্পবাণিজ্য 
সজীব ও উন্নত রাঁখিবার জন্য কায়মনোবাক্যে চেষ্টা 
করা কর্তব্য। এই চিন্তা আমাদের নিশ্বাস ও আহার- 
গ্রহণের মতন অত্যাবশ্যক ও সহজ স্বভাবগত হইয়া যাওয়া 
উচিত। স্বদেশী-প্রচেষ্টার উদ্বোধনের ' দিনে যুবকেরা 
যেরূপ উদ্যমে কর্ব্বে ব্যাপৃত 'হইয়াছিলেন, সেইরূপ উদ্যম 
উৎসাহ দেশের মধ্যে নিয়ত নিরন্তর প্রবহমান দেখিতে 
চাই । | a এ 

শ্ীক্ষীরোদকুমার রায়। 


স্বপ্নপ্রয়াণ 
. রণীর নাহি সাড়া সে তরঙ্গ-প্রে, -..... 
উদ্বেল আনন্দে শুধু ওঠে আ'র পড়ে 
আপন আবেগে, 
তারি মাঝে উদ্ধ মুখে জাগে, শৈলরাঁজ 
আলোর সঞ্চার-ক্ষেত্র, বাষ্প ছাড়ি লাজ. 
ভরি ওঠে মেঘে! 
সেথায় বেধেছে নীড় নর্শাসখা, মোর 
সমুদ্রের পাখী, 
চন্দ্রালোকে রজনীর নাহি হ'তে ভোর 
: গাহে সে একাকী, 
তারি নাম-ধরা ভাক আসে বার বার 
ভাসিয়! পবনে, fl 
.সত্তরিয়া যাব আমি স্বপ্ন-পারাবার. - 
সে স্বৰ্গ-ভবনে। 
ER শরীপ্রিয়মবদ! দেবী,। 


২১ 
৪৮৪ 


অবিমারক 


মহাকবি তাস-বিরচিত নাটক। 


[ পূর্ববকথার বস্তসংক্ষেপ--কুস্তীভোৌজ রাজার কন্যা কুরঙ্গী উদ্যান- 
ভ্রমণে গিয়া মত্তহস্তী দ্বার! আক্রান্ত হন। অন্ত্যস জাতি বলিয়া 
পরিচিত অবিমারক নামক এক যুবক রাজকুমারীকে .রক্ষা করেন। 
প্রথম দর্শনেই উভয়ের মনে প্রণয় সঞ্চার হয়। রাঁজকুমারীর ধাত্রীর 


আমন্ত্রণে অবিমারক রান্রিকালে গোপনে রাজান্তঃপুরে গিয়া রাজ-. 


কুমারীর সহিত মিলিত হন। ] 
চতুর্থ অঙ্ক 


€ চাঙারী হস্তে মাগধিকার প্রবেশ ) 
মাগধিক! 


আঃ বাড়ীর চাকর-দাসীগুলোর হয়েছে কি? স্বর্য্য 
উঠে গেল তবু বাড়ীতে পাট ঝট. পড়ল না। তাদের 
ত সাড়াশব্দও কোথাও শোন! যাচ্ছে না। হ’ল কি 
এদের? সমস্ত রাত জেগে সকাল পর্য্যন্ত ঘুম মারছে 
আর কি। যাই, রাজকুমারীকে ডেকে এদের কাণখান! 
একবার দেখাই। ( পরিক্রমণ ) 
( পাঁখা হস্তে ধিলাসিনীর প্রবেশ ) 
বিলাসিনী 
মাগধিকে; দাড়া লে! দীড়া।, 
'মাগধিকা 
হালা পিছু ডাকছিস, কেন? আমি রাঁজকুমারীর জন্তে 


ফুল চন্দন নিয়ে যাচ্ছি। 
বিলাসিনী 


রাজকুমারীর ফুল চন্দনেরই ব দরকার কি, আর 
গহনা-গাঠিরই বা আবশ্তক কি? 
- মাগধিক! 

আ মর খরসামুখী ! সন্কাল বেলা এমন অমন্ুলে কথা 

মুখে আনিস নে। রাজকুমারী জন্মায়তি হোক, হাতের 


নে! ক্ষয় যাক. 
বিলাসিনী 
না না, আমি ও কথা খলিনি। রাজকুমারীর bi 


যে তার অলঙ্কার । 
মাগধিকা 


পাগল কোথাকার ! ফুলই ত তার যোগ্য । 
বিলাসিনী | 
ঠিক বলেছিস। স্বভাব-রম্ণীয় ভূষণ অতি রমণীয়ই 
হয় । 


প্রবাসী--পগ্রাবণ, ১৩২১ 





যাচ্ছে... 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 





মাগধিকা 
রাজকুমারীর রূপের যোগ্যই স্বামী লাভ হয়েছে । 
বিলাসিনী , 


অমন পক্ষপাত করিসনে। আমাদের জামাইবাবুর 
কাছে রাজকুমারাকে স্থর্য্যের কাছে পদ্ম ফুলের মতন 


দেখায় । 
মাগধিকা 
ঠিক বলেছিস। আমারও মনে হচ্ছে__জাম।ইবাবুকৈ . 


যেন সাক্ষাৎ কামদেবের মতন মনে হয়। 
বিলাসিনী 
সেইজন্যেই ত রাজকুমারী জামাইবাবুকে একদণ্ড 
দেখতে না পেলে আঁধার দেখে। 
€সাশ্রলোচনা নলিনিকার প্রবেশ ) 
| নলিনিকা ( শোকার্ত ভাবে ) 
লোকে যে বলে সুখের পথে অনেক বিদ্ন, তা! সত্য। 
এক বৎসর হল রাঙ্জকুমারী অবিচ্ছিন্ন সুখ সন্তোগ 
করলেন। আমাদের উত্তরকুরুবাসের সময় এল। আজ 
আবার শুনছি যে মহারাজ সমস্ত ব্যাপার টের পেয়েছেন । 


শুনে অবধি গা কাপছে ! রাজকুমারীও লজ্জায় ভয়ে ছুঃখে 


সন্তাপে যেন মুচ্ছাগত হয়ে রয়েছেন। সমস্ত রাজবাড়ী 


যেন নির্বাপিত প্রদীপের মতো হয়ে .রয়েছে। জামাই-, 


বাবু চলে’ যাওয়াতে আমার কিছুই আর ভালো লাগছিল 
না। তিনি নির্ধিক্নে রাজবাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতে 
পেরেছেন, শুনে অবধি মন তবু খুসী হয়ে উঠেছে। এখন 
কলন্তান্তঃপুরে কড়াকড় পাহারা বসেছে, আট খাট একে- 
বারে বন্ধ! ( পরিক্রমণ )......ওম! ! শ্রী যে সখী দুজন 
..ওলো মাগধিকেঃ কিরে? 
মাগধিকা | 
কি'আবার জিজ্ঞাস! করছিস ? রাজকুমারীর সাজবার 
সময় হয়েছে যে। 
নলিনিক1 
' উৎসব সব চুকে গেছে। (ক্রন্দন ) 
মাগধিকা ও বিলাসিনী 


স্বপ্নের মতো একি কথা! বল বল, শুনে আমর! 


সকলে সমান হই। 
নলিনিক 
জামাইবাবু চলে গেছে।. 


\ 


শা 
৫ ইউ) ৬৬৬ শন্বনা দিইগে । 
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৪র্থ সংখ্য! ] 
মাগধিকা ও বিলাসিনী 
যা! 
নলিনিকা . 


আমি রাজকুমারীর দুঃখ আর দেখতে না পেরে 


এখানে চলে এলাম । : 
মাগধিকা 
উট | [র এ দশা দেখা যায় না বটে। তবুচল 


১০৯ 27৮১০] নলসিনিকা ও বিলাসিনী 
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ই) ১৮০ (সকলের প্রস্থান ) 


ইতি প্রবেশক। 


১ 0৯৯) ৯১ টু 
Rr ৯ | bse 
বুমারকের « প্রবেশ ) 


৬ অবিমারক 
ক ছিল অবশেষ 
॥অবলম্বন তাহায়, 
তেশরীর কেবল 
র্ীদিয়াছে অতি অসহায়। 
ধরা পড়ি প্রিয়ার মন্দিরে 
ছে আছে বন্দী, আজো নাহি ফিরে । 
৯১ীর কি অবস্থা হবে ! 


\ নন উপ 
al ১৯৯ এ 
le 


নের নিন্দাভয়ে লজ্জা হবে ভয়ঙ্কর, 
ঠা দার রোধে রুদ্ধ হয়ে কীপবে হিয়! নিবস্তর, 

-যুগল বাঁষ্প-আবিল হবে আমার দরশ লাগি, 
শশার স্বপন আনবে মোহ,কীদবে হিয়! মিলন মাগি । 


-হাঁয় এর প্রতিকারের উপায় ত জানাই আছে! 


- আমার-বিরহে তার প্রাণ ত বাঁচবে না। 
£. তাঁর, জন্যে প্রাণ 'ত্যাগ করব. 
* আজ কদিন হ'ল আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়েছে। 
: শরীর-মনের দুঃখ আমার একেবারে অসন্থ বলে মনে . 
- হচ্ছে। 


তবে আমিও 
(পরিক্রমণ করিয়! ) 


_ যে ভালো বাসিল মোরে হইতেই পরিচয়, 
' খেলে রূপ-যৌবনের ঢেউ. যার দেহময়, .. 
সে-মোর প্রিয়ারে ছাড়ি-বেঁচে আছি এত্বিন” 
.. কুতন্ন ভুধিতে নারি প্রাণ দিয়ে প্রিয়-খণ'। “ : 


অবিমারক 


SAIN ANANNISA ANANSI AANA UOT 


‘বিলের জলে ডুবে মরি । না না ছিঃ। 


‘আজ ' 
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এখন অন্তরে, নিরহছুঃখের আগুন জ্বলছে, বাইরেও, 
সুর্য্যের তাপে অঙ্গ ক্ষার হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। 
(চারিদিকে: চাহিয়া) উঃ গ্রীষ্মকাল কি ভাষণ ! 
আজকাল-_ | 
: স্্যের তাপে দগ্ধ ধরণী জ্বলিছে যেন গোঁ জরে, 
- যক্মারোগীর মতন শীর্ণ গাছের] শুকায়ে মরে । ... 
+.পর্বতগুলে। গহ্বর-মুখ ব্যাদান করিয়া শ্বসে, 
 চরাচর আছে স্তব্ধ হৃদয়ে যেন মূচ্ছার বশে। 
এখন করি কি? আমি ত যেতেও পারছি না । কারণ ' 
তগ্তবালুক1-অগ্রিচূর্ণ ছড়ায় রুক্ষ বায়ু, 
ক্ষীণছায়া তরু হইতে খসিয়। পড়িছে পত্র-আয়ু, 
সুর্যের খর উত্তাপ লাগি এ গোটা বিশ্ব যেন 
গুমিয়া গুমিয়! পাকিয়! উঠিছে জাগ-দেওয়া ফল হেন। 
হায় পরিয়ে! হায় সুন্দরি! আমার কথার উত্তর 
দাও। (মূৰ্চ্ছিত হইল। সংজ্ঞা! পাইয়া নিশ্বাস. ফেলিয়া 
উৰ্দ্ধে তাকাইয়। ). সহঅরশ্মি সুর্য রা ঢাকা. El রি 
গেছে। | | : 
বাতাস বহিয়! আনি মেঘের বিতান 
,. তপনের তলে তাহ! দিল বিছাইয়া) . 
কোথাও আছে কি চন মেঘের সন্ধান, 
সন্তাপ ঢাকিয়! করে শান্ত এই হিয়! ? 
এই জীবন্মতে অবস্থায় থেকে আর কাজ কি? এ 
প্রাণ ত্যাগ করাই ভালে|। (উঠিয়! পরিক্রমণ করিতে 
করিতে ) কিই বা করি ? হ্য। ঠিক হয়েছে। এই বনের 
. আমার মরণের 
উপায় এ ঠিক হয়নি। অতি দুঃখের মোহে পথভুল হয়ে 
মহাঁপথের সন্ধান বিশ্বত হয়েছি। অন্য উপায় ঠিক : 
করবার চেষ্টা করি। (চারিদিকে চাহিয়! ) ঠিক হয়েছে। 
এ যে নিকটেই দাঁবাগ্রি জলে উঠেছে। তাতেই আমার 
এ প্রাণ, আহুতি দেবো। (নিকটে গিয়! প্রণাম 
করিয়া) হে ভগবান্‌ অগ্নি! 
একাগ্র চিত্তের মোর কোনো অভিলাষ, . 
পরকালে যদি কর দয়ায় পুরণ, 
.. এইটুকু. কোরো, যেন প্রত্যেক নিশ্বাস: 
প্রেয়সীর নামকীর্ডি করে সে কীর্তন। 
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( অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া আশ্চর্য্য হইয়! ) ব্যাপার কি! ' ॥-. মৌদামনী ' ..- 
: আগুন হইতে ফুলকি উড়িয়া আলাইছে তরুলতা, ." আৰ্য্য, তাই চল। 
: আমার অঙ্গে লাগিছে-অনল হিমচন্দন যথা !'- (উভয়ে আকাশযান চালাই ) 
অন্তরে মোর পুষিয়া রেখেছি অগ্নির জালা! শত, . দি =} ঘৌদামনী 
মা টা 
এর চেয়ে; আশ্চর্যের, বিষয় আর কি' হতে পারে? শী! ৃ 
আগুনে আমি পুড়লাষ না হয়ত এরও কিছু কারণ ৃ 9 রাত 
প্‌ গর 
আঁছে। যা৷ হোক অন্ত চেষ্ট৷ দেখি !.(পরিক্রমণ করিয়া) তবে চল কোনো রিভার বউ রাম য়ে 
এই ত-প্রকাণ্ড পর্বত রয়েছে. . চার! রি | 
সৌদামনী 
পিঙ্গল মেঘ শৃঙ্গচুড়ায় মিশিয়া সমান লাগে, ৃ . i 
. | আরব্য, আমি তাই-চাই। 
গগনবিহারী বিশ্রাম পায় ইহারি, ললাট-ভাগে ; এ - 
| (উভয়ে অবতরণ করিতে লাগিল ) 
সুকবি জনের মনের.মতন.বিচিত্ররূপধর, টিতে 
। হৃদ্য এ ঠাই, মিত্র-মিলনে যথা হয় অন্তর ; . সৌদামনী, দেখ দেখ: *" : 4 
EA বিফলে, ধনী.দরিদ্রে যেমন চোখেতে চায়, ্‌ জলদ গহন ' : ত্যজিয়া সবেগে 
. উপর তেমনি নীচেতে মেলিছে করণ দৃষ্টিছায়। রঃ জলবি-মেখলা ধরা! 7 
যাক” এই পর্ধত থেকে পড়ে’ আমি প্রাণ বিসর্জন উদ্ধিত হয়ে : ফুটয়! উঠিছে ' 
দেবো! বায়ুপ্রপাতে ' প্ৰাণবায়ু মিশিয়ে দিলে সব. দেখিতে দেখিতে রা |. 
করিয়! চারিদিকে: চাহিয়া! ) এই কুণ্ডের জলে স্নান আচমন _. যেনবর্ধার মেঘ, ৮ 11 ৯ 
কবে, মন্ত্রজপ,করি.। (সেইরূপ করিতে লাগিল ). * নিযেবে পষ্ট  - ' করিয়া তুলিছে | । 
€(বিদ্যাধর প্রিয়ার সহিত আসিয়া উপস্থিত হইল ) . অবতরণের বেগ | 8 5 তি উনি 
তি; | nS দেখ ওগো, "' এই পর্বত : মুহূর্তের তবে "আমাদের 
LPC En '_" আতিথ্য করতে সমর্থ বলে মনে হি 7 এখানেই! বিশ্রাম 
সান সমাপন.করেছি.আমরা মানসের' জলে হর্ষে,-' '' করবচল। ' ৫ 
মন্দর আর হিমালয়-গুহা ঘুরিয়া খেলিয়া ফিরি, ..', (1, ০০ “৭ বহি 
. দুপুরে ঘুমাতে চলি চন্দন-সিগ্ধ- মলয়-গিরি 1. - - £ আৰ্য্য, তাই চল ॥- ৮? 
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রর্থ সংখ্যা ] 


পেলাম । যাক, এখন, এই আত্মভোলা যোকটায়ে 


| ক্যা করে দেখি। 


kL 


 অবিমারক 
যাক, দেবকাধ্য কর! হয়ে গেল। এখন লাফিয়ে 
পড়ি (পাশের দিকে চাহিয়! বিদ্যাধরকে দেখিয়া) আয! 
এআঁবার কে? একি স্বপ্ন? আমি ত ঘুমিয়ে নেই। 
হায় { অন্তকালে মানুষ কত কি দেখতে পায় ! এও সেই 
রকম একটা কিছু হবে। কিন্তু সে ত মৃঢদের বেলা? 
আমি ত সবই জানি। যাই হোক এ-কে জিজ্ঞাসা 
করি! মশায়! আপনি কোন্‌ কুল অলন্ধত করেছেন? 
বিদ্যাধর | 
শুক্থন__আমি বিদ্যাধর, আমার নাম মেঘনাদ । ইনি 


আমার কুটুম্বিনী সৌঁদামনী । আজ মলয়পররতে ভগবান্‌ 


অগস্ত্যকে পূঞ্জা করবার জন্যে বিদ্যাধরেরা এক উৎসব 
আরম্ভ করেছে! সেখানে আমরাও আহৃত হয়েছি। 
এখানে ক্ষণকাল বিশ্রাম করে যাব বলে এখানে নেমেছি । 
এই আমাদের পরিচয়। এখন আপনি বলুন, আপনি 


» {কেন এই মর্ত্যভূমিকে দেবভূমি করেছেন? 


্ 


অবিষারক 
(স্বগত ) এখন কি বলি? এখন আমার জি কালে 
অসত্য কথা বল! উচিত নয়। (প্রকান্তে) মামি সৌবীর- 
রাজার পুত্র, আমার নাম অবিমারক। 
| বিদ্যাধর 
(স্বগত) ডাহা মিথ্যে কথাটা বল্লে। এ কখনে৷ 
মানুষের আকৃতি হতে পারে না! (প্রকাশ্যে) এখানে 
আপনি একল! এসেছেন কেন? 
অবিমারক (স্বগত) ' 
হায় { এ-কে কি বলি? (অধোধুখ হইয়া রহিল ) 
বিদ্যাধর 
(স্বগত) আচ্ছা, আমি নিজেই জানছি। (বিদ্যা 
প্রয়োগ করিল ) হায় ! কি দুঃখ !' এ যে অগ্রিদেবের পুত্র, 
আপনার পরিচয় এ জানে ন1; কুত্তিভোজের কন্যা 
কুরঙ্গীর প্রতি অনুরক্ত হয়ে তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়েছিল; 


. লোক-জানাজানি হওয়াতে চলে এসেছে.) পুনর্জিলনের 


উপায় ঠাহর করতে না. পেরে মরুত্প্রপাত দ্বারা প্রাণ 


অবিমারক : 


8৮৭ 


SAAN AANA AA 


পরিত্যাগ করবার জন্যে এখানে এসে .চড়েছে। সেও 
সেখানে জীবন্ম.ত হয়ে আছে! আমি এদের এই মিলনের 
সহায় হব। (প্রকাণ্ড) দেখ ভাই অবিমারক ! মিত্র- 
তায় ছলনা কর! সাজে না। আমার কাছে কোন 
কথা গোপন কর! তোমার উচিত.নয়। 

অবিমারক 





কি কথা বলুন ৷ 
_ বিদ্যাধর | 
আজ থেকে তোমায় আমায় বন্ধুত্ব হল। তোমার 
সকল ব্যাপারই আমরা জেনেছি! প্রাণ পরিত্যাগের 
জন্তে তুমি এখানে উঠেছ, কেমন ঠিক কি না? 
অবিমারক ০, 


৷ বন্ধু, ঠিক তাই। 
বিদ্যাধর 
এই বিশ্বাস করাতে আমি খুব'খুসী. হায় যি 
লোকের অজ্ঞাতসারে সেখানে প্রবেশ করার উপায় হয় 
তা হলে তুমি কি কর ?' 
অবিমারক . 
আর কি? সেখানে সরাঁসর চলে যাই। সেই জন্তেই 
ত এত দুঃখ ! 
বিদ্যাধর . 
তাঁর উপায় এই অঙ্ুরীয় দেখ বন্ধু! (আংটি প্রদর্শন ) 
' অবিমারক 
বন্ধ, এতে কি হবে? 
বিদ্যাধর 
এই অন্ধুরীয় ডাহিন হাতের আঙুলে পরলে অব্য 
হয়, বা হাতের আঙুলে পরলে স্বাতাঁবিক অবস্থা ফিরে 
পায়। 
অবিমারক, 
এমনও হয়? 
বিদ্যাথর 
এই দেখ তোমার প্রত্যয় করাই। বন্ধু! আমার 
দেখতে পাচ্ছ? 


বন্ধু! 


রর অবিমারক 
হ্যা । 


৪৮৮ 


বিদ্যাধর 
এখন লক্ষ্য কর। 
অবিমারক 
লক্ষ্য করছি। 
বিদ্যাধর (দক্ষিণাঙ্গুলিতে অধুরীয় ধারণ করিয়া ) 
বয়স্য! আমায় কি দেখতে পাচ্ছ? 
অবিমারক 
বয়দ্য! ছায়াও দেখা যাচ্ছে না, শরীরের ত কথাই 
নেই। 
বনিতারে পাশে লয়ে যে পারে উড়িয়া যেতে, 
পর্বত-তটে তটে খেলা করে সুখে মেতে, 
মন্ত্রে বলে জানে যাহা মাছে জানিবার, 
অনৃষ্ঠ বা দৃশ্য রূপে সুখে ভ্রমে অনিবার, 
তার সম কেবা বল এ জগতে সুখী আর ! 
যাক,-এর প্রভাবে আমি ত কুরগীর অন্তঃপুরে প্রবেশ 
করতে পেরেইছি। 
বিদ্যাধর (বাম অঙ্গুলীতে অঙ্গুরীয় ধারণ করিয়া) . 
তবে এই অঙ্গুরীয় গ্রহণ কর। 
- অবিমারক (গ্রহণ করিয়া ) 
'অনুগৃহীত হলাম ৷ ূ 
বিদ্যাধর 


না না, আমিই অন্ুগৃহীত হলাম। কারণ 
যেঞ্জন সুজন হয় তাঁর তুষ্টি রত্ব পরি’ নয়, 
- সৎ্পাত্রে দান করি তার প্রাণে হর্ষ উপজয়। 
অবিমারক 
এক বিষয়ে আমার সংশয় আছে । যদিও বল! সঙ্গত 
নয় তবু বলতে হচ্ছে যে আমার শরীরে এই অন্ুরীর 
প্রভাব পরীক্ষা কর] ত হয়নি। 


বিদ্যাধর 
বেশ ত। দক্ষিণাঙ্গুলীতে ধারণ কর। 
মি | অৰিমারক 
আচ্ছা বেশ। ( দক্ষিণাঙ্তুলীতে অন্ুরীয় পরিল ) 
বিদ্যাধর | 


বন্ধু, এই তরবারি গ্রহণ কর। 


প্রবাসী শ্রাবণ, ১৩২১ 


শাস্তি NSA LANAI ANS ASANO NA NAAONNA ANNA OU" 


[ ১৪শ ভাগ, >ম খণ্ড 








অবিমারক | 
বেশ। (তরবারি লইয়! সবিস্ময়ে ) বাঃ! এই তর- 
বারির কি প্রভাব! Ll 
নত্র-করা অশনিরে গড়েছে কি তরবারি করি, .. 
বিদ্যুৎ-বালক কিংবা এল এই অসি-রূপ ধরি! 
সূর্য্যের দীপ্তিরে ইহ! লজ্জা দিয়! প্রদীপ্ত আকারে 
দবাবাগ্রির মতো জলি উঠিল এ বনের মাঝারে। 
বিদ্যাধর 
আহ! অগ্নিপুত্রের কি বীরত্ব! এই খড়েগর প্রভাব 
বিদ্যাধরের মধ্যেও অল্প লোকে সহা করতে সক্ষম । অগ্রি- 
দেব নিশ্চয় একে রক্ষা করেছেন । | 
অবিমারক ( খড়োর দিকে চাহিয়! ) 
আহা বিদ্যার কি আশ্চর্য্য ক্ষমতা ! 8 
সেই আমি সেই আছি শরীরে আমার, 
তাঁহারে বিশেষ করে দিব্য গুণে ভাবে। 
শরীর রয়েছে মোর একই প্রকার, . ' 
অনৃষ্ঠ এ মানবের, বিদ্যার প্রভাবে ॥ 
বন্ধ, আমার কাজ হয়ে গেছে, তুমি তরবারি গ্রহণ কর! 
বিদ্যাধর ৪ 
তোমার যেরূপ ইচ্ছা । বন্ধ, এই ন্থুরীর প্রভাবে 
অন্তহি ত ব্যক্তি যাকে স্পর্শ করে? থাকে সেও অন্তহিতি 
হয়, আবার সেই স্পৃষ্ট ব্যক্তিও যদি অপর কাহাকেও স্পর্শ 
করে তবে সেও অন্তহিত হয়। 
অবিমারক 
বন্ধু, বড়ই প্রীত হলাম। এ ঘে সৌভাগ্যের উপর 
চরম সৌভাগ্য ! বন্ধু, আমার জন্যে তোমাদের বিল হয়ে 
গেল বোধ হয়। আর তবে বিলম্ব করা উচিত নয়। 
বিদ্যার ত 
আমি ত তোমার কাঁজ করে দিলাম, তুমি ত আমার 


কিছু করলে না? 


অবিমারক 
তার জন্যে অত কথায় কাজ কি? 
তোমার মতন বিদ্ভারে যেবা করিয়াছে নিজ দাঁপী 
আমার মতন লোকের নিকটে সে কিসের প্রত্যাশী! 
- প্রাণ দিয়া তুমি কিনিয়! নিয়েছ, ক্রীতদাস আমি তব, 
যা আছে করিতে কর হে আদেশ, আমি কৃতার্থ হব। 


গ্র্থ সংখ্যা] 


বিদ্যাধর । 

আমি তোমাঁৱ অকুটিল সরল বুদ্ধির পরিচয় পেয়েছি । 
“যি তুমি আমার বাক্য প্রতিপালন কর, তবে-- 

সখীরে আমার করে নিবেদন--আমার ইহার'কথা, 

করিয়ে স্বরণ সুখে ছুখে সখা_আমি তব সর্বথা। 

ক্রীড়া কৌতুকে তুষ্ট করগে রাজার কন্তাটিরে, 

কার্ষা সারিয়। তোমাদের কাছে শ্রাবার আসিব ফিরে। 
হায় এই পুরুষশ্রেষ্ঠকে ছেড়ে যেতে মন সরছে 


না। বন্ধু, তবে এখন আসি। 
অবিমারক 
যাঁও বন্ধু পুনদর্শন দেবার জন্যে ৷ 
বিদ্যাঁধর 
* তাই হবে। (প্রিয়ার সহিত উর্দ্ধে উখান ) 
| অবিমারক: 


£ উৰ্দ্ধদ্িকে তাঁকাইয়।) ও মেঘনাদ গগন-সমুদ্রে 
ভেসে চলেছে। 
মাথার আঁগের-চুলগুলি উড়ে পড়িছে পিছের ছবিকে, ' 
॥ মেঘ বিদারিয়! চলিতে অঙ্গ-রাগ হয়ে যায়' ফিকে ; 
'( কৰিয়া বেঁধেছে কক্ষের বাস অসিরে রাখিতে পাশে, 
ন্‌ যুবতী প্রিয়ার বাছুলতা তারে আকড়ি” রয়েছে ত্রাসে ! 
বাতাসে উড়িছে উত্তরীয়ের আল্গা তবাচল খানি, 
মুকুটের মাঝে রত্ব মাণিক তারকার মতো মানি! 
অতি বেগে ধায় উদ্ধার প্রায় আকাশে উৰ্ধ পানে, : 
ক্রমে ক্ষীয়মান সে আকাশযান, আরোহী আকাশযানে। 
বিদ্যাবলে বিদ্যাধর-বধূ তার ' গ্রিয়ের সঙ্গে সঙ্গে 
চলেছে । | A 
_ গমন-বেগে গিয়েছে খুলে চুলগুলি তাঁর পিঠটি বেপে, 
১ ক্ষীণ সে কটি খিন্ন অতি, স্তন ছুটি তার উঠছে কেঁপে, 
প্রিয়ের দেহ আলিঙ্গনে যুক্ত দেহ প্রিয়ের গার, : 
আকাশপটে জলদজালে বিস্তারিত তড়িৎ-প্রায় | - 
যাঃ বিদ্যাধর দৃষ্টির বহিভূর্ত হয়ে গেল। | আমিও 
'আজই নগরের দিকে যাত্রা করব। এখন অবতরণ করি। 
(অবতরণ করিয়1) বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।। আচ্ছা, 
এই শিলা পৃষ্ঠে ক্ষণকাল বিশ্রাম করে’ তারপর যাব। 
(উপবেশন ) | 


.. অবিমারক 





8৮৯ 
(বিদূষকের প্রবেশ) 
| বিদুষক 


হায় হায় ! পরম প্রসিদ্ধ সৌবার-রাজের কি দুর্ভাগ্য 
অপুত্ৰক রাজা ব্রতনিয়ম পালন করে? দেবতার 'প্রসাদে 
মনুষ্যলোকে দুল ভ সুপুত্ৰ লাভ করেও আবার যে-কে- 
সেই অপুত্রকই হয়ে পড়লেন! নিশ্চয় আমারই বন্ধু- 
ভাগ্যের মন্দ ফল, আমার প্রিষ্ববন্ধু-বিরহে-মরণ-ভবিতব্য 
কুমারকে নিরুদ্দেশ করেছে! (পরিক্রমণ ) আজ কিন্ত 
আমার মন বলছে থে কুমার কুশলে আছেন। কিন্তু কে 
জানে, অতি স্ুকুমাঁর রাজকুমার অতি অকরুণ মন্মথ কর্তৃক 
প্রপীড়িত, হয়ে কুশলে আছেন কি না। আমি ত 
হয় কুমারকে না-হয় কুমারের শরীরকে খুঁজে খু'জে সমস্ত 
দেশ ঘুরে বেড়াচ্ছি। যদি না দেখ! পাই, তবে কুমারের 
পরকালের সঙ্গী আমিও হব। ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, এই 
বৃক্ষছায়ায় ক্ষণকাল বিশ্রাম করে? যাই। (নিদ্রিত হইল ) 

অবিমারক | 

আমার বন্ধু সন্তষ্টের অবস্থা না জানি এখন কেমন। 
আমি রাজ-অস্তঃপুর থেকে ভালোয় 'ভালোয় বেরিয়ে 
আসতে পেরেছি, এ খবর সে যদি না শুনে থাকে তবে 
ব্রাহ্মণ বড় -বিপদেই পড়বে । ' সে বিনা, আমার কোনো 
কাজই ভালো লাগে না। | 

মজলিসে সে হাস্তরসিক, সমরে যোদ্ধা বীর, 

শোকের সময় মৃত্ত শান্তি, শক্ত -সমুখে ধীর, 

অন্তর মাঝে উৎসব সে যে আমার বন্ধু প্রিয়, 

একই শরীর আছে দুই ঠাই নাহি সন্দেহ ইহ। 
(চারিদিকে চাহিয়।) আ্যা! এ ছায়ায় কে একজন 
পথিক ঘুমুচ্ছে ? (নিকটে গিয়!) আমার হৃদয়ের ইচ্ছার 
সঙ্গে সঙ্গে সৌভাগ্য এসে উপস্থিত! একে আলিঙ্গন 
করবার জন্যে মন উৎসুক হয়ে উঠেছে । 

বিদূষক 

(জাগ্রত হইয়! ) খুব ঘুমিয়েছি। এখন যাই।' ভ্রষ্ট- 
মনোরথ লোকের সুখ শাস্তির আশা কোথায়? (উঠিয়া 
অবিমারককে দেখিয়া ) একি অবিমারক যে! 

অবিমরক 
ই] বন্ধু সন্তষ্ট ৷ 
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(উভয়ের আলিঙ্কন) 
বিদূষক (উচ্চ হাস্ত করিয়া ) 


ভালে। ত বন্ধু? বল বল এতকাল কোথায় কি 


করছিলে ? 
অবিমারক 
বন্ধু, এই করছিলাম । ( দক্ষিণান্ধুনীতে অঙ্গুরী ধারণ 
করিয়] অন্তধণন ) | 
বিদুষুক 
হায় হায়! আবার বন্ধু কোথায় গেল? তাকে আমি 
দেখতে পাচ্ছিনে কেন? আহা! তারই কথা চিন্তা করতে 
করতে তাকেই আমি কল্পনায় দেখছিলাম । দেখি তাকে 
আবার প্রকাশিত করতে পারি কি না। ওহে বন্ধু ! 
শাপ লাগে তোমায় যদি তুমি অমন করে লুকিয়ে থাক ! 
অবিমারক 
বন্ধু, এই যে আমি । . 
| বিদুষক 
কৈ? কৈ তুমি? 
অবিমারক (বাম অঙ্গুলীতে অন্গুরী পরাইয়া ) 
বন্ধু, এই যে আমি । 
বিদূষক 
প্রথমে শুধু অবিমারক ছিলে, এখন, মায়া-অবি-মারক 
হয়েছ! ওহে মায়াবী! এমনি. করে? বন্যান্তঃ পুরে 
যাতায়াত কর না কেন? 
অবিমারক 
বন্ধ, এ শক্তি সম্প্রতি পেয়েছি।. 
বিদুষক 
আশ্চর্য্য! আশ্চর্য! এর আমদানী কোথা- থেকে 
হল 1. 
অবিমারক 


চল অস্তঃপুরে গিয়ে সব কথা বলব। 
বিদুষক. 
সম্প্রতি তুমি ক্ষুধার্ত হয়েছ। 
| অবিমারক 


মূর্খ! এখন শীগ্র চল, অন্তঃপুরে যাবে যদি আমার 
হাত ছেড়ো না যেন। 


প্রবাী- শ্রাবণ, ১৩২১. 


AA AAA AAA A AOA AAA EAE ASAT DAA AA AA RAR A শত ্সি্িসাসসি্াশিতা 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড- 


SCANS 





বিদুষক 
আশ্চধ্য! আশ্চর্য্য { আমিও অবৃষ্ত হয়ে গেছি! 


আমার শরীরটা আছে, ন!, নেই? শরীরটাকে উচ্ছিষ্ট ১. 


করে রাখি বাবা ! খুথু। 
অবিযারক 
মূখ! ফের বিলম্ব করছ? আমার মন্‌ প্রিয়ার দর্শ- 
নের জন্য.ব্যগ্র ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। (বিদুষককে আকর্ষণ) 
বিদূষক 
আমার কিন্তু বিশ্বাস হচ্ছে না। j 
অবিমারক 
চল চল ভোজনের সময় বিশ্বাস করিয়ে দেবো। 
বিদৃষক | 
একটু বিশ্রাম করে যাই চল। 
অবিমারক 
কুরঙ্গী কি আমাকে স্বরণ করে না? 
বিদুষুক 
আচ্ছা, সেই নগ্নান্ধ শ্রমণিকাট। বেঁচে আছে কি? 
অবিমারক - 
বন্ধু, তোমায় মিনতি করি শীগ্র এস! 


বিদূষক ~~ 


৯ 


আঃ! তুমি সমাবর্তন-সমাণ্ড যুবকের মতন এত 


তাড়াতাড়ি করছ কেন? 


অবিমারক 
মুর্খ! এদিকে এস। 
বিদূষক 
আহা টানে! কেন? এই ত সঙ্গে সঙ্গে ছুটছি, তবু! 
'অবিমারক (অগ্রসর হইয়া ) 
এই নগর । 
বিদৃষক 


ইহা নগবের শোভা বেশ দেখতে পাচ্ছি। 


4 


অবিমারক ্ 


এই যে রাজপ্রাসাদ ।. 

একদিন এই গৃহে রাত্রিযোগে অতি ভয়ে ভয়ে / 
সাহসে বীধিয়। বুক এসেছিন্ু প্রাণ হাতে লয়ে। 

আর আজ সেই গৃহে পশিতেছি সুস্পষ্ট দিবায়, 

নিৰ্ভয় হৃদয় লয়ে, যাই যেন সাধুর সভায় । 


চর্থ সংখ্যা ] - বিশ্ববেদন 


৪৯১ 


IASON NAA AAAI OASIS AANA AANA 


(পরিক্রমণ করিয়া) এখন কুরঙ্গী স্বান করে প্রাসাদের 


_অভ্যন্তরে আছে বোধ হয়। 


বিদূষক 
আরে যেখানে খুসী সেখানে চল। ভিক্ষার বেলা 
অতিক্রম হচ্ছে। 
অবিমারক 

এস আমর! অন্তঃপুরে প্রবেশ করি (প্রবেশ করিয়া) 
আগে যেই দুঃখে ছিল, অচিন্ত্য উপায়ে এবে 
সুক্ৃতার্থ-অভিলাষ, আর নাহি মরে ভেবে; 
প্রযুদিত অন্তরাত্মা, মন প্রাণ খুনী তার, 
পাইয়াছে যথা-তথা বিচরণ-অধিকার। 

( সকলের প্রস্থান) 

ইতি চতুর্থ অন্ব। ্ 

(ক্রমশ) 
চারু বন্দ্যোপাধ্যায় । 


পাপী 


বিশ্ব-বেদন 
০ Harold Johnson ) 
কেন পৃথিবীর নাড়ীতে নাড়ীতে 
প্রসবের ব্যথা জাগে? 
ত্রাণ-হেতু আজ কে মহাপুরুষ 
ভুবনে জনম মাগে? 
পূরুবে পছিমে এ কি লক্ষণ 
জাগিছে নূতন রাগে ? 


দীর্ঘ দিনের নিদ্র। ত্যজিয়া 
হের জেগে ওঠে চীন, 

জাপানের দৃষ্টান্তে সে আজ 
শক্তিতে সুনবীন ; 

পণ্য-জাহাজে কামানের কাজে 
আর নহে ওর! হীন। 


প্রাচ্য যে সমকক্ষ হইতে 
পারে প্রতীচ্য সনে 
উদয়-রবির মুলুক সে কথা 


জানায়েছে জনে জনে, 
কালা, গোরা, মেটে, পাশুটে সমান 
বোঝা গেছে লক্ষণে । 


কে করিবে আজ পূরবে পছিমে 
প্রেমের হুকুম জারি? 


-বোধিবৃক্ষের মালিক ?--কিবা সে 


জর্ডন-তীর-চারী ? 
কিবা আল্লার প্রেরিত পুরুষ 
অমিলে মিলন-কাঁরী ? 


কিবা ইরাণের দেবোপম ছেলে? 
কিবা সে নদীয়াবাসী? 

কিব! কান্মেল্বিহারী সাধক ? 
পুণ্য যাহার হাসি। 

পুরবে পছিমে মিলনের রাখী 
কে পরাবে আজ আসি? 


গড়িতে হইবে নূতন স্বর্গ 
নূতন পুরাণ-গানে, 
বাহিরিতে হবে আবার নূতন 
ইষ্টের সন্ধানে ১) "১1. 
নহিলে পুরবে পশ্চিমে মিল. 
হবে নাকো প্রাণে প্রাণে। 


মোগ্লেম জানে কোরান কেবল, 
হিন্দু সে বেদ মানে, 

মুশার বচন মানে ইহুদীরা, 
বাইবেল খ্রীষ্টানে, 

একটি রাগিণী গড়ি” উঠে তবু 
নান] যন্ত্রের তানে। 

চরমে পরম এঁক্যে মিলিছে 
সব শাস্ত্রের পাতি” 

ঈশ্বর এক, বিশ্বাস এক, 
অভেদ মানুষ-জাতি; 

হাবসী, হিন্দু, মোঙ্গোল, মূর 
ভাবের ভুবনে সাথী । 


৪৯২ | প্রবাসী--শ্রাবণ, ১৩২১ [১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
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সকল সাধক নিখিল ভক্ত ব্যাপারটি কথোপকথনের মধ্য দিয়া বণনা করা হইয়াছে। এই 

এ পু ব্যাপারটি বিশেষ করিয়া খৃষ্টীয় ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ইতিহ।দের জিনিস। 

গাহিতেছে লিনা  অথঠ ধর্মের নামে এই ক্ষুত্রত! ও নৃশংসতা এক দিকে এবং বিশ্বাস 
“অজানার মোর! এইটুকু জানি ও নিষ্ঠা অপর দিকে থাকিয়া যে দ্বন্দ কালে কালে ও দেশে দেশে '' 


অল্পবিস্তর সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার মধ্যে একটি এমন r০mance ও 


য় তার টি ২ 
প্রেমময় তার নাম। চিত্তহরণের শক্তি আছে যে উহাকে আমাদের সাহিত্যেও স্থান দিতে 


পছিম-পৃবের এই বিশ্বাস ইচ্ছা। হয়। এই ইচ্ছার বশবর্তী হইয়া লেখিকা এই নাটক রচনায় 
বিশ্বাস প্রাণারাম। প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহাকে এদেশী আকার ও রং দিবার 

জন্য কৌথায়.কেমন করিয়! ঘটনা সংস্থান করিবেন তাহা লইয়া 

প্রাণের গভীরে যেজন ডুবেছে বিপদে পড়িতে হইয়াছিল। তিনি চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব ধৰ্ম্ম প্রচারের 
১ কাহিনী লইতে পারিতেন, কিন্তু তখন দেশে রাজশক্তির ধর্শ ছিল 

সেই সে একথা জানে, ইসলাম; স্থৃতরাং উহা হিন্দু মুসলমানের বিবাদ হইয়া দীড়াইয়া 
চির-আশ্ব।স চির-বিশ্বাস অগ্রীতিকর হইয়া পড়িত। এইজন্য লেখিক। যথেষ্ট বিচক্ষণ বিবেচনায় 


হিন্দু শৈব রাজার রাজ্যে রামান্জাচার্য্যের বৈষ্ণব ধর্প্রচারের 


-এ যে বিশ্বের প্রাণে, ' bs 
l উদ্যোগে দ্বন্দ কল্পন! করিয়া বিশেষ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছেন। 


বাইবেল-তালমুদে নাই ভেদ ৷ কিন্তুতাহার রচনা সে পরিমাণে সফলতা লাভ করে নাই বলিয়া 
কোরানে বেদের গাঁনে। আমর] হতাশ হইয়াছি। নাটকীয় কোনে! পাত্র পাত্রীর চরিত্রই 

| সত্য জীবন্ত মানুষ হইয়া ফুটিয়া উঠে নাই,-গ্রস্থের কেন্দ্রচরিত্র 
বিশ্বাস চির কর্ম-সারথি রামানজাচার্ধ্য পর্য্যন্ত কেমন নির্জাৰ পুতুলের মতন,--কেবল কথার 


পর কথা বলিয়া গেছে, সে কথায় না আছে বেগ, ন! আছে সরসতা, 


জীবনে প্রকাশ তার; আর না-আছে প্রকাশে কৃতিত্ব ও মাধুর্য. শ্রস্থখানিতে নাটকত্বের 


বিশ্বাস বদি ব্যাভারে না ফোটে . এত অভাব ঘে ঘটনা-সংস্থান আপন গতিবেগেই পাঠককে শেষের 
সে শুধু বাক্য-সার, দিকে ঠেলিয়। লইয়া যায় না। অধিকস্ত একদিকে প্রচলিত ধর্ম্মের 
্ জড়তা কলুষতা মিথ্যাচার এবং তাহারই প্রতিবাদ স্বরূপ সত্য সবল 
যার লীল৷ শেষ জিহ্বা তালুতে নিন্ধলুষ নূতন ধর্মের অত্যুখীন এ: নাটকে আপনার রূপটিকে 
সেই বিশ্বাস ছার ৷ | স্থপরিস্ফুট করিতে পারে নাই; এক দল শৈব বলিয়াই হরিমানের , 
| | বিরোধী, আর এক দল হরিনাম করে বলিয়াই মৃত্যুপণ করিয়া ১ 
প্রাণের গভীরে. এক্য রয়েছে, নিজেদের বিশ্বাস. অ'কড়াইয়া আছে!--প্রচলিত ধৰ্ম্ম অপেক্ষা 


প্রতিবাদী ধর্ম কিনে শ্রেষ্ঠ তাহ। বিদ্বাসীর মনে স্পষ্ট হইয়া 


হিরে ভিন্ন ভাঙা; | | 
- বাহিরে ভিন্ন ভাঙা; না উঠিলে সে ধর্ম পালন করা ত কুসংস্কারেরই নামাস্তর। এই 


আস্ত নাবিক! অকুল পাথারে নাটকের প্রতিবাদী-ধর্ম্বিশ্বাদী লোকেরা গোড়া অন্ধবিশ্বাসী, 
হের- দেখা যায় ডাঙা। কোথাও তাহাদের সত্য তাহাদের মনের সন্মুখে স্পষ্ট হইয়া. 

, . ধরা দেয় নাই, সমস্ত আবছায়া ঝাপন!। প্রচলিত ধর্মাবিশ্বাসীদের 
বাহিরে মানুষ কালা, গোরা, মেটে ) অনাচার-ব্যাপারও স্পষ্ট হয় নাই। কুচক্রী কুটরাজনীতি-বিশীরদ 
কলিজা! সমান রাঙা ॥ মন্ত্রী, স্তৈণ রাজা, ভ্রইচরিত্র রাণী ও একটা মাতাল একটা 


i ধর্মসন্প্রদায়ের প্রতিভু নহে, এবং তাহাদিগকে সেরূপ ভাবেও চিত্রিত ' 
| ভীসত্যোন্্নাথ দত । করিতে লেখিকা সক্ষম হন নাই। প্রতিবাদী-ধর্শসপ্রদায় যে এই- 
"7 | সমস্ত অনাচার নষ্ট করিবার জন্যই বিদ্রোহী তাহাও কোথাও ইঙ্গিত 
রি | মাত্র কর! হয় নাই। দুষ্ট চরিত্রগুলি সত্য ‘জীবন্ত হয় নাই বলিয়া 
পুস্তক-প রচয় তাহাদের কথা পড়িতে বিরক্তি বোধ হয়। রচনার ভাষাও সর্বত্র 
শক্তি আড়ষ্ট, নীরদ ও দুর্বল এবং কোনে! কোনো! স্থানে তাহা স্থুকুচি- 
. সঙ্গত বলিয়া মনে হইল না। 
শ্রীযতী অমলা দেবী প্রণীত । প্রকাশক মডার্ণ পাবলিশিং 
কোম্পানী, ১১ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা ! ২১৭ পৃষ্ঠা, এণ্টিক গোবিন্দ-গীতিক-. ৰ 
কাগজে ছাপা । মূল্য বারো আনা । শ্রীগণেশগোবিন্দ দাস বৈষ্ণব প্রণীত, ভাদগ্রাম, আটঘড়ী, 
এখানি নাটক, উইলসন ব্যারেট প্রণীত 5187. ০£0৩ 01955 টাঙ্গাইল হইতে প্রকাশিত: মূল্য চার আনা। ইহাতে বৈষ্ণব- 
নামক নাটকের ছায়া অবলম্বনে লিখিত । ইহাতে প্রচলিত ধর্ম- ধর্মসঙ্গত ৪৮টি রাধাকৃষ্ণ- ও গৌরাঙ্গ-বিষয়ক ভজ্ন-সঙ্গীত আছে। 
বিশ্বাসের মধ্যে নূতন ধর্মের অভ্যুথানের দ্বন্থ ও প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসী- হিন্দোলা_ 
দিগ্ের প্রবলতা-সঞ্জাত অত্যাচার ও নবীন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের নিষ্ঠার শ্ীন্গরেন্দ্রনাথ সেন প্রণীত, প্রকাশক শ্রীমোহ্তলাল মজুমদার, 
সহিত.সকল প্রতিকূলতার মধ্যে জীবন পণ করিয়া বিশ্বাস সংরক্ষণ ৯০ আমহাষ্টস্্রীট, কলিকাতা । 


৪থ সংখ্যা] -. পুস্তক-পরিচয় ৪৯৩ 


AAAS" LAA AAAI IOAN SAA 


এখানি খণ্ড কবিতার পুস্তক ! অধিকাংশই সনেট। গ্রন্থকার 

কবিবর শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের ভ্রাতা; এজন্য ইহার 
কাব্যে তাঁহার ও রবীন্দ্রনাথের প্রভাব পড়িয়া বিচিত্র সৌন্দর্য্য ও 
(8 কবিতে কবিতাগুলিকে মণ্ডিত করিয়! ভুলিয়াছে--দেবেন্দ্রনাথের 
ঘরোয়া উপমা, ভাব প্রকাশের বিচিত্র কারুখচিত ভাষা ইনি সুন্দর 

/ভাবে আয়ত্ত করিয়াছেন, তাহাতে ইহার কবিতাগুলি এধর্য্যময়ী 

* হইয়া উঠিয়াছে; অথচ কবিতার যাহা প্রাণ, সেই ভাব ইহার 

নিজস্ব। কবিতাগুলি সুখপাঠ্য, সরস, এবং দিব্য উপভোগ্য হইয়াছে। 
উদ্ধত করিয়া সৌন্দর্য্যের পরিচয় দেওয়া কষ্টসাধ্য, কারণ ইহার 
মধ্যে সৌন্দর্য্যের এত প্রাচুর্য আছে যে তাহার কোনট! ছাড়িয়া 
কোনটা! তুলিব স্থির করা দ্ুরহ । কবিত্বপিপাস্থ পাঠক পৃস্তকথাঁনি 
পাঠ করিলে প্রীত হইবেন। 
। কিসলয়-_ 
/- শ্রীকালিদাস বার প্রণথীত। প্রকাশক 5. 0. Dutt & Bros, 
৮৪ বেচু চাটুজ্যের ষ্রীট, কলিকাতা । শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্ত সম্পাদিত ৷ 
অীখগেন্্রনাথ মিত্ৰ ভূমিকা লিখিয়াছেন। ডবল ক্রাউন ৩২ অং ৫৬ 
পৃষ্ঠা । মূল্য চার আনা মাত্র। 
ঞ&  পুস্তিকাখানির ছাপা ভালো নয়। কবিতার বই কুদৃশ্ত করিয়া 
ছাপানে। রসজ্ঞতার পরিচায়ক নহে। 

. এই পুস্তিকায় গুটি কয়েক কবিতাকণিকা ৰ! ০1878)5 আছে; 
কবিতাকণিক1 রচনার উদ্দেগ্ত একটি তথ্য, তত্ব, বা ক্ষুদ্র ঘটনা 
প্রত্যক্ষ ভাবে অথচ উপম! অলঙ্কার রূপকে মণ্ডিত করিয়া পাঠকের 
সম্মুখে সরস করিয়া উপস্থিত করা। এই কবিতাগুলির মধ্যে সেই. 
রূপ সফলতা ও নিপুণতার যথেষ্ট পরিচয় আছে। এসব কবিতা- 

কণিকায় কবিত্বের অবকাশ অল্পঃ সেইজগ্ত খুব দক্ষ কারুকর না 
হইলে সফলতা আশা কর! যায় না। এই নবীন কবি এই কঠিন 

, পরীক্ষায় উত্তীণ হইয়াছেন, অধিকাংশ কবিতাই কবিত্ব-সংযৌগে 

রসমধূর হইয়।ছে। প্রথমে একটি ও শেষে ছুটি বড় কবিতা আছে। 
আগমনী ও পূজার আহ্বান ছুটি কবিতা! বেশ সুন্দর সুমিষ্ট । 

ইহার দ্বিতীয় সংস্করণে ইহার অভ্যন্তরে মৌনার্যোর অন্রূপ 
বাহাসৌষ্ঠৰও দেখিতে পাইব আশা।করি। 


. বীণা 


| শীবিধুভুষণ চক্রবর্তী প্রণীত।. প্রকাশক সি চক্রবর্তী, 
- তাজহাট, রংপুর । ডঃ করাঃ ১৬ অং ৭১ পৃষ্ঠা । মূল্য অন্ুল্লিখিত। 
লেখক ভূমিকার লিখিয়াছেন-_- 

“এক শ্রেণীর ভিক্ষুক আছে, তাঁহারা "মন্দিরা, একতারা, প্রভূত 
হাতে করিয়া. গৃহস্থের বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়। বেড়ায়। কোথাও ব! 
উপস্থিত হইয়া “হরি বল মৰ” বলিলেই ভিক্ষা পায়, কোথাও বা 

7. নেহাঁৎ নাচার ২১টী গানও গাহিতে হয়। গান তার! গায়, কিন্ত 
ভাঁব ভাষার বড় ধার ধারে না । উদ্দেশ্য কিছু পাওয়া,--ত1ঃ কতক্ষণে 
পাবে, সেদিকেই থাকে মন। 

“ বীণা” হাতে করিয়া খুরিবার উদেস্তও তাই--মাঘ মাঁসের 
প্রবাসী পাঠ করিয়! বিদেশবাসী বিপন্ন ভাইদের দুঃখে প্রাণ ফাদিয়! 
উঠিলে, বাদক নিজের খেয়াল-মত তাড়াতাড়ি ২৪টা গৎ বাঁধিয়া. 
দেশবাসীর দ্বারে উপস্থিত হইয়ীছেন। 

« প্রেস মহাজনের খণ শোধ করিয়া ভিক্ষালন্ধ সমস্ত অর্থ বিপু 
আফ্রিকা-প্রবাসী ভাঁরতসন্তানগণের সাহাঁষ্যার্থ “প্রবাসীর” মার ফতে 
দান করা হইবে। সম্পাদক মহাশয় পত্রিকায় দান স্বীকার করিয়া 


তাহা নিজব্যয়ে যথাস্থানে পাঠাইয়া দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। এখন 
দেশবাসী মুক্ত হন্তে সাধ্যমত দীন করুন ইহাই প্রার্থনা--দেশের জন্য, 


সমাজের জন্য, জাতির জন্য, মানের জন্য, এ দান,_যতই কেন ক্ষুদ্র 


ন! হউক তাহাই অনন্ত--তাহীতেই পরম-ব্রহ্ম তৃপ্ত ।  " 

« ধীণার কোন মুল্য নির্ধারিত হইল না, যিনি অনুগ্রহ করিয়া 
যাহা দিবেন তাহাই শির পাতিয়া লওয়া হইবে |. তবে ॥ আনার 
কম হইলে দাতাদের নামে নামে প্রাপ্তি ত্বীকার-স্তত্তে জমা দেওয়া 
সম্ভবপর হইবে বলিয়। বোধ হয় না। 

“এ গ্রন্থের অধিকাংশ কবিতাগুলিই বর্তমান বর্ষের মাঘের ১*__ 
১৫ই তারিখের মধ্যে রচিত।” | ং 

এই গ্রন্থে অনেকগুলি গীতিকবিতা! আছে। আশা করি পাঠক- 
সাধারণ এই সৎকাধ্যের সহায় হইবেন। 


তুলসী-_ 

শ্রীনারায়ণহরি বটব্যাল প্রণীত, প্রকাশক মডেল লাইব্রেরী, 
২৭1১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা, ডঃ ক্রাঃ ২৪ অং-৩৬ পৃষ্ঠা । মূল্য 
ছয় আন! মাত্র। 

অনেকগুলি খণ্ড কবিতা আছে! কিন্তু Et ছন্দ, মিল, .ভাব, 
ভাষা! কিছুরই প্রশংস! করা যায় না। 


মুরলী_ 


' শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সরকার প্রণীত। প্রকাণক কান্তিক প্রেস, ২০ 
কর্ণগয়ালিস ষ্রীট, কলিকাঁতি।। ডঃ ক্রাঃ ১৬.অং ১১২ পৃষ্ঠা মূল্য বারে! 
আনা। 

এখানিও রুবিতা পুস্তক! ্রস্থকার ব্রহ্মদেশে রেঙ্গুনে প্রবাসী; 
সেখানে বঙ্গসীহিতোর আবহাওয়া না থাকিবাঁরই কথ! ; বঙ্গপ1হিত্য 
অনুশীলনের অবকাশও সেখানে কম। সেই প্রতিকুল অবস্থার মধ্যে 
লেখকের এই কবিতা রচনার প্রয়াস বিশেষ প্রশংসার । এ কবিতা- 
গুলির জন্মপরিবেশ স্মরণ কৰিয়া বিচার, করিলে এগুলি যথেষ্ট 
প্রশংসার যোগ্য বলিয়া মনে হয়। কবিতাগুলির ভাষা, ছন্দ, ভাব 
প্রায়ই সুন্দর ; সুমিষ্ট কবিত্ব উপযুক্ত ভাষার পরিচ্ছদে ও ছন্দের 
বাহনে সাবলীল স্বচ্ছন্দ গতিতে গ্রন্থের এমুড়া হইতে ওষুড়া পর্য্যন্ত 
প্রবাহিত হইয়! গিয়াছে, ইহ! কম প্রশংস! ও আনন্দের কথা নহে। 
ছন্দের ও ভাষার যে অল্প স্বপ্ন ক্রটি শ্বলন ও পতন আছে, তাহ! 
সাহিত্যিক আবহাওয়ার বাহিরে থাকার দরুন হইয়াছে, সুতরাং 
তাহা উপেক্ষণীয় । | 
পল্লী--শীহর্গামোহন . কুশারী দেবশর্নী প্রণীত।  এ্রকাশক 
প্রীনারায়ণচন্দ্র কুশারী, বেলতলি-আটপাড়া, ঢাকা । ঢাকা ভারত- 
ও প্রেমে মুদ্রিত। ১৪৩ পৃঠা। মূল্য সাধারণ ॥০ আনা, বাধাই 
১২ টাকা 

ইহা খও-কবিতার পুস্তক । কবিতাগুলি পল্লী সম্পর্কীয় বলিয়া 
পুস্তকের নাম পল্লী। ভূমিকায় শ্রীযুক্ত নলিনীকাণ্ত ভট্টশালী দুর্গা- 
যোহনের কবি-স্বভাবের পরিচয়-প্রসঙ্দে বলিয়াছেন যে এই কবিতা- 
গুলি কিশোর রয়সের রচনা। এই কিশোর কবির রচনায় রবীন্দ্র- 
নাথের প্রভাব অত্যন্ত বেশী; সে প্রভাব কাটাইয়া কবির নিজস্ব শক্তি 
এখনো আত্মপ্রকাশ করিতে পারে নাই । ছন্দেও ত্রুটি আছে, ভাবও 
| হ্পুষ্ট হইয়া উঠে নাই; পল্লীর শান্ত শ্রী, ও অনাড়ম্বর স্নি্ধ জীবন- 
যাত্রার ছবিও ুন্পষ্ট হয় নাই। কিন্তু তবুও এই নবীন কবির 
সাধনার এই প্রথম নিদর্শন ভবিষ্যৎ সিদ্ধির সুচনা! জানাইতে 
পারিয়াছে। কবির সহান্বভূতিপূর্ণ প্রাণের পরিচয় স্থানীয় রঙে রঞ্জিত 





৪৯৪ . প্রবাসী-- শ্রাবণ, ১৩২১ 


টা? ১৪শ ভাগ, ১ম 


সর্ট সর্প ৯৫ NAA NAAN NAAN NTO HA INA NANA NAS ANAS N ANI NAS NS ANIA AN NANA UNN NANO ৫০ 


করিয়া ভাব প্রকাশের চেষ্টা, এবং সরস সুমিষ্ট শব্দ যোজনার ক্ষমতা 
প্রত্যেক কবিতাঁতেই দেখা. য়ায়।' কবিত্বমণ্ডিত প্দবিস্তাসেরও 
শক্তির ' পরিচয় বথেষ্ট আছে। অতএব পরের প্রভাব কাটঃইয়া 


উঠিয়া আপন শক্তিতে .স্ুপ্রতিষ্টিত' হইবার সম্ভাবনা এই নবীন, 


কবির সম্পূর্ণই আছে ।. তাহার সাধনা জয়যুক্ত হইবে আশা করি। 
পরাঁগ--শ্রীগঞ্জাটরণ দাসগুপ্ত. প্রণীত, প্রকাশক এলবাট 


লাইব্রেরী, চাকা। ২*৩ পৃষ্ঠা । কাপড়ে বাধা; ছাপা কাগজ 
ভালে! । মূল্য উল্লেখ নাই। 

ইহা খণ্ডকৰিতার বই। . কবিতাঁগুলির ভাষা স্ুমার্জিত, বলিষ্ঠ, 
বেগবান; ভাব স্পষ্ট, কিন্তু তত্বমূলক। প্রকাশ সর্বত্র কবিত্বময় ন! 
হইলেও নীরস নহে , উপ! ও অলঙ্কার সুন্দর সুসঙ্গত ; ছন্দ অনাহত, 
প্রবহমান। এই গ্রন্থে অনেকগুলি গাথা বা কবিতায় গল্প আছে, 
সেগুলি তত্ব বা উপদেশমূলক হইলেও সরস ও সুখপাঠ্য । এই 
গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ সরস কবিতাগ্রস্থথানির আদ্যন্ত স্বচ্ছন্দে পড়িতে পারা 
যায়, ইহার কোথাও যেন কোনে! বাহুল্য নাই, সর্বত্র সংযত 
রচনার পরিচয় ত্ুম্পষ্ট। আমরা এই 'গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া 
আনন্দিত হইয়াছি। কবিতাগুলির. সুরে যেন একটি গ্রাম বাধা 
আছে, একটি পর্দীর নীচে তাহা. যেন কখনো! নাষে নাই। ইহা 
শক্তি-গরিণতির প্রকৃষ্ট পরিচয়। যুদ্রা-রাক্ষণ। 

মহম্মদ-চরিত-_এরীকৃষ্ণকুমার . মিত্র প্রণীত। হী 
সংস্করণ ; ২৩৩ পৃঃ; মুল্য '১২ এক টকা । 

অনেকে -ইতিহাস লেখেন, তাহা কেবল. কতকগুলি ঘটনার 
সমষ্টি ; কখন্‌ কোন্‌ ঘটনা ঘটিরাছে, তাহা লিপিবদ্ধ করাই যেন 
ইতিহাস লেখার উদ্দেশ্য। অনেক জীবনচরিতও ঠিক এই প্রকার। 


সন্তান কখন্‌ জন্মগ্রহণ করিল, তাঁহার মাতা পিতার নামধাম কি, ' 


তাহার জীবনে কখন্‌ কোন্‌ ঘটনা. ঘটিল, তাহার: কোন্‌ কার্ধ্যটা 
ভাল, আর কোন্‌ কাৰ্য্যটা মন্দ ইত্যাদি লিখিলেই .যেন জীবন্চরিত 
লেখা হইল। প্রচলিত অধিকাংশ জীবনচরিতই এই প্রকার এবং 
এজন্যই এই সমুদয় জীবন্চরিত দ্বারা আশানুরূপ ফল ফলিতেছে না। 

কিন্তু শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমীর মিত্র. মহাশয় বে জীবনচরিত লিখিয়াছেন 
তাহার.প্রকৃতি অন্রূপ 1. লেখক বাহিরের কয়েকটা ঘটন! দেখিয়া 
এবং তাহার সমালোচনা করিয়াই নিজ কর্তব্য শেষ করেন নাই। 
বাহিরে থাকিয়া, বাহিরের . ঘটন! দেখিয়া তিনি মহম্মদকে চিনিতে 
চেষ্টা করেন নাই,২-তিনি. মহল্মদের অন্তরে প্রবেশ করিয়াছেন 
প্রবেশ করিয়! বুঝিয়া লইয়াছেন এই মহাপুরুষ কোন্‌ ধাতুতে 
গঠিত, বুঝিয়া লইয়াছেন ইহার জীবনের লক্ষ্য কি, ইহার জীবনের 
ব্ৰত কিব 1 এমনি করিয়াই লোককে চিনিতে হয় এবং এমনি করিয়া 
চিনিয়াছেন বলিয়াই এই গ্রন্থ এমন মধুর, . এমন উপাদেয় হইয়াছে। 
মহন্মদের ধর্মজীবন কি ভাবে বিকশিত হইয়াছে, গ্রন্থকার তাহা 
অতি সুন্দর ভাবে বিবৃত করিয়াছেন। ধর্ন্মার্থিগণ এই গ্রন্থ পাঠ 
করিয়৷ অত্যন্ত উপকৃত হইবেন। আশা করি এই সর্ব্বাজন্ুন্দর 
গ্রন্থ বহুল প্রচারিত হইবে। 


ভীমহেশচন্দ ঘোষ। 





বর্ধাপ্রভাতে : 


.হরযে-তরা বরধ!-প্রাতে সজল সুশীতল হাওয়া 


আকুল তাঁনে গাহিয়া কিবা গান, 
কতন। ফুল-গন্ধ এনে নবীন-যেঘ-জল-নাঁওয়া 
সাজায়ে দেয় ধরার দেহ খান; 


ভুবন বি করিয়া দান সকপি তার নিঃশেষে, 


সবারি প্রাণে পশিয়া গান গায়, 
পরাণ খুলি আপনা ভুলি মিলিয়া গেছে বিশ্বে 0 
সীমানা তাঁর নাহি ত পাওয়া যায়! 


শোভিছে সার! পূরব-নভে ধবলতন্থ অভ্র অই, 
রজনী ভরি করিয়া বারি দান; 
আপনারে যে বিলিয়ে দেয়--তাঁহার সম শুভ্র ব 
“ সবারি কাছে খোলা যে তার প্রাণ! 
বিশাল এই ভূবন-মাঝে কিছুই নাহি চাহেগো ত 
মিলন যে রে সবারি সাথে ওর, 
ইচ্ছা হয়--উহারি মত তত্র শুধু হইয়া যাই 
"রিক্ত করে? নিজেরে আজি মোর। 


ব্যাকুল বেগে ছুটছে নদী, দুকুল পরিপূর্ণ রে 
বিশ্বময় প্লাবনে আজি হাঁয়, 


ধবল পাল-পক্ষ মেলি লক্ষ তরী তুর্ণরে 


বক্ষ তারি দলিয়া চলে যায়! 

আপনারে যে বেদনা দিয়ে বহিয়া নেয় অন্টেরে 
পরশে তার তাপিত স্থশীত ল, 

নিঃসহায় বিশ্ববাসী মরে গৈ! তারি দৈন্যেরে 
বিহনে সে যে মরুভু ধরাতল। 


আজিকে এই বরষা-প্রাতে ধরণীময় আনন্দেতে 
খুলিয়া গেল, গলিয়। গেল প্রাণ, 

কে তুমি কবি লিখিছ বসে আত্মদান- ছন্দেতে 
বিরাট এই ভুবন-পুথী খাঁন! . 


' ভাডিয়া মোরে গড়িয়া দাও একটী.তাঁরি অক্ষরে 


সবারি সাথে যুক্ত হয়ে’ রই । 
কি এক মহা! গরবে মোর ভরিয়া! ওঠে বক্ষ রে 


তোমারি আজি কেমন করে? কই! 
ভ্ীস্বরেশা নন্দ ভট্টা 








তুমি যে স্থরের আগুন লাগিয়ে দিলে মোর প্রাণে। 
এ আগুন ছড়িয়ে গেল সব খানে সবখানে সব খানে। 


শিল্পী শ্রীযুক্ত অদিতকুমার হালদারের অনুমতি অনুসারে । 
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“অত্যম্‌ শিবম্‌ সুন্দরম্‌ ।” 
“নায়মাত্মী বলহীনেন লভ্যঃ।” 


১৪শ ভাগ 
১ম খণ্ড 


7 বিবিধ প্রসঙ্গ. 
আমলা কি অর্থে নিক্রুষ্ট নহি । আমরা 
স্বায়ত্ত শাসন চাহিলে প্রকারান্তরে আমাদিগকে বলা 


"হয়, “তোমরা নিকৃষ্ট জাতি ; ইহার উপযুক্ত নও!” ব্রিটিশ. 


উপনিবেশ-সকলে ওঁ ওজুহাতে আমাদিগকে ঢুকিতে 
দেওয়া হয় না। আমর! কোন বড় সরকারী চাকরী 
. চাহিলেও এরূপ উত্তর পাই। উত্তর পাইয়া আমর! 
"রম হইয়া বলি, “আমর! নিকৃষ্ট জাতি নহি, আমরা 
তোমাদের সমান।” তাহার পর এমন ভাবে আমাদের 
পূর্বপুরুষদের বড়াই করিতে আরম্ভ করি, যে, তাহাতে 
প্রকারান্তরে, এবং কখন কখন স্পষ্টই, বল! হয়, আমরা 
পৃথিবীর সকল জাতির চেয়ে বড়। 
বিষয়টির বিচার এ প্রকারে কর! থাঁয় না; ধীর 
ঠাণ্ডা ভাবেই করা উচিত । 
সংস্কৃত কলেজে যদি একজন সুপণ্ডিত অধ্যাপকের 
প্রয়োজন হয়, এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপক্রমণিকা- 
পড়! কোন ব্যক্তি যণ্দ এই বলিয়! দরখাস্ত করে যে তাহার 
/ বৃদ্ধপ্রপিতামহ সর্বশান্ত্রবিশারদ মহামহোপাধ্যায় ছিলেন, 
তাহা হইলে আবেদনকারীর ওঁ পদটি পাওয়ার সম্ভাবনা 
খুব বেশী বলিয়া মনে হয় না। বর্তমান ইউরোপীয় যুদ্ধে 
অনেক সৈন্য ও সেনানায়কের আবশ্যক দেখিয়া যদি কেহ 
এই বলিয়া আবেদন করেন যে আমার পূর্বপুরুষ ভারী 
যোদ্ধা ছিলেন, তাহ! হইলে তাহার কোন কাঁজ পাইবার 


ভাদ্র, ১৩২৩ 


| ৫ম সংখ্য। . 








বিন্দুমাত্রও সম্ভাবন! নাই। কাহারও পূর্বপুরুষ কি ছিলেন, 
তাহা বর্তমানে তাহার কেবল একটি উপকার করিতে 
পারে। পূর্বপুরুষের. কীর্তি তাহাকে এই বলিয়া দেয়, 
“তোমাদের বংশে যখন এরূপ বড় কাজ হইয়াছে, তখন 
এখনও সেরূপ কাজ হইতে পারে। অতএব তুমি 
উৎসাহের সহিত : লাগিয়া যাঁও। - মহৎ বংশে জন্নিয়া 
ক্ষুদ্র হওয়া সম্মানের বিষয় নহে।” কিন্ত দুঃখের বিষয় 
আমর! পূর্ধ্বপুরুষদের খ্যাতিটিকে স্থখশয্যায় পরিণত 
করিয়া তাহার উপর দিব্য আরামে নিদ্রা যাঁইতেই 
তাল বাসি। এ রর 

তবে কি আমর! আপনাদিগকে নিকৃষ্ট জাতি বলিয়া 
স্বীকার করিতেছি? তাহা নয়। কিন্তু আঁমর! আধুনিক 
বড় জাতিদের সমান কিসে, তাঁহা বুঝা দরকার । আমর! 
বর্তমানে এ পর্য্যন্ত যাহ! হইয়াছি, বা যে অবস্থায় আছি, 
তাহাতে আমর! সকল বিষয়ে বর্তমান বড় জাতিদের 
সমান নহি। আমর! সম্ভাবনায় সমান। আমাদের 
মধ্যে সেই শক্তির বীজ আছে, যাহার বলে আমরা অন্ত 
যে-কোন জাতির সমান হইতে পারি। কিন্তু সম্ভাবনায় 
সমান হইলেও বস্তুতঃ আমরা এখনও সমান হই নাই] 
হইতে পারে যে আমরা গার্স্থ্য কোন কোন গুণে শ্রেষ্ঠ, 
কিন্তু স্বাধীনতা প্রিয়তা, স্বদেশের প্রতি কর্তব্য পালন, 
প্রভৃতিতে আমাদের বিস্তর উন্নতির আবস্তক। ইহা 
অবশ্য স্বীকার্ধ্য, যে, আমাদের দেশে অন্ঠান্ত সভ্য 


-দেশের মত জীবনের সকল বিভাগে যথেষ্টসংখ্যক 


৪৯৬ 
প্রতিভাশালী শক্তিমান কৃতী লোক নাই। একটা 
দেশের, দেশরক্ষা, রাজন্ব, বিদেশের সহিত যথাযোগ্য 
সম্বন্ধ রক্ষা, শিক্ষা, জ্ঞানোন্নতি ও জ্ঞানবিস্তারঃ নৃতন 
ভৌগোলিক আবিষ্কার, প্রভৃতি নানা কাঁজের জন্য যত 
উপযুক্ত লোকের দরকার, তাহ! কি আমাদের আছে? 
জগতের মনস্বীদের সভায় স্থান পাইতে পারেন, বিদ্যার 
নানা শাখায় এমন কয়জন লোক আমাদের আছেন? 
ইহার উত্তরে কেহ হয় ত বলিবেন, আমরা যথেষ্ট 
সুযোগ পাই নাই। কিন্তু সুযোগ ত কেহ কাহাঁকেও 
দেয় না; সুযোগ করিয়া লইতে হয়। অন্তান্ত জাতির] 
সুযোগ পাইল, আমর পাইলাম না ইহার মধ্যে আমাদের 
কি কোন ত্রুটি বা অযোগ্যতা নাই? 
আমর! সম্ভাবনায় যে অন্ত জাতিদের সমান, তাহার 
প্রমাণ আছে। সাহিত্য ও বিজ্ঞানে ভারতের বহু কর্ম 
জগতে পরিচিত হইয়াছেন, এ কথা বল! যায় না। কিন্তু 
যে ছু এক জন হইয়াছেন, তাহাতে জাতীয় শক্তির নমুনা 
পাওয়া যাইতেছে । কোন দেশেই হঠাৎ একজন বড় 
লোকের আবির্ভাব হয় না, যদিও বাহৃতঃ তেমনি দেখায় 
বটে। একটা দেশে আর সর্বত্র মরুভূমির বানুক! 
চিরকাল ধূধূ করে, বা আর সব জায়গায় ছোট ছোট 
আগাছাই চিরকাল জন্মে, কেবল এক জায়গায় একটি 
বিশাল বনস্পতি মাথা তুলিয়া দাড়াইয়া থাকে, পৃথিবীতে 
এরূপ দেখ! যায় না। শেক্সপীয়ার যে যুগে ইংলগ্ডে 
জন্মিয়াছিলেন, সে যুগে ঠিক তাহার সমান না হইলেও 
কতকটা। তাহারই ধরণের ইংরেজ কবি আরও ছিলেন। 
আমাদের দেশেও, সমস্ত জাতিট] অপদার্থ, আর ব্যতি- 
ক্রম স্থলস্বরূপ ছুএক জন প্রতিভাশালী লোক জন্মিয়াছেন, 
তাহ! নয়। তাহার! জাতীয়-শক্তিরই ফল ও নমুনা । 
আর এক প্রমাণ এই যে আমাদের দেশে যে-সকল 
লোক কোন-নাকোন রকমের বৃহত্ব্যাপারের ভার 
পাইয়াছেন বা! লইয়াছেন, তাহাদের অনেকে কৃতকার্ষয 
হইয়াছেন ; অন্ততঃ, সকলেই বা অনেকেই অকৃতকার্য্য 
হইয়াছেন, এরূপ বলা যায় না। ূ 
অতএব, আমর! জগতের সের! ছিলাম বা আছি, 
এই ভাবিয়! যেন না ঘুমাই। এরূপ আত্মপ্রতারণ। আত্ম- 





প্রবাসী-_ভাব্র, ১৩২১ 
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হত্যা ভিন্ন আর কিছুই নয়। বর্তমানে আমরা অ 
বড় জাতিদের সমান, ইহা মনে করা মহা ভ্রম । আমর 
কেবল সম্ভাবনায় সমান। এই সম্ভাবনাকে বাস্তবে 
পরিণত করিতে হইলে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, অদম্য উৎসাহ 
অবিচলিত অধ্যবসায়, অক্লান্ত পরিশ্রমের দরকার । 
বাধাবিত্বের সহিত কঠোর সংগ্রাম করিয়াই মানুষ বড় 
হয়। বিলাসিতা, আমোদ প্রমোদ, ইন্ড্রিয়ের দাসত্ব, কোন 
মানুষকে, কোন জাতিকে বড় করিতে পারে না। কেবল - 
মাত্র বড় হইবার স্বপ্ন দেখিয়াও বড় হওয়] যায় না। 
কিন্ত কেহ যদি একঘণ্টা স্বপ্ন দেখিয়া দিনের পর দিন / 
সেই স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করিবার জন্য খাটিতে থাকে, 
তবেই সে স্বপ্নদেথা সার্থক হয় । 

লেশ্খিক্াল আদ ৷ দর্শনাচাধ্য ব্রজেন্দ্র- 
নাথ শীল মহাশয়ের কন্যা! কিছু মন্নকথ লিখিয়। রাখিয়া- 
ছিলেন; আন্তরিক প্রেরণায় লিখিয়াছিলেন, প্রকাশ করি- 
বার জন্য নহে। শীলমহাঁশয় যখন গ্রীন্মাবকীশে বিলাত ৯ 
যান, তখন জাহাজে একছ্রন ইংরেজ অধ্যাপক তাহাকে 
২15টি লেখা পড়িতে অনুরোধ করেন। তাহা শুনিষা 
অধ্যাপক মহাশয়ের এত ভাল লাগে যে তিনি লেখাগুলি 
ইংরাঁজীতে অন্ববাদ করিতে আবন্ত করেন, এবং অনুবাদ 
সমাপ্ত করিয়া স্বতঃপ্রবৃত্ব হইয়া বিখ্যাত প্রকাশক 
ম্যাকৃমিলান কোম্পানীকে দ্বেখান। তাহার! নিঙ্জ ব্যয়ে 
এই অনু পাদ ছাপাইতেছেন। বাংলা রচনাগুলিও ছাপ! 
হইতেছে। রবিবাবু তাহার একটি ভূমিকা লিখিয়া 
দিয়াছেন। এই ভূমিকারও অন্থবাঁদ রচনাগুলির ইংরেজী 
অন্থবাদের সঙ্গে ছাপ! হইবে। 

লেখিকা! ইতিপূর্বে আর কোন গ্রন্থ রচন! বা প্রকাশ 
করেন নাই। ইহাই তাহার প্রথম উদ্যম । 

াঁজ্গালীল্ল হনহহখ।1 বাল যাহাদের 
ভাষা, তাহারাই বাঙ্গালী । এই সংজ্ঞা অন্ুসাবে ভার ত- 
বর্ষ ও ব্রহ্মদেশে ১৯১১ খীষ্টাব্দের মান্ুষগণনা অন্থুসারে 
৪ কোটি ৮৩ লক্ষ ৬৭ হাজার ৯ শত ১৫ জন বাঙ্গালী 
ছিল। তাহার মধ্যে পুরুষ ২১৪৫১৩৮,৬০৩ এবং স্ত্রীলোক 
২,৩৮,২৯,৩১২ ৷ ১৯০১ সালের মানুষ-গণনা অনুনারে 
বাঙ্গালীর সংখ্যা ছিল ৪-কোটি ৪৬ লক্ষ ২৪ হাজার 


ঞা 









৫ম সংখ্য! ] 
জন। দশবৎসরে ৩৭ লক্ষ ৪৩ হাজার ৮ শত ৮৭ জন 


ধাঙ্গালী বাড়িয়াছে। 
বাহিরে কতকগুলি প্রদেশে কত - বাঙ্গালী ছিল, তাহা 








| নীচে দেওয়! যাইতেছে । 


প্রদেশ ১৯১১ ১৯০১ 
আজমীর-মাবোয়ারা ২৯১ ২৮১ 
আগামান ১৬৪৮ ১৪৪১ 
আসাম ৩২২৪১৩০ ২৯৪৯২৮৭ 
বিহাঁর-উড়িষ্যা-ছোটনাগপুর ২১৮৬০২০ ২৯১২৯২৭ 
বোম্বাই ১৭৫২ ১৬৩১ 
ব্রহ্ম দেশ ২৪৮৩১০ ২০৮০৭৮ 
মধ্য প্রদেশ ও বেরার ২৩৮৬ ১৫৫৬ 
_মান্দ্ৰাজ ১১৬৬ ৬২৬ 
| পঞ্জাব ২১১৬ ২৩৩০ 
আগ্রা ও অযোধ্যা! - ২২৫০ ২৪১২০ 
মধ্যভারত-এজেন্সী ' ৮৯৪ ৪১৫ 

. ব্লাজপুতানা ৬১৯ 7 ৪9০ 
হাইদবাবাদ' - ১৯৪ ৬৬ 
২১৯০১ সালে 'বানুচীস্তানে ২০১ ই সীমান্ত 


প্রদেশে ৮৯, বড়োদায় ৯৫, কাশ্মীরে ৬২ কোচীনে-২, 
ত্রিবান্ধড়ে ৯৮ এবং মহীশুরে ২০ জন বাঙ্গালী ছিল। কিন্তু 
১৯১১ সালের" সমগ্র-ভাঁরতের - মানু-গণনার রিখোর্টে 
এ ও প্রদেশে ও রাজ্যে ‘কত বাঙ্গালী আছে, তাহার 
উল্লেখ নাই । : 

‘প্রবাসী ব্ৰাজ্জাল্লী। যে-সকল বাঙ্গালী 
আসামে বাস করেন, তাহাদের অধিকাংশকেই প্রবাসী 
বলাযায়না। কারণ, আসামের গোয়ালপাড়া, কাছাড় 
ও শ্ৰীহট্ট জেলাগুলি বাস্তবিক প্রাকৃতিক-বঙ্গেরই অস্ত- 
গত রর তথায় 'বঙ্গভাষীর সংখ্যাই অধিক? অন্যান্তি 
“ অনেক জেলাতেও 'হাঁজার হাজার বাঙ্গালী সুজি? 
বাস করিতেছে । 

" বর্তমান সময়ে বিহার, উড়িষ্য। ও ছোটনাগপুর একটি 
স্বতন্ত্র স্ববা। ইহাতে কিন্ত প্রারুতিক-বঙ্গের অনেক 


অংশ অন্তভূক্ত হইয়াছে। সাঁওতাল পরগণা- জেলায় 


শতকরা ১৫ জন ' বাঙ্গলা বলে। ' জামতাড়া মহকুমায় 


বিবিধ প্রসঙ্গ__ প্রবাসী বাঙ্গালী 





১৯০১ ও ৯৯১১ খৃষ্টাব্দে বঙ্গের 
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শতকরা ৩৪ এবং পাকুড়ে শতকরা ৩জন বাঙ্গল। 
বলে। মানভূম জেলায় শতকরা ৬৪ জন এবং সিংভূম 
জেলার ধলভূম মহকুমায় শতকর1 ৪6 জন বাঙ্গল1 বলে। 
পৃর্ণিয়া . জেলার কিষনগঞ্জ মহ্কুমায় শতকরা ৯৭ জন 
বাঙ্গলা বলে। ছোটনাগপুরের দেশী রাজার অধীন 
রাজ্যগুলিতে প্রতি দশহাঞ্জারে ১৮৫৯ জন এবং উড়ি- 
ষ্যার দেশী রাজ্যগুলিতে প্রতি দশহাঁজারে ২১৪ জন 
বান্ছলা বলে। ইহাদের মধ্যে অন্পলোককেই প্রবাসী 
বলা যায়। 

- বঙ্গের সীমার সহিত -যে-সকল প্রদেশের সীমা 
সংলগ্ন নহে, সেই-সকল প্রর্দেশের বাঙ্গালীরা যে সক- 
লেই পরবাসী, তাহা নিশ্চিতরূপে বলা যায়। তন্মধ্যে 
দেখা যাইতেছে যে আগ্রা-অযোধ্য। প্রদেশে বাঙ্গালীর 
সংখ্যা দ্শবৎসরে ২৪১২০ হইতে." কমিয়া ২২৫০০ হুই- 
য়াছে, এবং গঞ্জাবে দ্রশবৎসরে ২৩৩৭. হইতে কমিয়া 
২১১৬ হইয়াছে! অন্যত্র বাড়িয়াছে। এই ছুই প্রদেশে 





বাঙ্গালীর সংখ্যা কেন কমিল, তাহা তথাকার প্রবাসী 


বাঙ্গালী কেহ কেহ . যদি অনুসন্ধানপূর্ববক নির্ণর করিতে 
পারেন, তাহা হইলে বড় ভাল. হয়। 

বঙ্গের বাহিরে প্রবাসী বাঙ্গালীদের মধ্যে আর 
সর্বত্র পুরুষের সংখ্যা অধিক এবং তাহাই স্বাভাবিক, 
কারণ জীবিকার জন্য অধিকাংশ স্থলে পুরুষেরাই বিদেশে 
যায়; কেবল . আজমীর-মারোয়ারায়। মধ্য-ভারত 
এজেন্সীতে এবং আগ্রা-অযোধ্য। প্রদেশে স্ত্রীলোকের 
খখ্যা অধিক। শেষোক্ত প্রদেশে. বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের 
সংখ্যা বেশী হওয়ার কারণ সহজেই বুঝা যায়! স্ত্রীলোক 
পুরুষ অপেক্ষা অধিক, সংখ্যায়. কাশী, বৃন্দাবনাদি 
তীর্ঘস্থানে :গিয়। বাস করে। আজমীর-মারোয়ারাতেও 
১৩২ জন পুরুষ এবং ১৫৯ জন স্ত্রীলোকের মধ্যে সংখ্যার 
ন্যনাধিক্য কোন আকম্মিক কারণে ঘটিয়া থাকিতে 
পারে ;-_পুষ্ষর তীর্থের জন্য কি না তাহ! নির্ণয়যোগ্য । 
মধ্য-ভারত এজেন্সীতে মাত্র ২৮৯ জন পুরুষ, এবং ৬০৫ জন 
স্ত্রীলোক কি কারণে হইয়াছে, তাহ স্থানীয় কেহ নির্ধারণ 
করিয়া লিখিলে ভাল হয়। 

‘অনেকের নিকট এসকল বড় তুচ্ছ ব্যাপার মনে 
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হইতে পারে। আমর! তাহা মনে করি'না। প্রথমতঃ, 
জীবিকানির্বাহের কথা আছে। পৈত্রিক ভিটায় বসিয়া! 
সকলের জীবিকা নির্বাহ হয় না। তাহাদের নানাস্থানে 
যাওয়া আবশ্তক,_তা বঙ্গের ভিতরেই হউক বা বাহি- 
রেই হউক । বাহিরে গিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতে 
পারিলে জাতির এই একট! শক্তির পরিচয় পাওয়! যায়, 
যে, তাহার! অন্ প্রদেশের লোকদের সন্ধে প্রতিযোগি- 
তায় কোন কোন কার্য্যক্ষেত্রে জিতিতেছে ও টিকিয়! 
. থাঁকিতেছে। যদ্দি বাঙ্গালী ভারভসাত্রাজ্যের বাহিরে 
গিয়। জীবিকানির্ববাহ করিতে পারে, তাহা হইলে এই 
শক্তির পরিচয় আরও ভাল করিয়া পাওয়া যায়। 
তাহার পর আর. একটা কথা এই যে, যেমন কেহ ঘরের 
বাহিরে না গেলে, ঘরকুনো হইয়া বসিয়া থাকিলে, 
তাহার প্রকৃতিতে সংকীর্ণতা, জড়তা, উদ্যমহীনত৷, 
ভীরুতা, কুপমণ্কতা, প্রভৃতি দোষ আসিয়া পড়ে, সে 
অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে পারে না; নান! বাধাবিক্বের 
সহিত সংগ্রাম করিয়! শক্তসমর্থ হইতে ও. মনুষ্যত্বলাভ 
করিতে পারে না; তেমনি ঘরকুনো জাতিরও এরূপ 
দশা ঘটে। অতএব জাতীয় চরিত্রের উন্নতির জন্য 
সকল জাতিরই, বাহিরে যাওয়া দরকার ! 
বাঙ্গালীরা এক সময়ে হিমালয় লঙ্ঘন করিয়া, সমুদ্র 
পার হইয়া, কত জাতিকে জ্ঞান ও ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছে, 
 শভ্য করিয়াছে। ইতিহাঙ্জ হইতে তাহার চিহ্ন সম্পূর্ণ 
লুপ্ত হয় নাই। এখন আমর! প্রধানতঃ, অন্ঠান্ত জাতির 
মত, জীবিকা উপার্জনের জন্যই বঙ্গের বাহিরে যাই। 
কিন্তু তা বলিয়া, অর্থের বিনিময়ে আমরা যে কাজ ঘি, 
তা ছাড়া আমাদের যে আর কিছু দিবার নাই, তা 
নয়। বিধাতার বিধানে যেমন ভিন্ন ভিন্ন মানুষে ভিন্ন 
ভিন্ন গুণের ও শক্তির বিকাশ কমবেশী হইয়া থাকে, ভিন্ন 
ভিন্ন জাতির মধ্যেও সেইরূপ দেখা যায়। মরাঠাতে যাহ! 
যে পরিমাণে আছে, বাঙ্গালীতে তাহা ঠিক সে পরিমাণে 
নাই; আবার বাঙ্গালীর প্রকৃতিতে যে বস্তুর বিকাশ যত- 
খানি দেখা যায়, মবাঠার প্রকৃতিতে ঠিক্‌ ততথাঁনি 
দেখা যায় না। ভারতের সমস্ত জাতির পরস্পর সংস্পর্শের 
প্রয়োজন আছে, তাহাতে লাভ আছে, সকলের মধ্যে 


প্রবাসী-- ভাদ্র, ১৩২১ 
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ভাবচিন্ত৷। আদর্শের আদানপ্রদ্ধানের এবং পরম্প 
উপর প্রভাবের প্রয়োজন ও উপকারিতা আছে। 
এক ভারতীয় জাতি গড়িতে হইলে এইরূপ সংস্পর্শ, 
আদ্বানপ্রদান ও পরস্পরের উপর প্রভাব আবশ্যক ৷ 
- যাহারা এক হইবে, তাহার! পরস্পরকে গ্রীতি ও 
শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে না পারিলে, কেমন করিয়া এক 
হইতে পারে? প্রবাসীর! নমুনার কাজ করেন । পশ্চি- 
মের -লোঁক বাক্গলায় আসিয়া বাঙ্গালীকে দেখে বটে, “ 
কিন্তু. আরও ভাল করিয়া দেখে প্রবাসী বাঙ্গালীকে। 
প্রবাসী বাঙ্গালী যদি বাঙ্গালীর ভাল নযুন। হন, তাহা 
হইলে তিনি যে প্রদেশে প্রবাসী তথাকার লোকদের 
প্রীতি ও শ্রদ্ধার পাত্র হইতে পারেন। তাহা হইলে 
তাহারা জাতির সহিত জাতি বাধিবার বন্ধনরজ্জুর কাজু 
করিতে পাবেন। র্‌ 
ভাল নমুনা! সকলেই হইতে পারেন। ধনীব্যক্তি . 
উচ্চপদস্থ হইতে দরিদ্র কর্মচারী, সম্পন্ন সওদাগর হইতে ১ 
অল্প. আয়ের দোকানদার, উকীল, ব্যারিষ্টার; অধ্যাপক, 
শিক্ষক, ভাক্তার,- রেলের বাবু, প্রভৃতি সকলেরই ভাল 
বা মন্দ নমুনা হইবার সম্ভাবনা আঁছে। আমাদের দেশে ১/ 
রেলে যাতায়াত. করাও: একট! বিপদের মধ্যে । পশ্চি- 
মের কোথাও কোন বাঙ্গালী টিকিট-বাবু যদি যাত্রী- 
দের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন, তাহ! হইলে তাঁহার দ্বার! 
তাহার নিজের ক্ষতি ত হয়ই, অধিকস্ত সমস্ত বাঙ্গালী 
জাতির সম্বন্ধে হাজার হাজার লোকের ধারণা খারাপ ' 
হয়। কিন্তু যদি কেহ সজ্জন হন, তাহ] হইলে তিনি 
নিজের, স্বজাতির ও সমগ্র ভারতের মঙ্গলের কারণ হন। 
শিক্ষক ও অধ্যাপকদের হাতে বালক ও যুব্কর্দিগকে 
গড়িয়া! তুলিবার ভার । তাহার! যদি স্সেহশীলতার, 
সাধুচবিত্রের, কর্তব্যপরায়ণতার, জ্ঞানতপশ্থিতার দৃষ্টান্ত 
দেখাইতে পারেন, তাহা৷ হইলে যে প্রদেশে কাঞ্জ করেন, ' 
তথাকার মঙ্গল ত হয়ই, অধিকন্তু বাঙ্গালীর নাম উজ্জ্বল 
হয়। লোকে বিপন্ন হইয়া চিকিৎসকের আশ্রয় লয়। 
মোকদ্দমায় একপক্ষ বিপন্ন বা.অত্যাচরিত হইয়! উকীল 
ব্যারিষ্টারের সাহায্য চা়,এবং আদালতের আশ্রয় গ্রহণ 
করে। প্রবাসী বাঙ্গালী চিকিৎসক, ব্যবহারাঁজীব ও 
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বিচারক. ভাল হইলে লোকের-কল্যাণ ত হয়ই, অধিকন্ত 
তাহাদের মধ্যে ভিন্ন প্রদেশের লোকে বাঙ্গালীর ভাল 
নমুনা দেখিয়! বাঙ্গালীকে আত্মীয় জ্ঞান করিতে শিখে। 
রাষ্ট্রীয়, সামাঞ্জিক.. এবং শিক্ষা-ও-ধর্মসন্বদ্ধীয় আদর্শের 
" প্রচার সংবাদপত্রসম্পাদকদিগের একটি প্রধান কর্তব্য । 
যখন প্রবাসী বাঙ্গালী সম্পাদকের! কোনও প্রদ্দেশকে 
খাট ন! করিয়া, কাহারও প্রতি অবজ্ঞা বা বিদ্বেষকে 
হৃদয়ে স্থান না দিয়া, প্রাদেশিক ও সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা 
পরিহার করিয়া, ‘ভারতীয় জাতি গঠনের পথ দেখা ইয়া 
দেন, কেমন করিয়া ভারতের সকল প্রদেশের, সকল 
ধর্ম্মের ও শ্রেণীর লোকের! সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয় অধিকার পাইতে 
পারে, তাহা দেখাইয়া দেন, তখন তাহারা যে প্রদেশ- 
_, বিশেষের ও সমগ্রভারতের হিতসাধন করেন, তাহাতে 
. সন্দেহ নাই। 

. কলিকাতা হইতে রাজধানী উঠিয়া যাইবার পূর্বে 
বড় লাটের ব্যবস্থাপক সভায় সকল প্রদেশের প্রতিনিধি 
ও অন্ঠান্ অনেক প্রধান.প্রধান লোক এবং সামস্ত অমাত্য 
প্রভৃতি দ্বারা পরিবেষ্টিত দেশীয় রাঁজন্যবর্গ' কলিকাতায় 
আসিতেন। তাহাতে. তাহাদের সঙ্গে বাঙ্গালীর কিছু 
কিছু পরিচয় ঘটিত।. ভারতীয় একতার স্বপ্ন বাঙ্গালীই 
আগে দেখিয়াছে, বাঙ্গালীই এই: একতাঁর মন্ত্র আগে 
প্রচার “করিয়াছে । বাঙ্গালীর সঙ্গে - সমগ্র ভারতের বহু 
নেতাঁর এই পরিচয়ে বঙ্গের ও ভারতের উপকার হইত। 
এখন দিল্লীতে রাজধানী, উঠিয়া গিয়া সে পরিচয়ের-পথ 
বন্ধ হইয়াছে । সমগ্র ভারতের রাজস্ব, সমগ্র ভারতের 
সেনাদল, ' প্রভৃতি সাত্রাঞ্যিক সমুদ্রয় রাজকীয় ব্যাপারের 
কেন্দ্রস্থল কলিকাতায় ' থাকায়, . তৎসম্পর্কায় ' সমুদয় 
আফিসে প্রধান্তঃ বাঙ্গালী নিযুক্ত হইত। . ইহ! দ্বারাও 
বাঙ্গালী উপরৃত হইত এবং তাহার দ্বারা সমগ্র ভারতের 
কিছু কাজ হইত। ক্রমে সে সুবিধা! ও স্বযোগও বাঙ্গালী 
হারাইবে, এবং দিল্লীর নিকটবর্তাঁ প্রদেশের লোকেরা 
তাহা পাইবে । 

স্থতরাং এখন বাঙ্গালীদের মধ্যে, সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ- 
ভাবে, বাঙ্ধলা ছাড়া ভারতবর্ষের বাকী অংশের কাজ 
করিতে প্রবাসী বাঙ্গালীরাই প্রধানতঃ পারিবেন। 





বিবিধ প্রসর্গ- প্রবাসী বাঙ্গালী 





দ্বারা চালিত হ্য়। 
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অবাঙ্গালীদের 'সঙ্গে সংস্পর্শ, ভাব চিন্তা আদর্শের আদান 
প্রদানআদির প্রধান .উপায়- তাহারা । বাঙ্গালীর নমুন। 
অবাঙ্গালীর? সাক্ষাৎ ভাবে তাহাদের মধ্যেই দেখিবে। 
তাহাদের দায়িত্ব গুরুতর। কোন প্রবাসী বাঙ্গালীই 
আপনাকে সামান্ত মনে করিবেন না । আমর! কাহাকেও 
সামান্য মনে করি না। প্রত্যেকেই বাঙ্গালীর প্রতিনিধি । 

তাহাদের কান্দ বড় কঠিন। তাহারা যে প্রদেশের 
অন্লজলে পুষ্ট, তাহার মঙ্গলসাধনে তৎপর তাহাদিগকে 
থাকিতেই হইবে । সুখের বিষয় বাঙ্গালী যে প্রদেশেই 
গিয়াছেন, অর্থোপার্জন লক্ষ্য বা উপলক্ষ্য হইলেও, 
তাহাদের মধ্যে অনেকে তাহার জনহিতকর কার্ষ্যে 
সময়, শক্তি ও অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। কিন্তু আবার 
তাহার! অবাঞ্গালী হইয়া গেলেও চলিবে না। তাহাদের 
একটি জাতীয় বিশেষত্ব জন্মিয়াছে। তাহার ছায়া- ও 
ছাপ বাঞ্ছলা সাহিত্যে পড়িয়াছে। প্রবাপী বাঙ্গালীকে 
বাঙ্গলা সাহিত্যের সঙ্গে যোগ রাখিতে হইবে, বঙ্গের 
মানসিক ও আধ্যাত্মিক নানা চেষ্টার সঙ্গে যুক্ত থাকিতে 
হইবে৷ 

প্রবাসী বাক্জালীল ডি এক 
এক প্রদেশে, প্রাকৃতিক বঙ্গের কোন কোন খণ্ড অন্তভূক্তি 
হইয়াই হউক, বা বঙ্গ হইতে বাঙ্গালী গিয়া তথায় 
স্থায়ী বা-অস্থায়ী ভাবে বসবাস করিয়াই হউক, এত 
বাঙ্গালীর বসতি যে তাহাদের মুখপত্র স্বরূপ অন্ততঃ 
একখানি করিয়! সুপরিচালিত সংবাদপত্র থাক! দরকাঁর। 
ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের প্রবাসীদের স্বার্থ বাস্তবিক সেই সেই 
প্রদেশের প্রাচীনতর অধিবাসীদের স্বার্থের সঙ্গে এক। 
কিন্ত অল্পবুদ্ধি লোকের! অনেক সময় নর্ধ্যাবিদ্বেষ 
কোন কোন সরকারী কর্ম্ম- 
চারীও প্রবাসী বাঙ্গালীদের প্রতি ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার 
করেন.না। এই জন্য প্রবাসী: বাঙ্গালীদের সন্তানদের ' 
শিক্ষার সুযোগ যাহাতে সংকীর্ণ বা লুপ্ত না হয়, প্রবাসীদের 
উপার্জনের পথ বন্ধ না হইয়া আসে, তাহাদের সামাজিক, 
নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মঙ্গল যাহাতে হয়, তাহা দেখিবার 
অন্য, এইরূপ মুখপত্রের প্রয়োজন । 

দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখুন, বেহার, উড়িষ্যা ও ছোটনাঁগপুর 
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প্রদেশে এবং তদন্তর্গত দেশী রাজ্যগুলিতে ২২ লক্ষ ৯৪ 
হাজার ৯ শত ৪৪ জন অর্থাৎ মোটামুটি তেইশ লক্ষ 
বাঙ্গালীর বাস । ইহাদের মধ্যে সুশিক্ষিত ও ধনী লোক 
আছেন, শিক্ষিত সচ্ছল অবস্থার লোক অনেক আছেন। 
ইহাদের একটি গপরিচালিত মুখপত্র থাক! যেমন দরকার, 
তাহা চালানও তেমনি সুসাধ্য। স্থসাধ্য, যদি তাহারা 
স্বশ্রেণীর লোকদের মঙ্গল চান। কিছু মূণধন সংগ্রহ 
করিলে বাকীপুরের বেহার হেরান্ডের, কটকের ষ্টার- 
অব-উৎকলের অনেক উন্নতি সাধন কর! যাইতে পারে। 
তাহা হইলে, বালা দেশের যে -সব বাঙ্গালী বেহার- 
উড়িষ্যা-ছোটনাগপুরের বাঙ্গালীদের খবর রাখিতে 
চান, তীাহারাও. এপ্গপ কাগজের গ্রাহক হইতে পারেন । 
তাহাদের খবর রাখ! স্বজাতিপ্রিয় প্রত্যেক বাঙ্গালীর 
কর্তব্য ৷ রর 
 ব্রক্ষদেশে ছুই লক্ষ আঁটচল্লিশ হাজার তিন শত 
দশ জন বাঙ্গালীর বাস। তাহাদের অনেকের অবস্থা 
সচ্ছল। তাহারা একখানি মুখপত্রের অভাব বোধ, 
করেন কি? | ৪4 ২ 
আগ্রা-অয়োধ্যার ২২,৫০০ বাঙ্গালীর জন্তু একখানি 
মুখপত্র চালান অসম্ভব না হইলেও, স্ুসাধা না 
হইতে পারে। কিন্তু যদি কোন সংবাঁদপত্রকে প্রবাসী 
বাঙ্গালীরা অংশতঃ মূলধন যোগান, তাহা হইলে তাহার 
দ্বারা বাঙ্গালীর অনিষ্ট, অসম্মান, বা প্রভাবনাশের 
সহায়তা যাহাতে না হয়, তাহ! তাহাদের দেখা কর্তব্য । 
অনেক প্রদেশেই। দবেহাঁরীবর অন্য - .বেহার” 
«ওড়িয়ার জন্য উড়িব্যা” এইরূপ ধুয়া উঠিয়া ভারতীয় 
একতাঁর পথে বিদ্ব জন্মাইতেছে। যে কারণেই হউক, 


বন্দে এ ধুয়া উঠে নাই এবং পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ভারতীয় ' 


একতার স্বপ্ন বাঙ্গালীই প্রথমে দেখিয়াছে ও প্রকাশ 
করিয়াছে । অতএব দম্পাদকরূপে ভারতীয় একতার 
আদর্শ প্রচার করিবার যোগ্যত1 বাঙ্গালীর বিশেষ ভাবে 
আছে। সুতরাং প্রবাসী বাঙ্গালীদের মধ্যে সম্পাদকের 
সংখ্য! বাঁড়া দরকার। কিন্তু না বাড়িয়া কমিতেছে। 
আগে যে-সব প্রদেশে বাঙ্গালী সম্পাদক ছিলেন, তথাকার 
চিরন্তন অধিবাসীরা যোগ্য হইয়! যদি নিজেদের কাগজ 













2৯৫ পাস্তা 


নিজেরা ালান, তাহা হইলে কিছু বলিবার থাকে না! 
কিন্ত প্রবাসী-বাঙ্গালী সম্পাদকের বদলে যদি অ 
কোন কোন প্রদেশের প্রবাসী .লোকে সম্পাদক হন 
(কয়েক স্থলে এরূপ -ঘটিয়াছে ), তাহ! হইলে বাঙ্গালীর! 
এই পরাজয় গৌরব বা সুখের. বিষয় হয় না। বিশেষতঃ 
যখন বাঙ্গালী উত্তর-ভারতের ভাষ! যত সহজে বুঝেন, 
দক্ষিণের লোকেরা তত সহজে বুঝেন না. ও 

বাঞ্গালীদের মধ্যে অনেকে হিদ্দী-উর্দ, শিখিলে 7 
উত্তর-তাঁরতে সম্পাদ্কতা৷ করিবার সুবিধা হয়। | 

ভ্রঙ্কে অন্যান্য প্রচদেশেন্র লোক্ক। | 
প্রাকৃতিক বঙ্গের বড় বড় অনেক খণ্ড আসাম ও বিহার- প্র 
উড়িষ্য।-ছোটনাগপুরের সঙ্গে যুক্ত করিয়। দেওয়! হইয়াছে," . 
কিন্তু এখন 'এক দার্জিলিং জেলা বাদ দিলে, বঙ্গের এলাঁকা1-. 
ভুক্ত সমস্ত স্থানই প্রারুৃতিক-বন্গের অংশ। দার্জিলিঙেরও .. 
২,৬৫,৫৫০ জন অধিবাসীর মধ্যে সকলের চেয়ে বেশী 
লোঁকে (৫৬,৭৮৬ জন) নেপালী ভাষায়, কথা বলে; 
তাহার নীচেই বাঙ্গালীর সংখ্যা, ৪৫,৯৮৫ জন। সুতরাং 
দাঁঞ্জিলিংকেও বাঙ্গালী নিজের করিয়া লইয়াছে। : 

আসামের বাঙ্গালীদের. অল্প লোককেই প্রবাসী বলা এর 
যায়। বিহার-উড়িষ্যা-ছোটনাগপুরের মানভূম, সিংহ- / 
ভূম, সাওতাল পরগণা, পূর্ণিয় প্রভৃতি জেলার বাঙ্গালীরা 
প্রবাসী নহে। ১৯১১র বঙ্গের সেন্সস্রিপোর্টে লেখা 
হইয়াছে যে ‘In Bihar and Orissa it ‘ Bengali] 
is spoken by 2,295,000 or 6 per cent. of the 
total population, the border districts of. 
Purnea, the Sonthal Parganas, Manbhum .and: 
Singhbhum accounting for over nine-tenths of . 
the total number” অর্থাৎ মান্ভূম, সিংহভূম, সাও- 
তাল পরগণা ও পূর্ণিয়াতেই এই ২২ লক্ষ. ৯৫ হাঁজাবের 
নয়-দশমাংশের অধিক বাঙ্গালী : বাস করে। তা-ছাড়া 
আরও কোন কোন ক্ষুদ্র ভূখণ্ডের ..মাতৃভাষা বাঙলা ৷ 
তথাকার বাঙ্গালীদিগকেও প্রবাসী বলিয়া ধরিলেও 
বিহার-উড়িষ্যা-ছোটনাগপুর প্রদেশে প্রবাসী বাঙ্গালীর 
ংখ্যা তেইশ লক্ষের এক দশমাংশ. অর্থাৎ ছুই. লক্ষ 
ত্রিশ হাজারের অধিক হয় না। ইহার সহিত অন্ঠান্ত 


কা 










শের প্রবাসী বাঙ্গালীদিগের সংখ্যা যোগ করিলে 
প্রবাসী-বাঙ্গালীর সংখ্যা হয় ৫ লক্ষ ১১ হাজার 
। অর্থাৎ পাঁচলক্ষ এগারহাজার বাঙ্গালী প্রাকৃতিক- 
বঙ্গের বাহিরে জীবিকা নির্বাহ করে। 
এখন দেখা যাক্‌, অন্যভাষাভাষী কত লোক বাঙ্গলা- 
৭ আসিয়া জীবিকা নিৰ্বাহ করে। তাহা হইলে 
বুঝা যাইবে, যে, বাঙ্গালীরা অন্য সব প্রদেশ, 
বিশেষতঃ পশ্চিম, লুটিয়া খাইতেছে, এই ধারণামূলক 
করূপ ভিন্তিহীন। 
প্রথমতঃ, যাহার! বেশী মন-কষাকধি করেন, সেই 
বেহার ও আগ্রাঅযোধ্যার হিন্দীভাষী ১৮ লক্ষ ৮৯ 
হাঞ্জার ৭৭৯ জন লোক বাঙ্গলাদেশে বাস করেন। অর্থাৎ 
রত ও ব্রন্মদেশে প্রবাসী-বাজালীর সংখ্যা 
১১ হাজার ৷ কিন্তু বঙ্গে গুধু হিন্দীভাবীই আছে 
> লক্ষ । বেহাৱ, ছোটনাগপুর ও আগ্রা-অযোধ্যার 
দী। এই-সব প্রদেশে প্রবাসীবাঙ্গালীর 
[মুটি একলক্ষ তিগ্লান্হাজারের বেশী নহে। 
ৎ বাঙ্গলাদেশ এই হিন্দীভাষী প্রদেশ গুলিতে 
১১০০০ বাঙ্গালী রপ্তানী করিতেছেন, এবং তৎপরিবর্তে 
০০,০০০ হিন্দীভাষী আমদানী করিতেছেন প্রবাসা- 
দের অধিকাংশ অল্পবেতনের কেরানী। হিন্দী- 
অধিকাংশ দৈহিকশ্রমঙ্গীবী, কিন্তু সকলে 
দের মধ্যে সচ্ছল অবস্থার মধ্যবিত্ত লোক 
হইতে লক্ষপতি সওদাগর অনেক জাছে। যাহাই হউক, 
ৃ বাঙ্গালী হিন্দীর দেশে যাহ! উপার্জন করে, হিন্দী- 
ভাষীর] বাংলাদেশে তদপেক্ষা অনেক বেশী উপার্জন 
করে, ভাহাতে সন্দেহ নাই। 
তাহার পর অন্তান্ত কয়েকটি প্রধান প্রধান ভাষ। 
ধরা যাক | 
ঙ্গে গুক্তরাতী-ভাৰী ৪১৯৫ এবং মরাহীভাষী ২৪০৩ 
করে। এই ছুটি ভাষা বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে 
ৃ এ প্রদেশে বাঙ্গালী আছে ১৭৫২ জন মাত্র ৷ 
বরার এবং মধ্য-ভাম্রত এজেন্সীতেও মরাষ্ী 










































রি এই-সব স্থানে ৩২৮০ জন বাঙ্গালী 

































উর বলে, ২ ২৯৩১৬৮ সন । | উড ও উড়িষ্যা 
রাজ্যদকলে বাঙ্গালীর সংখ্যা একলক্ষের সামান্য 
মনে রাখিতে হইবে যে সব উড়িয়াই পাক্ধী- 
বা কুলী নহে। গ্যাস-জল-ড্রেনের উড়িয়া : মা 
বাঙ্গালী কেরানী অপেক্ষা কম রোজগার করে; 
আমাদের প্রদেশে পঞ্জাবী বলে ৫৫৩৩। পঞ্জাবে বা' 
আছে ২১১৬। বাগলায় রাজপুতানার ভাষা র 
বলে তাহাদের মধ্যে লক্ষপতি 
য়ারী বিস্তর, হাজার হাজার টাকা রোজগা 
প্রায় সকলেই। রাজপুতানায় বাঙ্গালী আছে 
৬১৯ জন। তামিল তেনুগ্ড ও মলয়ালম মান্দ্রাঙ্জ 
শের ভাষা। বঙ্গে আছে তামিল-ভাষী ২৯৫৩, তেলুং 
ভাষী ১০২৩২ এবং মলয়ালম-ভাষী ১৫৫, মোট ১৩৩ 
মান্্রাজপ্রদেশে বাঙ্গালী আছে কেবল ১১৬৬ জন। 
এই দৃষ্টান্তগুলি হইতেই বুঝা যাইবে যে ব 
অন্য সব প্রদেশে যাহা রোজগার করে, অন্য সব 
লোকেরা তদপেক্ষা অনেক বেশী টাক! বাং 
আসিয়া উপার্জন করে। অন্যান্য প্রদেশ হইতে 
কুলিমজুর দারোয়ান কন্ষ্টেবল দোকানদার 
বড় সওদাগর, বড় বড় ঠিকাদার প্রভৃতির ঈ' 
করি না। প্রবাসী-বাঙালী কেরানী শিক্ষক 
ডাক্তার আদির হিংসা অন্য প্রদেশের লোকেরা না 
ভাল হয়। 


১৮৩৩৬ ; 


বাঈ্গল! দেশে রিয়ার যেসকল দেশের তার বহ 
কথা বলে, তাহার তালিকা এই £--আরবী ৮৪০, 


যে-সব দেশের মাতৃভাষা  এইগুলি, তথায় 
বাঙালী রোজগার করিয়। খায়? ৪1৫ জনও হই 
টি 


তাহাদের সিন ৃ 





আছে 


৫০২ . প্রবাসী-_ভাদ্দ্র, ১৩২১ [ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


২৩২ জন বাংল! দেশে বাস করে। 

বাঙালী এশিয়া ইউরোপের জাতিদের মধো ত উদ্যম- 
শীলতার বড়াই করিতেই পারে না, ভারতবর্ষের অন্যান্য 
জাতিদের তুলনাতেও বাঙালী কম বই বেশী উদ্ামশীল 
নহে। আমাদের মাতৃভূমি উর্বর] বলিয়াই কি আমা- 
দের এই দশ! ? কিন্তু ক্ুষিজাত দ্রবোর সব বা অধি- 
কাংশ লাতও ত আমর] নিজস্ব করিতে পারিতেছি না । 
পাটের ব্যবসায়ে কোটি কোটি টাকা বিদেশী পাইতেছে ; 
বঙ্গের কৃষাণ ও দালাল ক'টি টাকাই বা পায়? দেশে 
সকলেই যে খাইতে পরিতে পায়, বা সকলেই নিজের 
রোজগার খায়, তাহ।ও নয়। গলগ্রহের ও কুপোষোর 
সংখা! বিস্তর । ভিক্ষুকই আছে কয়েক লক্ষ। 
আনেলিকাব্র ল্লান্্রীষ্ অশলিকাল। 
১৯১৩ খৃষ্টাব্দে অক্ষয়কুমার মজুমদার নামক একজন 
বাঙালী যুবক আমেরিকার সন্মিলিত-রাষ্ট্রের (U. 5. A.) 





শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মজুমদার । 
বাসিন্দা বলিয়া গৃহীত এবং তথাকার সমুদয় রাষ্ট্রীয় 
ক্ষমতার অধিকারী বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। 
ভারতবাসীদের মধ্যে তিনিই প্রথম এই অধিকার 


৮ 


৮৯০০৯, সা AN 





ীধুক্ত তারকনাথ দাস। 

পাইয়াছেন। এ বৎসর তারকনাথ দাস নামক আর একজন 
বাঙালী এইরূপ অধিকার পাইয়াছেন। আমেরিকার জজ. 
ডুলিং তাহার সম্বন্ধে এই রায় দিয়াছেন, যে, “ক্রীতদাস 
নহে, এরূপ যে-কোন শ্বেত মানুষে (free white person) 
সন্মিলিত-রাষ্ট্রেরে পৌরজন (০1620). ) বলিয়া গণ্য 
হইতে পারে। শ্বেত মানুষ মানে ককেশীয় জাতির 
লোক । উচ্চশ্রেণীর (17181) ০৪১৫০) আর্ধ্যজাতীয় হিন্দুর! 
ককেশীয়। তারকনাথ দাস উচ্চশ্রেণীর হিন্দু। অতএব 
তাহাকে আমেরিকার পৌরজন বলিয়া! গ্রহণ করা যাইতে 
পারে।” তারকনাথ দাস ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের, 
এম্‌-এ পাস করিয়াছেন, এবং কালিফর্ণিয় বিশ্ববিদ্যালয়ের 
পীএইচ-ডী উপাধি পাইবার চেষ্টা করিতেছেন। 

এই দুজন বাঙালী ছাড়া সখারাম গণেশ পণ্ডিত 


নামক একজন মহারাষ্ট্র আমেরিকার প্রজ] হইয়াছেন। 
তিনি থিয়সফিক্যাল সোসাইটীর একজন প্রচারক । 


হিাসংখ্যা J 


 স্বাহারা আমেরিকার সন্মিলিত-রাষ্ট্রে প্রজা হন, 
ষ্টাহারা তথাকার সমুদয় অধিকার পান ! ব্যবস্থাপক 
সভার প্রতিনিধি নির্ববাচনে ভোট দিতে পারেন, নিজেরা 
প্রতিনিধি হইতে পারেন, এক এক রাষ্ট্রের গবর্ণর হইতে 
পারেন, সৈনিক ও সৈনিক-কর্রারী এবং সেনানায়ক 
হইতে পারেন, এমন কি দেশনায়ক ( President ) 


পর্য্যন্ত হইতে পারেন,_অবশ্ত যদি তেমন গুণ ও 
শক্তি থাকে। 


সুক্তি-ন্নিম্পীত1। শ্রীযুক্ত হিবগয় রায়চৌধুরী 
কলিকাতায় থাকিতে মূর্তিনিশ্মাণ শিল্পে দক্ষতা প্রদর্শন 
করিয়াছিলেন। লগুনের রয়্যাল কলেজ অব. মার্টস্‌ 





গ্ৰীকত হিগ্রর চৌধুরী । 
হইতে তিনি উহার এসোসিয়েটের (Associate of the 
Royal College of Arts) ডিপ্লোমা পাইয়াছেন। 
ভারতবাসীদের মধ্যে সমপ্রতি কেবল তিনিই এই উপাধি 
পাইয়াছেন। তিনি এখন ধাতুর মূর্তি ঢালিতে শিখিতে- 
ছেন, ডিসেম্বর মাসে দেশে ফিরিয়া আসিবেন। 


বিবিধ পরসঙ্গ-_ইউরোপে যুদ্ধ ৫০৩ 


৮৯৮৯৫৯০৯৫৫০ 


লগুনের রয্যাল একাডেমীর তক্ষণ- -বিভাগে যুক্ত 


এফও এম্‌, ( ফণীন্দ্রমোহন ? ) বন্থু নির্মিত একটি “কষ্ট 


বালকে”্র ক্ষুদ্র ধাতব মূর্তি দর্শকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিয়াছে । এই সংবাদটি মান্দ্রাজের দৈনিক নিউ 
ইণ্ডিয়ায় বাহির হইয়াছে । তাহাতে শিল্পীর কোন 
পরিচয় নাই। 
হই ভসক্রোপে বুদ্ধ । ইউরোপের প্রধান প্রধান 
জাতিদের মধ্যে যে ভীষণ যুদ্ধ বাধিয়া গিয়াছে, তাহার 
অব্যবহিত কারণ অষ্িয়া-হাঙ্গেরী সাত্রাজ্যের ভূত পূর্বব 
যুবরাজ ফ্রান্সিস্‌ ফার্ডিনাও ও তাহার পত্নীর হতা!। কিন্তু 
যুদ্ধের নানা কারণ আগে হইতেই ছিল। এই হত্যা- 
কাগুটি বারুদখানায় অগ্রিস্ফুলিঙ্গ প্রয়োগ মাত্র। 
যে সহরে এই হত্যা হয়, তাহার নাম সেরাজেতো 
অর্থাৎ প্রাসাদ-নগরী। উহা! বস্নিয়া-হের্জেগোবীন! 
প্রদেশের রাজধানী । এই ছুই প্রদেশ পুর্বে তুরস্ক- 
সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। সেরাজেভে। নামটির “সেরা 
অংশটিতে মুসলমান প্রভাবের চিহ্ন রহিয়াছে । উহা! 
ফারসী প্রাসাদার্থক সরাই শব্দের রূপান্তর মাত্র ।. ৯০৭৮ 
খৃষ্টাব্দের বালিন সহরের সন্ধি অনুসারে অষ্টিয়াকে বন্গিয়] 
ও হের্জেগোবীন। প্রদেশদ্বয়ে আড ডা গাড়িতে দেওয়া 
হয়। কথা ছিল যে অষ্টিয়াকে তথায় থাকিতে দেওয়৷ 
হইবে কেবল শাস্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্ত। অষ্টিয়ার 
কিন্তু বাস্তবিক মতলব ছিল অন্ত রকম। অষ্টরিয়ার লোক- 
দের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য, একটু হাত পা ছড়াইবার জন্য, 
বাণিজ্যবিস্তারের জন্য, পূর্বদিকে রাঁজ্যবিস্তারের দরকার 
ছিল। সুতরাং অস্ট্রিয়া ত এ ছুই প্রদেশের লোকদের 
ইচ্ছার বিরুদ্ধে তথায় আড.ডা গাড়িলেন, এবং তাহাদের 
সঙ্গে ভীষণ যুদ্ধ করিয়া ও সামরিক আইন অনুসারে তাহা" 
দের অনেকের প্রাণদণড দিয়া, “শান্তি” স্থাপন করিলেন; 


কিন্তু তাহার পর আর তথা হইতে নড়িবার নামটি পর্য্যন্ত 


করিলেন না। অধিকন্তু যেখানে শাস্তিস্থাপক বলিয়া 
প্রবেশ করিয়াছিলেন, তথায় ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশ্য 
বোষণ! দ্বারা রাজ! হইয়া বসিলেন। মধ্যে ১৮৮১-৮২ 
খৃষ্টাব্দে ও ছুই প্রদেশে অষ্টিয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হয়, 
এবং অষ্টিয়া কঠোর ভাবে অনেক রক্তপাত করিয়া তাহা 


০ জিতে 


= রি. 
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হের্জেগোবীনার প্রধান, পানি যে" 
বার অধিবাসীরাও সেই-জাতীয়। নিহত 
ুরাকাজ্ছা। ছিল খে তিনি সাধিয়া ও বস্কান 
রও কোন কোন অংশ অষ্টিয়ার সাত্বাজ্যভুক্ত 
অন্যদিকে সাধিয়ার লোকদের মধ্যে একটি 
Pan-Servian movement) আছে, তাহার 
সমুদয় সাবাঁয় জাতির লোককে এক-রাজ্য-ভুক্ত 
করা। স্মতরাং দেখা যাইতেছে, এক দিকে ব্গিয়া- 
হের্জেগোবীনার সাবা নিজ ইচ্ছার বিরুদ্ধে অষ্টিয়ার 

ধীন আছে, ও হত যুবরাজ সার্বিয়া ও অন্ঠান্ত প্রদেশ- 
-সার্বদিগকে অধীন করিতে টাহিয়াছিলেন, এবং 
ক স্বাধীন সার্বর অষ্টিয়ার অধীন সার্বদিগকেও 
দলে টানিতে ইচ্ছা করেন। সুতরাং উভয় 
র মধ্যে বিদ্বেষ থাক। অনিবার্ধ্য। এই অবস্থায় যুবরাজ 
বা দর্শন করিতে যান । তখন তাহার উপর 
ক্রান্তকারীরা বোমা ছুড়ে; তাহ! ব্যর্থ হয়। 
পর গাব্রিও প্রিঞ্রিপস্‌ নামক এক সাব” ছাত্র 
ও তাহার স্ত্রীকে রিভল্ভারের গুলি দ্বারা 


মী বিধান সত্য কি না জানি না, কিন্ত অ্টিয়। 
করেন, যে এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সাবিপ্ার 
রশ ণ্টর যোগ ছিল, এবং. সকল সাবর্কে এক- 
টুভুক্ত করিবার প্রচেষ্টা ইহার মূল। এই জন্য 
ক, কতকগুলি রাজপুরুষকে পদচ্যুত, কতকগুলি 
কে দিত, এবং ওঁ প্রচেষ্টার মূলোচ্ছেদ করিতে 
ভাবে অন্থরোধ করেন; তা ছাড়া বলেন, যে 
| সম্বন্ধে যে তদন্ত হইবে, তাহাতে অষ্টিয়ার নিধক্ত 
তদভ্তকারী হইবেন; নতুবা অষ্টিয়! যুদ্ধ করিবেন। 
ৰ [নেকটা নরম জবাব দেন, কিন্তু অষ্টিযর সমুদয় 
টাকি হ্‌ মাই । অতঃ £পর যুদ্ধ আরম্ভ হয় | 









) বা তিনের নিত ছারা 


দর আঁতাত. { ( Triple Entente ) বা তিনে 






দ্বারা রুশিয়া, ইংলণ্ড ও ফ্রান্স অপর দলভুক্ত | 

য়ার লোকেরা প্রধানতঃ সাবজা য়, সাবিরা, বস্গিয়া, 
প্রভৃতির অধিকাংশ লোকও : স্রাব! জাতীয় । রশিয়া 

নিজেকে সমুদয় সাব: জাতীয়লোকের মুরুব্বি মনে করেন i 
এবং সমুদয় স্রাব দিগকে একজোট করিবার জন্ত একটা 

প্রচেষ্টাও ( Pan-Slavism ) আছে ।.. অষ্টিয়। সাবিয়। 

আক্রমণ করায় রুশিয়া নিজের মুরুবিবপদ ও ক্ষমতা বঙ্গায় 
বাখিবার জন্য সার্ভিয়ার সঙ্গে যোগ দিলেন। জার্মেনী 

বন্ধু টিয়ার সঙ্গে যোগ দিলেন, এবং রুশি়ার বন্ধু 
জ্রান্সকে হঠাৎ আক্রমণ করিলেন। বেলজিয়ম নিজ 
নিরপেক্ষতা ঘোষণা করিলেন।  বেলজিন্ং ৃ 
দিয়া ফ্রান্সকে আক্রমণ কর! জার্মেনী 
বেলজিয়মকে বলিলেন, “তুমি আমা 
দিয় যাইতে দাও; নতুবা আমরা 
যাইব ।” ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও রুশিয়ার বন্ধু। 
নীকে বলিলেন, “তুমি যদি ফ্রান্সের উত্তর উপ 
মণ না কর এবং বেল্জিয়য়কে নিরপেক্ষ € 
তাহা হইলে আমর! কোন পক্ষেই যুদ্ধ করি 
কিন্তু জার্মেনীর মত অন্যরূপ দেখিয়া ইংলণ্ড কা 
অস্ট্রিয়া ও জার্মেনীর বিপক্ষতা আরম্ভ করিয়াছেন। 
ইহার কারণ এই যে ছার্মেনী ফ্রান্সের উপকূল আক্রমণ 

করিলে ফ্রান্দকে আত্মরক্ষার্থ ভূমধ্যসাগর হইতে নিজের 
রণতরীগুলি আনিতে হইবে । তাহা হইলে ভূমধ্য 
কতকট! অরক্ষিত হইবে । কিন্তু উহা ইংরেজের 
ও মিশর আসিবার পথ। সুতরাং সেখানে 
অনেক রণতরী পাঠাতে হইবে। তাহা ক 
ইংলণ্ডের নিজের এবং ফ্রান্সের কতকট! 
শাস্তিরক্ষাই ইংলগডের উদ্দেশ্য ছিল। : 
























ক্ষুদ্র বেলজিয়মের সাহায্যার্থ এবং “তিনের বুঝাপড়ার” 

(Triple Entente) মৰ্য্যাদ! রক্ষার্থ তাহাকে যুদ্ধ করিতে 

হইতেছে । ইতালী এখনও নিরপেক্ষ আছেন। . 
দ্র _আপাত-প্রতীয়মান কারণ, | 





কদলভুক্ত, এবং ট্রিপ পি f হি 


৫ম সংখ্যা ] 
নানাপ্রকারের জিনিস অপর্যাপ্ত পরিমাণে প্রস্তুত হই- 
তেছে। দেশে থাকিয়া সকল লোকের ভরণপোষণ ভাল 
করিয়া হয় না; উৎপন্ন দ্রবোর কাট্তিও আরও হওয়া 
দরকার। এইঞন্য জার্গেনীর উপনিবেশ, ার্ষেনীর 
সাম্রাজা বিস্তার আবশ্যক ৷ সমুদ্রে অবাধ গতিবিধি, সমুদ্রে 
প্রভৃত্ব ভিন্ন বাণিজ্যবিস্তারও আশানুরূপ হয় না, উপ- 
নিবেশ ও সাত্রাজ্যবদ্ধিও আকাঙ্ষার মত হয় না। 
কিন্তু সমুদ্রে, কি রণতরী, কি বাণিজাজাহাজ, উভয়েই, 
ইংলণ্ডের প্রভুত্ব রহিয়াছে! রণতরীতে ইংলণ্ড সর্দশ্রেষ্ঠ ; 


নিহত যুবরাজ ফ্রান্সিস ফার্ডিনাও ও তাহার পরিবারবর্গ। : 
তাহার পর যথাক্রমে জার্মেনী, ফান্দ, আমেরিকার 
সন্মিলিত রাষ্ট্র, অষ্টিয়।, ইতালী ও জাপান। সুতরাং সমুদ্রে 
ইংলগুকে খাট করিতে ন! পারিলে জার্মেনীর মনোবাঞ্ছা! পূর্ণ 
হয় না। তজ্জন্ত জার্মেনী রণতরীর সংখ্য! খুব বাড়াইয়। 
চলিতেছে। এদিকে ইউরোপের মহাদেশে, টিউটন বড় 


বিবিধ প্রসঙ্গ__কষুদ্রদেশের বীরত্ব 
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হইবে, না স্রাব, বড় হইবে, অর্থাৎ জার্মেনরা 
যে জাতির লোক তাহারা বড় হইবে, না রুশরা যে 
জাতির লোক তাহারা বড় হইবে, তলে তলে এই 
সমস্যা সঙ্গীন হইয়া পড়িয়াছে। উভয়জাতিই প্রাধান্যের 
জনা ব্যগ্র। উভয়েরই সমরসজ্জা বাড়িয়া চলিতেছে । 
এখন, ইউরোপে যখন জলে, স্থলে (এবং কিছুকাল 
হইতে আকাশযান দ্বারা আকাশেও বটে) যুদ্ধের এত- 
আয়োজন হইয়াছে,_কাহারও ৫৫লক্ষ, কাহারও ৪৫লক্ষ,. 
কাহারও ৪০ লক্ষ, কাহারও বা ২৫ লক্ষ সৈন্য এবং 
তদনুরূপ গোলাগুলি কামানআদি মুত, _তখন যুদ্ধ না 
হইয়া যায় না। জার্মেনীর স্থুলধুদ্জের আয়োজন সকলের 
চেয়ে বেশী, ১৮৭০-৭১ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সকে হারাইয়। দিবার 
পর হইতে জার্মেনীর একটা অজেয়তার অহঙ্কারও 
বাড়িয়া চলিয়াছে। এইজন্য যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত জার্মে- 
নীর হাত চুলকাইতেছিল। তাই, সে সম্প্রতি আততায়ী 


হইয়া! ফ্রান্স, বেলজিয়ম, হল্যাগ্ড, সুইটজারল্যাগুকে 


খোঁচা দিয়াছে। 

ইউরোপের প্রধান জাতিপকলের অবস্থা এখন এরূপ, 
যে, কাহারও ক্ষমতা বাড়িয়।৷ গেলে, বিরুদ্ধদলের সকলকে 
প্রমাদ গণিতে হয়। দৃষ্টান্তত্বরূপ জার্মেনী ( অষ্টরিয়া ও 
ইটালী)র সামুদ্রিক শক্তি বাড়িলে, ইংলণ্ডের নিকটস্থ 
সমুদ্র নর্থ সীতে সমূহ বিপদ; আবার ভারতবর্ষে আসি- 
বার পথ যে ভূমধ্যসাগর, সেখানেও বিপদ্দ। সুতরাং 
একারণেও ইংলগুকে যুদ্ধ করিতে হইতেছে। 

যাহা হউক, এক্ষেত্রে ইংলণ্ড ন্যায়যুদ্ধ করিতেছেন. 
ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও বেলঞ্জিয়মের জয় হইলে লোকে সন্তষ্ট 
হইবে। 
ক্ষুজ্রেস্পেল্প বীল্ তব ৷ বেলজিয়ম উর্দাসংখ্যা 
তিন লক্ষ সৈন্য ও ২০৪টি কামান ঘন্ধক্ষেত্রে আনিতে 
পারে; জার্মেনী পারে ৫৫ লক্ষ সৈন্ত ও ৪০০০ কামান। 
তথাপি সে জার্মেনীকে হারাইয়। দিতেছে, অগ্রসর হইতে 
দেয় নাই ; জার্মেনীর অজেয়তার ধারণ! ভাগ্গিয় দিয়াছে। 
সাধিয়] উর্ধাসংখা! তিন লক্ষ সৈন্য ও ৪০* কামান যুদ্ধক্ষেত্রে 
হাজির করিতে পারে; অষ্ট্রিয়া পারে ২৫ লক্ষ সিপাহী 
ও ২০০০ কামান। কিন্ত সাবিয়া উপধুর্শপরি অনেকগুলি: 
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বুধ অষ্টি,য়াকে পরাজিত করিয়াছে, এখন একজনও 


অষ্টিয়ার সৈন্য সাবিয়ার মাটিতে নাই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশের, 


এই বীরত্বে, স্বাধীনতা-রক্ষার চেষ্টার এই সাফলো হৃদয় 


আনন্দে উৎফুল্ল হইয়। উঠে। 


শ্রান্সেল পলাজশ্মেল প্রতিশোলশ। 
যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্স জার্মেনীকে 
এলসাস্-লোরেন প্রদেশদ্বয় দিতে বাধ্য হন। বর্তমান 
যুদ্ধে স্থায়ী ভাবে ফ্রান্স আবার হার! নিধি দখল করিতে 
পারিবেন, তাহার লক্ষণ দেখ! যাইতেছে। ইহা আনন্দের 
বিষয় । সমুদয় ফরাসীর ফ্রান্সের অঙ্গীভূত থাকাই উচিত । 
তাহাদিগকে জার্মেনীর অধীন করা অল্ঠায়। ফ্রান্স ইতি- 


মধ্যেই কতিপয় যুদ্ধে জার্মেনীকে পরাস্ত করিয়াছে। 


ফ্রান্সের সৈন্যবল ও কামান-সংখ্যার উর্ধসীম। যথাক্রমে 
৪০ লক্ষ ও তিন হাঞ্জার ; রুশিয়ার ৪৫ লক্ষ এবং ৩৫**। 

অস্জি,ক্রাপ ,বশুন্নানন সুললজ। পাঠ- 
শালাবিমুখ এক দুরস্ত বালক গুরু মহাশয়ের মৃত্যুতে 
এই বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করে যে এখন আর পাঠশালা 
যাইতে হইবে না। তাহার বুদ্ধিমান ভাই বলে, গুরু 
মহাশয় মরিয়াছে বটে, বাবা ত মরে নাই; বাবা আবার 
একটা গুরু মহাশয় আনিবে। বাস্তবিক  -বালকদের 
স্বাধীন হইতে হইলে গুরু মহাশয়ের মৃতু' দ্বারা, এমন কি, 
বাবার মৃত্যু দ্বারাও, সে আকাঙ্ষ। পূর্ণ হয় না; বয়সে 
সাবালক হইলেও যতক্ষণ ন! মানুষ সামর্ধে সাবালক 
হয়, ততক্ষণ সে কেমন করিয়া স্বাধীন হইবে? একটা 


_ জাতির স্বাধীন হওয়া ও একজন মান্থুষের স্বাধীন হওয়া 


সব বিষয়ে তুলনীয় নহে বটে, কিন্তু কতকটা সাদৃশ্ত 
আছে। মন্ুযাবিশেষকে খুন করিয়া স্বাধীন হইতে 


_ পারিব বা স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারিব, মনে করা ভুল ' 


সাবিয়া যে শত্তি-সামর্থ্য দেখাইতেছে, তাহাতেই তাহার 
স্বাধীনতা রক্ষার অধিকতর সম্তাবন|। সাবিয়ার চক্রান্ত- 


_ কারীর! ভাবিয়াছিল যে যুবরাঞ্জ ফ্রান্সিস ফার্ডিন্যাও যখন 


সম্রাট হইবে, তখন তাহার মত একরোখা, দুর্দান্ত, 


_ ছুরাকাঞ্ষ লোকের হাত হইতে বন্গিয়া-হের্জেগোবীনার 


স্বজাতীয়দিগকে উদ্ধার করা ত দূরের কথা, সাবিয়াকেই 
হয়ত তাহার পদানত হইতে হইবে; অতএব তাহাকে 


প্রবাসী--ভা্র, ১৩২১ 
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[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
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অষ্টা়ার নুতন যুবরাজ দাল'দ পি গেসে ও 
তাহার পরিবারবর্গ। 


মারিয়া ফেনা যাকৃ। কিন্তু তাহার মৃত্যুর পর তাহার 


ভ্রাতুদ্পুত্র চাল”ন ফ্রান্সিস জোসেফ যুবরাজ হইলেন। 
কাহারও কাহারও মতে ২৭-বৎসর-বয়স্ক এই যুবক তাহার 


জ্যেষ্ঠতাত অপেক্ষা অধিক গুণশালী ও যোগয। তিনি 
যুবরাজ হওয়ায় আর একট] সুবিধা এই হইল, যে, তাহার 
সন্তানেরা তাহার. উত্তরাধিকারী হইবে; কারণ তিনি 
বোরুবে। বংশের এক রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন। 
মৃত যুবরাজ সমান ঘরে, রাঞ্জবংশে, বিবাহ করেন নাই; 
এই জন্য তাহার পুত্র যুবরাজ না হইয়া! ভ্রাতুণ্ুত্র যুবরাজ 
হইলেন। অষ্টরিয়া ও জার্মেনীতে রাজবংশীয় কেহ রাজ- 
কুলে বিবাহ না করিলে বিবাহ সিদ্ধ হয় ও সে বিবাহের 
সন্তানরা বৈধ বলিয়া গণা হয় বটে ; কিন্তু তাহারা পিতার 
উচ্চ পদবী বা ধনসম্পত্তির অধিকারী হয় না। এরূপ 
বিবাহে স্বামী স্ত্রীর “পাণি” “গ্রহণ” করিবার সময় নিজের 
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1ম হস্ত দ্বার! স্ত্রীর হস্ত ধারণ করেন। তজ্জন্য এইরূপ 
বধাহকে বাম হস্তের (1e-॥ande৭ ) বিবাহ বলে। 
আন্ুুনিক হু্রত্পাশুড । একটা চলিত 
থা আছে যে কুরুপাওবের] পরস্পর যুদ্ধ করিবার সময় 
কৌরবেরা এক শত ভাই এবং পাওবের! পাঁচ তাই এইরূপ 
গণনা হইত। কিন্তু উভয় দলেরই শক্র কাহারও সঙ্গে 
বিরোধ হইলে তাহার মিলিয়া একশত পাঁচ ভাই হইতেন। 
' ইংলগ্ডেও এখন তাহাই দেখা. যাইতেছে । আয়ল ওকে 


-উদাঁরনৈতিকের! স্বায়ত্ত শাসন দিতে যাওয়ায় অন্তধিগ্রবের 


. উপক্রম হইয়াছে ; অনৃষ্টারের দল ও ন্যাঁশান্যালিষ্ট দল 
উভয়েই চযুদ্ধসজ্জা করিয়াছেন। সক্রাজেট দলের নারীর! 
রাজনৈতিক অধিকার পাইবার জন্য মরিয়া হইয়া দেশের 
দ্রর বাড়ী জানাল! পুড়াইয়। ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছিলেন । 
কিন্তু এখন সমুদয় দেশবাসীর সাধারণ শক্ত জার্মেনীর 
বিরুদ্ধে সকলে একজোট হইয়াছেন। পরস্পরের মধ্যে 
বিরোধ ছাড়িয়া দিয়াছেন। 
_. শক্তিশালী জাতির ইহা একটি লক্ষণ। 
নিিপিদভঞ্জনেল ব্রিপদছ। * ইউরোপে 
€ জার্মেনী, অষ্থীয়া, রুশিয়া, প্রভৃতি সব জাতিই যুদ্ধে 
ভগবানের সাহায্য চাহিতেছে। অথচ সকলেই যে ধর্ম্ম- 
যুদ্ধ করিতেছে তাহ! নয়। বিপদতগ্জন যিনি, দর্পহারীও 
তিনি। তাহাকে প্রবলের মুখ চাহিয়! কিছু করিতে হয় 
না। নতুবা তাহাকে এ ক্ষেত্রে বিপন্ন হইতে হইত। 
ব্িচ্ছাসাগল শ্রাছ্ধসভ্ভ। তেইশ বৎসর 
পৃর্ব্বে সন ১২৯৮ সালের ১৩ই শ্রাবণ পুণ্যম্নোক বিদ্যাসাগর 
মহাশয় . দেহত্যাগ করেন। . প্রতি বৎসর ওঁ তারিখে 
দেশের নানা স্থানে তাহার প্রতি তক্তি-শ্রদ্ধা-প্রদর্শনার্থ 
সভা হইয়া! থাকে । সভাতে 'তাহার অসামান্য দেবোপম 
চরিত কীন্তিত হইয়া থাকে। স্কুল কলে স্থাপনাদি দ্বারা 
, তিনি শিক্ষা বিস্তারের যেরূপ সাহায্য করিয়াছেন, বাঙ্গালা 
সাহিত্যের উন্নতির জন্য যাহা করিয়াছেন, স্ত্রীশিক্ষার জন্য 
যাহা করিয়াছেন, লোৌকসেবার জন্য যাহা করিয়াছেন, 
সমস্তই বর্ণিত হয়। তাহার স্বাবলম্বন, দৃঢ়চিত্ততা, বিলাস- 
বিমুখতা, দয়! দাক্ষিণ্য প্রভৃতির উল্লেখ হয়। কিন্তু বিধবা- 
বিবাহ প্রবর্তনের সমুচিত উল্লেখ অনেক সভায় হয় না, 


বিবিধ প্রসঙ্গ-_বিদ্যাসাগর শ্রাদ্ধসভা 
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কোথাও কোথাও তাহার উল্লেখ হয়ই না, আবার কোথাও 
বা তাহার নিন্দাও হয়। বিধবাবিবাহ-প্রবর্তনকে বিদ্যা- 
সাগর মহাশয় নিজে স্বীয় নানা কার্ধ্যের মধ্যে কিরূপ 
স্থান দিতেন, তাহা তাহার তৃতীয় সহোদর শত্তুচন্দ্র 
বিদ্যারত্ব মহাশয়কে লিখিত নিয়ে মুদ্রিত পত্রখানি হইতে 
বুঝা যাইবে £-- - 


শুভাশিষঃ সন্ত 

২৭ শ্রাবণ বৃহস্পতিবার নারায়ণ ভবসুন্দরীর পাণিগ্রহণ করিয়া- 
ছেন, এই সংবাদ মাতৃচ্দবী প্রভৃতিকে জানাইবে 4. 

ইতিপূর্ব্বে তুমি লিখিয়াছিলে, নারায়ণ বিবাহ করিলে আমাদের 
কুটুম্ব মহাশয়েরা আহার ব্যবহার পরিত্যাগ করিবেন, অতএব 
নারায়ণের বিবাহ নিবারণ করা আবশ্টক। এ বিষয়ে আমার বক্তব্য 
এই যে, নারায়ণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহ করিয়াছে ; আমার 
ইচ্ছা বা অন্থরোধে করে নাই। যখন শুনিলাম সে বিবাহ স্থির 
করিয়াছে এবং কন্যাও উপস্থিত হইয়াছে, তখন সে- বিষয়ে সম্মতি 
নাদিয়া প্রতিবন্ধকতাঁচরণ করা! আমার পক্ষে কোনও মতে উচিত . 
কাৰ্য্য হইত না। আমি বিধবাবিবাহের প্রবর্তক, আমর! উদ্যোগ 
করিয়া অনেকের বিবাহ দিয়াছি; এমন স্থলে আমার পুত্র বিধবা 
বিবাহ না করিয়! কুমারী বিবাহ করিলে, আমি লোকের নিকট ' 
মুখ দেখাইতে পারিতাম ন!,* ভদ্রসমাজে নিতান্ত হেয় ও অশ্রদ্ধেয় 
হইতাম। নারায়ণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহ করিয়। আমার 
মুখ উজ্বন করিয়াছে এবং লোকের নিকট আমার পুত্র বালয়! 
পরিচয় দিতে পারিবেক, তাহার পথ করিয়াছে। বিধবাবিবাহ 


প্রবর্তন আমার জীবনের সর্ববপ্রধান সৎকর্ম, জন্মে 
ইহা! অপেক্ষা অধিক আর কোন সৎ্কর্ল্ম করিতে 


পারিব, তাহার সম্ভাবনা নাই ; এ বিষয়ের জন্য সর্বস্বান্ত 
করিয়াছি এবং আবশ্যক হইলে প্রাণান্ত স্বীকারেও পরাগ্নথ 
নহি; সে বিবেচনায় কুটুম্ববিচ্ছেদ অতি তুচ্ছ কথা। কুটুম্ব 
মহাশয়ের! আহার ব্যবহার পরিত্যাগ করিবেন, এই ভয়ে যদি 
আমি পুত্রকে তাহার অভিপ্রেত বিধবাবিবাহ হইতে বিরত করিতাম, 
তাহা হইলে ' আমা অপেক্ষা নরাধম আর কেহ হইত না। 
অধিক আর কি বলিব, সে স্বতঃপ্রবৃত হইয়া এই বিবাহ করাতে 
আমি আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিতেছি । আমি দেশীচারের 
নিতান্ত দাস নহি, নিজের বা সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত যাহা উচিত 
বা আবশ্যক বোধ হইবেক, তাহা করিব; লোকের বা কুটুশ্বের 
ভয়ে, কদাচ সঙ্কুচিত হইব না । 

অবশেষে আমার বক্তব্য এই যে. আহার ব্যবহার করিতে 
ষাহাদের সাহস বা প্রবৃত্তি না হইবেক, তাহারা স্বচ্ছন্দে তাহা রহিত 
করিবেন, সে জন্য নারায়ণ কিছুমাত্র দুঃখিত হইবেক এরূপ বোধ 
হয় না এবং আমিও-তজ্জন্ত বিরূপ বা অসন্তুষ্ট হইব না। আমার 
বিবেচনায়, এরূপ বিষয়ে সকলেই স্বতত্ত্রেচ্ছ ; অন্মদীয় ইচ্ছার অন্কবর্তী 


বা অন্থরোধের বশবর্তী হইয়া চল! কাহারও উচিত নহে। ইতি 
৩১ আবণ। 
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শ্রীত্রীহরি শরণং 


-শুভাকাজ্িণঃ 
শরীইশ্বরচন্্ শন্মণঃ1% 


* শ্রীচ্তীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত “বিদ্যাসাগর”, তৃতীয় 
সংস্করণ, ২৯৬-২৯৭ পৃষ্ঠা। 
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জ্রীলোক্কেল্র সংশ্যয! হেলী নহে ।. 


অনেকে এইরূপ তর্ক করেন যে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রী- 


লোকের - সংখ্য! "অধিক 7" অতএব বিধবার বিবাহ দিলে 


অনেক কুমারী 'অবিবাহিত থাকিয়। যাইবে । এই তর্কের 
মূলা যাহাই হউক, বাস্তবিক ভারতবর্ষে বা বাংলাদেশে 
পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্য! বেশী নয়, কম। ১৯১১ 
মালের সেন্সস্‌ অনুসারে ভারতে সকল ধর্মের ও জাতির 
মোট পুরুষ ১৬১৩৩৮৯৩৫, মোট স্ত্রীলোক ১৫৩৮১৭৪৬১ ; 
হিন্দু পুরুষ ১১০৭৭৩৯৪৪, হিন্দু .ক্ৰরীলোক ১০৬৬৪৭৯৩৪, 
হিন্দু অবিবাহিত পুরুষ ৫২০৭৬৪৮৭, হিন্দু অবিবাহিতা 
স্ত্রীলোক ৩৩৮৭৫৩১০'জন। বঙ্গে সকল ধর্মের ও জাতির 
মোট পুরুষ ২৩৩৬৫২২৫, মোট স্ত্রীলোক ২২১১৭৮৫২ ; 
হিন্দু পুরুষ ১০৫৪৫৭১৪, হিন্দু স্ব্ীলোক ৯৮৩২০৭৯; অবি- 
বাহিত হিন্দু পুরুষ ৪৯০৯৩১৪, অবিবাহিতা হিন্দু স্ত্রীলোক 
৪৪৪৩৫১২:।. বাংলায় অবিবাহিত বৈগ্য পুরুষ ২০৮৫৮, 
অবিবাহিতা বৈদ্য নারী ১৩১৯০ ; অবিবাহিত ব্রাহ্মণ 
পুরুষ ৩০৮৯২৮, অবিবাহিত! ব্ৰাহ্মণ নারী ১৬৫৯৫৮; 
অবিবাহিত. কায়স্থ পুরুষ ২৯৮৪৭৫, অবিবাহিতা কায়স্থ 
স্রীলোক ১৬৯৪৭৩') $ ইত্যাদি | বাহুল্যভয়ৈ বসান জাতিৰ 
উত্তেখ করিলাম না 1. 1 £ 


পুরুষ অপেক্ষা রীনোক কম. থাকায় বরং বালবিধবার 


বিবাহ হওয়াই আবশ্যক ৷ 

দৃষ্টান্ত ও উপদেশ দ্বারা কোন বালিকা-বিধবার 
রন্মচ্ধ্য শিক্ষার বন্দোবস্ত থাকিলে এবং তিনি ব্রন্মচর্য্য 
পালন করিয়! সংকাধ্যে জীবনযাপন করিতে পারিলে 
তিনি তাহ! করিতে পারেন; এমন কি ব্রহ্মচর্য্য-পালন- 
সমর্থ কুমারীও আজীবন কুমারী থাকিতে পাঁরেন। কিন্তু 
এসকল বিশেষস্থলঃ সাধারণতঃ বালবিধব। ও কুমারীদের 
বিবাহই বিহিত। সাধুশীল। পত্নীর ও স্ুসন্তানের জননীর 
গৌরব ব্রন্মচারিণী বালবিধবার ও কুমারীর গৌরব অপেক্ষা 
কম নহে। . 

ভালতীল্ ভিত্ৰক্কল!। আধুনিক সময়ে 
যখন বাঙালী কাব্য লিখিতে আরভ্ত করে, তখন কাব্যের 
বিষয় অধিকাংশস্থলে পৌরাণিক, এবং কোন কোন স্থলে 
এতিহাসিক হইত। বাঙালীর বর্তমান জীবনে যে 


প্রবাসী-_ভাদ্র, ১৩২১ 





উন্নতি-সাধনে বাঙালীর সহযোগিতা চান। 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
SA AAA 
কবিতা লিখিবার জিনিষ আছে, তাহা বাঙালী কবি 
গণ ভাল করিয়া পরে বুঝিয়াছেন ; তাহাতে রস পাইয়! 
অপরকেও সেই রসের আনন্দ দ্রিতে ব্যগ্র হইয়াছেন । 
নূতন ভারতীয় চিত্রকলার ইতিহাসেও প্রথমে দেখা 
যাইতেছে যে অধিকাংশ চিত্রেরই বিষয় পুরাণ এবং 
প্রাচীন . কাব্যনাটকাদ্দে হইতে গৃহীত। অন্পসংখ্যক. 
চিত্রের বিষয় এতিহাসিক।. বর্তমান বাঁঙালীসমাজ ও. 
বাঙালীজীবন যে একেবারে বাদ পড়িয়াছে, তাহ! নয়, 
বিশেষতঃ . পরিহাস ও বিদ্রপের দিক্‌ দিয়া। কিন্তু 
যখন বাঙালী 'চিন্রকরগণের নানা চিত্র হইতে ইহ 
বুঝা যাইবে, যে, তাহার! অতীতের মত বর্তমানেও, রস. 
পাইতেছেন, তখনই নূতন চিত্রকলার স্থায়িত্ব ও সজীবতা.._ 
সম্বন্ধে কোন সন্দেহ'থাকিবে না! দুরের জিনিষ যেমন 
সকলের চক্ষেই' স্বভাবতই সুন্দর দেখায়, অতীতেরও 
তেমনি সকলেরই পক্ষে একটা স্বাভাবিক মোহ আঁছে। 
কিন্তু নিকট যাহা, বর্তমান যাহা, তাহার মধ্যে বূপরসের 
সন্ধান.পাওয়া ও দেওয়] প্রতিভার কাধ্য। 


বেহাল ও উডিআঅণন্্র বাক্জালী। বেহার, 
উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুর বাংলা হইতে একটী স্বতন্ত্র 
সুব হওয়ায় এবং তাহাতে প্রাকৃতিক-বাংলার কোন 
কোন স্থান, অন্তভূক্তি হওয়ায় তথাকার বান্দালীদের 
কোন কোন বিষয়ে অঙ্গুবিধা হইয়াছে। সেই-সকল 
অসুবিধা দুর করিবার জন্ত এবং বাঙালীদের আর্থিকঃ./ 
নৈতিক- ও শিক্ষাবিষয়ক উন্নতির জন্য বেঙ্গলী সেট্লার্স 





NSS 





এসোসিয়েশ্তন নামক একটি সমিতি আছে। এই .সমিতির্‌: 


উদ্যোগে ২৮শে ও ২৯শে শ্রাবণ.. তারিখে, বাঁকিপুরে 
প্রবানী বাঙালীদের একট পরামর্শ-সভা হয়। রশাচির 
উকীল শ্রীযুক্ত: কালীপদ ঘোঁষ, এম্‌-এ, বি-এল্‌, ইহার 
সতাপ্তি-পদে বৃত হইয়।' সংযতভাবে একটি বন্তৃতা 
করেন। তাহাতে তিনি বলেন যে..চিস্তাশীল বেহারী' 
জননায়কগণ স্বীকার করেন যে বাঙালীদের দ্বার! বেহারের 
উন্নতির সাহায্য হইয়াছে, এবং এখনও তীহী1 বেহাবের, 
কালীপদ 
বাবু বলেন, বাঙালীদের চেষ্টা আত্মরক্ষামূলক, তাহারা 
বেহারীদের ক্ষতি করিতে চান ন!। .বেহারের ছোটলাট ' 
সার্‌ চাল স্‌ বেলী বলিয়াছেন যে, যে-সকল বাঙালী 
তাহার. স্ুবার স্থায়ী বাসিন্দা হইয়াছেন, তাহাদের ও' 
বেহারীদের মধ্যে চাঁকরীতে নিয়োগ সম্বন্ধে তিনি কোন 
প্রভেদ করিবেন না। তজ্জন্ত বাঙালীর! তাহার নিকট 
কৃতজ্ঞ। বাঁঙালীরা এইজন্যও কৃতজ্ঞ'যে তিনি প্রাদেশিক = 
ব্যবস্থাপক সভায় রায় নিশিকান্ত সেন বাহাছুরকে সভ্য 
নিযুক্ত করিয়াছেন, এবং শ্রীযুক্ত মনোমোহন রায়কে 


পয 


- বাঁডালীর সন্তানদের লওর়! ইয় না।: 
স্থানীয় শিক্ষালয়ে ছেলেরা না পড়িলে স্থায়ী বাসিন্দা বলিয়া" 


| 
,ম সংখ্যা ] 








রা মাজি ত করিয়াছেন । কিন্ত অন্য 
নেক স্থলে পক্ষপাঁতশৃন্ঠতার প্রতিশ্রুতি রক্ষিত হয় নাই। 
কালীপদবাঁবু তাহার অনেকগুলি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। 

তিনি যথার্থই . বলিয়াছেন যে বাঙালীদের বিপদ ও 
শঙ্কার প্রধান কাঁরণ এই যে স্থায়ী বাসিন্দা (domiciled 
Bengali) যে কে তাহার সংজ্ঞ| সুনির্দিষ্ট হয় নাই। 
গবর্ণমেণ্টের মত এই যে, যে-সব বাঙালী জীবনের 


শেষকাল তথায় যাপন করিবার অন্ত ও প্রদেশে বাঁড়ীঘর 


নিৰ্ম্মাণ বা ক্রয় করিয়াছেন, এবং স্থানীয়, স্কুল কলেজে 
সন্তানদের শিক্ষ! দিয়াছেন বা দিতেছেন, তাহারাই স্থায়ী 
বাসিন্দা, কিন্তু সংজ্ঞাটির শেষ অংশটি সম্বন্ধে আ-ত্তি এই 
যে স্থানীয় শিক্ষালয়পকলে স্থায়ী বাঁিন্দা "ভিন্ন অন্ত 


গণ্য হওয়া যায় না, আবার স্থায়ী বাসিন্দা না হইলে 
ছেলেরা তথায় পড়িতে পাইবে না। কোন্‌ সর্ভটার 
উপর কোনট! নির্ভর করিবে, বলা যায় না। দুজন 


.লোক একই সময়ে যদি পরম্পরের. কাধে চড়িতে চায়, - 


তাহ. হইলে যেমন একটা হাস্তকর অসম্ভব ব্যাপার 
হয়, ইহাও তেমনি,৷. কালীপদবাবু প্রস্তাব করেন যে 


যে-কেহ বাস করিবার জন্য বাড়ী নির্মাণ বা! ক্রয় 


করিয়াছে এবং তাহাতে ন্যুনকল্পে তিনবৎসর বাস 


করিয়াছে, তাহাকেই স্থায়ী বাসিন্দ! বলিয়। ধরা উচিত ৷. 


১ আমাদের বিবেচনায়, ইহা! খুব স্তায়সঞ্গত। 


সং 


* দেয়। 


বাস্তবিক বাঙালীর ছেলের! যে বেহার-উড়িষ্যা- 
ছোটনাগপুরের শিক্ষালয়-সকলে তথাকার প্রাচীনতর্‌. 
অধিবাসীদের ছেলেদের মত অবাধে ভর্তি হইতে পারি- 
তেছে না, ইহাই বাঙালীদের গভীরতম আশঙ্কা ও 
দুঃখের কাঁর্ণ। 
বাসিন্দা যাহারা তাঁহাদের. ছেলেদের চেয়েও সর্বত্রই 
বেহারী ও-উৎকলীয় ছেলেদের সুযোগ বেশী.। ইহ] বড়ই 
অবিচার | কালীপদণাবু ইহার অনেকগুলি দৃষ্টান্ত দিয়!- 
ছেন। বেহাঁরী বা 
গবর্ণমেপ্টের প্রজা, বাঙালীরাও তেমনি প্রজ1। তাহারাও 
ট্যাক্স দেয়, এবং অন্যান্য অধিবাসীদের সমান হারেই 
কোন স্কচ বা আইরিশ পরিবার লণ্ডনে বাস 
করিলে, তাহার ছেলের! ইংরেজের ছেলের মতই লণ্ড- 
নের যে কোন শিক্ষালয়ে অবাধে ঢুকিতে পায়। প্রবাঁসী- 
বাঙালীর বেলাই এত অস্থবিধাজনক নিয়ম কেন? ইহাও 


মনে. রাখা উচিত যে.প্রাকৃতিক-বঙ্গের অনেক স্থান হুবে 


বেহারে গিয়া পড়িয়াছে।. সুতরাং আবার বেহারী 
পাটনায় গেলে যদি পড়িতে পায়, তাহ। হইলে মানভূম 
বা ধল্ভূমের বাঙালী পাটনায় গেলে কেন পড়িতে পাইবে 


বিবিধ প্রসঙ্গ__বেহার ও উড়িষ্যায় বাঙ্গালী 





এ এক” মহাসঞ্কট |. 


অন্ত বাঙালীর ত কথাই নাই, স্থায়ী, 


উতৎ্কলীয়গণ, যেমন প্রাদেশিক - 


৫০৯ 





AANA 





ন1? শিক্ষার সম্পূর্ণ স্যোগ লাভের জগ্গ প্রবাসী বাঙা- 
লীর! আপনাদের সম্পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করুন। - 

. কালীপদবাবু দেখাইয়াছেন যে এখন হ্থবে বেহারে 
কলেজ আছে বা পানা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইলে 

ত হইবে, তাহা প্রদেশস্থ যুবকদের শিক্ষার জন্য যথেষ্ট ' 
টস বেহারী, উৎকলীয় ও বাঙালী একজোটু হইয়। 
কলেজের সংখ্যা বাড়াইতে চেষ্টা করুন! যি বাঙালীর! 
কোথাও অন্যদের সমান স্থযোগ না পান, ' তাঁহা " হইলে 
আপনাদের স্বতন্ত কলেজ করুন। কেহ এই কাজটি 
হাতে লইয়া ভিক্ষ' করিলে নিশ্চয়ই সফলকাম হইবেন | - 
যদি কলেজস্থাপন একান্তই ছুঃসাধ্য হয়, .তাহা হইলে 








শ্রীযুক্ত কালীগদ ঘোষ, এম্‌-এ, বি-এল্‌ । 


বন্ধের বেসরকারী কলেজসকলে পড়িবার জন্য দরিদ্র ও 
মধ্যবিত্ত প্রবাসী বাঙালী ছাত্রদিগকে বৃত্তি দিবার নিমিত্ত 
ফণ্ড স্থাপন করা *হউক। বাঙালী জ্ঞান হইতে 
বঞ্চিত হইলে নগণ্য, এমন কি, বিলুপ্ত: হইয়! 
যাইবে। অতএব জ্ঞানমন্দিরের দ্বার বাঁডাঁলীর জন্য 
উন্মুক্ত রাখিতে সকলে উঠিয়া পড়িয়া লাগুন। . 

আর এক গুরুতর অভিযোগ এই যে গবর্ণমেণ্ট ক্কুল- 
সকলে বাঙলা পড়াইবার বন্দোবস্ত নাই। 
ছেলে বাংল! পড়ে বা পড়িতে চায় ; অথচ তাহার মাতৃভাষা 
বাংলা, শিখিবার ব্যবস্থা নাই, ইহার প্রতিকার আঁবলঘ্ধে 
হওয়া! উচিত। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার পরীক্ষা! 
হয়। আর বিহার, উড়িষ্যা ছোটনাগপুরে বাংল! পড়ান 
হইবে না! 

কালীপদ বাবু আরও দেখাইয়াছেন যে প্রায় তিন.লক্ষ 


বাঙালীর' - 


৫১৬ 
লোকের ভাষ! বাংলা, অথচ তাহা সেন্সাসে হিন্দী বলিয়া 
স্লোখা হইয়াছে। যেমন ছোটনাগপুরের কুমিদের ভাষা 
কুমর্শলীকে হিন্দী বল! হইয়াছে। অনেক স্থানে বরাবর 
বাংলাই আদালতের ভাষা ছিল, এখন তথায় হিন্দী ও 





i হইতেছে; যেমন পাকুড়, রাজমহল, জামতড়া ও. 


ধানবাইদ্‌ । . 

ব'ালীরা সর্বত্র বাংলা-সাহিত্যের সহিত আপনাদের ও 
সন্তানদের যোগ রাখিতে  সর্বপ্রযত্বে চেষ্টা করুন। 
শিক্ষালয়ে যদ্দি একান্ত নাই হয় তাহ! হইলে গৃহে এবং 
সাধারণ পুস্তকালয় ও পাঁঠাগারে যাহাতে বাংলা শিখিবার 
সুযোগ থাকে, সেদিকে দৃষ্টি থাক! উচিত। 

ক্কু€ল হুলেতে অভিনস্স । কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয় স্ক'ল ও কলেজ সকলের প্রধান শিক্ষক ও 
অধ্যক্ষগণকে জিজ্ঞাস করিয়াছেন যে. তাহাদের শিক্ষাঁ- 


লয়ে বৎসরে কতবার অভিনয় হয়, কিরূপ নাটক অভি- ূ 


নয় হয়, এবং কোন্‌ কোন্‌ শ্রেণীর ছাত্রেরা অভিনয় 
করে। এই জিজ্ঞাসার. কারণ এই যে বিশ্ববিদ্যালয়ের 
কর্তৃপক্ষ অবগত হইয়াছেন যে অভিনয়ের বাড়াবাঁড়িতে 
ছাত্রদের মন অত্যন্ত বিক্ষিপ্ত হয় এবং তাহাদের পড়! 
শুনার ক্ষতি হয়। ইহা বাস্তবিক সত্য কথা৷ অভিনয়ের 
জন্য অনেক সময় এরূপ নাটক নির্বাচিত হয় যে তাহা 
বালক ও যুবকগণ কি প্রকারে তাহাদের শিক্ষক, 
গুরজন বা অপর বয়োবৃদ্ধদিগের সন্মুখে অভিনয় 
করে, তাহাই আশ্চর্যের বিষয়। কখন কখন প্রহসন 
পর্য্যন্ত নির্বাচিত হয়। বহুসংখ্যক আধুনিক প্রহসনের 
উদ্দেগ্য স্রীশিক্ষার শত্রুতা কর! এবং শিক্ষিত! নারীগণকে 
হাস্তাস্পদ ও অবজ্ঞার পাত্র কর! এবং তাহাদের সম্বন্ধে 
কল্পিত কুৎসা রটনা কর1| বিশ্ববিদ্যালয় কিরূপ জবাব 
পাইয়াছেন জানি না; কিন্ত অভিনয়ের জন্য কিরূপ নাটক 


ও প্রহসন নির্বাচিত হয়ঃ তাহার প্রতি তক্ষৃষ্টি রাখা. 


একান্ত আবশ্তক। 

নানাকারণে আমাদের চরিত্রে পৌরুষের অভাব টৃষ্ট 
হয়। ইহার উপর, বালক ও যুবকগণ অভিনয়ের সময় 
নারী সাজিয়া. মেয়েলি চং এবং মেয়েলি চলন, ভঙ্গী ও 
সুরের নকল যত কম করে, ততই মঙ্গল। কারণ শুধু 
সেই অভিনয়ের রাত্রি ত নয়, প্রস্তুত হইবার জন্য অনেক 
দিন পুর্ব হইতেই রিহার্স্যাল আরম্ভ হয় ; এবং অভিনয় 

হইয়া যাইবার পরও তাহার ঢেউ থামে ন!। 


অভিনয়ে সময় নষ্ট, শক্তি নষ্ট, এবং ক্রমশঃ পোঁষাক, . 


দৃষ্তপট আদি সব বিষয়ে ব্যবসাদার থিয়েটারগুলির মত 
করিবার চেষ্টায় অর্থ নাশ€ও বেশ হয়। কিন্তু সকলের 
চেয়ে অমঙ্গল এই হয় যে ছাত্রের! খুব ভাল অভিনয় 
শিখিবার চেষ্টায় অনেক এমন পেশাদার অভিনেতা ও 


প্রবাসী--ভাদ্র, ১৩২১, 
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অভিনেত্রীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা -করে, যাহাদের চরিত্র অতি. 
জঘন্ত । 
আমাদের ইংরাজী দৈনিকগুি ব্যবসাদ্দার থিয়েটার- 
গুলির বিরুদ্ধে লেখেন না। আর লিখিবেনই বা কেমন! 
করিয়া? তাহাদের লম্বা লম্বা বিজ্ঞাপন ছাপা ও" 
তাহাদের অশুত প্রভাবের বিরুদ্ধে লেখা একত্রে ত. 
চলিতে পারে -না। যদিও এমন দৃষ্টান্ত আছে যে 
সম্পাদকীয় স্তম্ভে বৈষ্ণবধর্মা প্রচারিত হইতেছে ও গবর্ণ- 
মেণ্টের আবকারী আয়ের তীব্র সমালোচনা চলিতেছে, 
আবার সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞাপনস্তত্তে কেল্নারের হী ও 


: শ্রার্তীর মহিমাও ঘোষিত হইতেছে । 


হীন্পুন্রে আন্ববজন্নীন্ন ম্পিক্ষা ৷ করি 
শুর গবর্ণষেপ্ট এই নিয়ম করিয়াছেন যে অভিভাবকগ্ণণ -- 
৭'হইতে ১১ বৎসর বয়সের মধ্যে তাহাদের বালকগণকে 
বিদ্যালয়ে পাঠাইতে আইন অনুসারে বাধ্য থাকিবেন। 
আপাততঃ কতকগুলি সহর ও জেলায় এই আইন জার 
করা"হইবে। তজ্জন্ত সেখানে যথেষ্টসংখ্যক বিদ্যালয় ' 
স্থাপনের চেষ্টা হইতেছে । 


ভ্াালতেল্স ব্যন্সে ইৎলত্গুলপ তন্তানন- 
লাজ ্কুন্বিা1। সার্‌ ওরেল্‌ ষ্টাইন্‌ মধ্য এশিয়ায় 
কয়েকবার দীর্ঘকাল ধরিয়া ভ্রমণ করিয়া বহুপুস্তক, চিত্র, 
মুর্তি, ইত্যাদি আবিষ্ষার ও সংগ্রহ করিয়াছেন। তাহার 
দ্বারা ইহাই প্রমাণ হইয়াছে যে পুরাকালে ভারতীয়সভ্যতা 
মধ্যএশিয়ার সর্ধত্র বিস্তারিত হইয়াছিল, অর্থাৎ এক 
কথায় বলিতে গেলে তখন ভারতবর্ষ হিমাঁলয়েরও উত্তরে 
বহুশত ক্রোশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ষ্টাইন সাহেবকে 
ভারতবর্ষের খরচে ভারতীয় গবর্ণমেন্ট ভ্রমণ ও আবিষ্কার 
করিতে পাঠান। "কিন্তু তাহার সংগৃহীত সমুদয় অমূল্য 
এ্তিহাসিক উপকরণ বিলাতের-ব্রিটিশ মিউজিয়মে প্রেরিত 
হইয়াছে এবং . ডাক্তার ডেনিসন রস তাহার রক্ষণা- 
বেক্ষণের ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন । আশা করি রস সাহে- 
বের বেতনটাও ভারতবর্ষ হইতে দেওয়া হইবে। নতুবা 
ভারতবর্ষের প্রতি কপার মাত্রা পুর্ণ হইবে না। 

ভারতবর্ষের ইতিহাসের উপকরণ বিলাতে যত আছে, 
এখানে তাহার সিকিও নাই ! অজন্টাগুহা-চিত্রাবলী যখন 


অপেক্ষাকৃত ভাল অবস্থায় ছিল, তখন তাহার বড় বড় 


প্রতিলিপি ভারতের ব্যয়ে প্রস্তুত হইয়! বিলাতে প্রেরিত 

হয়। সেখানে সেগুলি পুড়িয়া যায়। এদিকে মূল ছবি- 

গুলিরও অনেক নষ্ট হুইয়! গিয়াছে । এরূপ দৃষ্টান্ত বিস্তর 
আছে। ভারতবর্ষের প্রাচীন গৌরবের প্রমাণগুলি পর্য্যন্ত 

এরূপতাবে দুরে চালান করিয়া দেওয়া কি ন্যায়সঙ্গত ? 


ত পম 


bl 





তরমুজের মজা । 


মুরিলেো কর্তৃক অঙ্কিত চিত্র হইতে। 
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' জন্মান্তরবাদ 


পরে হি যে কেহ: জারী কেহ | অজ্ঞান, 
« কেহ সাধু কেহ বা অসাধু । বিধাতার জগতে এ বৈষমা 
“কেন ?.তিনি' ত ন্তায়বান; তিনি ত সকলেরই পিতা, 
সকলেরই সুহৃদ, তবে. সকল মানুষ একপ্রকার হয়না' কেন ? 
ধর্মজজগতের ইহ! বিষম. একটী সমস্যা; এই বিষম সমস্য! 
পূরণ করিবার জন্ত কত মতই ন! প্রচারিত হইয়াছে! 
ভারতের শীত্কার. এবং দার্শনিকগণ . জন্মাস্তরবাদের 
সাহায্য গ্রহণ করিয়া পূর্বোক্ত বিষয়ের মীমাংসা' করিবার 
" চেষ্টা করিয়াছেন। 'দেখ| যাউক এই চেষ্টা কতটুকু 
ফলবতী হইয়াছে। 
এ" জগতে বৈষম্য কেন? ইহার উত্তর পুর্ববজন্মের 
 বির্শফল ; অৰ্থাৎ পূর্বজন্মে মানুষ ভিন্ন ভিন্ন কর্ম 
করিয়াছিল, এই বর্তমান জন্মে ইহার ফলস্বরূপ ..বিভিন্ন 
প্রকৃতির . জীবন, ' লাভ করিয়াছে। যে সাধু-কর্ম্ম 
করিয়াছিল সে সাধু-জীবন পাইয়াছে, যে অসাধু 
কর্ম করিয়াছিল সে অসাঁধু-জীবন লাভ করিয়াছে । 
সাধারণ .লোকে এই -উত্তরেই 'সন্তষ্ট রহিয়াছে এবং 
ভারতীয় জ্ঞানীগণও ভাবিতেছেন বেশ সনুত্তর দেওয়া 
-_)যাছে। আমাদিগের বিশ্বাস কিন্তু অন্তরূপ। আমর! 
জিজ্ঞাস! করি পূর্বজন্মে কেন একজন' সাধু-জীবন যাপন 
করিল এবং অন্ত জনই বা কেন অসাধু-কার্য্য করিল? 
প্রশ্ন করিয়াছিলাম--€এ জগতে বৈষম্য কেন ?-_উত্তর 
দেওয়া হইয়াছিল যে 'পূর্বজন্মে বৈষম্য ছিল?’ পূর্ববজন্মে 
কেন বৈষয্য ছিল.? ইহার উত্তর কি. ? নী-_তার পূর্বব- 
জন্মের বৈষম্য । এ বৈষম্যের কারণ কি? না-তার 
পুর্বজন্মের বৈষম্য । ইহাতে প্রশ্নের: মীমাংসা হইতেছে 
না।- এক মাঁঠের.জঞ্জাল, সংলগ্ন আর-এক মাঠে ফেলিয়! 
দেওয়া. হইল'৷ জঞ্জাল কিন্তু রহিয়াই গেল। ধাহাদের 


দৃষ্টি কেবলমাত্র মাঠেই আবদ্ধ, তাহার! বলিতে পারেন, 


জঞ্জাল. ত পরিষ্কার হইয়! গেল; কিন্তু যাহার! দূরদর্শী, 
তাহারা দেখিতেছেন কই. জঞ্জাল ত পরিষ্কার হইল না, 
ওঁ যে.আর, এক মাঠে জঞ্জালগুলি পড়িয়া রহিয়াছে। 
বর্তমান .জন্মের বৈয়ম্যের মীমাংসা . করিবার জন্য পূর্বব- 
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হইতে পূর্ববতর জন্মের বৈষম্যের কথা বলা হইতেছে 
এইরূপ শত, সহস্র, লক্ষ জন্মের কথা বল! যাইতে পারে. 
কিন্তু ইহাতে প্রশ্নের কোন উত্তর দেওয়া হয় না। উত্তরদাঁতা 
যতই জন্মের সংখ্য! বৃদ্ধি করেন, প্রশ্নকর্ভাও প্রশ্নের সংখ্য! 
ততই বাড়াইবেন। অতীতের দিকে যতই অগ্রসর 
হওয়া যাইতেছে, প্রশ্ন ততই জটিল হইতে জটিলতর 
হইতেছে, কিন্তু মীমাংসার দিকে একপদও অগ্রসর হওয়া 
যাইতেছে ন!। আমর! দেখিতেছি একটা পুর্ববজন্মের 
কল্পনা! কৰিলেও যে ফল, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি জন্মের 
কল্পনাতেও সেই ফল-_জন্মের সংখ্য! বৃদ্ধি করিয়া কোন 
লাভ নাই। আমরা অন্থুরূপ একটী দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিব। 
মনে করা যাউক আমাদের সম্মুখে একট! ডিম্ব রহিয়াছে 
এবং ইহার কারণ দ্বিতীয় একটা ডিম্ব । এই দ্বিতীয় 
ডিম্বের কারণ তৃতীয় একটী ডিম্ব, এই.তৃতীয় ডিম্বের কারণ 
চতুর্থ একটা ডিম্ব । এইরূপ অগ্রসর হইলে ভিদ্বের সংখ্য। 
অনন্ত হইয়া পড়িবে; কিন্তু ভিম্বসথট্টির কোন মীমাংসাই 
হইবে না। প্রথম ডিম্বের উৎপত্তি-বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত উত্তরে 
আমরা যতদুর অগ্রসর হইয়াছিলাম, ডিঘ্বের সংখ্যা 
বৃদ্ধি করিয়াও আমরা তাহা অপেক্ষা অধিক অগ্রসর 
হইতে পারি নাই। ডিম্বের কারণ অমীমাংসিতই রহিয়! 
গেল । ডিন্ব বিষয়ে উত্তরটী যেমন্‌ সম্তোধদায়ক নহে, বৈষম্য 
বিষয়েও ঠিক তেমনি । অনেকে মনে করেন জন্মের সংখ্যা 
অনন্ত করিলেই বুঝি প্রশ্নের মীমাংসা হইল। ইহার! বুঝেন 
ন! যে একমাত্র সময় লাঘব করিবার জন্যই পূর্ব্বোক্ত 
উত্তরে “অনন্ত এই কথাটী ব্যবহার করা হইয়াছে । 
প্রকৃত ঘটনা এই--একজন লোক ক্রমাগতই ভাবিতেছে 
যে প্রথম ডিম্বের কারণ দ্বিতীয় ডিম্ব, দ্বিতীয় ভিন্বের 
কারণ তৃতীয় ডিম্ব, তৃতীয় ডিম্বের কারণ চতুর্থ ডিম্ব 
ইত্যাদি । এমন সময় আসিবে না, যখন সে এই 
চিন্তার শেষ সীমায় পদার্পণ করিবে । আদি কারণে সে 
কখনই পৌঁছিতে পারিবে না। সে অনন্ত কালই “এক 
ডিম্বের কাঁরণ অপর ডিম্ব’ এই প্রকার ভাবিতে থাকিবে । 
এই ঘটনাকেই সংক্ষেপে বলা হয় ডিম্বের সংখ্যা অনস্ত। , 
বৈষম্যের ঘটনায় বল! হয় ‘জন্মের সংখ্যা অনন্ত । জন্মের 
সংখ্যা অনন্ত 'করিলেও প্রশ্নের কোন মীমাংস 





৫১২ প্রবাসী-_ ভাদ্র, ১৩২১ [ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
হয় না।,. অনন্ত জন্ম চলিয়া আসিতেছে বলাও নাঁ_শুন্ে। এত গোলমালের পরে শৃন্ঠকে প্রতিষ্ঠা- 


যাহাঁ, বৈষম্যও অনন্ত কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে 
বলাও ঠিক তাহাই। বৈষম্য অনন্ত কাল হইতে 
চলিয়া আসিতেছে ইহার অর্থ,_“বৈষম্য, চিরকালই 
আছে, কিন্তু ইহার কারণ জানি না!” নিজের 
অক্ষমতা, অজ্ঞানতা চাপা দিবার জন্যই যেন “অনন্ত, এই 
কথাটা ব্যবহার করা 'হইয়াছে। শক্করাঁদি দার্শনিক 
পণ্ডিতগণ যে কেমন করিয়া? এই উত্তরে সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন 
ইহাই আশ্চর্য্য । যদি কেহ বলেন ডিম্ব আপন। আপনি 
উৎপন্ন হইয়াছে, তবে ইহ! শুনিয়া লোকে বলিবে “লোকটা 
কি মূর্খ !” কিন্তু মূর্খতা ঢাকিবার জন্য পাণ্ডিত্যের আশ্রয় 
লইয়া যদি বণা হয় যে, “স্বষ্টিপ্রবাহ অনন্ত; অনস্তকাল 
হইতেই অণ্ড হইতে অও প্রস্থত হইয়া আসিতেছে,” তাহা 
হইলে সকলে বলিবেন “কি পাণ্ডিত্য 1” কিন্তু বিশ্লেষণ 
করিয়! দেখিলে বুঝা যাইবে থে প্রথম ব্যক্তির মূর্খতা এবং 
দ্বিতীয় ব্যক্তির পাণ্ডিত্য একই শ্রেণীভুক্ত । শেষে দাড়াইল 
এই-_লক্ষ লক্ষ জন্মের কথাই বল, আঁর কোটি কোটি 
জন্মের কথাই : বল, কোন সছৃত্তর পাওয়া যাইতেছে নী, 
বৈষম্যের কারণ স্থির হইতেছে না। 

অনেকে পুনর্জন্মবাদী আছেন, যাহার! এ জীবনকে 
প্রথম জীবন বলিতে প্রস্তুত নহেন, আবার পুর্বব পূর্বব জন্ম 
যে অনন্ত ইহাঁও স্বীকার করেন না। ইহারা মধ্যপথ 
অবলম্বন করিয়া থাকেন। ইহাদিগের মতে এ জীবন 
অনন্ত জীবনের কর্ফল নহে, কিন্ত নির্দিষ্ট কতকগুলি 
জীবনের কর্মফল। এম্থলে আমাদের প্রথম বক্তব্য 
এই--এজন্স যদি সপ্তম, দশম, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ, 
বিংশতিতম, শততম, বা সহত্রতম জন্ম হইতে পারে, তবে 
কাহারও কাহারও জন্ম প্রথম জন্মই ব! হইতে পারিবে 
না কেন? দ্বিতীয় বক্তব্য এই--জন্মের আরম্ভই যদি 
স্বীকার কর! হয়, তবে এই জন্মকেই প্রথম জন্ম বলিয়া 
স্বীকার করনা কেন? পৃথিবীর অবস্থিতির বিষয়ে এইরূপ 
একটী কথা আছে-_পৃথিবী কাহার উপরে ? না_ সর্পের 
উপরে! সর্প কাহার উপরে? না--হস্তীর উপরে । হস্তী 
কাহার উপরে? নাঁ_কৃর্মের উপরে। কুর্ম কাহার 
উপরে ? নাঁ-জলের উপরে। জল কাহার উপরে? 
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ভূমি বলিয়া নির্ণয় করা হইল । আমর! জিজ্ঞাস! করি 
পৃথিবী শূন্যে রহিয়াছে” প্রথমেই এই কথাটা বলিলে".. 
কি হইত না? “পৃথিবী শূন্যে রহিয়াছে’ এপ্রকার কল্পনা ৫ 
করা যদি কোন ব্যক্তির পক্ষে অসম্ভব হয়, তবে ‘জল 
শূন্যে রহিয়াছে» এরূপ কল্পনাও তাহার পক্ষে অসম্ভব 
হইবে। আঁর' যদ্রি বলিতেই হয় যে ‘জল শূন্যে রহিয়াছে” 
তাহা হইলে “পৃথিবী শূন্যে রহিয়াছে” ইহা বলাই 
অধিকতর যুক্তিযুক্ত । তর্কশান্ত্রে Law of Parsimony | 
বলিয়া একটী নিয়ম আছে- যেখানে একটী কল্পনার 
আশ্রয় গ্রহণ করিলে সহজে কোন একটী বিষয়ের মীমাংসা, -. 
হয়, সেখানে একাধিক কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ কর! 
অননগ্তক। “পৃথিবী শূন্যে রহিয়াছে" এই একটা কল্পনাই . 
যথেষ্ট । সর্প, হস্তী, কুর্খ ও জল ইত্যাদি কতকগুলি মধ্য: . 
বর্তী কারণের অবতারণা করাতে কোন লাভ নাই; 
বরং ইহাতে যুক্তিপ্রণালী জটিলই হইয়া পড়ে। আর 
“পৃথিবী শূন্যে রহিয়াছে” এপ্রকার ' বলিলে যদি কোন 
দোষ হয়, কিংবা ইহাতে যদি উদ্দেগ্ত সিদ্ধ না হয়, তাহ! 
হইলে “জল শূন্যে রহিয়াছে” এপ্রকার বলিলেও ঠিক 
তাহাই হইবে। মধ্যবর্তী কতকগুলি কারণ স্বীকার রব 
করাতে লাভ ত নাইই, বরং কতকগুলি নৃতন অস্থুবিধার 
স্থষ্টি হয়। পৃথিবীর অবস্থান-বিষয়ে যাহ! বক্তব্য, জন্মাস্তর- 
বাদ স্ঘন্ধেও আমাদিগের বক্তব্য ঠিক তাহাই। যদি 
একটা প্রথম জন্ম স্বীকার করিতেই হয় তবে জন্মটাকেই 
প্রথম জন্ম বলিয়া স্বীকার কর ন! কেন? অনর্থক 
কয়েকটা জন্মের সংখ্যা বাড়াইয়া লাভ কি ? বর্তমান 
জন্মকে প্রথম জন্ম বলিলে যদি কোন দোঁষ হয়, তবে যে- 
জন্মকেই প্রথম জন্ম বলিবে, সেই দোঁষই ঘুটিবে। বিংশ 
শতাব্দীতে প্রথম জন্ম হইয়াছে বলিয়া যে এই দ্বোষ তাহা 
নহে, যখনই প্রথম জন্ম স্বীকার কর ন! কেন, -দেখিবে ' 
সেই দোষই হইবে৷ প্রথম জন্ম স্বীকার করিলে যে. 
দোষ হয়, এ দোষ সেই দোষ--সেই প্রথষ জন্ম এই 
যুগেই হউক বা সহস্ৰ সহস্র বৎসর পূর্ব্বেই হউক । 

এস্থলে একটী স্ুক্্ম তর্ক উপস্থিত হইতে পারে। 
পূর্বজন্মবাদীগণ বলিতে পারেন “বর্তমান জন্মকে প্রথম 
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ন্ম বলিলে যে দোষ হয়,. বহুপূর্বেরে প্রথম জন্ম হইয়া- 
ছিল বলিলে সে.দোঁষ ঘটে নাঁ। বর্তমান যুগে বৈষম্য 
, রহিয়াছে কিন্তু এমন এক সময় ছিল যখন 'বৈষম্য ছিল 
না।- বর্তমান যুগে- মানুষকে এমন ফলতোগ করিতে 
হয়, যাহা এজীবনের কর্ণের ফল নহে_কিন্তু এমন 
এক-সময় ছিল যখন সকলে এই জীবনেই'এই জীবনের 
কর্মফল ভোগ করিত!” | 
-. এখানে আমাদের বক্তব্য এই--এঁতিহাসিক যুগে 
যে এগ্রকার সময় ছিল তাহার কোন প্রমাণ নাই। 
পরস্তু সর্বসময়েই যে বৈষম্য ছিল, ইতিহাস সাহিত্য ও 
-ধর্মগ্রন্থে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। 
অনেকে মনে করিতে পাঁরেন যে-সময়ে ইতিহাসাদির 
জন্ম হয় নাই, হয়ত সেই সময়ে বৈষম্য ছিল না । আচ্ছ। 
ন্ননা কর! যাউক এই সময়ে একই ক্ষণে ছুই ব্যক্তির 
জন্ম হইল আমাদিগকে স্বীকার করিয়া লইতে হই- 
তেছে যে, এই দুইজন সর্ববাংশেই এক্‌ প্রকাঁর। কেবল 
ইহাদিগের আত্মার অবস্থাই যে একপ্রকার তাহা নহেঃ, 
ইহাদিগের নিকটে এই জগৎ এবং জগতের ঘটনাও 
একপ্রকার এবং ইহাদিগের দেহ--অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, চক্ষুকর্ণ 
নাসিকাদি,' স্নায়ু, শিরাদি-_ সম্পূর্ণ রূপেই একপ্রকার । 
হাদিগের .নিকট. যে জগৎ প্রকাশিত হইতেছে তাহ! 
৪ একই কিংবা একই প্রকার; এবং. চক্ষুকর্ণাদি 
হও এই জগৎকে একইভাবে প্রকাশিত করি- 
স্বীকার করিতেই হইতেছে যে এই দুইজন 
একই ভাবে একই বস্তু দর্শন করিতেছে; 
“এ শএবণ করিতেছে, একই বস্তু আপ্রাণ কৰি- 
ঠি স্পর্শ করিতেছে ; একই সময়ে ক্ষুধিত 
১ একই খাদ্য গ্রহণ করিতেছে, 
একই সম্1 ত হইতেছে এবং একই সময়ে একই 
ঠ ৷ ইহারা একই সময়ে নিদ্ৰিত হই- 
তেছে,. রি সময়ে জাগ্রত হইতেছে, ইহাদিগের শষ্য! 
ও বসিবাঁর আসন, একই প্রকার! ইহার! একই সময়ে 
একই. ব্যাধি ভোগ করিবে, একই সময়ে উভয়ের একই 
প্রকার সুঘটন| বা ছুর্ঘটন1. ঘটিবে, একই সময়ে গিরি, 
অরণ্য বা প্রান্তরে ভ্রমণ করিবে ।, একজন চলিতে চলিতে 
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জন্মাত্তরবাদ. 





৫১৩ 





যদি. গর্ভে নিপতিত হয়, অপরকেও সেই সময়ে সেই 
গর্তে কিংবা অনুরূপ গর্ভে পতিত হইতে হইবে; একই 
সময়ে উভয়ের একই হালি, একই ক্রন্দন, একই সুখ 
একই দুঃখ ; প্রতিনিমিষে ইহার! একই চিন্তা করিবে, 
একই বাক্য উচ্চারণ করিবে, একই ভাবে নিমগ্ন হইবে, 
এবং উভয়ের ইচ্ছ! একই প্রকারের হইবে । উভয়ে একই 
সময়ে একই বস্তু লইয়া ক্রীড়া করিবে, ও একই বিষয়ে 
কলহ করিবে। উভয়ে একই গুরুর কিংবা অনুরূপ গুরুর 
শিষ্য হইবে, একই বিদ্যা উপার্জন করিবে, একই সময়ে 
পরীক্ষা দিবে | দোয়াত, কলম, কাগজ, বসিবার স্থল এবং . 
প্রশ্নের উত্তর একই হইবে এবং উভয়ে একই 'নম্বর’ 
পাইবে। উভয়ে একই রমণীকে (কিংবা অনুরূপ রমণীকে) 
বিবাহ করিবে, একই সময়ে একই ভাবে কর্ণচর্য্যা বা 
অধর্াচরণ . করিবে-__সংক্ষেপে উভয়ে সর্ববাংশে একই 
প্রকার হইবে। সর্বশেষে একই সময়ে, একই স্থলে 
উভয়ের মৃত্যু হইবে । 

প্রথম জন্মে এরূপ না হইলে চলিবে কেন? যদি . 
সামান্ত ইতরবিশেষও হয়, আমরা! প্রশ্ন করিব__“এ বৈষম্য 
হইল, কেন?” জন্মান্তরবাদীগণ হয়ত বলিবেন যে 


 এসযুদর় পার্থক্য অতি তুচ্ছ, সুতরাং নগণ্য! কিন্তু ‘তুচ্ছ’ 


বস্তুও তুচ্ছ নহে; তুচ্ছ’ বস্তও কি অতি সুফল কিংবা 
কুফল প্রসব করে.নাই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা লইয়াই মানব- 
জীবন গঠিত ;-এই-সমুদয় ক্ষুদ্র ঘটনা বাদ দিলে জীবনের 
কি থাকে? জগতে যে-সমুদয় মহৎ ঘটনা! ঘাটিয়াছে তাহার 
আরম্তও ক্ষুদ্র বিষরে। ক্ষুদ্র ঘটনা হইতে আরম্ভ করিয়! কি 
প্রকার গুরুতর ঘটনা ঘটতে পারে বাল্মীকি তাঁহ! অতি 
সুন্দররূপে দেখাইয়াছেন। রাম লক্ষ্মণের সহিত সুর্পণখার 
হাস্য পরিহাস একটা সামান্ত ঘটনা কিন্তু ইহার 
পরিণাম লঙ্কাকাণ্ড ।. আমর! প্রতিজনেই দেখিতেছি 
প্রথমে একটি ক্ষুদ্র চিন্তা প্রাণে আসে--ইহাঁই বিকশিত 
হইয়! জীবনকে অতি মুধুর কিংবা অতি বিষাক্ত করিয়া 
ফেলে! প্রাণে একটা তুচ্ছ পাঁপ-চিত্তা আসিল ; তখনই 
ইহাকে বিনাশ করিলে ত বাঁচিলে, নতুবা কালে রসাতলে 
যাইতে হইবে । একটা সামান্ত পুণ্য-চিন্তা আসিল; তাহাকে 
পোষণ কর, কালে দেখিবে ইহা হইতে কি মহৎ ফল 


ALANA 





৫১৪ 
ডি NSE সম 
উৎপন্ন হইবে । কুদ্র'ও নগণ্য নহে। ক্ষুত্রেই মহতের 


আরম্ভ ; ক্ষুদ্রই বিকশিত হইয়া! মহৎ হইয়! থাকে । 
দ্বিতীয় কথা এই- কোন্‌ পার্থক্য অকিঞ্চিৎকর, কোন্‌ 
পার্থক্য গুরুতর--ইহা! কে নির্ণয় করিবে? একজন লক্ষ- 
পতি আর একজন ফকির--এতছৃভয়ের মধ্যে কে রর 
তাহ! কে বলিতে পারে? 

. তৃতীয় কথা এই--সামান্ত পাৰ্থক্যই বা হইবে কেন? 
যদি স্বীকার করিয়! লওয়া যায় যে প্রথম জন্মে সব মানুষই 
সমান প্রকৃতি লইয়! জন্মগ্রহণ করে এবং প্রত্যেকের জীবন 

- স্বক্বৃত কর্মেরেই ফল--তাহা হইলে বলিতেই হইবে প্রথম 
জন্মে সকল মন্ুয্যকেই সম্পূর্ণরূপে একপ্রকার হইতে 
হইবে। ' ৫ 

দেখা গেল সেই ছুই জন মন্ত্য একই সময়ে মৃত্যুগ্রাসে 
পতিত হইবে। অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে একই 
সময়ে উভয়ে আবার জন্মগ্রহণ করিবে। দ্বিতীয় জন্মেও 
উহার! সম্পূর্ণ একই প্রকার হইবে |. তৃতীয় জন্মেও' 

‘সেই প্রকার এবং ইহার পরবর্তী প্রত্যেক জন্মোই সেই 
একই প্রকার ঘটন1 ঘটিবে। এরূপ হইলে জগতে “আর. 
বৈষম্য আসিতে পারিল না । সুতরাং দেখা যাইতেছে 
এস্থলে জন্মান্তরবাদ দ্বার! ৪ 'মীমাংসা কর! গেল: 
না। ৬" 

পূর্ব্বোক্ত কল্পনাকে একটুকু পরিবর্তন করিয়া লওয়। 
যাউক। উভয়েরই প্রথম জন্ম কিন্তু এক সময়ে ' নহে; 
একজন আর এক জনের পরে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। মনে 
করা যাউক ১০ বৎসর পরে দ্বিতীয় ব্যক্তির জন্ম হইয়াছে। 
এখন যদি প্রথম ব্যক্তি ১০০ বৎসর বাচিয়া থাকে, দ্বিতীয় 
ব্যক্তিকেও ১০০ বৎসর বাচিয়া থাকিতে হইবে। প্রথম 
ব্যক্তি যেভাবে জীবন যাপন করিবে, দ্বিতীয় ব্যক্তিকেও 
ঠিক সেই ভাবে জীবন যাপন করিতে হইবে? দ্বিতীয় 

ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তির দশবৎসর পরে জন্মগ্রহণ করিয়াছে 1 
সুতরাং প্রথম ব্যক্তির জীবনে যখন যে ঘটনা ঘটিবে, 
ইহার ঠিক-১০বৎসর পরে দ্বিতীয় ব্যক্তির জীবনে সেই 
'ঘটনা'ঘটিবে। প্রথম ব্যক্তির জীবনে যদি লক্ষ ঘটনা 
ঘটে, দ্বিতীয় ব্যক্তির জীবনেও ঠিক সেই লক্ষ ঘটনাই 
ঘটিবে। পার্থক্য. এইটুকু ধে-দ্থিতীয়-ব্যক্তির জীবনে 


প্রবাসী--ভার্র, ১৩২১ 
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ঘটনাগুলি ১০ বৎসর, পরেপরে' ঘটিবে। প্রথম ব্যক্তি যদি 
নিউটন হন, দ্বিতীয় ব্যক্তিকেও নিউটন্‌'হইতে হইবে. 
এক নিউটন্‌ যে-বয়সে . মহাকর্ষণের বিষয় আবিষ্কার, 
করিয়াছিলেন, দ্বিতীয়--নিউটন্কেও . ঠিক 'সেই বয়সে 
অনুরূপ ঘটনাতে: পতিত হইয়া সেই. সত্যই আবিষ্কারং 
করিতে - হইবে |" প্রথম নিউটন্‌ যে-বয়সে খে-অবস্থায়: 
মানবলীলা সংবরণ করিবেন," দ্বিতীয় নিউটন্কেও 
সৈই বয়সে সেই অবস্থায় “পৃথিবী ত্যাগ :করিতে 
হইবে |: প্রথম নিউটন্‌ যে-অবস্থা 'লইয়া - দ্বিতীয়- 
বার দেহ পরিগ্রহ করিবেন, ' দশ বৎসর" পরে দ্বিতীয় 
নিউটনকেও সেই অবস্থায় জন্মগ্রহণ : করিতে হইবে । 
এই দ্বিতীয় -জন্মেও উভয়েই একই বিষয়ের. অভিলাষ 
করিবেন__-তবে দশবৎসর পরে পরে। তৃতীয় চতুর্থ এবং 
পরবর্ত অন্যান্য জন্মেও ঠিক'এই প্রকারই.ঘটিবে।- এ 
মনে করা' যাউক ছুইটী 'বালক একই বিদ্যালয়ে” 
অধ্যয়ন করিতেছে: উভয়েই প্রায় সমকক্ষ . জন্মান্তর- 
বাদ স্বীকার করিলে অবশ্যই বলিতে-হইবে-যে প্রথম, জন্ম 
হইতে আর্ত করিয়া বর্তমান সময় পর্য্যন্ত উভয়ের ' বয়স 
প্রায় এক ৷ হয়ত ২৪ মাস কিংবা ২১ বৎসরের: পার্থক্য.। | 
মনে করা যাঁউক:একটা রাঁলকের বয়স প্রথম জন্ম, হইতে 
১০০০ বৎসর এবং" দ্বিতীয়টার বয়স ,৯৯৯:/বৎসর॥ 
এখানে বলিতে হইবে প্রথম ' বালকটীর "এখন যে 
বিদ্যাবুদ্ধি, একবৎসর পরে দ্বিতীয় বালকটীরও' ঠি 
ঠিক সেই প্রকার হইবে ।. কোন পরীক্ষাতে' 
এখন ‘যত “নম্বর পাইবে, একবৎসর 
বালককেও: সেই পরীক্ষা: দিতে হইবে .এবং'ত 
পাইতে হইবে। জন্মান্তরবাদ- গ্রহণ করিলে: এপ্ররাথী 
হইতেই হইবে কিন্তুএপ্রকার ঘটেনা কেন? 'পুনর্জ্ন্মবাদী 
হয়ত বলিবেন: একবৎসর পরে দ্বিতীয় “বালক; বস্তুতঃ 
প্রথম বাঁলকেরই অনুরূপ. হইবে ;' পার্থক্য’ যাহা কিছু ' 
তাহা বাহৃতঃ ৷ এখানে প্রশ্ন এই--এই আপাত-পার্থক্ই 
বা কেন? যদি পার্থক্যের কারণ নির্ণয় কর সম্ভবই না 
হইল, তবে'জন্মান্তরবাদ কল্পনা করায় লাভ কি? জরন্মান্তর- 
বাদের বিরোধীগণও কি-বলিতে পারেন না ফে “উভয়ের 
মধ্যে বাহিরে বাহিরে পার্থক্য দেখিতেছ বটে;'কিন্ত বস্তুতঃ 
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উভয়েরই অন্তরে অনন্ত উন্নতির বীজ নিহিত রহিয়াছে। 
তয়াং বৈষম্য থাকিয়াও নাই” | 
" প্রকৃত কথ! এই-_জগতের ইতিহাসে কশ্মিন্‌ রে 


»ছুইজন মানুষ সম্পূর্ণরূপে এক হইতে পারে না। . প্রথমতঃ 
 ইহাদিগের দেহ ভিন্ন-ভিন্ন। কেবল দ্রেহ-যেছুইটী তাহা! 
নহে,ভিতরে-ও:-বাঁহিরে উভয় দেহে পার্থক্য অনেক ;' 
চক্ষুৱাদি ইন্দ্রিয় দুই জনের এক প্রকার নহে । দ্বিতীয়তঃ: 
এই জগৎ-_-জড়জগৎ্, উদ্ভিদ্-জগৎ, প্রাণী-জগৎ, মান্র- 


জগৎ--হুই জনের নিকট: এক নহে। 'একজন যে বস্ত 
দেখে,-অপরে সে বস্তু. দেখে না, দেখিলেও সে:চক্ষে, দেখে: 
না 'দেহও ভিন্ন, জগৎও.' ভিন্ন--অথচ এই “ছুই “ভিন্ন 
জীবন-গঠন অসম্ভব । ' এই'ছুইই যদি ভিন্ন হইল, আত্মার 
অবস্থা ত'ভিন্ন হইবেই। 'ইহা যে রেবল বর্তমান যুগেই, 
“সত্য তাহা নহে! চিরকালই: ইহা সত্য. ৷. যদি জন্মাস্তর= 
বাদ গ্রহণ করা হয় তাহা! হইলে -বলিতে :হইবে ছুই জন: 
মানুষের প্রথম জন্মেও এই প্রকার বৈষম্য থাঁকিবে ৷" 5.5 
“-জন্মাস্তিরবা দরীগণ - এই '" জন্মান্তরবাদ. দ্বার]. এই 
বৈষম্যের মীমাংসা “করিতে, পারিতেছেন না। 'সকলেই' 
যদি প্রথম জনে এক প্রক্কৃতি লইয়া'জন্মগ্রহণ করে, ভবিষ্যতে 
{কোন সময়েই: এক' রসে” ' ইহাঁদিগেঁর, মধ্যে. পার্থক্য 
আঁসিতে পারে না। এই হইতে পারে যেঁ'-এক “জন 
আগে জন্মগ্রহণ করিল, আর একজন" জন্মগ্রহণ করিল 
ইহার'পরে | ' নতুবা আর কোন” পার্থক্য থাকী সম্ভব 
'নহে। নির্দিষ্ট জন্মে এক বয়সে প্রত্যেককেই একপ্রকার 
হইতে হইবে: ইহাদিগের মতি, গতি, নতি, রতি; সমুদুয়ই 
এক 'হইবে। পুর্ববজগ্ম কোথায় বৈষম্যের ' কারণ 'হইবে, 
না, দেখা যাইতেছে ইহা কট শীম্যবাদের কারণ হইয়া 
গেল LY a : রি 
দ্বিতীয় প্রবন্ধে « এই' : সংক্রান্ত অপরাপর. মির 
সমালোচনা করা [বাইবে।, জগ 2% 5 
Rt Ry খপ না 
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... অরণ্যবাস 


[পূৰ্ব প্রকাশিত পরিচ্ছেদ সমূহের সারাংশ £ কলিকাভাবাসী 
কষেত্রনীথ দত্ত বি, এ, পাশ করিয়া পৈত্রিক ব্যবসা করিতে করিতে 
খণজালে জড়িত হওয়ায় কলিকাতার' বাটা বিক্রয় করিয়া মানভূম 
জেলার -অন্তর্গত পার্বত্য -বল্লভপুরগ্রাম:ক্রয় করেন ও সেই ঘানেই 
সপরিবারে বাস করিয়া কৃষিকাধ্যে লিপ্ত হন। পুরুলিয়া জেলার 
কৃষিবিভাগের তত্ত্বাবধায়ক বন্ধু সতীশচন্দ্র এবং নিকটবর্তী গ্রামনিবাসী 
স্বজাতীয়:মাধর্‌ দত্ত :তীহাঁকে ক্ৃষিরীর্ধ্যসন্বন্ধে বিলক্ষণ. উপদেশ 
দেন ও সাহায্য করেন। ক্রমে সমস্ত প্রজার সহিত ভূম্যধিকারীর 
ঘনিষ্ঠতা বদ্ধিত হইল। গ্রামের লোকেরা না জ্যোষ্ঠপুত্র 
নগেন্দ্রকে একটি দোকান করিতে অনুরোধ করিতে লাগিল। একদা 
মাধব. দত্তের . পত্নী, ক্ষেত্রনাথের বাড়ীতে দুর্গাপূজার নিমন্ত্রণ করিতে, 
আসিয়া কথায় কথায় নিজের সুন্দরী কন্যা শৈলর সহিত ক্ষেত্রনাথের 
পুত্র নগেন্দ্রের -বিবাঁহের প্রস্তাব ' করিলেন! - ক্ষেত্রনীথের' বন্ধু 
সতীশবাবু পুজার ছুটি ক্ষেত্রমাথের বাড়ীতে যাপন.করিতে- আসিবার, 
স্ময় পথে ক্ষেব্রনাথের পুরোহ্তি-কন্তা সৌদামিনীকে দেখিয়া মুগ্ধ 
হইয়াছেন। 'এই সংবাদ পাইয়া সৌদামিনীর পিতা সতীশচন্দ্রকে 


কন্তাদানের প্রস্তাব করেন; এবং পরদিন: সৃতীশচন্দ্র 'কন্যা আগীর্বদাদ' 
করিবেন স্থির হয়। সতীশচন্দ্র: অনেক ইতত্ততঃ করিয়া .সৌদা মিনীকে 
আশীর্বাদ. করিলে, ছুই রন্ধুর মধ্য. কন্যাদের যৌবনবিরাহ সৃ্বন্ধে: 
আলোচনা হয়। তাহার ফলে, যৌবনবিবাহের অপ্রচলন সত্বেও, 
তাহার শান্ত্ীয়ত] সিদ্ধ হয় / ১৫ ফান্তুন তারিখে সতীশের সহিত 
সৌদািনীর বিবাহ ছা লে সভীশের রোধে, কেত্নাথ 
পাঠাইতে সম্মত: হন। ' সতীম '' দিনকে রিনার: ‘বাসায় ওঁ 
তক্ঠীবধানে রাধিবার, প্রস্তাব করেন): ক্ষেত্রনাথ অমরনাথ-নামক' 
একজন দরিদ্র যুবককে আশ্রয় দিয়া বল্পতপুরে : একটি পাঠশালা ও 
পোষ্ট-অফিস'খুলিলেন,: এবং সেই-সকল কর্ম্ণে তাহাকে নিযুক্ত, 
করিলেন। সতীশচন্দ্র ও: সৌদামিনীর বিবাহ :হইয়া, গেলে পর; 
ক্ষেত্রনাথ-মাধব দত্তের সহিত পরামূর্শ করিয়া বল্পভপুরে., একটি 
হাট ও কয়েকটি দোকান: প্রতিষ্ঠা করিলেন | ডেপুটি কমিশনর্‌ 
এই সংবাদ শুনিয়া, হাট দেখিতে যাইবেন বলিলেন। | তিনি হাট 
দেখিয়া সস্তষ্ট হইলেন এবং ক্ষেত্রনাথকে নন্দনপুর মৌজা বন্দোবস্ত 
করিয়া দিলেন। ' ক্ষেত্রনাথ নন্দনপুরে যাইবার 'পথ ও পুল করিয়া 
সেখানে প্রজা-বসাইবার ব্যবস্থা করিলেন। ইহাতে তাহার বিলক্ষণ 
বনি রি ০০২ 
"পঞ্চাশ পরিচ্ছেদ 24 
১: বর্ষাসমাগমে :সকলেই : .কৃষিকার্য্যে “প্রবৃত্ত: হইল । 
ক্ষেত্রনাধ ‘ক্ুষিকার্ষ্যের * তত্বারধানে'.'ব্যস্ত - রহিলেন.। 
নগেন্দ্রও.হাট-বার ব্যতীত অন্ত বারে, কৃষিকার্ষেযর- তত্বা- 
বধানে'গিতাঁর সহায়তা * করিতে:-লাগিল 1... বর্ষার.সময়ে 
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হাটে দর্শকবৃন্বের সংখ্য! কিছু অল্প হইলেও, দোকানসমূহে 
ক্রয় বিক্রয় মন্দীভূত হইল না। 

নন্দাজোড়ের উপর দুইটি সেতু প্রস্তুত হইয়া গেল। 
কাছারীবাড়ীর দক্ষিণ দিকের রাস্তাও প্রস্তুত হইল। 
নন্দনপুর গমনের নৃতন 
হইল । 

নন্দনপুর হইতে কঁচড়ার (মহুয়া ফলের ) আঠি 
সমূহ সংগৃহীত হইয়া স্তপীকুত হইল ; কুসুম ফলের বীজও 
সংগৃহীত হইল ৷ যথাসময়ে সেই বীজগুলি চূৰ্ণাকৃত ও 
জলে সিদ্ধ হইলে, ‘স্থানীয় এক প্রকার পেষণ-ন্ত্র দ্বার! 
তৎসমুদ্বায় হইতে তৈল নিষ্কাশিত হইল । এইরপে প্রায় 
পঞ্চাশ মণ কঁচড়া তৈল ও দশ মণ কুম্থম তৈল হইল। 
এই -সমস্ত তৈল কলিকাতায় চালান দিয়! ক্ষেত্রনাথ প্রায় 
৬০০২ টাকা! পাইলেন । তিনি বললভপুরের হাঁটে প্রায় পাঁচ 
শত মণ কঁচড়া তৈল ক্রয় করিয়া তাহাঁও কলিকাতায় 
চালান দিলেন; তাহা হইতেও প্রায় সহশ্র টাকা লাভ 
হইল। | 
বৰ্ষা উপস্থিত হইলে, তিনি নন্দার বাধ খুলিয়া দি দিলেন, 
নন্দার মুক্ত জলরাশি কাছারীবাটীর নিকটবর্তাঁ সেতুর 
অত্যন্তর দিয়া প্রবাহিত হইয়া গ্রামের ধারে ধারে ছুটিতে 
লাগিল ; পরে দ্বিতীয় সেতুর ভিত্র দিয়া উল্লাসে ছুটিতে 
ছুটিতে দুই গিরিশ্রেণীর মধ্যবর্তী সেই সঙ্ধীর্ণ উপত্যকার 
বনাছন্ন ভূমিতে উপনীত হইল, এবং সেই স্থানে সকলের 
অলক্ষিতে প্রচণ্ড কলনাদে প্রস্তর হইতে প্রস্তরাত্তরে 
লন্ক প্রদান করিতে করিতে কিয়দুরে কাঁলী নদীর 
জলরাঁশির সহিত মিণিত হইতে লাগিল । 

বর্ধার জল পাইয়া গ্রীষ্মের বৌদ্রতপ্ত নিজ্জীব ধর! 
যেন সজীবতা লাভ করিল ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে নব শস্যের 
অদ্ধুরোদগম হইল; প্রান্তর ও পর্ধবতগাত্রসযূহ শ্যামল 
তৃণে আচ্ছাদিত হইল ; বৃক্ষ সরস সবল ও সতেজ হইল; 
কদণ্, কেতকী ও কুটজ.পুষ্পসমূহ বিকশিত হইল, এবং 
ময়ূরের অনবরত ' কেকারবে চতুর্দিকৃ ধ্বনিত হইতে 
লাগিল। জলদ্রজাল পর্বতের শৃঙ্গে শৃঙ্গে সংলগ্ন হইতে 
লাগিল, এবং মেঘের গুরুগর্জনে. পর্বতের গুহাঁসকল 
প্রতিধবনিত হইতে লাগিল. এই সময়ে কৃষকের! আহার 


প্রবাসী-ভান্র, ১৩২১ 





রাস্তায় জনমজুর নিযুক্ত- 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড. 
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বর্ষার পর শরৎ সমাগত হইল । আকাশ নিৰ্ম্মল 
হইল । রবিকর আবার প্রখর হইল । পথের কর্দম 
বিশুফ হইল। কুশ ও কাশ বিকশিত হইয়! চতুর্দিকে. 
শুভ্র শোভা বিস্তার করিতে লাগিল; বনে বনে অসংখ্য 


শেফাঁলিকা বৃক্ষ ‘পুষ্পিত হইল; শস্যক্ষেত্রে আশুধান্ত,. 
পক হইল,'এবং হরিণের উপদ্রব হইতে শস্ত রক্ষার জন্য. 


গত বৎসরের ন্যায় অদ্ভুত উপায়সমূহ অরলম্বিত হইল । 
ক্ষেত্রনাথ, গত বৎসর অপেক্ষা আরও অধিক ভূমিতে, 


আলুর বীজ বপন করাইলেন এবং প্রজাদিগকেও আলুর, -" 
চাষ করিবার জন্য সমুচিত উৎসাহ প্রদান করিলেন । 


তিনি আবার কার্পাস-বীজ বপন করিলেন এবং. অনেক 


MNS AA Nn 


নিদ্রা ও বর্ষার ধারা উপেক্ষা করিয়া কৃষিকার্ধ্ে একান্ত . 
" মনোনিবেশ করিল। 


রি 


প্রজাকেও তাহাদের স্ব স্ব ক্ষেত্রে উক্ত বীজ বপন করা: : 


ইলেন। 
বীজ বপন করিলেন। 


বর্তমান বর্ষে যথাসময়ে সুচাঁর বৃষ্টিপাত হতে থাকায়, 


গত বর্ষের ন্যায় অনাবৃষ্টির জন্য কোনও হাহাকার উঠিল 


মাঁধবদত্ত মহাশয়ও ' মাধবপুরে কার্পাসের 


না। হৈযস্তিক ধান্তের অবস্থা অতিশয় আশাপ্রদ হইল 


এবং সকলেই প্রচুর ফসলের আশায় উৎফুল্ল হইল। 
এইবৎসর বল্লতপুরে ও নিকটবর্তী গ্রামসমূহে হরিণের 
উপদ্রব না হইলেও, বন্ত হস্তীর ভয়ানক উপদ্রব হইল। 
বল্লতপুরের উত্তরসীমাবর্তী নিবিড় বনাচ্ছন্ন একটা পর্বতে 
বৃহদ্দন্তবিশিষ্ট এক হস্তী ও ছুইটী হস্তিনী আশ্রয় গ্রহণ 
করিয়াছিল। রাত্রিতে ছুন্দুভির ভীষণ শব্দে সন্ত্রস্ত হইয়া 
তাহার! ধান্তক্ষেত্রে অবতরণ করিত না বটে.) কিন্ত 
দিনের বেলায় পর্বতের পদতলবর্তাঁ ধান্তক্ষেত্রসমূহে 
নামিয় প্রভূত ধান্য নষ্ট করিতে লাগিল। একদিন 


জনৈক কৃষক যুবক পর্বতের সন্নিহিত একটী উড়ে, 
লাঙ্গল দ্রিতেছিল, এমন সময়ে হস্তী ও হস্তিনীদ্বয় ' 


পাহাড় হইতে নামিয়া তাহাকে আক্রমণ করিল। 


হস্তী একটী বলদকে তুণ্ড দ্বারা জড়াইয়া ধরিয়া. 


দূরে নিক্ষেপ করিয়া দিল) 
গতাস্থ হইল।, 
প্রাণ রক্ষ। করিল। 


তাহাতে সে তৎক্ষণাৎ 
অপর বলদটি কোনওরূপে পলাইয়া 
কৃষক যুবক 'হস্তীদিগকে আসিতে 


১৯ 


৫ম সংখ্যা] 
দেখিয়াই লাঙ্গল ফেলিয়। কিঞ্চিদ্ধ,রে সরিয়া দ্বাড়াইয়'- 








ছিল এবং সভয়ে চীৎকার করিতে করিতে এই - 


বীভৎস দৃশ্য দেখিতেছিল। হতভাগ্য যুবক সেই ক্রুদ্ধ 
হস্তীর নয়নপথে পতিত হইল। 
হুঙ্কার করিতে করিতে রুষিয়! তাঁহার দিকে ধাবিত হইল । 
যুবক প্রাণভয়ে দ্বিগ্িদিকজ্ঞানশুন্ত হইয়া ছুটিতে লাগিল; 


কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ সে একটী প্রান্তরের উপর হৌচট্‌ 


খাইয়া পড়িয়া গেল। সে সমলাইয়া দীড়াইতে না 
দীড়াইতে সেই কালান্তক তুল্য হস্তভী তাহার নিকটবর্তী 
হইয়া তাহাকে শুগদ্বার1] জড়াইয়া ধরিয়া একবার 


আকাশে উঠাইল এবং পরমুহূর্ডে তাহাকে সেই প্রাস্তরের 
উপর আছাড়িয়া ফেলিল। বলা বাহুলা, “সেই হতভাগ্য 
যুবক তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। কিন্তু দূর্দান্ত হস্তী. 
'তাহাতেও যেন সন্তুষ্ট না হইয়া তাহাকে তাহার ভীষণ' 


পদতলে ফেলিয়া পিষ্ট করিয়া দিল, এবং তাহার দেহটি 
একটা মাংসপিণ্ডে পরিণত করিয়া ফেলিল। নিকটে ও 
দুরে অনেক কৃষক 'নিজ নিজ ক্ষেত্রে কাজ 'করিতেছিল। 
তাহাদের মধ্যে অনেকেই স্বচক্ষে এই  লোমহর্ষণ কাণ্ড 
সংঘটিত হইতে দেখিল। কিন্তু কেহই হস্তীর সন্মুখীন 


হইতে সাহস করিল না; সকলেই প্রাণভয়ে পলাইতে 


লাগিল? হস্তী হতভাগ্য যুবকের মৃতদেহ ত্যাগ করিয়। 
অধিকদুরে অগ্রসর হইল না, তাহার নিকটেই ঘুরিয়] 
বেড়াইতে লাগিল। - আর হস্তিনীদয় ইচ্ছামত ধান্য 
খাইতে ও নষ্ট করিতে লাগিল। | 

মুহুর্ত মধ্যে এই- শোকাবহ দুর্ঘটনার সংবাদ 
গ্রামের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইল। হতভাগ্য যুবকের বৃদ্ধ! 
জননী ও'খুবতী ভাৰ্য্যা শোকে বিহ্বল হইয়া হাহাকার 
করিতে করিতে উন্মাদিনীর ন্যায় ঘটনাস্থলের দিকে 
দৌড়িতে' লাগিল। গ্রামের, "লোকেরা 
তাহাদিগকে ধরিয়! ন! রাখিলে তাহারা শোকের প্রথম 
উচ্ছণীসে হস্তীর নিকট উপস্থিত হইয়া নিশ্চিত -প্রাণ 
হারাইভ.। তাহাদের আর্তনাদ শুনিয়া কেহই অক্রসংবরণ 
করিতে সমর্থ হইল নাল 

এই দূর্ঘটনায় সকলে যেরূপ শোকসন্তপ্ত হে তদ্রপ 
ভীতও' হইল?. হস্তীদ্দিগকে তাড়াইতে ন! পারিলে, 


অরণ্যবাঁস 


॥ 
ANAND NANA. 


অমনই হস্তী ভীম 


বলপূর্ব্ব ক. 
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তাহারা সকলের ক্ষেত্রের ধান্য তো নষ্ট করিবেই, অধিকন্তু 
আরও বহুলোকের প্রাণনাশ . করিবে । গ্রামের প্রধান 
প্রধান প্রজাবর্গ জমীদাঁবের সহিত পরামর্শ" করিবার জন্য 
কাঁছারীবাটীতে উপনীত . হইল। ক্ষেত্রনাথ, স্ত্রী ও 
পুত্রদের সহিত ছাদে উঠিয়া এই. লোমহর্ষণ ' দৃশ্য দেখিতে- 
ছিলেন, এমন সময়ে প্রজাদের আহ্বানে নীচে নামিয়া! . 
'আসিলেন। তাহার! সকলেই কিয়ৎক্ষণ কিংকর্তব্যবিমূঢ' 
হইয়া বসিয়া রহিল। পরে ক্ষেত্রনাথ বলিলেন “হাতীর 
যেরূপ উপদ্রব দেখছি তা'তে এ দাতালো হাতীটাকে' 
মেরে ফেল্তে না পারলে আর রক্ষা নাই। কিন্তু 
আমাদের হাতী মার্রার যো নাই ; আর আমাদের 
কাছে হাতীমারা বন্দুকও নাই । আমি মনে করৃছি- 
ডেপুটী কমিশনার সাহেবের নামে একটা পত্র লিখে 
এখনই অমরকে পুরুলিয়ায় পাঠিয়ে দিই । তিনি হাতী- 
মারা বন্দুক নিয়ে এসে হাতীটাকে মেরে ফেলুন। তা 
নইলে তো আর কোনও উপায় দেখছি ন! ।” উপস্থিত 
বিপদে এই প্রস্তাব অনেকেরই: অনুমোদিত হইলে, অমর 
তৎক্ষণাৎ পত্র লইয়! পুরুলিয়া যাত্রা করিল। “ ' 
: হস্তী ও হস্তিনীদ্বয় বৈকাল পর্য্যন্ত ধান্ক্ষেত্রের ধান্য 
দ্বারা ক্ষু্িবৃত্তি করিয়া পরিশেষে সেই স্থান পরিত্যাগ 
পূর্বক পর্বতাভিষুখে প্রস্থান করিল । গ্রামের সাহসী 
লোকেরা রাত্রিতে মঞ্চে আরোহণ করিয়া সকল মঞ্চ হইতে: 
একযোগে ভীষণ ভাবে দুন্দুভি-বাদন করিতে লাগিল। 
ভোরের সময় পুরুণিয়া হইতে অম্রনাথ এবং পুলীশ' 
ইন্সপেক্টার ও ছুজন কনেষ্টবল একটা হাতীমার1 বন্দুক 
লইয়া বল্লভপুরে, উপস্থিত হইল। সাহেব অসুস্থ থাঁকায়, 
তিনি স্বয়ং আসিতে অক্ষমতা জানাইয়া ক্ষেত্রনাথকে 
পত্র লিখিয়াছিলেন। হস্তীকে না মারিয়া যদি তাড়াইয়! 
দিতে. পারা যায়, তজ্জন্তই তিনি তাঁহাকে অনুরোধ 
করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাকে না মারিলে যদি প্রজা- 
দের প্রণরক্ষার উপায় না. থাকে, তাহা হইলে অগত্যা 
তাহাকে মারিয়া ফেলিতে হইবে,। - 
কিয়ৎক্ষণ পরে নিকটবত্ত পুলীশ ষ্টেশন হইতে এই 
দুর্ঘটনার. তদত্ত করিবার জন্য কতিপয়, কনেষ্টবল সহ 
দারোগা আসিয়া উপস্থিত: হইলেন। ' পুলীশ ইন্সপেক্টর 
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দারোগার সহিত ঘটনাস্থলে :গমন করিলেন। হতভাগ্য, 
যুবকের .লাঁস্‌ তখনও সেখানে পড়িয়া ছিল।* কোনও 
কাৰ্য্যবিশেষে: ক্ষেত্রনাথ ব্যস্ত থাকায় তিনি তাহাদের 
সৃহিত সেখানে যাইতে পারিলেন 'না'। পুলীশের কর্মচারী" 
বর্গ ও গ্রামেরু বহুলোক ঘটনাস্থলে সমবেত হয়া লাস্‌ 
. দেখিতেছিল, এমন সময়ে সহসা পর্বতের দিক্‌ ,হইতে 


হস্তীর ভীষণ হুঙ্কার শ্রুত হইল ।.: হস্তী আসিতেছে, এই" 


আশ্রক্ক।কবিয়! সকলেই প্রাণভয়ে উর্শাসে ছুটিতে লাগিল। 
অর্পক্ষণ পরে সত্য সত্যই.দেখা গেল যে করী ও করিণী-। 
দয় দ্রুতপদে ঘটনাস্থলাভিমুখে 'ছুটিয়া আসিতেছে । হস্তী. 
সেখানে. উপস্থিত: হইয়াই সেই মাঁংসপিগুকে শুওদারা- 
উঠাইয়া আবার সেই প্রস্তরের উপর আছড়াইতে লাগিল, 
এরং ক্রোদে চতুর্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। 


পুলীশের কর্ণ্মচারীদ্বয় ও' কনেষ্টবলেরা, হাপাইতে , 
: অনেক: 
পুলীশ .:ইন্সপেক্টার - 


হাাপাইতে কাছারীবাটীতে উপনীত হইল ।' 
প্রজা সেখানে সমবেত .হইল। 
কিঞ্চিৎ প্ৰকৃতিস্থ হইয়!;বলিলেন «আমি দেখতে, পাচ্ছি, 
এই হাতীটাকে মেরে না ফেল্লে; আপনারা এখানে: 
টিকৃতে পার্বেননা। একে. তাঁড়িয়ে দ্বেওয়া অসম্ভব ; 
একে মেরে ফেলাই কর্তব্য ৷", কেহ হাতীমারিতে যাইতে, 
সাহস : করিল না: অবশেষে কান্তিকভূমিজ. বললঃ: 
সরকীর,বাহাছুর তাহাকে, যদি. রিলক্ষণ পুরস্কার দেন); 
তাহা হইলে, সে আগামী কল্য প্রাতঃকালে তাহাকে, 


মারিয়া ফেলিবে:।, .ডেপুটী .কমিশনার সাহেব একশত; 


টাক!" পুরস্কার দেওয়ার কথ! বলিয়াছিলেন ; -তাহ! 
ইন্সপেক্টার'সকলকে জাঁনাইয়! দিলেন'।" 
শ্রব করিয়! কার্তিকভূমিজ বলিল “বহুত আচ্ছা, হুজুর ; 
কাল.,বিহানে হাতীটাকে আমি .ঠোর ম্রশাই দ্রিব।» 
এই রলিয়! সে হাঁতী-মার! জ্রোড়া-নলী উত্তমরূপে. 
পরীক্ষা করিল? এবং টোটাগুলিও .দেখিল। . 

হস্তী ও হস্তিনীদয়. প্রায় সমস্ত দিন: ধান, ধাইয়া ও ও, 
নষ্ট করিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে পর্ঝরতে, প্রত্যাবৃত্ .হইল। 
কর্তিকভূয়িজ বন্দুক .ও টোটা. লইয়া একটা মঞ্চের .উপর 
উঠিয়া, রাত্রি যাপন: করিল। “সমস্ত, রাত্রি ব্যাপিয়া, সকল 
:-৯* “কাল সকালে আমি হাতীটাকে একেবারে মেরে ফেলুবো ৷ 





প্রবাসী--ভাদ্রে, ১৩২১ 


DADA ADNAN SL ANAM NO উিার্রশির্পি ALL LOMMOLNMNE MOY MOON DLN Dn পাটি ও বাটে SY 


পুরস্কারের কথা, 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


মঞ্চেই ছুন্দুভি বাদিত , হইল ।- প্রত্যুষে  ছুন্দুভি- ধ্রনি 
নীরব হইবার পূর্বেই, মঞ্চ .হইতে.অবতীর্গ হইয়া কার্তিক; 


ভূমিজ বন্দুক:ও: টোটা লইয়া পর্ববতাভিমুখে প্রস্থান করিল, 
হস্তীগণ যে: পার্বত্যপথ ধরিয়া পর্বত হইতে অবতরণ. 


করে, নির্ভীক কার্তিক সেই- পথ ধরিয়াই' পর্বতের: উপরঃ 


কিয়দঃর আরোহণ করিল । পরে পথপার্খে ঘন.শারাপল্লব 


সমন্বিত একটা বড় মৃহয়! বৃক্ষ দেখিয়া নিঃশব্ে ' তাহাতে; 
উঠিয়া একটী- বিভক্ত শাখার সন্ধিস্থানে; উপবিষ্ট হইল, ৯ 


অশ্বারোহী অশ্থের উপর যেরূপ আরুঢ় হয়, কার্ডিক সেই বৃক্ষ-; 


শাখার.উপর তদ্রপ আরঢ় হইয়া! বসিল এবং পশ্চান্তাগের, 
'বৃক্ষশাখায় পৃষ্ঠদেশ' রক্ষী ,করিল। ; প্রভাত 'হইল এবং, 
আকাশে সুর্ধ্যদেবও উদ্বিত হইলেন; কিন্তু, তখন পর্যন্ত 

হস্তীগণ পর্বত হইতে অবতরণ .করিল না.। কিয়ৎক্ষণ্‌-. 


পরে একটা মস্‌ মস্‌ শব্দ সহসা কার্তিকের শ্রতিগৌচর 


হইল ৷ কার্তিক চাহিয়া দেখিল, প্রকাঁগুকায় দণ্ডী হেলিয়া, 
ছুলিয়া অগ্রে অগ্রে আসিতেছে এবং তাহার অর্যব্বিত, 
পশ্চাতে করিগীদবয় আসিতেছে।, কার্তিক বন্দুক উঠাইয়া। 
প্রস্তুত রৃহিল। হস্তী বৃক্ষতলে আসিরা মাত্র- কার্তিক, 
তাহার কঠ হইতে একটী : কর্কশ শব্দ নিঃস্থত করিল. : 
হস্তী চকিতের সায় সহসা.গতিবোধ করিয়! বৃক্ষের. দিকে 
ঘাড় ঘুরাইয়া, চাহিল-। অমনি দুড়ুম্‌ শব্দে বন্দুকের, 
আওয়াজ, হইয়া তাহার মন্তকের ছুই কুস্তের নিম্নে. 
কপালের মৃত্যবর্তা স্থলে সংঘাতিক গুলি প্রবিষ্ট হইল ৷, 
সঙ্গে সঙ্গে মেঘগর্জনের ন্যায় এক ভয়ঙ্কর শব্দ হইল. 
এবং :পর যুহূর্ত্েই -হস্তী, “কড় গাড়িয়া” ভূমিতলে 
বিয়া পড়িল। হস্তী, এরূপ বেগে পতিত হইল যে,, 
তাহার, বৃহৎ দন্তদ্বয়েরু কিয়দংশ মৃত্তিকাঁর. মধ্যে প্রোথিত, 
হইয়া, গেল। হস্তিনীদ্বয় নিমেষমধ্যে ব্যাপার. বুঝিতে. 
পারিয়া বিকট: আর্তনাদ করিতে করিতে সহসা, গন্তব্য- 
পথ. হইতে . প্রত্যাবর্তন. ..করিল . এবং . পর্বতের; 
শিখরদেশের দ্বিকে.: ধাবমান .হইল।. কার্তিকের বন্দুকেরদ 
আর একটী . নলে টোটটা,: ছিল। ,সে পক্চাদব্তিনী, 
হস্তিনীকে লক্ষ্য করিয়া তাহাও ছুড়িল। ...হস্তিনীর 
পশ্চানতাগ্রের.বাযপদে.গুলি লাগিবামাত্র সে ভীষণ চী্চকার 
করিতে করিতে একবার বসিয়া. পড়িল $ কিন্তু মুহ্র্তমধেচ 
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৫ম সংখ্যা] 
আবার আবার উঠি অতি তু অগ্রসর সর হইতে লাখিল। কার্তিক 
দেখিল, তাহার সেই পদটি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, এবং তাহা 


হইতে কধিরধার! ছুটিতেছে। 





2 বৃক্ষের নীচে একটা, বৃহৎ শৈলের ন্যায় প্রকাগদেহ 


করিবর নিপ্পন্দ ও নিশ্চেষ্ট ভাবে আসীন রুহিয়াছে। 


' কার্তিক ঝুঝিল; এক গুলিতেই তাঁহার প্রাণ নষ্ট হইয়াছে; 


অবতরণ করিতে সাহস করিল না। 


কিন্তু তথাপি প্রায় অর্ধঘণ্টাকাল সে বৃক্ষের শাখা হইতে 
যখন তাহার 


কপাল-নিঃস্থত প্রবল রক্তধার1 মৃত্তিকা! সিক্ত করিয়া 


১ শুকাইয়া গেল এবং ক্ষতস্থানে বাঁকে ঝাকে মক্ষিকা 
“ আসিয়া বসিতে লাগিল, তখন তাহার মৃত্যুসঘঘন্ধে তাহার 


k 


রি 


মনে আর কোনও সংশয় রহিল না। সে বৃক্ষ হইতে 
এনামিয়া একবার তাহার চতুর্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইল, পরে 
"লক্ষ দিয়া তাহার পুষ্ঠে আরোহণ করিল। পুনর্ববার 
সেখান হইতে লক্ফ দিয়া ভূতলে নামিয়! বন্দুক ঘাড়ে 
করিয়া পর্বত হইতে অবতরণ করিল। 

_ দূর হইতে কার্তিক ভূমিজকে বন্দুক ঘাড়ে করিয়া 


আসিতে দেখিয়া সকলেই হস্তীর বিনাঁশ. সন্ধে নিঃসন্দেহ' 


হইল। কার্তিক কাছারীবাড়ীতে উপনীত হইয়াই 


.ক্ষেত্রনাথকে এবং ইন্সপেক্টার ও দারোগাকে সেলাম 


করিল। সকলের সাগ্রহ প্রশ্নের উত্তরে কার্তিক আর্ত 
হইতে শেষ পর্য্যন্ত সকল বৃত্তান্ত বলিল। শুনিয়া সকলে 
চমৎকৃত হইল। 

অনেকে মৃত হস্তীকে দেখিতে যাইখার জন্য উৎস্থুক 
হইল; কিন্তু হস্তিনীদ্বয়ের আশঙ্কায় - সেখানে যাইতে 
কাহারও সাহস হইল না। কার্তিক ভূমিজ বলিল তাহার! 
পর্বত ত্যাগ করিয়া এতক্ষণ নিশ্চয়ই পলাইয়! গিয়াছে। 
সেই সময়ে সোনাবুরু হইতে এক পথিক কাছারীবাড়ীতে 
উপনীত হইয়া বলিল যে, সে কিয়ৎক্ষণ পুর্ব্বে দুইটা 
হস্তিনীর সম্মুখে পড়িয়াছিল ; তাহাদের মধ্যে একটার পা 
ভাঙ্গিয়া গিয়াছে ও সে অতিকষ্টে চলিতেছে । সেই ছুইটা 
হস্তিনী বল্লভপুরের পাহাড় ত্যাগ করিয়া সোনাবুরু 
পাহাড়ের দিকে চলিয়! গেল। পথিকের বাক্যে সকলে 
নিশ্চিন্ত হইয়া মৃত হস্তী দেখিতে ছুটিল। 

ইন্সপেক্টীর ,বাবু কার্তিক ভূমিজকে হস্তী-মাঁর। বন্দুকে 


অরণ্যবাস 


পাস্পরিস্িতিস্পিরাসি 


৫১৯ 
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আবার টোটা দিতে বলিয়া এবং ক্ষেত্রবাবুর তিনটি 
বন্দুকও সঙ্গে লইতে উপদেশ দিয়া, ক্ষেত্রবাঁবু প্রভৃতির 
সহিত মৃত হস্তী দেখিতে গমন করিলেন। কিয়দ্দ র হইতে 
মনে হইতে লাগিল; হস্তী যেন পথের উপর বসিয়া রহি- 
য়াছে; সুতরাং কেহই অগ্রসর হইতে সাহস করিল না । 
তাহ! দেখিয়! কার্তিক ভূমিজ অগ্রসর হইয়া লন্ফ দিয়া 
হস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিল এবং হস্তীর নিকটে আঁসি- 
বার জন্য সকলকে আহ্বান করিল। | 
-ওঁরাবতের ন্যায় প্রকাণ্ড হস্তী দেখিয়!.সকলে বিস্মিত 
হইল। তাহার প্রত্যেক দত্ত- দৈর্ঘ্যে প্রায় তিন হাত 
হইল ৷ সকলেই কার্তিক: ভূমিজের সাহস ও হাতের . 
“ইত্তমালে”র প্রশংসা করিতেছে এমন সময়ে পুরুলিয়া 


হইতে ডেপুটী কমিশনার সাহেব সেইস্থানে উপস্থিত 
হইলেন) তিনি বলিলেন, গতকল্য ইন্সপেক্টারের কোনও 


রিপোর্ট না পাইয়া তিনি স্বয়ং বল্লভপুরে উপস্থিত হইতে 
বাধ্য হইয়াছেন। তিনি হাতী-মারার সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত 
হইয়' কার্তিক ভূমিজের প্রশংসা করিলেন এবং তাহাকে 
এক' শত টাকা নগদ ও একটী টোটাদার বন্দুক পুরস্কার 
দিবার জন্য 'আদ্রেশ প্রদান করিলেন। পুলীশ ইন্স- 
পেক্টারকে তিনি বলিলেন “আপনি এই হস্তীর দন্ত দুইটি 
ছাঁড়াইয়! পুরুলিয়াতে লইয়। আসিবেন এবং হন্তীর দেহ 
খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটাইয়] তৎসমুদদয় একট! গর্ভের মধ্যে 
নিক্ষেপ করাইবেন ও তাহাদের উপর পাঁচ সাত মণ লবণ 
ছিটাইয়া মাটি দিয়া উত্তমরূপে ঢাকাইবেন। নতুবা হস্তীর 
গলিত মাংসের দুর্গন্ধে এই স্থানের বায়ু দুষিত হইয়া! 
উঠিবে।” ক্ষেত্রবাবুর সহিত কিয়ৎক্ষণ আলাপের পর 
সাহেব বল্লভপুর ত্যাগ করিয়ণ ০ সিডি গমন 
করিলেন। 


একপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ । 


হস্তীর উপদ্রব নিবাঁরিত হইল, সকলে আবার নিশ্চিন্ত 
মনে নিজ নিজ কৰ্ম্মে প্রবৃত্ত হইল। আমীন নন্দনপুরের 
জরীপ শেষ করিয়া চিঠা প্রস্তুত করিলেন। অনেক প্রজ! 
প্রতি বিঘায় ছুই টাকা সেলামি দিয় উক্ত মৌজার জমী 
বন্দোবস্ত করিয়া লইতে লাগিল। তিন বৎসর পরে, 


৫২০ 


প্রবাসী-_ভাঁদ্র, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


ANANSI NANO NANSNANONLNSNANS NINA NANI NSS SANNA NN PN AMMAN SNNPN ISNA NANA UA 


তাহার! প্রতি বিখায় এক টাকা হিসাবে খাজনা দিতে 
স্বীকৃত হইল । অনেকে জমীর মাটী কাটাইয়। ক্ষেত্র 
প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইল ৷ যাহার! উক্ত মৌজায় গৃহ 
নিৰ্ম্মাণ করিতে ইচ্ছ। করিল, ক্ষেত্রনাথ তাহাদিগকে 
তজ্জন্ত স্থান নির্দেশ করিয়া দ্রিলেন, এবং যে প্রণালীতে 
গৃহ প্ৰস্তত করিতে হইবে, তাহাও দেখাইয়! দিলেন। 
প্রজাবর্গ জমীর সন্নিকটে গৃহ প্রস্তুত করিতে ইচ্ছুক হওয়ায় 


নন্দনপুরের স্থানে স্থানে এক .একটী মনোহর পল্লীর স্ষ্টি. 


হইল । এক পল্লী হইতে অন্য পল্লীতে গমনাগমনের জন্য 
সুগম পথও প্রস্তুত হইতে লাগিল । নন্দনপুরে যাইবার 
জন্য সহজ পথ ও নন্বার উপর সেতু প্রস্তুত হওয়ায়, দূরবর্তী 
বিভিন্ন গ্রামের প্রজাবর্গও সেখানে আসিয়া গৃহ বাটী 
নিৰ্ম্মাণ করিল এবং জমী বন্দোবস্ত করিয়। লইতে লাগিল । 
পল্লীতে পল্লীতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোকানও বসিল। 

অনেক.নিবিড়বনাচ্ছন্ন ভূমির বৃক্ষাদি কর্তিত হওয়ায়; 
সেই-সমস্ত ভূমি পরিস্কৃত হইল, এবং তজ্জন্য বন্য পপ্তর 
ভয়ও অনেকাংশে তিরোহিত হইল। গোমহিষাদি 
গৃহপালিত পণুগণ স্বচ্ছন্দে নন্দনপুরের বিস্তৃত তৃণাচ্ছন্ 
ভূমিসমূহের উপর ' বিচরণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল । 
মৃগপাল ক্রমে ক্রমে সেই বিচরণভূমিসমুহ পরিত্যাগ 
করিয়া পর্বতে আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিল! 

শিকারী কার্তিক ভূমিজ অন্ান্ত শিকারীদের সহিত 
মিলিত হইয়া নন্দনপুরের বনসমূহে কতিপয় ব্যাস্র 
নিহত করিল, এবং প্রজাবর্গকে কিয়ৎপরিমাঁণে নিরূপ- 
দ্রব করিয়া দিল। ক্ষেত্রনাথ তজ্জন্ত তাহাদিগকে পঞ্চাশ 
' টাকা পুরস্কার প্রদান করিলেন। বন্তপশ্তবধে তাহা- 
দ্বিগকে উৎসাহ দিবার জন্য তিনি প্রচারিত করিয়া 
" দ্বিলেন যে, নন্দনপুরে কেহ একটী বড় ব্যাপ্র বধ করিলে 
সাত টাকা, একটী ছোট ব্যা্র বধ করিলে পাঁচ টাকা 
এবং একটী তন্থুক বধ করিলে তিন টাকা পুরস্কার 
পাইবে। কিন্তু তিনি সকলকেই বিন! কাঁরণে মৃগবধ 
করিতে নিষেধ করিয়া দ্রিলেন। একে পুরস্কারের 
লোভ, তাহার উপর মৃগয়ার আনন্দ। এই উভনবিধ 
আকর্ষণে, অনেক শিকারী শিকারের অন্বেষণে নন্দনপুরের 
বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিল। বন্ভপশুগণ তাহাদের 


নিরুপদ্রব বিহারভূমিতে জনসঞ্চার হইতে দেখিয়া ধীরে 
ধীরে তাহা পরিত্যাগ করিয়! পর্বতগুহায় আশ্রয় লইতে 
লাগিল। ২২ * 
নন্দনপুর প্রকৃতিদেবীর ভীম ও কান্ত পন 
আধার। ইহার উত্তরসীমায় নিবিড়বনাচ্ছন্ন উন্নত পর্বত- সব 
রাজি। একটী পর্বতের উপর আর একটী পর্বত -উঠি-/ 
য়াছে। তাহার উপর আর একটা উঠিয়াছে--এইরূপ 
পর্বতের উপর পর্বত উঠিয় সর্বোচ্চ শিখর যেন গগন 
স্পর্শ করিয়াছে ; এই সর্বোচ্চশিখরের নাম কালাবুরু। 
কিন্ত এই নামান্ুসারেই সমগ্র পর্বতরাঁজি “কালাবুরুর. 
পাহাড়” নামে অভিহিত হয়) বহুক্রোশ ব্যাপিয়া এই 
পর্বতরাঞ্জি অবস্থিত । এই পর্বতরাজির নিয়নস্তরসমূহে, 
কোল মুণ্ডারী প্রভৃতি পার্বতীয় জাতিগণের বাস আছে? 
কিন্তু উচ্চস্তরসমূহ অতীব দুরারোহ, দুর্গম এবং মহারণ্যে 
সমাচ্ছাদিত। সেই অরণ্যসমূহে হস্তিযুথ, মৃগযুথ ও বৃহদা- 
কার ভীষণ ব্যা্রপমূহ বাস করে । বহুদূর হইতে 'এই 
পর্বতরাজি ও ইহাদের সর্ক্বোচ্চশিখর কালাবুরু ঘনকৃষ্ 
‘নিবিড় মেঘের ন্যায় দৃষ্ট হইয়া থাকে । নন্দনপুর হইতে 
সর্বোচ্চ শিখর প্রায় পনর ক্রোশ দুরে অবস্থিত। এই . 
উচ্চ শিখর হইতে গিরিমাল] ক্রমশঃ আনত হইয়! নন্দন- 
পুরের নিকটে আসিয়া সমাপ্ত হইয়াছে এবং একটী শাখা 
উত্তরদক্ষিণে প্রলম্বিত হইয়া বল্লভপুর ও নন্দনপুরের -মধ্য- 
স্থলে দণ্ডায়মান হইয়াছে । এই গিরিশীথ! নন্দাতটিনীর 
দ্বারা বিভক্ত হইয়ণ নন্দ অতিক্রম পূর্বক দক্ষিণ-পূর্ধবদিকে 
প্রধাবিত হইয়াছে । অপর কতিপয় শাখা বল্লভপুরের 
উত্তর দিক্‌ বেষ্টন করিয়া পৃশ্চিম দিকে প্রলপ্ষিত হইয়াছে; 
তাহা হইতে আর একটী শাখা বহির্গত হইয়! বল্পভপুরের 
দক্ষিণ দিক্‌ বেষ্টন পূর্বক দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে অপর গিরি- 
শ্রেণীর সয়ান্তরালে ধাবমান হইতেছে। নন্দনপুরের 
উত্তর সীমায় গিরিরাঁজি যেস্থানে সহসা সমাপ্ত হইয়াছে * 
সেইস্থানের কিয়দংশ নৈসর্গিক কারণে যেন: হঠাৎ বসিয়া 
গিয়া একটি সুগভীর খাতের স্থা্ট কৰিরাছে.। এই খাঁতের 
অব্যবহিত উত্তর সীমায় পর্বতের ধুসর-কৃষণ প্রস্তররাঁজি 
সুবৃহৎ উচ্চ ভিত্তির ন্যায় দণ্ডায়মান। দেখিয়া মনে হয়, 
যেন কোনও অতীত যুগে পর্বতের গাদমূল, কোনও কারণে 
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দ্বিখণ্ডিত হইয়া গেলে, তাহার বহির্দিকের ভগ্নখণ্ডটি 
খাতের মধ্যে নিপতিত হইয়াছে । এই খাঁতটি গভীর জলে 

7৫ পরিপূর্ণ ও প্রায় তিন শত বিঘা স্থান ব্যাপিয়। অবস্থিত । 
স*স্তানীয় লোকের! ইহাকে কালিঞ্চরের খাত বলে।' প্রবাদ 
॥ এই যে, পূর্বকাঁলে কালিঞ্চর নামে এক প্রবল পরাক্রান্ত 
দৈত্য ছিল। সে কালাবুরু পর্ববত-বাসী ইন্দ্রদেবতার 
সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হয়। বহুকাল ধরিয়া এই 
যুদ্ধ চলিয়াছিল। যুদ্ধের সময় দৈত্যের পদতরে মেদিনী 
ঘন ঘন বিকম্পিত হইত। এইরূপ বহুকালব্যাপী যুদ্ধের 
পর, কালাবুরুর দেবতা কালিঞ্চরকে বিনষ্ট করিবার 
জন্য তাহার উপর বজ্রবাঁণ নিক্ষেপ করেন । সেই বজ্রবাণে 
কালিঞরের প্রাণনাশ' হয়; কিন্তু তাহার প্রকাণ্ড দেহ 
পর্বত-শিখর হইতে নীচে গড়াইয়া পড়িবার সময় পর্বতের 
কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া ফেলে । যে স্থানে কালিঞচরের একাও 
দেহ পতিত হয়, দেহের ভারে সেই স্থানে একটী গভীর 
খাত হয়। অবশেষে টৈত্য-সৈন্তেরা কালিঞচরের মৃতদেহ 
লইয়া পাঁতালে প্রবিষ্ট হয়। সেই কারণে প্রবাদ এই যে, 
কাঁলিঞ্চরের খাত পাতাল-পর্য্যত্ত গভীর । এই কালিঞ্চরের 


্- 


খাত নন্দনপুর মৌঞ্জার অন্তর্গত। ভয়ে কেহ ইহার জলে ' 


অবতরণ করে না। এই বৃহৎ সরোবরের মধ্যস্থলে ঘনকৃ্ণ 
জলরাশি; কিন্তু ইহার চতুর্দিকেই কমল বন ; ' সুতরাং 
ইহার চতুর্দিক অগ্রভীর। কখনও কখনও আরণ্য হস্তীযুথ 
পর্বত হইতে অবতরণ করিয়া কালিঞ্চরের জলে অবগাহন 
পূর্বক জলক্রীড়া করে এবং কমলবন ভগ্ন করে। সাধারণ 
লোকের বিশ্বাস এই ধে, কালাবুরু দেবতার বাহন আরণ্য 
গজসমূহ কালিঞ্চর দৈত্যের সেই পুরাতন শত্রুতা এখনও 
ভুলিতে না পারিয়া তাহার মৃতদেহের অনুসন্ধানের 
জন্য, সময়ে সময়ে ' তাহার খাতে অবতীর্ণ 
হয়। - 

রর ' কালিঞ্চরের খাতের সহিত স্থানীয় লোকের এইরূপ 
একটি ভীতিজনক কিন্বস্তী বিজড়িত থাকিলেও, তাহা 
দেখিতে পরম বূমণীয়। তাহার জল স্বাদু ও কাচের 
ন্যায় স্বচ্ছ । মরাল, হংস প্রভৃতি বহুবিধ জলচবু পক্ষী 
তাহার জলে বিচরণ করে, এবং তাহাদের চীৎকার দ্বারা 
এই নির্জন স্থানের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে। বৃহৎ বৃহত 
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মৎস্য ।কচ্ছপ প্রভৃতি জলচর জন্তসকলও ইহার জলে 
নির্ধিদ্বে বাস করে । ' শরৎকালে ইহার জলে যখন 'কমল- 
রাশি বিকশিত হয়, তখন ইহাকে “কালিঞ্চরের খাত” না 
বলিয়া “নন্বন-সবৌবর” বলিতে ইচ্ছা! হয় । এই সবোবরের 
পশ্চিম দ্রিকে কতিপয় বনাচ্ছন্ন ও নগ্রদেহ কৃষ্ণ শেল; 
নিবিড় শালবন ও পূর্বদিকে একটী অনুচ্চ গিরিস্কন্ধ ও 
তাহার পাদযূলে একট ক্ষুদ্র খাল বা জোড়) বর্ষাকালে 
কাণিঞ্চর স্ফীত হইয়া উঠিলে, তাহার অতিরিক্ত 
জলরাশি সেই খাল দিয়! বহির্গত হইয়া অদূরে কালীনদীর 
সহিত মিলিত হয় । 

নন্দনপুর মৌজার পূর্বসীমায় কাঁলীনদী। কালাবুর 
পর্বত হইতে ইহা! নিঃস্থত হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম 
কালী হইয়া থাকিবে । উত্তর দিক্‌ হইতে আসিয়া ইহা 
দক্ষিণ মুখে প্রবাহিত হইতেছে! নদীর বামভাগে অর্থাৎ 
পূর্বদিকে-বনাচ্ছন্ন অবিরল-গিরিশ্রেণী এবং পশ্চিম দিকে 
বনাচ্ছন্ন অনুচ্চ শৈলরাজি। এই শৈলরাজি হইতে ভূমি 
আন্ত হইয়া আসিয়া নন্দনপুরের মধ্যভাগে একটী 
সুবিস্তৃত অধিত্যকা ভূমির স্ুষ্টি করিয়াছে। এই 
অধিত্যকা ভূমি সুরক্ষিত বৃহৎ শালবৃক্ষে এবং মধুক কুস্ুম্ত 
প্রভৃতি আবণ্যবৃক্ষে পরিশোভিত হইয়া একটা প্রকাণ্ড 
কানন বা উদ্যানে পরিণত হইয়াছে। এই অধিত্যকা ভূমি 
উত্তরদিকে আনত হইয়া ক।লিঞ্চরের ধারে মিলিত হইয়াছে 
এবং দক্ষিণ দিকে আনত হুইয়! নন্দার তটভূমির সহিত 
মিলিত হুইয়াছে। নন্দার অপর পারে অর্থাৎ দক্ষিণ- 
ভাগে অনুচ্চ বনাচ্ছপ্ন শৈলমাল! ; সেই অনুচ্চ শৈলমালার 
তলদেশে প্রবাহিত হইয়া নন্দ! কিয়দ্দ,রে কালী নদীর 
সহিত মিলিত হইয়াছে। | 

নন্দনপুরের পশ্চিম সীমায় বল্লভপুরের গিরিমাল!। 
সেই গিরিমালার পদতলে একটী ক্ষুদ্র জোড় গিরিগাত্র 
হইতে বর্ষার জল বহন করিয়া নন্দার সহিত মিলিত 
হইয়াছে । এই ক্ষুদ্র জোড়ের উপরে ক্ষেত্রনাথ একটা 
প্রস্তরময় সেতু প্রস্তুত করিয়াছিলেন । 

নন্দনপুরের অধিত্যকাভূমি মৃৎ-প্রস্তরময় ; কিন্তু 
তাহার ছুই পার্শ্বে যে প্রশস্ত ভূমিখণ্ডদয় আনত হইয়া এক- 
দিকে কালিঞ্চর ও অপর দিকে নন্দার অভিমুখে প্রসারিত 
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হইয়াছে, তাহা অতিশয় উর্বর। এই অধিত্যকা হইতেও 
উভয় দিকে কতিপয় ক্ষুদ্র খাল যথাক্রমে নন্দা ও 
'কালিঞ্করের সহিত মিলিত হইয়াছে । অধিত্যকাভূমি 
হইতে 'নন্দনপুরের চারদিকের শোভা মনোহারিণী । 
কিন্তু বল্লভপুরের গিরিমালার শিখরদেশ. হইতে নন্দন- 
পুর একটা সুবৃহৎ চিত্রপটের ন্যায় চক্ষুর সম্মুখে উদঘাটিত 
হয়। সেই স্থান হইতে চক্ষু ইহার বিচিত্র ও রমণীয় 
দৃশ্ত।বলী; এবং ভীম ও কান্ত সৌন্দর্য্যরাশি একেবারে গ্রহণ 
করিতে সমর্থ হয়, এবং মন বিশ্বয়মিশ্রিত এক অপূর্ব 
আনন্দরসে সিক্ত হইতে থাকে । 
এই প্রদেশের প্রজাবর্গ প্রায় সহস্র বিঘা ভূমি বন্দোবস্ত 
করিয়া লইয়া তাহাদের মনোরম পল্লীসমূহে বাস করিতে 
লাগিল । আমীন ভৈরবচন্দ্র, মিত্রের উপর স্ুব্যবস্থামত 
গ্রজাস্থাপনের তার অর্পিত হইল। তিনি একটী পল্লীর 
নিকটে অধিত্যকার উপর বাসগৃহ নির্মাণ করিলেন, এবং 
সেই স্থানে বাঁস করিয়া সকল কার্য্যের তত্বাবধান করিতে 
লাগিলেন । রর 
সতীশচন্দ্রের পরা মর্শ ক্রমে, নন্দনপুরের অধিত্যকাভূমির 

পূর্ব প্রান্তে ও কালী নদীর পশ্চিমতীরবর্তী একটী উচ্চ 
শৈলের উপরে, ক্ষেত্রনাথ কাছারী-বাটী নিৰ্ম্মাণ করিবার 
অভিপ্রায় করিলেন। সেই স্থান হইতে মৌজার প্রায় 
সমগ্র স্থল দৃষ্টিপথে নিপতিত হয়। গৃহনিন্নাণের উপযুক্ত 
প্রস্তররাশি এই স্থানে সুলভ দেখিয়! তিনি সেই প্রস্তরেই 
গৃহের ভিত্তি গাথাইবার সঙ্কল্প করিলেন। নিকটে কালী- 
নদীর সমীপবর্তিনী এবং অদুরে নন্দার তটবর্তিনী ভূমি 
অতিশয় উর্বর দেখিয়া, খাস দখলে রাখিবার জন্ত তিনি 
ছয়শত বিঘা ভূমি নির্বাচন করিলেন। এই ভূমি বনাকীর্ণ 
ছিল না। স্থতরাং তাহাতে যে অনায়াসে শম্তাক্ষেত্র- 
সমূহ প্রস্তুত হইবে, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন। 





ঘি-পঞ্চাশ পরিচ্ছেদ । 


আশ্বিন মাসে পুজাঁবকাশের সময় রজনীবাবু বল্লতপুরে 
আগমন করিলেন । 
চারু প্রভৃতি আরও কতিপয় যুবক তাহার সমভিব্যাহাঁরে 


আসিলেন। সকলেই বল্লতপুরের শরৎকাঁলীন রমণীয় 


প্রবাসী--ভাদ্র, ১৩২১ 
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তাহার পুত্র নিশিকান্ত এবং যতীন্ত্র, ' 
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শোভা দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন । একবৎসরেরও কম 
সময়ের মধ্যে বল্লভগুরের শ্রী একেবারে পরিবর্তিত 


হইয়াছে, ইহ! দেখিয়া! রজনীবাবুর বিস্ময়ের পরিসীমা, 


বলিয়া তাহার:মনে হইল । নন্দার উপর ছুই সেতু 'এবং * 
তাহাদের উপর দিয়া যে সরল পথ প্রস্তুত হইয়াছে, 
তাদ্দার। বন্ততপুরের শ্রী যে শতগুণে বদ্ধিত হইয়াছে, তাহা 
তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিলেন । 

রূজনীবাবু বলিলেন কক্ষেত্রবাবু, জমীদার ও বড় 
লোকের কথ! ছেড়ে দিন, বড় বড় সম্রাটেরও প্রমোদ- 
উদ্যানের যে শোভা, আপনার এই বল্পভপুরের তার চেয়ে. 
অধিক শোভা | প্রমোদ-উদ্যানে কেহ একটা কৃত্রিম 
খাল কেটে তার উপর একটী সেতু নিন্মীণ করেন? 


কোথাও মাটী একটু উচু আর কোথাও মাটী একটু নীচু" 


ক'রে উন্নতানত ভূমির অনুকরণ করেন; কোথাও : 
কতকগুলি পাথর একত্র সাঁজিয়ে রেখে শৈল দেখার সাধ 
মেটান; কোথাও কতকগুলি বৃক্ষ একত্র রোপণ ক'রে 
কুঞ্জবনের সৃষ্টি করেন; কোথাও একটী ফোয়ারা বসিয়ে 


. নিঝরের অনুকরণ করেন ; আর কোথাও বা! ছুই একটা 


বন্ত পশু পিগ্ররের মধ্যে আটক ক'রে, কিম্বা দুই দশটি 
পাখী খাঁচার মধ্যে ধরে রেখে বন্ধ পশুপক্ষী. দেখার, 
আমোদ অনুভব করেন। 'এইরূগ একটা প্রমোদ-উদ্যান " 
প্রস্তুত করতে তাঁদের লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হয়ে ঘায়। 
কিন্ত আপনার এই প্রমোদ-উদ্যানের সহিত কি সেই-সব্‌ 
প্রমোদ-উদ্যানের তুলন! হয়? তাদের প্রমোদ-উদ্যান 
সামান্ত মালীতে প্রস্তত করে; আর স্বয়ং প্রকৃতিদেবী 
আপনার জন্ত এই প্রমোদ-উদ্যানের রচনা করেছেন! 
তিনি এখানে কেমন উন্নতান্ত ভূমির স্থষ্টি করেছেন; 
চারিদিকে কেমন পাহাড় সাজিয়ে রেখেছেন; পাহাড়ের 


ft 


রহিল ন|। বন্নভপুরের হাট একটী অদৃষ্টপূর্বব ব্যাপার 
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গাত্র শ্যামল বন দিয়ে কেমন ঢেকে রেখেছেন; আপনার ১. 


সমতল ক্ষেত্রে কেমন কানন, উপবন ও কুঞ্জবনের বূচনী' 

করেছেন; গিরিনন্দিনী নন্দ! কুলুকুলু তানে কেমন 

অনবরত প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে; তার উপরে এ ছুইটী 

প্রস্তর-সেতু কেমন রমণীয় হয়েছে! কি সুন্দর, কি অপূর্ব, 

কি চমৎকার! আপনার অরণ্যসমূহে ও গিরিকন্দরে 
L) 


৫ম সংখ্যা | 


পাস্তা স্পস্ট ৫ সি্লা 


কত বন্তপণ্ড, বাঘ, ভালুক, হরিণ, খরগোশ, বন্তবরাহঃ 
হস্তী-_আবর এ বন ও উপবনসমূহে কত মধুরকণ্ঠ পক্ষী 
.মুক্তভাবে ও স্বচ্ছন্দে বিহার করছে! অরণ্যে, পর্বতে 
_ খৃ প্রান্তরে কত বিভিন্ন জাতীয় বৃক্ষের: সমাবেশ হয়েছে! 
প্রকৃতিদেবীর উদ্যানে কত সুরভি কুস্থুম নিত্য প্রস্ফুটিত 
হচ্ছে! এমন প্রমোদ-উদ্যান কার আছে? পৃথিবীর 
সর্ব্ষ্ঠ, সত্রাটেরও নাই । এরূপ একটী প্রমোদ- 
উদ্যান প্রস্তুত করতে খর্বব-নিখর্বব পদ্ম-মহাপত্ন টাকারও 
অধিক টাকা খরচ হ'য়ে যায়, অথচ এমনটি -হয় 
না! তাই বল্‌ছি, ক্ষেত্রবারুঃ আপনি সম্রাট. অথবা 

" সম্রাটের চেয়েও অধিক |” 
রজনীবাবুর ভাবোচ্ছাস দেখিয়! 'ক্ষেত্রনাথ বিস্ময়ের 
সহিত প্রচুর আমোদ ও আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। 
-প্রৃত্যেক বস্তর সৌন্দর্য্য ও অভিনবত্ব রজনীবাবুর হৃদয়ে 
অঞ্ষিত হইয়া গিয়া তাহার ভাবুকতাকে জাগাইয়! 
তুলিতেছিল। ক্ষেত্রনাথ বুঝিলেন, বজনীবাবু যে-চক্ষে 
প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখিয়া বিস্ময় ও আনন্দরসে নিমগ্ন 
হইতেছেন, সেই চক্ষেই. প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখিতে 
১ গীরিলে, তবে তাহার যথার্থ রসাম্বাদ হয়। তিনি 
টি... বাক্যের কোনও প্রত্যুত্তর ন! দিয়া কেবল 





ঈষৎ হাস্য করিলেন। নিশিক্ান্ত। যতীন্দ্র ও চারু এই 
্রদেশে বসতি করিয়া ক্ষেত্রনাথের ন্যায় কষিকার্ষ্যে প্রবৃত্ত 
“হইতে সম্মত হইলেন। 
যে; বল্পতপুরে বিলি 
তবে নন্দনপুরে বহু জমী আছে; 
বন্দোবশ্ত করিয়| দিতে পারেন। তাঁহার! নন্দনপুর 
দেখিতে ধাইবার অভিপ্রায় করিলে, ক্ষেত্রনাথ পরদিন 
প্রাতঃকালে সকলকে সমভিব্যাহারে লইয়া নন্দনপুর 
অভিমুখে যাত্রা করিলেন! সকলেই পদত্রজে চলিলেন। 
5 বন্দুক লইয়! লখাই সর্দার ও কার্তিক ভূমিজ সঙ্গে সঙ্গে 
চলিল। নন্দনপুর যাইবার নূতন পথের পার্থ উপত্যকা- 
মধ্যবর্তী শালবনের অভ্যন্তরে নন্দার অপূর্বব শ্রী দেখিয়! 
ও কুলুকুলুধবনি শ্রবণ করিয়া একটী নবাগত যুবক বিস্ময়ে 
দণ্ডায়মান রহিলেন। '' 
"যুবকটি কবিত্বভাবাপন্ন ; নাম অতুলচন্দ্র ঘোষ। 
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ক্ষেত্রনাথ তাহাদিগকে বলিলেন 
করিবার মত আর জমী. নাই।' 
সেই জমী তিনি 
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তিনি সেই বৎসর বি, এ, পরীক্ষার সমুত্তীর্ণ হইয়া এম-এ 
পড়িতেছিলেন। নন্দাতটের পার্শ্বে তাহাকে একাকী 
দাড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া, ক্ষেত্রনাথ তাহাকে তাহাদের 
সহিত মিলিত হইবার জন্য আহ্বান করিলেন। অতুল- 
চন্দ্র বলিলেন “আপনার! চলুন, আমি যাচ্ছি ; এখানকার 
যা সৌন্দধ্য, তা। জগতে ছুলভ। এই সৌন্দৰ্য্য আমায় 
একটু উপভোগ করতে দিন৷” 

ক্ষেব্রনাথ হাসিয়া বলিলেন “সৌন্দর্য্য উপভোগ 
করুন, তায় কোনও ক্ষতি নাই । কিন্তু আপনি এক্‌ল! 
থাক্‌লে, হয়ত কোনও বন্য জন্ত এসে আপনার উপভোগে 
বাধা দেবে।” 

বন্তজন্তর কথা শুনিয়া যুবকের কবিত্ব-প্র্রবণ সহসা 
বিগুষ্ক হইল । তিনি দ্রতপদে তাহাদের সমীপবর্তা হইয়! 
ব্যগ্রকণ্ঠে বলিলেন “বলেন কি মশাই! বন্য জন্তু ! কি 
রকম ব্যস্ত ?” 

ক্ষেত্রনাথ হাসিয়া বলিলেন “কি রকম. বন্ত জন্ত? 
এই-বাঘ ভালুক বন্তশুকর--এই-সব আর কি !” 

‘যুবকের মুখমণ্ডল 'বিশুষ্ক হইল। যাইতে যাইতে 
কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া তিনি বলিলেন “দেখ ছি, এই 
জগতের মধ্যে কোথাও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ উপভোগের 
স্থান বা অবসর নাই! সবুজ ও সুকোমল ঘাস দেখে 
যদি তার উপর বসতে যাই, অমনি সাপ ও বিছার 
কথা মনে হয় । রাঁত্রিকালে' তারকাখচিত নীল নতো- 
মণ্ডল দেখবার জন্য যদি ছাদে গিয়ে বদি, অমনি হিম 
লেগে সর্দি হয়। গোলাপ ফুলটি তুল্তে গেলে হাতে কীট 
ফুটে। .আজ একটা নধর শিশুকে দেখে যদি আনন্দিত 
হই, দেখি যে কাল তার অনুখ ! এই অপনার এখানে" 
এসে এ ছোট নদীটি দেখে আনন্দে উৎফুল্ল হয়েছি, আর 
অমনি আপনি বন্য 'জন্তর. ভয় দেখালেন! এখন যাই 
কোথায়, দেখি কি, আঁর করি কি, বলুন দেখি? তবে 
কি জগতে নিরবচ্ছিন্ন সুখ ও আনন্দ নাই 1” 

ক্ষেত্রনাথ হাসিয়া বলিলেন “আপনার প্রশ্নের উত্তর 
দেওয়া শক্ত ।. এই জগৎ সৈই আনন্দময়েরই বিকাঁশ,। 
কিন্তু তিনি স্বয়ং নিদ্বন্দ ; এই কারণে মনে হয়: কেবল 
একমাত্র তিনিই নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ উপভোগ কর্তে সমর্থ 
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হন। আর আমরাও যদি নিদ্বন্দ হ'তে পাবি, তা হ'লে দশজনেরও সুখ, সুবিধা ও মঙ্গল হয়, সেইরূপ কাজ 
আমরাও সেই আনন্দ উপভোগের যোগ্য হ'তে পারি |” মাত্রই মহৎ, এবং আনন্দময়কে লাভ কর্বার একটী ' 
অতুলচন্দ্ৰ বলিলেন “আপনার কথ! ঠিক্‌ বুঝতে উপায়। ' আমি তো এই ভাবে প্রণোদিত হয়েই কাজ 
পারুলাম না।” . কব্বার চেষ্টা করি।” A 
ক্ষেত্রনাথ বলিলেন “ধরুন, এই নন্দার শোভা দেখে রজনীবাবু ক্ষেত্রনাথের কথা শুনিয়া আনন্দিত হই 
আপনি আনন্দিত হচ্ছিলেন; কিন্তু সেই, আনন্দের সঙ্গে লেন এবং নিশিকান্ত, যতীন্দর ও চারুকে লক্ষ্য করিয়া 
সঙ্গে বন্তদ্ন্তরও ভয় এসে পড়লে! সুতরাং এই স্থানে বলিলেন “তোমরা ক্ষেত্রবাবুর কথাগুলি মন দ্বিয়ে স্ুন্লে 
যেমন আনন্দ আছে তেমনই ভয়ও আছে। এরই নাম আর বুঝলে? এদেশে সুখ ও সুবিধালাভের আশায় 
হ'ল ঘন্দ। যদি ভয়ের কারণ তিরোহিত হয়, তা হ'লে তোমরা এসে বাস কর্‌তে চাও; কিন্তু তা লাভ কর্বার 
আর দ্বন্দ থাকে না; থাকে কেবল একটি ক্ষিনিষ--তাঁর আগে অনেক প্রকার দুঃখ ও অসুবিধার মধ্যে পড়তে 
নাম হচ্ছে আনন্দ । এই দেশের এমন সুন্দর শোভা, এমন হ’বে। সেই দুঃখ ও অন্থবিধা-সকলকে জয় করুতে . 
উর্ধবর মাঁট, যে, এখানে বাস করৃলে মান্ছষের খুব সুখ ও ন! পার্লে, তোমাদের সুখ ও সুবিধা হবে 
আনন্দ হ'তে পারে; কিন্ত এদেশে বন্তজন্তর ভয়ানক না। নিদ্বন্থ অবস্থায় তোমাদের উপনীত হ'তে 
উপদ্রব। কাজেই লোকে এদেশে বাস করার সুখ ও হবে। ক্ষেত্রবাবু যে ভাবে প্রণোদিত হ'য়ে কাজ কারে 
আনন্দ উপভোগ কবৃতে পারে না। আমরা বন্য জনস্ত- সুখ ও আঁনন্দলাতে অনেকটা! কৃতকার্ধ্য হয়েছেন, . 
গুলিকে তাড়িয়ে দিয়ে, নিন্দ অবস্থায় উপনীত হ'তে তোমরাও যদি সেই ভাবের সাধনা কর্তে পার, তা .. 
চেষ্টা কর্‌ছি। বাঘ-ভানুকের ভয় না খাকৃলে, আপনি এই 'হ’লে তোমাদেরও চেষ্টা সফল হবে; নতুবা তোমর! 
মনোহর দেশের সৌন্দর্য্য দেখবার আনন্দ ভোগ কর্‌তে কিছুই করতে পার্বে না; কেবল পণ্ডশ্রম ও অর্থনাশ : 
পার্বেন। এদেশে আমি প্রথম এসে যেমন একদিকে হবে মাত্র। তোমবা বেশ করে নিজের নিজের মন 
জীবনযাত্রার সুবিধা দেখলাম, তেমনই অন্ুবিধাও' -বুঝে দেখ। ক্ষেএবাবু তোমাদের সম্মুখে জীবন্ত আদর্শ * 
দেখতে পেলাম। অন্বিধাগুলিকে দূর করে আমি, রয়েছেন! এর দৃষ্টান্তের যদি অনুসরণ কর্তে পার. 
নিদ্বন্দে উপনীত হবার চেষ্টা কর্ছি। বাহ্‌ জগতের 'তা হ'লে তোমাদের চেষ্টা নিশ্চয়ই. সফল হবে। ক্ষেত্র- ১ 
যে নিয়ম, মনৌজগতেরও তাই। মনের বাঘ-ভানুক- বাবু এক কথায় চমৎকার উপদেশ দিয়েছেন--“দকল 
গুলিকে তাড়াতে পার্লে, আমরা বিমল আনন্দ কাজেই নিদ্বন্দ: হবার চেষ্টা কর।, এই উপদেশটি 
উপভোগ করতে সমর্থ হই। অধ্যাত্বজগতেরও এই সকলেরই পক্ষে অমূল্য ।” | 
নিয়ম, তা শুনেছি। সে জগৎ্টি আমার কাছে তত এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে তাহারা 
পরিচিত নয় বলে, আমি তার সম্বন্ধে বেশী কিছু বলতে নন্দনপুরে উপনীত হইলেন। নন্দনপুরের স্তরবিন্স্ত 
পারবো ন!। কিন্তু সব জগৎ থে একই নিয়মে বাধা, অপূর্ব সৌন্দরধ্যরাশি দেখিয়া তাহারা বিস্মিত, পুলকিত 
সে বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নাই। যথার্থ আনন্দকে ও চমৎকৃত হইলেন। ক্ষেত্রনাথ তাহাদিগকে অধিত্যকার 
লক্ষ্য রেখে, আমর তা লাভ কর্বার জন্য যা-কিছু উপরে লইয়া গিয়া সেখান হইতে বিশালকায় গগন- ' 
করি, সবই সেই আনন্দময়কে লাভ করবারই উপায় । স্পর্শিনী গিরিমালা ও শুভ্র জলদজালবিজড়িত কালাবুরু 
এজগতে, এইরূপ কোনও কাজই নিকৃষ্ট নয়। সন্মুখে এও পর্বত-শিখর, গিরিমালার পদতলে কুমুদ-কহুগীর-শোভিত 
যে কুলী মাটী কেটে পথ সুগম ক'রে আমাদের গমনের প্রকাণ্ড কালির হ্রদ, চারিদিকের গিরিশ্রেণী, তৃণাচ্ছাদিত 
সুবিধা করে দিচ্ছে, সেও এইরূপ মহৎ কাজেই. নিযুক্ত । বিশাল প্রান্তর, বনাচ্ছন্ন শৈলমালা, অরণ্য, বন, 
যে কাজে নিজের সুখ, সুবিধা ও মঙ্গল হয় এবং অপর কানন, উপবন, উপত্যকা, অধিত্যকা, পার্ববতীয় নদী - 
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এবং নবস্থাপিত প্রজাপল্লী প্রভৃতি দেখাইলেন। সমস্ত 
দেখিয়া শুনিয়া 'রজনীবাবু ক্ষেত্রমাথরে বলিলেন 
_/ “ক্ষেত্রবাবু, সতীশ সেবার যথার্থই বলেছিল, . নন্দনপুর, 


শৃষেন স্বর্গের নন্দন-কানন। বল্লভপুরের সৌন্দর্য্য দেখে ' 


কাল আমি বলেছিলাম, আপনি সম্রাটের চেয়েও শ্রেষ্ঠ; 
কিন্তু এই নন্দনকানন-তুল্য নন্দনপুর দেখে, আমি 
বল্ছি--আপনি ইন্দ্র, অথবা মহেন্দ্ৰ! আমি জীবনে 
কখনও কোঁথাও এরূপ স্থান দেখি নাই । এর সঙ্গে 
আপনার বল্লতপুরের তুলনাই হয় না। পদ্মফুল ও স্থ'দ্বি- 
ফুলের মধ্যে যে প্রভেদ, ময়ূর ও দীড়কাকের মধ্যে 
যে প্রভেদ,--নন্দনপুর ও বল্পতপুরের মধ্যেও সেই 
প্রতেদ! কার সঙ্গে কার তুলনা! আহা,. ভগবান্‌ 
কত স্থানে যে কত সৌন্দৰ্য্য ও কত অপূর্ব দৃশ্য সঞ্চিত 
ক'রে রেখেছেন, তা 'মান্গুষের স্বপ্নেও অগোচর | হত- 
"ভাঁগ! মানুষ এই-সব স্থান ছেড়ে সহরে বাস করে 
"কেন? তা হ'লে যে অনায়াসে সে ভগবানকে জান্তে 
পারে, আর শোকছ্ঃখের তাপ থেকে মুক্তিলাভ 
করতে 'পারে। আজ এই নন্দনপুরে এসে আমি, ধন্ত 
£৮ হলাম ও আমার, জীবন সার্থক হ'ল! ভগবান 
সভগবান্_কি অপূর্ব লীলা তোমার ॥ আর কি অপূর্ব 
সৌনধ্যই তোমার !. আচ্ছা, এই স্থানটিকে বাসযোগ্য 
ও. কৃষিযোগ্য ক'রে আপনি যে কি মহৎ পুণ্যের অধি- 
কারী হচ্ছেন, তা আমি একমুখে বল্‌তে. পারি না! 
ভগবান আপনার মঙ্গল করুন ও আপনি দীর্ঘজীবী 
হউন। পৃথিবীর পাঁপময় কোলাহল থেকে তগবান্‌ 
এই. স্থানটিকে যেন আড়াল ক'রে রেখে, এর মধ্যে 
স্তরে স্তরে .সৌন্দধ্যরাশি সাজিয়ে রেখেছেন! ক্ষেত্রবাবুঃ 
আমি বার্ধক্যসীমায় উপনীত হয়েছি ; কিন্তু এই স্থানটি 
দেখে আমারই হৃদয়ে যৌবনের বল ও উৎসাহ ফিরে 
{ আস্ছে। আপনি আমাকে এখানে একটু স্থান দেবেন; 


আমি. এখানে একটী কুটার. বেধে আপনার এই মহৎ 


কার্যে আপনাকে সাধ্যমত সহায়ত! কর্বো I” 

ক্ষেত্রবাবু হাসিয়া বলিলেন “আমি এই মৌজায় 
সামান্য অংশমাত্র প্রজাগণকে বন্দোবস্ত ক'রে দিয়েছি। 
অবশিষ্ট সমস্ত স্থানই প'ড়ে আছে। যে স্থান আপনি 


অরণ্যবাস 
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নির্ববাচন কর্বেন, তাহাই পাবেন। আপনাদের ন্যায় 
প্রতিবাসী পাওয়া কি কম সৌভাগ্যের কথা ?” 

অতুলচন্ত্র দেখিয়া শুনিয়া! বিস্ময়ে ও ভাবাবেশে 
অনেকক্ষণ নির্বাক ছিলেন। পরে ক্ষেত্রবাবুকে বলি- 
লেন “মশায়, আমরা যে কবিত্বের সেবা, করি, সে 
কবিত্বে প্রাণ নাই। আপনার যে কাৰ্য্য, তাহাই প্রকৃত 
কবিত্ব, এবং আপনার কবিত্বই যথার্থ প্রাণময়। বিদ্যা- 
শিক্ষা সমাপ্ত হ'লে একটা চাকরী কিম্বা ওকালতী 
কর্‌বো। মনে করেছিলাম, কিন্ত আজ থেকে সে সঙ্কল্প 
ত্যাগ করলাম । এবৎসর এম্‌, এ, পরীক্ষা দিয়ে, আমিও 
এই নন্দনপুরে এসে বাস করবো, আর আপনার ন্যায় 
কৃষিকাজ করবো । আজ আমার জীবনে যেন একট! 
নৃতন আলোকের ছটা এসে পড়েছে! ধন্য আপনি, 
আর ধন্ত আপনার কার্য ! আজ থেকে আপনি আমা- 
দের গুরু হলেন। নিজ হাতে লাঙ্গল ধর্তেও আমার 
আর লজ্জা নাই।, আপনি কোন্‌ জমী আমাকে দেবেন, 
তা আজই আমাকে দেখিয়ে দিন! আমি তা চিহ্ছিত 
ক'রে যাৰ। আর কৃষিকাজ করতে কত টাকা মূলধন 
আবশ্যক, তাও আমাকে ব'লে দিন। আমি এমএ 
পরীক্ষা দিলেই এখানে চ'লে আস্বো, আর এই স্থানে 
বাস কর্বো। আমি যেন এ কালাবুরুর শিখর আর 
আপনার এ কালিঞ্চর হুদ দেখতে দেখতে শেষে প্রাঁণ- 
ত্যাগ কর্‌তে পারি। তা হ'লেই আমার জীবন্ধারণ 
করা সার্থক হবে।” - 

কষেত্রনাথ-ভাহার' কথা শুনিয়া হাসিতে লাগিলেন 
এবং সকলকে ক্ুষিযোগ্য ভূমিসমূহ দেখাইতে লাগ্িলেন। 
তিনি তাহাদিগকে অধিত্যকার উপরে বাসযোগ্য ভূমিও 
দ্বেখাইলেন।- সকলেই তাহা দেখিয়া তাহার অনুমোদন 
করিলেন।. ক্ষেত্রবাবুর . প্রস্তাবিত নূতন কাছারীবাটার 
নিকটে রূজনীবাবু নিজের জন্য একটা কুটীর নির্খাণের 
অভিপ্রায় জানাইলেন। | 

এইরূপে নন্দনপুর পরিদর্শন করিয়া মধ্যাহের পূর্বে 
সকলে বল্পতপুরে উপনীত হইলেন। 


৫২৬ 





: ত্ৰি-পঞ্চাশ পরিচ্ছেদ । 


সন্ধ্যার সময় বল্লভপুরের কাছারীবাটীর বারাণায় 
বসিয়া সকলে গল্প করিতেছিলেন। শুক্লাত্রয়োদণীর 
চন্দ্র শুভ্র জ্যোৎস্থাজাল বিকীর্ণ করিয়া সন্দুখবর্তাঁ প্রাকৃতিক 
দৃশ্তাবলীর উপর একটি অপার্থিব শোভার সঞ্চার করিতে- 
ছিলেন। ' অদ্ুরে কতিপয় সেফালিকা বৃক্ষের প্রস্ফুটিত 
পু্পরাশি হইতে সুমধুর গন্ধ আসিয়া সকলের চিত্ত 
প্রফুল্ল করিতেছিল, এমন সময়ে রজনীবাবু 'ক্ষেত্রনাথকে 
সম্বোধন করিয়া বলিলেন-_ j 

'_ “ক্ষেত্রবাবু, আজ সমস্ত দিন আমি আপনার “নিদপ্দ- 
ভাবের সাধনার কথা চিন্তা কর্ছিলাম। আমার 
মনে হচ্ছে, আপনার কথাটি অমূল্য । যতই ভাবছি, 
ততই আমার মনে বড় আনন্দ হচ্ছে। নিদ্ধন্দ হবার জন্য 
অনেকে সংসার ত্যাগ ক'রে বনে যেতে চান। ভগবান্কে 
লাভ কর্বার পথে সংসারের কোলাহল যে একটী 
ভয়ানক অন্তরায়, সে বিষয়ে সন্দেহে নাই। কিন্ত 
জিজ্ঞাস্য এই যে, ভগবান্‌ যদি সংসার-ছাড়া হন, আর 
সংসারে বাস ক'রে, তাকে পাওয়া, না যায়) তাহ'লে 
তিনি এই সংসারটি স্থষ্টি করলেন কেন? সেই আনন্দ- 
ময়কে লাভ করাই যদি মানব-জীবনের উদ্দেগ্ত হয়, 
তা হ'লে যেখানে থাকলে, আমরা তাকে পাব না, 
সেখানে আমাদের ফেলে রাখা কি তীার' উচিত 
হয়েছে? কেহ সংসারের নিন্দা কর্লে, আমার 
মনে হয়, .তিনি যেন ভগবানের চেয়ে.বেশী জ্ঞানী, 
আর ভগবান. যেন এই সংসারটি সৃষ্টি, ক'রে একট! 
ভয়ানক নির্ধোধের মত কাজ .করেছেন! শুধু তাই 
নয়, তিনি যেন একজন.মস্ত ঠক্‌, কেনন! তিনি ইচ্ছা ুর্ববক 
সকলকে ত্রান্তির মধ্যে ডুবিয়ে রেখে বসে .ব'সে কেবল 
মজা দেখ ছেন! বলা, বাল্য যে, পরমেশ্বরের এইরূপ. চিত্র 
কখনই সত্য নয়, এবং কখনই সত্য হতেও পারে না। 
তার অনন্ত জ্ঞানের পরীক্ষা করতে পাৱে এমন কে আছে? 
তিনিই এই সংসার স্থষ্টি ক'রে, তার মধ্যে আমাদিগকে 
রেখে দিয়েছেন। এর ভিতর কি তার কোনও গুড় 
উদ্দেশ্য নাই? অবগ্ঠই আছে। আমার মনে হয়, সেই 
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উদ্দেশ্ঠটি হচ্ছে, আপনার, এ নিদ্বন্ব ভাবের সাধনা!। 
জীবমাত্রই স্বভাবতঃ আনন্দের অন্বেষণ করে, কেনন। 


ভগবান স্বয়ং আনন্দময়, আর এই সংসারটি তার আনন্দ - 
" হতেই ক্ষুরিত হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত. আনন্দ খুঁজে টা 


জন্য তিনি কৌশলক্রমে দ্বন্দের স্থষ্টি করেছেন। অর্থাৎ. 
আমর! চাই সুখ, কিন্ত সুখের পাশেই তিনি দুঃখ 
দিয়েছেন। “ছুঃখটিকে জয় না কর্‌তে পার্লে আমরা 
কিছুতেই ছুঃখবর্জিত খাঁটি সুখ লাভ বা আস্বাদন করৃতে 
পারি না। যে স্থুখের নিত্য সহচর দুঃখ, তাহ! সুখই নহে, 
তাহা দুঃখের নামান্তর মাত্র । ছৃঃখাতীত যে সুখ তাহাই , 
প্রকৃত স্থখবাচ্য। কিন্তু তাহা লাভ কৰৃতে হ'লে 
স্থখজড়িত দুঃখ, আর ছুঃখজড়িত সুখ এই উভয়ের, 
অর্থাৎ এই দ্বন্দের অতীত হতে হবে। এরই নামৃ 
হচ্ছে, আপনার 'নিদ্বন্দ ভাবের সাধনা । আমরা *" 
আমাদের জীবনের সামান্ত সামান্য কাৰ্য্যে ও ব্যাপারে 
যদি নিদ্বন্ধ ভাবের সাধনা কর্তে পারি,' তা. হ'লে *. 
সেই সাধনায় সিদ্ধ হয়ে আমরা .একদিন সেই. পুর্ণা- ' 
নন্দকেও লাভ কর্‌তে সমর্থ হব। এই কারণে, আমাদের 
সংসার আর সাংসারিক ব্যাপার উপেক্ষার বস্তু নয় 
সংসার শিক্ষার ও+সাধনার স্থল, এইখানে আমরা .যদি 
নিদ্বন্দ ভাবের সাধনা ক'রে ছোট ছোট পরীক্ষায় সমৃত্ীর্ণ 
হ'তে পারি তা হ'লে, বড় পরীক্ষাতেও: সমূতীর্ণ হ'তে 
পার্বে। ' সেই পূর্ণানন্দকে সর্ব লক্ষ্য রেখে যিনি 
সাংসারিক ব্যাপারে সফলতা লাভ করেন ও জীবন- 
সংগ্রামে জয়ী হ’ন; আমার মনে হয়, তিনিই যথার্থ 
সাধক ও ভক্ত । আমিও আপনাকে সেই সাধক ও ভক্ত- 
দলের মধ্যেই ফেলেছি.।” . 

ক্ষেত্রনাথ লজ্জিত হইয়া বলিলেন “আপনি আমায়: 
কি বল্ছেন? শুনে আমার বড় লজ্জা হচ্ছে । আমার 
মত ঘোর সংসারী আর কেউ' নাই। আমি বাল্যকাল + 


থেকে এই কঠোর জীবনসংগ্রামে লিপ্ত হয়েছি। কেমন 


ক'রে সংসার প্রতিপালন কর্বো, কি উপায়ে স্ত্রী পুত্র 
পরিবারবর্গকে পোষণ কর্‌বো, অহরহঃ আমার কেবল 
সেই চিন্তা । আমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে ভগবানের নাম নেবারও 
সময় পাই না। দিন বাত কেবল কাজ আর কাঁঞ্জ। 


৫ম সংখ্যা ] 





আমি একএকবার ভাবি, ভগবান এতগুলি জীবের পাঁলন- 
ভার আমার উপর অর্পণ করেছেন, তাদের জন্ আমি 
যদি ন! খাঁটি ত! হ'লে আমার কর্তব্য করা হবে না। 
পি ৫সইপ্রন্ত সর্বদা কেবল কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকি! 
। ভগবান্কে লাভ কর্বার জন্য কখনও আমি সাধনা করি 
নাই; সাধন! করবার ইচ্ছা থাকলেও আমি সাধনার 
সময় পাই না।” 

বজনীবাবু হাসিয়া বলিলেন “আপনার কথ শুনে 
দেবর্ষি নারদের সেই গল্পটি আমার মনে পড়ছে। গল্পটি 
নূতন নয় পুরাতন ; অনেকেই তা শুনেছেন, আপনিও 
- শুনে থাকৃবেন। কিন্ত তথাপি প্রসঙ্গ ক্রমে এইখানে তাঁর 
উল্লেখ না ক'রে থাঁকৃতে পারছি না। সকলেই জানেন, 
দেবর্ষির মত ভগবন্তক্ত কেউ ছিলেন না। তিনি সকল 
কাজ পরিত্যাগ ক'রে তীর বীণাধন্ত্রটি নিয়ে দিনরাত 
ক্বেল ভগবানের নাম কীর্তন কর্তেন। নাম কীর্ভনে 
যে'কি আনন্দ, তা তিনিই বুঝেছিলেন। এমন সাধনা 
১১. কেউ কখনও করেন নাই। সেই ,সাধনার ফলে তিনি 
ভগবানের দর্শন পেলেন ও তার প্রিরপাত্র হলেন। কিন্ত 
_ অত্যন্নত আধ্যাত্মিক জগতেও জীবের শত্রু আছে। 
1 অভিমান, গর্ব, অহঙ্কার এইগুলি জীবের গরম শক্র। 
নারদ মনে করলেন; বুঝি তার মত ভগবানের ভক্ত আর 
কেউ নাই। সর্ধবান্তর্যামী নারায়ণ তা জান্তে পাবুলেন। 
একদিন নারদ নারায়ণকে জিজ্ঞাসা করলেন ‘প্রভু, আপ- 
নার শ্রেষ্ঠ ভক্ত কে?’ নারায়ণ" হেসে বল্লেন ‘অমুক 
গ্রামের অমুক লোক আমার শ্রেষ্ঠ ভক্ত।' ভগবানের 
এই শ্রেষ্ঠ ভক্তাটকে দেখ বার জন্য নারদের বড় কৌতুহল 
হ'ল। তিনি সেই গ্রামে উপস্থিত হ'য়ে জান্লেন যে, 
সে লোকটি একজন সামান্য কৃষক মাত্র। নারদ কৃষকের 
বাড়ী গিয়ে দেখলেন, কৃষক তার ক্ষেতে লাঙ্গল নিয়ে 
গেছে। কৃষকপত্বী যুনিকে দেখে পরম যত্বে তার সৎকার 
1 কৰুলেন। যথাসময়ে কৃষক লাঙ্গল নিয়ে বাড়ী এল ; 
এসে তার গরুগুলিকে খেতে দিলে; তার পর যুনিকে 
দেখে ভূমিষ্ঠ হ'য়ে প্রণাম ক'রে তার যথোচিত সৎকার 
কর! হয়েছে কি নী, তা জিজ্ঞাসা করুলে। মুনি বল্লেন 







অরণ্যবাস 
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যে, তার সৎকারের কোনও ক্রটি হয় নাই । তখন কৃষক 


- ৫২৭ 
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বাড়ীর ভেতরে গিয়ে দেখলে যে, তার একটি ছেলের 
অসুখ হয়েছে । তখনি সে ছুটে গিয়ে কবিরাজ ডেকে এনে 
তার ওউষধের ব্যবস্থা কর্লে। তার পর সে হাঁত-গ 
ধুয়ে, তেল মেখে স্নান করে এল, আর তার, স্ত্রী সামান্য 
যা রে'ঁধেছিল, তাই খেলে! কৃষক তারপর আবার গৃহ- 
কর্মে প্রবৃত্ত হ’ল ৷ গরুগুলিকে সে আর একবার ঘাস 
খড় খেতে দিয়ে কোঁদালি নিয়ে আবার ক্ষেতে কাজ 
কবরৃতে গেল। সেখান থেকে সন্ধ্যার পর বাড়ী এসে 


আবার গৃহকর্থে প্রবৃত্ত হ'ল। রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত কাঁজ- 


কর্ম ক'রে এবং অতিথির সম্যক সৎকার ক'রে ও তার 
অনুমতি নিয়ে সে শয়ন করতে গেল। কৃষক: অতি 
প্রত্যুষে উঠেই লাঙ্গল নিয়ে আবার জমী চষতে গেল। 
এই-সব দেখে নারদ ভাবতে লাগলেন 'এই কৃষকটি 


ভগবানের শ্রেষ্ঠ ভক্ত কিরূপে হ'ল ? সেতো সমস্ত দিন 


সংসারের কাজ নিয়েই ব্যস্ত; কখনও তো একবার 
নিশ্চিন্ত হ’য়ে বসে ভগবানের নাম গ্রহণ করে না; আর 
আমি সমগ্র জীবন ভগবানের নাম কীর্তন ক'রেও তার 
শ্রেষ্ঠ ভক্ত হ'তে পারলাম না! জানি না, লীলাময় 
ভগবানের কিরূপ বিচার ।” এইরূপ ভাবতে ভাবতে 
নারদ সেখান থেকে চলে গেলেন। কিয়দ্দ,র গিয়ে তার 
মনে হ’ল, সে লোকটি ভগবানের নাম করে কি না, আর 
করলে কখন করে, তা তে! তাকে জিজ্ঞাসা করা 
হয় নাই! সে কথাটা! তাকে একবার জিজ্ঞাসা কর! 
কর্তব্য । এই ভেবে, তিনি মধ্যান্ডের সময় আবার সেই 
কৃষকের বাড়ীতে ফিরে এলেন। কৃষক তাঁকে দেখে 
আঁহ্লাদিত হ'ল ও তার সৎকার কর্বার অন্ত ব্যস্ত হল। 
নারদ বল্লেন “বাপু! তুমি থাম; আমার সংকারের জন্য 
ব্যস্ত হয়ো না; আমি আজ আর তোমার বাড়ীতে 
আতিথ্য গ্রহণ কর্ব না। আমি কেবল একটা . কথা 
তোমায় জিজ্ঞাসা করতে এলাম ৮-তুমি তো সমস্ত দিন 
কাঁজকর্থ্ নিয়েই ব্যস্ত থাক, তা দেখতে পাচ্ছি। তুমি 
ভগবানের নাম কর কখন ? কৃষক হেসে বল্লে ঠাকুর, 
ভগবান্‌ এত কাজের ভার আমার উপর দিয়েছেন যে, 
আমি সমস্ত দিন তাঁর কাজেই ব্যস্ত থাকি ;. তার নাম 
কর্বার জন্য একটুও .সময় পাই না। সৰ্বদা তিনি ও 


৫২৮ 
াতসিপাস্সিপীপাপাসিপাসিপসাসিাস্্৮ি সিডি 


তার কাজ মনের মধ্যে জাগরুক থাকে । 
শুনে নারদের-চৈতন্য হ’ল । তিনি ভাবলেন, কৃষক সত্য 
সত্যই ভগবানের শ্রেষ্ঠ ভক্ত । সে আপনাকে প্রভুর দাস 
মনে ক'রে সর্বদাই তার কাঁজ কর্ছে। তাঁর নিজের 
কাঁজ কিছুই নাই, সবই প্রভুর কাজ ! যার প্রাণ এমন 
প্রতৃময়, যে সর্বদাই প্রভুকে মনের মধ্যে দেখতে পাচ্ছে, 
যে প্রভুর কাজেই দিন রাঁত ব্যস্ত, যার আমিত্বের কোনও 





ANAS 


কৃষকের কথা 


জ্ঞান 'নাই, ও প্রভুই সব, এবং প্রভুর কাজে ব্যস্ত 


থেকে প্রভুর নাম কর্বার যার সময় হয় না, সে 
প্রভুর শ্রেষ্ঠ ভক্ত হবে না তো কে হবে? নারদ 
এইরূপ চিন্তা করতে কর্তে সেই স্থান হ'তে চলে 
গেলেন। | 
“ক্ষেত্রবাবু, নাঁরদের এই গল্পটি শুন্লেন তো? 
আমরা যদি জীবনের সমস্ত কর্তব্য পালন কর্তে পারি, 
আর সকল কর্তব্য কর্ম্মকেই ভগবানের কাজ ব'লে মনে 
কর্তে পারি; তা৷ হ'লে নির্জনে বসে ভগবানের নাম 
নিতে না পারলেও আমরা তার তক্ত। সংসার মায়ার 
ক্ষেত্র নয় ; এই সংসাবেই ধর্মের উচ্চসাঁধনা হয়। ভেবে 
দেখুন, আমাদের কত কাজ রয়েছে। সবই কি আমরা 
' পালন করতে পারি? কিন্তু সাধ্যান্ুসারে যিনি যত 
কর্তব্য প্রালন কর্তে পাবেন, তিনিই আমাদের মধ্যে 
তত শ্রেষ্ঠ। আত্মেন্নতি সাধন করে, অপর দশজনের 
উন্নতিসাধনের জন্য আমাদের চেষ্টা করতে হবে। দেখুন 
এই প্রদেশের_ কেবল এই প্রদেশের কেন ?_-আমাদের 
সমগ্র দেশের লোক কত অজ্ঞ । এদের মধ্যে জ্ঞানের 
আলোক বিকীর্ণ কর! শিক্ষিত লোকের একটী প্রধান 
কর্তব্য কর্ম ।. লোৌকসেবাই ভগবানের সেবা; দশজনের 
মলের মধ্যেই আত্মমঙ্গল নিহিত আছে। যেখানে দুঃখ 
ও দারি্রয-আছে,. সেখানে আমর! যদ্দি সুখ ও স্বচ্ছন্দত] 
আন্তে পারি ; যেখানে অজ্ঞানান্ধকাঁর ঘনীভূত, সেখানে 
যদি একটা জ্ঞানের প্রদীপ জাল্তে পারি; যেখানে এক 
গাছি তৃণ জন্মে, সেখানে যদি দুই গাছি তৃণ জন্মাতে 
পারি, তা হণ্লেই আমাদের জন্মগ্রহণ ও জীবনধারণ কর! 
অনেকটা সার্থক হয়। নতুবা কতকগুলি টাকা উপার্জন 
ক'রে'য়দি- নিজেরই সুখ, স্বচ্ছন্দতা ও-সুবিধা দেখি, আর 


প্রবাসী--ভীদ্র, ১৩২১ 
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কারও মুখপানে ন! চাই,_আস্বোন্নতি সাঁধনেই যদি 
আমাদের সমস্ত কর্তব্য কর্মের পরিসমাপ্তি হয়, ত! 
হ’লে পশু ও আমাদের মধ্যে বিশিষ্ট প্রভেদ কি ?” 


ক্ষেত্রনাথ বলিলেন “আপনার আদর্শ উচ্চ ও মহাঁন্‌ রঃ | 
এই আদর্শ সন্মুখে রেখে আমাদের সকলেরই যে সংসার- * 


বানর নিৰ্ব্বাহ কর! কর্তব্য, তদ্বিয়য়ে কোনও সন্দেহই নাই 1 
আপনি আশীর্বাদ করুন, যেন আপনার এই উচ্চ আদর্শ 
মনের মধ্যে সম্যক উপলব্ধি করুতে পারি ৮ 
(আগামী বারে সমাপ্য ) 
শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস৷ 


পপি 


জীবনের মূল্য 


(গীদে মোপাসার ফরাসী গল্প অবলম্বনে ) 

ফ্রান্স ও ইটালীর সীমান্তগ্রদেশে ভূমধ্যসাগরের তীর- 
বন্তী ভূভাগে এক অতি ক্ষুদ্র রাজ্য আছে-_তাঁহার নাম 
মোনাকো। এই রাজ্য হইতে অনেক ছোট সহরও.. 
জনসংখ্যায় অধিকতর গৌরবশালী। রাজ্যের লোক 
গণনা করিলে সাতহাজীরের বেশী কিছুতেই হইবে. 
না। সমগ্র' রাঁজ্যটী সমভাবে বন্টন করিলে জন প্রতি: 
এক একার -ভূমিও হইবে না! এ হেন খেলানার রাজ্যেও 
এক রাজা ছিলেন। সেই রাজার সুন্দর প্রাসাদ, পরি- 
যদ, সভাসদ, যাজক, সৈন্তাধ্যক্ষ ও এক দল ফৌজও 
ছিল। | 

ফৌজের দল যে খুব বড় ছিল এমন নহে, মোটের 
উপর বাটজন সৈন্য হুইবে। তবু তো ফৌজ ! অন্যান্য 
দেশের ন্যায় এ রাজ্যেও প্রজাদ্রিগকে কর দিতে হইত 
_মাথা-প্রতি কর নির্ধারিত ছিল। তামাক ও মাদক 
দ্রব্যের উপরও শুক্ক আদায় হইত। যদিও সেখানকার 


লোক অন্যান্য দেশের মত মদ্যপান ও ধূমপান করিত; এ. 


+ 


তবু তাহারা সংখ্যায় 'এত অল্প ছিল যে, রাজ্যের 


> 


A 


সম 


আয় হইতে রাজার ঠাট বজায় রাখা কঠিন হইত। . 


কাজেই রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য রাজাকে এক নূতন গন্থ] 
খুঁজিতে হইল । বাজ্য মধ্যে এক জুয়ার আড্ডা! স্থাপিত 


হইল , সেখানে লোকে বাজী রাখিয়া কলেট (Rou!lete) 


"> কোতে. যাইত। 


৫ম সংখ্যা ] 
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খেলিত। অনেক লোকেই খেলিতে আসিত, কেহ 
হারিত কেহ বা জিতিত, কিন্তু জুয়ারীর লাভ হইতই । 
সেই লভ্যাংশ হইতে রাজসরকারে ভূয়োভাগ সেলামী 
তে হইত। ইহ হইতে যে পরিমাণ আয় হইত 
সেটা সামান্য নহে। ইউরোপের অন্তান্ত রাজ্যে জুয়া 
খেলা নিষিদ্ধ ছিল! জর্দাণীর কোঁনো কোঁনো সামন্ত 
রাজ! জুয়াখেলার প্রশ্রয় দিতেনট্রকিন্ত পরে তাঁহারাও 
জুয়ার আড্ডা তুলিয়া! দিতে বাধ্য হন। জুয়ার পরি- 
ণাম যে অনিষ্টুজনক ইহ] তাহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। 
কেহ ভাগ্যপরীক্ষার জন্য খেলিতে আসিত। ফলে 
সর্বস্বীত্ত হইয়! ঘরে ফিরিত। খেলায় প্রমত্ত হইয়। 
যাহ! তাহার নিজের নয়, তাহ! খোয়াইতেও পশ্চাৎপদ 


হইত না। অবশেষে হতাশ হইয়া হয় জলে ডুবিয়া, ' 


নয় বন্দুক ছুড়িয়া আত্মহত্যা করিত। এই জন্য জর্শ্মান- 
গণ দেশের শাসকসম্প্রদায়কে এই জঘন্য উপায়ে র।জন্ব- 
.বৃদ্ধি করিতে বাধা দেন! কিন্ত মোনাকোর রাজাকে বাঁধা 
দিতে কেহই প্রস্তুত ছিল ন!। স্থতরাং এবিষয়ে তাহার 
অবাধ ক্ষমতা ছিল। 

যাহারই ?ুজুয়াখেলার নেশা থাকিত সে-ই মোনা- 
তাহার হার বা জিত হউক, বাজার 
লাভ নিশ্চিতই ছিল। “ন্যায় পথে থাকিয়া পরিশ্রম 
করিলেও কখনো মর্খর প্রাসাদ তুলিতে পারিবে না” 
এইরূপ একটা প্রবাদ আছে। মোনাকোর রাজাও 
জানিতেন যে ইহা তাহার পক্ষে গৌরবজনক নহে কিন্ত 
তিনি নিরুপায় । তাহাঁকেও তে বাচিয়া থাকিতে হইবে! 
তাই তিনি “আত্মানং সততং রক্ষেৎ” এই নীতির অন্ধুব্তী 
হইয়! অর্থ অর্জনের এই অভিনব সুযোগ . ছাঁড়িতে 
পারেন নাই। জীবনটা ও রাখিতে হইবে, রাঞ্জতটাও 
অঙ্গল না হয়! 
- .মোনাকোৌতেও অভিষেকোৎসব হইত, দরবার বদিত। 
 প্রজাপুগ্র . দোষগুণান্ুযায়ী তিরস্কার. ও পুরস্কার লাভ 
করিতেন। সৈন্ভগণ- রাজার সম্মুখে কৃত্রিম যুদ্ধের অভি- 
নয় করিত। শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্ত আইন 
আদালতের অভাব ছিল না। ঠিক'রাজীরই মতো সব 
ছিল, যদিও ছোঁট আকারে! 


জীবনের মূল্য 
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কিছুদিনের ঘটন1--এই খেলানার রাজ্যে একটী, 
খুন হইল! মোনাকোর অধিবাসীগণ খুব শাস্তিপ্রিয়, 
এমন ঘটন! আর কখনে! হয় নাই । খুনের বিচাঁর করি- 
বার জন্য জজসাহেব গাস্তীর্যধ্যের সহিত বিচারাসনে উপ- 
বিষ্ট হইলেন_-তাহার সাহায্যের জন্য কয়েকজন জুরীও 
নির্বাচিত হইল। আসামীর সপক্ষে ও বিপক্ষে 
আইনজ্ঞ উকীল বেশ তেজের সহিত বক্তৃতা জুড়িলেন। 
উভয় পক্ষের বক্তব্য শ্রবণ করিয়! জুরীগণ 'নির্ববিবাদে 
এই রায় দিলেন যে, .আইনের নির্দেশানুযায়ী খুনী 
আসামীর মন্তকটা স্বদ্ধচ্যুত কর1.হইবে। 
. রাজ। দণ্ডাদেশের অনুমোদন করিলেন। 

লোকটাকে মারতেই হয়, তবে মারো” 

এপর্য্যস্ত চলিল ভালোই। 

এখন দণ্ড প্রদানের এক অন্তরায় উপস্থিত হইল 
সে রাজ্যে না ছিল জল্লাদ, না ছিল ( Guillotine ) 
শিরশ্ছেদনের যন্ত্র । অমাত্যগণ কর্তব্য স্থির করিতে 
না পারিরা ফরাসী গভর্ণমেণ্টের শরণাগত হইলেন-_যদ্ি 
তাহারা একটী শিরশ্ছেদন-ঘন্ত্র ও আসামীর মাথা কাঁটিবার 
জন্য একটী লোক হাওলাত দেন। খরচ যাহা লাগিবে 
তাহা দিতে মোঁনাকোর রাজী প্রস্তুত । ফরাসী গভর্ণমেণ্ট 
উত্তর দিলেন, একট! যন্ত্র ও জল্লাদ তাহার! সরবরাহ 
করিতে পারেন, তাঁহাতে খরচ পড়িবে ১৬০০০ হাজার 
রৌপ্য মুদ্রা। রাজার নিকট খবর পেৌঁছিল। তিনি 
এ বিষয়ে চিন্তা করিলেন। একটা মান্ষের মাথার 'জন্ত 
১৬:০০ টাকা খরচ! রাজা বলিলেন, না, লোকটার 
মাথার মূল্য এত হইবে না। এর চেয়ে সস্তায় হয় কি না? 
১৬০০০ টাকা আমার রাজ্যের লোক-পিছু ভাগ করিয়া 
হিসাব ধরিলে দুই টাকারও. বেশী! এ জন্য নূতন কর 
ধরিতে হইবে ?--প্রজারা কিছুতেই এ অপব্যয় সহ 
করিবে. না। কি জানি দাঙ্গা হাঙ্গামা হইবে কিন না 
কে বলিত পারে। 

তখন কর্তব্য নির্ধারণের জন্ত সভা আহত হইল, স্থির 
হুইল ইটালীর রাজার নিকট চিঠি লেখা হউক ! ফরাসী- 
দেশে প্রজাতন্ত্র শাসনপ্রণাঁলী প্রচলিত--ব্বাজার সম্মান 
রক্ষা করিতে সে দেশের লোক অভ্যস্ত নহে।' ইটালীর 


ধ্যদি 
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রাজা তো তাহারই জাত-ভাই--তিনি মোনাকোর দফা দেখিতে পাইলেন। বন্দীর খোরাক. ও প্রহরীর 


রাজাকে সম্তায় যন্ত্র ও লোক দিলেও দিতে পারেন। 
ইটালীর রাজা চিঠির উত্তর দিলেন। খুসী হইয়! তিনি 
লিখিলেন যে একটা যন্ত্র ও জল্লাদ পাঠাইতে ১২০০০ 
লাগিবে। মোনাকোর রাজা মুস্কিলে পড়িলেন। যদিও 
দরে সম্ভা তবু তে! গড়ে কম নয়। পাজি বেটার মাথার 


মূল্য এত হইবে না! ইহাতেও জন প্রতি কিঞ্চিম্যন ২, 


টাকা হারে কর আদায় করিতে হইবে । আবার বৈঠক 
বসিল-__কিসে কম খরচে কাজ হয়। কোনে! সৈনিক 
কাজটা যেমন-তেমন ভাবে শেষ করিতে পারে নাকি? 
সেনাপতিকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা কর! হইল! যুদ্ধক্ষেত্রে 
তো সৈনিকের! কত লোকের প্রাণ নাশ করে- বস্ততঃ 
তাঁহারা এ কাজের শিক্ষাও পাইয়াছে। সেনাপতি 
সৈনিকদের সহিত আলাপ করিয়া দেখিবেন এইরূপ 
অশ্বাস দ্বিলেন। সৈনিকের! কেহই সম্মত হইল না। 
তাহার! বলিল, 'জন্বাদের কাঁজ তো আমরা শিখি নাই৷” 

কি কর! যায় এখন ? আবার পাত্র মিত্র মাথা 
ঘামাইতে লাগিলেন। নানা! আন্দোলন ও আলোচনার 
পর স্থির হইল যে, জীবনদণ্ডের পরিবর্তে আসামীকে 
যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ করিয়া রাখা হইবে। ইহাতে 
রা'জারও অন্কম্গা প্রকাশ পাইবে, খরচও কম। 

এই প্রস্তাবে রাজা সম্মতি জ্ঞাপন কৰিলেন। 
প্রস্তাবান্থুঘারী -আঁয়োজন উদ্যোগ চলিতে লাগিল। 
নূতন এক বিপ্ন উপস্থিত হইল--যাবজ্জীবন রুদ্ধ রাঁখি- 
বার উপযুক্ত সুদৃঢ় কারাগার কোথায়? যে ফাটক 
ছিল তাহাতে কয়েদীদ্দিগকে অস্থায়ীভাবে আটক রাখ! 
হইত। কিন্ত দীর্ঘস্থায়ী কয়েদীর বাঁসৌপযোগী কারাগার 
ছিল ন!। অবশেষে একটা স্থান নির্দিষ্ট হইল যেখানে 
সেই তরুণ্বয়ন্ক খুনী আসামীকে রাখা যাইতে পারে। 
কয়েদীর খববদারী করিবার জন্ত একজন প্রহরীও 
নিযুক্ত হইল__সে রাজবাড়ীর রসুইখানা হইতে তাহার 
খাবারও আনিয়া দিত। 

বন্দী মাসের পর মাস সেই স্থানে কাটাইতে লাগিল 
এভাবে এক বৎসর অতীত হইল। বৎসরান্তে এক 
দিন রাজা হিসাবের খাতা খুলিয়া খরচের এক নূতন 


বেতন বাবদ বৎসরে প্রায় ৬০০ ২ টাক! ব্যয়িত হই- 
য়াছে। বিশেষ আশঙ্কার কথা এই যে, তরুণ বন্দীর 
স্বাস্থ্য নিরাময় ছিল-_সে আরও ৫০ বৎসর বীচিতে 
পারে। ইহার হিসাব ধরিতে গেলে বিষয়টী গুরুতর 
বলিতে হয়। রাজা তখন মন্ত্রীকে ডাকিয়া কহিলেন, 
«এই পাজী বেটার সহিত এরূপ ব্যবহার কর! চলে 
না। বর্তমান বন্দোবস্ত বহু ব্যন্ব-সাপেক্ষ ! অন্য উপায় 
নির্ধারণ করুন।” 

রাজসভায় তর্ক বিতর্কের পর তুমুল তরঙ্গ উঠিল। 
জনৈক সদস্য প্রস্তাব করিলেন, প্রহরীকে বরতরফ কর! 
যাইতে পারে। অপর একজন প্রতিবাদ করিলেন; 


b) 


“তাহা হইলে বন্দী পলাইবে ৷” প্রথম ব্যক্তি বলিলেন! 


“বেশ, বন্দী পলাইয়! যাইবে কোথায়, গলায় দড়ি দিয়! 
মরিতে ?” আর কেহ এ বিষয়ে উচ্চ-বাচ্য করিলেন 
না-নূতনত্বের দাবীতে উক্ত প্রস্তাবই গৃহীত হইল।' 


প্রহরীকে বরখাস্ত করিয়া কি অবস্থা হয়, তাহা 


পরীক্ষা-যোগ্য বটে। 


বন্দী যখন প্রহরীর খোজ পাইল না অথচ ক্ষুধার - 
তাগিদ বাঁড়িল তখন নিজেই রাজবাড়ীতে খাবার আনিতে : 


চলিল ৷ খাবার আনিয়৷ কারাগারের দরজা বন্ধ 'করির়! 
দিল। কারাগার হইতে তাহার পলায়নের কোনই 
তাগাদা দেখা গেল না। বন্দী বেশ আরাঁমেই দিন 
কাটাইতে লাগিল-_ক্ষুধা পাইলে রাজবাড়ী যাইয়। 
খাবার আনিত, পরে সারাদিনই অবসর। এবার কি 
করা যায়? আবার মন্ত্রীর ডাক পড়িল। 

সভাঁসদগণ বলিলেন, “এবার ওকে স্পষ্ট বল! হউক 
যে আমরা তোমাকে কেদে রাখিতে চাহি না!” 
আইন-সচিব তখন বন্দীকে ডাকাইয়া আনিলেন। মন্ত্রী 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি পলাইয়! যাও না কেন? 
এখন তো আর প্রহরী নাই। তুমি যেখানে ইচ্ছা" 
যাইতে পার, রাজার কোন আপত্তি নাই ৷” 

বন্দী বলিল, “রাজার যে আপত্তি নাই তাহ! আমিও 
সাহস করিয়! বলিতে পারি, কিন্ত আমার যাওয়ার জায়গা 
কোথায় ? আমি নিরুপার়। আপনারা দণ্ডাজ্ঞা' 


৫ম সংখ্যা) 


ANANSI NA পারিনি ANS NNO ANN SNS পাপা 


করিয়া আমার চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করিয়াছেন। 
আমি এখন যেখানেই যাইব সেখানেই তাড়না 
ভোগ করির। ইহা! ছাড়া, বসিয়। বসিয়া খাইয়া 
আমার কাঁজ করিবার শক্তি লোপ পাইয়াছে। 
আপনারা আমার প্রতি অতি অবিচার করিতেছেন। 
আমাকে যখন জীবনদগাঁদেশ করিয়াছিলেন তখন 
মাবিয়া ফেলাই উচিত ছিল। আপনার! কিন্তু তাহ! 
করেন নাই। আমিও এই বিষয়ে কোন অভিযোগ করি 


০৯৯৯, 






রুদ্ধ রাখিবার ব্যবস্থা করিলেন, কড়া পাহারার হুকুম 
হইল ৷ প্রহরী আমার খাগ্দ্রব্য আনিয়া দিত--পরে 
সেও অন্তহিত হইল! আমি নিজেই ক্লেশ স্বীকার করিয়া 
_ব্রাজবাড়ী যাইয়া খাবার আনিতাম। তখনও আমি 
কোন অভিযোগ করি নাই। এখন আপনারা আমাকে 
তাড়াইয় দিতে উদ্যত হইয়াছেন। আমি ইহাতে রাজী 
নহি । 'ছুছুরের যাহা খুসী করিতে পারেন, আমি 
যাইতে নারাজ ।” 
মন্ত্রী আবার সমস্যায় পড়িলেন। লৌকট। কিছু- 
* তেই যাইবে না? পান্রমিত্র গভীর চিন্তা করিয়াও 
‘কোন সিদ্ধান্তে উপনীত: হইতে পাঁরিলেন না । লোক- 
টার দায় হইতে কোন প্রকারে মুক্ত হইতে পারিলেই 
বাঁচা'যায়। বন্দীকে পেন্সন দেওয়ার প্রস্তাব উত্থাপিত 
হইল-_ইহা ব্যতীত আর উপায় নাই। যে-কোন প্রকারে 
পাজী বেটার দায় এড়াইতে পারিলে হয়। রাজা নিরু- 
পায় হইয়া তখন বন্দীকে ৬০০. টাকা বার্ষিক, বৃত্তি 
দেওষু! ব্যতীত আর কোন উপায় দেখিলেন না। 
বন্দী ইহা শুনিয়া বলিল, “তা বেশ, যদি আমি 
নিয়মিতরূপে বৃত্তি পাই, তবে আমার আপত্তি নাই ৷” 
₹' সুতরাং এইবার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইল। বন্দী তাহার 
বার্ষিক বৃত্তির এক তৃতীয়াংশ অগ্রিম পাইয়া সেই রাজ্য 
পরিত্যাগ করিয়! গেল। রেলগাড়ীতে চড়িয়া পনের 
মিনিটেই সে রাজোর সীন! পার হইল। ' সীখান্তদেশে 
এক জায়গায় একখণ্ড ভূমি ক্রয় করিয়া সে তথায় বাস, 
করিতে. লাগিল । নিজের জ্রমীতে যে শাকসবজী জন্মিত- 
তাহা বাজারে বেচিয়া সে বেশ দ্'পয়সা রোজগার করিত । 


টি 


স্মৃতি-রক্ষা 





নাই।. তারপর আপনার! আমাকে যাবজ্জীবন কারা-, 


৫৩১ 
/৯৮৯াসিপাসিপা্্টিপ্টিশ্তিিপাস্পিপাি্াউপাসিপাসিপাসপা্ি্ঘাসিাসিলিসি্াসি্স্ি্তাি | 


এখন নে বেশ আরামে কাঁল কাটাইতেছে। পেন্সনের 
টাকা আদায় করিতে সে ঠিক সময়েই রাজবাড়ীতে উপ- 
স্থিত হয়। টাকা আদায় হইলে জুরার আড ডায় যাইয়া 
সে বাজী রাখিয়া খেলে। খেলায় কখন হারে কখন 
জিতে । পরে সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরিয়া যায় । সে সুখে 
শান্তিতেই দিন-যাপন করিতেছে । 

যে-সব রাজ্যে একজন অপরাধীকে নিহত করিতে ব! 
যাবজ্জীবন কারারু্ধ রাখিতে রাশি রাশি.টাকা ব্যয়ের 
ব্যবস্থা আছে এমন দেশে পূর্ব্বোক্ত বন্দী যে নরহত্যা করে 
নাই, ইহাই তাহার শুভ গ্রহের ফল। 

ভ্রীমাথনলাল গঙ্গোপাধ্যায় । 





স্মৃতি-রক্ষা 


(গল্প) 

একদিন সন্ধ্যার সময় একটি সভা. ভঙ্গের পর দলে 
দলে লোক আসিয়া গোঁলদীঘির পাড়ে সমবেত হইতে- 
ছিল। অনেকের মুখে অপ্রসন্নতা ও ক্রোধের চিহ্ন 
কেহ কেহ গম্ভীরভাবে কিছুক্ষণ ঘুরিয়! বাড়ী চলিয়া গেল। 
কেহ বা মৃদুন্বরে বন্ধুর সঙ্গে সভার বিষয় কথাবার্তা 
কহিতে লাগিল। ছাত্রের দলে এই সভা! সম্বন্ধে ঘোর- 
তর নান্দোলন উপস্থিত হইল । | 

সভার উদ্দেগ্ত একঞ্জন অব্যাপককে সন্বর্ধনা করা । 
সংস্কৃত কলেজের একক্ন সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক ভবভূতি 
ভট্টাচার্য্য বিলাতের কোনও বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সম্মান- 
হুচক পদবীলাভ করিয়াছেন। তাহার গবেষণামূলক 
্রন্থগুলি প্রকাশিত হওয়াতে তিনি ইউরোপের বহুবিধ 
প্রাচ্যজ্ঞান-সভার সভ্যও মনোনীত হইয়াছেন । কলি- . 
কাতার বন্ধুবর্গ, শিক্ষিত জনগণ ও ছাত্রবন্দ তাই আজ 
একটি সভা করিয়া তাহার সর্ধনার আয়োজন করিয়া- 
ছিল। সেই সভা ভন্দের পরই সভায় উপস্থিত জনগণের 
মনে এই অপ্রসন্নতার উদ্ভব ৷ | 

গোলদীখির এক কোঁণে ঘাসের উপর কতকগুলি 
ছাত্র বসিয়া ছিল । আর একজন ছাত্র সেখানে আসিতেই 


৫৩২ প্রবাসী--ভাঁত্র, ১৩২১ [ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 





CL HAA BA AA সান্তা ATR SA EOE DAA AAA ADEA 


তাহাদের মধ্যে একজন বলিল “কি কালী! এত দেরী 
যে! সভার গেলে-না?” . 

কালী। না তাই, আস্তে. পারি নি। বাড়ীতে 
কাজ ছিল।, সভায় কি হ'ল? 

«সভায় ত হুলুস্থল। পণ্ডিতমহাশয় যে এত বড় 
দান্তিক ত! আমরা আগে জান্তুম না.। তা হলে সভা 
করে এ রকম অপদস্থ হতুম না।” 

“কেন? কি হয়েছে?» 

. প্ৰস্তরমত অপমান। আমাদের সব্র্ধনা তিনি 


উপেক্ষা করেছেন।” . ৃ্‌ 
“কি ব্যাপারটা খুলেই বলন1 1” 


“ব্যাপার আরকি? আমরা আজ তাকে দেওয়! 
হবে বলে, ফুলের মুকুট আর ফুলের হার আনিয়েছিলুম, 
জান ত? জরির-কাজ কর! এই ফুলের মালা আর 
মুকুট তৈরি করাতে কত: হাঁটাহাঁটি তাও ত তুমি জান। 
আজ অত্যর্থনা-সমিতির সভাপতি যখন বল লেন।ঈআমা- 
দের স্বর্ণ রৌপ্য আভরণ দিবার ক্ষমতা নাই, সামান্য 
ফুলের আভরণ গ্রহণ করুন, তখন পণ্ডিত মহাশয় ব্যন্ত- 
সমস্ত হয়ে বল্লেন “থাক্‌ থাক্‌ ফুল আমায় দেবেন না। 
ফুল আমি নিতে পারবো না। এমন হবে আমি পূর্ব 
বুঝতে পারি নি। তা হলে আগে থেকেই আপনাদের 
বারণ কর্তুম। তখন সভার চারদিকে একটা মহা 
গোলযোগ উপস্থিত হ'ল। এই অবিনয়, অশিষ্টাচার দেখে 
সকলেই অত্যন্ত ক্রুদ্ধ । সভাপতি মহাশয় না থাকৃলে শৃঙ্খল! 


বুক্ষা কর! ছুক্ষর হ’ত 1৮ 
কালী। তা এরকম বলার কারণ কি তা বুঝতে 


পারলে কি? পণ্ডিত মহাশয় আর কিছু বল্লেন না? ' 


“হাঁ, তিনি পরে বল্লেন যে কোনও বিশেষ কারণে 
আমি জীবনে ফুল স্পর্শ করব না প্রতিজ্ঞা করেছি, তাই 
ফুলের মাল! ও মুকুট নিতে অসন্মতি স্বীকার করেছিলুম, 
কিন্তু তাড়াতাড়ি বলতে গিয়ে কথাটা স্পষ্ট করে বলতে 
পারিনি। তাঁর জন্যে আমার অবিনয় ও অসৌজন্ঠ 


প্রকাশ হয়েছে। আপনারা আমাকে মার্জনা 
করুন |” - | র 
কালী। তবে আর কি? এই .ত' কারণ বোঝা 


যাচ্ছে। 


তা লাসিতাসিশ্ী ANS 





“আরে তুমিও যেমন! এ কথা তুমি বিশ্বাস কর? 
কি এমন কারণ যে ফুল স্পর্শ করুবেন নাঁ। ওসব কিছু 
নর। প্রথমে স্পষ্ট মনের ভাবটা বেরিয়ে পড়েছিল, পরে ১, 
সভায় গোলযোগ দেখে কথাটা ঘুরিয়ে নিলেন ।” ৰ 

কালী! নিন্দ! করুতেই হবে? ভালটা বুঝি আর 
ভাবতে নেই? 

“কারণ থাকলে তিনি তা বলপেন না কেন, 
জ্ঞানবাবু সভাতেই বললেন, আমর! ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের 
ফুল স্পর্শ না করার কারণ জান্তে চাই। প্রকাশ 


সভাতেই তিনি তার উত্তর দ্বিন। কিন্তু পণ্ডিত মহাশয় 


বল্লেন, সভায় সে কথা বলা অসম্ভব ; সে সময়ও নাই, 
আমার সে কথা প্রকাশ্য সভার বলবার সামর্থ্যও নাই। 
আপনারা আমায় বিশ্বাস করুন আমি আপনাদের. 
অসম্মান কর্বার জন্তে ফুল প্রত্যাখ্যান করি নি।” | 

কালী। এইতেই কি প্রমাণ হয়ে গেল যে তিনি 
অহস্কৃত, গর্বিত, বিনা কারণে তোমাদের অপমান 
করেছেন? দেখ, বাঙ্গালীর স্বভাব পরশ্রীকাতরতা, ' 
কিন্তু তোমর! তার চরমে উঠেছ। 

“লাচ্ছা, তোমার মত অন্ধ ভক্ত আমর! নই। কি চি 
দম্ভ ! আর কি গবেষণাই ব। করেছেন 1 সবই ইংরেজির : 
তৰ্জমা ত? উলটে পালটে লেখা বৈ ত নয়।” 

কালী। দেখ, নৃপেন, তুই বড় বাড়াবাড়ি আরন্ত 
করেছিস্। পণ্ডিত মহাশয়ের এই সমালোচনা করবার 
ক্ষমতা তোর এ জন্মে হবে কি না সন্দেহ! মিছে বকিস 
নি। , নিশ্চয়ই কোন. গুঁট কারণ কাছে, না হলে পণ্ডিত 
মহাশয় কখনও এমন বল্‌্তেন ন1। | 

নৃপেন! কি! কাঁরণট! কি? 

«কারণ শুন্বে নৃপেন” 

ছাঁত্রেরা চমকিয়া পিছনে চাহিয়া দেখিল প্রস্রযুখে . 
অধ্যাপক ভবভূতি ভট্টাচার্য্য দীড়াইয়া আছেন, নৃপেন ঘাড় & 
হেট করিয়া রহিল, কোনও উত্তর দিল না! 

ভট্টাচার্য্য মহাশয় ঘাসের উপরই বসিলেন। ছাত্রের! 
সসন্ত্রমে সরিয়া বসিল | ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন “দেখ, 
কেন আমি ফুলের মাল! নিতে পারি নি তা সভাতে 
বল্তে পারি নি। আমি বেশী কথা বলি, গুছিয়ে 


৫ম সংখ্যঃ ]. 


স্মৃতি-রক্ষা! 
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ক্ষেপে সে কথা বলা আমার ক্ষমতায় হ'ত না। আর 
যে জন্য আমার এই প্রতিজ্ঞা সে কথা ভাবতে এখনও 


'আমার চোখে জল মাসে । আমি তা সভায় কি বল্‌তে 
দি প্ারি? তোমরা আমার ছাত্র। তোমাদের কাছে 


Lo 


hk 


'আজ্গ আঁমি আমার জীবনের কথা প্রকাশ করছি।” 
তখন সন্ধ্যা হইয়। গিয়াছে । রাজপথে ও বাগানের 
ভিতর গ্যাস অলিতেছে। ছোট ছোট ছেলেরা ঝি চাঁকর- 


দের সঙ্গে বাড়ী ফিরিয়া গেছে। স্থলে স্থলে ছাত্রের দল 


বিচরণ করিতেছে, . কোথাও বা মণ্ডলাকারে বসিয়া 
নানা কথা বলিতেছে। " 

ভট্টাচার্য্য মহাশয় তখন ধীরে ধীরে তাঁহার কাহিনী 
আরম্ভ করিলেন। ' 


আমার বাবার চতুষ্পাঠীতে যাহার! পড়িত, 


“তাহাদের মধ্যে বিদ্যালক্ষার দাদার সঙ্গেই আমার বেশী 


তাঁব ছিল। তাহার পুরা নাম কাহাকেও বলিতে শুনি 
নাই। চতুগ্সাঠীর সকলে তাহাকে “বিদ্যালঙ্কার’ বলিয়া 


 ডাকিত। আমি শুবু “দাদা” বলিতাম | আমি জন্মাবধি 


বিদ্যালঙ্কার দাদাকে আমাদের চতুপ্পাহীতে পড়িতে 


_ দেখিয়া আসিতেছিলাম। চতুপ্পাঠীতে কত ছাত্র 
. আসিত। কেহ কাব্য, কেহ দর্শন পড়িত। পড়া শেষ 


হইয়। গেলে তাহার! গৃহে যাইত। আবার নৃতন ছাত্র 
আসিত। বিদ্যালঙ্কার দাদার কিন্তু পড়া শেষ হইত না। 
বাবা আর আর সকল ছাত্রকে পড়াইতেন। দাদা কিন্ত 
কোনও দিন বাবার কাছে পড়া বুঝাইয়া লইতে যাই- 
তেন না। চতুষ্পাীর ছাত্রদের, মধ্যে -যাহাঁরা কাব্য 
_ পড়িত, দাদা তাহাদেরই একজনের নিকট নিজ পাঠ 
'বুঝাইয়া লইতেন। দাদা সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থের একটি 
দপ্তরের অধিকারী ছিলেন। তাহাতে নৈষধচরিত, 
রঘুবংশ, কুমারসম্তব, শিশুপালবধ, কিরাতাজ্জুনীয় 
প্রভৃতি বহু পুরাতন মলিন জীর্ণশীর্ণ পুথি ছিল। . নিত্যুই 
সে দপ্তর হইতে এক একখানি পুথি বাহির হইত । দাদা 
ধীরে ধীরে দপ্তরটি খুলিয়া টিগ্ননীযুক্ত মলিন নৈষধচরিত 
বা শিশুপাঁলবধ বাহির করিয়া পড়িতে বসিতেন, কত 
যুক্তাক্ষরবহুল শ্লোক, কত অনুপ্রাস-যমক-যুক্ত শ্লোক 
দাদা পড়িতেন। আমি গেলে দাদার আর পড়া হইত 


না। “আজ এই পৰ্য্যন্ত থাক্‌” বলিয়। পুঁথিগুলি সযত্বে 
দপ্তরে বাধিয়া আমায় বলিতেন “কি চাই ভবভূতি ?” 
তাহার কাছে আমারও আরদারের অন্ত ছিল না। 

বাবা বা মার কাছে আবদার করিবার স্থযোগ 
পাইতাম না৷ বাবা সারা দিন অধ্যাপন! লইয়াই ব্যস্ত। 
চতু্পাগীতে প্রায় ত্রিশ জন ছাত্র ছিল। তাহার! 
আমাদের বাঁড়ীতেই থাকিত। এতগুলি ছাত্র পড়ান, 
তার উপর নিজের সন্ধ্যা আহক পূজা! প্রভূতিতে বাবার 
এক মুইুর্তও অবকাশ থাকিত না। আমায় আদর 
করিবেন কখন ? মাও সমস্ত দিন কাজে ব্যস্ত থাঁকিতেন। 
এতগুলি ছাত্রের জন্য তিনি একেলাই রন্ধন করিতেন 
তার উপর সংসারের সমস্ত ভার। কোন্‌ জিনিবটা 
ফুরাইয়া গেল, কি আনিতে হইবে প্রভৃতি সমস্ত 


বন্দোবস্ত মা-ই করিতেন। বিদ্যালঙ্কার দাদ! জিনিষপত্র 
কিনিয়। আনিতেন। অন্তান্ত ছাত্র কেহ মধ্যে মধ্যে সঙ্গে 
যাইত ৷ বাবার পূজার সমস্ত যোগাড় মাকে করিতে হইত | 
দুর্বা! বাছা, ফুল সাজান, চন্দন ঘষা প্রভৃতি সমস্ত কাজ 
তিনি নিজহাঁতে করিতেন। কাঞ্জেই মার কাছেও 
আবদার করিবার অবসর আমি মোটেই পাইতাম না। 
কেবল সন্ধ্যার পর খাওয়া-দাওয়! হইয়! গেলে আমি 
মায়ের কোলের কাছে শুইয়া পড়িতাষ। মা আমার 
মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে গল্প বলিতেন। গল্পের 
কিয়দংশ গুনিতে শুনিতে অতর্কিতে আমার নিদ্রালস-নয়ন 
ঢুলিয়া আসিত। স্বপ্নে সোনার কাঠি রূপার কাঠি 
শিয়রে রাজকন্ত', রাজপুত্র, মন্ত্রী পুত্র, কোটা'লপুত্র প্রভৃতি 
ছায়ার ন্যায় ভাপিরা উঠিত। : 

মা ও বাবার কাছে সুযোগ পাইতাম না বলিয়া 
বিদ্যালঙ্কার দাদার কাছে অজত্র- আবদার করিতাম। 
নিত্যই আমার লিখিবার তালপত্র, কলম দাদাঁই সংগ্রহ 
করিয়া দ্িতেন।- ভুষা হইতে মপী প্রস্তুত দাদা না 
হইলে হইত না। কোনও দিন দাদাকে ধরিতাম “দাদা 
একটা ধনুক নেবে11” দাদা অমনি কাটারি লইয়া] বাঁশ 
চিরিয়া বাকারি প্রস্তুত করিয়া ধনুক নির্মাণে নিযুক্ত হইয়! 
যাইতেন। দীঘির দুরতম বা বৃহত্তম শালুকটি দাদ! 
আমার জন্য সাঁতার দিয়া তুলিয়া আনিয়া দিতেন: 


৫৩৪ 


প্রবাসী--ভীদ্র, ১৩৯১ 


[ ১৪শ ভাগ,/১ম খণ্ড 


MAINA পিপি পিস্িস্পি্িিটিতিপসি্্সিরিউিসিসপিস্পিখ্পাশস্পি্িস্ি্টি্টত পা উপিসি্ার্পিি সিল 


ময়রার দোকান হইতে বাঁতাঁস। বা খইচুরও দাদাকে মধ্যে 
মধ্যে কিনিতে হইত, নহিলে আযাব ক্রদন থামিত ন1। 
বাবাকে লুকাইয়া যাত্রা শুনিতে যাওয়াও বিদ্যালঙ্কার 
দাদার সাহায্য ব্যতিরেকে অসম্ভব ছিল। 
উপনয়ন হইখার বহুপূর্ব্বেই আমি বাবার কাছে পড়িতে 
আরন্ত করিয়াছিলাম। বাবা সেকেলে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত। 
তাহার ইচ্ছা ছিল আমি বড়দর্শন অধ্যয়ন করিয়া একজন 
প্রতিষ্ঠাপন্ন অধ্যাপক হইয়া পড়ি । বিশেষতঃ ন্যায়শান্তরে 
একজন দিথিজযী পণ্ডিত যে আমাকে হইতেই হইবে 
তাহা মামার অক্ষরপরিচয়ের পর হইতেই শুনিয়া 
আাসিতেছিলাম। বাবা প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ছিলেন। 
বহুদূর হইতে তাহার নিমন্ত্রণপত্র আসিত। বড় বড় 
সভায় কুটতর্কে শ্রেষ্ঠ নৈয়া়িকগণকে পরাস্ত করিয়া তিনি 
কতবার সর্বোচ্চ বিদায় ও খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন । 
আমাকে পাঠে মনোযোগী করিবার জন্য বহুবার তাহ! 
বলিতেন, আমার মনেও যে উচ্চ আশী জাগিয়া উঠিত না 
তাহা নহে! কিন্তু আমার লেখাঁপাড়ার উৎসাহ যে বাবার 
আশানুরূপ ছিল না তাহ! বেশ বুঝিতে পারিতাম। 
পরিচিত পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট বাবা বলিতেন 
“ভবভূতি আমাদের বংশের মর্যাদা রাঁখিবে ।” পণ্ডিত- 
বর্গও আমার এ*তশীর্ষে পদধূলি দিয়া আশীর্বাদ করিয়া 
বলিতেন-“ভবভূতি দিিগিজয়ী পণ্ডিত হইবে৷” তর্কবাগীশ 
মহাশয় নস্ত লইয়া বলিতেন "সর্ববতো জয়মহিচ্ছেৎ পুত্রীদ্‌- 
ইচ্ছেৎ পরাজয়মূ।” কিন্তু পণ্ডিতদের কাছে.এইরূপভাবে 
আমার প্রশংসা করিলেও অন্তরালে বাবা আমাকে 
স্পষ্ট বলিতেন যে 'ঘামি' অলস। লেখাপড়ায় আমার 
মন আদৌ নিবিষ্ট হয় না। : 
বাস্তবিকই প্রত্যুষে উঠিয়া পুষ্পচয়ন আমার খুব প্রিয় 
ছিল বটে কিন্তু তারপর চণ্ভীমণ্ডপে বসিয়া যুগ্ধবোধ খুলিয়! 
আবৃত্তি করিবার সমর অজ্ঞাতে আমার মন সন্মুখবর্ভা 
দীঘির জলের দিকে. আকৃষ্ট হইত। ঘোষেদের হাসগুলি 
'সূর্ধ্যকিরণে রঞ্জিত দীঘির জলে ঝশাপাইয়৷ পড়িয়া সাতার 
দিত, ডানা ঝাড়িত। বৃদ্ধ ঘোষজ1 মহাশয় ঘাটে বসিয়! 
অপরূপ ভঙ্গীতে দত্তধাবন করিতেন, কখনও কখনও 
ছু একটি অচেনা! পাখা. রক্ষিল ডানা মেলিয়া উড়িয়! 


আসিয়' দীঘির পাড়ে নারিকেল গাছের উপর বলিত। 
কখনও কখনও ছোট ছোট মেয়ের! কলসী কাখে লইয়া 


জল লইতে আসিত'। আমার মুগ্ধবোধ আবৃত্তি অর্জাত- ' নু 


সারে কখন যে বন্ধ হইয়া যাইত তাহা বুঝিতে 2 
না। বাবার গম্ভীর তিরস্কারব্যঞ্ক স্বর কর্ণে পৌছিলে ; 


সহসা চমক ভাঙ্গিয়া যাইত। কিছুক্ষণের জন্য আবার 
বিষম উৎসাহের সহিত কঠোর স্থত্রগুলি উচ্চস্বরে কটঁড়িতে 
থাঁকিতাম। ূ . 
এইরূপ ভাবে সকালবেলার পাঠ সাঙ্গ হইত ৷ তাহার. 
পরু ছুটি । তখন মহা আনন্দে বিদ্যালঙ্কার দাদাকে, 
ধরিতাম “নাইতে যাবে চল।” বিদ্যালক্কার দাদ! আমায় 
লইয়া গ্রামপ্রান্তবর্ত্তা সুবিশাল দীর্ঘিকায় স্সানার্থ গমন্‌ 
করিতেন। তীরে একটি সুন্দর শিবের মন্দির ।' দীঘির 


জলে শালুক ফুটিত |] বিদ্যালক্কার দাদ! সাতার দিয়া 


আমায় শানুক ফুল আনিয়া দিতেন । আমি তখনও 
ভাল সাঁতার শিখি নাই। 
সশাতার দিবার চেষ্টা করিতাম। স্বানান্তে শিবকে প্রণাম 
করিয়। স্তব আবৃত্তি করিতে করিতে বিদ্যালঙ্কার দাঁদ। 
বাড়ী ফিরিতেন। শুনিয়া শুনিয়া! আমারও শুবটি মুখস্থ 
হইয়া গিয়াছিল। আমিও দাদার সঙ্গে বলিতে বলিতে 
আপিতাঁম «প্রতূমীশমনীশমশেষগুণম্‌।» 

দবিগ্রহরে আহারান্তে আমার কোনও কাজ ছিল না। 


তখন গাছে ওঠা ও ফল পাড়া আমার প্রধান কাজ ছিলু। - 


গ্রামের যত দুরন্ত ছেলের সর্দার ছিলাম__আমি। 
যাহার্দের ফলবান্‌ বৃক্ষ ছিল তাহার! প্রায়ই বলিত 


“ভট্চাঁষদের ছেলেটার জালায় গাছে কিছু' থাকবার যে! - 


নেই। যত বদ ছেলেকে জুটিয়ে যেন ডাকাতের দল 
করেছে।” কিন্তু বাবাকে সকলে সম্মান করিত বলিয়। 
আমার উপদ্রবের কথা বলিয়া! কেহ কখন বাঁবার কাছে 
নালিশ করিত ন1। 


বিকাল হইলেই ভয়ে আমার মুখ শুকাইয়া, যাইত, 
বুক কীপিত। কেননা সেই সময় সকালে যাহা পড়িতাম 
বাবা তাহ! জিজ্ঞাসা করিতেন। জন্মে কখনও বাবা 
প্রহার করেন নাই, কিন্তু পড়া বলিতে না পারিলে তাহার 
মুখে যে অপ্রসন্নভাব দেখিতে পাইতাম তাহা নিষ্ঠুর প্রহার 


দাদাকে ধরিয়া এক একবার 


৮৮ 


পদৈখিতে.যাইতাম । ফিরিতে অন্ধকার হইত । বিদ্যা 
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অপেক্ষাও আমার কাছে অধিক যন্ত্রণাদায়ক ছিল। 
কদাচিৎ বাবাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে যে আনন্দ হইত, 
'বড় হইয়া কোনও কৃতকাৰ্য্যতায় কখনও সেরূপ আনন্দ 


বহুতব করি নাই। বিদ্যালক্কার দাদা এই সময় প্রত্যহ 


উপস্থিত থাকিতেন। আমাকে উত্তর সব্বন্ধে মধ্যে মধ্যে 
একটু ইঙ্গিত আভাস দিবার চেষ্টা করিতেন। যেদিন 
পড়া বলিতে পারিতাম সেদিন বিদ্যালক্কার দাদার উল্লাস 
দেখে কে? বাবাকে বলিতেন “ভবভূতির কি অসাধারণ 
স্বৃতিশক্তি 1” 'আবাঁর যেদিন আমি একটিও উত্তর দিতে 
পারিতাম না, সেদিন বিদ্যালঙ্কার দাদা .অমনি আমার 
পক্ষ সমর্থন করিতেন। বাবাকে বুঝাইতেন “এই অল্প 
বয়স, এর মধ্যে ভবভূতি যা শিখেছে ত! ঢের ।” পড়া 
জিজ্ঞাসা হইয়া গেলে সন্ধ্যার সময় শিবাঁলয়ে আরতি 


লঙ্কার দাদা সাবধানে আমাকে লইয়! বাড়ী ফিরিতেন। 
পথে কত কথা। দাদ! মুখে যুখে আমাকে চাণক্যন্শ্রোক 
শিখাইয়াছিলেন। ছুই-চারিটি উদ্ভট শ্লোকও শিখিয়া- 
ছিলাম। সেগুলির অর্থ বুঝিতে পারি নাই। কেবল 
তাহাদের ছন্দের বঙ্কারে মুগ্ধ হইয়া সেগুলি কণ্ঠস্থ 
করিয়াছিমায। ৃ | 
দাদা পড়িতেন, আমিও পড়িতাম। একদিন দাদাকে 
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাঁম “আচ্ছা দাদা, তোমার পড়া 
কতদ্দিনে শেষ. হবে 1” দ্বাদা সে কথার কোনও উত্তর 
‘দিলেন না। 
তোমার গাড়ী বাহির করে দ্রিই।” কাঠের একখানি 
ছোট গাড়ী দাদাই আমায় তৈয়ার করিয়া দিয়াছিলেন। 
আমি আবার জ্ঞাসা করিলাম “আচ্ছা দাদা, আমি যে- 
বই গড়ি তার চেয়েও খুব শক্ত বই বুঝি তুমি পড়, ন! ?” 
দাদ! সংক্ষেপে বলিলেন “ছ'।” 
বাহির হইল। দাদা টানিতে লাগিলেন। আনন্দে 
উৎফুল্ল হইয়া আমি ওসব কথা শীঘ্রই ভুলিয়া গেলাম। 
দাদাকে সকলেই ভাঁলবাসিত। “বিদ্যালক্কার, 
আমার সঙ্গে চল না” বলিলেই দাদা অমনি তাহার 
সঙ্গে পাঁচ ছয় ক্রোশ দূরবর্তী গ্রামে তাহাকে পৌছাইয়া 
দিয়া আসিতেন। চতুষ্পাঁঠীর সমস্ত বন্দোবস্ত, খাদ্যের 


স্মৃতি-সভ! 





একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন “চল ' 


আমার খেলিবার গাড়ী 
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যোগাড়, হাটরারে হাটে যাওয়া প্রভৃতি কার্য্য বিদ্য!- 
লঙ্কার দাঁদ। ভিন্ন হইবার সম্ভাবনা ছিল না। যে-কেহ 
ডাকিত “বিদ্যালঙ্কার” অমনি “কি ভাই” বলিয়া দাঁদা 
সহাস্যে উত্তর দিতেন। 

একবার নৃতন একজন ছাত্র আসিয়াছে। শুনিলাম 
ছাঁত্রটি খুব মেধাবী । অন্নবয়সেই কাব্য ব্যাকরণ সমগ্র 
শেষ করিয়া বেদান্ত পড়িতেছে। সে আসিবার দিন 
ছুই পরে একদিন দাদ! দপ্তরটি খুলিয়া! পুঁথি বাহির 
করিয়া একজন ছাত্রের নিকট একটি শ্লোক বুঝাইয়! 
লইতেছেন, এমন সময় সেই নবাগত ছাত্র আসিয়! 
উদ্ধতত্বরে বলিল “এই যে বিদ্যাঁলস্কার, চল, একবার 
আমার সঙ্গে. তোমার সি্উড়ি 'যেতে হবে!” সিউড়ি 
আমাদের গ্রাম হইতে প্রায় চারক্রোশ দুরে অবস্থিত। 
দাদ! বলিলেন “এই শ্নোকটার মীমাংসা করে যাচ্ছি।” 
নবাগত ছাত্র তুদ্ধস্বরে বলিল “আরে রেখে দাও ও 
শ্লোক। বিশ বচ্ছর পড়ছ। এখনও শিশুপালবধের 
প্রথম-সর্গের একটা শ্লোক বুঝতে এত কাণ্ড কর্তে 
হয়। চল, চল, আমি যেতে যেতে মুখে মুখে তোমায় 
সব বুঝিয়ে দেব এখন। কোন্‌ শ্লোকটা ? ওঃ-- 

সটাচ্ছটাতিব্র-ঘনেন বিভ্রুতা 
নৃসিংহ সৈংহীমতন্থুং তন্ুং তয়! । 

ও আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। নাও, ওঠ! আর ছেড়ে 
ছুড়ে দাও না। কতকাল আর এই কাব্য পড়বে? 
বয়সও ত নেহাৎ কম হয় নি। তোমার ছেলের বয়সী 
যারা, তাঁর! কাব্য শেষ করে দর্শন পড়ছে ।” 
_ দাদা কোনও কথা বলিলেন না। আস্তে.আস্তে 
পুথি মুড়িয়া দপ্তরে বীধিলেন। চটি পায়ে দিয়া চাদর 
লইয়া! বলিলেন “চল।” আর কেহ দেখিয়াছিল কি ন! 
জানি না কিন্তু আমি দেখিলাম দাদার চক্ষু অক্রপুণ ৷ 
আমি আর থাকিতে পারিলাম না। কীদর্কাদ মুখে 





. বাবার কাছে গিয়া দাড়াইলাম। বাবা গাড়, করিয়া জল 


লইয়া হাত পা ধুইতেছিলেন। বলিলেন “কি হয়েছে 
রে?” আমি রোরুগ্মানস্বরে এই ঘটনা বর্ণনা করিলাম । 
বাবা বলিলেন “আচ্ছা, যা! বিগ্বালক্কারকে কিছু বলিস 
নি। সে-বড় অভিয়ানী। মনে বড় কষ্ট পাঁবে।” 


৫৩৬ 
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তাহার পরে বাবা কি করিলেন জানি না কিন্ত 
নবাগত ছাত্র আর কখনও দাদাকে কিছু বলিতে সাহস 
করে নাই। আমার মনে কিন্তু বাবার একটা কথা 
জাগিয়া রহিল “বিষ্যালঙ্কার বড়, অভিমানী!” 'তখন 
ছেলেমানুষ ছিলাম। অনেক কথা ভাঁবিতে লাগিলাম। 
দাদা বাবার কাছে পড়িতেন না কেন? নূতন নৃতন 
ছাত্র আসিলে দাদা তাহাদের মধ্যে একজনকে বাছিয়া 
লইয়া তাহার কাছেই নিত্য পড়িতেন। অন্ান্ত ছাত্রের 
কি.দাদার মনে আঘাত দিত? বাবার কাছে পুনঃ 
পুনঃ একই শ্লোক পড়িতে কি দাদার অনিচ্ছা হইত? 
আকাশ-পাতাল কত কি ভাবিলাম, কিছুরই মীমাংস! 
হইল 'না। 

‘একদিন বিকাঁলবেলা বাড়ীতে, আসিয়া শুনিলাম 
বাবার বড় অসুখ! আমি দেখিতে যাঁইতেছিলাম, 
বিগ্ালক্কার দাদা যাইতে দিলেন না, বাহিরে ছাত্রদের 
কাছে বসিয়া রহিলাম। তাহারাঁও পীড়ার বিষয়েই 
কথোপকথন করিতেছিল। একজন বলিল “বিস্চিকা, 


বড় সাজ্বাতিক।” আর একজন বলিল “কবিরাজ ' 


মহাশয় ত কোনও আশা দেন না।” আমি চুপ করিয়া 
শুনিতে লাগিলাম। বড় কান্না পাইতেছিল। অনেক- 
ক্ষণ বসিয়া রহিলাম, সন্ধ্যা হইয়া গেল। মা এক- 
বারও ডাকিলেন না, বিদ্যালঙ্কার দাদাও আসিলেন না। 
আমি দু-একবাঁর বাড়ীর ভিতর যাইবার চেষ্টা করিয়া- 
ছিলাম, ছাত্রের! ধরিয়া রাখিল। কত রাত্রি জানি 
না, দাদ! আসিয়া! ডাকিলেন “ভবভূতি, এস।” আমি 
একেবারে বাবার ঘরে গিয়! দাড়াইলাম | 

শয্যার পাশে ম। কীদিতেছেন। বাবা শয়ন করিয়া 
আছেন। বাবা বলিলেন “ভবভূতি এসেছিস্। বিদ্বা- 
লঙ্কারের কথা শুনে চলিস্‌ । কখনও অবাধ্য হস্নি। 
বিদ্যালক্কার, তোমায় . আর কি বলব? আমার বংশের 
মৰ্য্যাদা. আজ তোমার হাতে সঁপে দিয়ে যাচ্ছি।” ম! 
উচ্চস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। চোখের জলে আমিও কিছু 
দেখিতে পাইলাম ন!। | 

বাবাকে হারাইলাম। চতুষ্পাঠী উঠিয়া গেল! ছাত্র- 
গণ সকলেই, চলিয়া গেল। চণ্ডীমণ্ডপ, ছাত্রদের বৃহৎ 


প্রবাসী-_ভাদ্র, ১৩২১ 
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আটচালা শৃন্ত। সমস্ত দিন নীরবতার আধিপত্য । কেবল 
গেলেন না! বিদ্যালঙ্কার দাদ1!। মা আর সংসারের কিছু 


দেখিতেন না। সকল বন্দোবস্ত করিতেন বিদ্যালক্কার 


দাদা। আমি চুপ করিয়া বাহিরের চণ্ভীমগুপে দি 


থাকিতাঁম। ফল চুরি কর! আর হইত না। নিদাঘের" 
দীর্ঘ দ্বিপ্রহর একাকী চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া কাটাইয়া 
দিতাম। 
রঞ্রিতপক্ষ প্রজাপতি ঘুরিয়া বেড়াইতেছে দেখিতাঁম । 
কখনও দুর হইতে বিহঙ্গের কুজনধ্বনি কানে ভাসিয়া , 
আস্তি। | 

দাদা প্রায়ই ব্যস্ত থাঁকিতেন। বাবার মৃত্যুর পর 
দাদার সহসা কি একটা পরিবর্তন ঘটয়াছিল। সেই 
সদাপ্রফুল্প মুখ আর নাই । সর্বদাই বদন চিন্তাক্িষ্ট। 
দাদার দণ্তরটিও আর খোলা! হয় না। 


গেল? তুমি: কেন গেলে না?” দাদা স্নান হাঁসি হাসিয়া 
বলিলেন “আমার বাড়ী নেই যে ভাই।” আমি জিজ্ঞাস! 
করিলাম “তোমার বাবা. নেই, ম| নেই?” দাদা 
অস্পষ্টশ্বরে বলিলেন “কেউ নেই।” আমার বুদ্ধি কিছু 
কিছু হইতেছিল। সহসা চুপ করিলাম । বাবার কথা৷ 
মনে পড়িল “দাদা বড় অভিমানী ।” এ কথা জিজ্ঞাস! 
করিয়া হয়ত দাদার মনে কষ্ট দিয়াছি। আমার গম্ভীর 


. মুখ দেখিয়া দাদা বলিলেন “ভব্ভূতিঃ চু, ঘোষেদের : 


বাড়ী যাই ।” আমি বলিলাম “না৷? 


কত কি ভাঁবিতাম, মধ্যে মধ্যে -বিচিত্রবর্ণ . 


& 


4 


ন 


আমি একদিন 
জিজ্ঞাস! করিয়াছিলাম “আচ্ছা, দাদা, সবাই বাড়ী চলে 


খে, 


বিদ্যালক্ষার দাদ! একদিন মাকে বলিলেন“ভবভূতিকে 


নিয়ে আমি নবদ্বীপে যাই। সেখানে টোলে ভবভূতি 
পড়াশোন! করুক। এখানে থাকলে আর ত কিছু হবে 


ন11” ম! কিন্তু সহজে- আমাকে ছাঁড়িতে চাহিলেন . 


না। চতুষ্পাী উঠিয়া যাওয়ার পর মা সংসারের কিছুই . 
দেখিতেন না। সমস্ত দিন আমায় চোখে চোখে রাখি-. 


. তেন। আমিও মাকে ছাড়িয়া! যাইতে রাজী হইলাম 


না। মাঁতৃক্সেহের সুশীতল ধারায় আমি প্রাণ ভরিয়া. . 
অবগাহন করিতেছিলাম। এতদিন তাহা পাই নাই। 
আজ তাই এ স্বেহ আমার বড় শ্রিয়। কিন্তু তবু 
মাকে সম্মত হইতে হইল, 'তবু আমায় মাকে ছাড়িতে 


t 


৫ম সংখ্যা ] 


শাস্তি স্কিপ রাস্তা NSA 


হইল। “বংশের মৰ্য্যাদা রাখিতে হইবে” বিদ্যালঙ্কার 
দাদার এ কথ! কাটান যায় না। 
শেষে একদিন গাছের ডগায় রৌদ্র না পড়িতে 


2 পড়িতে আমি দাদার. সন্ধে গ্রাম পরিত্যাগ করিলাম । 
* দ্বারপথে অর্ধঘম্তমান মাকে দেখিলাম_-তীহার নয়নে 


অবিরাম অশ্রবর্ণ দেখিলাম । আমিও কাঁদিতে 
লাগিলাম। বিদ্যালক্কার দাদা আমার চোখ মুছাইয়! 
দিলেন। মাঠে কৃষাণ লাঙ্গল দিতেছে দেখাইলেন, ধানের 


_ গোলা দেখাইলেন, বৃহৎ শকুনি উড়িতেছে দেখাইলেন। 


আমি দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হইলাঁম। কান্না তখন 
থামিয়! গিরাছে। কেবল এক-একবার রুদ্ধ শোক সমস্ত 
দেহখানিকে কাপাইয়! কাঁপাইয়! তুলিতেছিল। 

নবদ্বীপের প্রধান অধ্যাপকের টোলে স্থান পাইলাম । 


+”* তিনি আমার পিতার সুপ্রসিদ্ধ নাম শ্রবণ করিয়াছিলেন । 
‘বিদ্যালঙ্কার দাদাও এই টোলের একজন ছাত্র হইলেন। . 
' কিন্তু দাদার বিমর্ষভাঁব আর ঘুচিল নাঁ। পড়া-শোনাতেও 


আর দাদার সেরূপ উৎসাহ দেখিতে পাইতাম ন1। 


বৃহৎ আটচালায় ছাত্রদের পাঠের গুঞ্জনধবনির মধ্যে দাদ! ' 


বসিয়া থাঁকিতেন, 'সামনে পুথিও খোল! থাকিত, কিন্তু 


“দাদার চোখ সে দিকে থাকিত না। আমাকেও যেন 


এই সময় কিসে পাইয়াছিল। পড়াশোনায় আগে হই- 


.তেই খুব অন্পই উৎসাহ ছিল। এখানে আসিয়া এক- 


রকম উৎসাহের লোপ হইল বলিলেই হয়। নবদ্বীপে 
আমার সমবয়শী বহু দুরন্ত বালকের সহিত আমার 
সভভাব হইল। আমাদের উপদ্রবে গ্রামখানি সংক্ষুব্ধ হইয়! 


উঠিল । . 


গঙ্গাতীরে মাঝির! নৌকা বাধিয়া চাল ভাল 


সংগ্রহে বাজারে গিয়াছে, একজন 'স্রাড়ী নৌকার ভিতর 


বসিয়া গুন গুন করিয়া গান করিতেছে, হঠাৎ আমা- 
দের বালকের দল গিয়া নৌকার কাছি কাঁটিয়। দিল । 
আোতে নৌকা ভাসিয়া যাইতে লাগিল। . দ্দাড়ীর 
চীৎকাঁরের সহিত আমাদের উচ্চহাস্য নদীর কুলে কুলে 
প্ৰতিধ্বনিত হইতে লাগিল। 

কাঁমারগিরি কলসীকক্ষে জল-.লইয়া গৃহে ফ্রিরি- 
তেছে। টং, .করিয়া কোথা হইতে একখণ্ড ইষ্টক কল- 


স্মৃতি-সভ। 





ঘোষজা মহাশয়ের সর্বাঙ্গ ভরিয়া গেল। 
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সীৱ উপর আসিয়া পড়িল! কামারগিন্নির অজস্র গালি 
আমরা মহানন্দে শ্রবণ করিতে লাগিলাম ও. লক্ষ্য 
ঠিক হইয়াছে বলিয়! গর্ধের উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম। 

বৃদ্ধ ঘোষজা মহাশয় বড় ভূতের ভয় করিতেন। 
সন্ধ্যার পর লাঠিগাছটি লইয়া ঠক্‌ ঠক্‌ করিতে করিতে 
আসিতেছেন। একটা বাঁশঝাড়ের নিয় দিয়া যাইতে 
হইবে৷ দেখিলেন, একটা বাশ রাস্তার উপর পড়িয়! 
আছে। আমি তখন দড়ি দিয়! প্রাণপণে বাঁশটাকে 
টানিয়! বাধিয়াছি। ঘোষজ| মহাশয় আর একটু অগ্র- 
সর হইলেই দড়ি খুলিয়া দিলাম।. সটাৎ করিয়া বাশটা 
উপরে উঠিয়া গেল। বাবু ঝর্‌ করিয়া শুকনো পাতায় . 
আতঙ্কে তিনি 
আমরা আহ্লাদে 


তিন হাত পিছাইয়া গেলেন। 


, আত্মহার৷ | 


কাহারও বড় যত্বের কলমের চারার আমর, অতি 
সাবধানে রক্ষিত হইত। রাত্রির মধ্যেই তাহা লুঠিত 


'হইল। কেহ আমাদের গালি দিয়াছে, তাহার সাধের 


লাউগাছটির গোড়া ছুরি দিয়া কে কাটিয়া দিয়া গেল। 
বর্ষাকালে পথিক পথ দিয়! যাইতেছে একস্থানে একটু 
গর্ভে খানিকটা কাঁদামাখ! জল জমিয়! ছিল। পথিক 
আসিতেই কোথা হইতে একখানা! ইট ঝপ করিয়৷ সেই 
জলের উপর পড়িল। পথিকের সর্ব্বাঙ্গ কাঁদায় তরিয়! 
গেল। | 

এইরূপ ভয়ানক উপদ্রব চলিতে লাগিল। সাহসে 
ও বলে আমি শ্রেষ্ঠ ছিলাম। তা ছাড়া নূতন নূতন 
দুষ্টামির বুদ্ধি আমার মাথায় যেরূপ খেলিত সেরূপ 
আর কাহারও হইত না, কাজেই আমি ছিলাম দলপতি । 
এখানে আমার গুরুদেবের কাছে আমার নামে প্রায়ই 
নালিশ পৌঁছিত। তিনিও অতিশয় কঠোর প্রক্কৃতির 
ছিলেন। কেহ আসিয়া নালিশ করিলেই আমাকে 
কঠোর তিরস্কার ও সময় সময় চড়টা চাপড়টাও দিতেন। 


কিন্তু তাহাতে ফল এই হইত যে যাহার জন্য আমি 
তিরস্কার ব! প্রহার সহ করিতাম প্রতিহিংসার বশবর্তী 


হইয়া তাহার উপর আমার অত্যাচারের মাত্রা দ্বিগুণ 
বৰ্দ্ধিত হইয়া উঠিত ৷ . 


৫৩৮ 
NANA ANAL 


বিদ্যালন্ধার দাদা সস্গেহে অনেকবার আমায় নিষেধ 
করিতেন! আমি শুনিতাম ন!। কেহ নালিশ করিতে 
আসিলে তিনি তাহাকে আড়ালে লইয়া গিয়া মিষ্ট 
কথায় তুষ্ট করিয়া বিদায় করিতেন, গুরুদেবের সহিত 





SUNS 


সাক্ষাৎ করিতে দিতেন ন!। যদি কেহ নিতান্তই তাঁহার - 


কথা ন! গুনিত, তাহা হইলে তিনি গুরুদেবের কাছে 
গিয়া আঁমার দোষস্থালনের জন্য বিধিমত চেষ্টা করি- 
তেন। মিথ্যাকথা পর্যন্ত বলিতে কুষ্ঠিত হইতেন না। 
ইহাতে আরও আমার সাহস বাড়িতে লাগিল। 

সরস্বতী পুজা আসিল। আমাদের টোলে পুজা । 
ছেলের দলে মহা উল্লাস । ফুলসংগ্রহের ভার আমি গ্রহণ 
করিলাঁম। ছেলেদের দলে প্রচার করিয়া দিলাম 
ডাক্তার সাহেবের বাগাঁন হইতে ফুল সংগ্রহ করিব। 

সাহেবের বাগানে অতি সুন্দর সুন্দর ফুল ফুটিত। 
আমাদের মনে অনেক .দিন হইতে উহা সংগ্রহ করি- 
বার স্পৃহা জাগিতেছিল। কিন্তু সাহেব বড় রাগী বলিয়! 
কেহ: সাহস করিয়া সে বাগানে এ পর্য্যন্ত প্রবেশ করিতে 


পারে নাই। কাজেই আমি যখন ছেলেদের কাছে এ' 


প্রস্তাব করিলাম, তখন তাঁহার! স্তম্ভিত হইয়া গেল । ছুই- 
একজন নিষেধও করিল। কিন্তু আমি বলিলাম যে আমি 
একাই যাইব। কাহারও সাহাধ্যে প্রয়োজন নাই । তখন 
তাঁহার! আমার সাঁহসে বিস্মিত হইর! রহিল। ঠিক 
করিলাম ভোর না হইতেই ফুল সংগ্রহ করিয়া আনিব। 
সন্ধ্যার পর শয়ন করিলাম, কাহাঁকেও কিছু বলি- 
লাম নাঁ। মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম ভোর হইবার 
পূর্ধ্বেই উঠিতে হইবে। ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া 
পড়িলাম। কতক্ষণ ঘুমাইয়াছিলাম জানি না, একবার 
ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, দেখিলাম ঘর অন্ধকার । পাশের 
ঘরে দ্বীপ জলিতেছে। গুরুদেব ও বিদ্যালক্ষার দাদার 
কণ্ঠস্বর শুনিলাম। আমার বড় কৌতুহল হইল। পা 
টিপিয়া টিপিয়া সেই ঘরের দ্বারের সম্মুখে দ্াড়াইলাম। 
বিদ্যালক্কার দাদা বলিতেছেন “এবারকার মত তব- 
ভূতিকে মাপ করুন। ছেলেযান্ষ, এখনও বুদ্ধি হয় 
নি। না হ'লে আর এমন উপদ্রব করে? আমি 
জেগেনীকে তার সমস্ত মাছের দাম চুকিয়ে দোব।” 


প্রবাসী-_ভীত্র, ১৩২১ 








[ ১৪শ ভ' 





সেইদিন সকালে এক জেলেনীর 
উল্টাইয়া দিয়াছিলাঁম। ' বুঝিলাম 
করিয়াছে |. রা 

গুরুদেব বলিলেন “দেখ বিদ্যালক্কা 
থেকে কিছুদিনের জন্য সরে যাঁও, না 
ভাল হবে না। আমি তাকে শীপন করতে 
আদরে সে শাসনের ফল হয় না। তু 
ও নিশ্চয়ই ভাল হবে । 

দাদা বলিলেন “দেখুন, ছেলেবেলা 


বড় ভালবাসি। ওকে ছেড়ে আমি 
না। আর ও. শুধবে যাবে। আপা 
কিছু বল্বেন না। আহা, এই বয় 


ওর বাপ বেঁচে থাকলে আজ ওর ভাঁবন! 


গুরুদেব বলিলেন “বিদ্যালক্কার তু 
মনে কর? তবভূতির বাপ আমার ক 
ছিল তা-কি তুমি জান? আমার পিতৃশ্রা। 
পয়সাও সঙ্গতি ছিল না । আমি ভবভূৃতি 
থেকে টাকা নিয়ে শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করি। « 
ভূতিকে অযত্ব করি? আমার সমস্ত ক 
ভবভূতি একদিকে | কেবল মুখে শাঁস 
নয়। তুমি জেলেনীকে পয়সা দিবে কি 
তা আগেই দিয়েছি। কিন্তু তুমি থাকৃলে, « 
আদর পাবে। সেইজ্রন্তই তোমায় তাঁত 
অনুরোধ |” | 

দাদা গুরুদেবের পায়ের ধূলা লইয়া ব 
মাপ করুন। আমি আপনাকে চিন্তে 
আমি কালই চলে যাঁব। ভবভূতিকে 
তীর্থে গেছি। তার সঙ্গে আর দেখ 
আজ রাত থাকৃতে থাঁকৃতে আমি চলে য 
, আমি আর থাকিতে পারিলাম না । ব 
ঘরে ঢুকিয়া গুরুদেব ও দাদার পায়ে ! 
“দাদা তুমি আমায় ছেড়ে যেওনা । আঁ 
আর কোনও উপদ্রব করুবো না প্র 
আমায় বিশ্বাস কর ।” 

দাদা আমার চোখ মুছাইয়! দিলেন।-খ 



























[লঙ্কার কোথা বাবে? নি গে যাঁও।” 
দাদ! আমাকে আনিয়া শয্যায় শোয়াইয়া দিলেন। 
দিতে কাঁদিতে বার বার দাদাকে বলিতে 
ম "দাদা আমায় ছেড়ে যেও না।” দাদী বলিলেন 
গল নাকি, আমি কেথায় যাব?” 
কিছুক্ষণ পরে ঘুমাইয়] পড়িলাম। একবার রাত্রিতে 
নদিয়া গেল। হঠাৎ মনে হইল ফুল আনিতে হইবে 
1ল সরস্বতী পূজ৷। ছেলেদের কাছে প্রতিজ্ঞা করি- 
আজ সাহেবের বাগান হইতে ফুল তুলিয়া আনিব। 

তখন গুরুদেব ও দাদার কাঁছে যে প্রতিজ্ঞা করেছি 
তাহাও মনে পড়িল। একবার তাবিলাম আর ফুল তুলিতে 

বনা। আজ হইতে আর কোনও দুষ্টামি করিব না। 
ভাবিলাম ছেলেরা তাহা হইলে কি বলিবে? 
হার! নিশ্চয়ই বলিবে ভয়ে আমি ফুল আনিতে সাহস 
রিনাই। না--ফুল আনিতেই হইবে । কাল ছেলেদের 
খাইয়া স্পষ্ট করিয়া! বলিব যে আমার দ্বারা আর 
নাও উপদ্ৰব হইবে না। 

এই সঙ্কল্প করিয়া ধীরে ধীরে বিছান। ছাড়িয়া 


ধন কত রাত্রি জানি নাঁ। আকাশ-ভর! 
করিতেছিল। শীতকাল, খুব ঠাণ্ডা বাতাসে 
উঠিতেছিল। র্যাপারখানি গায়ে জড়াইয়া 
বর বাগানের দিকে দ্রুতবেগে চলিলাম। 
সাহেবের বাগানের ফটক ভিতর হইতে বন্ধ ছিল। 
রী বেশী উচু নয় । বাগানের মাঝখানে একটি ছোট 
ব্বাঙ্গলা। চারিদিক নিস্তন্ধ। সকলেই ঘুমাইতেছে। 
আমি প্রাচীরে উঠিয়া ভিতরে লাফাইয়! পড়িলাম। 
খড়, ঘড়, করিয়া কতকগুলি টিন্‌ নড়িয়া উঠিল। 
. ক্লারাঘরের ছাউনির জন্য সাহেব টিন আনাইয়াছিলেন 
লাফাইতে গিয়া তাহার উপরই পড়িয়াছি। পায়ে দারুণ 
আঘাত লাগিল। অতি কষ্টে ছু এক পা অগ্রসর হইয়াছি 
এমন, সময় একটা কুকুর ডাকিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি 
এক | টাগাগাছের দিকে অগ্রসর হইয়। গেলাম। কুকুরটা 
তি টা ডাকিতে লাঁগিল। পিছন- 



















স্তে পা টিপিয়! টিপিয় বাড়ীর বাহির, 









দিকে ব ঝপ. করি কি একটা শৰ হইল ৷ কুকুরে 
আমি গাছে উঠিয়া পড়িলাম। কুকুরটা গাছের গো 
দাড়াইয় উর্দযুখে ডাকিতে লাগিল। 
কে একজন সাদা কাপড় গায়ে গাছের দিকে আসি 
বাড়ীর একটা জানালা খুলিয়া গেল। সাহেব হবি 
«কোন্‌ হায়?” বাগানের অপর প্রান্ত bins কে বা 
“হুজুর, ডাকু হোগা।” 
গাছের নিয়ে যে াসিয়াছিন: সে ররিগর “তবু 
পালিয়ে আয়।” কি সর্বনাশ ! এ যে বিদ্যালঙ্কার দ' Ul 
কুকুরটা তাহার উপর ঝাপাইয়া পড়িল ।. টু 
সহস! গুড় ম করিয়া বন্দুকের শব্দ হইল । বিদাল৷ 
দাদ! পড়িয়া গেলেন। আমি গাছ হইতে লাফাইয়! 
তাহার উপর পড়িয়া চীৎকার করিয়া কীদিয়। উঠিলাম। 
কুকুরটা ক্ষিপ্ত ভাবে ডাকিতে লাগিল। টি 
আলো লইয়া সাহেব, চাপরাপী প্রভৃতি আমাং 
ঘিরিয়। দীড়াইল। দাদ! বলিল “তবভূতি, আর এ র 
করিস নি। আমায় মনে রাখিস্। বংশের মধ 
রক্ষা করিস্‌ ৷” a 
সেই মুহূৰ্ততে আমার জীবনের পরি 
মুহূর্তে দাদার জীবনশূন্য দেহ স্পর্শ করিয়া প্রতি 
করিলাম জীবনে আর ফুল স্পর্শ করিব না।-_-দাদার 
স্থৃতিরক্ষ। করিয়াছি--এতে আমার তি হয় হোক 
সৰ্বনাশ হয় হোক্‌-_ রা 
ছাত্ররা আর বলিতে দিল না। রুল; চা 
মহাশয়ের পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল “পণ্ডিত নাশ 
আমাকে মাপ করুন। আমি নরাধ্ম ৷” টা 
ভট্টাচার্য্য মহাশয় সন্সেহে নৃপেনের মাথায় হাত দা 
বলিলেন “রাত হয়েছে। বাড়ী যাও |” ; 


০ খোষাল। রি 


তীরের মতন তুর্ণ, অন্তর টি র্‌ 
আমার সকল চিন্তা গিয়াছে উড়িয়া টা 
তোমারি সন্ধানে, হায়, ফিরিবে না আর... 
পচ বা পূর্ণ করিয়া আবার। 
পিয়া, দেবী 




















৫৪০ 
শতবাৰ্ষিকী 
| প্যারীচাদ মিত্রের শততম 
জন্মদিনে রচিত ] 


সোজাসুজি শখ! শাড়ী সি'ছুরে কাজলে 
সাজালে হে স্বদেশের সরম্বতীটিরে, 

বিনা আঁড়ম্বরে আহ! নিজ বুক চিরে 
আল্ত। পরালে ছুটি চরণ-কমলে ৷ 


আনন্দ-কুন্দের মাল! গেঁথে কুতুহলে 
দিলে গলে; কুন্দফুলে অঙ্গ দিলে ঘেরে ; 
আয়ীর বাউটি-সুটে দেখিলে ন! ফিরে 
রহিল সে সংস্কতের সিন্ধুকের তলে। 


যে বলে গে! বাউল! বুলি বোঝে সে তোমারে, 
তোমারে দলিতে নারে সময়ের চাকা; 
বাঙালীর সরস্বতী-মন্দিরের দ্বারে 

বিদেশী যাত্রীর পক্ষে পাণ্ড! তুমি পাক!। 


সহজে নিয়েছ কেড়ে স্বদেশের হিয়া, 
সহজ ভাষার প্রেমে তুমি সহগিয়।। 


জ্রীসতোন্দ্রনাথ দত্ত। 


বাঙ্গালীর কয়েকটি বিশেষত্ব 


ভারতের অন্ত জাতির সহিত তুলনায় বাঙ্গালীদিগের অনেক 
বিষয়ে পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয়। 

প্রথমতঃ তাষায়। ভারতের প্রায় সব প্রচলিত 
ভাষার বিশেষণ-শব্দের লিঙ্গভেদ আছে। কোন কোন 
ভাষায় ক্রিয়াপদের বা তাহার অংশের লিঙ্গভেদ আছে। 
খাঁটী বাঙগল! ভাষায় সেরূপ নাই । এই কারণে বাঙ্গলা- 
ভাষার ব্যাকরণ অত্যন্ত সরল। যে-সকল ভাষায় 
লিঙ্গভেদের আতিশয্য নাই, প্রায় সেই-সকল ভাষাই 
ঢুরব্যাপী হয়। ইংরেজী ও পারসী ভাষা ইহার প্রমাণ। 


প্রবাসী-_ভাদ্র, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 





প্যারীটাদ মিত্র (টেকচাদ ঠাকুর )। 

বাঙ্গল। ভাষায় খাহাতে লিঙ্গভেদের বানুলা না ঘটে 
তাহার জন্য বাঙ্গালীদিগের সর্বদা সতর্ক থাক! উচিত। 

দ্বিতীয়তঃ, বাঙ্গালীদিগের পরিচ্ছ্দ। বাঙ্গালী ভিন্ন 
ভারতের সব জাতির মস্তকাবরণ আছে। প্রাচীনকালে 
রোমবাসীদিগের মস্তক।বরণ ছিল না। মস্তকাবরণের 
কোন প্রয়োজন নাই। ইহাতে কেবল অযথা বায় হয়। 
মস্তকাবরণ স্বাস্থ্যের পক্ষে হিতকারী নহে। 

তৃতীয়তঃ, বঙ্গদেশে সংস্কত-চর্চা । বঙ্গদেশের বাহিরে 
সব প্রদেশে পাণিনির ব্যাকরণ পঠিত হয়। কিন্ত 
বঙ্গদেশে মুদ্ধবোধ ও কাতন্ত্র-ব্যাকরণ পড়িয়া লোকের! 





পাস পলা ছি সি সি রসি 


5 পাণ্ডিত্যলাত করে। পাণিনির ব ব্যাকরণে অধিকার 
করিতে হইলে জীবনের ১২ বৎসর অতি- 
য হইয়া যায়। কিন্তু অত পরিশ্রমের যে কি ফল 
কাশীর পণ্ডিতদিগকে দেখিলে সহজে হৃদয়ঙ্গম 
ত সহজে সংস্কতভাষ! শিক্ষা করিতে পারা যায়, 
ভাল । এবিষয়ে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মৃহা- 
: শর পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তাহার ব্যাকরণ- 
কৌমুদীর. মত ভারতের অন্ত কোন ভাষায় সংস্কৃত 
ব্যাকরণ রচিত হয় নাই. ইহাতে যে তিনি বঙ্গদেশের 
গয় উপকার করিয়া গিয়াছেন, তাহা বলা বাহুল)। 
ক্ষিত বাঙ্গালীরা মৃত সংস্কতভাষায় রচনাদি না করিয়া 
লিত বাঙ্গাল! ভাষার উন্নতির জন্য কৃতসংকল্প হইয়া- 
তাহার ইহা একটা অন্ততম কারণ। 
্ ১ বঙ্গদেশে নব্য প্যায়ের কৃষ্টি । ভারতের অন্তত্র 
নে গৌতমের ন্যায়নথত্রের প্রচলন। কিন্তু বঙ্গদেশে 
| এই ৷ নব্যন্যায় বাঙ্গালীদিগের বিশেষ 

























বাঙালী হিন্দুদের উত্তরাধিকার স্বন্ধীয় 
আইন, অন্যান্য প্রদেশ হইতে ভিন্ন। বঙ্গদেশ ভিন্ন 

তের অধিকাংশ প্রদেশে মিতাক্ষর। প্রচলিত। কিন্তু 
হার প্রচলন না থাকাতে বাঙ্ালীদিগের 


ও মাসগণনা। বঙ্গদেশের পঞ্জিকা অন্য 
i ক্রকা হইতে স্বত্ত । অন্যদেশের পঞ্জিকা 
চন্দ্রের গতির উপর স্থাপিত। কিন্তু আমাদের তাহার 
বিপরীত। ইহা স্বর্য্যের গতির উপর স্থাপিত। এই জন্য 
ইহা বেশী বিজ্ঞান-সম্মত |. 

 সগ্তমতঃ) ধর্দমী। ভারতের অন্যত্র প্রায় বেরা 
অদ্বৈতবাদ দেখা যায়। বঙ্গদেশ দ্বৈতবাদী। এই জন্য 
এ 8 যত অগ্রসর, অন্য কুত্রাপি তত 







লীগের যে উ্তি আজকাল দেখিতে পাওয়া 
“সকল কারণ বি থাকিতে 


জা বন্তু। 















NASA RA AANA A ANA সিরাপ 


ক? সিয়াপা 
কানপুরের ক্ষেত্রীসমাজ্জে কোন ভাগ্যবান বৃদ্ধ বা ভা 
বৃদ্ধা সাংঘাতিক রোগগ্রস্ত হইলে শবাধার প্রস্তুতের * 
দেওয়া হয়। এইরূপ শবাধার কেবল দিলীতেই প্রস্তুত 
থাকে। শবাধারটি দেখিতে অতি সুদৃশ্য, নানাবিধ ক 
কার্ধ্যখচিত, কুত্রিমপুষ্পশোভিত, ঠিক একখানি চি 
মত। বৃদ্ধ বা বৃদ্ধার মৃত্যু হইলে তাহার যে-যেখ 
আত্মীয়-স্বজন আছে সকলে আসিয়! সমবেত হয়, এব 
নানারূপ ছদ্মবেশে সাজিয়া শবের সহিত শোভা 
করে। কেহবা সাজে রাজা, কেহবা রাণী-বশসির 
রাণী এদেশে অতি পৃর্জনীয়া) রাণী সাজিতে হইছে 
বাসীর রাণীই সাজে__কেহবা আর কিছু সাজিয়া, চার 
পাঁচ দল বাজনা বাজাইয়া শবের অগ্রে ও পশ্চাতে 
যায়। বাড়ীর রমণীগণও আপাদমস্তক আভরণে ত 
হইয়া নানাবিধ কারুকার্য্যখচিত বহুযূলয বসন 
বক্ষে করাঘাত করিতে করিতে পশ্চাতে যান। 
পুর ভিন্ন আর কোথাও বাড়ীর রমণীগণকে শবে 
যাইতে দেখি নাই, বা এ প্রথ! অন্য কোন স্থানে 
লিত আছে এমনও শুনি নাই। 
দাহান্তে সকলে স্নান করিবার পর রমণীগণ হাতের 
চূড়ী ভাঙ্গিয়া ফেলেন। এস্থলে বলা আবস্তক পশ্চিম 
প্রদেশে ধনী রষণীরাঁও হাতে দুই-চারি গাছি কাচের 
চুড়ী পরেন । দশ দিন পর্যন্ত অশোচ থাকে । শোকগ্রস্ত 
পরিবারে মাতা বা জননীস্থানীয়া৷ অন্যান্য নারীগণ 
বারো দিন পর্য্যন্ত মলিন বস্তু পরিয়া থাকেন। যদ্দি কেহ 
নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বন্তরাদি পরেন 
তাহা হইলে তাহাকে নারীগমাজে অত্যন্ত নিন্দন 
হইতে হয়। অশৌচের দশদিন বাড়ীতে রন্ধনা হয় 
না; যে-সকল আত্মীয় সাক্ষাৎ করিতে আসেন, তাহা 
এত প্রচুর পরিমাণে মিষ্টান্ন লইয়া আসেন যে তাহা? 
দুই বেলার আহার চলে। মিষ্টান্ন নিতেই হয়, ইহ 
বিধি। টু ও 
বিবাহিতা কন্ঠার ররর হলে | 
তৎক্ষণাৎ পিত্রালয়ে [শঠা দেওয়া হয় 
































পরি পাপা 


করাঘাত করিতে করিতে নিয়লিখিত কথায় শোক প্রকাশ 
করে। “ওমা তুমি কোথায় গেলে ? অন্ঠবারে আমি 
আসিলে যে তুমি দ্বারের নিকট দীড়াইয়া থাকিতে; 
আসিবামাত্র আমাকে আদর করিতে! আজ আমি 
তোমার জন্য এত কীর্দিতেছি একবার আসিতেছ না 
কেন? একবার এস, তোমার অভাগিনী কন্তাকে এক- 
বার আদর কর! মাগো, তুমি ত এত নিষ্ঠুর ছিলে না, 
তরে আজ এত কীদিতেছি একবারও: আদিতেছ না 
£৮. ইত্যাদি। উপস্থিত আত্বীয়গণ ও নাপিতানী 
নানাপ্রকারে সান্তনা দিতে থাকে কিন্তু শোককাতরা 
বালিকার মন কিছুতেই প্রবোধ মানে না। 
এইরূপ সাক্ষাৎ করিতে আসায় যথেষ্ট সহান্থৃভৃতি 
শি পায় স্বীকার করি, কিন্তু ইহাতে একটি অনিষ্ট- 
ফল ফলে। কোন সংক্রামক রোগে বৃদ্ধ বা 
মৃত্যু হইলেও কেহ সাক্ষাৎ করিতে আসা বন্ধ 
[|| আত্মীয় যদি দুরদেশে থাকেন তাহা হই- 
এই সংবাদ শুনিবামাত্র তাঁহাকে আসিতেই 
1 স্বৃতব্যক্তির জীবদ্দশায় যাঁহার! তাহার সাহায্য 
করিতে বিমুখ ছিলেন মৃত্যুর পর তাহারাও মহোৎসাহে 
“লিয়াপা” করিতে যান। জননী ও গৃহিণীগণ আপনা- 
দের কর্তব্য অবহেলা করিয়াও “সিয়াপা”তে যোগ 
দেন। সেখানে বসিয়া তাহার! পরনিন্দা পরচর্চ! করি- 
তেও ক্রটী করেন না। কিন্তু কেহ যদি সংবাদ পাইয়াও 
 শরসয়াপা” করিতে না আসে তাহা হইলে তাহার আর 
স্কের অবধি থাকে না। এজন্য সহানুভূতি জানা- 
গিয়া অনেকেই রোগের বীজ লইয়া আসেন এবং 
- শোকসাগরে ভাসাইয়া অকালে 

এই প্রথা সমাঞ্জে এত অধিক প্রচ- 
রর অনিষ্টকর ফল বুঝিতে পারেন না । 
নেক বিবেচক ব্যক্তি সমাজের এই-নকল 
প্রথা রর করিতে চেষ্টা করিতেছেন রর 


ছন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় 1 































পে EP পা সিল ১০৯৯, ঘি খিক সা সিসি এশা ৮৯০৯৮৬০৮৯২০ এসপি পা 


মান এই চিহুটার বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে। 
উহ ভীমের পদচিহ্ন বলিয়া নির্দেশ করিবার কোনোও 





সাদ পা 

দিললীনগরীর উত্তর প্রান্তে একটী নাজির পাহাড় ৬ 
হয়। এই পাহাড় সহরের পশ্চিমপার্থ ভেদ করিয়া 
বক্তগতিতে বহুদূর চলিয়া গিয়াছে । সহরের হু 
অবস্থিত বলিয়া এস্থান হইতে সহর ও চতুঃপার্ববর্তা 
স্থানের দৃশ্ত অতিশয় সুদৃশ্য ও মনোরম! সম্প্রতি এই 
পাহাড়ের একস্থানে শিলাপৃষ্ঠে এক মন্ুষ্য-পদ্চিহ 
দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। চিহ্নটী দক্ষিণপদের। হঠাৎ 
দৃষ্টিতেই পাঁচটি আঙ্গুল, চরণের মধ্যভাগ ও গোড়া- 
লীর চিহ্ন বেশ গভীর ও স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। 
পদচিহুটীর দৈর্ঘ্য ৩২ ইঞ্চি ও প্রস্থ ১০ ইঞ্চি যে 
বৃহৎ শিলাখণ্ড এই বিরাট পদচিহ্ন বুকে ধারণ করিয়া 
এতকাল লোকলোচনের অন্তরালে ছিল তাহা পাহাড়ের, 
সর্ব প্রাস্তভাগে উজ্জিরাবাদ রোডের অতি সন্নিকটে অব- 
স্থিত। ইহার আকৃতি এমন স্বাভাবিক রকমের 
দেখিয়া কোনো মতেই কৃত্রিম বলিয়া ধারণ! হয় না । ৷ 
অনেকের ধারণা উহ! মধ্যম পাণ্ডব মহাবীর ভীম- 
সেনের পদচিহ্ন এবং জনসাধারণ উহাকে এই নামেই ৃ 
অভিহিত করিতেছেন। এইরূপ ভীম-পদ মহাকায় ৬ 
ভীমসেনের না হইয়া আর কাহার হইতে পারে? 
সাধারণের বিশ্বাস, মধ্যম পাগুব এই শিলাতলে এক- : 
পদের উপর দাঁড়াইয়া দীর্ঘকাল তপস্তা করিয়াছিলেন । 
একাদিক্রমে দীর্ঘকাল দণ্ডায়মান থাকায় প্রস্তরে তাঁহার 
পদচিহ্ন অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। 

সকলেই কিন্তু ইহ! স্বীকার করেন না। দিল্লীর 
মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত বাকেরায় নবল গোস্বামী মহে|- 
দয় যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা দেখাইতে চান যে, চিহ্টী পাগুব- 
গণের সময়কালীন বটে, কিন্তু উহা পাগুব-সথা কৃষ্ণের 



























গদচিহ_তীমের নহে। ঠিক ওঁ প্রকারের একটী চিহ্ন 
গয়ার পাহাড়ে দেখিতে পাওয়! যায়, তাহা বিষ্ণুপদ 
নামে অভিহিত। এবং চিত্ৰকূটেও আর একটী চিহ্ন 
আছে, তাহাকে কৃষ্ণপদ বল হয়। তাহার সহিতও বর্ত- 
সুতরাং 











টি. ভীমের প|। 
ইহা। যে শ্রীকুষ্ণেরই পদচিহ্ন, সে বিষয়ে তিনি 
আরও ছুইটী যুক্তি দেখাইতেছেন। তিনি বলেন, 


" কোনোও অবতার বা৷ বীরবিশেষের স্বতি তাহার মূর্তি 
বা পদচিহ্ন প্রভৃতি স্থাপন দ্বারা স্মরণীয় করিয়া রাখা 
হিন্দুদিগের এক প্রাচীন রীতি। দ্বাপরযূগে শ্রীকৃষ্ণ 
নানা স্থানে নানা লীলা দেখাইয়াছিলেন। ইন্দ্রপ্রস্থে 
যুধিষ্টিরের রাজস্থুয় যজ্ঞকালে শ্রীরুষ্ই সর্ববপ্রথমে পুজা 
গাইয়াছিলেন। তাহার এই লীলা স্মরণ করিয়া রাধি- 
বার জন্য ভক্তগণ-কর্তৃক এইভাবে তাহার চরণ প্রতিষ্ঠা 
করিয়া রাখাআদে বিস্ময়কর ছিল না। 

কালিন্দীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ 
শ্রীকৃষ্ণের এক ক্ষুদ্র লীলা । পুরাণে 
উক্ত আছে যে, ভগবান সুর্যের কন্যা 
কালিন্দী শ্রীরুঞ্চকে পতি কামন! 
করিয়া কঠোর তপস্যা করিয়া 
ছিলেন। তিনি যমুনাগর্ভে নির্শ্বিত 
এক ভবনে বাস করিতেন। একদা 
শ্রী পাণ্ডবগণের সহিত সাক্ষাৎ 
করিতে আসিয়া ইন্্রপ্রস্থে কিছুকাল 
অবস্থান করেন। বর্ষার এক শ্াস্ত 
নির্মল দিবসে তিনি প্রিয় সখা 


৫৪৩ 
অর্জুনকে সঙ্গে লইয়া বনবিহার 
মানসে গভীর অরণ্যে প্রবেশ করেন, 
এবং ইতস্তত ভ্রমণ. করিতে করিতে 
যযুনাতীরে এক রমণীয় স্থানে উপনীত 
হন। তথায় কালিন্দীর সহিত তাহার 
সাক্ষাৎ ও মিলন হয়। যে স্থানে 
তাহাদের যিলন হইয়াছিল বলিয়া 
কথিত, তথায় বর্তমানে একটী ক্ষুদ্র- 
গ্রাম দেখিতে পাওয়া যায়। অধুনা 
যেখানে পদচিহ্ন আবিষ্কৃত হইয়াছে, 
এই গ্রামটী তাহার উত্তরভাগে 
অবস্থিত। শ্রীকুষ্চ বরবেশ ধারণ 

করিয়াছিলে 2 বলিয়া এই গ্রামের নাম বরমুরারী-_ 
বর্তমানে উহাকে বুরারী বল! হয়। গোস্বামী মহাশয় 
বলেন এই পদচিহুটী শ্রীরুষ্চ-কালিন্দীর মিলন উপ- 
লক্ষ্ও প্রতিষ্ঠিত হওয়! সম্ভব৷ 

এই বিষয় লইয়া এখন নান! মুনির নানা মত । মতা- 
মত যাহ'ই হউক, লোকে কিন্তু ইহাকে ভীমের পদচিহ্ন 
বলিয়াই বিশ্বাস করে। 

এই পদচিচ্ছের সন্নিকটে আরও ছুই একটা প্রাচীন 
কীর্তি দৃষ্টিগোচর হয়। এই স্থানের প্রায় ৪** গজ 


দুরে যমুনাতীরে শিখদিগের একটা প্রাচীন মঠ আছে। 











নু “মজত কা টীলা?, (মজনুর মঞ্চ ) বল! 
হইয়া থাকে। মজন্থুর নাম করিলে, আরবদেশের উদ্ব- 
ভ্রান্ত প্রেমিক-প্রেমিকা লয়লা-মজ, তুর কথ! মনে পড়ে। 
সাধারণতঃ লোকে ইহাকে তাহাদেরই স্থৃতিচিন্ছ বলিয়া 
ভ্রমে পড়িয়া থাকে। ভ্রম হইবার কারণও আছে। 
অজস্র নাম যাবনিক। শিখসম্্রদ্ায়ের মঠ এই যাবনিক 
নামে কেন অভিহিত কর! হয় তাহাও এক সমস্যার 
বিষয়। ইতিহাস এই সামান্য বিষয় সম্বন্ধে কিছু লেখে না, 
মঠের বর্তমান অবিদ্বামী_ এ সম্বন্ধে যে আখ্যায়িকা বলেন 
এই 

ধর্ের প্রবর্তক মহাত্মা  গুরুনানক এক সময়ে 
আগমন করেন। তাঁহার এই আগমনবার্তী 
জানিত না। তিনি যমুনার তীরদেশে এক জঙ্গল! 
স্থানে কতিপয় অনুচর সহ অবস্থান করিতে থাকেন। 
এক খেয়াঘাট ছিল। যে ব্যক্তি তথায় নৌকা 
তাগ্যক্রমে সে একদিন তাহার দর্শন পায়। 
দর্শনে তাহার মনে বৈরাগোর উদয় হয়, 
হার নৌকা এবং গৃহ পরিত্যাগ করিয়া তাহার 
| আত্মনিয়োগ করে। ঘটনাক্রমে একদিন বাদ- 
হস্তী এই অরণ্যে আসিয়া হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত 
হস্তীচালক হস্তীর আকন্মিক মৃত্যুতে নিজের 
| করিয়া ক্রন্দন করিতে থাকে৷ তাহার ক্রন্দন- 
রুনানকের কর্ণগোচর হয়। তিনি ঘটনাস্থলে 
হইয়া হস্তীচালকের কাতর-ক্রন্দনে বিচলিত 
হইলেন ও মৃতহস্তী পুনরুজ্জীবিত করিলেন । এই সংবাদ 
উনাদের গোচর করা হইলে তিনি এই অদ্ূতকর্ম্ম। 
ৃ J বার জন্য তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে আগমন 
নি আসিয়া দেখিলেন, হস্তী স্বচ্ছন্দ 
টি যাহাকে তিনি বেদিতে চান 






































তি- হয় তাহাকে বগলে 
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বন্দনা করিয়া তাহাকে সাত খা 


| আঙ্গ হইতে তোমার নীম মজ সু । 
। আসিবেন তখন তাহাকে বলিবে তোমার নাম মজত ৷ 





১৩২১ 








গ্রাম জায়গীর লইতে 
অনুরোধ করিলেন। কিন্তু এ + ভূসম্পত্তিতে তাহার 
কোনোও প্রয়োজন ছিল না। তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান 


করিলেন। কিন্তু বাদশাহ কিছুতেই নিবস্ত হইলেন না। 


এই মহাত্বার সেবায় কিঞ্চিৎ অর্পণ না করিয়া কোনো- 
মতেই তিনি তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না। সাত খানি * 
গ্রামের পরিবর্তে সাত বিঘা ভূমি একখানি দানপত্রে 
লিখিয়া তিনি গুরুজীর চরণে অর্পণ করিলেন । বাদশাহের 
দান পুনঃ পুনঃ প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন না। 
এইবার তিনি উহা গ্রহণ করিলে বাদশাহ ষ্টচিত্তে 
বিদায় হইলেন। কিন্তু তিনি বিষয়লালসা-শুন্য সংসার- 
মুক্ত পুরুষ_বিষয়ে তাহার কি প্রয়োজন! দানপত্রাদি 
তিনি তাঁহার প্রধান অন্ুচর বালার হন্তে প্রদান করিয়। 
তাহাকে এই সম্পত্তি গ্রহণ করিতে আদেশ করিলেন।$- 
ভক্তশ্রেষ্ঠ বালা এই আদেশে প্রমাদ গণিলেন। 
ভিন্ন তিনি কিছুই জানেন না-_গুরুধ্যান, গুরুজান__ 
গুরুর অদর্শনে তাহার পলকে প্রলয়জ্ঞান হয়। তিনি 
কিরূপে গুরুর সঙ্গ ছাড়িয়া এই তুচ্ছ ভোগে লিপ্ত হইতে 
পারেন। নয়নের অশ্রু ও মুখের কাতরতা৷ তাহার 
হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত করিল। ভক্তের মনোভাব গুরু 


পারিলেন। পূর্বের যে ব্যক্তি নৌচালকের কাজ করিত 


এবং যে নৌক1ও গৃহ পরিত্যগ করিয়া তাহার শরণাপন্ন 
হইয়াছিল, গুরুজী তখন তাহার হস্তে দানপত্র দিলেন ও 
তাহাকে উহা! লইতে আদেশ করিলেন। সে ত কীদিয়াই 
আকুল হইল । “প্রভু যদি দয় করিয়া চরণে স্থান দিয়াছেন, 
আবার কেন বিমুখ হন। আমি যে আপনার চিরসহচর 
হইব বলিয়! জন্মের মত গৃহত্যাগ করিয়াছি ৷” গুরুজী 
তাহাকে সান্ত্বনা দিলেন “আমি তোমায় আশীৰ্ব্বাদ 
করিতেছি তুমি ভগবৎ-প্রেমে “মজ্জ হু*’ হইয়া যাও । 
কাল যখন বাদশাহ 


অতঃপর তুমি এই নামেই অভিহিত হইবে । আমার ইচ্ছায় 








ভুমি এইখানেই খাক। এই স্থানেই তোমার অভীষ্ট পুর্ণ 





পাদ শব্ধ পাগল। ও যে বাকি প্রেমে পাগল 
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৫ম সংখ্যা] 


হইবে ও তুমি শান্তি পাইবে ৷” এই বলিয়া তিনি অন্যান্য 
সহচরদিগকে লইয়া তদ্দণ্ডে সেইস্থান ত্যাগ করিলেন। 
পরদিন বাদশাহ আসিয়া দেখিলেন সব শূন্য-_-কেবল 
J একজন মাত্র রহিয়াছেন-_-তিনি মজন্কু। মজনু তাহাকে 
গুরুজীর প্রস্থানবার্তী। শুনাইয়! দানপত্রখানি দেখাইলেন। 
" শুরুর আদেশে ও বাদশাহের অনুরোধে মজনু এইখানে 
মঠস্থাপনা করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তদবধি 
সেইস্থান “মজনু ক! টীলা' বলিয়া প্রসিদ্ধ । 


মজনুর দেহত্যাগের পর এখানে তাহার সমাধিভ বন: 


নির্খিত হইয়াছে। সমাধিভবনটী আকারে ক্ষুদ্র হইলেও 
প্রাচীন স্থাপত্যপ্রণালী অনুসারে নির্মিত। ইহার ছাদ 
ইষ্টকনিৰ্ন্মিত ও সমতল, কিন্তু তাহাতে লৌহ বা কাষ্ঠের 
_অবলম্নমাত্্র নাই। গৃহাভ্যন্তরে ঠিক মধাস্থলে প্রস্তর- 
গঠিত মজনুর সমাধি গৃহটী সম- 
চতুক্ষোণ এবং উপরিভাগে মধাস্থলে 
একটী ক্ষুদ্র গন্ুজ আছে। ইহ! যমুনার 
তাঁরদেশে উচ্চভূমির উপর অবস্থিত । 
ইহার সংলগ্ন অন্তান্ত গৃহ মঠরূপে 
. বাবন্ৃত হয়। এখানে মঠের বর্তমান 
_ অধিষ্বামী বাস করিয়া থাকেন। 
এখানে প্রাচীন কীর্তি আর কিছুই 
বর্তমান নাই। কেবল মজনুর সমাধি- 
ভবনের পশ্চান্তাগে একটী কূপ বিদ্য- 
মান আছে। শিখসম্প্রদায় এই 


দেখিয়া থাকেন । কথিত আছে শিখদের ঝষ্ঠগুরু হররায়ের 


পুত্র রামরায় এক সময়ে দিল্লীতে আসিয়াছিলেন। সম্রাট 
ওরংজীব তখন দিল্লীর সিংহাসনে । তিনি শুনিয়াছিলেন 
রামরায় অনেক অমান্ুষী কার্ধ্য দেখাইতে পারেন । তিনি 
তাহার অজ্ঞাতে এই কূপের উপরিভাগ বন্থাচ্ছাদদিত 
করিয়া তদুপরি তাহার আসন নির্দিষ্ট করেন। উদেশ্য, 
. তাহার শক্তি পরীক্ষা করা__তিনি যদি অলৌকিক শক্তি- 
সম্পন্ন না হন, তবে আসন গ্রহণ করিতে গিয়া কূপমধ্যে 
নিপতিত হইবেন। কিন্তু সম্রাটের এই উদ্দেশ্য সফল হয় 
_ নাই। তিনি নির্ধিগ্বে কূপের উপর আসন গ্রহণ করিলে 
* 


ভীমের পা 
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৫8৫. 
El 
সম্রাট তাহার এই দৈবশক্তি দেখিয়া চমৎকৃত ও সন্তুষ্ট 
হইয়াছিলেন। কথিত আছে রামরায় বাদশাহকে এই- ৰ 
প্রকারের আরও অনেক আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখাইয়া- 
ছিলেন । শিখদের ধর্ম গ্রন্থে উক্ত আছে যে তিনি এইসময় 
সর্বস্ুদ্ধ ৭২টী ‘কেরামাৎ’ দেখাইয়াছিলেন। বাদশাহ এই . 
উপলক্ষে অতিশয় প্রসন্ন হইয়া! তাহাকে বিস্তর জায়গীর 
দান করেন। কিন্তু এই ঘটনার পরেই রামরায় শিখ 
সম্প্রদ্ায়-চ্যুত হন। ৃ 
'মজ্ু-টালা'র প্রায় ২** গজ উত্তরে একটা ক্ষুদ্র 
আকারের মিনার দৃষ্ট হয়। মঙ্জ সু-টীলার অতি সন্নিকটে 
নিলিদ। ইহাকে আসি জলা সি 1 | 
রাখিবার জন্য লয়লার সমাধিমঞ্চ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়া 
থাকে । বস্তুতঃ লয়লার সঙ্গে ইহার কোনোও সম্পর্ক নাই। 


| 
| 





প্রাচীন বসজিদের ভগ্রাবশেষ । ৬. | 
ইতিহাসপ্রসিন্ধ তৈমুরলঙ্গ দিল্লী আক্রমণ ও লুঠন করিয়া 
তথায় তাহার উত্জীরকে রাখিয়া যান। সেই সময় এখানে 
একটি মস্জিদ নির্ট্িত হয়, এবং তৈমুরলঙ্গের নামান্ুযায়ী 
এ স্থানের নাম টিমারপুর রাখা হয়। যে মিনারটা এখন 
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এখন এই মিনারটার যূলদেশ দিয়া যমুনা প্রবাহিতা 
হইতেছে, এবং বর্ষার প্লাবনে ইহার ভিত্তিগাত্র ক্ষয় হইতে 
আরম্ভ হইয়াছে। আরও কিছুকাল এইরূপ অবস্থায় 
থাকিলে ইহা যখুনা-গর্ভে বিলীন হইয়া যাইবার 
সম্ভাবনা । /3 

১ পূৰ্বে এই-সকল স্থান ভীষণ জঙ্গলপর্ণ ছিল । হিংঅজন্তর 















ধন কিন্তু জঙ্গলের চিহ্নমাত্রও নাই। যে স্থানে পদচিহু 

বস্তৃত হইয়াছে) তাহার অতি সন্নিকটে পশ্চিম ভাগের 
র্‌ মতলভূমিতে বহুদুর ব্যাপিয়া দেশীয় কেরাণীগণের জন্য 
| আবাসগৃহ নিৰ্প্নিত হইয়াছে, এবং ইহার দক্ষিণদিকে 
দুরে সরকার বাহাদুরের নবনির্মিত বিরাট “সেক্রে- 
য়েট বিন্চিং ( Secretariat Buildings ) শোভ| 


বাৰে গঙ্চিক দেখিবার জন্য প্রতাহ:বছুলোকের 
গম হইয়া থাকে এবং অনেকে ভক্তিভাবে উহার 
দনাও করিয়া থাকে । সরকার হইতে এই স্থানটি 
5 করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা হইবে। 

সী হিন্দুর কীর্তিস্থল--মুসলমানের লীলাভূমি । 
ন বহুজাতির উত্থান ও পতন হইয়াছে, কালপ্রভাবে 
বৰ চতুঃপাৰ্শ্ব এখন মহাশ্মশানে পরিণত। এই 
শানে; প্রতি চাহিয়া অতীতের ইতিহাস স্মরণ 
ক লে চক্ষে জল আসে--হৃদয় বিকম্পিত হয়। ইহার 
কোন্‌ স্থানে কোন্‌ প্রাচীন স্থৃতি কি ভাবে রহিয়াছে কে 








- তাহার নির্ণর করিবে! নব-রাজধানী নির্মাণের জন্য 
ইহার বহুস্থান এক্ষণে ভগ্ন ও খনন করা হইতেছে-_এই 
' সুযোগে অনুসন্ধান করিলে? বহুতধ্যের আবিষ্কার হইতে 









যায় তৎকালে যমুনার গতি এস্থানের অনেক ক দূরে ছিল 1 


টু য়ে তখন এ অঞ্চলে কেহ যাতায়াত করিত ন!।- 


রাখা উচিত হইতেছে না 


সপ্তগ্রাম হইতে গৌড় যাইবার রাজপথে যাইতে যাইতে পথে এক 


ভগ্নমন্দিরে রাতিষাপন করেন। প্রভাতে ভাগীরখীতীরে এক সন্যাসীর ১. 
ন্থানুষ্টি এক গ্রামের 


সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। সন্ন্যাসী তাহাদিগকে 
ভীষণ দৃষ্ত দেখাইয়া এক দ্বীপের মধ্যে এক গোপন দুর্গে লইয়া বান। 

সন্্যাসীর নিকট সংবাদ আসিল যে গোকর্ণ দুর্গ আক্রমণ করিতে 
শ্রীপুরের নারায়ণ ঘোষ সসৈন্তে আসিতেছেন। অথচ দুর্গে সৈন্যবল 
নাই। সন্ন্যাসী তাহার এক অনুচরকে পার্শ্ববর্তী রাজাদের নিকট 
সাহায্য প্রার্থনার জন্য পাঠাইলেন এবং গোপালদেব..ও ধর্মপালদেব 


রগরক্ষার সাহায্যের জন্য সম্যাসীর সহিত দুর্গে উপস্থিত হইলেন। 


কিন্তু দুর্গ শীঘ্রই শত্রুর হস্তগত হইল। তখন দৃরগন্বামিনীর কন্টা 
কল্যাণী দেবীকে রক্ষা করিবার জন্য তাহাকে পিঠে বীধিয়া ধর্মপাল 
দেব দুর্গ হইতে লক্ষ দিয়! পলায়ন করিলেন। ঠিক সেই সময় উদ্ধারণ-.. 
পুরের ছুর্গস্বামী উপস্থিত হইয়! নারায়ণ ঘোষকে পরাজিত ও বন্দী 
করিলেন । তখন সন্যাসী তাহার শিষ্য অমুতানন্দকে যুবরাক্জ ও 
কল্যাণী দেবের সন্ধানে প্রেরণ করিলেন। এদিকে গৌড়ে সংবাদ 
পৌঁছিল থে মহারাজ ও যুবরাজ নৌকাডুবির পর সপ্তগ্রামেং 
ছেন গোঁড় হইতে মহারাজকে থু'জিবার জন্য দুই দল সৈন্য প্রেরিত 
পথে ধৰ্ম্মপাল কল্যাণী দেবীকে লইয়া: াহাদেরনহিত মিলিত 
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দশম পরিচ্ছেদ 

বিচার ও দণ্ড 
ছুই দিনের মধ্যে ধর্মপালদেবের কোনই সন্ধান 
পাওয়া যায় নাই। অমৃতানন্দ প্রভৃতি যাহার! তাহাকে 
অন্বেষণ করিতে গিয়াছিল, তাহাদিগের অনেকেই বিফল- 
মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে, কিন্ত অমৃতানন্দ 
তখনও প্রত্যাবর্তন করেন নাই। প্রভাতে দুর্গদ্বারের 
সম্মুখে বৃক্ষতলে গোপালদেব, সন্ন্যাসী বিশ্বানন্দ, উদ্ধব- 
ঘোষ ও কমলসিংহ উপবেশন করিয়! আছেন। গোপাল- 
দেব চিন্তাকুল, অপর সকলেই বিষগ্র। 
পরে গোপালদেব কহিলেন “প্রভু, আর. কতদিন 
নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া! থাকিব। ধৰ্ম্ম নাই। ৫ 
থাকিলে ফিরিয়া আসিত, না হয় সংব 
সন্ন্যাসী কহিলেন “মহারাজ ! আর একদিন: 
করুন, অমৃত ফিরিয়া! আন্মুক ।* গোপালদেব অত্যন্ত 
হতাশভাবে কহিলেন “তবে তাহাই হউক ।” 
পরক্ষণেই গভীর চিন্তায় মগ্ন হইলেন। তাহা দেখিয় 
সন্যাসী কহিলেন “মহারাজ! 






গোপালদেব 





এবং 


রঃ বরেজ্্রমগুলের মহারাজ গোপালদেৰ গু উর, পুত্ৰ ধৰ্মপাল 
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'-; ধ্নারায়ণ ঘোষের'বিচার |” : 
"কিসের.বিচার প্রভু ? কেমন করিয়া বিচার হইবে ?” 
“এই. অৱাজকদেশে রাজশক্তি-অবসনন দেখিয়া দুর্ববত্ত 





'২ ভূম্বামীগণ-যেরূপ অত্যাচার করিয়াছে তাহার ফল স্বচক্ষে 


বার বার দেখিয়াছেন। দুরাচার' হইতে নিবৃত্ত করি- 


বার অন্ত আমরা সুযোগ পাইলেই -ইহাঁদিগকে দণ্ড 
দিয়া থাকি। অপরাধীর সমপদস্থ, ছুই তিনজন ভূম্বামী 


বিচার করিয়া থাকেন এবং সাধারণের সমক্ষে দ্ডবিধান 
হইয়া থাকে । নানাবিধ উপায় অবদন্বন- করিয়াও 
দেশে -শান্তিস্াপন করিতে পারি নাই। দক্ষিণে ঢেক্ক- 


_বীয়বাজ ও উত্তরে বনবাসী বর্ধরজাতি অপরাধীগণকে 


আশ্রয় দিয়া তাহাদিগের স্পর্ধা বৃদ্ধি করে। বিলম্ব 
. হইলে নূতন বিপদ, আসিতে পাবে” অতএব : বৃহ 


| “করুন অদ্যই বিচার হউক ৷” 


\ 


_ বিস্তীৰ্ণ হুইল; কমলসিংহ, বিশ্বানন্দ ও উদ্ধবঘোষ তাহার 
“উপরে উপবেশন করিলেন। তাহাদিগের সম্মুখে দ্বিতীয় 


“আমার অনুমতির. কি আবশ্যক গর ? 
অতিথি মাত্ৰ 1৮ | 
“মহারাজ, আপনি একজন প্রধান সাক্ষী।” 
. “উত্তম, যাহা দেখিয়াছি. তাহা বিচারকের ' সন্মুখে 
_জানাইব ৷” ; 
- সন্ত্যাসীর-আদেশে গঞ্গাতীরে অশ্বখবৃবক্ষতলে.আঁসন 


আমি 


আসনে, গোপালদের উপবেশন করিলেন। কয়েকজন 
সেনা হূর্গমধ্য. হইতে শৃঙ্খলাবদ্ধ নারায়ণ ঘোষকে লইয়া 
আসিল। বন্দী আসিলে "সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, 


নারায়ণ, আমর! তোমার বিচার ' করিব, তুমি শপথ 


কর মিথ্যা কহিবে না।” নারায়ণঘোষ. বিকট হাস্য 


‘করিয়া কহিল, “তুই বিচার করিবার 'কে ?”' কমল- 
সিংহ কুষ্ট-হইয়া কহিলেন, “শপথ করিবে কিন! বল।” 


৮7 নারায়ণ ঘোষ শৃঙ্খলাবদ্ধ - হস্ত দেখাইয়া কহিল, ““শিকল 


+ ছু'ইযা, শপথ করিব-না কি?” 
নারায়ণ ঘোষ বন্ধনযুক্ত হইল; কিন্তু শপথ করিল না? 
তখন গোঁপালদেব কহিলেন, “আমর! ত গঙ্গা গর্ভে: বসিয়া 
রহিয়াছি, শপথ করিবার আবশ্যকতা কি 1" নারায়ণ 


"ঘৃণার সহিত নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করিল" গোপালদের তাহার 


রকম দেখিয়া শিহরিয়া, উঠবেন এবং নে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, :“পরভু;' এই ব্যক্তি কি পাগল ?” : সন্ন্যাসী 





" অন্যাসীর, আদেশে 


৫8৭ 
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৮৮৯ 


হাসিয়া উত্তর করিলেন, “পাগল নহে, কৃষ্ণসর্প ৷” 
“গঙ্গাজলের প্রতি এরূপ অবজ্ঞা প্রকাশ. করিতেছে 


কেন?” ..'; 


নার EEE বৌদ্ধ ।”. 
“আমরা কি বৌদ্ধ নহি ?” 

“তোমরা যে মহাযান মতাবলম্বী।” 
“ভবে বোধ হয় এই ব্যক্তি শপথ.কারবে না1%, 
“না! করুক ।” এ 
অতঃপর সন্ন্যাসী নারায়ণকে জিজ্ঞাস! রিটন 

: "তুমি কি জন্য গোকর্ণে আসিয়াছিলে ?” 
“কল্যাণীকে ধরিয়! লইয়। যাইবার জন্য |”, 
“কি জন্য ধরিয়া লইয়া যাইতে চাহ ?” 

. “তাহাকে দাসী করিব বলিয়া” : 
“তাহাকে বিবাহ করিতে চাহিলে না কেন?” , 
- “অনেকগুল। বিবাহ করিয়াছি, এখন আর বিবাহ 


করিব না!” 


কমলসিংহ রলিয়া উঠিলেন, “তুই রিনা যে 


‘রঘুসিংহের - কন্যা. তোর 'দাসী:হইবে ?”. নারায়ণ ঘোষ 
‘হাসিয়া কহিল, “তোদের কন্তাগুলা ত দাসী হইবারই - 
'যোগ্য'।” কমলসিংহ রোষে উন্মত্ত হইয়! নারায়ণ ঘোষকে 


প্রহার করিতে উদ্যত হইতেছিল,' কিন্তু সন্ন্যাসী তাহার . 
হস্তধারণ করিয়া কহিলেন, “কমল, নিরস্ত, হও। স্মরণ 
রাখিও যে তুমি বিচার করিতে বসিয়াই।” কমলসিংহ 
উপবেশন করিলে সন্যাসী গোপালদেবকে , জিজ্ঞাসা 
রুরিলেন;৷:. “মহারাজ, আপনি কি দেখিয়াছেন.?” 
গ্রোপালদেব. . কহিলেন,. “এই ব্যক্তি প্রায়, সহত্র .সেন৷ 


লইয়া, গোঁকৰ্ণতুৰ্গ আক্রমণ কঁরিয়াছিল Pa 


“দুর্গমধ্যে কত সেনা ছিল?” . 
'-3 এবষ্টি-কি সপ্ততিজন:।”- , 
এই সময়ে "দুরে অশ্বপদশব্দ: শ্রুত, হইল, অবিলম্বে 
তিনজন অশ্বারোহীর ..সঙ্গে অমতানন্দ আসিয়। “উপস্থিত 
হইলেন। সন্যাসী ও গোপালদেব ব্যস্ত. হইয়া আসন, 
ত্যাগ করিয়া: উঠিলেন, সন্ন্যাসী জিজ্ঞাস .করিলেন, 


(৫8৮ 
«অমৃত, সংবাদ কি ?” 
লেন): “যুবরাজের সন্ধান পাই নাই।” গোপালদেব 
হতাশ হইয়! বসিয়! পড়িলেন। তাহা দেখিয়া অমৃতা- 
এনন্দ. কহিলেন, “মহারাজ, গৌড় হইতে একজন সেনা- 
নায়ক বহু সেন! লইয়া! আপনার অন্বেষণে ফিরিতেছে।” 
গোঁপালদেব নিরুভ্ভর, কিন্তু সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“তাহারা কোথায় ?” 

অমৃত ।-__ পার্থসারথি মন্দিরের নিকটে | 

সন্ন্যাসী ।-_ তাহাদিগকে. লইয়া আসিলে' 
কেন? 

.. অমৃত ।2_ দুইদিন আহার .না পাইয়! তাহারা বিকল 

হইয়াছে, তাহাদিগের দলের বহু সৈন্য আহারান্বেষণে 
নির্গত হইয়াছিল; সকলে ফিরিয়া আসিলে তাহারা 
এখানে আসিবে । পথ দেখাইবার জন্য আমাদিগের এক- 
জনকে রাখিয়া আসিয়াছি। বোধহয়, সন্ধ্যার পূর্বের 
তাহারা উপস্থিত হইবে ।' 

সন্গ্যাসীর আদেশে অসৃতানন্দ সেইস্থানে উপবেশন 
করিলেন; তিনিও একজন সাক্ষী। তিনি কহিলেন যে 
একদিন পূর্বে নারায়ণ ঘোষ গোকর্ণহুর্গ আক্রমণের কথা 
জানাইয়াছিলেন; ' কিন্তু দুতমুখে .কল্যাণীদেবীর কথ! 
- বলিয়া দেন.নাই।. তখন সন্ন্যাসী কহিলেন, “বিচার. শেষ 
হইয়া. গিয়াছে” কমলসিংহ. জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি 
দ্ওবিধান করিবেন ?” 

সন্ন্যাসী ।-- এই অপরাধে প্রাণদ্ নাজী অন্য দণ্ড 
নাই.। তুষানল, এবং তাহাতে অস্বীকৃত হইলে উদ্বন্ধন। 

গোপালদেব বিষগ্রব্ধনে বসিয়া ছিলেন, তিনি দণ্ডের 
কথা.শুনিয়া শিহুবিয়া - উঠিলেন এবং কহিলেন, “আপ- 
'মারা কি সামান্ত দস্থ্য তস্করের ন্যায় নারায়ণ ঘোষকে 
হত্যা করিবেন? ক্ষাত্রধর্শ্মের বিধিবদ্ধ'প্রণালী অবলম্বন 
করিলে কি ভাল হইত নী?” | 

সন্ন্যাসী ।-- মহারাজ, নারায়ণ ঘোষ রাজা. ও 
দস্যু । নিরপরাধের. উচ্ছেদসাধন কি. রাজধর্ম্ম ? -রমণী 
‘ও বালক, অসহায় ও বৃদ্ধের প্রতি / অত্যাচার 
কিক্ষাত্রধর্ম?.. * 

: গোপালদেব নিরুত্তর হয়] ডর | 
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প্রবাসী--ভান্র, ১৩২১ 





অম্বতানন্দ প্রণাম করিয়া কহি- | 


৯ 





[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


সন্ন্যাসী নারায়ণ ঘোষকে জিজ্ঞাস! করিলেন, *নারা- 


য়ণ, তুমি কি তুষানলে প্রবেশ করিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত 


করিবে ?” নারায়ণ ঘোষ গর্জন করিয়া উঠিল, “তুষা-২ 


নলে প্রবেশ করিব কি দুঃখে? বৃদ্ধ শৃগাল, তোর যদি 
সাহস থাকে তাহা হইলে'বাস্ুদেব ঘোষের পুত্রকে হত্যা 
কর। কিন্তু জানিয়া, রাখিস্‌ যে তাহা হইলে শ্রীপুরের 
সেনা তোর গোধর্ধনের একখানি ইষ্টকও রাঁখিবে না৷” 
সন্ন্যাসী হাসিয়া কহিলেন, “যাহা করিতে হয়. পরে 
করিও, এখন ভগবানের নাম স্মরণ কর।” 

গঙ্গাতীরে বৃক্ষশাখায় রজ্জুবন্ধনে নারায়ণ ঘোষ স্বক্কৃত 


A 


কর্ন্মের ফলভোগ করিল। গোপালদেব নদীতীর পরিত্যাগ ' 


করিয়া দুর্গে প্রবেশ করিলেন। 


মধ্যাহ্নের. কিঞ্চিৎপূর্বের কেদার আসিয়া উদ্ধবখোষকে 


জানাইল যে বহু অশ্বারোহীসেনা নদীতীরের পথ অর্ক 


ল্ঘন করিয়া দুর্গের দিকে আসিতেছে, একজন সন্ন্যাসী 
তাহাদিগের সহিত আমিতেছেন। 
হইয়া গোঁপালদেবকে জানাইলেন' যে. গৌড়ীয়সেন! 


উদ্ধবঘোষ ব্যস্ত 


আসিয়া পৌছিয়াছে। গোপালদেব তখন পরিখাতীরে . 


সেতুর উপরে বমিয়! ছিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ধর্ম্মপাল, 
প্রতুদ্ত্ত ও বিমলনন্দী আসিয়া তাহাকে প্রণাম করিলেন । 


ধর্মপাঁলকে দেখিয়া গোপালদেব. প্রথমে বিশ্মিত হইয়া" 


ছিলেন, তাহার .পরেই পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া কুশল 
জিজ্ঞাস! করিলেন। উদ্ধবঘোষ আনন্দে বিহ্বল হইয়। 
উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, “'বুবরা্জ আসিয়াছেন--ধর্ম্মপাল- 
দেবকে পাওয়া গিয়াছে আনন্দ করিতে বল--মঙ্কল- 
ধ্বনি করিতে বল।” | 

পিতাপুত্রের মিলনের প্রথম আবেগ দি হইলে 
প্রভুদত্ত অত্যন্ত বিনীতভাঁবে গোঁপালদেবকে কহিলেন, 
“মহারাজ, ধর্শ্মের বিবাহ হইয়াছে তাহা আমি জানি- 


তাম না। বনমধ্যে নববধূ..লইয় ধর্ম যখন আমার 
, নিকটে: আসিল, তখন বধূ অশ্বপুষ্ঠে। 
'শিবিকা কোথায় পাইব? সেইজন্য তাহাকে অস্বপৃষ্ঠে 


.জনশৃন্তদেশে 


এতদুর আসিতে হইয়াছে ।” গোপালদেব বিশ্মিত হইয়া 
কহিলেন, “বিবাহ !- বধূ! প্রভু, তুমি কি বলিতেছ ?” 
প্রভু ।- মহারাজ, ধর্ম নববধূ লইয়া .যাইতেছিল, 


r 


*ক্রিয়াছ ? ? 


৫ম সংখ্যা] 
পথে আমাদিদের সন্ধান পাইয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ 


করিয়াছে। ' - | Ee; 
"5 গোপাল'।_- ধর্ম, তুমি কি হত ত্যাগ করিয়া বিবাহ 








লজ্জায় ধ্্মপাল অধোবদন হইয়া রহিলেন,' 'তাহার 


কর্ণমূল রক্তিম হইয়া উঠিল। গোপালদেব প্রভুদতকে' 


জিজ্ঞাসা করিলেন; “প্রভু, বধু কোথায়?” 
প্রভু ।-- দুর্গদ্বারে.। 


গোপাল তীহাকে শীপ্ব লইয়া আইস, তোমর! 


চলিয়া আসিলে, আর তাঁহাকে রাখিয়া আসিলে রি 


/ বলিয়া? 


লইয়!" ফিরিয়া আসিলেন এবং তাহাকে লক্ষ্য করিয়া 


| * “কহিলেন, “দেবী, ইনি তোমার শ্বশুর, ইহাকে প্রণাম 


ay এ পি পনি ৬ i 
-{ অবপ্তঠন মোচন করিয়া “কহিলেন, “কল্যাণীই ত বটে ' 


কর।” ' কল্যাণী লজ্জায় আড়ষ্ট হইয়! দীড়াইয়া রহি- 


 লেন। গোপালদেব জিজ্ঞাসা সরি ধর, ইনি 


কাহার কন্তা ?” . 


ধর্মপাল অবনতবদনে মৃদুস্বরে কহিলেন, "পিতা, ' 


, ইনি কল্যাণীদেবী ৷” 'উদ্ধবঘোষ ইহা ' গুনিয়। কল্যাণীর 


গোপালদেব কহিলেন, “আমরা ত কল্যাণীর কথা 


ভুলিয়াই গিয়াছিলাম।” উদ্ধবঘোষ কল্যাণীকে লইয়া - 


দুর্গে প্রবেশ করিলেন। প্রতুদত্ত ও বিমলনন্দীকে 


গোপালদেব গৌড়ের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন: - 


- অনতিবিলম্বে উদ্ধবঘোষ ফিরিয়া আসিয়া! গোপাল- 
দেবকে কহিলেন, “মহারাজ, কল্যাণী সত্য-সত্যই আপ" 


নার পুত্রবধূঃ- দুর্গস্বামিনী, বলিলেন যে-তিনি যুদ্ধের ' 


রাত্রিতে যুবরাজের হস্তে কন্যা! সমর্পণ করিয়াছেন-এবং 


তাঁহার বৈবাহিককে যয ba ব্যবস্থা চিত 


= বলিয়াছেন 1 


“ গোপালদেব হাসিয়া টিটি ‘ধৰ্ম্মপাল লজ্জায় 
সেস্থান পরিত্যাগ করিলেন। 
- “ প্রথম ভাগ সমাপ্ত । 


বা পা 


ধর্মপাল' '. 


অাসিপার্টিউাসিপা্প্রিস্পি্পাটি াখ্পিস্পর্টিসিলিিস্পিসিপাসিপাসি 


গ্রভুদত্ত অবিলম্বে টির টা 


৫৪৯ 


SNA SNS NANA" 





দ্বিতীয় ভাগ 


. প্রথম, পরিচ্ছেদ, 1. 


অপ অতিথি . 

গৌঁড়ে আঙ্ি মহা সমারোহ, বহুদিন পরে রাজা ' 
গোপালদেব দেশে ফিরিয়াছেন।' ' নগরের তোরণে . 
তোরণে ম্ঙ্গলবাদ্য বাজিতেছে,, নাগরিকগণ ' রাজপথে : 
বৃক্ষশীখ। ও পল্লব দিয়া. বহু তোরণ. নির্মাণ করিয়াছে 1. 
চিত্র-বিচিত্র বসন পরিধান করিয়। দলে দলে লোকে 
রাজপ্রাসাদের দিকে চলিয়াছে। দেবতুল্য গোপাল-. 
দেবের দর্শন ছল ছিল না, প্রজাবৃন্দ সেইজন্য প্রবাঁস- 
প্রত্যাগত' রাজাকে দর্শন. করিতে চলিয়াছে। 

প্রাসাদের অঙ্গনে বিস্তীর্ণ .চন্দ্রাতপ-তলে রাঁজসভা 
বসিয়াছে। মধ্যস্থলে উচ্চ. রৌপ্যসিংহাঁসনে. গোপালদেব 
বসিয়া আছেন। তাহার পদতলে একখানি চন্দনকাষ্ঠের' 
আসনে যুবরাজ .ধর্মপালদেব. উপবিষ্ট আছেন,” তাহার 
পার্শ্বে, ভূতলে ' মহাকুর্মার রাকৃপাল, - মহাগৈস্তাধযক্ষ, 


'দণ্ডপাশিক; চৌরদ্ধরণিক, নাবাধ্যক্ষ, -তরিক.. প্রভৃতি - 


রাজপুরুষগণ আসনে উপবিষ্ট আছেন। বামদিকে দুরে 
কুশীসনে গর্গদেব বসিয়া আছেন । 

- সভামণ্ডপের চারিপার্থে দৌবারিকগণ' প্রজাবৃন্দকে 
বাধা দ্রিতেছে, একজন আসিয়া রাজদর্শন করিয়া গেলে 
তবে আর একজনকে ছাড়িয়া দিতেছে। প্রজাগণ কেহই 
রিক্তহস্তে আসে নাই। ধনীগণ স্থবর্ণ বা রৌপ্যমুদ্রা, 
দবিদ্রগণ' গৃহজাত খাদ্যদ্রব্য, ফল অথবা শাক লইয়া, ' 
আপিয়াছে। ব্রা্দণগণ নারিকেল হস্তে আশীর্বাদ. 
করিতে আসিয়াছেন।' সিংহাসনের চাবিপার্থে গৌড়ের 
বিষয়পতি মহোভ্তর ও মহোত্তমগণ দণ্ডায়মান । দ্বিপ্ৰহর' 
অতীত হইয়াছে, এখনও বইপ্রজা রাঁজদর্শন পায় নাই। 
পথশ্রান্ত 'গোপালদেবের মুখে ক্লান্তির চিননু.দেখা যাই 
তেছে। “সচিব- গর্গদেব 'ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন।, এই 


- সময়ে মগ্পের তোরণ হইতে মহাপ্রতীহার আসিয়া 


গর্গদেবের কর্ণযূলে -অন্পষ্টস্বরে কি বলিয়া গেলেন... 
সচিবপ্রধান তাহা শুনিয়া ব্যস্ত হইয়া আসন ত্যাঁগ- 


: করিয়া: গোপালদেরের . নিরুটবর্তা'হইলেন.।. রাজা ও. 
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মন্ত্রী বহক্ষণ ধরিয়া অ ্ফুটস্বরে পরামর্শ করিলেন, কিয়ৎ- 
ক্ষণ পরে গোঁপালদেবের আদেশে ধর্মপালদেব ও মহা- 
সেনাপতি সভামগুপ, পরিত্যাগ করিলেন। কি হই- 


য়াছে 'জানিবার জন্য ,স্ভাস্ক জনসজ্ব হইয়া" 


উঠিল । ও - 
ছুই দণ্ড পরে,.সভার কার্ধ্য তখনও. শেষ,. হয় + নাই, 
মহাপ্রতীহার আসিয়! 'জানাইলেন যে যুবরাজের সহিত 
একজন সন্যাসী আসিয়া মগুপের তোরণে অপেক্ষা 
করিতেছেন, তিনি রাঞদর্শন প্রার্থনা করেন । 'গোপাল- 
দেব তখন একজন সামান্ত প্রজার সহিত কথা কহিতে- 
ছিলেন, 'মহাপ্রতীহারের উক্তি সম্পূর্ণভাবে.. তাহার 
কর্ণে প্রবেশ করিল কি ন! সন্দেহ, তিনি অন্যমনস্ক থাকি- 
য়াই কহিলেন, “লইয়া আইস।” মহাপ্রতীহার অভি- 
বাদন করিয়। প্রত্যাবর্তন করিলেন। . 

যুবরাজের সহিত একজন দীর্খাকার গৌরবর্ণ গৈরিক- 
ধারী সন্ন্যাসী সভামগ্পে প্রবেশ করিলেন। তাহাকে 
দেখিয়! প্রভূত ও বিমলনন্দী আসন ত্যাগ করিয়া দাড়াই- 
লেন, গোঁপালদেব প্রথমে তাহাকে. দেখিতে পান নাই, 


তিনি যাহার সহিত আলাপ :করিতেছিলেন সে বিদায় 


হইলে, তোঁরণের দিকে মুখ ফিরাইয়। দেখিতে পাইলেন. যে 


সন্যাসী সিংহাসনের দিকে অগ্রসর হইতেছেন.। গোপাল- 
দেব সিংহাসন ত্যাগ করিয়! দাড়াইলেন, তাহা দেখিয়া 


সভাস্থ সকলেই আসন, ত্যাগ করিল। রাজা অগ্রসূর 
হইয়া সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিলেন। তিনি আশীর্বাদ 
ন। করিয়া গোপালদেবকে আলিঙ্বন করিলেন । সন্ন্যাসী 
গোবৰ্দ্ধন মঠের, বিশ্বানন্দ । . 

গর্থদেবের আদেশে সেদিনকার মত . প্রজাগণের 
রাজদর্শন বন্ধ হইল ৷ .যাহাঁরা, দর্শন পায় নাই তাহার! 
মণ্ডপের বাহিরে দড়াইয়া জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। 
অবশেষে ধৰ্মপাল তাহাদিগকে বলিয়া আসিলেন যে 


সন্ধ্যাকালে রাজ পুনরায় সভায় আসিবেন, তাহারা 


তাহার দর্শন পাইবে। প্রজাবন্দ কথঞ্চিৎ. শান্ত হইয়া 


গৃহে ফিরিয়া গেল। সন্যাসী গর্গদেবের্‌ পার্থ কুশাসনে . 
গোপালদেব' জিজ্ঞাসা করিলেন . 
“প্রভু যদি গৌড়ে. পদার্পণ করিলেন, তবে পূর্ববাহে. 


উপবেশন করিলেন।. 


প্রবাসী--ভাঁদ, ১৩২১ 
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আমাকে সংবাদ দিলেন মনু কেন ?*. সন্যাসী, কহিলেন 
“কেন মহারাজ, গোকর্ণে ত আপনাকে বলিয়াছিলাম 
যে গোড়ে আরার: আমার সহিত.. সাক্ষাৎ হইবে৷” 
গোপালদেব ক্ষুমস্বরে কহিলেন “প্রভু, আপনি কবে আসি:. 
বেন. তাহা জানিতে পারিলে দাস আপনাকে গৌড়ের 
প্রান্তে দর্শন করিয়া নগরে লইয়া আসিত 1”. ৃ্‌ 
সন্ন্যাসী ।- মহারাজ ক্ষুণ্ন হইবেন না, আজি আমি 
গৌড়পতির সকাশে ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি, আজি 
আমার মাননীয় অতিথিরূপে আসা কি উচিত হইত ? 


, গোপাল ।-_ প্রভু, আপনাকে .অদেয় আমার: কি, 
আছে। আপনি বার বার আমাদের প্রাণরক্ষা] 
করিয়াছেন। 


সন্ন্যাসী।__.কে কাহার জীবনরক্ষা করিয়াছে, তাহার 
বিচার ভগবান, করিবেন। মহারাজ, সম্প্রতি নগরের. 
দুয়ারে ও রাঙ্ের সীমান্তে বহু অতিথি আপনার - দর্শন 
মানসে অপেক্ষা করিতেছেন |. , : 

গোপাল ।-- প্রভু, আপনার সহিত কে কে আসিয়া- 
ছেন? .... fe 

‘সন্যাসী | নগর- তোরণ, গোবর মঠের সহজ, 
সন্্যাসীর সৃহিতু:অমৃতানন্দ অপেক্ষা করিতেছে। EE 

গোপাল ।-- ধৰ্ম্ম, । সি তীহাদ্রিগকে আন ন, 
কেন? রি 

. ধৰ্ম্ম ।--- দেব! প্রভু আমাকে ভাগের কথা ত, 
বলেন নাই; স্মামি এখনই , তাহাদিগকে . আনিতে, 
যাইতেছি। .. 

সন্ন্যাসী ।-- যুবরাজ, অপেক্ষা কর। মহারাজ, গৌড়- 
রাজ্যের সীমায় পছ্বন্বাবাজ . জয়বর্ধন, দণ্ডভূক্তিরাজ 
রণসিংহ, ঢেক্করীয়রাঞ্জ প্রমথসিংহ, উদ্ধারণপুররাজ কমল- 
সিংহ, দেবগ্রামের বীরদেব ও- উদ্দগুপুরের ভীম্মদেব 
অপেক্ষা করিতেছেন। তাহারা সামান্য সেন) লইয়।. , 
রাজদর্শনে আসিয়াছেন। আপনার, অনুমতি ব্যতীত. * 
গৌড়ে প্রবেশ করিতে পারিতেছেন না। Bo 

বিশ্বানন্দের কথা শুনিয়া গোপালদেব সম্ভিত হইয়া 
সিংহাসনে বসিয়া রহিলেন। তাহা দেখিয়া গর্গদেব 
আসন ত্যাগ করিয়! উঠিলেন এবং সিংহাসনের নিকট 


ই সংখ্য! J. 


সি 


গিয়া কহিলেন “মহারাজ ! টি ইহাদের অভ্যর্থনার 
আয়োজন করা আঁবশ্তক 1” গোঁপালদেবের, চমক 
রা "ভাঙ্গিল, তিনি অমাত্যের কথার উত্তর না দিয়! সন্ন্যাসীকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন “প্রভু ! ইহারা'কি আমার সহিত সাক্ষাৎ 
করিতে, আসিয়াছেন: ?” সন্যাসী উত্তর করিলেন “আমি 
যতদুর :জাঁনিতে পারিয়াছি, তাহারা সেই ছি 
". গৌড়ে আসিয়াছেন।৮:: 
| গোপাল 1 আমার RE সাক্ষাৎ, নিন জন্য 
গৌড়ে আসিবার আবশ্যক কি: প্রভু? সংবাদ- দৃতসুখে 
kb: জ্ঞাত করিলেই .ত হইত! আমি ফিছ বুঝিতে 
পারিতেছি না! 
‘সন্যাসী 1 আমি.ইহার অধিক আর ক ৭ জানি 
চা রর 
রা গোপাল 1 প্রভু! দেশের, এই দুর্দিনে, এত হাৰ 
কষ্ট সহ করিয়া. আবার কি চক্রান্তে. আবদ্ধ নয তাহা’ 





ত বুঝিতে পারিতেছি না! ; 
' '. সন্যাসী ৷ চক্ৰান্ত: চক্ৰীর,.' তুমি : আনি সামান্ত 
মানুৰ মহারাজ { আমরা তাহার কি বুঝিব ?. ডিও 


১. এই সময়ে গর্গদেব পুনরায় . কহিলেন হাৱা I 


:{ আর বিলঘ করিবেন না, ইহাদিগের, অভ্যর্থনার 
আয়োজন করুন 1” গোপালদেব :কহিলেন “কিরূপ 
“_ অভ্যৰ্থনা-.. 
ন? 


গৰ্গ ।-_ রাজগণ সানা সেনা শা রা 


আসিয়াছেন,. সুতরাং তীঁহাদ্বিগের- যথোপযুক্ত ga PL 
" করা আবশ্যক । . : 


. গোপালদেব।--গের্জ্জরপতি মিদ্রভাবে ডে দির 
কিন্ত তিনি- ' যখন ফিরিয়া গ্রিয়াছিলেন: তখন. 
প্রন্জার্ন্দের শোণিতজ্বোত ও দগ্ধ .গ্রামসমূহ ধরিব্রীবক্ষে ' 
পথের রেখাক্কন করিয়া গ্রিয়াছিল। তবে হি বিশ্বানন্দ-' 
: * নগ্ররপালের, সহিত ত্রস্ত হইয়। ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন ।- 


রি | : 


--শাছেন এই,তরসাঁ। : | 
সন্যাসী ।-- মহারাজ ! অদ্য এ-সকল কথা, কে 
আনিবেন না, দ্রবিড় গুজ্জরপতির মিক্রতার কথ! পি 

| হউন। নু 
৷, গোপাল ।-_ অমাত্য! 


সি ১৮০২৮৯৮৯৮৯৮ াসপাঘ৫১৮৮্ঘিশি্িাসতা 


.করিব, bes ত bo গীরিতেছিং 


আগনি চি হী 


৫৫১ 
প্রান্তে যাত্রা করুন, আমি:নগরে অভ্যর্থনার, আয়োজন 
করিতেছি । প্রভূ! সর্বসমেৎ্ কত সেনা আসিয়াছে ?... 

" সন্ন্যাসী 1 সর্বসমেৎ ছুই 'সহত্রের অধিক হইবে না৷ 
_ গর্থদেব ও ধর্মপাল যাত্ৰা করিবার, উদ্যোগ. করিতে- 
ছিলেন, “সন্ন্যাসী . তাহাদিগকে বাঁধা- দিয়া'. কহিলেন 
“অপেক্ষা কর আমিও তোষাদিগের, সহিত যাইর-।? 
গোপালদেব বিশ্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “আপনি 
যাইবেন কেন-?৮55 ৮,১০7 5 Uta 

সন্যাসী ।-- আমার টি আবশ্যক 'আছে। - 

'গোপালদেব আর কোন কথা'জিজ্ঞাস! করিলেন না। 
গর্গদেব, বিশ্বানন্দ ও ধর্্মপান সভাম্গপ ed নিন্্ান্ত 
হইলেন। -সেদিনকাঁর মত সভাভঙ্গ হইল ।-- 

অপরাহ্ে.বিচিত্র পট্টাবাসে নদীতীরস্থ প্রান্তর ভরিয়া 
গেল! নগর উৎসবসজ্জীয় সজ্জিত হইল.) - সন্ধ্যার 
পূর্বে - পছ্বন্বারাজ আসিয়া পৌছিলেন, নগর-তোরণে' 
গোগালদেব তাহাকে অভ্যর্থনা করিলেন । তাহার পরে 
একে একে সমস্ত বাজগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন; 
গর্গদেব বিশ্বানন্দ ও ধর্মপাল . ফিরিয়া আসিলেন 
গোপালদেব অজ্ঞাতের আশঙ্কায় ত্রস্ত হইয়া রহিলেন, 
কিন্তু গৌড়বাসী আনন্দ উল্লাসে উন্মত্ত হইয়া উঠিল।: |3 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা 


: এপ্রত্যুষে নুষ্যোদয় হইবার পূর্বেই “সতামগুপ লোকে 
পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে, গৌড়বাঁসীগণ নানা দেশের রাজন: 
গণের আগমনসংবাদ শুনিয়া কৌতুহলী হইয়া .সভামওপে 





২৮৯৮৮ 





আসিয়াছে।. মণ্ডপের মধ্যস্থলে*. উচ্চ. বেদীর উপরে 


আটখানি সুবর্ণসিংহাসন স্থাপিত হইয়াছে, চারিদিকে 
রাঁজামাত্য ও রাঁজপুরুষগণের জন্য বছ: বিচিত্র -আসন: 
সভাক্ষেত্রে সজ্জিত হইয়াছে । গর্গদেব মহাপ্রতীহার.ও. 


সুসজ্জিত :হইয়! রাজপুরুষ মহত্তর. ও মহত্তমগণ একে; 
একে আসিয়া পৌছিতেছেন? . পি 

স্ভামৃণ্পের বাহিরে সহস্র সহজ নাগরিক সমবেতি- 
হইয়াছিল, দলে দলে গৌড়ীয় সেনা, আসিয়া দলবদ্ধ 


৫৫২ 





হইয়া দীড়াইল, 'প্রতীহারগণ রাজপথের উভয় পার্শ্বে 
দীড়াইয়া ঘন জনতা সরাইবার চেষ্টা করিতেছিল। 


সময়ে সময়ে এক একদল বিদেশীয় সেনা আসিয়া গৌড়ীয় ' 


সেনার পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাড়াইতেছিল, গৌড়ীয় 
নাগরিকগণ বিস্মিত হইয়া তাহাদিগকে দেখিতেছিল। 
ইহাদিগকে দেখিয়া নাগরিকগণ. তাবিতেছিল যে বোধ 
হয় কোন বিদেশীয় রাজা আসিলেন, কিন্তু তাহাদিগকে 
শান্ত ভাবে গৌড়ীয় সেনার পার্খে স্থান গ্রহণ করিতে 
দেখিয়! হতাশ হইয়! পড়িতেছিল। 

সুষ্যোদয়ের একদও পরে গোপালদেব সতামগ্ডপের 
তোরণে পৌছিলেন, নাগরিকগণ ও টসনিকগণ উহাকে 
দেখিয়া জয়ধ্বনি করিয়। উঠিল। তিনি গ্পৃষ্ঠ হইতে 
অবতরণ করিয়া তোরণে দীড়াইয়! রহিলেন। দলের 
গর দল দেশীয় ও বিদেশীয় সেন। আসিয়া! সভামগপের 
চারিপার্থে দাড়াইতে লাগিল। গোপালদেব তাহা দেখিয়া 
উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। তিনি গর্গদেবকে আহ্বান 
করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “ঠাকুর ! রাঞ্গগণের সহিত কত 
সেন। আসিয়াছে?” 

গর্গ ।-- ছুই সহজ্রের অধিক নহে। 

গোপাল ।- গোবদ্ধনের সন্যাসী সেনা কত ? 


গৰ্গ ।-- এক সহস্ৰ ৷ | 
গোপাল ।-- আমাদিগের কত সেন! উপস্থিত 
আছে? 


গৰ্গ ।-- অশ্বারোহী ও পাতি সর্বসমেত পঞ্চদশ 
সহসের অধিক হইবে। | 
গোপাল ।-- প্রত্যন্তের সংবাদ আপিয়াছে ? 


গর্গ।__ আসিয়াছে, চারিদিক হইতে দূত সংবাদ: 


লইয়া আসিয়াছে যে কোন দিকে সৈম্ঠ'সমাবেশের চিন্ত 
নাই। মহারাজ আপনি নিশ্চিন্ত 'হউন। রাঁজগণের 
আগমনের কারণ বুঝিতে পারিতেছি ন! বটে, কিন্তু ইহ! 


স্থির যে তাহাঁদিগের মনে কোন ছুরভিসন্ধি নাই। যে. 


- সামান্ত সেন৷ আসিয়াছে, আমাদিগের সেন! অনায়াসে 
তাহাদিগকে টিপিয়! মারিতে পারিবে। নন্দলাল ও 
প্রভুদ্বতকে লইয়া বাকৃপাল সৈন্য পরিচালন! করিতেছেন। 
বিমলনন্দী নগরপ্রাকার রক্ষায় নিযুক্ত আছে। ইহা! 


প্রবাসী- ভাদ্র, ১৩২১ 





মি জা নজর রতি জিডির 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 








SNAPS INA 


ব্যতীত অস্ত্রধারণক্ষম গৌড়বাসী মাত্রেই' সশস্ত্র হইয় 
আনিয়াছে। 

. গোপালদেব নীরবে দ্বাড়াইয়! রহিলেন, কিন্তু তাহার - 
দুশ্চিন্তা দুর হইল না। গর্গদেব পুনরায় - সতামগুপে- 
প্রবেশ করিলেন। এই সময়ে অশ্বপৃষ্ঠে একজন সন্ন্যাসী 
আসিয়া তোরণের নিকটে অবতরণ করিল! গোপালদেব' 
তাহাকে দেখিয়াই চিনিলেন--সে অধুতানন্দ। রাজ! 
জিজ্ঞাসা করিলেন “সংবাদ কি?” অমৃতানন্দ কহিল: 
“মহারাজ আপনি তোরণে দীড়াইয়া কেন ?” 

গোপাল ৷ রাজগণের আগমন প্রতীক্ষায় । | 

অমৃত ।-- প্ৰভু বলিয়! দিলেন যে আপনি হয়ত রাজ-' 
গণের জন্য তোরণে দাঁড়াইয়া থাকিবেন, কিন্তু তাহার 
আবশ্যক নাই। তাহাদ্িগের আসিতে বিলম্ব হইবে 


সভায় আসন গ্রহণ করুন। যুবরাজ ' সেখানে উপস্থিতি 


আছেন, রাজগণের সভাগমনের সময় বর আপনাকে : 
সংবাদ পাঠাইয়! দিবেন। | 
অমৃতানন্দ এই বলিয়া! প্রস্থান করিলেন। গোপালদেব 
মণ্ডপে প্রবেশ করিয়া সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। 
ক্ল্য যাহার রাঁজদর্শন পায় নাই তাহার একে একে 
প্রবেশ করিয়। মহারাজের দর্শনলাত 'করিল।” দিবসের / 
প্রথম প্রহর অতীত হইল, মঙ্গল বাদ্য বাজিয়া উঠিল। 
নাগরিকগণ জয়ধ্বনি করিয়! উঠিল। গোপালদেব' ব্যস্ত 
হইয়া কারণ জানিবার জন্য গরদেবকে মগ্ডপের বাহিরে” 
পাঠাইয়। দিলেন। 
মন্ত্রী।_ তোরণে . উরি 


না বে 


-সভাঁস্দগণ আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া! দীড়াইলেন. ' 


চেক্করীয়রাজ প্রমথসিংহ ও দগুভুক্তিবাঞ্জ বণসিংহ 
সভাম্গপে প্রবেশ করিলেন। গোপালদেব ব্যস্ত হইয়! 
উঠিয়া দাড়াইলেন। প্রমথসিংহ ও -রণসিংহের পশ্চাতে 
বৃদ্ধ তীম্মদেব ও অস্থরতুল্য বলশালী জয়বর্ধান, তরুণবয়স্ক- : 
কমলসিংহ ও ক্ষীণকায় বীরদেব এবং সর্বশেষে বিশ্বানন্দ 
ও ধর্মপালদেব মণ্ডপে প্রবেশ করিলেন । গোপালদেব 
দ্রুপদ্ধে বেদী হইতে অবতরণ করিতেছিলেন, মহারাজ : 
প্রমথসিংহ তাহাকে সম্বোধন করিয়া! উচ্চস্বরে কহিলেন” 


“মহাবাজাধিরাজ ! আপনি আসন ত্যাগ করিবেন 'না।” 









উপ ১০ ২ ২০৯৯৯, 


রা বিশ্মিত হইয়া জালা করিলেন “কেন 







“প্রমথ 1-- বিশেষ কারণ আছে। 

গোপালদেব নিয়ে ্রাড়াইয়া কহিলেন “তাহাও কি 
হারাজ ! আপনারা অন্গ্রহ করিয়া অধীনের গৃহে 
করিয়াছেন, আমি কেমন করিয়া সিংহাসনে 
বসিয়া থাকিব?” প্রমথসিংহ উত্তর না দিয়া বেদীর 
টে আসিলেন : এবং ভীশ্নদেবের সাহায্যে গোপাল- 
র হস্তধারণ করিয়া তাহাকে বেদীতে আরোহণ 
্রাইলেন। কিন্তু গোপালদেৰ কোনমতেই সিংহাসনে 
উপ বেশন করিতে সম্মত হইলেন না। তখন রাজগণ বেদীর 





ন এবং তাহা ললাটে স্পর্শ করিয়া গোপালদেবের 
রক্ষা করিলেন। গোপালদেবও অসি কোষমুক্ত 
রিতেছিলেন কিন্ত বিশ্বানন্দ তাহার হস্তধারণ করিলেন। 
সগ্তজন সামস্তরাজ সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন 
জাধিরাজের জয়।” 

গণ কারণ ন! বুঝিয়! বলিয়া উঠিল 
জাধিরাজের জয়।” মণ্পের বাহিরে যাহারা 
| ছিল তাহারা সমস্বরে বলিয়া উঠিল “মহারাঞ্জা- 
জয়।” দেশীয় বিদেশীয় যত সেনা মণ্ডপের 
ডাইয়া ছিল তাহারাও জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। 
দি্চাতে ধৰ্মপাল ও গর্গদেব স্তম্ভিত হইয়া 
_ জন-কোলাহল ঈষৎ প্রশমিত 















|| | করযোড়ে 





না কিনে আর বর উপার নাই? 1 ক 
লইয়া গোপালদেবের চরণতলে স্থাপন 
তাহা দেখিয়া বিশ্বানন্দ ও অপরাপর রাজগণ 
খুলিয়া সিংহাসনতলে স্থাপন করিলেন। ! 
কাপিতে কাপিতে সিংহাসনে বসিয়। Re 
ক্ষীণস্বরে কহিলেন “ভীন্মদেব, আপনি বয়োজ্যে্ 
বৃদ্ধ, আপনি এ কি করিতেছেন?” ভীন্মদেব 
“মহারাজাধিরাজ আমি বৃদ্ধ, আত্মরক্ষায় 
আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতেছি।” 
সন্ন্যাসী বিশ্বানন্দ বেদীর পাদমুলে অগ্রসর 
কহিলেন “মহারাজাধিরাজ, রাজগণ আপনা 
ভিখারী, ইহাদিগের প্রার্থনা কি পূর্ণ = ক 
গোপালদেব কহিলেন “প্রভু. একি স্বপ্ ? ? আমি তকি 
বুঝিতে পারিতেছি ন11” 
সন্যাসী ৷-- স্বপ্ন নহে গোপালদেব, ঞ্ৰব স্‌ 
গোপালদেব সিংহাসন ত্যাগ করিয়া! উঠি] 
লেন এবং কহিলেন, “ মাপনারা আসন গ্রহণ 
ভীম্ম।_ আপনি যদি আশ্রয় প্রদান ্ 
হইলে আসন গ্রহণ করিতে পারি। 
গোপাল ।-_ ভীগ্মদেব, আপনি অন্তায় 
ছেন। আপনারা সকলেই প্রবল পরাক্রান্ত, পদমরধ্যাঃ 
কেহই আমা অপেক্ষা হীন নহেন, আমি আপন ৰ 
কি আশ্রয় প্রদান করিব? sn 
ভীগ্ম ।-- মহারাজাধিরাজ, আমর! গ্রহবিবাে 
কিন্ত আত্মরক্ষায় অসমর্থ । আমরা প্রতিবেশীর 
লুণ্ঠন করিতে পারি বটে, কিন্তু বিদেশীরা! যখন, অ 
করে তখন আত্মরক্ষা করিতে পারি না । দেশের 
রাজশক্তির অভাবে দেশের সর্বনাশ বে | 
গোপাল ।-- আমি কি করিব? 
ভীম্ম।-_ আশ্ৰয় দিয়! আমাদিগকে বক্ষ 
গোপাল ।-- আমার কিসে শক্তি আছে ৰ 
পশ্চাৎ হইতে বিশ্বানন্দ বলিয়া উঠিলেন 
গোপালের কিছ়ৎক্ষণ চিন্তা কৰি 
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সেনা আসিয়া যখন বরেকন্দ্রমগুল, উত্তররাঁঢ়া ও হ্গিণরাড়া 
জ্বালাইয়া দিয়! গিয়াছিল তখন জয়বর্দান ও প্রমথসিংহ 
যেভাবে রাজ্য রক্ষ। করিয়াছিল, সেইভাবে রক্ষা হইতে 
পারে।” জয়বর্ধন ও প্রমথসিংহ লজ্জায় অধোবদন হইয়া 
রহিলেন, সন্ন্যাসী বলিয়া যাইতে লাগিলেন, “হর্যদেব 
যখন দিগ্থিজয়ে বাহির হইয়াছিলেন, তখন গৌড়বঙ্গের 
সমস্ত সামন্ত রাজা কেমন একত্র হইয়। যুদ্ধ করিয়াছিল 
তাহা গোপালদেব দেখিয়াছেন। গুর্জরগণ যখন 
আঘ্যাবর্তের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যান্ত 
সমস্ত গ্রাম, নগর ধ্বংস করিয়া! গেল, তখন কে 
তাহাদিগকে বাধ! প্রদান করিয়াছিল ?” 

- কেহই সন্ন্যাসীর প্রশ্নের উত্তর দিল না দেখিয়া! সর্যসী 
স্বয়ং বলিয়া উঠিলেন “যে বাধ! প্রদান করিয়াছিল, রাজগণ 
আজি তাহারই আশ্রয় লইয়াছেন।” সভাসদ্গণ জয়ধ্বনি 
করিয়া উঠিল । কোলাহল প্রশমিত হইলে গোপালদেব 
কহিলেন “আমি চিরকাল গোড়ীয়সেনার সেনাপতিত্ব 
করিয়াছি, সেইভাবে আমার অবশিষ্ট দিনগুলি কাটাইতে 
পারিলে সুখী হইব।” 

সন্ত্যাপী।-_ তাহা৷ হয় না গোপালদেব ? আপনার 
অদ্ভুত বীরত্ব সত্বেও বীরদেব সৈন্ঠ লইয়া পলায়ন করিলে 
গুর্জরের হস্তে গৌঁড়বঙ্গের সেনা পরাজিত হইয়াছিল । 
রাষ্ট্রকুটরাজ ধ্রুব দয়া করিয়া রক্ষ। না করিলে এতদিন 
গৌড়বঙ্গ মরুভূমি হইয়া উঠিত। ভূমিতে আপনার 
অধিকার না জন্মাইলে সামন্তগণ আপনার আদেশ পালন 
করিবে না এবং তাহা ন! করিলে দেশ রক্ষা অস্ভব। 

গোপাল ।-_ প্রভু, সত্রাট-বংশের কি কেহই জীবিত 
নাই? 

সন্ন্যাসী 1--. গোপালদেব, প্রচীন গুপ্তবংশের পিণ্ড 
লোপ হইয়াছে। যশোবর্শ্ম যখন পাটলিপুত্র ধ্বংশ করে, 
তখন সে সমুদ্রগুপ্তের বংশধরগণকে নৃশংসভাবে হত্যা 
করিয়া গিয়াছে। শ্বেতছত্রদ্বয় এতদিন গদাধরের মন্দিরে 
পড়িয়া ছিল। মণিমুক্ত ও স্বর্ণের লোভে চন্দ্রাত্রেয়রাজ 
গরুড়ধবজ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছেন, সিংহাসন শূন্য. প্রাসাদ 
শূন্য, পাটলিপুত্র শুন্য 

গোপাল ।-_ প্রভু আর কি কেহ নাই? 
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শী 1-- মহারাজাবিরাজ, আমরা আত্মরক্ষায় অসমর্থ, 
আমর! আশ্রয় ভিক্ষা করিতেছি। 

গোপালদেব নীরব নিরুত্তর ৷ 

এই সময়ে ধর্মপাল ছত্র লইয়| ফিরিয়া আসিলেন। 


প্রমথসিংহ জীর্ণ শ্বেতছত্রদ্বয় উন্মুক্ত করিয়! গোপালদেবের ' 


শিরে ধরিয়! দীড়াইলেন, জয়বদ্ধন ও বীরদেব দাসগণের 
হস্ত হইতে চামর লইয়1 ব্যজন করিতে আরম্ভ করিলেন । 
বিশ্বানন্দ ভূঙ্গার হইতে গঙ্গোদক লইয়া গোপালদেবের 
মস্তকে সিঞ্চম করিলেন, সভাসদগণ মুহুমুহু জয়ধ্বনি 
করিতে লাগিলেন, অন্তঃপুরে শত শত শঙ্খ বাজিয়৷ উঠিল । 
গোপালদেব সম্্রাট-পদবী লাভ করিয়। চিত্রপুত্তলিকার 
নায় সিংহাসনে বসিয়া! রহিলেন। (ক্রমশঃ) 
ভ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। 





পঞ্শস্য 
অক্ষমের পক্ষ - 


প্রাচীনকালে রাজারাজড়া না হইলে গল্প জমিত না, কবির 
কলম সরিত না, মঙ্গলিসে রাজ! উজ্জির মারাটাই ছিল বাহাছুরীর 
সেরা বাহাছরী। এখন রাজারাঞ্জড়ার যুগ বিদায় লইয়াছে, এখন 
প্রধান হইয়া উঠিয়াছে প্রজা । এটা বিশেষ করিয়! হইয়াছে গণতন্ত্রের 





+ শ্রমবেদন! ৷ 
কন্মতান্ত | মোনিয়ে কর্তৃক উৎকীর্ণ । ফ্যেনিয়ের রচনার বিশেষত্ব এই 
যে তিনি সর্বত্র প্রাকৃতিক শক্তির সহিত মানবের সংঘাতে 
মানবের জয় অক্ষিত করিয়! দেখাইয়া থাকেন। 
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৫ম সংখ্যা ] 


পঞ্চশস্ত 
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যুগ। তাই এখনক্কার কবিরা লন্বশাটপটাবৃত রাজারাজড়াকে 
নায়ক খাড়! করিয়া বাইশ সর্গে মহাকাব্য রচনাকে পণুশ্রষ 
বিবেচন! করেন; এখন তাহার স্থানে গরিবের প্রাত্যহিক জীবনের 
হাজার রকমের সুখ দুঃখ, কুসংস্কার অশিক্ষা কুশিক্ষা, অতাচ।র 
অবিচার প্রভৃতির কথা গানে, গল্পে, নাটকে, উপন্তাসে, চিত্রে, 
ভাস্র্ধ্যে আত্মপ্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছে । জগতের দরিদ্র 
দুঃখীর আর্তনাদে দেশে দেশে মহাপ্রাণ মনীষীরা জাগিয়া 
বলিতেছেন 
“ওরে তুই ওঠ আজি! 
আগুন লেগেছে কাথ! ? কার শঙ্খ উঠিয়াছে বাজি 
জাগাতে জগৎ-জনে ? কোথা হতে ধ্বনিছে ক্ৰন্দনে 
শূন্যতল ? কোন্‌ অন্ধকার মাঝে জর্জ্জর বন্ধনে 
অনাথিনী ষাগিন্ে সহায়? স্বকীতকায় অপমান 
অক্ষমের বক্ষ হতে রক্ত শুষি করিতেছে পান 
লক্ষ মুখ দিয়া! বেদনারে করিতেছে পরিহাস 
স্বার্থো্ধত অবিচার ! সঙ্কুচিত ভীত ক্রীতদাস 
লুকাইছে ছদ্মবেশে ! ওই যে দীড়ায়ে নতশির 
মুক সবে,--ব্লান মুখে লেখা শুধু শত শতাব্দীর 
বেদনার করুণ কাহিনী ; স্কন্ধে যত চাপে ভার-__ 
A চলে মন্দগতি যতক্ষণ থাকে প্রাণ তার,__ 
তারপরে সন্ভানেরে দিয়ে যায় বংশ বংশ ধরি ; 
নাহি ভৎসে অদৃষ্টেরে, নাহি নিন্দে দেবতারে স্মরি, 
মানবেরে নাহি দেয় দোষ, নাহি জানে অভিমান, 
শুধু ছুটি অন্ন খু"টি কোন মতে কষ্টক্লিষ্ট প্রাণ 
দেয় বাচাইয়! ! সে অগ্ন যখন কেহ কাড়ে, 
সে প্রাণে আঘাত দেয় গর্বান্ধ নিঠুর অত্যাচারে, 
নাহি জানে কার দ্বারে দ্রাড়াইবে বিচারের আশে, 
দরিদ্রের ভগবানে বারেক ডাকিয়! দীর্ঘশ্বাস 
মরে সে নীরবে ।--এই সব মুঢ় ম্লান মুক মুখে 
দিতে হবে ভাব| ; এই সব শ্ৰান্ত শুদ্ধ ভগ বুকে 
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশ! ; ডাকিয়া বলিতে হবে 
মুহূর্তে তুলিয়া শির একত্র দাড়াও দেখি সবে! 
যার ভয়ে তুষি ভীত, সে অন্তায় ভীরু তোমা চেয়ে, 
যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পলাইবে খেয়ে ; 
যখনি দাড়াবে তুষি সন্মুখে তাহার, তখনি সে 
পথ-কুক্ঠুরের মতো সঙ্কোচে সত্রাসে যাবে মিশে ; 
দেবতা বিমুখ তারে, কেহ নাহি সহায় তাহার, 
মুখে করে আস্ফালন, জানে সে হীনতা আপনার 
মনে মনে != 
কৰি, তবে উঠে এস, _ফদ্দি থাকে প্রাণ 
তৰে তাই লহ সাথে, তবে তাই কর আজি দান! 
বড় ছুঃখ, বড় বাথা, _সম্মুখেতে কষ্টের সংসার, 
দরিদ্র, শৃন্য, বড় ক্ষুদ্র, বন্ধ অন্ধকার 1-__ 
অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই যুক্ত বায়ু, 
চাই বল, চাই স্বাস্থা, আনন্দ-উদ্্বল পরমা, 
সাহুস-বিস্তৃত বক্ষপট ! এ দৈন্য মাঝারে, কৰি, 
একবার নিয়ে এস স্বর্গ হতে বিশ্বাসের ছাবি।” 
সুরোপের প্রত্যেক প্রদেশে কোনো-ন1-কোনে! লেখক হয় পো, 
দয় গদ্যে, গল্পে নাটকে উপন্যাসে এই দরিজ্র-জীবন অঞ্চিত করিয়া 
অবোলের মুখে বোল জোগাইতেছেন। 





৫৫৫ 
কামর। 

মোনিয়ের কামার প্রথম নামকরা মুদ্তিরচনা। ইহা 

২৭ বৎসর পূর্বে পারী সালোতে প্রদর্শিত হয়। এই 

মুঠিতে একদিকে দারিদ্রা ও শ্রমবেদনা, অপর দিকে 

বলিষ্ঠ ধৈর্য্য প্রকাশিত হইয়াছে। 

লেখকদের দোসর হইয়া কর্মক্ষেত্রে দেখ! দিয়াছেন কয়েকজন 
চিত্রকর ও ভাঙ্কর। তাহাদের মধ্যে প্রধান হুইতেছেন বেলজিয়মের 


ভাস্কর ও চিত্রকর কল্প তান্ত যা মোনিয়ে। তিনি চিত্র করিয়া, পাথর 
খুদিয়া দরিদ্র শ্রষজীবীদের জীবনযাত্রার দুঃখ প্রকাশ করিয়া দেখাইয়া 
ছেন। তাহার শিল্পস্থষ্টিকে একজন সমালোচক The Epic of 
modern industrialism অর্থাৎ আধুনিক কর্শ্মদংঘাতের মহাকাব্য 
বলিয়াছেন। মেটারলিক্ষের মতে রোদীয। ও যোনিয়ে আধুনিক 
কালের শ্রেষ্ঠ ভাবুক শিল্পী, ঠাহার! জীবনের পলায়মান বিশেষ বিশেষ 
মুহূর্তগুলিকে ধরিয়া আকার দিতে পারিয়াছেন। এই ক্ষণিককে 
স্থায়ী করিয়া তোলার ক্ষমতায় ইহারা যাইকেল এঞ্জেলোর 
প্রতিষ্পদ্ধী। বরং মোনিয়ের ছুঃখীরা অধিকতর দৃঢ় ধৈর্য্যশীল মহৎ 
বীরের তুল্য বলিয়! তাহাদের যে সহাগুণ প্রন্সাশ পাইয়াছে তাহা 
পূর্ব ওস্তাদদের ছুঃখকাতর দরিজ্রদের চিত্র অপেক্ষা অধিকতর করুণ 


৫৫৬ 


ও মৰ্ম্মম্পশা । তিনি শ্রমপাধনাকে মহত্ব ও গৌরব দান করিয়া 


গিয়াছেন। জগতের ইতিহামের মধ্য দিয়! যে কর্দপ্রচেষ্টা ও দৈব- 
প্রতিকূলে সংগ্রামের নীরব সঙ্গীতধার! প্রবাহিত হইয়া আলিতেছে, 
ম্যেনিয়ের চিত্র ও ভাক্ষর্ষ্য তাহ!কেই ভাষা দিয়! সরব করিয়া তুলিতে 
পারিয়াছে। ইহার! যেন দরিদ্র কর্ম্মজীবীদের সযারোহ-যাত্রার অগ্রণী 
“দুঃখেবনু দ্বিগৃষনাঃ” বীর | ম্যেনিয়ের যে শিল্পসাধন1 তাহ! কেবলমাত্র 
কারুশিল্প নয়, তাহা নয়নাভিরাম ও আত্মারাম উভয়ই। তিনি 
অবনতদের মহত্তের পূজারী । এজন্য অনেকে ইহার শিল্প মিলেটের 





মজুর । 
মেনিয়ের শ্রেষ্ঠ রচনার অন্যতম । এই মুষ্ঠিটিতে মজুর 
আপনার স্বরূপে প্রকাশ পাইয়াছে--সে কাহারে! মনে 
করুণা জাগাইতে চাহে না, আপনার অবস্থার প্রতিবাদ 
করিতেও চাহে না, সে আপন অবস্থায় অটল ধৈর্য্যশীল 
অকুতোভয় বীর । 


শিল্পের সহিত তুলন! করিয়া! সমকক্ষ বিবেচনা করেন। মিলেটও 
চাষাভূষা, মুটেষজুর, উদ্থুবৃত্তি প্রভৃতির ছবিতে তাহাদের কর্মের 
মহত্ব প্রকাশ করিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ইহারা কেবলমাত্র 
রসবিলাসী নহেন, ইহার! মানবজীবনের দিকে চোখ খুলিয়া তাকাইয়া 
যাহ! সত্য ও স্পষ্ট তাহা অকুতোভয়ে কাহারও মুখাপেক্ষ! না করিয়া 
প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। 


: মোনিয়ে বলিতেন যে প্রকৃতি অবশ্য সমস্ত শিল্পকৃষ্টির মূল আদৰ্শ ৷ 


প্রবাসী-_ভাদ্র, ১৩২১ 


[ ১৪শ তাগ, ১ম খণ্ড 
বটে, কিন্তু প্রাকৃতিক ব্যাপারকে শিল্পের অঙ্গীভূত করিতে হইলে 
তাহাতে শিল্পীর একটি বিশেষ বাঞ্জনা একটি বিশেষ দ্যোতনা যোগ 
করা নিতান্ত আবশ্যক । অতএব কেবলমাত্র প্রকৃতির নকলই শিল্প 


নহে। 





খনির ফেরত কুলি। 
খনির তিমিরগর্ভে সমস্ত দিন খাটিয়া পরের পকেট পূর্ণ ক রিচ 
কুলির! নিজেদের ভগ্ন কুটিরে ফিরিতেছে । ম্যেনিয়ের 
চিত্র হইতে, ষহার। গিরিধি ঝেরিয়া অঞ্চলে কয়লার 
খনি দেখিয়াছেন তাহার] এই চিত্রের করুণ 
কাহিনী অহ্থভব করিতে পারিবেন। 





সন্দনাশের মুখে। 
ইনোকান্তি যুকক্ক কর্তৃক উৎকীর্ণ। হতভাগোর! সর্ববনাশের 
ভাঙনের উপর দ্রাড়াইয়! মরণান্ত আশায় নিষ্ঠুর অদৃষ্টের 
প্রসন্নতা পাইবার জন্য ব্যাকুল আর্নাদ করিতেছে । 


রুষিয়ার একজন ভাস্কর, [nnokenti 1011:07, এইরূপ দুঃখের 
পৌরোহিতা গ্রহণ করিয়া ক্রমশ বিখ্যাত হইয়া উঠিতেছেন। তিনি 
বৈকাল হৃদের তীরবত্তী এক প্রদেশের লোক । তিনি বারো বৎসর 
বয়সেই গাছের গায়ে মুদ্তি উৎকীর্ণ করিতেন। তিনি অশিক্ষিতপটু। 
তাহার জীবনের উদ্দেশ্য হইতেছে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা । এজন্য তিনি 
অন্যায়, অত্যাচার, দস্ত প্রভৃতির বিরুদ্ধে তাহার বাটালি চালাইয়া 






অনৃষ্টকে ধিক্কার । 
4-&ুকফের তক্ষিত মুর্ঠি। হতভাগাদের মধ্যে একজন সাহস 
*' করিয়া অগ্রসর হইয়া মৃক দুঃখীদের মুখপাত্র রূপে 
নিষ্ঠ র অদৃষ্ট-বিধাতাকে ধিক্কার দিতেছে। 





দুঃখীর দুয়ারে 
শ্রমকাতর অবসন্ন পুরুষদের প্রতীক্ষায় উদ্গ্রীৰ তাহাদের 


প্রত্যাগমনপ্রীত মাত! পত্রী প্রভৃতি । যুকফের তক্ষিত মূর্ি। 


বহু ভীষণ-করুণ ও হান্-করুণ মূ তি কু'দিয়া তুলিয়াছেন। ডট্টয়েভস্কীর 
The Karamazov Brothers পড়িয়া তিনি কয়েকটি মূর্তি তক্ষণ 
করিয়াছেন | উহার! দুঃখবাদী | ইহাদের যতে--ঈশ্বর যদিও মানুষকে 
দুঃখে নিপীড়িত কুত্রী। দূর্বল করিয়া পাঠাইয়াছেন, তবু তাহার 
দুঃখযুক্তির উপায় তাহার নিজের হাতেই আছে; সে কুসংস্কার হইতে 
মুক্ত হইলেই আনন্দের স্বর্গলোকে প্রবেশ করিতে পারিবে । প্রস্ফুরিত 
মনুয্যত্বই তাহাদের দেবত' | যুকফ এই ভাবকে মুষ্ঠি দিয়াছেন । 
তাহার মানব-দেবতার মুথ বুদ্ধিলেশশূন্য পাশবিক রকমের ; তাহার 
হাতে একটি রবারের বেলুন ও পদতলে পুষ্প বিকীর্ণ। ইনি এখনো 
শিশু, পরে ইনিই ক্রমে স্ফুটতর হইয়া পূর্ণ সৌন্দর্ধ্যে ও জ্ঞানে প্রতিভাত 
ও পূজিত হইবেন। মানুষের ভবিষ্যৎ, বর্তমান অপেক্ষা! উজ্ববলতর ; 


৫৫৭ 


অন্নচিন্তা 
দারিদ্র, অস্বাস্থা, মৃত্যুশোক, অত্যাচার, অবিচার, মনের মধো ভিড় 
করিয়া মানুষকে এমনি উদামহীন মুহামান আড়ষ্ট করিয়া তুলে। 
এমন শোকাবহ মুঠি আধুনিক কালে আর রচিত হয় নাই। 
সমজদারের! এই মুঙ্িটিকে মাইকে ল এঞ্জেলে| ও রুষিয়ার 
Tschaikowskyর রচনার সহিত সমতুল্য মনে করেন। 
সা! গোরা কর্তৃক উৎকীর্ণ। 
অতএব ভবিষ্যতের পূর্ণ সৌন্দর্য্য লাভের জন্য তাহাকে বর্তমানের 
পাশবিক কদধ্যতাকে পরিহার করিয়া শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত হইতে হইবে। 
শ্রেণীতে শ্রেণীতে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে সংগ্রাম করিয়া ন্যায়ের 
প্রতিষ্ঠা হইবে বলিয়া তিনি বিশ্বাস করেন না; আপনার মধ্যেকার 
ভাবকে উন্নত সুপুই করিয়া আত্মার আবরণ উন্মোচন 'করিতে 
পারিলেই সত্য শিব সুন্দরের আবির্ভাব দেখিতে পাওয়া যাইবে। 
মানবাক্মা বহু হইয়াও এক ; সেই একের বিচিত্র লীলাতেই তাহার 
সৌন্দর্য্যের পরিপূর্ণতা । 
ইহাদের চিত্র ও তক্ষিত মুঠি যুরোপ আমেরিকার প্রধান প্রধান 
চিত্রশাল। ও মিউজিয়মে সংগৃহীত ও সুরক্ষিত হইতেছে। 





উড়ন্ত রেলগাড়ী__ 

তারের কুগুলীর মধ্য দিয়া তাড়িৎ প্রবাহিত।,হইলে সেই তারে 
চৌন্বক-শক্তির আবির্ভাব হয়। এই শক্তিটাকে দ্রুতগতি-প্রজননে 
কাজে লাগাইবার চেষ্টা বহু দিন হইতে বৈজ্ঞানিকেরা করিয়া 





উড়ন্ত রেলগাড়ীর কলকৌশল। 


নীচে রেলের তলে সারবন্দি তারকুগুলীর কাঠিম ; মাথার উপরে রেল ও বিছ্বাৎ্বহ 
তার, গাড়ীর নীচে কালো দাগটা রেল ও গাড়ীর বাবধানস্চক ॥ 


গাড়ীর সন্মুখে চৌন্বক-খিলান। 


আসিতেছিলেন। মধ্যে একবার এই শক্তিতে 
চালিত বৈদ্যুতিক কামানের রব উঠিয়াছিল; 
এই কামানে অতি প্রকাণ্ড গোলা অনেক » 
দূরে ফেলিতে পার! যাইবে এরূপ আশা ও 
আশঙ্ক। দেখ! গিয়াছিল। কিন্তু সেরূপ কামান 
এখনো ত কৈ কোনো ‘সুসভ্য’ দেশের 
যুদ্ধসরগ্রামভুক্ত হয় নাই। 

সম্প্রতি মাস দুই হইতে খবরের-কাগজে 
উড়ন্ত রেল-গাড়ী সন্বন্ধে অনেক আলোচনা 
হুইতেছে। এই রেলগাড়ী তাড়িৎ-বহ তার- 
কুগুলীর চৌন্বকশক্তিতেই চালিত হইবে । 

ইহার উদ্ভাবক একজন ফরাশী, এখন 
ইংলণ্ডের বাসিন্দা, নাম বাশ.লে (Bachelet) 
তিনি বলেন যে এই উড়ন্ত রেলগাড়ী 
খণ্টায় ৩** মাইল পথ চলিতে পারিবে, 
অর্থাৎ আমাদের দেশের অতিদ্রত মেল ট্রেন 
অপেক্ষা দশ গুণ জোরে চলিবে, অর্থাৎ 
কলিকাতা হইতে বৈদানাথ যাইতে এক 
ঘণ্টা লাগিবে না, দেড় ঘণ্টায় কাশী, ও ছুই 
ঘণ্টার মধো এলাহাবাদ ৫পী্ভানো ধাইবে। 

লণ্ডন টাইমস্‌ প্রভৃতি সংবাদপত্রে ইহার গঠন ও চালন-কোৌশলের 
বিবরণ প্রকাশিত হুইয়াছে। রেল লাইনের তলায় অল্প দুরে দুরে 
ৰরাবর তারকুগলী সারবন্দি বসানো থাকিবে। গাড়ীর তলায় 
এন্যুমিনিয়ম ধাতুর পতর আঁট! থাকিবে, এবং গাড়ীর মাথার উপরে 
নীচের রেলের মতো! একজোড়া. রেল বরাবর বিস্তৃত থাকিবে-_যেষন 
ভাঁবে কলিকাঁতার রাস্তায় তাড়িৎ-ট্রামের মাথার উপর দিয়া তার 
লম্বিত আছে। উপরের রেলের মধ্যে মধ্যে এক একটা তাড়িৎ- 
চৌস্বক খিলান থাকিবে । তাড়িৎ-কুগুলীর চৌন্বকশক্তি লোহাঁকে 
আকর্ষণ করে: কিন্তু লোহার তলায় তাম। বা এল্যুমিনিয়মের পতর 
আঁটা থাকিলে লোহাকেও ঠেলিয়া ফেলিতে চাছে। এল্যুমিনিয়ম 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
ধাতু খুৰ হা বলিয়া তাহাতে থাকা খুৰ জোয়ে 
লাগে। এজন্য মাটিতে পাত! রেলের নীচের 
তাড়িৎকুণ্ডলী গাড়ীর নীচের এল্যুমিনিয়ষ 


দিয়া সমস্ত গাড়ীখান! রেলছাড়া করিয়। 

ঠেলিয়া তুলিবে, এবং মাথার উপর কার চৌন্বক- 
খিলানও উপরে টানিয়া তুলিবার সাহায্য 
করিবে; গাড়ী শৃন্যে উঠিলেই চৌন্বক-খিলানের 
স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র চুন্বকশক্তিহীন হইয়া যাইবে, এবং 
তখন সম্মুখের চৌন্বকখিলীন গাড়ীখানাকে 
সম্মুখে টানিবে। এন্যুষিনিয়য পতরের সঙ্গে 
একপ্রকার বুরুশ সংলগ্ন থাকিয়, তাহা 
স্বয়ংক্রিয় শ্প্রিং দ্বারা চালিত হইয়া, মধ্যে মধো 
নীচের তাড়িন্ময় রেলের সঙ্গে ঠেকিয়া ঠেকিয়া 
তারকুগুলীতে পর্ধ্যায়গত চৌন্বকশক্কি সঞ্চা- 
রিত ও সঞ্ীবিত করিয়া রাখিতে থাকিবে। 
এইরূপে ক্রমাগত নীচে ধাক্কা ও উপরে সন্মুখে 
টান পাইতে পাইতে গাড়ী শুন্য দিয়! জত 
বেগে অগ্রসর হইতে থাকিবে। গাড়ী 
চলিবে বলিয়া ঘর্ষণজনিত বাধ! অল্পই অতিক্রম 


উড়ন্ত রেলগাড়ীর নমুনা । 
১১ সের ওজনের এন্যুমিনিয়ম গাড়ী ৩৩ সের ওজনের একটি বালককে লইয়! রেল 
ছাড়িয়া এক ইঞ্চি উদ্ধে উঠিয়া চলিতেছে। 


করিতে হইবে; অধিকন্তু গাড়ীর মুখ ছুচলা হইবে বলিয়া বাতাসের 
বাধাও অল্প লাগিবে। ইহাতে রেলের উপর দিয়া চাক! গড়াইয়া 
যাওয়। অপেক্ষা দ্রুততর বেগে গাড়ী উড়িয়। চলিতে পারিবে । 

বড় বড় বৈজ্ঞানিক ও ইঞ্জিনিয়ারদের কাছে এই উড়ন্ত রেলের 
প্রক্রিয়া প্রদর্শন কর! হইয়া! গিয়াছে । ইহাতে শুধু খেলনা ছোট গাড়ী 
নহে, বড় বড় যালগাড়ীও ষে চালিত হইতে পারিবে তাহা স্বীকৃত 
হুইয়াছে। কিন্তু অনেকে এই প্রক্রিয়ায় বড় গাড়ী চালাইতে অত্যন্ত 
অর্থ বায় করিতে হইবে বলিয়া আশঙ্কা! করিতেছেন। কিন্তু উদ্ভাবক 
বলেন যে বায় যেমন বেশি হইবে, তেমনি সময় সংক্ষেপ হওয়াতে 
হরেদরে পোষাইয়! যাইবে । চারু । 


পত্রে পর্ধ্যায়গত (21161772017% ) ধারা দিয়া 4 





£, 


( 


সংখ্যা] 


রানার al BSAA ্ 
(উপকারী জানোয়ার. 


/র মধ্যে, মানুষ গাধাকে যেমন উগহাসের চোখে, দেখে, 





এমন € বোধ, করি আর কোন জন্তরকে নয়। গর্দভের ভাগা চির দিনই 


% কিছু এমন ছিল না। এক সময়ে চিকিৎসক সম্প্রদায়ের কাছে মা 
র!এই নিরীহ বাহনটির খুবই খাতির ছিল। সে সময় গাথা না 
লে 


ভুলিয়ান্‌ রোশেম্‌ (Dr. 


Ed 


তাহাদের প্রায় কোন ওষধই প্রস্তুত হইত না। ডাক্তার 
Julien Roshem) ১৯১৩ সালের ১লা 
নভেম্বরের পাত্রী, মেডিক্যাল্‌ (Paris Medical) পত্রিকায় প্রাচীন 
কালে গর্দভ হইতে যে-সকল ওষধাদি প্রস্তুত হইয়া বাবহৃত হইত, 


তাহার একটা বিবরণ লিখিয়াছেন, আমরা এ স্থলে, তাহার সারাংশ 


প্রান করিলাম। শিশুদের মধ্যে অনেকেই ঘুমের অবস্থায় স্বপ্ন 
দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠে। সে কালে গাধার লোম ইহার 
একটা ভাল ওষধ বলিয়া বিবেচিত হইত । শিশুর; মাথার: বালিশে 
শিমুলের তুলা না দিয়া গাধার লোম দেওয়া হইত। গাধার মত 
নিরীহ ও. শান্তপ্রকৃতি জীব আর দ্বিতীয়টি নাই। এই কারণে 
সেকালের লোকের! উন্মাদ রোগে, এবং উদ্ধত প্রকৃতিকে প্রশান্ত 
করিতে গাধার শরণাপন্ন হইত। এতদভিপ্রায়ে সাধারণতঃ গাধার 
রক্তই ব্যবহার হইতে দেখা যাইত। গর্দভের কর্ণবূল হইতে রক্ত 

করিয়া, তাহার দ্বার এক খণ্ড বস্ত্র রঞ্জিত করিয়া, সেই বস্তুখণ্ড 


‘ টুকুকে এক পাত্র জলে ফেলিয়া, সেই জল রোগীকে ইচ্ছামত পান 


২ করিতে দেওয়া হইত। ভূতে-পাঁওয়া,রোগীর পক্ষেও গাধার রক্ত 
/ অব্যর্থ বলিয়া বিবেচিত হইত। উষধার্থ কেবলই যে গাধার লোম 


১ 


প্র 


* এর । 


আর রক্তেরই ব্যবহার হইত তাহা নহে। গাধার মেদ মাংস ত্বক 
প্রভৃতিরও যথেষ্ট ব্যবহার ছিল। এককালে চীনদেশে [৪০ 1170 
বলিয়া একটা মলযের খুবই প্রচলন ছিল; এ মলমটার প্রধান 
উপাদান হইতেছে কালে| রঙের গাধার চামড়া ভিন্ন আর কিছুই 
'নিহে। গাধার চামড়া! টুকরা টুকর] করিয়া কাটিয়। জলে. ভিজাইয়া, 
(সই জল পান করিলে, নাকি সর্বপ্রকার ক্ষয়কাশ রোগ অবিলম্বে 
টাল হয়। ক্ষত স্থানের দাগ মিলাইবার্‌ পক্ষে গাধার চর্বি নাকি 

বই ভাল ওষধ.। গর্দিভের মেদ মর্দনে সর্বপ্রকার বাত রোগ বিদুরিত 
ক্ষয়কাশ রোগে গাধার দুধ এবং যাংসও" নাকি 'গ্ররম 
উপকারী। যন্্া রোগে গাধার দুধ যে উপকারক এ বিশ্বাস সুধু যে 
"প্রাচীন কালের লোকদের ছিল তাহ! নহে, উনবিংশ শতাব্দীর 
চিকিৎসকগণও তাহা বিশ্বাস করিতেন। একালেও ছুই 'একজন 


" ডাক্তার উক্ত রোগে গাধার. ছুধের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। অতএব 


দেখা যাইতেছে বহু প্রাচীন 'কাল হইতেই যক্ষা রোগে গাধার 
ছুধের উপকারিতা সম্বন্ধে মানুষের. একট! বিশ্বাস জন্মিয় গিয়াছে। 
এ বিশ্বাসের মূলে কি কোনই সত্য নাই? প্রাচীনদের আমরা যতই 
উপহাস করি না কেন, তাহারাঁও আমাদের চেয়ে-কম যোগ্য 
চিকিৎসক ছিলেন না। এ কথা সত্য, আমাদের মতো তাহাদের 
কোন. বীক্ষণীগার (লেবরেটারী ) ছিল না। ইহার “অভাবে” ষে- 
সকল অসুবিধা! ঘটার কথা, তাহাদের বেলায় সে-সকল নিশ্চয় 
ঘটিত তথাপি এ কথা আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি, ভূয়োদর্শন 
এবং লক্ষণাদি. পর্যাবেক্ষণ সম্বন্ধে তাহারা এ কালের ডাক্তারদের 
অপেক্ষা উ*চু ভিন্ন কোন অংশেই নীচু ছিলেন: ন!।- সেকালে ক্গয়কাশ 
রোগে চিকিৎসকগণ রোগীকে কিছুতেই গোছুগ্ধের 'ব্যবস্থা! করিতেন 
না। এবিষয়ে তাহাদের যেন একটা কুসংস্কারের মতো ছিল 
কিন্তু সে সংস্কারট! যে অহেতুক এবং মিথ্যা নহে আজ এই পরীক্ষার 
দিনে তাহা'স্পষ্ট প্রমাণ হইয়া গেল। গরুর -বীটে tubeteulosis 
সী. 


প্ৰঞ্চশস্য .. 


‘৫৫৯ 
. (টিউবার্কিউলোসিস্) থাকা খুবই সম্ভব, কিন্তু গাধার বাটে তাহার 
কোনই সম্ভাবনা নাই । এ সত্যটির বিন্দুবিসর্গ অবশ্ঠ, সেকালের 
-চিকিৎসকদের জ্ঞানগোঁচরে:-ছিল .না, তথাপি 'বহুদর্শিতার, গুণে 


তাহারা সতর্ক হইতে -শিখিয়াছিলেন। গোহুষ্ষের অপেক্ষা গর্দভ- 


দুগ্ধ যে সহজে জীর্ণ হয়,'একখাটিও তাহাদের অবিদ্িত::ছিল না; এই 
কারণে পাকাশয়ের রোগে তাহার! গর্দভ “ছুষ্ধের ব্যবস্থা করিতেন। 
সেকালে স্ত্রীলোকের. কষ্টরজঃ. নামক: রোগে গাধার. ..ছুধের 
ব্যবস্থা থাকিতে. দেখা. যাইত। সর্ধপ্রকার রক্তত্রাব রোগে 
গর্দভের বিষ্ঠা গ্রষ২ উপকারক বলয়! ব্যবহৃত হইত । যাহাদের 
নাসিকা হইতে দুর্গন্ধযুক্ত ক্লেদ নির্গত হয়, তাহাদের. পক্ষে গর্দভের 
মূত্র প্রাচীন চিকিৎসকদের মতে খুব ভাল .ওঁষধ.বলিয়া পরিকীর্তিত। 
গর্দভের খুর মৃগী, অপন্মারাদি রোগে আভ্যন্তরিক ব্যবহৃত হইত 
১০ হইতে ২০ গ্রে মাত্রায় প্রয়োগ -হইত। গাধার হাটুর কড়া! 
টাকের মহৌষধ বলিয়া প্রসিন্ধ। প্রাগীন.চিকিৎপাশান্তে. লিখিত 
আছে কোন রমণী যদি তাহার চিবুকদেশে গাঁধার হাটুর কড়া. মর্দন 
করেন, তাহ! হইলে, ছু চার দিনের মধ্যেই সেখানে দাঁড়ি গজাইয়া 
থাকে। বেচারা গাধার এত রকম রোগ সারাইবার কৌন শক্তি 
আছে কি না, পরীক্ষা করিয়। দেখিতে ক্ষতি কি? - | 


চতুম্পদের জন্যই তে! এই পৃথিবী (3. M. J.) = 
" ব্যান যুগের প্রধান বিশেষত্ব এই যে, এ সময় মানুষ পরকালের 
কথা যত ভাবুক্‌ না ভাবুক্‌, ইহ কালের স্থবিধা অন্বিধার কথা 
বিলক্ষণই চিন্তা করিয়! থাকে । তাই সম্প্রতি একটি প্রশ্ন উঠিয়াছে-_ 
আমরা যে চার পায়ে না ইাটিয়াছু পায়ে হাঁটি, তাহাতে আমাদের 
সুবিধা হইতেছে, না অসুবিধা হইতেছে। ইয়ুরোপে প্রশ্নটা লইয়া 
পণ্ডিতদের মধো ঘোরতর আন্দোলন চলিতেছে । ইহাদের কাহার 
কাহার মতে ছু পায়ে হাটিতে ধরিয়াই মানুষের যত বিপদ-_যত দুঃখ 
অকালবার্ধক্য ও অকালমৃত্যুও এই ছু পায়ে হাটা হইতে আরম্ভ 
হইয়াছে। মানুষের পাকষস্ত্রে আর একটা বাদরের 'পাকযন্ত্রে বড় 
বেশী প্রভেদ নাই। পাক্যন্ত্রের যে অংশটাকে বৃহদন্ত্র (12: 
intestine) বলে, সেট! মলাধার বা মলভাও ভিন্ন আর কিছুই ন্‌হে 
ঠিক খেন কুয়োপায়খানা-বিশেষ। এই পায়খানা হইতে নিয়ত 
বিষ শোষিত হইয়া'মানুষকে অকালে জরাগ্রস্ত এবং বিবিধ রোগগ্রস্ত 
করিতেছে। বাঁদরের বেলায় ইহ! হইবার জো নাই--কেননা সে যে 
চতুষ্পদ, তাহার বৃহৎ অস্ত্রে ময়লা সঞ্চিত হইয়া থাকিতে পারে 'না। 
এই কারণে কোন কোন সার্জন্‌ ( অস্ত্রচিকিৎসক ) মানুষের বৃহৎ 
অন্ত্রট! একেবারে কাটিয়া! উড়াই! দিতে চাহেন। কিন্তু অতদুর না 
গিয়া,আর একটি উপায় অবলম্বন করিলেও তুল্য ফল পাওয়া যাইতে 
পারে। সে উপায়টির কথ!" সম্প্রতি লিপ জিগ, (Leipzig) নগরে 
Dr. Klotz কর্তৃক'একটি পণ্ডিত-সভায়- ঘোষিত হইয়াছে। সে 
উপায়টি হইতেছে__মানষ তাহার' দুর" আত্মীয় মর্কটদের _ দৃষ্টান্তে 
আবার হাতে-পায়ে হামাগুড়ে দিয়া হাটিতে আরম্ত করুক | 
ছুপায়ে ইাটিতে থাকায় মানুষের জীরন-রক্ষার্থ অত্যাবশ্যক 
যন্ত্রগুলির (৮৭! ০:৭9) কাযের পক্ষে বিশেষ অসুবিধা ঘটিতেছে ৷ 
রক্তসঞ্চালন অবাধে হইতে পারিতেছে না, তাহার জন্য ধ্মনীগুলি 
ব্যাধিগ্রস্ত ( arterio-scelerosis ) | অতএব মানুষ যদি আবার 
চার গায়ে হাটিতে ধরে, তাহা হইলে তাহার রক্তসঞ্চালন, শ্বাস- 
প্রশ্থাস; পরিপাকক্রিয়াদি অধিকতর সহজে ও নির্বিদ্ধে - সম্পন্ন 
হুইতে- থাকিবে, ইহার ফলে তাহার জীবনটা অধিকতর 


৫৩৬৩ 
সুখকর 'ও দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারিবে। ডাক্তার সাহেবের মতে 
মান্থষের ভবিষ্যৎ শুভ যেন এই চার পায়ে হাটারই উপর নির্ভর 
করিতেছে। হামলেটের (84715) কথায় আমাদের বুঝি-_ 
“Crawling twixt earth and heaven” চলিতে হইবে দেখিতেছি। 
ডাক্তার সাহেবের ভবিষ্যৎবাণী যদি সত্যই ঘটে, তাহা. হইলে 
মেমদের -গাউনে চলিবে না বোধ "করি । আমাদের সকলেরই 
ব্শেভুষার পরিবর্তন করিতে হইবে স্থুধূ বেশৃভূষা কেন, আচার- 
হারার পরিবর্তন আবষ্ঠক, হইবে । Scala Santa তীর্থে 
উঠিতে হইলে, হামাগুড়ি দিয়া না গেলে উঠা যায় না। ইহাতে 
অতিবড় ভক্তেরও বড় কম. কষ্ট হয় না। জনাকীর্ণ বলনাচখরে 
চতুষ্পদ নরনারীর নৃত্যটা সুখকর না ছঃখকর সেটাও ভাবিয়া 
দেখিবার কথা। 








কোকেনখোর বাঁদর. 


বীরের অন্গকরণণ্রবৃত্তি চিরপ্রসিদ্ধ। ইহারা তাহাদের দুর 
আত্মীয় মানুষের অন্থকরণ করিতে সর্বদাই ব্যস্ত--এমনকি তাহার 
দোষগুলি পর্য্যন্ত । বীদরে সিগার্‌ ফুঁকিতেছে--্ঠাম্পেন পান 
করিতেছে, এমন ঘটন! সার্কাস্ওয়ালারা প্রায়ই দেখাইয়া থাকে। 
এ-সব ক্ষেত্রে ইহাদের জোর করিয়া এ-সব অভ্যাস করান হয়, 
সৃতরাং ইহাদের দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু মানুষের দেখাদেখি 
ইহারা নিজে হইতেই নেশ। ভাঙ অভ্যাস করিয়াছে, এমন দৃষ্টাত্তও 
নিতান্ত বিরল নহে। 
. পারী নগরীর Saint Anne 45)1827এর ডাক্তার Marcel 
Briand সম্প্রতি Societe Cliniqueএর একট! বৈঠকে একটি বাঁদর 
উপস্থিত করিয়াছিলেন সেটা বিলক্ষণ কোকেনখোর। বীদরটার 
নাম ছিল টোবী (1০১১) । 'একটি রমণী তাহাকে পালন করিতে- 
ছিলেন। মহিলাটি আবার বিলক্ষণ মর্ফি'য়া-ভক্ত ছিলেন। ইহার 
একটি বন্ধু ছিলেন তিনি নস্ত স্বরূপ কোকেন ব্যবহার করিতেন। 
বন্ধুটি মধ্যে মধ্যে রমণীর সহিত দেখা করিতে আসিতেন এবং 
টোবীর সামুনে কোকেনের 'নস্তও গ্রহণ করিতেন। 'এক দিন ভাহার 
কি খেয়াল হুইল কোকেনের ভিবাটা তিনি টোবীর হাতে দিলেন। 
টোবী ভিবাট! নাকের কাছে ধরিয়া, ত্রাণ লইয়া দূরে ফেলিয়া দিল। 
ভিবাটায় যে তাহার চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছে, সেদিন তাহার কোন 
পরিচয় পাওয়া গেল না। কিন্তু ইহার পর হইতে মহিলাটি যখনই 
বীদরটার কাছে আসিতেন, টোবী তাহার .পকেটের মধ্যে হাত 
চুকাইয়। কোকেনের ডিবাটা! বাহির করিত এন্ং সেটাকে খুলিয়া 
-তাহার মধ্যে নাকটা, রাখিয়া খুব জোরে নাস লইত এবং অতিশয় 
আনন্দ প্রকাশ করিত। ক্রমে ক্রমে বাদরটার কোকেনের মৌতাত 
এতটা বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, সে শিকল. ছিড়িয়া ঘরে ঢুকিত এবং 
দেরাজের মধ্য হইতে কোকেনের ভিবাট! বাহির করিয়া, তাহার 
নম্ত লইত। দেরাঁজের ভিতর কোকেনের ডিবা না থাকিলে, সে 
মহিলাটির ব্যাগ. খুলিয়1, তাহার মধ্যে হইতে কোকেন বাহির 
করিয়া তবে ছাড়িত। ক্রমে ক্রমে টোবী একটা পাকা 
কোকেন-ভক্ত হইয়া! উঠিয়াছিল। মহিলাটা তাহার মফি'়] সেবনের 
অভ্যাস সংশোধনের জন্য ডাক্তার মাসে'ল্‌ ব্রির্থারর তত্বাবধানে 
হাসপাতালে ভর্ত্তি হান; তিনি টোবীকেও সঙ্গে আনিয়াছিলেন। 
. হাসপাতালে টোবী ও তাহার কত্রাঁ ঠাকুরাণী উভয়েরই চিকিৎসা 
রত লাগিল। বি বলেন” বীদ্বরের নেশাদোব ছাড়ান যত 
সহল্প এমন: মানুষের বেলায় নয়। গুঁড়া সোড়! বাহাতঃ দেখিতে 
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অনেকটা কোঁকেনেরই মত। টোবীকে 'কোকেন্‌ না 
দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইল। সে উহ! লইয়া নাকে 
শেষে বিরক্তির সহিত দুরে নিক্ষেপ করিল। ইহার প 
যখনই তাহাকে কোন সাদারঙের গু'ড়া দেওয়া হইত, [সে সেটা 
খুলিয়া! একবার দেখিয়! দূরে ফেলিয়া দিত। ইহা! স্পষ্ট দেখ) 
গেল টোবী কোকেনই চায় অন্য কিছু নহে। 

নস্ত লওয়ার পর তাঁহার বেশ একটু নেশার যত ভাব হইত) 
মাদকদ্রব্য মাত্রেরই ধর্ম এই যে, প্রথম অবস্থায় ইহারা উত্তেগনা 
উপস্থিত করে। টোবীর বেলাঁতেও.ঠিক তাহাই -হইত। কখন 





কখন তাহার উত্তেজনার মাত্রা এত বেশি হইত যে, তাঁহাকে স্থির 


রাখা কঠিন হইয়া! পড়িত। সে ষাহাঁকে পাইত কামড়াইয়া ব! 
আঁচড়াইয়া দিত। ইহার পর তাহাকে যদি আর একমাত্রা কোকেন 
দেওয়া হইত, তাহা হইলে, তাহার পিপাসার লক্ষণ দেখা দিত। 
সেই সঙ্গে শরীরের নানা স্থানের লোম ছি'ড়িতে আরস্ত করিত । 
মানুষ কোকেনখোর লোম না ছি'ড়,.ক গা যে চুলকায় এ অবস্থা 
অনেকেই দেখিয়া থাকিনেন। কোকেনের নেশার এ একট! লক্ষণ । 


কোকেনের নেশা ধরিলে মনে হয়, গাঁয়ের উপর দিয়! কি যেন চলিয়া 


বেড়াইতেছে। ডাক্তার ব্রি মানুষের নেশায় ও .বাঁদরের নেশায় 
একটা! পার্থক্য লক্ষ্য করিয়াছেন । তিনি বলেন বীর যতই ৫ 
খোর হোক্‌ না কেন, তাহার একটা দিব্য মাত্রাজ্ঞান আছে! 
থামিতে হইবে সে তাহা বেশ বুঝিতে পারে । মানুষের বেলায় হি 
সে কথা বলা যাইতে পারে না। মান্য নেশ! করিতে ধরিলে তাল 


সামলাইতে পারে না-_ প্রায় মাত্রাধিক্য করিয়া বসে। মদ খাইতে 
বিলে, কেন মাত্র! ঠিক থাকে ন! ভিকুইজী তাহার একটা কারণ 


নির্দেশ করিয়াছেন। আমাদের নিকট কারণটি খুবই সঙ্গত 
বলিয়া বোধ হ্য়। ডিকুইন্সী বলেন মদ খাইলে প্রথমত শরীর 
ও মন উভয়ই খুৰ প্রফুল্ল হয়। মানসিক ন্দুত্তি ক্রমশঃ বৃদ্ধি 
হইয়া শেষে চরম সীযায় উপস্থিত হয়। তারপর ধীরে ধীরে নিস্তেজ! 


-ও অবসাদের ভাব আসে, শরীর ও মন ছুই একবারে অবসন্ন হইয় 


পড়ে । এই অবসাদ ও ক্ফুত্তিহীনতা দুর করিবার জন্য আবার মদ 
খাওয়ার আবশ্যক হয়, শেষে মদের পরিমাণ এতটা বাড়িয়া উঠে যে 
তাহার দ্বারা চৈতন্য পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া পড়ে । 





খুড়তুতে! জেঠতুঁতো। ভাই ভগ্নীদ্ধের মধ্যে বিবাহ ও 
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বায় ও মহন্মদীয় ধৰ্ম্শাস্তরে খুড়তুতো, জেঠতুতো ভাই ভগ্নীদের 
মধ্যে বিবাহের ব্যবস্থা থাকায়, খীষ্টান ও মুসলমানদের মধো ওরূপ 
বিবাহের খুবই প্রচলন থাকিতে দেখ! যায়। এরূপ এক রক্তের 
মধ্যে বিবাহের ফল ভাল হয় কি মন্দ হয়,_-সে বিষয়ে মধ্যে মধ্যে 
খুবই তর্কবিতর্ক হইয়া থাকে । এক শ্রেণীর পণ্ডিতদের মতে এরূপ 
বিবাহে সন্তানেরা রুগ্র বিকলাঙ্গ, ও বুদ্ধিহীন, হয়। অপর শ্রেণী, 
আবার স্বীকার করেন না! ডাক্তার যোজেফ, স্কট বহু দিন ধরিয়া 
তিহারণ সহরে বাস করিতেছেন । পারস্য দেশ ও তাহার 
অধিবাসীদের সম্বন্ধে তাহার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে। তিনি 
বলেন পারস্ত দেশে মুসলমান ও অন্যান্য জাতিদের মধ্যেও 
খুড়তুতো - জেঠতুতো৷ ভাই ভগ্মীদের মধ্যে খুবই বিবাহ হয়। 
সে দেশে বখতিয়ারী. বলিয়া একটা জাতি ' আছে। ইহারাও 
খুড়তূতে| ভাই ভয্নীদের মধ্যে বিবাহ. করিয়া থাকে । এই বিরাে 


. ৫ম সংখ্যা ] 
পারি 
যে-সব সন্তান হয়, তাহারা অন্য সন্তানদের অপেক্ষা কোন বিষয়ে 
যে অধিকতর উন্নত ডাক্তার ক্কটের তাহা মনে হয় না। কোজার 
জাতির মধ্যে স্ববংশে বিবাহ ছাড়া অন্য বিবাহ নাই বলিলেই 
_ হয়। ইহাদের সন্তানেরাও কোন অংশেই অপর সকলের অপেক্ষা 
উন্নত নয়। স্ববংশে বিবাহ করিলে, সন্তানেরা অধিক বলবান ও 
সবুদ্ধিমান হয়, ইহার স্বপক্ষে পারস্ত দেশে ডাক্তার স্কট কোন যুক্তিযুক্ত 
প্রাণ পান নাই। তিনি বলেন, শিক্ষিত, এবং বুদ্ধিমান পারস্ত- 
বাসীদের মধ্যে এরূপ বিবাহের সংখ্যা দিন দিন হ্রাস হইতেছে। 
পারস্তের হকিমগণও এরূপ বিবাহের অন্থযোদন করেন 'ন1। 
তাহার! এ-সকল বিবাহের ফল খুবই অনিষ্টকর বলিয়াই কীর্ভন 
করিয়া থাকেন। পীরস্ত দেশে বাহাই জাতি. খুবই বুদ্ধিমান 
বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহার! কিন্তু স্ববংশে বিবাহ অনুমোদন করে'না। 
ইহাদের বিশ্বাস এরূপ বিবাহে যে-সব সন্তান হয়, তাহারা শারীরিক 
কি মানসিক উভয় বিষয়েই অতিশয় ছূর্ববল হয়। পারন্তের রাজধানী 
সতিহারণ নগরের অধিবাসীরা অন্যান্য স্থানসমূহের লোকদের অপেক্ষা 
অধিক বুদ্ধিমান ও শিক্ষিত। ইহাদের ধর্শবন্ধনও তেমন দৃঢ় নহে। 
"ইহার! কিন্ত স্ববংশে বিবাহের পক্ষপাতী নয়। ফলতঃ ভাই ভগ্নীদের 
. মধ্যে বিবাং-প্রথা পারস্ত দেশ হইতে ক্রমশঃ অদৃশ্য হইতে আরম্ভ 
_করিয়াছে। বনী 


পিস 


সহজে মৃত্যু উৎপাদনের প্রতিকুলে বৈজ্ঞানিক যুক্তি; 


যে-সকল রোগী দুরারোগ্য ভীষণ যন্ত্রণাকর রোগে কষ্ট 
পাইতেছে--যাহাদের রোগ মোচন করা দূরে থাক্‌, রোগ-যন্ত্রণা 
নিবারণ করাও চিকিৎসকদের সাধ্যাতীত--তাহাদের পক্ষে মৃত্যুই 
একমাত্র মহৌষধ! কেহ যদি এরূপ রোগীর মৃত্যুর ব্যবস্থা করেন 
, তাহাতে তিনি ন্যায় করেন কি অন্যায় করেন_সে কথা সহম! বলা 
বড় কঠিন। এ বিষয়ে সংবাদপত্রীদিতে মধ্যে মধ্যে ঘোরতর 
- আন্দোলন হইতে দেখা যায়। 
পক্ষে অনেকগুলি খ্যাতনামা লোকের নাম করিতে পার! যায়। 
এরূপ সুখকর মৃত্যু সম্পাদনের ভার অবশ্য ডাক্তার মহাশয়দের 
হস্তেই নিপতিত হইবার কথ! | এমন অনেকে আছেন, যাহারা 
সত্য সত্যই মনে করেন, ডাক্তারের! যে স্থলে রোগীর যন্ত্রণা নিবারণ 
কর! বা হ্রাস করা একবারেই অসম্ভব মনে করে; সেরূপ স্থলে 
কথন কখন ক্লোরোফর্ম্‌ (৫৪1০৮০০৮) সাহায্যে বা অন্য কোন 
উপায়ে রোগীর প্রাণবিয়োগ করিয়া বিশেষ দয়ার কাযই করিয়া 
থাকে।, এইরূপ সহ্জমৃত্যু সংঘটন করা উচিত কি অন্ৃচিত 
আমরা সে বিষয়ে এ স্থলে কোন কথা বলিব না। এ প্রসঙ্গে আমরা 
দুটি বিষয়ের উল্লেখ করিব মাত্র।. প্রথম--মৃত্যু যে অতিশয় যন্ত্রণাকর 
এ কথা ঠিক নহে। মৃত্যুর কোন কষ্ট নাই, থাকিতেও পারে ন।। 
আমরা যাহাকে মৃত্যুযন্রণ। বলিয়া থাকি_-সেটা! রোগীর প্রাণ 
বিয়োগের চেষ্টা মাত্র । ইহাতে উপস্থিত সকলের যনে কষ্টের উদয় 
"হয় বটে কিন্তু রোগীর কোন যন্ত্রণা হয় না। এ সময় তাহার ইন্দরিয়- 
গুলির চেতনা থাকে না__কাঁষেই সে কিছুই অন্থুভব করিতে পারে 
না। কবির কথায় বলিতে গেলে, সে সময় তাহার অবস্থা 
Craving naught nor fearing, 
Drift on through slumber to a dream 
And through a dream to death. | 
তাঁরপর্‌ দ্বিতীয় কথাটি হইতেছে--যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ । 
এই সকল-দেশ-প্রচলিত প্রবাদৰাক্যটি একবারে মিথ্যা এ কথা কেহই 


-পঞ্চশস্ত 





এরূপ রোগীর সহজমৃত্যু সংঘটনের : 
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বলিতে পারেন না। সার জেম্স্‌ প্যাগেট বলিতেন--চিকিৎসকের 
কর্তব্য শেষ মুহুর্ত পর্য্যন্তও রোগীকে বীচাইতে চেষ্টা করা। মৃত্যু 
অবধারিত মনে হইয়াছে--অথচ এমন রোগ্নীকেও বীচিয়৷ উঠিতে 
দেখা গিয়াছে । চিকিৎসকের এমন শত শত রোগীর কথা অবথত 
আছেন। সম্প্রতি Journal 'of the American Medical 
Association পত্রিকায় এ বিষয়ে একটি ঘটনা উল্লিখিত হইয়াছে। 
আমেরিকায় কোন এক ধর্মযাজকের স্ত্রী হুম্চিকিৎস্ত রোগে 
নিরতিশয় যন্ত্রণা পাইতেছিলেন। চিকিৎসকগণ তাহার রোগ 
দুরারোগ্য বলায় এবং রোগবন্ত্রণা সহা করা একবারে অসম্ভব 
হওয়ায় মহিলাটি আমেরিকার প্রায় সকল সংবাদপত্রে এই মর্মে 
এক পত্র লিখেন যে চিকিৎমকগণ যদি সহ্জমৃত্যু ঘটাইয়া 
ভীহাকে এই ছুঃসহ যন্ত্রণার হাত হইতে রক্ষা করেন, তাহা 


' হইলে তাঁহার আত্মা তাহাদের কাছে. চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ 


থাকিবে; এই কাযে তাহাদের বিশেষ দয়াই প্রকাশ পাইবে। 

সৌভাগ্যের বিষয় কোন ডাক্তারই রমণীটির করুণ আবেদন 
গ্রাহ করেন নাই। পরে জানিতে পারা গিয়াছিল--অস্ত্রচিকিৎস! 
করাইয়। মহিলাটি সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হইতে পারিয়াছিলেন। 5% 

Louis Medical Review পত্রিকায় Mr.. Edmund Owen 
আরও এরূপ দুইটি রোগীর কথা বল্িয়াছেন। ইহাদের রোগও 

সুদক্ষ চিকিৎসকগৃণ ছুরারোগা বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। কিন্ত 
ইহারা উভয়েই আশ্চর্য ভাবে রোগমুক্ত হইয়া, চিকিৎসকের! যে 
অভ্রান্ত নয়--সে কথা উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিয়াছিল। অতএব 
চিকিৎসাবিজ্ঞান যতদিন নিঃশংসয়রূপে কোন রোগীর রোগপরিণাম . 
বলিতে পারার মত অবস্থায় না আসিতেছে ততদিন সহজ- 
মৃত্যুবাদীদের কথা অন্থসারে কায কর! খুব যে নিরাণদ তাহ! 
বলিতে পার! যায় না। ততদিন “যতক্ষণ শ্বাস_-ততক্ষণ আশ” 
নীতিরই অন্সরণ করা সর্বতোভাবে স্থবিধাকর ও কর্তব্য এ বিষয়ে 
আর কোন সন্দেহই নাই। সে 


বিবাহিত ন! অবিবাহিত ?-- 

পূৰ্বেৰ যে-সব কাজকর্ম্ম পুরুষদের একচেটে ছিল, এখন সে-গব 
কাযে রমণীরাও যে ভাগ লইতে উদ্যত হইয়াছেন, এ কথ! কাহারও 
অবিদিত নাই। দ্ুদশ বৎসর পূর্বের আফিসগুলিতে কেবল মাত্র গুঁন্ফ- 
শ্বক্রধারী বদন্মগুল বিরাজিত থাকিতে দেখা যাইত ; এখন সে-সব 
স্থানে ক্কচিৎ দুচারিটি চারুহাসিনী, শোৌভনবদনা রমণীর দর্শন লাভ 
না হয় এমন নব. স্বাধীন ব্যবসা খুলিতেও রমণীগণ পুরুষের প্রতি- 
যোগিতা না করিতেছেন, তাহ! নহে। মেয়ে উকীল বিরল হইলেও 





. পৃথিবীতে মেয়ে ডাক্তার বড় কম নাই। বিলাতে সরকারী কাজে 


যে-সব মহিলা নিযুক্ত আছেন, তাঁহারা সকলেই কিন্তু কুমারী । সে 
দেশে সম্প্রতি একট! প্রশ্ন উঠিয়াছে--বিবাহ করিলে, এসব কুমারীদের 
চাকরী থাকিবে কি না ? London County Council প্রশ্নটা লইয়া 
বিষম সমস্তায় পড়িয়াছেন। লওনে স্কুল মেডিক্যাল সার্ভিসে 
অনেকগুলি রমণী নিযুক্ত আছেন। ইহাঁদের কেহ. ব! ডাক্তার, 
কেহ বা ধাত্রী, কেহ বাঁ আর কিছু। ইহার! এই সর্তে কর্শ্মে 
প্রবিষ্ট - হইয়াছেন যে, বিবাহ করিলে, ইহাদের কর্ম হইতে 
অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতে হইবে। এই সর্ভের বিরুদ্ধে 
ইহারা 0০85:0০011এর নিকট একটা আবেদন করিয়াছেন । 
কাউন্সিলে দুদিন ধরিয়া এ বিষয়ে বিস্তর বাদান্থ্বাদ হইয়াও 
কোন একটা শেষ সিদ্ধান্ত হয় ন!। উপায়ান্তর ন! দেখিয়া 
কাউনৃসিল্‌ (General Purpose Committe) জেনারেল্‌ গারুপ্াস্‌ 


৫৬২ 

AMMAN ASSO 
রুমিটর শরণ লইয়াছেন।. আশ্চর্য্য এই যে, ঠিক একই সময়ে 
রুষিয়ায় 0153 5)দ০৭এর নিকটও এই প্রশ্নটা উত্থাপিত 
হইয়াছে। সেখানে. ইহার , একট! মাঝামাবি-গোচের নিষ্পত্তি 
হইয়া গিয়াছে। সেণ্টপিটাসৃৰার্গের [107৩5 পত্রিকার সংবাদদাতা 
এই সংবাদ দিয়াছেন যে, সেখানে S০০০] Council of the 
557০৫ এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, গ্রাম্য বিদ্যালয় সমূহে 

" বিবাহিতা রমণীগণ' অবাধে শিক্ষয়িত্রীর কাঁধে নিযুক্ত হইতে পারিবেন। 
কুমারী শিক্ষয়িত্রীরা ইচ্ছা করিলে, বিবাহপাঁশে বদ্ধ হইতে 
গারিবেন। কিন্তু বিবাহিতাদের সন্তানপংখ্যা যদি এত বেশি 


হ্য়' যে; তাহাদের পক্ষে শিক্ষকের গুরু দায়িত্ব বহন করা অসম্ভব, . 


তাহা হইলে, তাহাদের কর্দ হইতে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতে 
হইবে। এতদৃপ্রসঙ্ে Royal Civil 86160 Commission 
চতুর্থ বিবরণীটি (১০৫: -উল্লেখবোগ্য। যে-সব সরকারী কাযে 
রমণীর! এখন পর্য্যন্ত প্রবেশাধিকার পান নাই সিভিল্‌ সার্ভিস্‌ 
কমিশনের মতে, সে-সব কাযে রমণীদের অধিকার না দেওয়াই 
উচিত। যে-সব কাযে রমণীদের নিয়োগ করিলে সাধারণের সুবিধা 
হইবার কথা সেরূপ কাষেই ইহাদের নিয়োগ করা কর্তব্য। 
পুরুষদের কাষে মেয়েদের নিয়োগ করিলে তাহাদের বেতনও 
অনেকটা পুরুষেরই তুল্য হওয়া উচিত। তবে পুরুষের যোগ্যতা 
নারীর অপেক্ষা চিরকালই বেশি, সেই কারণে নারী ও পুরুষের বেতন 
ঠিক এক হওয়া উচিত নয়। .মেয়ে ডাক্তার নিয়োগ সম্বন্ধে কমিশন 
বলেন চিকিৎসা বিভাগের কোন কোন শাখা মেয়ে ডাক্তার দ্বারাই 
পূর্ণ হওয়া উচিভ । কমিশনের প্রায় নকল সৃভ্যকেই এ-সকল বিষয়ে 
একমত হইতে- দেখা,যায়। কমিশনের সভ্যদের মধ্যে অনেকগুলি 
সুযোগ্য লোকের নায় থাকিতে দেবা যায়। যখ!—General 
Medical Council প্রেনিডেণ্ট, Sir- Donald Mac Aiinter 
€আর্‌ ডোনাল্ড. ম্যাক এলিণ্টার্‌), স্বব্খ্যাত প্রাণীতত্ত্ববিদ্‌ M+. 
A, E. Shipley (4, ই, দিপ, লি) Miss Halden (কুমারী 


হ্যাল্ডেন্‌) প্রভৃতি । ইহাদের মত যে উপেক্ষার. bli একথা : 


ই বলিতে পারেন না। 


বংশগত 5 রোশিদুউ পরিবারের উৎপাদিকা শক্তি -. 


কয়েক বৎসর পূর্বে অধ্যাপক কাল” পিয়ার্সন্স (Ka! 
Pearsons) যখন বলেন, সাধারণ সুস্থ পরিবারের অপেক্ষা রোগন্ুষ্ট 
পরিবারের উৎপাদিক] শক্তি অনেক বেশি এবং এই-সর বংশে প্রথয় 
দিককার সন্তানদের মধ্যে বংশগত রোগের যতটা! সম্ভাবনা! .এমন 


পরবর্তীদের মধ্যে নহে, মে সময় কথাটা লইয়া .ইয়ুরৌপে ভারি, 


একট! হৈ চৈ. পড়িয়! যায়। অনেকে ইহার তীব্র প্রতিবাদও 
করিয়াছিলেন । Ploetz, Weinberg, Maeanly প্রভূত গতিতগণ 
তো মতটাকে একবারেই উড়াইয়! দিতে চেষ্টা] করিয়াছেন। সম্প্রতি 
Royal Statistical 59091 সম্মুখ Mr. Major Greenwood 
(৫মজর্‌ গ্রীন্‌-উড_) এ বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন। এ 
' সম্বন্ধে ইহার মত অনেকটা Weinটer৪এর তুল্য । ইনি বলেন 
বংশগত রোগছুষ্ট পরিবারের উর্ববরত্ব থে বেশি, আর সেই.বংশের 
প্রথমজাত সন্তানেরা অধিক রোগগ্রস্ত হয়_-এ কথার মুলে কোনই 
সত্য নাই।. সংখ্যাতালিক1 (50৭50০5) হইতেও ইহা :প্রমাণ 
করিতে পার! যায় .না ৷. A ছি 
এ্রজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ বাগচী । ৭ 


প্রবাসী-_ভীদ্র, ১৩২১ 


সপ িাস্পিাসিাস্পিতাস্পিস্পিতাস্পিরস্িস্পিাসিিপীস্শির 





নামে একটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল । 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 





দশ অবতার ৰ প্রস্তর 
১৩১৫ সালের কার্ত্তিক সংখ্যা প্রবাসীতে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত ১ 
অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের উত্তরবঙ্গে পুরাতত্বসংগ্রহ 
উত্তরবঙ্গের 


প্রত্ব-সম্পদের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ কর! ছাড়া প্রবন্ধটির 
আর এক প্রধান উদ্দেশ্য ছিল এই প্রমাণ কর! যে 


বৌদ্ধধৰ্ম ভারতবর্ষ হইতে অগ্নি ও তরবারির সাহায্যে 


দুরীকৃত হয় নাই। প্রবন্ধমধ্যে তিনি উত্তরবঙ্গ হইতে 
আবিষ্কৃত "অনেকগুলি অক্ষত বৌদ্ধ-কীৰ্ত্তিচিন্ছের পরিচয় 
দিয়! বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন যে এই-সকল অক্ষত 


এ 


'বৌদ্ধ-কীৰ্ত্িডিহ্নের আবিষ্কারের সঙ্গে অনি খ ও ৪ তরবারির 


কাহিনীর সামঞ্জন্ত নাই । রি 
রাজশক্তি যেই ধর্ম্মাবলম্বী,. চির জন- 


. সমূহের উপর সর্ধদেশে সর্বকালেই কিছু-না-কিছু অত্যা- 
চার হইয়াছেই। ভারতবর্ষে এই অত্যাচার যত কম 


হইয়াছে, তত কম-বোধ হয় আর পৃথিবীর অন্য কোন. 
দেশে হয় নাই। ভারতবর্ষ সর্বস্ব ও পরধর্ম- 
সহিষ্ণুতার দেশ। কিন্তু তবু এই দেশেও পরধর্মের 
উপর 'যে কিছুমাত্র অত্যাচার কোন কালে হয়: নাই « 
এমন কথা বল যায় না৷ অশোকাবদানে পুষ্যমিত্র 
কর্তৃক অশোকস্ত,প ধ্বংসের কাহিনী, শশাঙ্ক নরেন্দ্রগুপ্তের 
বোবিদ্রুম উৎপাটনের কাহিনী, বল্লাল-চরিতে রাজকোঁপে 
ধোগীসম্প্রদায়ের পতনকাহিনী, ভুবনেশ্বর-গ্রশস্তিতে ভব- 
দেব ভট্টের বৌদ্ধ-ও-উৈন-সাগরের ‘অগস্ত্য স্বরূপে পরি- 
চিত হইবার প্রয়াস, শৃন্তপুরাণে ধর্মের যবনরূপ পরিগ্রহ ' 
করিয়! হিন্দুধর্শের বিনাশ করার কথ ইত্যাদি লিপি- 
বদ্ধ বিবরণ হইতে .বুঝা যায় যে ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্য 
রেবারেষির ভাবটা ভারতবর্ষে একেবারে অজ্ঞাত ছিল 
না। ছুই চারিটি ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়]: রহি-. 7 
য়াছে, আর কতশত অন্কুরূপ ঘটনা হয়ত বিস্বৃতির অতল 
জলে ডুবিয়া গিয়াছে। যাহা হউক মোটের উপর 
ইহা স্বীকাৰ্য্য যে ধর্মকলহ ভারতবর্ষে রক্ত-বাঙ্গাচরণে 
উন্মুক্ত অসি ও প্রজ্ণিত মশাল হস্তে খুব বেশী দেখ! 
দেয় নাই--অবশ্য মুসলমান আগমনের পূর্বের, হিন্দু ও 


.. কতকগুলি পুরাতন দেবমন্দির বর্তমান আছে। * 


+ ইহা! ঠিক। 


৫ম সংখ্য! ] 





তেই বিনষ্ট হইয়াছিল সত্য,-কিন্তু তাহা হিন্দু ও বৌদ্ধদের 
পরম্পরের ধর্ম্মকণহের ফল নহে,_তাহাতে নবাগত 


tC 
সৃঁজিগধর্ত্বাবলন্বী আাক্রমণকারীগণের হস্ত চিহ্ন স্পষ্ট পরিদৃগ্য- 
‘হিন্দু বৌদ্ধ জৈন শৈব বৈষ্ণব), 


মানসে হস্ত, 
কাহারও: প্রতি. পক্ষপাত দেখায় নাই। দেশব্যাপী 
বিরাট কীর্তিচিহাবলির ধ্বংসাবশেষের মধ্য হইতে 
দৈবাৎ ছুইএকট1 অক্ষত বৌদ্ধকীর্তি বাহির হইলে তাহাই 
অত্যাচারের অভাবের প্রমাণস্বরূপ - উয্থাণিত হইতে 
পারেনা। | 

্রাহ্মণ্যধর্ম্নে ও বৌদ্ধধর্ম সমন্বয়ের চেষ্টা হইয়াছিল 
-তাহার-নান। প্রমাণ বর্তমান আছে। কিন্ত 
মৈত্ৰেয় মহাশয় সমন্বয়ের যে. প্রমাণ উপস্থিত করিয়া- 


" পখ্ছিলেন আজ তাহারই আলোচন! করিব। তিনি লিখিয়া- 


ছিলেন-_( প্রবাসী ৮ম ভাগ ৩৮৭ পৃষ্ঠা) 

“বেল আমলা একটি পুরাতন গ্রাম ( বগুড়া জেলায় )। তথায় 
* যেখানে 
মন্ৰির ছিল, পেখানে এখনও ই্টক প্রস্তরের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া 
যায়। তথায় অন্থসন্ধান-কার্ষ্ে নিযুক্ত হইয় শ্রীমান রাঁজেন্্রলাল 
আচার্য্য একখানি খোদিত প্রস্তর প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাহা প্রায় 


“ সমচতুক্ষোণ ; তাহার উভয় পৃষ্ঠে নানা মুক্তি খোদিত আছে ।” 


2 


«একপৃষ্ঠে কতকগুলি ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রকোষ্ঠ অঙ্কিত আছে। তাহার 
প্রধান প্রকোষ্ঠে একটি ঘোগাসনে উপবিষ্ট চতুভূ্জ মূর্তি উপরের 
ছুই হস্তে গ্দাপত্ম, _নীচের ভুইহস্ত জানুবিন্যস্ত,--দেখিবামাত্র বুঝিতে 


- পারা যায় বুদ্ধমুত্তির সহিত দুইটি অতিরিক্ত হস্ত যোজনা - করিয়া 


তাহাকে শ্রীমন্ারারণ-মু্তিতে পরিবন্তিত॥করা হইয়াছে। শ্রীমুর্তির 
পদতলের প্রকোষ্ঠে যে-সক্ল বিচিত্র কারুকার্ধ্য খোদিত ছিল, 
তাহারই অংশবিশেষ পরিবন্তিত করিয়া একটি গরুড়মুর্তির আভাস 
প্রদান করিবার চেষ্টা কর! হইয়াছে। কিন্তু উভয় পার্থর বা শীর্ষ- 


-দেশের প্রকোষ্ঠগুলির অন্যান্য খোদিত মূর্তির কোন পরিবর্ভন“করিবার 


চেষ্টা করা হয় নাই। তাহাতেই এই প্রস্তরফলকের বৌদ্ধকীপ্তি 
সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইতে পারে নাই। শ্রীমুণ্ির শীধদেশে আর 
একটি যোগাসনে উপবিষ্ট ত্রিভুজ মুক্তি ; ছুইদিক হইতে ছুইটি হস্তী 
তাহার মস্তকে জপরসেক করিতেছে । ঠিক এইরূপ একটি চিত্র সাচি 
সুগের পূর্বন্বারে সংযুক্ত আছে। সুতরাং ইহা যে বৌদ্ধ কীর্তির চিহ্ন 
তাহাতে মংশয় নাই।. তাহাকে সমথয়-যুগে নারায়ণ-বিগ্রহের সহিত 
সামগ্রস্ত রক্ষার্থ যথাসাধ্য রূপান্তরিত কর! হইয়াছে। অপর পৃষ্ঠে 
একটি দশদল পদ্ম ;-_-তাহার প্রতিদলে বিষ্ণুর দশাবতারের এক একটি 
চিত্ত খোদিত কর! হইয়াছে | * *% * |” 

“উভয় পৃষ্ঠের শিল্পকৌশলের তুলন! করিলে দেখিতে পাওয়া 
যায়.-দশাবতার অঙ্কনের শিল্পকৌশল অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট; বুদ্ধ- 
মূর্তির সহিত যে ছইখানি অতিরিক্ত হস্ত সংযুক্ত হইয়াছে তাহার শিল্প- 
কৌশলও তদ্রপ 1 ইহাতে ধৰ্ম্মসমন্বয়ের . সুস্পষ্ট ॥পরিচয় - অভিব্যক্ত 


- দশ অবতীর প্রস্তর 


ANSI NSNAN NANA SANS NSN NANA NAA NA NAA NAA AS 


_ বৌদ্ধ প্ৰাচীন ধৰ্ণ্মস্থলীগুলি অবশেষে অগ্নি ও তরবারি- 


হয় নাই। 


৫৬৩ 





হইয়া রহিয়াছে। পাল নরপালগণের শাদন-সময়ে ধর্মসমন্বয় 
সাধিত হইবার প্রমাণ-পরন্পরার অভাব নাই। তাহার! মহাভারত 
পাঠ করাইয়া ব্রাহ্মণকে দক্ষিণাদান করিতেন ; মহা সামন্তাধিপতির 
আবেদনে শ্রীমন্নারায়ণ-বিগ্রহ স্থাপনার জন্য ভূমি দান করিতেন ;_- 
এইরূপ নান! প্রমাণ তাত্রশীসনে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার সহিত 
“অগ্নিও তরবারিশ্র আখ্যায়িকার সামঞ্জস্ত নাই৷” 

আমরা মৈত্রেয় মহাশয়ের রচনা আলোচনার সুবিধা 


হইবে বলিয়া সম্পূর্ণ উদ্ধত করিয়া! দিলাম ৷ যে প্রপ্তর- 
খানি লইয়া মৈত্ৰেয় মহাশয় বিচার করিয়াছেন তাহাকে 
আমর! ছেশ অব্রতাল প্রস্তব্প নামে অভিহিত 
করিতে চাহি। মৈত্রেয় মহাশয় একখান! মাত্র প্রস্তর 
দেখিয়! সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন এবং সেই-সকল সিদ্ধান্ত 
প্রচারিত করিয়াছিলেন। আমি উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণ 
বঙ্গে এরূপ অনেক প্রস্তর. পাইয়াছি। এরূপ প্রস্তর 
ঢাকা মিউজিয়মে ছুইখানা, ঢাকা. সাহিত্য-পরিষদে 
একখানা; আমার নিকট দুইখান! ও.আমার এক বন্ধুর 
নিকট একখান! আছে। আমি দিনাক্জপুর বাঁলুরঘাট 
সবডিভিপনের নিকটবর্তী এক গ্রাম হইতে এরূপ -এক- 
খানি দশ অবতার প্রস্তর সংগ্রহ করিয়াছিলাম-_বানুর- 
ঘাট-বাসী আুহৃদ্বর ৯যুক্ত দেবেন্দ্রগতি রায় মহাশয় তাহা 
আমার নিকট হইতে চাহিয়া বরেন্দ্র-অন্কসন্ধানসমিতির 
মিউজিয়মে দিবার জন্য লইয়া যান। :বোধ হয় সেই; 


প্রস্তরখণ্ড এখন সেইখানেই আছে। 


এতগুলি প্রস্তর মিলাইয়া দেখিয়া আমাদের মনে 
হইতেছে যে মৈত্রেয় মহাশয় একখানামাত্র প্রস্তর দেখিয়া 
যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহ! বোধ হয় ঠিক: 
মৈত্রেয় মহাশয় তাহার আলোচ্য প্রবন্ধে 
প্রকাশিত সিদ্ধান্তাবলি কোথাও প্রত্যাহার করিয়াছেন 
বলিয়।' অবগত নহি।' অথচ দেখিয়াছি অনেক ইতি- 
হাসানভিজ্ঞ লোকে মেত্রেয় মহাশয়ের" প্রাগুক্ত দশ 
অবতার প্রস্তরের প্রমাণকে বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্মের সমন্বয়ের 
শক্ত প্রমাণ বলিয়া উল্লেখ করে। মৈজ্রেয় মহাশয়ের 
মত প্রবীণ এঁতিহাসিকের ভ্রমগুলি পর্য্যন্ত সাধারণ 
লোকে সত্য বলিয়া অনুসরণ করে। এই হেতু এবিষয়ে 
তাহার মনোযোগ আকৃষ্ট করিবার জন্য দশ অবতার 


প্স্তরের বিষয়ে আমাদের যথাজ্ঞান অভিমত নিয়ে 
প্রকাশিত করিলাম ৷ 


৫৬৪ 


১৮৫৯, 





পা্িপাসপাসসিপাসিপাস্সিাসি 


"দশ অবতার প্রস্তরগুলি প্রায়ই প্রাচীন দেবালয়াদ্ির 





ধবংসাবশেষের নিকট পাওয়া গিয়াছে। সহজে স্থানান্তরে 


বহিয়া লইয়া যাওয়া যায় বলিয়া সময় সময় দেবালয়া- 


দির চিহ্ন হইতে বহুদুরেও পাওয়া গিয়াছে। অনুসন্ধানে - 


জান! গিয়াছে যে, যে-সমত্ত দেবালয়ের ভগ্রাবশেষের 
নিকট এই দশ অবতার প্রস্তরগুলি- পাওয়া গিয়াছে 
তাহ! প্রায়ই বিষ্ণুর মন্দির ছিল্‌-_কারণ তাহার নিকট- 
বর্ত্তা পু্ষরিণী হইতে বিষ্ণুবিগ্রহসকল উত্তোলিত হই- 
.য়্াছে। কাজেই এইগুলি বিষ্ুপুজারই অঙ্গীয় ছিল 
বলিয়া অন্থমিত হইতেছে। মহানির্ববাণ তন্ত্র দেখা যায় 
যে চণ্ডীর মন্দিরে (সিহত উপহার. দেওয়া, শিবের 
মন্দিরে বৃষ উপহার দেওয়া, বিষ্ণুর মন্দিরে গরুড়মূর্তি উপ- 
হার দেওয়া বিশেষ পুণ্যজনক বলিয়া বিবেচিত হইত ৷ 
যথা &_ 


দেব্যাগারে মহাসিংহং বৃষভং শঙ্করালয়ে । 
গরুড়ং কৈশবে গেহে প্রদদ্যাৎ সাধকোত্বম ॥ 
ত্রয়োদশ উল্লাস--৩২ শ্লোক । 


এই দশ অবতার প্রস্তরগুলিও হয়ত বিষ্ণুমন্দিরে মানসিক 


করিয়া উপহার প্রদত্ত হইত। এই বিষয়ে কোন শাস্ত্রীয় 
নিদেশ খুঁজিয়। পাই নাই__কেহ পাইয়া! থাকিলে জানা- 
ইলে, বাধিত হইব। . 
বর্ণনায় পড়িয়াছি যে জুপের গাত্রে অসংখ্য ছোট ছোট 
প্রস্তর সংলগ্ন ছিল-_সেই গ্রাম্তরগুলিতে বুদ্ধের জীবনের 
নানা ঘটনাবলি খোদ্িত. ছিল.। ভক্তগণ সেগুলি স্ত,পে 
দান করিয়াছিলেন। গতবৎসর রামপালে একটি পুকুর 


খনন করিবার সম্য় পুকুর হইতে একটি. বিষ্ণুমু্ততি, এক- 


খানি স্র্য্যমূর্তি, ছুইথানি দগ' অবতার প্রস্তর এবং একখানি 
বু্ধনূত্তিঅক্কিত “যে ধর্ম” ইত্যাদি বৌদ্ধমন্ত্র-খোদিত 
ক্ষুদ্র বুদ্ধ-প্রস্তর পাওয়া যায়। মৃর্তিগুলির সঙ্গে. ছুইখান। 
দশ অরতার প্রস্তর ও এক্খান! বুদ্ধপ্রস্তরের' "আবিষ্কার 
দেখিয়! মনেহয় যে এগুলি মন্দিরে.উপহারদত্ত জিনিষ । 
এ, প্রস্তরগুলির গঠন্ভঙ্গি ও অঙ্কিত চিত্রাবলি দেখিয়া 
এগুলি আবু ‘এক ব্যবহারে লাগিত বলিয়া মনে 
হইতেছে । পুর্ববঙ্গে লক্মীপুজার সময় আজকাল একটা 
মৃত্তিকার শরারও পুজা দেওয়া হয় এই শরার পৃষ্ঠে লক্ষ্মী, 
সরস্বতী, দুর্গা ইত্যাদি দেবদেবীমৃত্তি অঞ্কিত থাকে। 


প্রবাসী- ভাব, ৯৩২১ 





মাদ্রাজের অমরাবতী. স্তুপের . 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


২৮, SANA পি 





_ লক্ষমীপুজার সময় কুস্তকার ও লগ্নাচার্য্য ব্রাহ্মণগণ এই- 


রে 


রূপ চিত্রান্কিত শর! "হাজার হাজার বিক্রয়ার্থ বাজারে 
লইয়া আসে। প্রত্যেক হিন্দু গৃহস্থ এক একখানা 
রুরিয়া এই শর! কিনিয়া লইয়া যায়। সাধারণতঃ 
এইরূপ চিত্রাঞ্িত শর! /* আনা বা ।* আন! করিয়। 
বিক্রয় হয়। কিন্তু প্রত্যেক হিন্দু গৃহস্থের অবস্তাক্রেতব্য 
বলিয়া লক্ষ্মীপুজার হাঁটে উহার মূল্য সময় সময় টা 
১০ টাক! পৰ্য্যন্ত হয় 
. এই চিত্রাঞ্কিত শরাগুলির সাধারণতঃ লক্ষমীশর! নামে 
অভিহিত হয়। আমার, মনে হইতেছে. যে এই দশ অব- 
তার প্রস্তরগুলি হয়ত প্রাচীনকালে লক্মীশরার কাষ 
করিত। প্রমাণ কিছুই নাই, তবে সাদৃশ্য দেখিয়া 


;: দশ-তআবতার প্রস্তর নং ১ 





কমলা-নারায়ণ পৃষ্ঠ । 
এইরূপ মনে হয় এইমাত্র ৷. লক্ষ্মীশরায় লক্্মীসরস্বতীর 
মধ্যে দশভুজ! ভ্র্গার মুর্তি অক্কিত, দশ অবতার প্রস্তরে 


দশ অবতার পৃষ্ঠ ! 


লক্ষ্মীসরস্বভীর মধ্যে চতুভূ'্জ-বিষুর মুর্তি অঙ্কিত। দশ 





অবতার প্রস্তরগুলি ন নিকৃষ্ট ভাস্বর্ধ্যশিল্নের নমুনা-- ' 


মনে হয় যেন শিক্ষানবীসগণকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করা 
হইত। তাহারাও ' যেমন-তেমন করিয়া ইহা! ‘সম্পন্ন 
করিয়া অতি. অল্প সময়ের যধ্যে শত শত প্রস্তর 
তৈয়ার করিয়া! ফেলিত এবং অল্সমূল্যে বাজারে বিক্রয় 
করিত। ূ্‌ 

মৈত্ৰেয় মহাশয় প্রবন্ধের সঙ্গে যে দশ অবতার প্রস্ত- 
রের চিত্র প্রকাশিত করিয়াছেন তাহা ফটো গ্রাফ বলিয়া 
বোঁধ হইতেছে না--বোধ হয় যেন প্রস্তরথানির উপর 
শাদা কাগজ ফেলিয়া তাহার উপরে রোলার দিয়া 


৯ 


৫ম সংখ্যা ] 


TMA 


কালি দিয়া চিত্রখানি প্রস্তুত হইছ্থাছিল।' এই আপ: 
চিত্রে দশ অবতার প্রস্তরের সৃপ্মাংশগুলি কিছুই উঠে 
নাই। এই প্রবন্ধের সঙ্গে আমার নিকট যে ছুইখান। 
দশ অবতার প্রস্তর শাছে তাহাদের চিত্র দেওয়া গেল। 
আমার ১নং প্রস্তরের সঙ্গে মৈত্রেয় মহাশয়ের প্রস্তর- 
থানির অবিকল মিশ আছে_কেবল মধ্যের বিষ্ণুমূর্তিটি 
যোগাসনে উপবিষ্ট না হইয়া! অর্দ্ধোপবিষ্ট । দ্বিতীয় নম্বর 
মৃর্তিধানির দশ অবতার পৃষ্ঠে অন্যান্ত প্রস্তরের মতই 
দশ অবতার অক্ষিত-_কিন্তু বিপরীত পৃষ্ঠে অনেক বিশেষত্ব 
আছে। সেগুলি সাবধানে আলোচা । 

এই আলোচনা করিবার পূর্বে মৈত্রেয় মহাশয়ের 
যে সিদ্ধান্তটির সহিত একমত হইতে পারি নাই তাহার 
উল্লেখ করিতেছি। এই দশ অবতার প্রস্তরগুলি বৌ- 
দশ অবতার প্রস্তর নং ২ 


./৯৯/৮৯:/৯ 





কমলা-নারারণ পৃষ্ঠ । 


দশ অবতার পৃষ্ঠ । 
কীর্তি নে_-ইহাতে অঙ্কিত কোন যুর্তিতেই বোদ্ধ- 


সংশ্রবের নিদর্শন নাই৷ মধ্যস্থ নারায়ণমূর্তির বর্ণনায় 
মৈত্ৰেয় মহাশয় একটু অপাবধানতার পরিচয় দিয়া- 
ছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে যোগাসনস্থ মূর্তির নিয় দুই 
হস্ত জান্ুবিনাস্থ, উপরের ছুই হস্তে গদাপদ্ন, দেখিবামাত্র 
বুঝা যায় যে বুন্ধমূর্তির সহিত দুইটি অতিরিক্ত হস্ত 


যোজনা করিয়া তাহাকে নারায়ণে পরিবর্তিত করা 


হইয়াছে । এই বর্ণনায় ছুইটী ভুল হইয়াছে ;__প্রথম, 
মৎসংগৃহীত ও অন্যান্য দশ অবতার প্রস্তরগুলির সহিতও 
মিলাইয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে মৈত্রেয় মহা- 
শয়ের যূর্তিরও নিম্নহস্তছুটী জান্ুর উপর সংস্থিত বটে 
কিন্তু বুদ্ধযুত্তির হস্তের মত খালি নহে। তাহার দক্ষিণ 
* হস্তে পর্নঘুক্ত বরাভগ্ মুদ্রা এবং বাম হস্তে শঙ্খ, যেমন 


৫৬৫ 
সমস্ত ঠ বিষ্ণুৰূৰ্ঠিরই খাকে। হস্ত জাঙগর উপর চীৎ 
করিয়৷ বিন্যন্ত,_উপুর করিয়া! নহে। দ্বিতীয়তঃ অতিরিক্ত 
দুইটি হস্ত যোজনা করার কথা একটু চিন্তা করিলেই 
দেখিতে পারা যাইবে যে-মূর্তি যেখানে 1০11 প্রথায় 
অর্থাৎ উচু করিয়া অন্কিত--নিয় করিয়া খোদিত নহে 
সেখানে একবার ছুই-হস্তুক্ত করিয়া যৃর্তি তৈয়ার করিয়া 
পরে আবার অতিরিক্ত ছুই হস্ত যোগ করা অসম্ভব। 
আমার মূর্তিদ্বয় দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে 
অতিরিক্ত ছুই হস্ত যোজনার কথ! সম্পূর্ণ কাল্পনিক । 





বুদ্ধ-প্রস্তর। 


রামপালের নিকটে এক পুক্করিণী খনন-কালে প্রাপ্ত। 


মৈত্ৰেয় মহাশয়ের যৃর্তিতে কালক্রমে হয়ত উপরের 
হস্তছুটি বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়া থাকিবে। আমার মূর্তিদ্বয়ে 
হস্তদ্বয় বেশ স্বাভাবিক ভাবেই সুসংলগ্ন আছে। 
কাছেই দেখা গেল যে অন্ততঃ এই মূর্তিধালিতে 
মৈত্রেয়মহাশয়-কথিত সমন্বয়-চেষ্টা কিছুই নাই। 
বিষ্ণুর মূর্িধানি অন্যান্য বিষ্ণুর মতই শশ্ধচক্র- 
গদ্দাপদ্মধারী_বিশেষত্বের মধ্যে উপবিষ্ট । উপবিষ্ট বিষ্ণু 
মূর্তি সাধারণতঃ পাওয়া যায় না--বাদামী গিরিগুহায় 
































মনে করিয়াছেন যে বুদ্ধকে নারায়ণে পরিবর্তিত করিয়া 
কারুকার্যযগ্ুলিকে গরুড়ে পরিণত কর! হইয়াছে। 
ইহা ঠিক নহে। পূর্বেই বলিয়াছি যে এগুলি অত্যন্ত 
বধানে খোদিত ভাস্বধ্য-নিদর্শন--তাই মৈত্ৰেয় 

এইক্লপ কল্পনা করিবার অবসর পাইয়াছেন। 


দেবীটিকে স'াচিন্তপে দেখা যায় 
য় মহাশয় উহাকে বৌ-নিষপদ বলিয়া বনে 
তা বৌদ্ধ" নিদর্শন নহে--উহা ভারতের 
ৰ বা কমলার মু্ত্বি ৷ 1 বুদ্ধ জন্মিবার বহু পূর্বের 
তবর্ষে পূজিত হইত। সম্প্রতি পত্রান্তরে 
বৈশাখ. ১৩২১) “ভারতে মুর্তিপূজার 
মক প্রবন্ধে এই ভ্রী-দেবীর পুঞ্জার ইতি- 
শত করিয়াছি । এই শ্রী-দেবী প্রাচীনকালে 
, ব্ৰাহ্মণ্য সমস্ত সম্প্রদায়ে সমান পুজা প্রাপ্ত 
বলিতে গেলে ইনিই প্রাচীন ভারতের জাতীয় 
গেন। পরবর্তী যুগে ইহাকে বৈদিক দেবতা 
ন স্ত্রী করনা করিয়া বোধ হয় একটা মস্ত রাজ- 
ঠক উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছিল। বেদে শ্রীদেবীর 
উল্লেখ আছে, তথায় তিনি যে নারায়ণের স্ত্রী 
এমন ৫ কোন কথা নাই। সমুদ্রমস্থনে শীর উৎপত্তি হয়। 
সমুদ্র দ্রযন্থন-বর্ণনায় বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে যে স্থরা- 
র সমুদমন্থন করিলে শ্রী উদ্ভূত হন এবং যাইয়া 
নারায়ণের কণ্ঠলগ্ন হন। শ্রী প্রথমে অনার্য্য নাগ, যক্ষ 
প্রভৃতি জাতিকর্তূক পুজিত হইতেন। সমুদ্র মন্থনে * 
জী নারায়ণের স্ত্রী বলিয়। প্রচারিত হন এবং 
দর মধ্যে পূজা পান। কে জর হী 
























গ সং নয়ই আব লি 


মৈত্ৰেয় মহাশয়ের ‘ নার রা ভিনি 


পূৰ্ব্বে তাহার হন্তে শুই পত্র ন ছিল। | কে রর 
নারা়ণের স্ত্রী বলিয়। কল্পনা করিয়া লইলেও এই /' 
মহিমাময়ী ঘুগল-করি-সেবিতা। দেবী যে চামরধারিমী 
সেবাপরায়ণ। নত্রমুর্তি লক্ষমীদেবীর সঙ্গে আজ. পর্য্যন্ত ও 





একেবারে মিশিল্বা যান নাই, আামাদের দশমহাবিদ্যা 


কল্পনা হইতে তাহা বুঝিতে পারি। দ্রশ মহাবিদ্যার .. 


এক মহাবিদ্যা কমলা--এই কমলা-মুর্তির ছবি যে-কোন 


ছবির দোকানে দেখিতে পাওয়া যাইবে তাহার সহিত . 
সাঁচি বা বারহুত স্তপের অথবা আলোচ্য দশ অবতার ্ 
প্রস্তরগুলির শীর্ষদেশে স্থাপিত কমলা-মূর্তির কোন প্রভেদই 
নাই। এই দশ অবতার প্রস্তরগুলিতে কমলার এই 
আশ্চর্য্য স্বাধীনতার একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন দেখিতে পাই?! 
নারায়ণের ছুই পার্শ্বে দুইটি দণ্ডায়মানা ীঘুর্তি ত 
মৈত্ৰেয় মহাশয় তাহা চিনিতে পারেন, নাই---তাহ 
লক্ষ্মী ও সরস্বতীর মূর্তি। বাীণাধারিণী সরস্বতী বাম 
পার্শ্বে এবং চামর-ও-পপ্রধারিণী লক্ষ্মীদেবী দক্ষিণপাশ্শ্বে রর 
দাড়াইয়া। ইহা হইতেই দেখিতে, পাইতেছি, লক্ষী 
বিুর স্্রীরূপে দক্ষিণপার্খ অধিকার করিয়া আছেন- - 
ইহাই সমস্ত বিষ্ণুযুৰ্তিতে তাহার স্বাভাবিক স্থান--আবার 
কমলা-ুর্তিতে তিনি বিষ্ণুর মাথার উপরও স্থান পাইয়।- 
ছেন। সমস্ত দশ অবতার প্রস্তরগুপির একপৃষ্ঠে দশ 
অবতার অক্কিত। দশ অবতার--যথা+--মৎস্য১.. কৰ্ম্ম, | 
বরাহ, নৃসিংহ, বামন, রাম, পরশুরাম, বুদ্ধ, কক্কি। ঠিক- 
মত অঙ্কিত হইলে পরশুরামের পরে দা রি 
হওয়া, উচিত ছিল বলিয়া বোধ হইতেছে । 0 
বিপরীত পৃষ্ঠে সমস্ত প্রস্তরগুলিতেই : মধ্যে চি র্‌ 
দক্ষিণে সরস্বতী, বামে জী নিয়ে ' গরু এবং উপরে... 

























৫ম সংখ্যা ] 


নভূমের কুর্মি-জাঁতি 


৫৬৭ 


NASA ANANSI NAA ANIONS NONON ANIONS ON 


বিষ্ট, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী | . ৬। বীণাধারিণী সর- 
স্বতী। ৭। নূর্ভননীল বামনমুস্তি। ৮ গরুড়_ছুইধাবে 
| , দুইজন সেবক। ৯। ভগ্নঁ_বোধ হয় ৭মএর মতই ছিল। 
"" সথন্ং প্রস্তরখানিতে ২৫টি প্রকোষ্ঠ_-তাহার অষ্টমে 
কমলা, ১২তে লক্ষ্মী, ৯৩তে বিষ্ণু, ১৪তে সরস্বতী, 
.  ১৮তে গরুড় তি আছে। অন্তান্ত কতকগুলি সেবকমু্তি 
" কতক কাঁলবশে অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে । কেবণ তৃতীয় 
'কোঠার মুন্তিখানি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। এই প্রস্তরে 
₹ ইহাকে সমস্তের উপরে স্থান দেওয়া হইয়াছে । আমি 
যতদুর বুঝিতে পারিতেছি-_-ইহ1 বোধহয় মাতৃক! ষষ্ঠী- 
দেবীর যূর্তি। অর্দশরীরিণী ছটাসমন্বিত! যষ্ঠীদেবী একটি 
ময়ূরপক্ষী নৌকার মধ্যে স্থাপিত! । গৃহস্থঘবে ষঠীপৃজার 
সময় ষঠীদেবীর ঠিক এই. রকম মূর্তি তৈয়ার করা হয়। 
্ ঝযানা সপ গ্রস্থত বুদ্ধের মূর্তিযুক্ত শয়ান মায়াদেবীর 
রর নীচে এবং সপ্তমাতৃকাূর্তি-সমপ্বত একখান! 
প্রস্তরের একধারে এইরূপ মূর্তি অঙ্কিত দেখিয়াছি। 
ূর্তি ছুইখানার ফটোগ্রাফ আমার কাছে না থাকায় এই 
সঙ্গে দিতে পারিলাম ন1। 
-... দশ অবতার প্রস্তরগুলির বয়স বেশী নহে, কারণ ৮ম 
৯ম..শতাব্ীর পূর্বে দশ অবতারই পূর্ণ হয় নাই। দশ 
বতারের অভিব্যক্তির ইতিহাস অতি কৌতুহলপ্রদ__ 
'রাত্তরে তাহার আলোচনা করিব । 
ট্রে '_ স্রীনলিনীকাত্ত ভট্টশালী। 


লা এ 


মানভুমের কুশ্মি-জীতি 

গত নোকগণনায় জান! গিয়াছে মাঁনসুম জেলায় মোট 
১৫৪৭৫৭৬ জন লোকের বাস ।- ইহাদের মধ্যে কুর্শি- 
জাতীয় অধিবাসীর সংখ্যা ২৯১৬৭১ জন। এই হিসাবে 
অধিবাসীগণের মধ্যে প্রতি শতকর! ১৮৮ জন কুর্ল্ি। 
সন জাতির অন্তুপাতে কুর্টিজাতীয় অধিবাসীর সংখ্যা 

* সব্বাপেক্ষা অধিক। মোট কুর্ষি-অধিবাসীর মধ্যে 
১৪৭৫৭৮ জন্‌ পুরুষ; এবং ১৪৪০৯৩.জন স্ত্রী। নবগঠিত 
বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশে ১৩১২৮৩২ জন কুর্ন্মির বাস। 
বদদদেশের পশ্চিমাংশে ১৭৬৭৭৯" জন কুর্তি আছে। 


চে 


বিহার ও উড়িষ্যা বিভাগের অধিবাসী কুর্শিগণ . দুইটি 
সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জাতি। নাম-সাদৃশ্যে সমস্ত কুর্থিগণকে এক 
জাতীয় বলিয়া মনে করা সঙ্গত নহে। | 

মানভূম জেলার অধিবাদী কুর্দিগণ : খর্বাক্ৃতি, 
কৃষ্ণবৰ্ণ ও সবলদেহ। এই কুর্শিগণের সহিত দেহের 
গঠন সম্বন্ধে সাওতাঁল, ভূমিজ প্রভৃতি কোলবংশীয় 
অপর জাতির কোন পার্থক্য লক্ষিত হয় না। দেহের 
গঠন দৃষ্টে বিহারবাসী কুর্ন্মিগণকে রীজলি সাঁহেব-প্রমুখ 
পৃণ্ডিতগণ, আৰ্ধ্যবংশীয় বলিয়! স্থির করিয়াছেন। তীহ- 
দের মতে মানভূমের কুর্মিগণ কোলবংশীয় ।* মানভূম- 
বাসী কুর্ন্মিগণের জাতিনির্দেশ সম্বন্ধে সাহেবগণের সিদ্ধান্ত 
ভ্রমমূলক বলিবার কোন উপযুক্ত কারণ নাই। ' 

এতদেশীয় সাঁওতাল ও কুর্পিগণের মধ্যে এই প্রকার 
প্রবাদ প্রচলিত আছে যে তাঁহার! উভয়েই এক আদি 
পিত! হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । সখওতালগণ সাধারণতঃ 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীস্থ হিন্দুর অন্নগ্রহণ 
করে না। কিন্ত উপরোক্ত প্রবাদে বিশ্বাস করিয়া তাহারা 
কুর্মশির অন্নগ্রহণ দোষাঁবহ মনে করে না। কৃর্দিরা 
সাওতাল জাতির অপেক্ষা বহুপরিমাণে কুসত্য1. কিন্তু 
তথাপি সামাজিক রীতি অনুসারে বিবাহকাঁলে মিষ্টার- 
বহনের জন্য সাঁওতাল বাহক নিযুক্ত কর! তাহার] সাঁমা- 
জিক কর্তব্য বলিয়া মনে করে। সাঁওতাল ও কুর্শ্বির 
এইপ্রকার পরস্পরের প্রতি প্রীতি উপরোক্ত প্রবাঁদের 
সমর্থন করিয়া থাকে | - 

বিহার অঞ্চলে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি ডি কুর্মির 
আনীত জল পান করিয়া থাকে। কিন্তু মানভূম অঞ্চলে 
কুর্মির আনীত জল*+ উচ্চশ্রেণীস্থ হিন্দুর্দিগের অস্পৃষ্। 
তদ্যতীত এদেশের কুর্শির! কুন্ধুটপাঁলন ও কুদ্ুটমাংস 
ভক্ষণ দোধারুহ মনে করে না) ও তাহাদের মধ্যে বিধবা- 
বিবাহের রীতি. প্রচলিত আছে। কিন্ত বিহার অঞ্চলে 
কুর্মিজাতির ভিতর সে প্রকার প্রথা দেখিতে পাওয়া 
যায় না। বিহারী কুর্মিগণ কনোজিয়া ও আউধিয়া 
এই ছুই ভাগে বিভক্ত। বোধ হয় তাঁহার! কান্যকুজাগত 
ও অধযোধ্যা-প্রদেশাগত বলিয়া এই প্রকারে 'বিভজ্ঞ, 
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হইয়াছে। কিন্তু মানভূমবাসী, কুর্মিগণের মধ্যে সে 
একার কোন সামাজিক-বিভাগ নাই। . 

এই কুম্সিজাতির . আদি বাসস্থান সম্বন্ধে জেলার 
ভিন্ন ভিন্ন: স্থানে বিভিন্ন প্রকার প্রবাদ প্রচলিত আছে। 
সাধারণতঃ অপেক্ষাকৃত অশিক্ষিত ব্যক্তিগণ জেলার 
বাহিরে তাহাদের পূর্ববপুরুষগণ যে কখন বাস করিয়া- 
ছিল সে সংরাঁদ অবগত নহে। তাহার! মানভূম জেলার 
পূর্বাংশস্থিত শিখরভূম 'নামক স্থানে তাহাদের আদি 
' বাস থাকার কথা স্বীকার করে। . কিন্তু অপেক্ষাকৃত 
শিক্ষার-আলোক-প্রাপ্ত কুর্শিগণ অন্ুুসন্ধানে তাঁহাদের 
_বিহারবাসী জ্ঞাতিবর্গের .সহিত্‌ ঘনিষ্ঠ সন্বন্ধ আবিষ্কার 
করিয়াছে। 
জাতিগত এঁক্য স্বীকার করিতে প্রস্তত.নহে |. 

শেষোক্ত কুর্িগণ বলিয়! থাকে যে বাদসাহের আমলে 
তাহাদের -পুর্বপুরুষগণ বিহার প্রদেশের অন্তর্গত গয়! ও 
পাঁটন! জেলায় বাস করিত। একদা জনৈক মুসলমান 
সৈন্তাধ্যক্ষ তাঁহাদের দেশ আক্রমণ করিয়া কুর্শিরমণী- 
গণের উপর অত্যাচার . করিতে উদ্যত হইয়াছিল। 
কুর্মিগণ* এই প্রকার অত্যাচারের ভয়ে ভীত হইয়া 
সপরিবারে তাহাদের আদি বাপস্থান- হইতে, পলাইয়া 
আইসে। আক্রমণকারীর.দল তথাপি তাহাদের পশ্চাদ্ধাবনে 


বিরত হইল না। কুর্শিগণ ক্রমশঃ বহু দেশ ও জনপদ 


ছাঁড়াইয়া শিখরভূমে উপস্থিত হইল। তৎকালে শিখর- 
ভূমের সাঁওতালগণ ধর্মদেবের নিকট শুকর বলি দিবার 
আয়োজন করিতেছিল। আক্রমণকারীগণের হস্ত হইতে 
পরিত্রাণের উপায়াত্তর ন! দেখিয়া কুর্মিগণ স'ওতাল- 
গণের সহিত সধ্যস্থাপন করিল। ককুর্মিরাঁও ধর্মাদেবের 
নিকট শৃকরবলি দিবার উদ্যোগ করিল। কুর্মিগণের 
এই প্রকার. পরিবর্তনে, বিশেষতঃ তাহারা. শৃকরমাংস 


ভোজনে প্রবৃত্ত হইলে, মুসলমানগণ দ্বণায় তাহাদের. 


অনুসরণে বিরত হইল । এই প্রকারে জাতি ও আঁচার- 


্রষ্ট হইয়া কুৰ্ম্মিগণ শিখরভূমে সাওতালগণের সহিত 


একত্রে বাস করিতে লাগিল। ক্রমশঃ শিখরভূম হইতে 
কুর্শিগণ এই জেলার ও সীমার. সমীপবত্াঁ বাকুড়া, 
মেদিনীপুর ও সিংহভূম জেলার বহুস্থানে ছড়াইয়া 


প্রবাসী-_ভীদ্র, ১৩২১ 





দুঃখের কথা, বিহারী .কুর্ষিগণ এপ্রকার- 
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পড়িয়াছে। মানভূষবাসী কুর্মিগথ যে পূর্বে শৃকরমাংস 
ভক্ষণ করিত, উপরোক্ত প্রবাদ তাহার সমর্থন করে। 
অনেকে বলেন অর্ধশতান্দী পূর্বে এদেশের যাবতীয়. 
কুর্দি শুকরবলির অনুষ্ঠান ও শৃকরমাংস ভোজন রুরিত। 
এখন কিন্তু কুম্মিগণের ভিতর আর সে প্রকার প্রথা 
প্রচলিত নাই। | 

এই জেলার অধিবাসী কুর্ল্সিগণের সাধারণ উপাধি 
‘মাহাত’ | সম্ভবতঃ কোন সময়ে এই জাতীয় ব্যক্তিগণ 
“মাথট ব! রাজকর’ আদায়ের কাৰ্য্যে নিযুক্ত ছিল। 
তদবধি তাহারা মাহাত উপাধিতে আত্মপরিচয় দিয়া 
আসিতেছে । অদ্যাপি কোন কোন স্থলে ‘মাহাত’ শব্দে 
গ্রামেরইজারদার বা প্রধানকে বুঝায়। কুর্শিজীতীয় 
মাহাত ব-তীত স্থানে স্থানে কুস্তকাঁর বা অন্য জাতীয় 
ইজারদ্রারেরও মাহাত.. উপাধি. আছে। কিন্ত © 
জেলার প্রত্যেক কুৰ্পি আপনাকে “মাহাত” বলিয়। পরিচয় 
দিয়! থাকে। 

বঙ্গ ও বিহার প্রদেশাগত পতিত ব্রাহ্মণগণ কণি 
জাতির পৌরোহিত্য করিয়া থাকে। কুর্ম্বির ব্রাহ্মণগণ 
অদ্যাবধি. এক স্বতন্ত্র জাতিতে .পরিণত হয় নাই। ' 
বাঙ্গালী ও বিহারী ভেদে কুর্ল্মির ব্রান্মণগণ ছুই, জাতিতে ? 
বিভক্ত৷ কুর্ণির ব্রাহ্মণের মধ্যে এইপ্রকার বিভাগ দুষ্টে। 
অনুমান হয় যে, এই জাতির সহিত ব্রাহ্মণের সংস 
দীর্ঘ দিনের নহে। দীর্ঘকাল ধরিয়া কোন ব্রাহ্মণ শ্রেণী 
এই জাতির পৌরোহিত্য করিতে থাকিলে, এতুদিনে 
নিশ্চয়ই ব্রান্ষণগণের ভিতর না একতা সম্পাদিত 
হইত। 7৮. এ 

পূর্বপ্রদেশীগত চৰকৰ কুৰ্ন্বিজ্জাতির দীক্ষাগুরু। 
সম্ভবতঃ এই বৈষ্ণবগণই এতদ্দেশীয় অপরাপর অনার্ধ্য - 
জাতির ন্যায় কুর্শিগণকে হিন্দুধর্ম দীক্ষিত করিয়াছে। ' 
যে-যে স্থানে অনাধ্য জাতিগণ হিন্দুধর্থে দীক্ষিত হয় নাই, '' 
সেই সেই স্থানে বিস্তর লোক ্রীষট ধর্শ্মে দীক্ষিত হইয়াছে | 
ও হইতেছে। পুর্বদেশীগত ' নিয়শ্রেণীর, বৈষ্ণবগণ- 
বিচ্ছিন্নভাবে. অনার্ধ্য সমাজে প্রবেশ করিয়া অনার্ধ্যগণের- 
ভিতর হিন্দুধর্মের আলোক আনয়ন করিয়াছে। এজন্য 
হিন্দুসমাজ এই বৈষ্ণব শিক্ষকগণের নিকট বহুপরি- 


পা 


৫ম সংখ্য! ] 


ঘা 


মাণে খণী। এদেশের অবস্থা দৃষ্টে বোধ হয় যে. ব্রাহ্মণ 
অপেক্ষা বৈষ্ণবের সহিত কুর্দি প্রভৃতি অনার্য জাতির 
. ঘনিষ্ঠতর সামাজিক বন্ধন বিদ্যমান আছে। 
বি কুর্শিজাতির মধ্যে আজকাল দায়ভাগের বিধান 
অনুসারে দ্রায়াধিকারের বিধান প্রচলিত হইয়াছে । 
কুর্িগণের জাতীয় বিশ্বাস যে তাহাদের সমাজে কন্তা 
যে-কোন অবস্থায় পিতৃত্যক্ত সম্পত্তির অধিকারিণী হয় 
না। আদালতের বিচারে দাঁয়ভাগের বিধান অন্থসারে 
কন্তা সম্পত্তি পাইতেছে। কিন্তু পল্লীগ্রামে সাধারণ 
_ লোকের বিশ্বাস যে আদালতের বিচার তাঁহাদের জাতীয় 
প্রথার প্রতিকুল। এই প্রকার বিশ্বাস ভূমিজ, সীঁও- 
তাল প্রভৃতি জেলার অপর অনাধ্য সমাজের ভিতরও 
পরিদৃষ্ট হইয়া, থাকে। এই প্রকার বিশ্বাস ও জাতীয় 
কীতির মূল অনুসন্ধান করিয়! দায়াধিকার সম্বন্ধে সু 
" চিত ব্যবস্থা কর] সরকারবাহাছুরের কর্তব্য । 
কুর্শিজাতির বিবাহের সময় পুরোহিত বা ব্রাহ্মণের 
প্রয়োজন হয় না। বর ও কন্তাঁপক্ষের আত্মীয়গণ 
সমবেত হইলে সমবেত স্ত্রীলোকগণ গান করিয়া থাকে । 
"তাহার পর বর কন্ঠার হাতে লোহার বাল! পরাইয়! 
b এই. সময়ে শালপর্জে তৈল বা ঘৃতের সহিত 
সিন্দুর মাড়িয়া দিতে হয়। বর এ সিন্দুর পায়ের 
_- বৃদধানষ্ঠ দিয়া স্পর্শ করে। তাহার পর শ্বজাতীয় কোন 
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পিতা 





কে 


বিধবা স্ত্রীলোক এ সিন্দুর লইয়া কন্যার কপাল ও 


সীমন্তে লেপিয়! দেয়। . সেই সময়ে সমবেত পুরুষগণ 

' হরিধ্বনি করিতে থাকে। . এই প্রকারে সিন্দ,রদ্বান 
নিষ্পন্ন হইলেই বিবাহবদ্ধন সম্পূর্ণ হইয়া থাকে । এতদ্‌- 
ব্যতীত কতকগুলি আচার উভয় পক্ষকে সম্পন্ন করিতে 
হয়। কুর্মিবিবাহের যাবতীয় অনুষ্ঠান প্রবন্ধাত্তরে বিবৃত 
করিব। মোটের উপর সিন্দুরদান ও স্ত্রীলোকের সঙ্গীত 
বিবাহের সর্বধপ্রধান অঙ্গ । হিন্দুসমাজের নিকট হইতে 
গণ গাত্রহরিদ্রা প্রভৃতি আচার শিক্ষা করিয়াছে। 
| কুর্ি স্বীলোকগণের গান অতি সহজ ও সামান্। কিন্ত 
তাহারা. দলবন্ধ হইয়! বিবাহের-সময় দিবারাত্রি আগ্রহ- 
সহকারে এ্-সকল গান গাহিয়া থাকে। দৃষ্টাস্তস্বরূপ 
কয়েকটি গানের নমুনা নিয়ে প্রদত্ত হইল! | 


1নভূমের-কুর্মিজাতি 





৫৬৯ 
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গাত্রহরিদ্রার গান, 


হর্দি হর্দি পুরা পাটনা 
অগ্ুরু চন্দনা। 


এই সামান্য কয়টি কথাই সম্পূর্ণ গান। ইহাই রাম 


গণ অক্লান্ত পরিশ্রমে সারাদিন চীৎকার . করিয়া 
গাহিবে। রি 
বরকন্ঠাকে পালৃকী বা চতুর্দোলে চাপাইয়া দিয়া 
কন্তাপক্ষীয় স্রীলোকের! গাঁহিবে, 
মায়ে বাপেক বাড়ীতে 
খু ইট! কুড়াওই ; 
আজু ধনি চড় লেক উপর | ' 
অর্থাৎ পিত্রালয়ে ঘু টিয়া কুড়াইয়া ld কিন্ত আজ ধনী 
উপরে উঠিয়া বদিয়াছে। 
বরের বাড়ীতে কন্ঠা আসিয়! পৌছিলে সেখানকার 
স্ত্রীলোকের] গাহিবে, 
| আওইতে যাওইতে 
দশ জোড়া জুতায়ে খেয়াই গেল-- 
তোরে লাগিন, ধনি ! 
অর্থাৎ হে ধনি! তোমার জন্য যায়! আনা করিতে করিতে 
আমাদের বাড়ীর লোকের দশ জোড়া করিয় জুতা ছিড়িয়া গিয়াছে | 
ও সময়ের অপর একটি গান এইরূপ, 


আঁওইতে যাওইতে 
দশ কোশ পথ, 
তোর মায়ে বাঁপে, ধনি, 
"খাইতে নাহি দে'ল। 
অর্থাৎ হে ধনি, তোমার বাপের বাড়ী যাতায়াত করিতে দশ 
ক্রোশ পথ অতিক্রম করিতে হয়। কিন্তু তোমার বাপ-ম! ০ 
লোককে খাইতে দেয় নাই। 


গানের অর্থ যাহাই হউক, ক কুর্শি- 
রমণীগণ এইপ্রকার গানে গ্রাম মুখরিত করিয়া রাখিবে ! 
এই গান গাহিবার জন্য তাঁহাদের অদম্য আগ্রহ ৷ 

আজকাল: কোন কোন স্থানে পুরোহিত.লইয়া মন্ত্- 
পাঠ করাইয়! বিবাহের অনুষ্ঠান আরম্ভ হইয়াছে। 
পুরোহিত মন্ত্রপাঠ করিয়া যে কন্তার বিবাহ দিবেন, 
সে কন্যা আর স্বামীত্যাগ বা পত্যস্তর গ্রহণ করিতে 
পারিবে না। সেরূপ করিলে জাঁতিচ্যুত হইবে 

কুর্শিজাতির যাবতীয় সামাজিক ব্যাপার পরিদর্শনের 


জন্ত প্রত্যেক পরগণায় এক একজন দেশমণ্ডল ওঅএক 


একজন ম্হাঁরায় আছে। দেশষগুলের. বংশের যে 


৫৭০ 
Ca Tae Ta TATU Ta Ta Ta a TAT ATA TA TA ATA A AL A A Ah 


কোন ব্যক্তি পরগণার জমীদার কর্তৃক দ্রেশমগুল নিযুক্ত 
হইতে পারে। মহাঁরায়ের নিয়োগকার্ধ্যে জমীদারের 
কোন হাত নাই। মহারায়বংশের সর্বাপেক্ষা বয়ো- 
জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি মহারায় হইবে। 

যে-কোন পুরুষ কি স্ত্রী উপযুক্ত কারণে বিধাহ- 
বন্ধন ছিন্ন করিয়া দিতে পারে । যাহার ইচ্ছায় বিবাহ- 
বন্ধন ছিন্ন হইবে সেই ব্যক্তি দেশমগুলকে ১1 টাকা 
প্রণামী দ্রিবে। তাহার পর জাতীয় লোকের সাক্ষাতে 
বর কন্ঠার হাত হইতে লোহা খুলিয়া লইবে অথব: 
কন্ঠা হাতের লোহা খুলিয়া বরের গায়ে ফেলিয়! দিবে । 
এই সময়ে বর অথবা কন্তা সীমস্তের সিন্দুর মুছিয়! 
দিবে। এই প্রকারে বিবাহবন্ধন ছিন্ন হইয়া গেলে ক্যা! 
পত্যন্তর গ্রহণ করিতে পারে ।' সামাজিক অন্তান্ত বিচার 
আচার কার্যে মহারাঁয় ও দেশমগুল যাবতীয় বিচাঁর- 
কাৰ্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে । এই-সকল কার্যে জরি- 
মানা, সেলামী প্রভৃতিতে যে টাক! আদায় হয়, তাহা 
দ্বেশমগুল ও মহারায় ভাগ করিয়া লয়। এতঘ্যতীত 
প্রত্যেক কুর্মিপরিবার বাৎসরিক অর্ধআন! হিসাবে 
দেশম্গুলকে আদায় দিয়া থাকে। কুর্দিগণের ভিতর 
অপর কোনপ্রকার কৌলীন্ত বা শ্রেণীবিভাগ নাই। 

অপরাপর হিন্দুজাতির ন্যায় কুর্ন্মিগণ ভিন্ন ভিন্ন 
গোত্রে বিভক্ত ।, কুর্মিজাতির ভিতর স্বগোত্রে বিবাহ 
হয় না। গোত্রের আলোচনা করিলে দেখা যাইবে 
যে, কোন প্রকার ফল, মূল, প্রাণী বা পদার্থের নাম- 
অনুসারে এই-দকল গোত্রের নামকরণ হইয়াছে। অন্তান্য 
অনার্য জাতির ন্যায় কুর্িগণ নিজগোত্রের নামের প্রাণী 
বা পদার্থকে বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকে । বিভিন্ন 
গোত্রের নাম নিয়ে প্রদত্ত হইল। . 

১। কেশরিয়াঃ ২। বনওয়ার, ৩। ডুমরিয়!, ৪। 
টীর-য়ার, ৫! বাশওয়ার, ৬। কনুড়িয়া, ৭। কাঠি- 
য়ারঃ৮। শশাখোয়ীর, ৯। জালবানোয়ার। ১০ ছণ্চ- 
মুত্রুয়ার, ১১। গুলিয়ার। 

কেশরিয়। গোত্রের লোক কেণ্ডরমূল খাইবে না বা 
স্পর্শ করিবে না। তাঁহারা! কেণ্ডুরকে অতি পবিত্র 
জিনিস বলিয়! মনে করে। এইপ্রকার ডুম্রিয়। গোত্রের 


প্রবাসী-_ ভাদ্র, ১৩২১ 





লোক ডুমুরকে পবিত্র বলিয়া মনে করে। 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


কয়ার 
এতদেশীয় এক প্রকার পক্ষীর নাম। টীরুয়ার, বীশওয়ার, 
কাঠিয়ার ও শশখোয়ার গোত্রের লোক যথাক্রমে টারুয়ার 
পক্ষী, বাশ, কাঠিয়া নামক বস্তু ও শীখকে .অতি তশয়? 
পবিত্র বলিয়া মনে করে। 
করমপুজ1 কুর্মিজাতির সর্বপ্রধান জাতীয় উত্সব ।' 
তদ্যতীত ধর্বপূজা ও গোবর্ধন পুজা! ভাহাদের অন্যতম 
উৎসব 
কুর্দিগণ সকলেই কৃষীছগীবী। তাহারা নাবী 
স্থানে বহু পরিশ্রমে কৃবিক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া থাকে। 
কুর্শিজাতির ভিতর পানদোঁষ প্রায় দেখিতে পাওয়া যায়স্শ 
না। অন্তান্ঠ অনার্ধ্য জাতির অপেক্ষা কুর্দি জাতির ভিতর 
লেখাপড়ার চর্চা সর্বাপেক্ষা অধিক। কুর্শিজাতি তাঁহাদের 
সমাজকে সংস্কৃত করিয়া ক্রুতগতিতে ০ 
একাঙ্গীভূত হইতেছে। 
মানভূম। ভ্রীহরিনাথ ঘোষ । 


অবিমারক . . 
মহাকবি ভাস বিরচিত নাটক । টি 


[কুন্তীভোজ রাজার কণ্যা কুরঙ্গীকে ' অবিমাঁরক নামক 
অজ্ঞাতপরিচয় এক যুবক হত্তীর আক্রমণ হইতে রক্ষা করাতে উভয়ে 
প্রণয়াঁসন্ত হন । অবিমারক গোপনে কন্ঠান্তঃপুরে প্রবেশ করেন 
কিন্তু শেষে রাজ] জানিতে পারায় পলায়ন করিয়া আত্মহত্যা করিতে 
যান। এক বিদ্যাধর তাহাকে অবৃশ্তকারী এক অঙ্থুরীয় উপহার 
দিয়া প্রিয়ার সহিত পুনমিলিত হইতে প্রেরণ করেন । ] 

পঞ্চম অঙ্ক | 
(ঝুরজী ও নলিনিকার প্রবেশ) 
নলিনিকা 
বাজকুমারী ! দুঃখ করে’ আর ফল কি? চল কন্তাপুর- . 
প্রাসাদে আরোহণ করে? দৃষ্টিকে তৃপ্ত করি । 
| কুরঙ্গী 


ওরে! তুই আমার মনের বাসনা কি: করে, বুঝলি ? { 


আমার পরিজনের! আমার মনের অবস্থা না জেনে বর্ষা- 
কালের প্রিয় ভূষণ বকুল দেব্দারু শাল অর্জ্জুন কদন্ব 
অশোক বেতস প্রভৃতি পরম সুরভি ফুল এনে আমাকে 
পাগল করে? তুলছে। তারপর এই মমুরগুলো আমাদের 


৫ম সংখ্যা ] 
রাজপ্রাসাদে একেবারে গু মি করে ফিরছে-_ আমাদের 
দ্বারা সতত লালিত হয়েও বেতাল! রকমে অসময়ে 
অস্থানে আপনাদের বাহাছুরী দেখাচ্ছে। শুক শারিকাঁও 
গল্প বলতে আর করে দিয়েছে। আমার দুঃখের কথা 
না জেনে ভূতিক-মন্ত্রীর শীরিকা এসে বলছে যে বিয়ের 
সমস্ত বৃত্তান্ত খলবে। আমার রোগের খবর জিজ্ঞাস! 
করতে এসে আমার আতীয়েরা বকে” বকে” আমায় বধ 
করবার উপক্রম করে। তাই ইচ্ছে করছি কিছুক্ষণ 
প্রাসাদের ছাদে গিয়ে থাকব। 
নলিনিকা | 
ভর্তৃদারিকার যেরূপ অভিরুচি। তাই চল। 
(উভয়ে আরোহণ করিল ) 
কুরঙ্গী 
লো! এখানেও ত মহা বিপদ দেখছি-_বিছ্যুৎ প্রদীপ 
“হতে নিয়ে কালমেঘ উঠেছে। 
নলিনিকা 
রাজকুমারী, উৎকঠিত হয়ো ন!। দেখ দেখ, নবজলধর- 
জালে স্থর্য্য আচ্ছাদিত হয়ে গেছে, আসন্ন জলবর্ষণের 
আয়োজনে গগনতল নয়নরঞ্জন হয়েছে। 
- কুরঙ্গী . 
ই! আমি এই রমণীয় আকাশত্রী দেখছি। "7 
. (অবিমারক ও বিদুষকের প্রবেশ ) - 


| অবিমারক 
বন্ধু, কুরঙ্গীকে দেখতে পেলাম। 


শোকে তাহার অঙ্গে নাহি চন্দনেরি পত্রলেখা ;- 
রিক্তভূষণ প্রিয়ার আমার হাবতাবও আর 
যায় না দেখ!।, 
সুন্দরী এই অসামান্য দেখায় এখন তেমন-ধারা 
বেদশ্রুতি হ্কেছে যেন অর্থ-এবং-কারণ-হারী। 
রর বিদ্ষক 

বাঃ! মনটা খ্দী হয়ে গেল।. তুমি নিজেকে জ জগতের 
মধ্যে শ্রেষ্ঠ সুর্ূপ মনে করে? অহঙ্কার করে? থাক। কিন্ত 
এই স্বভাবরমণীয়৷ রমণীর কাছে তোমার হার মানতে 
হয়েছে। বোধ হয় তোমার বিরহে এই সুন্দরী তন্বী কৃশ 
হয়ে গেছে। তবুও এই তন্বী তরুণী ইন্দুলেখায় ন্যায় 
দৃষ্টিকে পরিতৃপ্ত করছে। 








. অবিমারক 4৪ | ‘৭১ 


অবিমারক 
বাঃ! আজ যে তোমার মুখ থেকে অতিপণ্ডিতের মতো 
কথা বেরুচ্ছে! ব্যাপার কি? 

বিদুষক j | 
রোজ রোজ আমায় দেখছ কিন], তাই অতি পরিচয়ে 
আমাকে ঠাট্টা করছ। যার! আমার বুদ্ধির পরিচয় পায়নি 
এমন সব অজানা লোকে আমার খুব প্রশংসা করে? 
থাকে, তার খোঁজ রাখ? আমিও সেইজন্যে এই নগরে - 


কারো সঙ্গে সহজে আলাপ করতে ভিড়িনে। 


| অবিমারক 
আর আমার দুরে দূরে থাকা উচিত নয়। প্রেয়সী 
আমার বহু পরিবারে পরিবৃত থাকতেন বলে আমি তাকে 


প্ৰবোধ দেবার ক্ষণমাত্রও অবসর পেতাম না। আর 
আঁ্ধ একে প্রাসাদের মধে)ই গ্রবোধ দেবো । 
বিদুষক 
ভুমি ঠিক বলেছ বন্ধু। চল প্রাসাদে আরোহণ করি। 
অবিমারক 


বন্ধু, যে অট্রানিকায় কষ্টে আরোহণ করা যায় তাকেই 
প্রাসাদ বলে, যে-সে বাড়ীকে প্রাসাদ বল! চলে নী। 
বিদুষুক 


বাঃ! উচু তে উঠব অথচ কষ্ট হবে না, এও কি হয়? 


উচ্ছিষ্ট না করে’ খাওয়া কি সম্ভব? আমি ভাই এইখানেই 
থাকি। তুমি প্রাসাদে ওঠ গে। 
অবিমারক 
যদি তোমায় ছেড়ে যাই তবে যে তুমি ধর! পড়ে’ যাবে । 
বিদূষক ঃ 
আহা তাইত! একেবারে সে কথা ভুলে মেরে দিয়েছি। 
আমার স্মরণ রাখবার শক্তি কত তা ত জান, আমাকে 


বার বার বলে’ বলে’ স্মরণ করিয়ে দিয়ো । 
| অবিমারক 
এই দিকে এস । (আরোহণ করিয়া দেখিয়া ) বন্ধু, 


এই ইনিই আমার প্রিয়া, নলিনিকাঁর সঙ্গে শিলাসনে 
উপবেশন করে আছেন। 
শিলাতলে সে যে বসে আছে, 
বাম করে রাখি মলিন মুখ, ' 
প্রসাধন তার ঘুচে গেছে, 
মন মথি তাঁর উঠিছে ছুখ 1 


৫৭২ 


ভাবনায় মন গেছে ডুবে 
চঞ্চল দ্বিঠি হয়েছে থির, 
অবনত মুখে আছে বসে 
লুকাতে তাঁহার, নয়ন-নীর। 
কুরঙ্গী 
(স্বগত) এমন জীবন্ম'ত হয়ে থাকায় ফল কি? (প্রকাশ্তে) 
নলিনিকে, যাও মাঁগধিকাঁকে ডেকে আন, আমি উপস্থান 
করুব। - 





নলিনিকা 
রাজকুমারীকে একল! রেখে আমি কেমন করে যাই, 


এখানে কেউ আঁর নেই । 
(হরিণিকার প্রবেশ) 
হরিণিকা 
রাজকুমারীর জয় হোঁক। রাজকুমারী, মহাঁরাণী বললেন 
_ এখন আপনার মাথার ব্যথা কেমন আছে? এই ওষুধ 
পাঠিয়ে দিয়েছেন, কপালে লাগাতে হবে। 
কুরঙ্গী 
নলিনিকে, এইবার তুমি যাঁও। দেবতা বর্ধাবে বলে’ 
মনে হচ্ছে। এই নববর্ষার বৃষ্টিধারায় মান করতে আমার 
ইচ্ছে হচ্ছে। আমার উপস্নানের জোগাড়, সত্বর করে? 
দাও | 
নঁলিনিক! : 
ভৰ্তদারিকার যেমন আদেশ । 
অবিমারক 
এ'র উদ্দেপ্ত কি? 
| কুরজী 
ওলো ! একবার কাছে আয় । 
নলিনিকা- 


রাঁজকুমারী,.এই এসেছি 
কুরঙ্গী 


'ভোঁর গাঁ কি'বেশ ঠাণ্ডা ? 
নলিনিকা 
তাঁত লখিল রাজকুমারী 
কুরঙ্গী জে 
আচ্ছা আয় আমায় একবার আলিঙ্গন কর। 
নলিনিক! 
রাজকুমারী, এই করি। (আলিঙ্গন করিল) 
কুরলী 
আঃ! অতিশীতল মনোহর তোর অঙ্গ! 


চিন 
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নলিনিক। 

অনুগৃহীত হলাম ৷ 
কুরদী | 

আঃ ! আমার অঙ্গ যেন জুড়িয়ে গেল! (স্বগত ) সখীর 


€গ্রকাণ্তে ) এখন ভুমি যাঁও। 
নলিনিক! 
যে আজ্ছ। রাজকুমারী । 
হরিণিকা 


. ভর্ভৃদারিকে, ভর্্রাকে কি নিবেদন করব? 


কুরঞ্জী - ণ 
আজকে আমার সকল রোগ বালাই দুর হয়ে যাবে। . ' 

হরিণিকা | 
তুমি কেমন করে জানতে পারলে, জিজ্ঞাসা করলে 
কি বলব? 


হুরঙ্গী j : 
ভালে! কথা বলেছ। ব’লো এই ওষুধেই ভালো হয়ে - 
গেছে। 
- হরিণিক! 
ভর্ভৃদারিক1 যেমন আজ্ঞা করেন। (নিঙ্কান্ত) - 


, অবিমারক 
এর মতলব কি? 
তন্বী ফেলিছে উষ্ণ নিশাস, মুহু চাহে চারিদিক পানে, 
নেত্রমুগল অস্রপুরিত, মনে কিবা আছে কেবা জানে? 
কুরঙ্গী 
এইবার, আমার এই ওড়না গলাঁয় দিয়ে প্রাণত্যাগ 
কার। (উঠিয়া সেইরূপ করিতে গিয়া! মেঘগর্জন 
গুনিয়!) বাব! রে! রক্ষা কর রক্ষা কর আমাকে। 
অবিমারক ৃ 
বন্ধু এর পর আর উপেক্ষা করা চলে না। (বাম 
অঙ্গুলীতে অন্ধুরী ধারণ করিয়1) প্রেয়সী ! ভয় কি, ভয় 
কি? (কুরঙ্গীকে ধরিয়া তুলিল ) 
কুরঙ্গী ( সহর্ষে ) 
একি সত্য ! আমি যে অবাক হয়ে গেলাম! 
অবিমারক 
প্রিয়ে! শঙ্কা দুর কর। (আলিঙ্গন করিল ) - 
কুরঙ্গী - 


আশ্চর্য্য ! ক্ষণমধ্যে আমার শরীরদাহ দুর হয়ে গেল! 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
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অবিমারক্ক 
এব আলিঙ্গন এমনি ! 


প্রিয়ার অঙ্গ-পরশ আমার প্রাণের প্রাণে আছে জানা, 


= তবুও আজি বক্ষে আমার বাঁধল অধিক রসের দানা! 
( রাজার ভাগ্যে বিজয় লাভ ত নূতন কথা৷ মোটেই নয়, 
নৃতন বিজয় লাভের হর্ষ তবুও তাহার হয়ই হয়। . 
বিদৃষক ' 


এরা আবার কাদতে আরম্ভ করলে কেন? অভিমান 


দুঃখ করাট! কিছু নয়। তা হলে আমাকেও কানায় 
যোগ দিতে হয়। 
bh বড়ই দুলভ, কিছুতেই এক ফোট! পড়তে চায় না। যবে 
- আমার বাবা মার! গেলেন তবে অনেক চেষ্টা চরিত্তির 
করে অনেক কষ্টে একটু কাদতে চেষ্টা করেছিলাম । 
“কিন্ত চোখ নিংড়ে এক ফোটা জল কিছুতেই বা'র করতে 
পারলাম না। অন্যের ছুঃখ দেখে যা বেরুবে তা ত জানাই 
আছে। তবু চেষ্টা যদ্ব করে একটু কীদতেই হয়। 
| F অবিষারক , 
বন্ধু, তোমার ঠাট্টা রাখ । স্নেহের নাম সরলতা । 
_. আমায় দেখে হাসছ তুমি তোমায় নাহি ছুষি, 
ঢু . বুদ্ধি আমার বিরুদ্ধে তার নিন্দা নাহি পুষি) 
" বুদ্ধিমান ও মূর্ধে দিলে একই কাজে যোগ, 
দুইয়ের বুদ্ধি এক হয় না, দেহের কর্ম্মভোগ | 
নলিনিকা ( ফিরিয়া আসিয়া ) 
হবিণিকে, হরিণিকে! দুয়ার বন্ধ করেছিস কেন? 
হায় হায়! 'ছুয়ার বন্ধ করে বুঝি সকল জ্বালা জুড়াল ? 
হরিণিকে, হরিণিকে ! হায় হায়! তাই হয়েছে বোধ 
হয় । 5 
অবিমারক 
- নূলিনিকার স্বরের মতন লাগছে। বন্ধু, দ্বার খুলে ছা 
বিদুষক, 
b তোমার যেমন অভিরুচি। (উদ্ঘাটন করিয়া ) আত্মুন 
| আসুন আপনি। 
ইন 


77 এ মিন্সে আবার কে! 


নলিনিকা 


বিদ্ষক 


AOA 


কিন্ত আমার চোখে অশ্রু জিনিসট। 
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স্াস্াসি্রস্পাসিপাসিপািতা৮৫৯৮স্পিসিপাসিপাসিপাসি 


মৃহিমে ! রাজবাড়ীর লোক না হলে আমায় কি আর. 
কেউ মিন্সে মনে করত ? ওগোঁ আমি ইস্তিরী লোক ! : 








অবিমারক 
নলিনিকে, এস এদিকে । | 
| নলিনিক৷ | 
কি তর্ভৃদারক ! ভর্তৃদারক, প্রণাম হই। ভর্ভৃদারক, 
এমিন্সেকে? k 
: বিদ্ুযুক 
- আমি পুক্ষরিণী নামে এ'র দাঁসী। 
১ অবিমারক 
- আমরা যে সন্তষ্টের গল্প সদাসর্বদ! করি, এ সে-ই ব্রাহ্মণ ৷ 
নলিনিক। 


হ্যা হ্যা, এ বামুনকে ত আমি আগে নগরের চক- 


বাজারে দেখেছি । 
বিদূষক 


তুই ছড়ি একেবারে কচ! ! পৈতে পরলে বামুন, কপনি 
পরলে সন্ন্যাসী, আর সেটুকু ফেললে হই শ্রমণ, এও কি 
আবার বলে’ দিতে হয়? তোর হাতে কি? 
-নলিনিক! 
ভর্ভূদারিকার উপস্নানের আয়োজন। 
বিদুষক | 

আ মলো ! দেখছিস না এর খিদে পেয়েছে বলে’ ইনি 
কাঁদছেন, আর নিয়ে এল কিনা উপন্নানের আয়োঞ্গন। 
যা ধা শী গির খাবার নিয়ে আয়। আমি তা হলে এর 


গ্রাস থেকে বেঁচে যাঁব। 
. নলিনিকা 


দত্রণক্ষণ ! এমন অবস্থাতেও সেই পেটেরই ধান! 
থাম থাম এখন। দিনের বেল! রাজপথে অনেক পুরুষ 
গতায়াত করছে, এমন সময় ভর্ভৃদারক এখানে এলেন 


কেমন করে? 
অবিমাঁরক 


তোমাকে সন্তষ্ট সব কথ! বলবে। 

নলিনিক। এ. ইন a 
ইনি আমায় ত মান্য করে? মিষ্টমধুর বচনে তাড়াবার 
জোগাড়ে ছিলেন। যাই হোক, একে নিয়ে 'চতুঃশালে 
গিয়ে সকল পরিজনের সঙ্গে সব কথা শুনব। এস ঠাকুর, 


ঠিক বুঝেছ তুমি ঠাকরুণ ! বাঃ রাজার বাড়ীর কি এস। (আকর্ষণ করিতে লাগিল ) 








৫৭৪ 
| বিদ্ষক 
দোহাই তোমার, রক্ষা কর; ছেড়ে দাও। 
কুরঙ্গী 
এ ব্ৰাহ্মণ খুব মস্করা ! 
অবিমারক 
বন্ধু, তুমি খুব মস্কর! ৷ 
বিদুষক 


যা! কে আমাকে এমন অশ্রদ্ধার কথ! বলে? আমি 
মস্করা? ককৃখনো না, যে বলে সে মস্করা! যে নিজের 
অবস্থা বুঝে সুঝে একট] :কিছু করতে গিয়ে মেঘের শব্দ 
শুনে সব ভূলে ভিগবাঁজি- খেয়ে পড়ে, সে মস্করা, না 
আমি মস্করা ? 


| কুরসী, 
ওমা! এ সব দেখেছে? 


নলিনিকা 
ওগে! ব্রাহ্মণ, তোমায় মিনতি করি, এই দিকে এস 
এখন। | 
| বিদুষক 
যদি. তোঁজন করাও তা হলে যাঁই। কেউ বাড়ীতে 
এনে তাকে আগে খাওয়াতে হয়, জান ত.? 
| নলিনিক। 
এস এস, আমার সমস্ত.আতরণ তোমায় দেবোঁ। 
| বিছৃষক | 
মিষ্টি কথায় চিড়ে ভেজে না টা, ঘি-মাখ! কথায় পিত্ত 
নষ্ট হয় না, আগে আমার হাতে দাও। 


নলিনিকা' 
এই নাঁও। ( আভরণ সমস্ত খুলিয়া দিল ) 
বিদ্ষক 
শোন তবে বলি। 
নলিনিকা . 


মূঢ় ব্রাহ্মণ কোথাকার ! চতুঃশালে গিয়ে সকল'পরিজনের 
সঙ্গে শুনব । | 
বিদুষক 
আন্ছা ঙঁকে জিজ্ঞাসা করে আসি। 
| নলিনিকা 
আরে আমার কে রে! আমার সমস্ত আভরণ নিয়ে 
তুমি ত আমার বল্লভ হয়েছ। এস বলছি। (বিদুষকের 
হাত ধরিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিল ) 


টি. 


AMNESIA NANA 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 








চি সিরাপ সিসি 
বিদুষক " 
ওগো! না না অমন কথা বলো না। আমি অতি 
ছেলেমান্ষ | ' পা 
॥ নলিনিকা। 


জানি জানি তোমার ছেলেমান্ুষি। ছেলেমান্ুষ যদি রা 
শীগগির এস, ছেলেমান্থুষের কথ! শুনতে হয় । 
'বিদুষক. রী 
যে আজ্ঞে । চল তবে। ৃ্‌ 
aA (উভয়ের প্রস্থান) 
আনিব y 


প্রি, দেখ. দেখ পরম দর্শনীয় . বর্ধাবল্লত কা মেঘ. 


উঠেছে। 
বর্ধাকালের নকিব ইহারা ঘোষিছে আড়ঘরে ; ; 
সঙ্গীতপটু নৃত্যকুশল বিচিত্র লীলা করে। 
 বজ্ৰগৰ্ভ, এক-খাঁছুরিয়া গাভীর মতন ঠিক 
তড়িৎ-সাপের বাস করিবার বিবরের বন্দীক । 


আকাশে টাঙানো কালো যবনিকা, গাছের 
. . ঝপালো ঝাড়; 
মদনের শর শীনাঁবার শিল! প্রকাণ্ড এ পাহাড়! 


রুষ্ট নারীর তুষ্টি-ঘটক ; গিরির কানের ঘড়া 3. .. 
জলধি-সলিল ভিক্ষার লাগি ভিক্ষাপাত্র গড়া । 
রবি ইন্দুর মুখ ঢাকিবাঁর উত্তরীয়ের মতো ; 
দেবতার ধারা-যন্ত্র, সলিন ছিটায় সে অবিরত. 
| হুরঙ্গী 
আৰ্ধ্যপুত্ৰ, ই! ঠিক তেমনই দেখাচ্ছে বটে। 
অবিমারক 
বাঃ! কেমন বড় বড় ফোটায় ছাড়া ছাড়। ধার! গড়ছে! 
আকাশ-সাগরে উর্শির মতো গর্জিয়া উঠে মেঘ, ' 
মেঘের নাম্না ঝুৰির মতন ঝরিছে ধারার বেগ। 
বাক্ষসীদের ভ্রকুটির মতো তড়িৎ স্ফুরিয়! উঠে, 
যৌবন-ঘন আনন্দরস বর্ষায় লও লুটে * 


পু 


কুরঙ্গী bh 

আবর্ধ্যপুত্র, দেবতা বর্ষণ করতে আরম্ভ করলে। | i 

অবিমীরক নি 

প্রিয়ে, চল ভিতরে যাই ।' | রি 
কুব্রঙ্গী (সহ্র্ষে) 


আৰ্ধ্যপুত্ৰ যেমন আজ্ঞা করেন। 
(সকলের প্রস্থান). - - 


ha টি 


:৫ম সংখ্যা 


AANA ANA INA রসি পরিসর উপ 


ষষ্ঠ অঙ্ক 

( ধাত্রীর প্রবেশ ) 
রঃ ধাত্রী | 

"আঃ! পোড়া দেবতার কি অব্যবস্থা ! প্রথমে মহারাজ 
' আর. সৌবীররাজ. কুমার বিষ্ণুসেনের সঙ্গে আমাদের 
রাঁজকন্ঠার বিয়ে দেবেন ঠিক করেছিলেন। এখন এমন 
এক জনের সঙ্গে রাঁজকুমারীর মিলন ঘটেছে, যার মতন 
রূপ গুণ মানুষের ত দেখা যায় না; কিন্তু সে যে কে, 


৯৮৮ ৯৮ ৯৮/৯৮/৯৪৯৫ 


কোন্‌ বংশে তার জন্য তার কিছুই জানা নেই। আজকে. 


আবার মহারাণী সুদর্শন আর মন্ত্রী ভূতিক জোট কবে? 
_ কাশীবাজের পুর জয়বর্ম্মাকে এনে রাজবাড়ীতে ঢুকিয়ে- 
ছেন। স্বয়ং কাশীরাজ যজ্ঞে ব্যাপৃত থাকায় আসতে 
পারেন নি। এখন কি যে হবে তাঁর ঠিক নেই! 

ৃ (বস্থমিত্রার প্রবেশ ) 

: বন্থমিত্রা 

আ মলে! ! দৈবজ্ঞ মিনসেগুলোর কি বেয়াড়া আক্কেল! 
তারা শুধু নিজেদের তিথি নক্ষত্র যোগ নিয়েই আছে, 
কিন্তু কাঁজ যে কি করে’ হবে সে হু'স তাদের এক কড়াও 
যদি থাকে ! কুমার জয়বর্মা আজকেই এসে রাজবাড়ীতে 
7 ঢুকলেন, আর আজকেই ঠিক হলো বিয়ের দিন! এ যেন 
ঠিক ওঠ ছু'ড়ি তোর বিয়ে ! ওম1! হাজার হোক রাজার 


" - মেয়ে ত! (পরিক্রমণ ) এ যে জয়দা ধাত্রীও মুখ ভার 


করে ব্যস্ত হয়ে কি যেন ভাবছে! জয়দা, ভরা 


তোমাকে ডাঁকছেন। 
ধাত্রী 


কেন লা? কিছু জানিস? 
বস্থুমিত্রা 


জন্ে। 

ধাত্রী 
রর অভিপ্রায়টা কি রকম বুঝলি? 
ও বস্থৃমিত! 
আপনার বংশের বিষ্ণুসেনের খবর না জেনে জয়বর্স্মাকে 
মেয়ে দ্বিতে তাঁর ইচ্ছে নেই। অধিকন্তু মহারাজ 
সৌবীররাজের ছেলে বিষ্ণুসেনের খবর ন] জানতে পেরে 
অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছেন। 


অবিমারক 


আবার কেন? এই কাঞ্জের সব বিধি-ব্যবস্থা ঠিক করবার. 


৫৭৫ 
75572585935 
নেলিনিকার প্রবেশ ) 
নলিনিকা 
সন্কেতস্থানে প্রিয়ার সঙ্গে মিলনোত্দৃক লোকেদের মতন 
আজকে আমাদের বিপদ চারিদিকে ঘিরে এসেছে। 
( পরিক্রমণ করিয়। দেখিয়া ) আমার মা বস্থমিত্রীর, সঙ্গে 
কি আবার পরামর্শ করছে ? ওদের কাছে গিয়ে ছুঃখের 

সকল কথা শুনিগে। 

বস্থমিত্রা 
ওলো নলিনিকে। আয় লো আয়। তুই কঞ্চুকীর কাছে 
থাকিস, রাজবাড়ীর সকল খবরই বেশ জানিস। 

নলিনিক টু 
খবর খুব জবর ! কিন্তু তা বলে তোমার বলতে আমি 
আসিনি । 

বনু মিত্রা 
জাদু আমার, লক্ষ্মীটি, বল। 

নলিনিকা 
আজকে সৌবীররা'জের মন্ত্রীরা দূত পাঠিয়েছেন, এই বলে” 
যে-আমাদের প্রভু আপনাদের নগরে স্্রীপুত্র নিয়ে 
লুকিয়ে আছেন; আমাদের গুপ্তচরের মুখে আপনারা 


- সমস্ত বৃত্তান্ত জানতে পারবেন। ' 


ধাঁত্রী ও বনুমিত্রা- 
লুকিয়ে আছেন কেন? তারপর তারপর ? 
নলিনিকা 
এই কথ৷ শুনে মহারাজ আর্ধ্য ভূতিককে সঙ্গে নিয়ে 
তাদের খুঁজতে বেরিয়েছেন। 


ৃ ধাত্রী - 
কিহবে নাজানি। 
. বন্থমিতা 
নলিনিকে। তুই এখন এখান থেকে য'। 
- নলিনিকা 
আৰ্য্য! যেরূপ বলেন। (প্রস্থান), 
বন্গুমিত্রা 
চল আমর] ভত্রার সঙ্গে দেখা করিগে । 
থাত্রী 


তাই চল। 
- (সকলের এস্থান ) 
- উতি গুবেশক | 


৫৭৬ 


MANSONI AANA AAO NSIS OE 


(সৌৰীররাজ, ভূতিক প্রভূতিকে সঙ্গে লইয়া রাজ! কুত্তিভোজের 





প্রবেশ ) 
- ঝ্ুস্তিভীজ 
.. বহুবার-দেখা-মুখেতে "মামার দেখিছ কিবা ?- 
'স্মরিয়! বাল্য-প্রণয় বন্ধু ধরহ গ্রীব।। 
-. - অনিমেষ আখি আমার হে প্রিয় প্রণয়ে তব, 
নেহাবে তোমার বদন মধুর যেন সেনব।, 
সৌবীররাজ 
তোমার যেমন অভিরচি। ( আলিঙ্গন করিল ) 
- কুন্তিভোজ : | 
চিন্তা-আকুল চিত্ত তোমার অতি, 
' বুদ্ধি বিকল, চঞ্চল তব মতি, 
বাক্য তোমার বাষ্প-আহত যেন, 
মুখ বিষণ, নেত্রে অশ্রু কেন? 
হর্ষের কালে বিকার কেনবা মনে, 
. প্রকাশিয়! বল রেখন। সঙ্গোপনে । 
A . সৌবীররাজ - 
আমি তোমার সঙ্গে মিলন হওয়াতে অপ্রসন্ন হইনি। 
কিন্তু পুত্রন্সেহ বড় বলবান্‌ | 
পুত্রের লাগি হৃদয়ে. আমার যে শোক জাগে, 
তোমার মিলনে অশ্রু রূপে প্রকাশ মাগে। 
টী কুণ্তিভোজ 
পুত্রের শোক_সে আবার কি? 
ভুতিক - . 
প্রভুকে নিবেদন করি--এক বৎসর হ'ল কুমারের কোনো 
উদ্দেশ পাওয়া যাচ্ছে না। | ] 
সৌবীররাজ 
পুত্রন্নেহ বড় প্রবল । দেখ-__ ' 
অন্থুপম যার রূপ ও বীর্ধ্য বল, 
সে মোর পুত্রে স্বরিয়। মন বিকল |: 
তোমার-চরণ-ধুলি-ধূসরিত-কেশ 
যদি সে.হইত, না থাকিত ছুখ-লেশ। 
ভূতিক 
(স্বগত ) কুমারের অদর্শনে এই বিষম শোক ক্রমশ বেড়েই 
চলেছে। এ নিবারণ করতে হচ্ছে! (প্রকাণ্ঠে ) প্রভুর 
এই বিপদ কি করে? ঘটল ? 


প্রবাসী--ভাদ্র, ১৩২১ 


০০৬৮১৬৮৯৮৬৮ TATA TATA TATA TATA AAT TA AAA A ASA 


[ ১৪শ ভাগ; ১ম খু 





- কুন্তিভোজ 
সত্যিই ত, আমিও এই শোকে বিক্ষিপ্তমন হয়ে এ কথাটা 
জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গেছি। 
সৌবীররাজ 
শোন বণি। ভূতিক ত সমস্তই জানেন। তবু আমার 
মুখ থেকে সব শুনতে চাঁচ্ছেন। 


তিনি আমার রাঞ্জ্যে এসেছিলেন। 
ব্য আক্রমণ করে? বধ করেছিল। 
কুত্তিভোজ 
তারপর, তারপর ? 
| সৌঁবীররাজ 
আমিও সেই সময় মৃগয়া করতে করতে "সেই স্থানে 
গিয়ে পড়েছিলাম ' ক 
" কুম্ভিভোজ . 
তারপর, তারপর ? | 
. সৌধীররাজ 


আমায় দেখে সেই খষি ক্রোধে যেন জ্বলে উঠেন 


খৰ 


কুস্তিভোজ 
আমরা শুনবার দন্ত উৎসুক হয়েছি। . পাছে 
সৌবীররাঁজ 
উঃ নামে অত্যন্ত ক্রোধন ত্রহ্ধর্ষির নাম ত জানা 
নি 

**  কুন্তিভোজ 

হ্যা, সেই তপস্বীর কথা গুনেছি। রি 

সৌবীররাঁজ ০4০ 


বনে তার শিষ্যকে ' 


পি 


জটাভার খুলে এলিয়ে ঝুলে ছড়িয়ে পড়ল ; তিনি শিষ্যের 


গায়ে হাত রেখে ক্রমবর্ধিত রোষে ভ্রকুটিবিকট মুখে 
স্বলিত বচনে আমাকে যাচ্ছেতাই তিরস্কার ও তত্পনা 
করতে লাগলেন; আমার একটা কথাও. শুন্তে চাইলেন 
ন্1। | 

এ কুস্তিভোজ * 
তারপর, তারপর ? 

সৌবীররাজ 

তখন আমিও ভবিতব্যের প্রবল তাড়নায় অধৈ্ধ্য হয়ে 
বলে উঠলাম-কি হয়েছে বলবে না, শুধু শুধু সি 
উঠে তিরস্কার করছ, ব্যাপার কি? 


ঢা 
রা 


৫ম সংখ্যা] 


অরিমারক 
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ব্যাপারটা.ন1 বুনে, তুমি করছ শুধুই বৌষ, 
শুধু শুধুই রাঁগছ তুমি না দেখিয়ে দোষ, 
ক্রোধের যে দাস সে ত খাষির ওচাটে জঞ্জাল, 
যুনিখষি থোড়াই তুমি, স্বভাবে চণ্ডাল ! 
কুন্তিভোজ 
হি ছি! তোমার এমন বল! উচিত হয়নি । 
সৌবীররাজ 
আমার সেই কথা না শুনে, তিনি ঘৃতধারাঁয় নিষিক্ত 
অগ্নিশিখার" মতন প্রজপিতনেত্রে বাধার মাথা নেড়ে 
‘কী! কী। কিবল্লি!” বলে’ মাষাকে শাপ দিলেন : 
্রহগর্ধির শ্রেষ্ঠ আমি ! মোরে তুই বলিলি চণ্ডাল ! 
দারাপুত্র সহ তুই তাই হয়ে ববি কিছু কাল । 
কুস্তিভোজ 
হাঁয়"! মহত ব্যক্তিদের বিপদ এমনই অল্প কারণেই ঘটে: { 
- ভূতিক 
হি সৌভাগ্য চিরকালই প্রবল। 
অতি রুষ্ট ব্রহ্মর্ষি সে শাপ দিয়! করিল চণ্ডাল, 
সেইক্ষণে তন্মসাৎ করে নাই, কি জোর কপাল! 
কুস্তিভোজ 
A ঠিক বলেছ তুমি । তারপর, তারপর ? 
সৌবীররাজ ২" 
তখন শাপগ্রস্ত হয়ে আমার মন অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে 
'উঠন। আমি অনেক 'অন্ুনর বিনয় মিনতি করাতে 
আস্তে আস্তে তিনি গ্রন্কতিস্থ হয়ে অনুগ্রহ করলেন_ 
বৎসরকাল থাকিয়! ছদ্মবেশে | 
শাপেতে মুক্ত ফিরিবে আপন দেশে ।_ 
এই কথা বলে” প্রসন্ন মনে তিনি আহ্বান করলেন_ন 
বৎস কাশ্যপ ! এস । অমনি দেই ব্যাপ্রের দ্বার! নিহত 
বালক তার পশ্চাতে পশ্চাতে প্রস্থান করল । . আমি 
সন্বংশরকাল'চণ্ডানব্রত পালন করলাম। আজ আমার 


i শাপ থেকে মুক্তির দিন। 
কুন্তিভোজ 


এজি নিবৃত্তিই বিপদ থেকে কবি! ভাঁগ্যবলে তুমি 
বেঁচে গেছ। 


১ 


তাইতে 


ভূতিক 
প্রভুর জয় হোঁক। 


কুস্তিভোজ 
বিষ্ণুসেনের মা সমস্ত ঘি সঙ্গে অন্তঃপুরে গেছেন 
বোধহয় । 

ভূতিক, 
তিনি অন্তঃপুরে, গ্রিয়ে বহুকালের প্রন্থৃপ্ত প্রণয়কে 
উদ্বোধিত করছেন। j 

কুস্তিভোজ 

আচ্ছ।, বিষ্ণুসেনের নাম আকাল অবিষাঁরক হ'ল কেমন, 

করে? 

ভূতিক 
প্রভু শুনুন--ধৃমকেতু নামে এক অসুর আছে। সে 
সমস্ত লোককে মারবার জন্তে ভ্রমণ করতে করতে এসে 
সৌবীররাজ্য ধ্বংস করতে আরম্ভ করলে। 

কুত্তিভোজ 
ভারি আশ্চর্য্য কথ! ত! তারপর তারপর? 

ভূতিক . ও. ০২ 
তখন স্বদেশের সমস্ত প্রজার দুঃখ দেখে সেই রাক্ষস- 
উপদ্রবের প্রতিকারের উপার স্থির করতে না পেরে 


মহারাজ অত্যন্ত ক্লেণ অনুভব করতে লাঁগলেন। 


১7, কুস্তিভোজ 

তারপরঃ তারপর ? 
ভূতিক 

তারপর. কুমার বিষ্ণুসেন সমস্ত ব্যাপার বুঝতে পেরে 
গায়ে ধুলো কাদা মেখে মাথার চুল এলিয়ে সমান বয়সের 
ছেলেদের সঙ্গে আনন্দে খেলা করতে করতে যেখানে 
রাক্ষস ছিল সেখানে সহসা গিয়ে উপস্থিত হুলেন। 
কুমারের স্মস্ত রক্ষিপুরুষের! নেশায় মত্ত হয়ে পড়ায় তাকে 
বারণ করতে পারেনি । 
কুস্তিভোজ 
তারপর, তারপর ? 
ভূতিক 
তখন সেই রাক্ষদ চমৎকার আহার জুটেছে মনে করে? 
কুমারকে দেখে খুসী হয়ে স্বকর্ সম্পাদন করতে উদ্যত 
হ’ল। 


অতি আশ্চৰ্য্য ব্যাপার ! 


কুক্তিভোঁজ 
উঃ বীক্ষসটা। কি নিষ্ঠুর! তারপর তারপর? 
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ভূতিক 
তখন কুমার.একটু হেসে-_ 
গিরি সে যেমন অখনি-আঘাতে ভাঙিয়। পড়ে, 
বন সে যেমন হয় বিনষ্ট আগুনে ঝড়ে, 
ললিত কিশোর অনাযুধ সেই কুয়ার তারে 
অনায়াসে একা পাঠাইয়! দিল মরণ-পারে। 
কুম্তিভোজ 
হাতীর হাঙ্গামার দিন প্রথমেই আমি বলেছিলাম 
এ লোক ক্ষণজন্ম! পুরুষ, যে-সে মানুষ নয় ! 
সৌবীররাজ 
আচ্ছা আপনি সহত্রনেত্র চরদিগের নিকট অধি- 
মারকের কি সংবাদ পেয়েছেন? 
ভূতিক 
প্রভু, 
গম্য দেশেতে খুঁজেছি কুমারে কোথাও নাই, 
মায়াতে- আবৃত রয়েছে; চিত্তে লাগিছে তাই । 
(নারদের প্রবেশ ) 
| নারদ 
বেদগান করি’ ব্রহ্মারে আমি তুষিয়! থাকি, 
গাঁনেতে হরির রোমহর্ষণ সজল আঁখি। 
বীণা-বঙ্কারে উপজে.কলহ এরং গান, 
অহরহ ফিরি লোকে লোকে তাই করিয়া দান। 
আহা! কুন্তিভোজের বাব! ছুর্য্যোধন আমাদের যথেষ্ট 
খাতির করতেন! কুস্তিভোজও মন্নুষ্যজন্ম লাভ করার পর 
থেকে আমাদের কাছে ভূতোর সভায় আচরণ করে’ 
থাকেন। আজ অবিমারকের অদর্শনে কুপ্তিভোজ্জ আর 
সৌবীররাজ বিষম কার্ধ্যসক্কটে পড়েছেন। . আজ আমি 
অবিমারককে দেখিয়ে ওদের মনের ক্লেশ দুর করব বলে? 
পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছি। 
(কুস্তিভোজ ও সৌবীররাজের সন্মুখে উপস্থিত হইলেন ) 
কুম্তিভোজ 
আর্য এ যে ভগবান্‌ দেবর্ষি নারদ! ভগবন্‌ ! প্রণাম করি। 
নারদ 
তোমার শুভ হোক। 
চা কুস্তিভোঁজ 
আপনার বিশেষ অনুগ্রহ |. 
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[ ১৪শভা' 
সৌবীররাঁজ 
ভগবন্‌! প্রণাম করি। 
| নারদ 
তোমার শান্তি হোক । 
j সৌৰীররাজ ' 


অনুগৃহীত হলাম । 
কুত্তিভোদ্ (ভূতিকের কানে কাং 
ভূতিক, পুজার সামগ্রী আনয়ন কর। 
| ভূতিক 
যে আজ্ঞ| প্রভু! (বাহিরে গিয়া ফিরিয়া ' 
নিন অর্থ আর পাদ্য । 
কুম্ভিভোজ 
ভগবন্‌ অনুগ্রহ করুন। 
নারদ 
আচ্ছা। 
কুন্তিভোজ ( অৰ্চ্চন! করিয়া 
ভগবন্‌! আপনার পদার্পণে আমাদের গৃহ 
হল। 
সৌবীররাজ 
দেবর্ষির দর্শনে আমি শাপযুক্ত হলাম। 
নারদ 
আমি তোমাদের দর্শন দেবার জন্যে এখ 
অবিমারকের অদর্শনে তোমাদের দুঃখের 
আমি অবতীর্ণ হয়েছি। 
| কুস্তিভোঞ্ধ ও সৌবীররাজ 
যদি সেইগন্যে এসে থাকেন, তবে ত আ' 
দুর হয়ে গেছেই। 
oo নারদ 
সুদর্শনাকে ডাক । 
l ভূতিক 
ভগবান্‌ যেরূপ আজ্ঞা! করেন । 
(নিষ্কান্ত হইয়া সুদর্শনাকে লইয় পুনঃ প্রবে 


| সুদর্শন! 
দেবর্ষধি এসেছেন? 
ভূতিক 
আজ্ঞে হ্যা! - 
সুদর্শন! ' 


আমার পুত্রের বিবাহ তাহলে সনাথ হু 
হইয়া) তগবন্‌! প্রণাম [করি। 
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নারদ 
শুন গে! ভাগ্যবতী তোমাদের এমনি গ্রীতি হউক নিতি! 
« তোমার প্রীতির উপদ্রবের পাউক সাজ] নিত্য রাঙ্গা। 
৮৯. সুদর্শন 
আপনার বিশেষ অনুগ্রহ ৷ 
নারদ 
এখন গিজ্ঞস্ত যা আছে জিজ্ঞাসা কর তোমর!। 
সকলে 
| আপনার অপার অনুগ্রহ । 
কুর্তিভোজ 
_ ভগবন্‌! পৌবীরপাঞ্জপুত্র কি জীবিত আছেন? 
নারদ 
আছেন। মা 
৪ সৌবীররাজ 
তবে তার উদ্দেশ পাওয়া যাচ্ছে না কেন? 
নারদ 
বিবাহে ব্যস্ত আছেন কি না তাই। 
দৌৰীররাজ 
নে বিবাহ হচ্ছে? ' 
কুন্তিভোঁজ 
ন কোন্‌ দেশে? 
. এ নারদ, 
.বৈরন্ত্য নগরে । 
| কুত্তিভোজ 
বৈরন্ত্য বলে, আর কোনো নগর আছে না কি? কুমার 
কার জামাতা হলেন? 


নারদ 
কুস্তিভোজের। 
| কুস্তিভোজ 
সেকে? 4 
নারদ 


kb কুরন্গীর পিতা সেই, রাজা সেই বৈরন্ত্য নগর, ' 
দুর্যেযোধনপুত্ৰ সে যে, কুস্তিভোজ তোমারি সোধর ) 
কুস্তিভোজ 
বহু প্রশ্ন থাক। আপনি কি বলতে চান যে আমার 
কন্যা কুরঙ্গীর সঙ্গে কুমারের বিবাহ হয়েছে? | 


অবিমারক 





আমি অত্যন্ত লজ্জিত হচ্ছি! এ 
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নারদ. 
হ্যা, ভাই। 
কুস্তিভোকজ 


যে বড় লজ্জার কথ|! 
কে সম্্রদান করলে, কবে বা; এ বা কেমন করে" কবে 
কন্তান্তঃপুরে প্রবেশ করলে! 
নারদ 
গজের ব্যাপার-দিনে শুভদৃষ্টি হুই জনে, 
মদন ঘটক হল, দাতা প্রজাপতি ; 
প্রথমে পৌরুষ-বলে অবশেষে মায়া-ছলে 
অন্তঃপুরে অব্যাহত তার গভায়তি। 
কুস্তিভোজ 
খধিবাক্য প্রতিবাদের যোগ্য নয়। এইরূপই হবেও 
বা। ভগবন্! কুমার ও কুরগীর কি উপযুক্ত অবসর 
হয়েছে? এখন বিবাহ কি দেওয়া যেতে পারে ? 
নারদ 
তারা গান্ধবর্ব বিবাহ নিজেদের সৃবিধা-মত সেরে নিয়েছে । 
কুস্তিভোজ 
a অগ্নিসাক্ষী করে” বিবাহ দিতে ইচ্ছা করি। 
নারদ 
অগ্নি নিত্য সাক্ষীই আছেন। তথাপি আত্মীয় স্বজনের 
পরিতোষের জন্য পুরোহিতের দারা বিবাহের আয়োজন 
করিয়ে শীঘ্র কুমার ও তার পত্বীকে এখানে আনয়ন 
করুন। | 
কুস্তিভোজ 


ভগবন্‌! এই আমি চললাম ৷ 
৮7 নারদ 
আপনি অপেক্ষা করুন। ভূতিক, তুমি যাও। 
ভূতিক 
যে আজ্ঞ। তগবানের। (প্রস্থান ) 
কুন্তিভোজ 
ভগবন্‌! আমার কিছু বলবার আছে । 
নারদ 
বেশ। বলুন। | 
কুন্তিভোজ 


‘ভগবন্‌ ! সুদর্শনার পুত্র জয়বর্ল্মাকে কুরঙ্গী দান করব 


৫৮০ 


প্রবাসী-_ভাপ্র, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
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বলে আমি সুদর্শনাকে তার স্বামীর সহিত পূর্বেই এখানে 
আনিয়েছি, এখন কি করা যায়, আপনিই পরামর্শ দি'ন। 
নারদ 
'আচ্ছ। সব ঠিক করে দিচ্ছি।, আপনি ক্ষণকাল একটু 
সরে থাকুন ।' 


কুস্তিভোজ 
যেআজ্ঞা। ( সরিয়া ঈড়াইল ) 
নারদ - 
সুদর্শন], এদিকে এস.। 
সুদর্শন 
তগবন্‌, এই এলাম । 
নারদ 
তুমি আমাদের সব কথা শুনেছে ত? - 
তুদর্শনা | 
সৌবীররাজপুত্রের গুণসন্থীর্ভন শুনেছি। 
নারদ 


না না এমন বলোন]। তুমি ভুলে যাচ্ছ যে অগ্নিদেব হ'তে 
উৎপন্ন সে তোমারই জ্যেষ্ঠ পুত্রে। 

সুদৰ্শন ; 

1! ভগবান, এও জানেন? 

নারদ 
আমার আজ্ঞা পালন কর তবে। 

সুদর্শন 
"ভগবান আদেশ করুন, আমি তাই করব? 

নীরদ 
তোমার এই পুত্র অগ্নি হ'তে উৎপন্ন । তোমার ভগিনী 
সুচেতনার পুত্র প্রস্বসময়েই স্বর্গে গিয়েছিল, তুমি 
তোমার এই পুত্র তোমার ভগিনীকে দান করেছিলে। 
সৌবীবুরাজও অত্যন্ত সন্তষ্ট হয়ে আনন্দের উপযুক্ত 
অনুষ্ঠান করে? তার মাম রাখলেন বিষ্ুসেন। সে 
ছেলে অমান্ুষস্দৃশ বলবীর্ধ্য পরাঁক্রমে বড় হয়ে উঠে 


অবি নামে অন্থরকে মেরেছিল বলে’ লোকে বিষ্ণুসেনকে ' 


বলে অবিমারক। তারপর সে ব্রহ্মশাপে হীনদশী প্রাপ্ত 
হয়ে হস্তীবিপ্রবের দিন কুরঙ্গীকে দেখে আকৃষ্ট হয়েছিল; 
তাঁরপর কুরঙ্গীর সহিত সম্মিলিত হয়েছিল; কক্যাপুর- 
বক্গীরা, 


জাঁনতে পেরে অন্তঃপুর অনুসন্ধান করতে. 


আরম্ভ করলে তার ধরা পড়বার খুব ভয় হয়; তখন 
অগ্নিদেব তাঁকে লুকিয়ে বার করে দ্যান। তখন 
সে ছুঃখে অগ্নিপ্রবেশ করে; কিন্তু পিতা অগ্নি তাকে ২ 
সেহালিঙ্গনে গ্রহণ করাতে অগ্নিতে আমি দগ্ধ হলাম. রা 
বলে’ মরুতপ্রপাতের জন্য এক পাহাড়ে গিয়ে ওঠে। 

সুদর্শন! " 


উঃ | সমস্তই আশ্চর্য ! 
নারদ 
সেখানে কোনে! একজন বিদ্যাধর তাঁর রূপ দেখেই খুপী 
হয়ে গ্রীতিবশে তাঁকে অন্তধর্ণান হবার উপায় স্বরূপ এক 
অঙ্গুরী দান করে_-সে অঙ্থুরী দক্ষিণ অন্গুনীতে ধারণ - ' 
করলে লোক অদ্য হয়, বাম অন্গুলিতে ধারণ করলে 
আবার তাঁকে দেখতে পাওয়া যায় ৷ 
সুদৰ্শন! টা 
আশ্চর্য! আশ্চর্য্য ! ঃ 
নারদ 
তখন সে দক্ষিণান্ুলীতে অন্তুরী ধারণ করে সন্তুষ্ট . নামে 
এক ব্রাহ্মণকে সঙ্গে নিয়ে . কুন্তিভোজের কন্তাস্তঃপুরে. 
নিজের বাড়ীর মতো অবাধে প্রবেশ করে” থে স্বচ্ছন্দ 
আছে। এই ত ব্ৃত্তান্ত। এখন কর্তব্য কি বল। ২. 
হদর্শনা * 
আমার ভগিনীর দ্বার! বঞ্চিত হয়ে আমার মন ক্ষুদ্ধ হচ্ছেঃ . 
কিন্তু কৌতুহলে আনন্দিতও হচ্ছে । ভগবন্‌ ! এই কয়দিন 
কুরঙ্গী জয়বৰ্শ্মার স্ত্রী বলেই পরিচিত হচ্ছিল। আজ থেকে 
সে হঠাৎ তাঁর পৃজনীয় ব্যক্তি হয়ে উঠল ! | 
নারদ 
অভিজনের উপযুক্ত কথাই তুমি বলেছ! জ্যেষ্ঠের পত্রী - 
কনিষ্ঠকে ত আর দেওয়া যায় না! সুদর্শন], তুমি কাশী- 
রাজকে বলো যে কুরঙ্গী জয়বর্ম্মার চেয়ে বয়সে বড়। 
কুরলীর ছোট বোন সুমিত্রা আছে, তার সঙ্গে জয়বর্্মার 
বিবাহ হ'তে পারবে। 


সুদর্শন! 
খধিবাক্য শিরোধাঁধ্য । 
নারদ 
যাও কুন্তিভোঁজের কাছে। 
সুদর্শন] 


থে আজ্ঞা ভগবানের । 


৫ম সংখ্যা] 


অবিমীরক. ' ৫৮১. 
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(বরবেশে অবিমারক, কুরঙ্গী ও ভূতিকের প্রবেশ ) 
. অবিমারক 
৮ ছিঃ ! এইসব বৃত্তান্তের পর বড় লজ্জা বোধ হচ্ছে। 
| bd ক্ষেপা হাতাঁটার উপদ্রবের ব্যাপার শুনে 
বিক্রম মোর বাখানে সবাই মুগ্ধ গুণে! 
এই ব্যাপারটা শুনিয়া তারাই হাসিবে আছ, 
আমার উপরে দিবে চারিত্র-দোষের লাজ ! 


(পরিভ্রমণ করিয়। দেখিয়!) ওম! ! এ যে ভগবান্‌ নারদ ! 


ইনি তিনিই__ 
শাপে ও প্রসাদে বুদ্ধি যাহার এক সমান, 
কণ্ঠে যাহার খেলে কৌতুকে বেদ ও গান, 
- বৈর আগুন নিভায় যেজন স্নেহের জলে, 


নষ্ট কৰ্ম্ম উদ্ধার করে সুকৌশলে । 
A 


* কুণ্তিভোজ 
কুমার, এইদিকে এস. এইদিকে ৷ কুলদেবতা দেবর্ধিকে 
প্রণাম কর। 
টু অবিমীরক 
ভগবন্‌! প্রণাম হই। 
৫ নারদ 
৮ পত্নীর সহিত তোমার মঙ্গল হোঁক। 
এ রা অবিমারক | 
“আমি অনুগৃহীত হলাম । মামা, প্রণাম করি। 
কুপ্তিভোহ 


" এস বৎস এস -- 
ব্রাহ্মণেরে জয় কর বিনয়ে ক্ষমায়, 
আশ্রিতেরে জয় কর ন্েহ ও দয়ায়, 
তত্ববুদ্ধি দিয়া জয় কর আপনারে, . . 
তেজে বলে জয় কর যতেক বাঁজারে। 


, অবিমারক 
“ অন্তুগৃহীত হলাম । 
রি | " জুন্তিভোজ ৃ্‌ 
"বৎস, এই দিকে এস এইদিকে, পিতাকে প্রণাম কর। 
_ অবিঘারক 
বাবা প্রণাম করি । - - = ৬ 
সৌবীররাঁজ 


এস বাবা এস । 


পুত্র বধূর সঙ্গে চিরজীবী হয়ে থাক । 


সুন্দর তুমি বরের বেশেতে সেজেছ ভালো, 
গুরুজনদের বন্দনা করি বদন আলো। 
আমাদের মতো ঝরে-যেন তব অশ্রু খে, 
দেখিয়! তোমার প্রিয় নন্দন পুত্র-মুখে । 
পুত্র মীতুলকে অভিবাদন কর। 
অবিষারক 
মামা, প্রণাম করি । 
কুন্তিভোজ 
এস বৎস, এস।-_ 
শুভ যজ্ঞেতে ব্যাপৃত থাক হরির মতো, 
দশরথ সম হও সদা দৃঢ় সত্যব্রত, 
পিতার সমান মুক্ত হস্তে করিয়ো দান, 
বলবি ক্রমে অটুট রাখিয়ো আপন মান। 
সৌবীররাজ 
পুত্র, সুদর্শনাঁকে প্রণাম কর! 
| কুম্তভিভোজ 
সুচেতনাকে প্রণাম না করে আগে স্শনাকে প্রণাম কর! 
উচিত হবে না। | 
নারদ 
কারণ আছে। আুদর্শনাকে প্রণাম কর। 
সৌবীররাজ ও কুত্তিভোজ - 
তবে তাই কর। 
অবিমারক 
মা, আমি প্রণাম করি। 
সুদর্শনা 
তকাল পরে 
তোমায় দেখলাম। 'আজ আমি পুত্রসম্পত্তিরস অনুভব 


করলাম। (ক্রন্দন করিতে লাগিল ) 


কুস্তিভোজ' 


 ইহারে দেখিতেছি সজল-চোখ, স্তনেতে ঝরিতেছে ধারা, 


জননী এই তবে, গোপনে ছিল; মা এর ধাত্রী পার! । 
নারদ 
ন্মেহাতিশয্য ভালো নয়। সচেতন! আর সুদর্শন। পুত্র 
আর বধু নিয়ে অন্তঃপুরে গমন করুন। . | 
কুস্তিভোজ 
যে আজ্ঞা তগবান্‌। 


৫৮২ 


প্রবাসী-_ভাদ্র, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড - 
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সুদর্শন! 
ভগবানের যেরূপ আজ্ঞা 


অবিলম্ষে সৌবীররাঁজকে স্বদেশে পাঠিয়ে দাও। কাশী- 


. রাজকে জয়বন্্মার জন্য সুমিকে দান কর। তুমিও 


স্থির হও। 


. কুস্তিভোজ 
অনুগৃহীত হলাম। 
নারদ 
কুত্তিতোজ ! তোমার আর কি প্রিয়কার্য্য করব ? 
কুত্তিভোঁজ 


ভগবান যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে থাকেন, তবে, এর 
পরে আব আমি কি চাইব ?- 


গো ব্ৰাহ্মণ নিত্য থাকুক কুশলে, 
তি থাকুক আমার প্রজার! সকলে । 
ৃ্‌ নারদ 
সৌবীররাজ, তোমার কি প্রিয়কার্য্য সম্পন্ন করতে পারি? 
: সৌবীররাজ 
যদি ভগবান্‌ আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে থাকেন? তবে এর 
: চেয়ে আমি বেশী আর কি চাইব-- 


উদ্বার পৃথিবী অর্ণব নীল-বসনে 
থাকুক মোদের নবেশ্বরের শাসনে । 
ভরতবাকা 
অরোগী হউক গাভী, দুর হোক শত্রুদের 
রাষ্ট্র আক্রমণ, 
সমগ্র এ ধরণীরে : একচ্ছত্র রাজসিংহ 
করুন পালন ॥ 
(সকলের প্রস্থান ) 
ইতি ষষ্ট অন্ধ! 
অবমারক নাটক সমাপ্ত।, 
সশুভমস্ত। 
চারু বন্দ্যোপাধ্যায় 


কষ্তিপাথর 


স্ত্রীর পত্র 





প্রীচরণকমলেখ__ 


আজ পনেরো! বছর আমাদের বিবাহ হয়েছে : আজ পর্য্যন্ত ৷ 
তোমাকে চিঠি লিখিনি। চিরদিন কাছেই পড়ে আছি--মুখের কথ!. 
অনেক শুনেছ, আমিও শুনেছি; চিঠি লেখবার-মত ফকটুকু পাওয়া 
যায়নি। 

আজ আমি এসেছি তীর্থ করতে শ্রীক্ষেকে, তুমি আছ তোষার 
আপিসের কাজে। শামুকের সঙ্গে খোলসের যে সম্বন্ধ, কলকাতার 
সঙ্গে তোমার তাই; সে তোমার, দেহমনের সঙ্গে এ'টে গিয়েছে। 


তাই তুমি আপিসে ছুটির দরখাস্ত করলে না! বিধাতার তাই .. 


অভিপ্রায় ছিল; তিনি আমার ছুটির দরখাস্ত মঞ্জুর করেছেন। 

আমি তোমাদের মেজ বোঁ। আজ পনেরে! বছরের পরে এই 
সমুদ্রের ধারে দীড়িয়ে জান্তে পেরেছি আমার জগৎ এবং জগদীখবরের 
সঙ্গে আমার অন্য সম্বন্ধও আঁছে! তাই আজ সাহস করে এই: 
চিঠিখানি লিখ,চি, এ তোমাদের মেজ-বৌয়ের চিঠি নয়। 

তোমাদের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কপালে যিনি লিখেছিলেন তিনি 
ছাড়া যখন সেই সম্ভাবনার কথা আর কেউ জানৃতন! সেই শিশু-বয়সে 
আমি আর আমার ভাই একসঙ্গেই সান্নিপাঁতিক জ্বরে পড়ি । আমার 
ভাইটি মারা গেল, আমি বেঁচে উঠ.লাম। পাড়ার সব মেয়েরাই , 
বল্তে লাগল, মৃণাল মেয়ে কিনা তাই ও বীচল, বেটাছেলে হলে 
কি আর রক্ষা পেত ? চুরিবিদ্যাতে খন পাক1) দামী জিনিযের 
পরেই তার লোভ । 

আমার মরণ নেই । সেই কথাটাই।ভালো করে মে বলবার: 
জন্যে এই চিঠিখানি লিখতে বসেছি। 

যেদিন তোমাদের দুর-সম্পর্কের মামা তোমার বন্ধু নীরদকে নিয়ে 
কনে দেখতে এলেন তখন আমার বয়স বারো.। দুর্গম পাঁড়াগায়ে 
আমাদের বাড়ি, সেখানে দিনের-বেল! শেয়াল ডাকে । ষ্টেশন থেকে 
সাত ক্রোশ শ্তাকড়া গাড়িতে এসে বাকি তিন মাইল কাঁচা রাস্তায় 

পান্ধী করে তবে আমাদের গায়ে পৌছন যায়! সেদিন তোমাদের 

কি হয়রানি! তার উপরে আমাদের বাঁঙাল-দেশের রান, সেই 
রান্নার প্রহসন আজও মামা ভোৌলেননি। 

তোমাদের বড়-রৌয়ের রূপের অভাব মেজ-বৌকে দিয়ে পূরণ * 
করবার জন্যে তোমার মায়ের একান্ত জিদ ছিল। নইলে এত কষ্ট 
করে আমাদের সে গায়ে তে।মরা যাবে কেন? বাংলা দেশে পিলে 


. যকৃৎ অম্নশূল এবং কনের জন্যে ত কাউকে খোঁজ করতে হয় না 


ভারা আপনি এসে চেপে ধরে, কিছুতে ছাড়তে চায় না। 

বাবার বুক ছুরছ্বর করতে লাগ.ল, মা দুর্গানাম জপ করতে 
লাগ্‌লেন। সহরের দেবতাকে পাড়াগায়ের পুজারী কি দিয়ে সন্তুষ্ট =, 
করবে? মেয়ের রূপেয় উপর ভরসা; কিন্তু সেই রূপের গুমর ত 
মেয়ের মধ্যে নেই-ষে ব্যক্তি দেখতে এসেছে সে তাকে বে দামই ৮৮ 
দেবে সেই.তার দাম । তাই ত হাজার রূপে গুণেও 'েযেমাইযের 
সঙ্কোচ কিছুতে ঘোচে না। 

সমস্ত বাড়ির, এমন কি, সমস্ত পাঁড়ার এই আতঙ্ক আমার বুকের, 
মধ্যে পাথরের মত চেপে বস্ল।. সেদিনকার আকাশের যত আলো! 
এবং জগতের সকল শক্তি যেন বারো বছরের একটি পাঁড়'গেয়ে 
মেয়েকে দুইজন পরীক্ষকের দুই-জোড়া চোখের সামনে শক্ত করে. 


৫ম সংখ্যা ] 


কষ্টিপাথর-_্ত্রীর পত্র 


৫৮৩ 
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॥ তুলে ধরবার জন্যে পেয়াদাগিরি করছিল-_আমার কোথাও লুকোবার 

জায়গা ছিল ন1। | 
সমস্ত আকাশকে কাঁদিয়ে দিয়ে বাশি বাজতে লাগল--তোমাদের 
' ৰাড়িতে এসে উঠনুম। আমার খু ৎগুলি সবিস্তারে খতিয়ে দেখেও 
*শীপ্রিমির দল সকলে স্বীকার করলেন মোটের উপর আমি সুন্দরী 
বটে।- সেকথা শুনে আমার বড় জায়ের মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। 
কিন্তু আমার রূপের দরকার কি ছিল তাই ভাবি! রূপ জিনিষটাকে 
. যদি কোনে! সেকেলে পণ্ডিত গঙ্গামৃত্তিকা দিয়ে গড়তেন তাহলে ওর 
আদর থাকৃত--কিস্ত ওটা যে কেবল বিধাতা নিজের আনন্দে 

" গড়েছেন তাই তোমাদের ধর্শের সংসারে ওর দাম নেই। 
আমার যে রূপ আছে সে কথা ভুলতে তোমার বেশিদিন লাগেনি 
- কিন্তু আমার যে বুদ্ধি আছে সেট! তোমীদের পদে পদে স্মরণ 
' করতে হয়েছে। এ বুদ্ধিটা আমার এতই স্বাভাবিক যে তোমাদের 
ঘরকন্নার মধ্যে এতকাল কাটিয়েও আজও সে টিকে আছে। মা 
আমার এই বুদ্ধিটার জন্যে বিষম উদ্বিগ্ন ছিলেন, মেয়েমান্ষের পক্ষে এ 
এক বালাই ! বাঁকে বাঁধা মেনে চল্তে হবে দে বদি বুদ্ধিকে মেনে 
চল্তে চায় তবে ঠোকর খেয়ে খেয়ে তার কপাল ভাঙবেই। কিন্তু কি 
করব বল? তোমাদের ঘরের বৌয়ের যতটা বুদ্ধির দরকার বিধাতা 
-এআুসতর্ক হয়ে আমাকে তাঁর চেয়ে অনেকটা বেশি দিয়ে. ফেলেছেন, 
সে আমি এখন ফিরিয়ে দিই কাকে? তোমরা আমাকে মেয়ে-জ্যাঠা 
বলে দুবেলা গাল দিয়েছ। কটু কথাই হচ্চে অক্ষমের সান্বনা-_ 
অতগ্রব সে আমি ক্ষমা করলুম । 

আমার একট! জিনিষ তোমাদের ঘরকন্নার বাইরে ছিল সেটা 
কেউ তোমরা জাননি। আমি লুকিয়ে কবিতা লিখতুম। সে ছাই 
পাশ যাই হোক্‌ না, সেখানে তোমাদের অন্দরমহলের পাঁচিল 
ওঠেনি । সেইখানে আমার যুক্তি-_ সেইখানে আমি আমি। আমার 


/ মধ্যে যা কিছু তোমাদের মেজ-বৌকে ছাড়িয়ে রয়েছে সে তোমরা! - 


উপ করনি, চিন্তেও পারনি ;-আমি বে কৰি সে এই পনেরো 
_ -4 বছরেও তোমাদের কাছে ধর! পড়েনি । 
: | তোমাদের ঘরের প্রথম স্থৃতির মধ্যে সব চেয়ে যেটা আমার মনে 
"৮ জাগচে সে তোমাদের গোয়াল-ঘর | অন্দরমহলের সি'ড়িতে ওঠবার 
ঠিক পাশের ঘরেই তোমাদের গোরু থাকে, সামনের উঠোনটুকু 
ছাড়া তাদের আর নড়বার জাঁয়গা নেই। সেই উঠোনের কোণে 
- তাদের জাবন! দেবার কাঠের গ্রামলা। সকালে বেহারার নান 
"১ কাজ--উপবাসী গরুগুলো ততক্ষণ সেই গামলার ধারগুলো চেটে 
চেটে চিবিয়ে চিবিয়ে খাবলা করে দিত। আমার প্রাণ কীদত। 
* আমি পাড়াগীয়ের শেয়ে-_তোমাদের 'বাঁড়িতে যেদিন নতুন এলুম 
সেদিন সেই ছুটি গোরু এবং তিনটি বাছুরই সন্ত সহরের মধ্যে 
আমার চিরপরিচিত আত্মীয়ের মত আমার চোখে ঠেকল। যতদিন 
নতুন বৌ ছিলুষ নিজে না খেরে লুকিয়ে ওদের খাঁওয়াতৃ--বখন বড় 
 হনুম তখন গেরুর প্রতি আমার প্রকাশ্য মমত! লক্ষ্য করে আধার 
ঠান্টার সম্পককীয়ের৷ আমার গোত্রসন্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করতে 
লাগ.লেম। 
. আমার মেয়েটি জন্ম নিয়েই দারা গেল। আমাকেও দে সঙ্গে 
বার সময় ডাক দিয়েছিল। সে যদি বেঁচে থাকৃত তাহলে সেই 
মার জীবনে, যা কিছু বড়, যা কিছু সত্য, সমস্ত এনে দিত; 
ন মেজ-বৌ থেকে একেবারে মা হয়ে বস্তৃম। মা যে এক- 
ঢারের মধ্যে থেকেও বিশ্বসংসারের । ম1-হ্বার ছুঃখটুকু পেলুম 
স্ত ম]ঁ-হবার মুক্তিটুকু পেলুম না । 
' মনে আছে ইংরেজ ডাক্তার এসে আমাদের অন্দর দেখে আশ্চর্য্য 








হয়েছিল এবং আঁতুড়ঘর দেখে' বিরক্ত হয়ে বকাবকি করেছিল। 
সদরে তোমাদের একটুখানি -বাগান -আঁছে। ঘরে-'সাঁজসভ্জা 
আসবাবের অভাব নেই। আর অন্দরট] যেন পশমের কাজের 
উদ্টো পিঠ-_সেদিকে কোনে| লজ্জা নেই, শ্রী নেই, সজ্জা নেই। 
দেদিকে আলো খিটুমিট 'করে জ্বলে ; হাওয়া চোরের মত প্রবেশ 
করে, উঠোনের আবর্জনা নড়তে চায় না ; দেয়ালের এবং যেজের 
সমস্ত কলঙ্ক অক্ষয় হয়ে বিরাজ করে। কিন্তু ডাক্তার একটা ভুল 
করেছিল, সে ভেবেছিল এট! বুঝি আমাদের অহোরাত্র দুঃখ 
দেয়। ঠিক উণ্টো ; অনার জিনিষট! ছাইয়ের মত; সে 
ছাই আগুনকে হয়ত ভিতরে ভিতরে জমিয়ে রাখে কিন্তু বাইরে 
থেকে তার তাপটাকে বুঝতে দেয় না। আত্মসন্মীন যখন কমে 
বায় তখন অনাদরকে ত অন্াথা বলে মনে হয় না। সেই জন্তে 
তার বেদনা নেই। তাই ত মেযেমাহ্ষ দুঃখ বোধ করতেই 
লজ্জা পায়! আমি তাই বলি মেয়েমান্নৰকে ছুঃখ পেতেই হবে 
এইটে বদি তোমাদের ব্যবস্থা হয়--তাহলে যতদূর সম্ভব তাঁকে 
অনাদরে রেখে দেওয়াই ভালো । আদরে দুঃখের ব্যথাটা কেবল 
বেড়ে ওঠে) 

যেমন করেই রাখ দুঃখ যে আছে এ কথ! যনে করবার কথাও 
কোনোদিন মনে আসেনি। অশীতুড়ঘরে মরণ মাথার কাঁছে এসে 
দাড়াল, মনে ভয়ই হল না। জীবন আমাদের কিইব1, যে মরণকে 
ভয় করতে হবে? আদরে বত্বে যাদের প্রাণের বাধন শক্ত করেছে, 
মরতে তাদেরই বাধে । সেদিন বম যদি আমাকে ধরে টান দিত 
তাহলে আলগা মাটি থেকে যেমন অতি সহজে ঘাসের চাপড়! উঠে 
আনে সমস্ত শিকড়মুন্ধ আমি তেমনি করে উঠে আস্তুঘ। বাঙালীর 
মেয়ে ত কথায় কথায় মরতে যায়। কিন্তু এমন মরায় বাহাছুরিট! 
কি! মরতে লজ্জা হয়,__-আঁমাঁদের পক্ষে ওটা এতই সহজ । | 

আমার মেয়েটি ত সন্ধ্যাতারার মত ক্ষণকালের জন্যে উদয় 
হয়েই অস্ত গেল । আবার নিত্যকন্্ এবং গোরুবাছুর নিয়ে 
পড়লুম। জীবন তেমনি করেই গড়াতে গড়াতে শেষ পর্য্যন্ত কেটে 
যেত, আজকে তোমাকে এই চিঠি লেখবার দরকাঁরই হত ন!। কিন্ত 
বাতাসে সামান্য একট! বীজ উড়িয়ে নিয়ে এসে পাকা দালানের 
মধ্যে অশথগাঁছের অঙ্কুর বের করে; শেষকালে সেইটুকু থেকে 
ইটকাঠের বুকের পাঁজর বিদীর্ণ হয়ে যায়। আমার সংসারের 
পাকা বন্দোবস্তের মাঝখানে ছোট একটুখানি জীবনের কণা কোথা 
থেকে উড়ে এসে পড়ল, তার পর থেকে ফাটল সুরু হল । 

বিধবা মার মৃত্যুর পরে আমার বড় জায়ের বোন বিন্দু তার 
খুড়তত ভাইদের অত্যাচারে আমাদের বাড়িতে তার "দিদির কাছে 
এসে বেদিন আশ্রয় নিলে তোমর! সেদিন ভাবলে এ. আবার 
কোথাকার আঁপদ ! আমার পোড়া স্বভাব, কি করব বল, দেখ লুম 
তোমরা সকলেই মনে মনে বিরক্ত হরে উঠেছ সেইজন্তেই এই 
নিরাশ্রয় মেয়েটির পাশে আমার সমস্ত মন যেন একেবারে কোমর 
বেঁধে দীড়ীল। পরের বাড়িতে পরের অনিচ্ছাতে এসে আশ্রয় 
নেওয়া--সে কত বড় অপমান ! দায়ে পড়ে সেও যাকে স্বীকার 
করতে হল তাঁকে কি একপাশে ঠেলে রাখা যায় £ 

তার পরে দেখনুষ আমার বড় জায়ের দশা! । তিনি নিতান্ত 
দরদে পড়ে বোনটিকে নিজের কাছে এনেছেন! কিন্তু খন দেখ লেন 
স্বামীর অনিচ্ছা, তখন এমনি ভাব করতে লাগলেন যেন এ তার 
এক বিবম বালাই_-যেন একে দুর করতে পারলেই তিনি বীচেন। 
এই অনাথা বৌনটিকে মন খুলে প্রকাশ্যে স্নেহ দেখাবেন সে সাহস *. 
তার হল না। তিনি পতিব্রতা। ; 


৫৮৪ 
NAINA NINOS NA NANA স্পা NA NANA ANA 
তীর এই সঙ্কট দেখে আমার মন আরো ব্যথিত হয়ে উঠল। 
দেখলুম বড় জা সকলকে একটু বিশেষ করে দেখিয়ে দেখিয়ে বিন্দুর 
থাওয়া-পরার এমূনি মোটা রকমের ব্যবস্থা করলেন, এবং বাড়ির 
সর্বপ্রকার দাসীবৃতিতে তাঁকে এমন ভাবে নিযুক্ত করলেন যে 
আমার, কেবল ছুঃখ নয়, লজ্জা বোধ হল। তিনি সকলের কাছে 
প্রমাণ করবার জন্যে বাস্ত যে আমাদের সংসারে ফাঁকি দিয়ে 
বিন্দুকে ভারি সুবিধাদরে গাওয়া গেছে । ও কাঁজ দেয় বিস্তর 
অথচ খরচের হিসাবে বেজায় শস্তা। | 
আমাদের বড় জীয়ের বাপের বংশে কুল ছাড়া আর বড় কিছু 
ছিল ন!। রূপও নাটাকাঁও না। আমার শ্বশুরের হাতে পায়ে ধরে 
কেমন করে তোমাদের ঘরে তার বিবাহ হল সে ত সমস্তই জান। 





১৫ 


প্রবামী-_ভাদ্র, ১৩২১ 





[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 

কাজটি সহজ হল না। দুচার দিন আমার কাছে থাকৃতেই তাঁর গাঁয়ে 
লাঁল-লীল কি উঠল-হয় ত মে ঘামাচি, নয় ত আর কিছু হবে। 
তোমর! বল্লে বসন্ত । কেনন! ওষে বিন্দু। তোমাদের পাড়ার এক 


আনাড়ি ডাক্তার এসে বল্লে, আর ছুই একদিন ন! গেলে ঠিক বলা 


যায় না। কিন্তু সেই ছুই একদিনের সবুর সইবে কে? বিন্দুত 4” 


তার ব্যামোর লজ্জাতেই মরবার জো হল। আমি বল্নুম; বসন্ত ". 
হয় ত হোক্‌_আমি আমাদের সেই আঁতুড়ঘরে ওকে নিয়ে থাকব, 
আর কাউকে কিছু করতে হবে না। এই নিয়ে আমার উপরে 
তোমরা ঘখন সকলে মারযুত্তি ধরেছ, এমন কি বিন্দুর দিদিও যখন 
অত্যন্ত বিরক্তিন্ন ভান করে পোড়াকপালি মেয়েটাকে হাসপাতালে 
পাঠাবার প্রস্তাব করচেন এমন সময় ওর গায়ের সমস্ত লাল দাগ 
তোমরা দেখি তাতে আবে! ব্যস্ত হয়ে 


তিনি নিজের বিবাহটাকে এ বংশের প্রতি বিষম একটা অপরাধ 
বলেই চিরকাল মনে জেনেছেন । সেইজন্যে সকল বিষয়েই নিজেকে 
যতদুর সম্তব সঙ্কুচিত করে তোমাদের ঘরে তিনি অতি .অল্প জায়গ! 
জুড়ে থাকেন। 


একদম মিলিয়ে গেল। 
উঠলে । বল্লে»নিশ্চয়ই বসন্ত বনে গিয়েছে । কেননা, ওযে বিন্দু। 
অনাদরে মানুষ হবার একটা মন্ত গুণ, শরীরটাকে তাতে একবারে . 


অজর অমর করে তোলে । ব্যামো হতেই চায় নাঁ-মরার সদর রর 


কিন্ত তার এই সাধু দৃষ্টান্তে আমাদের বড় মুস্কিল হয়েছে। 
আমি সকল দিকে আপনাকে অত অসম্ভব খাটে! করতে. পারিনি। 
আমি যেটাকে ভালো বলে বুঝি আর-কারো খাতিরে সেটাকে মন্দ 
বলে মেনে নেওয়া আমার কর্ম নয়--তুমিও তার অনেক প্রমাণ 
পেয়েছ। 

বিন্দুকে আমি আমার ঘরে টেনে নিলুষ। দিদি বল্লেন, “মেজ-বোঁ 
গরীবের ঘরের মেয়ের মাঁথাটি খেতে বস্লেন।” আমি যেন বিষম 
একটা বিপদ ঘটালুম এমনি ভাবে তিনি সকলের কাছে নালিশ 
করে বেড়ালেন। কিন্তু আমি নিশ্চয় জানি তিনি মনে মনে বেঁচে 
গেলেন" এখন দোষের বোঝা আমার উপরেই পড়ল। তিনি 
বোনকে নিজে যে স্সেহ দেখাতে পারতেন না আমাকে দিয়ে সেই 
স্নেহটুকু করিয়ে নিয়ে তার মনটা হাল্কা হল। আমার বড় জা 
বিন্দুর বয়স থেকে হুচারটে অঙ্ক বাদ দিতে চেষ্টা করতেন। কিন্ত 
তার বয়স যে চোদ্দর চেয়ে কম ছিল না একথা লুকিয়ে বল্লে 
অন্যায় হত না। তুমি ত জান সে দেখতে এতই মন্দ ছিল যে, পড়ে 
গিয়ে দে যদি মাথা ভাঙত তবে ঘরের যেজেটুর জন্তেই লোকে 
উদ্বিগ্ন হত। কাজেই পিতামাতার অভাবে কেউ তাকে বিয়ে দেরার 
ছিল না, এবং তাঁকে বিয়ে করবার মত মনের জৌরই বা ক'জন 
লোকের ছিল। 

বিন্দু বড় ভয়ে ভয়ে আমার কাছে এল । যেন আমার গায়ে 
তার ছেঁয়াচ লাগলে আমি সইতে পারব না। বিশ্বনংসারে তার 
যেন জন্মাবার কোনো সর্ত ছিল না--তাই সে কেবলি পাশ কাটিয়ে 
চোখ এড়িয়ে চল্ত। তার বাপের বাড়িতে তার খুড়তত ভাইরা 
তাকে এমন একটু কোণও ছেড়ে দিতে চায়নি যে কোণে একট! 
অনাবশ্যক জিনিষ পড়ে থাকতে পারে । অনাবশ্ঠক আবর্জনা ঘরের 
আশেপাশে অনায়াসে স্থান পায় কেননা মানুষ তাকে ভুলে যায়, 
কিন্তু অনাবশ্তক মেয়েমীন্গুষ যে একে অনাবশ্ক আবার তার উপরে 
তাঁকে ভোলাও শক্ত মেই্জন্যে আস্তার্কড়েও তার স্থান নেই। 
অথচ বিন্দুর খুড়তত ভাইরা যে জগতে পরমাবশ্ঠক পদার্থ তা বলবার 
জো! নেই। কিন্ত তার! বেশ আছে। 

. তাই বিন্দুকে যখন আমার ঘরে ডেকে আন্লুম তার বুকের মধ্যে 
কাঁপতে লাগ্‌ল। তার ভয় দেখে আমার বড় দুঃখ হল। আমার 
ঘরে যে তার একটুখানি জায়গা আছে সেই কথাটি আমি অনেক 
আদর করে তাঁকে বুঝিয়ে দিলুম । 

কিন্তু আমার ঘর শুধু ত. আমারই ঘর নয়। কাজেই আমার 


(মেয়েটি । আমার মূখ দেখে তাঁর চোখের আশ আর মিটত না। 


রাস্তাগুলে! একেবারেই বন্ধ। রোগ'তাই ওকে ঠাট্টা করে গেল, 
কিছুই হল না । কিন্তু এট| বেশ বোঝা গেল পৃথিবীর মধ্যে সব ' 


চেয়ে অকিঞ্চিৎকর মানুষকে আশ্রয় দেওয়াই সব চেয়ে কঠিন! 


আশ্রয়ের দরকার তার যত বেশি আশ্রয়ের বাধাও তার তেমনি 
বিষম ৷ 

আমার মন্বন্ধে বিনুর ভয় খন ভাঙল তখন ওকে আ'র-এক 
গেরোয় ধরল। আমাকে এমনি ভালবাসতে সুরু করুলে যে আমাকে 
ভয় ধরিয়ে দিলে। ভালবাসার!এ রকম মুক্তি সংসারে ত কোনোদিন 
দেখিনি। বইয়েতে পড়েছি বটে, সেও মেয়ে পুরুষের মধ্যে। 
আমার বে রূপ ছিল দে কথা আমার মনে করবার কোনে! কারণ 
বহুকাল ঘটেনি__ এতদিন পরে সেই রূপটা নিয়ে পড়ল এই কুজী 


বল্ত, “দিদি তোমার এই মুখখানি আঁমি-ছাড়া আর কেউ দেখতে 
পায়নি।” যেদিন আমি নিজের চুল নিজে বীধতুম সেদিন তার 
ভারি অভিমীন। আমার চুলের বোঝা ছুই হাত দিয়ে নাড়তে নাড়তে 
তাঁর ভারি ভালে! লাগত। কোথাও নিমন্ত্রণে যাওয়া ছাড়া আমার 
সাজগোজের ত দরকার ছিল না--কিস্ত বিন্দু আমাকে অস্থির করে 
রোজই কিছু-না-কিছু সাঁজ করাত | মেয়েটা আমাকে নিয়ে একে- 
বারে পাগল হয়ে উঠল । 

তোমাদের অন্দরমহলে কোথাও জমি এক ছটাক নেই। উত্তর 
দিকের পাচিলের গায়ে নর্দমার ধারে কোনোগতিকে একটা গাব 
গাছ জন্মেছে । যেদিন দেখতুম সেই গাবের গাছের নতুন পাতাগুলি 
রাঙা টকৃটকে হয়ে উঠেছে সেইদিন জীনৃতুম ধরাঁতলে বসন্ত এসেছে 
বটে। আমার ঘরকন্নার মধ্যে এ অনাদূত মেয়েটার চিত্ত যেদিন 


. আগাগোড়া এমন রভীন হয়ে উঠল সেদিন আমি বুঝলুম হৃদয়ের 


জগতেও একটা বসন্তের হাওয়া আছে--দে কোন্‌ স্বর্গ থেকে আসে, 
গলির মোড় থেকে আসে না। 
বিন্দুর ভালবাসার হুঃসহবেগে আমাকে অস্থির করে তুলেছিল-_ 
এক একবার তার উপর রাগ হত সেকথা স্বীকার করি--কিস্ত তার/ 
এই ভালবাসার ভিতর দিয়ে আমি আপনার একটি স্বরূপ দেখলুম 
যা আঁমি জীবনে আর কোনোদিন দেখিনি । সেই আমার মুক্ত স্বরূপ: 
এদিকে, বিন্দুর মৃত মেয়েকে আমি যে এতট! আদর যত্ন কর 
এ তোমাদের অত্যন্ত বাড়াবাড়ি বলে ঠেকল। এর জন্যে খুঁৎখু. 
খিটখিটের অন্ত ছিল নাঁ। যেদিন আমার ঘর থেকে বাঁজুবন্ধ চুগি 
গেল-সেদিন সেই চুরিতে বিন্দুর যে কোনোরকষের হাত ছিত 
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{র আভাস দিতে তোমাদের লজ্জা হল না। যখন স্বদেশী 
হায় লোকের বাড়িতল্লাসী হতে লাগ.ল তখন তোমরা অনায়াসে 
ঠ করে বস্‌লে যে, বিন্দু পুলিবের, পোষা মেয়ে-চর। তার 
3 কোনে প্রমাণ ছিল' না, কেবল এই প্রমাণ যে, ও বিন্দু। 
4 তোমাদের বাড়ির দাসীরা ওর কোনোরকম কাজ করতে আপত্তি 


' করত,-তাঁদের কাউকে ওর কাজ করবার ফরমাস করলে ও 


মেয়েও একেবারে সঙ্কোচে যেন আড়ষ্ট হয়ে উঠত। এই-সকল 
কারণেই ওর জন্যে: আমার খরচ বেড়ে গেল। আমি বিশেষ 
করে একজন আলাদা দাসী রাখ লুম ৷ সেটা তোমাদের ভালো! 
লাগেনি। বিন্দুকে আমি যে-সব কাপড় পরতে দিতুম তা দেখে 
তুমি এত রাগ করেছিলে যে আমার হাত.খরচের্ুটাক! বন্ধ করে 
দিলে। তার পরদিন থেকে আমি পাঁচশিকে দামের জোড়া মোটা 
কোরা কলের ধুতি পরতে আরম্ভ করে দিলুয়। আর মতির মা 
যখন আমার এ টো ভাতের থালা নিয়ে মেতে এল তাকে বারণ করে 
দিনুম। আমি নিজে উঠোনের কলতলায় গিয়ে এটো ভাত বাছুরকে 
খাইয়ে বাসন মেজেছি। একদিন হঠাৎ সেই দৃষ্ঠটি দেখে তুমি 
খুব খুসি হওনি। আমাকে খুনি না করলেও চলে আর তোমাদের 
খুসি না করলেই নয় এই স্ুবুদ্ধিটা আজ পর্য্যন্ত আমার ঘটে এল না। 


নি এদিকে তোমাদের রাগও যেমন বেড়ে উঠেছে বিন্দুর বয়সও 


তেমনি বেড়ে চলেছে। সেই স্বাভাবিক ব্যাপারে তোমরা অস্বাভাবিক 


- রকমে বিব্রত হয়ে উঠেছিলে। একট! কথা মনে করে আমি আশ্চর্য্য 


" হই তোমরা গোর করে কেন বিন্দুকে তোমাদের বাড়ি থেকে বিদায় 


৯০ 


করে দাওনি। আমি বেশ বুঝি তোমরা আমাকে মনে মনে ভর কর।. 


বিধাতা যে আমাকে বুদ্ধি দিয়েছিলেন ভিতরে ভিতরে তার খাতির 
না করে তোমরা বাঁচ না। 

অবশেষে বিন্দুকে নিজের শক্তিতে বিদায় কর্‌তে না পেরে তোমরা 
প্রজাগতি-দেবতার শরণাপন্ন হলে। বিন্দুর বর ঠিক হল] বড়জ! 
বল্লেন, বাঁচলুম, মা কালী আমাদের 'বংশের মুখ রক্ষা! করুলেন। 

বর কেমন তা জানিনে ; তোমাদের কাছে শুনলুম সকল বিষয়েই 
ভালে! । বিন্দু আমার পা জড়িয়ে ধরে কাদতে লাগ ল-বল্লে, পিসি 
আমার আবার বিয়ে করা কেন ?” 

'আমি তাকে অনেক বুঝিয়ে বল্নুম,_“বিন্দু, তুই ভয় করিস্নে 
_শুনেছি তোর বর ভালো ।” | 

বিন্দু বলূলে--"বত্ন যদি ভালো হয় আমার কি আছে যে 
আমাকে তার পছন্দ হবে ?” 

বরপক্ষেরা বিন্দুকে ত দেখতে আসবার নামও করলে না। 
বড় দিদি তাতে বড় নিশ্চিন্ত হলেন। _ 

কিন্ত দিনরাত্রৈ বিন্দুর কানন আর থামৃতে চায় না। সে তার 
কি কষ্ট সে আমি জানি। বিন্দুর জন্যে আমি সংসারে অনেক লড়াই 
করেছি কিন্ত ওক .বিবাহ. বন্ধ হোক এ কথা বলবার সাহস আমার 
হল না। কিসের জোরেই বা-বল্ব ? আমি যদি মারা যাই ত ওর 
কি'দশা হবে? 

একে ত মেয়ে, তাতে কালো মেয়ে-কাঁর ঘরে চল্ল, ওর কি 
রঃ হবে--ঘে কথা না ভাবাই ভালো। ভান্তে গেলে প্রাণ কেঁপে 
ওঠে। 

বিন্দু বল্পে,--"দিদি, বিয়ের আর পাঁচদিন আছে, এর মধ্যে 
আমার মরণ হবে না কি?” 

আমি তাকে খুন ধযৃকে দিনলুম কিন্তু অন্তর্ধযামী জানেন যদি 
কোনো সহজভাবে বিন্দুর মৃত্যু হতে পারত তাহলে আমি আরাম 
বোধ করতুম। 


বিবাহের আগের দিন বিন্দু তার দিদিকে গিয়ে বল্লে,--“দিদি, 
আমি তোমাদের গোয়ালবরে পড়ে থাকব, আমাকে যা রল্বে তাই 
করব, তোমার পায়ে পড়ি আমাকে এমন করে ফেলে দিয়ো না।” 

কিছুকাল থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে দিদির চোখ দিয়ে জল পড়ছিল, 
সেদিনও পড়ল। কিন্ত শুধু হৃদয় ত নয় শান্ত্ও 'আছে ; তিনি 
বল্লেন, “জানিস্‌ ত, বিন্দী, পতিই হচ্চে স্ত্রীলোকের গতিমুক্তি সব। 
"কপালে বদি দুঃখ থাকে-ত কেউ খণ্ডাতে পারবে ন1।" 

আসল কথা হচ্চে কোনে! দিকে কোনো রাস্তাই নেই--বিন্দুকে 
বিবাহ করতেই হবে--তাঁর পরে যা হয় তা হোকৃ। | 

আমি চেয়েছিলুম বিবাহট! যাতে লামাদের বাড়িতেই হয়। কিন্তু 
তোমরা বলে বস্লে বরের বাড়িতেই হওয়া চাই--সেটা তাদের 
কৌলিক প্রথা । 

আমি বুঝানুষ বিন্দুর বিবাহের জন্যে যদি তোমাদের খরঢ করতে 
হয় তবে সেটা তোমাদের গৃহদেবতীর কিছুতেই সইবে না । কাজেই 
চুপ করে যেতে হল। কিন্তু একটি কথা তোমরা কেউ জানো না। 
দিদিকে জানাবার ইচ্ছে ছিল কিন্ত জানাইনি কেনন! তাহলে তিনি 

“ভয়েই মরে যেতেন,_আমার কিছু কিছু গয়না দিয়ে আমি লুকিয়ে 

বিন্দুকে সাজিয়ে দিয়েছিলুষ । বোধ করি দিদির চোখে সেটা পড়ে 
থাক্‌বে কিন্তু সেটা তিনি দেখেও দেখেননি । দোহাই ধর্মের, 
সেজন্যে তোমরা তাকে ক্ষমা কোরো । 

বাবার আগে বিন্দু আমাকে জড়িয়ে ধরে বল্লে,--“দিদি আমাকে 
তোমরা তাহলে নিতান্তই ত্যাগ করলে?” 

আমি বরুঘ,"না বিন্দী, তোর ঘেমন দশাই হোকনা! কেন, 
আমি তোকে শেষ পর্য্যন্ত ত্যাগ করব না।” 

তিন দিন গেল। তোমাদের তালুকের প্রজা খাবার জ্ঞন্তে 
তোমাঁকে যে ভেড়া দিয়েছিল.তাকে তোমার জঠরাগ্মি থেকে বাঁচিয়ে 
আমি তোমাদের একতলার কয়লা-রাখবার ঘরের এরুপা'শে' বাস 
করতে দিয়েছিনুম | সকালে উঠেই আমি নিজে তাঁকে দান! খাইয়ে 
আসৃতুম ;_তোমার চাকরদের প্রতি দুই একদিন নির্ভর করে দেখেছি 
তাকে খাওয়ানোর চেয়ে তাকে খাওয়ার প্রতিই তাদেরবেশি ঝৌক। 

সেদিন সকালে সেই ঘরে ঢুকে দেখি বিন্দু এককোণে জড়সড় 
হয়ে বসে আছে। আমাকে দেখেই আমার প। জড়িয়ে. ধরে লুটিয়ে 
পড়ে নিঃশব্দে কীদতে লাগল । 

বিন্দুর স্বামী পাগল। 

“সত্যি বলছিস্‌ বিন্দী ?* 

“এত বড় মিথ্যা কথা তোমার কাঁছে বল্তে পারি দিদি ? তিনি 
পাগল। শ্বশুরের এই বিবাহে মত ছিল না--কিস্তু তিনি আমার. 
শাশুড়িকে যমের মত ভয় করেন] তিনি বিবাহের পূর্ক্বেই 
কাশী চলে গেছেন। শাশুড়ি জেদ করে তার ছেলের বিয়ে 
দিয়েছেন।” 

আমি সেই রাঁশ-কর! কয়লার উপর বসে পড়লুম | মেয়েযাহুষকে 
মেয়েমানুষ দয়া করে না। বলে, ও ত মেয়েমান্ষ বই ত নয়”! 
ছেলে হোকনা পাগল, সে পুরুষ বটে ।? 

বিন্দুর স্বামীকে হঠাৎ পাগল বলে বোঝা! যায় নাঁ-কিস্তু এক- 
একদিন সে এমন উন্মাদ হয়ে ওঠে যে তাকে ঘরে তালাবন্ধ করে 
রাখতে হয়।, বিবাহের রাত্রে দে ভালো ছিল কিন্তু রাত-জাগা 
প্রভৃতি উৎপাতে দ্বিতীয় দিন থেকে তাঁর মাথা একেবারে খারাপ 
হয়ে উঠল। বিন্দু দুপুরবেলা পিতলের থালায় ভাত খেতে 
বসেছিল, হঠাৎ তার স্বামী থালাসুদ্ধ ভাত টেনে উঠোনে ফেলে দিলে।. 
হঠাৎ কেমন তাঁর মনে হয়েছে, বিন্দু স্বয়ং রাণীরাসযণি ; বেহারাট! 


৫৮৬ 
SANNA 
নিশ্চয় সোনার থালা চুরি করে রাণীকে তার নিজের থালায় ভাত 
খেতে দিয়েছে। এই তার রাগ। বিন্দু ত ভয়ে মরে গেল। তৃতীয় 
; রাত্রে শাশুড়ি তাঁকে যখন স্বামীর ঘরে শুতে বল্লে বিন্দুর প্রাণ 
শুকিয়ে গেল। শাশুড়ি তার প্রচণ্ড, রাগলে জ্ঞান থাকে না। সেও 
পাগল, কিন্তু পুরো নয় বলেই আরে! ভয়ানক । বিন্দ,কে ঘরে ঢুকৃতে 
হল। স্বামী সে রাত্রে ঠাণ্ডা ছিল। ক্িস্ত ভয়ে বিন শরীর য়েন 
কাঠ হয়ে গেল। স্বামী বখন ঘুমিয়েছে অনেক রাত্রে সে অনেক 
কৌশলে পালিয়ে চলে এযেছে, তার বিস্তারিত বিবরণ লেখবার 
দরকার নেই। 
ঘৃণায় রাগে আমার সকল শরীর আগতে লাগল। আমি বল্তুম, 
এমন ফাঁকির বিয়ে বিয়েই নয়। বিন্দ, তুই যেমনছিলি তেমনি 
আমার কাছে থাক, দেখি তোকে কে নিয়ে যেতে পারে । 
তোমরা রল্লে, বিন্দ, মিথ্যা কথ বল্চে। 
আমি বন্ধুম, ও কখনো! মিথ্যা বলেনি। 
তোমরা! বলে; কেমন করে জীন্লে ? 
আমি বল্লুষ, আমি নিশ্চয় জানি। 
তোমরা ভয় দেখালে বিন্দুর শ্বশুরবাড়ির লোকে পুলিস্‌*কেস্‌ 
কর্‌লে মুদ্ধিলে পড়তে হবে। 
আমি বন্ধুম, ফাকি দিয়ে পাগল বরের সঙ্গে ওর বিয়ে দিয়েছে এ 
কথা কি আদালত শুন্বে ন!। 
তোমরা বল্লে, তবে কি এই নিয়ে আদালত কর্তে হবে নাকি? 
কেন আমাদের দায় কিমের? 
আমি বনুম, আমি নিজের গয়না বেচে য! করতে পারি করব। 
তোমরা বল্লে, উকীলবাড়ি ছুটবে নাকি? 
এ কথার জবাব নেই । কপালে করাঘাত করতে পারি, তার 
বেশি আর কি করব? 
ওদিকে বিন্দুর শ্বশুরবাড়ি থেকে ওর ভাসুর এসে বাইরে বিষম 
গোল বাধিয়েছে। সে বল্চে খানায় খবর দেবে । 
আমার েকি জোর আছে জাঁনিনেনকিস্তু কশাইয়ের হাত 
থেকে যে গোরু প্রাণভয়ে পালিয়ে এসে আমার আশ্রয় নিয়েছে 
তাকে পুলিমের তাঁড়ায় আবার সেই কশাইয়ের হাতে ফিরিয়ে 
দিতেই হবে একথা কোনোমতেই আমার মন মানতে পারল না। 
আমি স্পর্ধা করে বনধুমঃ তা দিন্‌ খানায় খবর ! 
এই বলে মনে করলুম, বিন্দ কে এইবেলা আমার শোবার ঘরে 
এনে তাকে নিয়ে ঘরে তাঁলাবন্ধ করে বসে থাঁকি। খোঁজ করে 
দেখি, বিন্দ, নেই। তোমাদের সঙ্গে আমার বাদ প্রতিবাদ যখন 
চলছিল তখন বিন্দ আপনি বাইরে গিয়ে তার ভাস্থরের কাছে “ধরা 
দিয়েছে । বুঝেছে এ বাড়িতে যদি সে থাকে তবে আমাকে সে বিষম 
বিপদে ফেল্বে। 
মাঝখানে পালিয়ে এসে বিন্দ, আপন দুঃখ আরো বাড়ালে । 
তার শাশুড়ির তর্ক এই বে, তার ছেলে ত ওকে খেয়ে ফেল্ছিল না। 
মন্দ স্বামীর দৃষ্টান্ত সংসারে ছুলভ নয় তাদের সঙ্গে তুলনা করলে 
তাঁর ছেলে যে সোনার চাদ । 
আমার বড় জা বল্লেন, ওর পোঁড়াকপাল, তা নিয়ে দুঃখ করে 
ফি করব? তা পাগল হোক্‌ ছাগল হোক্‌ স্বামী ত বটে। 
কুষ্ঠ রোগীকে কোলে করে তার স্ত্রী বেশ্যার বাঁড়িতে নিজে 
পৌঁছে দিয়েছে সতী সাধ্বীর সেই দৃষ্টান্ত তোমাদের মনে জাগছিল ; 
জগতের মধ্যে অধমতম কাপুরুষতাঁর এই গল্পটা প্রচার করে আস্তে 
তোমাদের পুরুষের মনে আজ পর্য্যন্ত একটুও সঙ্কোচ বোধ হয়নি, 
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পেরেছ, তোমাদের মাথা হে'ট হয়নি। বিন্দুর জন্যে আমার বুক 
ফেটে গেল কিন্তু তোমাদের জন্যে আমার লজ্জার সীমা ছিলন!। 
আমি ত পাড়াগীয়ের মেয়ে, তাঁর উপরে তোমাদের ঘরে পড়েছি, 
ভগবান কোন্‌ ফাক দিয়ে আম।র মধ্যে এমন বুদ্ধি দিলেন ? তোমা- 
দের এই সব ধর্মের কথা আমি ষে কিছুতেই সইতে পারলুম না! 

আমি নিশ্চয় জানতুষ, মরে গেলেও বিন্দু আমাদের ঘরে আর্ 
আস্বে না। কিন্ত আমি যে তাকে বিয়ের আগের দিন আশী 
দিয়েছিলুম যে, তাঁকে শেষ পর্যান্ত ত্যাগ করব. না। আমার ছোট 
ভাই শরৎ কলকাতীয় কলেজে পড়ছিল ; তোমরা জানই ত যত- 
রকমের ভলণ্টিয়ারি করা, প্লেগের পাড়ার ইছুর মারা, দামোদরের বন্যায় 
ছোটা, এতেই তুর এত উৎসাহ ষে উপরি উপরি হবার গে এফ, এ, 
পরীক্ষায় ফেল করেও কিছুমাত্র দমে বায়নি | তাঁকে আমি ডেকে বলুম 
বিন্দুর খবর যাতে আমি পাই তোকে নেই বন্দোবস্ত করে দিতে হবে 
শরৎ। বিন্দু আমাকে চিঠি লিখতে সাহস করবে না--লিখ লেও 
আমিপাবনা। 

এরকম কাজের চেয়ে যদি তাকে বলতুম বিন্দকে ডাকাতি 
করে আন্তে কিম্বা তার পাগল স্বামীর মাথ1 ভেঙে, দিতে তাহলে 
সে বেশি খুনি হত। 

শরতের সঙ্গে আলোচনা করচি এমন সময় তুমি ঘরে এসে বলে; 
আবার কি হাঙ্গামা বাধিয়েছ ? 
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আমি বনুম, সেই য! সব গোড়ায় বাধিয়েছিলুষ, তোমাদের ঘরে 


এসেছিনুষ,_কিন্তু সে ত তোমাদেরই কীন্তি। 
তুমি জিজ্ঞাসা করলে,__“বিন্দ কে আবার এনে কোথায় লুকিয়ে 
রেখেছ ?” - 
। আমি বলুম,-“বিন্দ যদি আস্ত তাহলে নিশ্চয় এনে লুকিয়ে 
রাখতুম। কিন্তু সে আস্বে না, তোমাদের ভয় নেই |" 


শরৎকে আমার কাছে দেখে. তোমার সন্দেহ আরে! বেড়ে . 


উঠল। আমি জানতুম শরৎ আমাদের বাড়ি যাতায়াত করে এ 
তোমরা কিছুতেই পছন্দ করতে না। তোমাদের ভয় ছিল ওর পরে 
পুলিমের দৃষ্টি আছে__কোন্দিন, ও' কোন্‌ রাজনৈতিক মামৃলায় 


গড়বে তখন তোমাদের সুদ্ধ জড়িয়ে ফেলবে। সেইজন্যে আমি ওকে: - 


ভাইফেশটা পর্য্যন্ত লোক দিয়ে পাঠিয়ে দিতুম, ঘরে ডাকতুম না। 

তোমার কাছে শুনলুম বিন্দ আবার পালিয়েছে তাই তোমাদের 
বাড়িতে তার ভাস্বর খৌজ্ করতে এসেছে। শুনে আমার বুকের 
মধ্যে শেল বিধল। হতভাগিনীর যে কি অসহ কষ্ট তা বুঝনুম 
অথচ কিছুই করবার রাস্তা নেই। 

শরৎ খবর নিতে ছুটল। সন্ধ্যার সময় ফিরে এসে আমাকে 
বল্লে, বিন্ন, তার খুড়তত ভাইদের বাড়ি গিয়েছিল কিন্তু তারা তুমুল 
রাগ করে তখনি আবার তাকে শ্বশুড়বাড়ি পৌছে দিয়ে গেছে। 
এর জন্তে তাঁদের খেসারত এবং গ্রাড়িভাড়া দণ্ড. যা ঘটেছে তার 
ঝাঁজ এখনো তাদের মন থেকে মরেনি। 

তোমাদের খুড়িমা শ্রীক্ষেত্রে তীর্থ করতে যাবেন বলে তোমাদের 
বাড়িতে এসে উঠেছেন। আমি তোমাদের বল্ুম, আমিও যাঁব। 

আমার হঠাৎ এমন ধর্ম্মে মন হয়েছে দেখে তোমরা এত খুসি - 

হয়ে উঠলে যে কিছুমাত্র আপত্তি করলে না । এ কথাও মনে ছিল 

যে, এখন যদি কলকাতায় থাকি তবে আবার কোন্দিন বিন্দকে 
নিয়ে ফ্যানাদ বাধিয়ে বস্ব। আমাকে নিয়ে বিষম ল্যাটা। 

বুধবারে আমাদের যাঁবার দিন, রবিবারে সমস্ত ঠিক হল। 
আমি শরৎকে ডেকে বলুম, যেমন করে হোক্‌ বিন্দ কে বুধবারে 
পুরী-ঘাবার গাড়ীতে তোকে তুলে দিতে হবে। 
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শরতের. মুখ প্রফুল্ল হয়ে উঠল,-সে বলে, ভয় নেই দিদি, 
আমি তাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে পুরী পর্য্যন্ত চলে যাব-_ফীকি 
দিয়ে জগন্নাথ দেখা বাবে। 
এ সেইদিন সন্ধ্যার সময় শরৎ আবার এল। তাঁর মুখ দেখেই আমার 
৪ দমে গেল। আমি বনগুম,-“কি শরৎ, সুবিধা হল না বুঝি ?” . 
সে বল্লে,_-“না।” 
আখি বল্লাম, _প্রাঁজি করতে পারলিনে ?” 
মে বল্লে,-“আর দরকারও নেই। কাল রাত্তিরে মে কাপড়ে 
আগুন ধরিয়ে আত্মহত্যা করে মরেছে। বাড়ির যে ভাইপোটার 
সঙ্গে ভাব করে নিয়েছিলুয, তার কাছে খবর পেনুম তোমার নামে 
সে একট! চিঠি রেখে টির কিন্তু সে চিঠি ওর! CL করেছে।! 
যাক, শান্তি হল - 
দেশসুন্ক লোক চে উঠল। বল্তে লাগল, মেয়েদের কাপড়ে 
আগুন লাগিয়ে মরা একটা ফ্যাসাঁন্‌ হয়েছে । 
= তোমরা! বল্‌লে, এ সমস্ত নাটক.করা ! তা হবে। কিন্তু নাটকের 


তাঁমাসাটা কেবল বাঙালী মেয়েদের শাড়ির উপর দিয়েই হয়, কেন, . 


আর বাঙালী বীরপুরুষদের কৌচার উপর দিয়ে হয় না কেন সেটাও 
ত ভেবে দেখ! উচিত। | 
_ বিন্দীটার এম্‌ নি পোড়াকপাঁল বটে ! 
গুণে কোনো যশ পায়নি-_মরবার বেলাও যে একটু ভেবে চিন্তে 
"এমন একট! নতুন ধরনে মরবে, যাতে দেশের পুরুষর! খুসি 
হয়ে হাততালি দেবে তাও তার ঘটে এল না! মরেও লোকদের 
- চট্টয়ে-দিলে! 
দিদি ঘরের মধ্যে লুকিয়ে কীদলেন। কিন্তু সে কান্নার মধ্যে 
একটা সান্তনা ছিল। যাই হোক ন! কেন, তবু রক্ষা হয়েছে, 
মরেছে বইত ন1; বেঁচে থাকলে কি না হতে পাঁর্ত ! ৃ 
আহি তীৰ্থে এসেছি। বিন্দুর আর আসবার দরকার হল না 
| কিন্ত আমার দরকার, ছিল। 
দুঃখ বল্তে লোঁকে.যা বোঝে তোমাদের সংসারে তা আমার 
ছিল না।. তোমাদের ঘরে খাওয়া-পর অসচ্ছল নয়; তোমার দাদার 
" চরিত্র যেমন হোক তোমার চরিত্রে এমন কোনো দোষ নেই বাতে 
'বিধাতাকে মন্দ 'বল্তে পারি।. যদি বা তোমার স্বভাব তোমার 
দাদার মতই হত তাহলেও হয়ত মোটের উপর আমার এমনি 
ভাবেই দিন চলে যেত, এবং আমার সতীসাধ্বী বড় জায়ের মত 
পতিদেবতাকে দোষ না দিয়ে বিশ্বদেবতাকেই আমি দোষ দেবার 
চেষ্টা করতুম। অতএব তোমাদের নামে আমি কোনো নালিশ 
উত্থাপন করতে চাইনে_ আমার এ চিঠি সেজন্যে নয়। 
কিন্ত আমি আর তোমাদের সেই সাতাশ নম্বর মাখন বড়াঁলের 
গলিতে ফিরব না| আমি বিদ্দুকে “দখেছি। সংসারের মাঝখানে 
মেয়েমান্থষের পরিচয়ট1 যে কি তা আমি গেয়েছি। আর আমার 
দরকার নেই। 
তারপর এও দেখেছি ও'মেয়ে বটে- তৰু ভগবান ওকে ত্যাগ 
করেন নি! ওর উপরে তোমাদের যত জোৌরই থাক না কেন, সে 
ভোরের অন্ত আছে।' 
বড়। তোমরাই যে আপন: ইচ্ছামত আপন দস্তর দিয়ে ওর 
জীবনটাকে চিরকাল পায়ের তলায় চেপে রেখে -দেবে তোমাদের 
গা এত লন্ব| নয়! মৃত্যু তোমাদের চেয়ে বড়। সেই: মৃত্যুর 
মধ্যে সে মহান_যেখানে বিন্দু কেবল বাঁডীলী-ঘরের মেয়ে নয়, 


কেবল খুঁড়তত ভাইয়ের বোন নয়, কেবল অপরিচিত পাগল 


স্বামীর ইতি সত্রীনয়। সেখানে সে অনন্ত । 


 কষ্টিপাথর-সর্ববনেশে 





যতদিন বেঁচে ছিল রূপে 


প্রভু, তাতে তার যা হবার তা হোক্‌ !” 


ও আপনার হতভাগ্য মানবজস্মের ' চেয়ে 


৫৮৭ 
সিসি সিস্ট ৮৮৫৮ া্পপা্পি্সিরিস্পিতিসিপ AAS AANA 

মেই মৃত্যুর বাঁশি এই বাঁলিকার- ভাঙা হৃদয়ের ভিতর দিয়ে 
আমার জীবনের বমুনাপাঁরে যেদিন বাঁজল সেদিন প্রথমটা, আমার 


বুকের, মধ্যে যেন বাঁণ বিপল। বিধাঁতাকে জিজ্ঞাস! করলুম জগতের - 





মধ্যে যা কিছু সব চেয়ে তুচ্ছ তাই সব চেয়ে কঠিন কেন? - ' 


এই গলির মধ্যকার চরিদিকে-প্রাচীর-তোল! নিরানন্দের অতি 
সামান্য বুদ্ধদট! এমন ভয়ঙ্কর বাধা কেন? * তোমার বিশ্বগ্রৎ . 
তার ছয় খতুর সুধাপাত্র হাতে করে যেমন করেই ডাক্‌ দিক ন! 
_একমুহূর্ভের জন্তে কেন আমি এই অন্দরমহলটার এইটুকুমাত্র 
চৌকাঠ পেরতে পারি নে ?--তোমাঁর এমন ভুবনে আমার এমন 
জীবন নিয়ে কেন এ অতি তুচ্ছ ইটকাঠের আড়ালটার মদ্যেই 


" আমাকে তিলে তিলে মরতেই হবে। কত তুচ্ছ আমার এই প্রতি- 


দিনের জীবনযাত্রা, কত তুচ্ছ এর সমস্ত বাধা নিয়ম, বাধা অভ্যাস; 
বাথা বুলি, এর সমস্ত বাধা মার_কিস্ত শেষ পর্য্যন্ত সেই দীনতার 


'নাগপাঁশবদ্ধনেরই হবে জিত, আর হার হল তোমার নিজের সৃষ্টি 


এ আনন্দলোকের ? 

কিন্তু মৃত্যুর বাশি বাজতে লাগল,--কোথায় রে রাঁজমিন্ত্রীর গড়া 
দেয়াল, কোথায় রে তোমাদের ঘোরো আইন দিয়ে গড়া কাটার 
বেড়া! কোন্‌ দুঃখে কে ন্‌ অপমানে মানুষকে বন্দী করে রেখে 
দিতে পারে !. এ ত মৃত্যুর হাতে জীবনের জয়পতাক] উড়চে ! 
ওরে মেজ-বৌ, ভয় নেই তোর ! তোর মেজ-বৌয়ের খেোলষ ছিন্ন 
হতে একনিযেষও লাগে না! 

তোমাদের গলিকে আর আমি ভয় করিনে। আমার সম্মুখে 
আজ নীল সমুদ্র, আমার মাথার উপরে আমাঢ়ের মেঘপুগ্ত। 

: তোমাদের অভ্যাসের অন্ধকারে আমাকে ঢেকে রেখে দিয়েছিল । 
ক্ষণকালের জন্য বিন্দ, এসে সেই আবরণের ছিত্র দিয়ে আমাকে দেখে 
নিয়েছিল। সেই মেয়েটাই তার আপনার মৃত্যু দিয়ে আমার 
আবরণখান। আগাগোড়া ছিন্ন করে দিয়ে গেল। আহ বাইরে এসে 


'দেখি আমার গৌরব রাখবার আর জায়গা মনেই! আমার এই 
'অনাদূত রূপ ধীর চোখে ভালো লেগেছে,.সেই সুন্দর সমস্ত তণকাশ 
‘দিয়ে আমাকে চেয়ে দেখচেন। এইবার মরেচে মেজ বে! 


. তুমি ভাবচ আমি মরতে যাচ্চি--ভয় নেই, অমন পুরোণো ঠাট 


' তোমাদের সঙ্গে আমি করব না। মীরাবাইও ত আমারি মত মেয়ে. 


মান্য ছিল--তার শিকলও ত কম ভারি ছিল না, তাকে ত বাচবার 


'জন্যে যরতে হয়নি। মীরাবাই তাঁর গানে বলেছিল, “ছাড়ব কৃ, বাপ, 


ছাড়,ক মা, ছাঁড়ক যে যেখানে আছে; মীরা কিন্ত লেগেই রইল, 
এই লেগে খাকাই ত বেঁচে 
থাকা। 
1 বাঁচব । আমি বাঁচনুম। 
তোমাদের চরণতলাশ্রয়চ্ছিন্ন_মুণাল। ' 


( সবুজপত্র, বণ ) শ্ীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 


শী শেপ 


সর্ববনেশে 


ধারী যে ওঁ এল সর্ধনেশে গো! 
বেদনায় যে বান ডেকেছে | 
রোদনে খায় ভেসে গো! 
ব্ক্ত-মেঘে ঝিলিক মারে, 
ব্জ বাজে গহন-পারে, 
, কোন্‌ পাগল ওঁ বারে বারে 


৫৮৮  প্ররাসী-_ভাদ্র, ১৩২১ [ ১৪শ ভাগ, ১: 


২৮৯৫ AWSOME NN A N N NA A Ne সি সি 


উঠছে অট্ট হেদে গো! 
এবার বে এ এল সর্বনেশে গো! 


জীবন এবার তল মরণ-বিহারে ! 
এই বেলা নে বরণ করে 
সব দিয়ে তোর ইহারে। 
চাহিস্নে আর আগু-পিছু, 
রাখিস্নে তুই লুকিয়ে কিছু, 
চরণে কর্‌ মাথা নীচু 
সিক্ত আকুল কেশে গো! 
এবার যে এ এল সর্বনেশে গো ! 


পথটাকে আজ আপন করে নিয়ো রে! 
গৃহ আধার হল, প্রদীপ 
নিবল শয়ন-শিয়রে | 
ঝড় এসে তোর ঘর ভরেছে, 
এবার বে তোর ভিত নড়েছে, 
শুন্স্‌ নি কি ডাক পড়েছে 
নিরুদ্দেশের দেশে গো! 
এবার যে এ এল সর্বনেশে গো ! 


ছি ছি রে এ চোখের জল আর ফেলিস্‌নে ! 
ঢাঁকিস্‌ নে মুখ ভয়ে ভয়ে 2 
কোণে আঁচল মেলিস্‌ নে! 
কিসের তরে চিত্ত বিকল, 
ভাঁঙ্‌ক না তোর দ্বারের শিকল, 
বাহির পানে ছোট না, সকল 
, . ছুঃখ সুখের শেষে গো; 
এবার যে এল সর্ববনেশে গো! 


কণ্ঠে কি তোর জয়ধ্বনি ফুটবে না? 
চরণে তোর রুদ্র তালে ' ' 
৷ নুপুর বেজে উঠবে না? 
এই লীলা তোর কপালে যে 
লেখা ছিল*_সকল ত্যেজে 
রক্তবাসে আয়রে সেজে 
আয় ন বধূর বেশে গো! 
ও বুঝি তোর এল সর্বনেশে গো! 


( সবুজপত্রঃ শ্রাবণ ) শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 


বাস্তব 


এমন কথা কেহ কেহ বলিতেছেন যে আজকাল বাংলা দেশে 
কবির! যে সাহিত্যের সৃষ্টি করিতেছে তাহাতে বাস্তবতা নাই, তাহা 
জনসাধারণের উপযোগী নহে, তাহাতে লোক-শিক্ষার কাজ চলিবে 
না। 'সমালোচকদের উচিত পাঠকদিগকে স্পষ্ট করিয়া সমজাইয়া 
দেওয়া কোন্টা বস্ত নয়। মুস্কিল এই যে, বস্ত একটা নহে এবং সব 
জায়গায় আমর! একই বস্তুর তত্ব করি না! মানুষের বহুধা প্রকৃতি, 
তাহার প্রয়োজন নানা, এবং বিচিত্র বস্তুর সন্ধানে তাহাকে ফিরিতে 


হয়। এখন কথা এই, সাহিত্যের মধ্যে কোন্‌ বস্তুকে আম 
ওস্তাদের] বলিয়া! থাকেন সেট! রস-বন্ত। বল! বাহুল্য এ 
সাহিত্যের কথাই হইতেছে। রস জিনিষট। রসিকের 
রাখে, কেবলমাত্র নিজের. জোরে নিজেকে সে সপ্রম 
পারে না। সংসারে বিদ্বান, বুদ্ধিমান, দেশহিতৈষী, লে 
প্রভৃতি নানা প্রকারের ভালো ভালো লোক আছেন। 

ভারতী শ্বয়ন্বরসভায় আর সকলকেই বাদ দিয়া ফেল 
সন্ধান করিয়া থাকেন। সমালোচক বুক ফুলাইয়! তা 
বলেন, আমিই নেই রসিক। প্রতিবাদ করিতে সাহস হয় 
অরসিক আপনাকে অরসিক বলিয়া জানিয়াছে সংঃ 


_ তভিজ্ঞতাটা দেখা যায় না। আমার কোনুট! ভালো ল 
-আমার কোন্টা ভালো লাগিল না সেইটেই যে. রসপরীক্ষ 


মীমাংসা, পনেরো আনা লোক নে সম্বন্ধে নিঃনংশয়। 
সাহিত্য-সমালোচনায় বিনয় নাই। মূলধন না থাঁকিলেও 
কাজে নানিতে কাহারে] বাধে না। 

রস-বিচারে ব্যক্তিগত এবং কালগত ভুল সংশোধন কি 
জন্য বহব্যক্তি ও দীর্ঘ সময়ের ভিতর দিয়া বিচার্ধয পদার্থটি 
লইয়া গেলে তবে সন্দেহ মেটে । কোনে! কবির রঃ 
সাহিত্য-বস্তটা আছে কি না তাহার উপযুক্ত সমজদী' 
সমদানয়িকদের মধ্যে নিশ্চয়ই অনেক আছে কিন্তু তাহারা 
কি না তাহার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি দাবী করিলে ঠক! অসম্ভব * 

নিশ্চয়ই রসের একটা আধার আছে। সেট! 
আয়ন্তাধীন সন্দেহ নাই। কিন্ত সেইটেরই বস্তুপিগ্ড ওজ 
কি সাহিত্যের দর যাচাই হয়? রসের যধ্যে একট! নিত্য 
মান্ধাতার আমলে মানুষ যে রসটি উপভোগ করিয়াছে আ. 
বাতিল হয় নাই। কিন্তু বস্তুর দর বাজার-অনুমারে এবে 
বদল হইতে থাকে। 'স্রস্বতী বস্ত-পিণ্ডের উপরে তী: 
রাখেন নাই, রাঁখিয়াছেন পদ্দোর উপরে | কাব্য থে গুণে 
তাহা নিত্য-রসের গুণে। তাহাতে বিশেষ যুগের ইতিহাস 
পরিমাণে আছে বলিয়া নহে; £-সেই স্থুল বস্তটাই প্রীতি 
পড়ে। 

আমাদের কালের লেখকদের মোট! অপরাধটা এই € 
ইংরেজি পড়িয়াছি ; ইংরেজি শিক্ষা বাঙালীর পক্ষে « 
অতএব তাহা বাস্তবতার কারণও নহে, আর সেই জন্যই 
সাহিত্য, দেশের লোকসাধারণকে- শিক্ষা ও আনন্দ দিতে 
উত্তম কথা-কিন্ত দেশের যে-সব লোক ইংরেজি € 
তাহাদের তুলনায় আমাদের সংখ্যা ত নগণ্য। কেহ তা 
কলম কাঁড়িয়! লয় নাই। আমরা কেবল আমাদের ত 
ভোরে দেশের সমস্ত বাস্তবিকদের চেয়ে জিতিয়া যাইব ইহ 
নিয়ম নহে। 

অথচ এদিকে ইংরেজি-পৌঁড়োরা যে সাহিত্য সৃষ্ট করি 
তাঁহাকে গালি দিলেও সে বাড়িয়া উঠিতেছে; নিন্দা 
তাহাকে অস্বীকার করিবার জো নাই । ইহাই বাস্তবের প্রঃ 
দেখ'নাই কি, এংলো-ইণ্ডিয়ান কাগজর1 কথায় কথায় বাচ 
ভারতবর্ষের মধো বাঙালী জীতটা গণ্যই নহে? তাহা 
ঝাঁজ দেখিলেই বুঝা যায়. তাহারা বাঙালীকেই বিশেষ 
করিয়াছে, কোনো মতেই ভুলিতে পারিতেছে না। - 

ইংরেজি শিক্ষা সোনার কাঠির মত অমোদের জীব 
করিয়াছে, সে আমাদের ভিতরকাঁর .বাস্তবকেই জাগাই 
বাস্তবকে যে লোক ভয় করে, যে লোক বীধা-নিরমের শি 


৫ম সংখ্যা | 


' কষ্টিপাথর- বাস্তব, 


৮৯ 
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শ্রেয় বলিয়া জানে তাহারা, ইংঠ্রজই হউক আর বাঁডীলীই হউক, 
এই শিক্ষাকে ভ্রম এবং এই জাগরণকে অবাস্তব বলিয়া উড়াইয়া 
দিবার ভান করিতে থাকে। যেখান হইতে যেমন করিয়াই হউক 
রি: জীবনের আঘাতে জীবন জাগিয়! উঠে, মানব-চিত্ত -তত্বে ইহা 
" ' একটি চিরকালের বাঙ্ষ্ব ব্যাপার । 
‘ "কিন্তু লোকশিক্ষার কি হইবে? নে কথার জবাবদিহি সাহিত্যের 
নহে। লোক যদি সাহিত্য হইতে শিক্ষা পাইতে চেষ্টা করে তবে 
পাইতেও পারে, কিন্তু সাহিত্য লোককে শিক্ষা দিবার জন্য কোনো 
চিন্তাই করে না.। কোনো দেশেই সাহিত্য ইস্কুল-মাষ্টারির 'ভার 
লয় নাই। রামায়ণ মহাভারত দেশের সকল লোকে গড়ে তাহার 
কারণ এ নয় যে তাহা কৃষাণের ভাষায় লেখা বা তাহাতে ছুঃখী- 
কাঙালের ধরকর্নার.কথা বর্ণিত। তাহার .আগাগোড়ী সমস্তই 
অসাধারণ । সাধারণ লোক আপনার গরজে এই সাহিত্যকে পড়িতে 
শিখিয়াছে। 
"_ কালিদাস ঘদি কবি না হইয়া লোক-হিতৈষী হইতেন তবে সেই 
গঞ্চম শতাব্দীর উজ্জরিনীর কৃষাণদের জন্য হয় ত প্রাথমিক শিক্ষার 
উপযোগী কয়েকখান! বই লিখিতেন, তাহা হইলে “তারপর হইতে 
. এতগুলা শতাব্দীর কি দশা হইত? তুমি কি মনে কর লোক হিতৈষী 
জন কেহ ছিল না|? লোকসাধারণের নৈতিক ও জাঠরিক উন্নতি 
কি করিয়! হইতে পারে সেকথা ভাবিয়া কেহ কি তখন কোনে! 
বই লেখে নাই, ? কিন্ত সেকি সাহিত্য? ক্লাসের পড়া শেষ হইলেই 
বৎসর-আন্তর ইক্কুলের বইয়ের যে দশা হয় তাহাদেরও সেই দশ! 
হইয়াছে, অর্থাৎ স্বেদ-কম্প- রোমাঞ্চর ভিতর দিয়া একেবারেই দশম 
দশা । 


বাহা ভালো! তাহাকে পাইবার জন্য সাধনা করিতে হইবে" 


রাজার ছেলেকেও করিতে হইবে, কৃষাণের ছেলেকেও। রাজার 
ছেলের সুবিধা এই যে তাহার সাধনা করিবার সময় আছে, কৃষাণের 
। ছেলের নাই । কিন্তু সেটা সামাজিক ব্যবস্থার তর্ক,_যদি প্রতিকার 
করিতে পার, করিয়া দাঁৎ কাহারো আপত্তি হইবে না? তানসেন 
তাই বলিয়। মেঠো-সুর তৈরি করিতে বসিবেন না। তাহার সৃষ্টি 
আনন্দের সৃষ্টি, সে যাহা তাহাই ; আর-কোনো মতলবে সে আর- 
কিছু হইতে গারেই না| যাহার! রসপিপাস্থ তাহারা যত্ব করিয়া 
শিক্ষা করিয়া সেই গ্রুপদগুলির নিগুঢ় মধুকোবের মধ্যে প্রবেশ 
করিবে । অবশ্য লৌক-সাধারণ যতক্ষণ সেই মধুকোষের পথ না! 
জানিবে ততক্ষণ তানসেনের গান তাহাদের কাছে সম্পূর্ণ অবাস্তব 
একথা! মানিতেই হইবে। তাই বলিতেছিলাম কোথায় কোন্‌ 
বস্তুর খোঁজ করিতে হইবে, কেমন করিয়া খোঁজ করিতে হইবে, 
কে তাহার গোঁজ পাইবার অধিকারী, সেটা ত নিজের খেয়াল-মত 
এক কথায় প্রমাণ ব। অপ্রমাণ করা যায় না। 
তবে কবিদের অবলম্বনটি কি? সেটা অন্তরের অন্থভূতি এবং 
আত্মপ্রসাদ। কৰি যদি একটি বেদনাময় চৈতন্য লইয়া জন্মিয়া 
থাকেন, ঘদি তিনি 'নিজের প্রকৃতি দিয়াই বিশ্ব-প্রন্কৃতি ও মানব- 
প্রকৃতির সহিত আত্মীয়তা করিয়া থাকেন, যদি শিক্ষা অভ্যাস, 
প্রথা, শাস্ত্র প্রভৃতি জড় আবরণের ভিতর দিয়া কেবলমাত্র দশের, 
নিয়মে তিনি বিশ্বের সঙ্গে ব্যবহার না করেন, তবে তিনি নিথিলের 
সংঅবে বাহ! অন্থভব করিবেন তাহার একান্ত বাস্তবতাসম্বন্ধে তাহার 
মনে কোনে! সন্দেহ থাকিবে ন! | বিশ্ব-বস্ত ও বিশ্ব-রসক্ষে একেবারে 
অব্যবহিত ভাবে তিনি নিজের জীবনে উপলদ্ধি করিয়াছেন, এই- 
খানেই তাহার জোর। বাহিরের হাটে বস্তুর দর কেবলই উঠা-নামা 
করিতেছে--সেখানে নানা মুনির নানা মত, নানা লোকের নানা 


করমাস, নানা কালের নানা ফেশান্‌। বাস্তবের সেই হট্টগোলের 
মধ্যে গড়িলে কবির কাব্য হাটের কাব্য হইবে। তাহার অন্তরের 
মধ্যে যে ধ্রুব আদর্শ আছে তাহারই পরে নির্ভর কর! ছাড়া অন্য 
উপায় নাই। সে আদর্শ হিন্দ'র আদর্শ বা ইংরেজের আদর্শ নয়, 
তাহা লোকহিতের এবং ইস্থুল-মাষ্রীর আদর্শ নহে । তাহা আনন্দ- 
ময় সুতরাং অনির্ধবচনীয়। কবি জানেন যেটা! তাহার কাছে এতই 
সত্য সেটা কাহারে! কাছে মিথ্যা নহে । যদি কাহীরে!. কাছে তাহা 
মিথ্যা হয় তবে সেই যিখ্যাটাই মিথ্যা থে লোক চোখ বুজিয়। 
আছে তাহার কাছে আলোক যেমন থিথ্যা, এও তেমনি মিথ্যা। 
কাব্যের বাস্তবত| সম্বন্ধে কবির নিজের মধ্যে যে প্রমাণ, তিনি. 
জানেন বিশ্বের মধ্যেই সেই প্রমাণ আছে। সেই প্রমাণের অন্থভূতি 
সকলের নাই--স্কৃতরাং বিচারকের আসনে ধে-খুসি বসিয়া ঘেষন- 
খুসি রায় দিতে পারেন কিন্তু ডিক্রিজারির বেলায় যে তাহা 
খাটিবেই এমন কোনো কথা নাই। 

কবির আত্মানুভূতির যে উপাদানটার কথা বলিলাম এটা সকল 


"কবির সকল সময়েই যে বিশুদ্ধ থাকে তাহ! নহে। তাহ! নান! 


কারণে কখনে। আবৃত হয়, কখনে! বিকৃত হয়, নগদ মুল্যের প্রলোভনে 
কথনে। তাহার উপর বাজ।রে-চলিত-আদর্শের. নকলে কৃত্রিম নক্সা 
কাটা হয়--এই জন্য তাহার সকল অংশ নিত্য নহে এবং সকল, 
অংশের সমান আদর হইতেই পারে না। অতএব কবি রাগই 
করুন আঁর খুসিই হউন ভাহা'র কাব্যের একট] বিচার করিতেই 
হইবে--এবং ঘে-কেহ তাহার কাব্য পড়িবে সকলেই তাহার বিচার 
করিবে--সে বিচারে সকলে একমত হইবে না। মোটের উপরে 
যদি নিজের মনে তিনি যথার্থ আত্মপ্রসাদ পা ইয়! থাকেন তবে ভাহার 
প্রাপ্যটি হাতে হাতে, চুকাইয়া লইয়াছেন। অবশ্য পাওনার চেয়ে 
উপরি-পাঁওনায় মানুষের লোভ বেশি। সেই জন্যই বাহিরে আশে- 
পাশে আড়ালে-আবডাঁলে এত করিয়া হাত পাতিতে হয়। এখানেই 
বিপদ । কেননা লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু 


( সবুজপত্র, শ্রাবণ ) শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 


বাংলা ছন্দ 


আমরা নিশ্বাসটার বাজেখরচ করিতে নারাজ,__-এক নিশ্বাসে 


-যৃতগুল! শব্দ সারিয়া লইতে পারি ছাড়ি না। ইংরেজি বাক্যে 


নেট! সম্ভব হয় না--কেননা ইংরেজি শব্দগুলা প্রতোকেই টু" মারিয়া 
নিশ্বাসের শাসন ঠেলিয়া বাহির হইতে চায় | প্রত্যেক ভাঁষারই একট! 
স্বাভাবিক চলিবার ভঙ্গী আছে। দেই ভঙ্গীটারই অন্ুদরণ করিয়া 
সেই ভাষার নৃত্য অর্থাৎ তাহার ছন্দ ব্রচনা করিতে হয়। এখন 
দেখা! যাক আমাদের ভাষার চাঁল-চলনটা কি রকম । 

বাঁংলা-বাঁক্য উচ্চারণে বাক্যের আরম্তে আমরা ঝেশাক দিয়া 
থাকি। এই ঝৌকের দৌড়টা যে কতদূর পর্য্যন্ত হইবে তাহার 
কোনো বাঁধা নিয়ম নাই,--সেটা আমাদের ইচ্ছ!। যদি জোর দিতে 
না চাই তবে সমস্ত বাক্যটা একটানা বলিতে পারি--যদ্দি জোর দিতে 
চাই তবে বাক্যের পর্বের পর্বেই ঝোক দিয়া থাকি। বাংলা-শব্দ- 
গুলির নিজের কোনে! বিশেষ দাবী নাই-_আঁমাদের মার্জির উপরেই 
নির্ভর। | 

বাংলা ছন্দে যে পদবিভাগ হয় সেই প্রত্যেক পদের গোড়াতেই 
একটি করিয়া ঝৌকালো শব্দ কাণ্তেনি করে এবং তাহার পিছন 
পিছন কয়েকটি অন্তর্গত শব্দ সমান-তালে পা ফেলিয়া কুচ করিয়া 


৫৯০ 


,, প্রবাসী-_ ভাদ্র, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


সবাস্পিাস্াস্তিউ্পাসিসিবাস্পিলাস্পি্ি শাস্ত্র AA ASAIN ONAL ANNALS AAA NAC, রে AAA ২২ ১৮/৫১/৯৮৫৯ সিসির SSS সিরা ৫ ANA 


চলিয়া যায়। "এইরূপ একএকটি ঝৌক-কাপ্তেনের অধীনে কয়টা 
করিয়া মাত্রা-সিপাই থাকিবে ছন্দের নিয়ম-অন্থসারে তাহার বরাদ্দ 
হইয়া থকে । 

-পয়ারের রীতিট! দেখা যাকৃ। পয়ারট। চতুষ্পদ ছন্দ। আমার 
বিশ্বাস, পয়ার শব্দটা পদ-চার শব্দের বিকার । ইহার এক-একটি 
পদ্ব এক একটি ঝৌকের শাসনে চলে। এক-একটি ঝৌকে 
কয়টি করিয়া মাত্রা আগলাইতেছে তাহা দেখিয়াই ছন্দের বিচার 
করিতে হয়। নতুবা যদি মোটা করিয়া বলি যে, একএক লাইনে 
চোদ্দট! করিয়া! অক্ষর থাকিলে তাহাকে পয়ার বলে তবে নান! 
ভিন্ন প্রকারের ছন্দকে পয়ার বলিতে হয়। আটযাত্রার ছন্দকেই 
পয়ার বলে! আট যাত্রীকে -দুখানা করিয়া চাঁরমাত্রায় ভাগ কর! 
চলে, কিন্তু সেটাতে পয়ারের চাল খাটে! করা হয়। বস্তুত লব্ঘা 
নিশ্বাসের মন্দগতি চালেই পয়ারের পদমর্যাদা । চার চার মাত্রায় 
গা ফেলিয়া পয়ার যখন ছুল্কি চালে চলে তখন তাহার পাঁয়ে পায়ে 
মিল থাকে ।. যেমন-- 

বাজে তীর, পড়ে বীর ধরণীর পরে । 

এরূপ ছন্দ হাল্কা! কাজে চলে, ইহা যুক্ত-অক্ষরের ভার সয় না 
এবং সাতকাণ্ড বা অষ্টাদশ পর্ব জুড়িয়া দৌড় ইহার পক্ষে 
অসাধ্য । চৌপদীটা পয়ারের সহোদর বোন্‌। আটমাত্রায় তাহার 
পা গড়ে_ কেবল তাহার পায়ে মিলের মল-জোড়ার বঙ্কারট! কিছু 
বেশি। অতএব বাহিরের চেহীর। দেখিয়! ছন্দের জাতিনির়্ 
করায় প্রমাদ ঘটতে পারে। 

ব্রিপদীরও মোটের উপর আটমাত্রার চাল। রী পদে 


ছুটামাত্রা বেশি আছে, তাঁহার কারণ, যে চতুর্থ পদটি থাকিলে এই ' 


ছন্দের ভার-সামঞ্জস্ত থাকিত সেটি নাই। 
এইরূপ অনেকগুলি ছন্দ দেখা যায় যাহাতে খানিকটা করিয়] 
বড় যাত্রীকে একটি করিয়া ছোট মাত্র! দিয়! বাধ! দিবার কায়দা দেখ! 


যায়। দশ মাত্রার ছন্দ তাহার দৃষ্ান্ত-_-ইহার ভাগ আট+ছুই,' 


অথবা, চাঁর+চাঁর+হই। 

ছয়মাত্রার ছন্দে এরূপ বড়-ছোট'র ভাগ চলে। সেই ভাগ 
ছয়+ছুইঃ অথবা, তিন+তিন+দুই। এই ছন্দে তিনের দল বুক 
ফুলাইয়া চলিতেছিল,_-হঠাঁৎ মাঝে মাঝে একট খাপছাড়া ছুই 
আপগিয়া তাহাদিগকে বাধা দ্িতেছে। এইরূপে গতি ও বাঁধার 
মিলনে ছন্দের সঙ্গীত একটু বিশেষভাবে বাজিয়া উঠিয়াছে। এই 
বাধাটি গতির অন্থপাঁতে ছোট হওয়] চাই! কারণ, বড় হইলে সে 
বাঁধা সত্য হয় এবং গতিকে আবদ্ধ করে, সেটা ছন্দের পক্ষে হূর্ঘটনা। 
তাই উপরের দুইটি দৃষ্টান্তে দেখিয়াছি চারের দল ও তিনের দলকে 
দুই আসিয়া রোধ করিয়াছে,_-দেই জন্য ইহা বন্ধনের অবরোধ নহে, 
ইহা লীলার উপরোধ। দুইয়ের পরিবর্তে এক হইলেও ক্ষতি হয় না। 

বাংলা ছন্দকে তিন প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। ছুই বর্গের 
মাত্রা, তিন বর্গের যাত্রা এবং অসমান মাত্রার ছন্দ। ছুই বর্গ মাত্রার 
ছন্দ, যেমন পয়ার, ত্রিপদী, চৌপদী। 
বহিতে পারে, কেননা ছুই, চার, আট মাত্রাগুলি বেশ চৌক]1।. বাংলা- 
সাহিত্যে ইহারাই মহাকাব্যের বাহন্‌। 

তিন মাত্রার ছন্দ চাকার মত, একবার ধাক্কা পাইলে সেই 
খেকে সে গড়াইয়! চলে, থামিতে- চায় না। ছুই. সংখ্যাটা -স্থিতি- 
প্রবণ, তিন সংখ্যাটা গতিপ্রবণ | 

ছুই মাত্রার সঙ্গে তিনমাত্রীর মিলনে অসম-মাত্রার ছন্দের 
উৎপত্তি। ৩+-২, ৩+-৪, ৫+৩ মাত্রার ছন্দ তাঁহার দৃষ্টান্ত 

তিন মাত্রার ছন্দের ন্যায় অসম-মাত্রার "ছন্দ স্বভাবত . চঞ্চল ।. 


এই সমস্ত ছন্দ বড় বড় বোঝা ' 


মাত্রার অসমীনতাই তাহাকে কেবল টলাইতে খাকে। প্রত্যেক পদ 
পরবর্তী পদের উপর ঠেস দিয়! আপনাকে সামলাইতে চেষ্টা করে। 
বস্তুত তিনমাত্রাও অসম-মাত্রা, তাঁহার উপাদান হুই+এক। 

কারণ ছন্দের মূল মাজা ছুই, তাহ! এক নহে। নিয়মিত 


গতিমাত্রই ছুই সংখ্যাকে অবলম্বন করিয়া। সেই দুইয়ের নিয়মিত 


. গতির উপরে যদি একট! একের অতিরিক্ত ভার চাপানো যায় তবে 


সেই গতিতে একটা অনিয়মের বেগ পড়ে--সেই অনিয়নের ঠেলায় 
নিয়মিত গতির বেগ বাড়িয়া যায় এবং তাহার বৈচিত্র্য ঘটে। 

অতএব বাংল] ছন্দকে সমমীত্রা, অসমযাত্রা এবং বিষমমাত্রায় 
শ্রেণীবদ্ধ করা যাইতে পারে। -শুধু বাংলা কেন, কোনে! ভাষার 
ছন্দের আঁর কোনে! প্রকার ভাগ হইতে পারে বলিয়া যনে করিতে 
পাত্রিনা। তবে প্রভেদ হয় কিসে? মাত্রাগুলির চেহারায় । . 

সংস্কৃত ভাবায় অসমান স্বর ও ব্যগ্রনগুলিকে কৌশলে মিলাইয়া 

সমান মাত্রায় ভাগ করিতে হয়, তাহাতে ধ্বনির বৈচিত্র্য ও গাততীর্য্য 

ঘটে । বাংলাভাষার সাঁধুছন্দে একের মাঝে মাঝে ছুই বপিবার জায়গা. 
পায় না। 

বাংলার সঙ্গে ইংরেজির প্রধান প্রভেদ এই যে, বাংলা FE 
স্বরবর্ণের টান ইংরেজির চেয়ে বেশি। কিন্তু সেট! কেবল সাধু- 
ভাষায় ;--বাংলার চল্তি ভাষায় ঠিক ইহার উণ্টা। চলতি 
কথাগুলি শুচিভাবে পরস্পরের স্পর্শ বীাঁচাইয়া চলে না--ইংরেজি 
শব্দেরই মত চলিবার সময় কে কাহার গায়ে পড়ে তাহার ঠিক নাই 


বাংলা চল্তি ভাষার পগ্নিট! হসন্তের সংঘাতধ্বনি._এই জন্য ধ্বনি- 
হিসাবে সংস্কৃতের চেয়ে ইংরেজির সঙ্গে তাহার মিল বেশি। তাই 
এই চল্তি ভাষার ছন্দে মাত্রাবিভাগ বিচিত্র। বাংলা প্রাকতের' 


একট! চৌপদী নীচে লিখিলাম £_ 


কই পালঙ্ক, কইরে কম্বল, 
কপনি-টুকৃরো রইল সম্বল, 
এক্‌লা পাগ্‌লা ফিরবে জঙ্গল, 
মিটবে সঙ্কট ঘুচ.বে ধন্দ। 
ইহার সাধু পাঠ এইরূপ £- 
শধ্যা কই বস্তু কই 
কি আছে কৌপীন বই 
একা! বনে ফিরে এ ' 
নাহি মনে ভয় চিন্ত!। 


সাধুভাষার ছন্দটি যেন মোটা মোট! ফাকওয়ালা জালের মত-_ 
আর অসাঁধুটির একেবারে ঠাসবুনানি। 

ইংরেজি ছন্দে ঝোঁক পদের আরস্তে পড়িতে পারে, পদের 
শেষেও পড়িতে পারে । বাংলায় আরস্তে ছাড়া ১ আর কোথাও 
ঝেশক পড়িতে পারে না। 


(সবুজপত্র শ্রাবণ ) শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 


জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্থতি 


জ্যোতিরিন্দ্রনাথের শৈশবদঙ্গী ছিলেন ৮ গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর। 
ইহার তিন পুত্র বর্তযান__গগনেন্দ্রনাথ, সমরেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ। 
তিনি অত্যন্ত পরছুঃখকাতর, স্নেহশীল এবং উদ্বারহৃদয় ছিলেন। 
তিনি বড় বড় কল্পনায় বড় আমোদ পাইতেন। 


ke 


> 


৫ম সংখ্য! ] 


কষ্টিপাথর-_জ্যোতিরিন্্রনাথের জীবনস্মৃতি 


৫৯১ 
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“একদিন কথা উঠিল আমাদের ভিতর Eঞ৮৫৮৪৪৭৷2৪ নাট্য 
' নাই। আমি তখনই Extravaganza প্রস্তুত করিবার ভার 
, লইলাম। পুরাতন সংবাদ-*প্রভাকর" হইতে কতকগুলি মজার 
“ কৰিত! জোড়াতাড়া দিয়া একটা . “অদ্ভুত নাট্য" খাড়া করিয়া, 
তাহাতে সুর বমাইয়া ও-বাড়ীর বৈঠকথানায় তাহার মহলা আরম্ভ 
করিয়া দিলাম । একটা গান ছিল, { 
ও কথা আর বলোনা, আর ব’লোনা, 
বল্‌ছো বধু কিসের ঝোকে? 
ও. বড় হাসির কথা, হাসির কথা, 
হাসবে লোকে, হাস্বে লোকে -- 
হাঃ হাঃ হাঃ হাসবে লোকে 1-- 
হাঃ হাঃ হাঃ--এ জায়গাটীতে স্থর হাসির অন্তকরণে রচন! করিয়া 
“দিয়াছিলায। বৈঠকখানায় এরূপ “হা হা হা” স্বরে অট্হাস্ত হইত 
আর ধুপধাগ, শব্দে তাণ্ডব নৃত্য চলিত। শ্রীযান্‌ রবীন্দ্রনাথ 
“তার স্মৃতিকথায় এই “অদ্ভুত নাট্য" বড় দাদার. নামে আরোপ 
করিয়াছেন : কিন্তু বড়দাদা (শ্রীযুক্ত দিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ) এ বিষয়ে 
সম্পূর্ণ নিরপরাধ । 
“একদিন আমাদের বারাপ্ডার আডডায় কথা-উঠিল_-সেকালে 
“রুমন “বসন্ত-উৎসব” হইত। আমি বলিলাম--এসৌনা আমরাও 
একদিন সেকেলে ধরনে বসন্ত-উৎসব করি । গুণুদ্াদার কল্পন! খুব 
উত্তেজিত হইয়| উঠিল। কোনও এক বসন্ত-সন্ধ্যায় সমস্ত উদ্যান 
বিবিধ রঙীন্‌ আলোকে আলোকিত হইয়া নন্দন কাননে পরিণত 
_ হইল। পিচ.কারী আবীর কুঙ্কুম সমস্ত সরঞ্জাম উপস্থিত হইয়া 
গেল। খুব আবীর খেলা হইতে লাগিল। তারপর গান বাজনা 
আমোদপ্রমোদও বাদ গেল নাঁ। ইহাতে অনেকগুলি টাকাও খরচ 
হইয়া গেল। 
/' “আর একদিন আমাদের বারাগার আড্ডায় কথা উঠিল 
, আমাদের মধ্যে দr৮ee৭50৷এর মত একট!.কিছু করিলে. হয় 
ন!? এই কল্পনাটা গুণুদাদার খুব লাগিল ভাল। কিন্তু কাজ আর 
বেশী অগ্রসর হয় নাই ।” . 
সেকালে জ্যোতিবাবুদের জোড়াসাকোর বাড়ীতে এ'দের বন্ধু 
বান্ধবগণ অথবা বন্ধুপুত্রের। অনেকে থাকিয়া লেখাপড়া করিতেন । 
শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ মহাশয়ও ইহাদের বাড়ীতে থাকিয়া কলি- 
কাতায় পড়িগ্লাছিলেন। “আমাদের যোড়াসাকোর বাড়ীতে তিনি 
যে ঘরটীতে : থাকিতেন, সেই ঘর (তিনি চলিয়া গেলেও ) অনেক 


দিন পর্য্যন্ত “মনমোহনের ঘর» বলিয়া অভিহিত হইত। সকালে - 


দেখিতাম, একটা ধুতি পরিয়া ও গায়ে একটা গুল্বাহার চাদর 
জড়াইয়া তিনি পাঠাঁভ্যাস করিতেছেন । কখন কখন দেখিতাম, 
বারাগায় 'বেড়াইতে বেড়াইতে একজায়গায় থমকিয়! দীড়াইয়া.মস্তক 
উন্নত করিয়া, পকেটে ছুই হাঁত দিয়া, ভাবে ভোর হইয়া অস্ফুট স্বরে 
সেকৃস্পিয়ার আবৃত্তি, করিতেছেন। একটা আবৃত্তির ছুই একটা 
: কথা আমার এখনও মনে পড়ে--যথাঁ--“Nor poppy nor 
Mandagora” ইত্যাদি । এই কথাগুল! তিনি কতকটা সংস্কৃত- 
ছন্দের টানে পড়িতেন ;--“নরৃ” এই শব্দটির রৃ-কে অকারান্ত 
করিয়া “নর” এইরূপ পড়িতেন, এবং সমস্তই একটু টান দিয়া 
পড়িতেন যথা--প্ন্রপপী নরম্যান ভাগোরা””_-আমার বেশ লাগিত। 
তখন হইতেই আমাদের রাষ্ট্িিক উন্নভিসাধনের. দিকে তার প্রবল 
ঝৌক ছিল, এবং এই উদ্দেশ্যে তিনি পিতৃদেবের অর্থসাহায্যে 
“ইণ্ডিয়ান মিরার” নামক ইংরাজি সংবাদপত্র, বাহির করেন। 
এবং তিনিই তাহার প্রথম সম্পাদক হন। তিনি তখনই বেশ 


৯৩ 


শী 


' সাহেব গণিতের অধ্যাপক ছিলেন। 


ইংরাজি লিখিতে পারিতেন-! এই-সময়ে Captain 2811৩; বলিয়া 
একজন সুলেখক . জুটিয়। গিয়াছিলেন। : ভীহাকে পারিশ্রমিক-দিয়া 
কাগজে লেখান হইত। তিনিই সমস্ত লেখা সংশোধন করিয়া 
দিতেন। 

নানা স্কুল পরিবর্তন করিয়া শেষে হিন্দ , স্কুল হইতে জ্যোতিবাৰু 
'কেশব বাৰুর স্থাপিত “কলিকাতা কলেজে” ভর্তি হয়েন। কেশব 
বাবুর ইচ্ছা! ছিল এই বিদ্যালয়টকে তিনি কলেজে পরিণত করিবেন, 
তাই: 091০8 Colle৪e নাষ রাথিয়াছিলেন, কিন্তু তীহার-সে সাধ 
পূর্ণ হয়, নাই। .যাহীই হউক এ স্কুলে তখনকার সব কৃতবিদ্য 
মনীষীরা অবৈতনিকভাবে শিক্ষকতা করিতেন, ঘেমন আচার্য্য 
কেশবচন্ত্র প্রতাপ মজুমদার, উকীল ভৈরব বন্দ্যোপাধ্যায়, স্তর 
তারকনাথ পালিত প্রভৃতি । কেশব'বাবু নীতি উপদেশ দিতেন.। 
বোর্ডে নানারপ চিত্র বৃত্ত ও শীখা-প্রশাথা-সমন্বিত বৃক্ষ আকিয়! 
কর্তব্যবিভাগ-__ঈশ্বরের প্রতি, মান্ষের প্রতি, আপনার. প্রতি 
বুঝাইয়া দিতেন, আরও নৈতিক উৎকর্ষসাধনের জন্য নানাবিধ 
বক্তৃতা দিতেন। তাহার সচিত্র উপদেশ ছাত্রদিগের . খুব হৃদয়গ্রাহী 
হইত। ক্লাস বসিবার আগে সমস্ত ছাত্রের একটি ঘরে সমবেত 
হইত। যে শিক্ষক আগে আসিতেন তিনি ছাত্রদ্দিগকে বাঁইবেল-উজ্ত 
Lord’s Prayerট বলাইতেন। বোধহয় উপনিষদ ও বেদের উপর 
তাহাদের তত আস্থা ছিল না. অথবা অন্থশীলনের. অভাবের 
ফলেই উপনিষদের ওঁ পিতা নৌহসি : প্রভৃতি সুন্দর প্রার্থন৷ 
ভাহাদের দৃষ্টি এড়াইয়াছিল। 

‘ই Calcutta College হইতেই, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্ররেশিকা 
পরীক্ষা দেন পরীক্ষার শেষ দিনে যেদিন ইতিহাস ও ভূগোলের 
পরীক্ষা হইতেছিল সেদিন যখন ঘণ্টা বাজিল তখনও জোতিরিন্দ্রনাথ 
উত্তর লিখিতেছেন, এমন সময়ে প্রেসিডেন্্রী কলেজের: প্রিজিপ্যাল 
সাটক্লিফ সাহেব পন্চাদ্দিক হইতে আসিয়া কাগজগুলি তাহার হাত 
হইতে কাড়িয়! লইয়াই টুকরা টুক্র! করিয়া! ছি'ড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। 
তখনও আরও কয়েকটী ছেলে লিখিতেছিল, ঘণ্টা বাজিয়া তখন 
এক মিনিটও হয় নাই। শেষে কিন্ত জানা গেল যে জেটাতিরিন্দ্রনাথ 
প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এন্ট্রান্স পরীক্ষায় পাশ হওয়ার 
পর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রেসিডে্সী কলেজে ভরি হইলেন। জ্যোতি- 
বাবু প্রথমবার্ষিক শ্রেণীর A. 99০697এ পড়িতেন, B. Section 
পড়িতেন বিহারীলাল গুপ্ত এবং রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের! । Rees 
তিনি চাটুগায়ের ফিরিঞ্দি। 
তাই তাহার ইংরাজিতেও পূর্র্বন্ধের টান্‌ ছিল।, বাস্তবিক তিনি 
গণিতে পারদর্শী ছিলেন, কিন্তু তাহার গর্ববটা আরও অধিক ছিল৷ 
কোন একট! দুরূহ গণিত-সমস্তার সমাধান করিয়া বলিতেন, 
এরূগ ভাবে সমাধান আর কেহ করিতে পারিবে না-এমন কি 
“The man of Upstairs” অর্থাৎ উপরিওয়াল! সাটক্রিফ সাহেবও 
পারিবেন না। তিনি কাহাকেও বড় প্রশংসা করিতেন না -কেবল 
একবার জ্যাতিবাঁবুর বড়দাদার ( দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ) বুদ্ধির 
প্রশংসা করিয়াছিলেন! তাহার বড়দাদা সেই সময়ে নুতন 
প্রণালীর এক জ্যামিতি ছাপাইয়াছিলেন। ছাত্রের মজা দেখিবার 
জন্য তাঁহার হস্তে একখণ্ড দিল--তিনি খানিকটা পড়িয়া বশ্তিলেন 
“This, man has brains” | পরাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত 
কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন। রাজকৃষ্ণ বাবু 
যখন পড়াইতে আদিতেন তখন ক্লাসে হট্টগোল হইত, কিন্তু 
কুষ্ণকমল বাবু যখন আদিতেন তখন টু*শব্দ হইত না.। Lt. [ves 


ইংরেজী প্ড়াইতেন। জ্যোতিবাবু Mont 131820এর প্রকৃত 


৫৯২ 
তি ; 
উচ্চারণ ন ব্রণ বলিতে পারায় তিনি অধ্যাপকের খুব প্রিয় হইয়া 
উঠেন। কিন্তু ক্লাসে তিনি নিয়মিতরূপে বাইতেন না, ষদিবা যাইতেন 
ত’ পলাইয়া আমিতেন। তখন গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নীচের 
একটা! ঘরে ইহাদের আডড বসিত, সেখানে গান বাজন! গল্পগুজব 
খুব পুরাপুরিই চলিত । [75 Year এমনি করিয়া গান বাজনা 
প্রভৃতিতেই কাটিয়া গেল। :5০০770 Yearও যায় যায়। পরীক্ষার 
সময় যখন খুব নিকটবর্তণ হইয়া আসিল, তখন খুব মনোযোগ দিয়া 
পড়া আরম্ভ করিয়া দিলেন।' এই সময়ে ্রীযুদ্ত সতোন্দ্রনাথ ঠাকুর 
সিভিলিয়ান হইয়! এবং শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ ব্যারিষ্টারী পাশ 
করিয়া আসিয়া কাশীপুর বাগনি-বাড়ীতে: অবস্থান -করিতেছিলেন] 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথও আসিয়। এইখানে ইহাদের সহিত মিলিত "হইলেন! 
পরীক্ষা দিবার ইচ্ছা ক্রমশ তাহার শিথিল হইয়া- আসিল! তিনি 
যিষ্টার খোষের নিকট ফরাসী'শিক্ষা আরম্ত করিয়া দিলেন |- যাহার 
অক্লান্ত লেখনী বাৰ্ধক্য জরার ভীষণ ভাব অবহেলা করিয়া আজিও 
ফরাসী ভাষা হইতে অধূল্যরভ্বরাজি আনিয়া বঙ্গভারতীর সাহিত্য- 
মণ্ুষা পরিপূর্ণ করিতেছে, দেই ফরাসী ভাষায় জ্যৌতিরিন্দ্রনীথের 
শিক্ষারস্ত হইল এই কাশীপুর-উদ্যানবাটিকায়। মনোমোহন ঘোষ- 
মহাশয় প্রথমেই ভপ্টেয়ার কৃত নাটক “সীজার” (09987) তীহাকে 
পড়ান।” এইখানে জ্যোতিবাবু তাহার মেজ বৌ-ঠাকুরাণীর নিকট 
বোম্বাইয়ের গল্প শুনিতেন। বোম্বাইয়ের গল্প, সমুদ্র ও দৃশ্ঠাবলীর কথা 
শুনিতে শুনিতে বোন্বাইয়ের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হইলেন। পরীক্ষা-ন। 
দেওয়াই স্থির করিলেন এবং বোম্বাই বাঁইতে কৃতসংকল্প হইলেন। 
পরীক্ষা দিবেন না, কাজেই ফীও ' দাখিল 'কর1 হইল না। বোম্বাই 
যাত্রার সমস্ত ঠিক হইয়া গেল। ইতিমধ্যে পালিতমহীশয় (স্যর 
তারকনাথ পালিত) তথায় গিয়া উপস্থিত। তিনি তখন বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের ধরনে থান্‌ ধূতি আপাদ-লম্ষিত মোট! চাদর পরিতেন। 
সে পরিচ্ছদের বেশ একট! শোভন গাভীরধর্য ছিল। মেই পরিচ্ছদে 
তাহাকে 'সন্তরান্ত রোম সেনেটার বলিয়া মনে হইত। ' এইবার হয়ত 
পড়াশুনার সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ দিতে হইবে মনে করিয়া তাহাকে 
দেখিবামাত্র জ্যোতিবাবু ভীত হইয়া গড়িলেন। তিনি জ্যোতিবাবুকে 
ছোট ভাইয়ের মত স্েহ করিতেন--তিনি জ্যোঁতিবাবুকে পরীক্ষা 
দিবার জন্য পীড়াপীড়ি আরম করিয়া! দিলেন। ফা দেওয়া হয় নাই 
শুনিয়া তিনি বলিলেন, “সেজন্য কোনও চিন্তা নাই, আমি 
সাট্ক্রিফকে বলিয়া তোমার ফী জমা! করাইয়া দিব'।” জ্যোতিবাবু 


মহা মুক্ষিলে পড়িলেন, কিন্ত শেষে তাহারই জিত হুউল। পরীক্ষা ' 


নী দিয়াই সত্যেন্্ৰনাথের সঙ্গে বোম্বাই যাত্রা করিলেন । 
(ভারতী, শ্রাবণ ) শীবসত্তকুমার চট্টোপাখ্যায়। 





চট্টগ্রামে জাহাজ নিৰ্ম্মাণ 


গত ১লা চৈত্র রবিবার চট্টগ্রামের ধনীশ্রে্চ সওদাগর শ্রীযুত 
আবদুল রহমান দে'ভাষী সাহেবের “আমীনাখাতুন” নামক এক- 
খান! বৃহৎ নৃতন দেশীয় জাহাজ (93:18) জলে ভাসান (Launch) 
হুইয়াছে। দোভাষী সাহেবের কন্যা! আমীন] খাতুনের নামানুসারে 
এই জাহাজের নামকরণ হইয়াছে । বাণিজ্য-পোতাদির নামকরণ- 
ব্যবস্থা আবহমান কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। কবিকক্কণ চওীর 
ধনপতি, ও মনসা-পু থির চাদ সওদাগর প্রভৃতির প্রত্যেক সমুদ্রগামী 
পোতের বিশেষ বিশেষ নাম ছিল। ধনপতির সপ্ত ডিঙ্কার নাম 
"নাটশাল” “চন্দ্রবীল”, “দুর্গাবর”, “মধুকর”ঃ শঙ্ঘচুড়”* “গুয়ারেখী” 


প্রবাসী-_ভাত্র, ৯৩২১ 





[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
ডু ww AANA 
ও “ছোট মুখী” ছিল | এই-সমস্ত পোতারোহণে ধনপতি ও তৎপুক্র 
শ্ৰীমন্ত সিংহল গমন কারিয়াছিলেন। 

এই জাহাজ ভাদানর দৃশ্য দর্শনের জন্য বহুল জনসমাগম , 
হইয়াছিল। মধ্যে মধ্যে বোনের কাঁনফাট1. আওয়াজ হইতেছিল। 
পূর্বে কামান দাগা হইত। মঙ্গল বাদ্যের-মধ্যে পার্শ্ববর্তী স্থানবাসী! 
ভোম রমণীর! “বরণকুলা” নিয়া “জয়কার” রবে শুভ কাধ্যের শুভ? 
কামনা! করিতেছিল। 

কর্ণফুলী নদীতীরবর্ত্তী এক উচ্চ ভূমিখণ্ডে ( কোন, “ডকে" "নহে ), 
উক্ত জাহাজ নির্মিত হইয়াছিল । আমাদের দেশে সাধারণতঃ ঝড় 
বড় নৌকাদি যে ভারে প্রস্তুত হয়, ইছাঁও সেই. প্রকরণেই প্রস্তুত 
হইয়াছে। বড় বড় গাছের ঠেক না দিয়া জাহাজকে খাড়া রাখা 
ইইয়াছিল।: কোন ডককারখানা হইতে 'জাহাজাদি জলে ভাসান - 
যেমন সহজ, ইহা তেমন সহজবলিয়া যনে হয় নাই। কিন্তু আশ্চর্য্য! 
বেল! ৩্টার সময় কর্ণফুলী পূর্ণ জোয়ারে ভগ্নিয়| উঠিলে মিস্তিরা ক্রমে 
ক্রমে সবগুলি ঠেক.না ফেলিয়া দিতে লাগি লোকে মনে ভাঁবিল : 
এত বড় জাহাজ ঠেক_না ছাড়া (কমন করিয়া থাকিবে--এক দিকে 
হেলিয়! পড়িতে পারে । কিন্তু তাহা হইল না। মিস্ত্িরা জাহাজের 








তলা হইতে ছুইখানা-খুব পালিশ লম্বা! তক্ত! ঢালু ভাবে নদীর ধার 


পর্য্যন্ত সাজাইয়া রাখিয়াছিল এবং তাহার ঠিক 'সমভাবে ছুইখান-১ 
চৌকা গাছ পালিশ করিয়া, জাহাজের দৈর্খের সমানে বড় "বড় কড়া 
সংযোগে দড়ি দিয়া-জাহাজের তলার ছুই পার্শ্বে বাঁধিয়া দিযাছিল। 


এই কাঠপাতগুলি” এমনি ভাবে কুলুপ করা ছিল যে একটি 


অন্যটার উপর দিয়! গিছলাইয়া যাইতে পারিবে, কিন্তু এ পাশে ও 
পাশে সরিয়া যাইতে পারিবে না। উক্ত তক্তা ও. গ|ছগুলিকে -- 
চর্ব্বি দ্বারা অত্যন্ত পিচ্ছিল করিয়া! দেওয়া হুইয়াছিল। তাহাতে . 
এমন একটা কৌশবপুর্ণ কাষ্ঠনির্ন্রিত “চাবি” ছিন্ন যে বিন! 
ঠেক-নায়ও জাহাজ স্থির ভাবে .দাড়াইয়া ছিল। ডাক্তার leet 
ও তাহার পত্নী হুইটী ছুষ্ধপূর্ণ বোতল জাহাজের অগ্রভাগে | 
( গলুই ) ভাঙ্গিয়া দিবামাত্র প্রধান মিস্ত্রি একটী হাতুড়ির আঘাতে 
উক্ত “চাবি?” ভাঙ্গিয়া দিল এবং এক মিনিটের মধ্যে জাহাজ 
যাইয়া জলে পড়িল,--যেন একটী উড়ন্ত চিল মৎন্ত-লোভে যাইয়া 
জলে ছে মারিল। এইরূপ একখানা বিরাটকায় জাহাজ এক 
মিনিটের মধ্যে ভাঙ্গা হইতে জলে ভাসান যে কি কৌতুক-জনক 
ব্যাপার তাহ! যিনি চাক্ষুষ করিয়াছেন তিনি ভিন্ন অন্তের বোধগম্য 
হইবে না। ১৪টা হাতীর সমবেত শক্তিতে যে কার্ধ্যদাধন সম্ভব 
নহে, তাহ] যে কি কৌশলে সাধিত হইল তাহা চিন্তার বিষয়। 
অশিক্ষিত কারিগর দ্বার? এই প্রকার বৃহৎ জাহাঁজাদি নির্দদীণ-ব্যাপাঁর 
ও জলে ভাসাইবার কৌশল যে অতীব প্রশংসনীয় তাহা বলাই 
বানুল্য। যাহারা কম্মিন কালেও কোন ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলের ছায়া 
পর্য্যন্ত স্পর্শ করে নাই, এমন কি কোন প্রকার কলের যন্ত্রীদ্দির 
সাহায্য বিনা, মাত্র দেশীয় হাতুড়ি, বাটালী ও করাত্র সাহায্যে এরূপ 
বিরাট জলযানসমুহ যাহারা নির্মাণ করিতে পারে, তাহারা এশীশক্তি- | 
সম্পন্ন সন্দেহ. নাই। ইহারাই পুরাকালের “বিশ্বকন্ধা”। অসাধারণ 
শক্তির দ্বার! যাহার! পূর্ববকালে আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য শিল্পদ্রব্সকল 
নিৰ্ম্মাণ করিত, আজকালের “উঞ্জিনিয়।র* কথার ন্যায় “বিশ্বকর্ম্মা” 
শব্দ তাহাদেরই খেতাব '€ [105 ) ছিল এই জাহাজ-নিন্দীণকার্ষ্য 
উক্ত অশিক্ষিত কারিগরদিগের পুরুষাক্ক্রমিক ব্যবসায়। পিতার 
নিকট পুত্র, মানার নিকট ভাগিনেয় শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া এই কার্ধ্য 
শিক্ষা করিয়া আদিতেছে-_ ইহাই তাহাদের কলেজ, ইহাই তাঁহাদের 
ইউনিভার্সিটি । অথচ এই জাহাজ দর্শন করিয়া গবর্ণমেণ্টের মেরিন 


৫ম সংখ্যা ] 


কষ্টিপাথর- টট্টগ্রামে জাহাজ নিৰ্ম্মাণ 





“আমিন!-খাতুন"_জলে ভাসাইবার পূর্বের দৃশ্য । 


সারভেয়ার স্বয়ং বলিয়াছেন যে “ইহা কোন অংশে বিলাতি জাহাজ 
(১190) অপেক্ষা! নির্মাণকৌশলে হীন নহে । গঠন এবং পারিপাটাও 
তদন্ুরূপ । ইহাতে মোটর বা ইঞ্জিন সংযোগ করিলেই ট্টিষ-শিপ. 
(5team৷5॥i০) বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে ।” 

এই প্রশংস! চট্টগ্রাম আজ নূতন লাভ করে নাই। সমুদ্রসেবা, 
জাহাজনিশ্রাণ এবং লমুদ্র-তৎপর বাণিজ্যের জন্য এই দেশ আবহমান 
কাল হইতে প্ৰসিদ্ধি লাভ করিয়া আসিতেছে । এখনো এই দেশের 
উপকূল বিভাগে অনেক লোক আছে, যাহার! জলপথে পৃথিবী ভ্রমণ 
করিয়া, পৃথিবীর যাবতীর বড় বড় বন্দর স্পর্শ করিয়া আপিয়াছে। 
ভারত-মহাসমুদ্রের মালদ্বীপ, লাক্ষাদ্বীপ, আগামান, নিকোবার, যাবা, 
সুমাতা, পিনাং, সিংহল, বৰ্মা প্রভৃতি ত সাধারণের চলিত-কথায় 
নাবিকদিগের “শ্বশুর-বাড়ী” ছিল। ভারত-সমুদ্রের দ্বীপপুঞ্জ হইতে 
আরস্ত করিয় চীন, ব্ৰহ্মদেশ এবং মিশর পর্যন্ত তাহাদের বাণিজ্য- 
সম্পর্ক অবারিত ছিল। এবং তাজ্রলিপ্তিকে অতিক্রম পূর্ববক চট্টগ্রাম 
বাণিজা-সম্পর্ক একচেটিয়া করিয়া লইয়াছিল। রুমের সম্রাট 
,সেকেন্দরিয়ার (১16১7170117) ডক-কারখানায় প্রস্তুত জাহাজ না- 
পছন্দ করিয়া এই চট্ট গ্রাম হইতেই জাহাজ প্রস্তুত করাইয়া! লইতেন। 
বিশ বাইশ বৎসর পূর্বেও এই কর্ণফুলী নদী সারিবদ্ধ সমুদ্র- 
হংসীর স্যায় দেশীয় জলঘানে সমাচ্ছন্ত্র থাকিত। 

এই সহরের দক্ষিণ দিকস্থ হালিসহর, পতেঙ্গা প্রভৃতি গ্রামে 
দেশীয় শিল্পীগণের অনেকগুলি জাহাজ-নির্দাপের কারখানা ছিল। 
এই-সমন্ত কারখান] দিবারাত্রি শিল্পীগণের হাঁতুড়ির ঠক্‌ ঠক্‌ শব্দে 
মুখরিত থাকিত। এই শিল্পীগণের পূর্বপুরুষ ঈশান মিস্ত্রি একজন 
দক্ষ ও প্রসিদ্ধ কারিগর ছিল৷ তাহার নামানুসারে একটি হাটের 


নাম আজও “ঈশান মিশ্বির হাট” নামে প্রসিদ্ধি লাভ. করিয়া 
আপিতেছে। উহা চট্টগ্রাম বন্দরের হালিসহরের নিকটবন্তী। 
এতদ্বাতীত আমরা একজন মুসলমান মিস্ত্রির কথ! শ্রুত হুইয়াছি। 
তাহার নাম ইমাম আলী মিস্ত্রি ছিল। টট্টগ্রথয সহরের আগ্রাবাদ 
মৌজায় তাহার বাড়ী ছিল। অদ্যাপি আগ্রাবাদে তাহার ইষ্টকগ্রথিত 
কবর-স্থান বিদামান রহিয়াছে । লোকে বলে, সে এমন ওস্তাদ 
কারিগর ছিল বে, মানুষ কাটিয়াও জোড়া দিতে পারিত। 
প্রসিন্ধ হাণ্টার সাহেব লিখিয়া *গিয়াছেন,_-"এই জাহাজ- 
নিৰ্শ্বাণের কারখানা ১৮৭৫ সন পর্য্যন্ত নিজের মাহাত্মা অক্ষুগ্ 
রাখিয়াছিল।" এ সময়ের কিছু পূর্বে এক হিন্দু সওদাগরের 
*বকলও" নামক জাহাজ এদেশের নাবিক দ্বার! পরিচালিত হইয়! 
স্কটলগ্ডের *টুইড” পর্য্যন্ত সফর দিযা আসিয়াছে । ইংরেজ-রাজত্বের 
উধাসময়ে যখন এদেশীয় জাহাজ উত্তমাশ1 অন্তরীপ বেষ্টন করিয়া 
সৰ্বপ্ৰথমে ইংলণ্ড দেশের বন্দরে উপস্থিত হইয়া লঙ্গর ফেলিল, 
তখন ইংলণ্ডের বিস্মিত নরনারীর ক হইতে যে পরিব্যক্ত নিরাশার 
এবং ঈর্যার আওয়াজ বাহির হইয়াছিল, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর 
ইতিহাসের এক কোণায় তাহা লিখিত আছে। আমাদের মস্তিষ্কের 
প্রসার ও বাহুর শক্তি এবং আত্মিক সাহসের পালতোল। মাহাত্মা- 
তরণী এখন অদৃশ্য হইয়াছে। কলের জাহাজের প্রতিযোগিতায়, 
ভারতবর্ষের চিরকালের অভ্যাসজনিত শৈথিল্য এবং নিশ্চিন্ত 
নিদ্রাবশতায় তাহা অতকিতে অদৃশ্য হইয়াছে। 

আমাদের বর্ণিত “আমীন্াখাতুন' নামক জাহাজ ৪* জন 
শুরজাতীয় মিস্তি অবিরত এক বৎসর পরিশ্রম করিয়। প্রস্তুত 
করিয়াছে । ইহাদের সকলেরই বাড়ী উক্ত হালিসহর গ্রামে। 
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“আমিনা-খাতুন"--জলে ভাসাইবার পরের দৃশ্য । 


প্রধান মিস্ত্রির নাম শ্রীকালীকুমার দে। গত ১৯১৩ ইং এপ্রিল যাসে 
তাহার নির্ম্মাণকার্য্য আরস্ত হয় এবং ১৯১৪ ইং মার্চ মাসের ১৫ই 
তারিখে জলে ভাসান হউল। আন্মমানিক ৩০,০০০) ত্রিশ সহজ 
টাকা এই জাহাজ-নির্শ্মাণে বাগ হইয়াছে! ইহা ৫/৬ হাজার মণ 
মাল বহন করিতে সক্ষম । ইহা অপেক্ষা দ্বিগুণ, ত্রিগুণ বৃহৎ 
জাহাজ অদ্যাপি চট্টগ্রামের সওদাগরগণের অধিকারে থাকিয়া 
বন্দরের শোভাসম্পদ জ্ঞাপন করিতেছে। যে-সমস্ত তক্তা দ্বারা 
এই জাহাজ তৈয়ারী হইয়াছে তাহা ৪1৫ ইঞ্চি পুরু। প্রবল 
আঘাতে ৰা সাধারণ কামানের গোলাতেও তাহ! সহজে ভগ্ন হইবার 
নহে। স্থায়িত্ব সন্বন্ধেও নাকি বিলাতি জাহাজ অপেক্ষা আমাদের 
দেশীয় জাহাজই শ্রেষ্ঠ। 

জাহাজ প্রস্ততকালে বর্ববপ্রথমে এই কারিগরের যে নক্স! (17190) 
প্রস্তুত করে, তাহা এক বিরাট ব্যাপার । স্কেল করিয়া কটা, 
কম্পাস, সেটস্কোয়ার দিয়া, পাঁচ্চমেণ্ট বা ড্রয়িং কাগজে রং বেরংএর 
চিত্র করিয়া প্লান করা তাহাদের সাধো নাই, কাজেই যত বড় 
জাহাজ তৈয়ার হইবে তত বড় একখানা বাশের চাটাই ( এক্ষেত্রে ৮* 
ফুট লম্বা ও ৪* ফুট চওড়া একখানা চাটাই ব্যবহৃত হইয়াছিল ) 
মাটাতে বিছাইয়া তাহার উপর চক খড়ি দ্বারা জাহাজের নক্সা/-চিত্র 
অঙ্কিত করে এবং পুনরায় তাহাতে পাকা রং (Paint) দিয়! 
দাগগুলি ফুটাইয়া তুলে। তৎপর নেই দাগে দাগে পিজ- 
বোর্ডের ( Paste-b০৭r৮৭ ) ন্যায় পাতলা তক্তা দ্বারা ফরম-সকল 
তৈয়ার করিয়া লয় এবং সেই ফরমার মাপে জাহাজ তৈয়ার 
করে। অথচ জাহাঞ্জ গড়িতে ইহাদের কোন প্রকার ব্যতিক্রম 
হয় না। পাশ্চাত্য শিক্ষিত “বিশ্বকন্া” (6"n৪ineৎ৷)-গণের ন্যায় 
একবারের কাজ তিনবার ভাঙ্গিয় গড়া তাহাদের অভ্যাস নাই । 

সর্ববপ্রথম়ে জাহাজের দাড়! বা মেরুদণ্ড (1৩61) পত্বন 
করিয়! তাহ! হইতে তক্তা! গাথিয় ক্রমে জাহাজের গর্ত (11010) 
তৈয়ার হইলে পরে পাটাতন (06০৮), কেবিন (০117) ইত্যাদি ও 
হাল, মান্তল প্রভৃতি তৈয়ারী হয়। এই জাহাজগুলির (8118) 
সাধারণতঃ ২টী মাস্তল থাকে ; মধ্যেরটী 17)917-0851) সম্মুখেরটা 
fore-mast | আবশ্যক-মত বাতাসের অবস্থা বুঝিয়! মাস্তলের 
উপরও মাস্তুল চড়ান হয়। তাহাদের প্রত্যেকেরই পৃথক পৃথক নাম 


আছে। তাহার টপর রশারশি ইত্যাদি বাঁধিয়া পাল খাটানেনু_ 
বন্দোবস্ত কর! হয়। 

এই-সমন্ত জাহাজ সর্বদাই দক্ষ নাবিকদিগের দ্বারা কেবল পাল 
খাটাইবার কৌশলে চালিত হুইয়া থাকে । ইহা কেবল বাহির 
সমুজ্রেই (Sea and ocean) চালিত হইয়া থাকে । গভীর ও বৃহৎ 
নদীপথেও কখনও কখনও দেখা যায়। কেবল পালের দ্বারা এই- 
সমন্ত জাহাজ সময় সময় কলের জাহাজকেও পরাস্ত করিতে দেখা 
গিয়াছে । আমরা হালিসহরনিবাসী শ্রীযুক্ত উজীর আলী সওদাগরের 
নিজ যুখে শ্রুত হইয়াছি যে, তিনি তাহার সুবৃহৎ “রহ্ষোনী" নাষক 
জাহাজে চড়িয়! বছবার ভারত-মহাসাগরের উপকূলস্থ প্রায় সমস্ত 
বন্দর ও দ্বীপপুঞ্জ পরিভ্রমণ করিয়াছেন। একদা তিনি তাহার 
এই “রহেমানী" লইয়া অন্কুল বাযুভরে চট্টগ্রাম বন্দর 
হইতে এক দিবসে রেঙ্গুন পৌ ছিয়াছিলেন। অতি দ্রুতগামী কলের 
জাহাজও তিন দিন রাত্রির কমে এই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতে 
পারে না। একথা স্মরণেও শরীর পুলকে নাচিয়া উঠে_কিন্তু হায়, 
কোথায় সেই দিন! পূর্ববকালে সমস্ত জাহাজই বিপক্ষের আক্রমণ ও 
জলদস্থাগণের কবল হইতে আত্মরক্ষার জন্য কাশান-বস্ধৃক 
ও বারুদ-গোলায় পূর্ণ থাকত । আঞ্জকালও চট্টগ্রামের প্রাচীন 
সওদাগরগণের গৃহে ভগ্ন ও অব্যবহার্শা কামানসমূহ দৃষ্ট হইয়া থাকে । 

ভারতীয় বন্দর সমুহের অধিকাংশ দেশীয় এবং বিলাতী কলের 
জাহাজেই চট্টগ্রাম ও পূর্ববঙ্গের “লম্করের" বাছল্য দৃষ্ট হইয়া থাকে । 
নাবিকবিদ্যায় যে ইহারা খুব দক্ষ এবং কন্ঠ ও কষ্টসহিষ্ ইহাই 
তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন | পূর্ববঙ্গের লক্করের! নৌচালনবিদ্যায় যেরূপ 
পারদর্শী অন্ত কোন দেশের লোক তেষন নহে। পূর্ববকালে প্রত্যেক 
ক্ষমতাশালী রাজা রাজডাদিগের “পাইক, শিক, সাদী, লন্করণ } 
থাকিত। পুরাতন পুস্তকাদিতেও এই কথা দৃষ্ট হয়। এই "পাইক 
শিক, সাদী, লক্কর"' কথাটা কি? “পাইক" অর্থ পদাতিক ; __ 
শিক বা শিকদার অর্থ বন্দুকধারী দৈন্ত। সে সময়ে যে-সব বন্দুক 
ব্যবহৃত হইত, তাাকেই সাধারণতঃ “ছড়ি বন্দুক বা শিক বন্দুক" 
বলিত এবং তাহ! বাবহারে বাহার সক্ষম ছিল তাহাদের উপাধিই 
শিক বা শিকদার। এই বন্দুক আমর] দেখিয়াছি; তাহ! একটা 
লোহার নলবিশেষ | এই “নালিকার”' ভিতর।বারুদ পূর্ণ করিয়া একটা 



















ক বাদ পড়িয়া গিয়া নাকি তখন লন্করদিগকেও 
হইতে হত, নতুবা বিপক্ষ বা দস্ত্যর আক্রমণ 

















লস্ক উপাৰি দেখা যায়। ভাহাদের পূর্বা-পুরুষ নৌবিদা!- 
দ ছি _ বলিয়াই বোধ হয় এই পদবী লাভ হইয়া 


_নাবিকদিগের মধ্যে প্রধান বা প্রথষ,--“মালুষ" যন্ত্রসাহাষ্যে 
দিক নিরপণ ও সময় এবং স্থান নির্দেশ করিয়া থাকে; দ্বিতীয়, 
২” জাহাজ পরিচালন! করে ; তৃতীয়, “শুকানি বা ছয়ানী” 
রানে: এবং Ko প্ৰালাদীগণ” অন্যান্ত কাৰ্য্যে ব্যাপৃত 


কেবল চট্টগ্রাৰ কেন, সমস্ত ভারত হইতে এই শিল্প ক্রমে লুপ্ত 
ইতেছে। বিগত ২০২৫. বৎসরের মধ্যে চট্টগ্রামে এই 


শ্রীফোহিনীমোহন দাস। 


রাখালের গান 
টি (১) 
রে শোন রাখাল ভাই ও রে, 
রায়ে কইছে রে, 
ঙ্লের জলে হাঁত মুখ ধুইয়া 
গাছের তলাত, বৈতে রে। 
০ রা লাগলে টোগলা খুইল্লা 
Le ‘মায়ের বুকের দুধ খাই, কইয়া, 
হাতের আজলার পানি লইয়া, 
আড়াই চুমুক খাইও রে। 
ছে'ওয়ার মধ্যে লেংটি পা ইত্যা 
পূৰ গিওরে শুইও রে। 
সন্ধ্যার আগে গরু লইয়া 
 ৰাড়ীত্‌ ফিইরা যাইও রে। 
LE (২) 
নট| কেমন করে আমার 








লাই চাইযা হইছে 








_উকী মাইরা চাইর| দেখে... 
দেখা যায় কি নাই ও যায়. 
| আমারে দেখা যায় কি ন! যা 

বাইগুন পোড়া ভাত খাইয়া যায় 

ঘরের মাইকে শুইতে যায়; 
ক্ষেণে আইসা পীড়ার উপর 
উকি মাইরা চায়। ... 
এরই লাইগা পানি খাইতে. 

আইজ আমার “বিষম! যায় ॥ 
| (৩ টা 






সনি 
গোয়াইল ঘরে ধোয়া দিয়া 3 
তপ্ত ভাত গিয়া থাই। 
মায়ের বুকে বাথ! রাইখা 
শুইয়া নিদ্রা যাই রে। 
CH) 
দিবা গেল সন্ধা! হইল রবি গেল দু: 
কানাইয়া ডাক দিয়া বোলে 
হারাইলাম বাছুর । 
বে-ওর বন্দ আন্ধার রাইত, ... 
উর্নাত উচা খাস. 
কৈ পাইৰাম বাছুর আমার... 
লাগবো বার মাস। 
খাড়াও তোমরা রাখাল ভাইরে 
বাছুর দেইখা লই, 
উচা আইল উইঠা ডাকি a 
হারৈ হারৈ। 


জীপুণচন্জ্ জাগা 























€ প্রতিভা, আবণ) 


প্রবাসী বাগ 

ডাক্তার উগনিরাগরর বন্দ্যোপাধ্যায় 
বর্তমান  এলাহাবাদ-প্রবাসী ' বাঙ্বালীদিগের 
সুঁচিকিৎসক বলিয়া যাহার! খ্যাত হইয়াছেন: 
স্বাবলম্বনবলে প্রবাসে প্রভূত ধনসম্পত্তি অর্জন ক 
খ্যাতি প্রতিপতিতে অগ্রণী হইয়াছেন, ডাক্তার 
চন্দ্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায় ভাহাদের অন্যতম । রি 
















পিতামহ মালদহ, সা এ রে 
! নিকট এবং ং পিতা কলিকাতা ৷ হাইকোর্টে 


J aR গ্রামের পাঠশালায় 
কলিকাতা ভবানীপুরের “লণ্ডন 
উন” বিদ্যালয়ে ইংরেজী লেখাপড়া 
| মেধা- ও. অধ্যবসায়-গুণে তিনি ছয় 
2 যে প্রবেশিকা পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের 


বতিলাত, করেন। লগুন মিশনরী স্কুলে পড়িবার 
শবাবুর প্রতিভা ও বুদ্ধিমন্তা দেখিয়! তদানীস্তন 
হব অবিনাশবাবুকে উচ্চশ্রেণীতে মনিটরি 
র পোড়োর কাজ করিতে দিতেন এবং 
প্রণালী দেখিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইতেন। 
রী ১৮৭৩, অব্দের জুন মাসে অবিনাশবাবু 
মেডিকেল কলেজে ভাক্তারি শিক্ষা করিবার 
| করেন i এই খানেই তাঁহার প্রতিভা সম্যক 
ত হয়। প্রথম বৎসরেই তিনি রপায়নতত, 
প্রীত ই তিনটি 78 তিনটি 


মর নির্বাহ করাও কঠিন ছিল। এরূপ অবস্থায় তাহাকে, ও 
ত্তি নানা কষ্ট সহ করিয়া ত অধায়নের সকল পৰিধি দূর 






অহিশবার বি শর 
দেখিয়া চমতরুত হইয়াছিলেন। (মেডিকেল কলেছে 
ওয়ার্ডের কার্য করিবার: সময় তিনি রোগীদের সহিত 
যথেষ্ট সত্্যবহার করিতেন এবং রোগীদিগকে আপনার 

আত্মীয় জ্ঞানে তাহাদের সেবায় নিযুক্ত থাকিতেন। 
ছুই বৎসর কাল ডাঃ চন্দ্র সাহেবের সহকারীরূপে কাৰ্য্য 
করিবার পর অবিনাশবাবু ১৮৮০ সালে জনৈকু 
প্রয়াগপ্রবাসী কর্তৃক আহুত হইয়া তাহার ওধধালয়ে . 






































বপিয়া চিকিৎসা করিবার জন্য এলাহাবাদে গমন 
করেন। যে সময়ে অবিনাশবাবু এলাহাবাদে 
গিয়াছিলেন, তখন সেখানে এক সহম্রাধিক, বাঙ্গা | 


বাস করিতেছিলেন। তাহাদের মধ্যে কতকগুঁ 
বিশিষ্ট বাঙ্গালী তথায় স্থায়ী বাস স্থাপন করিয়াছি 
এবং তাহাদের মান সঙ্রমও যথেষ্ট ছিল। দেশ: 
গণের ত কথাই নাই, তদ্বানীস্তন ইংরেজ রাজপুরুষ 
তাহাদের বিলক্ষণ খাতির করিতেন। $$ 
মধ্যে বাবু রামকালী চৌধুরী, দ্বারকানাথ বন্দ্যোপা 
নীলকমল মিত্র, ঈশানচন্দ্র দাস, প্রমদাচরণ বন্দেযা 
পাধ্যায় ( হাইকোর্টের বর্তমান জজ. স্যার প্রমদ্- 77" 
চরণ), আস্ততোষ মুখোপাধ্যায়, গোপালচন্্র গাঙ্গুলী, 
যদুনাথ গাঙ্গুলী, প্যারীমোহন গাঙ্গুলী, হরিমোহন ঘোষাল, : ্ 
ৃতাপ্জয় চৌধুরী, অপ্রকাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বেণীমাধব 
ভট্টাচার্য্য, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আদিত্যরাম ভট্টাচা 
নবীনচন্দ্র গান্ধুলী, যদুনাথ হালদার, ডাঃ 
নন্দী, ডাঃ গিরিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, উমাচরণ 'চক্রব্তা 
খ্যামাচরণ চক্রবর্তী ও যোগে্নাথ চৌধুরী প্রভৃতি 
অনেকের নাম করা যাইতে পারে। 

বাল্যকালে অবিনাশবাবুর 
ভাল ছিল ন1। 













সাংসারিক অবস্থা 
এমন কি তাহার লেখাপড়ার ব্যয় 








করিবার স্মযোগ পাইতেন না। তাহার বাটীর সন্নিকটেই 
| টিপু স্থলতানের বংশের এক জনের কবর ছিল। সেই 
৯কবরের উপর প্রতি সন্ধ্যাকালে মুসলমানেরা প্রদীপ 
জ্বালিয় দিত ; অবিনাশবাবু প্রত্যহ সেই কবরন্থ প্রদীপের 
আলোকে বসিয়া গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত পাঠ অভ্যাস করি- 
তেন। পাছে অধিক রাত্রিতে ঘুমাইয়া পড়েন, এই ভয়ে 
তিনি বাড়ীতে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা! করিয়াছিলেন। তিনি 
দুইটা কাঠি দেওয়ালে পঁতিয়া তাহার উপর একটুকরা 
কাষ্ঠ রাখিতেন এবং কবরস্থান হইতে বাড়ী ফিরিয়া 
তাহার উপর পুস্তক রাখিয়া পড়া করিতেন। এই 
সময় তিনি কতকগুলি কড়াইভাজ! লইয়া! বসিতেন এবং 
যখনই নিদ্রা আস্ত তখনই ওঁ কড়াইভাজা চিবাইলে 
তাহার ঘুষ ভাঙ্গিয়া যাইত ৷ বাল্যকালে অর্থাভাবে তিনি 
জামা কাপড় ছিড়িয়। গেলে ক্রমাগত তাহ স্বহন্তে সেলাই 
করিয়! পরিতেন। সময়ে সময়ে ঠাহার বন্ধুরা তাহাকে 
উপহাস করিলে তিনি তাহার স্বাভাবিক হান্যমুখে 
বলিতেন-__"ছে'ড়া ত দেখা যাইতেছে না; দেখ দেখি 
“কেমন পরিষ্কার সেলাই করিয়াছি।” বাস্তবিক সীবন 
"কাৰ্য্যে অবিনাশবাবু বড় দক্ষ ছিলেন। 
শৈশব হইতে অবিনাশবাবুর মাতৃভক্তি অতিশয় 
প্রবল ছিল, মাতৃ-আজ্ঞা তিনি দৈববাণী স্বরূপ এবং মাতৃ- 
বাক্য বেদবাক্য স্বরূপ জ্ঞান করিতেন। তাহার কাছে 
তাহার গৃহে পরিচিতের যেমন সম্মান ও আদর অপরি- 
চিতেরও তেমনি সন্মান ও আদর। ধনীরও যেমন 
দ্রিদ্রেরও তেমনি সম্মান ও আদর, বরং দরিদ্রের বেশী। 
প্রতিদ্দিন প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে তাহার ওষধালয়ে তিনি 
সমাগত দীন দরিদ্র রোগীদিগকে ব্যবস্থা প্রদান করেন। 
কতদ্দিন দেখা গিয়াছে যে সেই সময়ে কোন ধনীর 
বাটী হইতে চিকিৎসার জন্য ডাকিতে আসিলে তিনি 
বলিয়াছেন যে এই-সকল লোক আমার নিকট চিকিৎসিত 
হইবার জন্য কত দুর দেশ হইতে আসিয়াছে ইহাদিগকে 
না দেখিয়া আমি এখন কোথাও যাইতে পারিব ন|। 
খেরি জেলার অন্তর্গত পানাপুর নামক গ্রামে প্রায় 
৩৫ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া অবিনাশবাবু একখানি 


৫৯৭ 


MANA 


এবং 
তাহাতে একটী পিভেনটোরিয়ম ( রোগ-প্রতিষেধ ভবন) 
খুলিয়া ক্ষয়রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের থাকিবার জন্য নানা-. 
প্রকার সুবন্দোবস্তও করিয়াছেন। যে-সকল মধ্যবিত্ত গৃহস্থ 
অর্থাভাবে আলমোড়া ব। ধরম্পুর স্বাস্থানিবাসে যাইতে 
অসমর্থ, তাহার! অবিনাশবাবুর প্রতিষ্ঠিত এই প্রিভেনটো- 
রিয়মের আশ্রয় গ্রহণ করিলে এবং অবিনাশবাবুর প্যায় 





ডাক্তার অবিনাশচন্দ্র বন্দ্োপাধ্যায়। 


সুদক্ষ চিকিৎসকের তত্বাবধানে থাকিলে অপেক্ষাকৃত 
অল্লবায়ে রোগমুক্ত হইতে পাবেন এরূপ আশ! করা যায়। 
তিনি সিমলা পাহাড়ের নিকট ধরমপুর ক্ষয়রোগ-চিকিৎসা- 
আশ্রমে অনেকদিন পর্যান্ত বিনাবেতনে রোগীদ্দিগের 
সেবায় নিযুক্ত ছিলেন | যখন লর্ড হাড়িং গবর্ণর জেনারেল 
বাহাছুর এ আশ্রম সাধারণের জগ্ত খুলিতে আইসেন, 
অবিনাশবাবু তখন এঁ আশ্রমেই কাজ করিতেছিলেন 3 
তিনি লেডি হাডিংকে সঙ্গে লইয়া সমস্ত দেখান এবং 


লি তাহাকে জী চিকিৎসার জন্ত মাসিক 
জা টাকা দিয়া নিযুক্ত করিয়াছিলেন ; এবং 
মহাশয় যেখানে যাইতেন, অবিনাশ 

স্‌ লইয়া যাইতেন। কলিকাতা হাইকোর্টের 
[ত জজ মাননীয় ডাঃ আগুতোধ মুখোপাধ্যায় 
রও অবিনাশবাবুর চিকিৎসার উপর যথেষ্ট 
অদ্ধা আছে। এমন কি তাহার অথবা 
বাটার কাহারও কঠিন পীড়া হইলে অবিনাশ 
কলিকাতায় যাইতে হয়। কলিকাতা নগরীতে 
গ্যমান্ঠ চিকিৎসক থাকা সত্বেও যে, জজ মহোদয় 
কিৎসাধীন হয়েন, ইহ! অবিনাশ বাবুর পক্ষে 
বের বিষয় নহে। অবিনাশবাবুর. চিকিৎস। 
বন্ধ নহে; বেহাবের বিশিষ্ট বাক্তিগণও 
ৎসার পক্ষপাতী। দ্বারবঙ্গের মহারাজা, 

র মহারাণী, বাঁজাসাহেব মহম্মদাবাদ, বস্তি 
অন্লিকটস্থ বাঁশীর রাঙ্গা, মাড়ার রাজা, মঝৌলির 
প্রচাপগড়ের রানী, প্রভৃতি অনেকেই তাহার 


পরিত্যাগ করিয়া পাপা: 
ইাসপাতালেও যাইতে চাহে নাই 


আদ্র হয়। তখন তাহার গাড়ী কোন 
উধধালয়ের সন্মুখে উপস্থিত না থাকায় তিনি তৎ! 
একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া আমার সহিত ভূতে 
উপস্থিত হন এবং অতি যত্বের সহিত পরীক্ষা কাঁ 
ওষধের ব্যবস্থা করিয়! নিঞ্জের ওধধালয় হইতে বিনামূল্যে 
ব্যবস্থামত সমস্ত ওষধ দান করেন। বৃদ্ধ সে-যাত্রা রক্ষা : 
পাইয়াছিল। টা, 
প্রবাসীর সম্পাদক তের বৎসর এলাহাবাদে ছিপেন। . 
অবিনাশ বাবুর সঙ্গে তাহার প্রায় দেখা সাক্ষ 
কথাবার্তা হইত। তিনি বলেন, “অবিনাশ বাবুর 
কখনও পরনিন্দা গুনিয়াছি বলিয়া মনে 


= পরনিন্দাবিমুখতা। বেশী লোকের মধ্যে দে 


অধ্যাপক বিচ না র 
লক্ষৌ ক্যানিং কলেজের নাগ অধ্যাপক যুক্ত ৷ 





€&ম সংখ্যা] 


নস 





অধ্যাপক শ্রীশরচ্চজ মুখোপাধ্যায় 
. বংশ” বলিয়া পরিচিত। তাহার কারণ শরতবাবুর 


এপিতামহী সহমৃতা হইয়াছিলেন! এই সতীর সময়ে 
ও তাহার পর আর কেহ উত্তরপাডায় সহমৃতা হন নাই। 
শরত্বাবুর পিতাযহ ৬ তারিণীচরণ মুখোপাধ্যায় 
গোয়ালিয়র রেসিডেণ্টের প্রধান সহকারী ছিলেন । লর্ড 
মেটকাফ. গবর্ণর জেনারেলের পদ পাইবার পূর্বের তাহার 
প্রভু ছিলেন, এবং তাহার কার্যে সন্তষ্ট হইয়া তাহাকে 
ভূয়সী প্রশংসাপুর্ণ সার্টিফিকেট দিয়াছিলেন' গোয়া- 
লিয়রের কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ পূর্বক দেশে ফিরিয়া 
আসিবার সময় তিনি যে অর্থ আনিয়াছিলেন, তাহার 
সমস্তই কোন আত্মীয়ের জামীন হইয়া নষ্ট করেন। 
এমন কি যত টাকার জন্য প্রতিভূ ছিলেন, তাহার 
সমুদয় দিতে না পারায় তাহাকে দেওয়ানী জেলে কয়েদ 
হইতে হয়। এই ঘটন| স্মরণ : করিয়া উত্তরপাড়ার 


কোন কোন বৃদ্ধ বাক্তি ছাত্রাবস্থায় শরৎবাবুর বিগ্যান্ুরাগ 
এবং স্কুল কলেজে প্রতিষ্ঠা দেখিয়] সর্ববসমক্ষে বলিতেন, 
“বাবা, তারিণী মুখুজ্ে পরের জেল খাটিয়াছিলেন ; 
এ পুণ্য তাহার পৌত্রে ফলি 0] 


প্ৰবাসী বাঙ্গালী 


৫৯৯ 


1৯/৯৯/৯৯৯0, 


শরৎবাবু বালো উত্তরপাড়ার গবর্ণমেণ্ট বঙ্গবিদ্যালয় 
হইতে বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দিয়া তৎপরে পবর্ণমেপ্ট 
ইংরাজী স্কুলে ভর্তি হন। এখানে প্রতি শ্রেণীতে সৰ্ব্বোচ্চ 
পদ অধিকার করায় শিক্ষক ও গ্রামস্থ যাবতীয় সন্তরান্ত 
ব্যক্তির স্নেহ ও আদর লাভ করেন। তাহার পিতার 
আয় ভাল ছিল না বলিয়া উচ্চশ্রেণীতে অধ্যয়নের বায় 
গুরুভার বলিয়া বোধ হইত । এইজন্য এই সময়ে তিনি, 
বর্তমানকালে রাজা জ্যোৎকুমার, রায় বাহাদুর, নামে 
যিনি খ্যাত, সেই বালকের গুহশিক্ষকতা করিতেন 
১৮৬৮ সালে শরৎবাবু উত্তরপাড়া স্কুল হইতে প্রবেশিকা 
পরীক্ষা! দিয়া সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে তৃতীয় স্থান অধিকার 
করেন ও মাসিক ১৮২ বৃত্তি পাইয়। প্রেসিডেন্সী কলেজে 
তর্তিহন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ফাষ্ট আর্টস্‌ পরীক্ষায় এবং 
১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে বি, এ, পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান 
অধিকার করেন। এফ.-এতে গোয়ালিয়র পদক ও 
ইংরাজীতে পারদর্শিতার জন্য ডক বৃত্তি, এবং বি-এতে 
বিজয়নগরম্‌ ও ঈশান বৃত্তিদ্বয় প্রাপ্ত হন। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে 
সম্মানের সহিত ইংরাজীতে এম্‌ এ পাশ করেন। ১৮৭৯ 
খৃষ্টাব্দে তিনি বি-এল্‌ পাশ করেন । ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে এলাহা- 
বাদ হাইকোর্টের ওকালতী পরীক্ষা দেন এবং সর্ধেবাচ্চ- 
শ্রেরীর উকীপদের মধ্যে পঞ্চম স্থান অধিকার করেন। 

বি, এ, পাস করিবার পর তিনি ৫1৬ মাস অস্থায়ীরূপে 
উত্তরপাড়া গবর্ণমেন্ট স্কুলের হেডমাষ্টারের কাজ করেন। 
এম্‌ এ পাশ করিবার পর হাবড়া গবর্ণমেপ্ট স্কুলের ২য় 
শিক্ষক নিযুক্ত হন। প্রায় এক বৎসর কাল তথায় 
কৰ্ম্ম করিয়! লক্ষ ক্যানিং কলেজে সহকারী অধ্যাপক 
নিযুক্ত হইয়া যান। সেই ১৮৭৫ সাল হইতে তিনি এ 
পর্যান্ত এ কলেজে এই ৩৯ বৎসর ৩ মাস অধ্যাপন! 
করিয়াছেন। এখন তিনি অর্ধ বেতনে ছুই বৎসরের ছুটি 
লইয়াছেন। তাহার পর অবসর লইবেন। 

ক্যানিং কলেজে তিনি বহু বৎসর প্রথম ও দ্বিতীয় 
বার্ষিক শ্রেণীতে গণিত, ইতিহাস ও ইংরেজী ন্যায় এবং 
তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে গণিত পড়াইয়াছেন। অধ্যাপনায় 
এবং ছাত্রগণকে নিয়মাধীন রাখিবার সামর্থ্যে তাহার 
সুখ্যাতি আছে। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 


















উস কাজ নারাজ I 
দর্শিতার বিচার করিবার 


অযোধ্যা প্রদেশে ভাষা- 
যোগ্য মাসির গে 





রা নর নাম আছে। তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যা- 
রি হাবড়া স্কুলে শিক্ষকত| করিবার সময় তিনি £১18০- 
al Exercises’ with Solutions নামে একখানি 
স্তক লেখেন এবং ক্যানিং কলেজে কাজ করিবার সময় 
দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন। সেকালের 
| মধ্যে উহ] Sarat Chandra’s Solutions 
[শিদ্ধ ছি ছিল। উহা হইতে তাহার! বীজগণিতের 
কষিবার কৌশল শিক্ষা করিত । অর্থপুস্তক, গণিতের 
ধানের পুস্তক প্রভৃতি লেখা সম্বন্ধে শরৎ বাবুর 
বর্ভন হওয়ায় তিনি এ পুস্তক নিঃশেষ হইলেও 
ননাই। তিনি ত্রিকোণমিতি ও কো-অর্ডিনেট 
মতির ভাল ভাল প্রশ্ন সংগ্রহ করিয়া! কির্ূপে তাহ! 
তে হয়, লিখিয়া রাখিয়াছেন। তাহাতে তাহার 
ধ্যাপনার শ্রমের লাঘব হইয়াছে। কিন্তু সেগুলি 
ইবার ইচ্ছা নাই। 

শরৎ বাবুর সহপাঠীদের মধ্যে আলিপুরের উকীল 
৬আশুতোৰ বিশ্বাস, বিখ্যাত ডাক্তার ৬ ভগবৎচন্দ্র রুদ্র, 
ঢ, অবসরপ্রাপ্ত সবঞ্জজ রায় বাহাদুর বিপিনবিহারী 
পাধ্যায়, আলিপুরের প্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত রামতারণ 
ন্যোপাধ্যায়, সেসন্স জজ শ্রীযুক্ত তেজচন্দ্র যুখোপাধ্যায়ের 
নাম করা যাইতে পারে। তাহার ছাত্রদের মধ্যে 
অনেকে কৃতী ও উচ্চপদস্থ হইয়াছেন। বঙ্গের ইন্স্পে্টর 
জেনেরাল অব রেজিষ্ট্রেশন রায়বাহাছুর প্রিয়নাথ মুখো- 
পাধ্যায়, হাইকোর্টের উকীল রায়বাহাদ্র মহেন্দ্রনাথ 
॥ আই, ই এবং যশোরের প্রসিদ্ধ উকীল ও 
ভ্রিকার সম্পাদক! রায় বাহাদুর য্ছনাথ মজুমদার 
তাহার ছাত্র । ত ছাড়া আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশের 





























পাবেন নাই। 


লক্ষে লি রা a সহিত পরিচিত 


হন, এবং তাহার প্রতিষ্ঠিত Ae বক লেখক 
হইয়! ৪ বৎসরকাল ও কাগজে পত্রাদি লিখিয়াছিলেন। 
অযোধ্যা প্রদেশের চীফ, 'কমিশনার সাবু জঙ্জ কুপার 2, 
সাহেবের দুর্ভিক্ষ-শীতির বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ? 
করিয়া তিনি তাহার বিরাগভাজন হন। তখন কলেজের 
কর্তৃপক্ষ তাহাকে সংবাদপত্রে লিখিতে নিষেধ ও করেন। 

পূর্বে ক্যানিং কলেজের সহিত একটি বড় স্কুল টু 
সংলগ্ন ছিল। তাহাকে আট বৎসরকাল এই স্কুলের 
তত্ববধান করিতে হইয়াছিল, এবং কলেজের সঙ্গেও - 
যোগ রাখিতে হইয়াছিল। এ স্কুলটি উঠিয়া গেলে? 
অনেকের শিক্ষাসমন্ধীয় অস্থৃবিধা দুর করিবা ইজ 
উদ্দারহ্ৃদয় বন্ধুর সাহায্যে তিনি ন্‌স্‌ 
স্কুল স্থাপন করেন, এবং ২০ বন 
সম্পাদকত| করিয়া আপিয়াছেন। (উহ 
স্কুল, এবং উহা হইতে অনেক ছাত্র প্র 
উত্তীর্ণ হইয়াছে । 


















করিয়াছেন। তিনি লোন) অর্থাৎ _আগ্রা-অযোধ্য! 
প্রদেশের ছোট লাটের দরবারে তাহার নিমন্ত্রণ হয়। 
মুখোপাধ্যায় মহাশয় গারস্থা জীবনে সুখী হইতে 
১৯০৩ খৃষ্টাব্দে তাহার একম ত্র পুত্রের. 
বিবাহের আয়োজন হইতেছিল, এমন সময়ে তাহার 
উত্তরপাড়াস্থ ভবনে ওলাউঠা রোগে পুত্রটি মারা যায়। 
সেই গভীর শোকের স্থতির সহিত, জড়িত, বলিয়া তিনি 
জন্মের মত পৈত্রিক বাসস্থান ত্যাগ করিয়াছেন lL জীবনের 
শেষ সময় তিনি কাশীতে স্বনির্শিত, একটি গৃহে যাপন 
করিবেন। তাহার চারিটি কন্তার মধ্যে তিনটি বিধব1। 
তিনি ৯টি দৌহিত্রীর ভরণপোষণ করিয়া বিবাহ দিয়াছেন; 
এবং ৫টি দৌহিত্রকে লাঙগনপালন করিয়া শিক্ষা দিয়াছেন। 












কন্যা ও দৌহিত্ৰগণ তাহার লকষৌযের ৰ বাটীতে থাকিবে। 





৫ম সংখ্যা ] 
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শ্রীযুক্ত কালীনাথ রায়। 


লাহোরের “পঞ্জাবা” একখানি প্রসিদ্ধ ইংরাজী সংবাদ- 
৯ পত্র। ইহা! সপ্তাহে দুইবার করিয়া বাহির হয়। ইহার 
সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালীনাথ রায় বাঙ্গলা ১২৮৫ সালের 
কার্তিক মাসে যশোহরের অন্তর্গত পারনাদাল গ্রামে 
জন্মগ্রহণ করেন। ইহারা জাতিতে বৈদ্য। ইহার পিতা 
বায় সারদাচরণ রায় মহাশয় কবিরাজ ছিলেন। 
কালীনাথ বাবু ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে এণ্টান্স পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইয্ন। ১*. টাক! বৃত্তি পান; তাহার পর 
জেনেরাল এসেন্ধীর কলেঙ্জে ২ বৎসর পড়েন; এফ. এ 





শ্রীযুক্ত কালীনাথ রায়। 


পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন নাই। কলেজ ছাড়িয়া তিনি কলি- 
কাতার ভিন্ন ভিন্ন লাইব্রেরীতে কিছুকাল অধ্যয়ন করেন। 


কলেজে পড়িবার সময় হইতেই তাহার খবরের কাগজ 


' চালাইবার দিকে ঝোঁক ছিল। এখন অনেক কলেজ 
হইতে এক একখানি সাময়িক পত্র বাহির হয়। তখন 
সেরূপ ছিল না। কালীনাথ বাবুরা ৪। ৫ জন বন্ধু 
মিলিয়। জষ্টিস্‌ নামক একখানি ইংরাজী কাগজ বাহির 
করেন। ইহা! হাতে লেখা, ছাপা হইত না। লেখকেরা 
ও তাহাদের বন্ধুবান্ধবেরাই ইহার পাঠক ছিলেন। 
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৬০১ 


তাহার পর নিউ হণ্ডিয়া এবং লানণর নামে আরও 
দুখানি এই রকম হাতে লেখ! কাগজ বাহির করেন। 

বেঙ্গলী যখন দৈনিক হয়, তাহার দু এক মাপের মধ্যেই 
তিনি উহার একটি অধস্তন সম্পাদকীয় কার্ষ্যে নিযুক্ত 
হন। চারি পাঁচ মাস পরে উহা ছাড়িয়া দেন। অতঃপর 
কলিকাতার কলেজ স্কোয়ার হইতে প্রকাশিত কলিকাতা- 
টাইম্‌স্‌ নামক ইংরাজী সাপ্তাহিক পত্র সম্পাদন করেন। 
তার পর আবার বেঙ্গলীর কাজে প্ররত্ত হন। তথা হইতে 
দিক্রগড়ে সিটিজেন নামক ইংরাঞ্জী কাগজের সম্পাদকতা! 
করিতে যান। দেড় বৎসর পরে সেখান হইতে ফিরিয়া 
আসিয়া আবার বেঙ্গলীর কাজে প্রবৃত্ত হন। এবার 
একক্রমে সাড়ে সাত বৎসর বেঙ্গলীর কাজ করেন। 
আনুমানিক পাচ বৎসর ইহার প্রধান সহকারী সম্পাদক 
ছিলেন। স্থরেন্দ্রবাবু যখন বিলাত যান, তখন বেঙ্গলীর 
সম্পূর্ণ ভার কালীনাথ বাবুর হাতে রাখিয়া যান । 
সুরেন্দ্রবাবু যখনই কলিকাতা হইতে অন্কুপস্থিত থাকিতেন, 
তখনই কালীনাথ বাবুর উপর পৃরা তার পড়িত; এবং 
তিনি যোগ্যতার সহিত এই কাৰ্য্য নির্বাহ করিতেন। 
১৯১৩ থুষ্টান্বের মে মাস হইতে তিনি লাহোরের 
পঞ্জাবীর সম্পাদক নিখুক্ত হইয়াছেন ! | 

-কালীনাথ বাবুর লেখা চিন্তাপূর্ণ ও সংযত। তিনি 
যে বিষয়ে লেখেন, তাহার সম্বন্ধে কতকগুলি “বাধি 
বোলের” পুনরাবৃত্তি করেন না, যথাসাধ্য খবর রাখিয়। 
স্বাধীন ভাবে লেখেন। তিনি মান্ুষট যেমন খাটা, 
তাহার স্বদেশ হিতৈষণাও তেমনি অকুত্রিম। চালচলন 
সাদাসিধা । 


শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার লাহিড়ী । 


যুক্ত সুধীরকুমার লাহিড়ী স্বগাঁয় শশিভূষণ লাহিড়ী 
মহাশয়ের পুত্র, এবং শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় মহাশয়ের 
ভাগিনেয়। তিনি ১২৭৯ সালের ২১শে আশ্বিন জন্ম গ্রহণ 
করেন। তাহার পৈত্রিক নিবাস ফরিদপুর জেলার 
অন্তর্গত জশাই গ্রামে। তিনি কলিকাতার সিটিকলেজে 
শিক্ষা লাভ করেন। 


৬০২ 
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শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার লাহিড়ী। 
তিনি প্রথমে প্রায় এক বৎসর কোনও সরকারী 


আফিসে অস্থায়ী তাবে কেরাণীর কাজ করেন। 
তাহার পর কলিকাতা মিউনিসিপাল আফিসে প্রায় 
পাঁচ বৎসর কেরানীগিরি করেন। এই কার্ধা ত্যাগ 
করিয়া তিনি ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের মে মাস হইতে ১৯৭ পর্য্যন্ত 
মাননীয় শ্রীযুক্ত গোপাল কৃষ্ণ গোখলে মহোদয়ের থাস্‌ 
সহকারীর কাজ করেন। ১৯০৮ হইতে ১৯১৭ 
সালের ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত তিনি কলিকাতার বেঙ্গল টেক্লি- 
ক্যাল ইন্ষ্টিটিউট্‌ শিল্প-শিক্ষালয়ের সহকারী তত্বাবধায়কে র 
“পদে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯০৯ হইতে ১৯১* এর ফেব্রুয়ারী 


পর্য্যন্ত সুধীর বাবু কলিকাতারু ইংরাজী সাপ্তাহিক পত্র 
ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জারের সহকারী সম্পাদকের কাজ করেন। 
সেই সময়ে আমর] মধ্যে মধ্যে তাহার কাজ দেখিয়াছিলাম । 


তাহাতে এই ধারণ! হয় যে তিনি স্থুবিবেচক, এবং সকল 
ডিক “দঞিযা। এজ্চন আবিয। লিখিতে পাবিন। 


প্রবাসী-_ভাদ্দ্র, ১৩২১ 


_[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
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ইহার পর তিনি বাঙ্গলাদেশ পরিত্যাগ করিয়া 
প্রথমে লক্ষৌসহরের এডভোকেট কাগজের সহযোগী 
সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হন। এই কার্ধ্য তিনি ১৯১*এর 
মার্চ হইতে ১৯১২র সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন। 
অতঃপর অযোধ্যা! ছাড়িয়া তিনি পঞ্জাবে গমন করেন। 
তথায় লহোরের টি,.বিউনের প্রধান সহকারী সম্পাদক 
হন। এই কাধ্য ১৯১২র অক্টোবর হইতে ১৯১৩র মার্চ 
পর্য্যন্ত করিয়া তাহার পর হইতে “পঞ্জাবীর” সহযোগী 
সম্পাদকের কান্দ করিতেছেন। কালীনাথ বাবুর ও তাহার 
সম্পাদকতায় “পঞ্জাবী” স্থপরিচালিত হইতেছে । 

ভারতবর্ষের প্রদেশে প্রদেশে সম্প্রদ্ধায়ে সম্প্রদায়ে 
ঈর্ধ্যাবিবাদ ন! ঘুচিলে সমুদয় তারতবাসী একজাতি হইয়া 
উন্নাত করিতে পারিবে না। খবরের কাগজে যেমন) 
ঈরধ্যাবিবাদ বাড়াইয়। তুলিতে পারে, তেমনি তাহা। * 
নিৰ্বাপিত করিতে ও পারে। পঞ্জাবের মত সাম্প্রদায়িকতার 
উর্ধরক্ষেত্রে কালীনাথ বাবু ও সুধীর বাবুর মত সচ্চরিত্র, 
বীরবুদ্ধি, বিবেচক ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষশূন্ত সম্পাদকেরই 
প্রয়োজন। 


বাঙ্গালা শব্দ-কোষ 
শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় এম-এ বিদ্যানিধির সঙ্কলিত বাঙ্গালা 
শব্দ-কোষের তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে । এই খণ্ডে প হইতে 
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য-এর কিয়দংশ মাত্র আছে। স্বৃতরাং আমরা আমাদের আলোচনা , 


আপাতত প হইতে ম পৰ্ধ্যন্ত করিব। 
কাজ কর! বড় কঠিন। কৃত কর্মের খুঁত বাহির করিয়া পাণডিত্যের 
সরফরাজি কর! খুব সহজ । যোগেশ বাবুর স্তায় বহু ভাষায় ও 
বহু বিজ্ঞানে কৃতবিদ্য পণ্ডিতের বহু বর্ষের সাধনার বিষয়ে ছুই 
চারিটা উপর চাল মারিয়! পাণ্ডিতা ফলাইবার ধুষ্টতা আমার নাই। 
আমি সন্ভম ও শ্রদ্ধার সহিত তাহার শব্দকোষে যে-সমন্ত শব্দ 
ছাড় পড়িয়াছে, বা যে-সমস্ত শব্দের ব্যুৎপত্তি বা অর্থ আমার অন্যরূপ 
বলিয়া জানা আছে, তাহাই তাহার আরন্ধ কর্মের সম্পূর্ণতা সাধনের 
জন্য নির্দেশ করিয়া যাইব মাত্র । এক ‘পড়’ বা ‘পাক’ শব্দের বিচিত্র 
অর্থসংগ্রহ দেখিলেই তাঁহার অন্বেষণ ও পাণ্ডিত্যে অবাক হইতে 
হ্য়। 
পড়-পড়-_-পতিতোন্ুখ, পতিতঞ্ু। f 
পতিঙ্গা--গেলাসে জলের উপর তৈল দিয়া, আলো! জ্বালিবার জন্য 
টিনের জিব-ছোলার আকারের যে বর্তিকাশ্রয় থাকে ; তাহার 
আকার পঙ্গীর ন্যায় বলিয়! কি পত্রিঙ্গা বা পতিঙ্গা হইয়াছে? . 
পদ্ম ফোট! গোবরে-_-কদর্ধ্য স্থানে সুন্দরের আবির্ভাব এই 
লক্ষণায়। 
পয়রা_-পাতলা গুড় । ফার্সী শব্দ ? ফাঃ ধাতু পরিদন-সউড়া, তাহা 
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জন্মাষ্টমী . 
৬ম্থরেন্্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক অঙ্কিত। 
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হইতে? শুনিয়াছিলাম সাতার-বাচক কোনো ফারসী শব্দ 
হইতে হইয়াছে। কিন্তু শব্দটির নাগাল গাইতেছি ন!। 
১ পোলিয়া-_মালদহে পোলো-ওয়ালা কোচ জাতি। 


রঃ । প-এ আঁকার-_পালানো, গলায়নের ইঙ্জিত | 


পি 


ন্‌ 


ব--ফাঃ, পদভূষণ | শব্দকোষে পাঞ্জর ; কখনো শুনি নাই, 
পায়জেৰ শুনি। 


পাঁজা-কোলা-_হস্তবেষ্টনে গল! ও হাটু জড়াইয়া তুলিয়া ধরা। 


পাটটি-..শৈব্কোষে)। হুগলি জেলার গঙ্গার ধারে ন ও অর্থে পেনেটি, 


করা বলে। 
গাটনী-_মালদহে নাবিক জাতি বিশেষ । 
পাঁথরকুচি-_অপর নাম হিমসাগর | হেমসাগর শুনি নাই। 
পানসী--ইং-pinnace, ফরাসী pinasse— sloop বা স্থলুপ নৌকা 1 
পা-পোষ_পা মুছিবার নারিকেল-ছোবড়ায় নিশ্মিত কর্কশ 
গাতঞ্চে বিশেষ, দ্বার-সন্মখে পাতা থাকে। পা-পৌছ শব্দের 
বিকার । পূর্বনবঙ্গে স স্থানে ছ লেখা হয়; পশ্চিম বঙ্গে তাহার 
প্রতিক্রিয়ায় ছ স্থানে স হইয়া থাকিবে। ইহার সহিত ফার্সা 
পোষ (যেমন, বালা-পোষ, খাঁঞ্চা-পোষ, তথ ৎ-পোষ, প্রভৃতি ) 
শব্দের কোনে। সম্পর্ক নাই। ফাসী ধাতু পুধিদন্‌ যানে ঢাকা। 
:এলিতা-_ফারসী হুবহু গলিতা শব্দ আছে, অর্থ__র্তী । 
* পিটপিট- ক্ষুদ্র বিষয় বিচারে; শুচিবেয়ে লোক সর্বদা পিটপিট 
করে; তাহা হইতে পিটপিটে--গুচিবায়ুগরস্ত | 
পিটটান--পিট টান দেওয়া--পৃষ্ঠ সরাইয়া .লওয়া হইতে প্রস্থান 
বা পলায়ন। 
পিঁপড়া--কাঠ পিঁপড়া--লোহার মরিচার মতন য়ং, সরু. ঢ্যাঙা 
গোছের ; গাছে থাকে ; কামড়াইলে দঃ স্থান ফুলিয়া উঠে। 
সরসরে পিঁপড়া--দহুই রকম ; এক ডেয়ে পিঁপড়ার ছোট ভাইয়ের 
/ মতন,ডেয়ের অপেক্ষা ধুসর, "লম্বাটে, দ্রুত চলে, কামড়ায় না; 


০৯ 


অপর ক্ষুদে পিঁপড়ের সহোদরের মতন ঈষৎ লাল-আভার . 


কৃষ্ণ বর্ণ দ্রুত চলে, কামড়ায় না। কটকটে পিঁশড়ে--খুব 
: গর্যাটাগোটা বলিষ্ঠ রকমের, তাত্র বর্ণ, কামড়ে, খুব জ্বালা । 
চচ্চ। পিঁপড়ে-_নুক্ষহুল, অতি ক্ষুদ্র, লঘুগতি, কৃশকায়,পুনঃপুনঃ 
নানা স্থানে কামড়ায় ; কামড়ে জ্বরের ন্যায় সর্বাছ্ে শির্‌ 
শির করে; কোনো কোনোটার ডানা থাকে । 
পিরান--ফারসী পিরাহান, পিরাহন, পিরহন তিনটি শব্দ হইতে । 
পিস্ত--ফাঁঃ পশ,শা ডীশ ।. টি 
পেরোজা__ফাঃ পীরুজা শব্দও আছে। সুতরাং ফীরোজা হইতে 
বলা ঘুরাইয় বল! হয়। 
পোষানি-_পালনার্থ কাহারো জিন্মা দেওয়া | 
দেওয়া হয়। ' 
পৌচড়া, পৌচরা_চুনকা করা ধা বাংলায়ও প্রচলিত আছে, 
_  রাজমিস্ত্ী-ভাষায়। বীকুড়ায় পচরা। 2 
পোয়ান--বড় মাছের ঘুণী বাচ্চার ঝাক। 
পাট--কাপড়ের তহ বা ভাজ । 
পেট নামা, পেট চলা, পেট নরম হওয়!--উদরাময় হওয়া । বাঁকুড়ায় 
পেট নামানা সম্পূর্ণ পৃথক্‌ এক অর্থে ব্যবহৃত হয়। 


গর -পোঁষানি 
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প্যাচ্‌প্যাচ__ক্লিন্ন বস্তুর ভাব ; যথা, কাদা প্যাচপ্যাচ্‌ করছে, তেল - 


প্যাচ প্যাচ । বিশেষণ প্যাচপেচিয়া বা প্যাচপেচে। 
প্যানপ্যান_-কান্নার ভাব। প্যানপেনে-_কীছনে, যে সর্বদা যা 
পা শব্দ করিয়া কাদে। 
পগা-_খাতু, প্রহরার্থক, পীড়নার্ঘক। . 


বাঙ্গালা -শব্দ-কোষ 


SNAILS PAP INAN AINSI ANNAN AP 


৬০৩ 


পাই নির্দিষ্ট কাজ (বীকুড়া1 জেলার .কোনো কোনো অংশে 
প্রচলিত! কোনে কোনে! অংশে পাইট বলে । ) 

পিঠ চাগড়ানো_মুরুব্বিয়ান| করিয়া কাহাঁকেও উৎসাহ দেওয়া । 

পাড়া-কঁ ছুলী_যে নারী সমন্ত পাড়ার লোকের সঙ্গে কোন্দল 
করিয়া বেড়ায় ! 

পালের গোদা--দলের সর্দার ; বানরী দলের মধ্যে টি মদদ! বানর 
যেমন দলপতি থাকে, তেমনি ধরণের লোক । 

পীড়াপীড়ি-_সনির্ববদ্ধ অনুরোধ, পুনঃপুনঃ অনুরোধ । 

পাঁচই-_মাসের পঞ্চম দিন! 

পঁচিশে--মাসের ২৫ দিন। 


" পনরই--মাসের ১৫ দিন। 


পিকৃলি--সানের উপর স'যাতলা হইয়া! যে পিছল হয়। 

পাঁজালি--কৃষকের! খড়ের বিননী করিয়া তাহার মুখে আগুন 
জালিয় মাঠে লইয়া যায়, এই হ্ুড়োর আগুনকে পাঁজালি বলে। 

গাটিসাপট1বে পিষ্টকের পুর ময়দাঁগোলার- রুটির মধ্যে 
সাপটাইয়! পাট করিয়া রাখা হয়। ' 

প্লেট_ ইং plate, রেকাবি, ফলক, আমার সম্ম. থের শক্ত বক্ষ 
বরক অংশ । 


পেঞ্জুলম_-ঘড়ীর দোলন। ইং pendulum । 

পাল্টি__-এক কুলীনের বিবাহযোগ্য অপর কুলীন বংশ । 

পেড়_হিন্দী, গাছ! 

পিতলা--ধাতু, পিতলের পাত্রে রক্ষিত সামগ্রীতে পিতলের কষ। 
লাগা। যথা, খাবারটা পিৎলে উঠেছে। 

পেটোঁ-কলার বাসনার খোলা! । 


প্রাতঃপ্রণাম-শুদ্রদের ব্রাঙ্মণকে প্রাতঃকাল ভিন্ন অন্য সময়ে 
প্রণাম করার অধিকার ছিল নাঁ; অর্থাৎ প্রভাতে উঠিয়াই 
্রাঙ্মণকে প্রণাম করিয়া আস! শৃদ্রের কর্তব্য ছিল। এজন শৃদ্র 
যখনই প্রণাম করুক তাহ! তাহার প্রাতঃকৃত্য। 

পাটোয়ার-_যাহার! স্থতা রেশম জরী দিয়া*গহনা গাথে। . জাতি. 
বিশেষ । 


পাছড়া-ধাতু, ঝাড়া, পরিষ্কার করা, নিক্ষেপ 'করা। যথা ঝাড়া 
পাছড়া চাল ডাল ঘর ইত্যাদি । শব্দকোষে গাছুড়া। 

পেচকা- ধাতু, চটকানো। যথা, আমটা ফুটিট! চাপ লেগে পেচকে 
গেছে। 


গাচমিশালি-_যাহাতে পাঁচ রকম জিনিস মিশ্রিত হইয়াছে। অন্রূপ 
_্পাঁচিগেছে আম । 

পুবি__বিড়াল, ইং 2455 হইতে বোধহয় । 

পিছটান-_পশ্চাতে স্নেহের আকর্ষণ। যথা বিদেশে থাকতে পারব, 
না কেন, আমার ত আর পিছটান নেই । 

পালানি--যে নারী শ্বশুরবাঁড়ী ছাড়িয়া পলায়ন করে। 

পাতাসি--পাতার তুল্য কৃশ। নারী । 

পাঁইকা--হরপের আকারের নাম। 

পাকা দেখা-_বিবাহের কথা বার্তা স্থির হওয়া । 

পরের মাথায় কাঠাল ভাঙিয়! খাওয়া-অপরকে 085 Daw করা, 


পরের পীড়া জন্মাইয়া নিজের কা্যসিদ্ধি কর] । 
গেতন--পেত্রীর পুং । 
পাতুরঞ্চে--যাহা শৃয্যাবৎ পাতা যায়। 
পালনি--ত্ৰত নিয়ম করিয়া শের রকমের আহারের নিয়ম পালন । 


৬০৪. প্রবাসী--ভাব্র, ১৩২১ [ ১৪শ ভাগ,.১ম খণ্ড 


MANA NAN পাসিপাসিপািপাসিপাস্িপাসিলাসিপাসিপাসি 

পীড়-বুড়ো পাকা বড় শশী) তাহ! হইতে লক্ষণায় বৃদ্ধ মোটা 
লোক । বদ্ধ মাতাল। 

পিঠ চুলকানো-_মার খাইবার জন্য স্পহা। 

পেট পড়া--ক্ষুধা লাগা! 

পেট-পোড়া--গর্ভধারণ-প্রতিষেধক ওষধ । 

পচা-পাচকো” প্া-শড়া-মতি পচা এবং চটকানে] | তুলনীয় 
শব্দকোষে পচা-গলা। . 

পচাঁনি_-পচা দ্রব্যের ক্লেদ রস কষ ইত্যাদি । 

পটপটি__-গটহ, বিল্লি। 

পথ-খরচ--পথের ব্যয় নির্ববাহার্ঘ অর্থ এবং কদাচিৎ খাদ! । 

পদ-_-এ ত তবু পদে আছে ও আরো থারাপ। এই উদাহরণে পদ 
শব্দের অর্থ তুলনায় শ্রেষ্ঠ । বীকুড়ায় পথে ব্যবহৃত হয়। 

দে পদে-প্রত্যেক পদক্ষেপে, অর্থাৎ বার বার । 

পদ্দী_ পদ্ধতি শব্দের গ্রাম্য অপভ্রংশ রূপ। 

পর-_বিলম্ব। যথা, একটু পরে যাঁব। 

গরপর--একের পশ্চাতে অপর | 

পাইকস্তা--অপর জমিদারের, প্রজাকে জমি বিলি ! 

পাঁচিল_-প্রাগির। বীকুড়ায় পাঁচীর 





পাড়, কাৰু, কাতর, পীড়ায় অশক্ত । যথা, লোকটা এক দিনের 


হরে পাড়, হয়ে পড়েছে! 

পীড়ঘুঘু_অতি ূর্ত। 

পাচার--ধ্বংস করিয়া গোপন করিয়া ফেলা ; চাঁলান। 

পাক গাড়া--ঘুরিয়] ঘুরিয়া বেড়ানে]। 

গাগলাটে--ঈবৎ পাগলের ছিট আছে যাহার । 

পাটনাই-__পাটনা জেলায় জাত; বৃহৎ । 

পাড়া-গেয়ে-_পল্লীগ্রাম-সম্পকাঁয় ; পল্লীবাসী। 

পাড়ানি-_যে পাড়ায়, যথা, ঘুম-পাড়ানি মাসি পিসি। 

পানিশত্ব_আরতির সময় যে. অচ্ছিত্র শখ্থে জল রাখা হয়। 

পাৎড়া_-পাভায় বাড়িয়া দেওয়া ঠাকুরের ভোগ। তাহা হইতে 
পাৎ্ড়া-মারা ঠাকুরের প্রসাদ খাওয়া । লক্ষণার, অনায়াসে 
আহার প্রাপ্তি। হুগলি জেলার জিরেট বলাগড়ের গ্রাম্য বিগ্রহ 
গোপীনাথের পাতায়-বাড়। ভোগকে পানোড়া বলে। কেন? 

পাতিমোর } _ ছোট মুকুট, বিবাহে কন্ার কপালে সোলার থে 

পাতিমোড় 
পত্ৰ বাঁধিয়া দেওয়া হয়। 

পাতোয়াল--হিন্দী, নৌকার হাল। মালদহে বাঙালীরাও বলে। 

গাতক্কড়ি-_পত্রকলিকা। 

পান-চন্কী, পানিচিরকী-—Water mill. 

পানি-তরাস—The keel of a ship or a boat. 

পায়রা টাদা-_সমুদ্রের বড় টাদা মাছ। 

পাশে, পারিশা- মাছ । 

পাশ-কথ1-অবান্তর কথা, incidental কথা) an episode. 

পাশাপাশি--একের পার্শ্বে অপর । 

গাশট-_পাঁশ! খেলার অক্ষ বা শারি। 

পাহাড়ুতলী--তরাই, পর্বতপদদেশ । 

পিঠবোচকা--ছোট বোঁচকা যাহা পথিক পিঠে বাধিয়া ই যায়। 

পু'চ-_ধাতু, ধারালো! অস্ত্র দিয়া এক টানে নির্মল করিয়া কাটা। 
পৌঁচ--তীক্ষ অস্ত্রের ঘর্ষিত আকর্ষণ । বথা, এক পৌঁচে কেটে 
ফেল; পুচিয়ে কুকুরের ল্যাজ কাট । 


পু'জ-_ পূয। 





পাপা AANANAN INS LANA পাছি পাছি Ne 


পেকনা_ওজর, অছিলা, eৎx০॥5৪। 
পিটন চণ্ডী--চণ্ড রূপে প্রহার, প্চুর প্রহার । 





পোকা-কাটী রর 
চরকে | _পোকায় খাওয়া বস্তু৷ ৫ 
পোড়ানি_ জ্বালা, দগ্ধীনি। . 5 


পাঁজী- হিন্দী নহে, ফার্সী] শব্দ, বানান পে আলিফ জিম য়ে। 


পারা-_তুল্য অর্থে, ফাঁসা পারা শব্দ হইতেও আসিয়া থাকিতে পারে; 
ফাঁসী পারা-_খণ্ড, অংশ । 

পাশ-ফার্সী, ছিটানো। যথা, গোলাপ-পাশ। 

পাশা__কানের ঢে'রীর তুল্য গহনা। 

পালান-_সং পর্ধযা৭ ; কিন্তু ফা পালাঁন--৪. pac: 58001. অতএব 
পর্ধযাণের অপলংশ অপেক্ষা ফার্সী পালান হওয়াই সম্ভব । 

পুরিয়া_ফাঃ পুর--পূর্ণ হইতে ? 

পাঞ্জা--পীচ-ফে টাযুক্ত তাস। ফারসী পঞ্জ--পাঁচ। 

পয়-পয়--ফাঃ পয়-আ-পয়-_ পুনঃ পুনঃ। অনেক শব্দ আমরা 
ফারসীর নিকট হইতে হুবহু লইয়াছি: সেগুলিকে সংস্কৃতির 
অপজ্রংশ ব্যবস্থার বলিলে বোধহয় ঠিক হইবে ন! । এযন অনেক) 
শব্ধ নাম করা যাইতে পার়ে--পহর, পাহারা, পলক, পানি 4 H 

পয়স্তী--নদীর চর | ফাঃ। 

পলু_ফাঃ পিন্না রেশম কোষ । 

ফংফং--যাহা ফশাপা হান্ধা ও ভঙ্গপ্রবণ তাহার ছার I বিশেষণ 
ফংফর্ডে। 

ফম-_মাঁলদহে স্মরণ অর্থে ব্যবহৃত হয়। | 

ফরকা--ধাতু, অর্থান্তর 'দ্রুত ভাবে হঠাৎ চলিয়া যাওয়া । লোকে 
রাগ করে’ ফরকে চলে যায়। 

ফরাসী--ইং ফ্রান্স হইতে নহে, ফরাসী ফাসে--ফ্রাসদেশবাসী ৯ 
হইতে হইয়াছে। 

ফৰ্দ--খণ্ড; যথা এক ফর্দ কাগজ-দাও ত। 

ফল দেখা--পুষ্পবতী হওয়া । শব্দকোষে ফুল দেখ] । 

ফলকর--ফল ভোগের জন্য দেয় কর। তুঃ-জলকর, পথকর। 

ফাদ ফাঃ ফন্দা। 

ফড়ে_ফাঃ করোশ--বিক্রেত1। 

কু ফাঃ অর্থ মুখ । তাহা! হইতে মুখমারুত 

ফন--আরবী। Art, ০:0606, ফন্দি, অছিলা, ছল। 

ফিলহাল--আরবী, এতৎ ক্ষণেই । 

ফেশান--ইং Fashion. 

ফুকোঁ--বিশেষণ, ফু দ্বার! প্রস্তুত স্থৃতরাং ভঙ্গুর, যথা ফুকো শিশি। 

ফেড়েঙ্গা--312575550 ; যথা! তেফেড়েঙ্গা ডাল (গাছের )।. ফাঁড়া 
হইতে? 

ফণদালো--বিশেষণ, বিস্তৃতমুখবিশিষ্ট। 


ফস- শীঘ্। \ 
ফিটন--খোলা গাড়ী | ইং ন্‌ 1 | 1 
ফনোগ্রাফ--ইৎ Pho৷০3৮ap, গানের কল। 

ফুলো--ক্কীত । 

ফুলকি--ক্ফুলিঙ্ । 


ফনেল--ইং Funnel. 

ফাঁদি--যাহার ফাদ বা বিস্তৃতি আছে। ফাদি কথা-ছে দে! কথা 
বিস্তারিত কথ! ।. ফাদি গহনা । 

ফরাকৎ-_আরবী, বিস্তৃত ও ফাকা স্থান। 


৫ম. সংখ্যা | 
EN ANA A NAN 
ফরকি, ফিরফি--অতি পরু গাছের ডাল । 
ফেরাফিরি--বার বার ফেরত দেওয়া ও লওয়া। 
+ . ফাষ্ট-ইং [850 দ্রুত ' ঘড়ী ফাষ্ট বা সে? চলে। 
/ ফুটাফাটা__ভগ্ন। 
“উফাকতাল-বাজনার তালবিশেষ। অবসর বা সুযোগ । যথা 
1. আমিফ শাকতালে খেয়ে নিয়েছি । 
ফেরফের--অতি পাতলা, জালের তুলা । ' যথা, ফাঁরফেরে কাপড় । 
ফুদ্রি--বৌদ্ধ শ্রমণ, বর্ম্মা ভাষায়। তাহা হইতে পূর্ব বঙ্গে গালি 
ফুঞ্জির পুত ৷ ৮ 
ফোমেপ্ট_ইং Fomentation. 
ফাণ্ট--কবিরাজী শব্দ, বোধহয় গাঁছড়ার ক্কাথকে বলে । ঠিক মনে 
মাই। 
ক্রি-ইং ছ:৪৪. তাস খেলায় বা স্কুলে EE ছাত্র সম্বন্ধে 
ব্যবহৃত হয়, তাস খেলায় প্রায়ই অপভ্রংশ ফেরাই; অর্থাৎ 
» পি যাহাকে বাধা দিবার কেহ উপস্থিত 'নাই। , তাসের 
ফেরাইটা বোধ হয় £/ হইতে হইয়া থাকিবে। চট] freeর 
একটা! পুরাতন form. 
 ফেচা--লেজ। ফেচাকোণা--পাঁখীর লেজের ন্যায় অসম-কোণ- 
লা, বিশিষ্ট [| | 
ফল নাবা-__গাছে,ফল ধরা । 
- ফীকা_"ধাতু,। আলগোছে মুখে ফেলিয়া গিলিয়! খাওয়া [| (হিন্দী ?) 
ফ"কে ফাকে পলাইয়! বেড়ানো। 
ফিরা--ভ্রমণ। পূর্ববঙ্গের গুরুঠাকুরের] ফিরায় বাহির হন, অর্থাৎ 
শিষ্যদের বাড়ী বাড়ী ফিরিয়া প্রণামী আদায় করিয়া বেড়ান। ' 
ফাওড়ী-_বড় বাঁটওয়ালা কোদাল, যাহা আক্ফান করিয়া মাটিতে 
নিক্ষেপ করিতে হয় । 


-ফাঁটাফাটি--পরস্পরে আঘাত করিয়া উভয় পক্ষকেই বিদারণ করা। 











১ ছিপ-. মাছ ধরিয়া, বংশদও । 
হইয়াছে ? 
চাঙ্গারী--ভাসের অবিমারক্‌ নাটকের চতুর্থ অঙ্কের প্রারস্তে আছে-_ 
ততঃ প্রবিশতি চাঙ্জেরিকাহস্তা মাগযিক! ৷ অতএর চাঙ্গেরিক! 
সংস্কৃত শব্দরূপে পাইতেছি। তাহারই অপভ্রংশ চাঙ্গারী। 
পা চারু বন্দ্যোপাধ্যায়। . 


এ শব্দটি কি নেক তৰ হইতে 





পুস্তক -পরিচয় 


ছাঁয়াপথ -- শীভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী প্রণীত। 'প্রকাশক 


শ্রীল ভকৃষ্ণ চৌধুরী, বি-এল, , বমিরহাট। কলিকাতা নববিভাকর 
যন্ত্রে মুদ্রিত । 

“_. এখানি খণ্ড-কৰিতার বই। চারিটি বিলাস, বিভজ্ত__( ১) 
সদ্বিলান (২) চিদ্ধিলাস (৩) আনন্দবিলাস (৪) হৃদ্ধিলাদ (ক) 
ভাব (থ) বৈরাগ্য (গ) ভজন" ইহা হইতে বুঝ! যাইতেছে যে 


গ্রন্থখানি তত্বমূলক ; সৎ ,চিৎ আনন্দের হৃদয়ে প্রকাশ পাওয়ার 


ভাবগুলিকে ছন্দে গীঁধিয! প্রকাশ করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে.। 
কবি হিন্দুশাস্ত্রের অনেক তত্ব ছন্দে গীথিয়! ব্রহ্মলোৌকের সন্ধান এই 
ছায়াপথের ভিতর দিয়].দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু সেইজন্য 
সকল কবিতা বেশ স্বচ্ছ সহজবোধ্য হয় নাই। ভাব বোধগম্য. না 
হইলেও ভাষা ও ছন্দের গ্রাভীব্য, শব্দের বঙ্কার এবং কবিত্বময় প্রকাশ 


পুস্তক-পরিচয় 


ANANSI NAAN 


৬০৫ 


NAVAN NANA SAS NA NS, NANA ND 





সমস্ত কবিতাগুলিকেই সুখপাঠ্য করিয়াছে। যে-সমস্ত সংস্কৃত 
স্তোত্রের বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইয়াছে তাহার কোনো কোনোটিতে 
কিন্তু মূলের গাস্তীধ্য রক্ষিত, হয় নাই ৷. মোটের উপর ইহা দর্শন 
গ্রন্থ হইয়াছে, কবিতাগ্রন্থ নহে; তবে শুষ্ক দর্শনকে এমন সরস. 
করিয়া যিনি ছন্দোময় করিতে পারিয়াছেন তিনি শক্তিমান কৰি 
তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। গ্রন্থভূমিকায় শ্রীযুক্ত হীরেন্্রনাথ 
দত্ত হিন্দুদর্শন ও খিঅজফির সাহায্যে গ্রন্থবস্ত বিশ্লেষণ করিয়া 
বুঝাইয়াছেন। তাহা পাঠ করিয় গ্রন্থের, মধ্যে প্রবেশের চেষ্টা 
করা' যাইতে পারে। দার্শনিকতত্বশূন্ত বিমল কবিতাও কয়েকটি 
ইহাতে স্থান পাইয়াছে ; তাহা কবিত্বে ও সরদ দ্যোতণায় মণ্ডিত। 

রস-মঞ্জরী-_আীসতীশচন্দ্র রায় এম-এ কর্তৃক ভাম্দণ্ডের 
সুপ্রনিদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থের পদ্যান্থবাদ, “বিস্তৃত ভূমিকা, ব্যাথা ও 
বিষয়পুচী সন্দছলিত। . মডেল লাইব্রেরী, ২৭।২ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট । 
মূল্য ॥* আনা, বাধাই ১২ টাকা। 

ইহাতে 'সংস্কৃত বাক্যালগ্কার-অন্থমোদিতৃ .নবরদ ও নায়ক- 
নায়িকার বিবিধ ভাবাবস্থার বর্ণনা! আছে। ভূমিকায় ভান্দত্ের 
পরিচয় প্রভৃতি প্রদত্ত হইয়াছে । অন্থ্বাদ নীরস ও আড়ষ্ট । 


মহাত্মা ৬ প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের জীবন- 
চরিত-__শ্রীমতা ইন্দিরা দেবী প্রণীত। প্রকাশক শ্রীপৃথ্নাথ 
শাস্ত্রী, ২১.বালিগঞ্ ষ্টেসন রোড, কলিকাতা । আদি ব্রাঙ্গপমাজ 
যন্ত্রে মুদ্রিত । মুল্য ০ আন] 

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের জীবনের সহিত তাহার 
এই প্রিয় ভক্তের জীবন বিশেষ ঘনিষ্ঠ ছিল; এই জন্য এই গ্রন্থ 
কৌতুহলী পাঠকের নিকট সমাদৃত হইবার যোগ্য। এই জীবন- 
চরিত অতি সংক্ষিপ্ত; ডবল ফুলক্ষ্যাপ ১৬ অংশিত আড়ার ৩* 
পৃষ্ঠায় পাইক! টাইপে যুদ্রিতঃ বাকী ১৪* পৃষ্ঠায় শাস্ত্রী মহাশয়ের 
অপ্রকাশিত রচনা সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ শান্তী 
মহাশয়ের লিখিত মহধিদেবের আত্মজীবনী পরিশিষ্টের পরিশিষ্ট 
রূপে গ্রহণ. করা যাইতে পারে। ইহাতে খীহার জীবনের পরিচয় 
দিতে চাওয়া হইয়াছে, তাহার পরিচয় বিশেষ কিছুই পাঁওয়া যায় 
না। শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী শান্তী মহাশয়ের সহ্ধর্মিণী--'আমীর 
খাতা? ব্লচয়িত্রীর নিকট হইতে আমরা তাহার স্বামীর জীবনীতে 
ইহার অধিক প্রত্যাশ! করিয়াছিলামূ। 


কেশব-জননী দেবী সারদাস্ন্দরীর আত্মকথা 
প্রীযোগেন্্লাল খাস্তগীর কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত, ঢাকা 
ভারতমহিলা. প্রেসে মু্রিত। মূল্য আট আনা। প্রচারক ভাই 
প্রিয়নাথ মল্লিকের দেবী সারদাস্থন্দরী সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা ভূমিক! 
স্বরূপ প্রদত্ত হইয়াছে | এবং অনেক লোকের অনেকগুলি চিঠি 
পরিশিষ্টরূপে প্রদত্ত হইয়াছে। ' 

এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় ব্ৰহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের পিতৃকুলের, পিতা 
মাতা ভাই ভগিনী প্রভৃতি সমস্ত পরিবারের, সমসাময়িক সামাজিক 
অবস্থার এবং কেশবচন্দ্রের ও তাহাঁর মাতার সদাশয়তা, ধর্ম নিষ্ঠা, 
উদার মত, ঈশ্বরে নির্ভর প্রভৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। এই 
পুস্তকের মধ্যে নানা তীর্ঘভ্রমণকাহিনীর সহিত ব্যক্তিগত ঘটনার 
উল্লেখ থাকাতে ইহা অতীব কোঁতুহলোদ্দীপক ও টিভাকর্ষক 
হইয়াছে । এই পুস্তকের ভাষা খুব সহজ অনাড়ম্বর এবং ঘরোয়া 


" ভাবে অন্থপ্রাণিত, এজন্য সুখপাঠ্য । যাহারা ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের 


পারিবারিক পরিচয় পাইতে চাহেন তাঁহারা ইহা পাঠ করিয়া অনেক 


৬০৬ 
BANS RENN ARAN পাট ARAN AN A NIN NT RF NF NA NINA NANA EI NANA; 
তথ্য জানিতে পারিবেন এবং আনন্দিত হইবেন ৷ গ্রন্থের মধ্যে 
অনেকগুলি ফটো গ্রীফ চিত্র সমিবেশিত হইয়াছে । 
হিমাঁলয়-ভ্রমণ- পরিব্রাজক শ্রীশুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী কর্তৃক 


-বিরচিত ও প্রকাশিত, প্রাপ্তিস্থান-_-দেবাঁলয়, ২১০ ৩২ 'কর্ণওয়ালিস 
স্ীট, কলিকাতা । ২৫৬ পৃষ্ঠা পাইক] হরপে ছাপা, কাপড়ে বীধা, 
মূল্য ১২ টাকা। 

দৈনিক ডায়ারি হইতে হিমালয়ের বহু তীর্থস্থান পর্যটনের বৃত্তান্ত 
প্রদত্ত হইয়াছে । এই-সকল বিবরণ সুখপাঠ্য ও তথ্যপূর্ণ ' হইলেও 
নূতন নহে, হিমালয়তীর্াত্রী বহু ব্যক্তি এরূপ গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া- 
ছেন। এই পুস্তকের বিশেষত্ব ইহার পরিশিষ্ট এবং সেইট থাকাতেই 
ইহা প্রত্যেক হিযালয়-পর্যটকের বিশেষ সমাদরের সামগ্রী হইবে। 
পরিশিষ্টে পাগাদের বিবরণ, চড়াই উৎরাই ও ভ্রধণ সম্বন্ধে মন্তব্য, 
হিমালয়-ভ্রঘণের সময় ও পর্য্যটনকারীর সতর্ক হইবার বিষয় নির্দেশ, 
যান ও বাহন, পরিচ্ছদ ও বাসগৃহ, পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ আফিসের 
সন্ধান, এক স্থান হইতে অন্য স্থানের দূরত্ব ও পথে চটি প্রভৃতি 
আত্রয়স্থানের সংবাদ প্রভৃতি. থাকাতে এই গ্রন্থের উপাদেয়তা অত্যন্ত 
বৃদ্ধি হইয়াছে । ইহ! সুন্দর ৪৪1০০-১০০], পথপ্রদর্শক পুস্তক। 
হিমালয়যাত্রী মাত্রেই ইহার সাহায্যে পথে বিশেষ সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্য 
উপভোগ করিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয়| গ্রন্থশেষে যান বাহনের 
দুখানি চিত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে । 

অশ্রুধার1 আঅন্কুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত। ৫৬1১ 

কলেজ স্্রীট, কলিকাতা, ইউনিভাসণল লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত। 
১০ পৃষ্ঠা । মূল্য ছয় আনা। 

ইহা “উদ্ভান্ত প্রেমের” ব্যর্থ নকল, হাহুতাশের ন্যাকামি 
উচ্ছবাসের বই। অতিমাত্রায় ভাবপ্রবণ অনশ্বদ্ধ প্রলাপের মধ্যে 
কবিত্ব, দার্শনিকতা, বৈজ্ঞানিকতা প্রভৃতির পরিচয় দিবার চেষ্টা 
আছে। 

সীতা নির্ববাসন--শ্রীবেণীমাথব চাকী প্রণীত, প্রকাশক 


সিদ্ধেশ্বর পান, ৬৬ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা । ১৮৪ পৃষ্ঠা। কাপড়ে 
বাধা। মূল্য অন্ল্লিখিত। 

এখানি সীতার বনবাঁসের কাহিনী অবলম্বনে রচিত নাটক। 
প্রায় সমস্তই অমিত্র ছন্দে বিরচিত। মধ্যে মধ্যে মিত্র ছন্দ বাঁ গদাও 
আছে। মূল বাল্মীকি রামায়ণ ও কল্পনার অনুসরণে লিখিত । গান- 
গুলি কবিত্বলেশবর্জিত। অমিত্র ছন্দ অনায়ন্ত বলিয়া আড়ষ্ট, কবিত্বশূন্য। 
ঘটনা-সন্নিবেশেও নাঁটকত্বের কলাকৌশল পরিলক্ষিত হয় না, কেবল 
বাক্যের গর বাক্য যোজনা এবং কথোপকথন যে নাটক নয়, তাহাতে 
যে স্বতন্ত্র নিপুণতার আবশ্যক, নাটককার রচনায় তাহার পরিচয় 
দিতে পারেন নাই৷ 


বুকের বেোঝ1-_শ্রীউপেন্দ্রকৃষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ও 


শ্ীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য পাঁচ সিকা। উৎকৃষ্ট 
এণ্টিক কাগজে পরিক্ষার নিভূলি ছাপা ও রেশমী-কাঁপড়ে হঘৃশ্ত 
বাঁধাই। 

এখানি পত্রোপন্যাস। কেবলমাত্র চিঠিপত্র সাজাইয়া তাহারই 
মধ্য হইতে সুকৌশলে একটি প্লট খাড়া করিয়া কয়েকটি চরিত্র 
ফোটাইয়া তোলা পত্রোগন্তাঁসের ' কাধ্য। তাহাতে সাধারণ 
উপন্যাসের মতো আর সমস্তই থাকে, কেবল লেখক কিংবা পাত্র- 
পাত্রীদের মধ্যে কেহ বক্তা না ই নানান্‌ জনের চিঠিপত্রগুলিই 
বক্তার কাজ করে। 


প্রবাসী__ভান্দর, ১৩২১ 





[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


৬৮৯৯৮৮৯৮৫৮৮ 

এই এহের পত্র্ুপির লেক একজন মাত্র তিনিই উপন্যাসের 
নায়ক। এইরূপ একজনের চিঠিতেই উপন্যাস গড়িয়া .তোল! 
বাংলায় হয়ত এই নূতন, কিন্তু যুরোগীয় সাহিত্যে ইহার নমুনা আছে 
গ্যয়টের Sorrows of Werter এবং গ্যতিয়ের [20610 0156116- de 
Maupin নামক প্রসিদ্ধ গ্রস্থদ্ধয়ে | ৷ 

বুকের বোঝার নায়কটি সংসার ত্যাগ করিয়া বনবাসী । বনবাস '- 
হইতে আপনার বিচিত্র কার্য্যকলাপের তথ্য নানা তত্বকথায় মিশাইয়] ' 
কোনে? সংসারী বন্ধুর নিকট' পত্রে লিবিয়া জানাইতেছে। পুস্তকের 
প্রথমাংশ জুড়িয়। শুধু এইরূপ ধারাবাহিক তত্বকথার অসম্বদ্ধ প্রলাপ ৷ 
তাহার পর সহসা দেখি বনবাসী সন্ন্যাসী নায়ক এক পার্ববতীর- প্রেমে 
পাগল। কিছুদিন পরে প্রেম প্রকাশ ও প্রতিদান লাভ। কিন্ত 
সন্্্যাসীর ভাগ্যে আর গৃহী হওয়া ঘটিল ন!! নায়িকার পিতামাতা 
তাহাদেরই এক স্বজীতীয়ের হস্তে কন্যাঁসমর্পণ করিলেন। তখন 
নায়ক হতাশ প্রণয়ে মর্মাহত হইয়| নায়িকার নিকট .হইতে পিস্তল 
চাহিয়া আনিয়া! প্রণয়িনীর স্বহস্তের দান পিস্তল দাগিয়! আত্মহত্যা. 
কর্রিল। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্য্যন্ত চিঠি লিখিয়া সে উপন্যাসখানির 
অঙ্গহানি নিবারণ করিয়! গিয়াছিল। . 

ডবল ক্রাউন ষোল পেজী দুইশত পৃষ্ঠা ব্যাপিয়া লেখক তাহার 
সন্ন্যাসী নায়ককে দিয়! পত্র লিখাইয়াছেন। আর এক একখানি পত্র. 
কি ! তাহাতে না আছে এমন জিনিস নাই।. উহাতে বেদ আছে, 
বেদান্ত আছে, অদৃষ্ট আছে, পুরুষকার আছে, বিজ্ঞান আছে, দর্শন 
আছে, সমাজতত্ব আছে, এমন কি ওঞ্ষারের ব্যাখ্যা! পর্য্যন্ত আছে। 
আর সর্বোপরি সর্বত্র আছে অসহনীয় স্তাকামি ও কৃত্রিমতা। ভাষ! 
অত্যন্ত ফেনানো, প্রলাপের প্রায় কাছাকাছি। 

অবশেষে হুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে এই বুকের বোবা. 
গ্যয়টের Sorrows of Werter নামক উপন্যাসের অবিকল নকল-- 
শুধু বাহিক রচনা-প্রণালীতে নয়, প্রটটি পর্যন্ত হুবহু এক, স্থানে 


স্থানে অন্থবাদ .বলিলেই হয়। কিন্তু ইহা কোথাও ঘুণাক্ষরেও ই 


স্বীকৃত হয় নাই । গ্যয়টের ন্যায় অশেষ প্রতিভাশালী লেখকের 
হাতে যে-সব তত্বালোচনা উপন্যাসে থাপ থাইয়া ছিল তাহ 
বুকের বোঝায় বোঝ! হইয়। উঠিয়াছে। 1. 


অভিশাপ-_- 

নাটক । শ্রীষতীল্দ্রনীথ সমাদ্দার বি, এ প্রণীত। প্রকাশক-_. 
শ্রীরমণীমোহন সিংহ। মূল্য-১২ একটাঁকা। ডবল ক্রাউন, যোল 
পেজী, ২৩২ পৃষ্ঠা। 

এই নাটকখানি আলাউদ্দীনের গুজরাট বিজয় ও গুজরাটের রাণী 
কমলাদেবী ও তাহার কন্যা দেবলা দেবীর এঁতিহাসিক কাহিনী- 
অবলম্বনে রচিত। 

প্রবন্ধ পরিচয় -- শরীলক্ষীচব্ণ দাসগুপ্ত, বি-এ, প্রণীত। 
প্রকাশক শ্রীপ্রভাতচন্র বস্তু, রায় এণ্ড কোং, ঢাকা । ঢাকা ইষ্ট বেঙ্গল 


চাকু | 


প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিসিং হাউসে মুদ্রিত । মহর্ষি, মহসিন, বিদ্যাসাগর 4 


ও সম্রাট পঞ্চম জজের প্রতিকৃতি সন্বলিত। চতুর্থ সংস্করণ । ডবল 
ক্রাউন যোড়শাংশিত ২১৩ পৃষ্ঠা । মূল্য আট আন! মাত্ৰ । 

ইহা একখানি ক্কুলপাঠ্য গ্রন্থ । পাঠ্যপুস্তক-রচনার নির্দারিত 
নিয়মান্ণুসারে ইহার কতকাংশ গদ্যে ও কতকাংশ পদো নিবন্ধ । 
গদ্যভাগের প্রবন্ধগুলি ছাত্রদন্প্রদায়ের উপযোগী নীতি,. বিজ্ঞান, 
ভুগোল, ইতিহাস প্রভৃতি সম্বন্ধীয় বিবিধ-তত্ববছল এবং দৃষ্টাস্ত-কথায় 
বশদীকৃত। রচনা সংযত ও- সরস। পদ্যাংশের অধিকাংশ 
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কবিতাই বাংলার শ্রেষ্ঠ' কবিগণের. রচনা হইতে উদ্ধত। পাঠ্য- 
: পুস্তককার অন্যান্য. লেখকগণের ন্যায় গতানুগতিক পন্থা অবলম্বন 


২ না করিয়া গ্রন্থকার এক্ষেত্রে বিভিন্ন সাহিত্যিকের বিভিন্ন রচনা উদ্ধৃত 


করিয়! গ্রন্থের এই অংশটি বিচিত্ররসমধুর করিয়া তুলিয়াছেন। : 
')--  অকিঞ্চন: শ্রীবন্িমচন্দ্র মিত্-প্রণীত। কলিকাতা, “দীন- 
' ধাম" হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাঁশিত। এযারেন্ড, প্রিন্টিং 


ওয়ার্কস্‌ হইতে শ্রীবিহারীলাল নাথ কর্তৃক মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন 
যোড়শাংশিত ১২২ পুষ্ঠা। মূল্য এক টাক1। 

ইহা একখানি কবিতা-পুস্তক। কবিতাঁগুলির অধিকাংশই ধর্ম্ম- 
মূলক ৷ স্থলে স্থলে ভাব ও ভাষার সমতা রক্ষা না .হইলেও, মোটের 
উপর কবিতাগুলি চলনসই। লেখকের ভাবুকতা আছে। 

রা | খাতির-নদীরত। 


শিখের কথা-- 


“এ্রতিহানিক নাটক। শ্রীষতীন্দ্রনাথ সমাদ্দার বি, এ, প্রণীত । 
প্রকাশক-_ শ্রীধীরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী । মূল্য বার আনা! ডবল ক্রাউন 
যোল গেজী, ১৪৮ পৃষ্ঠা । 

শিখ ইতিহাসের একটি অধ্যায় অবলম্বনে এই নাটক রচিত। 


সম্রাট গরন্রজীবের শীসনকালে গুরুগোবিন্দের নেতৃত্বে শিখদিগের 


উ্থানকাহিনী, স্বধৰ্ম্ম ও স্বদেশের জন্য তাহাদের অপূর্ব স্বার্থত্যাগের 
কথা আরো কয়েকটি ঘটনার সহিত মিশাইয়া “শিখের কথায়” 
নাট্যীকৃত হইয়াছে। ৃ 


গুচ্ছ 
(ছোট গল্প )-__ শ্রীমতী কাঞ্চনযাল1 দেবী প্রণীত- ও বেঙ্গল 


মেডিকেল লাইব্রেরী1হইতে শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। ' 


বলা ১৫* টাক!। ডবল ক্রাউন, ধোলপেজী, ১৭২ পৃষ্ঠা । উৎকৃষ্ট 


lie 


- 


' এণ্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ বল, কাঁলীতে ছাপা! ও স্বর্ণাক্ষরে নামাঞ্চিত রেশমী 
মলাটে বাধাই। 

“গুচ্ছে” বারোটি গল্প আছে। ইহার অধিকাংশ গল্পই ইতিপূর্বে 
একাধিক বাংলা মাসিকে প্রকাশিত হইয়! 'বাংলা গল-পাঠকদিগের 
নিকট স্বল্লবিস্তর পরিচিত হইয়াছে । 

গল্পগুলির আখ্যানবস্তুর মধ্যে সংযমের অভাব এবং অন্যান্য 
আন্নসঙ্গিক ত্রুটি থাকিলেও লিখিবার ভঙ্গীটি বেশ সরল এবং সধপাঠ্য 
হওয়াতে বইথানি চলনসই হইয়াছে। পগুচ্ছের” মধ্যে “অভাগিনী” 
ও “পাগলের কথা” আমাদের সর্ধবীপেক্ষা ভাল লাগিয়াছে ; এ দুইটি 
গল্পতে লেখিকার একটু শক্তির আভাস পাওয়া যায়। কয়েকটি 
গল্প বড় ‘sensational; যেমন “প্রতীক্ষা”, ও « বিজয়া” | ‘বিজয়া’ 
গল্পে একেবারে এক দফায় তিন তিনটি খুন ডিটেকটিভ নভেলের 
অন্ুপাঁতেও' বেশী বলিয় মনেহয় । ‘আহ্বান’ ও আরো দ্ু’একটি 
গল্প অতিরিক্ত 'সেন্টিমেন্টালঃ | 

| শ্রীঅমলচন্দ্র হোম 


বুদ্ধের জীবন ও বাণী-_শ্রীশরৎকুমার রায়.প্রণীত। প্রকাশক 

' ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা ১৩৮ পৃষ্ঠা, কাপড়ে বাঁধা । 
ছাঁপা, কাগজ ভালো। কয়েক খানি চিত্র সন্বলিত। মুল্য বারে 
এই গ্রন্থে মহাপুরুষ বুদ্ধদেবের জীবনবৃত্তান্ত, ও তাহার অমৃত মধুর 
উপদেশবাণী অতি শৃঙ্খলায় ও সাবধানে বিবৃত হইয়াছে । গ্রন্থের 
অতি.উপাদেয় ভুমিকায় শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন দেন যথার্থ ই/বলিয়াছেন 


১৫ 


পৃস্তক-পরিচয় 


২৯৫ ৯পা্পািপানপ্টস্সি্ি্পস্পপাসিপস্পরিপিস্িপাস্পিপাস্িপাসিপাসিতাসি্ NANA 





৬০৭ 

ড পিসি 
যে “ইতিহাসে বুদ্ধের এক রূপ, বৌদ্ধ সাধকদের কাছে আর এক রূপ 
তত | এই দুই রূপে সামগ্রন্ত কোথায়? সামপ্রস্ত কর! কি কঠিন, 
সত্যের জরীপে মহাপুরুষের চরিত্র যায় শুকাইয়া, ভক্তের প্রেমবারি 





৮ 





সেচনে অনেক সময় যায় পচিয়া ।.....:এই গ্রন্থে সেই সামঞ্জস্তের জন্য 
গ্রন্থকার প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন। বড় কঠিন কাজ, সত্যকে 
রক্ষা করিতে হইবে, অথচ ভক্ত মহাপুরুষের জীবনকে প্রাণহীন করাও 
হইবে না, বড় কঠিন ব্রত।” এই কঠিন ব্রতে গ্রন্থকার সফলতা 
লাভ করিতে পারিয়াছেন ; নিরপেক্ষ শ্রদ্ধা ও বিচক্ষণতা দ্বারা 


“অপ্রমত্ত ভাবে তিনি ষাথাতথ্য নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিয়াছেন.। ইহা 


অদাল্প্রদায়িক ধর্মগ্রন্থ ও ইতিহাস একাধারে বলিয়া ইহা সকলের 
নিকট সমাদৃত হইবার যোগ্য । শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন লিখিয়- 
ছেন “গ্রন্থকার গ্রন্থের সমস্ত বস্তুই বৌদ্বশীস্ত্র হইতে বা ভক্তদের লেখা! 
হইতে গ্রহণ করিয়াছেন । নিজ-কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করেন নাঁই।” 
এই গ্রন্থে সাধারণত অপরিজ্ঞাত অনেক নূতন তথ্য ও মত, বুদ্ধদেবের 
উপদেশ ও বাণী সন্নিবেশিত হ্ইয়াছে। গ্রন্থের মধ্যে যেন একটি 
বৌদ্ধ আবহাওয়া বহিয়া গিয়াছে বলিয়। বড়ই মনোরম ও সুখপাঠ্য 
বোধহয়। গ্রন্থের ভাষা সংযত, মার্জিত, সরস, প্রাঞ্জল । এই গ্রন্থ- 
খানি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। মুদ্রারাক্ষস। 


পাষাণের কথা 


শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, কলিকাতা ১৩২১। মূল্য 
এক টাকা। . সি 

পুস্তকখানি ১৬৭ পৃষ্ঠা পরিমিত । তত্তিন্ন মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত 
হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর লিখিত ৪ পৃষ্ঠ ভূমিকা, এবং গ্রন্থকারের লিখিত 
৮ পৃষ্ঠা পরিশিষ্ট আছে। এই পরিশিষ্টে অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দের অর্থ 
এবং প্রাচীন দেশ, নগর ও মানুষের পরিচয় আছে। একটি স্তপের 
তোরণের ছবি আছে। পুস্তকখানি এণ্টিক্‌ কাগজে সুমুদ্রিত। বাধাই 
সুন্দর। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ভূমিকায় লিখিয়াছেন :-- 

“অন্য দেশে বরং ৩।৪ হাজার বৎসরের খবর পাওয়া যায়, কেননা 
সেখানকার পণ্ডিতের! যে-সকল পুঁথি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা বার 
বার নকল হইয়া আজ পর্য্যন্ত আদিয়! পঁহছিয়াছে। আমাদের দেশেও 
এ রকম অনেক পুঁথি আসিয়। পঁহুছিয়াছেঃ তাহাতেও আছে 
সবই, -যাঁগ আছে, যজ্ঞ আছে, আইন আছে, কাহুনআছে, চিকিৎসা 
আছে, জ্যোতিষ আছে, ব্যাকরণ আছে, কাব্য আছে, অলঙ্কার 
আছে, বিজ্ঞান আছে--আছে সবই, নাই কেবল সেকালের পুরাণ 
কথা। পুরাণ কথা৷ কহিতে আমাদের পূর্বপুরুষের! ভাল বাসিতেন 
না; ও কথাটি কহিতে খষিদের মুখ বন্ধ, মুনিদের মুখ বন্ধ, কবিদের 
মুখ বন্ধ, দর্শনের মুখ বন্ধ, বিজ্ঞানের মুখ বন্ধ, জ্যোতিষের মুখ বন্ধ। 
স্বতরাং আমাদের দেশে পু রাঁণ কথ! বদি শুনিতে চাও, তাহা হইলে 
পাথরকে কথা কহাঁও, নহিলে ভারতের পুরাণ কাহিনী.বলিবার আর 
লোক নাই। 

“যখন বৌদ্ধধর্মের বড়ই প্রভাব তখন বুদ্ধ দেবের পরম ভক্তের! 
চাদ! করিয়া পাথর, কাটিয়া আনিয়া বড় বড় স্তংপ নির্মাণ করিত, এবং 
তাহার ঠিক মাঝখানে বুদ্ধদেবের অস্থি রক্ষা করিত এবং......তাহার 
পূজা! করিত ; সেই স্তপের চারিদিকে বড় বড় পাথরের রেল দিত। 
টোকা টোকা থামের উপর রেলিং, আর ছুই-ভুইটা থাম মিলাইবার 
জন্য তিনটা করিয়া! সুচী ।.....ংপ্রত্যেক থামে, প্রত্যেক স্থচীতে ও 
রেলের প্রত্যেক পাথরে যে চাঁদা দিত তাহার নাম লেখা থাকিত। 
ভারতবর্ষে এরূপ ভগ অনেক ছিল, ছুই চারিটী এখনও আছে। এই 


৬০৮ 


NANA, 





WA NAN, 
স্ত'পে অনেক পাষাণ আছে, তাহারা সকলে মিলিয়া অনেক কথ! 
কয়, আমাদের অনেক পুরাণ কথা শুনায়. আমাদের যে গৌরব নষ্ট 
হইয়া গিয়াছে, তাহা আবার যনে করাইয়া দেয়। 

“বাঘেলখণ্ডে বেরুট নামক স্থানে এইরূপ একটি প্রকাগ জপ 
ছিল, কালের কুটিল গতিতে বৌদ্ধদ্বেষীদের উৎপীড়নে সে ভুপের 
অনেক ভাঙ্গিয়া গিয়াছে । রেলিংয়ের যে অংশটুকু আভাঙ্গা টাটকা 
ছিল, কনিংহাম সাহেব তাহা তুলিয়া আনিয়া কলিকাতার বড় যাছু- 
ঘরে আবার সেইরূপে খাটাইয়া রাখিয়াছেন। এ জ্ুপেরই একখানি 
পীথর কি কি পুরাণ কথা কহিতে পারে, আপনারা শুন্থন । শ্রীযুক্ত 
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌ এ এই-সকল পাঁধাণের কথা অনেক 
পরিশ্রমে, অকাতরে অর্থব্যয় করিয়া বুঝিতে শিখিয়াছেন, এবং 
আপনাদিগকে বুঝাইয়| দিতেছেন।” 

“গ্রন্থকারের নিবেদনে” রাখাল বাবু লিখিয়াছেন ঃ-- 

* পাধাণের কথা! প্রাচীন পাষাণের কথা হইলেও ইতিহাসের 
ছায়া অবলম্বনে লিখিত আখ্যায়িকা, ইহা বিজ্ঞান-মম্মত-প্রণালীতে 
রচিত ইতিহাস নহে ।” 

ইহ! যদিও বিজ্ঞানসম্মতপ্রণালীতে রচিত ইতিহাস নহে, যদিও 
ইহাতে কবে কোন্‌ রাজা কোথায় রাজত্ব করিয়াছিলেন, কৰে 
কোথায় কাহাদের সঙ্গে কাহাদের যুদ্ধ হইয়াছিল, ইত্যাদি কথা 
লিখিত নাই, তথাপি ইহা হইতে বৌদ্ধযুগের ধৰ্ম্ম, ধর্মযাজক, সমাজ, 
যুদ্ধ, হুনদের ভারত আক্রমণ, স্থাপত্য, তক্ষণ শিল্প, প্রভৃতি সম্বন্ধে 
অনেক জ্ঞান লাভ করিতে পারা যায়। অথচ সমস্তই.পরোক্ষ ভাবে 
একটি গল্পের মধ্য দিয়! পাওয়া যাঁয়। রাখালবাবু যে চিত্র অ"কিয়া- 
ছেন, তাহা তাহার নিজের মনস্চক্ষুর সম্মুখে যেরূপ স্পষ্ট দেখিয়াছেন, 
'পাঠককেও তেমনি দেখাইতে সমর্থ হইয়াছেন। 





গ্রন্থে নাগরিক ও বৌদ্ধ ধর্মযাঁজকদের বিলাসিতা ও কলুবিত | 


চরিত্রের যে বর্ণনা আছে, তাহা হইতে ভারতবর্ষের দুর্বলতা, 
অধঃপতন ও পরাধীনতার কারণ অনেকটা বুঝা যায়। 

' ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়, যে, প্রাচীন কালে যে-সব বিদেশী 
জাঁতি ভারত আক্রমণ করিয়াছে, ভারতবর্ষ তাহাদিগকে হজম করিয়া 
ভারতীয় করিয়া লইয়াছেন। হুন প্রভৃতির সহিত যুদ্ধের বর্ণনা খুব 
হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে । 

রাখালবাবু বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে রী ইতিহাস, লিখিলে 
নি হয়। 


সম্পাদক । 


দেশের কথা 


গতবার “দেশের কথায়’ আমর! পলীগ্রাম ও মফঃস্বল 
সম্বন্ধে আমাদের কতকগুলি কর্ভব্যের কথা উল্লেখ করিয়1- 
ছিলাম। “বরিশালহিতৈষী" 'নীহার' প্রভৃতি কয়েকটি 
মফঃম্বলের সংবাদপত্র আমাদের সহিত একমত হইয়। 
আমাদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন 
দেখিয়! আমরা আনন্দিত হইয়ীছি। কিন্ত দুঃখের বিষয় 
অনেক সংবাদপন্রই আমাদের আবেদনে কর্ণপাত করিয়া- 


প্রবাসী--ভাদ্্র, ১৩২১ 





সহায়তা করে। 


কথাকে বেদবাক্য বলিয়া! মনে করে। 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 








ছেন কি না তাহার কোনোপ্রকার পরিচয় পাইলাম না। 


অনেক কাগজই যে একান্ত অনাবশ্যক কথা ও বিষয়ের 
ভারে আক্রান্ত থাকে -ও দেশের প্রকৃত অভাব ও অভি- 


সা 


র্‌ 


যোগের জন্ত অল্পসংখ্যক পত্রই চিন্তিত তাহা বোধ করি 


কাহাকেও বলিয়। দিতে হইবে না। 
করিতে আমরণ বাস্তবিকই ক্লেশ বোধ করিতেছি। 
সংবাদপত্রের দায়িত্ব কতখানি? আর সেই গভীর 
দায়িত্বের কতটুকুই ব| আমাদের মফঃম্বলের সংবাদপত্র- 
গুলি পালন করিতেছেন? একএকটি বিভাগ বা স্থানের 
সংবাদপত্র সেখানকার অধিবাঁসীগণের সমবেত কণ্ঠস্বরের 
মত কাজ করিবে অথচ ওঁ সংবাদ্পত্রই আবার অশিক্ষিত 
অধিবাসীগণকে শিক্ষা দিবে কিসের জন্য কিপ্রকারে 
তাহাদের কণ্ঠস্বর শাসকসম্প্রদায়ের শ্রুতিগোচর কর! 
কখন প্রয়োজন হয় । | 
আমাদের দেশের অধিকাংশ. লৌকের--শতকরা 
নববইএর অধিক লোকের দেশের অবস্থা ও বর্তমানে 
সে সম্বন্ধে কি কর! উচিত বা অনুচিত এবিষয়ে জ্ঞান 
নাই। প্রত্যেক দেশের সংবাদপত্রই এই-সকল অশিক্ষিত 


জনসাধারণকে তাহাদের রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, আর্থিক ও 


শিক্ষার অবস্থা সম্বন্ধীয় জ্ঞান আয়ত্ত করিবার কার্যে 
কিন্ত আমাদের দেশের কয়খানি সংবাদ- 
পত্র, এই অবশ্কর্তধ্যগুলি অনুষ্ঠান করা দুরে থাকুক, 
ইহার কথা একবারও ভাবিয়া থাকেন? এই কর্তব্য- 
গুলির প্রতি আদৌ দৃষ্টি না রাখিয়া, লোক-সাঁধারণের 
উন্নতি, নৈতিক আর্থক ও শিক্ষার উৎকর্ষ সম্পাদনের 


দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া, ভবিষ্যতের কথা অতি কক 


বিশদভাবে চিন্তা না করিয়া হাতে একখান কাগজ 
আছে বলিয়া যদি তাহা যদৃচ্ছভাবে পরিচালন করা হয় 
তাহা হইলে লেখক বা সম্পাদকগরণের মনে একটু তৃপ্তি 
হইলেও হইতে পারে কিন্ত দেশের তাহাতে কোন 
উপকারই হয় না। ৃ 
আমরা জানি, অধিকাংশ লোকে সংবাদপত্রের 
ৃ সংবাদপত্রে যাহ! 
থাকে তাঁহার যে প্রতিবাদ কর! যাইতে পারে বা তাহা 
ভুল হইতে পারে সে ধারণা-অনেকে করিতে পারে না। 


একথা স্বীকার 


রন 


৮ ৮ 


৫ম সংখ্যা ] 








AN 


এরূপ ক্ষেত্রে যদি মফঃস্বলের সংবাদপত্রের সম্পাদকগণ 
দেশের অশিক্ষিত জনসাধারণের চোখ খুলিয়া দেন-__-ষে 
তোমাদের এই চাই--তোমরা এই কর--তোমরা এই 
টার না -তোমর] একতা-ব্রত গ্রহণ কর-_-এসঃ শিক্ষার 
উজ্জ্বল আলোকে ঠোঁমরা সকলে বাহির হইয়া এস__ 
তাহা হইলে কত মঙ্গল হয়। 

ইহাই যদি না করিলেন--একটা নূতন, জীবনের 


স্পন্দনের অন্থভূতি যদি সাধারণের. বিরাট কলেবরের . 


ভিতর আনিয়া দিতে ন! পাঁরিলেন, তবে সংবাদপত্রগুলি 
_. করিলেন কি? অনেক সংবাদপত্রই বিশেষ চিন্তা করিয়! 
বা বিশেষ কোনে! উদ্দেশ্যে লিখিয়া থাকেন না বলিয়াই 


' মনে হয়। অনেকে লিখিবার বিষয় পান না। প্রত্যেক 
বাবেই “দেশের কথা*য় সংবাদ ও মতামত উদ্ধত 


করিবার সময় আমরা বিষম বিপদে পড়ি। বহুসংখ্যক 
সংবাদপত্রের মধ্যে মাত্র 'ছুইচারি খানি দেশের প্রকৃত 
অভাব-অভিযৌগ সম্বন্ধে আলোচন! করেন--চারিপাচ 
থানি মাত্র-পল্লী গ্রামের বাস্তবিক প্রয়োজনীয় সংবাদ প্রকাশ 
করেন-_-দেশের ও দশের সর্ববাঙ্গীন উন্নতির জন্য একাগ্র 
চেষ্টা অন্ন পত্রের আছে। অথচ প্রাচীন বিষয় লইয়া 
চি অনাবশ্তক গবেষণায় অনেক সংবাদপত্র ভারাক্রান্ত। 
তাহার! ভারতের পূর্বগৌরবের কথা লইয়াই মগ্র_ 
বর্তমানের উপর তাঁহাদের বড় একট! কৃপাঁ-কটাক্ষ পড়ে 
না! সমুদ্রযাত্রীর নিষেধঃ স্ত্রীলোকগণ যেরূপ আছেন 
তাহাদের সেরূপ থাকার শান্তীয় যৌক্তিকতা, “পতিত” 
সম্প্রদায়ের পতিতই. থাক! উচিত, প্রভৃতি বিধি বিধান 
পালন করার একান্ত প্রয়োজনীয়ত1 লইয়া মহা হৈ চৈ 
করিয়া থাকেন-_অথচ বাঁচিবার প্রয়োজনীয়তা! ও বাচিতে 


হইলে যাহা যাহ! করিতে হয় তাহার প্রয়োজনের কথা 


-একবারও বলিতে গুনি না। 


২. মফস্বলের সংবাদপত্রগুলির প্রতি আমাদের নিবেদন-_ 


তাহার! এঁ-সকল অনাবগ্তক বিষয়ের তর্ক ছাড়িয়া দিয়া 
দেশের প্রকৃত কাজে-_হিতকাঁজে লাগুন, দেশের মঙ্গল 


হইবে, ভগবানের আশীর্বাদ তাহাদের উপর বর্ষিত: 


হইবে, সাধারণের বন্ধুর কাজ করা হইবে। উদার 
পন্থা অবলধন করিয়া পলীগ্রাম ও.দেশের শিক্ষা লইয়া, 


দেশের কথ 
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সমাজের বর্তমান অবস্থা ও সে সম্বন্ধে কি কর! উচিত 

বা অনুচিত, দেশের স্বাস্থ্যোর্তি, আর্থিক উন্নতি, নৈতিক 

উন্নতি, ধর্ম্ববিশ্বীসের উন্নতি, এক কথায় সর্ব্বাঙ্গীন 

উন্নতির জন্য তাহার! উঠিয়া পড়িয়া লাগুন ও সেই 
উদ্দেশ্যে আপনাদের সমস্ত শক্তি, সাধনা ও মনপ্রাণ 
নিয়োজিত করুন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মতদ্বৈধ ও অসামঞ্জস্যের 

কথা ভুলিয়া যান-সকল দেশবাসীর কল্যাণসাধনের 

বিরাট উদ্দেশ্যের ভিতর সে-সকল দ্বিধাদ্বন্ব নিমজ্জিত করিয়া 

দিয়া সকলে এক হইয়া এক উদ্দেশ্য লইয়া দীড়াইয়। 

দেখুন-_আমঃ! কি না করিতে পারি। 


শিক্ষা — 

দেশের চারিদিকে শিক্ষার জন্য যেমন একট] প্রবল 
তৃষা ও আগ্রহ দেখ! দিয়াছৈ--তাঁহ! মিটাইবার চেষ্টাও 
ঠিক সেই পরিমাণেই ক্ষীণ বলিয়া বোধ হইতেছে। ইহা 
দেখিয়া বাঁস্তবিকই আমরা বিন্মিত হইয়াছি। বর্তমানে 
চারিদিকে শিক্ষার প্রসারকে বাধিবার জন্য যেরূপ নান” 
প্রকার আইন কান্নের আবির্ভাব হইতেছে তাহাতে 
মনে হয় যে, হয় শিক্ষা আমাদের দেশে অত্যন্ত 
অনাবস্তকরূপ অধিক মাত্রায় অগ্রসর হইয়া গিয়াছে, আর 
নয় শিক্ষার প্রদার , হইতে দেওয়া শিক্ষাবিভাগের : 
কম্মচারীদের উদ্দেগ্ত নয়--পবস্ত. শিক্ষার সঙ্কোচ করাই, 
তাহাদের উদ্দেগ্ত। বাস্তবিকই “বরিশীল-হিতৈষী” 
যথার্থই বলিয়াছেন যে “সমস্ত শিক্ষাগারগুলি আমাদের 
একশ্রেণীর ছাত্রের পক্ষে ক্যানাডা বা দক্ষিণ আফ্রিকা 
হইয়] উঠিয়াছে।” কথাটা নিতান্ত মিথ] নয়, অন্ততঃ 
উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে কথাট! খুবই খাটে। বরিশালহিতৈষীই 
তাহার সাক্ষ্য দিতেছেন। - 

বরিশালের অন্যতম চিকিৎসাব্যবসায়ী বাবু অন্নদাচরণ গাঙ্গুলী 
মহাশয় লিখিয়াছেন__ 

“এবার ব্রমোহন কলেজে প্রায় ৩*০ শত ছাত্র আই এ, ক্লাশে . 
ভন্তি হওয়ার জন্য দরখাস্ত দিয়াছে ; তন্মধ্যে এখম বিভাগে উত্তীর্ণ 
৮৩ জন, ২য় বিভাগে অধিক, তৃতীয় বিভাগের সংখ্যা অতি ' 
অল্পই। বরিশাল জিলার সদর মফঃম্বলের ছাত্র ভর্তি হওয়ার পর . 
স্থান থাকিলে অন্য জিলার ছাত্র ভর্তি করিবেন এইরূপ প্রকাশ।; 
ভিন্ন জিলা হইতে যে-সকল ছাত্র আসিয়াছে তাহাদের . দুর্দশা, 


এবার যথেষ্ট । ইতঃল্রষ্ট স্ততোনষ্ট হইয়া যা হবার তাই হইল!) 
বিশেষ গতবারে এই. কলেজে :২টা ক্লাশ ছিল, তাহাতে ৩*০ ছাত্র 
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ভর্ত্তি হইয়াছিল। এবার মাত্র একটী ক্লাশ খুলিবে সুতরাং ১৫* 
ছাত্রের ভর্তি হওয়ার পর ভিন্ন জেলার যে ছাত্র আসিয়াছে 
তাহাদের লাঞ্ছনার কথ! ভাবিয়া কলেজ-কর্তৃপক্ষ সু-বিধান 
করিলে ভাল হয়। পূর্বে যদি একটা ক্লাশের কথা ঘোষণা 
থাকিত তবে নিজ নিজ পথ অনেকেই দেখিত। এখন অন্ুপায় ।” 

কলেজ-কর্তৃপক্ষ বলেন স্থানীভাব। 
সর্বত্র । এই স্থানাভাব হয় কেন? একদিকে নিয়ম করা 
হইয়াছে নির্দিষ্ট সংখ্যার অধিক ছাত্র ভর্তি করা যাইবে না। 
অপর দিকে নূতন স্কুল কলেজ স্থাপন এত অধিক ব্যয়সন্ধুল 
হইয়াছে যে কোনও ধনাঢ্য ব্যক্তিও এখন আর সে ছুরাকাজ্ষা 
হৃদয়ে পোষণ করেন না। ঘর হইতে সহস্র সহস্র টাক! ঢালিয়া 
দিয়া কে নিত্য উদ্ধতন ব্লাজপুরুষগণের ভ্রুকুটীভঙ্গী সহিতে 
যাইবে? সম্তাত্ত ধনী বলেন অর্থ থাকিলে ব্যয় করিবার কত 
পথ আছে, স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া কেন অপমানিত, 
লাঞ্ছিত হইব? এই সহরে বাউফলের প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারীগণ 
সহত্র সহঅ টাকা ব্যয় করিয়া হাট বপাইয়াছেন, রামচন্দ্রপুরের 
জমিদারগণ সহস্র সহস্র টাক! বায় করিয়া বাজার বসাইয়াছেন, 
অথচ ইহার! প্রত্যেকেই জানেন সহরে আর একটী স্কুলের 
অভাবে ছাত্রগণ পড়িতে পারিতেছে না। কিন্ত সে পথে গমন 
করিতে তাহারা নান! কারণে প্রস্তুত নহেন। 

কোথাও স্থান নাই। আট কলেজের অবস্থা এই, মেডিকেল 
কলেজের অবস্থা ততোধিক শোচনীয়। অমৃতবাজার পত্রিকার 


জনৈক পত্রলেখক লিখিয়াছেন এ বৎসর ৩৪৩ জন ছাত্র মেডিকেল ' 


কলেজে ভর্ত্তি হইবার জন্য আবেদন করিয়াছিল, তন্মধ্যে মাত্র 
১৫০ শত গৃহীত হইয়াছে । অপর ছাত্রগুলি কোথায় যাইবে! 
সমস্তকে গৃহে প্রবেশ করিবার অধিকার দিয়! দ্বার রুদ্ধ করা 
হইতেছে। একজন বলেন সমস্ত শিক্ষাগারগুলি আমাদের এক 
শ্রেণীর ছাত্রের পক্ষে ক্যানাডা . ও দক্ষিণ আফ্রিকা হইয়া 
উঠিয়াছে। সত্য মিথ্যা! জানিনা, স্থানীয় কোনও ভদ্রলোক তাহার 
দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ পুত্রকে মেডিকেল কলেজে ভন্তি হইতে 
" অনেক আন্থরোধ উপরোধের চিঠি সহ-গিয়! ২০* শত টাকা সেলামী 
দিতে প্রস্তুত হইয়াও সফলকাম হন নাই। অতএব একবার 
ভাবুন অবস্থা কি ভীষণ_-কি শোচনীয় হইতেছে! ইঞ্জিনিয়ারিং 
কলেজেরও এই ভাব। তাই হতাশে ক্ষোভে আজ সহস্র সহস্র 
দেশবাসী জিজ্ঞান! করিতেছে “বল মা তারা দীাড়াই কোথা ।” 

বিগত ১৯১২ সনে শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয় ট্টাষ্টডিড 
করিয়া ব্র্মোহন কলেজ গবর্ণমেণ্টের হস্তে ছাড়িয়া দিয়াছেন 
তদবধি নূতন জমি গ্রহণ করিয়া কলেজের বাড়ী প্রভৃতি তৈয়ারী 
করার ভার গবর্ণমেণ্ট গ্রহণ করিয়াছেন । . আজ ১৯১৪ সন 
বিগত প্রায়--অথচ সে দিকে কোনও উচ্চবাচ্য নাই? আর 
সেই . উচ্চবাচ্য নাই বলিয়া ব্রজমোহন কলেজে অনার ক্লাস 
সকলগুলি এবং আই এ ক্লাসের প্রথম বাধিকের-শাখা শ্রেণী তুলিয়া 
দিয়া ছাত্রগণের জন্য অশেষ লাগুনা স্থষ্টি করা হইতেছে ! 

এ জন্য কে দায়ী?" আমরা দেখিলাম কতক জমি গ্রহণ 


করার প্রস্তাব হইল-_মিঃ হলওয়ার্ড প্রভৃতি শিক্ষা বিভাগের. 


কন্দুচারীগণ তাহ! পছন্দ করিলেন--সহসা মিঃ হর্ণেল আসিয়া 
বলিলেন ২৭ বিঘা! জমিতে কাজ হইবে নাঁ_১০* বিখা জমি চাই । 
ইহা কেমন অবস্থা আর কেমন ব্যবস্থা তাহা আমরা বলিতে পারি 


না। যাহা হউক ২৭ অথবা ১০*শত বিঘা. যত জমিই আবশ্যক, 


হউক ট্রাইডিডের সর্তান্ুসারে গবর্ণমেন্ট সমস্ত জমিই গ্রহণ 


প্রবাসী--_ভান্র, ১৩২১ 





তেমন স্থানীভাঁব কিন্তু 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 








করিতে বাখ্য-_কিন্ত সেসর্ত কেন এতদিনে পালিত হইতেছে না 
এবং পালিত না হওয়ায় আজ যে শত শত ছাত্রকে ভয়ানক 
লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইতেছে-_ভজ্জন্য আমরা কাহার নিকটে . 
বিচারপ্রার্থী হইব ? 

এই তো গেল উচ্চশিক্ষার বিপদ । 
স্থান পাইতেছে না--প্রতি বৎসর শত শত শিক্ষার্থীকে 
ব্যর্থযনোরথ হুইয়া ফিরিয়া যাইতে হইতেছে-_স্বতাবতঃই 


লোকের যনে হইবে আর হুই চারিটা কলেজ করিলেই 


তো গোল চুকিয়া যায়। সে তো ঠিক কথা_কিস্ত- 


তাহাতেও কতখানি বাধা তাহা! নীচের “বরিশী” হিতৈষী” 
হইতে উদ্ধত অংশটুকু পড়িলেই রা বুঝিতে 
পারিবেন 

শিক্ষার বিপদ। রঙ্গপুরের জনসাধারণ কলেজ স্থাপন করিবার 


জন্য অর্থনান করিতেছেন, উৎসাহের সহিত অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন, , 


চর কলেজে' ' 


-* 


কিন্তু আমরা অবগত হইলাম, বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের একজন মন্ত্র 


বলিয়াছেন, এই কার্য্যের সিত তাহার সহান্থৃভূতি নাই । তিনি নাকি . 


অর্থকরী বিদ্যার খুব পক্ষপাঁতী_কলেজ টলেজ পছন্দ করেন না। 
এইরূপ মন্ত্রীর আমলে বঙ্জদেশে নূতন কলেজ স্থাপন কর! সহজ 
ব্যাপার হইবে না। অথচ গত ক্যাথিড়াল মিশন কলেজে বক্তৃতা 
কালে লর্ড কারমাইকেল যে কথা বলিয়াছেন তাহার ভাব সম্পূর্ণ 
বিপরীত। 


পুরুলিয়ার ‘মানভূম’ বলেন ৫-- " 
বিশেষ পর্যযালোচন! করিয়া দেখিলে প্রতীয়মান হইবে যে 


মানভূম জেলার অধিবাসীগণের মধ্যে উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যা” 


নিতান্ত কম। বর্তমান সময়ে কয়েকটি উচ্চশ্রেণীর স্কুল হওয়াতে 
ম্যাটি,কুলেশন পর্য্যন্ত অনেকেই অগ্রসর হইতেছে । কিন্তু অর্থাভাবে 


তাহার পর তাহাদের অধ্যয়ন সাধ্যাতীত হইয়া পড়িতেছে। বিশ্ব 


বিদ্যালয়ের নূতন আইন প্রচারিত হইবার পর হইতেই মফঃস্বল 
কলেজগুলিতেও অধ্যয়ন করা তাহাদের পক্ষে দুরূহ ব্যাপার হইয়া 
পড়িয়াছে। মানভূমের ভত্রসম্প্রদায় এরূপ 'নিঃস্য যে ছেলেদের 
পড়াইবার.জন্য মাসিক ২৫1৩০ টাঁকা করিয়া খরচ.কর! তাহাদের 
পক্ষে কল্পনাতীত.।, এই সময় যদি তাহাদের উচ্চতর শিক্ষার জন্য 
কোন বন্দোবস্ত না হয়, তাহ! হইলে আর তাহাদের উন্নতির আশী 
কোথায়? বর্তমান সময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে (কেবল 


কলিকাতা! বাদ দিয়! মফঃস্বলে) ১৮টি প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর . 
বেসরকারী কলেজ আছে, তন্মধ্যে বঙ্গ দেশেই ১৩টি এবং বিহার" 


প্রদেশে মাত্র ৫টি; সৃতরাং কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধি না হইলে বিহার 
প্রদেশে উচ্চশিক্ষিতের সংখ্য! বৃদ্ধি পাওয়ার আশাও সুদুরপরাহত । 
প্রত্যেক সহরেই ১০০২ টাকার নিম্নের. বেতনের কর্পাচারীই 
অধিক। অধিকাংশ ্যবসীয়ীর আয়ও প্রায় এরূপ। ইহাদের 
সমুদায়ই ভদ্রলোক কিন্তু অর্থাভাবে তাহারা! ছেলেদের উচ্চশিক্ষা 
দিতে একরূপ অক্ষম হইয়া পড়েন। এরূপ স্থলৈ যদি জেলায় একটি 
কলেজ হয় তবে অনেকেরই ছেলেদের শিক্ষার জন্য আর কাতর 
হইতে হয় না।' মানভূম জেলার প্রকৃত উন্নতিসাধন করিতে হইলে 


আমাদের গণ্য মান্য বাক্তিগণের অন্ত দিকে মনোনিবেশ ন! করিয়া! 


৫ম সংখ্যা], 





যাহাতে অতি শীগ্ পুরুলিয়াতে একটি কলেজ রুপ্পিতে পারেন: 
সর্ববতোভাবে তাহার, চেষ্টা করুন! . আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এ বিষয়ে 
+ হস্তক্ষেপ করিলে কখনই অকৃতকার্ধা হইবেন ন1। | 


ময়মনসিংহের উচ্চশিক্ষাব বিপদের কথা “চারুমিহির” 
হইতে নিয়ে উদ্ধত করিয়া দিলাম £ঃ- 
স্থানীয় আনন্দমোহন কলেজের ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসে ছাত্র ভি 


উপলক্ষে কর্তৃপক্ষ যে ব্যবহার করিতেছেন তাহাতে ময়মনসিংহের . 


জনসাধারণ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন। তাহারা এই কলেজের জন্য 
কত কষ্ট সহা করিয়াছেন, কর্তৃপক্ষের সহিত কত বাদান্তুবাদ করিয়া- 
ছেন; কত আঁয়াস সহ করিয়া টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন ও করিতেছেন, 
॥ অবশেষে লোন আফিস .হইতে সদ দেওয়ার নিয়মে খণ করিয়া 
\ . গবর্ণমেন্টকে টাকা প্রদান করিয়াছেন। এমতাবস্থায় যদি তাহার! 


- দেখিতে পান য তাহাদের আত্মীয় ছাত্রগণ এই কলেজে সামান্য: 


কারণে ও ব্যক্তিবিশেষের খামখেয়ালিতে ভর্তি হইতে পারিতেছে 
না তাহা হইলে তাহাদের চঞ্চলতা প্রদর্শন স্বাভীবিক। . 
২. ' কলেজের প্রিন্সিপাল এবং ম্যাজিষ্ট্রেট প্রেসিডেণ্ট বলিতেছেন যে, 
কুলেজে আর অধিক ছাত্র'লইবার' স্থান নাই। কলেজের অন্য যে 
' নৃতন অট্টালিকা প্রস্তুত হইতেছে তাহা! সম্পূর্ণ হইতে এখনও অনেক 
বিলম্ব আছে। কিন্তু সে জন্য দায়ী কে? জননায়কগণ জুনমাস 
মধ্যে কলেজগৃহ প্রস্তুত করিয়1 দিবেন বলিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে 
বারবার জানাইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি সে কথায় তখন কর্ণপাত 
না করিয়া ছুই দিন মধ্যে তীহাঁদিগের নিকট নগদ ৫০০০০২ টাকা 
তলব করিয়! বসেন এবং তাহা না দিতে পারিলে কলেজ হইবার 
সম্তাবন। নাই ইহাও জানান। জননায়কগণ অগত্যা স্থানীয় লোন 
.আফিস হইতে সুদ দেওয়ার নিয়মে টাকা কর্জ্জ করিয়া! যথ| সময়ে 
+ তাহাকে নগদ ৫০০০০, টাক! প্রদান করেন। কলেজগৃহ উপযুক্ত 
সময়ে প্রস্তুত করার দায়ি সেই দিন হইতেই অবশ্য তীহার প্রতি ন্যস্ত 
. হুইয়াছে। গৃহ প্রস্তুত হয় নাই সুতরাং অধিক ছাত্রের স্থান হইবে 
না ইত্যাদি অজুহাতে ময়মনসিংহের ছাত্রদিগকে ভি না করা 
কলেজ-কর্তৃপক্ষের মুখে শোভা পায় না। ও 


এই তো গেল উচ্চশিক্ষার হাঁল। চারিদিকেই লোকে 
উচ্চশিক্ষা চায় কিন্তু নানা ওজরে কলেজে স্থান হয় না। 
লোকে:নৃতন কলেজ প্রতিষ্ঠা করিতে চায়, .তাহারও রিপন 
অনেক । ' এর্‌ জন্য দেশময় যতদুর সম্ভব আন্দোলন হওয়া 


দরকার! প্রত্যেক সংবাদপত্র এই-লইয়া প্রবল আন্দোলন . 
করুন--প্রত্যেক দেশবাসী আন্তরিক চেষ্টা করুন--উদ্দেষ্য- 
দেশের সমস্ত লোকে যদি সমস্বরে 


, সিদ্ধ হইবেই হইবে 
" শিক্ষা চায় তবে তাহাদের. চিরদিন... ঠেকাইয়। রাখ! 


সম্ভবপর হইবে না_-আজ নাহয় কাল দিতেই হইবে। 
তারপর ' প্রাথমিক: শিক্ষার কথা.। ' চাকরুমিহিরে 
প্রকাশ 8 ০. 


ময়মনসিংহের পরিমাণ ফল ৬০০০ বর্গ মাইলের উপর, জনসংখ্যা 
শঁয়তাল্িশ লক্ষের অধিক. ঢাকার -পরিমাঁণ.ফল ২৭৭৭,বর্গযাইল, 


দেশের কথা, 


৮৮৬৮৮ স্াসিপা্পাস্পস্প্টি্তিত্পাস্পাসিপাসিতত৯৮৫িপাাসিাস্ি সপ সিপাসতাস্পাি 


৬১১ 





AAA 





জনসংখ্যা প্রায় ত্রিশ লক্ষ'; ফরিদপুরের আয়তন ২৫৭৬ বর্গমাইল, 
জনসংখ্যা একুশ লক্ষ ; বাখরগঞ্জের আয়তন ৪৬৪২ বর্গমাইল, জন- 
সংখ্যা চব্বিশ লক্ষ। ময়মনসিংহে হাজার-করা ৪৬. জন লিখিতে 
পড়িতে জানে । ঢাকায় হাজার-কর! ৭৫ জন, ফরিদপুরে ৬২ জন, 
বাখরগঞ্জে ৮৬ জন। ঢাকা, ফরিদপুর, বাখরগণ্চের তুলনায় ময়মন- 
সিংহ আয়তনে এবং জনসংখ্যায় সর্ববপ্রধান কিন্তু শিক্ষায় সর্ব্বনিয়ে ' 
পড়িয়া রহিয়াছে ।. 


বীরভূমের শিক্ষার অবস্থা কিরূপ তাহা রি 
বার্তায়” প্রকাশিত নিয়ে উদ্ধত প্রবন্ধটি হইতে বেশ 
বুঝিতে পারা যাইবে-- 


বীরভূম জেলার লোকগণ্‌. অধিকাংশই চাষ বাস লইয়! দিন যাপন 
করে, তাহার! লেখাপড়ার বড় ধার ধারেন।। অর্থ বায় করিয়া পড়িতে 
পারে এমন লোকও এখানে অতি অল্পই তৃষ্ট হয়! আমরা অনেক 
সময় দেখিতে পাই সবরেজেষ্টারী আফিসে যাহারা দলিল রেজেষ্টারী 
করিয়া দিতে আসেন এমন লোকের মধ্যে অনেক ব্রাহ্মণ কায়স্থও 
লেখা পড়া ন! জানায় কেবল টিপসহি ও ঢেড়! টানিয়! কাৰ্য্য সম্পাদন 
করিয়া থাকে। | 

বীরভূমে প্রায় তিন সহস্র খানা গ্রাম আছে। ইহার মধ্যে জেলা 
স্কুল লইয়া সাতটা য্যাটি,কিউলেসন স্কুল বর্তমান । যধ্য-ইংরেজী ও 
মধ্য-বঙ্গ স্কুলের. সংখ্য মোটের উপর ত্রিশ পঁয় ত্রিশের বেশী হইবে ন! । 
প্রাইমারী স্কুলও আটশতের বেশী হইবে না। এই ত মধ্য শিক্ষা 
ও নিম্ন শিক্ষার অবস্থা । স্থানীয় অধিবাসীগণ এখানে যেমন লেখা 
পড়ায় উদাসীন, গবর্ণমেণ্ট হইতেও তেমন অন্যান্য জেলার ন্যায় এখানে , 
প্রজাদিগকে লেখাপড়া শিখাইবার কোনরূপ বিশেষ চেষ্টা কর! 
হইতেছে বলিয়া বোধ হয় না। নিয় প্রাইমারী ও উচ্চ প্রাইমারী 
স্কুলের. মধ্যে ডিষ্টী্ট বোর্ড হইতে -যাহাদিগকে সাহায্য করা হয় 
তাহার পরিমাণ নিতান্তই সামান্ত ; গড়ে একএকটী শিক্ষককে . 
মাসিক এক টাকার বেশী. সাহায্য কর! হয় না। একে গ্রাম্য- 
লোকগণ তাহাদের- সন্তানগণের শিক্ষার .জন্ মানিক দুই চারি 
আনার বেশী ব্যয়, করিতে কুঠিত, তাহার উপর পাঠশীলার শিক্ষকগণ 
বোর্ডের বা গবর্ণমেণ্টের সাহায্য হইতে একরূপ বঞ্চিত। সে স্থানে 
এখন শিক্ষার আর উপায় কি? কাজেই বৎসর বৎসর অনেক পাঠ- 
শালা নূতন হইতেছে ও উঠিয়া যাইতেছে । 

আমর! দেখিতে পাই একবৎসরে একশত বার নিত্য নূতন. 
রকমের পরিদর্শক কর্মচারী গ্রামে যাইয়া পাঠশাল। দর্শন করতঃ এবং 


" মন্তব্য লিখিয়া হায়রান হন। ইহাতে মূল কাজের যে-কি উন্নতি "হয় 


বুঝিতে পারি না। শিক্ষকগণ একে য়ে বেতন .গান ও 'সরকারী 
সাহায্য পান তাহা! উপরওয়ালাদের পান তামাক ও অনেক সময় 
আহারের বন্দোবস্ত করিতেই নিঃশেষিত হইয়া যাঁয়।. ইহার উপর 
পান'হইতে চুন খসিলে রক্ষা নাই। তাই গ্রাম্য পাঠশালার এই 
অধঃপতন। 

গ্রাম্য লোকগণের তো স্কুলের প্রতি অনেকেরই তেমন আস্থা 
নাই। অনেকে যেস্থানে স্কুলের স্থান দিবেন, সেখানে কয়টা গরু 


. বীধিলেও বেশী উপকৃত হইবেন বিবেচনা করেন। তাহারা নিজেরাও 
, ষেমন-পণ্ডিত, ছেলেদিগকেও সেরূপ পণ্ডিত তৈয়ারী করিয়া থাকেন। 


তবে সকলেই এইরূপ তাহা নহে। 
শহর “সুর্মা” বলেন 


৬১২ 
CANA NANA DN NA ADNAN {i 
লোকসংখ্যার অন্থপাতে ও অন্যান্য জিলার তুলনায় শ্রীহটে 
উচ্চশ্রেণীর ইংরেজী বিদ্যালয়ের নিতান্ত অভাব | আমার বোধ 
হয়, বর্তমান জীবনসংগ্রামের যে বিষম সমস্তায় অনুপ্রাণিত হইয়া, 
“সুপ্ত ভারতের” বিভিন্ন প্রদেশে নবজাগরণের “বিনুপ্ত ডমরু- 
ধ্বনি” শ্রুত হইতেছে, তাহাও নিদ্রালস শ্রীহট্রবাসীর কর্ণকুহরে 
প্রবেশ করে নাই, নতুবা এ দ্বাবিংশতি লক্ষ লোকের অধ্যুষিত 
ভূমিতে মাত্র «টী বিদ্যালয়ে যে শিক্ষার অভাব থাকিতে পারে না 

বলিয়া! ধরিয়া লওয়! ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। 


এই তৃষ্টান্তগুলি দৃষ্টিগোচর করিবার পর আর বোধ 
করি কেহ মনে করিবেন না যে আমরা শিক্ষায় কিছু 
অধিক মাত্রায় অগ্রসর হইয়া গিয়াছি--শিক্ষার বেগ 
একটু কমান দরকার। বঙ্গের প্রতোক জেল! হইতেই 
অভিযোগ উঠিতেছে-_-“এ জেলায় শিক্ষা আদৌ হইতেছে 
না-_শিক্ষা চাই-_শিক্ষা' চাই, অথচ এসকল দাবী পূরণ 





করিবার জন্ত কাহারে! কিছুমাত্র চাঞ্চল্য দেখিতে পাই 


না। বর্তমানে শিক্ষাসমস্তা অতি ভীষণ আকার ধারণ 
করিয়াছে । লোকে শিক্ষার পথে এইরূপ যত বাধ! পাইতে 
থাকিবে, ততই তাহার! মরিয়! হইয়৷। উঠিবে। শিক্ষাকে 
অত্যন্ত ব্যয়সাঁপেক্ষ করা হইতেছে__কলেজে বা স্কুলে 
নির্দিষ্ট সংখ্যার বেশী ছাত্র লওয়ার কঠোর নিষেধাজ্ঞ। 
জারি করা হইয়াছে--'স্থুলফাইগ্ডাল’ প্রভৃতি নানাপ্রকার 
হা্গামা লইয়। আসিবার প্রস্তাব হইতেছে! এ সকলেরই 
ফল হইবে, শিক্ষার সংকোচ । একথা কাহারে! অজ্ঞাত 
নহে যে শিক্ষাই মানুষের সর্বাঙ্গীন উন্নতির একমাত্র 
উপায়। পৃথিবীর সর্বত্রই বাধ্যতামূলক প্রাথমিক. শিক্ষ। 
সুফল প্রসব করিল--আমবরা তাহা স্পষ্ট দেখিতে 


পাইতেছি। 
নাই, কেননা এযে ভারতবর্ষ ! আমরা কি এমনই মানব- 


জগতের বাহিরে যে সকল মান্ুষের যাহাতে, মঙ্গল, . 


. আমাদের তাহাতে অমঙ্গল ? 


স্বদেশী দ্রব্য ৮ ৃ 
আজ্জকাল অধিকাংশ স্থানে স্বদেশী জিনিসপত্রের 
নাম গন্ধও পাওয়! যায় না। একদল শ্বদেশী জিনিস 
'ব্যবহার করেন ন! তাহার কারণ স্বদেশী প্রিনিস তাহাদের 
এনামেলের পালিস রুচি ও মৃখকে মিটাইতে পারে না। 
আর একদল স্বদেশী ব্যবহার করেন, না তাহার কারণ 


বঙ্গভঙ্গ রহিত হইয়া গিয়াছে। শেষোক্ত যুক্তিটি যতই ' 


প্রবাসী-_ভান্ট্র, ১৩২১ 





কেবল ভারতবর্ষের এখনে! সময় আসে. 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


LAAN ON 





AANA NA 


হাস্তজনক বোধ হোক না কেন উহাদের কাছে ইহা 
একেবারে অকাট্য । যেহেতু বঙ্গভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশী 
ক্রয় কর! আরম্ভ হয়, সেই কারণ উহা! রহিত হইবার 'পর 


এই ছুইটি ঘটনা এককালে ঘটিলেও ইহাদের ভিতর যে 
কোনোপ্রকার রক্তের সম্বন্ধ নাই ইহা অনেকের আরে 
বোধগম্য হয় না।' 

কিছুদিন হইতে দেখিতেছি মফঃম্বলে একমাত্র 


‘বরিশাল-হিতৈষী’ই স্বদেশীর আলোচনা করিয়া তিনি যে ' 


অপরাপর চঞ্চলচিত্ত সংবাদপত্রের মত নিজের পণ 
বিশ্বত হন নাই তাহার পরিচয় দিয়াছেন। 
সমস্ত পত্রিকাগুলিকেই স্বদেশীর প্রচার ও প্রসারের 
জন্য আত্মনিয়োগ করিতে. অনুরোধ. করি। 
হিতৈষীতে’ প্ৰকাশ ৪ 


বোম্বায়ের কাপড়ের বাঁজার__বোশ্বায়ের কাপড়ের বাজারে 
মন্দা পড়িয়াছে। একে খরিদদারের অভারে মাল বিকাঁইতেছে 
না, তাহার উপর গুদামজাত মালের জামিন রাখিয়া কাপড়ের 


" কলের স্বত্বাধিকারীরা পূর্বের যেমন ব্যাঙ্কওয়ালাদিগের নিকট. 


হইতে টাকা গাইতেন, এখন সে সুবিধাও বিলুপ্ত হইয়াছে। 
বোন্বায়ে ক্রমে ক্রমে কয়েকটা বড় বড় বাঞ্ক দেউলিয়া হওয়াতে 
ব্যাঙ্কের কর্তারা বড় সাবধানে অর্থের আদান প্রদান করিতেছেন, -১ 
বেশী টাকা ধার দেওয়! একরূপ বন্ধ করিয়াছেন । এই কারণে 
বোম্বায়ের পোর্টট্রাষ্টের মালগুদামে প্রায় একলক্ষ পঁচিশ হাজার 
গাইট কাপড় মজুত হইয়াছে । বোশ্বায়ে এরূপ ব্যাপার ইতঃপুর্বে, 
আর কখনও দৃষ্ট হয় নাই। অসাধু ব্যক্তিদিগের দুষ্ষর্মের অন্য 
নিরীহ ব্যক্তিদিগকে কিরূপ ক্লেশ পাইতে হয়, এই ঘটনা তাহার 


_ দৃষ্টান্তদ্থল। 


বাঁজারে বিদেশী মাল' ছাড়! স্বদেশী মাল দেখিতে 
পাওয়া যায় না বলিলেই চলে । ধাহার। স্বদেশী আন্দো- 
লনের সমর সর্বাঁপেক্ষ! 'অধিক মাতিয়াছিলেন ও বাগ্মিতার 
ঝড় বহাইয়াছিলেন তাঁহাদের অনেকের মাথায় বিলাতি 
হ্যাট,'পরণে বিলাতি কাপড়ের: বিলাঁতি পের পোঁষাক। 
এই কি আমাদের প্রতিজ্ঞার পরিণাম? 

'“বরিশালহিতৈষী” আক্ষেপ করিয়! লিখিয়াছেন ৪_ 


এই বাঙ্গালী জাতির তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তিরাও প্রতিজ্ঞা 
ভুলিয়া, দেশহিত ভুলিয়া, স্বীয় স্থায়ী স্বার্থ, ভুলিয়া আবার 
মৃহামঙ্গলকর স্বদেশী ব্রত ভঙ্ক করিতেছে । 

আর এই আত্মনিন্দা অর্থাৎ আত্মহত্যা করিয়া লাভ নাই, 
এবনও করণীয় অনেক আছে। যাহারা কর্ম্বক্লান্ত বা ভীতিব্হবল 
হইয়! পড়িয়াছেন তাহারা বিশ্রাম করুন। নূতন লোক কর্মক্ষেত্রে 


আমরা = 


+ 
ot 


এ প্রথা থাকিবার আর কোন কারণ নাই! দুর্ভাগ্যবশতঃ' 


৯ 


'বরিশাল- 
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৫ম সংখ্য! ) 
ANA NAT 
অগ্রসর. হউন, আবার গুরুগভীর স্বরে বলুন “ভাই, স্বদেশী দ্রব্য 
ব্যবহার কর।” গুদামে স্বদেশী বস্ত্র জমিয়া যাইতেছে, এদিকে 
আমাদের বাজারে. উহার একান্ত অভাব হইয়াছে । . এই অবস্থার 
পরিবর্তন করিতে আবার বদ্ধপরিকর হওয়া আবশ্যক | গবর্ণমেণ্ট 
দেশী ব্যবহার করিতে কখনও নিষেধ করেন নাই. সাধু স্বদেশী 
হওয়! দণ্ডনীয় করেন নাই--তবে সভা সমিতি করিয়া লোককে 
স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করিতে অনুরোধ করায় কোনও আশঙ্কাই নাই । 
কলিকাতায় খীঁহারা সভা করিতেছেন তাঁহার! কার্যকরী ব্যবস্থার 
চেষ্টা করুন-_অন্যথা ধু বক্তৃতায় কাজ হইবে না। 


যাহার! নিজের দেশজীত জিনিস ক্রয় করিয়া 
মনে করে কাহারো বুঝ একট] মাথা কিনিতেছি_-এত 
বড় স্বার্থান্বেষী যাহারা, তাঁহার! কখনো! বড় একটা 








SAS 





লি কিছু করিতে পারিবে সে বিষয়ে মাঝে মাঝে সন্দিহান 


হইতে হয়। আমর! সকলের সমবেত স্বার্থকে কোন 
দিনই অন্ুকুলদৃষ্টিতে দেখিতে শিখিলাম না। 


. 4. যে দিন আমর! সেইটি পারিব সেদিন আমাদের পক্ষে 


স্বায়ত্তশাসন একটা অসম্ভব কিছু বোধ হইবে না। 
ইহারও পরিচয় আম্র!স্ময়ে সময়ে দিয়াছি কিন্তু বরাবর 
ধৈৰ্য্য ধরিয়া লাগিয়া থাকিতে পারি নাই। এইখানেই 


আমাদের দুর্বলতা । একত। চাই-_নাছোড়বান্দা হওয়াও 
দরকার । 
==> আঞ্কাল য়ুরোপীয় অন্তর্জাতিক বিপ্লবের জন্য 


প্বিদেশীয় ' দ্রব্য আর আদে] আমদানী হইতেছে ন1। যাহা 
এদেশে এখনো মজুত গাছে তাহার দর অত্যান্ত অধিক 
মাত্রায় চড়িয়া গিয়াছে । তথাপি দলে দলে লোক এমন- 
সকল অনাবশ্যক বিদেশীদ্রব্য বেশী দাম দিয়া কিনিতেছে 


- যাহ। স্বদেশে পাওয়া যায় অথচ দামও বেশী নয়। 


A 


এই স্পহাটাকে দমন করিতে হইবে। এখন আমরা! বড় 
একটা বিদেশী জিনিদ পাইব না। বাধ্য হইয়! বিদেশী- 
ভ্রব্য-ক্রয়েচ্ছুদিগকেও স্বদেশী জিনিস কিনিতে হইবে। 
এই সময়ে আমরা যদি স্বদেশী জিনিসে নিজেদের 
অভ্যস্ত কিয় তুলিতে পারি, তবে বিদেশী জিনিস আবার 
{যখন প্রবলবেগে আমদানী হইতে সুরু হইবে, তখন 
তাহা কেনা আর আবশ্যক বোধ করিব না। আর 
বিশেষতঃ স্বদেশী শিল্পী ও ব্যবসায়ীরাও যদি এই অবসরে 
স্বদেশী শিল্পের উন্নতি ও কাটতির জন্য চেষ্ট/া করেন, 
- তাহা হইলে দেশীয় শিল্প যথেষ্ট উন্নতি ও প্রসারলাভ 
করিতে.পারে। আমাদের দ্রেশের যেখানে,:যে জিনিস 


দেশের-কথা 


ANNAN ANNAN 
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সৰ্ব্বাপেক্ষ। ভালে! প্রস্তুত হয়, সেখানকার শিল্পীরা সেই- 
সকল জিনিসের আদর্শ প্রস্তুত 'করিয়! পানামার আসন্ন 
অন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে পাঠাইবার চেষ্টা করুন। 


ডিষ্টীক্টবোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটি £- 


ডিগ্রী বোর্ড ও মিউনিদিপ্যালিটা ভারতীয় স্বায়ভ্রশীসনের ভি্তি- 
ভূমি । যীহারা এই ছুইটী বিভাগের পরিচালন করিতে পারেন 
তাহার যথাকালে অপেক্ষাকৃত দুরূহ রাজ্যশাসন কার্যাও সম্পন্ন 
করিতে পারিবেন এরূপ আশা করা যায়! কিন্তু এই ছুইটী বিভাগের 
শ্থুপরিচালনের জন্য ছুইটী বিশেষ গণের আবশ্টক। একদিকে 
সদস্তগণকে উদ্যমশীল ও কর্তব্যনিষ্ঠ হইতে হইবে ; অপর দিকে 
করদাতৃগণকেও স্বাধীনচেতা ও. নিজ নিজ প্রাপ্য আদায়ের জন্য 
যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে | কিস্তিতে কিন্জিতে দেয় সেস্‌ প্রদান 
বা তিন বখসর-অন্তর একবার জমীদারের ইঙ্জিতে সদস্য-নির্ববাগন- ' 
ক্ষেত্রে ভোট্‌ প্রদান করিলেই তাহাদের কর্তব্য শেষ হইল না। 
যাহাতে উপযুক্ত বাক্তি নির্বাচিত হয় ও যাহাতে ডিষ্টীষ্ট বোডের 
মিউনিসিপ্যালিটীর অর্থ ভূতের বাপের শ্রাদ্ধে ব্যয়িত ন! হইয়া! দেশ- 
হিতকর কার্য্যে নিয়োজিত হয়, তাহা না করিলে তাহার! কর্তব্য- 
অবহেলা-দোষে দোষী হইবেন সন্দেহ নাই । আমাদের ধারণা বর্তমানে 
মিউনিসিপ্যালিটা ও বোর্ড সম্বন্ধে আমর! সদা সর্বদাই যে নানা 
অভিযোগ শুনিতে পাই তজ্জন্য সদস্তগণ ও ভোটদাতৃগণ তুল্যরূপে 
দায়ী। ভোটদাতৃগণ যদি কর্তব্যনিষ্ঠ হয়, যদি তাহাদের ন্যায্য 
প্রাপ্য কড়ায় গায় বুঝিয়া পাই গার জন্য বদ্ধপরিকর হয়, যদি 
তাহারা স্বার্থান্থরোধে বা বৃথা ভয়ে ভীত না হইয়া কেবল উপযুক্ত 
লোঁককেই ভোট দেয়, নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের ার্ধ্যকলাপের 
প্রতি তীব্র দৃষ্টি রাখে, আমাদের বিশ্বাস তাহা হইলে জনসাধারণের 
প্রতিনিধিগণ সাধারণের অর্থ লইয়া এরূপ ছক্ধাপাপ্পা খেলিতে সাহসী 
হইতেন না। কিন্তু আমাদের ভোটদাতৃগণের অধিকাংশই নিতান্ত 
অজ্ঞলোক । তাহারা তাহাদের. ভোটের প্রকৃত মুল্য জানে না। 
এই ভোট-প্রদানের ক্ষমতা দ্বারা তাহাদিগকে যে কি পরিযাণ শক্তি 
প্রদান করা হইয়াছে অথবা তাহাদের প্রদত্ত অর্থের.বিনিময়ে তাহা- 
দিগকে যে কতকগুলি অত্যাবশ্যক অধিকার (Rights and 
Privileses) প্রদান কর! হইয়াছে ইহা তাহারা আদে অবগত 
নহে। তাহার! অশিক্ষিত বলিয়া যে এই সমস্ত অধিকার পরিচালনে 
অসমর্থ তাহ! আমরা বিশ্বাস করি না| বরং আমাদের বিশ্বাস বদি 
তাহাদিগকে সমস্ত অধিকার ও ক্ষমতা ভালরূপ বুঝাইয়! দেওয়া হয় 
তবে তাহাদের দ্বার! অনেক কাজ হইতে পাঁরে। 

স্বদেশের হিতাকাঙ্জী প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট আমাদের" সনির্ববন্ধ 
অন্বরোধ যদি তাহারা দেশের প্রকৃত মঙ্গল ইচ্ছা করেন তবে এখন 
হইতেই এজন্য সচেষ্ট হউন ৷ কলিকাতায় একটী কেন্দ্র সভা স্থাপিত 
হউক ; জেলার, মহকুমায় শাখা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হউক । যাহাতে 
অজ্ঞ করদাতৃগণ স্ব স্ব অধিকার ও ক্ষমতা বুঝিয়া পরবর্তী নির্বাচনে 
উপযুক্ত বিশ্বাসী প্রতিনিধিকে ভোট দিতে পারে তজ্জন্য সমবেত 
চেষ্টা করিতে হইবে । ভোটদাতৃগণের ঘরে ঘরে যাইয়া তাহাদের 
কর্তব্য বুঝাইয়। দিতে হইবে, দেখিতে হইবে নির্ববাচনব্যাপারে কেহ 
কোন অন্থায় ক্ষমতার প্রয়োগ না করিতে পারে ।--সুরাজ, পাবনা! 


ম্যালেরিয়া ও তাহার প্রতিকার £-_ 


‘নাটোরের প্রাতঃম্মরণীয়া মহারাথী ভবানীর স্বযোগ্য বংশধর 
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সিসি সিসি ANON 
কুমার শ্রীল শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ রায় বাহাদুরের সভাপতিত্বে গত ২*শে 
জুন শনিবার দিবা ৪] ঘটিকার সময় একটি বিরাট সভা আহত 
হইয়াছিল। সভার উদ্দেশ্য ম্যালেিয়ার মূল উৎপাটন। কুমার 
বাভাছুরের বয়স অনুমান সতর বৎসর | তাহাকে অল্প বয়সে এরূপ 
লোৌকহিতকর কার্ধ্যে ব্রতী দেখিয়া আমরা প্রকৃতই আহ্বাদিত 
হইয়াছি। যাহাতে আর নূতন মশার উৎপত্তি ন! হয়, তাহার 
প্রতিকীরকল্পে এবং ম্যালেরিয়া-রোগ্স্থ দরিদ্র ব্যক্তিগণকে যাহাতে 
ম্যালেরিয়ার তথাকথিত অব্যর্থ ওষধ কুইনাইন বিনামূল্যে বিতরিত 
হয় তজ্জন্য কুমার বাহাদুর ৭৫০ সাড়ে সাত শত টাকা দিতে 
প্রতিশ্রুত হ্ইয়াছেন। স্থানীয় জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু জ্ঞানদা প্রসাদ 
স্কুল ও বাবু চন্দ্রনাথ প্রামাণিক এবং শ্রীযুক্ত বৃন্দাবন পাল প্রভৃতি 
কতিপয় ভদ্রলৌকও উপযুক্ত সাহায্য করিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন। 
ডাক্তার বাবু অতুলকৃষ্ণ গান্ধুলী মহাশয়ের সাধু চেষ্টায় এই সভা 
আহত ত হইয়াছিল ক্রুত হইলাম গত বৎসর নাটোরে ২*৩ জন 
মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে এবং মাত্র ১৪০ জন জন্মগ্রহণ করিয়াছে। 
জন্মসংখ্যা অপেক্ষা মৃত্যুসংখ্যা এরূপ প্রতিবৎসর বেশী হইতে 
থাকিলে নাটোর স্বল্পকাল-মধ্যে জনশূন্য হইবে, তাহা স্বতঃসিদ্ধ! 
ইহ নাটোরবাসীগণের প্রগাঢ় চিন্তার বিষয় ।--হিন্দুরঞ্জিক! | 


ধাহাদের অর্থ আছে সামর্থ্য আছে তাহাদের এই 
সাধুটৃষ্টান্ত অনুসরণ কর! উচিত। 


‘বন্যার আশঙ্কা 5 
এবৎসর এ যাবৎ কোথাও বন্তার কথা ভগবানের 
কৃপায় শুনিতে পাওয়া যায় নাই__-তথাপি এখনো সে 
. আশঙ্কার কারণ একেবারে লুপ্ত হয় নাই। কাথীতে 
বস্তার যথেষ্ট আশঙ্কা আছে ও এ সম্বন্ধে কীথীর “নীহার" 
পত্রিকা প্রাণপণে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন। 
বিগত ১৬ই আধাঢ়ের নীহারে এসন্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা! 
_ প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার ফলে অনেক কাজও হই- 
য্লাছে। কর্তৃপক্ষ এসম্বন্ধে যথেষ্ট যত্ব করেন নাই। অগত্যা 
যাহাঁদের প্রাণ লইয়! টানাটানি প্রথমে হইবে সেই প্রজা- 
'দ্িগকেই বাঁধ-সংস্কারের ব্যবস্থা করিতে হইতেছে । নীহার 
বলিতেছেন ৪-- 


-আমরা বিগত ফান্তন মাস-হইতে লা মাস পর্য্যন্ত ধারাবাহিক 
গ্রামভেড়ীর কথাপ্রসঙ্গে মীজনামুঠা ও কেওড়ামাল তঃ বিশুয়ান 
প্ররগণার ঘাঁটুয়া মৌজার, গাওমেস পরগণার কাছুয়৷ . মৌজার, 
ভোগরাই প্ররগণার বেলবনী, মৈতন!, কলাপুঞ্জা,. ডেমুরিয়া, চটা- 
পদ্পুর ও লালপুর মৌজার, এবং মাঁজনামুঠা-পরগণার দক্ষিণ দারুয়া, 
বাড় চুণফলি, গোপীনাথপুর, বেপীপুর, .চন্দনপুর, কন্দর্পপুর, সন্ন্যাসী 
বাড়, চুনফলী, মুড়াবনিয়া,,পোতাপুখুরিয়া, সরিষাবেড়্যা, কুস্ুমপুর, 
কীড়গী! ও খালবনমালীপুর মৌজার বন্যা-বিধবস্ত গ্রামভেড়ীগুলির 
বিষয় আলোচনা করিয়াছিলাম ৷ তন্মধ্যে যে যে গ্রামের ভেড়ীর 
সংস্কার কার্ধ্য থাসমহাল করিয়] উঠিতে পারেন নাই, এখন সেই সেই 
মৌজার গ্রামভেড়ীগুলি পরিদর্শন করা, বিশেষ আবশ্যক বোধ হইলে 





প্রবাসী-_ভাদ্র, ১৩২১ 





[ ১৪শ ভাগ, ৯ম খৰ্গ 
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এবং তাহাদের সংস্কার সম্ভবণর হইলে তাহাদের সংস্কার করা এবং 

সেই সমস্ত ভেড়ীর যেগুলি প্রজারা মেরামত করিয়া লইয়াছে, 

মেরামতকারী প্রজাগণকে'মাঁটা হিসাব করিয়া! তাহাদের যেরামতী, 
খরচা দেওয়া খাসমহালের কর্তব্য । .যে সমস্ত প্রজা আপনাপন ' 
গ্রামের ভেড়ী আপনাপন বায়ে মেরামত করিয়া লইয়াছে, তাহাদের 
ভেড়ী মেরামতের ব্যয় খাসমহাল যদি দেন, তবে যে খাসমহালের” 
কেবল দয়। ও সহান্থভৃতির পরিচয় দেওয়। হইবে, তাহা নহে; 
খাদযভালের পরিণামদর্শিতারও পরিচয় দেওয়া হইবে । 


নীহারের কথার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে কেহ ' সন্দেহ 
করিতে পারেন না 





: শ্রীক্ষীরোদকুমার রায় । 


আলোচন। 
বাঙ্গালাশব্দ-কোষ 


. ঠ . HEE 
' গত আষাঢ় মাসের প্রবাসীতে শ্রীকালীপদ মৈত্রমহাশয় অমোর' 
. বাঙ্গালাশব্দ-কোষের কয়েকটি শব্দ সমালোচনা করিয়া বাঙ্গাল! 


ভাষার ও নিমিত্রভাগী গ্রন্থকারের সাহাযা, করিয়াছেন। আমি 
সকলের নিকট এইরূপ জালোচন! বারবার প্রার্থনা করিতেছি । . 
দশজনে যাহা স্ুসাধ্য, একজনে তাহা অসাধ্য কিংবা দুঃসাধ্য ৷ 
মৈত্রমহাশয়ের, অনুগ্রহে: কয়েকটি ভুল দেখিতে পাইলাম, এবং কয়েক 
স্থলে সন্দেহ জন্মিল | বলা বাহুল্য, শব্দারণ্যে প্রবেশ করিয়া .সকল 
শব্দের প্রতি সমান মনোযোগী হইতে পারি নাই + বাশ বনে ডোম 

বাস্তবিক কান? হয়, সমুখে যে বাশ দেখে পাক! বিবেচনায়. তাহার) 
প্রতি ধাবিত হয়। 

শব্দের ব্যুৎপত্তি নিরপণে কোথাও কোথাও কল্পনার আশ্রয় 
লইতে হইয়াছে। .এক হিসাবে যাবতীয় বস্তুর আদি-নিরূপণ 
কাল্পনিক বা আহ্বমানিক। অধিকাংশ স্থলে ছুই এক সুত্র ধরিয়া 
অনুমানে আসিয়াছি।' কোন কোন স্থলে সুত্র ক্ষীণ সন্দেহ ন ই । 
অন্থের দৃষ্টি আকর্ষণ ও সযালোচন-নিমিত্.একটা-না-একটা ব্যুৎপত্তি 
প্রদত্ত হইয়াছে। এই কারণে আমি আবার প্রার্থনা! করিতেছি যিনি 
পারেন তিনি আর কিছু না পার,ন শব্দের প্রদত্ত ব্যুৎপত্তি ও অর্থে 
সন্দেহ জন্মাইয়া দিলেও বাঙ্গালা ভাষার 'হিত সাধন করিবেন। 


.অতএব তাহারা নিঃসক্কোচে আমার প্রণীত বাঙ্গালা! ব্যাকরণ ও 


শব্দকোষ সমালোচনা করন, আমি আনন্দিত হইব। তাহাদিগকে 
একটা অন্থরোধ এই যে আমার প্রণীত বাঙ্গালা ভাষা প্রথম ভাগের 
শবশিক্ষাধ্যায় ও ব্যাকরণাধায় একবার অন্ততঃ চোখ মি 
শব্দকোষ সমালোচনা করিবেন । 
এখন মৈত্র-মহাশয়-সমালোচিত কয়েকটা,শন্দ সশন্ধে দুই এ 

কথা জানাইতেছি। অথব্ব ব! অথর্ব-_এই শব্দ নিশ্চয়. সং ্ঁ 
হইতে আপিয়াছে। কিন্ত সং অথর্ব ন্-চতুর্থবেদ, অথব৭--বেদের 
মুনিবিশেষ ; বাং অথব্ব_-স্থবির । এক হইতে অশ্যের উদ্ভরে সন্দেহ 
হইতেছে। 'আমার ব্যাখ্যার দোষে সন্দেহ হইতেছে । ব্রিলসন সাঁহেব- 
কৃত সংস্কত-ইংরেজী কোষে দেখিতেছি অথবন্‌ শব্দের 
এক প্রাচীন ব্যুৎপত্তি ছিল”_-অ-_নিষেধে, থর্ত ধাতু গমনে। 
বৈদিক অথৱা’ শব্দের অর্থ যে নড়িতে-চড়িতে পারে না1. এই 


তু 


পে 
ft 


৫ম সংখ্যা] 








সাহেবও' নিজরচিত কোষে অথরা- শব্দের: অর্থে সন্দেহ. প্রকাশ 
করিয়াছেন। কিন্তু আমর! দেখিতেছি বাঙ্গালা ও ওড়িয়ায় চলিত 
. অথব্ব শব্দের অর্থ প্রাচীন ব্যুৎপত্তির অন্থষায়ী। নডন-চড়নে 
অসমর্থ জরাঁজীর্ণকে আমর! অথব” বলি। সং.অথন্ব1.কিংবা অথৱা 
উস্রন্ধের এই প্রাচীন অর্থ বাঙ্গালায় চলিত আছে। এমন শব্দ 


আরও আছে, যাহ! বৈদিক অর্থে 'বাঙ্গালায় চলিতেছে, বেদের .. 


পরবর্তী, কালের অর্থে 'চলিতেছে. না। যেমন..বৈদিক উখ! যাহা 
হইতে বাং আখা- উনান। এই উখা শব্দ অঅরকোষে অর্থ পাইয়াছে 
স্থালী বা হাড়ী। 
সং অট্ট শব্দ হইতে আডড শব্দ আসিতে পারে না, বলিতে 
পারি ন!।. সং অষ্ট শব্দের অনেক অর্থ আছে। হেমচন্দ্র দুই অর্থ 
দিয়াছেন। এক- অর্থ, অট্টালক, অপর অর্থ হট (হাট)। এইরূপ 
নানার্থ হইতে আভা অর্থ আসিতে পান্পে। মনে হইতেছে তুলমী- 
দাসের রাষায়ণে অটারি শব্দ আছে। সেখানে অর্থ ঠিক অট্টালিকা! 
নহে। 
আড়ে-হাত এবং আড়ে-হাতে লাগ! এক নাঁ হইতে পারে 
আড়ে-হাতে লাগা যেন গেড়ে (পায়ে) ও হাতে-__ছুই দিয়াই 
কাজ করা। ূ 
4, আদ্ণাদ--ফাঃ অজর্দান্ত, ছয়লাপ-_ফাঃ সয়লাব, ভাইস-_আঃ 
তোঁয়ণ, তুৎ-বলাঙ্গাঁ_ফাঃ তূখযূ-এ-বালিঙ্গা । মৈত্রমহাশয় ঠিক 
ধরিয়াছেন। আমার এক. যৌলবি বলিলেন, আঃ আসর ( আয়ন 
'সোয়াদ রে) অর্থে সময় । আমি মনে করি সং অবদর-ক্ষণ হইতে । 
ক্ষণ--সময়, উৎসব । সং অব্ধনর শব্দের পরিবর্তে আমর! এখন 
উপলক্ষ্য শব্দ বলিতেছি। পূজা উপলক্ষ্যে গান হ্ইবে__পৃজাকে 
আশ্রয় করিয়া। পূঞ্জা অবসরে গান হইবে (অবসর ০০০৪31০০)-- 
পুঙ্গার আসরে । বোধ হয় এইরপে ৷ আদর শব্দের সিন 


/* ঘট্টয়াছে। 


‘ 


আলেমান--ফরাসী 88 এবং ওলন্দাজ-_ 


. ফরাসী Hollandais—Dutchman 1 ইহাই ঠিক, রঃ ভুল 


হইয়াছে। 

এহন প্রাচীন বাঙ্গালায় এই শব্দ ছুই অর্থে পাওয়া যায়। 
(১) সং এতাশ্মন্‌ (সময়ে) যথা এসন আয়লি তপনক গেহ 
(বিদ্যাপতি) ; (২) এতৎসদূশ হিং এপা,-বথা, এন রস নহি 
পাওব আরা (বিদ্যাপতি.)। এইক্ষণ হইতে এঁছন মনে না করিয়া 
সং এতশ্সিন্‌ হইতে মনে করা সঙ্গত। বোধ হয় এই: শব্দ হইতেই 
এ সদৃশ অর্থ আসিয়াছে। তুঃ প্রাচীন গড়িয়া কেসনে-__কি 
প্রকারে ।' এসন_- এমন, কৈসন--কেমন, জৈসন-_যেমন, বিদ্যা- 
পাঁততে আছে। জ্ঞানদাসে, এমন কি দেড় শত বৎসরের পৃবে'র 


. মাণিক গাঙ্ুলার ধণ্মমন্লে এইক্ষণ অর্থে এছন আছে। -আমার 


কোষে দুই এছন এক হইয়া পড়িয়াছে। 
কাশীয়াল-_-যে কাশীবাসী, কাশী সম্বন্ধীয়, তাহাতে সন্দেহ 
কাধিষ--বাঙ্গালায় চলিত নাই। কেন কোষে গিয়াছে, যনে 
হইতেছে না। অবশ্য কোষিষ চেষ্টা | (কাবিষ_ আকর্ষণ )। - 
কোমণ-বিনা হলুদে রাধ। ঝোলশুন্য মাংম। এই অর্থ ফালোন 
সাহেবের অভিধানে আছে। ছুই মৌলধিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 
কেহ ভুনী মাংস বলিলেন না। বলা বাহুল্য, মুসলমানী. রান্নায় 
মাংসে হলুদ পড়ে না। আমার কোষে অর্থের এক অংশ গিয়াছে, 
বিশেষ অংশ বাদ পড়িয়াছে। 


১৬ 


পুস্তক-পরীক্ষা 
প্রাচীন ব্যুৎপত্তি বিলদন- সাহেব অগ্রাহ করিয়াছেন, বিলিয়যূ্‌ 





নাই । ইহাই মুখ্য অর্থ | অপভ্রংশে কেশেল গাল-বিশেষ হইয়াছে ।. 


৬১৫ 





খোকা-_সং খক্‌ ধাতু হাসন্তে । বাং-তে খকৃখক কাশি বটে। 
- গজল- গছৰ হওয়া সম্ভব । গৃৰজব-_আম্চৰ্য্য। 

গরন্না-কাটা- গ্রহণ-খঙ্িত অর্থই ঠিক। তবে স্বরণ হইতেছে 
স্কদ্ব-কাটা অর্থেও-শুনিয়াছি। 

চাকর-বাকর-_এখানে বাকর শব্দ,ভাত-টাত শব্দের তুল্য নহে। 
আমার ব্যাকরণে ইত্যাদি অর্থে দোসর শব্দ দেখুন।। 

ছিচকা-চোর-_ছোট ছোট জিনিষের চোর । কিন্তু বুুৎপ্রত্তিতে 
সি'দকাটি আসিতেছে। 

খরকা- সং অধ্বলক্ষ্য অপেক্ষা এখন মনে হইতেছে সং জালিকা; 
জালক হইতে আসিয়াছে । 

ঝিন্ুক--ওডিয়াতে শাযুকা-ছামুকা। সং শঙ্ক আনিতেছে। : 

টেস-টে'স_রস-রস হইতে। সময়বিশেষে রূসের কথায় ক্রোধ 
জন্মে। 

টাই tram । ইংরেজী অভিধান দেখুন। 

ডামা-ডোল-_স্কীত অর্থে রাঢ়ে শুনিয়াছি। এখন দেখিতেছি 
নদীয়াতে অন্য অর্থে প্রয়োগ হয়। এই অর্থ যেন দামামা-ঢোল বাদ্য 
হইতে। স্থান ভেদে শব্দের যে অর্থান্তর হয়, তাহার বিশেষ দৃষ্টান্ত 
মৈত্র মহাশয়.দিয়াছেন। পগার শব্দে সীমা আলি বুঝায় ; নদীয়ায় 
বুঝায় আলির পাশের লম্বা থানা। এক অর্থ হইতে অন্য অর্থে 
আসা অনভ্ব নয়। 

ডোকরা_এ শব্দ আমার অজ্ঞাত। ডেকরা শব্দে প্রগল.ভ সন্দেহ 
নাই। বুড়া শব্দ উচ্চারণে বুড়ো (রাটে ও, এই হেতু কি 
ডো-কর! নহে? 

মৈত্রমহাশয় অন্য কয়েকটি শব্দ সম্বন্ধে আপত্তি তুলিয়াছেন। 
সেগুলির বিচার সম্প্রতি অনাবন্তক । আশা করি, তিনি অন্যান্য 
শব্দও বিচার করিবেন। সমপ্রতি কোষের তৃতীয় খণ্ড (ম শেষ) 
প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার ও টার সমালোচনা আকাঁজ্ষা 
করি। ইতি. - 





শ্রীষোগেশচন্দ্র রায়। 


শশী 


পুস্তক-পরীক্ষা 

উর্দ্মিকা- _শ্ীরযণীমোহন ঘোষ প্রণীত। কুন্তলীন প্রেসে মুদ্রিত 
ও তথ! হইতে প্রকাশিত। কাগজের ম্লাট বারো, আনা, বীধাই 
এক টাকা। 

এখানি কবিতাপুস্তক। ইহাতে (১) উৰ্শ্মিকা, (২) অঞ্জলি, 
(৩) বরণ, (৪) স্মরণ, (৬) প্রকৃতি (৭) কবিকথা বিভাগে "হু 
খণ্ড কবিতা স্থান পাইয়াছে। কবিতাগুণি সুখপাঠ্য। 

মন্দিরে---শীমোহিনীরঞ্জন মেন প্রণীত । চট্টগ্রাম, ক্যাণ্টনমেণ্ট 
রোড হইতে শ্রীমতিলাল রায় কর্তৃক 'প্রকাশিত। "মুল্য দশ আনা । 

ইহাতে অনেকগুলি খণ্ড কবিতা আছে। কবিতাগুলির ছন্দে, 
ভাষায়, প্রকাশে কোনে! বিশেষত্ব নাই ; সকণ-কবিতারই উপজীব্য 
গম্ভীর দার্শনিকতত্ব £ সেই তত্ব ছন্দে গাখিয়া সরস ভাবে প্রকাশ 

করিবার শক্তি গ্রন্থকার দেখাইতে পারিয়াছেন,-এবং রচনা প্রবহমান 

হইয়াছে, ইহাই গ্রন্থকারের প্রশংসার বিষয় । 


পুষ্পবাবিলাসমূ_-যহাকবি-কাজিদাস-বিরচিতদ্, ্রীবিধুভূষণ- 


সরকার-কুত-পদ্যানুবাদ-সমেতমূ। শ্রীগণপতি-সর কারেণ প্রকাশিত মূ। 
প্রাপ্তিস্থান সংস্কৃত প্রেস ডিপঞ্জিটারী। মুল্য চার আনা । 


৬১৬ 


TINA 





বাংলা ভাষায় ক্রিয়াপদ বাক্যের শেষে থাকে ; এবং একই 
কালের ক্রিয়ারপ একই প্রকার হয়। অতএব বাংলায় কবিতা লেখা 
খুব সহজ-_করিছে, ধরিছে, রহিহে, কহিছে ইত্যাদি প্রকার মিলের 
অভাব কি? গ্রন্থকার কালিদাসের কবিতার অনুবাদ এইরূপ দহজ 
উপায়েই সারিয়াছেন। গদ্য বেচারা কি অপরাধ করিল? 


তাঁপসকাহিনী-_এমোজান্মেল হক প্রণীত । দ্বিতীয় সংস্করণ ৷ 


২৯ ক্যানিং স্ট্রীট হইতে নাথ এও কোম্পানী কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য 
আট আন।। 


এই গ্রন্থে আউলিয়া বাঁ মুসলমান মহ্র্ষিগণের অলৌকিক জীবন 
সংগৃহীত হইয়াছে। এই গ্রন্থে মহাপুরুষর্দের জীবন-কাহিনীর প্রসঙ্গে 
এমন সমস্ত উপদেশ বর্ণিত হইয়াছে যাহ! সকল ধর্মসন্প্রদায়ের 
লোকের নিকট সমাদৃত হইবার যোগ্য। এই গ্রন্থের ভাষ! বিশুদ্ধ 
ও প্রাগুল__ একটু অধিক সংস্কত-ঘে'বা। উহাতে সাতজন তাপসের 
কৌতুহলোদ্দীপকু কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। 


হাল ফ্যাসান-_-এীসানকীনাৰ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। মূলা ছয় 
আনা। 


এখনি “কৌতুক নাঁটক”। গ্রন্থকার বড় বড় অক্ষরে নামের 
শেষে বি-এল উপাধি জুড়িয়] দেখাইয়াছেন যে তিনি বিদ্য!| শিক্ষা 
সহবতের গর্ব বাখেন। তিনি নাটক লিবিয়া কৌতুক করিয়াছেন 
কাহাদের লইয়া? আমরা যাহাদিগকে মা বলি, দিদি বলি, কন্যা 
বলি, সহবশ্মিণী পত্মী বলি, অথচ যাহাদিগকে জগৎ সংসার জ্ঞান 
শিক্ষা যুক্তি বিচার আলোক বাতাস স্বাধীনতা হইতে সর্ববপ্রযত্রে দুরে 
বাচাইয়া রাখি, সেই নারীজাতিকে লইয়া। কেন? তাহাদের 
অপরাধ? তাহাদের নকয়েক মাত্র নিজেদের জ্ঞান বুদ্ধি অবস্থার 
উন্নতির জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। অমনি পরম ওদরিক পুরুষ মহলে 
হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে_ খোজ, খোঁজ, পাচক বাবর্চি। শেষ- 
কালে ঠিক হইল মেয়েদের বিলাসে থাকিতে দেওয়! নয় ; তাহারা 
রান্নাঘরের অন্ধকারে খোয়ায় মরুক, বিলাস সম্তোগ করিবার ভার 
লইবেন মহা-পুরুষেরা। বিলাসের জন্য যে-সমন্ত রমণী গৃহকন্ম 
তাগ করেন তাহারা নিন্দনীগ্া নিঃসন্দেহ ; কিন্তু রদ্ধনকার্ধ্যহ 
তাহাদের কায়েমি পেশা ইহা কোনে! শিক্ষিত ব্যক্তি মনে করিতে 
পারেন, ইহাই আশ্চর্য ; গ্রন্থের দৃশ্ঠনংস্থান কদর্য স্থানে; কথা- 
বা! গান সমস্ত কদধ্য। নাটকতব্বেরও নিতান্ত অভাব। গ্রস্থকারের 
উচিত এরূপ পুগ্তকের প্রচার বন্ধ করিয়! দিয়া নিজের সুরুচি, শিক্ষা 
ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেওয়া। 


অগ্জলি__-শ্রীবতীন্্রনারায়ণ চৌধুরী--প্রণীত, ধুবড়ি বিজয়া 


প্রিন্টিং ওয়ার্কসে কুমার শ্রীবিপ্রনারায়ণ বি-এ কর্তৃক মুদ্রিত ও 
প্রকাশিত। মুল্য অন্থুল্িখিত ৷ 


ইহাতে কতকগুলি খণ্ড কবিতা আছে। লেখকের প্রথম রচন!| 
স্থৃতরাং ছন্দে মিলে ও প্রস্কাশে ত্রুটি আছে ঘথেষ্ট। কিন্তু কবিতাগুলি 
পাঠ করিলে বুঝা যায় সাধনা করিলে চলনসই কবিতা! রচন! করা 
তাহার পক্ষে হুর্থট হইবে না! 


গুলবাহার__ইীইন্দপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ও. অধ্যাপক 


শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম-এ লিখিত ভূমিক। সম্বলিত । প্রকাশক 
সাধনা লাইব্রেরী, উয়ারী, ঢাক1। দ্বিতীয় সংস্করণ। মুল্য তিন 
আনা মাত্র। 


_ প্রবাসী ভাদ্র, ১৩২১ 





[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 





এই ক্ষুদ্ৰ নাটিকা খানিতে বঙ্গের শেষ নবাব মীর কাশিমের 
পরাজয়ে ডাহার অসহায় পুত্রকপ্তার সহিত বিচ্ছেদ ও শিশুদের 
স্বেহমমতা অকালমৃত্যু প্রভৃতির করুণ কাহিনী পদ্যে ও গানে বর্ণিত 
হইম্নাছে। 

ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের অভিনয়ের উপযুক্ত। 


বিবেকগাঁথা-_হিমালয়বাসী পরমহংস সোহং স্বামী প্রণীত 


শ্রীনগেন্্রমোহন গ্রঙ্গোপাখ্বায় কর্তৃক প্রকাশিত, বার্ভাবহ_ প্রেস; 
কলিকাতা । মূল্য চার আনা। 


এই পুস্তকে এক একটি বৈরাগ্য-উদ্বোধক তন্বকথা এক একটি 
সনেটের " সম্পুটে ভরিয়া রাখা হইয়াছে । ইহার কৌনো তত্ত্বই 
হিন্দুর কাঁছে নৃতন নয়, সকলেরই জানা কথা_ যথা মানবদেহ ও 
মানবের রূপ যৌবন নশ্বর ; নিষ্ধাম কণ্ম করা উচিত ১ সময় গেলে 
আর ফিরে না; ইত্যাদি। এই-সমস্ত কথা মামুলি উপায় ও 
সাধারণ বালকপাঠ্য রকমের ভাষায় প্রকাশ করা হইয়াছে.। 


৮4 
নীরব সাধন সবর্গগভা 'স্থবোধবালা দেবী প্রণীত, আট প্রেসে 


মুদ্রিত স্তবোধবাল! দেবীর ছুইখানি চিত্র সম্বলিত। মুল্যের 
উল্লেখ নাই। 


প্রকাশক 'কে বুঝিতে পারা গেল ন1। প্রকাশক লিবিয়া 
জানাইয়াছেন বে এই পুস্তকের পদ্যগুলি স্থবোধবালার বিবাহের 
পূর্ব্বেকার রচনা । শ্রীমতী সরোজকুযারী দেবী ভূমিকায় লেখিকার 
পরিচয় দিয়াছেন । এই গ্রন্থে অনেকগুলি পদ্য আছে। সকল 
পদ্যেই লেখিকার শুদ্ধ পবিত্র ভগবদৃভক্ত অন্তরের পরিচয় একাশ 
পাইয়াছে। 


গীতা-বিন্দু--িবিহারীলার গোস্বামী বিরচিত। ৭ নং রামতন্থ 


বসুর লেন হইতে শ্রীনলিনীরঞ্জন রায় ও শ্রীমুরেন্দ্রনাথ নুবোপাধ্যায় ২. 
কর্তৃক প্রকাশিত। মুল্যের উল্লেখ নাই। Rl এ 
গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন “মূল গীতার সঙ্গে, প্রত্যেক 
শ্লোকের ছত্রসংখ্যার সামগ্রন্ত রাখিয়া! বঙ্গান্থবাদ কর! হইয়াছে। 
একটি ছত্রও অতিপ্রিক্ত প্রদত্ত হয় নাই ।.....*যুলের সহিত মিলাইবার 
সুবিধা হইবে এই বিবেচনায় বাঁম পৃষ্ঠায় মূল (লাল কালিতে ) ও 
দক্ষিণ পৃষ্ঠায় তাহারই অনুবাদ (নীল কালিতে ) ধারাবাহিকরূণে 
দেওয়া গেল ।......এই "গ্রন্থে যে কয়েকখানি চিত্র প্রদত্ত হইল তাহ! 
আমার প্রোষ্ঠ পুত্র ত্রয়োনশবর্ষীয় শ্রীমান্‌ পরিমল গোস্বামীর 


পিক লিত।”গ 


অন্থুবাদ সরস ও সহজ হয় নাই। ছন্দে ও ভাষায় লালিত্যের 
অভাব আছে। প্রথম চিত্রখানি শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয়ের 
“বৃতরাষ্ট্র ও সঞ্জয়’ চিত্রের নকল। অন্যান্য ছবিগুলি চলনসই | 
তেরো বৎসরের বালকের পক্ষে চিত্রগুলি উৎকৃষ্ট হইয়াছে বলিতে 
হইবে। মলাটের উপর একপাল গরু, গীতার ভাবটা মোটেই প্রকাশ 
করিতেছে ন!; বেদান্ত গোধেন্ু, গীতা দুন্ধ ইত্যাদি উপমা! খুব লাগনই 0 
হইলেও- বেশ সুন্দর নহে-হুতরাং চিত্রের বিষয় হইলে হাম্তরপেরই ' 
কাহণ হয়। 
মুদ্রারা্ষন। 


২৯১ নং কণওয়ালিদ স্বীট, ত্রাহ্মমিশন পেসে আ্রীঅবিনাশ্চন্্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত গু  গ্র্কা শিত I 


শা 


মারার সপ ২ 





ূ “সত্যয্‌ শিবম্‌ সুন্দরয্‌ ৷” 
_এনায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ ৷” 








- 'রিবিধ প্রসঙ্গ 


< ২ ইতিহাস নৈব্বাস্যে্ উহ ৷: বৰ্তমানে 


কোন জাতি যেরূপ দুর্দশাগ্রস্তই থাকুক না, তাহাদের 


“মৃত দুৰ্দশ! হইতে আবার উন্নতি করিয়াছে, এরূপ জাতির 
দৃষ্টান্ত ইতিহাসে পাওয়া যায় । এইগন্য ইতিহাস জাতীয় 
': অবসাদ ও নৈরাশ্ঠের ওষৰ | 5 লেখক ই বারা শ শ. 


লিখিতেছেনঃ 


. “সত্যকথা। এই থে সবজাতিই' না না-কোন সময়ে বিজিত হই- 


য়াছে .....নভারতের ইতিহাসে :এয়ন কিছুই নাই, যাহার সমতুল্য 
ব্যাপার ইউরোপের ইতিহাস-দকলে না পাঁওয়া যায় !....:. বদি 


ভারতবর্ষ আত্মশাসনের অনুপযুক্ত হয় তাহ! হইলে' পৃথিবীর সব. 


জাতিই আঁত্মশাসনের অন্পযুক্ত ; কারণ. ইতিহাসের-সাক্ষ্য সর্বত্র 
এক Ix 


“নৈরাশ্য-ও-অবসাদব্যাধিগরন্ত তারতবামীর খুব বেশী 
করিষা ইতিহাস পড়া উচিত। দুঃখের বিষয় দেশীয় 
ভাঁষাগুনির মধ্যে সমধিক উন্নত, বাঙ্গলা ভাষাতেও 
পৃথিবীর প্রাচীন ও আধুনিক সমুদয় প্রধান প্রধান দেশের 


- ইতিহাস নাই। কোন লোঁকহিতব্রত ধনী ব্যক্তি উপ- 


যুক্ত লেখকগণের দ্বারা এই কাজটি করাইতে পারেন 





# “The truth is, all nations have been ০০০00979073 
I know nothing in the history of India that cans 
not t be paralleled from the histories of Europe... 
I India is incapable of self-government, all. natiohs 
are incapable of it; for the evidence of history is the 
same everywhere” G. B Shaw i in The Commonweal. 





: আশ্বিন, 








১৩২১. ্ঠ সংখ্যা 








নাকি? যোগ্য লেখক নির্বাচনের ভাঁর কিন্তু াবীনচিত 
ইতিহাসজ্জদিগের উপর, দিতে হইবে। 
জাতীর চল্িত্রেল্ল সল্লিবত্ন্‌। আধাঢ় 
মাসের প্রবাসীতে (২৫১ পৃঃ), জাতীয়' চরিত্রের পরি- 
বর্তন সম্ভব কি না, তাহার আলোচন! করিয়া তাহার 
একটি ‘অনুকুল দৃষ্টান্ত দিয়াছিলাম। আর একটি দৃষ্টান্ত 
দিতেছি। ' ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে তুরস্কের সুলতান আবদুল 
মজীদ রাষ্ট্রীয় অনেক বিষয়ে উৎকর্ষসাধন করিতে ইচ্ছা 
করিয়া এক' আদেশপন্র জারী করেন। তাহার এক 
ংশে মুসলমান অযুসলমান সমুদয় প্রজার সাম্য ঘোষিত : 
হয়। কিন্তু অমুসলমান প্রজার! এরূপ দাসত্বের অব- 
স্থায় অবনমিত হইয়াছিল, যে, তাহার! যে মুসলমানদের 
সমান হইবে তাহা তাহাদের পক্ষে চিন্তার অতীত হইয়া 
গিয়াছিল। তাহারা এরূপ অধঃপাতিভ ও অত্যাচরিত 
হইয়াছিল'যে মুখ তুলিয়া একজন. তুর্কের মুখের দিকে 
তাকাইতেও তাহাদের সাহস ইইত না! « . অথচ সংবাঁদ- 
পত্রের পাঠকমাত্রেই জানেন যে তুরস্কের ভূতপূৰ্ব, প্রজা 
সার্ভিয়ার লোকেরা ক্ষুদ্র জাতি হইলেও অষ্টিয়া-হাঙ্গেরীর 





* The non- Mussulman subjects of the কি had 
10059069811 been: reduced to such a condition of ser-" 


. 91000 that the idea of their being placed‘'on a footing 


of equality with their Mussulman rulers seemed: un- 
thinkable......they had been so degraded and oppress- 
ed that they dared not look a TFurk in the 8055 


Encyclopaedia Britanntce, Vol: XXVI, 0,458 2. 


৬১৮ 


প্রবাসী-__আঁখিন,-১৩২১. 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


OOOO STAT ATTA TATA ATA AAA A AANA AAA A A ASA AAA AAO AAD AA AAA AAA AA 


মত বড় সাম্রাজ্যকে কিরূপ সাহসের সহিত বিতাঁড়িত ও 
পরাজিত করিতেছে । তৃর্কের ভূতপূর্ঘৰ প্রজ! বুলগেরীয়দের 
সাহসও দৃষ্টান্তস্থল ৷ 


সু্লা। অন্তঃপুর হইতে রাস্তাঘাট হাট-বাজার 


সর্বন্র যুদ্ধের আলোচনা হইতেছে। সকলেই যুদ্ধের 
সংবাদের জন্য ব্যস্ত । সংবাদ অল্প অল্প আসিতেছে। 
তাহার উপর মন্তব্য মুখে মুখে অতি বিশাল আকার 
ধারণ করিতেছে। গুজব এবং হুজুকের ত অন্তই 
নাই। আমর! অনেকে এরূপ গান্তীর্য্যের সহিত যুদ্ধের 
বিষয় আলোচনা করিতেছি যেন সারাজীবন পেনাপতিত্ব 
করিয়াই কাটাইয়াছি। 

যুদ্ধের সংবাদ দেওয়া, সংবাদের উপর ক্রমান্বয়ে 
মন্তব্য প্রকাশ করিয়া যাওয়া, কিম্বা গুজব লিপিবদ্ধ 
কর! মাসিকপত্রের কাজ নয়। সে কাঁজ আমরা করিব 
না। তবে একটা কথা বলা হয় ত অনধিকার চর্চ! 
বলিয়। বিবেচিত নাও হইতে পাঁরে। যুদ্ধের প্রথম 
অবস্থায় যাহাই ঘটুক, ক্ৰমশঃ যে জান্মেনীকে হটিয়! গিয়া 
শেষে পরাস্ত হইতে হইবে, এরূপ অনুমান করিবার 
কারণ আছে ' | 

জার্মেনীতে কন্দ ক্রিপ্ন্যন্‌ আইন আছে। তদনুসারে 
সাবাঁলগ পুরুষদ্দিগকে তিনবৎসর সেনাদলে কাজ করিতে 
হয়। এইজন্য জার্মেনী প্রথমেই ৫৭ লক্ষ সৈন্য লইয়া 
যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে পারিয়াছে। জার্ষেন সম্রাট ভিতরে 
ভিতরে অনেকদিন হইতে যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত 
“ হইতেছিলেন এবং একটা ছুত! খু'জিতেছিলেন। এই 
হেতু প্রথমে অন্তান্ত দেশ অপেক্ষা 'জার্মেনী যুদ্ধে বেশী 
জিতিয়াছে। কিন্তু ইংলণ্ডের সৈন্তসংখ্য! ক্রমশঃ বাড়িয়া 
চলিবে, ভারতীয় সৈন্ঠেরা শীগ্রই রণস্থলে পৌছিবে, 
এবং ফ্রান্স ও ক্রমেই যুদ্ধের জন্য অধিকতর প্রস্তুত 
হইতেছে । রুশিয়! অষ্টিয়াকে একেবারে কাঁবু করিয়া 
জার্মেনী আক্রমণে সম্পূর্ণ মন দিতে পারিবে | ইতিমধোই 
জার্মেন সাম্রাজ্যের প্রশিয়া প্রদেশে রুশিয়া কতকদুর 
অগ্রসর হইয়াছে।- এই সমুদ্রয় বিষয় বিবেচনা করিলে 
দেখা যাইবে. যে জার্মেনীকে ক্রমেই তাহার শত্রুপক্ষের 
অধিকতর 'সৈন্তের সঙ্গে যুদ্ধ 'করিতে হইবে । 


জার্মেনীর অধিকাংশ সৈন্য বাধ্য হইয়া, কন্দ ক্রিপ্নযান 


আইন অনুসারে, সৈন্য হইয়াছে। যাহার! ইচ্ছাপূর্ববক 
মৈশ্য হয়, যেমন ইংরেজসৈন্য, তাহারা কন্দ ক্রিপ্ন্যনের 


সৈন্য অপেক্ষা, অধিক উৎসাহী: ও দক্ষ যোদ্ধা হইবার | 


সম্ভাবনা | 

যুদ্ধ করিতে হইলে আজকাল কোটি কোটি টাকার 
প্রয়োজন হয় । বেশী দিন .ঘদি যুদ্ধ চলে, তাহ! হইলে 
জার্মেনীর পুজি শেষ হইয়া আদিবে। অথচ এদেশে 
এখন নূতন করিয়া ধনের আমদানী হইভেচ্ছে না। কারণ 
যুদ্ধে সব দেশেরই বাণিজ্যব্যবসা 'খুব কমিয়া গিয়াছে। 
জার্মেনীরও কমিয়াছে ; এখন যদি বাঁ কিছু আছে, পরে 
তাহাও আর থাকিবে না। বাণিজ্যজাহাঁজ অবাধে, 
সমুদ্র দিয়া যাতায়াত করিতে না পারিলে কোন দেশেরই 


বাণিজ্য ভাল করিয়া চলিতে পারে না । এখন ইংরেজ ও -* 


ফরাশী রণতরী-সকলের শক্রতায় জার্মেন বাঁণিজ্যজাহ।- 
জের পক্ষে সমুদ্রে যাতায়াত অত্যন্ত বিপৎস্কুল হইয়াছে।' 
ইতিমধ্যেই ইংবেজের1! জার্মেনদের অনেক বাণিজ্য- 


জাহাজ ধরিয়া আত্মসাৎ করিয়াছে। ক্রমে এরূপ দীড়া- 


ইবে যে একখানি জার্মেন জাহাঁজও আর বন্দর ছাড়িয়'। 


সমুদ্রে বাহির হইতে পারিবে না।.কারণ জার্মেনী অনেক . 
রণতরী নির্মাণ করিয়া ইংলণ্ডের সমকক্ষ হইবার চেষ্টা 


করা সত্বেও এখনও উভয়দেশে এ বিষয়ে বিস্তর প্রভেদ 
আছে। এখনও ইংলণ্ডের রণতরীসকল আর যে-কোন 
দুই দেশের সন্মিলিত রণতরীসমূহের সমান। ইংলণ্ড 
এ বিষয়ে প্রথমস্থানীয়, জার্মেনী দ্বিতীয় স্থানীয় এবং 
ফ্রান্স তৃতীয় স্থানীয়। নীচে যে তালিকা দেওয়া যাঁই- 


তেছে; তাহা হইতে দৃষ্ট হইবে যে যদি ফ্রান্স এবং 


জার্মেনী একদিকে হইত তাহা হইলেও তাহার! ইংলগু . 


অপেক্ষা সমুদ্রে বলশালী হইত না; এখন ফ্রান্স ও 
ইংলণ্ড একদিকে, সুতরাং জার্মেনীর সমুদ্রে পরাজয় 
অবশ্ঠস্তাবী । 


কিরূপ জাহাজ ইংলণ্ড জামেনী ফ্রান্স 
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সযুদ্রে ইংলণ্ডের প্রাধান্তহেতু শীগ্র হউক বিলম্বে হউক 
জার্মেনীর বাণিজ্য বন্ধ হইবে। সুতরাং অর্থাগমও বন্ধ 
হইবে। তখন যুদ্ধ করিবার মত অর্থ জার্ষেনী কোথায় 
পাইবে? অপর দিকে, ইতিমধ্যে জার্মেনীর বাণিজ্য 
‘যতটা কমিয়াছে, ইংলগের বাণিজ্য ততটা কমে নাই। 


“এখনও ফরম।ইস্‌ অনুসারে ইংলণ্ড হইতে জিনিষপত্র 


কিছু কিছু আসিতেছে ; কেবল বিপদা শঙ্কা বেশী বলিয়া 


জাহাজভাড়া ও বীমার খরচ বেশী লাগিতেছে। ক্রমে এই ' 
বিপদ কমিয়া গেলে 'ইংলগের বাণিজ্য পূর্বববৎ হইবে, . 

সম্ভবতঃ জার্মেনীর প্রতিযোগিতা না থাকায়, কিছু 
_- বাড়িবে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, জার্মেনী যুদ্ধের 
Lo 


ভারবহন রুরিতে ক্রমেই অসমর্থ হইয়। পড়িবে, কিন্ত 
ইংলণ্ডের সেরূপ দশ! ঘটিবে না সুতরাং শেষে জার্মেনীরই 
পরাজয় হইবে বলিয়া মনে হইতেছে । 

শুদ্ধেল তৈহতাঁ। আমরা যুদ্ধের হুজুক লইয়া 
আছি। ' বাণিজ্যব্যবসার কিছু অন্থবিধা হইতেছে, 
জিনিষপত্র মহার্ঘ হওয়ার সংসারের খরচ চালাইতে কষ্ট 
বোধ, হইতেছে ; কিন্তু আমাদের ইহার বেশী কষ্ট কিছু 
হইতেছে না। কিন্তু কেবল যুদ্ধের হুজুক লইয়া না 
থাকিয়া যুদ্ধ, জিনিষটা! কি তাহা একবার ভাবা উচিত। 
হাজার হাজার লোক মরিতেছে, হাজার হাজার লোক 
কেহ বা সঙ্গীনে বিদ্ধ, কেহ বা গোলায় ছিন্ন ভিন্ন দেহ 
হইয়া, ভীব*রূপে আহত হইয়া যন্ত্রণা পাইতেছে, 
হাজার হাজার নারী বিধবা হইতেছে, হাঞ্জার হাজার 
মাতা পুত্ৰহারা হইতেছেন, হাজার হাঞ্জার বাঁলক- 


বালিকা অনাথ হইতেছে, হাজার হাঞ্জার স্ত্রীলোকের . 


উপর পাশবিক অত্যাচার হইতেছে । যে-সব দেশে 


বিবিধ প্রসঙ্গ--যুদ্ধের বৈধতা 
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‘যুদ্ধ হইতেছে, তথাকার শস্তক্ষেত্র-সকল বিধ্বস্ত হইতেছে, 


ঘরবাড়ী ভস্মীভূত ও ধূলিসাৎ হইতেছে, লক্ষ “লক্ষ লোক 
নিরাশ্রয় হইয়া অনাহারে অতি- কষ্টে দ্বিন যাপন 
করিতেছে। - . - eS 

যাহারা বাজ্যবিস্তার করিবার জন্ত, বাণিজ্য বৃদ্ধির 
জন্য, যোদ্ধা বলিয়া যশ লাভ করিবার জন্য, অন্ঠজাতির 
দেশ আক্রমণ করে, তাঁহার! অতি হছুরাসত্ব। ৷, তাঁহাদের 
পরাজয় কামনা সহজেই মনে আসে। 'জার্মেনী এইসব 
দোঁষে দোষী । অতএব জার্মেনীর পরাজয় হইলে ন্যায়ের 
পক্ষে ধাহারা তাহার! সকলেই সন্তুষ্ট হইবেন। 

শত্রুর আক্রমণ হইতে স্বদেশরক্ষার জন্ যুদ্ধ কর! 
বৈধ। ফ্ৰান্স ও বেল্জিয়মের যুদ্ধ কর! ভিন্ন উপায় ছিল 
না। ফ্রান্স ও বেল্জিয়মকে কেহ দোষ দিতে পারে না। 
ক্ষুদ্র বা অন্নবল কোন জাতির উপর চড়াও করিয়া 
কেহ তাহাদের দেশ আক্রমণ করিলে, তাহাদের স্বাঁধী- 
নতা-রক্ষা কাৰ্য্যে সাহায্য কর! কর্তব্য ।. ইংলণ্ড বেল- 
জিয়মের এইরূপ সাহায্য করায় ইংলগ্ডের ফুদ্ধকেও 
্টায়যুদ্ধ বলা যাইতে পারে। অবশ্য ইহাতে ইংলগ্ডের 
স্বার্থও আছে। কিন্তু তাহ! অধর্মমূলক স্বার্থ নহে। এখানে 
মনে রাখা উচিত বে ইটালী যখন অন্ায় করিয়া তুর- 
স্কের সহিত যুদ্ধ করিতেছিল, তখন কেহই তুরস্কের সাহায্য 
করে' নাই। এশিয়া ও আক্রিকার ছুর্বল দেশ ব! জাতিকে 
সাহায্য করা যে কর্তব্য, তাহা এপর্যন্ত ইউরোপের 
কোন জাতি কাধ্যতঃ স্বীকার করে নাই। কিন্তু একট! 
নিয়ম, সৰ্ব্বত্ৰ প্রতিপাপিত না হইলেও, যদি কোথাও 
প্রতিপালিত হয়, তাহাও ভাল। কারণ, তাহা হইলে 
উহা ক্রমশঃ সৰ্ব্বত্ৰ প্রতিগালিত হইবে, এইরূপ একটা 
আশা থাকে । যখন গ্রীস্‌ স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা করিয়াছিল, 
যখন' ইটালী স্বাধীন হইবার চেষ্টা করিয়াছিল, সেই 
সেই. সময়ে ইংলণ্ডের অনেক লোক গ্রীস্‌.ও ইটালীর 
সঙ্গে সহান্ভূতি দেখাইয়াছিল এবং তাহাদের সাহায্য 
করিয়াছিল ইহ! হইতেও কোন কোন অবস্থায় যুদ্ধের 
বৈধতা সব্বন্ধে সত্য লোকদের মত বুঝা যাঁইতেছে। 
“কিন্ত যে কারণেই যুদ্ধ হউক, উহাতে রক্তপাত. ও 
পৈশাচিক 'ব্যাপার সমতাবেই থাকে । অতএব, পৃথি- 
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নিমিত্ত অনেক মনীষী চেষ্টা করিতেছেন। প্রত্যেক দেশেই, 
মানুষে মানুষে ঝগড়া বিবাদ হইলে, যেমন তাহার 
মীমাংসার জন্ত আইন আদালত আছে, কেহ অপরাধ 
করিলে যেমন বিচার করিয়া তাহার দণ্ড দিবার ব্যবস্থা 
আছে, তেমনি দেশে দেশে বিবাদ বাধিলে তাহ! মিটাই- 
বার জন্য, একদেশ অন্যদেশের উপর অত্যাচার করিলে 
তাহার প্রতিবিধান করিবার নিমিত্ত যাহাতে অন্তর্জাতিক 
আইনআদালত থাকে; তাহার চেষ্টা অনেকদিন হইতে 
হইতেছে। হেগ সহরে ১৮৯৯ ও ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে, যুদ্ধ 
বন্ধ করিবার জন্য বা উহার অনিষ্টের হাস করিবার 
জন্ত, অন্তর্জীতিক পরামর্শসমিতি বসে | উহাতে জাতিতে 
জাতিতে বিবাদ'সালিসী দ্বারা মীমাংসা! করিবার সপক্ষে, 
স্থলযুদ্ধ ও জলযুদ্ধের নিয়ম নির্ধারণ ও বিধিবদ্ধকরণ 
এবং তৎ্সযুদ্ধয় অবন্তপালনীয় বলিয়! ধাধ্য করিবার 
সপক্ষে, এবং অস্ত্রশস্ত্র বন্দী, লুট, ৪ সন্বন্ধে,অনেক 
প্রস্তাব ধার্য্য হয়। 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারস্ত হইতে প্রায় ৫০টি- অন্ত- 
তিক আদালতে ইংলণ্ড বাদীরূপে বা অন্যতম বিচারক- 
রূপে উপস্থিত হইয়াছেন। প্রায় ২০০ অন্তর্জাতিক 
মকন্দমা এইরূপ আদালতে বিনাযুদ্ধে বিচারিত হইয়! 
নিষ্পত্তি হইয়াছে। ইহ! হইতে আশা হয় যে কালে, 
অন্ততঃ সভ্যলোকদের মধ্যে, যুদ্ধ সাধারণ নিয়মের 
বহিভূত হইয়া যাইবে। 

সুইডেনের রাসায়নিক নোবেল উইল করিয়া! যে 
টাকা রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা” হইতে ১৯০১ খৃষ্টাব্দ 
হইতে বিজ্ঞান, -সাঁহিত্য, ও পৃথিবীতে শান্তিরক্ষা বিষয়ে 
শ্রেষ্ঠতম প্রত্যেক কর্মীকে প্রা একলক্ষ বিশহাজার 
টাকা. পুরস্কার দেওয়ী হইতেছে তত্তি্ন ১৯১০ খৃষ্টাব্দ 
শ্রীযুক্ত এণ্ড, কার্নেগী' পৃথিবী হইতে 'যুদ্ধ উঠাইয়া দিবার 
জন্য তিনকোটির উপর টাকা দান করিয়াছেন। 

এরূপ আশা: কর! ছুরাঁশা নয় যে ভবিষাতে কোন 
জাতিকে স্বাধীন হইবার জন্যও ‘যুদ্ধ করিতে হইবে নাঁ। 
"১৯০৯ খৃষ্টাব্দে নরওয়ে বিনাযুদ্ধে স্বাধীন হইয়াছে। খুব 
সন্তব, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ বিনাযুদ্ধে স্বাধীন হইবে। 


i * Se 22; ভি: ৪ ১১7 
প্রবাসী-_আশ্বিন,-১৩২১ 
পাপা সির NSS AAA ASO NAA NANA OS তান, ৫৯৮৫৯ সিসি পপি ত 


বীতে যাহাতে যুদ্ধ না হয়, তাঁহার উপায় করিবার 


[ ১৪শ ভাগ, 5ম' খণ্ড 


হুচ্জেল্র একটি স্বামী কাশ । প্রাচীন- 
কাল হইতে যে-সব কারণে যুদ্ধ হইয়া আসিতেছে, তাহা 
ইতিহাসপাঠকেরা জানেন। আধুনিক সময়ে তাহার উপর 


~ 
Ld 


~ \ 


আর একটি বাড়িয়াছে। তাহ! দ্রব্যনির্শ্বাণে ও ব্য 


বা বাম্পীর কল দ্বার। নানাবিধ দ্রব্য নির্শ্মাণের কল 


চালিত হওয়ায়, উ-সব কলে অতি অল্পসংখ্যক মানুষের 


পরিশ্রমে রাশি রাশি জিনিষ প্রস্তুত হওয়ায়, এবং রাসায়- 
নিক উপায়ে বহু স্বাভাবিক পদার্থের কৃত্রিম নকল প্রস্তুত 
হওয়ায়, এখন পাশ্চাত্য সভ্যদেশসকলে ও জাপানে বড় 
বড় কারখানায় এত :বেশী জিনিষ উৎপন্ন হইতেছে, 


‘বৈ, উৎপাদনের দেশে তৎসযুদরয়ের কাটতি হওয়া অস- 


স্তব। অথচ জিনিষ ‘যত উৎপাদন হয়, সমন্তই “বিক্রী 


সরবরাহে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কিয়ার প্রয়োগ । ্রামএঞ্জিন ' 


না হইলে, কারখানায় যত মূলধন খাটান ' হইয়াছে 


তাহার সুদ গোষাইয়া লাভ হয় না! বদি বল যে কম 
মূলধন খাটাইয়| কম "জিনিষ উৎপন্ন করিলেই হয়! কিন্ত 
কম মুলধনে অনেক জিনিষের কারখান| হয়ই'না ; 'য়দনিই 
বা কোন কোন জিনিষের হয়, তাহা হইলে উহা লাভ- 


জনক হয় না, প্রতিষোগিতাঁয় বড় বড় কারখানার সঙ্ষে . 


আঁটিয়া' উঠিতে পারে না, সুতরাং উঠিয়া যায়। তা. 


ছাড়া, মূলধনী. যাহারা, ' ছোট কারখানার অল্পলাতে 
তাহাদের অর্থের লালসা তৃপ্ত হয় না। 


বড় বড় কারখানার উৎপন্ন জিনিষ বিক্রী করিতে ' 


হইলে উৎপাদনের: দেশের মধ্যেই বাণিজ্যকে' আবদ্ধ 
রাখা চলে না, বিদেশে কাঁটতির চেষ্টা - দেখিতে হয়। 
কিন্তু -যে-সব ' দেশের লোকে “বৈজ্ঞানিক . উপায়ে , কল- 
কারখানি! প্রতিষ্ঠা করির! .চাঁলাইতেছে, তথায় ত বেশী 
কাট্তির সম্ভাবন! নাই । এই জন্য '। যে-সৃকল দেশে 
এরূপ আধুনিক ধরণের “কল. কারধাঁনা নাই» সেখানে, 
অর্থাৎ প্রধানতঃ -এশিয়1,"ও আফ্রিকা মহাদেশে, বিক্রীর 
চেষ্টা দেখিতে 'হয়।' 
অংশ উৎপাদক. দেশবিশেষের অধীন, সেই-সব অংশেই 
জিনিষ বিক্রীর - বেশী সুবিধা ; কারণ এসকল অংশ শাক 
ওঁ উৎপাদক দেশের -জিনিষের উপর-স্তক্ক -বসাইয়া রা 
অন্ত কোন উপারে উহার আমদানী কমাইতে পারে 


এই-সকল মহাদেশের যে. যে. 


EAS 
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নাঁ। গ্রাচ্য দেশসকল জয়. করিবার চেষ্টার ইহা একটি 
প্রধান-কারণ। এই হেতু নান! পণ্যদ্রব্যোৎপাদক পাশ্চাত্য 
। দেশসকলের মধ্যে এশিয়া. ও আফ্রিকার দেশসকল 
উাগাভাগি করিয়া লইবার জন্য একটা ' খুব রেষারেষিও 
আছে। এই রেষারেষির অন্ঠ যুদ্ধসম্ভাবন! প্রায়ই থাকে। 
বর্তমান যুদ্ধের যূুলেও এই রেষারেষি আছে। জার্মে- 
নীতে কলকারখানার খুব উন্নতি ও সংখ্যারৃদ্ধি হইয়াছে, 
পণ্যদ্রব্য উৎপাদনে বিবিধ রাসায়নিক ও অপর বৈজ্ঞা- 
নিক প্রণালীর আবিক্িয়া ভ্রুতবেগে চলিতেছে, অথচ 
ইংলণ্ডের মত এশিয়ায় 'ও আফ্রিকায় তাহার এতবড় 
“সাম্রাজ্য নাই! কাজেকাজেই জার্মেনীকে ইংলণ্ডের হিংসা 
করিতে হয়। 
শ্শুস্াান যুদ্ধের আনল ক্কোন 
1৫ কানন কালণ।। ইউরোপের মানচিত্রের দিকে দৃষ্টি- 
'পাত করিলে দেখা যায় যে জার্মেনীর সমুদ্রেপকৃল ইংলণ্ডের 
বা ফ্রান্সের মত বহুবিস্তৃত নহে। অথচ বাণিজ্যবিস্তারের 
জন্য মহাসাগরে জাহাজের সাঁহায্যে যাতায়াত একান্ত 
আবশ্যক এনং তাহার জন্য সমুদ্রের উপকূলে অনেক 
/বন্বর থাকা প্রয়োজন! জার্মেনীর সমুদ্রতটের অধি- 
'প্কাংশ বাল্টিক সাগরের কুলে। তথাকার বন্দর দিয়া 
বাহির হইতে হইলে রুশিয়া, সুইডেন, নরওয়ে ও-ডেন- 
মার্কের পার্ববর্তা স্থানসকল দিয়া যাতায়াত করিতে 
হয়, এবং অনেক ছোট ছোট দ্বীপ ও প্রণালী 'থাকায় 
উহাদের ' সমীপবর্তী এই-সকল সমুদ্রপথ বেশ 
সরল ও নিরাপদ নহে। পক্ষান্তরে জার্মেনী যদি বেল- 
জিয়াম ও হল্যাগ্ড দখল করিতে পারে, তাহা হইলে 
অতি সুন্দর সুন্দর বন্দর তাহার “হস্তগত হয়, 
এবং ইংলণ্ডের সঙ্গে বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতা, এমন 
কি যুদ্ধ করিবার পর্য্যন্ত স্থবিধা হয়। এই হেতু বেল্‌- 
" জিয়াম ও হল্যাণ্ডের প্রতি লোভ জার্সেলীর অনেক দিন 
হইতেই আছে। যুদ্ধের: প্রারস্তে যখন জার্মেনী বেল- 
জিয়ামকে বলিয়াছিল, “তোমাদের দেশের ভিতর “দিয়া 
আমাদিগকে - ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য সৈন্য লইয়! 
যাইতে-দাও ? যুদ্ধান্তে আমরা . তোমাদের দেশ, দখল 
করির। থাকিব না, তোমাদের স্বাধীনতা লুপ্ত হইবে 


‘দিতে হইল। 
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না, তোমাদের দেশ তোমার্িগকেই ফিরাইয়া দিয় 
চলিয়া আসিব” ; তখন বেলনিয়াম এই কারণেই তাহার 
লোভী প্রবল প্রতিবেশীকে বিশ্বাস করিতে পারে নাই।: 

১৮৭০-৭১ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্স ও জার্মেনীতে যে যুদ্ধ হইয়া- 
ছিল, তাহাতে ফ্রান্স পরাজিত হওয়ায়, জার্মেনী ফ্রান্সের 


.এল্সাঁস, এবং লোরেনের পূর্বব অংশ কাড়িয়া লয় এরং 


যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ তিনশত কোটি টাকা ফ্রান্সের 
নিকট আদায় করে ' এই ছুই দেশের স্থারী অসপ্তাবের 
ইহাও একটি গুরুতর কারণ । . 

. জ্ঞাপান ক্রেন জার্মেন্ীলল সহিত 
লড়িতেছে। জাপান ও ইংলণ্ডের সঙ্গে সন্ধির 
এই এক উদ্দেশ্ত লিখিত আছে থে পূর্ববএশিয়ায় ও 
ভারতবর্ষে শান্তিরক্ষা করিতে হইবে, এবং ওঁ এ অংশে 
ইংলণ্ড ও জাপানের স্বার্থ রক্ষা করিতে হইবে । তদন্ুসারে 
জাপান জার্জেনীর সহিত লড়াই করিতেছে । কিন্তু এই 
উভয় দেশের মধ্যে সংগ্রামের ইহাই একমাত্র কারণ 
নহে। ইহা ছাড়াও ছুই গুরুতর কারণ আছে। 

প্রথম কারণ রাষ্ট্রনৈতিক। চীন ও'জাপানের মধ্যে 
লড়াই যখন ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে শিমোনোসেকীর্‌ সন্ধি দ্বারা 
শেষ হয়, তখন সন্ধির সর্ভ অনুসারে চীন জাপানকে . 
৭৫ কোটি টাকা, চীনের কোন কোন অংশ এবং চীনের 
অধীন কতকগুলি দ্বীপ প্রদান করে এবং. বাণিজ্যাদি 
স্থন্ধে কতকগুলি সুবিধা দেয় । সন্ধির সর্তগুলি প্রকা- 
শিত হইবামাত্র কুশিয়া জার্মেনী ও ফ্রান্স একসঙ্গে 
জাপানকে এক পত্র লিখিয়া জানাইল যে জাপান চীনের 
কোন অংশ দখল করিয়া থাকিলে শান্তি রক্ষা করা 
ভার হইবে। অগত্যা, এত অর্থব্যয় ও রক্তপাত করিয়! 
জাপান চীনের. যে যে অংশ পাইয়াছিল, তাহ! ছাঁড়িয়। 
কিন্ত মনে মনে তাহার বড় রাগ হইল। 
বাগ হইল বিশেষ করিয়া জার্মেনীর উপর! জাপান বুঝিল 
থে চীন ও রুশিয়ার সাম্রাজ্যের সীমারেখ! অনেকদুর 
পর্য্যন্ত 'এক। সুতরাং জাপানীদের মত বণকুশল ও উন্নতি- 
শীল জাতিকে চীনসাআাঙ্গো একটুও পা রাখিবার যায়গা 
দেওয়া রুশিয়ার স্বার্থের বিরোধী । জাপান ইহাও 
বুঝিল যে ফ্রান্স কুশিয়ার বন্ধু; সুতরাং তাঁহার, পক্ষে 
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রুশিয়ার মতে সায় দেওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু জার্সেনীর 
ত তখন চীনের কোন অংশে কোনই স্বার্থ ছিল না, এবং 
যুখে সে জাপানের খুব বন্ধু বলিয়াই পরিচয় দিত। 
এ অবস্থায় জাপানের রাগ হইবারই কথা। . পরে জানা 


গিয়াছিল যে জান্মেনীর সম্রাটের খুব “পীতাতঙ্ক” (fear 


of the yellow Peril) আছে। তাহার ভয় যে কোন্‌ 
দিন হঠাৎ লক্ষ লক্ষ পীতকায় মনুষ্য পাশ্চাত্য মহাদেশে 
অভিযান করিয়া সমস্ত ইউরোপ তোলপাড় করিয়া 
ফেলিবে। সেই ভয়ে সম্রাট মহোদয় জাপানকে চীনে 
দখল দিতে চাঁন নাই_-পাছে সে চীনের অগণ্য লোককে 
আধুনিক রণকৌশলে নিপুণ করিয়া তুলিয়া! একটা অনৰ্থ 
বাধাইবার সুযোগ পায়। 

যাহা হউক, ইউরোপীয় তিন দেশের মহাত্বারা ত 
জাপানকে চীনে একটুও জায়গা লইতে দিলেন না। 
কিন্তু অবিলম্বেই প্রত্যেকে চীনে ভাগ বপাইতে লাগিলেন । 
জার্ন্মেনী ১৮৯৭ সানে কিয়াউচাউ উপসাগবের সমীপবর্তীঁ 
অনেকটা! জায়গ! ৯৯ বৎসরের জন্য ইজারা লইল; কিন্তু 
সর্ভ রহিল. যে উহাতে সে সম্পূর্ণ প্রভৃত্ব করিতে এবং 
দুর্গ নির্নাণাদ্ি করিতে পারিবে । ইহার . মানে যে 
প্রকারান্তরে স্থারী ভাবে দখল, তাহা সহঞ্জেই বুঝা যায়। 
এখন এই কিয়াউচাউ জাপান কাড়িয়া৷ লইয়! পরে চীনের 
হাতে দিতে চাহিতেছে। সত্য সত্য দিবে কিনা, বল! 
যায় না। কারণ প্রবল পক্ষ একবার কিছু একটা করায়ত্ত 
করিতে পারিলে আপন! হইতে ফিরিয়া দিতে চায় না। 

ইংলণ্ড অপর তিন ইউরোপীয় জাতির ষড়যন্ত্রের মধ্যে 
ছিল না, কিন্তু তাহারও চীনের কিঞ্চিৎ জায়গা! দখল 
করিবার স্থযোগ ঘটিয়াছিল। 

বর্তমান যুদ্ধে রুশিয়! ও ফ্রান্স, জাপানের বন্ধু ইংলণ্ডের 
মিত্র দেশ। জাপান তাহাদের সঙ্গে বিবাদ বাঁধাইবে 
না। জার্দেনীর শত্রুতার প্রতিশোধ লইবে। 

দ্বিতীয় কারণ বাণিজ্যিক । আমরা পূর্বে বলিয়াছি, 
পাশ্চাত্য অনেক দেশের মত আজকাল জাপানেও নান! 
পণ্যদ্রব্য সস্তা দরে . ও প্রচুর পরিমাণে উৎপাঁদিত 
হইতেছে। তাহার কাটতির যায়গা চাঁই। জাপান 
মনে করে, জাপানের বিদেশী বাণিজ্যের বিস্তৃতি ভবিষ্যতে 


প্রবাসী আখিন, = ১৩২১ 


NS NANOS ANA NARA NI NII NE NANA NAA NAN NO NE OS NE ANA NA ANA A NANA NIN NA NA NA NANA NI ১ ৯ 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


চীন ও তারতবর্ষেই হইবে; কারণ ও ছুই. দেশের 
লোকের! সর্বদাই এরূপ সস্তা সব জিনিষ চায়,-যেরূপ 


জিনিসের বেশী কাটতি কোন পাশ্চাত্য দেশে” হইতে, " 


গারে না, এবং যেরূপ জিনিষ.কোন পাশ্চাত্য ঘা 
উৎপাদন করিয়া! ওরপ সপ্ত দরে চীন বা ভারতবর্মে 
বিক্রী করিতে পারে না॥* * 

জাপানীর] মনে করে এবং ইহা সত্যও ডে যে 
ভারতবর্ষে বাণিজ্যে জার্ন্মেনরাই তাহাদের প্রবলতম 
প্রতিদ্বন্থী। জার্ধেনরা ভারতবর্ষের লোকদের রুচিটি ', 
বেশ ভাল করিয়া জানিবার চেষ্টা করে; এবং সেই. রুচি“ 
মাফিক জিনিষ জোগায়। জাপানীর মনে. করে; 
তাহাদেরও এইরূপ করা, আবশ্যক হইবে 11 

এখন লড়াই উপস্থিত হওয়ায় আর নৃতন.করিয়া বাজারে 
জার্মেন জিনিষের আমদানী হইতেছে না।. 


জোগাইতে এখন আছে কেবল জাপান। ই্টেটস্ম্যান . 


কাগজে. এইরূপ সংবাদ বাহির হইয়াছে যে ইতিমধে;ই 
জাপানী জিনিষের আমদানী দ্বিগুণ হইয়াছে। যুদ্ধের 
সুযোগে জাপান যদি ভারতের বাজার বেশ করিয়া- দখল 
করিয়া বসিতে-পারে, এবং ইংলগকে সংগ্রামে সাহীধ্য 


করিয়! জার্স্মেনীর শক্তিকে একেবারে. পিষিয়। ফেক 


পারে, তাহ! .হইলে তাহার, প্রতিহিংসা চরিতার্থ ত হয়ই; 


অধিকন্ত ভারতে বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্বা আর কেহ না; 


থাকায়, তাহার অপর মনস্কামনাও পুর্ণ হয় । | 
জ্ঞাপান ভালতেল হিতৈন্নী নহে। 
আমর! পূর্বে একবার ভাল করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা 





# “The future-of Japan’s “foreign commerce fo 
doubt lies in 10019. and China, where there are im- 
mense populations constantly in demand of cheap 
manufactures, too cheap to find any great market 
in the West, and cheaper than Western goods, even 
of the same quality, cau be put down in India orf, 
China, by any other country.” The Japan Magazine. } 

1. Perhaps Japan’s most formidable competitors 
for the Indian market are the Germans, who are ex- 
tremely active in trying to create a market for their 
goods in the country.....:.the Germans cater carefully 
to Indian taste in such matters, and Japan will be 
obliged to make a closer study of.the field also.” 
22727 Magazine. 


সম্তা জিনিষ» : 
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৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 


করিয়াছিলাম যে জাপান ভারতের হিতৈষী নহে। তখন 
আমাদের লেখায় বেশী লোকে মন দেন নাই। এখন 
।আর একবার সেই-সব কথাই বলিতেছি। আমরা বলি, 
বিআরটি স্বদেশী জিনিয় পাও, ত ক্রয় কর। যদি 
তাহা না পাও, তাহ! হইলে মনে করিও না .যে জাপানী 
জিনিষ স্বদেশীরই কাঁছাকছি, অন্ততঃ মন্দর ভাল। তাহা 
কখনই নয়। জাপানী জিনিষও যা, অন্য যে-কোন 
বিদেশী জিনিষও ত!| জাপানী ঠিক অন্যান্য বিদেশীরই 
মত ভারতের ধন নিজের সিন্দুকে পুরিতে চায়। আমর! 
শিল্পে,বাণিজ্যে উন্নত হই, ইহা সে চায় না। প্রমাণ স্বরূপ 
“পূর্বের যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহাই উদ্ধত করিতেছি । 


জাপানী ও ম্বছেশী। স্বদেশী আন্দোলনের 
সময় অনেকে স্বদেশী জিনিষ ন! পাইলে আদর করিয়া জাপানী 
জিনিব কিনিতেন, এবং এখনও কিনেন। অনেকে স্বাদশী ও জাপানী 
জিনিষ প্রায় সমান আদরণীয় মনে করেল। কিন্তু ইহ! মহ! ভ্রম। 
শিল্প বাণিজ্য বিষয়ে জাপান মোটেই ‘আমাদের বন্ধু নহে, প্রবলতম 
প্রতিদ্বন্দী। কারণ, জাপান ভারতবর্ষে তাহার শিল্পজাত দ্রব্য ঘত 
সস্তায় দিতেছে, ইউরোপের কোন জাঁতিই তত সস্তায়, দিতে 
পারিতেছে না। সুতরাং জাপানের প্রতিযোগিতায় আমাদের দেশী 
শিল্পসমুহের অনিষ্ট ও বিনাশ যেমন হইবে, পাশ্চাত্য দেশ নকলের 
প্রতিযোগিতায় সেরূপ হইবে না। জাপান ম্যাগাজিন নামক মাসিক 
লেখা হইয়াছে যে জাপান, ভারতবর্ষের বাজারে ইতিমধ্যেই 
খ্রিয়াশলাই, কোন কোন কার্পাস বস্তু, কোন কোন রকমের কাঁচের 
জিনিষ প্রভৃতিতে ফ্রান্স, স্ইডেন, ইংলও, হল্যাও প্রভৃতি ইউরোপীয় 
দেশকে পরাস্ত করিয়াছে । ভারতের বাজারে জাপানের প্রবলতম 
প্রতিদন্দী জামেনী। তাহার কারণ জাযেনরা, ভারতবর্ষের 
লোকের! কিরণ জিনিষ চায়, তাহা দেশের নানা স্থানে থুরিয়া বেশ 
করিয়া জানিয়া লয়, এবং আমাদের কুচি অন্থবাধী জিনিষ জোগায়, 
এবং খুব সস্তা দরে দেয়। জাপান ম্যাগাজিন জাপানীদিগকেও 
এইরূপ করিতে পরানর্শ দিয়াছেন | জাপানীদের ধারণ। যে তাহারা 
ভারতধর্ষে যেরূপ সস্ত। দরে জিনিষ বিক্রয় করিতে পারিবে, আর 
কোনও দেশের লোকে সেরূপ পারিবে না ।* 

১৯০৮ ০৯ খৃষ্টাব্দে জাপান হইতে ভারতবর্ষে ২,১৪,৭০১০০* টাকার 
মাল আসিয়াছিল। পাঁচ বৎসরে এই আমদানী দ্রব্যের পরিমাণ 
বাড়িয়া ৪,৯৬;৬৭,০০০ টাঁকার অর্থাৎ প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে। 
জাঁপানীর! বৎসরে চার কোটি টাকার উপর জিনিষ ভারতবর্ষে 
এেচিতেছে। সহজ কথা নয়। জাপানের দৃবিশ্বাস যে আমরা 


#* The future of Japan’s foreign commerce no 
doubt lies in India and China, where there aré im- 
mense populations constantly in demand of cheap ma- 
nufactures, too cheap to find any great market in the 
west, cheaper than western goods, even of the same 
quality, can be put down°in India or China, by any 
other country.” 7! he Japan Magasile. 





বিবিধ প্রসঙ্গ জাপানী ও স্বদেশী 
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পরি সিল টিসি ER 
প্রতিযোগিতায় কোন মতেই তাহাদের সঙ্গে পারিয়া টঠিব না। আমা- 
দের অকর্মপ্যতা ও অপটুতায় যে জাগানীর। খুব আনন্দিত 
তাহা জাপান ম্যাগাজিনের ভাষা হইতেই বুঝা বাঁয়। “Japan 
does not appear to be in any fear that Indian manu- 
facturing industries will so far develop as to be able 
to meet the home demand. Neither in mechinical 
nor manual industry has India made the same progress 
that has marked the last few years. in Japan; and no 
doubt the increasing importation of cheaper Japanese 
and German goods will still further retard the growth 
of Indian industries. At least Japan has no fear of 
meeting successful rivals in Indian trade.” 
অর্থাৎ “জাপানের এরূপ কোনই আশঙ্ক! নাই যে শিল্পত্রব্য উৎপাদন 
জন্য প্রতিষ্টিত ভারতীয় কল কাঁরখানাদির এরপ শ্রীবৃদ্ধি হইবে, বে 


, তাহাদের দ্বারাই ভারতবর্ষের লোকদের বত জিনিষ দরকার, সমস্তই . 


সরবরাহ হইবে । কি হাতের কারিগরী দ্বারা শিল্পদ্রব্য নির্মাণে, 
কি কল কারখানা দ্বার! তদ্রপ দ্রব্য উৎপাদনে, গত কয় বৎসরে 
জাপান যেরূপ উন্নতি করিয়াছে, ভারতবর্ষ সেরূপ করিতে পারে 
নাই। এবং ইহা নিঃসন্দেহ যে সম্ভা জাপানী ও জামেন জিনিষের 
আমদীনীতে ভারতীয় শিল্প-সকলের উন্নতিতে আরও বাধা পড়িবে 
অন্ততঃ ভাঁরতব্ষায় বাণিজ্যে জাপানের সহিত প্রতিদ্বন্দিতা করিয়া 
কেহ সফলপ্রবত্ব হইতে পারিবে, জাপানের এরূপ কোন আশঙ্কা 
নাই।” অতএব ইহা আর ভাল করিয়া বুঝাইতে হইবে না বে 
জাপান আমাদের এমনই বন্ধু যে, বদি আমাদের শিল্পসমূহের 
শ্রীবৃদ্ধি হইত, তাহা হইলে, তাহা তাহার “আশঙ্কার” কারণ হইত; 
এবং সেই আশঙ্কা নাই বলিয়া জাপান আনন্দটা চাঁপিয়। রাখিতে 
গারিতেছে না ! জাঁপানীদের প্রতি,আমাদের বন্ধুভাব ও সহান্ভৃতির 
সুযোগে তাহার! কেমন আমাদের ক্ষতি করিবার সুবিধা পাইয়াছে 
জাপান য্যাগাজিন হইতে তাহারও প্রমাণ পাওয়া! যায়।. 
“There are other circumstances, too, which assist in 
brightening the future of Japan’s trade with India. 
The .people of India have a 2০০৫ deal of sympathy 
with the Japanese as a race and Japanese goods 
are popular and cheap.” 
অর্থাৎ-_“আারও কতকগুলি অবস্থা আছে, যাহাদের আন্বকুল্য 
ভারতবর্ষের সহিত জাপানের বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করিয়াছে। 
জাতি হিসাবে জাপানীদের সহিত ভারতবর্ষের লোকদের খুব 
সহানৃভূতি আছে, এবং লোকে জাপীনী জিনিষ খুব ভাল বাসে 
ও উহা খুব সন্তা।” 

জাপাঁনীরা জাহাজ ভাড়া দিয়া তুলা এদেশ হইতে লইয়া যায়। 
তাহা.হইতে জিনিষ প্রস্তুত করিয়া আবার জাহাজ ভাড়া দিয়! 
ভারতবর্ষে আনে । দুবার জাহাজ ভাড়া দিয়াও তাহার! ভারতের 
কাপান হইতে ভারতে প্রস্তুত স্থতী জিনিষের চেয়ে সম্ভাদরে নিজেদের 
জিনিষ বিক্রী করে। ভারতবর্ষ হইতে কাঁচা মাল লইয়া গিয়া 
তাহারা এইরূপ আরও কোন কোন জিনিষ ভারতবর্ষেই আনিয়া 
দেশী জিনিষের চেয়ে সম্তায় বেচে । ইহা কেমন করিয়া! হয়, তাহার 
অন্থসন্ধান দেশের লোকের ও গবর্ণষেন্টের কর! উচিত। জাপাশী- 
দের শিক্ষা, সামাজিক রীতিনীতি, পারিবারিক ব্যাবস্থা, জাতীয় 
চরিত্র, জাহাজ ভাড়া ইত্যাদি বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রভৃতি 
কি-কি কারণে জাগানীর1 আমাদের পরাস্ত. করিতে পারিতেছে; 


৬২৪, 


তাহ! অন্থসন্ধান করিবার জন্য শিল্পবাণিজ্যে বিচক্ষণ, পর্য্যবেক্ষণদক্ষ 
কয়েকজন ভারতবাসীর জাগান যাওয়া উচিত, এবং তাহাদের 
রিপোর্ট সমুদয় দেশভাবায় মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হওয়া উচিত। : 


হচ্ছে কাহার কি লাভ হইতেছে । 
বর্তমান যুদ্ধে রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থাচক্রে কোন কোন দেশের 
কোন কোন বিষয়ে লাভ হইতেছে। ভারতবর্ষে বাণিজ্য 
করিবার যে গ্রতিদন্দীবিহীন সুযোগ জাপান পাইয়াছে, 
পূর্বেই তাহার উল্লেখ করিয়াছি । তাহার পর 

প্রথমলাভ পোল্যাণ্ডের। ইউরোপে পোল্যাড বলিয়া 
এখন আর একটি স্বতন্ত্র, স্বাধীন দেশ নাই। বহু বৎসর 
হইল রুশিয়া, আষ্ট্রয় ও প্রশিয়ার মধ্যে এই দেশ ভাগা- 
ভাগি হইয়া গিয়াছে । পোলর৷ বুদ্ধিমান, স্বদেশপ্রিয়। 
এবং সাহসী যোদ্ধা; অথচ কেন যে. তাহার! স্বাধীনতা 
হারাইলঃ তাহার কারণ আলোচন। বর্তমান প্রসঙ্গে কর! 
চলে না। স্বাধীনতা হারাইবার পর হইতে তাহারা 
উৎপীড়িত হইতেছে । কুশিয়ার অধীন অংশে স্কুল কলেজে 
পোলিশ ভাষা ব্যবহৃত হইতে পারে না, শিক্ষা- 
দান রুশীয়'ভাঁষায় হয়! স্কুলকলেজে যত ছাত্র ভর্তি হইতে 
চায়, তাহার অর্দেকও যায়গা পায় না। প্রাইমারী ইস্কুলের 
সংখ্যা বৎসরের পর: বৎসর কমিয়! চলিতেছে । আফিস 
আদালতে রুণীয় ভাষা ব্যবহার করিতে সকলে বাধ্য। 
সরকারী অ।ফিস আদালত হইতে সমুদয় পোল কর্মচারীকে 
ক্রমশঃ তাড়ান হইয়াছে। পোলিশ সহরগুলিকে রুশিয়। 
মিউনিসিপাল স্বায়ত্তশাসন দেয় নাই? এবং রুশীয় প্রতিনিধি 
সভা “ডুমা”তে প্রতিনিধিনি্বাচনের নিয়ম এরূপ করা 
হইয়াছে যে পৌল্যাণ্ডে যে-সব রুশীয় বাস করে, পোলদের 
চেয়ে তাহাদেরই প্রতিনিধি বেশী সংখ্যায় নির্বাচিত 
হয়! জামে'নীর ভাগে পোল্যাণ্ডের যে অংশ পড়িয়াছে, 
সেখানেও পোলর1 উৎপীড়িত হ্য়। সেখানকার জমী 
যাহাতে পোলদের ' হাত হইতে .জার্মেনদের হাতে আসে 
তজ্জন্ত আইন কর! হইয়াছে, এবং পোলদের জমী কিনিয়া 
লইবার জন্যও কয়েকজন কমিশনার নিযুক্ত হইয়াছে। 
এই.আইন এরূপ কড়া যে পোলদ্িগকে নিজের জমীর 
উপর ঘরবাড়ী নির্মাণ. করিতেও দেওয়া হয় না। এই 
অন্তায় আইনকে ফাকি দ্বিবার জন্য অনেক পোল বেল- 
গাড়ীর মত চাঁকাযুক্ত বড় বড় গাড়ীতে বাস করে ।-কিন্ত 


প্রবাসী-_আখ্িন, ১৩২১: -.. 
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তাহাতেও রক্ষা:নাই ৷ তাহাতে তাহাদের সাঁজা হয়। এব- 
দ্বিধ নানা অত্যাচারেও পোলদের জাতীয় ভাব নিবিয়া যায় _ 
নাই। তাহাদের সাহিত্য সজীব ও সতেজ আছে। ১৯০৫২? 
খৃষ্টাব্দে তাহাদের উপন্যাসিক শেন্‌ক্যেভিচ 171 . 
সাহিত্যের নোবে' পুরস্কার প্রাপ্তহন। ইহার লিখিত ' 
“কে ভাঁভিস” (04০ ৮৪015?) নামক উপন্তাস 
অনেকে বায়োস্কোপে দেখিয়াছেন। .. | 
এই পোলদিগকে কশিয়ার সম্রাট স্বায়ত্তশাসন রায় 
10019) অঙ্গীকার করিন্রাছেন।. কেবল নিগের পোল +, 
প্রঙ্জার্দিগকেই যে এই অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাহা নয়, ০ 
প্রশিয়! ও অষ্ট্রিার পোল প্রজ।দিগকেও বলিয়াছেন, যে, - 
তোমরাও তোমাদের রুশিয়ান্থ ভ্রাতৃগণের সঙ্গে যোগ 
দিয়া এক অখণ্ড স্বশীসক পোল্যাণ্ডে বাস কর ইহা 
যদি একটা কেবলমাত্র কুটর।জনীতির চাল না হয়, তাহা” এ 
হইলে পোলদের বাস্তবিকই খুব লাভ হইল। রর 
দ্বিতীয় লাভ কুশিয়ার ইহুদীদিগের। সম্রাট ছুই . 
শতের' উপর ইহুদীকে সেনাচালক (military officer) * 
পদে নিযুক্ত করিয়াছেন। ইহুদীরা! পূর্বে এরূপ কাজ 
পাইত না! ১. 
তৃতীয় লাভ ফরাসীদের এজ! আননীরিয়বিখেক1) 
অতীতকাঁলে ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা, সর্বত্রই শ্বেত 
কাধ সৈন্যদের সঙ্গে অশ্বেতরা যুদ্ধ করিয়াছে । কখন শ্বেত 
কখন বা অশ্বেত জিতিয়াছে বা হাঁরিয়াছে ।-শ্বেতকাঁয়দের 
সঙ্গে অশ্বেতরা যুদ্ধ করিবার যোগ্যই নহে, তাহাদের 
এরূপ নিকুষ্টতাঁ কোন যুগে কোন দেশেই সপ্রমাণ হয় 
নাই। কিন্তু অধুনা এইরূপ যেন একট! দস্তর দাড়াইতে- 
ছিল, যে, যখন শ্বেত, শ্বেতে যুদ্ধ হইবে, তখন কৌন পক্ষ 
অশ্বেত সৈন্যের সাহায্য লইয়া যুদ্ধ করিতে পারিবে না। 
কিন্তু গত বুয়ার যুদ্ধে ইংরেজকে পরোক্ষভাবে এই প্রথার 
বিরুদ্ধে যাইতে হইয়াছিল। প্র যুদ্ধে ভারতীয় সিপাইরা ১, 
আফ্রিকায় যুদ্ধ করে নাই বটে, কিন্তু পাহারা দিয়াছিল। 
তাহাও ঘুদ্ধেরই-একটা অঙ্গ | কারণ কেহ সান্ত্রীর কাজ না 
করিলে যুদ্ধ চলিবে কেমন করিয়া ? যাহ! হউক, তখনও 
ভারতীয় সিপাহীর নিকট হুইতে ইহার বেশী সাহায্য ইংরে- 
হের লওয়া দরকার হয় নাই। বর্তমান যুদ্ধে ফ্রান্স দেখিয়াছে 


৬ষ্ঠ সংখ্যা]. . 





যে, তাহার সৈগসংখ্যা জার্ষেনীর সমান 'ন্য় ; এবং ফ্রান্সের 
জন্মের হারও কম বলিয়া লোকসংখ্যা বাঁড়িতেছে না কিন্ত 
= দেশরক্ষা কর! তচাই' এ দ্বিকে আফ্রিকার লোকেরা 
যুদ্ধ করে ভাল-; ইউরোপীয়র! যে তাহাদিগকে হারাইয়] 
উর সে কেবল উৎ্কৃষ্টতর .ও অধিকসংখাক অস্ত্রশস্ত্র 
জোরে | তঙ্জন্য ফ্রান্স দরকার বুঝিয়া জাতিগত. অবজ্ঞ দ্বেষ 
ও কুসংস্কার বঙ্জন করিয়।- আফ্রিকার সৈন্য ও ফরাশী সৈন্য 
উভয়কেই একই যুদ্ধক্ষেত্রে নিযুক্ত করিতেছে! আলজী- 
রিয় সৈন্তের! খুব ভালই লড়িতেছে। ' 
চতুর্থ লাভ ভারতবাসীদের। দ্ধ জিনিষটা আমর! 
«কটা সুসভ্য ব্যাপার মনে করি না, উহা! গছন্দও করি না। 
তথাপি ভারতবাদীদের লাভ এই জন্য বলিতেছি, যে, 
৮ফরাশীদের দেখাদেখি, এবং আঁবগ্তক হওয়ায়, বৃটিশ 
'গবর্ণমেন্ট ভারতীয় সিপাহীদিগকে ইংরেজ সৈন্যের সঙ্গ 
একই যুদ্ধক্ষেত্রে শক্রুপক্ষীয় ইউরোপীয় 'শ্বেতকায় সৈন্যদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে লইয়। যাওয়ায় ইহ! স্পষ্টই স্বীকৃত 
. *ইহইতেছে যে কাল! সিপাহী গোরা সৈন্যের সমকক্ষ । 
তাঁহারা যে নিকৃষ্ট নয়, এ বিশ্বাস আমাদের বরাবরই 
ছিল; কিন্তু ইহা ইতিপূৰ্বে রাজপক্ষ হইতে এরূপ তাবে 
স্বীকৃত হয় নাই। 






তাহাদের লোকক্ষয় ধনক্ষয় হইতেছে, বাণিজ্যের ক্ষতি 
হইতেছে, স্ত্রীলোক শিশু বৃদ্ধের উপর পৈশাচিক অত্যা- 
৮ চার হইতেছে। মান্থুষের ক্রমোননতির পরিবর্তে মানুষের 
“মধ্যে যে পণ্ড নিদ্রিত আছে, তাহা জাগিয় উঠিয়া মানু- 
যের বর্বর অবস্থা আবার আনিয়া দরিতেছে। কারণ 
যাহারা স্বদেশের বা অন্যদেশের বৃক্ষ, প্রভৃতি কোন 
স্যায়স্গত কারণে যুদ্ধ করে, তাহারাও লড়াইয়ের সময় 
আতর গোলাপঞ্জল দিয়া মৈত্রীর সহিত লড়ে না, বাঘের 
মত হিংস্র ভাব লইয়াই লড়ে । 
যে-সকল দেশে যুদ্ধ হইতেছে না, তাহাদেরও বাণি- 
জ্যের ক্ষতি হওয়ায় লোকের কষ্ট হইতেছে । সেখানেও 
মানুষের মন. যাহাতে কল্যাণ হয়ঃ যাহাতে মানুষ সাত্বিক 
আনন্দ পাইতে পারে, এরূপ প্রসঙ্গ ও চেষ্টা হইতে নিবৃত্ত 
হইয়া কেবল কাটাকাটি মারামারির সংবাদের জন্য 
/ উৎন্থুক হইয়াছে, এবং তাহারই আলোচন! করিতেছে । 
é ভাঁরতবর্ষে রাজপুরুবেরা, দেশবাসীর! যাহ! কল্যাণ- 
কর মনে করে, সেরূপ কাজে হাত দিতে ও টাকা খরচ 
করিতে চান ন! বা বিলম্ব করেন; এখন যুদ্ধ চলিতেছে 
বলিয়া, শিক্ষাবিস্তার, স্বাস্থোর উন্নতি, তত্র. জন্য টাকা 
খরচ ন! হইবারই সম্ভাবন]। 
চ আমর! কাচা মাল হইতে জিনিষ প্রস্তুত ' করিয়া 
বিক্রীর জন্য বিদেশে বড় একট! পাঠাইতে পারি না; 


“বিবিধ প্রসঙগ-_বামাদের সুযোগ 





ভুদ্দে ক্ষতি ৷ যে-সকল দেশে যুদ্ধ হইতেছে 
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অধিকাংশ স্থলে কেবল কীচা মালই পাঠাই । কিন্তু কাঁচ! 
মালও পূর্বের মত রপ্তানী হইতেছে না। যেমন 
ধরুন, পাট। পূর্ব ও মধ্যবঙ্গের চাষারা অনেক স্থলে 
ধানের চাষ ছাড়িয়া পাটের চাষ ধরিয়াছে ; তত্তিন্ন 
আগে হইতে পাটের চাষত ছিলই । যুদ্ধের জন্য 
পাটের কলাটটৃতি খুব কমিয়! গিয়াছে। কাহারও কাহারও 
মোটেই বিক্রী নাই, কেহ বা! মাটির দরে পাট ছাড়িয়! 
দিতে বাধ্য হইতেছে। এইরূপে অনেক জেলায় সাধারণ 
লোকদের মধ্যে 'অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে! সতা বটে 
প্রবর্ণমেণ্ট এইরূপ একটি সাকুলার দিয়াছেন যে শীঘ্রই 
পাটের দ্র বাড়িতে পারে | এখন পাঠ বিক্রী না, করিয়া 
পরে করিলে চাষাঁদিগের. লোকসান হইবে ন! বটে, 
কিন্তু ততদিন অপেক্ষা করিবার মত সঙ্গতি বেশী লোঁকের 
নাই। 

পাধারণ লোকদের আয়ের পথ. বন্ধ হইলে অন্ত 
সকলেরও আয় কমিয়া যায়। কারণ, . যাহারা..খাটিয়। 
খায়, তাহাদেরই টাকা লইয়া অপরের! বড়মান্সুষ ৷ 

আমাদের স্ুুন্বোগ । যুদ্ধ ঘটায় কেবল একটি 
বিষয়ে আমাদের স্থযোগ হইয়াছে । জার্মেন ও অন্তান্ত 
পাশ্চাত্য কোন কোন বিদেশী মালের আমদানী বন্ধ 
হওয়ায় বা কমিয় যাওয়ায়, আমর! যদি সেই-সকল জিনিষ 
প্রস্তুত করিতে পারি, তাহা৷.হইলে আমাদের অভাব দুর ত 
হয়ই, অধিকন্ত দেশী কোন কোন শিল্প সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার 
সম্ভাবনা হয । এ পথে কিন্তু যে-সকল বিদ্ব আছে, তাহা 
ভুলিলে চলিবে না । আজকাল বেশী মুলধন ব্যতীত 
শিল্প দ্রব্য প্রস্তুত করিয়! প্রতিযোগিতায় দাড়ান দুঃসাধ্য । 
এত মূলধন শী সংগ্রহ করা৷ কঠিন। মূলধন, সংগৃহীত 
হইলেও, কারখানার জন্য কল চাই । এই-সব ক্ল 
বিদেশ হইতে আনাইতে হয়। শাস্তির সময়েও কল 
আনাইতে দেরী হয়, এখন ত নারে! দেরী হইবে । তাহার 
পর, শুধু মূলধন এবং কণ হইলেও হইবে না, কল চালাই- 
বার গৃহ নিশ্নাণ করিলেও হইবে না, শিল্প. দ্রর্য নির্শ্মাণে 
সুদক্ষ লাক চাই। দেশী লোক যদি পাওয়া যায়, ভাল, 
নতুবা বিদেশী নিযুক্ত করিতে হইবে। বিশেষজ্ঞ দেশী 
লোক থাকিলে তাহাদিগকে নিযুক্ত করিতে বাধা নাই। 
ন! থাকিলে বিদেশে পাঠাইয়ী শিখাইয়। আনাইতে টাকা! 
চাই, সময়ও চাই। বিদেশে শিক্ষিত কোন কোন শিল্পজ্ঞ 
ভারতবাসী. বেকার বসিয়া থাকায় এ বিষয়ে যুবকদের 
উৎসাহ কিছু কমিয়াছে। এ অবস্থায় যদ্দি বা কাহারও 
টাক? খরচ করিয়া কাহাকেও বিদেশে শিল্প শিখিতে 
পাঠাইতে উৎসাহ থাকে, এবং শিখিতে যাইবার লোকও 
পাওয়া যায়, তাহা হইলেও তাহার ফিরিয়া! আসিতে বিলম্ব 
হইবে ৷ বিদেশী লোক রাখিতে হইলে, তাহার! এরূপ 
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দেশের লোকই হইবে, যেখানে যে-শিল্পের জন্য লোক 
দরকার তাহার উন্নতি হুইয়াছে। সে-রকম দেশের 
লোকের! ভারতে প্র শিল্পজাত দ্রব্য বেচিয়া অর্থলাভ 
করে। তথাকার মানুষে আমাদের কলকারখানার 
উন্নতি করিয়! দিবে কি ন! সন্দেহস্থল.। 
- সমুদয় অবস্থা বিবেচনা! করিয়া আমাদের মনে হয় 
যে স্বদেশী আন্দোলনের. সময় যেসকল কারখানা প্রতি- 
চিত হইয়া কোনও কারণে পরে বন্ধ হইয়! যার, সেই- 
গুলি আবার চালাইবার চেষ্টা প্রথমে করা হউক। কি 
কারণে বন্ধ হইয়াছিল, তাহা ধীরভাবে স্থির. করিয়। 
তাহার প্রতিকার করা আবগ্তক। যদি জার্মেনী অষ্টুয়। 
প্রভৃতি দেশের সম্ভ1 মালের প্রতিযোগিতায় বন্ধ হইয়া 
থাকে, তাহা হইলে এখন খুব সুযোগ বলিতে হইবে৷ 
কিন্ত মনে রাখিতে হইবে, যে ব্যবসা হইতে জার্মেন 
অষ্টিয়ান্‌ সবিয়া গিয়াছে, সেখানে ইতিমধোই জাপানীর 
আবির্ভাব হইতেছে। অতএব দেরী-করিলে চলিবে ন!। 
যদি যথেষ্ট মূলধনের অভাবে বন্ধ হইয়া থাকে, তাহা 
হইলে পুনরায় মুলধন সংগ্রহ করিতে হইবে। যদ্দি 
কারখানা-সংস্থষ্ট কোন ব্যক্তির অকর্মণ্যতায় কাজ নষ্ট 
হইয়া থাকে, তাহ! হইলে সেরূপ লোককে আর স্থান 
দিলে চলিবে না। যদি প্রতারণায় কারবার মাটি হইয়া 
থাকে, তাহা হইলে প্রবঞ্চকদিগকে দূর করিতে 
হইবে। 

আরও একটি কারণে কোন কোন কারখানার বিশেষ 
অস্থবিধা হইয়াছে, ঘামরা তাহা ভূক্তভোগীর নিকট 
অবগত হইয়াছি। অধিকাংশ খুচরা, বিক্রীর দোকানে 
দেশী বিদেশী ছুই রকম জিনিষই থাকে। অনেক দোকান- 
দার দেশী জিনিষ ধারে লয়, কিন্তু জিনিষ সমস্ত বিক্রী 
হইয়! গেলেও দেশী কারখানার মালিকের খণ যথাসময়ে 
শোধ করে না; দেশীদ্রব্যের বিক্রয়লন্ধ টাক! দ্বার! 
বিদেশী দ্রব্যের পাইকারের খণ ঠিক্‌ সময়ে শোধ করে। 
অর্থাৎ দেশী জিনিষ বিক্রী করিয়! যে টাকা পায়, তাহা 
বিদেশী জিনিষের কারবারে পুনঃপুনঃ খাটায়। এ অবস্থায় 
দেশী জিনিষের উৎপাদককে অর্থাভাবে অসুবিধায় পড়িতে 
হয়। সুতরাং কারখানায় দেশী জিনিষ উৎপন্ন হইলেই 
চলিবে নাঁ, তাহার পাইকারী ও খুচরা বিক্রীর এরূপ 
বন্দোবস্তও করা চাই যাহাতে বিক্রীর পর উৎপাদক 
যথাসময়ে মূল্যট! পাইতে পারেন? ঠিক কিরূপ বন্দো- 
বস্ত হইতে পারে, অব্যবসায়ী আমর! সে বিষয়ে কিছু 
বলিব না। 

' আর একটি. বিষয়ে দৃষ্টি রাখা একান্ত আবগ্তক। 
দ্বদেশী আন্দোলনের সময় দেখা গেল যে যাহার যে 
বিষয়ে কোন কার্য্যলন্ধ জ্ঞান নাই; তিনি তাহার এক 
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{ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
কর্তা হইয়া বসিয়াছেন। অধ্যাপক, বক্তা, উকীল, 
খবুরো (journalist), চিকিৎসক, ভূত-জজ (ex-]Udge), 
লেখক, প্রভৃতি ধাঁহারা শিল্পবিষয়ে অনভিজ্ঞ, তাহারাও _ 
একএকটা কারখানার ডিরেক্টর বা পরিচালক হইয়া সা 
বসিলেন। কামারের কাজ বরং কুমারে করিতে পারে ৫ 
কিন্তু ময়রাঁর কাজ আছনজ্ঞে, বা তাতির কাজ . 
সাংবাদিক (০272119) করিতে পারে ন1। স্বদেশী প্রচেষ্টা 
যে সম্যকৃ ফলবতী হয় নাই, অনধিকারচ্চা তাহার 
একটা কারণ। এই আনাড়ী অব্যবসায়ীর আক্রমণ 
হইতে কারখানাগুলিকে রক্ষা করিতে হইবে । অবশ্য 
কেহ কেহ যদি সম্পূর্ণ নিজেদের টাকায় কোন কার- 
বার চালান, তাহাদের সম্বন্ধে কাহারও-কিছু বলিবার 
নাই। তাহারা সে কারবার বুঝেন কি না-বুঝেন, সে + 
বিবেচনা তাহারাই করিবেন। 

আর দেশবাসীকে রক্ষা করিতে. হইবে জুয়াচোর 
তথাকথিত “স্বদেশী” জিনিষ বিক্রেতাদের হাত হইতে ৷ 
আমর] প্রতিজ্ঞা করিলাম, দেশী চিনি খাইব। কোন, 
কোন গ্রবঞ্চক মুযোগ . বুঝিয়া বিদেশী- দানাদার চিনি রত 
জাভার বা অন্য জায়গার গুড় একত্র পিষিয়া ও মিশা- 
ইয়া কিছু মলিন করিয়া বেশী দামে বিক্রী করিতে 
লাগিল । আমর! দ্রামেও ঠকিলাম, স্বদেশীর নামে বিদেশী 
জিনিষ খাইলাম, অধিকন্ খারাপ জিনিষও থাইলাম। 
এইরূপ কোন কোন গন্ধদ্রব্যবিক্রেতা দেশী বলিয়া 
সম্পূর্ণ বিদেশী তেল ও অন্তান্য জিনিষ এখনও বিক্রয় ২ 
করিতেছে । দেশী কাগজ বলিয়! বিদেশী কাগজ বিক্রী: 
অনেক স্থলে হয়। 

স্বদেশী আন্দোলনে একটা পুরাতন সত্য কথা নূতন 
করিয়া শিখিতে হইয়াছে । সব সিদ্ধির গোড়ায় চরিত্র। ' 
হাজার অন্যগুণ থাকিলেও মানুষ যদি সৎ, কর্তবানিষ্ঠ, 
অধ্যবসায়ী ন! হয়, তাহ! হইলে তাহার বারা কার্ধ্যসিদ্ধি 
কেমন করিয়া হইবে ? 
বকুলক্কালখখানা ত হাতেক্স লিল কলকার- 
খানায় যে-সব মজুর কাজ করে, তাহারা কলেরই 
একটা অন্বস্বরূপ হইয়া যায়। মান্য যে কাজে আনন্দ 
পায়, যে কাজে তাহার সমস্ত বুদ্ধি প্রয়োগ করিতে 
হয়, তাহা দ্বারাই তাহার মন্ুধ্যত্ব বৃদ্ধি পায়। কিন্ত 
কারখানার মজুরের একটি জিনিষের কেবল এক একটি ॥ 
অংশ বা প্রক্রিয়ার সঙ্গে সুংস্থষ্ট। জিনিষটি আরম্ভ 
হইতে শেষ পর্য্যন্ত কেহই প্রস্তুত করে না। . সুতরাং এ 
তাঁহাদের বুদ্ধির চালনা ও উৎকর্ষসাধন, সৌন্দৰ্য্যবোধের f 
উন্মেষ, সৌন্দরয্যজ্ঞান ও সুরুচির প্রয়োগ, একটা কিছু | 
সথষ্টি করিতেছি বলিয়া আনন্দ, এসব কিছুই কারখানায় | 
হয় না। কারখানা-জীবনে মজুরদের অভিরিক্ত এক- | 








৬ষ্ঠ সংখ্য। ) 
: ঘেয়ে পরিশ্রম ও তজ্জনিত অবসাদের সময় তীব্র উত্তে- 
জনার আকাজ্ষা, পাৰিবারিক-জীবনের কল্যাণকর 
/৯ প্রভাবের অভাব, স্ত্রীলোক ও পুরুষের অবাধ মিশ্রণ, 
প্রভৃতি কারণে নৈতিক অবনতি ঘটে। কলের দ্বার 
: বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে রাশি রাশি জিনিষ. অল্প সময়ে প্রস্তুত 
করিবার সপক্ষে এই বল! যায় যে উহাতে জিনিষ সন্ত! 
হওয়ায় গরীবেরাও ব্যবহার করিতে পায়, এবং অল্প 
সময়ে অধিক জিনিষ প্রস্তুত হওয়ায় শ্রমজীবীদের আসত্বো- 
ন্নতির অবসর পাইবার সম্ভাবনা! ঘটে ৷ কিন্তু জিনিষ সন্তা 
হইতেছে বটে, কিন্তু শ্রমজীবীদের শ্রমের লাঘব বিশেষ 
কিছু হইতেছে না। 
এইরূপ নানাবিধ .কারণে পাশ্চাত্য দেশসমূহে ও 
}--আমাদের দেশে হাতের নৈপুণ্যে যাহাতে নান! শিল্পদ্রব্য 
» প্রস্তুত হতে পারে, অনেকে তাহার পক্ষপাতী হইতে” 
' ছেন। ;কিন্ত এরূপ শিল্পদ্রব্য ঘরে বসিয়! কারিকর তৈয়ার 
করিবে, অথচ তাহা কলের জিনিষের সঙ্গে উৎকর্ষ ও 
শল্য ছুইদিক্‌ দিয়া প্রতিযোগিতা করিতে পারিবে কিরূপে, 
এ প্রশ্নের সমাধান এখনও হইয়াছে, বল৷ যায় না। 
ইউল্পোপে নূতন সুসলমান বাজ! । 
আলবেনিয়! পূর্বের তুরস্কের অধীন ছিল। ১৯১২ সালের 
নবেম্বর মাসে উহার স্বাধীনতা! ঘোষিত হয়, এবং 
ইম্মাইল কেমাল বের নেতৃত্বে পাকা বন্দোবস্ত না হওয়া 
পর্য্যন্ত দেশশাসনের একটা অস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়। 
(গুনে ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন দেশের রাঞ্জদুতেরা একত্র 
হইয়। স্থির করেন যে উইলিয়ম অব. উঈ. উহার 
রাজা হইবেন। তিনি বর্তঘান বৎসরের মার্চ মাসে 
'বাজপদ গ্রহণ. করেন ৷ নামের দ্বারা যতটা বুঝ! যায়, 
তাহাতে তাহার মন্ত্রীরা সকলে না হউক, অধিকাংশ 
মুসলমান--যথা, তুর্থান পাশা, এশাদ পাশ।, মুফীদ্‌ 
' বে, আস্মীজ বে, হাসান বে, আজিজ. বে, এবং ডাক্তার 
টার্টালি বে। উইলিয়ম রাজা হইয়াছেন বটে, কিন্ত 
প্রথম হইতেই বিদ্রোহী একদল প্রজা যুদ্ধ করিতেছে। 
এক্ষণে রয়টার তারে সংবাদ দিয়াছেন ষে তুরস্কের 
ভূতপূৰ্বৰ সুলতান আবদুল হামিদের পুত্র বুর্থানউদ্দীনকে 
আলবেনিয়ার রাজা ঘোষণা কর হইবে, এইরূপ সম্ভাবন! 
হইয়াছে । 
্ ইহা যদি সত্যসত্যই ঘটে, তাহা হইলে কিছু অন্যায় 
- হইবে না, এবং তাহাতে আশ্চর্যের বিষয়ও কিছু নাই 
. রাজা উইলিয়মের যে মন্ত্রীর তালিক। দিয়াছিঃ তাহা 
হইতেই অনুমান করা যায় যে আলবেনিয়ার অধিকাংশ 
অধিবাসী মুসলমান। . মোট .অধিবাসীর সংখ্যা আট 
হইতে .সাড়ে-আট লক্ষ। দেশটির আয়তন সাড়েদশ 
হইতে সাড়েএগার হাজার বর্গমাইল। অধিবাসীদের 


বিবিধ প্রসঙ্গ__গবর্ণমেন্ট স্বদেশী জন্য কি করিতে পারেন ... 
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দুই-তৃতীয়াংশ মুসলমান ৷ যে দেশের অধিকাংশ লোক 
মুসলমান, তাঁহার রাজা মুসলমান হওয়াই স্বাভাবিক ৷ 
বাস্তবিক যদ্দি স্বলতান আব্দ,ল হামিদের পুত্র বুর্হান- 
উদ্দীন আলবেনিয়ার রাজা হন ও সিংহাসনে শক্ত হইয়া 
বসিয়া থাকিতে পারেন, তাহা হইলে ইউরোপে ছুজন 
স্বাধীন মুসলমান রাজা থাকিবেন__তুরস্কে একজন ও 
আলবেনিয়ায় একজন ৷ আলবেনিয়ার রাজার যদি প্রজা 
হিতৈষণা থাকে এবং তিনি উন্নতিশীল ও বুদ্ধিমান হন, 
তাহা হইলে তাহার দ্বারা দেশের অনেক উন্নতিও হইতে 
পারে। কারণ, আলবেনিয়ার সঙ্গে সকল বিষয়ে পৃথিবীর 
লোকদের আদঘানপ্রদানের সুবিধা সহজেই হইতে পারে! 
কেননা দেশটি চারিদিকেই ডাঙায় ঘেরা নহে; একদিকে 
সুদীর্ঘ সমুদ্রোপকূল ; তাহাতে অনেক বন্দর নির্মিত হইতে 
পারে। রাজধানী ভুরাট্সো (19818220.) সমুদ্রের 
উপর । le 
আমাদের আশা এই, বুর্ছান্‌উদ্দীন রাজ! হইয়া প্রজা- 
গণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের সভার মতান্ুসারে দেশের 
কল্যাণের জন্য রাজ্য শাসন করিবেন। পারি 
হেন্িক্কান্ল হীউন্ন। সার্‌ হেনিকার হীটনের 
মৃত্যু হইয়াছে। ইনি প্রধানতঃ ভাকবিভাগের সংস্কারের, 
জন্য বিখ্যাত। এক পেনী অর্থাৎ এক মানা ডাকমাশুলে 
ব্রিটিশসাম্রাজ্যের সর্বত্র চিঠি যাইতে পারিবে, এইরূপ. 
ব্যবস্থা তাহারই চেষ্টায় হয়! দুরত্বনিবি শেষে সামানা 
ডাকমাশুলে চিঠি যাওয়া যে সভ্যতার পক্ষে কত আব- 
স্তক, তাহা বলা যায় না; যদ্দিও মধ্যে মধ্যে এমনও 
মনে হয় যে ডাক ও টেলিগ্রাফের স্থষ্টিতে মানুষকে একটু 
নিরিবিলি থাকিতে দেয় না, এ এক.জ্বালা। ২. 
আমাদের দেশে ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে সরকারী ডাক প্রথম 
স্থাপিত হয়। তখন ডাক টিকিট ছিল না, দুরত্ব অনুসারে 
নগদ ডাকমাশুল দিতে হইত। এক তোলা ওজনের 
চিঠির জন্য কলিকাতা হইতে বোম্বাইয়ের ডাঁকমাশুল 
ছিল এক টাকা, কলিকাতা হইতে আগ্রার ছিল বার 
আনা। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ডাক-টিকিট প্রবর্তিত হয় এবং . 
দুরত্বনির্বিশেষে মাশুলের ব্যবস্থা হয় । - | 
পল্বর্ণক্নন্টি স্রদ্েেলশীর জন্য - ক্রি 
জিতে পান্রেন। বদের লাট লর্ড কারমাইকেল, 
দেশে নানা শিল্পের পুনরুজ্জীবৃন ও প্রতিষ্ঠা দেখিতে. ইচ্ছা 
করেন। তজ্জন্য দেশের নেতাদের সৃহিত পরামর্শ করিয়া 
কার্ধ্যপ্রণালী স্থির করিবার জন্য তাহার ভূতপূর্বব প্রাইভেট . 
সেক্রেটরী সোয়ান সাহেবকে নিযুক্ত করিয়াছেন। গবর্ণ- 
মেপ্ট কি কি উপায়ে দেশীয় শিল্পের সাহায্য করিতে 
পারেন, তাহার কয়েকটি উল্লেখ করিতেছি। (১) কোন, 
কোন শিল্পে বিশেষজ্ঞ লোক আছেন, কিন্ত তাঁভারা মূল- 
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ধনের অন্ভাবে কাজ করিতে পারেন না। যে-সব ধনী 
লোক দেশী জিনিষ নিৰ্শ্াণার্থ মূলধন দিবেন, গবর্ণমেণ্ট 
তাহাদিগকে সন্মানিত করিবেন, এরূপ একটা ইঙ্গিত 
থাকিলে অনেক কাজ হয় ৷ (২) কোঁন কোন শিল্পের কাজ 
হয়ত চলিতে পারে, যদি পরিচালকের! ইংরেজ ব্যবসাদীর- 
দের মত্ত ব্যাক্ষগুলির কাছে মধ্যে মধ্যে টাকা ধার পায়। 
ইউরোগীয় ব্যান্চগুলি দেশী লোকদের কারখানায় টাক! 
ধার দেয় না। গবর্ণমেন্ট সরকারী ব্যাঙ্ক স্থাপন বা অন্ত 
উপায়ে যদি সাহায্যের উপযুক্ত কারখানাগুণির ধার 
পাইবার ব্যবস্থা করেন, ত' ভাল হয়। গবর্ণমেন্ট ব্যাঙ্ক 
১ স্থাপন করিলে দেশের লোক অনেকে তাহাতেই টাক! 
' গচ্ছিত রাখিবে। সেই টাকা দেশীয় শিল্পের উন্নতিকল্পে 
ধার দেওয়া যাইতে পারে । (৩) কোন কোন শিল্পের কার” 
খানার জন্য দেশী বিশেষজ্ঞ নাই; তাহার জন্য, দেশী 
লোককে শিক্ষা দিবে এবং কাজও চাঁলাইবে, এইরূপ 
বন্দোবস্তে বিদেশী বিশেষজ্ঞ যোগাড় করিয়া দিলে 'অনেক 
উপকার হয়। (৪) কাঁচ! মাল, যেমন, পেন্সিলের জন্য 
কাঠ, কাগজের জন্য ঘাস, সংগ্রহ ও-অল্প ভাড়ায় তাহ! 
রেল ও ষ্টীমারে কারখানায় আনিবার সুবিধা করিয়! 
দেওয়! দরকার । (৫) সরকারী সমুদয় আফিসে দেশী 
জিনিষ কিনিবার সাকুলার আছে। কিন্তু আফিসের 
কর্তাদের বিরোধিতায় দেশী জিনিষ গবর্ণমেন্ট যথেষ্ট 
পরিমাণে লন না। গ্তপ্ত কমিশন প্রথা ইহার একটি 
কারণ হইতে পারে। কারণ যাহাই হউক, দেশী 
জিনিষের দাম কিছু যদি বেশীও হয়ঃ তাহা হইলেও 
কাজ চলিবার মত হইলেই উহা কিনিতে হইবে, এইরূপ 
আদেশ দেওয়া দরকার। (৬) বেলে বিদেশী যে জিনিষের 
ভাড়া কম, দেশী ঠিক্‌ সেই জিনিষই বহন করিবার ভাড়া 
তদপেক্ষা) বেশী, অনেক জিনিষ সম্বন্ধে এইরূপ নিয়ম 
আছে। অথচ যদি প্রতেদ রাখিতে হয়ঃ তাহ! হইলে 
দেশী জিনিষই কম ভাড়ায় বহন করা রেলগুলির উচিত। 
তাহ। যদি নাও কর! যায়ঃ ত অন্ততঃ পক্ষে এক রকমের 
দেশী বিদেশী উভয় দ্রব্যই সমান ভাড়ায় বহন করা রেল- 
কোম্পানীগুলির কর্তব্য। গবর্ণমেট আইন দ্বার] এই 
নিয়ম চালাইতে পারেন। (৭) যুদ্ধ চিরকাল চলিবে না। 
যখন যুদ্ধ শেষ হইবে, তখন জার্শেনী ও অষ্টরিয়। লড়াইয়ে যে 
প্রভূত অর্থনাশ হইয়াছে, তাহার ক্ষতিপূরণের জন্য দ্বিগুণ 
তেজে সন্ত! জিনিষ তৈয়ার করিয়া ভারতবর্ষে পাঠাইতে 
আবস্ত করিবে। যদ্দিই বা-আমর] শীদ্্ ২।৪ট1 'কারথানা 
খাড়া করিতে পারি, তাহ! হইলেও সেগুলা শীঘ্রই যে 
এরূপ ভাল হইয়া উঠিবে যে বিদেশী সস্তা মালের সঙ্গে 
টক্কর দ্বিতে পারিবে, এমন বোধ হয় না। সুতরাং দেশী 
শিল্পের সংরক্ষণের জন্য বিদেশী মালের, বিশেষতঃ জার্ক্মেন 
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ও অষ্টিয়ান মালের, রর গবর্ণমেন্টের কর বসান উচিত | 
নতুবা আমাদের কারখানাগুলির দীর্ঘজীবনলাভের বেশী 
সম্ভাবনা নাই ' ৮৮ যাহারা স্বদেশী দ্রবা উৎপাদনে ও 
বিক্রয়ে বিশেষ উৎসাহ দেখাইয়াছে, তাহাদের পশ্চাতে 
পুলিশ লাগিয়াই আছে এবং তাঁহাদের নামে নিয়মিতরূপে( 
গবর্ণমেন্টের নিকট রিপোর্ট যায়, সর্বসাধারণের মধ্যে ' 
এইরূপ বিশ্বাস আছে। পুলিশের ইনৃস্পেক্টর জেনেরাল 
যে সাকু'লার বাহির করিয়াছেন যে পুলিশের লোকেরা 
যেন “স্বদেশী” ও প্রাজদ্রোহী” এই ছুট? কথা তাহা-. 
দের কাগজপত্রে এক অর্থে ব্যবহার নাকরেন, তাহাঁতেও 
লোকের বিশ্বাস 'যেন 'দৃঢ়ীভূত হইয়াছে ! যদি এই 
বিশ্বাস ভ্রান্ত হয়, তাহা হইলে গবর্ণমেন্টের এই ভ্রম [দুর [ 
করা কর্তবা। আর্ত যদ্দি উহা সত্য হয়, তাহা হইলে -~ 
গবর্ণমেণ্ট যে স্বদেশীর খুব সপক্ষে তাহা কার্য্যতঃ দেখাই- 
বার জন্য যে-সব স্বদেশীওয়ালার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক * 
সন্দেহের কোনই কারণ নাই, তাহাদের উপর যাহাতে 
পুলিশের তীক্ষ দৃষ্টি না থাকে. তদ্রুপ আদেশ দেওয় 
আবষ্যক ৷" 

ঢেশী নাস ও প্িদেশী নাস ৷ রুশিয়ার 
রাজধানীর নাম ছিল সেণ্টপীটার্সবর্গ । ' কয়েকদিন হইল 
উহা বদলাইয়! নাম রাখা হইয়াছে পেট্রোগ্রাড্‌_। সেণ্ট 
পীটার্সবর্গ নামটার “বর্গ” অংশটা জার্মেন ভাষ! হইতে 
লওয়া; এখন জার্মেনর। কুশদের শক্ত ; অতএব -রাঁজ- 
ধানীর নামের সঙ্গে জার্মেন শব্দের সম্পর্ক রাখিতে অনি. 
চ্ছাই এই পরিবর্তনের কারণ বলিয়! অঞ্জমিত হইয়াছে 
বাস্তবিক যাহাঁর! স্বদ্েশপ্রেমিক তাহার! সহরের নাম 
বা অন্য ভৌগোলিক নাম, রাস্তাঘাট বাজারের নাম, 
নিজের ঘরবাড়ী বাগানের নাম, সন্তানদের নাম, সবই 
দেশী ভাষাতেই রাখে । 
- শুর্খাক্লা লড়িল্ে। 'রয়টার তারে খবর 
পাঠাইয়াছেন যে ভারতবর্ষের সেক্রেটরী অব. ষ্টেট বলিয়া- 
ছেন, গুর্খারা লড়াইয়ে যোগ দিবে। গুর্থা ছাড়া অন্য 
যে-সব ভারতীয় সৈম্ত ইউরোপ গিয়াছে, তাহারা কি 
করিবে, তাহাও গবর্ণমেণ্টের জানান কর্তব্য। যে-সকল 
সিপাহী লড়িবে, তাহারা কিরূপ লড়িতেছে, তাহার 
বৃত্তান্ত জানিবার জন্য সমস্ত ভারতবাপী উৎসুক হইয়া 
আছে। গবরমেন্ট এই কৌতুহল পূর্ণ করিলে সকলে সখী. 
হইবে 1. ২ 

ভিল্নি। জাভা ১৯০৮ ০৯ সালে ভান ছয় 
কোটি কুড়িলক্ষ একুশহাজার টাকার চিনি ও গুড় বিক্রী 
করিয়াছিল। তাহার পাঁ বৎসর পরে নয় কোটা তিপ্নান 
লক্ষ একানব্বই হাজার টাকার গুড় ও চিনি বেচিয়াছে। 
আগে প্রধানতঃ 'ভারতবর্ষেই গুড় ও চিনি হইত। এখন 


বা ; না, আমাদের আকের. জা’ত ভাল নয়) 


৯ 


" অনেক প্রশ্ন অনুসন্ধানের বিষয়। 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 


আমদানী করিতেছে! কি কারণে এরূপ হইতেছে, 
তাহ! স্থির করিয়৷ 
'প্রতিকারে মন দেওয়া দরকার। চাঁষারা চাষ ভাল জানে 
না, রস 
বাহির করিবার যন্ত্র' ভাল নয়; না, রস হইতে চিনি 
প্রস্তুত করিবার কল ও প্রক্রিয়া. ভাল নয়; না, গুড়- 
চিনির কারখানার যথেষ্ট নিকটে ইন্ষুক্ষেত্রসকল স্থিত 
নয়; না, ইন্ষুক্ষেত্রসকল টুকরা টুকরা ২১০ বিঘা পরি- 
মিত 'না হইয়া একএকট] ক্ষেত্র দশবিশ হাজার বিঘা 
পরিমিত এবং কারখানার সন্নিহিত হওয়? দরকার; 
না, বিদেশী চিনির উপর প্রথম . প্রথম গবর্ণমেন্টের 
ট্যাক্স বসান দরকার; এই-সমস্ত ও আন্ুষঙ্ধিক অন্ঠান্য 
জাভা ও মরিশসে 
যোগ্য লোক গিয়া অনুসন্ধান করিলে তবে ঠিক খবর 
পাইবার সম্তাবন।। 

আমাদের দেশে হাজার হাজার খেজুরগাছ অযত্রে 
জন্মে। তাহা হইতে পূর্বে প্রচুর গুড় হইত, এখনও 
কিছু কিছু হয়। সামান্য যত্ন করিলে এই-সব গাছ 
হইতে আরও বেশী গুড় উৎপন্ন হইতে পাবে । আকের 
গুড় উৎপাদনের চেষ্টা অপেক্ষা খেজুরগুড় উৎপাদনের 
কেবল যে এই স্থবিধা যে খেজুরগাছ জন্মাইবার- ও 
রক্ষা করিবাঁর জন্য বেশী পরিশ্রম ও ব্যয় করিতে হয় 
না, তাহা নয়; একবার গাছ হইলে বহুবৎসর ধরিয়া 


, ভাহা হইতে রস পাওয়া যায়, এবং যে জমীতে খেজুর 


গাছ আছে, তাহাতে বরাবরই অন্য ফসলের আবাদ 
করা চলে। 
মধ্যভারতে খাণ্ডোয়ার উকীল যুক্ত হরিদাস 


চট্টোপাধ্যায় তথাকার স্বভাবজাত বহুসংখ্যক খেজুর গাছ 
‘হইতে ব্যবসা হিসাবে গুড় প্রস্তুত করিবার চেষ্টা অনেক 


বৎসর হইতে করিতেছেন। এখন তিনি ইন্দোরে আছেন 
এবং মহারাজা! হোলকারের সাহায্যে এবিষয়ে পরীক্ষা 
করিতেছেন। 


লব্বঞ্পী। সমুদ্রের লোণা জল ত খাওয়া! যায় না, 
তাই একটি ইংরাজী কবিতায় এক প্রাচীন নাবিক সমুদ্রে 
তাঁসমান- ভগ্ন জাহাঙ্জে ভাঁপিতে ভাসিতে বলিতেছে-__ 
“Water, water everywhere, but not a drop to 
drink ;> “চারিদিকেই জল, কিন্তু খাইবার জল এক- 
বিন্দুও নাই ।” -ভারতবর্ষেরও তিনদিকে সমুদ্র, তাহার. 
জলে প্রচুর লবণ আছে। 
বেশীর ভাগ বিদেশ হইতে আদিত; এখন আমদানী 
কম হওয়ায় আমরা সধুদ্রের ধারে বসিয়া কোথা নুন, 
কোথা নুন বলিয়া চীৎকার-করিতেছি। রাঁজপুতানায় 'সম্ভর 
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. সেই ভারতবর্ষ পরাস্ত হইয়া নানাদেশ হইতে. গুড়চিনি 


দেশের লোকের ও গবর্ণমে্টের 


ও “উচিত” লিখিতে 


কিন্তু আমাদের জন্য নুন- 


৬২৯ 


হৃদ হইতে কিছু হুন পাওয়া যায়, উত্তরপশ্চিম সীমান্তে 

এবং আরও কোথাও কোথাও লবণের আকর আছে। 
জাতীয় জীবনের যেদিকে তাঁকাই সেখানেই মনে; হয় 

যেন লেখা রহিয়াছে, “কর্তব্য,” “উচিত” । আমরা নিজে 


কিছুই করিতে পারি নাঁ। এইজন্য কেবলই “কর্তব্য” 
সঙ্কোচ বোধ হয়। কিন্তু যদি 
কেহ কোন কাজ করিতে পারে না, অথচ তাহার 
আবগ্তকতা, বুঝে, তাহা হইলে সে: কথাটা অন্ততঃ সে 
বলুক। যদি” কোন কার্যাক্ষম লোকের কানে কথাটা 
যায়, এই ভরসা । 

নৈসন্নসিৎহ জেলা ভাগ । মৈমনসিংহ 
জেলা ত্রিখণ্ডিত হইয়া তিনটি জেলায় পরিণত হইবে, 
গবর্ণর এইরূপ ঘোষণা করিয়াছেন। জেলাভাগের বিরুদ্ধে 
আমাদের যাহা বলিবার ছিল, তাহা- আমর! আধাটের 
প্রবাসীতে বলিয়াছি। তাহ আবার বলিতে চাই না, 
বলিয়া কোন লাভও নাই। ' নৃতন কণা এই বলিবার 
আছে, যে, জেল। ভাগ কর এত জরুরী ব্যাপার নয়, যে 
এই সময়ে উহার চুড়ান্ত সংবাদ প্রকাশ না করিলে চলিত 
না এখন প্রকাশ করায় এই অগ্গুবিধা হইয়াছে যে. লোকে 
উহার বিরুদ্ধে আপত্তি জানাইবার ও আন্দোলন-করিরার 
সুবিধা পাইল না। এখন আন্দোলন করিতে লোকে 
অনিচ্ছুক, করিলেও তাহাতে লোকে কান দিবে না। 
অথচ লোকের সমালোচনা শুন! গবর্ণমেন্টের পক্ষে 
আবশ্তক। কারণ রাঁজপুরুষের| সর্ববজ্ঞও-নহেন, অল্রান্তও 
নহেন।' দোষ ত্রুটি ভূল সকলেরই হয়। তাহা সংশোধনের 


একট! পথ থাকা চাই । এমনও বলা যায় না যে গবর্ণমেন্ট ' 


ইতিপূর্বেই লোকদের সব আপত্তি ও সমালোচনা 
গুনিয়াছেন। গবর্ণমেন্ট যে যে কারণে জেলাভাগ করিতে 
চান, তাহা প্রথমে যেরূপ প্রকাশ করিয়াছিলেন, লোকেও 
তাহা খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিয়াছিল । এখন কিন্তু 
গবর্ণমেন্ট তাহার কোনটিরই উল্লেখ ন! করিয়! একটি মাত্র 
সম্পূর্ণ নৃতন কারণ ব্যক্ত করিয়াছেন । তাহা এই, যে, 
জেল ছোট না হইলে স্থানিক স্বায়ত্তশাসনের উন্নতি ও 
প্রচলন হইবে না। কেননা, মাঝিষ্টরেট বড় জেলার 
্বায়ভশীসনৈর সব খুঁটিনাটি ভাল করিয়া তত্বাবধান 
করিতে পারেন না। হঠাৎ এইরূপ একটি নূতন কারণ 


৬৬০ 


ANA AANA IOAN AA ৯ 





উপস্থিত করায়, এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে গবর্ণমেন্ট জেল! ভাগ 
করা ধার্য করিয়াছেন, এইরূপ চূড়ান্ত কথা. বলায়, লোকে 
এই কারণটির সারবত্তা পরীক্ষা! করিবার কোন সুযোগ 
পাইল না।. কারণটি যে খুব মজবুত, তা ত মনে হয় না। 
যদি জেল! ছোট ছোট 'টুক্করায় বিভক্ত করিলে স্বায়ত্ত- 
শাসন ভাল হয়, তাহ! হইলে বর্তমানে যে-সব ছোট জেলা 
আছে, তাঁহাতে বড় জেলার চেয়ে স্বায়ত্তশাসন বেশী 
অগ্রসর, ইহার প্রমাণ থাকা চাই। কিন্তু তাহার কোনই 


প্রমাণ নাই। বর্তমানে মৈম্নসিংহের লোক সংখ্যা 
৪৫১২৬, ৪২২।,: উহা ভাগ করিয়া যে তিনটি জেলা 
হইবে, মোটামুটি তাহাদের লোকসংখ্যা ১৫ লক্ষ 


করিয়া! হইরে। . বীরভূম, বীকুড়া, প্রভৃতি যে-সকল 
জেলায় .১৫ লক্ষেরেও কম লোক বাস করে, বড় জেলা- 
গুলির, চেয়ে সেখানে কি খুব বেশী স্বায়ত্তশাসন 
চলিতেছে? জেলা ছোটই হউক আর বড়ই হউক, 
মাজিষ্ট্রেট ও:সব কাজ একা করেন না। তিনি, সর্বময় 
কর্তা বটেন; কিন্তু পুলিস বিভাগের জন্য সুপারিন্টেণ্ডেট 
আছেন, আবৃকারীর জন্ স্বতন্ত্র ডেপুটী আছেন, খাঁজাঞ্চী- 
খানার জন্য .স্বতন্ত্র ডেপুটী আছেন। এইরূপ স্বায়ত্ত- 
শাসনের অন্য আলাদ। একজন পাকা লোক মাজি- 
স্রেটের অধীনে রাঁখিলেই হয়। আর বাস্তবিকও যতদিন 
সরকারী : কর্মচারীরা ভিন্্রীক্ট বোর্ডগুলির, উপর শক্ত 
শাসন না ছাড়িবেন,, ততদিন স্রাস্মক্ত শাসন হইবে 
না। যান্ুষকে ভ্রমে পড়িবার, এমন কি বিপথে যাইবার 
স্বাধীনতা না দিলে সে নিজের কাঁজ নিজে কখনও 
করিতে সমর্থ হয় না। ধনী লোকের আছুরে ছেলের 
চেয়ে গরীবের ছেলে শীঘ্র চলিতে শিখে । কারণ তাহাকে 
কোলে করিয়া, রাখিবাঁর জন্য ও তাহার পতন নিবারণের 
জন্য বহুসংখ্যক দাসদাসী নিযুত নাই । মাজিষ্ট্রেটের 
কড়া পাহারা ও খরবদারী না; ঘুচিলে _স্বায়ত্ত' শাসন 
প্রকৃত প্রস্তাবে জন্মগ্রহণ করিবে ন1। গবর্ণমেন্ট যদি. 
চান ত সব জেলায় স্বায়ত্ত শাসনের তত্বাবধানের জন্য বরং 
বিলাঁতের মত একটি স্থানিক শাসন-তত্বাবধায়ক সমিতি 
( Local . Government Board ) নিযুক্ত করুন। 
তাহারা সব জেলার কাজ দেখিবেন। 


প্রবাসী--আখিন, ১৩২১ 
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লণ্ডন ;কাউন্টির লোকসংখ্যা ৪৫ লক্ষ ২১ হাজার 


-৬৮৫। তাঁহার . স্বায়ত্ত- শাসনের অনেক কাজ একটি 
সমিতি'দ্বার! হয়।. আমাদের দেশী ডিষ্ক্ট বোর্ডগুলি 


এত ‘রকমের এত বেশী কাজ্জ করেন না। নিন 


৪৫ লক্ষ লোকের স্বায়ত্তশাসন যদি 'একত্র চলিতে পাবে, 
ত এখানে ৪৫ লক্ষের ওঁ শ্রেণীর কাজ কেন চলিবে না? 
অন্যান ব্রামেন্দ্রস্থুন্দ'ল ভ্রিহেদী। 
অধ্যাপক রামেন্দরস্ন্দর-ব্রিবেদী মহাশয়ের পঞ্চাশ বৎসর 
বয়স পূর্ণ হওয়ায় বঙগীয়-সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহাকে অভি- 
নন্দিত করিয়াছেন। সভাস্থলে বন্ধের প্রধান প্রধান 
মনীবীদিগের সমাগম হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত, রবীন্দ্রনাথ 





মুর রামেলসুলর ত্ৰিবেদী । 
ঠাকুর স্বরচিত ও. স্বহস্তলিথিত যে অভিনন্দনপত্র পাঠ 
করিয়া ত্ৰিবেদী মহাশয়কে উপহার প্রদান করেন, তাহার, 
একটি প্ৰতিলিপি আমরা মুদ্রিত করিতেছি। উহাতে 


যে কেবল কবির নিজ হৃদয়ের ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে, - 


র্ন্ত - 


টম এজরাপসুদব সক 
ANE নু দিব 
হে দত, পাত্র প্রন করি SR ong Gaaর 3 এ HET Ba 
SAA করি AA nar sr AG SE | 
না নবীন দিলো 


SA rrr হান ই HD পপ Ger area 
ভিখারী হী খেত কিবা মানাকরিউছিিন। আঠী হামি মনেও or, ৰব 


OME ইনার ৪ বদ এস সক | এন্তরে”ভারি এম চিত করি তক) 
. উপরি gle এ ডিপ SOE 
পনি ছাপা জেল 


বু Ae AO OVE Sane KL? 
গুলি) পবা বাসস) ভিত ক পুন) হে কৃ মহা আনি ora পা DAGON. 
FOE ৮7 


ঠা নর বব উরি কাীতি। 
দিন দত হাম কিছ । হে কা 





৬৩২ ._ প্রবাপী- আখিন,'১৩২১ . ' [ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
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তাহা নহে; যিনি ত্ৰিবেদী মহাশয়কে জানেন, তিনিই 
কবির কথায় সায় দিবেন। বত্রিবেদী মহাশয়ের পাণ্ডিত্য, 


তাঁহার প্রতিভা, তাহার রচনানৈপুণ্য, বঙ্গসাহিত্য-রসিক 


.মাত্রেরই সুবিদিত । যিনি তাহার সহিত আলাপ করি- 
য়াছেন, তিনিই তাহার সৌজন্য ও মধুর স্বভাবে যুগ 
হইয়াছেন । 

কতকগুলি সাহিত্যব্যবসায়ী ও সাহিত্যদালাল কয়েকট! 
গঞ্ভীতে বঙ্গসাহিত্যজগৎকে বিভক্ত করিয়া সাহিত্যিক 
ও সাহিত্যসেবীদিগকেও তদন্থ্যায়ী দলে. ভাগ 
করিয়া ফেলিয়াছে। সুখের বিষয় বামেন্্রবাবু পূর্ণমাত্রায় 
বন্ধবাণীর সেবক হইলেও কেহ তাঁহাকে কোন দলের 
সামিল করিতে পারে নাই। অথচ, যেমন .অনেক 
“গোবেচারা তালমান্ুষ” আছে যাহাদের পাঁচেও হু 
সাঁতেও হু', রামেন্দ্রবাবু তদ্রপ মেরুদরণ্ডবিহীন স্বাতন্ত্যশৃন্ত 
ব্যক্তি নহেন। তাহার ব্যক্তিত্বের চিন্তার মতের স্বাতন্ত্য 
আছে। | 

বড় দুঃখের বিষয় এই অল্প বয়সেই রামেন্দরবাবুর স্বাস্থ্য 


ভগ্ন হইয়াছে। তাহার মত লোকের পঞ্চাশ বৎসর বয়স” 


পূর্ণ হওয়ার উৎসবে আনন্দ পাইয়াছি, কিন্তু আরও 
আনন্দিত হইতাম, যদি ইহ! তাহার সাহিত্যিক জীবনের 
পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হওয়ার উৎসব হইত । 

ভ্াতিতে জ্ঞাতিতে সৈন্ৰীসাখক 
ল্রলীভ্ুদ্রনাথ ৷ দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়ার আডিলেড, সহর 
হইতে কুমারী কন্ষ্টান্স র্যাডক্লিফ. মান্দ্রাজ টাইম্‌সে 
একখানি পত্র লিখিয়া এই মত প্রকাশ করিতেছেন, যে, 
তাহার স্বদেশবাসীগণ: ভারতবাসীদের প্রতি মন্দ ব্যবহার, 
করে বলিয়া তাহাদের যে নিন্দা হইতেছে, তাহা অন্তায় 
নহে; কিন্ত তাহার! এখনও বুঝিতে পারে নাই যে অষ্ট্রে- 
লিয়ার বাহিরের জাতির! এক মহা ভ্রাতৃসংঘের অঙ্গ । 
তাহাদ্রিগকে তাহারা নিজেদের সভ্যতার শক্র বলিয়! 
সন্দেহ ও ভয় করে। তাহাদের মনের এই ভাব হঠাৎ 
পরিবর্তিত হইয়] গিয়া, বাহিরের জাতিদের সম্বন্ধে ভ্রান্ত 
ধারণার জায়গায় সত্য ও পূর্ণ জ্ঞান জন্মিতে সময় লাগিবে। 
এইরূপে অন্য জাতিবের প্রতি স্ভাব জন্মিবার দিকে একটা. 


গতি লক্ষিত হইতেছে। তাহার অন্যতম কারণ শ্রীযুক্ত .. 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনাবলী সুন্দর ও শান্ত ধীর ভাবে 
তাহার গান ও প্রবন্ধ গুলি ভারতবাসীর বিরুদ্ধে কুসংস্কার 
বিনষ্ট করিয়া ভারতের জীবন ও চিন্তার-মর্দের মধ্যে 


মানুষকে প্রবেশ করিতে সমর্থ করিতেছে । . 4 


'দক্ষিণ আফ্রিকাতেও. রবীন্দ্রনাথের রচনাবলীর এই 
গুণ লক্ষিত হইয়াছে ৷. 

জালতেল্ সিপাহীব্র হি গঞ্জা- 
বের অবসরপ্রাপ্ত সিবিলিয়ান মিঃ এস্‌, এস্‌, ডে 
কয়েক বৎসর পূর্বের বোস্বাইয়ের “ঈষ্ট এণ্ড ওয়েষ্ট” মাসিক: 
পত্রে এক প্রবন্ধ লিখিয়া ভারতবর্ষের শিখ, গুর্থা, রাজপুত; 


পাঠান, প্রভৃতি সৈনাদের রণদক্ষতার প্রশংসা করেন এবং 


বলেন £-- 

Only £ a few months ago Sir Ian Hamilton in his 
scrap book on the first part of the Russo- -Japanese-/ 
War recorded : “Every thinking soldier who has served 
on our recent Indian campaigns is aware that’ for the 
requirements of such operations, a good Sikh, Pathan 
or Gurkha battalion is more generally serviceable 
than a British battalion.” In the next page, he wrote : 
“Why, there is material in the North of India, and in 
Nepal sufficient and fit, under good ‘leadership, .to 


shake the artificial society of Europe to its foundation.” ~, 


ইহাতে সেনাপতি সার আয়েন হামিণ্টনের সিপাহী-=" 
দের সমন্ধে এই মত উদ্ধৃত হইয়াছে যে, “উত্তর ভারতে ' 


ও নেপালে সেনাদল গঠনের এমন উৎকৃষ্ট উপাদান 


রোপের কৃত্রিম সমাজকে আমূল কাপাইয়া তুলা যায়।” - 
এইরূপ কারণেই সিপাহীদিগকে ইউরোপে লইয়া যাওয়।' 
হইয়াছে ৷ 


আছে যে ভাল নেতাদের অধীনে তাহাদের দ্বারা ইউ- ' 


প্রবন্দালিল দৈৰ । যাহারা প্রবাসীর জন্য 


প্রবন্ধাদি প্রেরণ করেন, তাহার! অনুগ্রহ করিয়! স্মরণ 


_রাখিলে উপকৃত হইব যে নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধাদি আমর! 


একটু বেশী সহজে ও শীঘ্র ছাপিতে পারি। প্রবন্ধ 
প্রবাসীর ৪1৫ পৃষ্ঠা অপেক্ষ। লদ্ঘা না হইলেই ভাল হয়। 
গল্প ইহা অপেক্ষা কিছু বড় হইলেও চলে। রচন! ক্রমশ 
প্রকাশ্য না হইয়া এক সংখ্যায় সমাপ্ত হওয়াই বাঞনীয়। 





স্পা 


|| 


( 


সৈনিকের স্বপ্ন । 
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ষ্ঠ সংখ্যা | 


হাতের লেখা 


লিখব তোমার রঙীন পাতায় কোন্‌ বারতা? ' 
এ রঙের তুলি পাব কোথা ? 
সে রং ত নেই চোখের জলে, আছে কেবল হৃদয়-তলে, 
প্রকাশ করি কিসের ছলে মনের কথা? 
কইতে গেলে রইবে কি তার সরলতা ? 


বন্ধু, তুমি বুঝবে কি মোর সহজ-বল! ? 
নাই যে আমার ছল1-কল!। 
সুর যা ছিল, বাহির ত্যেজে  অন্তরেতে উঠল বেজে, 
7... একলা কেবল জানে সে যে মোর দেবতা ৷ 
কেমন করে করব বাহির মনের কথা ? * 
শ্রীরবীজ্জনাথ ঠাকুর। 
শান্তিনিকেতন, বোলপুর ৷ 


১১ই আষাঢ়, 
” An 
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বিশ্বসভ্যতায় হিন্দুদমাজের বাণী ‘ 
সাম্রাজ্যবিস্তার ও পাশ্চাত্য আদর্শের প্রাবল্য। 


(ইজলগের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর হইতেই পৃথিবীতে 
পাশ্চাত্য সমাজের আদর্শ প্রবল হইয্বাছিল। আরও 
একটা ধারণা জন্মিয়াছিল; যে, ও আদর্শের দ্বারাই পৃথি- 
বীর সমস্ত দেশেরই সমাজ পুনর্গঠিত হইবে । ফ্রাসীশক্তির 
পতনের পর যখন ইংলণ্ডের সাআাজ; নিষ্কণ্টক হইয়াছিল; 
তখন সত্য-সত্যই ইংলণ্ডের চিস্তাবীর দীর্শনিকগণ 
বিবেচনা করিলেন জগতে বুঝি শীঘ্রই স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত 
হয়। বেন্থাম্‌-মিল্‌ -প্রমুখ 'লোকহিত'-প্রচারক (utilitarian) 
দার্শনিকগণ ভাবিলেন প্রজাতন্ত্র শাসনপ্রণালী ও শিক্ষা- 
বিস্তারের দ্বারা সমগ্র বিশ্ব ইংলণ্ডের নেতৃত্বাধীনে 


থাকিয়া শীগ্রই স্বৰ্গে পরিণত হইবে। বাস্তবজগতের 
Nes 22-5১-৫2৯2 


* কোনও বন্ধু, কবির হাতের লেখার জন্য তাহার নিকট এক- 
খানি খাতা পাঁঠাইলে, রবীন্দ্রনাথ তাহাতে এই কয়টা লাইন লিখিয়া 
দিয়াছিলেন। 

+ এই প্রবন্ধটি চারি পাচ মাস পুর্বে আমাদের হস্তগত 
হইয়াছিল। ইহার পূর্বে ছাপিবার সুবিধা! হয় নাই। 

প্রবাসী-মম্পাদক। 
তু 


বি্বসভ্যতায় হিন্দুসমাজের বাণী 
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শক্তিপুঞ্জের সংঘর্ষে এ স্বপ্নের মোহ 'অনেক কমিয়াছে, 
কিন্ত স্বপ্ন যে ভা্গিয়াছেঃ তাহ! এখনও বোধ হয় না। 


 জ্মীনীতে দার্শনিক হেগেল প্রচার করিলেন বিশ্ব-সাত্রাজ্য- 


প্রতিষ্ঠাই জগতে সমাঁজ-জীবনের আদর্শ আর এই 


* বিশ্বসাত্রাজ্য-প্রতিষ্ঠাতা কে হইবেন? দিথিজয়ী নেপো- 


লিয়নের দর্পহারী জর্দানজাতির অধিনায়ক ফ্রেডরিকের, 
বংশধরগণ । কিন্তু সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা ও ভোগ করিতে 
লাগিল ইংলণ্ড ৷ 


রানীর দুর্ভাগ্য । 


জৰ্্মানী সাত্রাজ্যপ্রতিষ্ঠা-কর্ম্মে ইংলগড অপেক্ষা বহু- 
কাল পরে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। এশিয়া ও আফ্রিকা 
ভূখণ্ডের সর্বোত্তম অংশগুলি ইংলণ্ড পূর্বেই দখল করিয়। 
ফেলিয়াছে; কাজেই জর্খানীকে অপেক্ষাকৃত মন্দ দেশগুলি 
লইয়া সন্তষ্ট থাকিতে হইল। কিন্তু তবুও জন্মানী আশ! 
ছাড়ে নাই;--কি জানি কখন্‌ সে নূতন রাজ্য লাভ 
করে। জন্দানী প্রচার করিতেছে, ইংলণ্ড বিলাস ও 
ভোগপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্যই সাম্রাজ্য চাহে, 
কিন্তু জর্মানীর সাম্রাজ্য-নীতি সেজন্য নহে! লোকসংখ্যা 
অত্যধিক বৃদ্ধি হওয়াতে, জর্মান্রাজ্য তাহার অধিবাসী- 
গণের অন্ননংস্থানের সুযোগবিধান করিতে পারিতেছে না। 
জৰ্্মানঙ্জাতির পক্ষে সাত্রাঞ্জ জীবননির্বাহের জন্য । 
ইংলণ্ড কিন্তু একথা স্বীকার করে ন।। জর্মানীর সমস্ত 
কাজকর্মকে সে অত্যন্ত সন্দেহের চক্ষে দেখে। 


" আধুনিক ইউরোপে রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিদন্দিতা | 

জন্মীনী তাহার সাম্রাজ্য রক্ষার গন্ঠ যদি ১০ খান 
যুদ্ধজাহাজ নিৰ্ম্মাণ করে, ইংলণ্ড ১৬টি জাহাজ নির্মাণ 
করিতেছে। জর্মানী যদি বিমানপোত নির্শীণ করিতেছে, 
ইংলগ ফ্রান্সের সহিত রাজনৈতিক সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর করিয়া 
আপনার ও ফ্রান্সের বিমাঁনপোতগুলির সংখ্যা, গুণি- 
তেছে। এরপে জগতের ছুইটী প্রধান বাল্য সাহ্রাজ্য- 
স্থাপন ও রক্ষার জন্ত বহু অর্থব্যয় করিতেছে।. এ অর্থ- 
ব্যয়ের শেষ নাই। কে কাহাঁকে হটাইতে পারে, ইহাই 
এখনকার 'রাষ্টরীয় জীবনের উদ্দেশ্য! জর্ম্মানীকে ইংলণ্ড 
জাহাজনির্দনাণ কিছুকালের জন্য স্থগিত রাখিতে বলি- 


৬৩৪ 
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তেছে। কিন্তু ইংলণ্ডের নৌযুদ্ধ বিভাগের মন্ত্রী চর্চচিলের 
যুদ্ধজাহাজ নির্মাণে বিরত থাকিবার (naval holidayর) 
প্রস্তাব জর্শ্বানী নামঞ্জুর করিয়াছে। সাম্রাজ্য স্থাপনের 
প্রথম যুগে ইংলণ্ডে ভাব-প্রবণতা ছিল। বেন্থাম ও মিল্‌ 
. আশার বাণী প্রচার করিতেন। ওয়ারেন্‌ হেষ্টিংস্‌ প্রমুখ 
কর্মবীরগণও কম ভাবুক ছিলেন না। জর্্ানী-সন্তান 
হেগেলের দর্শনবাদও চরম আদর্শবাদের সুরে বাধা। 
কিন্ত আধুনিক ইউরোপীয় রাষ্ট্রীয় জীবনে এ ভাঁবুরুতা 
একবারেই স্থান পায় না৷ সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার যে 
উচ্চ আদর্শ ছিল, তাহা বাস্তবজীবনের আবেষ্টনের 
আঘাতে বিনষ্ট হইয়াছে। বিশ্ব-সাত্রাঙ্য প্রতিষ্ঠা যে 
কোন একজাতির পক্ষে সম্ভব, তাহা এখন কোন 
পাগলও স্বীকার করিবে না। এমন কি প্রতিষ্ঠিত 
সাম্রাজ্য রক্ষা করাই বাজনীতিক্ষেত্রে অত্যন্ত কঠিন 
সমস্য! হইয়া দাড়াইয়াছে। সাম্রাজোর প্রসার অসম্ভব । 
যখন বর্তমান সাম্রাজ্য লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে, 
যখন রাঁজনৈতিক-ক্ষেত্রে “ততঃকিম্‌”এর আশা নাই, 
তখন ভাঁবুকতা কি প্রকারে থাকিবে? কাজেই আজ- 
কালকার বাষ্ট্র-মগ্ডল ভাবুকতাঁর পরিবর্তে সঙ্ধীর্ণতা, 
হিংসা, দ্বেষ ও পরশ্রীকাতরতায় পরিপূর্ণ। ইউরোপ 
/ক্ষণে সর্বদাই একটা মহাযুদ্ধের জন্য যেন ্স্তত। 
ইউরোপের যতগুলি রাজ্য আছে তাহার! হয় ইংলণ্ড 
ন! হয় জর্মানীর পক্ষ অবলম্বন করিবার জন্য অগ্রসর ৷ 
বাস্তবিক ইউরোপের রাষ্ট্রীয় জীবন একটা মহাযুদ্ধের 
স্থচনা করিতেছে। মাঝে ষাঝে ছুই একজন ভাবুক যুদ্ধের 
বিরাম আকাজ্ষ1 করিতেছেন | নর্শ্যান এঞ্জেল ছদ্মনাম- 
ধারী লেখক প্রচার করিয়াছেন ইউরোপের বিভিন্ন রাজ্য 
ব্যাঙ্ক যৌথকারধার প্রন্ভৃতির জন্য এত ঘনিষ্ঠভাবে 
সম্পর্কিত যে একটা বড় রকম যুদ্ধ হইলে জেতা ও 
বিজিতপক্ষ উভয়ই সমান ভাবে সর্বস্বান্ত হইবে। 
কিন্তু ব্যবসায়ীদিগের স্বার্থ, অথবা খৃষ্টানধর্শ্মের উপদেশ, 
অন্তর্জ/তিক সালিসী আদালত ( Arbitration Court ) 
অথবা জাতি-কংগ্রেস ( Races Congress ). কোন 
রকমেই পাশ্চাত্য জগতে যুদ্ধসজ্জার আয়োজন রোধ 
করিতে পারিতেছে না। গত বান্ধান্‌ যুদ্ধের খবর 


" প্রবাসী-_আঁখ্বিন, ১৩২১ 





[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


যাহার! রাখিয়াছেন তাহারা জানেন, কয়মাস ইউরোপকে 
কি অশান্তি ও সংশয়ের সহিত কাঁটাইতে হইয়াছে। 
সকলেই জানেন যে বান্ধান্রাহ্যসমূহের অধিবাসীগণ । 
তুকীঁর সুলতানের অধীনে স্থুথে বাস করিতেছিল 
কিন্ত ইউরোপীয় বহু শাসনকর্তীর আদে| ইচ্ছা নহে, 
যে ঘৃণিত তুকাঁ পবিত্র ইউরোপের এক কোণেও স্থান 
পায়, কাজেই তাহার! তুকাঁর খৃষ্টান প্রজাদিগকে 
বিদ্রোহের উপদেশ দিতে লাগিলেন। বিদ্রোহের পর 
যুদ্ধ আরম্ভ হইল । যখন তুকীর রাজধানী কনষ্টাণ্টি- 
নোপল যায় যায়, তখন ইউরোপীয় শাসনকর্ত্তীরা 
ভবিষ্যদ্বাণী এচার করিলেন, তুর্কা এবার “ঘরের ছেলে 
ঘরে ফিরিবে,"--এশিয়ায় আসিয়া মুসলমান শিক্ষা 
দীক্ষায় উন্নত হইবে, এশিয়ার মঙ্গল হইবে। ভবিষ্যদ্বাণী 
ব্যর্থ হইল। ইতিমধ্যে বান্ধানরাজ্যগুলির মধ্চে-. 
গৃহবিবাদ আরম্ভ হইল। এ গৃহবিবাদ মিটাইতে যাইয়া 
ইউরোপে মহাসংগ্রামের' সুচনা হইল। শেষে কুট-. 
নীতির,.জয় হইল। সমগ্র ইউরোপ যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত 
হইল না বটে, কিন্তু যুদ্ধশিবির থাকিয়া গেল । শিবির 
ছাড়িয়া ইউরোপীয়গণের যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার সম্ভাবনা 
সব সময়েই রহিয়াছে। লা 


রাষ্ট্রীয় জীবনে ভাবুকতার অভাব। 


কি ছিল, আর কি হইল ! ইউরোপ উনবিংশ শতাব্দী 
আরম্ভ করিয়াছিল পৃথিবী জয় করিবার উদ্দেস্তে। শুধু 
শস্ত্ের দ্বারা জয় নহে, হৃদয়ের দ্বারা জয়ের জন্য। 
আশ! ছিল, ইউরোপ পতিত নিম্জাতিসমুহকে উদ্ধার 
করিবে। শুধু আলেকজাগ্ার, সিজার, শালে মেনের 
আত্ম! নহে; সেন্ট পল, সেপ্ট পিটার, সেন্ট ফ্রান্সিসের 
আত্মাও ইউরোপকে দিগ্থিঙ্য়কর্থ্বে অনুপ্রাণিত করিয়া- 
ছিল। সমগ্র জগতে খুষ্টিয়ানধর্ম প্রচার করিয়া অসভ্য 
বর্ধর জীতিসমূহকে ত্রাণ করিবার একটা উদ্যম ছিল। 
ুষ্টিয়ান শিক্ষা-দীক্ষার দ্বার! অনুন্নত জাঁতিসমূহকে উত্তো- . 
লন করা একট! প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু আজ 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষে কি দেখিতেছি ?--এই সমস্ত 
আশার মূলে কুঠারাঘাত পড়িয়াছে। পিট, ভিসরেলীর 


৬ষ্ঠ সংখ্যা) 


পারাপার পাপা সিল 
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স্বপ্ন তার্দিয়াছে। হেগেল-শিষ্যগণের রাষ্ট্রনৈতিক ভাবু- 

কতা বাস্তবজীবনের সম্পর্কে আসিয়া প্রলাপে পরিণত 

॥ হইয়াছে। ইউরোপের দিপ্বিগরের আশ! ব্যর্থ হইয়াছে। 

এখন দিপ্বিনয় দুরে থাকুক, আত্মরক্ষাই রাষ্ট্রীয় জীবনের 

চরম লক্ষ্য হইয়াছে। শুধু বিদেশী শক্ত হইতে রক্ষা 
নহে, দেশের শক্র হইতেও রক্ষা আবশ্তক। সমগ্র 
ইউরোপ আজ নিজের ঘর- সাশলাইবার জন্য সমস্ত 
শক্তি ও সাধনা নিয়োগ করিতেছে । 

| (ক) ঘরের শক্র। 

). প্রথমে ঘরের শত্রুর কথা বলিতেছি। ইউরোপীয় 
সমাজের বিভীষণ হইয়াছেন . সমাজতন্তবাদীগণ। ইহী- 
দের মধ্যে দেশ-সেবার প্রব্বত্তি নাই বলিলেই চলে। 

॥জাতীয়তার দোহাই ইহার! অগ্রাহ্য করিতেছেন। এমন 
কি বিদেশের শক্ত হইতে যখন ঘোর অনিষ্ট হইবার 


আশঙ্কা, তখনও সমাঁজতন্ত্রবাদীগণ দেশের শ্রমজীবী ও ধনী / 


সমাপ্দদ্বয়ের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ উপস্থিত করিতেছেন। 
এইরূপ ছন্দ বাধাইতে ইহারা কিছুমাত্র সঙ্কোচ .বোধ 
করেন না? ইউরোপের প্রত্যেক দেশেই সমাজ তন্্- 
্ বাদীগণ প্রবল হইয়া উঠিয়াছেন। আর ইহাদিগের 
“আশাও বড় কম 'নহে। পাশ্চাত্য, সমাজ যে শিল্প ও 
ব্যবসার প্রণালী অবলম্বন করিরা ধনবলে এত গরীয়ান 
ও গর্বিত, সেই প্রণালীর তাহারা আমূল পরিবর্তন 
করিবেন। এই পরিবর্তন সাধনের জন্য যদি সমাজের 
গোড়াপত্তন ভাঙিয়| নূতন করিয়া! গড়িতে হয়, তাহাও 
করিতে তাহার! বদ্ধপরিকন্ব। ইহারা যদি কিছুদিন 
অপেক্ষা করেন তাহা হইলেও কিঞ্চিৎ সুবিধ| ; কিন্ত 
কিছুতেই ইহার! সবুর করিবেন না। কাঁজেই-ইউরোপীয় 
সমাজের এখন সমস্যা --ঘর দেখিবে, না বাহির দেখিবে, 
ঘরের শক্র সামলাইবে, ন! বাহিরের শত্রুকে ঠেকাইবে ? 


খে) বিদেশী শক্র। 


আর বাহিরের শক্ৰ বড় যেমন-তেমন নহে। ইউরোপে 
রাজ্যে. রাজ্যে এখন আকাশ পাতাল তফাৎ নাই, উনিশ 


বিশ তফাৎ মাত্র । সব দেশই ব্যবসায় দ্বারা বিপুল অর্থ 


সংগ্রহ করিয়াছে। যুদ্ধের আয়োজনের জন্য সব দেশই 


_ বিশ্বসভ্যতায় হিন্দুসমাজের বাণী 





"আঘাত পাইলে আমেরিকা তাহার 
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অকাতরে অর্থ ব্যয় ক্রিতেছে। একারণে খাণ গ্রহণ 
করিতেও সব দেশই সমান ভাবেই প্রস্তুত ও অগ্রসর । 
বিজ্ঞান এখন কোন দেশবিশেষের গৌরবের সামগ্রী নহে। 
বিজ্ঞান আজকাল সমগ্র মানবজাতির সাধারণ সম্পত্তি। 
বিশেষতঃ বিজ্ঞানের যে প্রয়োগ দ্বার! মানুষ মানুষকে 
সহঞ্জে হত্যা করিতে পারে, তাহা, ইউরোপের হাট 
বাঞ্জারে বিক্রয় হইয়া থাকে। কালের প্রভাবে ধনুবির্য! 
ব্যক্তিগত তপস্যালব ধন নহে। ইউরোপীয় শাসনকর্তা- 
দিগের নিকট মহাদেবের সযত্বরক্ষিত পাণশুপত অস্ত্ৰ শেল 
ও বাণগুলি নন্দী ভূক্গী অর্থের বিনিময়ে পরিত্যাগ 
করিতেছে । শিবকে আরাধনা কেহই করিতেছে না: 
এখন নন্দী ভৃঙ্গীর উপাসনা চলিতেছে। কাজেই ইউরোপীয় 
সমাঞ্জ মহাশ্শানের মত ভূত পিশাচ দৈত্য দানবের 
লীলাক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে । 


আমেরিকার মোহ |. 


কাজেই বিংশশতাব্দীর প্রথমভাগে ইউরোপ দিথ্বি- 
জয়ের আশা একবারেই ছাড়িতে বাধ্য হইয়াছে। আবেষ্ট- 


'নের আঘাতে. ইম্‌পীরিয়ালিজমের * অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদের 


মোহ গিয়াছে। শুধু আমেরিকা আবেষ্টনের আঘাত 
পায় নাই, তাই এখনও সে আস্ফালন করিতেছে। 
তাই সে স্পর্দ্ধার সহিত ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জকে স্বাধীন 
করিয়! দবে বলিয়! প্রচার করিয়াছে। তাই মেক্সিকোর 
জনশক্তির প্রতি তাহার এতাদৃশ অবজ্ঞ!। আবেষ্টনের 
“ম্শন’কে এত বড় 
করিয়া দেখিত না, এবং ফিলিপাইন অধিবাসীগণের 
শিক্ষা ও দীক্ষার গুরুভারকে সে এত লঘু বোধ করিত 


না। আঁবেষ্টনের আঘাত আমেরিকা পার নাই। কিন্ত 
ভবিষ্যতে যে পাইনে না তাহা নহে। প্রাচ্যজগতে 
জাপানী নূতন বলে বলীয়ান হইয়াছে। চীনও মাথ৷ 


তুলিয়াছে। আর পানামা খাল কাটিয়া দেওয়াতে দক্ষিণ 
আমেরিকায় যে এক নূতন রাষ্টরশক্তির শীভ্ৰই উদ্বোধন 
হুইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই সমস্ত শক্তির 





* অথাৎ জাতিবিশেষ দ্বারা বৃহৎ সাত্রাজ্য 'প্রতিষ্ঠা বা 
পরিচালনাতেই মঙ্গল, এই বিশ্বাস ।--প্রবাসী-সম্পাদক | 


৬৩৬ 


সংস্পর্শে আসিয়! আমেরিকার মোহ কতদিন থাকিবে, কে 
বলিতে পারে! আমেরিকার মোহ এখনও যাঁর নাই। 


নব্য পাশ্চাত্যের তথাকথিত শাস্তিপ্রিয়তা | 


নব ইংলণ্ড এখনও নূতন করিয়া গড়িতে চাহে। 
কিন্তু ইংলণ্ড এখন পুরাতন লইয়াই ব্যস্ত। ইংলও 
নূতন কিছু আর চাঁহে না। নূতন ব্যবসায়ে নামিবার 
আর তাহার ইচ্ছা নাই। এখন পুরাতন হিসাঁবপত্রের 
অনুযায়ী তাহার প্রাপ্য আদাধগুলি পাইলেই সে সন্তষ্ট 
থাকিবে। ইম্পীবিযালিজমের পরিবর্তে জিঙ্গোয়িজমের 
অর্থাৎ যুদ্ধপ্রিয়তার এখন আদর। টেনিসনের আসন 
কিপ্‌লিং অধিকার করিয়াছেন। নবযুগের নূতন বাণী 
প্রচার করিবার লোক ইংলণ্ডে কেহ নাই। বৃদ্ধ ফ্রেড রিক 
হ্যারিসন ইহাদের একমাত্র চিন্তাবীর। ব্যার্গপ', মেটার- 
লিঙ্ক, অয়কেন সকলেই বিদেশী । আলষ্টার ও দক্ষিণ 
আফ্রিকায় গোলমাল বাধিয়াছে। দক্ষিণ আফ্রিকার 
গোলমাল মিটিবার আশা নাই। বৃটিশ সাত্রাজ্যে রংয়ের 
জন্য অধিকারের প্রভেদ যতদিন না যাইবে, ততদিন এ 
গোলমাল মিটিবে না; আর এই প্রভেদ যে জগতে শীগ্র 
দুর হইবে, তাহা কেহই বলিতে সাহসী নহেন। ইংলগের 
ভিতর যাহারা ঘরের লক্ষ্মী, সেই রমণীগণ ঘর দরজা 
জানাল! ভাঙিয়! চুরমার করিতেছেন ৷ তীহাঁদিগকে 
ভোট দিবার ক্ষমতা ন! দিলে তাহাদের নারীজন্ম ব্যর্থ 
হয়, এই তাহাদের অভিযোগ । তাহার! রাষ্ট্রনৈতিক 
ক্ষেত্রে এক তুমুল আন্দোলনের স্থষ্টি করিয়াছেন। ইংরেজ 
ভূম্যধিকারীগণ লয়েড জর্জের আক্রমণ সহ্য করিতে 
পারিতেছেন না। যাহার! ক্রেসী, পোয়াটিয়ে যুদ্ধ জিতির! 
ইংলণ্ডের সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন, ইংলণ্ড তাহাদের 
ংশধর ও সমশ্রেণীস্থগণের সম্মান রাখিতেছে না। 
তাহাদের হুর্দশার সীমা নাই। ব্রিটিশ পাল “মেণ্টে 
তাহাদের ক্ষমতা প্রায় অন্তর্থিত। ব্যবসায়-ক্ষেত্রে 
শ্রমজীবীগণ মূলধনী শ্রমব্যবসায়-পরিচালকগণের সহিত 
তুমুল কলহ আর্ত করিয়াছে ৷ ধর্মঘট করিয়া আপনাদের 
মঞ্জুরী বৃদ্ধি করিয়া লইতেছে। লার্কিনিজ ম্‌ * এখন প্রবল । 








* অর্থাৎ লার্কিনের মত ও তাঁহার অন্থসরণ। জেম্‌স্‌ লার্কিন 
অমজীবীদের একজন নেতা! কোন এক খাবসায়ে নিযুক্ত শ্রমজীবী- 


প্রবাসী-_আশ্িন, ১৩২১ 


AAAI OANA SIN LA AAA TATATAT ATA RATAOTA CA TARTAR 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


MANS NANA 





রাষ্ট্রীয় জগতে ও ব্যবসার-জগতে ঘরের গোলমাল মিটান 
ইংলণ্ডের শাসনকর্ভাদ্িগের একটি দুরূহ সমস্য! । আর 
এ গোলমালকে বাড়িতে দেওয়া কোন মতেই শ্রেয়, 
নহে। কারণ পাছে জর্শ্মান বিমান-পোত বৃটিশ ডক 
উপর উড়িয়া আসিয়া শেন্‌ ছুড়িয়া ডক পুড়াইয়! দেয় ' 
এই আশঙ্কায় ইংলণ্ডে অনেক ডক-দুর্গ নির্মিত হইয়াছে। 
কান্দাহার-প্রিটোরিয়া-জয়ী লর্ড ববার্টদ্‌ সৈন্তসংস্কার 
চাহিতেছেন। এই ত গেল ইংলণের অবস্থা । 


জর্মানীরও সেই দশা । 


ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে সন্ধিস্থাপন জর্দানী অত্যন্ত ( 
সন্দেহের চক্ষে .দেখিতেছে। ফ্রান্সের রাষ্ট্রীয় সভাপতি 
ইংলগ্ডে গেলেন, তাহাতে জন্মানীর কাগজওয়ালাদিগের 
নানা ভয় ও সন্দেহ উপস্থিত হইল। জন্দানীর দক্ষিণ্‌- 
পশ্চিম সীমানায় হুর্গ-নিন্মাণ চলিল। কি জানি. ফরাসী 
সৈন্য যদি এল্‌সাস্-লোরেনের লোভ সামলাইতে না 
পারিয়। হঠাৎ আক্রমণ করিয়া ' বসে। এদিকে সমাজ- 
তন্ত্রবাদীরা (social democrats) রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে খুব 
প্রবল হইয়াছে! জন্্ানীর সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা তাহার! চাহে 
না! যুদ্ধজ্জার জন্য তাঁহার! অর্থব্যয় ও শক্তিনাশ করিতে, 
চাহে না। শবর্ণমেন্টের সমস্ত শক্তি শ্রর্মজীবীগণের 


"উন্নতির জন্য ব্যয়িত হউক, ইহাই তাহাদের ইচ্ছা। 


ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জৰ্শ্বানী প্রতিমুহূর্ত এরূপে দিনে : দুপুরে 
বজ্রাঘাতের প্রতীক্ষা করিতেছে। জন্মীনী ইহাদিগের 
মধ্যে দুঃসাহসী, সে একটা গোলমাল বাধাইতে পারি- 
লেই বাচে। ফ্রান্সের তত সৈম্তবল নাই, সে সময় চাহে। 
আর ইংলগ্ডের পক্ষে তাহার সাম্রাজ্য-রক্ষা প্রধানতম 
কৰ্তব্য ।- জগতে শ ন্তি তাঁহার পক্ষে কল্যাণপ্রদ । সে 
status duo বা স্থিতিশীলতার পক্ষপাতী, কারণ একবার 
একটা গোলমাল বাধিলে কি হইতে কি হয় কে জানে i 








7 bd 
দিগের অধিক পরিশ্রম, কম বেতন বা তদ্রপ কোন অস্থৃবিধা্টে 
থাকিলে, তাহা দুর করিবার জন্য যদি, অসুবিধা দুর না হওয়া পর্য্যন্ত, 
তাহারা ধর্মঘট করিয়া কাধ্য হইতে বিরত হয়, তাহা হউলে, 
তাহাদের সঙ্গে সহানুভূতি দেখাইবার জন্য অন্যান্য সব ব্যবসায়ের 
শ্রমজীবীদেরও ধরৰ্ম্মঘট ( sympathetic strike) করা উচিত । 
ইহাই লার্কিনের বিশেষ মত, ও ইহাই তাহার হাতে যূলধনীদের 
সঙ্গে সংগ্রামের প্রধান অস্ত্র ।--প্রবাসী-সম্পাদক 1. 


ঙষ্ঠ সংখ্যা ] 
/১৮১৮৯৮১৮৬৮৯৮১৮১৮৯৮১৮৯৮৯প NINN 


তাই রুশ যে পারস্য ও মোঙ্গলিয়ায় ব্যবসায় ও ঝাঁজ- 


নীতিক্ষেত্রে আপনার প্রতুত্ব স্থাপন করিতেছে, তাহ! 


= ইংলণ্ড অবাধে সহ্য করিতেছে; অথচ ইংলণ্ডের পক্ষে 
১ এশিয়া ক্ষেত্রে রুশের পশ্চাতে পড়া কখনই বাঞ্চনীয় 
নহে। কিন্তু রুশ শী্রই একটা কিছু করিয়! উঠিবে না। 
সে ভয়ে ভয়ে অতি সাবধানে কাজ.করিতেছে। কারণ 
সে জাপানের নিকট যে শিক্ষালাভ করিয়াছে সে শিক্ষা 
ভুলিতে পারে নাই, আর ভুলিতে পারিবে না। জাপান 
শুধু রুশের কেন, সমগ্র ইউরোপেরই চোখ ফুটাইয়াছে। 
| নব্য প্রাচ্যের ভাঙ্গাগড়া। 
= ' কুশ পরাজয়ের পর হইতে এশিয়ায় নবযুগ আসি- 
য়াছে। 'এই নবযুগের প্রধান লক্ষণ এশিয়াবাসীর 
আত্মপ্রতিষ্ঠা। পারস্যদেশে রাজনৈতিকক্ষেত্রে প্রজা বৃন্দ 
আপনাদের অধিকার সম্রাটের নিকট হইতে আদায় 
করিয়া লইয়াছে; তবুও সেখানে প্রজাতন্ত্র এখনও 


প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। চীনে রাষ্ট্রবিপ্নবের ফলে 


প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল; চীন এখন, তিববতগ্রদেশ 
দখল করিতে প্রস্তত। নব্য এশিয়ায় যে. রাষ্ট্রনৈতিক 
আন্দোলন চলিতেছে তাহাতে সর্বত্র গতি, পরিবর্তন, 
( তাঙ্গাগড়া ও উন্নতির লক্ষণ বর্তমান। নব্য এশিয়ার 
ভিতর দিয়া একটা জীবন-চাঞ্চল্য বহিয়। যাইতেছে, 
প্রত্যেক শিঃায় শিরায় জীবন পন্দন অনুভূত হইতেছে। 


উদ্দাহরণ-_চীনের বাষ্ট্রবিপ্লব। 

চীন একট] ছোট দেশ নহে। আয়তনে চীন. একটা 
ইউরোপ বিশেষ! কিন্তু কি শীগ্রই অতবড় একটা বিপ্লব 
সাধিত হইল। মান্চুদিগের ক্ষমত! চীনসধাঞ্জে বড় 
কম-ছিল না, আর সৈন্য সামন্ত সবই ত 'মান্চুদিগেরই 
হাতে ছিল। কিন্তু .যখন সমাজের আবালবৃদ্ধবনিত। 
জাগিয়। উঠিল, তখন মান্‌চুদ্িগকে অবিলম্বে হঠিতে 
হইল। চীনে যে আন্দোলন হইয়াছিল তাহ! সার্বজনীন, 
সমাজকে নিবিড়ভাবে স্পর্শ করিয়াছিল বলিয়! সেখানে 
খুব অধিক যুদ্ধ ও রক্তপাত হয় নাই! সপ্তদশ শতাব্দীতে 
ইংলণ্ডে বাষ্ট্রবিপ্রবের ইতিহাস স্মরণ করিলে বুঝা যায়, 


রাষ্ট্রবিপ্রবের পূর্বে চীন্মাজে কত বড় একটা আন্দোলন 
হুইয়াছিল। 


বিশ্বসভ্যতায় হিন্দুসমাজের বাণী 





৬৩৭ 


ANNAN NANPA 


সমগ্র এশিয়া ভূখণ্ডে যে নৃতন শক্তির পরিচয় পাওয়া 
গিয়াছে, তাহ! সমাঞ্জকে গভীরভাবে জীবন-চাঞ্চল্যে 
স্পন্দিত করিয়! তুলিয়াছে। প্রাচ্য সমাজ যে এখন সাড়া 
দিয়াছে, তাহা প্রাচ্যের পক্ষে মঙ্গল । 


নব্য এশিয়ার বাণী । 


যখন প্রাচ্য জগতে রুশ ও জাপান রাষ্টরশক্তির তুমুল 
সংঘর্ষের আয়োজন চালাইতেছিল, তখন জাপানের 
প্রধান দার্শনিক ভাবুক ওকাকুর! ‘The Ideals of the 
1০5৮ (প্রাচ্যের আদর্শ) গ্রন্থ প্রণয়ন করিলেন। প্রাচ্য 
জগতে যখন জাপানের রাষ্ট্রশক্তির প্রাধান্ত প্রমাণিত 
হইল, তখন ওকাকুর! প্রাচ্য সমাজের বাণী প্রচার 
করিলেন। যখন ইউরোপীয় সমাজ সত্যতম সমাঞ্জ বলিয়া 
স্বীকৃত, যখন ইউরোপীয় সমাঞ্জ পৃথিবীর সকলদেশের 
সামাজিক আদৰ্শ নিয়ন্ত্রিত করিতেছিল, তখন প্রশ্ন 
করিলেন, | 


The west is for progress, but progress towards 
what? When material efficiency 15 complete, what 
end, asks Asia, will have been accomplished? When 
the passion for Fraternity has culminated in universal 
co-operation, what purpose isit to serve? If mere 
self-interest, where do we end the boasted advance? 
ক *% # #% Size alone does not consiitute true 
greatness, and the enjoyment of luxuries does not 
always result in refinement. In spite of the vaunted 
freedom of the west, true individualism is destroyed 
in the competition for wealth, and happiness and 
contentment are sacrificed to an incessant craving 
for more. b ji 


. তুমি সভ্য, তুমি উন্নত, তুমি ধনী, তুমি ক্ষমতাশালী, কিন্ত 


ততঃ কিম? তোমার অর্থ, তোমার বিলাসিতা, তোমার 
সাত্রাজ্য দেখিয়াই কি. তোমার উন্নতি বিচার করিব? 
তুমি ব্যক্তির স্বাধীনতা ঘোষণ। করিয়াছ, কিন্তু তোমার 
সমাজ ব্যক্তির স্বাধীনতাকে বিকাশ না করিয়া উহাকে 
খর্ব করিতেছ। অর্থপুজ্জা ও অভাব-অর্চনায় তুমি মনুষ্যের 
স্বাধীনতা ও প্রকৃত আনন্দ বলিপ্রদান করিয়াছ। 

জাপান রুশকে হটাইয়াছে। পাশ্চাত্য সমাজের প্রবল 
আক্রমণ হইতে জাপান রক্ষা পাইয়াছে। জাপান প্রাচ্য 
আদর্শ নিজ বলে বজায় রাখিয়াছে। অনেকে বলিতেছেন, 


ও 
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জাপান ক্রমশঃ ইউরোপীয় আদর্শ নকল করিতেছে। 
কিন্তু তাহা ঠিক নহে। জাপানে বুসিদোর প্রতিপত্তি, 
জাপানের চিত্রকল! ও শিল্পপদ্ধতি, জাপানের সমাজ ও 
চিন্তার উপর, বৌন্ধধর্ম। কনফুসিয়াসের ধর্ম ও চীন 
সত্যতার প্রভাব বিদেশীয়গণ ধারণা করিতে পারেন 
না। একগজন জাপানী লেখক সম্প্রতি ‘Life and 


- Thought'in Japan’ 'জাপানী জীবন ও চিন্তা” নামক, 


পুস্তকে জাপানের ভিতরকার জীবন সম্বন্ধে অনেক সুন্দর 
কথা বলিয়াছেন! তিনি দেখাইয়াছেন, জাপান পাশ্চাত্য 
আদর্শকে হজম করিতেছে, এখনও সে এশিয়া-জননীর 
প্রিয় পুত্রের মত তাহারই কোল আকড়াইয়া ধরিয়া 
রহিয়াছে। | | 

চীন প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। আর এক 
পুত্রের গৌরবে এশিয়া-মাতার মুখোজ্জল হইল । 


ভাঁরতাত্মা। 


কিন্তু এশিয়ামাতার যে প্রিয়তম পুত্র, সে হতাশ 
হীনবল . হইয়া এতকাল পথে পথে ভিখারীর মত 
কীদিতেছিল। অতীতের গৌরবের সহিত বর্তমান অবস্থার 
তুলনা করিয়। সে ভগ্নোদ্যম ৷ নিরাশার গভীর অন্ধকারে 
সে বিষাদের গান গাহিতেছিল,_ 


“ভেঙ্গে গেছে মোর স্বপ্নেরি ঘোর, ছিড়ে গেছে মোর এ বীণার তার, 
আজ এ শ্মশানে ভগ্রপরাণে কি গান আমি গাঁহিব আর ?” 


এই ঘোর অন্ধকারের মধ্যেও শেষে দিব্য আলোক 
আসিল । 


বামকষ্চ-বিবেকানন্দের দিব্য দৃষ্টি। 


একজন তরুণ সন্যাসী সেই দিব্য আলোক পাইয়া: 
ছিলেন। বাংলার গল্লীগ্রামের এক প্রান্তে দেবীমন্দিরের 
সামনে বসিয়া তিনি এক বিচিত্র দৃপ্ত দেখিয়াছিলেন। 
তাহার দিব্যদৃষ্টির সন্মুখে ভারতের এক গৌরবময় যুগ 
অত্যজ্বল আলোকে উদ্ভাসিত হইল। সে আলোকে 
বর্তমানের সমস্ত কালিম! দূর হইল। জগতে সেই যুগ 
আরও উজ্জ্বল ও গরীয়ান হইয়া ফিরিয়া আসিল । ভগ- 
বান বুন্ধবেশে নৃতন: মূর্তিতে এই পবিত্র ভূমিতে আবার 
অবতীর্ণ হুইলেন। বিশ্বগতে ভারতের সেই চির- 
পুরাতন বাণী আবার প্রচারিত হইল। হিন্দু ও বৌদ্ধের 


প্রবাসী-_আঁখ্বিন, ১৩২১ 
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মৈত্রী ও অহিংসামন্ত আবার প্রচারিত হইল । আলেক- 
জাগার, সীঞ্জার, অশোক, শালেমেন, নেপোলিয়ানের 


আত্মা এক বিরাট বিশ্ববিজয়ের সুচনায় চঞ্চল হইলেন, 


তাহারা তাহাদের ব্যর্থ আকাজ্ষার তৃপ্তিসাধনের সুযোর্কা * 
দেখিয়া আবার জগতে নৃতন দেহ পরিগ্রহ' করিলেন। 
ভারতবর্ষের পরিব্রাজক দ্রিগ্বিঙ্জয়ে যাত্রা করিলেন। 
অতীত ইতিহাসে শুধু দিথ্বিঞ্য়ী রণবীরসমূহের আত্ম! 
নহে, খ্ৰীষ্টীয় সাধুগণ, মোহন্মদীয় সুফীগণ, কন- 
কুসিয়াস প্রভৃতি ধর্মপ্রগারকগণ, দান্তে, কাস্ট, হেগেল 
প্রভৃতি তাবুকগণের আত্মাও নূতন দেহ পরিগ্রহ, 
করিয়া পরিব্রাঞ্জককে বিরিয়া দাড়াইলেন। বিশ্বে * 
শান্তি ও মৈত্রীর রাজ্য প্রতিষ্ঠার আয়োজন দেখিয়া 
তাহারা পরিব্রাককে তাহাদের গভীর কৃতজ্ঞতা জানাই- 
লেন। ভারতীয় পরিব্রাকের এবার শুধু চীন, জাপা, 


| তিব্বত, শ্যাম, কাম্বোজ, যবদ্বীপে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা 


নহে, এবার সমগ্র সভ্যজগৎ ব্যাপিয়া ভারতের সাম্রাজ্য 
প্রতিষ্ঠার আফোঞ্জন হইল। বিশ্বসত্যতার বাণিজ্যের 
পথগুলি: ভারতীয় পরিব্রাজককে আহ্বান করিরা লইল। 
সভ্যঞ্গগতের যুদ্রাযন্ত্রের সমস্ত শক্তি পরিব্রাজকের সহায় 
হইল ৷ লণ্ডন, চীকাগো, রোম, জেনেভা, ভিত্বেনা নগবটুী 


বক্তৃতা-মঞ্চ পরিব্রাঙ্কের চরণ-ধুলিতে পবিত্র হইল । 


ভারতীয় পরিব্রাজক পাশ্চাত্য সমাজের অন্তস্তলে 
পৌছিলেন। সেখানে দেখিলেন”_দক্ষের মহাখজ্ঞের 
আয়োঞ্জন হইয়াছে । মহাযজ্ঞ অসীম শক্তি, অপরিসীম 
ধশ্বর্ষ্যের সাক্ষ্য দিতেছে । সেখানে অর্থ আছে, ভোগ 
বিলাসিতা আছে? শুধু নাই শিব মঙ্গল। এশ্বর্ষ্ের 
আড়ম্বর, বিলাসিতার মত্তৃতা ও ধর্মের অপমানের মধ্যে 
শিব কল্যাণ উপেক্ষিত। শক্তির সেখানে অপমান 
ও লাগুনা। - 

পরিত্রাক ক্ষুব্ধ অন্তঃকরণে চক্ষু মুদ্রিলেন। মাঁনস- 
নেত্রে তিনি এক অপরূপ ভুবনমোহন মূর্তি দেখিলেন। 
কর্ণকুহরে অতি গম্ভীর ধ্বনি শুনিতে পাইলেন। 
সহসা সে মূৰ্তি, সে ধ্বনি আরও পবিস্ফুট হইল» বিশ্বের 
গরল কণ্ঠে বরিয়া, মস্তকে বিশ্বসংসাঁরের জটাভার লইয়া, 
ভালে চিরন্বীনতার অকলঙ্ক শশী লইয়া], বম্‌ বম্‌ শব্দ 


৬ষ্ঠ সংখ্যঃ ] 


করিয়া ব্রিশূলপিনাকধারী শিব আবিভূর্ত হইলেন। 
জগতে তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ হইল।. জল স্থল আকাশ 
টরয়ানপোতের কামান বন্দুক ও শেলের সংঘর্ষে মহাগ্নি 
জ্বলিয়া উঠিল। জগতের মহাঁচিতা জ্বলিয়া উঠিল, 
আর সে মহাচিতায় মহারুদ্র নাচিতে, লাগিলেন। 
. মহারুত্রের মহানৃত্যের প্রতিপদক্ষেপে বলটিক, ভূমধ্যসাগর, 
প্রশান্ত ও আটলান্টিক মহাসাগরের বিপুলকায় রণতরী- 
গুলি খণ্ড খণ্ড, চুরমার হইতে লাগিল, মহানৃত্যের 
তালে তালে অগণ্য সেনানিবাস, ডকইয়ার্ড, বন্দর, 
(মহানগরী গু'ড়াইয়া গেল, মহাজাতি সমূহের অগণ্য 
সৈন্যদল একনিমেষে কোথায় দলভঙ্গ হইয়! ছুটিয়! 
গেল। মরণের উন্মন্ত কোলাহলে চারিদ্রিক মুখরিত 


ঠইল। তাহার পর শান্তি, আনন্দ, নূতন দেহ, নূতন 
বল, নূতন আশা 
হিন্দু সন্যাসী এ দৃশ্য দেখিয়া রোমাঞ্চিত হইলেন। 


তিনি তাহার জীবনে এ অলৌকিক না বাস্তবে পরিণত 
হইতে দেখেন নাই। 
বিবেকানন্দ অকালে দেহত্যাগ করিলেন। কিন্ত 
(তাহার অন্াযু জীবন হইতে তাহার 'জাঁতি নবজীবন 
'“লাঁভ করিয়াছে। তিনি যে উদাত্ত স্বরে ভারতবাসীকে 
নূতন কর্তব্যপথে অগ্রসর হইতে আহ্বান করিয়াছেন; 
সে আহ্বান ব্যর্থ হয় নাই, | 
“পরানুবাদ? পরানহ্ুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, দাসম্থূলভ 
দুর্বলতা এবং ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা” পরিত্যাগ করিয়া 
ভারতবাসী মাত্রেই আজ “মান্ণুষ’ হইতে চাহিতেছে । 
হিন্দুর আঁত্মপ্রতিষ্ঠা । 


। বাস্তবিক আমাদের জাতীয় জীবনে কেবল যে 
পরান্ুবাদ. পরান্ুকরণের আকাজ্কা হাস পাইয়াছে তাহা 
“ নহে, কেবল . ভারতের সামাজিক আদর্শ তাঁরতবাসীর 
২ নিকট যে আরও গরীয়ান হইয়া উঠিয়াছে তাহা নহে, 
আমাদের ধর্ম, আমাদের সমাজ, আমাদের হিন্দু আদর্শ 
এখন জাতীয় চরিত্র গঠন ও নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। 
. হিন্দুধর্ম ও সমাজ এখন তাহাদের সমস্ত শক্তিতে হিন্দু 
আচার ব্যবহার রীতি নীতি বক্ষা করিয়া সন্তষ্ট 


বিশ্বসভ্যতায় হিন্দুসমাজের বাণী 


AMNION NAAN AANA NANA AAA AANA ANA AIAN 


“খর থর করিয়া কীপিয়া উঠিল।। অসংখ্য সমুদ্পোত ' 


৬৩৯ 
থাকিতেছে না, হিন্দুর বিচিত্র আচার. ব্যবহারের মধ্য 
দিয়া যাহাতে প্রত্যেক ব্যক্তির চরিত্র “ফুটিয়া উঠে - 
তাহাই বর্ম ও সমাজের উদ্দেশ্য হইয়াছে। ভারতবর্ষের 
সমাজ আত্মরক্ষা করিতে গিয়া বুঝিয়াছে, তাহার 
নিকট শত্রু নিশ্চয়ই পরাজিত হইবে। ভারতীয় 
সমাজের মূলমন্ত্র এখন আত্মরক্ষা নহে। এখন পরান্থুবাঁদ 





পরাহ্থকরণের বিপদে সমাজ ত্রস্ত নহে। সমাজে এখন 


নূতন বল নূতন শক্তি আসিয়াছে। হিন্দু সভ্যতার 
আদর্শগুলি বিদেশী সমাজের উপর প্রতুত্ব স্থাপন 


করিবে, ইহা একটা আশা নহে, একটা কল্পনা! নহে, 


ইহা সমাজের একটা বদ্ধমূল ধারণা । আর এই ধারণা 
হিন্দু সমাজের অঙ্গ গ্রত্য্গকে অনুপ্রাণিত করিতেছে 
বলিয়া, হিন্দু চরিত্রে নূতন গুণের সমাবেশ দেখা 
যাইতেছে । 


হিন্দুর নৃতন ব্যক্তিত্বের সচন1। 


হিন্দুর ব্যক্তিত্ব নৃতন গুণের আভাস কে না লক্ষ্য 
করিয়াছেন? বিবেকানন্দ-এবডিই নর নারায়ণ পূজার 
মর্ম কে ন! বুঝিয়াছেন:? হিন্দুর বৈরাগ্য এখন কর্ন 
অস্পৃহা না আনিয়া কর্ম প্রবণতা আনিতেছে। শঙ্করাচার্য্য 
বলিয়াছিলেন, কর্ম্মাই প্রকৃত ভক্নু যখন তিনি আপনাকে 
ভগবানের যন্ত্রী ভাবিয়া! কর্ম করেন; যোগীই প্রকৃত 
ভক্ত যখন তিনি কৰ্ম্ম ত্যাগ করিয়া ভগবৎচিন্তায় 
আত্মসমর্পণ করেন। এখন কন্ধাই প্রকৃত ভক্ত হইয়াছেন । 
কর্মুযোগই 'এখন লক্ষ্য হইয়াছে। ভারতবর্ষের আধুনিক 
বৈরাগ্য এবং যুক্তি শুধু এক! আপনাকে লইয়া নহে। 
কবি এই নূতন প্রকার মুক্তির যে প্রচার করিয়াছেন, 
কবি গাহিয়াছেন,_ 


“চাহি না ছি" ডিতে এক! নি ভোর 

লক্ষ কোটি প্রাণী সাথে এক গতি মোর !” 

“বিশ্ব যদি চলে-বায় কাদিতে কীদিতে 

আমি এক! বসে র’ব মুক্তি-সমাধিতে ?” 
ধর্মপ্রাণ হিন্ু-হৃদয়ের ভিতর হইতে এই প্রশ্ন 
এখন উত্থিত হইয়াছে। “অনন্ত জগত্তর] দুঃখ শোক” 
থাকিতে ভক্ত শুধু আপনার ক্ষুদ্র আত্মা লইয়। জগতের 
পানে বিমুখ হইয়া যে মুক্তির আকাকজ্ষায় চাহিয়] থাকিবে, 


৬৪০ 

আধুনিক : হিন্দুর ব্যক্তিত্ব তাহা চাহে না। নৈতিক 

ছুর্বলতা, বহিমুখী প্রবৃত্তির প্রাবল্য অথবা প্রকৃত 

“বৈরাগ্যের, অভাবের জন্য যে এই প্রকার পরিবর্তন 

দেখা গিয়াছে; তাহ! নহে । আমাদের সমাজে এখন একট! 

সর্বাঙ্গীন ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুচনা হইতেছে বলিয়! এই 

নৃতন তত্ব প্রচারিত হইতেছে । 

রবীন্দ্রনাথের «“বৈরাগ্য সাধনে যুক্তি সে আমার নয়!” 
সমগ্র সমাজ আরও কঠোর বৈরাগ্যে অনুপ্রাণিত 

হইয়াছে বলিয়া সমস্ত বন্ধনকে সে আলিঙ্গন করিয়া সমস্ত 

ইন্দিয়ের দ্বার খুলিয়া সে মুক্তির আনন্দ লাভের প্রত্যাশী__ 





পাপা 


বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি__-সে আশার নয়। 
অসংখ্য বন্ধনমাঝে মহীনন্দময় 

লভিব মুক্তির স্বাদ। এই বসুধার 
মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি বারম্বার, 
তোমার অমৃত ঢালি দিবে অবিরত 
নানা বর্ণ-গন্ধময় ! প্রদীপের মত 
সমস্ত সংসার মোর লক্ষ বন্তিকাঁয় 
জবালায়ে তুলিবে আলে! তোমারি শিখায় 
তোমার মন্দির মাঝে। ইন্লিয়ের দ্বার 
রুদ্ধ করি যোগানন, সে নহে আমার ! 
যে কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে 
তোমার আনন্দ-রবে তাঁর মাঝখানে ।, 
মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া; 
প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়!। 


গৃহ সংসার, পিতামাতা, মিত্র পরিবার, সমাজ--তখন 
বন্ধন নহে; ইন্দ্রিয়ের সুখদুঃখ ভোগ, মোহ নহে; তখন 


“দেবতারে মোর! আত্মীয় জানি আকাশে প্রদীপ জবালি, 
আমাদের এই কুটিরে দেখেছি মানুষের ঠাকুরালি, 
ঘরের ছেলের চক্ষে দেখেছি বিশ্বভূপের ছায়া, 
বাঙালী হিয়ার অমিয়! মথিয়া নিমাই ধরেছে কায়! । 


গুধু ক্ষুদ্র সংসার সমাজ কেন, সমস্ত বিশ্বতৃবন 
প্রেমের টানে ধরা দ্েয়। 


এ আমার শরীরের শিরায় শিরায়, 

যে প্রাণ-তরঙ্গমালা রাত্রিদিন ধায়, 
সেই প্রাণ ছুটিয়াছে বিশ্ব-দিথিজয়ে, 
সেই প্রাণ অপরূপ ছন্দে তালে লয়ে 
নাচিছে ভুবনে ;-_সেই প্রাণ চুপে চুপে 
বসুধার মৃতিকার প্রতি রোমকুপে, 
লক্ষ লক্ষ তৃণে তৃণে সঞ্চারে হরষে, 
বিকাশে পল্লবে পুষ্পে বরষে বরষে 
বিশ্বব্যাপী__জন্মমৃত্যু-সমুদ্র দৌলায় 

" তুলিতেছে.অস্তহীন জোয়ার ভাটায় । 


প্রবাসী--আঁশ্বিন, ১৩২১ 





[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
করিতেছি অনুভব, সে অনন্ত প্রাণ 
অঙ্গে অঙ্গে আমারে করেছে মহীয়ান্‌ । 

“সেই যুগযুগান্তের বিরাট স্পন্দন 


শত 


আমার নাড়াতে আজ কৰিছে নর্তন। 


রবীন্দ্রনাথ, বৈরাগ্য নহে, প্রেমের মহিমা কীর্তন 


করিয়াছেন। তাহার গীতাঞ্জলির একমাত্র সুর এই 


“ভজন পূজন সাধন আরাধনা 
সমস্ত থাক.পড়ে। 
রুদ্ধদ্বারে দেবালয়ের কোণে, 
কেন গাভিস্‌ ওরে? 
কর্মষোগে তার সাথে এক হয়ে 
ঘৰ্ম্ম গড়,ক ঝরে।” 


নর-নারায়ণের পৃজী। 
নর-নারার়ণ-পুর্জী-প্রবর্তক বিবেকানন্দ তাহার অমোঘ 


কণ্ঠে বলিয়াছেন, 


শোন বলি মরমের কথা, জেনেছি জীবনে সত্য সার 
তরঙ্জ-মাকুল ভবঘোর, এক তরী করে পারাপার 

_ মন্ত্র, তন্ত্র, প্রাণ-নিয়মন, মতামত, দর্শন বিজ্ঞান 
ত্যাগ-ভোগ- বুদ্ধির বিভ্রম, প্রেম প্রেম এই মাত্র ধন! 
হয় বাকামন-অগোচর, সুখে দুঃখে তিনি অধিষ্ঠান 
মহাশক্তি কালী মৃত্যুরূপ! মাতৃভাবে তারি আগমন ॥ 
রঙ্গ হতে কীট-পরমাণ সর্বভূতে সেই প্রেমময় 

মন প্রাণ শরীর অর্পণ, কর সথে, এ সবার পায় । 


বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর। ৮১ 


জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর । . 


বিবেকানন্দ বুঝাইয়াছেন, বৈরাগ্যবান্‌ ব্যক্তির 
নিকট আত্মা বলিতে জীবাত্ম! বুঝায় না, কিন্তু সর্বব্যাগা 
র্বান্্যামী সকলের আত্মারূপে অবস্থিত সর্বেশ্বর 
বুঝিতে হইবে। যখন জীব ও নশ্বর অভিন্ন, তখন 
জীবের সেবা ও ঈশ্বরে প্রেম ছুই একই । জীবকে 
জীববৃদ্ধিতে যে সেবা করা হয় তাহা করা প্রেম নহে, ' 
আত্মববুদ্ধিতে জীবের যে সেবা করা হয় তাহা 
প্রেম। আমাদের অবলম্বন-_প্রেম ; দয়া নহে : আমর! 
দয়া করি না, সেবা করি। কাহাকেও দয়া করি- 
তেছি, এ অনুভব আমাদের নাই, তাহার পরিবর্তে 


আমর! সকলের মধ্যে প্রেমান্ুভৃতি ও আত্মান্ুতব করিয়া 
থাকি। ৰ 
বিবেকানন্দ এই বৈরাঁগ্যরূপ প্রেমান্ুতবের মহিমা 


প্রচার করিয়াছেন। ইহারই উপর তাহার ন্র-নারায়ণ- 


ঘসতে 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] * 


MAN পি পরা রাসি পাছি পাটি ৫৯ পি ৮৯ পাস্ি৯৫পাসি NINN ৮৯৫১৯৮৫১৮৯৯ -৯িপ৮৫৯তা৯৯, 


পুজী প্রতিষ্ঠিত। বিবেকানন্দ আমাদিগকে গরীবের জন্য, 
ছুঃখীর জন্য, পাঁপীর জন্য কাঁদিতে শিখাইলেন। তিনি 
পি ভগবান নারায়ণ ছুঃখী, পাপী, তাগী, গরীব 
জিয়া আমাদের নিকট কৃপা চাহিতেছেন। আর 
রা এতকাল তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছি । তিনি 
ভিখারী সাজিয়া আমাদের দেবমন্দিরে আসিয়া ভক্ত 
পুরোহিতের নিকট কাতর কণ্ঠে কহিতেছেন, 


গৃহ মোর নাই 
এক পাশে দয়া করে দেহ মোরে ঠাই । 


আর আমরা দেবতার নিকট বসিয়া জপমাল! জপিতে 
৷ জপিতে তাঁহাকে বলিয়াছি, 


“আরে আরে অপবিত্র, দূর হয়ে যা রে!” 
সে কহিল, “চলিলাম ।৮- চক্ষের নিমেষে 
ভিখারী ধরিল মুর্তি দেবতার বেশে । 
৮৯০ ভক্ত কহে, “প্রভু মোরে কি ছল ছলিলে 
দেবতা কহিল, “মোরে দুর করি দিলে! 
জগতে দরিদ্ররূপে ফিরি দয়া তরে 
গৃহ্হীনে গুহ দিলে আমি থাকি ঘরে!” 
দেবতা চলিয়া গিয়াছিলেন কিন্তু তিনি মন্দিরে আবার 
আসিয়াছেন। আমাদের সমাজে দরিদ্র, নীচ, মূর্খ, নিরক্ষর 
/নির্াতিতদের সেবা আরম্ভ হইয়াছে। 
{= বিবেকানন্দের নর-নারায়ণ পূজা আজ ভাঁরতবাঁসীর 
পুজা বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। ভারতবাসী আজ বলিতে 
: শিখিয়াছে, “আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার 
ভাই; মূর্থ ভারতব!সী, দরিদ্র তারতবাসী, ব্রাহ্মণ 
' ভারতবাসী, চণ্ডাল ভাঁরতবাসী আমার ভাই ; ভাঁরতবাসী 
মামার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের সমাজ 
আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার 
বার্ধক্যের বারাঁণসী।” 


' হিন্দুসমাজের ক্রমবিকাশের যূলমন্ত্র। 


না প্রাচীনকালে হিন্দুর ব্যক্তিত্ব বিভিন্নভাবে বিকাশ- 

লাভ করিয়াছিল। প্রাচীনকালের হিন্দুখধিগণ আমাদের 

সমাজ্জকে বিভিন্ন আশ্রমে ও জাতিতে বিভক্ত করিয়া- 

ছিলেন। ব্যক্তিত্ব বিকাশের সহিত গোষ্ঠীজীবনের 

সমন্বয় বিধান করা তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল। হিন্দুসমাঁজে 

গোষ্ঠীর প্রভাব যেরূপ প্রবল হইয়াছিল, অন্ত কোন 
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বিশ্বভ্যতায় হিন্দুসমাজের বাণী 





_স্মর্থের জয়লাভ ও 


৬৪১ 
ANANSI AINA 


সমাজে তাহাঁ হয় নাই । অথচ গোষ্ঠীপ্রভাবের প্রাবল্য 
হেতু হিন্দুর বাক্তিত্বের খর্ব 'হয় নাই। : কারণ, হিন্দু 
ধর্মের কেন্দ্র সমাজ নহে--ব্যক্তি। ধর্মের উদ্দেশ্য 
ব্যক্তিত্বের চরমবিকাশ, যুক্তি”_গৃহ' সংসার, সমাজের 
বন্ধন হইতে মুক্তি। সমাজ ব্যক্তিকে নানা কর্তব্যের 
ভিতর দিয়! বাধিয়া রাখিতেছে, অপরদিকে ধর্ম তাহাকে 
বৈরাগ্যের কথা শুনাইয়া মুক্তির পথ প্রশস্ত করিতেছে। 
এইরূপে হিন্দুর ব্যক্তিত্ব বিকাশলাভ করিয়াছিল । 


' প্রাচ্য সমাজের্‌-ক্রমবিকাশের মূলমন্ত্র | 


পাশ্চাত্য জগতের নৈতিক ব্যবস্থা ঠিক বিগ্ররীত। 
পাশ্চাত্য জগতে সমাঁজই ব্যক্তির প্রভাব বিস্তারের 
প্রধান সহায়। সমাজ ব্যক্তিকে পূজ! করিতেছে ।. তাহার 
বিনিময়ে সমাজের নিকট ব্যক্তির কিছু দের নাই'। এমন 
কি, সমাজ অনেক সময়ে সমাঁজ-বিরুদ্ধ ব্যক্তিত্ববিকাশের 
সুযোগ প্রদান করিয়া থাকে। শুধু 'সাঁমাঁজিক ব্যবস্থা 
নহে, সেখানকার আধুনিক দর্শন বলিতেছে, মন্ুষ্যের 
প্রতিযোগিতার দ্বারাই - ব্যক্তিত্বের 'পুষ্টসাধন হয়। 
অক্ষমের বিনাশ ন! হইলে, সমাজের 
উন্নতি অসম্ভব, ইহাই সেখানকার ধারণা । সমাজ 
আপনার পদে নিজেই কুঠারাঘাত করিতেছে । বর্প, 
যীশুগুষ্টের সেবার ধর্ম, পাশ্চাত্য সমাজে উচ্ছঙ্খলতাঁকে 
ধর্বব করিয়া, ব্যক্তিকে গোষ্ঠীর নিকট বশ্ঠতা স্বীকাঁর 
করাইয়! লইয়াছিল; কিন্তু ফরাসীবিপ্রবের নেতার! যখন 
খৃষ্টকে নির্বাসনে পাঠাইয়! বুদ্ধিকে বরেণ্য বলিয়া 
মনোনীত করিলেন, তখন হইতে পাশ্চাত্য জগতে ধর্ম 
প্রতিষ্ঠিত গোষ্ঠীপ্রভাব যে আবার প্রবল হইবে সে আশা 
গিয়াছে। * এজন্য সম্প্রতি পাশ্চাত্য জগৎ নূতন মূলমন্ত্র 
গ্রহণ করিয়া আপনার. সমাজ পুনর্গঠন করিতে প্রয়াসী। 





* Ifa man'say, I love God, and hateth ‘his brother, 
he is a liar.” 

“Love thy neighbour as thyself, ৮ 

ইহা ত আর ইউরোপ গাহিতেছে না। টলষ্টয় খৃষ্টকে The 
greatest of socialists বলিয়াছিলেন | The end of the com- 
mandments is charity out of a pure heart and of a 
৪০০d conscience | কিন্তু খষ্টের সমাজসেধামূলক ধর্ম্ম, সেবার 
ধর্ম পাশ্চাত্য জগৎকে আর অন্থপ্রাণিত করিতে পারিতেছে ন!। 


৬৪২ 


প্রবাসী--আখিম, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড, 


১৯৪৬৬০৬৫৬৬৬ LIAISON AANA ASA ANAND 


সমাজে ব্যক্তিত্ব বিকাশের সহিত অসংযম ও স্বৈরাচার 
প্রভৃতি' ব্যাধি প্রবল -হইয়াছে। বিপ্নববাদীর সাম্য 
মৈত্রী স্বাধীনতার আশা আজ নির্মঃল। খৃষ্টপ্রচারিত 
প্রেম ভোগের প্রবৃতিকে ও অনৈক্যের অত্যাচারকে 
দমন করিতে পারে নাই। 


হিন্দুসমাজতন্ত্রে প্রতিযোগিতা দমন-_বর্ণধর্থে 
_ প্রতিযোগিতা ও অধিকারভেদের সমন্বয় । 


হিন্দু-সমাঁজ বর্ণ ও জাতিভেদ স্থষ্টি করিয়] সমাজকে 
প্রতিযোগিতার কুফল হইতে রক্ষা করিয়াছিল। হিন্দু- 
সমাজে ব্যক্তিগত: প্রতিযৌগিতা৷ বর্ণ ও জাতির মধ্যে 
আবদ্ধ থাঁকিত! সমাজের ছোট ছোট কর্ণ্মকেন্দ্রের 
মধ্যে থাকিয়া ব্যক্তি পরম্পবের প্রতিযোগী হইত। 
হিন্দুসমঠজেও প্রতিযোগিতা ছিল, জীবনসংগ্রামে সক্ষমের 
জয় অক্ষমের পরাঁজয় ছিল। কিন্তু জীবন-সংগ্রামের 
ক্ষেত্র সমগ্রসমাঁজব্যাপী, ছিল না, সমাজের এক ক্ষুদ্র 
গভীর মধ্যেই জীবনসংগ্রাম চলিত। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের 
প্রতিযোগী; অন্বর্ণের সহিত ব্রাহ্মণের প্রতিযোগিতা 
ছিল না।, 
মধ্যে আবদ্ধ ছিল এবং এই কারণেই ব্রাহ্মণগণের 
মধ্যে ব্রাঙ্গণবর্ণের যাহ! বিশিষ্টগুণ-_সাত্বিকভাঁব ও 
আধ্যাত্মিকতার অন্থুশীলন হইত। এরপে ক্ষত্রিরগ্রণের 
ক্ষত্রিয়বর্ণের মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলে রাজসিক ভাব ও 
শৌর্য্যঃ এবং বৈশ্তগণের বৈশ্তবর্ণের মধ্যে প্রতিযোগিতার 
ফলে রাজসিক ভাব ও শিল্পব্যবসায়কুশলতার অনুশীলন 
হইত। . 

সমাজের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যেও যে আদান প্রদান 
আদ ছিল না, তাহ! বলা যায় না। সমাজ যখন 
. রাষ্ট্রশক্তি হইতে বঞ্চিত হয় নাই, “নৃপস্য বর্ণাশ্রমপালনং 
যৎ, স এব ধর্ম মন্ধুনা প্রণীতঃ,” দেশের রাঙা যখন 
সমাজধর্ম পালন করিতেন, তখন কোন ব্যক্তি অসা- 
ধারণ প্রতিভাবলে একবর্ণ হইতে উচ্চবর্ণের অধিকার 
লাভ করিতে পারিত। 


সুগ্রজনন-বিদ্যা ( হিন্দু Eugenics )1 | 
হিন্দুর অধিকারভেদের মূল ভিত্তি এই--এক 


হিন্দুত্রাঙ্ষণের প্রতিযোগিতা ব্রাহ্মণবর্ণের 


জন্মের শিক্ষা ও সংস্কার অপেক্ষা স্বভাব ও জন্মাধিকাঁরই 
কোন ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব সুচনা করে। আধুনিক 
ইউরোপে স্ুপ্রজনন-বিদ্যা ( 2508০1105 ) খুব প্রতিপত্তি! 
লাভ করিয়াছে! স্থু প্রজনন-বিদ্যার মূলতত্ব ইহাই । কার 
গীয়র্সনের ভাষার আমর! হিন্দুর এই ধারণ! সম্বন্ধে বলিব, 
Heredity is than the 
environment, আবেষ্টন অপেক্ষা জন্মাধিকার বলবত্তর । 
প্রাচীন হিন্দুগণ হিন্দু সমাজকে এই বিশ্বাসেই বিভিন্ন 
ভাঁগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। প্রত্যেক ভাগের এক 
একটি বিশিষ্ট গুণ তাহার! দ্বেখিয়াছিলেন এবং এক 
একটি বিভাগের অন্ুবরত্তী ব্যক্তিগণের প্রতিযোগিতার * 
ফলে এ বিশিষ্ট গুণের অনুশীলনের ' ব্যবস্থা 
করিয়াছিলেন। কিন্তু এক বিভাগের ব্যক্তির সহিত 
অপর বিভাগের কোন ব্যক্তির প্রতিযোগিতা তাহারা 
নিবারণ করিয়াছিলেন তাহারা সুপ্রজনন-বিদ্যার 
সারটুকু অবলম্বন করিয়া বুঝিয়াছিলেন, যে এরূপ 
প্রতিযোগিতা নক্ষল | ইহা! ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুবিধা. 
বিধান করে না। উপরন্ত সমগ্র সমাজে অনিয়ন্ত্রিত 
প্রতিযোগিতার ফলে সমাজে হিংসা বিদ্বেষ প্রভৃতি 
দোষ বৃদ্ধি পায়। “স্বে স্বে কর্ম্মণ্যতিরতঃ সৎসিদ্ধিং লভতে 
নরঃ।” স্ব স্ব কর্মে নিষ্ঠাবান মনুষ্য সিদ্ধি লাভ করে। 
“শ্ৰেয়ান্‌ স্বধৰ্ম্মে বিগুণঃ পরধর্ত্াৎ স্বন্ধুঠিতাৎ 1” স্বধৰ্ম্ম 
হীন হইলেও পরধর্ম্ম অপেক্ষা ভাল, কারণ উহা 
“স্বভাবনিয়ত,”--স্বভাবনিৰ্দিষ্ট, পুর্ববজন্ম-সংস্কারের ফল। 
প্র-সকল ধারণার বশবর্ত্তা হইয়া হিন্দুগণ যাহাতে 
বিভিন্ন ধর্্মববত্তি পরস্পর মিশ্রিত ন! ‘হয় তাহার 
তত্বাবধানের ভার রাজার উপর ন্যস্ত করিয়াছিলেন। 
হিন্দুসমাজ বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে যে শুধু প্রতি- 
যোগিতা দমন করিয়াছিল তাহা নহে। উহাঁদিগের 
সহযোগিতারও ব্যবস্থা বিধান করিয়াছিল। প্রত্যেক ১. 
বর্ণ অপর বর্ণের সাহায্যেই স্বধর্ম্মে নিয়ত থাকিয়া € 
উন্নতি লাভ করিত, একের উন্নতি অপরের উন্নতির 
উপর নির্ভর করিত। আধুনিক সমাজতন্তরবাদের স্থত্র, 
each for all and all- for each, প্রত্যেকেই সকলের 
জন্য, এবং সকলেই প্রত্যেকের জন্য, আঁমাদের সমাজেই 


more important 


৬ সংখ্যা ] 


TANNINS 


যখোচিত অধলধ্বিত হইয়াছিল । সমাজে যাহাদের 
উচ্চতম অধিকার তাঁহাদের একমাত্র ধর্ম ছিল,--সকলের 
> হিতসাধন; একমাত্র গুণ ছিল-_মৈত্রী। এরূপে হিন্দুসমাজ 
বর্ণ ও অধিকার ভেদ স্থষ্টি করিয়া প্রতিযোগিতার 
কুফল হইতে নিজেকে রক্ষা করিয়া বর্ণ ও জাতির ক্ষুদ্র 
গভীর মধ্যে প্রতিযোগিতার উৎসাহ দিয়! ব্যক্তিত্ব 
বিকাশের পথ মুক্ত রাখিয়াছিল। সমস্ত-সমাঞ্জ ব্যাপিয়া 
জীবনসংগ্রাম চলিলে প্রতিযোগিতার কুফল অবশুম্তাবী 
তাহ! আমাদের খধিগণ বুঝিয়াছিলেন; তাই তাহার! 
প্রতিযোগিতাঁকে ব্যক্তিত্ব বিকাশের সহায় ' জানিয়! 
)- উহাকে উৎসাহ দিয়াছিলেন, কিন্তু উহাকে ক্ষুদ্র গভীর 
মধ্যে আবদ্ধ রাখিয়া যথোচিত নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিলেন। 





আশ্রম ও পরিবারধর্ন্মে অনৈক্যের 
অত্যাচার নিবারণ । 


চিক 


হিন্দু সমাজের প্রত্যেক বর্ণের মধ্যে যে প্রতিযোগিতা 

ছিল তাহাও যথোচিত নিয়ন্ত্রিত হইত।. হিন্দুর পরিবার 

ও আশ্রমধর্ম্মও উচ্ছ লতা নিবারণের অতি. সুন্দর 

উপায় ছিল। হিন্দুসমাজে প্রতিযোগিতা ব্যক্তিগত 
₹ছিল না। একান্নবর্তী পরিবারের জন্ত প্রতিযোগিত! 
“ক্লরিবারগত.ছিল। এবং একারণে ব্যক্তিগত প্রতি- 
যোগিতায় যে হিংস। বিদ্বেষ ও পরশীকাতরত! লক্ষিত 
হয়, তাহা হইতে আমাদের সমাজ অনেক পরিমাণে 
যুক্ত ছিল। ইহা ছাড়া একান্নবন্তাঁ পরিবারে বাস হিন্দু 
টি ব্যক্তির স্বৈরাচার নিবারণের শ্রেষ্ঠ উপায় ছিল। 

শ্রফ-বর্ম হিন্দুর সনাতন ধৰ্ম্ম অননস্তবোধের উপর 

উন সংসার ত হু দিনের জন্য, প্রতিযোগিতাই 
বা ক'দিনের জন্য ? 

অসার-সংসার-বিবর্তনেধু 
মা যাত তোবং প্রসভং ব্রবীমি। 

ইহাই হিন্দুর বাণী। . রর 

“তাতল সৈকতে বায়িবিন্দু সম হতমিতরমনীদমাজে ৷ 
এই বৈরাগ্যবোধ Ec সংসারের অনুষ্ঠানে মৃত্তি 
পাইয়া জ্মাজে সজীব -ছিল। দিন কতক খুব 
প্রতিযোগিতা, তাহার পর 2 পরিবর্তন, তখন 


4 


বিগ্বসভ্যতায় হিন্দুসমাজের বাণী 





NS 


৬৪৩ 


ANS NA AANA NSS DAA AA ADA AAA AO ABABA 





প্রতিযোগিতার চিন্তা একেবারেই দুর হইবে । সংসার- 
যাত্রায় যদি একটা নিয়ম বা আদর্শ থাকে যে পঞ্চাশ 
বৎসর পরে নিজ সংসারের যেমন অবস্থাই থাকুক না 
কেন উহা হঠাৎ ছাড়িয়া বনে যুনিবৃত্তি অবলম্বন করিতে 
হইবে তাহ! হইলে সংসার-যাত্রাট! বেশ সহজ, সুন্দর হয়। 


শৈশবেইভ্যন্তবিদ্যানাং যৌবনে বিষয়ৈধিনাঁমূ। 
বাদ্ধক্যে মুনিবৃত্তিনাম্‌ যোগেনান্তে তন্থত্যজাম 


সংসারের দৈনন্দিন জীবনে হিংসা বিদ্বেষ মারামারি 
কাটাকাটি থাকে না; এরূপ থাকিলে ভোগের সংসারও 
আনন্মমর হয়, সংসার-যাত্রায় কঠোর বৈরাগ্যবোধ 
থাকিলে ব্যথিত প্রাণে কাঁদিতে হয় না 


কৰে ভূষিত এ মরু ছাড়িয়া চলিব 
তোমারি রসাল নন্দনে। 
কবে তাপিত এ দেহ করিব শীতল 
তোমার চরণ স্পর্শনে | 
ভবের সখ দুখ চরণে ঠেলিয়! 
যাত্রা করিব গে! শ্রীহরি বলিয়া ; 
চরণ টলিবে ন! হৃদয় গলিবে না - 
তোমার আকুল আহ্বানে । 


আশ্রমধর্থে সাম্যবাদ 

আশ্রমধর্শ হিন্দুসমাজে আরও একটা সুন্দর ফল 
দিয়াছিল। বর্ণধর্ম্মের ' ভিত্তি-আধিকারভেদ | বর্ণ 
ধর্মের, ফল, প্রতিযোগিতার গণ্ডীকে ছোঁট করিয়া 
দেওয়া, প্রতিযোগিতা! নিবারণ নহে। ক্ষুদ্র গণীর মধ্যে 
ব্যক্তির প্রতিযোগিতা আবদ্ধ থাকিলে, ব্যক্তির চিন্তা 
ও কর্থের স্বাধীনতা লোপ পাইতে পারে, বর্ণানথয়োদিত 
ক্রিয়াকর্ম বন্ধন বলিয়। ঠেকিতে পারে। বরণধর্্ের এই 
দোষ আশ্রমধর্্ম নিবারণ করিয়াছিল 1 আশ্রমধন্দ বিভিন্ন 
ধর্মের প্রত্যেক ব্যক্তির হৃদয়ে মোক্ষলাঁভের আদর্শ 
জাগাইয়| রাখিয়াছিল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত সকলেই * 


মোক্ষলাভের জন্য প্রস্তুত হইবে, কিন্তু বিভিন্ন ভাবে ও 


প্রকারে ্বভাবনিয়ত স্বধর্শে ক্রিয়াবান হইয়া সেই মহান 
উদ্দেন্ঠ সাধনের জন্য প্রস্তুত হইবে। ব্যক্তি যখন সমাজের 


ভিতর, তখন প্রত্যেকের বিভিন্ন কর্তব্য. ভিন্ন ভিন্ন 


অধিকার, তখন অনৈক্য ;--কিন্তু ব্যক্তি যখন বর্ণ ও 
সমাজের বাহিরে, ভগবানের সন্মুখীন, তখন এক্য ছিল। 





. * শু বেচারা কি করিবে £-প্রবাসী-সম্পাদক। 


৬৪৪ 


৮৬১০১০১১৯৮৯ 


বানপ্রস্থ ও যতি আশ্রমে বর্ণ-ধর্খের অনৈক্য ছিল না, 
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য * সকলেরই সমান অধিকার ছিল, 
সকলেই সমাজ হইতে সমান শ্রদ্ধা পাইত। ক্ষত্রিয় বা 
ট্বন্ত বানপ্রস্থাবলমধীর নিকট ব্রাহ্মণকুমারের শিক্ষা ও 
দীক্ষা গ্রহণের কোন বাঁধা ছিল না। হিন্দুসমাজ রূশোর 
এক্যমন্ত ‘all men are born equal’ “সকল মানুষ 
জন্মতঃ সমান”, অবলস্নন করে নাই । হিন্দুর অধিকারভেদ 
অনৈক্যের উপরই প্রতিঠিত। কিন্তু এ অনৈক্য সমাজস্থষ্ট, 
অস্বাভাবিক, কৃত্রিম নহে। এ অনৈক্য স্বাভাবিক, 
জন্মাধিকারের বৈষম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত । কিন্তু হিন্দু 
সমাজ বলিয়াছিল, all! men are made equal, কি 
ব্ৰাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য সকলেই আপনাদের 
বিশিষ্ট ধর্শের ক্রিয়াকর্ন্নে নিষ্ঠাবান্‌ হইলে, শেষ বয়সে 
সমান অধিকার পাইবে,-বানপ্রস্থ বা যতির অধিকারে 


সকলেই সমগ্র সমাজের নিকট হইতে ভক্তি ও শ্রদ্ধা 
পাইবে । 
এরূপে হিন্দুর বর্ণ-ধর্ম প্রতিযোগিতাকে ক্ষুদ্র গণ্ডীর 


মধ্যে আবদ্ধ রাখিয়া ষথোচিত নিয়ন্ত্রিত করিরাছিল; 
হিন্দুর .আশ্রমধন্ী প্রতিযোগিতা নিবারণের কুফল হইতে 
সমাজকে রক্ষা করিয়াছিল । 


. বিরর্তভনবাদের ব্যক্তিপূজ্জা ও প্রতিযোগিতা-মন্ত্র। . 


ইউরোপের আধুনিক ভাবুকগণ প্রতিযোগিতার 
কুফল-এখন বেশ বুঝিয়াছেন। এতই তাহার! চিন্তিত 
হইয়াছেন যে তাহার! প্রতিযোগিতার প্রতিরোধ করাই 
সমাজের একমাত্র ধর্মী মনে, করিতেছেন! অথচ এতকাল 
ইউরোপীয় দীর্শনিকগণ একবাক্যে বলিয়া আপিতেছিলেন, 
প্রতিযোগিত! ভিন্ন সমাজের উন্নতি একেবারেই অসম্ভব । 

ডারউইন বিশেষ স্পষ্টভাবে মন্ুুয্যপদীজ' স্বন্ধে কিছু 
বলেন নাই। তবুও তিনি বলিয়াছেন সমাজের উন্নতি 
ব্যক্তির প্রতিযোগিতার উপরই নির্ভর করে। আবেষ্টনের 
সহিত ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে প্রতিযোগী জাঁতিসমূহের 
মধ্যে যে সক্ষম হয় সেই জগতে প্রভুত্ব বিস্তার করিতে 
পারে। বাইজম্যান (৬/155:0877) কিন্তু স্পষ্ট বলিয়াছেন 





* শূদ্ৰ কি মানুষ নয়? “অন্ত্যজ” কি মানুৰ নয়? তাহারা কেন 
বাদ পড়িল ?--প্রবাসীন্সম্পাদক। 


প্রবাসী- আখ্িন, ১৩২১ 





[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
AANA NASA A AAA NAA এ APD 
The progress of Society depends .upon the intensity 
of rivalry and competition. Without natural selection 
degeneration must set in by the principle of panmi.ria. 





অধ্যাপক হেকেলের একই মত । 


“The ‘cruel and relentless struggle for 
which rages through all living creatures...the picking out 
of the chosén, the suivival of the minority of the pri- 
vileged fit and the death of the majority of the compe- 
titors. 

অধ্যাপক অস্কার স্মিট (05car Schmidt) বলিতে- 
ছেন, সমাজতন্তরবাদীর! প্রতিধোগিতার প্রতিরোধ করিয়া 
সমাজের উন্নতির পথ রোধ করিতেছে। 

The Socialists choke the doctrine of descent. 


হাবণট স্পেন্সার (Herbert Spencer) বলিয়াছেন, 


The absence of the beneficent working of 
survival of the fittest will lead 
for no socicty can hold its own in the struggle with 
other societies ifit disadvantages 
that it may advantage its inferior units. 


বেঞ্জামীন কীড ( Benjamin Kidd ) সোজাসুজি 
প্রতিযোগিতাকেই জীবজগতের একমাত্র উন্নতির সোপান 
বলিয়। মানিয়! লইয়াছেন। 


All progress from the beginning. of life has bach: 


the result of the most strennuous and imperative condi- 
tions of rivalry and selection. Without this struggle 
degradation must set in. 

সকলেই বলিতেছেন সমাঁজে প্রতিযোগিতা থাকি- 
লেই সক্ষমের জয়লাভ ও অক্ষমের বিনাশ হইবে। যে 
সমাজে প্রতিযোগিতা নাই, সেখানে অক্ষমেরা সক্ষম- 
দ্রিগের নিকট হইতে তাহাদের ন্যায্য অধিকারের ভাগ 
লইবে। সক্ষমেরা একারণে দুর্ব্বল হইবে ৷ শেষে সমগ্র 
সমাজ, অন্দেশের সমাজের সহিত জীবনসংগ্রামের 
প্রতিযোগিতায় হটিয়া যাইবে। সমাজের ভিতরে 
বা৷ বাহিরে প্রতিষোগিতাই উন্নতির একমাত্র পথ। 
নান্যঃ পন্থা! বিদ্যতে অয়নায় । এপথ ত্যাগ করা মহাপাপ। 

অধ্যাপক হক্সলী তাহার রোমেঞ্জ ( Romanes ) 
বক্তৃতায় চরমপন্থী না হইয়া একটা মাঝামাঝি. পথ 
লইয়াছিলেন। | 


existence! 


its superior units 
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to degeneration ১৯ 


টি 


৬ষ্ঠ সংখ্যা! 1 


বিশ্বসভ্যতায় হিন্দুসমাজের বাণী 


৬৪৫ 
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" Social progress means a checking of the cosmic 

process at every step (i.e. of the struggle of individual 

“with individual) and the substitution for it of another 
called the ethical process. 


প্রতিযোগিতা বন্ধ হইলে যে সমাজের অবনতি হইবে, . 


তাহা তিনি বলেন নাই । 'তিনি বলিয়াছেন, মানুষের 
নৈতিকজীবন জীবজগতের প্রতিযোগিতার নিয়মকে 
প্রতিরোধ করিতেছে। তবুও তিনি সমাঁজতন্ত্রবাদের 
পক্ষপাতী ছিলেন না,_তিনি লিখিয়াছেন, 


Socialism wars against natural 50881169200 sets up 
an artificial equality in place of a natural order. 


a রাষ্ট্রীয় জীবনে ব্যক্তিপুজ্জার পরিণাম। 


ইউরোপ এখন এসব মত আর চাহে না। প্রতি- 
যাগিতার নিয়ম ইউরোপ আব মানিতে চাহে না। 
ব্যক্তির প্রভাবকে ইউরোপ এখন খর্ব করিতেছে'। 
রাষ্ট্রীয় জীবনে ইউরোপের প্রজাতন্ত্র এতকাল ব্যক্তিকেই 
পুজা করিয়াছে, তাহার স্বাভাবিক অধিকারের নিকট 
রাষ্ট্রীয় মস্তক অবনত করিয়! বসিয়াছে। রাষ্ট্রীয় জীবনে 
ব্যক্তির প্রভাবের চুড়ান্ত আমর! করাসী রাষ্ট্রবিপ্লবে 
দেখিতে পাই। কিন্তু রাষ্ট্র অপেক্ষা ব্যক্তি যদিই প্রধান 
ক, ব্যক্তির ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর যদ্দি রাষ্ট্রের অস্তিত্ব 
নির্ভর করে, রুশোর মতানুযার়ী যদি রাষ্ট্র একটা 
ব্যবসায়, বা কারবারের মত, দলিল বা চুক্তির ফলে 
সৃষ্ট হয়; তাহা হইলে একদিন-না-একদিন রাষ্ট্র ব্যক্তির 
নিকট আবশ্যক বলিয়া বোধ হইবে না। উপরন্ত রাষ্ট্র 
অনর্থের মূল বলিয়া অন্থমিত হইবে । তাহাই এখন 
হইয়াছে । ' ইউরোপে এনার্কিষ্ট ও নিহিলিষ্টদিগের সংখ্য। 
বড় কম নহে। রাষ্ট্রই যত অমর্গলের মূল, ইহা অনেকে 
বলিতে শিখিয়াছেন। রাষ্ট্রীয় জীবনে ব্যভি.-পুজার পরিণাম 
আমরা দেখিলাম । Ml 


I _ 
N\ বৈষয়িক জীবনে ব্যক্তিপূজার পরিণাম । 


বৈষয়িক জীবনে ব্যক্তিপুজা ও-প্রতিযোগিতার মন্ত্র 
উচ্চারণের পরিণাম আরও ভীষণ হইয়াছে । প্রতিযোগি- 
তার ফল অনৈক্য। অনৈক্যের কল স্বৈরাচার ৷ প্রভূত 
অর্থোপার্জন করিয়! মুষ্টিমেয় ধনী সম্প্রদায় উচ্ছঙ্খল 


হইয়াছে। থুষ্টধর্ের সেবাত্রতের মহিমা কমিয়াছে। 
অসংখ্য শ্রমজীবী আহাধ্য ও বন্ত্রীভাবে প্রগীড়িত, 
অথচ ধনীদিগের ভ্রক্ষেপ নাই। * কার্ণেগী পিয়ারপাণ্ট 
মর্গান, রুকফেলার বৈষয়িক জীবনে ব্যক্তির প্রভাবের 
চুড়ান্ত নিদর্শন । কিন্তু সমাজে" এরূপ ধনী কয় জন? 
শ্রমজীবীগণের অভাবের অভিযোগে ধনীগণ কর্ণপাত 
করিতেছেন না। পাশ্চাত্য. জগতের বৈষয়িক জীবন 
এখন ঘোর অশান্তিতে পরিপুর্ণ। বৈষয়িক জীবনে 
ব্যক্তিপূজার পরিণাম আমরা দেখিলাম । 


আধুনিক বিবর্তনবাদ ও প্রতিযোগিতা দমন 


ইউরোপ তাই আর ব্যক্তিপূজা করিতে চাহে 
না! ইউরোপ প্রতিযোগিতা দমন করিতে প্রত্যাশী। 
ফরাসীবিপ্লবের পর হইতে ইউরোপ ধর্মের উপর আস্থা 
হারাইয়াছে। ধর্মের উপর প্রতিযোগিতা দমনের ভার 
না দিয়া সেখানকার সমাজই ব্যক্তির প্রতিযোগিতা 
নিয়ন্ত্রিত করিতে চাহিতেছে। আধুনিক সমাজতন্তবাঁদী- 
দের আশা যে তাহারা ব্যক্তির জীবন গঠন করিয়া 
সমাজকে অশান্তি হইতে রক্ষা করিবেন, প্রতিযোগিতার 
জন্য সমাজ যে অনর্থক শক্তি ব্যয় করিতেছে; তাহ! 
নিবারণ করিয়া সমাজকে আরো সবল করিবেন। যে 
সমাজ-বিরুদ্ধ ব্যক্তিত্ব এতকাল প্রতিযোগিতার ফলে 
বিকাশলাত ‘করিয়া সমাজ-বন্ধন শিথিল করিতেছিল; 
তাহার “পরিবর্তে এক সর্বাঙ্গীন ব্যক্তিত্ববিকাশের পথ 
মুক্ত করিয়া দিবেন। কালমার্কস্‌ লাসাল হইতে আরম্ভ 
করিয়া এডওয়ার্ড বেলামী, এইচ জি ওয়েলৃস্‌' পর্য্যন্ত 
সকলেই সহযোগিতাকেই সমাজের “উন্নতির একমাত্র 
উপায় বলিয়! সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ! ' 

‘অধ্যাপক কালগীয়স নের ভাষার 


The progress of modern societies must “depend 
upon the reduction of the waste due to extra-group 
rivalry and’ competition, the lessening of which will 
strengthen them against extra-group stress and lead 
to uniform distribution of powers over the community. 





:* এই উক্তিতে পাশ্চাত্য জগতের সম্বন্ধে সমগ্র সতা প্রকাশিত 


হইতেছে না। সেখানে দারিদ্রের দুঃখ ক্লেশ-খুব আছে, কিন্ত 


সমাজ-সেবকও বিস্তর আছেন। তন্মধ্যে অনেক ধনীও আছেন। 
এরূপ প্রবল সমাজ-সেবা প্রাচ্য কোনও দেশে নাই ।--সৃস্পাদক । 


৬৪৬ প্রবাসী__ আশ্বিন, ১৩২১ [১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
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সমাজের আভ্যন্তরীণ প্রতিযোগিতা কমিয়া আসিলে 
সমাজের শক্তি অধিক হইবে এবং অগ্তজাতির. সহিত 
জীবন-সংগ্রামের প্রতিযোগিতায় উহার অধিক সুবিধা 
হইবে। Prince Kropotkin (ক্রপটকিন) জীবজগৎ 
হইতে দেখাইয়াছেন প্রতিযোগিতা নহে, সহযোগিতা, 
Mutual Aid and Association, উন্নতির একমখত্র 
কারণ। 
আধুনিক ইউরোপে হিন্দুসমাজতন্ত্রের পদ্ধতি অবলম্বন ।' 


ভারতবর্ষের সমাজ যেমন এতকান্ত বর্ণাশ্রমধর্্দ ও 
অধিকারতেদ স্থষ্টি করিয়া ব্যক্তির জীবন গঠন করিতে- 
ছিল, পাশ্চাত্য সমাজ ঠিক সেইরূপে এখন ব্যক্তির জীবন 
নিয়ন্ত্রিত করিতে চাহিতেছে। ইউরোপ হিন্দুসমাজের 
ক্রমবিকাশের মূলমন্ত্র অবলঘ্ঘন করিতেছে। খ্ৰীষ্টীয় বর্ম 
নহে, সমাঁজ-তন্্রই ব্যক্তির উচ্ছ আলতা নিবারণ করিবে ।-_ 
আধুনিক ইউরোপের ইহাই আশ! 


হিন্দু পাশ্চাত্য সমাজতন্ত্। 


কিন্তু ভারতবর্ষে যেরূপ সমাজতন্ত্র ছিল এবং 
এক্ষণে ইউরোপ যে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহে, 
তাহাতে অনেক প্রভেদ। ইউরোপের শ্রমজীবীগণ 
অনেক সময়ে স্মাঁতন্ত্রবাদীগণ কর্তৃক উত্তেজিত হইয়া 
একটা ভীষণ সামাজিক বিপ্লবের জন্ত আযোজন করি- 
তেছে। তাহাদের আশা, ধনীগণের অর্থ লুট করিয়া 
রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলি দখল করিয়া তাহার! নিজেরাই 
আইন-কানুন করিবে। ধনীগণের অর্থ নিজেদের মধ্যে 
ভাগ করিয়া লইলে সমাজে ছুৎখদারিদ্র্য থাকিবে না। 
তাহারা মুখে বলিতেছে, সহযোগিতাই মন্ুুষ্যের ধর্ম; 
তাহার! প্রচার করিতেছে, প্রত্যেকে সকলের জন্য এবং 
সকলে প্রত্যেকের জন্য ; কিন্তু কাজে তাহার! তথ্কর 
দস্থ্যর ন্যায় স্বার্থপর--সমাজদ্রোহী ।' 

আবার সেই ব্যক্তির প্রভাবের পরিণাম । রাষ্ট্র 
জীবনে যাহা এনার্কিজম্‌ ও নিহিলিজ ম্‌, সমাজক্ষেত্রে 
ভাহাই এই নুষঠনপ্রবৃভিতে পরিণত হইয়াছে। সেই 
একই ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য, যাহ! দমন করিতে ইউরোপ এত 
সাধ্য-সাধনা করিতেছে । | 





৫িস্প্সিপসিপাস্িাস্িপাস্প্িস্পিস্পিস্পাসিপা৮৮৮৯৮াস্পির্পাস্িস্পিস্িসি 





Socialist propaganda carried on as a class war 
suggest none of those ideals of citizenship with which 
socialist literature abounds, ‘each for all, and all for 
each, and so on. Itis an appeal to individualism 
(which seems” to be an euphemism for envy andy mn 
cupidity) and results in getting men to accept 
formulae without becoming socialists. (Macdonald, 
Socialism and Society.) 


পাশ্চাত্য সমাজতন্ত্রে ব্যক্তিত্ববিকাশের প্রতিরোধ । 


কিন্তু সমাঁজতন্তবাদীদের মধ্যে অনেকে বিজ্ঞ ও 
প্রকৃত ভাবুক আছেন। তাহার! সমাজে নূতন প্রেম, 
সন্ভাব ও তাঁবুকতার ত্রোত আনিতে  চাহিতেছেন। 
তাহারা মন্থষ্যের অধিকার প্রচার করেন না, তাহার! ১ 
বিপ্লবের পক্ষপাতী নহেন। সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতার, বাণী 
সমাজকে শুনাইয়া তাঁহারা আধুনিক ইউরোপের বক্তির 
প্রভাবকে কমাইতে চাহিতেছেন, ব্যক্তির গ্রভাবকে : 
যথোচিত নিয়ন্ত্রিত করিতে তাহার! প্রত্যাশী ৷ . তীহা- 
দ্রিগের সমাঁজতন্ত্রবাদের সহিত . হিন্দুসমাজতন্ত্রবাদের 
সাদৃশ্য আছে। তাহারা সত্য সত্যই ব্যক্তির, প্রভাব 
নিয়ন্ত্রিত করিতে চাহেন, তাহাদের মতে EE: 


“Socialism is merely individualism rationalised, 
organised, clothed aud in its right mind”, [The Fabian 1 
Society Papers]. - উত? 


কিন্তু উদ্বেগ্ত এক হইলেও' উভয়ের প্রণালী 
সম্পূর্ণ বিভিন্ন ।' 
হিন্দুসমাজতন্তের নেতা ছিলেন ব্রান্মণগণ, যীহাদিগের 
প্রত্যেক ' কর্ণ্মের মধ্যেই একটা অনস্তবোধ ও অসীমে 
প্রীতির চিহ্ন থাকিত ; যাহার! সংসারের সমস্ত বন্ধনের 
ভিতর থাকিয়াও আপনাদের মুক্তিসাধনের জন্য সদা 
সচেষ্ট থাকিতেন; ধীহাদ্দিগের নিকট যুক্তিসাধন চরম 
লক্ষ্য; ধাহাদিগের নিকট ভোগের সংসার, বৈরাগ্য সাধন 


.ও মুক্তিলাভের উপায়মাত্র ছিল। ব্রীক্ষণগণ ব্যক্তির ৬. 


যুক্িসাধন,-_ব্যক্তিত্ববিকীশই সমীজ-জীবনের চরম উদ্দেশ্য ৫. 
স্থির করিরাছিলেন।. তাই তাহাঁর1.ঘে সমাজতন্ত্র, গঠন 
ক্রিয়াছিলেন, তাহাতে এরক্য. ছিল, অনৈক্যও ছিল; 
সহযোগিতা ছিল, প্রতিযোগিতাও ছিল; সাম্য ছিল, 
অধিকারভেদও ছিল; তাহাতে অনৈক্য ' ছিল কিন্ত 


৬ষ্ঠ.সংখ্য। ] 


স্বৈরাচার ছিল না; তাহাতে প্রতিযোগিতা ছিল কিন্তু 
বিদ্বেষ ছিল না" তাহাতে অধিকারভেদ ছিল কিন্ত 
*নিধ্যাতন ছিল না৷ তাহাতে ব্যক্তির প্রভাব নিয়ন্ত্রিত 
ইত এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিত্বের বিকাশসাধনও হইত। 
আধুনিক ইউরোপের সমাজতন্ত্রের নেতা হইবেন-_ 
বিষয়ী শ্রমজীবীদিগের সর্দারগণ । তাহাদের অনন্ত- 
বোধ নাই, তাহাদের দৃষ্টি সসীমের গণ্ডীর, মধ্যে আবদ্ধ, 
প্রত্যেক ব্যক্তির হৃদয়ে যে বিশ্ববিজয়িনী শক্তি সুপ্ত আছে, 
তাহার পরিচয় তাহার! পান নাই। তাই তাহার! ব্যক্তির 
প্রভাব কমাইতে যাইয়া! একেবারে ব্যক্তিত্ব বিকাশের 
-পথ রোধ করিতে উদ্যত হইয়াছেন । একটা বীধা- 


বাঁধি নিয়ম আইন-কানুন স্থষ্ট করিয়া তাহার! ব্যক্তির ' 


স্বাধীনতা! ' খর্ব করিতে যাইতেছেন, সকল ব্যক্তিকেই 
একই অলঙ্ঘনীয় নিয়মের অক্ষুবরত্তা করাইয়৷ তাহারা 
এক চে সমস্ত লোককে গড়িতে যাঁইতেছেন। তীহা- 
দের সমাঙ্রতন্ত প্রতিভা ও ব্যক্তিত্ব বিকাশসাধনের. অন্ত 
রায় হইতেছে। | 

॥ পাশ্চাত্য জগতে আধুনিক সমান ব্যক্তিত্বের প্রভাব 
‘ দমন করিতে যাইতেছে। হিন্দুসমাজ প্রতিযোগিতা ও 
(তুধিকারভেদের সমন্বয়সাধন করিয়া যেরূপ উচ্ছঙ্খলতাকে 
দমন করিয়! ব্যক্তিত্ববিকাশের পথ যুক্ত রাখিয়াছিল, 
তাহা পাশ্চাত্য সমাজ পাঁরিতেছে না, কখনও পারিবে 
না। হিন্দুর অনন্তরোধ না থাকিলে পারিবে না। 
হিন্দুর অহিংসা, মৈত্রী, করুণ] না থাকিলে পারিবে না । 
হিন্দুর ব্যক্তিত্বপূজা, “মানুষের ঠাকুরালি”, না থাকিলে 
পারিবে, না। হিন্দু কি কখনও পাশ্চাত্য দেশবাসীকে 
এই অনন্তবোঁধ, এই অহিংসা ধর্ম, এই “মান্থুষের ঠাকু - 
বালি” শিক্ষা দিতে পারিবে না? 


হিন্দুসমীজ-বন্ধনের শৈথিল্য । 


আধুনিক হিন্দু ইহ! :কি একবার ভাঁবিয়৷ দেখিবেন 
না? আধুনিক হিন্দুসমাজের হীন অবস্থা কে না লক্ষ্য 
করিয়াছেন? আমাদের সমাজবন্ধন ক্রমশঃ 
হইতেছে। আমাদের বর্ণাশ্রম একান্নবর্তাীঁপরিবারধর্থ 
হীনবল অথবা মৃত। গুণকর্্মবিভাঁগের উপর আমা- 


' বিশ্বসভ্যতা য় হিন্দুসমাজের বাণী 





শিথিল 


৬৪৭ 
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দের বর্ণ-ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত ছিল । কিন্তু যে-সমন্ত গুণ ও কর্মের 

তারতম্য অনুসারে সমাজে ব্যক্তির প্রতিষ্ঠা ও সম্মান 

নির্ভর করিত, তাহাদের আদর আঙ্জ হ্রাস পাইয়াছে। 

বর্ণ-ধর্শ তখন হইতেই মৃতপ্রায় ৷ তবুও এখনও কি 

আমাদের সমাজে আধ্যাত্মিকতার আদর্শ গরীয়ান্‌ নহে, - 
এখনও কি সাদাসিধে চালচলন ও উচ্চচিন্তার আদর্শে 
আমর! জীবন-গঠন করি না? আমাদের সমাজে 

এখনও বিদ্যার আদর ও বৈরাগ্যের সম্মান অটুট 

রহিয়াছে ।. কোন লোক বড় কি ছোট তাহা বিচার 

করিতে গেলে আমর! তাহার অর্থ বা! পদ দেখি না, 

তাহার চরিত্র ত্যাগবল দেখিয়াই তাহাকে বড় বা ছোট 

বলি। বর্ণ-ধর্শের মূলমন্ত্র আমর! ছাড়ি নাই। কখনও 

ছাড়িতে পারিব না। বর্ণ-ধর্মের সহিত আশ্রমধর্শ্মও 
জীবন হারাইয়াছে। তবুও এখনও কি আমাদের বাটার 

কর্তাকে পুত্রপৌত্রাদির হস্তে আপনার সংসারের ভার 

দিয়! বৃদ্ধ বয়সে তীর্থক্ষেত্রে ভগবচ্চিন্তা করিতে দেখি 

নাঃ বৃদ্ধব়সে আমর! নিজেরাই কি ইউরোপীয়দিগের 

ন্যায় শেষমৃহ্র্ত পর্য্যন্ত কাজের জোয়াল ঘাড়ে করিয়া 

মরিব? আশ্রমধন্্ জীবিত নাই তাহা আমরা বলিতে 

পারি না।. আমাদের বিশ্বাস হিন্দু কখনই বিষয়কর্মের 

জোয়াল কাধে করিয়! মরিবে ,না। যতদিন তাহা হয় 

ততদিন বলির আশ্রমধর্ম বাচিয়া আছে। তাহার পর 

পরিবারধর্ম্ম। আমাদের দেশে বৈষয়িক জীবনসংগ্রাম 

এখন খুব কঠোর. হইয়া,পড়িয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য 

জগতের -ব্যক্তিপূজাও আমরা আমাদের সমাজে 

আনিতেছি; তবুও আমর! এখনও কি বাপ. খুড়া জেঠার 

সহিত বাস করি না? আমরা! এখনও বলিয়া থাকি 


পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম; পিত!হি পরমং তপঃ। 
. পিতরি গ্রীতিমাপন্নে-গরীয়ন্তে সর্ববদেবতাঃ। 


আমাদের গৃহ গুধু স্্ীপুত্র লইয়া নহে, আমাদের গৃহ 


_ মাতাপিতা আত্মীয় কুটুম্ব পোষ্য প্রতিবেশী লইয়া। 


এখনও আমর! ভারতাত্মার শিক্ষা ভুলিতে পারি নাই 
“গৃহীরে শিখালে গৃহ করিতে মার 
প্রতিবেশী আত্মবন্ধু অতিথি অনাথে ; 
ভোগেরে বেঁধেছ তুমি সংযমের সাথে । 
নির্মল বৈরাগ্যে দৈন্য করেছ উজ্জ্বল । 
সম্পদেরে পুণ্য কর্মে করেছ মঙ্গল ৷ 


৬৪৮ 


প্রবাসী--আখিন, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


CANONS NAOANANAN ৮৯৮৯৫ ৮টি AN PNA ANSI ANA NANANINANASN ANA NAN SN PNA AN PNA NANA NANA NA A A NANA NAN Ne? 


শিখায়েছ স্বার্থ ত্যজি সর্ব ছুঃখে সুখে 
সংদার রাখিতে নিত্য ব্রন্মের সম্মুখে ! 


তবুও আমাদের সেই প্রাচীন ভারতের বর্ণাশ্রম পরি- 
বার আর নাই । নাই বা থাকিল ? আমর! যে ক্রমোন্নতি- 
শীল হিন্দু! হিন্দুর ব্যক্তিত্ব কি ক্রমধিকশিত হইতেছে 
না? বর্ণ ও আশ্রম, জাতি ও পরিবার এতদিন হিন্দুর 
ব্যক্তিত্ব গঠন ও নিয়ন্ত্রিত করিতেছিল। সমাজ. যখন 
ব্বাষ্ট্রের নিকট “সংরক্ষণ” আশা করিতে পারিল না, 
তখন হইতেই আমাদের সমাজবন্ধন শিথিল হইতে 
লাগিল, সামাজিক অনুষ্ঠানগুলি হীনবল হইতে লাগিল। 
কিন্ত তখন হইতেই কি হিন্দুর ব্যক্তিত্বের অবনতি হই- 
. যনাছে? তাহা ত হয় নাই। হিন্দু পারিপার্শ্বিক অবস্থার 
সহিত আচরণের সামগ্রস্য করিবার একটা অসাধারণ 
ক্ষমতা (adaptability) দ্বেখাইরাছে, হিন্দুর ব্যক্তিত্ব 
বিকাঁশলাঁত করিয়াছে । তাই বলিতেছি হিন্দু এখনও 
সজীব রহিয়াছে । 

হিন্দু ও ইউরোপীয় ব্যক্তিত্বের ক্রমবিকাশধারা। 

আমর! দেখাইয়াছি পাশ্চাত্যজগতে 
শিথিল হওয়াতে সেখানকার ভাবুকগণ সমাজতন্ত্র প্রতি- 
ষ্টিত করিয়া সমাজ দৃঢ় করিতেছেন। পূর্বে সেখানে ধর্ম 
সমাজগত ছিল, ধর্মই সমাজবন্ধনের, ব্যক্তির উচ্ছ খবলত৷ 
দমনের, উপায় ছিল। আমাদের দেশে ধর্ম ব্যক্তিগত | 
আপনার মুক্তির উপায় আপনিই. করিতে হইবে। 
ধর্ম নহে, সমাজই ব্যক্তির উচ্ছ আলতা দমন করিত। 


ইউরোপে ব্যক্তি স্বশ্ব স্বাভাবিক অধিকার লইয়া জন্মগ্রহণ 


করে! সমাজের তাহার নিকট কোন. দাবী নাই। 


সমাজই বরং তাঁহার নিকট খনী। ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্নবের. 


কারণ এই যে সমাজ রাষ্ট্রের নিকট' আপনার খণ পরি- 
শোধ করিতে পারে নাই। তাই প্রজাশক্তি রাক্ষসীমূর্তি 
পরিগ্রহ করিয়া সমীজকে একবারে বিধ্বস্ত করিয়া 
ফেলিল। হিন্দুসমাজে ব্যক্তি ধণী হইয়া জন্মগ্রহণ করে। 
“পঞ্চায়ত” করিয়া পৃঞ্চখণ ব্যক্তিকে পরিশোধ করিতেই 
হইবে। হিন্দু স্বত্ব জানে না, ' খণ”জানে ; অধিকার জানে 
না, কর্তব্য জানে। পাশ্চাত্যসমাজ অধিকার জানে, 
কর্তব্য জানে না; ব্যক্তির প্রভাব সেখানে অত্যন্ত বৃদ্ধি 


স্যাজবন্ধন - 


পাওয়াতে ব্যক্তিত্ব বিকাশ পাইতেছে না । তাই' পাশ্চাত্য- 
জগৎ হিন্দুসমাজের ' ক্রমবিকাশের মূলমন্ত্র অবলম্বন করি- 
তেছে। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিয় ব্যক্তির প্রভাব দমন ও 
করিতে চেষ্টা করিতেছে। পাশ্চাত্যঘমাঁজ সজীব রহিম bs 
য়াছে, তাই সেখানকার বাক্তিত্ব নৃতনভাঁবে বিকাশলাভ 
করিবার পন্থা খু'জিতেছে। | 

হিন্দুও. 'সজীৰ .রহিয়াছে, তাই হিন্দুর ব্যক্তিত্ব নৃতন 
ভাবে বিকাশলাভ করিতেছে । সমাঁজবন্ধন এখন শিথিল ' ' 
হইতেছে। হিন্দুর সনাতন সমাজতন্ত্র এবং বর্ণাশ্রম ও. 
পরিবারধর্শ্মের “মহিম! চলিয়া যাইতেছে । তাহার জন্য 
কাদিবার অবসর নাই। আধুনিক হিন্দুর ‘ব্যক্তিত্ব - 
বর্ণাশ্রম ও পরিবারধর্থের মৃলমন্ত্রগুলি হজম করিয়াছে। 
হিন্দুসমাঁজের সমস্ত অতীতের মন্ত্রগুলি আমাদের মজ্জায় .. 
মজ্জায় মিশিয়াছে। অতীত আমাদের নিকট অচেতন, 
নহে। 


তব সঞ্চার শুনেছি আমার 
মর্শের মাঝ খানে, 
কত দিবসে কত সঞ্চয় 
রেখে যাও মোর প্রাণে। 
তুমি জীবনের পাতায় পাতায় ' Ne 
অদ্বশ্য লিপি দিয়া ২! 
- পিতামহদের কাহিনী লিখিছ 
মজ্জায় মিশাইয়!। 
নর-নারায়ণপূজা ও প্রেমধর্ম হিন্দুর নূতন ব্যক্তিত্বের 
পরিচায়ক । OO 
. অতীতের সমীজজীবনের সমস্ত ধারাগুলি সমাজের 
প্রাণে আসিয়া মিশিয়াছে। হিন্দুর প্রাণ হিন্দুর ব্যক্তিত্ব 
অতীতের. শক্তিতে শক্তিমান ত হইয়াছেই, ভবিষ্যতের 
জন্য উহ! এখন কঠোর শক্তিসাধনায় নিষুক্ত। ভবিষ্যতের 
জন্য এই কঠোর শক্তিসাধনাঁর ফল হিন্দুর ব্যক্তিত্বে নূতন 


গুণের সমাবেশ, হিন্দুর নরনারায়ণ পুজা । 
বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি মে আমার নয়। 
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময় 
লভিব যুক্তির স্বাদ ।” 


এই আশা। হিন্দুর বৈরাগ্য এখন সমাজবিমুখ নহে; 
হিন্দুর মোহ এখন মুক্তি; প্রেম এখন ভক্তি হইয়াছে। 


৬ষ্ট সংখ্যা ] 


সমাজবন্ধন, এখন শিথিল হইয়াছে কিন্তু হিন্দুর নূতন 
ব্যক্তিত্ব সেবার ধর্শ্মে প্রেমের ধর্প্মে অনুপ্রাণিত হুইয়া 
আপনাকে প্রেমের বন্ধনে সমাজের নিকট ধর! দিয়াছে। 
আধুনিক হিন্দুর ন্রনারায়ণ পূজার মর্শ সেই একই। 
হিন্দু এখন সমাজের সকলের মধ্যে প্রেমান্ভূতি' ও 
আত্মান্টভব করিতেছে । 


নরনারায়ণ পূজা হিন্দুর আধুনিক সমাজবন্ধনের সহায়। 


প্রাচীন হিন্দুর সমাজতন্ত্র এখন হীনবল, কিন্তু আধু- 
নিক হিন্দুর নরনারায়ণ পুজা সমাজবদ্ধনকে দৃঢ় করিয়া 
দিয়াছে। 

' প্রাচীন হিন্দুর ধর্ম্ম ব্যক্তিগত ছিপ, এখন, ধর্ম সমাজ- 
গত হইয়ীছে। ধর্ম এখন সমাজ্যুখীন হইয়াছে । হি 
এখন গীতার এই শ্লোকে অনুপ্রাণিত 

- অর্ধবভূতস্থমাআনং সর্বভূতানি চাত্মনি 
ক্ষত যোগযুক্তাত্মা। সর্বত্র সমদর্শনঃ। 
আধুনিক. হিন্দুর সেবার ধর্ম কোম্্‌ৎ হেগেলের 
মানবহিতধাৰের (humanitarianismaর) ভিত্তির উপর 
প্রতিষ্ঠিত 'নহে। হিন্দুসন্নযাসী বিবেকানন্দ যে প্রচার 
করিয়াছেন 
“জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন দেবিছে ঈশ্বর", 
তাহার দ্বারাই আমর! অনুপ্রাণিত . 
যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বব্চ ময়ি পশ্যতি । 
দু, তত্তাহং ন প্রণশ্তাঘি সচ মেন প্রণশ্থাতি | 
ভগবান চৈতন্য যে ঈখরে প্রেম ও জীবে দয়া করিতে 
. বলিয়াছেন, তাহাতে এবার আমাদের দেশ পাগল হয় 
নাই। আমাদের সমাজ এবার পাগল হইয়াছে, অদ্বৈত- 
নিষ্ঠ বিবেকানন্দের বাণীতে--জীব ও ঈশ্বর অভিন্ন, নর ও 
নারায়ণ অভিন্ন, মানুষের সেবা করা ভগবানের সেবা 
করা, মানুষের সেবায় প্রেমান্কুভূতি ও আত্মান্ুভব করা। 
, বিবেকানন্দের সেই বাণীতে, 


“হে ভারত, ভুলিও না--তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, 

' সাবিত্রী, দময়ন্তী ; ভুলিওনা-তোমার উপাস্য সর্ববত্যাগী উমানাথ 
শঙ্কর ; ভূলিওনা তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন, 

ইন্দরিয়-সুখের--নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে; ভুলিও 

এনাতুমি জন্ম হইতেই “মায়ের” জন্য বলিপ্রদত্ত; ভুলিও না 

তোমার সমাজ দে বিরাট মহামায়ের ছায়ামাত্র ; ভুলিওন!--নীচ- 
জাতি, মুখ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই।” 


এবং ভারতের কবি রবীন্দ্রনাথ যে ' তাহার: শরীরের 
শিরায় শিরায় এক বিশ্বব্যাপী প্রাণ-তরঙ্গমাল! অনুভব 
করিয়াছেন, সেই অনন্ত প্রাণ, আমাদের সমাজকে 


আজ মহীয়ান করিয়া তুলিয়াছে। বিশ্বপ্রাণের বিরাট' 


৫ 


“সম্পাদকীয় মন্তব্য 


আপা এসিপসিপাসিপাসিপ্িাসিরাি৫৮৮সি৫সিপাসিলস্িসিতত১৫৮৮৯৫শিপর্িপিস্িপস্িসিপাশ্পাস্িপাস্িসিপািপাসিপাস্সি্পিশ 


"চরিত্রের প্রতিমূর্িত্বরূপ হইয়াছেন। 


৬৪৯ 


৯ 





৯পা সিসি সিসি পাপা সপাসি্ 





স্পন্দন অনুভব -করিয়াই আমর! জীবে দয়া ও ঈশ্বরের 
সেবায় অভিন্নতা বুঝিয়াছি। আমাদের ঘরে ঘরে এখন 
নারায়ণ ভোগ ও পুজা পাইতেছেন। ঘরের বাহিরে 
রাস্তায় মাঠে হাটে .ঘাটে নর-নারায়ণ আমাদের নেব! 
লইয়া ফিরিতেছেন। 


হিন্দুর আশা। 


হিন্দুসমাজে নরনারায়ণ পুজা করিয়! হিন্দু আজ 
সমাজবন্ধনের শৈথিল্যের কুফলও প্রতিরোধ করি- 


. য়াছে। হিন্দু সবল, স্বাধীন ও নিৰ্ভয় হইতেছে, দর্ধব- 


লতা, কাঁপুরুষত! ত্যাগ করিতেছে। 
জীবের মধ্যে শিব রয়েছেন নকল কালে সকল কাজে, 

* শঙ্কা কি তোর? ঝাপ দিয়ে পড়, দেখরে তারে নিজের মাঝে । 
হিন্দু নিঃশক্চচিত্তে বিষম অগ্রিপরীক্ষায় ঝাপ দিয়াছে। 
বাস্তবিক বিংশশতাব্দীতে নর-নারায়ণই ভবিষ্যৎ হিন্দু- 
বুদ্ধ অবতারে নর- 
নারায়ণ জগতে করুণা ও মৈত্রীর বাণী প্রচার করিয়া- 
ছিলেন। বিংশ শতাব্দীতে নারায়ণ জগতে সেই একই 
বাণী প্রচার করিয়! জগ্ব্যাপী অশান্তি ও প্রতিদন্বিতার 
মধ্যে শান্তি ও আনন্দ আনিবেন। হিন্দুসমাঁজ তাঁহার 


পুজার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে। তিনি আসিলে বিশ্ব" 


সত্যতার মধ্যে যে তাহার জীবন সার্থক হয়; তাই 'সে 
অটল বিশ্বাসে ভবিষ্যতের জন্য উন্মুখ রহিয়াছে, 


“ভবিষ্যতের পানে মোর] চাহি আশা-ভর। আহ্বাদে। 
বিধাতার কাজ সাধিব আমরা ধাতার আশীর্বাদ ॥* 


শ্ীরাধাকমল মুখোপাধ্যায় । | 


সম্পাদকীয় মন্তব্য । 


শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায় এই প্রবন্ধটি যখন আমাদিগকে, 
পাঠাইয়াছিলেন, তখন যদি আমরা! উহা! ছাপিতে পারিতাম, তাহা 
হইলে পাঠকগণ স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেন যে তিনি ইউরোপে যে মহা 
যুদ্ধ হইবে বলিয়! অন্থুমান করিয়াছিলেন,তাহা এখন হইতেছে.। যাঁহাই 
হউক, আমরা যথাসময়ে প্রবন্ধটি ছাঁপিতে না পারিলেও, অতীত ও 
বর্তমান ইতিহাস অধ্যয়ন করিয়! ভবিষ্যতে কিরূপে ঘটনা! খটিবার 
সম্ভাবনা, তাহা! অন্থমান করিবার ক্ষমতা যে তাহার আছে, 
তাহ! প্রবন্ধটির দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে । * 

তিনি যেরূপ আশ! ও উৎসাহের সহিত প্রবন্ধটি নিবিয়াছেন, 
তাহা প্রশংসনীয়। কিন্তু আমাদের মনে হয় যে তিনি নিজের হৃদয় 
দিয়া দেশের অবস্থার বিচার করিয়াছেন। তিনি দেশকে যতটা 
উদ্ধদ্ধ এবং লোকহিতে সমুদয় শক্তি প্রয়োগে ইচ্ছুক ও উদ্যত মনে ' 
করিয়াছেন, আমাদের তাহা মনে হয় না। কতকগুলি লোক 
জাগিয়াছে, কতকগুলি লোক সেবায় উৎসাহী হইয়াছে, কিন্তু. 
অধিকাংশ এখনও নিজ্রিত ও দেশের অবস্থা সম্বন্ধে উদাসীন ; 


৬৫০ 


আমাদের এইরূপই মনে হয়। র।ধাকমল বাৰু যে ছবি আঁকিয়াছেন, 
তাহা যদি বর্তমানে সত্য হয়, বড়ই আনন্দের বিষয় ;-বদি অদুর 
ভবিষ্যতেও সত্য হয়, তাঁহা হইলেও কম সুখের বিষয় হইবে না । 

তাহার প্রবন্ধে ব্যক্ত অনেক মতের সহিত আমাদের মতের মিল 
নাই; কিন্ত অনেকগুলি দীর্ঘ প্রবন্ধ না লিখিলে সব কথা বলা 
যায় না। আমর! কয়েকটি মাত্র কথা বলিব। 

এক সময়ে খৃষ্টীয় জগতের লোকে মনে করিত, পৃথিবী অচল, 
দীড়াইয়া আছে; সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষরাঁদি তাহার চারিদিকে আকাশ- 
পথে পরিভ্রমণ করিতেছে। এরূপ মনে করিবার একট] মানসিক 
কাঁরণছিল। খৃষ্টিয়ানেরা ভাবিত, সৃষ্টির সের! জীব মানুষ, তাহার 
জন্যই জড় চেতন সমুদয় পদার্থের সৃষ্টি। অতএব এহেন শ্রেষ্ঠ 
জীবের বাস যে পৃথিবীতে, তাহাই বিশ্বের কেন্দ্র ; আর সব গ্রহ, 
এবং হূর্ধয নক্ষত্রাদি তাহারই চারিদিকে ঘুরিবে, ইহাই স্বাভাবিক । 
তাঁহা না হইলে বিশ্বদরবারে পৃথিবীর মানসন্তরম থাকে কি করিয়া? 
পাশ্চাত্য জগতে পূৰ্ব্বে আর একটি মত খুব প্রচলিত ছিল, এখনও 
বেশ তাহার চলন আছে। তাহা এই যে জগতের শ্রেষ্ঠ ধর্ম খৃষ্টধর্মম, 
আর সব ধর্ম্মে যদি খুষ্টধর্ের মত কিছু ভাল উপদেশ থাকে, তাহা 
খৃষ্ট ধর্ম হইতে গৃহীত। অর্থাৎ ধর্মাজগতে খৃষ্টধর্মই কেন্দ্র শ্বরূপ। 
পাশ্চাত্য জগতের আরও এই একটি বিশ্বাস আছে, যে, মানব সভ্যতা 
গ্রীককেন্দ্রিক ; অর্থাৎ পাশ্চাত্য পণ্ডিতের! অন্যান্য দেশের সাহিত্য, 
বিজ্ঞান, শিল্প, রাজনীতি, প্রভৃতিতে উন্নত কিছু দেখিলেই সাধারণতঃ 
ইহাই প্রমান করিতে চেষ্টা করেন যে এ সব দেশে স্বাধীন ভাবে 
সভ্যতার কিছু উন্নতি হয় নাই, সবই গ্রীকদের কাছে 'ধার 
কর! । 


বাস্তবিক এইরূপ বত মত, সবই অন্নজ্ঞানের ফল, এবং স্বদেশ 
বা স্বমহাদেশ বা স্বসপ্প্রদায়ের প্রতি পক্ষপাতিতা হইতে উদ্ভূত 
প্রাচীন কাল হইতে ভাব, চিন্তা, প্রথা, প্রক্রিয়া গ্রভৃতিতে নানা দেশের 
মধ্যে আদান প্রদান হইয়াছে; কেহই সন্পূর্ণ অন্যনিরপেক্ষ হইয়া 
প্রতোক বিষয়ে উন্নত হয় নাই; ইহা সত্য । কিন্তু (১) ইহাঁও সত্য যে 
মানুষ মানুষ বলিয়াই এই আদান প্রদান সম্ভব হইয়াছে । ভারত- 
বাদীর! শ্রীকদের নিকট হইতে শিখিয়াছে, গ্রীকেরা ভারতবাসীদের 
নিকট শিখিয়াছে, কিন্তু ভারতবর্ষ বা গ্রাসের পশুগণ খণ করিয়া 
সভ্য হইতে পারে নাই; কারণ, তাহার! পশু, মান্ুন নহে। (২) 
ইহাঁও সত্য যে একই কোন তত্ব স্বাধীন ভাবে নান! দেশে আবিষ্কৃত 
হইয়াছে । একটি সতা ছুটি কিন্বা পাঁচটি দেশে থাঁকিলে, বিশিষ্ট 
প্রমাণ ব্যতিরেকে এরপ.মনে করা উচিত নয়, যে, একটি দেশ অন্য 
দেশের নিকট খণী। 

রাধাঁকমল বাবুর প্রবন্ধে যেন এইরূপ ভাবের একটা! আভাঁদ 
গাওয়া গেল যে পাশ্চাত্য সমাজ যে ভাবে গঠিত তাহাতে কুফল 
ফলাতে, উহা আবার 'এমন ভাবে গঠিত হইতে যাইতেছে যাহা হিন্দু- 
সমাজের গঠনের অনুরূপ; পাশ্চাত্য সমাজ হিন্দু সমাজের অনুকরণ 
ৰা অন্থদরণ করিতে যাইতেছে । কেনন! তিনি বলিতেছেন, “ভাঁরত- 
বর্ষের সমাজ যেমন এতকাল বর্ণাশ্রযধর্শ ও অধিকারভেদ সৃষ্টি 
করিয়া! ব্যক্তির জীবন গঠন করিতেছিল, পাশ্চাত্য সমাজ ঠিক সেই- 


রূপে এখন ব্যক্তির জীবন নিয়ন্ত্রিত করিতে চাহিতেছে। ইউরোপ 
হিন্দুসমাজের ক্রমবিকাশের মূলমন্ত্র অবলম্বন করিতেছে।” 
আমাদের বিবেচনায় তাহার ভ্রব হইয়াছে। পাশ্চাত্য 


সমাজে পরিবর্তন, এমন কি আমূল পরিবর্তনের লক্ষণ দেখা 


যাইতেছে। কিন্তু এই-সব পরিবর্তন হিন্দুমমাজের অন্ৃকরণ বা 


অনুসরণ করিরা হইতেছে না। পাশ্চাত্য সমাজ নূতন করিয়া” 


প্রবাসী--আখ্বিন, ১৩২১ 
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জাতিভেদ বা বর্ণাশ্রমের কাছে ঘে'সা দুরে থাক, যে যে দেশে জন্ম বা 
বংশানুনারী শ্রেণীবিভাগ. ছিল, আভিজাত্য ছিল, তথ! হইতে 
সেরূপ বিগ ও আভিজাত্য উঠিয়া যাঁইতেছে। ট্রেড, গিল্ড, 


. টেড, ইউনিয়ন, প্রভৃতি নামধারী যে-সব ব্যবসায়ী বা শ্রমজীবীদের' 


সমিতি আছে, সেগুল] বংশগত নহে; জন্মনিবিশেষে যে-কোন/ 
ব্যক্তি নিজ প্রবৃত্তি শক্তি ও শিক্ষা! অন্ুদারে যে-কোন ব্যবসা অবলরঘ 
করিয়া তাহার গিল্ডের বা ইউনিয়নের সভ্য হইতে পারে । বদি কোন 
পাশ্চাত্য দেশে এখনও সম্পূর্ণরূপে এ অবস্থা “দাড়ায় নাই, তাহা, 
হইলে সেখানেও সামাজিক পরিবর্তনের গতি জন্মনিধিশেষে ব্যবসা- 
নির্বাচনে স্বাধীনতার দিকে । সকল দেশেই প্রতিযোগিতা সমকর্মী- 
দের মধ্যে আবদ্ধ ছিল, এবং এখনও আছে। কোন-না-কোঁন যুগে 
সব দেশেই প্রধানতঃ জন্ম অনুসারে মাধ সমকন্মা হইত। কিন্ত এখন 
কোন কোন দেশে বংশ বা জন্মে একা না থাকিলেও লোকে 
সমকৰ্ম্মী হইতেছে; যে-সব দেশে এখনও এরূপ অবস্থা হয় নাই, 
সেখানেও প্রবৃত্তি, শক্তি ও শিক্ষার একতা বা সাদৃষ্ঠ অনুসারে যাহ 
ষের সমকন্মী হইবার দিকে প্রবল গতি দেখা বাইতেছে। 

দেশে যে সেবার ভাব দেখ! যাইতেছে, রাধাকমল বাবু স্বমী 
বিবেকানন্দের উপদেশকেই তাহার প্রধান বা একমাত্র কারণ মনে 
করেন। ভক্তের পক্ষে এরূপ মনে করা স্বাভাবিক । কিন্ত স্বাভাবিক 
হইলেও নিরপেক্ষ 'ওঁতিহাসিক এরূপ কথা বলিবেন না । বেনী, 
বিবেকানন্দ উপদেষ্টা হইবার পূর্ব হইতেই দেশস্থ নানাধর্ঘমাবলম্বীর 
মধ্যে সেবার কার্ধয চলিয়। আঁসিতেছে। বিবেকানন্দ থে বলিয়াছেন, 
“জীবে প্রেম করে যেই জন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর,” ইহা! যে খুব 
পুরাতন কথা, তাহা আমর] পরে দেখাইব। 

“বিশ্বদাত্রাজ্য প্রতিষ্ঠা”র গুণ'ব। দোষের জন্য প্রশংসা বা নিন্দা 
একা পাশ্চাতাদের প্রাপ্য নহে।. প্রাচীন হিন্দু রাঁজীদের দিধিজয় 
ব্যাপার এবং মুদলমান খলিফাদের এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিক্‌ 
বিজয়ের চেষ্টা, এই প্রকারের ছিল। | 

রাধাকমল বাৰু লিখিয়াছেন £- «রুশ পরাজয়ের গর হইফউত+ 
এশিয়ায় নবযুগ আপিয়াছে। এই নবধুগের 'প্রধান লক্ষণ এশিয়া- 
বাদীর আত্মপ্রতিষ্ঠা।” ইহা সত্য কথা। কিন্তু ভারতবর্ষকে 
এই জাগ্রত এশিয়ার অংশ বলিয়া এখনও মনে করিতে পারিতেছি 
না| কারণ, ভারত এখনও ঘুম(ইয়! স্বপ্ন. দেখিতেছে যে সে জগতের 
শ্রেষ্ঠ জাতি। দর্শনাচার্ধয ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের নিকট সেদিন 
শুনিতেছিলাম যে “লেটার্স অব. জন্‌ চায়নাম্যান্‌্"এর লেখক 
ডিকিল্সন সাহেব এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে এশিয়ার খাঁটি 
প্রাচ্য হইতেছে ভারতবর্ষ ; চীন, জাপান পাশ্চাত্যেরই মত। অর্থাৎ 
কিনা, ভারতবর্ষ স্বপনদর্শনপটু, জড়ভাবাপর, ও সেকেলে। ক্থাটা 
সর্ব্ৈব মিথ্যা বলিবার উপায় নাই। 

পাশ্চাত্য সমাজ সম্বন্ধে রাধাকমল বাবু লিখিয়াছেন “সেখানে 
অর্থ আছে, ভোগবিলাসিতা আছে, শুধু নাই শিব মঙ্গল।” একথা 
স্বীকার করা যায় না! প্রাচ্য পুরাকালে কি ছিল বলিতে পারি, 
না; বর্তমান কালে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যে প্রভেদ দেখিতেছি, কেবল} 

শক্তি, আঁকাঙ্চা'ও উদ্যমের পরিমাণে। পাশ্চাত্য প্রভূত শক্তির 
সহিত অর্থ উপার্জন করে, প্রভূত শক্তির সহিত ভোগ করে, বিলাস- 
লালসা! চরিতার্থ করে । অপর নিক তথায় বাহার! কল্যাণচে্! করে, 
তাহারাও খুব শক্তির সহিত করে। আমর! ডু পয়সা বা তিন কাঠা 
জমীর জন্য চেষ্টা করি বা ঝগড়া করি, তাহারা বড় বড় দেশ মহাদেশের 
অধিকারী হইবার জন্য চেষ্টা বাঁ ঝগড়া করে। উভয়ত্রই তানসিক 
বা রাজনিক ভাব মাছে, কেবল আমাদের শক্তি কম বলিয়া আমরা 


ষ্ঠ সংখ্যা] 


সম্পাদকীয় মন্তব্য 


৬৫১ 
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কেহ কেহ বকথার্থিক সাজিয়া সাত্বিকতার ভান করি। আমরা 
ভোগ করিতে ব1.বিলাসলালস চরিতার্থ করিতে চাই না, ইহ! 
সত্য নহে। আমরাও চাই, কিন্তু পারি না! পুরাকাঁলেও ভারত- 
বর্ষে ঘুদ্ধবিগ্রহ হিংনাদ্বেষ, রাজ্যের জন্য পিতৃহত্যা! মাতৃহত্যা ইত্যাদি, 
| ভোগ, ইন্দ্িয়পরায়ণতা, বিলাপলালসা, কিছুরই অভাব ছিলনা । 
প্রাশ্টাত্যদেশে এষন কোন অকল্যাণ নাই, যাহার বিরুদ্ধে 
সংগ্রামে কোন-না-কোন একদল লোক প্রবল ভাবে লাগিয়া ন! 
আছে।.” আমাদের দেশ সম্বন্ধে কি একথা বল! যায়? আমর! 
পাশ্চাত্যের স্ততিবাদী বা প্রাচ্যের নিন্দুক নহি। কিন্তু পাশ্চাত্যের 
অযথা নিন্দা! দ্বার আপনাদিগকে বড় করিতে চাই না। 
“ লেখক’ বলিতেছেন £- 

“বিবেকানন্দ আমাদিগকে গরীবের জন্য, ছুঃখীর জন্য, পাপীর 
জন্য কাঁদিতে শিখাইলেন। তিনি দেখাইলেন, 'ভগবান 'নারায়ণ 
দুঃখী, পাপী, তাপী, গরীব সাজিয়া আমাদের নিকট কৃপা চাহিতে- 
-ছেন। আর আমর! এতকাল তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছি।?তিনি 
+ ভিখারী সাজিয়া আমাদের দেবমন্দিরে আসিয়া ভক্ত পুরোহিতের 
নিকট কাতর কণ্ঠে কহিতেছেন, f 

গৃহ মোর নাই 
এক পাশে দয়া করে দেহ মোরে ঠাই। 
স্টার আমরা দেবতার নিকট বসিয়া জপমালা জপিতে জপিতে 
তাহাকে বলিয়াছি, 


আরে আরে অপবিত্র, দুর হয়ে যা রে ! 
পদে কহিল ‘চলিলাম।’ চক্ষের নিমেষে 
* ভিখারী ধরিল মূর্তি দেবতার বেশে। 
ভক্ত কহে, ‘প্রভু মোরে কি ছল ছলিলে।' 
দেবতা কহিল, ‘মোরে দুর করি দিলে। 
. , জগতে দরিদ্ররূপে ফিরি দয়া তরে . 
Al গৃহহীনে গৃহ দিলে আমি থাকি ঘরে।” ” 
Le উনিশ শত বৎসর পূর্বের সবষ্ট ঠক্‌ এইরূপ কথাই বলিয়াছিলেন। 
য়ান মতে ঈশ্বরপুত্র ও. ইশ্বরাবতার যীশু শেষ বিচারের দিনে 
: ধার্শিকদিগকে, বলিবেন-- 

"আইল, আমার . পিতার আবীর্ববাদপাত্রেরা, . জগতের 
পত্তনাবধি যে রাজ্য তোমাদের জন্য প্রস্তুত করা গিয়াছে, তাহার 
অধিকারী হও। কেননা আমি ক্ষুধিত -হইয়াছিলাম, আর তোমর! 
আমাকে আহার  দিয়াছিলে; পিপাসিত হইয়াছিলাম, আর 
আমাকে পান, করাইয়াছিলে; অতিথি হইয়াছিলাম, . আর 
আমাকে আশ্রয় দিয়াছিলে ; বস্ত্রহীন ইইয়াছিলাম, আর আমাকে 
বস্তু পরাইয়াছিলে ; পীড়িত হইয়াছিলাম, আর আমার তত্বাবধান 
করিয়াছিলে ;. কারাগারস্থ  হইয়াছিলায, আর আমার নিকটে 
আসিয়াছিলে। তখন ধার্ক্মিকেরা উত্তর করিয়া তাঁহাকে বলিবে, 

প্রভোঃ কবে আপনাকে ক্ষুধিত দেখিয়া ভোজন করাইয়াছিলাম, 
কিন্বাপিপাসিত দেখিয়া আপনাকে গান করাইয়াছিলাম £ কবে 
বাঁ আপনাকে অতিথি দেখিয়া আশ্রয় দিয়াছিলাম, কিম্বা বন্ত্রহীন 
“দেখিয়া আপনাকে বস্তু পরাইয়াছিলাম ? কবে বা আপনাকে গীড়িত 
॥ বা কারাগারস্থ দেখিয়া আপনকার নিকট. গ্িয়াছিলামূ ? তখন রাজা 
উত্তর করিয়। তাহাদিগকে বলিবেন, আমি. তোমাদিগকে অত্য 
কহিতেছি, আমার এই ভ্রাতৃগণের-_-এই. ক্ষুদ্রতমদিগের-_মধ্যে 


একজনের প্রতি যাহা করিয়া ছিলে, তাহা আমারই প্রতি করিয়াছিলে ।. 
পরে তিনি. বাম দিকে স্থিত লোকদিগকেও বলিবেন, ওহে শাপ্রস্ত- 


নকল, আল্লার নিকট হইতে দুর.হও,***.1 কেননা আমি ক্ষুধিত 


হইয়াছিলাম, তোমরা আমাকে আহার দেও নাই; পিপাসিত 
হইয়াছিলাম, আমাকে পান করাও নাই ; অতিথি হইয়াছিলাম, 
আশ্রয় দেও নাই; বন্ত্রহীন হইয়াছিলাম, বস্ত্র পরাও নাই; গীড়িত 
ও কারাগারস্থ হৃইয়াছিলাম, আমার তত্ত্বাবধান কর নাই । তখন 
তাহারাও উত্তর করিবে, প্রভো, কোন্‌ সময়ে আপনাকে ক্ষুধিত, 
কি পিপাসিত, কি অতিথি, কি বস্তুহীন, কি পীড়িত, কি কারাগারস্থ 
দেখিয়া আপনকার পরিচর্য্যা করি নাই? তখন তিনি, তাহাদিগকে 
উত্তর করিবেন, আমি তোমাদ্গিকে সত্য কহিতেছি, তোমরা 
এই ক্ষুদ্রতমদিগের মধ্যে কোন এক জনের প্রন্চি যাহ! কর নাই, 
রা আমায়ই প্রতি কর নাই।” ( মথি লিখিত সুসমাচারের ২৫ 


অধ্য 

খু উপদেশ দিয়াছিলেন, তদন্সারে তাহার প্রকৃত ভ ভক্তের! 
যেরূপ নরসেব! করিয়াছেন, তদপেক্ষা বেশী আধুনিক যুগে কেহ 
করেন নাই, পুরাকালে করিয়াছিলেন কি না জানি না। গৃষ্টের এই 
উপদেশ অবলম্বন করিয়া আখ্যায়িকাও লিখিত হইয়াছে; যেমন, 
লাওয়েলের লেখ! “দি ভিজ্যন অব. সার, লন্ফল্‌।” সার, লন্ফল্‌ 
নামক এক অন্রান্ত ব্যক্তি এক কুষ্ঠা ভিখারীকে খন অবজ্ঞাভরে - 
এক ্বর্ণযুদ্রা দান করেন, তখন সে তাহা লয় নাই; কিন্তু বহুকাল 
পরে সার্‌ লন্ফল পৃথিবীর দুঃখতাপে দগ্ধ হইয়া! যখন এ ভিখারীকে 
নিজেরই রুটির ভাগ দিলেন, তখন ভিখারী ঈশ্বরাবতার যীশুর মুর্তি 
ধরিয়া আত্মপরিচয় দিলেন এবং বলিলেন 


“Whe gives himself with his alms feeds three,-— 
‘Himself, his hungering neighbour, and Me.” 


এই কবিতা বিবেকানন্দের জন্মের অনেক পূর্বে ১৮৪৮ ৃষ্টাবে 
মুদ্ৰিত হ্য়। 

জীবের সেবা যে ভগবানের.সেবা, এই উপদেশ নানা আকারে 
পৃথিবীর অনেক সাধু দিয়াছেন। তদন্নুসারে কাজ ভারতবর্ষেরও নানা 
সম্প্রদায়ের লোকে করিয়াছে ও করিতেছে । বিবেকানন্দ যে পরিমাণে 
বতগুলি লোককে উদ্ধ দ্ধ করিয়াছেন, তাহা অস্বীকার করিতেছি না। 
কিন্তু “তাহার অল্লাঘু' জ জীবন হইতে তাহার জাতি নবজীবন লাভ 
করিয়াছে,” “বিবেকানন্দ-প্রবর্তিত নর-নারায়ণ-পৃজা,”, ইত্যাদি 
কথা ব্যবহার করিয়া লেখক নানা সম্প্রদায়ের নানা সাধুর চেষ্টার 
অস্তিত্ব পরোক্ষ ভাবে অস্বীকার করিয়াছেন, ব! তৎসমুদ্দয়কে 
উল্লেখেরও অযোগ্য মনে করিয়াছেন। ইহা একদেশদর্শিতা প্রন্ত। 

“বৃষ্টের সমাজনেবামূল ক ধৰ্ম্ম, সেবার ধর্ম পাশ্চাত্য জগৎকে আর 
অনুপ্রাণিত করিতে পারিতেছে না।” আমরা যাহা জানি তাহাতে 
লেখকের এই মন্তব্য অভ্রাপ্ত বলিতে পারি না। 

“পগোষ্ঠী-প্রভাবের প্রাবল্য হেতু হিন্দুর ব্যক্তিত্বের খর্বব হয় নাঁই।” 
“খর্ব হইয়াছে" লিখিলে আমাদের বিবেচনায় ঠিক লেখা হইত | 

সমাজ ব্যক্তির হিতের জন্য, না ব্যক্তি সমাজের হিতের জন্য, 
না, এই উভয়ের মাঝামাঝি মতই সত্য, এ বিষয়ে পাশ্চাত্য সমাজ-. 
তত্ববিদ্গণ একমত নহেন। তাহাদের সকলের মতের উল্লেখ ও 
আলোচনা এখানে অসম্ভব। লেখক বলিয়াছেন বটে যে পাশ্চাত্য 
জগতের “আধুনিক দর্শন বলিতেছে, মন্ুষ্যের প্রতিযোগিতার দ্বারাই 
ব্যক্তিত্বের পুষ্টিসাধন হয়। . সমর্থের জয় লাভ ও অক্ষমের “বিনাশ না 
হইলে, সমাজের উন্নতি অসম্ভব, ইহাই সেখানকার থারণ11 কিন্তু 
লেখক যখন পাশ্চাত্য অন্যবিধ মতেরও উল্লেখ করিয়াছেন এবং 
ব্খন প্রিন্স, ক্রপট্কিন প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ বিবর্তনবাদে সহযোগিতা 
বা পরস্পর সাহাব্যকে 020689] aid) একট! প্রধান স্থান দিয়াছেন, 
তখন পাশ্চাত্য সমুদয় সমাজতাত্তবিকদিগকে একমাত্র প্রতিযোগিতারই 
সমর্থক বলিয়া মনে করিবার কারণ নাই। 


৬৫২ 
AAAI NSN ANS 
লেখক বলিতেছেন 
“হিন্দু-সমাজ বর্ণ ও জাঁতিভেদ স্থষ্টি করিয়া সমাজকে প্রতিযোগি- 
তার কুফল হইতে রক্ষা করিয়াছিল। হিন্দুদমাজে ব্যক্তিগত 
প্রতিযোগিতা বর্ণ ও জাঁতির মধ্যে আবদ্ধ থাঁকিত। সমাজের ছোট 
ছোট কর্ম্মকেন্ট্রের মধ্যে থাঁকিয়া ব্যক্তি পরস্পরের প্রতিযোগী হইত । 
হিন্দুসনাজেও প্রতিযোগিতা ছিল, জীবনসংগ্রামে সক্ষমের জয় অক্ষমের 
পরাজয় ছিল। কিন্তু জীবন-সংগ্রামের ক্ষেত্র সম গ্রসমাজব্যাপী 
ছিল না, সমাজের এক ক্ষুদ্র গডীর মধ্যেই জীবনসংগ্রাম চলিত । 
ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের প্রতিযোগী ; অন্তবৰ্ণের সহিত ব্রাহ্মণের প্রতি- 
যোগিতা ছিল না।” 
ইহার অর্থ এই যে, হিন্দুসমজের এক এক বর্ণ বা জাতির 
এক একটি স্বতন্ত্র কাজ, বা এক এক রকমের স্বতন্ত্র কাজ 
নির্দিষ্ট আছে। এক এক জাতি বা বর্ণ তাহাই করে, অন্ত. জাতি 
বা বর্ণের কাজে হস্তক্ষেপ করে না। বদি বা এখন করে, পুরাকালে 
করিত না। আমরা দেখাইতেছি যে ইহা বর্তমান বা অতীত কোন 
কালের পক্ষেই সত্য নহে। ১৯১১সালের সেল্সস্‌ রিপোর্টে দে খিতেছি 
যে সমগ্রভারতে ব্রাহ্মণদের মধ্যে এক-পঞ্ধমীংশেরও কম কৌলিক 
কাৰ্য্য করে। বৈদ্যদের মধ্যে এক-যষ্ঠীংশ মাত্র চিকিৎসাব্যবসায়ী। 
কায়স্থদের মধ্যে এক-যোঁড়শাংশ কৌলিক.কাঁজ করে। যাহা 
হউক, বর্তমীন কালে সকল লোকে জা'তব্যবগা করে না, সত্য 
হইলেও, অতীত কালে করিত, এরূপ তর্ক উঠিতে পারে। তাহার 
উত্তর মন্বসংহিতাতেই রহিয়াছে । শ্রাদ্ধে কিরণ ব্রাঙ্গণকে ভোজন 
করান অবিথেয়, মনু তাহার সংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ের ১৫১ হইতে 
১৬৬ গ্লোকে তাঁহাদের এক দীর্ঘ তালিকা দিয়াছেন । 
.  জটলঞ্চানধীয়ানং ভুর্বলং কিতবং তথা । . 
৷ - যাজয়ন্তি চ যে পৃগাং স্তাংস্চ- শাদ্ধে ন ভোজয়েৎ ॥ 
.চিকিৎসকান্‌ দেবলকান্‌ মাংসবিক্রয়িণত্তথ! । 
বিপণেন চ জীবস্তো বর্তদ্যাঃ স্থ্যর্থব্য কব্যয়োঃ ॥ 
প্রেষ্যে গ্রামন্ত রাঁজ্ঞম্চ কুনথী শ্যাবদন্তকঃ.। 
- প্রতিরোদ্ধা গুরোশ্ৈব ত্যক্তাগিবণার্ধ বিস্তথা |. 
: যন্মী চ ণশুপালশ্চ পরিবেভ! নিরাকৃতিঃ। : 
ব্ৰহ্মদ্বিট্ পরিবিত্তিম্চ গণাভ্যন্তর এব চ ॥ - 
কুশীলবোহৰকীণা চ বৃষলীপতিরেব চ। 
পৌনর্ভবশ্চ কাণশ্চ বস্ত চোপপতিরূঁহে ॥ 
ভৃতকাধ্যাপকো য*্চ ভূত কাধ্যাপিতস্তথা। 
ূশিক্যো গুরুশ্চৈব বাগ হষ্টঃ কুওগোলকোঃ ॥ 
অকারণপরিত্যক্তা.মাতাপিত্রোগু“রোস্তথা । 
ব্ৰান্মৈৰ্যৌনৈশ্চ সন্বদ্বৈঃ সংযোগং পতিতৈর্গতঃ ॥ 
আগারদাহী গরদঃ কুওাশী সোমবিক্রয়ী। 
সমুদ্রযায়ী বন্দী চ.তৈলিকঃ কুটকারকঃ ॥ 
পিত্র। বিবদযাঁনশ্চ কিতবো মদ্যপন্তথা। 
পাপরোগ্যভিশপ্তচ্চ দাস্তিকে। রসবিক্রয়ী ॥ 
." ধর্থংশরাঁণাং কর্তা চ বশ্চাগ্রে দিধিষ,পতিঃ। 
মিত্রপ্রগ, ছাতবৃত্বিশ্চ পুত্রাচাধ্যস্তখৈবচ | 
আমরী গঙমালী চ শ্বিত্্যথো পিশুনত্তথ]। 
উন্মতোহন্ধ্চ বর্জযাঃ সার্বেদনিন্দক এব চ.| 
হস্তিগোহস্থো ্রদমকো নক্ষত্রৈর্যশ্চ জীবতি | 
পক্ষিণাং পোষকো যশ্চ যুদ্বাচার্যস্তখৈব চ ॥ 
আোতসাং ভেদকো বশ্চ তেষাঞ্চাবরণেরতঃ | 
গৃহসংবেশকো দুতো বৃক্ষারোপক এব চ ॥ 








প্রবাসী--আশ্বিন, ১৩২১ 





" মত বা মন্থুর সময়ের যত জাতিভেদই ছিল না। 


গৌতম ব্রন্গাবিদ্যা সম্বন্ধে উপদেশ। প্রাপ্ত হন। 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
শ্বক্রীড়ী গ্যেন্জীবী চ কন্ঠাঁদুষক এব চ। 
হিং বৃষলবৃত্তিশ্চ পণানাঞ্চৈব যাজকঃ ॥ 
আচারহীনঃ ক্লীবশ্চ নিত্যং যাঁজনকন্তথা। 
কৃষিজীবী শ্রীগদী চ সভভিনিন্দিত এব চ | 5 
ওরভ্রিকো মাঁহিষিকঃ পরপূর্ববাপতিভ্তথ!|। is ্ তু 
প্রেতনির্থীরকশ্চৈব বর্জনীয়? প্রফভুতঃ ॥ 

এই তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে যে সেকালে ব্রাহ্মণদের মধ্যে. 

অতি হুশ্চব্বিত্র লোক ছিল ; যাহারা জন্ম হিসাবে নীচ, এরূপ লোকও. 

ছিল। কিন্তু তাহাদের কথা ছাড়িয়া দিয়া কেবল. ব্যবসায়ের প্রতি 
লক্ষ্য রাখিলে দেখা যায় যে তাহাদের মধ্যে মাংসবিক্রেতা, দোৌকান- 
দার (নানাপ্রকারের ), স্বদরজীবী, গোরালা, নট ( অভিনেতা ), 
পেশাদার গায়ক, তৈলবিক্রেতা, জুয়ার আভ্ডাধারী, মশলাবিক্রেতা,. 
বন্থবপণনির্মাতা, হস্তী গো অশ্ব ও উদ্টের দমক ( trainer ), পক্ষি-- 
পোষক' ও বিক্রেতা, যুদ্ধাচার্ধ্য, গৃহসংবেশক ( architect ), 

সেতুনিম্বাতা, বাঁস্তবিদ্যাজীবী, কুকুরক্রীড়াদর্শক, শ্ঠেনপক্ষীবিক্রেতা,. ৮ 

শর্রের ভূতা, নিত্যযাচ,ঞাঁকারী, কৃষিজীবী, মেষমহিবপালক ও 

বিক্রেতা, মুতদেহবহনজীবী, প্রভৃতি ছিল। সুতরাং সেকালে যে 

বহু বছু:ত্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিরবৈশ্যশুদ্রচগ্ডালাদির কার্য করিত, তদ্বিষয়ে 
সন্দেহ নাই । নতুবা এত লম্বা নিষেধের প্রয়োজন হইত ন!। . . দা 

মহাকাব্য ও পুরাণাদিতেও দেখা বায় বে দ্রোণ ব্রাহ্মণ হইয়াও- 
যুদ্ধ করিতেছেন, ভীম ও কৃষ্ণ ক্ষত্রিয় হইয়াও ধর্মোপদেশ দিতে- 
ছেন। বস্তুতঃ উপনিষদ্গুলি প্রধাণত; ক্ষত্রিয়দের রচিত বলিয়া যনে. 
করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। 

বর্ণে বর্ণে প্রতিযোগিতার ঘথেষ্ট প্রমাণ প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে 
আছে। বশিষ্ঠ ও বিশ্বাধিত্রের ঝগড়া বর্ণে বর্ণে শত্রুতা ভিন্ন আর 


" কি? ব্ৰাহ্মণ পরশুরাম যে একুশবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করি- 


লেন, তাহ! ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের ভীষণ বিদ্বেজাত সংগ্রাম ভিন্ন 


আর কি? শাস্ত্রের অভ্রান্ততায় বিশ্বাসী হিন্দু এগুলিকে কবিকল্পনন| ! 


বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারিবেন ন! উড়াইয়! দিলেও এগুলি খে বে 
বণে বাস্তব সংঘর্ষের পৌরাণিক চিত্র তাহাতে সন্দেহ নাই। খীতি-,' 


হাসিক প্রমাণও দিতেছি। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম অনুসারে ক্ষত্রিয়দেরই রাজা 


হইবার কথা৷ কিন্তু নন্দবংশের রাজার। ক্ষত্রিয় ছিল নাঃ নীচ-. 


জাতীয় শুদ্র হিল। মৌর্ধ/বংশীয়েরাও নিয়শ্রেণীর পুদ্র ছিল। অন্য, 


দিকে কান্ব বা কান্বায়ণবংশের রাজার] ব্রাহ্মণ ছিল। চীনপর্য)টক 


' যুয়ান চাং উজ্জয়িনী, জিল্হোটা এবং মহেশ্বরপুরে বাঙ্গণ রাজার, 
" অস্তিত্বের উল্লেখ করিয়াছেন। এইরূপ দৃষ্টান্ত আরও অনেক দেওয়া 


যাইতে পারে। মন্ুর সময়ে ব্রাহ্মণের! যে অনেকে শুর্রের শিবা, গ্রহণ 


" করিতেন, উদ্ধত শ্লেকগুলির *শুদ্রশিষ্য' কথাটি হইতেই তাঁহার . 


প্রমাণ পাওয়া যায়। স্থতরাং একদিকে যেমন সেকালে ব্রাহ্মণের! . 
অত্রাঙ্গণের. বাবসায় করিত, তেমনি শূদ্রও ব্রাহ্মণের কাঁজ, 
করিত, ইহার প্রমাণ রহিয়াছে। বৈদিকমুগে ত বর্তমান সময়ের 
পূর্ব্বে বলিয়াছি, 
ক্ষত্রিয়ের উপনিষদ্‌ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ভাহারাই যে বিশেষ ৫ 
ভাবে ব্রহ্গবিদ্যা শিক্ষা দিতেন, তাহার প্রমাণ উপনিষদেই রহি- 
য়াছে। ছান্দোগা উপনিষদে (৫1৩) বর্ণিত আছে বে পাঞ্চালরাজ 
প্রবহণজৈবালির নিকট শ্বেতকেতু-আরুণেয় ও তাহার পিতা আরুণি-, 
'ইহাও তাহাতে 
লেখা আছে যে এ রাজা বলিয়াছিলেন যে এ বিদ্যা পূর্বের কৌন . 
ব্রাহ্মণ জানিতেন না, অতএব কেবল ক্ষত্রিয়দেরই তদ্বিষয়ে উপদেশ _ 
দিবার অধিকাঁরআছে। ওঁ উপনিষদেই আছে যে চারি জন ব্রাক্গণ 


ষ্ঠ সংখ্যা) 
PS 
বিদ্যাৰ্থী ও উদ্দালক-আরুণি অশ্বপতি রাজার নিকট ধর্শ্মোপদেশ 
লয়েন। এইরূপ উপাখ্যান বুহদারণ্যক এবং কৌশিতকী উপনিষদ্‌- 
দ্বয়েও আছে। অতএব কেবল ত্রাঙ্মণেরাই ধর্স্মোপদেষ্টা ছিলেন, 
কিম্বা তাহারা কেবলমাত্র অধ্যয়ন অধ্যাপনা বর্্মোপদেশদানাদি 
১ক্ৌলিক কাৰ্য্যই করিতেন, ইহার কোন কথাই সত্য নহে। একালে 
বেষন সেকালেও তেমনি সব জাঁতিই সব জাঁতির কৌলিক কাজ 
করিতে পারিত ও করিত। ব্রাঙ্গণপ্রাধান্য প্রমাণ করিবার 
জন্য সমুদয় শাস্ত্র ত্রাক্ষণদিগের দ্বারা “সম্পাদিত” (০116৭) হওয়া 
সত্বেও, ওঁ প্রাধান্তের বিরোধী কথা শাস্ত্রে রহিয়! গিয়াছে। 
_ লেখক বলিতেছেন, “হিন্দুসমাজতন্তের নেতা ছিলেন ব্রা্গণগণ”। 
এই নেতৃত্ব বর্তঘাণ-কালে হিন্দুপযাজেও সর্বত্র স্বীকৃত হয় না। 
তাহার প্রমাণ, প্রবন্ধেই রহিয়াছে। লেখক ব্রাহ্মণ হইয়াও 
অত্রাঙ্মণ বিবেকানন্দের শিষ্য। প্রাচীনকালেও যে এইরূপ 
হইত, তাহার প্রঘাণ উপরে দিয়াছি। অতি প্রাচীন কালে 
ক্ষত্রিয়েরা আপনাদিগকে ত্রাঙ্মণ অপেক্ষ! শ্রেঠ মনে করিতেন । * 
বদ্ধমূল সংস্কার দ্বার! চালিত না হইয়া সত্য নির্ণয়ের চেষ্টা করিলে 
বুঝিতে পার! যায় যে 'বর্ণাশ্রমের যেরূপ ছবি সংহিতাদিতে 
আঁকিতে চেষ্টা কর! হইয়াছে, তাহা বাস্তব সমাঁজচিত্র নহে, তাহা 
ঈ্ংহিতাকারদের অভিপ্রেত আদর্শ মাত্র। 
সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি ব্রাহ্মণ থাকিতে রামচন্দ্র, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, এই-সকল 
অবতার ক্ষত্রিয়কুলে কেন জন্মিলেন, এবং ধর্ম্মোপদেষ্ট! ব্রাহ্মণ খাঁকিতে 
সর্ব্বজনমাপ্য ভগবদগীতা ক্ষত্রিয় শ্রীকৃষ্ণের মুখ দিয়া কেন বাহির 
হইল, তাহার যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখান আবশ্যক । j 
বাস্তবিক, প্রতিযোগিতা না থাকা, বা প্রতিধোগিতার ক্ষেত্র 
সংকীর্ণ হওয়া, যে, সব অবস্থাতেই ভাল, তাহা নয়। শিশুকে প্রাপ্ত- 
বয়স্কের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ফেলিয়া দিলে, তাহার পরাজয় বা 
প্বিনাশ অবশ্যস্তাৰী। কিন্তু চিরকালই কোন মান্ষের প্রতিবোগিতা 
. ফ্রীগুদের মধ্যে আবদ্ধ রাখিলে সে শিশুর চেয়ে বড় হইতে পারে না। 
“কোন দেশের কোন শিল্প বা ব্যবসার প্রথম অবস্থায় তাহার সংরক্ষণ 
আবশ্তক। কিন্তু চিরকাল সংরক্ষণের বন্দোবস্ত করিলে তাহার 
সম্যক্‌ উন্নতি হইতে পারে না। ভারতবর্ষে বর্ণে বর্ণে বা জাতিতে 
জাতিতে প্রতিযোগিত। ছিল না, ইহা সত্য না হইলেও, 
কোন কোন বিষয়ে অন্যান্য দেশের চেয়ে যে এখানে প্রতিযোগিতা! 
সংকীর্ততর ক্ষেত্রে আবদ্ধ ছিল ও আছে, ইহা সত্য। কিন্ত 
ইহাতে 
দেশে কি অন্যান্য দেশের চেয়ে বেশী বা তাহাদের সমান 
শক্তিশালী প্রতিভাশালশ দক্ষ মানুৰ জীবনের সকল রকম কাজ 
নির্বাহের জন্য জন্মিতেছে ? তাহা ত জন্মিতেছে না| পরীক্ষায় যে 
ছাত্র নিজের স্কুলে প্রথমন্থানীয় হয়, তাহা অপেক্ষা জেলার মধ্যে 





যে প্রথম হয় সে শ্রেঠ ; তদগেক্ষা শ্রেষ্ঠ যে দেশের মধ্যে প্রথম স্থাঁন' 


অধিকার করে। এইরূপ, কোন একটা সাআজ্যে বা জগতে কে 
প্রথমস্থানীয়, তাহা ল্লানা গেলে শ্রেষ্ঠতার আরও উচ্চ প্রমাঁণ পাওয়া 
, যায়। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র যত বড় হয়, মান্ুবেরও তত বড় হইবার 
সম্ভাবনা ঘটে। সন সঙ্গে মানুষের পরাজয় ও বিনাশের সম্ভাবনাও 





# Vincent Smith’s Early : Histor °y of India, p. 347 : 
“So far back as the time when'the Dialogues of the 
Buddlia were 
their own estimation stood higher than the Brahmans.” + 

+ Ls Davids, Dialognes of the Bitddha,.pp. 57, 119; 
J. AR. A. 5 1894, ৮০ 342. 


সম্পাদকীয় মন্তব্য 


AAT TAA TATA TATA TAS ATO ATA AAAS A AAA AS AAA AAA A AREA AAAS AA AAA ANANSI SNE 


কি ফল ভাল হইয়াছে? ইহার ফলে আমাদের . 


composed the Kshatriyas .. “in: 
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ঘটে বটে, কিন্তু মহতী বিনষ্টির সম্ভাবনার জন্য প্রস্তুত না হইলে 
মহত্তম সিদ্ধিরও সম্ভাবনা! ঘটিতে পারে না। 

প্রতিযোগিতা ও' সহযোগিতা উভয়েরই প্রয়োজন আছে। 
প্রকৃতিতে উভয়েরই ব্যবস্থা আছে। উভয়ের দ্বারাই জীবের উন্নতি 
ঘটে। - 
'বর্ণাএষ ধর্মের যাহারা ব্যাখ্যা করেন, তাহারা বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থা- 
জাত মহা অমঙ্গলের ব্যাখ্যা'করিলে ভাল হয়। কারণ ইহারই ফলে 
ভারতে কোটি কোটি লোক অস্পৃশ্য অনাচরণীয় বিবেচিত হইয়া 
গশুর অধ্য অবস্থায় পতিত হইয়াছে! তাহা হইতে উদ্ধার লাভ . 
করিতে তাহাদের কত কাল লাগিবে, কে মানে? এই অমর্জলের' 
প্রতিকার ন1.করিলে ভারতের উন্নতি হইবে নাঁ। ' 

লেখক হিন্দু ইউজেনিক্স. (হিন্দু Eugenics) কথাটি ব্যবহার . 
করিয়াছেন! ' ইউজ্জেনিক্সের অর্থ সুপ্রজনন বিদ্যা, অর্থাৎ যে বিদ্যা 
দ্বারা মান্থুঘের বংশের উন্নতি হইতে পাঁরে | বিজ্ঞানের পাশ দিয়া 
না গিয়াও সভ্য অপভ্য সব দেশের লোকেই মনে করে যে সুস্থ. 
সবল বাপমায়ের সন্তান সুস্থ নবল হইবার সমভ্ভাবনা। সুস্থ সবল 
বাঈপ্সিত গুণশালী বরকন্যার বিবাহ যে-কোন দেশের.লোক 
দেয়, তাহারাই ইউজে নিক্স, বা! সুপ্রজনন বিদ্যা জানে, ইহা মনে করা, 
কি ঠিকৃ? সভ্য অসভ্য সব দেশের লোকেই কিছু কিছু 
পুষ্টিকর খাদ্য . খায়, আহারের; পর বিশ্রাম করে, এমন কি পশু- 
পক্ষীরাও করে। কিন্তু সব মানুষে এবং পশুপক্ষীরাও খাদ্যের - 
বৈজ্ঞানিক তত্ব এবং পরিপাঁকের শারীরততৃ (91255101085) জানে, ' 
ইহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। বাস্তবিক প্রাচীন কোন 
বহিতে বা প্রথাতে বা ব্যবস্থায় আধুনিক কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাপারের 
মৃত ঁকছু থাকিলে, তাঁহ! হইতে প্রাচীনদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান: 
অনুমান করিয়! লওয়! একট! রোগে দীড়াইয়।ছে। আরব্য উপন্যানে ' 
গালিচায় বসিয়া! আকাশষার্গে যাতায়াতের বর্ণনা আছে বলিয়া ইহা 
মনে করা যায় না যে আরবেরা ব্যোমযান, বিমানপোত, প্রভৃতি 
নির্মাণ করিত। প্রাগীন' কোন কোন সংস্কৃত বহিতে আছে যে 
উদ্ভিদের প্রাণ আছে ৮-অমনি টিটি পড়িয়া গেল যে জগদীশবু 
প্রাচীন হিন্দুদের কথাই পুনরাবৃত্তি করিতেছেন! তাহ! হইলে. 
তাহার বিংশবর্ষব্যাপী সাধন! ও বৈজ্ঞানিক.পরীক্ষাটা কিছু নয়, সবই ' 
শাস্ত্রে লেখা আছে £ যাহার! এইরূপ কথা' বলেন, তাহার! বিজ্ঞান ' 
কথাটার আধুনিক অর্থই বুঝেন না| * 

যাহা হউক, লেখক যদি মনে করেন যে হিন্দুরা স্বপ্রজনন বিদ্যা ' 
জানিতেন, ত করুন। কিন্তু আমাদের কাছে হিন্দু ইউজেনিক্স, 
কথাট? সোনার পাখরবাঁটির মত স্ববিরোধী মনে হয়। ইউজেনিক্স 
পরীক্ষিত-তত্বমূলক বিজ্ঞান নামের উপযুক্ত হউক বা'না হউক, 
ইহার সর্ধবাদিসম্মত উপায় সংক্ষেপে এই যে স্তষ্থ শক্তিশালী 
দেহ ও মন যাহাদের তাহারাই বিবাহ ও বংশবৃদ্ধি করিবে, ; 
অপরের বিবাহ করিয়া বংশবিস্তার. করিতে পারিবে না। 


“Schemes of Eugenics, then, may be either positive . 
or negative— they may atm ‘at. the encouragement of 
reproduction in the specially fit, or at its prevention 
in the specially unfit. Itis in thé latter direction that 
the most practical proposals have been.made. An 

eminently sensible one-has been that there should be 
a medical examination previous to marriage, the 
requirements being a moderate general physique, 
soundness of mind, and freedom from such diseases 
as may be communicated to the offspring. It may be 
that the reproduction .of the unfit would .not be entirely 
prevented in this way ; but that obviuusly undesirable 
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[রা 


প্রবাসী--আখিন, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম বণ্ড 


unui জিৱালজতছপ ত লালংতকতি খালাত ওলাল তোত লাস ভেখিলসিরালাপালালাৱালালছে 


marriages should continue. to be countenanced by. 


Church and State is a deplorable state of affairs.’ 
Heredity, by J. A. 5. Watson, B. Sc., 0789.) 


এইরূপ উপায় অবলম্বনার্থ আয়েরিকার' কোন কোন প্রদেশে 


বিবাহার্থা বরকন্তাকে উপযুক্ত চিকিৎসকের সার্টিফিকেট দেখাইয়া - 


গবর্ণমেণ্টের অনুমতি লইতে হয়! হিন্দুদমাদে প্রত্যেক্ত কন্যার 
(সে যেমনই হউক ) বিবাহ অবশ্যকৰ্তব্য ; ইহাই রীতি । ছেলে যদি 
পাগল বা অকর্ম্মণ্য-ব! অচিকিৎস্যরোগগ্রস্ত‘হয়, তবুও তাহার বিবাহ 
দেওয়াই রীতি; তদ্রপ চেষ্টাও হয়। বাপ মা ইহাতে কে'ন দ্বিধা 
বোধ করেন না। শাস্ত্রের ব্যবস্থার কথা আমি বলিতেছিনা। 
সমাজে যাহা হইতেছে, তাহাই ধর্ভব্য, তাহারই কথা বলিতেছি। 
ইহাই যে-দেশের বাবস্থা, তাহার কোন ইউজেনিক্স আছে বলা বা 
মনে করা কি উচিত? j 

লেখক ' বলিতেছেন, “আধুনিক ইউরোপে সুপ্রজননবিদ্য। 
(85850305) খুব প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে।” ইহা ভ্রান্ত কথা। 
এন্‌সাইক্লোগীডিয়া ব্রিটানিকার নূতন সংস্করণে আছে_-“It can 


hardly be said that the science has advanced beyond 
the stage of disseminating a knowledge of the 
laws of heredity, so far as they are surely known, 
and endeavouring to promote their further study.” 


ইংলঙডে টাইম্‌স্‌ পত্রিক! অভিজাতদের, বংশের গৌরব যাহারা 
করেন তাহাদের, রক্ষণশীলদের, মুখপত্র । ইউজেনিক্সের প্রশংসা 
ও প্রতিপত্তির কথা এই কাগজে অন্ততঃ থাক! উচিত। কিন্তু টাইমৃস্‌ 
কি. বলেন ? “The Stud-fatm View of Marriage” শীর্ষক 
এক প্রবন্ধে টাইমস্‌ বলিতেছেন $-- 


শু) fact is, Eugenics is not yet a policy at all, 
Dut Merely an enquiry into a new subject ; and the 
eugenist who comes forward at present with a cut-and- 
dried policy for improving the race is no better than a 
charlatan, Bugenics is at present an infant science, 
and infants should. not lay down thelaw. Yet Mr. 
Franklin Kidd tells us of a man of science who consi- 
dered himself qualified to make sweeping social 
generalisations because he had dealt in a laboratory 
with thirteen' generations of fowls besides several 
thousand hens. lt was no doubt well enough! that 
he should thus spend so much time and trouble 
upon observing poultry ; but after all his observations 
were made they remain poultry and men remain 
men,” ঃ 


. গুনের বিখ্যাত কোয়াটার্লা রিভিউ নামক বৈমামিকে “Te 
Fallacy of " Eugenics”, ইউজেনিক্সের ভ্রম, নামক একটি, উৎকৃষ্ট 
প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে । তাহা হইতে .একটি মাত্র বাক্য উদ্ধৃত 


করিতেছি ৫ - 
“Weissman’s invaluable contribution . has "been 
the shattering of the once-prevalent superstition 


that characters acquired in an individual’s life-tim 
are heritable by his children.” _ - 


৪৫ বৎসর পূর্বে মুদ্রিত গ্যাণ্টনের লেখা “Hereditary Genius” 
নামক বহি ইউজেনিক্সের ভিত্তি! সম্প্রতি ম্যাকমিলান কোম্পানী 
এই বহি আবার ছাপাইয়াছেন। নেই উপলক্ষে লিভারপুল 
পোষ্ট নামক কাগজ বলিতেছেন-. €[০-০2৮ ‘neither the 


conclusions nor the premises of the great statistician 
are accepted with as much confidence. as they 
evoked in the scientific world when they were 


first propounded.” : তাহাতে সায় দিয়! পরিক- ওপিনিয়ন নামক 


কাগজ বলিতেছেন] we doubt is whether that gift 
- (কোন স্বোগার্জিত বিশেষ গুণ বা শক্তি) is transmitted 


at ‘bitth froin one generation to another,” কণ্টেম্পোরারী 


“রিভিউ নামক সুপ্রসিদ্ধ মাসিকে বিখ্যাত লেখক হেভ.লক এলিস্‌ 


একটি প্রবন্ধে বলিতেছেন--:]7৩ destruction of genius, and // 


its creation, alike elude. the eugenist.” ed 


.. যে কারন“ পিয়াস্ননের কথার উপর . ঝোঁক দিয়! রাধাকমল 
বাৰু এত রুথ! বলিয়াছেন, তিনিই টাইমৃস্‌ কাগজে লিখিয়াছেন $-: 


It is well known that the -foundeér of eugenics, the 
late Francis Galton, thought progress towards in- 
creased race efficiency lay along two routes— scientific 
study of heredity and environment ‘as they bore on 
Aacial development, and a popular movement empha- 
sizing the importance of these factors in national 
welfare. Galton and Pearson both'saw the danger 
that before the lines of the science ofirace efficiency 
were firmly. drawn.and substantial foundations laid, 
“the.whole subject of the new science would be made 
ridiculous by’ the efforts’ ofan’ uninstructed press to 
tickle the taste of a jaded public, using catchwords 
from. a. science which implicated in certain branches: ~ 
eveh as the sister science of metlicine does-— problems 5 


science of eugenics would do more harm than good. 
This fear seems to have been “sadly realized.”?. 8 
০ “Jt has become a subject for buffoonery on the 
stage and in the ‘cheap press. We, are treated to 
‘eugenic’ marriages and to ‘eugenic' babies, and "109 
plays which have. nothing whatever to do with the 
problem of race welfare ; officials of eugenic societies 
submit to being interviewed with regard to’ well-ad- 
vertized babies, and any one who stands wholly. apart 


from such absurdities may wake up one morning to : 


find his name’ associated” with a ‘eugenic’ baby whose 
very existence he has never heard of ! [71915 left’ with 
thé alternatives of grinning with the rest of the world! 
oF bringing an action for libel. What we feared 
might result has become a fact. Eugenics is rapidly 


. developing into a topic for the ‘poser, the ‘Kongress- 


00000701619 and the paragraphist. ‘Eugenic aspirations 
have begun to appeal to the imagination of the public,’ 
59 the report of a eugenic society tells us, and the 
fitting comment is found in that public writing to the 
daily press and contrasting the relative effectiveness 
of ‘eugenics’ "and ‘ancestry’ I! Even on a slightly 
higher plane we find the same disheartening expe- 
rience, eugenic publications and eugenic congresses 
issuing statements with regard to such vitally, 
important topics as ‘insanity, mental defect, or the 
influence of heredity and environment whith are 
obviously or demonstrably incorrect. ‘We bave'not 
yet nearly adequate knowledge on these topics. Years 
of patient work in medico-social observation, in genetic 
experiment, and in careful study of-family history are: 
needed before the laws of eugenics 25 a science can 
be dogmatically stated. When we meet such dogmas 
proclaimed in the ‘name of eugenics as ‘At lastitis 
possible to give definite advice ‘to those. about to: 
marry or who do not wish to transmit their undes- 
irable traits. ... Weaknéss in any trait should mairv- 
strength in that trait, and strength may marry weak- 
ness”. we.stand aghast at the evil worked by the rapid ” 
popularization of ‘eugenics,’ and recognize the! 
certdinty that a movement 00057 careless of its facts. 


4 


‘of sex. Galton feared ‘before his” death that the heme 
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and vaunting in its conclusions must collapse, as the 
older ‘social science’ collapsed.” 


আর বেশী মত উদ্ধত করিবার প্রয়োজন নাই) ইহা' হইতেই 


- বুঝা বাইবে যে ইউজেনিক্স এখনও একটা দৃঢ় ভিত্ির' উপর প্রতিিত " 


১. বিজ্ঞান হয় নাই । পূর্বপুরুষের উপার্জিত গুণ বংশীনকষে সন্তানে 
বর্তে না, ইহাই বড় রড় বৈজ্ঞানিকদের মত ; কাহারও কাহারও মত 
ইহার বিপরীত হইলেও সমুদয় ্রিনিষটাই এখনও সন্দেহে আচ্ছুন্ন। 


অতএব ইহা. লইয়া - লেখক যাহা কিছু বলিয়াছেন, তাঁহার কোন 


কথারই আলোচনা সম্পূর্ণ নিপ্রয়োজন ; কারণ কোনটিরই কিছু মূল্য 
নাই। যে বিষয়ে “dogmatically” “কিছু বলিবার সময় কাল্‌- 
পিয়াসনের. মত বৈজ্ঞানিকের মতে এখনও. আসে, নাই, তাহ! লইয়া 
তথাকথিত হিন্দু ইউগ্রেনিকোর বড়াই করা আমাদের মত হাতুড়িরী 
ও মুখের দেশে ভাল নয়, কারণ এখানে সংশোধন করিবার লোক 
কম। | 

' “বর্ণধর্ম্মের ভিত্তি অধিকার-ভেদ।” তথাস্ত। কিন্তু এখন কোন্‌ 
সর্বজ্ঞ পুরুষ বা সম্প্রদায় আছেন যিনি.বা খাঁহারা,.জন্মিবামাত্র 
প্রত্যেক শিশুর অধিকার, ঠিক করিতে পারেন? কেহ এরূপ 
চেষ্টাও করিয়াছেন বলিয়া ত শুনি নাই। “জন্সিবামাত্র কোন্‌ 
শিশুর কিরূপ গুণ ব! শক্তি হইবে, তাহা আমরা জানি,” মানুষের 


পক্ষে -এত বড় আশ্পরদ্ধার. কথা আর হইতে পারে, না। চক্ষের 


সম্মুখে দেখিতেছি, লক্ষ লক্ষ ব্ৰাহ্মণে ব্রাহ্মণত্বের লেশ মাত্র নাই ; 
চক্ষের সম্মুখে দেখিতেছি, জ্ঞানে চরিত্রে কত অত্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ- 
লক্ষণাক্রান্ত ; চক্ষের সম্মুখে দেখিতেছি, একই মানুষ জীবনের ভিন্ন 
ভিন্ন বয়সে. অবস্থায়, ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণবিশিষ্ট হয়; তথাপি আমর! 
জন্মগত শ্রেণীবিভাগে বিশ্বাস ত করিবই, অধিকস্ত- তাহার বড়াই 
করিব ও তাহার তথাকথিত বৈজ্ঞানিক সমর্থন করিব। ইহা 
= অপেক্ষা শোচনীয় ব্যাপার আর কি হইতে পারে? টু 





% 
11. অভিনেতা 

(ফরাসী লেখক ক্লযারেটির গল্প হইতে গৃহীত) রঃ | 
তখন বিখ্যাত ফ্রাঙ্কো-জার্শ্বমান যুদ্ধের অবসান হইয়া 
আসিতেছে। ফরাসী সৈন্য নগরের পর নগর ছাড়িয়া 


দিয়! হটয়! গিয়াছে; বিজয়ী জার্মান সৈন্যের গতিরোধ : 


করে কাহার সাধ্য? দেখিতে দেখিতে তাহার! পারী নগরী 
অবরোধ করিল। ইভিহাস-পাঠকমাত্রেই জানেন কিরূপে 
সেডানে এই যুদ্ধের পরিণাম হইল ও কির্নপে হতভাগ্য 
সম্রাট তৃতীয় নেপোঁলিয়ন রাজ্যচাত হইয়! ইংলগ্ডে আশ্রয় 
গ্রহণ করিলেন। যাহা হউক ইতিহাসের কথ! ইতিহাস 
বলিবে, এখন আমি আমার কথা বলি। আমি একজন 
ফরাসী অভিনেতা, অতিনয়-কাৰ্য্যে আমি কিছু কম 
সুখ্যাতি অর্জন করি নাই। যাউক, আত্বগ্লীখ! করির না, 
কেবল একটি কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে--একাধিক 
সর্জাট আমার . সহিত করমর্দন করিয়াছেন, সম্রাট প্রথম 


ন স্বয়ং আমার জহি বিষয়ে 'শিক্ষা- 
লাভ - করিতেম।' বুদ্ধিমান পাঠক ও বুদ্ধিমতী পাঠিকা 


. ইহা! হইতেই আমার সম্বন্ধে একটা ধারণা করিয়া তে 


পারিবেন। ' 

.. পারীনগরীতে সেই যুদ্ধের সময়েও আমি অভিনয় 
দেখাইভাম। ফরাপী নাগরিকগণ এইরূপ বিপদ সম্মুখীন 
দেখিয়াও আমোদ প্রমোদে রত' থাকি ত, তাহাদিগের 
তয় নাই, আতঙ্ক নাই, আশঙ্কা নাই। ধীর, স্থির ভাবে, 
নির্ভাকচিত্ে তাহারা মৃত্যুমুখে অগ্রসর ! অন্ত লোকে কি 
তাবিবে জানি না, কিন্তু ফরাসী স্বভাব এইরূপ অদ্ভূত। 
নগরে অনবরত ' গোলাবর্ষণ হইতেছে, ফরাসী নাগরিক, ' 
ফরাসী বালক তাহার সম্বন্ধেই ব্যঙ্গ কৌতুক করিতে 
প্রবৃত্ত ত্ত হইল । হয়ত একজন সন্ত্রস্ত ব্যক্তি বহুমূল্য পরি- 
চনে ভূষিত হইয়া বেড়ীইতেছেন, হঠাৎ একটি ফরাসী, 
বালক চীৎকার করিয়া উঠিল “গোলা, গোলা”। সন্ত 
র্যক্তি ধূলি ও কর্দমের উপর শুইয়া পড়িলেন! কিন্ত 
কোথাও গোলাগুলি নাই, বালক রঙ্গ দেখিবার জন্য 
এইরূপ করিয়াছিল! বন্ততঃ বিপদের সন্মুখেও আমরা 
এই প্রকারে আমাদের জীবন যাঁপন.করিতেছিলাম। কিন্ত: 


“' আমার আর অভিনয় ভাল লাগিতেছিল না। কেবল রজ্গ- 


মঞ্চে বীর নায়কের চরিত্র অভিনয় করিয়া, আমি আর 
ন্তষ্ট থাকিতে পারিতাম না। আমার ইচ্ছা হইল বাস্তব 
জগতেই. এইরূপ একটি চরিত্র সাজিব, একবার যুদ্ধে যোগ- 
দান করিব্‌। এই সময়ে বাহির হইতে পারী নগরে 
এক অভিনব. উপায়ে খবর পাঠান হইত। টাইম্‌স 


কাগজের প্রথম্‌ পৃষ্ঠায় এই-সকল খবর ছাপাইয়া দিত, 


তাহার পর ইহার একটি ক্ষুদ্র ফটোগ্রাফ লইয়া পায়রা 
অথবা বেলুনের দ্বারা ইহ! পাঠান.হইত।. একদিন এই- 
রূপ একটি খবর আসিল। পারী নগরীর কিছু দুরে 
একটি গ্রামের যুবকেরা যুদ্ধে যোগদান. করিতে প্রস্তুত, 
তাহার! অপর পার হইতে শক্রকে 'আক্রমণ করিবার 
প্রস্তাব -করিয়াছে। * তাহার! আমাদিগের সেনাপতির 
নিকট উপদেশ ও একজন লোঁক চাহিয়া পাঠাইয়াছে। 
আমি যাইতে প্রস্তুত হইলাম. সেনাঁপতির নিকট 
হইতে একথণ্ড কাগঞ্জ লইয়া আমি চলিলাম। আমাকে 
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জার্মানেরা সকলেই আমাকে নর্ম্মাণ্ডির একটি আন্ত 


শক্র-সৈন্তের মধ্য দরিয়া যাইতে হইবে, তাহার .পর অন্য 
পার্খবস্থিত যুবকদিগের সহিত আমি.যোগদান করিতে 
প্রারিব। আমি: মনে করিলাম “আচ্ছা, এইবার আমার 
সমস্ত অভিনয়শক্তি প্রয়োগ করিব। এইবার আমি 
প্রকৃত অভিনেতা. হুইলাম।” যাউক, তাড়াতাড়ি বেশ 
পরিবর্তন করিয়! আমি কৃষক সাজিলাম। রক্ষমঞ্চে কত- 
বার কৃষক সাগ্জিয়াছি, কাহার, সাধ্য, আমাকে চিনিতে 
পারে! ..একটি লোক .আমাকে সীন নদী পার করাইয়া 
_দিল, অপর কুলেই শক্ত । তীরে. নামিয়া আমি কিছু দূর 
“ অগ্রসর হইলাম, হঠাৎ কর্কশ গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন হইল «কে 
যায়?” আমি দীরভাঁবে বলিলাম “ফ্রান্স” তৎক্ষণাৎ 
একদল জীর্্ীন সৈন্ভ আমাকে বেষ্টন করিল, আমার 
কাগঙ্টি গোলা পাকাইয়। আমি মুখে ফেলিয়া দিলাম। 
একজন সেনাপতি আমাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাস করিতে নিযুক্ত 
হইলেন। তিনি জিজ্ঞাস! করিলেন “তুমি এই যুদ্ধের 
সময়ে কেন নগর ছাড়িয়া আসিয়াছ ?” আমি আমার 
পালা ঠিক করিয়া লইয়াছিলাম, কৃষকের ন্যায় অঙ্কভঙ্গী 
করিয়া বলিলাম “আজ্ঞা, মুই চাষালোক, মোর সাথে 
যুদ্ধ কি? এই আজ্ঞা, গ্রামে মোর ইন্ত্র-পরবার আছে, 
তাদের দেখতে যাচ্ছি।” সেনাপতি বলিলেন “না, তুমি 
গুপ্তচর” আমি উত্তর দিলাম “আজ্ঞা, কি বল্লেন গু- 
গু-প-ত-চর, সে আমি নই, আজ্ঞা না, আমি চাঁষ। 1” 
সেনাপতি পুনরায় বলিলেন “আরে না, তুমি চর।” আমি 
নয়ন বিস্কারিত করিয়া বলিলাম “এয আজ্ঞা না, মুই 
চর নই, মুই চাষ করি ।” সেনাপতি আমাকে ভয় দেখাই- 
বার জন্য সৈন্/দিগকে বলিলেন “যাও. ইহাকে গুলি কর।” 
আমি মনে করিলাম এইবার নাটকের নায়কের ন্যায় 
একটি সুন্দর বক্তৃতা করিয়া মরিব। কিন্তু আত্মদমন 
করিয়া, বলিলাম “আজ্ঞা গুলি, নর পরবার দ্যাথতে 
আস্য! গ্রাণডা হারালাম।” সেনাপতি আদেশ করিলেন 
«আচ্ছা, ইহাকে কারাগারে লইয়া যাও ।” | 
. আমি এখন কারাগারে বন্দী। আমার সহিত আরও 
অনেক ফরাসী সৈন্য এইরূপ বন্দী। আমার প্রথমে 
অতিশয় ক্ষোভ হইল যে কৃষকের চরিত্র অভিনয় করিয়াও 
আমি . যাইতে পারিলাম না। 


কিন্তু সুখের বিষয় যে 


কৃষক বুপিয়াই মনে করিয়াছিল । যাহা হউক কারাগাঁরে- 


আমি স্থির 


বসিয়া বসিয়| একটি.ফন্দী আটিলাম.। কতকগুলি নাটকে . - 
সেইরূপ কৌশলের কথা ' পড়িয়াছিলাম। 


করিয়াছিলাম--যে জার্মান সম্রাট যুদ্ধ করিতেছেন, " ' 


তাহাকেই বন্দী অথবা নিহত করিব, তাহা হইলে শাস্তি 


স্থাপিত হইবে । জার্মীন সম্রাট সৈন্তদিগের সহিত ছিলেন, 


তাহার চতুর্দিকে অধিকসংখ্যক প্রহরী থাকিত না। 


সুতরাং তাঁহাকে বন্দী করির সন্ধি স্বীকার -করাইয়। নর 


লইতে কষ্ট হইবে না। আমার মন্ত্রীরা সকলেই বলশাঁলী 4 


ফরাসী সৈন্য । আমি তাহাদিগকে এই প্রস্তাবের কথ! 
বলিলাম । তাহারা সকলেই স্বীকার করিল। একটি দিন 
ঠিক করা গেল। সেই দিনে নির্দিষ্ট ক্ষণে আমি হুকুম 
দিবা মাত্রই তাহার! কার্ষ্যে প্রবৃত্ত হইবে। 


4 


রি 


সেই দিন উপস্থিত। সেই শুভমুহূর্ত, সেই মাহেন্দ ক্ষণ 


ঘনাইয়া আসিতেছে! আমার যেন হ্ৃদকম্প উপস্থিত 
হইল |“ শিরায় শিরায় ধমনীতে ধমনীতে উত্তপ্ত শোণিত: 
প্রবাহ ধাবিত হইল। : আর কয়েক সেকেণ্ড পরেই একটি 
বিরাট, অলৌকিক অভিনয় হইয়া যাইবে। প্রধান অভি- 


নেতা আমি ফ্রান্দের মুক্তি সাধন করিব! অবশেষে, ১২.. 
অবশেষে সেই মুহুর্ত উপস্থিত.। আমি হুকুম দিতে প্রস্তুত ” 


হইলাম, কিন্তু কথা আমার কণ্েই রহিয়! গেল! অদূরে 
শ্বেত-পতাকা হস্তে ফরাসী দুত বশ্ততার প্রস্তাব লইয়া 
আগত। হায় ! আমার আর অভিনয় হইস না। আমার 


সেই অলৌকিক অভিনয় এইরূপেই সাঙ্গ হইল! সেদিন 


অভিনেতার কাৰ্য্য এখানেই শেষ! . এবং যবনিক1 পতন । 
শীসারদাচরণ মহাপাব্র। 


্ বরে ৬. 
আমার আঁচল.যদ্ি হ'ত এত বড়, | 
ঢাকা পড়ে’ যেত যাহে সকল আকাশ, 

. নিখিলের ফুল পাত! সব করে? জড় 

যতে রাখিতাম ঘিরে আমি বারোমাস ; 

একটি ছি' ডিতে তার পেত না বাতাস। ++ 
জিরা দেৰী ৷ L 
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৬ষ্ঠ সংখ্য! ] 


শিল্প ও বাণিজ্যে সংরক্ষণ-নীতি 


৬৫৭ 


AANA NANANANANONANS NANOS NAN AA N OAS ANON NANA NAN ONAN AANA AVN NAAN ANS SS ANA NANA ANAS NANI N ANA 


শিণ্প ও বাণিজ্যে সংরক্ষণ-নীতি * 


ইতাঁলীবাসী জনগণ সর্ধপ্রথম শিল্প, বাণিজ্য ও স্বাধী- 


নতার প্রভাব অনুভব করে। ইতালী হইতে আল্লস 
পর্বতের অপর পারে এই প্রভাব পরে জর্মান-সমাজে 
বিস্তৃত হয়। ক্রমশঃ. ইতালীর. ন্যায় জর্্মানির উত্তর 
'সমুদ্রকুলেও শিল্প, বাণিজ্য ও স্বাধীনতার আন্দোলন. 
'স্থিরপ্রতিষ্ঠ হইতে লাগিল. 

জর্মীনসম্রট অটো দি গ্রেট ইভালীর নগর-রাষ্ট্র 
সমূহকে স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছিলেন। তাহারই 


_ পিতা সম্রাট, হেনবি জৰ্্মানির সমুদ্রকূলে নানা নগর 


প্রতিষ্ঠার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাহার উৎসাহে প্রাচীন 


রোমীয় নগর ও উপনিবেশসমূহের খ্বংসাবশেষের উপর 
এবং অন্তান্ত স্থানে অনেক নৃতন নৃতন নগর নির্মিত হয়। 


এই যুগের জর্শ্মান সম্রাটের! নান! উদ্দেম্তে নগর- 
গঠনে সহায়তা করিতেন। প্রথমতঃ, ধনীসম্প্রদায় রাজ- 
শক্তির. প্রবল প্রতিদ্বন্দী, ছিল। তাহাদিগকে খর্ব করি: 
বার জন্য নগরের বণিকসম্প্রদদায় হইতে সগ্রাটেব! 
সাহায্য আঁশ! করিতেন। দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রের রাজস্ব 


< বাঁড়াইবার পক্ষে নগরসমূহের প্রতিষ্ঠা বিশেষ কার্য্যকরী 


Pl 


ঈছিল। এই বাণিজ্যকেন্দ্ৰগুলি সাম্রাজ্যের এঁখর্য্য বৃদ্ধির . 


. প্রধানতম কারণ বিবেচিত হইত। তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্র 
রক্ষার উপায় চিন্তা করিয়াও সম্রাটের নগর নির্শ্মাণে 
উৎসাহী হইতেন। . 

_ উত্তর জর্শ্মানির বন্দরসমূহ ইতালীর সমুদ্র-নগর 
সমূহের সঙ্গে ব্যবসায়-সব্বন্ধ পাতাইয়াছিল। ইতালীর শিল্পী 
ও কারিগরের সঙ্গে জর্শ্বানদ্িগের প্রতিযোগিতা স্বতই 
উপস্থিত হইল! - এতদ্যতীত বন্দরের জনগণ অনেক 
বিষয়ে রাষ্টীয় স্বাধীনতা ভোগ করিত। এই-সকল 
কাঁরণে জর্মানির নগরকেন্দ্রে সম্পদ ও সভ্যতা বিকাশ 


A হইতে লাগিল। 


৯ 


স্বাধীনতা ও শিক্ষাকর্শের প্রভাবে বন্দরগুলি শক্তি- 
শালী হইয়া উঠিল। কিন্তু জলপথে এবং স্থলপথে তাহাদের 


* জর্দান পণ্ডিত ফ্ৰেড রিকলিষ্ট-প্রণীত “স্বদেশী ধন-বিজ্ঞান'? 
গ্রন্থের এতিহীসিক বিভাগের এক অধ্যায় । 


৬ 





'বপ্তানী করা হইবে। 


উপর দরস্থ্য-তস্কবুগণের আক্রমণ অন্ন হইত না। কাজেই 
আত্মরক্ষার জন্য নগরসমূহের মধ্যে একটা যৌথ-প্রতিষ্ঠান 
গঠন আবশ্যক হইয়া পড়িল। ৯২৪: খৃষ্টাব্দে হাদার্গ 
এবং লুবেক নগরদ্বয় একটা লীগ ব! যৌথ-দমিতি স্থাপন 
করে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর তিতরই বাল্টিক এবং উত্তর 
সাগরুদ্বয়ের কুলস্থ সকল বন্দর, এবং ওডাঁর, এল্বঃ ওয়ে- 
জার, রাইন ইত্যাদি নদতটবর্তী নগরসযূহ এই লীগে 
যোগদান করিল। সর্বসম্তে ৮৫ নগররাষ্ট্র এই লীগের 
অন্তভুক্ত হইয়াছিল। জর্মানভাষায় সেই লীগ বা যৌথ 
প্রতিষ্ঠানের নাম ছিল "হ্যান্সা”। 

এই যৌথ-নগররাষ্ট্র বাণিজ্যের নিয়মসমূহ প্রবর্তন 
করিতে অগ্রসর হইল । নমুদ্র-বাঁণিজ্য রক্ষা করিবার জন্য 
“হান্না” সামুদ্রিক সমর-বিভাঁগের সুব্যবস্থা করিল। 
কতিপয় রণতরী এই উদ্দেষ্তে নির্মিত হইল। বাঁণিজ্য- 
পোতসমূহের সংখ্যা বাড়াইবার -জন্তও তাহাদের কম 
প্রয়াস ছিল না। এই জন্ত তাহারা. নিয়ম করিল যে, 
হান্সার অন্তর্গত জাঁহাজেই হান্দার মাল আমদানী 
এই কার্ষ্ের জন্য কোন বিদেশীয় 
বাণিজ্যতরীর সাহায্য গ্রহণ কর! হইবে না। এতদ্ব্যতীত 
হান্স! সমুদ্রকুলের নানাস্থানে ধীবরপল্লী স্থাপন করিল। 
তাহার ফলেও হ্যান্সার অধীনে বহুসংখ্যক ধীবর- 
পোত সমুদ্রে চলা ফেরা করিত। এই-সকল বাণিজ্য- 
নিয়ম হান্সালীগ ভেনিসের নিকট শিক্ষা করিয়াছিল । 
পরবর্তী কালে ইংরাজজাতির বাণিজ্যনিয়ম .( Navi- 
gation Laws ) ও হান্সা-নীতির অনুকরণে প্রবর্তিত 
হইয়াছে} | 

সমুদ্র-বাণিজ্যে লাভবান্‌ ‘হইতে হইলে এই নীতি 
অবলম্বন করিতেই হইবে। বিদেশীয় জাহাজের গতি- 
ধিধিকে কথঞ্চিৎ বাঁধা না দিলে স্বদেশীয় সমুদ্র-বাণিজ্য 
কখনই দ্রাড়াইতে পারে না। এই জন্য. সকল জাতিই 
অর্ণব-যান এবং নৌ-বাণিজ্য ও নৌ-শিল্প সমন্ধে সংরক্ষণ- 
নীতি অবলম্বন করিয়া থাকে। আজ ইংলণ্ড এই 
বিদেশীয়-বর্জন-রীতি কার্যে পরিণত করিতেছেন। 
ইংলণ্ডের পূর্ববর্তী ইউরোপীয় বণিকজাতিরাও সকলে 


এইরূপ সংরক্ষণনীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন । ভবিষ্যতে, 


৬৫৮ 


প্রবাসী- আশ্বিন, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


DAA AAA AD AAO BAO AAA AAA RATATAT ATES ATARI TRA TATATATA TATA TATA TATA TAT AVATAR SATA ATA TATA ATA AT ATA ATA 


যাহার! সমুদ্র-বাণিজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে চাঁহেন তাহা- 
দিগকেও শ্বদেশীয় নৌশিল্প ও অর্ণবপোতসমূহকে বিদেশীয় 
প্রতিদ্বন্দিতা হইতে রক্ষা করিতে হইবে। এইভন্যই উত্তর 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রেও এই নীতি দেখিতে পাই। 
তাহার! স্বাধীন হইবার পূর্বেই বিদেশীয় অর্ণব-যান 
এবং. সমুদ্রবাণিজ্যের প্রতিকূল নিয়ম প্রবর্তন করিয়া- 
ছিলেন। অবাধ বাণিঞ্র্য-নীতি বন্ধ করিয়া যুক্ত-রাষ্ট্ 
ইংরেজজাতির ন্যায়ই ব্যবসায়ে লাভবান হইয়াছে। 
হ্বান্সা-সমিতির বাণিজ্যদক্ষতা অর্ম্মানীর বাহিরেও 
প্রশংসিত হইতে লাগিল। উত্তর ইউরোপের নরপাতিগণ 
এই যৌথ বণিক-সমিতির সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করিতে 
প্রবৃত্ত হইলেন। তাহার! বুঝিলেন হান্সার সঙ্গে ব্যবসায়- 
সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহাদের স্বদেশীয় কৃষিজ ও ধাতুজ 


পদার্থ ও সমবায়ের নগরসমূহে প্রেরিত হইতে পারিবে, ' 


এবং ওঁ নগরসমূহ হইতে তাহারা উৎকুষ্ট শিল্পোৎপর্ন 
দ্রব্য আমদানী করিতে পারিবেন। এতৎ্যতীত, আম- 
দানী রপ্তানীর উপর শুল্ক বসাইয়া তাহার! রাষ্ট্রের 
রাজস্ব বৃদ্ধি করিতে পারিবেন। বিশেষতঃ, তাহাদের 
প্রজাপুঞ্জ নূতন শিল্প, নৃতন কারবার, নূতন বাণিজ্য 
ইত্যাদির পরিচয় পাইয়। আলস্য ও দু্নীতিপরায়ণতা 
ত্যাগ করিতে শিখিবে। এই-সকল কারণে উত্তর ইউ- 
রোপের নরপতিগণ স্বান্স|-লীগকে নিজ নিজ দেশে নগর, 
বন্দর ও কারখানা গঠন করিতে আমন্ত্রণ করিতে লাগি- 
লেন। হ্থান্স/-সমিতির এই কার্যে যথাসম্ভব সাহায্য 
ও উৎসাহ দিবার জন্য রাজার! তাহাদিগকে নানা রাষ্ট্রীয় 
অধিকার ও স্বাধীনতা প্রদান করিপেন। ইংলণ্ডের 
রাজারাই এই বিষয়ে বিশেষ অগ্রগামী হইয়াছিপেন। 
বিখ্যাত ইংরেজ ধীতিহাসিক হিউম বলেন “ইংলণ্ডের 
' ব্যবসায় প্রথমে বিদেশীয় বণিকগণের হস্তে ছিল। 
তাহাদের মধ্যে হ্ান্স|-লীগেরই প্রাধান্য ছিল। এই 
. স্থান্স।-লীগকে ইংরেজরা “ইষ্টালিং” বা প্রাচ্য বণিক্‌-সমিতি 
নামে জানিত। তৃতীয় হেন্রি এই প্রাচ্য ব্যবসায়ীদ্িগকে 
অন্ঠাণ্ভ বিদেশীয় ব্যবসায়ী অপেক্ষা বেশী সম্মান ও আদর 


করিতেন। এইভন্ত স্থান্সানীগের ইংলভীয় কেন্দ্রসযূহে 


কতকগুলি রাষ্ট্রীয় ও বাণিজ্যসনবন্ধীয় স্বাধীনতা প্রদত্ত 


হইয়াছিল । কিন্তু অন্তদ্ৰেশীয় বণিকগণের উপর প্রল্ক 
যথারীতি বসান ছিল। তাহাদ্বিগকে অনেক বাঁধাবাধি 
ও বিদ্বের ভিতর থাকিয়া ব্যবসায় চাঁলাইতে হইত 1” 


৮৮ 


ইংরেজ জাতি তখনও বাণিজ্যে এবং ব্যবসায়ে নিতান্ত / 


অনভিজ্ঞ ছিল। দ্বিতীয় এডোয়াডের আমলেও হ্ান্না- 
লীগের অন্তর্গত বিদ্বেশীয় বণিকৃ-সম্প্রদায়ই ইংলণ্ডের 


‘সমগ্র বিদেশী বাণিজ্যের একচেটিয়। অধিকার ভোগ ' 


করিত। পূর্বেই বল] হইয়াছে হ্ান্ন।-লীগের বাঁণিজ্য- 
নীতি-অন্ুসারে তাহাদের কোন কাৰ্য্যই বিদেশীয় জাহাজে 
হইত না। এই কারণে ইংলগের সমস্ত বিদেশীয় বাঁণিজ্যই 
হান্দার. জাহাজে চলিত। 


নৌশিল্প, নৌ-বিগ্ভা এবং অর্ণবপোত ইত্যাদি তখন 


অতি নগণ্য অবস্থায় ছিল। অধিকন্ত ইংলণ্ডের মুত্র! সেই 


ফলতঃ ইংরেজ জাতির _' 


1 


bl 


ইষ্টালিং' যুগে হান্সা-লীগের টাক্‌শালে প্রস্তুত হইত! পা | 


বণিকৃগণ যে টাকা ব্যবহার করিতেন সেই টাকাই 
ইংল্গের সর্বত্র প্রচলিত হইত। ইংবেজেরা এই ইষ্টালিং 
যুদ্রা পাইলে অন্ত কোন মুদ্র। গ্রহণ করিত না। 
এ জন্য আজপর্য্যত্ত ইংরেজের ‘পাউণ্ড’ মুদ্রা ষ্টালিং” বা 
খাটি নামে অভিহিত হয়। 


হান্সা-লীগের সঙ্গে ইংলণ্ডের এইরূপ সম্বন্ধ ইউরোপীয় ১২. 


বাণিজ্যের ইতিহাসে আরও ছুই এক স্থলে দেখ! গিয়াছে 1 
ওলন্বাঁজ জাতির সঙ্গে পোল্যাণ্ডের, এবং আধুনিকক।লে 
ইংলণ্ডের সঙ্গে জর্মানীর এইরূপ ব্যবসায়-স্বন্ধ দেখিতে 
পাই। ইংলণ্ড হইতে হ্থান্সায় পশম, রাঁং চামড়া, 
মাখন, এবং বহুবিধ কৃষিজাত এবং খনিজ পদার্থ রপ্তানী 
হইত। হান্ন হইতে ইংলণ্ডে নানাপ্রকার শিল্পোৎপন্ন 
দ্রব্য আমদানী হইত'। 

১২৫২ খৃষ্টাব্দে হ্যান্সা-লীগ ক্রজেস্-বন্দরে একট! 
বৃহৎ কাৰ্য্যালয় খুলেন। সেই খানে ইংলণ্ড ও অন্তান্ত 


উত্তর ইউরোপীর দেশের পদার্থসমূহ পুঞ্জীকৃত হইত। - 


এ কেন্দ্রে বেলজিয়ামের বস্ত্র ও অন্ঠান্ত শিললজাঁত দ্রব্য £ 


আসিয়া জমিত। আবার ইতালীয় বণিকগণের সাহায্যে 
এশিয়ার ধিভিন্ন্দেশীয় পণ্যসযূহও এই নগরে আমদানী 
করা হইত। পরবে এই-সমুদয় দ্রব্য, ইংলগে এবং উত্তর 
ইউরোপের অন্ঠান্য দেশে রপ্তানী 'করা হইত । 


4 


৬ষ্ঠ সংখ্যা] শিল্প ও বাণিজ্যে সংরক্ষণ-নীতি ৬৫৯ 


ANNAN AAAS A AN বাসর ONAN AANA NANA ANA NLA AA CASAL UA ONAL তিল ANANSI NAAN AOA ONAN ENS A A AS 


ক্রজেস্-কেন্দ্রের স্তায় আরও তিনটি কেন্দ্র হ্ান্সা-লীগ বার ৬০০ বৎসরের . ভিতরেই ইংলঙে এই স্বদেশী 

কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ১২৫২ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন-নগরে আন্দোলন আরম্ভ হয়। চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে 

+ » তাহার! “লইয়া? নামক কার্য্যালয় খুলিয়াছিলেন। ইংরেজ নরপতি তৃতীয় এভোয়ার্ড স্বদেশী শিল্প সংরক্ষণে 
/, এই প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে ইংরেজসমাঙ্গে উচ্চশিল্প ও প্রবৃত্ত হইলেন। এইজন্য তিনি হান্স! বণিকৃগণের প্রভাব 


সভ্যতার যথেষ্ট প্রসার হয়। আর এক কেন্দ্র রুশিয়ায় 
গঠিত হইয়াঁছিল। ১২৭২ খৃষ্টাব্দে “নবগরভ” বন্দরে 
 স্থান্সা-লীগ কর্তৃক একট ফ্যাক্টরী প্রতিষ্ঠিত হয়। হ্যান্সা 
এই কেন্দ্র হইতে লোম, পাট ইত্যাদি পদার্থ সংগ্রহ 
করিত। চতুর্থ কেন্দ্র নরওয়ে দেশের বার্জেন-নগরে ১২৭২ 
সালেই স্থাপিত হইয়াছিল। এখানে মাছ এবং মাছের 
তেল ইত্যাদি পাওয়া যাঁইত। 
যতদিন পর্য্যন্ত কোন জাতি অসভ্য বর্বর বা আদিম 
অবস্থায় থাকে ততদিন তাহার পক্ষে অবাধ বাণিজ্য 
নীতিই প্রশস্ত ও উপকারী। এইরূপ স্বাধীন বাণিজ্যের 
নিয়মে তাহারা তাহাদের শিকারজাত, কৃষিজাত এবং 
অনায়াসলব্ধ সামগ্রী অন্যদেশে পাঠাইয় দিতে পারে এবং 
তাহার পরিবর্তে সভ্যজনোচিত কাঁপড়চোপড়, বাঁসন- 
কোশন, অস্ত্রশস্ত্র, যন্ত্র হাতিয়ার ইত্যাদি পাইতে পারে। 
এইরূপ ব্যবসায়ের ফলে অসভ্য লোকেরা ক্রমশঃ উচ্চ- 
অঙ্গের সভ্যতার অধিকারী হইতে থাকে। এইজন্য 
' চাহার! বিদেশীয় ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রতিকূল কোন 
নিয়ম পছন্দ করে না। তাহাদের পক্ষে বিদেশীয় দ্রব্যের 
বাধাহীন আমদানীই বিশেষ হিতকর । 
অবধ্য অসভ্য জাতিসকল ক্রমশঃ স্বদেশেই সকল 
একার শিল্প ও ব্যবসায়ের প্রবর্তন করিতে শিখে। 
তখন তাহারা আর অবাঁধে-বাণিজ্যনীতি পছন্দ করে 
না। এই অবস্থায় বিদেশীয় বণিকগণকে তাহারা প্রতি- 
দ্বন্দী বিবেচনা? করে এবং নানা উপায়ে তাহাদিগকে 
বাধ। দিতে প্রবৃত্ত হয়। বিদেশীয়গণকে বাধা দিয়া 
“স্বদেশী শিল্পীদিগকে সাহায্য করার আকাজ্ষ। ইংরেজ- 
A সমাজেও যথাসময়ে জাগরিত হইয়াছিল । ' ইংরেজেরা 
১ কেবলমাত্র প্রাকৃতিক পদার্থ বিদেশীয় শিল্পীদিগকে 
জোগাইয়া আর সন্তষ্ট থাকিতে চাহিল না। স্বদেশেই 
নূতন নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য তাহারা উদগ্রীব হইল। 


Fr 


হান্সা-লীগের ীল-ইয়াড” কারখানা প্রতিষ্ঠা করি- 


যথোচিত বন্ধ করিতে প্রয়াসী হইয়! স্বদ্দেশেই বস্পবয়ন- 
কার্যের স্ত্রপাত করিতে লাগিলেন। কিন্তু তখনও 
ইংলগ্ডে* বয়নশিল্প নাবালক অবস্থায়. ছিল। ইংরেজের! 
পশমমাত্র তৈয়ারী করিতে জানিত; পশম হইতে 
কাপড় প্রস্তত করিতে পারিত না। এজন্য তৃতীয় 
এডোয়া বিদেশ হইতে সুক্ষ তন্তবাঁয় ইংলণ্ডে আনাইতে 
যত্ব করিলেন: বিদেশীয় বণিকেরা দেশত্যাগ করিতে 
সহজে রাজী হয় নাই। কাঞ্জেই ইংলণ্ডে তাহাদিগকে 
বসতির বহুবিধ সুযোগ সুবিধা প্রদান করা৷ এডোয়ার্ড 
কর্তব্য বিবেচনা! করিয়া, তাহাদিগকে নান! রাষ্ট্রীয় 
অধিকার এবং সামাজিক স্ুখস্বাচ্ছন্দ্য প্রদানের আশা দিয়! 
তবেই তিনি ইংলণ্ডে বিদেশীয় পশমশিল্পীদিগের বসতি 
স্থাপন করাইতে পারিয়াছিলেন। এই বিদেশীয় শিল্পী- 
গণের মধ্যে বেলজিয়ামের লোকই প্রধান ছিল। 
তাঁহারা আসিয়া দলে দলে ইংরেজসমাঁজের মধ্যে বাস্ত- 
ভিট! স্থাপন করিতে লাগিল। ক্রমশঃ ইংলণ্ডের তন্তুবায়- 
সংখ্যা বাড়িয়া চলিল। অবশেষে এভোয়াড “আইন দ্বারা 
বিদেশীয় বস্ত্রের আমদানী ও ব্যবহার নিষিদ্ধ বলিয়! 
আঁজ্ঞ। প্রচার করিয়া দিলেন। কোন ইংরেজ তখন হইতে 
বিদেশী বস্ত্র ব্যবহার করিতে পারিত না। শ্বদেশী-প্রতিষ্ঠ 
এবং বিদেশী-বর্জন 'ছুইই স্ংরক্ষণনীতির অঙ্গ। তৃতীয় - 
এডোয়ার্ডের রাঁজত্বকালেই এই ছুই নীতি ইংলঙে প্রবর্তিত 
হইয়াছিল । 

ইংলণ্ডের তৃতীয় এডোয়ার্ড বুদ্ধিমানের কাৰ্য্যই 
করিয়াছিলেন । তাঁহার উৎসাহপ্রদানে নানাদেশের শিল্পী 
ও কাঁরিগর আনিয়া ইংলণ্ডে বাস করিতে লাগিল। 
দুর্ভাগ্যক্রমে ফ্র্যাগ্ডাস” ব্রাবাস্ত প্রভৃতি জনপদের শাসন-. 
কর্তারা স্বদ্দেশীয় শিল্পের মূলে কুঠাঁরাঁথাত করিতেছিলেন। 
নানা কারণে তাহাদের সঙ্গে দেশীয় শিল্পীদিগের 
মনোমালিন্য ও বিরোধ ঘটে। ফলে শিল্পীরা তাঁহাদের 
অত্যাচারী রাজগণের দেশ ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। 


৬৬০ 





তাহাদিগকে ধরিয়া রাখিবার জন্য রাজার! কোন 
চেষ্টা করিলেন ন! । সুতরাং চতুর্দশ-শতাব্দীতে “একস্য 
সর্ধবনাশঃ অন্যন্ত তু পৌষমাসঃ” হইল ৷ বেল্জিয়াম হইতে 
শিল্পীরা বিতাড়িত হইল--ইংলণ্ডের লোকেরা তাহাদিগকে 
সাদরে গ্রহণ করিল। বেলজিয়ামের লোকের! স্বতঃ- 
প্রবৃত্ত হইয়া স্বদেশ ত্যাগ না করিলে বহুসংখ্যক শিল্পী, 
কারিগর ও ব্যবসায়ী এক সঙ্গে ইংলণ্ডে পাওয়। কঠিন 
হইত । তাহা হইলে ইংলণ্ডের শিল্প, বাণিজ্যও গত 
শীঘ্র প্ৰতাপশালী হইয়! উঠিত না। কিন্তু বেলজিয়ামের 
গৃহবিবাদ এবং লোক-পীড়ন ইংরেজদিগের সৌভাগ্য- 
উদ্বয়ের কারণ হইল । ব্যবসায়ের ইতিহাসে এইরূপ দৈব- 
ঘটনা! অনেক ঘটিয়াছে। 

১৪১৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই অর্থাৎ স্বদেশী আন্দোলনের 
৫০1৬০ বৎসরের মধ্যেই ইংলণ্ডে পশম-শিল্প অতিশয় প্রবল 
হইর! উঠিল। হিউমের ইতিহাসে জানা যায় যে এই 
সময়ে বিদ্েশীয় বণিকগণকে ইংরেজের। নান! অস্থুবিধায় 
ফেলিতে চেষ্টা করিতেছিল। বিদেশীয় বাণিজ্যের 
বিরুদ্ধে নানা বিপ্ন স্থষ্ট হইতে লাগিল । আইন জারি 
হইল যে, বিদেণীয় বণিকের! বিলাতে যত টাকার মাল 
আমদানী করিবেন, ঠিক তত টাকার বিলাতীমাল তীহা- 
দিগকে বিলাতেই কিনিতে হইবে । বিদেশীর. আমদানী 
এবং দ্বদেশীর রপ্তানী সমান করাই এই সময়ে ইংরেজ- 
গবর্ণমেন্টের লক্ষ্য ছিল। 

বিদেশীয় দ্রব্যের ব্যবহার বন্ধ, চতুর্থ এভোয়াডের 
আমলে আরও প্রবল হইল ৷ ইংলগের চতুঃসীমার মধ্যে 
বিদেশীয় বঙ্জ আসিতেই পারিবে না- এই আইন প্রবর্তিত 
হইয়া গেল ৷ হ্থান্নালীগ এই নিষেধ-নীতির যৎপরোনাস্তি 
প্রতিবাদ করিল । তাহার ফলে হ্যান্সা সন্বন্ধে নিষেব 
তুলিয়া দেওয়া হইল। কিন্তু অন্যদেশীয় বস্ত্র ব্যবহারের 
সম্বন্ধে বর্জননীতি থাঁকিয়াই গেল। 

'_ চতুর্থ এডোয়াডের পঞ্চাশবৎসর পরে সপ্তম হেন্রি 
ইংলগ্ডের রাজ! হন। তাহার আমলে ইংরেজ জাতির 
সামাজিক অবস্থা বিশেষ উন্নত হয়! এই উন্নতির প্রধান 
কারণ তাহার বৈষয়িক অবস্থার নৃতন রূপ । চতুর্দশ 
শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ১০১৫০ বৎসরের ভিতর 


প্রবাসী-_আখিন, ১৩২১ 
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ইংলণ্ডে বহু নূতন নৃতন শিল্প ও ব্যবসায় প্রবর্তিত হইয়াছে। . 
এই কারণে বহুসংখ্যক লোকের অয্নদংস্থানের নূতন 
নূতন পথ উন্ুক্ত হইয়াছে। অন্নবন্তরের জন্য পরের উপর «২ 
নির্ভর করিবার প্রববত্তি কমিতেছিল। হিউম বলেন “ধার * 
জনগণ আর ভৃত্যসংখ্য! বাড়াইয়া গৌরবান্বিত হইতেন 

না।' তাহাদের এই অনর্থক অপব্যয় নিবারণ করিবার 

জন্য গবৰ্ণমেণ্ট পূর্বে বহু চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু আইনের, 

দ্বার! তাহাদের স্বভাব বদলাইতে পারা যায় নাই । এক্ষণে 

সমাজের উন্নতি শিল্পের প্রভাবে সাধিত হইল । ধনবানের! 

অট্টালিকা, সাজ্জনজ্জা, যুদ্ধের আসবাব, ইত্যাদি 

প্রয়োজনীয় বস্তগুলি উৎকৃষ্ট কারুকার্য্য-সমন্বিত. করিতে - 
উৎসাহী হইলেন । উচ্চ অঙ্গের শিল্প ও কারিগরি তাঁহার! 
পছন্দ করিতে লাগিলেন। ইহার দ্বারা দেশের শিল্পী- 
কুল যথেষ্ট উপরূত হইল। ধনীগণের প্রতিযোগিতার. 
শিল্পীর? শিল্পের উৎকর্ষ বিধান করিতে পারিল। বড় 
লোকের! শিল্পের উন্নতি সাধন করিয়! গৌরব বোধ করি- 
তেন। শিল্পীরাও তাহাদের উৎসাহদাতা সাহায্যকারী . 
ধনীগণের কীন্তি প্রচার করিয়া গৌরবাধিত হইল। 
সুতরাং নৃতন ধরণের প্রশংসা, নূতন আদর্শের গৌরব, 
নুতন ছাচের ““বড়মানুষী” ইংরেজ সমাজে দেখ! দিল 
ধনী জনগণের কাধ্যফলে মোসাহেব, কর্মচারী এবং 
ভৃত্যকুলেরও উন্নতি হইল। দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর 
লোকেরা আর বড়মান্গবের ধামাধর1 হইয়া জীবন যাপন 
করিবার সুযোগ পাইত না । তাহাদিগকে বড়লোকের 
আর মাহিনা না দিয়! অন্নধবংস করিতে দিত না। মনিব- 
গণের খেয়াল পরিবর্তিত হইয়া! গিয়াছে ; কোথাও তাহার! 


আর বিলাসী অপব্যয়শীল প্রভু খুজিয়া পাইল ন1। 


কাজেই তাহারাও শিল্প, কারুকার্য, ব্যবসায় শিখিতে 


' বাধ্য হইল। শিল্পে, ব্যবসায়ে পারদর্শী হইয়া সমাজের 


বার্থ উপকারে তাহার! নিযুক্ত হইল। অকর্পণ্য, আলস্ত- রর 
পরারণ, মূর্খ জনগণের পরিবর্তে সমাজে কর্ধঠি, শিল্পকুশল 
কলাবিৎ্, সমাজহিতকর লোক ইংলণ্ডে দেখা দিল ।” | 

শিল্প প্রতিষ্ঠা এবং ব্যবসায়ের প্রভাবে ইংরেজসমাজ 
উত্তরোত্তর উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে লাখিল। 
বিদ্বেশীয় বণিকগণকে বাধা! প্রদান করা গবমে-ন্টের স্থির 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] শিল্প ও'বাণিজ্যে সংরক্ষণ-নীতি 1. ৬৬১ 


নীতির মধ্যে পরিগণিত ছিল। অষ্টম হেন্রির রাঁজত্ব- 
কালে স্বদেশীয় শিল্প যথেষ্ট পরিমাণেই লাভের উপায় 
কট হইয়াছিল। ইংলণ্ডের টাকা অত্যধিক বাড়িয়। গিয়াছিল্‌। 

) সুতরাং কৃষিজাত দ্রব্য, খাদ্যসামগ্রী ইত্যাদির মূল্যবৃদ্ধি 
লক্ষিত হইল। এই মূল্যবৃদ্ধি অবশ্য ইংলণ্ডের বৈষয়িক 
অনস্থার সচ্ছলতাই সপ্রমাণ করিতেছিল। 

কিন্তু অষ্টম হেন্রি ব্যাপারটা তলাইয়া বুঝিতে পারি- 

লেন না। তাহার ভয় হইল দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইবে । 

ইংরেজ শিল্পীরা তাহাকে বুঝাইল যে গত ১০০১৫০ 

৯. বৎসরের ভিতর বেল্জিয়াম হইতে ইংলণ্ডে অনেক শিল্পী 

/ আসিয়া, বাস করিয়াছে। তাহাদের সংখ্যা এত বেশী 

যে কৃষিঞজাত দ্রব্য এবং খাদ্যের পরিমাণ অন্ন পরিমাণে 
তাহার! পাইতেছে। কাজেই মূল্য বৃদ্ধি ঘটয়াছে। 

/৯- হেন্রি এই যুক্তিই বুঝিলেন। এক আইন জারি 
করিয়া! এক সঙ্গে ১৫,০০০ বেলগ্রিয়ান্‌ শিল্পীদিগকে ইংলণ্ড 
হইতে বহিষ্কৃত করা হইল। তৃতীয় এভোব্ার্ডের আমলে 
বেল্জিয়ামের নরপতির! মূর্খের স্তায় তাহাদের শিল্পীকুলকে 
তাড়াইয়(ছিলেন। আজ এভোরার্ডের বংশধর নির্ববোধের 
মত সেই কাৰ্য্যই করিলেন। 

রী স্থান্পা-লীগ হেন্রির এই মূর্খতা দেখিল ও বুঝিল। 
». “কিন্তু তাহাকে সৎবুদ্ধি ও পরামর্শ দিতে অগ্রসর হইল না। 
বরং তাহারা এই মূর্খ রাজার আমলে যখাসন্তব স্বকীয় 
স্বার্থ পুষ্ট করিবার সুযোগ পাইল। তাহাদের রণতরী 
ছিল, যথেষ্ট যূলধনও ছিল। ইংরেঞ্জদিগের সকল অভাব 
মোচন করিবার ন্ ইহার! গ্রাচীনকালের স্তায় এক্ষণেও 
' সুবিধা পাইল৷ ' ইহার] চতুর ব্যবপাী-_স্বকীয় স্বার্থ খুব 
ভালই বুঝিত। আঞ্জকাল ইংরেজেরাঁও চতুর হইয়াছে । 
ইংরেজেরা পর্তুগালের সঙ্গে যেরূপ স্ন্ধ আঙ্রকাল 
পাতাইয়াছে হান্সা-লীগও অষ্টম হেন্রির আমলে সেই- 
রূপ ব্যবসায়-সম্বন্ধ রাখিতে চেষ্টিত হইয়াছি "৷ 
টন ষষ্ঠ এডোয়াডে 'র রাজত্বকালে গ্রীলইয়াড” কারখানার 
*. স্বাধীনতা ও অধিকারসমূহ লোপ করিবার জন্য ইংরেজ 
গবমেন্ট আইন প্রচার করিলেন। হ্ান্সা-লীগ প্রবল 
প্রতিবাদ করিল। কিন্তু আইন জারি হইয়া গেল! এই 
আইন কার্যে পরিণত হইবামাত্র ইংলণ্ডের ব্যবসায়ীরা 


os 
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বিদেশী ব্যবসায়াগণকে পরাস্ত করিতে পাঁরিল। এতদিন 
তাঁহার! স্বদেশেই পশম, বস্ত্র ও অগ্যান্ত পদার্থ সস্তায় 
কিনিয়া! নৃতন নৃতন দ্রব্যে পরিণত করিত। মোটের উপর 


কম খরচেই তাহারা জিনিষ বাজারে ফেলিতে পাব্িত। 


কিন্তু হ্যান্স।-লীগ সুদুর সমুদ্রকূলে' মাল লইয়া বাইত। 


" সেখানে নূতন দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া পুনরায় ইংলঙে লইয়া 


আসিত। তাহাতে খরচ খুব বেশী পড়িত। তথাপি 
তাহারা ধীনইয়ার্ড কারখানার জন্ত নানা অধিকার ভোগের 
ফলে ইংলণ্ডে বসিয়াই স্বদেশীয় শিল্পীগণকে পরাস্ত করিতে 
পারিত। ইংলণ্ডের স্বদেশী বণিকের! কোন মতেই এই 
বিদেশী বাণকৃগণের সমকক্ষ “হইতে পারিত না। ষষ্ঠ 
এভোয়ার্ড বিদ্বেশীর বণিকগণের সকল সুযোগ লুণ্ত করিয়া 
দিবার পর ইংরেজ কারিকরেরা সহঞ্জে বিদেশীয় প্রাতি- 
দন্দীগণকে বাজার হইতে হঠাইতে সমর্থ হইল। এই 
সংরক্ষণ নীতির সাহায্যে ইংরেজপমাজের সর্ধবত্র শিল্পের 
আন্দোলন বদ্ধমূল হইর়া গেল। ইংলণ্ডের জনগণের 
হৃদয়ে আশা, বিশ্বাস ও সাহস গাগিতে লাগিল। 

তিন শত বৎসর হ্থান্সা-লীগ ইংলণ্ডে একচেটিয়! 


‘ব্যবসায়-সম্পদ ভোগ করিয়াছে । তিন শতাব্দী ধরিরা 


ইংলগের বাজার তাহাদের করতলগত ছিল। আজকাল 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে এবং জর্মীনীতে ইংলণ্ড বে আধি- 
পত্য ভোগ করিতেছে, হান্দা-লীগ তিন শত বৎসর কাল 
ইংলঙে এ আধিপত/ ভোগ করিত। বষ্ঠ এডোয়ার্ডের এক 
আইনে তাহাদিগকে ইংলণ্ড হইতে বহিষ্কৃত করা হইল। 
পরে রাণী মেরির আমলে জর্দান সম্রাটের অনুরোধে 
ইংলণ্ডে হান্স! পুনরায় বাণিজ্য-সুযৌগ লাভ করে। 

হ্থান্সা-লীগ প্রাচীন কালের সকল অধিকারই পাইতে 
ইচ্ছা করিল। তাহার! অল্প মাত্র অধিকারে সন্তষ্ট থাকিল 
না। এলিজাবেথ যখন সিংহাসনে বসিলেন, হান্স! তাহার 
নিকট খুব লম্বাচৌড়া দরখাস্ত পাঠাইল। এলিঙ্গাবেখের 
উত্তরে তাহার! সন্তষ্ট হইল ন|। 

ইতিমধ্যে ইংলণ্ডের শিক্পীকুল এবং ব্যবসায়ীগণ শক্ত 
সবল হইয়। উঠিয়াছে। তাহার! বিদেশীয় বাণিজ্য হস্তগত 
করিয়। ফেলিয়াছে। কাজেই.ইংলঙে বিদেশীয় বণিক- 
গণের স্থান রক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়িল। ইংরেজ 


৬৬২ 


প্রবাসী- আখিন, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
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বণিকের! ছুইদলে বিভক্ত হইল। একদলে স্বদেশীয় 
. নগর, বন্দর ও সমুদ্রকূলের বাণিজ্য লইয়! ব্যাপৃত থাকিল। 
অপর দল ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিলাতী মাল পাঠাইবার ব্যবস্থা 
করিতে লাগিল। হাঁন্সা-লীগ হিংসায় অধীর হইয়া 
পড়িল। স্বদেশীয় ও বিদেশীয় উভয় বাজারই ইংরেজ 
বণিকের! তাহাদের হাত হইতে কাড়িয়া লইতে উদ্যত। 
ইহা! দেখিয়া ইংরেজ বণিকগণকে তাহারা নানা উপায়ে 
অপদস্থ ও নির্ধযাতিত করিতে চেষ্টত হইল । ভিন্ন ভিন্ন 
দেশের নরপতিগণের বিদ্বেষ ইংরেজ বণিকগণের বিরুদ্ধে 
তাহারা স্থষ্টি করিতে অগ্রসর হইল। 

১৫৯৭ খৃষ্টাব্দে হান্সা-লীগের প্ররোচনায় জর্শ্মান 
সমাট আইন জারি করিলেন যে, ইংরেজ বণিকেরা 
জৰ্শ্বানীতে বাণিজ্য চালাইতে পারিবে না। জর্দান জাতি 
ইংরেজকে বর্জন করিবামাত্র রাণী এলিজাবেথ তাহার 
ক্ষমতা দেখাইলেন। প্রতিহিংসা লইবাঁর জন্য তিনি ৬০ 
খান! হান্সা-লীগের বাঁণিগ্যতরী আটক কর্িলেন। বিবাদ 
বাড়িয়া চলিল। হ্যান্সার জাহাজে ইংরেজ-শক্র স্পেনকে 
রসদ জোগান আরম্ভ হইল! বাগিঙ্য-প্রতিদ্বন্দিত! 


রাষ্ট্রীয় শক্রতায় পরিণত হইল। লুবেক নগরে হান্সা-পীগ . 


ইংরেজ-বাণিজ্য ধ্বংস করিবার জন্য নূতন নূতন ব্যবস্থা 
করিতে লাগিল | এই-সকল দেখিয়! শুনিয়া এলিজাবেথ 
হান্সা-লীগের ৫৮ খান! জাহাঞ্জ ইংরেজ সরকারের দখলে 
রাখিয়! দুই খানা মাত্র লুবেকে পাঠাইয়া দিলেন! 
জাহাজের নায়কগণকে বল! হইল যে, এলিজাবেথ হান্সা- 
লীগকে অতি ঘৃণার চোখেই দেখিয়া থাকেন; হবান্সার 
কাঞ্জকর্ এলিজাবেথ তৃণের ন্যায় অবজ্ঞা করেন! . 
যোড়শ শতাব্দীর শেষ, ভাগে এলিজাবেখের সঙ্গে 
প্রতিযোগিতাই হান্সা-লীগের অধঃপতনের স্থত্রপাত। 
ইতিপূর্ধের সমগ্র উত্তর ইউরোপ তাহাদের শিল্প ও 
ব্যবসায়ের দ্বারা লাভবান্‌ ও সভ্যতায় উন্নত হইয়াছে। 
ডেনমার্ক. সুইডেন, ইংলণ্ড সকল দেশের নরপতিগণই 
তাহাদের নিকট কতবার মাথা অবনত করিয়াছে। 
তাহাদের অর্থ পাইয়াই এই-সকল দেশের রাজার অনেক 
সময়ে আত্মমর্ধ্যাদ] রক্ষা করিতে পারিয়াছে। ইহাঁদিগকে 
নিমন্ত্রণ করিয়া, ইহাদিগকে অধিকার প্রদান করিয়া, 


ইহাদ্রিগকে স্বদেশে বসাইয়। এই-সকল দেশের জনগণ 
নিজ নিজ জাতীয় শিল্প ও ব্যবসায়ের ভিত্তি গঠন 
করিয়াছে। তিনশত বৎসরের কাঁধ্যফলে এই-সকল 


দেশ এক্ষণে বথেষ্ট উন্নত ও শক্তিশালী হইয়াছে । কাজেই, 


তাহারা হান্সার সাহায্য আর চাহে না। যাহার্দের 
নিকট তাহারা খণী তাহাদিগকে তাহারা এক্ষণে অবজ্ঞ! 
ও দ্বণা করিতেছে । যাহাদের ভয়ে তাহার! সন্ত্রস্ত ছিল 
তাহাদিগের সঙ্গে এক্ষণে কুকুরের ন্যায় ব্যবহার করিতেছে । 
ইহার কারণ স্বাভাবিক। পূর্বে এই জাতিসযূহ শৈশবা- 
বস্থার ছিল, এক্ষণে ইহার! যৌবনাবস্থায় আপিয়াছে। 


কাজেই পুরাতন অভিভাঁবকগণকে এক্ষণে ইহারা সাহায্য 


কারী বিবেচনা ন! করিয়া ভবিষ্যৎ উন্নতির প্রতিবন্ধক 
মনে করিতেছে । 


হান্সা-লীগের অবনতির অনেক কারণ ছিল। ডেন- 


স্পা 


মার্ক এবং সুইডেন এত দিন ইহার অধীনত! স্বীকার ১ 


করিয়া চলিয়াছে। এজন্য তাঁহার! মর্ম্মে মর্খে বেদনা 
অনুভব করিয়াছে । ইহাকে জব্দ করিবার জন্য তাহাদের 
ইচ্ছা অতি স্বাভাবিক। নান! কৌশলে তাহারা ইহার 
বাণিজ্যপথ আবদ্ধ করিতে লাঁগিল। রুশিয়ার সম্রাটের! 


হান্সাকে সাহায্য না করিয়া ইংরেজ বণিকদিগকে বিশেষ ৯২ 
স্যোগ প্রদান করিলেন। অন্যান্ত সমাজ হইতেও “ 


তাঁগর] বাধ! পাইতেছিল। ওলন্দীজ এবং ইংরেজ জাতি 
সকল ক্ষেত্র হইতে তাহাদিগৃকে স্থানচ্যুত করিয়া দিল! 
অবশেষে ভারতে আসিবার নূতন পথ আবিষ্কৃত হইয়! 
প্রাচীন বণিকগণের ঘোরতর অস্ুবিধ! সৃষ্টি করিল। 
পূর্বযুগে হ্যান্সা-লীগ জর্দান সম্রাট্‌কে পর্য্যন্ত সম্মান 
করিত না। কিন্তু এক্ষণে সম্রাটের সাহায্য প্রার্থনা 
করিতে বাধ্য হইল। তাহারা জন্মান জাতীয়সভ। 
রীচ্ষ্ট্যাগের নিকট নিবেদন করিল যে ইংরেজ বণিকের! 
জর্মীনীতে প্রায় ২০০,০০০ খানা বস্ত্র প্রতিবৎসর 


পাঠাইতেছে। জর্মানীতে বিলাতীবস্ত্র আমদানী ও ব্যব- ১, 


হার নিষেধ করা অবস্তকর্তব্য। তাহা হইলেই ইংরেজেরা 
হান্দাকে পুনরায় বাণিজ্যন্থবিধা প্রদান করিতে বাধ্য 
হইবে। জর্্মান রীচট্টাগ, হ্যান্সার পরামর্শানুসারে 
বিলাতীর বর্জন ঘোষণা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন।. 
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ষ্ঠ সংখ্যা] শিল্প ও বাণিজ্যে সংরক্ষণ-নীতি ৬৬৩ 
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কিন্তু ইংরেজদুতের অনুরোধে রীচষ্ট্যাগ তাহা করিতে এবং পরম্পর সাপেক্ষতা কিছুই ছিল না। “জাতীয়! 
পারেন নাই। সমবেত স্বার্থ তাহারা বুঝিত না। প্রত্যেকেই নিজ 
* ১ এইরূপে হ্যান্সা-লীগ জর্্মানীতেও অপদস্থ হইল। নিজ নগরের ক্ষুদ্র স্বার্থ পুষ্ট করিতে চেষ্টিত হইত। সমগ্র 
/ তাহারা কোথাও -আর পুরাতন অধিকার পাইপ না। হান্দ|-লীগের হিতসাধনে প্রন্বত্ত না হইয়া তাহারা স্বকীয় 


+ 


সাধনে প্রবৃত্ত হইত। 
না করিয়া রক্ষা করাই ওলন্দাজ বণিকগণের নীতির 


4 প্র ' মানবশক্রদিগের সহচর 
” পাইয়াছে। 


তাঁহাদের ক্ষমতা কমিতে লাগিল। অবশেষে লজ্জায় 
১৬৩০ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা নিজ ইচ্ছায় যৌথসমিতি বন্ধ 


করিয়! দ্িল। এই ঘটনার প্রায় ১৫০.বৎসর পরে হ্যান্দ!- 


লীগের ' অন্তর্গত নগরসমূহের দৃপ্ত অতি শোচনীয় হইয়া 
পড়ে।, ইহাদের বণিকৃগণ যে পুর্ব পূর্বব যুগে ' প্রবল- 


. . প্রতাপান্থিত কর্শবীর ছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর নাগরিকের! 


তাহা বিশ্বাসই করিত নাঁ। হ্যান্বার্গ নগরই পুর্বে সমুদ্র- 
তন্করদিগকে ধ্বংস করিয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে তাহার 
: ছুর্থতির সীমা ছিল না।- কোন উপায়ে আত্মরক্ষা করি- 


বার উদ্দেশ্যে তাহাকে জলদন্থ্যগণের নিকট কর'দিতে 


হইল 1 


আমলে বড় সুন্দর ছিল। সমুদ্রতস্করগণকে লোকেরা 
সত্যতার শক্ত বিবেচনা করিত। তাহাদিগকে মানবশক্র 
জ্ঞানে সকলের নির্যাতন" করিবার অধিকার ছিল। 


২৫স্থান্সা-লীগের ' সযুদ্র-বাণিজ্যের সঙ্গে সঙ্গে সযুদ্রপ্রভাব 
১ তিরোহিত হইলে পর জলদন্থ্য সম্বন্ধে নূতন নীতি 


প্রবর্তিত হইয়াছিল। ওলন্দাজেরা তখন জমুদ্রবাণিজ্যে 
শীর্ষস্থানীয় । তাহার দন্থ্যুদ্িগকে সতভ্যজাতিমাত্রের 
- শত্রু বিবেচনা করিত না। বরং উত্তর আফ্রিকার 
জলতস্করগণের সাহায্যে তাহার! নিজ শক্রদিগের উচ্ছেদ 
কাজেই জলদস্থযদ্িগকে ধ্বংস 


মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল । দুঃখের কথা ইংরেজেরাও 
ওলন্দাজদিগের পন্থ! 'অন্থদরণ করিয়া জলদস্থ্যগণের 
সাহ হাধ্য করিয়াছেন। সম্প্রতি ফরাসীর সাহায্যে জগৎ 
হইতে ' অব্যাহতি 


হান্সা-লীগের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা অনেক ছিল। 
প্রথমতঃ তাঁহাদের রাষ্ট্রশক্তির যথেষ্ট অভাব ছিল। 
দ্বিতীয়তঃ লীগের অন্তর্গত নগরপমূহের মধ্যে যথার্থ এক্য 


জলদন্ুগণকে ধ্বংস করিবার প্রণালী হ্যান্না-লীগের 


উন্নতিসাধনের জন্য হিংসাছেষ এবং প্রতিযোগিতায় লিপ্ত 
থাকিত। ফলতঃঃ বিবাদ, - বিরোধ, বিশ্বাসঘাতক ত 
হাব্দা-লীগে নিত্য ঘটনা ছিল। কোলন-নগরের অধি- 
বাসীর! ইংলণ্ডে' টঈলইয়ার্ড প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল । কাজেই 
ইংলণ্ডের সঙ্গে যখন হান্সার বিরোধ উপস্থিত হইল 
তখন কোলনের লোকের! হান্নার সমবেত স্বার্থ না 
দেখিয়া স্বকীয় স্থার্থসিদ্ধির ইচ্ছায় ইংলগের সঙ্গে ষড়যন্ত্র 
করিতে কুষ্ঠিত হয় নাই। সেইরূপ যখন -লুবেক নগরের 
সঙ্গে ডেন্মার্কের গোলযোগ উপস্থিত হয়, হাম্বার্গ নগর 
নিলঞ্জভাবে নিজের সুবিধা খুঁজিতে প্রবৃত্ত হইরাছিল। . 
তারপর হ্যান্সা-লীগের ব্যব্সায়-প্রথাঁও অতি বিচিত্র 
ছিল। তাহারা কৌন নগরেই কৃষিকর্ম্মের উন্নতিবিধান 
করিতে বন্বুবান্‌ হয় নাই। বরং তাহাদের বাণিজ্যফলে 
বিদেশীয় কৃষিকার্ধ্যই উন্নত হইতেছিল। তাহারা কোন- 
নগরে শিল্পপ্রতিষ্ঠা করিতেও চেষ্টিত হয় নাই। তাহাদের 
(কোন বন্দরে একটিমাত্র কারখান! ফ্যাক্টরী বা কল 
খোলা হয় নাই। বেলজিয়ামের কারিগর ও শিল্পীর] 
যে দ্রব্য প্রস্তত করিত তাহার! সেই সমুদয়ই অগ্ঠদেশে 
চালান করিত। সুতরাং তাহারা মাল, আমদানী ও. 
রপ্তানী করিবার উপায়মাত্র ছিল_- তাহাদের নগর. ও 
বন্দরসমূহ এই গমনাগমন ও লেনদেনের কেন্দ্র মাত্র 
ছিল। | ূ 
তাহাদের কাঁধ্যফলে পোল্যার্ডের কৃবিক্ষেত্র এবং 
চাষ আবাদ উন্নতিলাত করিয়াছে। তাহাদের ব্যবসায়ের 
সাহাষ্যেই ইংলণ্ডের মেষপালন এবং পশম বয়নের উন্নতি 
হইয়াছে। বেলজিয়ামের শিল্প ও কারুকার্ধ্য . এবং 
সুইডেনের লৌহ-কারবারও তাহাদের বাণিঙ্যের ফলেই 
সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়াছে। | : 
কিন্তু একমাত্র কেনাবেচার দ্বারাই কি একটা! ডি 
গড়িয়া { উঠিতে পারে ?..ক্রমখঃ .সরুন জাতিই হান্স।' 
বণিকগণকে তাহাদের দেশ হইতে তাড়াইতে লাগিল। 


৬৬৪ 


প্রবাসী--আ'খিন, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
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তাহাদের বাজারে হান্স! বেচিতে পাইত না, কিনিতেও 
পাইত না| । তখন তাহাদের দুৰ্গতি আবন্ত হইল । তাহা- 
দের জাহাজ আছে এবং মূলধন আছে। কিন্তু কৃষিকর্মে 
পাণ্ডিত্য অর্জন করিতে তাহারা শিখে নাই এবং শিল্পে 
পাঁরদর্শিতাও তাহারা লাভ করে নাই। কাজেই তাহার 
ইংরেজ ও ওলন্দাজ জাতিদয়ের শিল্পীগণের জন্য বণিকৃ- 
বৃত্তি অবলম্বন করিল। এ ছুই দেশের মাল পাঠাইবার 
জন্য তাহাদের জাহাজ ব্যবহৃত হইতে থাঁকিল। তাঁহারা 
জাহাজকোম্পানী মাত্র হইয়া রহিল। 

হান্স! ইচ্ছা করিলে তখন জন্মীনজাতিকে জগতের 
মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত করিতে পারিত। কিন্তু 
তাহাদের রাষ্ট্রীয় বুদ্ধি ছিল না। তাহাদের স্বজাতি- 
প্রিয়তা ছিল না-_স্বদেশ-গ্রীতি তাহাদের হৃদয়ে স্থান 
পাইত না। তাহার! ব্যবসায়ে ধনী হইয়! স্বদেশ, স্বজাতি 
ও স্বসমাজকে তুলিয়। গিয়াছিল। ধনের মত্ততায় তাহারা 
জর্দান সম্রাট ও রীচ ষ্ট্যাগ কে অবজ্ঞা করিত। তাহাদের 
এশ্বর্ষের প্রভাবে ইউরোপের সকল রাজদ্রবারেই 
যথেষ্ট খ্যাতি রটিয়াছিল।' রাজা-রাঁজড়ার। এবং আমীর 
ওমরাহের তাহাদের অর্থশক্তির নিকট মস্তক অবনত 
করিয়া থাকিতেন। এই অহস্কারে তাহার! স্বদেশের 


রাষ্ট্রকে তুচ্ছজ্ঞান করিতে শিখিয়াছিল। অথচ তাহারা 


যদি উত্তর জন্মানীর নগর-রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে মিলিত হইত 
ভাহা হইলে জন্ীন-সতা। বীচ্ট্যাগের ক্ষমতা যৎপরে- 
নাস্তি বৃদ্ধি পাইত। তাহ! হইলে রাষ্ট্রশক্তি ও ধনশক্তি 
সমবেত হইয়! জৰ্ম্মানসাম্াল্যকে সকল বিষয়ে ইউরোপের 
সর্বোচ্চ স্থানে তুলিতে পারিত। র্মানীতে একটা 
যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইয়া পৃথিবীর শিল্প ও ব্যবসায় জর্খীন- 
জাতি আয়ত্ত করিত। 

দুর্ভাগ্যের বিষয় হান্সা-লীগ রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে কোন 
দিনই যোগ দেয় নাই । জর্মান-রাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিয়া 
ও স্বতন্্রভাবে তাহারা তাহাদের ব্যবসায়-বাণিজ্য 
চালাইত ! পরে এলিজাবেথের সঙ্গে বিরোধের ফলে 
তাহারা ঘরমুখো হইয়াছিল ত্য । কিন্তু তখন তাহাদের 
ক্ষমৃত| কমিয়া আসিয়াছে__তাহাঁদের ব্যবসায়-শক্তি 
অরমাপ্র ছিল। কাজেই রীচষ্ট্যাগ তাহাদের কথায় 


বেশী কর্ণপাত করিল না--হান্সার অপমানে জন্মানী 
অপমান বোধ করিল না। 

হান্সা-লীগ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল। কিন্তু তাহার গৌরব- 
যুগের অবস্থা আলোচন! করিলে কে না বুঝিতে পারে 


যে, বিদেশীয় বর্জন এবং শ্বদেশী-সংরক্ষণই জাতীয়: দির, 


ও ব্যবসায়ের প্রাথমিকতিত্তি ? ইংলণ্ড হান্সার সংরক্ষণ- 
নীতি অবলম্বন করিয়াছে বলিয়াই তাহার উন্নতি এত 
দ্রুত হইয়াছে। অধিকত্ত, ইংরেজজাতি স্থান্সা-লীগের 
দুর্বলভাগুলির প্রশ্রয় দেয় নাই বলিয়া! ইংরেজের শিল্প 
ও বাণিজ্যের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজের সাত্রাজ্যও গ্রতিষ্টিত 
হইয়াছে । 

ইংরেজজাতি অবাধবাণিজ্যনীতি অবলম্বন করে নাই । 
ইংরেজজাতি যৌথ অবস্থায় বর্জন ও সংরক্ষণের নীতিই 
কার্যে পরিণত করিয়াছিল। ইহাই তাহার বুদ্ধিমভার, 


পরিচয়। যদি বর্জন-নীতির পরিবর্তে অবাধবাণিঙ্ের্র 


নিয়ম ইংরেজ পছন্দ করিতেন তাহ! হইলে আজ, কি. 
দেখিতে পাইতাম ? দেখিতাম্‌ যে, হান্সা- -লীগের অধীনস্থ 
স্টীলইয়া্ড কারখানার বিদেশীয় বণিকেরা .ইংলগ্ডের 
সমস্ত বাণিজ্য চালাইতেছে 3. ইংরেজদিগের জন্য বেল- 
জিয়ামের তন্তুবায়ের! বস্ত্রবয়ন করিতেছে; অপিচ, 


নি 
ই 
মে 


রি 


ইংলণ্ডের লোকের! বিদেশীয় শিল্পীদিগের জন্য মেষপাল 


মাত্র করিতে জানে । আজ পর্তুগাল যেমন ইংলণ্ডের 
জন্য কৃষিজাতদ্রব্য জোগাইয়া মূর্খতা প্রকাশ করিতেছে,, 
ইংলগও সেইরূপ নিঙ্জেই পরদেশের জন্য পশম জোগাইয়! 
ধন্য হইত! আর, এই সংরক্ষণ-নীতি ও বর্জন-নীতির 
প্রভাবে ইংরেজের ধনসম্পদ বৃদ্ধি না পাইলে তাহার! 
কি এরূপ স্বাধীনতা-প্রিয় প্রজা তন্তরপ্রিয় জাতিরূপে গড়িয়! 
উঠিতে পারিত? শিল্প ও বাণিজ্যে লক্মীলাতের ফলেই 
তাঁহারা আজ জগতে বরেণ্য হইয়াছে। 

হান্সা-লীগের প্রাধান্য ও অবনতি আলোচনা করিতে 


যাইয়া আমরা আন্ষন্িকতাবে ইংরেজজ্জাতির কৃষি শিল্প ১, 
ও বাণিজ্যের অভ্যুদয় সম্বন্ধে নিয্লিখিত তথ্যগুলি অবগত _ | 


হইলাম ৪ ্‌ 
(১) ইংলগ্ডের কৃষি প্রথমে অতি জঘন্ত অবস্থায় 
ছিল। স্থান্সা-লীগকে ইংরেজজাতি স্বদেশে নিমন্ত্রণ করিয়া 


“ )২ হইতে থাকে । 


৬্ঠ সংখ্যা |. 


আনে।: তাহাদিগকে .অবাধ বাণিজ্যের সুযোগ দেয়। 
তাহার - ফলে ইংলঙের 'কৃষিজাত দ্রব্য বিদেশে প্রেরিত 
এইরূপ কাৰ্যযফলে ইংলণ্ডের কৃষিকাধ্য 
থে উন্নতিলাভ রুরে। 

" (২) কবমিকার্য্যে বথোচিত উন্নতিলাভের পর ইংরেজের! 
শিল্পকর্মে মনোনিবেশ করিল । এই অবস্থায় হান্সালীগ, 
রেলজিয়ামবাসী কারিগর এবং ওলন্দাজশিন্ী প্রধানতঃ 
এই তিনদেশীয় লোকের বিরুদ্ধে ইংবেজেরা বর্জন-নীতি 
প্রবর্তন করে। তাহাঁর ফলে বিদেশীর শিল্পীকুল রাঁধাপ্রাপ্ত 
হয় এবং স্বদেশীয় -শিল্পীগণ সংরক্ষিত হইয়া বাড়িয়া উঠে. 


£ এই উপায়ে ইংলগের শিল্পসম্পদ স্থির প্রতিষ্ঠ:'হইয়াছে। 


(৩) শিল্পজগতে ইংরেজজাতি- মাথা তুলিয়া দীড়া- 
ইলে পর ব্যরসায়-ও-ব।ণিগ্য-ক্ষেত্রে তাহার! দৃষ্টিনিক্ষেপ 


এ্বিল। এই জন্ত ফ্লোবেন্স, ভেনিস ও হ্ান্সালীগের ন্যায় - 
- তাহারা বাণিজ্য-নিয়ম প্রবর্তন করে৷” বিদেশীয় জাহাজ, 


সমুদ্রবাণিজ্য ইত্যাদির বিরুদ্ধে নানা প্রকার রিত্ন ' সৃষ্ট 

করাই এই নিয়মসমূহের লক্ষ্য ।...এই নিয়মের ফলেই 

ইংরেজেরা বাণিজ্য-জগতের শীর্ষস্থানে উঠিয়াছে। 
জ্লীবিনয়কুমাঁর-সরকার। 


চে 


i$ 


পাশপাশি 


_ অরণ্যবাস 
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, ক্ষেত্রনাথ দত্ত বি, এ, পাশ করিয়া পৈত্রিক ব্যবসা করিতে করিতে 


ধণজালে জড়িত হওয়ায় কলিকাতার বাটা বিক্রয় করিয়া মানভূম 

জেলার অন্তর্গত পার্বত্য বল্পভপুর গ্রাম ক্রয় করেন ও সেই ধানেই 
সপরিবারে বাস করিয়া কৃষিকার্য্যে লিপ্ত হন! পুরুলিয়া জেলার 
কৃষিবিভাগের তত্বাবধায়ক বন্ধু সতীশচন্দ্র এবং নিকটবর্তী গ্রামনিবাসী 
স্বজাতীয় মাধব দত্ত তাহাকে কৃষিকার্য্যপন্মন্ধে বিলক্ষণ উপদেশ 
দেনু ও সাহায্য করেন। ক্রমে সমস্ত প্রজার সহিত ভূম্যধিকারীর, 
ঘনিষ্ঠতা বর্ধিত হইল। গ্রামের লোকেরা ক্ষেত্রনাথের জোষ্ঠপুত্র 


নগেন্দ্রকে একটি দোকান “করিতে অনুরোধ করিতে লাগিল। - 


. ক্ষেত্রনীথ- অমরনাথ-নামক. একজন. দরিদ্র যুবকরে আশ্রয় দিয়! 


A বন্লভপুরে একটি পাঠশালা. ও পোষ্ট-অফিন খুলিলেন, এবং সেই- 


সকল কর্ম্মে' তাহাকে নিযুক্ত করিলেন। ' ক্ষেত্রনাথ মাধব দত্তের 
সহিত পরামর্শ করিয়া বল্পতপুরে একটি-হাট ও কয়েকটি দোকান 
প্রতিষ্ঠা . করিলেন। : ডেপুটি কমিশূনর এই, সমস্ত শুনিয়া ও 
দেখিয়া মন্তষ্ট হইলেন এবং ক্ষেত্রনাথকে নন্দনপুর মৌজা? বন্দোবস্ত 
করিয়া-দিলেন। 'ক্ষেত্রনাথ নন্দনপুরে যাইবার পথ ও পুল করিয়া 
যেখানে প্রজ্ঞা, বসাইবার ব্যনস্থ!করিলেন। ইহাতে তাহার বিলক্ষণ 


শব 


অরণ্যবাসপ .. 
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অর্থলাভ হইতে লাগিল! ক্রয়ে কলিকাতা হইতে ক্ষেত্রনাথ ও 
সতীশচন্দ্র প্রভৃতির আত্মীয়ের আসিয়া নন্দনপুরে বাঁস ও চাষ আবাদ 
করিবার জন্য ক্ষেত্রনাথের শরণাপন্ন হইতে লাগিলেন। ] 


চতুঃপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ । 


পরদিন প্রভাতে ক্ষেব্রবাবুর সহিত আবার নন্দনপুরে 
গিয়া সকলে. কৃষিযোগ্য ভূমি-সকল, পুনর্ববার পরিদর্শন 
করিতে লাগিলেন। সমস্ত দেখা শেষ হইলে, রজনীবাবু 
ক্ষেত্রনাথকে বলিলেন দক্ষেব্রবাঁবু, আমার ছেলে নিশি 
আর যতীন্দ্র, চারু .ও কতিপয় ভদ্রলোক. এই প্রদেশে 


"যৌখ-ক্কুষি, ও যৌথ-কারবার কর্বার অভিপ্রায়ে একটী 


কোম্পানী বা'স্ষবায় সংগঠন করেছেন।. সতীশের উপ- 
দেশেই এই সমবায় সংগঠিত হয়েছে। এক এক জনের 
পক্ষে ্বতন্তরভাবে কৃষি বা ব্যবসায় .কর। কিছু কঠিন.) 
কিন্ত আপনার.ও সতীশের উপদেশক্রমে সকলে যদি 
মিলে মিশে কাজ করে, আর সেই কাঁজ যদি সুপরিচালিত 
হয়, তা হ’লে অনায়াসে কৃষিকাজ ও ব্যবসা চলতে, 
পারে! নিশি, যতীন, চারু প্রভৃতি সকলেই অনভিজ্ঞ ও 
অল্পবয়স্ক । এর! এরুলা এক্‌লা কোনও কাজ করৃতে পার্বে. 
না । এই জন্য সমবায় বা ..কোম্পানী হয়েছে। , সমবায়ের, 
মূলধন ২৮০০৭ টাক! অবধারিত হয়েছে। আপাততঃ 
সকলে মিলে ৭০০০ টাকা দেবে- তার পর যেমন্‌ যেমন 
টাকার আবশ্যক হবে, তেমনি টাক! দেবে।. উপস্থিত 
আমরা নন্দনপুরে আপনর কাছে সাত, শত বিঘা জমী 
বন্দোবস্ত ক'রে. নেব, আর এই স্থানেই এদ্বের জন্য একটা 
বাটী.প্রস্তুত কৰুবো। বাটীতে এর! থাঁকৃবে, আর, তারই 
একটী কামরা আপিস-ঘরে পরিণত হবে। সর্বপ্রথম 
জমীকে কৃষিযোগ্য করা আবশ্তক। আমরা . এই 
অধিত্যকার দক্ষিণ দিকে নন্দাতট পর্যন্ত বিস্তুত একটা 
চকে সাত শত বিঘা, জমী .চাই।, আপনি ত নির্বাচন 
করে দিন, আর সেই জমীকে কষিযোগ্য করতে কত 
টাক! খরচ হবে, .. তা অবধারণ করুন।” ক্ষেত্রনাথ 
যৌথক্ুষির কথা৷ শুনিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন। তিনি 
বলিলেন “এক চকেই সাত শত বিঘ। জমী লওয়1 কর্তব্য । 
তা. হালে আপনার! বৈজ্ঞানিক, কৃষিগ্রণালী অবলম্বন 
ক'রে অল্প খরচে ও অল্প পরিশ্রমে তাতে বহু শস্য উৎপন্ন 


৬৬৬ . প্রবাসী--আশ্বিন, ১৩২১ [ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


কর্তে পারবেন। সতীশ সেদিন ষ্টামে পরিচালিত ক্ষেত্রনাথ 'কিছু বিন্মিত' হইয়া বলিলেন “'আপনার 
লাঙ্গলের কথা৷ বন্ছিল। সেই লাঙ্গল চালাতে হ’লে ব্যবস্থা. অতিশয় হুন্দর। .আঁপনি য়ে এমন স্মুব্যবস্থা 
বিস্তৃত সমতল ভূমির আবশ্যক । অধিত্যকাঁর ওঁ দক্ষিণ করৃতে পারেন; তা দেখে আমি বিস্মিত হচ্ছি!" .... ~ 
ভাগে নন্দাতট পর্যন্ত যে ভূমিখণ্ড আপনারা নির্বাচন রজনীবাবু হাসিয়া বলিলেন “আরে, মশায়, না 
করেছেন; তা সেই উদ্দেশ্যের, জন্য সুন্দর হবে *এই না; এ ব্যবস্থা আমার. নয়।, এই:সমস্ত. ব্যরস্থাই 
ভূমিকে সমতল ও কৃষিযোগ্য কর্তে আনুমানিক 'ছুই মতীশ্রের। আমর! পুরুলিয়ায় নেমে .সতীশের বাসায়: 
'হাঁজার টাকা খরচ হবে। আর এদের থাক্‌বার. জন্য তিনদিন ছিলাম । . সেই, সময়ে সে নন্দনপুরের নক্সা 
একটী বাটা প্রস্তুত কর্তে হ’লে, তিন হাজার টাকার এঁকে, কোন্‌ খানে জমী নিতে হবে, কোন্‌ খানে বাড়ী 
বেশী খরচ হবে না।. বাটাখানি পাথরের প্রস্তুত করৃতে ঘর প্রস্তুত করতে, হবে, সব আমাদের ব'লে দিয়েছিল, 
হবে; কেননা পাথর এখানে স্থলভ। কালীনদী ও এমন কি, সে বাড়ীর একটী যোটামুটা নক্মাও প্রস্তুত 
নন্দাতে: বালির অভাব নাই। চুনও এখানে সুলত। ক'রে দিয়েছে । সে সাহস-না.দিলে কি আমরা কখনও 
কেবল ' তীর-বরগা-দরজা-জানলার জন্য কাঠ চ]ই। এই-সব কাজে এগুতে পারি ?” 
সে কাঠও এদেশে স্থলভ ৷” | .:  ক্ষেত্রনাথ “তাহ! শুনিয়া আনন্দিত হইয়! মিন 
,* রূজনীধাবু' বলিলেন “এই নির্াচিত ভূমির উপরি- :“এই নন্দনপুরে আমার যে 'কাঁছারীবাটী হবে, পি 
ভাগে' ঠিক্‌' মধ্যস্থলে অধিত্যকীর: উপর বাটীনির্শ্বাণ তারও নক্সা প্রস্তুত ক’রে দিয়ে গিয়েছে 1৮. 
করা উচিত। আমর তজ্জন্ত এই চকৃটি পছন্দ কর্ছি।. : রজনীবাবু বলিলেন “বেশ কথা মনে ক'রে দিয়ে. 
এই, স্থানটী বড় চমৎকার । এখানে কেমন বড় বড় ছেন, মশাম্ব। ও পাহাড়ের উপর যেখানে আপনার 
সুন্দর. গাছ রয়েছে। এর পরিমাণ আনুমানিক পঞ্চাশ কাছারীবাঁড়ী হ'বে, আপনি 'সেখানে আমাকে . পাঁচ 
বিঘা হবে। এত বড় স্থান লওয়ার উদ্দেশ্য এই যে; বিঘা জমী বন্দোবস্ত ক'রে দিতে ভুল্বেন না।' আমি 
এদের থাকবার বাটা ব্যতীত, শস্য রাখবার জন্ খামার- আপনার কাছারী-বাঁড়ীর- পাশেই একটী ছোট কুঁড়েঘর 
বাটা, গো-মহিষের জন্য" গোয়ালঘর, চাকরবাকরদের বেঁধে মাঝে মাঝে সেখানে এসে থাকৃব। এদের 
থাকৃবার ঘর_-এই সমস্ত প্রস্তুত করতে হবে।. তা এই কোম্পানীর আমি' কোনও সত্য নই, তা মনে রাখ 
ছাড়া কোম্পানীর কোনও 'কোনও সভ্য সপরিবারে বেন। আমি মাঝে মাঝে এখানে এসে ন হই এক মাস 
এখানে বাস-কর্তে চাইলে, তাদের জন্যও স্বতন্ত্র বাটা থাক্ব মাত্র।” bt 
নিশ্মীণের 'আবশ্যকতা। সে-স্মস্ত বাটা কোম্পানী, ক্ষেত্রনাথ হাসির! বলিলেন “আমি এঁ পাহাড়ের 
প্রস্তুত ক'রে দেবে না। যে সভ্য সেরূপ বাটী প্রস্তুত উপর আপনার জন্ত স্থান নিশ্চয়ই নির্দিষ্ট করে রাখব।» ' 
করতে চান, তিনি তা নিজ: ব্যয়ে প্রস্তুত ক'রে অতুলচন্দ্র কোম্পানীর সভ্য ছিলেন না। তিনি 
নেবেন। কিন্তু তাকে তো বাটী নিশ্নাণের জন্য স্থান কৌতুহলপরবশ হইয়া পার্কতীয় দেশে বেড়াইতে আসপিয়া- 
দিতে হবে? সত্যগণের মধ্যে অন্ততঃ দশজন কখনও ছিলেন মাত্র। গতকল্য নন্দনপুরে আসিয়। তাহারও 
কখনও এখানে এসে সপরিবারে বাস করবেন, এইরূপ কৃষিকা্ধ্য করিবার ইচ্ছা বলবতী হইয়াছে। দিদি 
অনুমান হয়। তাঁদের বাঠিগুলি- পাশাপাশি থাকলেই প্রথমে মনে করিয়াছিলেন যে, তিনি' স্বতন্তরভাবেই কৃষি: 4" 
সুবিধা হবে। প্রত্যেকের বাটীর জন্য অন্ততঃ ছুই বিঘা কার্ধ্য .করিবেন! কিন্তু এখন কোম্পানীর কার্য প্রণালী 
পরিমিত স্থান চাই। অবশিষ্ট ভূমিতে - আফিস্‌- ও ব্যবস্থার বিষয় অবগত হইয়া, তিনিও কোম্পানীর 
ঘর, থামার-বাঁড়ী সৃতি থাকুবে। ' আপনি" কি সহিত যোগর্দান' করিতে ইচ্ছা করিলেন। অতুলচন্্র 
বলেন?” | ক উট আঁ, রজনীবাবুকে সত্দোঁধন করিয়া বলিলেন "মশাই, চোদ্দটি 











৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 





3. সত্য নিয়ে আপনারা, এই তো গঠিত -কর্ছেন; 
কিন্তু তাদের সঙ্গে-আমাঁকেও গ্রহণ করুন। কোম্পানীর 
ত সুরধন ১৭২ টাকা. না. ক'রে ৩০০০০২ টাকা ক'রে 
ফেলুন. মশায়; আমায় ফেলে যাবেন ন! । .এক.যাত্রার 
তে পৃথক ফল না হয়।” রজনীবাবু হাসিয়া! -বলিলেন 
“বেশ তো; তাঁর জন্য ভাবনা! কি? আপনাকেও একজন 
; সত্য ক'রে নেওয়া যাবে। আর আপনি:যখন নূন্দনপুরে 
॥ এসে বাস-করুতে চান, তখন তো! আমর! আপনাকে এক- 
২ জন ‘সকর্ম্মক’ সত্য ব'লে গণ্য .কর্তে গার্ব। “কর্মকা? 
4. সভ্য অপেক্ষা ‘সকৰ্ম্মক’ সভ্যের সংখ্য] অধিকতর হওয়! 
ব1ছুনীয়।” | ১০৭ 
সভ্য শব্দের “সকর্মক' ও. চির বিশেষণ শুনিয়া 
সকলেই হাঁসিয়। উঠিলেন।. অতুলচন্দ্ৰ বলিলেন “কিন্তু, 


মশায়”: আমি. সকর্ত্বক. সত্য. হ’লেও, "আপনাদের এই. 


“প্রস্তাবিত ব্যারেকে বাটী- প্রস্তুত করব, না। আমি. এ 
“পাহাড়ের উপর ক্ষেত্রবাবুর প্রস্তাবিত -কাছারী-বাঁটার 
॥ : উত্তরদ্দিকে একটা-স্থান দেখে এসেছি ; সেই' স্থানে আমি 


বাটা প্রস্তুত করতে চাঁব_-তা৷ আগেই আপনাকে- ব'লে . হইবে তাহা স্থির হইয়া গেল। 
2 


রাখছি ঘরের মধ্যে-ব"সে বা শুয়ে আমি যেন কালাবুরু 
ক কালীঞ্চর দেখ তে-পাই।” 
'রজনীবাবু হাসিয়া বলিলেন “আচ্ছা, তার জন্ঠ 
আপনার কোনও চিন্তা নাই ।”- ৮০] 
অতুলচন্দ্ৰ বলিলেন “মশায় এসব. রি, আমার 
কোনও চিন্তা নাই, তা বুঝলাম কিন্ত একটা" বিষয়ে 
2 চিন্ত থাকছে! আমাদের..যে .কোঁম্পানী গঠিত হচ্ছে, 
তাঁতে.কি আমর! ' ক্ষেত্রবাবুকে একজন . সত্য ও প্রধান 
প্রিচালকরূপে পাবার: আশা. করতে পারি না? কাল 
ওঁকে আমি গুরুর পদে বরণ করেছি; আর ,এই -জীবন- 
সংগ্রাম-ব্যাপারে ইনিই আমাদের যথার্থ: গুরু ও. নেতা 


হবার যোগ্য । .ক্ষেব্রবাবুর মতন লোক যদি আমাদিগকে 


এ পরিচালনা করেন,.. তা হ'লে: আমি ' সকর্শক সত্য-হ'তে 

* “পাব্ব; নতুবা ঠিক অকর্ম্মক হয়ে, যাব ।” 

| রঙ্গনীবাঁবু: হাসিয়া বলিলেন: “আপনি ঠিক্‌ কথাই 
'ধলছেন।: ক্ষেত্রবাবুকে সভ্য ও পরিচালকরূপে পেলে তো 
কোম্পানীর কাৰ্য্যের সফলতা : সম্বন্ধে, কিছুমাত্র সন্দেহ 


-.. অরণ্যবাস. 


থাকে না, কিন্তু আমরা সাহস ক'রে এর কাছে সে প্রস্তাব 


আমাকেও 


৬৬৭ 





১/১/৯প্াসিিপিসিপসিাস্পি্সি্্ঘিসি্্পা, 





উত্থাপন কর্‌তে পারি নাই। ইনি নিজের নানা কানে 


ব্যস্ত” ‘ : < 

ক্ষেত্রনাথ হাসিয়া বলিলেন “কোম্পানীর মধ্যে 
আমাকে লওয়! যদি আপনাদের. অভিপ্রায় হয়, তা হ'লে 
নেবেন। আমিও আপনাদের মধ্যে 


থাঁকলাম 1” 


.: রজনীবাবু আনন্দিত হইয়া বলিলেন “বস্‌! আর 


কোঁনও চিন্তানাই। ক্ষেব্রবীবু যখন সকলের পরিচালক 
ও অভিভাবক হ'তে সম্মত হলেন, তখন কোম্পানীর 
উন্নতি অব্তস্তাবিনী। ক্ষেত্রবাবুঃ সাত শত বিঘা নয়_ 
আপনি কোম্পানীকে আট শত বিঘা! জমি বন্দোবস্ত 'ক'রে 


দেবেন, আর ঘর বাড়ী নির্মাণের জন্য আপাততঃ পঞ্চাশ ' 


বিঘা জমী হ’লেই যথেষ্ট হবে” 
এইরূপ কথাবার্তার পর সকলে বল্লতপুরে প্রত্যাগিত 
হইলেন। সেই দিন সন্ধ্যার পর রঙ্নীবাবু প্রভৃতি 


পুরুলিয়া যাত্রা করিলেন। : 


কোম্পানীর নাম “নন্দনপুর কুষি ও বাণিজ্য সমবায়” 


পৃঞ্চ-পঞ্চাশ পরিচ্ছেদ |: 
যথাসময়ে সমবায় সংগঠিত-ও দলীল বেজে হইয়া! 
গেল। শিশিকান্ত ও যতীন কলিকাতা হইতে এ 
লইয়া-নন্দনপুরে আসিল ৷” | 
ক্ষেত্রনাথ . ইডি নন্দনপুর্রের ER 


নির্মাণের জন্ত পাথর, কাটাইতে লোক নিযুক্ত করিয়!- 


ছিলেন।: এক্ষণে তিনি .আরও :অধিক 'লোক নিযুক্ত 


করিয়া পাথর কাঁটাইতে' লাগিলেন ।:. চুনের পাথর 
-পোড়াইয়া তিনি প্রচুর চুনও সংগ্রহ করিলেন। বহু বৃহৎ 
'শালক্াষ্ঠও সংগৃহীত: হইল। ' ক্ষেত্ৰনাথ - তাহা হইতে 
‘দরজা; জানালা প্রভৃতি প্রস্তুত করাইতে লাগিলেন। নিশি 


ও.যতীন্দ্র সেই-সমস্ত কার্য্যের তব্বাবধান করিতে লাগিল.। 

নন্দনপুরে আমীনের বাটীর নিকটে একটি সুবৃহৎ 
তৃণাচ্ছাদিত গৃহ. প্ৰস্তুত হইল ।' তাহাতে. গৃহনির্মাণের 
উপযোগী মাল-মশলা :ও কাষ্ঠ, ইত্যাদি রক্ষিত হইতে 
লাগিল।: নিশি ও যতীন্দ্র দিনের বেলায় 'সেই গৃহে 


৬৬৮ 


ANAS 





MAMAS 





থাকিয়া সমস্ত কাৰ্য্য, পৰ্য্যবেক্ষণ করিত। পুরুলিয়া হইতে 
তাহার! একটী পাচক ব্রাহ্মণ আনিয়াছিল ৷ নন্দনপুরে 
আহারাদি সমাপন করিয়! বন্য জন্তুর ভয়ে. তাহারা 
রাত্রিতে ধল্পতপুরে চলিয়া আসিত। ূ 
. সতীশচন্তরের প্রস্তুত নক্সা অনুসারে গৃহ-নির্াণ-কাধ্য 
আঁরন্ধ হইল ৷ ক্ষেত্রনাথ শুভদিনে গৃহের ভিত্তি স্থাপন 
করিলেন। একসঙ্গে কাছারী-বাটী ও কোম্পানীর 
কার্য্যালয় নির্ষ্িত হইতে লাগিল। কৃষিক্ষেত্রের মাটী 
কাটিবার জন্যও বহু লোক নিযুক্ত হইল। 
বড়দিনের ছুটীর সময়ে সতীশচন্দ্র সৌদামিনীকে 
লইয়া বল্পভপুরে আসিলেন। তিনি ক্ষেত্রনাথের সহিত 
নন্দনপুরের সকল স্থান দেখিয় বেড়াইতে লাগিলেন । 
এত অন্ন সময়ের মধ্যে কাছারী-বাটী ও কার্য্যালয়ের ভিত্তি 
উঠিয়া গিয়াছে দেখিয়া তাহার মনে বিশ্ময় জন্মিল ৷ 
ছাদের জন্য টালির অভাব দেখিয়া সতীশচন্্ ক্ষেত্রনাথকে 
বলিলেন “টালির জন্য, তোমার ভাবনা কি? তগবান্‌ 


এখানে অনেক টালি প্রস্তুত করে রেখে দিয়েছেন। তুমি 
কি তোমার শ্লেটের পাহাড় দেখ নাই?” | 
ক্ষেত্রনাথ বিশ্মিত হইয়! বলিলেন « র্‌ না! শ্লেটের 


পাহাড় কোথায় ?” 

' সভীশচন্দ্র বলিলেন “তুমি তো চমতকার লোক 
দেখচি! কালীঞ্চরের পশ্চিমদ্দিকে ও ' যে ছুটে কাল 
পাহাড় পিরামিডের মতন উঁচু হয়ে উঠেছে, এ ছুইটী 
গাহাড়ই শ্লেটের পাহাড়। এমন স্তরে স্তরে শ্লেট সাজানো 
আছে যে, তা দেখলে তুমি চমৎকৃত হবে। এখান থেকে 
পাহাড় ছুইটী প্রায় দেড়' মাইল দূরে রয়েছে; ওখানে 

. যেতে হলৈ ওঁ নিবিড় বনটা পার হতে হয়। সুতরাং 
'এক্‌ল] ওখানে যাওয়! নিরাপদ নয়। আমি শ্লেট আনিয়ে 
তোমায় এখনি দেখাচ্ছি” এই বলিয়া তিনি লখাই সর্দার 
‘ও আর একটী ভূত্যকে বন্দুক সহ সেখানে গিয়া একখানি 
চৌড়া শ্লেট পাথর কুড়াইয়া আনিতে আদেশ করিলেন । 
ভৃত্যের! গ্রেট আনিতে গমন করিলে সতীশচন্দ্র ক্ষেত্র- 
'নাথকে বলিলেন “তুমি বুঝি এখনও এই মৌজার সকল 


স্থানে ঘুবে বেড়ীবার অবসর পাও নাই? তুমি এক কাজ " 


ফর। একট! পাহাড়ীয়া টার পোষ ও ঘোড়ায় চড়তে 


প্রবাদী--আখিন, ১৩২১ 
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শেখ। তোমার হাটে ভাল ভাল টাট্টুর 'আম্দানী হয়'। 
একটা ভাল টা, কিনে তার উপরে চ'ড়ে লোকজন সঙ্গে 
নিয়ে মৌজার সকল স্থান ভাল 'ক’রে দেঁখে বেড়াও ৷ তা 
না হলে তুমি এত বড় মৌজা শাসন কৰুবে কিরূপে ? তুমি 
সব স্থান দেখলে বুঝতে পার্বে যে, এই মৌজায়'কত 
মূল্যবান্‌ বন্ত সঞ্চিত আছে। ওঁ গ্লেটের' পাহাড় হুটীর 
সমস্ত শ্লেট দশপুরুষেও বার হবে কিনা সন্দেহ । এ 
শ্লেট বেচেই তুমি ও 'তোমার বংশধরের! 'লক্ষ লক্ষ টাক! 
পাবে।' কল্কাতা অঞ্চলে টালির জন্ত ভাল শ্লেট আম্‌- 
দানী হয়.না; সেইজন্য লোকে গ্লেটের ছাদ করে না।, 
তুমি কলৃকাতায় শ্লেটের নমুনা পাঠিয়ে দাও ) দেখতে 
পাবে, সাহেবের গ্লেট দেখেই পছন্দ কর্বেন। “পটে 
ছাদ দেখতে চমৎকার, আঁর বেশ মজবুত | রজনীদাদার ' 


জন্য এখানে যে বাঙ্গলা প্রস্তত'হবে, আমি সেই' বাঙ্গলাটি, 


শ্লেট দিয়ে ছাওয়াবো মনে করেছি। আর তোমাদের 
সছুঠাক্রুণের জন্যও এই নন্দনপুরে একখানা বাড়ী প্রস্তুত 
করতে. হবে। তাতেও আমি শ্লেট লাঁগাব। শিষলা-. 
পাহাড়ে, দেরাছুনে, মুশৌরী পাহাড়ে আমি গ্নেটের ছাদের 
অনেক বাড়ী দেখেছি। ও শ্লেটের ' পাহাড় ছাড়া 
তোমার এই মৌঞ্জাতে অল্রের খনিও' আছে। দশ ইঞ্চি: 
এক ফুট লঙ্কা আর প্রায় ছয় ইঞ্চি চৌড়া অত্র আ্্মি 
এখানে দেখেছি। লাল, সবুজ, সাদা;.হল্দে সব- কের ২ 
অভ্র আছে। অত্র যে কত মূল্যবান্‌: বস্তু, তা তুমি জান। 
'তোঁমার' মৌগ্রাতে তামারও খনি .যদ্দি বা'র হয়; তাতে 
তুমি বিস্মিত হয়ো না) আমি তারও চিহ দেখেছি। ! 


আর ওঁ যে কালাবুরু পাহাড়টি দেখছ, ও পাহাড়টি রত্রের 
আকর। আমি গত অক্টোবর মাসে ওঁ পাহাড়ে উঠে: . 


ছিলাম । সেখানে সোনার খনি আছে, হীরার খনি 
আছে, আর কত কি যে আছে, তাঁ.ভগবাঁনই জানেন। 
সেখানে এমন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শালগাছের অরণ্য আছে, 
"যে, তা দেখলে বিস্মিত হবে! অবশ্য সমতল ভূমিতে 
যে-সকল অরণ্য ছিল, সে-সকল কাটা হয়েছে। এখন যে 
অরণ্যগুলি আছে, সেগুলি দুর্গম স্থানে অবস্থিত । 'আমার 
মনে হয় যেন স্থষ্টির প্রারম্ভ থেকে সেই: অরণ্যসমূহের 
গাছে আজ পর্যন্ত কুড়লের ঘ। পড়ে নাই। : এক একটা 
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শালের গুড়ি ত্রিশ চল্লিশ হাত লম্বা, আর প্র'ড়ির বেড়ও 
পাচ ছয় হাত হবে! : তোমার নন্দনপুর থেকে দশ বার 
< ক্ৰোশ দুরে এই কালীনদীর ধারেই একটা পাহাড়ের 
উপর প্রায় এক হাজার বিঘা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শালগাছের 
বন আছে। সেই পাহাড়ের মালিক একজন মুগা৷ সে 
সেই পাহাড়টি দশ বার বছরের জন্য: ইঞ্জার! দিতে চায়। 
ইজারার' সেলামীও সে বেশী চায় না। দুই হাজার টাকা 
পেলেই সে পাহাড়ি বন্দোবস্ত করে দিতে প্রস্তুত আছে। 
তোমাদের কৃষি ও বাণিজ্য সমবায় যদি 'সেই অরণ্যটি 
ইজারা] নেয়, ত! হলে তোম্রা-বড় লোক . হয়ে যাঁবে। 


= পাহাড়ে গাছ কেটে, আর সেইখানেই তা ফেড়ে চিরে 


বর্ষার সময় মাড় বেঁধে সমস্ত কাঠ কালীনদীতে ভাসিয়ে 
অনায়াসে নন্দনপুরে নিয়ে আস্তে পার্বে। তা কর্লে 
,বহানী খরচ তোমাদের সামান্য মাত্র হবে। আমি ফান্তন 
মাসে আবার ওঁ অঞ্চল' পরিদর্শন কর্‌তে যাব | তুমি যদি 
‘লৈই সময় আমার সঙ্গে সেখানে যাও,. তা হলে . নিজের 
চোখে সব দেখতে পাবে ।' বড়লোক হবার সুবিধা এদেশে 
যেমন আছে, এমন আর কোনও দেশে নাই। সেই 
পাহীড়ে এঞ্জিন বসিয়ে কলের করাতে গাছ ফাঁড়তে হবে) 
হলে তোমাদের, খরচ অনেক কম. হবে। 
তোমাদের “সকর্মাক' অংশীদারদের মধ্যে ছুই তিনজনকে 
সেই পাহাড়ে রাখতে হ’বে ; তাদের একটু সাহসী হওয়া 
_আবস্তক।-"* হী ভাল কথা মনে হয়েছে । যতীন আর 
নিশি রোঁজ সন্ধ্যার সময় বল্লভপুরে যায় কেন ? এত লোক 
নন্বনপুরে ঘর বেঁধে রয়েছে ; কেউ বাঘের মুখে পড়ে না, 
আর তারাই পড়বে! এত ভীরু হ'লে কি তারা কাঁজ 
কর্‌তে পার্বে ? তাদের বন্দুক ছুড়তে ও শিকার কর্তে 
শেখাও। তা হ'লে সাঁহস হবে। আর তোমার 
নগিনকেও নন্দনপুরের সব স্থান দেখাও । তোমার নগিন 


- বেশ শিকারী হয়েছে? শুন্লাম, সেদিন নাকি সে একট! 


চিতা বাঘ মেরেছে। 1” 

এইরূপ বথীবার্তী হইতেছিল, এমন সময়ে লখাই 
সর্দার এক খণ্ড শ্রেট বহন করিয়া আনিল। ক্ষেত্রনাথ 
শ্লেট দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। সতীশচন্দ্র বলিলেন 
“এই শ্লেট খান! প্রায় ছুই ইঞ্চি পুরু । এর মধ্যে কত স্তর 


গু 


. অরণ্যবাস 
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বুয়েছে, দ্বেখ। 


তোমার এখানে শাল কাঠের অভাব নাই.। 


অভাব হবে না। 
আর কালীঞর হে যদি আর একটা এঞ্জিন্‌. বসিয়ে দাও, 


বসিয়ে দেবে। 


নবম না থাকৃটে; শস্ত ফলে না। 
"উৎপাদনের জন্য একদিকে যেমন সাবের প্রয়োজন, 
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এক একটী স্তর ছাড়ালে এক একটী 
গোটা শ্লেটু পাবে। এই শ্নেট কত শক্ত দেখেছ? ছাদের 
টালির জন্য এত পুরু প্লেটের প্রয়োঞ্জন নাই। সিকি 
ইঞ্চি পুরু টালি হলেই যথেষ্ট হ’বে। টালির কোনও 
নির্দিষ্ট আকার না ক'রে, যেমন যেমন. আকারের শ্রেটু 
পাবে, তেমনই তেমনই টানি প্রস্তুত করাবে। ঘরের 
দেওয়ালের উপর কাঠামো! ক'রে চাল প্রপ্তত কর্তে 
হবে; আর তাঁর উপর টালি বিছিয়ে চান ঢাকৃতে হ'বে। 
খড়ো ঘরের চাল যেমন হয়, তেমনই হবে। তফাৎ 
এই যে, খড়ো ঘরের'চাল খড় বা বিচালী দিয়ে ছাওয়া 
হয়; আর এই ঘর শ্রেটের টালি দিয়ে ছাওয়া হবে। 
সেই কাঠ 
চিরিয়ে ঘরের জন্য মণরবুৎ কাঠামো প্রস্তুত করাও । তুমি 
কাল থেকেই টালি প্রস্তুত করতে লোক নিযুক্ত কর £” 
শশ্তক্ষেত্রের কোন্‌ কোন্‌ স্থানে মাঁটী কাটাইতে 
হইবে, সতীশচন্দ্র ক্ষেত্রনাথকে তাহ দেখাইয়া দিলেন,। 
তিনি বলিলেন “সমতল ভূমি দেখলেই এক একটী ক্ষেত 
যত বড় করুতে পার, তা করবে। চল্লিশ পঞ্চ:শ বিঘাতেও 
যদ্দি একটা ক্ষেত হয়. তাও কর্বে--কিপ্ত ভূমি সমতল 
হওয়া! আরগ্ভক; যেন 'সকল স্থানেই সমান ভাবে জল 
দাড়াতে পারে। তোমার . নন্দনপুরে, জলের কোনও 
কালী নদী বা নন্দাতে যদি একটা, 





তা হ’লে সমগ্র নন্বনপুরের জমীতেই জল সেচন করতে 


.পারুবে . কিন্ত তোমার গ্রঙ্গারা ,এঞ্জিন বসাতে পার্বে 
না! তোমাদের কোম্পানী একটা এঞ্জিন্‌ বসাবেন, আর 


ভূমি তোমার প্রজাদের জন্য কালীঞ্চরে একটা এঞ্জিন্‌ 
জল সেচনের জন্য প্রজাদের নিকট বিখা 
প্রতি কিছু কর আদায় করুলে, এঞ্জিন্‌ চালাবার খরচ 
আর এঞ্জিনের দামও উঠে যাবে! কিন্তু জল সেচনের 
সুব্যৱস্থা ক'রে দেওয়া'নিতান্তই. আবশ্যক । মাটীতে যে সার 
দেওয়া খায়, তাই. শস্তে পরিণত হয় বটে; কিন্তু মাটা 
এই কারণে, শস্ত 


তেমনই অপর দিকে জলেরও প্রয়ৌজন।...যে দেশ কেবল 


৬৭০. 





যো নাই। এই কারণে জমীতে জল- সেচনের সুব্যবস্থা 
কর! সব্বাগ্রে আবগ্তক। . তোমার এই নন্দনপুরের 
মাটিতে সকল প্রকারের শস্ত তো হবেই; কিন্তু এখানে 
ফসল যেমন হবে, নিকটে ;আর কোনও মৌজার মাঁটীতে 
তেমনটি হবে না।' এই এক নন্দনপুর মৌজাতেই যদি 
বৎসরে দশ পনর হাজার মণ তুলা উৎপন্ন হয়, তা'তে 
বিস্মিত হয়ো'না। এক মণ তুলার দাম যদি ২৫: টাকা 
হয়, তা হ'লে এই মৌজা থেকে আড়াই লক্ষ-তিন লক্ষ 
টাকার কেবল তুলাই উৎপন্ন হবে। আমি যেন.দিব্য 
চক্ষে দেখতে পাচ্ছি, তোমাদের এই অঞ্চলে কাঁপক্রমে 
লা ধুনবার কল, সুতার কল, এবং এমন কি, কাপড়ের 
কলও প্রতিষ্ঠিত হবে!” ..' 
সতীশচন্দ্র কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া আবার রলিতে 
লাগিলেন “বড় বড়: ক্ষেত: এইজন্য প্রস্তুত ' কর্তে 
তোমায় বন্ছি .যে;' আবশ্তক হ'লে নন্ৰনপুরে ষ্ীীমের 
'লাঞ্গল চালাতে হবে।' আগেও একবার তোমাকে সেই 
'কথা 'বলেছি। গ্রামের লাঙ্গলে মাটী গভীর ভাবে খনিত 
'হবে-আব অল্প সময়ের মধ্যে কাজ হয়ে যাবে। "ভারত- 
বর্ষের কোনও, কোনও স্থানে ঈীমের লাঙ্গল চল্ছে , ব'লে 
'শুনেছি। আমেরিকায় ষ্টীমের লাগলেই মাটা চবা'হয়। 
'্রীমের লাঙ্গলের নীচেই ঘোড়ার ' লাঙ্গল; তাঁর নীচে 
মহিষের লাঙ্গল ; আর তাঁর নীচে বলদের লাঙ্গল । '.বড় 
বড় ক্ষেত ন। হলে মের লঙ্গিল চালানো যায় নী । এই 
কারণে আমার অনুরোধ, কোম্পানীর জমীতেই হোক, 
'আর তোমার . নিজের জমীতেই হোক, ৭ বড় বড় ক্ষেত 
কাটাতে উপেক্ষা কবে না। | 
' “এই গেল এক কথা ; আঁৱ একটা কথা আমি তোঁমায় 
“বলতে চাই। এই নন্দনপুরে যেরূপ তৃণাচ্ছাদিত ভূমি 
ও শালবন আছে, তা’তে এখানে অনায়াসে উৎকষ্ট জাতীয় 
গরু, ঘোড়া, মহিষ ও মেষ উৎপাদন “করা যেতে পারে । 
গোচারণের মাঠের অভাবে বাঙাল দেশের গোবংশ - তো 
' শ্ীত্রই লোপ পাবে ব'লে মনে হয়। জমীদাঁর মহাশয়েরা 
' এই গোচর ভূমিগুলিকেও গ্রাস ক'রে বসেছেন। তুমি 
যেন এই মৌজার মধ্যে উৎকৃষ্ট তৃণাচ্ছাদিত ভূমি__অন্ততঃ 


প্রবাসী--আশ্বিন, ১৩২১ 
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দেব-মাতৃক, সে দেশে দেবতা অক্ৃপা কর্‌লে কিছুই হবাঁর' 


জ্ঞানলাভ ক'রে এলে, 
হবে। তাকে তোমার- ওঁ কাছারী-বাড়ীর, কাছে উত্তর- 


'নন্দনপুরে মৃগয়া 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
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পাঁচ শত,বিঘ!|--আলাদ! কণরে রেখে দ্বিতে কিছুতেই : 


ভুলো না। তোমার দ্বারা হোক্‌, আর তোমার ছেলেদের 
দ্বারাই হোক্‌, এক দিন না এক দিন এখানে নিশ্চয়ই 
উৎকৃষ্ট জাতীয় গে! মহিষ ও. অশ্ব: উৎপাদনের কোনও 
ব্যবস্থা হ'লে তাতে যে কেবল প্রচুর লাঁভ: হবে, তাঁ 
নয় ;' পরন্ত দেশেরও প্রভূত মঙ্গল হবে। মোটামুটি .এই 
সকল উদ্দেপ্ত চক্ষের সন্মুখে রেখে কাজ ক'রে যাও ।” 


এই বলিয়া . সতীশচন্দ্র কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ -বহিলেন। . 


পরে কি যেন মনে হওয়াতে- তিনি :হাসিয়া বলিলেন 
দহ], একটা কথা বল্তে ভুলে. গেছি। তোমাদের কৰি 
অতুলচন্দ্র এবৎসর" রসায়ন-শাস্ত্ে এমএ পরীক্ষা :দিয়ে- 
ছেন। বি-এ.পরীক্ষায় তিনি: বি: কোর্স নিয়েছিলেন। 
বিজ্ঞানশাস্ত্রে তার বেশ জ্ঞান আছে দেখেছি: লোকটি 
এক ' অদ্ভুত রকমের কবি-_-অপর কবিদের :মত বি 
ফুলে, ফলে, লতায় পাতায়, পাখীর--গাঁনে; টার জোছ- * 
নায় ও ' নারীর প্রেমে কবিত্ব দেখেন না৷. তিনি: বলেন, 
রসায়নে কবিত্ব আছে, .বিজ্ঞানে .কবিত্ব:আছে, লোক- 


সেবায়। কবিত্ব আছে, কার্যে কবিত্ব আছে, স্থখে কবিত্ব 
আছে; ছুঃখেও কবিত্ব আছে। . 


এই প্রকাণ্ড ব্ৰহ্মাওটিই 


রে 


তার. নিকট কবিত্বময়, এবং স্বয়ং পরমেশ্বর এক, অদ্বি- ২. 
তীয় ও মহান্‌ কৰি। বড় চমৎকার 'লোক ।' তিনি এম.এ | 


পরীক্ষার ফল দেখেই এখানে -আস্বেন। 'এখন পধ্যস্ত 
বিয়েটিয়ে কিছুই করেন নাই । মনে. করেছি, কোনও , 
ভাল কৃষিকলেজে কিছুদিন- পড়বার জন্য আমি. তাকে 


বল্ব।.. তিনি: বৈজ্ঞানিক -কৃষিপ্রণালী- -সঙ্গন্ধে কিছু 
তোমাদের বিলক্ষণ উপকার 


দিকে -অনেকটা জায়গ! দিতে হবে, তার, জন্য তোমায় 
বল্তে আমায় ভূয়োভূত্বঃ অন্থরোধ ক'রে গেছেন ।” 
ক্ষেত্রনাথ হাসিতে হাসিতে বলিলেন “অতুলের জন্ 
আমি স্থান নির্বধাচন ক'রে রেখেছি.” 
৮. ষট পঞ্চাশ পরিচ্ছেদ |. 
ফেব্রুয়ারী মাসে-ডেপুটী কমিশনার সাহেব, পুলীশ 
সাহেবও বশাচির-জুভিশিয়াল্‌ কমিশনার সাহেব প্রভৃতি 
করিতে আসিলেন। অধিত্যকার 
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১ হইলেন। 
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উপর. তাহাদের তান্ব পড়িল । ডেপুটী কমিশনার সাহেব 
ক্ষেত্রনাথের উদ্ব্যোগ ও কার্য্যতৎপরতা দেখিয়া আনন্দিত 
সকলেই তাহার ..গ্স্তরনির্মিত ছুইটী বাটা 
১ও বাটার উপরে শ্লেটের ছাদ দেখিয়! চমৎকৃত হইলেন । 
- মৃগয়াতে সাহায্য .করিবার জন্য চূতুর্দিকের গ্রাম 
হইতে ,বহুলৌক আনীত হইল। , তাহারা এক একটী 
অরণ্য তিন দিকে বেষ্টন করিয়! দুন্দুভি প্রভৃতি বাজাইতে 
ও ভীবণরবে চীৎকার করিতে করিতে অগ্রসর হইতে 
লাগিল। যে দিক্‌ লোকদ্বার! বেষ্টিত হয় নাই, সেই 
দিকে. ছুই তিনটি উচ্চ মঞ্চের উপর সাহেবের! বন্দুক 


[৮ লইয়া বসিয়া রহিলেন। ছুন্দুতির ধ্বনিতে ও লোকের 


৯* পরিমাণে নিরুপদ্রব হইল। 
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ৰ পণ নিহত হইল। 


চীৎকারে সন্তুস্ত হইয়! বন্ত পশুপাল সেই মঞ্চনমূহের দিকে 
অগ্রসর হইতে লাগিল । অমনই সাহেবের! তাহাদিগকে 
লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুড়িতে লাগিলেন। কতকগুলি 
পণ্ড নিহত হইল ; কিন্তু অধিকসংখ্যক পশু বেগে পলায়ন 
করিয়া! প্রাণরক্ষা করিল। প্রথম্দিনের মৃগয়াতে একটা 
নরখাদক বড় ব্যাপ্র, তিনটি চিত্রক বা চিতা বাঘ, সাতটি 
ভন্থুক ও দশটি হরিণ নিহত হইল 
দ্বিতীয় এবং তৃতীয় .দিনের মৃগয়াতেও অনেক বন্ধ 
সর্ববসমেত ছুইটা নরখাদক বৃহৎ 
হ্যা দশটি চিত্ৰক, পঁচিশটি ভলুক ও সাতাইশটি হরিণ 
_ নিহত হইল। মৃগয়া। করিয়া সাহেবদের আনন্দের আর 
পরিসীমা রহিল নাঁ। তাহার! কালীঞ্চরের হৃদ এবং 
তাহাতে অসংখ্য জলচর পক্ষী দেখিয়া অতিশয় আনান্দিত 
হইলেন! কিন্তু কালীঞ্চরে কোনও নৌকা বা জলিবোট 
না থাকায়, সেখানে পাখী মারিবার সেরূপ সুবিধা হইল 
না। যাহা হউক, আগামী বৎসর শীতকালে তাহার! 
মৃগয়। করিবার জন্য আবার যে নন্দনপুরে আসিবেন, 
তাহা ক্ষেত্রনাথকে বলিয়া গেলেন। 
এই মৃগয়ার পর নন্দনপুরের অরণ্যসমূহ অনেক 
ব্যাস্তাদ্ি কর্তৃক প্রজাগণের 
গোমহিষাদি বিনষ্ট হওয়ার কথা আর শ্রুত হইল না। 
ক্ষেত্রনাথ অরণ্যের কিয়দংশেঁর বৃক্মাদি কাটাইয়া দিয়া 
তন্মধ্যে একস্থান হইতে স্থানান্তর গমনাগমনের নিমিত্ত 
সুপ্রশস্ত ও সুগম পথসমূহ প্রস্তুত করাইয়া! দিলেন। . 


অরণ্যবাস 
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৬৭১ 





মার্চমাঁসে ক্ষেত্রনাথ সতীশচন্দ্রের . সমভিব্যাহারে 
কালাবুরু পাহাড়ের নিকটবর্তী সেই শালের অরণ্য 
দেখিয়া আসিলেন। যুগ্ডা আঠার শত টাক! সেলামী 
লইয়া বার বৎসরের জন্য সেই অরণ্য ইজারা! দিতে সম্মত 
হইল । 


প্রস্তুত করিতে ২০০০২ টাকা, আটশত বিঘা "ভূমির 
সেলামীতে ১৬০০২ টাকা এবং চাঁরিশত বিঘা ভূমিকে 
কৃষিক্ষেত্রে পরিণত করিতে ২০০০২ খরচ হইল 
এতদ্বাতীত কর্মচারীগণের বাঁসাখরচ এবং চাকর. ও 
ব্রাহ্মণের বেতন ইত্যাদ্দিতেও প্রায় ৩০০ টাকা খ্রচ 
হইল। এইরূপে- ৮১০৯ টাকার মধ্যে ৫৯০০২ টাকা, 
খরচ হইয়া ২১০০ টাঁক1-অবশিষ্ট রহিল। ষ্টীম্পরিচালিত 
লাঙ্গল 'আনয়নের অপেক্ষা না করিয়া ক্ষেত্রনাথ পরি- 


চাঁলকগণের পরামর্শক্রমে . এখন .গোঁমহিষের লাঙ্গল, 
দ্বারাই চাষ আবাদ করা স্থির করিলেন। . তদনুসারে. 
বার জোড়া মৃহিষ ও তের জোড়া বলদ এক হাঁজাঁর টাকায়. 
ক্রীত হইল এবং অবশিষ্ট: টাক! চাষের খরচপত্রের ..জন্য, 


সঞ্চিত রাখা হইল। এক বৎসরের মধ্যে কৃষিকার্জ্যে 


কত টাক! লভ্য. হয়, তাহ! দেখিয়া কোম্পানীর পরি- 


চালকগণ পরে শালের অরণ্য বন্দোবস্ত করিয়া, দেওয়া 
সম্বন্ধে ইতিকর্তব্যত1 স্থির করিবেন, তাহ! জানাইলেন। . 


ক্ষেব্রনাথের উপদেশ ও পরিচালনে নিশি, . যতীন্দ্রঃ 
চারু ও. অতুলচন্দ্র .কৃষিকার্ষ্যের তত্বাবধান করিতে, 


লাগিলেন। ' ০ 
বৎসরের শেষে চৈত্রযাসে হিসাব. নিকাশ করিয়া 
ক্ষেব্রনাথ দেখিলেন যে, তাহাদের দোকানে, সর্বপ্রকার 
খরচবাদে প্রায় ৩৫০০ টাকা. লাভ হইয়াছে.। . মাধব 
দত্ত মহাশয়ের ভবিষ্যদ্বাণী যে সফল হইয়াছে, .. তাহা 
দেখিয়! তিনি আনন্দিত হইলেন। লত্যের টাক! গ্রহণ 
না করিয়া তাহারা তদ্বারা দোকানসমূহের .মূলধন বর্ধিত 
করিয়া দিলেন। | 
নববর্ষের প্রথমভাগেই নন্দনপুরের্‌- ময়! ফুল, কঁচড়া 
তৈল, কুস্থুম তৈল, লাহাঃ, তস্র, হরিতকী, আমলা প্রভৃতি 


তৎ্সম্বন্ধে ইতিকর্তব্যতাঁ অবধারণ করিবার, 
জন্য অন্যান্ত পরিচাঁলকগণকে 'পত্র-লিখিত হইল । 5. 
কোম্পানীর কর্মচারীবর্গের বাসগৃহ ও খাঁমারবীড়ী, 
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প্রবাসী--আঁশ্বিন, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
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বিক্রয় রুরিয়া ক্ষেত্রনাথ প্রায় ৫০:০ টাক! পাইলেন। 
ব্যবসায়ের হিসাবে এবং কঁচড়া তৈল সরিষা কলিকাতায় 
রপ্তানী করিয়াও তিনি ৪০০০. টাকা লত্য পাইলেন। : 

. ইজনী বাবু শ্রাবণ মাসে নন্দনপুরে আপিয়! কৃবিক্ষেত্র- 
সমূহের: এবং প্রস্তরনির্শিত গৃহদ্ধয়ের শোভ! দেখিয়া 
চমৎকৃত হইলেন। তিনি তাহার নির্বাচিত ভূমির উপর 
একটী. বাঙ্গল! নির্মাণের জন্য. ক্ষেত্রনাথের উপর ভার 
অর্পণ করিলেন ।১, ৪ 

সেই বৎসর সুচাকুরূপে বৃষ্টিপাত হওয়ায় নন্দনপুর- 
কৃষিকোন্ণানী তাহাদের কর্ষিত চারিশত বিঘা ভূমি 
হইতে ছুই হাজার চারিশত মণ ধান্তঃ দেড়শত মণ 
কলাই, একশত মণ অড়হর, পঞ্চাশ মণ মুগ ও ছয়শত মণ 
গোঁলআনু-প্রাপ্ত হইলেন । এতদ্যতীত, ত্রিশ বিঘা ভূমিতে 
“কার্পাস ছিল.। কার্পাস ব্যতীত শস্য ও ফসলের মূল্য প্রায় 
৫৫০৪. টাকা অরধারিত হইল। সমগ্র মূলধনের মধ্যে কেবল 
৮০০০. টাক! মাত্র গৃহাদি- নিম্মাণে,. গবাদি পশুক্রয়ে ও 
কৃষিকার্ষ্যে ব্যয় করিয়া এত টাকার শস্য ও ফসল উৎপন্ন 
হইয়াছে, ইহা কলিকাতার পরিচাঁলকগণ প্রথমে কিছুতেই 
বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। এই কারণে, রজনীবাবু 
তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া নন্দনপুরে আসিলেন। 
সকলেই নন্দনপুরের শোভা এবং কৃষিজাত .শস্যাদি 
দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। তীহারাও পাঁ্বত্যনিবাঁসের 
জন্য নন্দন্পুরে একএকটী গৃহনিন্মাণের-সম্কল্প করিলেন। 
অবশিষ্ট চারিশত বিঘা ভূমিকে কৃষিক্ষেত্রে পরিণত 
করিবার ব্যবস্থা হইল। ক্ষেত্রনাথের পরিচালনা এবং 
অতুলচন্দ্ৰ প্রভৃতির যত্ন, উদ্যম, ও পরিশ্রম সকলেরই 
প্রশংসার বিষয় হইল। আগামী বর্ষ হইতে অতুলচন্দ্রে 
মাসিক ৭৫২২ টাকা! এবং চারু, যতীন্দ্র ও নিশিকান্তের 
মাসিক ৫৪ টাক! করিয়!. বেতন- অবধারিত হইল"! 
পরিচালকগণ ক্ষেত্রনাথকেও মাসিক ১০০২ টাক! বেতন 
দিবার প্রস্তাব করিলেন'। কিন্তু ক্ষেত্রনাথ বলিলেন যে; 
কোম্পানীর বর্তমান 'অবস্থায় তিনি-কিছুই গ্রহণ করি- 
বেন ন1। "০. 

. পরিচাঁলকগণের, মধ্যে 'কেহ একহ'ক্ষেত্রনাথের সহিত 

সেই শীলের অরণ্যটি-দেখিয়া আসিলেন; মুগডার-নিকট 


তাহা বন্দোবস্ত করিয়া লওয়! -স্থিরীকৃত হইল। জঙ্গলের 
সেলাঁমী ও জঙ্গলের . কার্য করিবার জন্য পরিচালকগণ 
৮০০০, টাঁকা মঞ্জুর করিলেন | - ২ 
ক্ষেত্রনাথ: নন্দনপুরের কাছারীবাটীর. না . 
তাহার খাশদখলী সাতশত বিঘা ভূমির মধ্যে দুইশত . 
বিঘা ভূমি .কৃষিক্ষেত্রে পরিণত করিলেন এবং আগামী .. 
বর্ষ হইতে তাহা-নিজে চাষ-আবাদ করিবার সঙ্চল্প করি- 
লেন। নগেন্দ্রনাথ -দোঁকান লইয়া ব্যস্ত থাকায় তিনি 
অমরনাথকে মাসিক ত্রিশ: টাকা বেতনে নন্দনপুরের 
কষিকাঁধ্যের-ভার প্রদান করিলেন এবং"তাহাকে পঁচিশ 


বিঘা ভূমি-বিনা সেলামীতে বার্ষিক খাজনাঁয় বন্দোবস্ত ': 


করিয়া দ্রিলেন। -অমরনাঁথের পদে 'মার-একটী ব্যক্তি 
পাঠশালার - শিক্ষক ও পোষ্টমাষ্টার নিযুক্ত হস । 


সপ্ত-প্ধাশ পরিচ্ছেদ fs 


'নন্দনপুর-কৃষি কোম্পানীর বার্ষিক বিবরণ i করিয়া 
সতীশচন্দ্র' অতীব আহ্লাদ্দিত হইয়| ক্ষেত্ৰনাথকে' যে 
পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার: কিয়দংশ 'এস্থলে ' উদ্ধত 
করিয়।' দেওয়া যা 'অন্তান্ত 'কথার 'পর সভীশচন্দ্র .' 
লিখিয়াছিলেন'ঃ = - বু 

“তোমাদের  প্রথমবর্ষের ' রিভার ফল' “অতীব | 
আশাপ্রদ' হইয়াছে, সন্দেহ নাই 'কিন্তু প্রতিবর্ষেই যে 
ফল এইরূপ আশাপ্রদ “হইবে, তাহা মনে করিও: না। 
কৃষির শত্রু অনেক প্রথমতঃ অনাবৃষ্টি ; দ্বিতীয়তঃ অতি- 
বৃষ্টি; তৃতীয়তঃ ‘উপযুক্ত সারের "অভাব ; চতুর্থতঃ 'যথা- 
সময়ে জলসেচনের- অভাব; এবং 'পঞ্চমতঃ শস্যের নানা- 
প্রকার রোগ ও' শস্তনাশক কাঁটপতঙ্গাদির উৎপাত 
এই-সমস্ত আপৎ নিবারণের জন্য তোমাদিগকে সর্বদাই 
প্রস্তুত থাকিতে হইবে ।' নন্দনপুরে তোমর। জলসেচনের 
সুব্যবস্থা করিয়াছ ; সুতরাং তাহার অভাব হইবে না । 
এবং অনাবৃষ্টির আশক্কাও তোমাদিগকে পীড়িত করিতে | 
পারিবে না।- কিন্তু-অতিবৃষ্টি হইলে, যাহাতে ৰৃষ্টির'জল 
শস্তক্ষেত্রসমূহ' হইতে, সহজে বাহির হইয়া যাইতে ' পারে; 
তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে । “এই কারণে সর্বত্র 
৭৮৭৭৪6 বা” জলনিকাশের সুব্যবস্থা করিবে ।- নন্দন- 


৬ষ্ট সংখ্যা ] 


অরণ/বান 
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পুরের মাঁটা এখন স্বভাবতঃই উর্বর আঁছে। বহুকাল 
হইতে জঙ্গলের গলিতপত্রে ও উদ্ভিজ্জাদি পচিয়! মাটীর 


১. সহিত মিশিয়াছে। এই কারণে নন্দনপুরে ,মাটীতে এখন 


লু 


১ছুই চারি বৎসর সার না দিলেও চলিবে। কিন্তু ইহা 
সব্বদা মনে রাখিবে যে মাটীর সারই শস্তে পরিণত 
হয় that is" converted into 
€0P5) | প্রতি বৎসর যে পরিমাণে শস্ত উৎপন্ন হয়, 
সেই পরিমাণে জমীর উৎপাদ্দিক! শক্তি অর্থাৎ সারাংশও 
কমিয়া বায়। সেই অভাব পূর্ণ করিবার জন্য জমীতে 
প্রতিবৎসর গোময় প্রভৃতি দিতে হয়। "ছুই তিন বৎসর 


(It is manure 


৮ পরে, তোমাদের জমীতে সার দেওয়া নিতান্ত ‘আবশ্যক 


হইবে। নতুবা ফসল আশানুরূপ উৎপন্ন: হইবে না। 
তোমাদের জমীর পরিমাণ নিতান্ত অল্প নহে। কোম্পানী 
এখন চারিশত বিঘা জমী আবাদ করিতেছেন; তোমারও 
আবাদী জমীর বর্তমান পরিমাণ দই তিন শত বিঘা 
হইবে! ভবিষ্যতে তোমাদের জমীর পরিমাণ আরও 
বর্ধিত হইবে! এখন জিজ্ঞাস্ত এই যে, এত জমীর 
জন্য তোমরা! প্রচুর সার পাইবে কোথা হইতে ? কৃষক 


', মাত্রেই বহুসংখ্যক গো-মহিয পালন করে এবং তাহাদের 


১৫ পুরীষগুলি জমীতে সাররূণে ব্যবহার করে। তোমা- 


“ দ্িগকেও এইজন্য বহুসংখ্যক গোমহিষ পুষিতে হইবে 
চাষের জন্য তোমরা যতগুপি মহিষ-বলদ রাখিবে কি! 
হুদ্ধের জন্য যতগুলি গাভী পালন করিবে, তাহাদের পুরীষ 
তোমাদের সমস্ত জমীর পক্ষে পর্য্যাপ্ত সার হইবে না। 
পৰ্য্যাপ্ত সারের জন্য তোমাদিগকে আরও অধিকসংখ্যক 
গোমহিষ পালন করিতে হইবে । কিন্তু, বহু গোঁমহিষ 
পালন করিতেও বিস্তর অর্থব্যয় হয়। এই কারণে কৃষি- 
কাজের সঙ্গে সঙ্গে যদি গোয়ালারও কাজ কর যায়, 
তাহা হইলে ঠুনুবিধালাভ হইতে পারে। «গোয়ালার 


1 কাজ" এই বাক্যটি পাঠ করিয়াই নাসিক! সন্কুচিত করিও 


9.৭ 


রণ 


" না। ইহা নিকৃষ্ট কাজ বা নীচবৃতি নহে। ইংরেজীতে 

তোমরা এই কাঁজকে 921:/-8107198 বলিয়া থাক। 

আপনাদিগকে যদ্দি গোয়ালা বলিয়া পরিচিত করিতে 

লঙ্জ] হয়, তাহা হইলে ৭৮৮-৪৮৫5 বলিয়া, আপনা- 

' দের পরিচয় দিও । ডেয়ারী স্থাপন করিয়া! জনসাধারণকে 
৮ 


বিশুদ্ধ দুগ্ধ, মাখন, ঘৃত ও জমান দুগ্ধ যোগাইতে পারিলে, 
বিস্তর লাভ করিতে পারিবে; আর সেই সঙ্গে সঙ্গে 
গোপালন এবং গোজাতির উন্নতিসাধনও করিতে সমর্থ 
হইবে।'.আমি যে তোমাকে পাচশত..বিঘা, গোচ্যরণের 
ভূমি নির্দিষ্ট করিয়া রাখিতে বলিয়াছি, তাহ! এই উদ্দেস্তেই 
বলিয়াছি। বহু গোঁমহিষ পালন করিলে, তাহাদের 


দুগ্ধ হইতে তো বিস্তর লাভ হইবেই, অধিকন্তু তোমাদের 


জমীর জন্ত প্রচুর সারেরও অভাব হইবে ন!। আমার 
মনে হয়, আমাদের দেশে এখনও ষ্টীমের লাঙ্গল পরি- 
চালনের সময় উপস্থিত হয় নাই। ট্রীমের লাঙ্গল পর্ব 
প্রচলিত হইলে, গোঞজাতির অবনতির সঙ্গে সঙ্গে 
গোষয়েরও অভাব হইবে। তোমাদের কোম্পানী 
বেরূপ বৃহদাকারে কৃষিকার্যে লিপ্ত. হইয়াছেন, তাহাতে 
দুই একটী ' কলের লাঙ্গল চালাইতে পারা যায়, 
সন্দেহ নাই; কিন্তু সাধারণতঃ গোমহিষের লাঙ্গলই 
আমাদের দেশের পক্ষে একান্ত উপযোগী । যাহ! হউক, 
ইহা স্বরণ রাখিবে যে, গোময় সংগ্রহ করিয়া তোমাদের 
জমীতে সার দিতে হইবে এবং যাহাতে প্রচুর গোময় 
সংগৃহীত হয়, তাহারও ব্যবস্থা করিতে হইবে। . সার- 
ংগ্রহের জন্য আর একটী উপায় অবলম্বন .করিবে। 
নন্দনপুরে অরণ্যের অভাব নাই । প্রতি বৎসর ফান্তন 
চেত্র মাসে অরণ্যের বৃক্ষসমূহ হইতে বিস্তর পাত! বারিয়া 
পড়ে। সেই পাতাগুলি শুকাইয়া নষ্ট হয়। আমার 
প্রস্তাব এই যে, তোমর! স্থানে স্থানে একএকটা গভীর 
গর্ভ খনন করিয়া তন্মধ্যে শুক্ধ পাঁতাগুলি নিক্ষেপ করিবে । 
বর্ষার জলে সেই গাতাগুলি পচিয়া গেলে, তাহ! হইতে 
উৎকৃষ্ট সার হইবে। তোমর! ঘদি এই উপায় অবলম্ঘন 
কর, তাহ! হইলে, তোমাদের কখনও সারের অভাব 
হইবে না। গোময় ও পচা পাতা ব্যতীত, খইলও 
উৎকৃষ্ট সার! সরিষা, গুপ্র/ ও তিলের খইল সাররূণে 
ব্যবহার করিতে গেলে, তোমাদের ব্যয় অধিক হুইবে 
এবং গোমহিষের আহার্য্যেরও অভাব হইবে। এই 
কারণে, আমার প্রস্তাব এই যে, তোমর! টশাড় জমীতে 


, গ্রতিবৎসর রেড়ীর চাষ করিয়া, তাহা হইতে তৈল 


নিষ্কাশিত করিলে, তোমাদের বিলক্ষণ লাভ হইবে ; 


৬৭৪ 
অধিকন্তু রেড়ীর খইল সাররূপে ব্যবহার করিতে পারিবে । 
বেড়ীর খইণ হইতে উৎকৃষ্ট সার হয়। এইরূপ নান! 
উপায়ে তোমাদের জমীর জন্য প্রচুর সার সংগ্রহ করিতে 
কখনও শৈথিল্য করিও ন!। জমীর সারই যে শস্ত ও 
কদলে পরিণত হয়, এই কথাটি সর্বদা স্বরণ রাখিবে। 
মাটা যেরূপই হউক 'না কেন, তাহাতে যদি সার দেওয়! 
যায়, তাহ! হইলে তাহ! উর্বর হইবে এবং - ফমলও 
উৎপাদন করিবে। 
পারেঃ কিন্তু জমীতে সার না থাকিলে, কেবলমাত্র 
প্রচুর বৃষ্টি বা জলসেচন দ্বারা কখনও ভাল ফপল হইতে 
পারে না। | 

“এই গেল এক কথা; আর একটা কথা আমি 
তোমাকে বলিতে চাই; তাহাঁও তোমাদের প্রণিধান- 
যোগ্য। একই জ্মীতে প্রতিবৎসর. একজাতীয় শস্ত 
বপন করিও না। এক এক বৎসর এক এক জাতীয় শস্য 
বপন করিবে । বিভিন্ন জাতীয় শস্তের বিভিন্ন গুণ আছে। 
সকল শস্তেরই খাগ্ একপ্রকার নহে। কোনও শস্ত মাটী 
হইতে একপ্রকার খাগ্ সংগ্রহ করিয়! বর্ধিত হয়; অপর 
'শন্ত আবার অন্তপ্রকার খাদ্য গ্রহণ করে। বদি একঞ্জাতীয় 
'শন্ত একই মাটিতে প্রতিবৎসর বপন কর] যায়, তাহা 
হইলে, সেই শস্তের প্রয়োজনীয় খাদ্যের অভাব: হইয়! 
পড়ে। কাজেই, তাহার ফদল ভাল হয় না। এই 
কারণে পর্যায়ক্রমে (by £০696০০) জমীতে বিভিন্ন 
জাতীয় শস্ত বপন করিবে। আর সকল জমীতেই 
' প্রতিবৎসর শস্তের আবাদ করিও না। ভূমি সত্যস হ্যই 
গর্ভধারণ করে। সকলেই জানে যে, স্ত্রীলোকের প্রতি- 
বৎসর সন্ত(ন হইলে প্রস্থৃতি দুর্বল ও নির্জীব হইয়! পড়েন 
এবং সন্তানগুলিও দুর্বল ও রুগ্ন হয়। কিন্তু ধাহার তিন 
চারিবৎসর অন্তর সন্তান হয়, তিনি নিজে সবল ও সুস্থ 
থাকেন, এবং সন্তানগুলিও সবল ও সুস্থ হয়। সেইরূপ 
প্রতিবৎসর শস্য উৎপাদন করিতে করিতে ভূমির প্রজননী 
"শক্তির হাঁস হয়। সেই লুপ্তশক্তির পুনঃসঞ্চয়ের জন্য 
ভূমিকে বিশ্রাম করিতে দেওয়! কর্তব্য। বিশ্রাম করিতে 


না দিলে; ভূমি পুর্ববৎ আর উর্ববর থাকে না এবং নিরজ্জাব . 


"হুইয়া পড়ে । এই কারণে দুই এক বৎসর অন্তর এক 


প্রবাসী-_-আশ্বিন, ১৩২১ 
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সামান্য জগ হইলেও, ফসল হইতে 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খও 


7 তাপ পানি তি 








এক বৎসরের জন্য ভূমিকে অনাবাদী ( 911০.) অবস্থায় 
ফেলিয়া রাখা কর্তব্য। সেই ভূমিতে কেবল লাঙ্গল 
দিয়া রাখিলে, তাহা বায়ুমণ্ডল হইতে তাহার উর্ববরশক্তি- 
সাধক বস্তচয় আকর্ষণ করিয়! লইয়া পুষ্ট ও সতেজ হব 
তোমাদের কোম্পানীর যখন আটশত বিঘা ভূমি আছে? 
তখন তোমুরা অনায়াসে 'একবত্সর চারিশত বিঘা ভূমি 
আবাদ করিয়া অপর চারিশত বিঘা ভূমি ফেলিয়া রাখিতে 
পার। এইরূপ পর্য্যায়ক্রযে চাষ করিলে, - তোমাদের 
কখনও প্রচুর কদলের. অভাব হইবে না৷ 

“আলু, কার্পাস, ধান্ত প্রভৃতি ফসলের কখনও কখনও 
নানাবিধ রোগ উপস্থিত হয়। সময়ে সময়ে নানা প্রকার 
কাঁটাণু প্রভৃতিও জন্মিয়া ফল নষ্ট করিয়া থাকে.। এই 


সকল উৎপাত নিবারণ না করিলে, ভাল -ফসল হয় 


না। ঘখনই এইরূপ কোনও উৎপাত উপস্থিত হইবে 
তখনই কোনও বিশিষ্ট কৃষিবিজ্ঞানীতিজ্ঞ (৩:০7) 
ব্যক্তির দ্বারা রোগের পরীক্ষা-ও প্রতীকার করাইবে। 
আমার বিবেচনায় তোমাদের অতুলচন্দ্রকে কোন. কৃষি- 
কলেজে কিছুদিন কৃষিবিজ্ঞান শিখিবাঁর জন্য যদি পাঠা- 
ইতে পার, তাহা হইলে খুব ভাল হয়। আমিও অতুলকে 


এই কথা বলিয়াছে। 


“উপসংহারে আমার বক্তব্য এই যে, তোমরা কেবল 
কষাণ যুনিষের উপব. নির্ভর করিয়! নিশ্চিন্ত থাকিও না। 
‘আতে পুতে চাষ--এইরূপ একটী প্রবাদ আমাদের 
দেশে -গ্রচলিত আছে। এই প্রবাদবাক্যটি খুব সত্য । 
নিজে না দেখিলে; কুষিকাধ্যে কেহ কখনও লাভবান 


'হুইতে পারে না। এই কারণে, কৃষিকার্ষোর প্রত্যেক 
-অঙ্গ নিজে পর্যবেক্ষণ কৰিবে । প্রতেক ফসলের পুঙ্বান্ু- 
পুঙ্থ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়! রাখিবে! কি কারণে ফসল 


ভাল বা মন্দ' হইল, তাহা জানা নিতান্ত আবশ্যক 
প্রত্যেক ফপলের বিবরণের নিয়ে নিজ মন্তব্যও লিখিয়া। 
রাখিবে; -তদ্বারা তোমাদের বিলক্ষণ অভিজ্ঞতা৫- 
জন্মিবে। এই অভ্ভিজ্ঞতাফলে তোমরা কৃষিকাধ্যের 4 
বিলক্ষণ উন্নতিসাধন করিতে সমর্থ হইবে। 

“হু, একটী কথা তোমাকে বলিতে ভুলিয়া 
গিয়াছি। কাঁপাসের বীজ গোমহিষের .পক্ষে বিলক্ষণ 


টে 


A তাহাদিগকে খাইতে দিবে |, 
)-আনেক কাজে লাগে এবং তাহা মূল্যবান্‌ সামগ্রী । সুতরাং 


£ 


৬ সংখ্যা ] 


NINN 





বীজ. হইতে তৈল নিষ্কাশিত করিয়! লইয়া তাহার 'খইল 


প্রচুর কাঁপাস জন্মিতে আরম্ভ করিলে, তাহার বীজ 


অষ্ট-পঞ্চাশ পরিচ্ছেদ । 


পাঁচবৎসর পরে নন্দনপুরের শ্রী একেবারে পরি- 
বর্তিত হইয়া গেল। অধিত্যকার উপর প্ররস্তরনির্থিত 
গৃহশ্রেণী শোভা পাইতে . লাগিল ).: নির্জনস্থান. সজ্জন 
হইল। ক্ষেত্রনাথ নন্দনপুরেও 
করিলেন . | 


>= নন্দনপুরে অনেক জুবিন্ন্ত ও স্থদৃ্য নী স্থাপিত 


হইল । পাঁচবৎসর পূর্বের যে স্থানে. জনমানবের সঞ্চার 
ছিল না, সেই স্থানের লোকসংখ্যা! সহআ্াধিক হইল। 
হিংঅজন্কর উপদ্রব একেবারে তিরোহিত হইল। . 
নন্দনপুরের. কাছারীরাটীর। উত্তরতাগে, অতুলচন্্ 
এক্টী মনোরম 'বাঙ্গল! প্রস্তুত কত্বাইলেন, এবং অবসর 


সময়ে একখানি আৱামচৌকীতে উপবিষ্ট হইয়া কাঁলা- 


নি 
'বুরু ও কাঁলীঞ্চরের, মনোহারিণী শোভা. দেখিয়! তৃপ্তি- 


লাভ. করিতেন। 
' অতুলচন্দ্ৰ একটা রি ছুইবৎসর পড়ি 


_এবং-ম্বহস্তে কাজ করিয়া 'ও স্বচক্ষে ক্কৃষিকার্ধ্য দেখিয়! 


বৈজ্ঞানিক কৃষ্প্রণালী . শিক্ষা করিলেন। নানাস্থানে 
গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক' স্থাপিত আদর্শ কৃষিক্ষেত্র-সমূহও পরি- 
দর্শন করিয়া! তিনি কৃষিবিদ্যায় বিশিষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ 
করিলেন। সেই অভিজ্ঞতাফলে বল্লভপুর ও নন্দন্পুরের 
কৃষ্িরার্য্যের বিলক্ষণ উন্নতিসাধন হুইল 

, বূজনীবাবু মধ্যে মধ্যে, সপরিবারে 'নন্দনপুরে আসিয়। 
বাস করিতেন এবং-নন্দনপুরের কৃষি'ও বাণিজ্য সমবায়ের 
ক্রমোন্নতি দেখিয়া আনন্দলাভ করিতেন । ' | 

সভীশচন্দ্র পুরুলিয়া হইতে বীরভূমে বদলী হইয়া- 
ছেন" নন্দনপুরে ক্ষেত্রনাথের : কাছারীবাটীর দ্রক্ষিণভাগে 
তিনিও একটা মনোহর গ্রস্তরময়-গৃহ নির্মাণ করাইয়।- 


অরণ্যবাঁস 
MOA AAA ARIAT ১৫৮ TATA ATA AAA 


পুষ্টিকর খাদ্য ।. গোমহিষকে গোটা বীজ না ঘাওয়াইয়া,-. 


কাপাস-বীজ্জের তৈল, 


হাটবাজার স্থাপন - 
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ছেন, এবং প্রতিবৎসর পুজাবকাশের সময় সপরিবারে 
নন্দনপুরে আসিয়া . তাহাতে বাস করেন। সৌদামিনীর 
ক্রোড় দেবশিশুর ন্যায় একটা পুত্ররত্রে অলঙ্কৃত হইয়াছে । 
যে সময়ে সৌদামিনী নন্দনপুরে আসেন, সেই সময়ে 
মনোরমাও ছুই তিন দিন অন্তর নন্দনপুরে আসিয়া তাহার 
সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাঁন। সৌদাঁমিনীও অবসবক্রমে 
মনোরমাদের বাঁটাতে ও পিতৃগৃহে গমন করেন। 

কোম্পানীর অংশীদারগণের মধ্যেও অনেকে সময়ে 
সময়ে সপরিবারে নন্দনপুরে আসিয়া নিজ নিজ বাটাতে 
বাস করেন। নন্দনপুরে ফাহাদের কোনও প্রকার কার্ধ্য- 
সংমব নাই,. কলিকাতাবাসী এইরূপ অনেক সন্্রান্ত 
ব্যক্তিও বায়ূপরিবর্তনের উদ্দেশ্যে সেখানে বাটা নির্মাণ 
করিয়াছেন, এবং সময়ে সময়ে নিজ নিজ বাটীতে আসিয়া 
বাস করেন। 

“নন্দনপুর কৃষি ও বাণিজ্য-সমবাঁয়” রিক্ত বাংস- 
রিক ১৭০০০ টাঁকা এবং কাষ্ঠের কারবারে বাৎসরিক 
১৮০২২ টাকা লাভ করিতেছেন। তাহাদের সঞ্চিত মূলধন 


৭০০০*২ টাকা হইয়াছে এবং তাহা কলিকাতার একটা 


ব্যাঙ্কে মৌজুৎ করিয়া রাখা হইয়াছে । প্রত্যেক অংশী- 
দার সর্বপ্রকার খরচবাদে' বার্ষিক প্রায় ১৫০০ টাকা 
লিভ্য টন _“অতুলচন্জ এখন মাসিক ১০০ টাকা 
এবং যতীন্দ্র প্রভৃতি, মাসিক .৭৫ টাকা বেতন গ্রহণ 
করিতেছেন। 

ক্ষেত্রনাথ বল্লভপুর ও নন্দনপুরের প্রদ্জাগণের নিকট 
প্রায় ৪০৪০ টাকা খাজনা আদায় করিতেছেন । নন্দন- 
পুরের বনজত্রব্যাদি হইতে বার্ষিক ৬০০০ টাকা, দোকান 
হইতে বার্ষিক ৫০০০ টাক!, কৃষিকার্য্য হইতে বার্ষিক 


.১২০০০২২ টাকা, কলিকাতায় প্রতিবৎ্সর কঁচড়াতৈলাদি 
চালান দিয়া গড়ে ৫০০-২ 


টাকা এবং কোম্পানীর কাব- 
বার ও কৃষি হইতে বার্ষিক ১৫০২২ টাকা লভ্য ও 
মাঁসিক বেতন ১২৫২. টাকা! প্রাপ্ত হইতেছেন। সর্বসমেত 


তাহার বার্ষিক আয় প্রায় .৩৫০০০১২ টাকা হইয়াছে। 


ইহ্‌! ব্যতীত কলিকাতার একটা প্রসিদ্ধ ব্যাক্ষে ভীহার 
যে লক্ষ টাকা মৌজুৎ. হইয়াছে, তাহা হইতেও . তিনি 


বার্ষিক ৪০০০ টাকা, সুদ পাইতেছেন। 


৬০৬. 

যে ব্যক্তি ক্ষেত্রনাথের কলিকাভার পৈত্রিক বাটী ক্রয় 
করিয়াছিলেন, ঘি তিনি তাহা বিক্রয় করিতে উদ্যত হওয়ায় 
ক্ষেব্রনাথ তাহা ১৫০:০ টাকা যুল্যে ক্রয় করিয়াছেন 
এবং তাহার সংস্কার ও তাহ! ছুই অংশে বিভাগ করিয়া 
একাংশ' মাসিক ৬০২ টাকা ভাড়ায় বিলি করিয়াছেন 
ও অপরাংশ আপনাদের' ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট করিয়া 
রাখিয়াছেন। 

'স্ুরেন্দ্রনাথ এণ্টাস্‌ পরীক্ষায় মাসিক ২০ টাকা 
বত্তিলাভ করিয়া কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে এফ-এ 
পড়িয়াছিল, এবং এফ-এ পরীক্ষাতেও মাসিক ১৫ টাকা 
বৃত্তিলাভ করিয়া উক্ত কলেজে বি-এ পড়িয়াছিল। সে 
এ বৎসর বি-এ পরীক্ষায় বিজ্ঞান ও গণিতশান্তরে ফাষ্ট ক্লাস 
অনার প্রাপ্ত হইয়া শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারীং কলেঞ্জে প্রবিষ্ট 
হইয়াছে। 

_. বল্লভগুরে বিদ্যাশিক্ষার সুবিধা নাই দেখিয়া নরুর 
মাসীমাতা সৌদামিনী তাহাকে বীরভূমে আপনার কাছে 
লইয়া গিয়াছেন এবং সে 'পেই স্থানের স্কুলে প্রবিষ্ট 
হইয়া উৎসাহের সহিত বিদ্যাত্যাস করিতেছে । 
বন্নতপুরের পঠিশীলার ছাত্রসংখ্যা বর্ধিত হওয়ায়, 
তাহা একটী মধ্যবাঞ্চলা ও মধ্যইংরাক্গী স্থলে পরিণত 
হইয়াছে এবং ক্ষেত্রনাথ তাহার বাটীর পশ্চিমদিকের 
মাঠে একটী পাকা ক্ষুলগৃহ নির্মাণ করিয়া! দিয়াছেন? 
স্থলে চারিজন শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন। বালিকাদের 
"জন্যও ক্ষেব্রনাথ একটী বালিকাবিদ্যাণয় স্থাপন করিয়া- 
ছেন; তাহার জন্যও দুইজন পণ্ডিত নিযুক্ত হইয়াছেন। 
'_ মাধব দত্ত মহাশয়ের কন্ঠা শৈলজার সহিত নগেন্দ্র- 
নাথের শুভবিবাহ মহান্‌ সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। 
কলিকাত! হইতে বল্লভপুরে একদল 'ইংরেজীবাদ্যকার 
আসিয়াছিল এবং বিবাহের সময়ে সমগ্র বল্পভপুর ও 
নন্দনপুর উৎসবময় হইয়াছিল। মনোরমার জনকজননী 
এবং ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূগণও বিবাহের সময় বল্লভপুরে 
আসিয়াছিলেন; সতীশ সৌদামিনীও আসিয়াছিলেন) 
আর আসিয়াছিলেন ক্ষেত্রনাথের সেই অসময়ের বন্ধু নীল- 
মণি মুখোপাধ্যায় যিনি ক্ষেত্রনাথকে অন্নের সুখে অরণ্য- 
বাসের জন্য উপদেশ ও উৎসাহ দ্িয়াছিলেন এবং এই 


প্রবাসী- আশ্বিন, ১৩২১ 
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লিখিয়। পাঠান । 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম বণ্ড 


বল্লভপুর 'মৌজাট ক্রয় করিয়া দিয়া তাহার সৌভাগ্যের 
সূত্রপাত করিয়া দিয়াছিলেন। মনোরমার জননী কন্ঠারে 
জলে ফেলিয়া দিয়াও পরিশেষে তাহাকে বল্লভপুর ও 
ননানপুরের রাজরাণী দেখিয়া চমৎকৃত .হইলেন। তাহার. 
পিতাও কুলাঙ্গার জানাঁতাকে কুলতিলক দেখিয়া বিস্মিত 
হইলেন। নগেন্দ্রনাথের বিবাহের পর. পুত্রদ্দিগকে ও 
পুত্ৰবধূকে লইয়া ক্ষেত্রনাথ ও মনোরম কলিকাতায় গমন 
করিলেন এবং কলিকাঁতার কুটু্ 'ও আত্মীয়স্বজনকে . 
নিমন্ত্রণ করিয়া যথোচিত সৎকৃত কবিলেন। ' কলিকাঁতার 
বাটী পুনর্ববার হস্তগত হইলেও, তাহার বল্পভপুর ও নন্দ ন- 
পুরের মায়! ত্যাগ করিতে.পারিলেন না। কিছুদিন পরে - 
তাহারা সেই স্থানে প্রত্যাগত হইয়। বাস করিতে লাগি- 
লেন। কলিকাত! তাহাদের নিকট অবরণ্যতুল্য এবং: 
অরণ্যই তাহাদের নিকট মহানগরীর "তুল্য" প্রতীয়মান 
হইতে লাগিল। অন্নের সুখে তাহারা যে..অবণ্যবাঁস 
করিয়াছিলেন; তাহ! সার্থক হইল । 

পুরুলিয়ার ডেপুটী কমিশনার: সাহেব লোচন 
কমিশনার হইয়াছেন। তিনি বল্লভপুরে নন্দনপুরে কর্ম 
বীর ক্ষেত্রনাথের উদ্যম, অধ্যবসায়, চেষ্টা ও .সুকার্য্যের 
কথা বিস্বত হন: নাই। ' তিনি ক্ষেত্ৰনাথ. ‘সমন্ধে গভৰ্ণ- ১ 
মেণ্টের নিকট এক. প্রশংসীস্থচক. রিপোর্ট, করিয়া তাহাকে 
কোনও বিশিষ্ট উপাধিভূষণে ভূষিত করিতে, অনুরোধ 
করেন এবং একটী গোপনীর/পত্রে সমস্ত কথা ক্ষোত্রনীথকে 
ক্ষেত্রনাথ তছুততরে তাহারে ধন্যবাদ 
দিয়া লিখিয়াছিলেন “আপনার অনুগ্রহ, উৎসাহ ও উপদেশ 
ব্যতিরেকে আমি আমার বর্তমান কার্যে কখনও" এতাদুশ 
সফলতা লাভ করিতে পারিতাম না। আমি এই জন্য 
আমার-কতিপয়.বন্ধুরও নিকট খণী। কিন্তু আমি প্রত্যক্ষ- 
ভাবে সাধারণের মঙ্গলকর এমন. কোনও কার্য্যের অনুষ্ঠান 
করিতে পারি নাই, যাহার. নিমিত্ত -আমি আপনার J 
প্রশংসাভাজন ও গভরণমেণ্টের নিকট প্রতিষ্ঠাভাজন *' 
হইতে পারি। আমি আপনার পত্রের মৰ্ম্ম অবগত হইয়া 


- অবধি অতিশয়: সঙ্কোচ ও অগ্রসন্নতা অনুভব করিতেছি । 
' আমি কোনও প্রশংসা বা সম্মানের যোগ্য নহি। যাহাতে 


গভৰ্ণমেণ্ট- আমাকে :কোনও সন্মান বা,উপ্রাবি প্রদান “না 


টি 


 -১লাট বাহাদুর তাহার উদ্যম, অধ্যবসায় 
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করেন, তজ্জন্য আপনি পুনব্বার গভর্ণমেন্টকে অনুরোধ 
করিয়া! আমাকে স্বখী ও নিশ্চিন্ত করিবেন ।” কিন্তু ক্ষেত্র- 
নাঁথের এই প্রার্থনা বিফল -হুইল ; 
১ীহাকে “রায় বাহাদুর” উপাধিভূষণে ভূষিত করিলেন । 
এই উপাধিলাভে ক্ষেত্রনাথ ও কমিশনার সাহেব কেহই 
সন্তষ্ট' হইলেন না । কমিশনার সাহেব ক্ষেত্রনাথের জন্য 
কোনও উচ্চতর উপীধির প্রত্যাঁশ। করিয়াছিলেন। সেই 
* আশা বিফল হওয়াতে ‘তিনি গভর্ণমেপ্টের 'নিকট ক্ষেত্র- 
নাথ সম্বন্ধে আর একটী স্ুবিস্তৃত ও প্রশংসাস্চক রিপোর্ট 
করিলেন! তাহার ফলে “ছুই বর পরে ক্ষেত্রনাথ 
সি, আই, ঈ (0.1. 7.) উপাধি প্রাপ্ত" হইলেন। 
কলিকাঁতার “বেল্ভিদিয়ার” প্রাসাদের দরবার উপলক্ষে 
ক্ষেত্রনাথকে এই শেষোক্ত উপাধি প্রদানের-.সময় ছোট 
ও- কর্বকুশলতার 
উল্লেখ করিয়া তাঁহার পদাঞ্চের' অনুসরণ করিবার নিমিত্ত 


শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবকগণকে সাদরে আহ্বান করেন এবং 


ক্ষেত্রনাথের ভূয়সী প্রশংসা করেন। - 
1 নন্দনপুরে ক্ষেত্রনাথের কাৰ্য্য এখনও সমাপ্ত হয় নাই! 
নন্দনপুৰের বহু শত বিথা জমী এখনও অকুষ্ট ও পতিত 
রহিয়াছে ; এখনও ্লেটের পাহাড় দুইটা তেমনই দ্ীয্মান 
বহিয়াছে ; এখনও নন্দনপুরের অভ্র, তাত ও লৌহের 
খনিসমূহ তেমনই স্বাভাবিক: অবস্থায় পতিত ‘রহিয়াছে; 
এখনও নন্দনপুরের সর্বত্র বৈজ্ঞানিক কৃষিপ্রণালী প্রবর্তিত 
হয়, নাই। এবং এখনও নন্দনপুরে কার্পাস-বিধুনন-যন্তর 
"ও বস্ত্রবয়নধন্ত্রসমূহ প্রতিষ্ঠিত. : হয় নাই। ' সুরেন্দ্রনাথ 
ইপ্তিনীয়ার হইয়া! আসিয়া” এই সমস্ত কার্ষ্যে হস্তক্ষেপ 
"করিবে, তাহা সে তাহার পিতাকে বলিয়াছে। সুরেন্দ্র 
. ইঞ্জিনীয়ার ' হইয়া আনিয়া নন্দনপুরের কি প্রকার উন্নতি- 
সাধন করে, তাহা: দেখিবার জন্ত সকলের ওৎম্ক্য 
‘থাকিলেও, তজ্ঞন্ত আরও পাঁচ বৎসর কাল পাঠকবর্গের 
'বৈৰ্ঘ্যশক্তি পরীক্ষা করা অন্তায় ভাবিয়া অরণ্যবাসের এই 
তি ত ইতিবৃত্ত আমি এই. স্থানেই' সমাপ্ত করিলাম । 


' জ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাঁস। 


যথা সময়ে গভর্ণমেণ্ট, 


রাজপুতানার় বাঙ্গালী পনিবেশ 


চি NASNANSNSNS ANANSI NASON AOA NANA NANO ASS 
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_রাজপুতা নায় বাঙ্গালী উপনিবেশ 


রাজপুতানার'* অন্তর্গত জয়পুরবাঙ্ে বাঞ্ধালীর প্রথম 
উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল। ' জয়পুরের পূর্ব 'নাম 
ছিল অন্বর এবং অন্বরের প্রাচীন নাম ছিল ধুন্দর। 
উক্ত হয়, রামচন্দ্রের পুত্র কুশ হইতে উৎপন্ন 'কুশাবহ- 
কুলের জনৈক প্রতাপশালী রাজা এখাঁনকাঁর এক পাহাড়ে 
যে মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন সেই যজ্ঞশৈল ধুন্দ হইতে 
তত্প্রদ্বেশের নাম' হয় ধুন্দর ! অন্তত্র কথিত আছে 


রাজা ঢোলারায় কর্তৃক "৯৬৭ খৃঃ' অন্দে ইহার পত্তন 


হয়। এইস্থান প্রাচীন মীনগণের আদি বাসভূমি এবং 
এই মীনদিগের কুলদেবতা অধ্বাদেবী। কথিত আছে 
এই দেবীর ন্মরণার্থ তাঁহার নামে অন্ধর নগর স্থাপিত হয়। 
অন্বর নগরকৈ চলিত কথায় আমের বলা হয়। মহারাজা 
জয়সিংহের প্রতিষ্ঠিত বর্তমান রাজধানীর নাম জয়পুর । 
রাজধানীর নামেই: এক্ষণে সমগ্র রাজ্যটী অভিহিত। 
জয়পুর নগরী প্রাচীন রাজধানী আমের হইতে প্রায় 
৪ ক্রোশ দুরে অবস্থিত । বর্তমান জয়পুর রাজ্য ১৪,৪৬৫ 
বর্গমাইল বিস্তৃত; ইহার লোকসংখ্যা ২৮,১৬২,২৭৬; 


পরিসরে জয়পুর প্রায় স্ুইজাল াণ্ডের 'সমতুল্য। প্রাচীন 


অদ্বরেই প্রথমে বাঙ্গালীর আবির্ভাব'হইয়াছিল। 
সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারস্তে অর্থাৎ ১৬০৫--১৬১৫ 





:- * অযোধ্যা হস্তিনাপুর প্রভৃতি প্রাচীন রাজবংশের সম্ভান 


সন্ততিগণ রাজপুত্র বলিয়া আপনাদিগকে অভিহিত করিতেন। 
রাজপুত্র শব্দের অপভ্রংশ রাজপুত | যে ভূমি বাস্থানে রাজপুতগণ 
পরে বাস করিতে থাকেন তাহা রাজপুতানা নামে, 'অভিহিত। 
উহা সৃর্ধ্য চন্দ্ৰ বংশীয় আর্ধ্য রাজ্জাদিগের বাসস্থান বলিয়া ‘রাজস্থান’ 
নামেও অভিহিত ।' রাজার অপভ্রংশ ‘রায়’ এবং স্থান শব্দের 


'অপভ্রংশ ‘খানা’ ; তাহা হইতে রাজপুতগণ চলিত ভাষায় রাজ স্থানকে 
“রায় থানা’ও বলিয়া থাকে। ইহার অন্ত নাম: রাজকর!। ' কর্ণেল 


টড মহোদয়ের সময় রাজপুতানা অষ্টরাজ্যে বিভক্ত ছিল,--(১) মিবার 
(উদয়পুর ), (২) মারবার (যোধপুর), (৩) অম্বর (জয়পুর),(৪) কোটা 
(0) বুন্দী (৬) বিকানীর: ও কিষণগড়, (1) বশলীর এবং (৮) মরু 
প্রদেশ । বর্তমান -বিভাগক্রমে কিষণগড় স্বতন্ত্র হইয়া এবং কেরৌলী, 
ধোলপুর, সিরোহী, ভরতপুর, আলবার, -টেশক, ভুঙ্গরপুর, বন্শ- 
বারা, ঝালাবার, সান্থর! ও প্রতাপগড় যুক্ত হইয়া! উনবিংশতি,রাজ্য 


- লইয়া রাজপুতানা। ' ইহার উত্তরে ভাওয়।লপুর, ' ভট্িয়ানা, ঝন্ধর 
. প্রভৃতি দেশীয় রাজ্য; দক্ষিণে সিদ্ধিয়া-ও হোলকর রাজ্য ; পূর্বে 


গুর্গা, গোয়ালিয়র প্রভৃতি এবং পশ্চিয়ে সিন্ধুদেশ। 


৬৭৮ 
স্পাপািপািপাসিাসিপাসিপাশ্পাসপাসিপাস্পসিপাসপিস্পস্পিতাপাসিপাসিপসি্াস্পিস্পিসিপার্টিস্পাসসি 


অব্দের মধ্যে জয়পুরাধিপতি মাঁনসিংহের সহিত যশো- 
হরের বাঙ্গালীরা! প্রভাপাদিত্যের যুদ্ধ হয়। প্রতা- 
পাদিত্য প্রবলপ্রতাপান্িত হইয়া ' দিল্লীর বাদশাহ 
জাহাঙ্গীরের অধীনতা অস্বীকার করিয়া করপ্রদানে 
বিরত হইলে দিন্লীশ্বর তাহাকে দমন করিবাঁর জন্য 
মানসিংহকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইহা ইতিহাসের 
প্রসিদ্ধ কথা; এস্থলে বিবৃত করিবার প্রয়োজন নাই। 
প্রথমে মাঁনসিংহকে পরাস্ত এবং চিন্তাকুল হইতে হইরা- 
ছিল, কিন্তু ফলে তাহ'রই জয় হয়। এসমন্ধে এরূপ 
কিবদস্তী আছে যে প্রতাপার্দিত্যের গৃহে তাহার রাজ- 
লক্ষ্মী অচলা ছিলেন। তাহারই কৃপার প্রতাপাদিত্য 
অজেয় হইয়াছিলেন। তাহার নাম শিল'দেবী। পুরাকালে 
মথুরার রাজ! কংসের বঙ্গস্থলে একখানি অপুর্ধব শিলা 
ছিল। কংসরাঁজ দেবকীর গর্ভের সন্তানগুলিকে ওঁ শিলায় 
আছড়াইর1 হত্যা রুরেন। : দেবকীর গর্ভে যোগমায়া 
আসিয়া জন্মগ্রহণ করিলে তাহাকেও কংস এঁরূপে 
হত্যা করিবার কালে ' শিলাম্পর্শে দেবী অষ্টভূজা 
হইয়! আকাশপথে অন্তধ্ধন করেন। প্রতাপাদিত্য 
'যখন মথুরায় আগমন করেন * তখন এই শিলার মাহাত্ম্য 
তাহার শ্রুতিগোচর হইলে তিনি তাহাতে অষ্টভূজা 
দেবীঘুর্তি নিৰ্ম্মাণ করাইয়া লইয়া যান এবং তাহার বরে 
অজেয় হইয়। গৌড়নগরের যশ হরণ করিয়! ধশোহর নামে 
আপনার নূতন রাজ্য স্থাপিত করেন এবং স্বীয় প্রাসাদে 
দেবীর প্রতিষ্ঠা করেন। পরে কোন কারণে শিলাদেবীর 
বিরাগভাজন হইলে প্রতাপাদিত্য মানসিংহের হস্তে 
পরাজিত হন। এবং মানসিংহ যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া 
শিলাদেৰীকে জয়পুরে লইয়! গিয়া অন্বর সহরে বা 


আমেরের একটী পাহাড়ের উপর প্রতিষ্ঠিত করেন, 


এখানে দেবীর সন্তোষার্থ তাহার সন্মুখে ছাগ মহিষ 
এবং নরবলি দেওয়া হইত! কথিত আছে তাহাতে দেবী 
গুস্ন1 হইয়। মহারাজা মানসিংহ এবং জগৎসিংহকে দর্শন 





স্পা 


* সমাট আর্কবর সাহের রাজত্বকালে প্রতাপাঁদিত্য তাহার পিত! 

* বিক্রমাদিত্য কর্তৃক মোগল সম্রাটের প্রতাপ, এঁখর্য্য, সামরিক শক্তি 

প্রভৃতি স্বচক্ষে দর্শন এবং রাজনীতি-বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিবার 

জন্য দিল্লী ও আগ্রায় প্রেরিত হন । তিনি তথা হইতে প্রত্যাবর্তনকালে 
মথুর। হইয়া পিরিত ॥ 


প্রবাসী- আশ্বিন, ১৩২১ 





[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড. 


ASANO NASON 


দিতেন। কিন্তু মহারাজা জয়সিংহ নরবলি রহিত করিয়া। 
দিলে দেবী রুষ্ট হইয়া যুখ ফিরাইয়! লয়েন। এখনও 





তাহার মুখ বামে ফিরান আছে। মানসিংহ শিলাদ্বেবীকে. 


নু 


যখন জয়পুরে লইয়া যান, তখন তাহার সেবা ও ডি 


জন্য দশঘর বৈদিক শ্রেণীর বাঙ্গালী পূজারী লইয়া যান। 
জয়পুরে মহারাজার কলেজের ভূতপূর্বব ভাইস প্রিন্সিপাল 
্বগগীয় মেঘনাথ ভট্টাচার্য্য, বি, এ, মহাশয় আমের জ্রমণ-. 
কালে তীহার দিনলিপিতে লিখিয়াছিলেন।-_ | 

“শিলাদেবীর একজন পুজারীর কাছে * * শুনি- 
লাম_-তাহারা সর্ব্বসুদ্ধ ২: ঘর. আছেন, কয়েকঘর 
আমেরে এবং কয়েক ঘর জয়পুরে। মাথাগুণ তি শতাবধি 
পুরে না। ইহারা বৈদিক শ্রেণী, প্রথম যিনি 'বাঙ্গালা 
হইতে আসেন তাহার নাম কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য । রত্ব- 


গর্ভ সাৰ্ব্বভৌম কমলাকান্তের পুত্রদের মধ্যে একজন,/€.. 


ইহাদের সহিত বাঙ্গালার বৈদিক শ্রেণীয়গণের বৈবা- 


হিক সম্বন্ধ অনেক দিন হইতেই প্রায় উঠিয়! গিয়াছে।. 
কিন্তু বর্তমান পুজকের পিতামহের সময় নদীয়া শান্তি 


পুরের নিকট হইতে চারিটী বৈদিকশ্রেণীর ব্রাহ্মণকন্ত! 
এইখানে পরিণীতা হন। আরও বর্তমান পুজকের ভ্রাতা 
কাশীধামের নিকটস্থ, সোমনাথ ভট্টাচার্য্যের কন্ঠাকে 
বিবাহ করিয়াছেন, তাহাদের ছুই সন্তান হইয়াছে এবং! 
তিনি রীতিমত বাঙ্গলা কথা কহিতে পারেন । ইহাদিগের 
স্ীলোকদিগের ভিতর ঘাঘর! ও কীচুলির প্রথা নাই, 
সেই বাঙ্গালী শাড়ীর চলন আছে । ইহার] বামাঁচারী 1” * 

রাজা মানসিংহ প্রতাঁপাদিত্যের রাজ্যলক্ষমী যশোহরে- 
শ্বরী শিলাদেবীকে যশোহর হইতে আনিয়াছিলেন ইহাই 


প্রসিদ্ধ, কিন্তু মাঁড়ওয়ারী ভাষায় লিখিত একখানি বংশ- . 


তালিকায় লিখিত আছে যে বাজ! মানসিংহ পরতাপ- 


~~ 
১ 
নে 


দীকে. (প্রতাপানিত্য ) জয় করিয়া কেদার কায়েতের 


(বারভূ ইয়ার অন্ততম জমিদার স্বনামখ্যাত কেদার রায় ) 
রাজ্যে উপনীত হন। তাহার নিকট শিলামাতা ছিলেন। 
শিলামাতাঁর বরে কেদার্বাজা অজেয় ছিলেন! রাজা 
মানসিংহ শিলামাতার প্রসন্নতা লাভ করেন। কেদার 





* এই দিনলিপির তারিথ ২১ শে আগষ্ট ১৮৯০1 শশ্রীস্রীশ্বিলা 
দেবী সহায়” বলিয়! ইহার আরভ করা হইয়াছে। 


১ 


5 


টু 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 


পাপা পতিস্পিরিসপরী পিসির ANA NN 





৯৮৮৯৫ সিং 


বাঁজা এই সময় স্বীয় আচরণে শিলামাতাঁর বিরাগভাজন 
. হইলে মাঁনসিংহ ওঁ রাজাকে পরাজিত করেন। কিন্ত 
পরে তাহার সহিত মিত্ৰতা! স্থাপন করিয়! তাহার কন্তার 
.৯-প্রাণিগ্রহণ করেন এবং এই নববধূসহ শিলামাঁতাকে 
জয়পুরে আনয়ন করেন। এ তালিকায় উক্ত হইয়াছে 
মানসিংহ ১৬১৪ খৃঃ অন্দে পরলোক গমন করিলে তাহার 
২৭ জন মহিষী সহমরণে যাঁন। তন্মধ্যে “মহলরাজকী 
চেটী রাণী বাঞঙ্গালনী পরাভাবতী” (প্রভাবতী) অন্যতম! ।* 
ইহাতে কেদাররায়ের কন্তার ( কেদারকারতকী বেটী ) 
নাম উল্লিখিত হয় নাই এবং মানসিংহের মহলরাজের 





'* (১) “পাছে উঠীনে কেদার কায়তকো রাজ ছো * * * সে 
সিলামাতা ছী * * সে! মাতাক! প্রতাপ-সে উন্তে কোইভী জীৎতা 
নহী। * * রাজা মানসিংঘজী উকী বেটী মাগী। ** * রাজা 
.কেদার দেনী করী ॥ * * * অওর মাতা নেলে আয়া। অওরা 

. বংগাল্যা নেঁ পূজন সেপে। * * * |”এই বিবয়ই “ইতিহাস রাজস্থান” 
গ্রন্থে চারণদিগের উক্তি অনুসারে লিখিত আছে (২) “প্রতাপাদিত্য- 
. কো জীতকরু রাজ! কেদারকে রাজ্যপূর চড়াই কী। বহ জাতিক! 
কায়স্থ থা, ওর সল্লামাতা নামী দেবী উস্কে ইহ! থী। নানসীংহজী-কী 
লড়াইকে সমাচার স্থন্কর্‌ কেদার নৌকামে বৈঠ কর্‌ সমুদ্র-কী ওর 
ভগ্‌গয়া ওঁর মন্ত্রীসে কহ গয়া কি বদি হো-সকে তো যেরী পুরী 
মানসীংহজী-কো দে কর্‌ সন্ধি কর্‌ লেন! মন্ত্রী-নে এসা হী কিয়া। 
মানসীংহজী * ক উস্কা রাজ্য পীছ! দে দিয়া, ওর স্লাদেবী-কো 
আন্বের লে আয়ে।” অর্থাৎ (১) পশ্চাৎ এ স্থানে কেদার 
” কায়েতের রাজ্য ছিল % * উহার নিকট শিলামাতা ছিলেন। সেই 
মাতার প্রতাপে রেহই উহাকে জয় করিতে পারিত না * * মানপিংহ 
উহার কন্যার পাণি প্রার্থনা করেন * * রাজা কেদার (কন্যা) দান 
করেন। ** আর মাতাকে লইয়া আসেন এবং বাঙ্গালীদের হস্তে 
পূজার ভার সমর্পণ করেন। ( ২) প্রতাপাদিতাকে জয়, করিয়া রাজ! 
কেদারের রাঁজা আক্রমণ করেন। তিনি জাতিতে কায়স্থ ছিলেন 
আর সল্লামাতা (শিলামাতা) নামী দেবী তাহার ওখানে ছিলেন * * 
* * মানসিংহের যুদ্ধসমাচার শুনিয়! কেদার নৌকায় চড়িয়া! সমুদ্রের 
দিকে পলাইয়া যান এবং মন্ত্রীকে বলিয়া যান যে যদি সম্তব হয় তাহ! 
হইলে মানসিংহকে আমার কন্যা.সম্প্রদান করিয়া সন্ধি করিয়া লইবে। 
মন্ত্রী সেইরূপই করিয়াছিলেন * * মানসিংহজী * * * তাহার রাজ্য 
হইতে প্রস্থান করেন এবং সল্লাদেবীকে আষেরে লইয়া আসেন। 
শিলদেবীকে মানসিংহ যে প্রতাপাদিত্যের নিকট হইতে গাইয়া- 
ছিলেন তাহা! আধুনিক এঁতিহাসিকগণ কেহই বলিতে চাহেন 
না। তাহার! বলেন অশ্বরে প্রতিষ্টিতা শিলা বা সল্লীদেবী. যশোহরে- 
শ্বরী নহেন। এতিহাসিক*নজীর ছুই পক্ষেই বিদ্যমান সুতরাং মীমাং- 


সার গোল আছে। ৬১ বৎসর পূর্বের পযদ্ুনাথ সর্বাধিকারী মহাশয় - 


'মথুরায় প্রতাপাদিত্য কর্তৃক কংস রাজের রঙ্রস্থলে রক্ষিত শিলায় 
. নির্দিত অষ্টভূজা মূর্তি স্বরাজ্যে লইয়া গিয়া প্রতিষ্ঠিত করিবার কিন্বদর্তী 
শুনিয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু জনশ্রুতি অপেক্ষা মাঁড়বারীভাষায় 
লিখিত রাজবংশীবলী ও ইতিহাস রাজস্থান অধিক প্রাযাণ্য।_জ্ঞ। 


রাজপুতানায় বাঙ্গালী উপনিবেশ 





৬৭৯ 


৯ 





কন্যা প্রভাঁবতীকে বিবাহ করিবার উল্লেখও বঙ্গ- 
বিজয়ের ইতিহাসে. উক্ত হয় নাই। কোন বাঙ্গালী 
বাজার নামও মহলরাজ বলিয়? পাওয়া যায় না। সুতরাং :- 
কেদাররাঁয়কে মহলরাজ বলা হইয়াছে কি 'না সন্দেহ। 


"সে যাহাই হউক .আমরা। দেখিতে পাইতেছি জয়পুৰে 


উপনিবেশের প্রারত্তেই বাঙ্গালীরা একজন বঙ্গনারীকে 
সেখানকার রুজমহিষীর গৌরবময় আসন অলঙ্কৃত করিতে 
দেখিয়াছিলেন। রাণীপ্রভাবতী যদি কেদ্রাররায়ের কন্যা না 
হন তাহা হইলে অন্বররাজ মানসিংহের দুইজন বাঙ্গালী 
রাণী ছিলেন। ) 
(শলাদেবীর পুরোহিত রত্বগর্ভ সার্বভৌম ভট্টাচার্য্যের 
সাতটা -কন্তা ছিলেন। রাজেন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও তাহার 
সহোদর রাঁমনারায়ণ বন্গদেশ হইতে আনীত হইয়! 
রত্বগর্ভের দুই কন্যার পাগ্রিগ্রহণ করেন এবং জয়- 
পুরেই স্থায়ী হন। রাজেন্দ্রের পুত্র সন্তেষরাম ওরফে 


'শান্তেন্্র চক্রবর্তী মহারাজা সওয়াই. জরসিংহের নিকট 


১৭০০ থুষ্টাব্দে- ৫১ বিঘা -পরিমাণ ভূসম্প্তি উদকদান * 
প্রাপ্ত হন। ১৭১৫ অন্দে সম্তোষরাম পরলোক গমন 
করিলে তীহার পুত্র বিদ্যাধর এ জমীদারীর উত্তরাঁধি- 
কারী হন। বিদ্যাধরের মাতুল কৃষ্চরাঁম ওরফে কিষণরাম 


' সে সময় মহারাজা জয়সিংহের দেওয়ানের পদে অধিঠিত 


ছিলেন। একদিন অশ্বরে রাজা জয়সিংহ দেওয়ান কিষ্ণ- 
রামের সহিত মতিমহল নামে নৃতন একটা প্রাসাদের 
নির্খাণকাধ্য পরিদর্শন করিবার কালে ছাদে উঠিবার 
পথ না পাইয়া মিন্্ীদিগকে একটী সি'ড়ী প্রস্তুত করিতে 
আদেশ দেন। কিন্তু তাহারা সকলেই একবাক্যে বলে 
যে সি'ড়ী হইবার কোন উপায় নাই। বালক বিদ্যাবর 


* গঙ্গোদক লইয়া সম্কল্প করিয়। ব্রাহ্গণকে দান করাকে উদকদান 
বলে। সন্তোষরাম যে ৫১ বিঘা ভূসম্পত্ভি প্রাপ্ত হন তাহার মধ্যে 
১২ বিঘা সাহন কোটর1 এবং"৩৯ বিঘা সাকড়ী। 

1 বিদ্যাধর পৈতৃক জশীদারীর পাটা রাজ! ঈশ্বর সিংহের নিকট 
হইতে ১৭৭২ সম্বতে নূতন করিয়া প্রাপ্ত হন। পারায় লিখিত 
আছে, 

“সীধী গ্রীরাওজী শ্রীযুকুন্দ সংঘজী বচনাৎ দয়ারাম গোলাবচন্দ, 
ওসেয়াল পুণ্য উদক সন্তোবরাম চক্রবতাঁনে দীনীছে বিঘা ৫১ মিতি 
ফাগণ বুদি ৮ সন্বৎ ১৭৫৬ মে দীনীছে ও ত কালবস্‌ হোগিয়ো 





: উস্কা! বেট! বিদ্যাধরান ধরতী ১৪ ১ দিজ্যে। তগসীল উজ্জল 


১৭৭২ মন্বৎ সাবন বুদি ১৪1” 


পাস্তা NANA সি িপাসি 


৬৮০ 


প্রবাসী__আসশ্বিন, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


AANA NANA AANA ANSI ANANAOANIN OOO PAD AAAI INS LN AANA NANA ES SANA A AAA AAS ANON ANAL 


তখন মাতুল কিষণরামের সঙ্ষে.ছিলেন। তিনি মিন্তীদের 
কথা শশুনিয়! মাতুলকে বলেন যে পাঁচসের মোম পাইলে 
' তিনি বলিয়া! দিতে পারেন যে এ প্রাসাদে সিড়ি করা 
যাইতে পারে কি না। রাজা দেওয়ানের মুখে বালকের 


এই কথা গুনিয়া কৌতুহলবশে তাঁহাকে পীচসের, মোম: 


দিবার আদেশ দিলেন। 'বিদ্যাধর গৃহে ফিরিয়া 
সেই মোমে মতিম্হলের অনুরূপ বাড়ী তৈয়ার করিয়! 
তাহার" নিয়ভল হইতে দ্বিতল ভেদ করিয়া ছাদপর্য্যন্ত 
একটা পেঁচওয়া সি'ড়ী (301151), সংযোজিত করত 


রাজাকে দেখাইলেন। রাজা সিড়ীর কৌশল বুঝিতে 


না পারিলে বিদ্যাধর ছাদ হইতে জল ঢালিয়! দেখা ইয়া 
দিলেন যে ছাদের জল-.সি'ড়ী বাহিয়া নিয়তলে পড়ি- 
তেছে। ' গুণগ্রাহী মহারাজা. এই বালকের অদ্ভুত শিল্প- 

. কৌশল তীক্ষবুদ্ধি এবং প্রতিভার পরিচয় পাইয়া তাহার 
ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ প্রশস্ত করিয়! দিলেন। রাজানগুগ্রহে 
বিদ্যাধরের সুশিক্ষালাতের সুবিধা; হইল এবং তিনি 
অল্পকালেই গণিত, জ্যোতিষ, পূর্ভবিদ্যা,: অন্্রবিদ্যা, 
রাজনীতি প্রভৃতি বিবিধ '' বিদ্যায় পারদর্শী হইলেন। 
তিনি বিদ্যা- ও.বুদ্ধিবলে রাজ! ও প্রজা সকলেরই গ্রীতি 
বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাহার 
অনম্থসাধারণ 
সওয়াই জয়সিংহ তাহাকে প্রধান তীর পদ প্রদান 
করিয়াছিলেন। | 


কর্ণেল টড তাহার রাজস্থান নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে 
' অন্থররাজের বাঙ্গালী মন্ত্রী বিদ্যাধরের উল্লেখ এবং তাহার 
বিবিধ গুণ গান করিয়! গিয়াছেন। এই পুস্তকের 
কয়েকথানি বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। ১২৮৯ 
 বঙ্গাৰে অর্থাৎ ৩২ বৎসর পূর্বে চারুবার্তার ভূতপুর্বব 
সম্পাদক বাবু যজ্েশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় তাহার অন্কুবাদ 
গ্রন্থের ২য় ভাগে ১৭১ পৃষ্ঠার পাদটীকায় লিখিয়াছিলেন,_ 


“ব্রাহ্মণকুলপুঙ্গব পণ্ডিতবর বিদ্যাধর বঙ্গদেশে জন্নিয়াছিলেন। 

- কি জ্যোতিস্তত্ব, কি ভূতত্ব, কি-ধৰ্ম্মশাস্ত, কি স্থৃতিশাস্্, কিপুরাণ- 

তত্ব, সকল-বিষয়েই বগা পারদর্শা ছিলেন। যে জয়পুর নগর 

আজি শোভা -সৌন্দর্যযে ভারতের 'একটা শ্রেষ্ঠ মনোহর নগর বলিয়া 

প্রসিদ্ধ, তাহার আদর্শ মহান্ুভব বিদ্যাধরই আকিয়া ভিডি 
£খের বিষয় এই মহাপুরুষের জীবনী হুল“ভ ।” 


গেজেটে প্রকাশ করেন। 


গুণাবলীতে : মুগ্ধ হইয়া অম্বরাঁধিপতি 


শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই সময় 
ইংরেজী রাজস্থানের আমূল অনুবাদ প্রকাণ্ড হুইখণ্ডে 
বাহির করেন। উপস্থিত এ পুস্তক. আমার নিকটে না. ) 
থাকায় বিদ্যাধরের, জীবনী সম্বন্ধে: তিনি কিছু সংগ্রহ রঃ 
করিয়াছেন কি না বলিতে পারিলাম না! উক্ত গ্রন্থখার্নি 
এক্ষণে ছুপ্াপ্য । ইহার ১০ বৎসর পরে. অর্থাৎ ১৩০২ 
বঙ্গাব্দে গোগালশান্ত্রী স্বাক্ষরিত “বিদেশী বাঙ্গালী”, 
শীর্ষক একটা প্রবন্ধে বিদ্যাধরের জীবনী সম্বন্ধীয় বহু 
তথ্য সহ অনেক আজগুবি গল্প প্রকাশিত হইয়াছিল। 
তাহার সাত বৎসর পরে, আজ ১২ বৎসর হইল জয়পুর- 
প্রবাসী শ্বগাঁয় মেঘনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় বিদ্যাধরের, 
প্রপৌত্রের পৌত্র স্থরজবন্স মহাশয়ের নিকট: হইতে 
প্রকৃত ও বিস্তৃত জীবনী সংগ্রহ করিয়া এডুকেশন 


কিন্তু তখন সমগ্র রাঁজস্থানের বাঙ্গালী উপনিবেশের তথ্য 
সংগ্রহে ব্যস্ত থাকায় উহা তৎকালে প্রকাশিত না হওয়ায় 
পরবৎসর অর্থাৎ ১৩১১ বঙ্ধাব্ে সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকায় 
তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন। এ বৎসর হইতে আমরা - 
প্রবাসীতে দেশীয় রাজ্যে বাঙ্গালী উপনিবেশের ত 
প্রকাশ করিতে থাকি। সেই প্রসঙ্গে আমরা জয়পুরের. 
অরধান প্রধান কয়েকজন বাঙ্গালীর জীবনী সাধারণের 
গোচর করিয়াছিলাম। এক্ষণে ৬ মেঘনাথ বাবুর স্বহস্ত- - 
লিখিত অপ্রকাশিত কাগজপত্র হইতে এবং স্বনাম প্রসিদ্ধ 
ডাক্তার রায় হূরধ্যকুমার সর্বাধিকারী বাহাদুরের পিতা | 
৬ যছুনাথ সর্বাধিকারী মহাশয় কর্তৃক ৬ বৎসর পূর্ব্বে 
লিখিত তীহার দ্দিনলিপি হইতে প্রাপ্ত শিলাদেবী এবং 
বিদ্যাথবের পূর্বপুরুষ ও বাঙ্গালী উপনিবেশ সন্ধে দুই 
একটী নূতন তথ্য সাধারণের গোচর করিলাম। 

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে বিদ্যাধর স্বীয় প্রতিভার বলে, 
জয়পুর রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, 
বর্তমান সুপ্ত নগরী জয়পুর, যাহা সৌন্দর্ষ্যে ও নির্মাণ- 
গারিপাট্যে জগতের সকল ভ্রমণকারীদিগের দ্বারা 
প্রশংসিত হইয়| আসিতেছে এবং” ভারতবর্ষের মধ্যে 


. তাহার, পরবৎসর এ, প্রবন্ধ, -, 
পরিবর্তিত ও পরিবর্দিত করিয়া বিদ্যাধরের প্রতিক্ৃতিসহ 
.প্রবাসীতে প্রকাশ করিবার জন্য আমায় পাঠাইয়! দেন, 


ব 


ষ্ঠ সংখ্য! ] 


একমাত্র স্ুব্যবস্থিত নগরী বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে, 
তাহার পত্তন ও নিশ্বাণকৌশলের গৌরব বাঙ্গালী 


I~ বিদ্যাধরেরই প্রাপ্য! এই নগরী ১৭২৮ খৃঃঅব্দে নির্শ্মিত 


১হইয়াছিল। কর্ণেল টড তাহার রাঞ্জস্থানে লিখিয়াছেন 
“বিদ্যাধর একজন বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণ, সুপণ্ডিত ও 
বৈজ্ঞানিক ছিলেন। অন্বরের বর্তমান সহর জয়পুর 
তাহারই নন্ম। অনুধায়ী নির্শ্মিত হইয়াছিল । উহ! ড্রামষ্টাড 
সহরের মত স্থশৃঙ্খলাবদ্ধ !!' * অন্যত্র লিখিয়াছেন”_ 
“ভারতবর্ষের মধ্যে একমাত্র জয়পুরনগরই স্ুশৃঙ্খলার 
সহিত নিন্মিত। ইহার পথগুলি পরম্পর সমদ্বিখণ্ডিত 
তাবে ও' সমকোণ করিয়া অবস্থিত। ইহার আদর্শ 
প্রস্ততকরণ ও নির্মাণ বিষয়ে গুণপনা বা কৃতিত্বের ভাগী 
বাঙ্গালী বিদ্যাঁধর ৷” 


১” ১ রাজা জয়সিংহ স্বয়ং জ্যোতিষবিগ্যায় প্রগাঢ় পণ্ডিত 


ছিলেন; তিনি বিদ্াধবের ন্যায় একজন বৈজ্ঞানিক, 
প্রতিহাসিক এবং রাজনীতিবিদ্‌ পণ্ডিতকে মন্ত্রীরূপে পাইয়া 


= রাজ্যের প্রভূত হিতসাধন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 


ht জ্যোতিষশান্তরের প্রচারের জন্য এবং 


তিনিই মুসলমান সম্রাটদ্রিগের কলঙ্ধস্বরূপ ঘৃণিত ‘জিজিয়া’ 
নামক কর বহু চেষ্টায় রহিত করিয়াছিলেন। তিনি 
গ্রহনক্ষত্রাদির 
গতিবিধি ও আকার নিরূপণ করিবার জন্য দিল্রী, জয়পুর 
উজ্জয়িনী, কাশী' ও মধুরায় এক একটা গ্রহদর্শনযন্ত্রাগার 


৪ বা যানমন্দির (005915569:% ) স্থাপিত করিয়াছিলেন। 


~A 


তন্মধ্যে জয়পুরের যন্ত্রীগারই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ । দিলীর 
সম্রাট মহম্মদশাহ তাহাকে তদানীন্তন পঞ্জিকা সংশোধন 
করিবার ভার প্রদান করিলে তিনি প্রথমে সমরখন্দের 


তুরস্ক পণ্ডিত বিখ্যাত রাজজোতির্বিবদ্‌ উলুক বেগের যন্ত্রাদি 


# ‘‘Vidyadhar was a Brahmin of Bengal, a scholar 
and a man of science. The plan of the modern city 
of Amber named Jeypur, was his; a city as regular 
as Dramstadt.””’—Rajasthan, Vol. Il, P. 105, 5S. K. 
Lahiri’s Edn. 

+ “Jaipur is the only city in India built upon a 
regular plan with streets bisecting each other at 
The merit of the design and execution 
Ditto, 


right angles. 
is assigned to Vidyadhar, a native of Bengal,”— 
P. 344. 


রাজপুতানায় বাঙ্গালী উপনিবেশ 
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২৯ প পিসি পি পাটি পটিপ্রা্ি পাপ পি ANNAN DANN 





বাবহার করিয়া তাহাতে স্থফল না পাওয়ায় স্বয়ং বিবিধ 
যন্ত্র নিশ্মীণ করেন এবং সাতবৎসর গ্রহাদির গতি নির্ণয় 
ও গণন। দ্বারা একটা তালিকা প্রস্তুত করেন। তিনি 
পর্তুগীজ জ্যোতির্বব্দ প্রসিদ্ধ ডি-লা-হায়ারের যন্ত্রে ও 
গণনায় ভ্রম প্রদর্শন করিয়াছেন এবং তাহার গণন] 
পরবর্ত্তী জ্যোতিব্িদি পণ্ডিতগণ কর্তৃক অন্রান্ত বলিয়! 
স্বীকৃত হয়ু। সেই-সকল পণ্ডিতের মধ্যে বিখ্যাত পণ্ডিত 
খোদিল এবং ডাক্তার হাণ্টার অন্যতম । রাজা জয়সিংহ 
একখানি গণনাপুস্তকও রচন1 করিয়া গিয়াছেন। কিন্ত 
এই-সকল কাৰ্য্যে মন্ত্রী বিদ্যার তাহার অদ্বিতীয় সহায় 
ছিলেন। এমন কি রাজবংশাবলীর তালিকা প্রণয়নেও 
বিদ্যাধর যহাঁরাজার সহযোগিতা করিয়াছিলেন । এসন্বন্ধে 
মহামতী কর্ণেল টড তাহার রাজস্থানে লিখিয়াছেন *-_ 
“এই গ্রন্থের প্রথমখণ্ডে প্রকাশিত রাজবংশাবলীর বিস্তীর্ণ 
তালিকা প্রণয়নে বিদ্যাধর রাজার সহযোগী ছিলেন।” 
“বিদ্যাধর একজন বাঙ্গালী এবং কি বৈজ্ঞানিক, কি 
জ্যোতিষিক, কি ওঁতিহাসিক, যাবতীয় কার্যেই তিনি 
রাজার সহযোগী ছলেন।” “বিগ্ভাধর তাহার (রাজার ) 
জ্যোতিষের কাধ্যকলাপের একজন প্রধান সহযোগী ৷” 
“জয়পুরের জ্যোতিষিক যন্তাগার” নামক পুস্তিকাপ্রণেতা . 
রাজইঞ্জিনায়ার গ্যারেট মহোদয় 'লিখিয়াছেন, _“বাঙ্গালী 
বিগ্ভাধর তাহার আর একজন সহযোগী ছিলেন, এবং তিনিই 
মহারাজের জ্যোতিষিক ও এতিহাসিক গবেষণাকার্ষ্যে 
তাহাকে সব্বাঁপেক্ষা অধিক সাহায্য করিয়াছিলেন ।” 1 
বিগ্ভাধরের রাজনৈতিক প্রতিভা সম্বন্ধে অনেক কাহিনী 
প্রচলিত আছে। সংক্ষেপে তাহার ছুই একটীর উল্লেখ কর! 





* “He was also the Joint-compiler of the celebrat- 
ed geneological tables which appear in the first 
volume of this work.” ‘‘Vidyadhar, a native of 


‘Bengal, one of the most eminent coadjutors of the 


prince in all his scientific pursuits both astronomical 
and historical.” “‘Vidyadhar one of his chief coad- 
jutors in his astronomical pursuits. 78205950020, 
Vol. 11, pp. 105, 344, 354- | | 

1 ‘“‘Vidyadhar, a, Bengali, was another of his 
coadjutors, and he appears to have been of the 
greatest help to the Maharaja in, both his astrono- 
mical and historical researches.” 
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যাইতে পারে। রাজস্থানের ইতিহাসে উক্ত হইয়াছে 
যৌধপুরপতি একবার বিকাঁনীর আক্রমণ করিলে বিপন্ন 
বিকানীরপতি, অন্বররাজ জয়সিংহের সাহায্য প্রার্থনা 
করিয়! তাহার নিকট দুত প্রেরণ করেন । কিন্তু মহা- 
রাজের নিকট উপস্থিত হওয়াই দুর্ঘট হইয়া পড়ে। 
যোধপুরের বিরুদ্ধে সাহায্য দান করায় কি মন্ত্রীদল কি 
সর্দারগণ কাহারও সন্মতি ছিল না। একমাত্র বাঙ্গালী 
মন্ত্রী বিদ্যাধর শরণাগতকে রক্ষা করিবার জন্ত রাজাকে 
উৎসাহিত করেন। দুতের ইচ্ছা ছিল মহারাজের সহিত 
নির্জনে সাক্ষাৎ করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করেন। 
বিদ্যাধরের সহিত এই রাজদুতের পরম মিত্ৰতা ছিল, 
সুতরাং তাহারই সাহায্যে দূত সফলমনোরথ হইতে 
সমর্থ হইয়াছিলেন। এ সন্বন্ধে টড.মহোদয় লিখিয়াছেন-_- 


“But the envoy had a friend.in the famous Vidya- 
dhar the Chief Civil Minister of the State, through 
whose means he obtained permission to make a verbal 
report standing.” 


বলা বাহুল্য যোধপুরের'কবল হইতে. বিকাঁনীর রক্ষা 
পাইয়াছিল। আর এক সময় একুটী ঘটনা হয় ; যোধ- 
পুরের রাজা অভয়সিংহ তাহার ভগ্নীপতি অন্বররাজ 
. কর্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া জয়পুরে আগমন করেন। এবং 
জয়পুরের অন্তর্গত নাঁরাঁণা নামক পরগ্রণ প্রার্থনা করেন। 
জয়সিংহ আমোঁদের মত্ততায় ভবিষ্যৎ না. ভাঁবিয়! তাহাতে 
স্বীকার পান। এ পরগণায় যে তাহার ছুদ্দর্ষ নাগা সৈন্ত- 
দল বাস করে তাহা তাহার মনেও হয় নাই।. কিন্ত 
তীক্ষধী বিদ্যাধর বুঝিয়াছিলেন নারাণা কোন মতেই 
হস্তান্তর কর! যাইতে পারে না। তজ্জন্য তিনি দাঁনপত্রে 
রাজকীয় মোহর অঞ্ষিত করিয়। দ্রিতে বিলম্ব করেন। 
এদিকে প্রধানমন্ত্রী মোহর ন! করিলে দান সিদ্ধ হয় না। 
স্থতরাং কয়েক মাস -পরে কোন কাধ্য উপলক্ষে রাজা 
যৌধপুরে গমন করিলে অভয়সিংহ অধ্ররাজের নিকট 
বিদ্যাধরের দার্ঘনুত্রিত!-সন্বন্ধে অনুযোগ করেন। দ্বরাজ্যে 
ফিরিয়া অয়সিংহ বিদ্যাধরকে বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাস! 
করিলে তিনি নারাণার গুরুত্ব এবং তাহার অভাবে 
রাজ্যের ক্ষতি বিশদরূপে বুঝাইয় দেন! রাজ! তখন 
বিষম চিন্তাযুক্ত হন এবং এ. পরগণা রক্ষা করিবার 





প্রবাসী- আশ্বিন, .১৩২৯ 





[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 








উপায় জিজ্ঞাসা করেন। দূরদর্শী বিদ্যাধর বলেন নারা- 


ণার সমতুল্য বিষণগড় নামে যোধপুরের এক সম্প্রদায় 
সেনানিবাসবহুল পরগণা আছে; সুতরাং নারাণার 


বিনিময়ে আপনি অভয়সিংহের নিকট বিষণগঁড় প্রার্থনা 10) 


করুন; তাহাতেই ফল হইবে, কারণ যোধপুরপতি : 
বিষণগড় -কোঁন ক্রমেই ছাড়িতে পারিবেন না এবং বাধ্য 
হইয়া নারাণার আশা পরিত্যাগ করিবেন। ফলে, তাহাই 
হইয়াছিল। 


জয়সিংহ জোরঠপুত্র ঈশ্বরী সিংহকে রাজ্যের উত্তরাধি- 


কারী করিয়া পরলোক গমন করেন। কিন্তু যে সর্ডে 
তিনি উদয়পুরের রাণার কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন 
তাহাতে তাহার কনিষ্ঠপুত্র এবং রাঁণার দৌহিত্র মাঁধব- 
সিংহেরই রাজ্য পাইবার কথা। ইহার পরিণামে রাজ্যে 
অন্তবিপ্লব উপস্থিত হয়। 
পূর্ব হইতে বার্দক্যবশতঃ ঈশ্বরীসিংহের মন্ত্রিত্ব হইতে 
অবসর গ্রহণ করেন এবং তাঁহার সহকারী হরগোবিন্দ 
নাটাতী মন্ত্রী হন। হরগোবিন্দ ভিতরে ভিতরে গুপ্তবন্ধ 
মাধবসিংহের পক্ষে ছিলেন এবং ঈশ্বরী সিংহের সর্বনাশ 
সাধনে যত্বপর ছিলেন, বাহিরে তাহার কিছুই প্রকাশ 


পায় নাই। উদয়পুরের রাণা, মলৃহর রাও হোলকারকে - 


সহায় করিয়া, যখন জয়পুর আক্রমণ করেন তখর্ন 
জয়পুরের প্রধান সেনাপতি কেশবদাস তাহাদের গতি- 
রোধ করিতে অগ্রসর হন। যখন কেশবদাঁস ঘোরতর যুদ্ধে 
ব্যাপৃত এমন সময় বিশ্বীসঘাতক হরগোবিন্দের কৌশলে 
রাজা তাহার প্রতি সন্দেহযুক্ত হন এবং তাহাকে যুদ্ধে 
বিরত করিয়া স্বহপ্তে বিষের পাত্র দিয়া তাহ! 
পান করিতে বলেন। কেশবদাস সমস্তই বুঝিতে পারি- 
লেন এবং বিষপান করিবার কালে বলিলেন “যাহার 
ষড়যন্ত্রে আমার অবিশ্বাস করিয়া বিনষ্ট করিলেন তাহারই 
জন্য আপনারও এইরূপ পরিণাম হইবে ।” শক্রসৈন্ত যখন 
সহরের দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত, ঈশ্বরীসিংহ হর- 


বিদ্ধাধর ইহার অন তিকাল 


সং 
্ঃ 
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গোবিন্দকে বলেন-_“তুমি যে বলিয়াছিলে ফৌজ তোমার ৬) 


পকেটের মধ্যে আছে, কৈ সে ফৌজ, আর করে 
বাহির করিবে?” হরগোবিন্দ হাসিয়া বলিল “মহারাজ ! 
আমার পকেট ফাটিয়া গিয়াছে।” হরগোবিনই যে 


ঙষ্ঠ সংখ্যা | - 





পাপা 





পাস সিটি 


বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে রাজ! তাহা এখন বুঝিয়৷ আসন্ন 
অপমান ও পরাজয়ের ভয়ে স্বয়ং বিষপানে মৃত্যুকে 
আলিঙ্গন করিলেন। সহস! তাহার মৃত্যুতে রাণীগণ মহা 
শোকাকুল ও কিংকৰ্তব্যবিমূঢ় হইলেন এবং উপায়ান্তর না 
দেখিয়া চিরবিশ্বন্ত বৃদ্ধমন্ত্রী বিগ্ভাধরকে ভাকিয়া পাঠাই- 
লেন। তখন মুহূর্ত বিলম্বের্ও অবসর ছিল না, স্থতরাং 
শিবিকার অপেক্ষা না করিয়া তাহাকে ঝুড়ি করিয়। 
রাজান্তঃপুরে আনা হইল । বিদ্যাধর সমস্ত অবগত হইয়। 
রাণীদিগকে রাজার মৃত্যু অন্ততঃ একদিনও গোপন রাখিয়] 
ক্রন্দনাদি সধ্বরণ করিতে বলিলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাহার 
_পরমমিত্র ঝালাইএর সর্দার ঠাকুর কুশলসিংহকে ভাকা- 
ইয়া পরামর্শ করিলেন। অতঃপর হরগোবিন্দকে ভাকী- 
ইয়া বলিলেন “হরগোবিন্দ তুমি যৌবনমত্ত রাজাকে 
“বিনাশ করিয়! বেশ কাঞ্জ করিয়াছ, কিন্তু এখন তাহার 
অন্তোষ্টিক্রিয়। যাহাতে শীঘ্র নির্বাহ হয় তাহার আয়োজন 
কর।” এই কথ! গুনিয়! হরগোবিন্দ সময়োচিত আয়ো- 
জনে প্রবৃত্ত হইয়া কোন দ্রব্য আনিবার প্রয়োজনে তাড়া- 
তাড়ি যেমন একটী গৃহ্যধ্যে প্রবেশ করিল অমনি বিদ্যাধর 
_ও কুশলসিংহ গৃহদ্বার বন্ধ করিয়! তাহাতে তাল! লাগাইয়া 
দ্রিলেন। তিনি বিশ্বাসঘাতককে এইরপে বন্দী করিয়া 
জয়পুর উদ্ধারের উপায় উদ্ভাবন করিলেন এবং উভয়ে 
দুত হইয়া গিয়। রাণাকে বাকৃকৌশলে মুগ্ধ করিয়া এবং 
তাহার বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া! মহারাঞ্জা ঈশ্বরীসিংহের 
সাক্ষাতে সমস্ত স্থির করিবার জন্য তাহাকে ৫৭ জন 
অশ্বারোহী সহ প্রাসাদে আনয়ন করিলেন । এদিকে 
পূর্ব হইতে রাণার প্রবেশপথ সাঙ্গানীর দ্রওয়াজা হইতে 
প্রাসাদদ্বার পর্য্যন্ত ৫টা ঘাটি সুশিক্ষিত সৈন্য দ্বারা উত্তমরূপে 
সজ্জিত রাখ! হইয়াছিল.।: রাণ। এ পথে প্রবেশ করিলে 
প্রতি ঘাটিতে দশঞ্জন করিয়া অশ্বারোহীকে আটক কর! 
, হইলে রাণা অগৎসিংহ একাকী প্রাসাদে গিয়া উপস্থিত 
হন এবং বিদ্যাধবের প্রস্তাবমৃত সন্ধি সাক্ষর করিতে 
বাধ্য হন। সন্ধির সর্ভান্ুসারে রাঁণা তাহার সৈন্যগণ 
লইয়া নগর পরিত্যাগ করেন ও মাধবলিংহ পিতৃরাজ্যে 
অভিষিক্ত হন। ১৭৫২ খৃঃ অন্দে এইরূপে এক বাঙ্গা- 
লীর রাজনৈতিক কৌশলে মাধবসিংহ বিনা রক্তপাতে 


রাজপৃতানীয় বাঙ্গালী উপনিবেশ 











রাজপুতানার মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ রাজ্যের সিংহাসন 
অধিকার করিতে সমর্থ হন। মাঁধবসিংহ বিদ্াধরকে 
মন্ত্রিত্ব গ্রহণে অন্থুরোধ করেন কিন্তু বাঁ্ধক্যবশতঃও বটে 
এবং রাজবন্ধ হরগোবিন্দের সংশ্রব ত্যাগ করিবার জন্যও 
তিনি তাহাতে সম্মত হন নাই। প্রধান মন্ত্রী হরগোবিন্বর 
কুপরামর্শে অথবা যে কারণেই হউক মাধবসিংহ ক্রমে 
বিদ্ভাধরের উপর রুষ্ট হইয়! এঁশবর্য্যক্ষমত! খর্ব করি- 
বার মানসে তাঁহাকে নির্যাতিত করেন। 

বিদ্যাধরের তিন পুত্র ও ছুই+কন্তা ছিলেন। জ্যেষ্ঠ 
মুবলীধর, মধ্যম গঙ্গাধর, এবং কনিষ্ঠপুত্র গজাঁধর 
(গদাধর) ; প্রথম কন্ত! মায়াদেবী এবং দ্বিতীয়! কামিয়া 
দেবী । গঙ্গাধর নিঃসন্তান ছিলেন । মুরলীধরের ও গজা- 
ধরের পুভ্র পৌত্রাদিতে বংশবিস্তৃত হইয়াছিল। * এই 
বংশতালিকা হইতে দৃষ্ট হইবে বাঙ্গালী শান্তেন্্র চক্রবর্তী 
হইতে ধীরে ধীরে নামগুলি কিরূপ মাঁড়বারী আকার 
ধারণ করিয়াছে। নামের ন্যায় পোষাকপরিচ্ছদ আকৃতি 
প্রকৃতিতেও পরিবর্তন বড় অল্প হয় নাই। পরে সে- 
সকল আলোচিত হইবে। এই চক্রবর্তী গোষ্ঠী জয়পুরে 
অট্টালিকা দেবালয় ভূসম্পত্তি প্রভৃতিতে প্রভূত এধর্য্যশালী 
হইয়াছিলেন। জয়পুরের বিশ্বেশর কী চৌকুড়ী নামক 
মহল্লার এবং পুরাতন অন্বরে বিদ্যাধরের কয়েকখানি 
বৃহৎ অকষ্টালিক!, ঘাটপর্বতসান্থতে তাঁহার সুবৃহৎ উদ্যান, 
সাহন-কোটর! ও সাচড়ীর জমাদারী, বিদ্যাধরের পুত্র- 
গণকে প্রদত্ত বিজ্গাপুর গ্রাম প্রভৃতি সম্পত্তি তাহাদেরই 
ছিল। বর্তমান জয়পুরে “বি্ভাধরজীকী গলি” নামে 
যে পথ বিদ্যমান আছে উহা বাঙ্গালী বিদ্ভাধরের নাম 
এখনও জাগরুক রাখিয়াছে। ও পথের পশ্চিমদিকে 
বিদ্ভাধরের আবাসবাটী ছিল। অন্বর সহরে বিগ্ভাধরের 
কন্য। মায়াদেবীর প্রতিষ্ঠিত আমের মহাদেব ও মন্দির, 


জয়পুরে তাহারই প্রতিষ্ঠিত তারকেশ্বর মহাদেব ও বকনাকে 





* মুরলীধর হইতে-_-লছমীধর__বংশীধর--শিওবক্স_ শুরজ 
(এক্ষণে বয়স. ৪৫)। গজাধর হইতে--শ্রীধর, ধরণীধর, মহীধর, 
(ইনিই লছমীধরের পোষ্যপুত্র )। ভ্রীধর হইতে-__গিরিধর, চিমণধর, 
প্রেমধর । 

গিরিধর হইতে বিষণলাল এবং প্রেমধর হইতে--মায়ারাম-_ 
শিবরাম। মুরলীধর মহারাজের ফরাসখানার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী 
এবং গজাধর সম্বরের নাজিম ছিলেন । 


৬৮৩ 





৬৮৪ 





কুয়েকা মহাদেব নামক শিব ও শিবমন্দির আজিও বিদ্যমান 
আছে। হরগোবিন্দের ঈর্য্যাবশে রাজরোষ বিদ্যাধরের 
উপর পতিত হইলে তিনি স্বীয় সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত 
হন এবং তাহার পুত্র মুরলীধর কর্তৃক নির্মিত একখানি 
অর্দসমাপ্ত বাড়ীতে সপরিবারে বাস করিতে বাধ্য হন। 
প্রকৃতপক্ষে বিদ্যাধরই অন্বরবাজ্যে বাঙ্গালীর নাম 
গোৌরবান্বিত করেন এবং রাজপুতানায় বাঙ্গালী উপ- 
নিবেশ সুদৃঢ়ভিত্তিতে স্থাপিত করেন । বিদ্যাধরের বংশজ 
সন্তানগণ ব্যতীত তাহার কোন কোন আত্মীয় তাহারই 
সময় জয়পুরে আগমন করেন। তন্মধ্যে তন্ত্রসিদ্ধ পণ্ডিত 
হরিহর চক্রবর্তী অন্যতম।. পুর্বে উক্ত হইয়াছে, 
বিদ্যাধর বঙ্গদেশ হইতে উপযুক্ত পাত্র আনাইয়া 
স্বীয় কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। বিদ্যাধর- ১৮০৮ 
সংবতে মাধবসিংহের রাজত্বকালে পরলোক গমন 
করেন। কমলাকান্ত. ভট্টাচার্য্য হইতে বিদ্যাধরের পুত্র- 
গণ পর্য্যন্ত শিলাদেবীর ব্রাহ্ষণগণের মধ্যে মাতৃভাষার 
চর্চা ছিল। মেঘনাথ বাবু লিখিয়াছেন--“কোন কোন 
বাটাতে ৩০০ বৎসরের পুরাতন হস্তলিপিতে বঙ্গীয় অক্ষ- 
রের ন্যায়শাস্ত্রের পুঁথির পাতা দেখিতে পাওয়া যায় । 
রত্বগর্ভের সময় হইতে বহুকাল পর্য্যন্ত এই বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ- 
গণ বাঙ্গাল! অক্ষরেই লেখাপড়া করিতেন। পরে কালবশে 
ন্যায়শাস্ত্রের চর্চা ছাড়িয়া দেন, তন্তরশাস্তর, ব্যাকরণ ও পু্জা- 
পদ্ধতির পু'থিগুলি হিন্দী অক্ষরেই লিখিতে আরম্ভ করেন । 
সাজসজ্জা সম্পূর্ণই হিন্দুস্থানী হইয়। যাঁয়। কিন্তু পুজাপদ্ধতি 
আজিও বঙ্গীয় রীতি অনুসারে চলিতেছে । বহুকাল পর্য্যন্ত 
. বাঙ্গালী নামেই নামকরণ করার প্রচলন ছিল, কিন্তু ছুই 
তিন পুরুষ হইতে হিন্দুস্থানী নাম রাখা আরম্ভ হইয়াছে, 
যখা_-শিওবক্স, রামবক্সত+ ইত্যাদ্ি। বৈবাহিক সন্বন্ধ 
স্বশ্রেণীর মধ্যে আছে; তবে বাঙ্গালীর সঙ্গে সম্বন্ধ দুর্ঘট 
হওয়ায় অনেক দিন হইতে তাহ! স্থগিত রহিয়াছে!” 
শিলাদেবীর শাক্ত পুরোহিতগণ জয়পুরে আসিবার 
অর্ধশতাব্বী পরে বৃন্দাবন হইতে গোস্বামীগণ আসিয়া 
জয়পুরে উপনিবিষ্ট হন। তাহাদের উপনিবেশকাহিনী 
পরে প্রকাশিত হইবে । 


শ্রীজ্ঞানেন্্রমোহন দাস। 


প্রবাসী--আখিন, ১৩২১ 








[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


MANA A NANA NAA ৮৮৫ ANAS 


গান 


বাধা দিলে বাধবে লড়াই 
" মরতে হবে। 
পথ জুড়ে কি করবি বড়াই ? 
সরতে হবে। 
লুঠকর। ধন করে জড় 
কে হতে চাস সবার বড়, 
এক নিমেষে পথের ধুলায় 
পড়তে হবে। 
নাড়া দিতে গিয়ে তোমায় 
নড়তে হবে । 





নীচে বসে আছিস কে রে 
ৰ্বাদিস কেন? 
লজ্জা-ডোরে আপনাকে রে 
বাধিস কেন? 
ধনী যে তুই দুঃখধনে 
- সেই কথাটি রাখিস মনে, 
ধূলার পরে স্বর্গ তোমায় 
গড়তে হবে। 
বিনা অস্ত্র বিন! সহায় 
লড়তে হবে ॥ 


শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর | 


ত ৯পত তি 


ওরাওঁদের শিল্প 


রে 


) 


চু 
£ 


4 


ওরাওঁদিগকে অনেকে যতটা অসত্য . যনে করেন, 


প্রকৃত পক্ষে তাহারা ততটা অসত্য 'নয়। সভ্যতার 
আদিমতম সোপান তাহারা অনেক দিন অতিক্রম 
করিয়াছে । সুক্ষ কলা সন্ধে তাহাদের জ্ঞান অতি 
ক্ষীণ হইলেও শিল্প-যন্াদি সন্ধে তাহারা অনেক দুর 
উন্নতি লাভ করিয়াছে । 


সু 


বিদ্ভাধর ভট্টাচার্য্য 


প্রাচীন চিত্র হ 


৩ 





[হার পুত্র 


U. RAY & SONS, 
100, Gurpur Road, Calcutta 


ঙ্ষ্ঠ সংখ্যা ) 


পঠসি্ট পা সপসিপরসি৫৯৫ PSSA NINN INIA 


সল্প কলা । 


ওরাঁওর। তাহাদের গৃহের প্রাচীরগাত্রে নান! প্রকার 
১ আলক্কারক পুষ্প ও জীবজ্ত প্রভৃতির চিত্র রচনা করিয়া 
থাকে। ইহা ছাড়া ওরাও স্ত্রীলোকদের অঙ্গে গহনার 
আকারে উক্ধি পরায়ও তাহাদের শিল্প-বোধের পরিচয় 
পাওয়া যায়। অক্ষম শুচ দ্বারা বিশেষ এক প্রকার, 
নীল রং শরীরের ভিতর ফু'ড়িয়া প্রবেশ করাইয়া? ইহার! 
উদ্ধি পরিয়া থাকে। এই উদ্ধি ছুই. প্রকারের £_এক 
রকম ফুল লতা পাতা প্রভৃতি ; অন্য এক রকম নান! 
প্রকার -বেখাবলী দারা চিত্রিত হয়। পাৰ্শ্বের ছবিতে 


ওরা ্ত্রীলোকদিগের উদ্কির' একটি নমুনা পাঠকগণ : 


- দেখিতে পাইবেন । 


৮»... ইহা ছাড়া ওরাওঁগণ কাপড়ের আচলায় স্থচি দ্বার! - 


_ নানা প্রকার শিল্পকার্য্য করিয়া থাকে! ওরাওঁদের নাচ 
ও গান খুব কৌতুহলোদ্বীপক। তাহাদের ভমরুর মত এক 
প্রকার বাদ্যযন্ত্র আছে তাহাকে উহার! ‘রঞ্জ’ বলে। 
, ছুইটি কাঠির দ্বারা উহ! বাজান হয়। ওরাওুদের সুক্ম 
শিল্পের মধ্যে সব চেয়ে দ্রষ্টব্য উহাদের 'কারসা-হাড়িয়া' 
_-বিবাহের সময় ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। একটি 
; হাড়িকে চিত্রিত করিয়া তাহার মাথা হইতে ধানের 
শীষ ঝালরের মত করিয়! সাজাইয়। “কারসা হাড়িয়া” 
প্রস্তুত কর! হয়৷ 


শিল্প। 


ওরাওরা শিল্পজীবী. জাতি ন! হইলেও লৌহ ও কাষ্ঠ 
দ্বারা নির্শ্মিত চরকির সাহায্যে ক্ষেত্রজাত তুলা হইতে 
সুতা কাটিয়া! থাকে । “রাহা” নামক এক প্রকার যন্ত্রের 
দ্বারা তুলার বাঁজগুলি আগে তুলা হইতে পৃথক করা 
হয়। যে যন্ত্রে তুলাগুলি পুর্বে পিঁজিয়া লওয়া হয় 
ওরাওঁর। তাহাকে ‘চিতি’ বলে। 
বা মধ্যে-ছিদ্র-করা, 
পরানো একটি কাঠিতে জড়াইয়। ফেলা হয়।' এওঁ ক্ষুদ্র 


বংশখগ্ডটিকে ‘ঘূর্ণি’ বলে । লাল সুতার দ্বারা এক প্রকার 


বাশের হুচের সাহায্যে ওরাওঁর!" কাপড়ে নানা প্রকার, 
“পুষ্প লতা পাত৷ প্রভৃতির নকস কাটিয়া থাকে।, 


ওরাঙঁদের শির 





"পরে সেই স্থৃতা “ঢেরা” 
গোল এক খণ্ড পাথরের ভিতর : 
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ওরাওঁদের উন্কির নকৃস!। 


দড়ির কাজ। a 

ওরাওঁর? কুদ্রম নামক এক প্রকার ঘাসের সাহায্যে 
সুন্দর দড়ি প্রস্তুত করিয়া থাকে। এই দড়ি..ঘরামী: 
প্রভৃতির কাঁজে ব্যবন্থত হয়। ইহার দ্বারা তাহারা, 


শিকা, মাছ ধরিবার জাল প্রভৃতি রচনা করিয়া থাকে । . 


' খাস; পাতা, খড় প্রভৃতির কাজ | 


আত স্ত্রীলোকের খেজুর গাছের পাতায় এক প্রকার 
মাছুর তৈয়ারী করে। দুদ” নামক 'এক প্রকার গাছের 
পাতা৷ পরস্পর  সংবদ্ধ করিয়া .তাহারা' বর্ধাকালের জন্ 
এক প্রকার মন্তকাবরণ টোকা প্রস্তুত করিয়া থাকে। 
ইহাকে তাহারা "ছুপ্ি” বলে। মাথার উপর হইতে ইহ? 


৬৮৬ 


প্রবাসী--আখিন; ১৩২১ 


তা্পাস্াস্িপিস্পাসিতাপাস্পিস্পিস্পিস্সিপাস্ীস্পাস্পিপাস্িাস্পাস্পিস্সিপাস্পািসিাস্পাসিপা্পাসিপারাসিপাসিপাসাস্পিস্পিস্পি্পা্তিউ্তাপা্পাি্পািপান্ছিপাটি 
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মিসির সিসি 














লাঙ্গল, ঢেঁকী, আহার করিবার 
সময় বসিবাঁর জন্ত'কান্দু” বা পী'ড়ি, 
ঘরের দ্বার, খিল (মাকৃরি ), ধান . 
চাল্‌ প্রভৃতি মাপিবার জন্য পৈল। 
ও আরে নানাবিধ প্রয়োজনীয় 
'দ্রব্য প্রস্তুত করে। 





ওরাওঁদের উদ্ধির নকৃসা। 


পিছন দিকে হাটুর পশ্চাৎ পর্য্যন্ত পড়ায় বৃষ্টির হাত হইতে 
সমস্ত শরীর রক্ষা হয়। ইহ] পরিতেও বেশ মোলায়েম 
ও আরামপ্রদ্, অনেকটা ওয়াটারপ্রুফের মত। ইহা 
পরিয়া অনায়াসে ছুই হাতে কাজ কর্ম্ম করা যায়। 
ফুটচিরা” নামক এক প্রকার ঘাসের সাহায্যে ইহারা 

" মাথায় পরিবার জন্য কয়েক প্রকার অলঙ্কার প্রস্তুত করে। 
আর এক প্রকাঁরঘ সের দ্বার! ইহারা ঝট মাছ ধরিবাঁর 
কুমনিতেয়ারী করে । 

বাশের কাঠির দ্বার 

গাথিয়া তাহারা শীল- 
পাতার থালা বাটি প্রভৃতি 
ভৈয়ারী করে। থেজুর পাতা! 
অথবাখড় ওপাতার সাহায্যে 
তাহারা জলের কলসী 
প্রভৃতি রাখিবাঁর বা মাথায় : 
করিয়া লইয়া যাইবার জন্য 
এক প্রকার বি'ড়া প্রস্তুত 
করে। ধান রাঁখিবার জন্য 
খড়ের মোটা দড়ির দ্বার 
তাহারা মরাই প্রস্তত 
করিয়া থাকে । 


কাঠের কাজ। 


ওরাওঁর! নিজেদের যাবতীয় কাঠের কাজ নিজেরাই 
করিয়! থাকে । বাটালী বা ‘রুখন!’ ও ‘বাসলা’ নামক 
এক প্রকার কুঠারের সাহায্যে তাহার! নিজেরাই চাল 
কীড়িবার জন্য উখ লি'(চুঙ্গ৷ ও মান), ঘানি গাছ (কুল্হু) 





ওরাওদের জোয়াল, বিধে ইত্যাদি চাষের যন্ত্। 


. কর্ষণযন্ত্রাদি। 


‘ইহাদের লাঙ্গল পাঁচ ভাগে 
বিভক্ত! আমাদের দেশে প্রায় সর্বত্রই তাই। আসল 
হইতেছে আড়াই ফুট লম্বা! মোটা ও ক্রমশঃ সুক্মাগ্র 
শালের একটি শক্ত গু'ড়ি--ইহাকে ওরাওঁর! ‘হার’ কহে। 
তাহার সরু মুখে প্রায় দশ ইঞ্চি লম্বা একটা লোহার : 
ফলক (ফার ) দেওয়া খাঁকে। 
মোটা দীর্ঘ কাঠ সংযুক্ত থাকে--ইহারই সহিত যোয়ালটি 
চর্মারজ্জু 'দ্বার। বাঁধিয়া দেওয়া হয়। ইহার পঞ্চম অঙ্গটি 
- ভইতেছে 'হারে'র পশ্চাদ্দেশের বক্রাগ্র এক: 
- খণ্ড কাঠ (চাদলি)। ক্ষেত্র কৰ্ষণ করিবার 





ওরাণুদের লাঙ্গল, টাঙ্গী, কুড়ালি ও বর্শা 
সময় এই টাদলি’কে চাপিয়া ধরিয়া কৃষক গরু- তাড়াইয়া 
লইয়া যায়। 

ইহাদের মই বাংলার অন্তান্তি স্থানের মইএরই মৃত । 
মইয়ের পাতাকে উহার. ‘পাত্তা’ ও সংযুক্ত কাষ্ঠকে . 
ঠা্ঠা’ বলে। ইহা ছাড়। উহারা জমি সমান করিবার 


হাঁরে'র সহিত একটি - 












সংখ্যা ), 


NA” 


হাল্গা), জমি তৈয়ারী করিবার 
র্হা), মাটির ঢেল! ভাঙিবার 
ফোরা), শাবল (শাৰর),. ' 
হোস্ুয়া), কোদাল (কারি), . 

| টা), ভারী জিনিসপত্র 
বিবার জন্য ভার বাবাক. 
হাঁ), ধান মাঁড়িবার পর এ 

ঠাল খড়গুলি একত্ৰিত করিবার 
হার বঁড়শী লাগান একটি 
দাশ আঁফীই), মালপত্রা্দি বহন করিবার জন্য গরুর 
{( শগড় ) ব্যবহার করিয়া থাকে । | 
হাই ওরাঙঁদের যাহা কিছু শিল্প-ও-কলা-সম্পদ। 
উহাদের প্রস্তুত জিনিসপত্র, কারুকার্ধ্য শিল্প প্রভৃতি 
মন্‌ কিছুই নয়, তথাপি .ছোটনাগপুরের কোরোয়া, 
অসুর, বীরহোব প্রভৃতি অন্যান্য জাতির তুলনায় তাহার! 
সভ্যতার পথে অনেক দুর অগ্রসর হইয়াছে ইহা অসঙ্কোচে 
বলা যায়। § 





পাস 


. শ্রীশরৎচন্দ্র রায় । 


(সমালোঁচন! ) 


Krishna and the Gita-পণ্ডিত সীতানাথ তত্তবভূষণ প্রণীত। 
ইহা গীতোক্ত ধৰ্ম্ম সন্বন্ধে-দার্শনিক আলোচনা ও এতিহাসিক গবেষণা 
সম্বলিত দ্বাদশটি বক্তৃতা। মাদ্রাজ প্রদেশের অন্তর্গত পিঠাপুরের 
দানশীল ধ্্মোৎসাহী রাজা. সূর্য্যরাও মহোদয়ের অর্থান্থকুলো এই 
বক ্তৃতাগুলি প্রদত্ত হইয়াছে। এগুলি প্রথম বৎসরের বক্তৃতা 
দ্বিতীয়,বৎসরের বক্তৃতা চলিতেছে, তাহাও শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। 

পৃণ্ডিত তত্বভূষণ যে অদম্য উৎসাহে হিন্দু শাস্ত্রের ব্যাখ্যান ও 
প্রচারত্রতে ব্রতী রহিয়াছেন তাহা সকলেরই অন্থকরণীয় । আমাদের 
দেশের শাস্তাদি সম্বন্ধে একটা বিশেষ কর্তব্য রহিয়াছে, এবং সেই 


. কৃষ্ণ-ও গীতা 








| ওরাওদেরছুরঞ. বা ডমরু ;চগাছা প্রদীপ; কাস'-হাড়িয়া। 


৬৮৭ 


পরির্ির্টউপপস্াসিপ্৫িপিউ৫িপাসিশা্ঠিিসাস্পিসি পি াস্পিস্পিন্িসপ্িন্িগি 


বলিয়া, মনে করেন.। গ্রন্থকার ইহার মধ্য পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। 
তিনি দেখাইয়াছেন যে যদ্দিও -জ্কানের আলোকে আমাদিগকে কিছু 
কিছু পরিত্যাগ-করিতে হইতেছে, তাহা হইলেও উহার মূল .সত্যগুলি 
দৃঢ়ীভূত হইয়াছে । সুতরাং ক্ষতি অপেক্ষা লাভ হইয়াছে বেশী। 
পাশ্চাত্য জ্ঞানীলৌক যে. আমাদের শাস্ত্রের মুলতত্বগুলিকে সমর্থন 
করিতেছে তাহাতে ইহাই বুঝা যায়.যে সত্য গ্রহণের প্রণালী একই 
এবং এঁ একই প্রণালী অবলম্বন করিয়াই সকলে -সত্যরাজ্যে প্রবেশ . 
করিয়াছেন । স্বৃতরাং পণ্ডিত তত্বভৃষণ যে বলিয়াছেন, প্রাচ্য. ও 
পাশ্চাত্য প্রণালীঘ্বয় বিভিন্ন, সে বিষয়ে আমর! সম্পূর্ণ একমত হইতে 
পারিলাম ন!। আমাদের. গীতা উপনিবদাদিতে সত্যটাই সুত্রাকারে 
লিপিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। তাহারা যে প্রণাণীতে এ সত্যে উপনীত 
হইয়াছিলেন তাহা! আমরা পাই নাই। কেননা তাহা শিষ্য গুরুর 
নিকট হইতে গ্রহণ করিতেন, কাজেই উহ! লিপিবদ্ধ হয় নাই। 
লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিলে এক দিকে কিছু সুবিধ} হয় না তাহা নহে, 
কিন্তু অস্থরিধাও কিছু আছে। যিনি সত্যটি আত্মসাৎ করিয়াছেন 


_ তাহার প্রমুখাৎ গ্রহণ করিলে আমিও উহ আত্মসাৎই করির, কেবল 


মুখের কথা, জ্ঞানের বিষয় থাকিবে নাঁ_-জীবনগত হইবে। গ্রন্থ 
পাঠ দ্বারা সকল তত্ব আয়ভ করিতে যাই বলিয়া আমাদের সকল 
কথাই স্বতিধৃত ভাবপ্রস্থত (77677097580. 10585") হয়, প্রত্যক্ষ- 
দৃষ্ট আত্মচেষ্টাজনিত নহে । * ধর্মাদর্শনের সমস্য সত্যের, জ্ঞান 
নহে বা নূতন সত্যের আবিষ্কার ও নহে, কিন্তু জ্ঞাত তত্ত্বের জাত্মসাৎ- 


করণ। সুতরাং প্রণালীটা গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হওয়া অপেক্ষা গুরু দ্বার! 


শিষ্যে সংক্রামিত হইলে ফল ভাল হইবার সম্ভাবনা | আমি প্রণালী: 
বদ্ধ ভাবে লিখিত গ্রন্থের দোষ ধরিতেছি না, কিন্তু উহ দ্বারা আসল" 
বিষয় হইতে প্রাকৃত জনের দৃষ্টি দুরে সরিয়া যাইবার যে আশঙ্কা 
আছে তাহারই সম্বন্ধে একটু ইঙ্জিত করিলাম. অনেক সময়ে. 
দেখিয়া কষ্ট হয় যে বহু পাশ্চাত্য মনীষী সত্য দর্শন করিয়াও ধ্যান 
ধারণার অভাবে তাহাতে সন্যক্‌ প্রবেশ লাভ করিতে পারেন নাই। 
আমাদের দেশে হইলে যে স্থলে একজন মনম্বী ধর্ম-সাঁধন-সম্প্রদায়- 


কর্তব্য গভিত তত্বভূষণ বিশেষ“ভাবে সাধন করিতেছেন । বর্তমান 
৯4৯. ৭ যুগের জান বিজ্ঞানের আলোকের সাহায্যে আমাদের শাস্ত্রের ব্যাখ্যা 
. প্রয়োজন। কিন্তু এই কাৰ্য্যে যে পরিমাণ নির্ভা কতা ও নিরপেক্ষতা 

%/ আবশ্যক তাহা সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না । 'পণ্ডিত তত্বভূ ষণ 


প্রবর্তক হইতেন, পাশ্চাত্য দেশে দেখি সেরূপ স্থলে তিনি এক খান! 
গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াই শেষ করিলেন বোধ হয় এইরূপ কোন 
কারণেই একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত ধৰ্ম্ম দর্শন পাশ্চাত্য দেশে কিয়ৎ 


গীতার ব্যাখ্যায় যে সাহস ও স্বাধীনতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার 
প্রশংসা না করিয়া. থাকিতে পারি না। এক শ্রেণীর -লোক আছেন, 
যীহারা সর্ধবাংশই অবিচারে গ্রহণ করিবার উপদেশ দিয়! থাকেন; 
যদিও কাৰ্য্যকালে তীহারাই ইহার -অসম্ভবত্ব 'প্রতিপাদন করেন। 
আবা'র'আর-এক শ্রেণীর লোক. ইহার মধ্যে কিছুই গ্রহিভব্য নাই 


“পরিমাণে উপেক্ষিত হইতেছে বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন। 1 





* Our speech is made up of memorised ideas; 
based neither on perception nor on productive effort.— 
Froebel. £ ‘ 

T “The theoretical student of Natural Religion 
has to learn that he cannot comprehend ultimate 


- সঙ্গেই অবস্থিত তাঁহার ব্যাখ্যা 


৬৮৮ 


গ্রন্থ দ্বাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত । ইহার প্রথম তিন অধ্যায়ে কৃষ্ণ- 
চরিত্রের ওঁতিহাসিকতা ও আদর্শত্ব আলোচিত হইয়াছে? কৃষ্ণ- 
চরিত্রের অধিকাংশই যে কাঁজনিক তাহা চিন্তালগতের নিতান্ত আতুর 
ভিন্ন আর কাহাকেও বুঝাইয়! দিতে হইবে না। ডাক্তার ভাগার- 
কারের মতে বালকুঞ্ণ-চরিত্র বালক খৃষ্টের অন্থকরণ মাত্র। 
বিশেষতঃ বুন্নাবনলীলার অনৈতিহাসিকতার আভ্যন্তরীণ প্রমাণ 
মহাভারতেও যথেষ্ট বর্ধমান রিয়াছে । পৌরাণিক কৃষ্ণে যে বছ- 
তত্বের সমাবেশ আছে তাহা বলাই বাহুল্য । খগবেদের ইন্দ্রের 
প্রতিদ্বন্দী অনার্য্য রাজা কৃষ্ণ ও ছান্দোগোর আঙ্গিরদ ঘোরের নিকট 
যোঁগশিক্ষার্থী দেবকীনন্দন তো আছেনই। তারপর আর কত নদী 
এই মহাসাগরে পতিত হইয়াছে কে বলিবে ? কেহ কেহ বৃন্াবন- 
লীলার অঙ্গীভূত কেশী, অরিষ্টক, চান্থুর, মুষ্টিক বধ ও কালীয়দমন 
প্রভৃতি রাশিচক্রের মেষ বৃষ মিথ,ন কর্কট ইত্যাদি রাশির উপযারূপে 
ব্যাথ্যা করিয়া থাকেন। গোপীদিগের সঙ্গে ব্যবহারের মূলে সাধারণ 
ভাবে কোনও এতিহাসিক তত্বের গন্ধ অনেকে পাইয়াছেন। এমন 
সময় নাকি ছিল যখন কোনও পর্ব উপলক্ষে পুর্লষ রমণীর এইরূপ 
মিল।মিশা দোষাবহ বলিয়া বিবেচিত হইত না। রাপলীলার 
জ্যোতিষিক ব্যাখ্যায় রাপচক্র সৎসর, শ্রীকৃষ্ণ সূর্য্য এবং গোপীরা 
দিনের উপমান্থল। ইহাতে কৃষ্ণ কেন যে চক্র মধ্যে প্রতি গোপিকার 
মেলে । মহাভারতে কৃষ্ণের 
এঁতিহাদিকতা পাঁওবদিগের সঙ্গে জড়িত। এই আৰ্য দেশে এক 
স্ত্রীর পীচস্বামী গাওবেরা যে নিতান্ত কল্পিত তাহা না বলিলেও 
চলে। সুতরাং পাওব-আখ্যায়িকা হইতে কৃষ্ণের এতিহাসিকতা 
প্রতিপন্ন করা স্বদ্বুরপরাহত। বঙ্কিমচন্দ্র বাদ্‌সাদ্‌ দিয়! কৃষ্ণচরিত্রের 
এতিহাসিকতা স্থাপনে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু লোম বাছিতে 
কম্বল উজাড় হইয়া গিয়াছে । যদিই বা এঁতিহাসিকতা স্বীকার করা 
যায়, আমরা কৃষ্ণের যে চরিত্র পাইতেছি তাহাকে কিছুতেই আদর্শ 
চরিত্র বলা যাইতে পারে ন! ! বঞ্চিমচন্দ্র দেই জন্থই এঁতিহাসিক 
সমালোচনার ব্যপদেশে এক আদর্শ চরিত্র খাড়া করিবার চেষ্টা 
করিয়াছিলেন, তাহার চেষ্ট। সফল হয় নাই, এইরূপ চেষ্টা সফল 
হইতেই পারে না| তিনি পূর্ববসংস্কারের দাঃ] এত অভিভূত ছিলেন 
যে যেখান হইতে আরজ্ত কর! প্রয়োজন ছিল সেখান হইতে আরম্ভ 
করিতে সাহস পান নাই। কৃষ্চরিত্রে বাস্তবিকই কিছু এঁতি- 
হ1সিকতা আছে কি না এইধান হইতে বিচার আরম্ত হওয়া উচিত 


ছিল। তাহা না করিয়া তিনি এঁতিহাসিকতা ধরিয়া লইয়াছেন। . 


তারপর যখন যেমন ইচ্ছা! বাদসাদ দিয়াছেন, সুতরাং কোন পদ্ষকেই 
সন্তুষ্ট করিতে পারেন নাই। পণ্ডিত তত্বভূষণ ইঙ্গিত করিয়াছেন 
যে বুদ্ধের প্রতিদ্ন্বীরাপে কৃষ্ণচরিত্র গঠিত হইয়াছিল। এই অস্থ- 
মানের মূলে যে কিছু সত্য আছে তাহা বঙ্থিমচন্দ্রের চেষ্টার দ্বার! 


প্রবাসী--আখিন, ১৩২১ 


CAN ০৯ পরা HANAN এসি পাছি পাখি OND পিপি ৩৯পাসিপাসিপাস্িস্পাস্িপাসিপিপাছি DANN ASN DANIAN পাটি NANA পিপি NANDA NAN DAN ANAND পি 





সপ 


philosophical truth merely by reading the reports of 


other people’s reasonings, but must do his thinkings 
for himself, not indeed” without due instruction, but 
certainly without depending wholly upon his textbooks. 
And if this be true, then the final issues of religious 
philosophy may be said to be relatively neglected, so 
long as students are not constantly afresh grappling ' 
with the ancient problems, and giving them renderings 
due to direct personal contact with their intricacies. 
It is not a question of any needed originality of 
opinion, but it is rather a matter of our individual 
intimacy with these issues.”—P. 7. The World and 
the Individual by J. Royce, 




















[ ১৪শ ভাগ, ১ম. 


প্রমাণিত হয়। কেননা, স্বষ্টধর্ম্মের আক্রমণ হইতে দেশকে | 
করিবার জন্য খৃষ্টের প্রতিদ্বন্থীরূপে তিনি এক আদর্শ ' 
যুগোপযোগী মহাপুরুষ গঠন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। 

ভগবদ্গীতার কৃষ্ণ যে, কোন ব্যক্তিবিশেষ নহেন, কি 
কালাতীত পরম পুরুষ এবং গভীর যোগের অবস্থায় প্রত্যেক 
যাহার সঙ্গে একত্ব অন্থভন্ করিয়া থাকেন তিনি, এ বিষয়ে ! 
মাত্রই গ্রন্থকারের সঙ্গে একমত হইবেন। কৃষ্ণ এখানে পর! 
মুখপাত্র মাত্র'। পরমাত্মার সঙ্গে একীভূত হইয়! এইরূপ ॥ 
করিবার প্রথা এবং এইরূপ অবতারবাদ--বাহাকে বৈ 
অবতারবাদ বলা যায় তাহার মুল স্থত্র কৌষিতকী প্রভৃতির ইন্দ্র 
সংবাদে দেখিতে পাওয়া যায়। তবে আমরা এ কথা বলিতে ব' 
" গীতার যধ্যে পৌরাণিক অবতারবাদের দিকে একটা গতি 
লক্ষিত হয়। উপনিষদ বাহার ভিত্তি তাহার উপর পুরাণে 
প্রবল প্রভাব দেখিয়া মনে হয় গীতা রচনার কালে পুরা“ 
বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল | এই জন্য গীতারচনাকাল খুব 
হইতে পারিতেছে না। গীতার অবতারব।দের মূলস্থত্র ' 
পুরুষসথক্তে প্রাপ্ত হই। যদি গীতার কৃষ্ণ এ পুরুষের পরিণতি, 
পুরাণ ও উপনিষদ্‌ উভয়েই গীতাকারকে অনুপ্রাণিত করিয়া 
গীতায় যে যজ্ঞের ব্যাখ্যা রহিয়াছে তাহা পুরুষযজ্জের সমশ্রেণীম্ 
সুতরাং ষেদিক দিয়াই বিচার করি না কেন এ্তিহাসিক ১ 
খুলিয়া পাওয়া যাইতেছে না । 

চতুর্থ পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে গীতার সঙ্গে সাংখ্য, যোগ, ও বেদান্ত 
দর্শনের মন্বন্ধ প্রদর্শিত হইয়াছে। সপ্তম অধ্যায়ে গীতোক্ত জ্ঞান- 
যোগ পাশ্চাত্য জ্ঞানীগণ-পদর্শিত জ্ানমার্গের সঙ্গে তুলিত হইয়া 
পাশ্চাত্য প্রণালীর শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন হইয়াছে। আমরা সকলকে 
এই অধ্যায় বিশেষ ভাবে অধ্যয়ন করিতে অনুরোধ করি। কেননা, 
এ বিষয়ে সকলে গ্রস্থকারের সঙ্গে একমত হইবেন তাহা কেহ 
আশা করে না, কিন্তু গ্রন্থকার যে তাহার গভীর গবেষণার'ফল আম!- 
দিগের সন্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন তাহ! আমর! উপেক্ষাও করিতে € 
পারি না। অষ্টম ও নবম অধ্যায়ে গীতার ভক্তিতত্ব বৈষ্ণবীয় ও 
খৃষ্টীয় ভক্তিতত্বের সঙ্গে তুলিত হইয়াছে । ভক্তিধর্ম্মের মূল যে দ্বৈত- 
গর্ভ অদ্বৈততত্ব তাহ! গ্রন্থকার যেমন সুন্দর ভাবে প্রদর্শন করিয়া- 
ছেন তাহা সচরাচর সাধারণ লেখকদিগের মধ্যে--প্রীচ্যই হউক 
আর পাশ্চাতাই হউক-_দেখিতে পাওয়া যায় না। গ্রন্থকার খৃষ্টের 
এঁতিহাসিকত! মানিয়া লইয়াছেন; তিনি কৃষ্ণ সম্বন্ধে যেরূপ 
আলোচনা করিয়াছেন খৃষ্ট সম্বন্ধেও সেইরূপ আলোচন! করিলে 
ভাল হইত । লগস-্তত্ব সন্বদ্ধে তিনি যে “বিশ্বাসে পাইবে বস্তু” 
এই ন্যায়ের অন্গসরণ করিয়াছেন, আমরা এরূপ গৌঞামিল 
তাহার কাছে আশা করি নাই । দশম বক্তৃতায় গীতোক্ত কর্ম্মযোগ 
ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এইখানে প্রসঙ্গক্রমে জ্ঞান ভক্তি ও কর্মের 
সম্বন্ধ ও প্রাচীনকালে তাহাদের মধ্যে যে সমন্বয়ের চেষ্টা হইয়াছিল 
তাহার কথা বলা হইয়াছে । একাদশ ও দ্বাদশ বক্তৃতায় নৈতিক 
জীবনের আদর্শ ও কাধ্যগত জীবনের কর্তব্য আলোচিত হইয়াছে। 
সাধারণতঃ লোকে যাহাকে গীতার বিশেষত্ব বলিয়া বিবেচনা করে 
সেই নিষ্কাম কৰ্ম্ম সম্বন্ধে দার্শনিক আলোচনা একাদশ অধ্যায়ে 
আছে। গভীর দার্শনিক প্রণালীতে কর্মসন্ন্যাস মতের তিত্তিহীনতা 
প্রদর্শিত হইয়াছে । কিরূপে সকল কর্ম ব্রন্মে সমর্পণ করিয়া মানুষ 
সংসারযাত্র। নির্বাহ করিবে যুগ্রধন্মের এই বিশেষ মত অতি বিশদ 
ভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে । জ্ঞানের সঙ্গে কর্দের সম্বন্ধ নির্ণয় না 
করিয়া এই তত্ব নিক্পপিত হইতে পারে না। তাই পণ্ডিত তত্ত্বভূষণ, 
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৬৮৯ 


সুন্দর ভাবে দেখাইয়াছেন যে আত্মা কোন অবস্থাতেই কর্মহীন বা পড়িয়াছে, কেননা জমিদাঁর-ও প্রজা, লইয়াই পল্লীসমাজ 


নিক্ষিয় নহে। 

আমরা সকলকে এই গ্রন্থ পাঠ করিতে অন্নরোধ করি--বিশেষতঃ 
গীতাভক্তদিগকে । তাহারা ইহার মধ্যে এমন কিছু পাইবেন 
যাহ! অন্যত্ৰ পান নাই । একথা দৃঢ়তার সঙ্গে বলিতে পারি যে 
এই, গ্রন্থ পাঠে যে সময় ব্যয়িত হইবে তাহা বৃথায় ব্যয়িত 
হইবেনা। 


শ্রীধীরেন্্রনাথ চৌধুরী । 


পিপিপি 


জমিদার ও কৃষকপ্রজা 


বাখরখঞ্জ জিলায় যেবার . দুর্ভিক্ষ ভীষণধূর্তি ধারণ 
করিয়াছিল, সেবাঁর কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে ক্রিষ্ট নরনারী- 
দের অন্ন বিতরণ করিবার উদ্দেন্তে দু একটি গ্রামে কিছু- 
১ দিন বাস করিয়াছিলাম। এই দুঃসময়ে ছূর্ভিক্ষপীড়িত 
গ্রামবাসীদের প্রতি স্থানীয় জমিদারী কাছারীর কর্ম্ম- 
চারীরা কিপ্রকার ব্যবহার করিত তাহা লক্ষ্য .করি-. 
বার স্থযোগ ঘটিয়াছিল। আমাদের কাজে ইহার! 
অযাচিত সহায়তা .ন। করিলেও কখন কখনও ইহাদের 
দ্বারস্থ না হইলে কার্য্যোদ্ধার সম্ভব হইত না। আঁদায়- 
কারীর! বরকন্দাজ সঙ্গে গ্রামে যখন ভ্রমণে বাহির হইতেন, 
“ দেখিতাম কুটিরে কুটিরে উপবাসী প্রজা ভয়ে সঙ্কুচিত 
হইয়া আছে।. কোনো কোনো কর্মচারীকে আমর] 
জিজ্ঞাদা করিতাম যে যে পর্য্যন্ত দুর্ভিক্ষের প্রকোপ 
হ্রাস না হয় অন্ততঃ সেই সময় পর্য্যন্ত কি আদায়ের কাজ 
বন্ধ রাখ! সঙ্গত নহে? তাহারা কেহ কোনো তর্ক না 
করিয়া বলিত «কি করি মশায়, নায়েবের হুকুম ত 
তামিল করতেই হবে।” 

বর্তমান স্ময়ে বাংলাদেশে জমিদারের সহিত প্রঙ্নার 
কি সম্বন্ধ দাড়াইয়াছে কিছুকাল হইতে লক্ষ্য করিবার 
স্থযোগ ঘটিয়াছিল। প্রজগাপীড়নের কি কি যুক্তিদগত 
কারণ আছে জানি না) তবে এইটুকু স্বীকার করিতেই 
হইবে যে যেখানে দাতা-গৃহীতার সম্বন্ধ সেখানে 
স্বার্থের সংঘাত এত- তীব্র যে পরম্পরের মধ্যে সব্বন্ধকে 
সহজ করিয়া! তোল! সম্ভব. নহে। সহজ নয় বলিয়াই 
“আমাদের পল্লীসমাজ-সংস্কারের সমস্ত এত জটিল হইয়া 

৯৩ 


গঠিত। ‘ 

আমাদের দেশের শিক্ষিত-সমাজ i, 
সমন্তা লইয়া যে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়াছেন' 
তাহার কোনো নিদর্শন এতদিন দৃষ্ট হয় নাই। সম্প্রতি. 
দুএকজন চিন্তাশীল সমাজ-নেত! এই বিষয় লইয়! আলো, 
চন! তুলিয়াছেন বটে; কিন্তু অন্ঠান্ত সভ্য দেশে যে 
একাগ্রতার সহিত এই সমন্তাব মীমাংসার জন্য বহু নর- 
নারী সমস্ত চেষ্টাকে কেন্দ্রীভূত করিয়। অন্নকালের মধ্যে 
পলীসমাঁজে নবজীবনের সঞ্চার করিতে সমর্থ হইয়াছেন, 
কই, বাক্গলাদেশের জমিদার ও সমাজ-নেতাঁদের মধ্যে ত 
তেমন উৎসাহ পরিলক্ষিত হইতেছে ন1। আসল কথা, 
আমাদের পল্লীসংস্কারের সর্বপ্রথম আবশ্যক জমিদারের 
সহিত প্রজার সব্বন্ধকে সহজ করিয়া তোলা এবং কাৰ্য্যে 
জমিদারকেই স্বার্থের বন্ধন কিছু-পরিমাঁণ শিথিল করিতে . 
হইবে। যে করিয়া হৌক্‌, প্রজার অন্তঃকরণকে জয় 
করিতেই হইবে--সে আজ জমিদাঁরকে ভয় করে; জমিদার 
যে প্রজার হিতসাঁধন করিতে ইচ্ছুক এ যে তাঁহাকে 
কিছুতেই বোঝান যায় না, এখানে সম্বন্ধ হইয়া উঠিয়াছে . 
খাদ্য ও খাদকের--ইহ দুর না করিলে বর্তমান অবস্থার | 
উন্নতিসাধন সম্ভব হইবে না ! 

আজকাল গল্লীগ্রামে নিজেদের জমিদারীতে জমিদার 
আর বাস করেন নাঁ। সেখানে ইহাদের জীবনযাত্রা 
অত্যন্ত ছুর্ববহ বলিয়া বোধ হয়। পন্নীগ্রামের উন্মুক্ত নির্মল 
বাতাসে ইহাদের দম্‌ আঁট্কাইয়া আসে বলিয়া কলি- 
কাতার ধূলি-আবর্তে বায়ুরথে ভ্রমণের জন্য ইহারা ব্যাকুল 
হন্‌। আমি মনে করি, পন্থী গ্রামগুলি যে ক্রমশঃই শ্রীহীন 
হইয়া! পড়িতেছে তাহার কারণ এই যে শিক্ষিত ভদ্র- 
লোকের! আর পল্লীমাজের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগ রাখেন 
না। জমিদার তাহার নায়েবের হস্তে প্রজাদের সুখছুঃখের 
ভার অর্পণ করিয়া রাজধানীতে অট্রালিকায় বসিয়া প্রজার 
হিত করিবেন ইহ! সকল ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না৷ ইহার ফল 
এই হয় যে, একদিকে পন্থী গ্রামগুলি কাগারীহীন হইয়। গড়ে, 
অপর দিকে নায়েবের একাধিপত্য রাজত্বে প্রজাদের বাস 
করিতে হয় বলিয়া প্রজার দুঃখের আর সীমা-থাকে.না7.. 


৬৯০ 


প্রবাসী- আধ্বিন, ১৩২১ 
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গ্রামে রাস্তাঘাট, জলাশয়, গোচারণের ভূমি, ইত্যাদি 
অতান্ত আবশ্যকীয় বাবস্থার প্রয়োজন হইয়াছে । 
রাস্তাঘাট 'অভাবে গ্রামবাসীদের বর্ষাকালে চলা-ফেরার 
কি অস্থুবিধা হয়, তাঁহ! স্বচক্ষে না দেখিলে ধারণা কর! 
যায় না। পানীয় জলাভাবে গ্রীষ্মকালে কোনো কোনো 
গ্রামে খানা-ডোবা-খালের জল পান করা ব্যতীত আর 
উপায় থাকে না এবং ইহার ফলে নানা ব্যাধির সৃষ্টি হইয়। 
গ্রামবাসীদের মৃত্যু-মুখে লইয়! যায়। গরু চরাইবার 
কোনে মাঠ নাই বলিয়া বর্ষাকালে এই নিরীহ জীব- 
গুণিকে কি কষ্ট ভোগ করিতে হয় তাঁহ! দেখিলে মানুষের 
প্রাণ ব্যথিত হইয়া উঠে। দেশের জমিদারবর্গ যদি 
পললীগ্রামের সহিত নিকট যোগ রক্ষা করিতেন এবং স্বচক্ষে 
গ্রামবাসীদের এই প্রকার দুরবস্থা দেখিতেন তাহ! হইলে 
অনেকগুলি সংস্কারকার্ধ্য আরম্ভ হইতে পারিত এবং 
আমাদের পল্লী-সংস্কার অপর দেশের তুলনায় এত 
পিছাইয়। পড়িত না। অতএব পল্লী-সংস্কারের প্রথম 
উপায় ধনী-জমিদারগণের স্ব স্ব জমিদারীতে অন্তত 
বৎসরের মধ্যে কয়েক মাস গ্রামবাসীগণের পাশাপাশি 
বাস। ইহা দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে জানিতে পারে 


এবং প্রজার.সহিত, আন্তরিক একটা সম্বন্ধ স্থাপন হইতে 


পারে। 


জমিদারী .সেরেস্তার কাগজপত্রে জমিজমা-সংক্রান্ত 
যাবতীয় বিবরণ বিশেষরূপে লিখিত থাকে বটে কিন্তু 
প্রজার সম্বন্ধে কিছু বিবরণ »পাওয়া যায় না । কিছুদিন 


পূর্বে অধ্যাপক রাধাকমল যুখোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত 


এক প্রবন্ধে কৃষি ও শ্রমজীবীগণের .অবস্থা পুঙ্খান্ুপুঙ্খরূপে 
অবগত হইবার জন্য এক মুদ্রিত বিবরণলিপির নমুন! 
দেখিয়াছিলাম ! আমি যে বিবরণলিপি * ব্যবহার 
করিতাম তাহার সহিত উক্ত বিবরণের যথেষ্ট এক্য আছে । 
মোট কথা প্রজার আর্থিক, সামাজিক, দৈহিক, সর্ব প্রকার 
অবস্থা লিপিবদ্ধ হওয়া আবশ্তক। শিক্ষিত জমিদারকে 
নিজে এই বিষয়ে উদ্যোগী. হইতে হইবে ; কোনো আমলা 
বা নায়েব দ্বারা ইহ! সম্ভব হইবে না। 








* প্রবন্ধের আয়তন দীর্ঘ হইবে মলি আমি কোনো নিদর্শন- 
লিপি দিলাম না. 


আমাদের দেশে কুষিজীরীগণ অন্য দেশ অপেক্ষা অধিক 
পরিশ্রম করে, কিন্তু স্বল্প পারিশ্রমিক ' তাহার অুৃষ্টে 
জোটে। এইরূপ হইবার কি কারণ তাহা বিস্তারিত 


আলোচন1 কর! আবশ্যক ৷ পৃথিবীর সর্ব ত্রই কৃষিজীবীগণ . 


সুখ. স্বাস্থা, ও সম্পদ ভোগ করে ; আর এই সজল সকল 


বঙ্গদেশের চাষীর অন্ন জোটে না! যে অল্প পরিমাণ অন্ন 
সংগ্রহ করিতে পারে, তাহারও কিছু পরিমাণ জমিদারকে, 
কতক মহাজনকে দিয়! যেটুকু বাকি থাকে তাহা দ্বার! 
ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতে হয় .. . ২. | » 

কৃষিজীবীদের উন্নতিসাধনের নিমিত্ত যুরোপ ও 


আমেরিকাতে যে বিপুল আয়োঁন্জন চলিতেছে, তাহার : 


বর্ণনা আমাদের ধনী জমিদারগণের পাঠ কর! বাঞ্ছনীয় । 
আধার্লাও্, বেলজিয়ম, হল্যাও প্রভৃতি দেশে-কি আশ্চর্য্য 


প্রণালী অবলম্বন করিয়া "ইহাদের পল্লীগ্রামগুলি স্থখ-. € 


স্বচ্ছন্দতা ও সমৃদ্ধিতে পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে, ভাবিলে 
বিস্মিত হইতে হয়। জমিদারপ্রধান ইংলঙেও আজ 
কৃষি-উন্নতির সাড়া পড়িয়াছে ; তাহাদের পরিত্যক্ত গ্রাম- 
গুলি আবার কৃষিগীবীদের কুটীরে শোভিত হইতেছে । 
কারখানার: কারাগার হইতে শ্রমজীবীগণ বাহির হইয়া! 
কৃষিকার্ধ্যে নিযুক্ত হইতেছে। ইংলণ্ডের সমীজসংস্কারকগণ 
এই পরিবর্তনে উৎফুল্ল হইয়াছেন। আমাদের দেশও 
জমিদার-প্রধান। আমরাও কি পবিবর্তন-আোত আনিতে 
সমর্থ হইব না? . - 

, যেখানেই কৃষির উন্নতির চেষ্টা রা সেখানে সঙ্গে 
সঙ্গে জমিদার সংক্রান্ত আইনকান্থনেরও কিছু কিছু পরি- 
বর্ভন আবশ্যক হইয়াছে । ইহ! অবশ্যস্তাবী। আমাদের 
দেশে প্রজাস্বত্ব বিষয়ক যে আইন আছে তাহা পরিবর্তিত 
না হইলে কৃষির উন্নতির ভিত্তি পাকা হইবে না। যে 
পর্য্যন্ত না আমাদের দেশে Fixity of Tenure € অর্থাৎ 
কৃষককে . জমিদাঁর ইচ্ছামত. তাঁহাঁর ভিট! হইতে উচ্ছেদ 
করিতে পারিবে না.) Fixity ০f Rent (অর্থাৎ কৃষকের 
দেয় খাজন! ইচ্ছামত বৃদ্ধি করিতে পারিবে না) এবং 
Free Right of sale ( অর্থাৎ-কুষক বিনা আপত্তিতে 
জমি হস্তান্তর করিতে পারিবে) জমিদার-গ্রজী-আইনের 
অন্তর্গত ন! হইবে ততদিন কৃষির উন্নতি-ব। কৃষিজীবীর' 
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অবস্থা সচ্ছল হইবার সম্ভাবনা. নাই। শুনিতে পাই কার উন্নতির জন্ত যে যে ব্যবস্থা কর। আবশ্যক অর্থাৎ 
গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে ভাবিতেছেন। ভাল বীজ, সার, চাষ করিবার উপযুক্ত যন্ত্রাদি, ইত্যাদি যাহ! 
প্রঙ্ান্বত্ব মৌরসী হওয়া বাগ্ুনীয়। বাংলাদেশের না হইলে কৃষির উন্নতির স্থত্রগাত সম্ভব নহে, জমিদারের 


এই-সকল বিষয়ে মনোযোগী হওয়৷ প্রয়োজন । কৃষিশাস্তরজ্ঞ 
কাহারে! পরামর্শ লইয়! তদন্ুসারে কার্ধ্য করা কর্তব্য। 
আমেরিকান্‌ গবর্ণমেপ্ট কৃষিজীবীদের সাহায্যের'জন্ত য়ে 
বিরাট আয়োজন করিয়াছেন, আমাদের গবর্ণমেণ্ট তদ্রপ 
কোনো ব্যবস্থা করেন নাই, কিন্তু আমাদের দেশের 
ভূম্বামীগণ কি এ বিষয়ে অগ্রণী হইতে পারেন .ন।? 
বিধাতার কোন্‌ অভিশাপে আমরা এমন অলস, আছুরে 


কোনো কোনে! জমিদার প্রজাকে এ স্বত্ব দিবার জন্য 

1" উদ্যোগী হইয়াছেন! ইহা দ্বারা উভয়েরই মঙ্গল হইবে, 
কেনন! প্রজার -উন্নতিতেই জমিদারের প্রকৃত উন্নতি ।. 

বাংলাদেশের অধিকাংশ কৃষকের মাথা খণদায়ে 

বংশপরম্পরীক্রমে মহাজনের নিকট বিক্রীত হইয়া আছে 

. বলিয়া কৃষিঙ্গীবীগণ তাহাদের উপার্জিত আয়. হইতে 

. 'কিছু বাচাইতে পারে না৷. গ্রামে গ্রামে মহাজনেরা কি 


. অমানুষিক অত্যাচার করে তাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। 
নিরুপায় কঁষিজীবী কখনও জমিদারকে খাজন! দিবার 
জন্য) হয় ত বা হালের গরু খবিদের জন্য, কিংবা কেহ বীজ 
_ খরিদের জন্য মহাজনের দ্বারস্থ হয়! মহাজন পরম বন্ধুর 
ন্যায় তাহার বাড়ীতে যাইয়া টাকা দিয়। আমে এবং এক- 
খানি খত. সহি করাইয়? লয় । সুদের হার .মাসিক টাকার 
এক আন] করিয়া লওয়! হয়, আবপ্ত কখনও ইহার বেশী 
কখনও কিছু কমও লওয়া হইয়া থাকে । কিন্তু আসলে 
সুদের হারের উপর কিছু আসে যায় না, কেনন! 
মহাজনের সাধারণতঃ সুদের অঙ্ক কবিবার প্রণালী এমন 
* জটিল করিয়া রাখে যে মূর্খ প্রার পক্ষে ইহার মধ্যে দন্তন্ডুট 
করিবার সাধ্য কি? সমস্ত দেন! শোধ করিয়াও ইহাদের 
হাত হইতে এড়াইবার যো নাই। খতের টাক! শোধ 
করিয়া খত ফেরৎ পায় নাই, টাকা দিয়া রসিদ পায় নাই, 
প্রতিদিনই প্রঞ্জার কাছে এরূপ অভিযোগ শুনা যায়। 
ইহার প্রতিকারও জমিদারের হাতে। সম্প্রতি 
সরকার পক্ষ হইতে যৌথ খণদান সমিতি গ্রামে গ্রামে 
শাখা স্থাপন করিয়া কৃষিজীবীদের অল্প সুদে খণ পাইবার 
সুযোগ করিয়া দিতেছেন বটে, কিন্তু এই সমিতির উদ্দেশ্য 
পরিপূর্ণ ভাবে সফলতা লাভ করিতে হইলে, জমিদ্বারগণের 
সহায়তা আবশ্যক । আশা করি বাংলাদেশের জর্ষিদার- 
: গণ এই সমিতির কার্য্যের প্রসারে সহায় হইবেন এবং 
যদি সমিতির প্রতিষ্ঠা দ্বার! তাহাদের নিজেদের “দাদনী 


কারবারের” কিছু লোকপানও হয়, তবু দেশের হিতকলে, 


সেটুকু ক্ষতি স্বীকার করিতে কুষ্টিত হইবেন না । 


ছেলে হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি যে আমাদের অন্ন, জল, 
ওষধ, পথ্য, ঘর-বাড়ীর সরঞ্জাম, পাত সমুদ্র তের নদীর 
পার হইতে এক কর্শিষ্ঠ জাতি আসিয়!, সংগ্রহ করিয়া 
দিবে? বিদেশী গবর্ণমেন্ট এ দেশের কল্যাণের, আয়ো- 
জনের স্ুত্রপাত করিয়াছে। পোব্যপুত্রের নিকট হইতে - 
জননী য়া কিছু পাইতেছেন তাহাই যথেষ্ট, কিন্ত তাহার 
নিজের সন্তানের কি কিছু দিতে পারিবে না? যখনই 
তিনি তাহার নিজের কোলের সন্তানের নিকট হইতে 
কোনে! অর্ঘ্য পাইয়াছেন তাহার মুখে হাসি ধরে নাই।, 
আমর! কি ভারতমাতার সেই হাস্য দেখিব না? 
আমেরিকার বুক্তরাজ্যে পতিত জমি উদ্ধারের জন্য 
সেখানকার গবর্ণমেণ্ট কি বিপুল আয়োজন করিয়াছেন 
তাহা, পাঠ করিলে বিশ্বয়াভিভূত হইতে হয়। যুক্তরাজ্যে 
কৃষি বিভাগের অন্তর্গত একটি সমিতি হইয়াছে তাহার 
নাম Land Reclamation Service" of the States. 
ইহাদের কাজ অনুর্বর ক্ষেত্র ধনধান্তে-পুষ্পে শোভিত 
করা! যে-সকল কৃষিজীবী অর্থাভাবে কৃষিকর্ চালন! 
করিতে অক্ষম, তাহার! এই বিভাগের অধ্যক্ষকে সংবাদ 
পাঠাইলে সরকার হইতে একজন তদন্তকারী তাহার নিকট 
প্রেরিত হয়। তিনি তাহার জমিজম! ঘরবাড়ী ও ফসলার্দির 
অবস্থা তন্ন তন্ন করিয় লিখিয়! বিভাগীয় অধ্যক্ষের নিকট 
প্রেরণ করেন; মাটি বিশ্লেষণ করিবার জন্য সরকারী 
রসায়নাগারে প্রেরিত.হয়। কুষিবিভাগ হইতে যাহাদের 
এই কাৰ্য্যে নিযুক্ত কর! হয়, তাহার! প্রত্যেকেই কৃষি 
বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়াছে'। অতএর ইহারা 


৬৯২ 
কৃষককে ভ্রম নির্দেশ করিয়া দিয়া বিহিত প্রণালী অব- 
লদ্ঘনে কৃবিকার্ষ্যের" পরিচালনায় বিশেষ সহায়তা করিতে 
পারে। কৃথিবিভাগ. হইতেও কৃষককে সাহায্য. করা হয়। 
তাহার জমিতে কি ফসল দেওয়] কর্তব্য, কি সাব-প্রয়োগে 
তাহার জমির উর্বরশক্তি- বৃদ্ধি, পাইবে, এরং ফসলকে 
‘পোকা ও জীবাণুর আক্রমণ,হইতে -বাঁচাইবার. জন্য কি 
পন্থা অবলঘ্ধন. করিতে হইবে ইত্যাদি 'যাবতীয় সংবাদ 
তাহাকে জানান হয়।; .কৃষিবিভাগনির্দিষ্ট উপায়ে সে.কাজ 
করিতেছে কিনা . তাহা.তদ্স্ত রুরিবাঁর জন্য মাঝে. মাঝে 
বিভাগীয় কর্মগরী পাঠান হয় ।. . এমন. করিয়। যে দেশের 
কৃষিজীবীকে সাহায়া রূরা হয়, সে দেশের কুষকগণ, ধনী 
হইবে ইহাতে, "আর, আশ্চর্য্য. কি 1, অল্পকালের মধ্যেই 





সে কৃষিক্ষেত্রকে' শস্্যশালী..করিয়। তাহার আয় বৃদ্ধি 


করিতে পারেএবং কৃষিবিভাগ -তাহার নিমিত্ত যে ব্যয় 
- করিয়াছেন তাহ। শোধ.করিয়া. দ্বিতে সমর্থ হয়।.* 
বাংলাদেশের সমৃদ্ধিশালী জমিদারগণ কৃষির উন্নতিকল্পে 
স্ব স্ব জমিদারীতে র্ুষিবিভাগ প্রতিষ্ঠিত করিয়া, কষিঞ্গীবী- 
দের সর্বপ্রকার সাহায্য করিরার. ব্যবস্থা করিলে আমা- 
দের দেশেও কৃষির উন্নতি.সম্ভব হইতে পারে ।, বেপারীগণ 
কৃষিজীবীদের নিকট হইতে নানা কৌশলে অল্পযূল্যে. কল, 
খরিদ করে; যে, ক্ষেত্রে মহাঞজনই বেপারী সে ক্ষেত্রের ত 
কথাই -নাই, .ক্ষিবিভাগ-, প্রতিষ্ঠিত হইলে উক্ত বিভাগ 
ফসল বিক্রয়েরও সুবন্দোবস্ত .করিয়। দিতে পারেন, 
- যৌথ-কয়বিক্রয় সমিতি স্থাপিত হইলে বীজ, সার, হাল, 
গরু খরিদ: ও-শগল্য বিক্রয়-উভয়েরই .বিহিত বিধান হইতে 
পারে।. আয়ালযাণ্ডেরজমিদারবর্গ,এ দ্বিকে মনোযোগী 
হইয়াছেন: রলিয়া. আয়াল্ঠাণ্ডের সৌভাগ্য ফিরিয়া 
আসিয়াছে.।. 'বঙ্গদেশের লব্বপ্রতিষ্ঠ ধনী ভূঙ্বামীবর্গের 





* কৃষিবিভাগ অক্ষম কৃষকের জন্য যে অর্থ ব্যয় করেন তাহার 
সুদের হার বেশীনহে। এই খণ পরিশোধের জন্য তাহার ব্যাঙ্ক 
১ কিংবা যৌথ-খণদান সমিতির শরণাগত না হইলেও চলে, কেননা 
বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষিক্ষেত্র পরিচালনার ফলে শস্যের পরিমাণও 
বৃদ্ধি হয়, এবং সরকারী-বিভাগের তত্বাবধানে থাকিয়া কৃষক বাহুল্য 
ব্যয়.করিতে পারে না। এই ভাবে একদিকে যেমন কৃষকের ধণভার 
যুক্ত হইতে থাকে, আবার বিভাগীয় তত্বাবধানে কৃষিক্ষেত্র উন্নতি 
লাভ করে এবং কৃষক তাহার ক্রটী বুঝিয়া ভবিষ্যতে মতর্কতা অবলম্বন 
করিতে পারে। iS; 


প্রবাসী--=আখিন, ১৩২১ 
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ANIONS ANANSI 


কি এই দিকে দৃষ্টি পড়িয়াছে ? শুনিয়াছি কোনে। কোনে! 
জমিদার 'কৃষিন্ষেত্র' স্থাপন করিয়া শস্তাদি উৎপন্ন করিতে- 
ছেন; কিন্তু আমি যাহা বলিতেছি ইহা সৌখিন ধরণের ' 
বাগান বা! কৃষিক্ষেত্র স্থাপন দ্বার! সম্পন্ন হইবে না। একবার 
নিজেদের ভোগবাসন! খর্ব করিয়া বহুকালের ,সঞ্চিত ' 
স্বার্থের পু'টুলীর বাধন শিথিল.করিতে হইবে; পল্লী গ্রামের 
_যে-সকল সমন্তা, পল্লীসমাঁজজের উন্নতিকল্পে যাহা, আবশ্যক, 
ইহাদের শিক্ষা! স্বাস্থ্য ও স্বচ্ছন্দতার আয়োজনে যাহা 
করণীয় বাংলাদেশের ভূম্বামীগ্ণণকেই তাহা করিতে 
হইবে। ইহাদের শ্মরণ-রাখিতে হইবে বাংলাদেশে প্রায় 
সাতলক্ষ গ্রাম আছে এবং এই গ্রামবাসীগণের সুখ- . 
দুঃখের জন্য বাংলাদেশের ভূস্বামীগণ দাঁয়ী। এই বিপুল , 
গ্রজাপুঞ্জের উপার্জিত অর্থের অংশলাত করিয়াই ভূথ্বামী 
ধনসম্পদের কোল. লাভ করিয়াছেন; ইহাদের মুখের _ 
অন্নেই ভুস্বানীগণ বিলাসে প্রতিপালিত। 

EE শ্রীনগেন্্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় । 


রত y 

" ধম্মপ৷ল : 

[বরেন্দ্রম্লের মহারাজ গোপালদেব ও তাহার পুত্র ধর্মপাল , 
সপ্তগ্রাম হইতে গৌড় বাইবার রাজপথে যাইতে যাইতে পথে এক 
ভগ্নয়ন্দিরে রাত্রিযাপন করেন। প্রভাতে ভাগীরথীতীরে এক সন্যাসীর 
সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। সন্যাসী তাহাদিগকে দগ্থানুষ্ঠিত এক গ্রামের 
ভীষণ দৃষ্য দেখাইয়া এক দ্বীপের মধ্যে এক গোপন দুর্গে লইয়! বান। 
সন্ন্যানীর নিকট. সংরাদ আসিল য়ে গোকর্ণ হুর্গ আক্রমণ করিতে 
শ্রীপুরের, নারায়ণ ঘোঁষ সসৈন্যে আসিতেছেন; অথচ দুর্গে মৈন্যবল 
নাই।' সন্যাসী তাহার এক অন্ুচরকে পার্শ্ববর্ত্তা র্বাজাদের নিকট : 
সাহায্য প্রার্থনার জন্য পাঠাইলেন এবং গোপালদেব ও ধর্ম্মপালুদেব 
দুৰ্গরক্ষার সাহায্যের জন্য সন্যাসীর সহিত দুর্গে উপস্থিত হইলেন । 
কিন্তু দুর্গ শীঘ্রই শত্রুর হস্তগত হইল । তখন হূর্গশ্বামিনীর কন্যা 
কল্যাণী।দেবীকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে-পিঠে বাধিয়! ধর্মপাল 
দেব দুর্গ হইতে লক্ষ দিয়া পলায়ন করিলেন; ঠিক সেই সময় উদ্ধীরণ- 
পুরের দুর্গস্বামী উপস্থিত হইয়া নারায়ণ ঘোষকে পরাজিত ও বন্দী 
করিলেন। তথন সন্ন্যাসী তীহার শিষ্য অমৃতানন্দকে যুবরাজ ও 
কল্যাণী দেবীর দন্ধানে প্রেরণ করিলেন। এদিকে গৌড়ে 'সংবাদ 
পৌছিল থে মহারাজ ও যুবরাজ নৌকাডুবির পর সপ্তগ্রামে গৌছিয়া- 
ছেন। গৌড় হইতে মহারাঁজকে খু'জিথার জন্য ছুই দল সৈন্য প্রেরিত 
হইল। পথে ধর্মপাল কল্যাণী দেবীকে লইয়া তাহাদের সহিত 
মিলিত হইলেন । 1 | ভিত 
সন্যাসীর বিচারে নারায়ণ ঘোবের মৃত্যুদণ্ড হইল। এবং 
গোপালদেব ধৰ্মপাল ও কল্যাণী দেবীকে ফিরিয়া পাইয়া! আনন্দিত 
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হাতেখড়ি 


শ্রীযুক্ত স্থরেন্দ্রনাথ কর কর্তৃক অঙ্কিত ও শিল্পীর অনুমতি অনুসারে মুদ্রিত। 
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হইলেন। কল্যাণীর মাতা কল্যাণীকে বধূরূপে গ্রহণ করিবার জন্য 

মহারাজ গোঁপালদ্রেবকে অনুরোধ করিলেন।, গৌড়ে প্রত্যাবর্তন 

করার উৎসবের দিন মহারাজের সভায় সপ্ত রাজা উপস্থিত হইয়1 

সন্যাদীর পরামর্শক্রমে তাহাকে মহারাজার্ধিরাজ -সত্রাট .বলিয়া 
১ স্বীকার করিলেন। } - - 


তৃতীয় পরিচ্ছদ | 


মবিদতের গুপ্তগৃহ। 


করিও ধৰ্মপাল. অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়া শব্য? গ্রহণ: 


-করিয়াছিলেন। অভিষেকের উৎসবে সমস্তদিন' এবং 
রজনীর অধিকাংশ অতিবাহিত হইয়াছিল, যুবরাজ পবিশ্রান্ত 
হইয়া অন্তঃপুরে শয়ন করিতে ধান নাই, সভামগুপের 
অলিন্দে শয্যা রচনা করিয়া! নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। 
তাহার চারিদিকে পরিচারক, পপ্রতীহার, দণ্তধর প্রভৃতি 
১_রাজসেবকগণ ভূমিশযধ্যায় . ঘুমাইতেছিল। বরাজপুরী 
“নীরব নিস্তন্ধ সুযুপ্তিমগ্ন, প্রাসাদের অধিকাংশ আলোক 
নিবিয়। গিয়াছে | . অন্ধকারে সভামণ্ডপ পার হইয়| একজন 
. দবীর্ঘাকার পুরুষ তাহার থটাঁর নিকটে আসিল এবং 
. ভাহার গাত্রে হস্তার্পণ করিয়!- ডাকিল, ধর্পাল তখন 
গভীর নিত্রীমগ্ন,তাহার নিদ্রাতন্গ হইল না। দীর্ঘাকার 
- পুরুষ তখন তাহার হস্ত ধরিয়। আকর্ষণ' করিল; যুবরাজ 
“* ব্যস্ত হইয়া! উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাস! করিলেন “কে?” 
অস্ফুটন্থরে উত্তর হইল “ধৰ্ম্ম, . আমি৷”. যুবরাজ 
শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাড়াইলেন “এবং ক্ষীণ 
দীপালোকে দেখিতে পাইলেন, বিশ্বানন্দ: দাড়াইয়! 
আছেন ধর্ম্মপাল বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাস! "করিলেন 
«প্রভূ, এত রাত্রিতে ডাকিতেছেন কেন? কোন বিপদ 
হইয়াছে কি ?” সন্ন্যাসী" হাসিয়া কহিলেন “ভয় -নাই 
ধর্ম, সমস্ত মঙ্গল | তোমাকে এখনই আমার সহিত নগরের 
বাহিরে যাইতে হইবে. 'তুমি নিঃশব্দে বাহির হইয়। 
আইস 1” উভয়ে নিঃশব্দপদসঞ্চারে প্রাসাদ হইতে-বাহির 
' হইয়া স্থযুণ্তিমগ গড়ের ছটা রাজপথে আসিয়া 
দাড়াইলেন। ই, এব 
অন্ধকারে প্রধান রাজপথ ‘অতিক্রম করিয়া” "উভয়ে 
ভাগীরধীতীরে উপস্থিত হইলেন ! 'বিশ্বীনন্দ ঘাটের উপর 
দাড়াইয়া বংশীধ্বনি করিলেন; তাহ! শুনিবামাত্র নদীতীর- 


স্থিত-আত্রৰ্ক্ষের অন্তরাল হইতে, একখানি ক্ষুদ্র. নৌকা 
' বাহির হইয়া ঘাটে আসিয়া লাগিল, 'সন্ন্যাসী ধৰ্ম্মপালকে 


তাহাতে আরোহণ করিতে .কহিলেন। যুবরাজ বিস্মিত 
হইয়! জিজ্ঞাস! করিলেন “প্রভু, কোথীত্ব যাইতে হইবে ?” 
সন্ন্যাসী কহিলেন “বলিয়াছি ত নগরের | বাহিরে যাইতে 
হইবে ।” : 

ধৰ্ম্ম ।-- প্রভাতের অধিক বিলম্ব নাই, পিতা যদি 
অনুসন্ধান করেন? 7. ॥ 

সন্র্যাসী।-- আমরা রাজ্রসভা বসিবার পূর্বেই ই ফিরিয়। 
আসিব। | 

ধর্ম ।--. মাতাকে সংবাদ মিহলা হইত না? 

সন্যাসী।-- ধর্ম, তুমি, কি মাকে অবিশ্বাদ 
কৰিতেছ? 

ধর্ম ।_- না। 

; সন্ন্যাসী 1 তবে:নৌকায় a . 

যুবরাজ ও সন্ন্যাসী" নৌকায় “আরোহণ করিলেন'। 
নৌকা চলিতে ‘লাগিল৷. গৌড় নগরের শত শত ঘাট 
অতিক্রম করিয়া! একটি জীর্ণ পুরাতন ঘাটে গিয়। লাগিল! 
সন্্যাপী- নাবিকগণকে ঘাটে থাকিতে আদেশ করিষ। 
ধর্মপালের হস্ত ধারণ করিয়া নৌকা হইতে অবতরণ 
করিলেন এবং সোপানশ্রেণী বহিয়া উপরে. উঠিয়া একটি 
জীর্ণ অষ্টালিকার মধ্যে প্রবেশ করিলেন অক্টালিকাটি ' 
অন্ধকার: ও. জনমানবশূত্ত, কোন" কক্ষের দ্বারে বা 
বাতায়নে কৰাট নাই। . অট্রালিকাটি বোধ হয় সন্ন্যাসীর 
পরিচিত, কারণ তিনি ধর্মপাঁলের হস্তধারণ করিয়া বহু- 
কক্ষ ও অলিন্দ অতিক্রম করিলেন। কিয়দ্দ,র গমন 
করিয়া সন্যাসীর গতিরোধ হইল, ধর্মপাল স্পর্শে অন্ুভব 
করিলেন যে সন্মুখে প্রাচীর। উভয়ে পথ আবিষ্কার 
করিবার জন্ত বহু অনুসন্ধান করিপেন কিন্তু পথ মিলিল 
না। তাহাদিগের বোধ হইল যে কক্ষের চারিদিকেই 
প্রাচীর, তাহারা যে পথে প্রবেশ করিয়াছিলেন সে পথও 
খুজিয়া পাইলেন ন৷ ৷ - 

সন্ন্যাসী বিস্মিত হইয়া দাড়াইলেন, তখন তাহাদিগের 
পশ্চাতে কে খিলখিল করিয়া হাসিয়। উঠিল, তাহা 
শুনিয়। ধর্মপাল শিহরিয়া . উঠিলেন। সন্ন্যাসী তীব্রম্বরে 
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জিজ্ঞাস! করিলেন “কে?” অন্ধকারে আবার কে হাস্য 
করিয়া উঠিল। সন্ন্যাসী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন 
“কে তুমি ?” অন্ধকারে উত্তর হইল «আমি ৷” 

“কে তুমি৷” | 

“আমি৷” 

“তোমার নাম কি?” 

“আমার নাম আমি, তুই কে 1” 

“আমি চক্ররাঞ্জ বিশ্বানন্দ ৷” 

«“কাহাকে সঙ্গে আনিয়াছস্‌ ?” 

“মণিদত্তের উত্তরাধিকারীকে ।” 

“কে সে?” 

“যুব্রাঞ্জ ভট্রারক ধৰ্মপাল দেব ।” 

সাক্ষী কে?” 

“আমি--চক্ররাজ বিশ্বানন্দ |” 

অকস্মাৎ কক্ষের অন্ধকার দুর হইল। তীব্র নীল 
আলোকে কক্ষ আলোকিত হইল, সন্ন্যাসী ও ধর্মপাল 
দেখিলেন যে বিশাল কক্ষের এক কোণে তাহারা দীাড়াইয়! 
আছেন। কক্ষের অপর প্রান্তে দেবপ্রতিমার সম্মুখে 
এক জরাজীর্ণ শীর্ণ কুজপৃষ্ঠ দাড়াইয়া আছে। প্রতিমার 
পশ্ঠাৎ হইতে উজ্জ্বল নীল আলোক বাহির হইয়৷ 
কক্ষটিকে দীপ্ত করিয়া তুলিয়াছে। বৃদ্ধ তাহাদিগের 
ম্বস্থা দেখিয়া ধিলখিল করিয়া হাসির! উঠিল এবং 
কহিল “ভয় নাই, এই দিকে আয়।” উভয়ে অগ্রসর 


হইয়া প্রতিমার সন্মুখে গিয়া দড়াইলেন। বৃদ্ধ কহিল’ 


প্রণাম কর।” উভয়ে প্রণাম কারিলেন। বৃদ্ধ তখন 
ঘুবরাঞকে জিজ্ঞাসা করিলেন “তুই মণিদত্তের কে?” 
ধন্শপালদেব কহিলেন “কেহই না|” 
“তবে তাহার ধন্রত্ব লইতে আসিয়াছিস্‌ কেন ?” 
“সে মরিবার সময়ে আমাকে [দয়া গিয়াছে ।” 
“কেন (দিয়াছিল ?” 
‘তাহা জানি না)? . 
“তুমি তাহার কোন উপকার করিয়াছিলে 2” 
“কিছুই না৷”. 
“মিথ্যা কথ। 
. অকস্মাৎ আলোক, নিবিয়। গেল, অন্ধকারে পুনরায় 


শব্দ হইল “মিথ্যা কথা।” সন্যাসী অন্ধকারে বলিয়া £ 
উঠিলেন “ধর্ম, তুমি কি মৃত্যুকালে মণিদ্রত্তের' মুখে জল 
দিয়াছিলে?” যুবরাজ কহিলেন «হা, সে কথা স্মরণ 
ছিল না।” অন্ধকারে শব্দ হইল “তবে?” সুরা A 
কহিলেন “আমি বিস্বত হইয়াছিলাম।” পুনরায় নীল 
আলোক জ্বলিয়া উঠিল, উভয়ে সবিস্ময়ে দেখিলেন বৃদ্ধ 

সেই স্থানেই দাড়াইয়া আছে। তাহার আহ্বানে উভয়ে 


- দেবপ্রতিমার পশ্চাতে গমন করিলেন। বৃদ্ধ দেবপ্রতিম। এ 


সম্মুখে ঠেলিয়া দিল, ধর্মপাল ও বিশ্বানন্দ দেখিলেন যে . 1 
কক্ষতলের একখানি প্রস্তর স্থানচ্যুত হইয়! সরিয়! গিয়াছে El 
ও সোপানশ্রেণী নিয়াভিমুখে নামিয়া গিকাছে। বৃদ্ধ 
নিয়ে নামিয়া গেল এবং তাহাদিগকে পশ্চাৎ অহ্ুসরুণ 
করিতে ইঙ্গিত করিল। ধর্মপাল সন্যাসীর মুখের দিকে 
টাহিলেন। সয়্যাসী ইঙ্গিতে তাঁহাকে আসিতে বলিয়া ৫ 4 
স্বয়ং অবতরণ করিলেন। উভয়ে সোপান অবলম্বন করিয়া 
অবতরণ করিবামাত্র প্রস্তরখণ্ড নিঃশব্দে স্বস্থানে সরিয়া 
আসিল। 

তাহার! দেখিলেন যে তাঁহার! যে স্থানে আসিয়াছেন 
তাহা পাষাণনিৰ্শ্মিত একটি নাতিক্ষুপ্র প্রকোষ্ঠ, সোপান- 
শ্রেনী ব্যতীত তাহাতে প্রবেশ করিবার আর কোন পথ. < 
নাই।. কক্ষের, পার্থে বোধ হয় জলপ্রবাহ আছে, 
কারণ কক্ষের প্রাচীরের সন্ধিস্থল দিয়! জল প্রবেশ 
করিতেছে ও কক্ষ হইতে আজোতের কলকল শব্দ শুন! ॥ 
যাইতেছে । উপরের কক্ষের ন্তায় প্রকোষ্ঠটিও তীব্র নীল 
আলোকে উজ্জ্বল, বৃদ্ধ প্রকোষ্ঠের মধ্যস্থলে দঈাড়াইয়া 4 
আছে। | | 

বৃদ্ধ ধর্মপালদেবকে সম্বোধন করিয়া কহিল “ইহাই 
মণিদত্তের ভাণ্ডার 1? যুবরাজ ও বিশ্বানন্দ প্রকোষ্ঠের 
চারিদিকে চাহিলেন কিন্ত ধনরত্বের কোন চিহ্ন দেখিতে 
পাইলেন না। বৃদ্ধ তাহাদিগের অবস্থা বুঝিয়া ঈষৎ 
হাসিয়া কহিল “কি ভাবিতেছ! ভাব্তেছ, মণিদত্ত ' 
মিথ্যা কথা কহিয়াছে? এখানে এত ধনরত্ব আছে যে 
তাহাতে রাজার রাঞ্জত্ব ক্রয় কর! যায়।” সন্যাশী বিস্মিত 
হইয়া কহিলেন ‘'আমর! ত কিছু দেখিতে পাইতেছি 
না?” বৃদ্ধ হাসিয়া উঠিল এবং কহিল “মণিদত বণিক, 
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৬ষ্ঠ সংখ্যা] 
সে তাঁহার বহুপুরুষের সঞ্চিত ধন লোকচক্ষুর অন্তরালে 
রাখিয়া গিয়াছে । তোমরা দেখিতে পাইবে কি করিয়া ?” 
যুবরাঁজ বিরক্ত হইয়া কহিলেন “তবে আমাদিগকে 
এখানে আনিলে কেন?” বৃদ্ধ কহিল “্দ্রেখাইব 
‘বলিয়া 1 

বৃদ্ধ প্রকোষ্ঠের প্রাচীরের নিকট গিয়া একখানি 
প্রস্তরে আঘাত করিল, প্রাচীরে লুক্কায়িত একটি লৌহ. 


নির্শিত দ্বার খুলিয়া গেল। সন্ন্যাসী ও ধর্মপাল দেখি-' 


লেন যে দ্বারের পশ্চাতে একটি পুরাতন লৌহ পেটিক! 
রহিয়াছে। বৃদ্ধ অনারাসে তাহার আবরণ -উঠাইল, 
সন্যাসী ও ধৰ্ম্মপাল তাহার নিকটে গিয়া দেখিলেন যে 
তাহা স্বর্ণ মুদ্রায় পরিপূর্ণ। বৃদ্ধ প্রাচীরের আরও 
তিন চারি স্থান হইতে গুপ্তদ্বার যুক্ত করিয়া তিন চারিটি 
বৃহৎ লৌহাধার দেখাইল, কোনটিতে. সুবর্ণ, কোনটিতে 
হীরক, কোনটিতে বা নানাবর্ণের মণিযুক্তা মরকত পরি- 
পূর্ণ রহিয়াছে। অতুল পশ্ব্ধ্য দেখিয়া বিশ্বানন্দ ও 
ধর্মপাল স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন, বৃদ্ধ সেই অবসরে 
গুপ্তদ্বারগুলি বন্ধ করিয়া দিল। 

কিয়ৎক্ষণ পরে ধর্মপালদেব জিজ্ঞাস! করিলেন “এত 
ধনরত্র এখন লইয়া যাইব কি করিয়া?” বৃদ্ধ হাসিয়া 
বলিল “কোথায় লইয়া যাইবে ?” 
_ . «কেন গৃহে ?৮ 

“এখন ত পাইবে না” 

“কেন, মণিদত্ত ত আমাকে দিয়! গিয়াছে ?” 

“তুমি এখনও ইহার যোগ্য হও নাই ৷” 

“কি করিলে যোগ্য হইব ?” | 
.  দযখন লোকহিতের জন্য জীবন উৎসর্গ করিবে, . তখন 
ইহার অধিকার পাইবে ৷” 

“কেমন করিয়া বুঝিব ?” 

“আপনিই বুঝিতে পারিবে, কাহাকেও বিয়া দিতে 
হইবে না Ml 

যুবরাজ সন্্যাসীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন “আমরা 
যদি বলপুর্ববক মণিদতের ভাঙার হইতে ধনরত লইয়া 
যাই তাহা, হইলে এই বন আমাদিগের কি করিতে 
পারে?” সন্যাসী উত্তর দিবার, পূর্বেই বধ (কহিল 


ধর্মপাঁল 





সাবধান করিয়] দিতেছে। 


৬৯৫ 


“সাবধান যুবরাজ, বলপ্রকাঁশ করিলে জীবন্ত সর্য্যালোকে 
ফিরিবে না।” অকম্মাৎ আলোক নির্বাপিত হঈল। 
অন্ধকারে বিশ্বানন্দ ধর্মপালের হস্তধারণ করিয়। কহিলেন 
“ধর্ম, চগলতা পরিত্যাগ কর, ইহা অতি ভীষণ স্থান, 


বৃদ্ধের সাহায্য ব্যতীত দিবালোকে ফিরিবার ভরসা 


নাই।” - তখন ধৰ্ম্মপালদ্বেব অতি বিনীতভাবে কহিলেন 
“আমর! বল প্রকাশ করিব না” 

ই আবার আলোক জলিয়! উঠিল। : উভয়ে দেখিলেন 
বৃদ্ধ পূর্বববৎ দীড়াইয়! আছে! সে. কহিল “এখন ফিরিয়া! 
চল। 
এই গুপ্ত গৃহ খু'ঁজিয়া.পাইবে.না।” বৃদ্ধের পশ্চাৎ পশ্চাৎ 
উভয়ে উপরে উঠিলেন। সে প্রতিমা স্বস্থানে পুনস্থাপন 
করিয়া তাহাদিগকে চলিয়! যাইতে কহিল। তাহার! 
দেখিলেন যে-কোণে তাঁহার! দ্বার খু'জিয়। পাইতেছিলেন 
না, সেই কোণেই দ্বার রহিয়াছে । উভয়ে . কক্ষ হইতে 


নিক্কাত্ত হইলেন, একবার পশ্চাতে ফিরিয়! চাহিলেন; . 


তরুণ উষার ক্ষীণ আলোকে দেখিতে পাইলেন যে তাহা 
দিগের পশ্চাতে দ্বারের চিন্ুমা্রও নাই। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 
 আশ্রয়ভিখারী। . 


বারাণসীতে বরুণাসঙ্গমে আদি-কেশবের' ‘ঘাটে 
বসিয়া এক ব্ৰাহ্মণ স্বানান্তে ইষ্টমন্ত্র জপ, করিতেছিল। 


তখন দিবসের প্রথম প্রহর অতীত হইয়াছে, তপন: . 


তাপে, ঘাটের উপরের পাষাণ-আচ্ছাদন, উত্তপ্ত হইয়া 
উঠিয়াছে। আদি-কেশবের মন্দিরে অনবরত ঘণ্টানিনাদ 
হইতেছে,: শত শত যাত্রী: পৃণ্যতোয়৷ ভাগীবথীর পঞ্ষিল 
সলিলে অবগাহন করিয়! দেবদর্শন-মানসে মন্দিরে 
প্রবেশ .করিতেছে। . ব্রাহ্মণের . পশ্চাতে. ঈষৎ দুরে 
একজন দগুধর দ্রাড়াইয়া আছে, সে যাত্রীগণকে সতত 
তাহাব. পার্শ্বে রজতদও- 
বিশিষ্ট ছত্ৰ. লইয়া একজন পরিচারক দীড়াইয়! আছে। 
ঘাটের উপরে অশ্বখৃক্ষতে প্রস্তরনির্ন্মিত বেদীর উপরে 


একজন যোদ্ধা! বসিয়া আছে। .- . 
॥*4. ব্রাহ্মণের অত্যান্ত বিলম্ব হইতেছৈ দেখিয়া সে বলিয়া 
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ফিরিয়া! গিষা বল প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিলে 


সি ৩ 
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উঠিল, “ঠাকুর, আর কতক্ষণ জপ করিবে ? সত্থর সারিয়া 
লও, আমার জুতা জোড়াটা . বোধ হয় 'এতক্ষণ চুরি হইয়া 
গেল।” ব্রাহ্মণ উত্তর দিল না, কেবল রোবকষাধিত 
নেত্রে তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া পুনরায় ইষ্টচিন্তায় 
নিমগ্ন হইল। যোদ্ধা বিরক্ত হইয়া অল্পষ্টস্বরে বলিতে 
লাগিল “ব্রাহ্মণের কারীতে আসিয়। দর্ম্মনিষ্ঠা বড়ই বাড়িয়া 
গিয়াছে, দেশে থাকিলে এতক্ষণ তিনবার ভোজন হইয়া 
যাইত।” 

এই সময় মন্দির হইতে নির্গত হইয়া একজ-। ডি ও 
একটি যুবক বৃক্ষতলে আসিল। প্রৌঢ় ব্যক্তি কহিল 
“আপনি এখনই নদী পার হইয়া যান, তাহা হইলে আর 
কোন বিপদ থাকিবে না” যুবক কাতর কণ্ঠে কহিল 
“জধুসিংহ, এখন নদী পার হইয়া কোথায় যাইব । আমি 
সহায়সম্পদহীন, ' নিবাশ্রয়, আমাকে আর একদিন 
বারাণসীতে থাকিতে দাও 1” 

প্রো ।_ যুবরাজ, আমি তোমার পিতার অগ্নে 
প্রতিপাণিত। আমি তোমারই মঙ্গলের জন্য তোমাকে 


বারাণসী পরিত্যাগ করিতে বলিতেছি। ' তুমি নগরে ' 


থাকিলে তোমারও: বিপদ, আমারও .বিপদ। তোমার 
খুল্লতাতের আজ্ঞা ত স্বকর্ণে শুনিয়াছ; তুমি নগরে আছ 
জানিয়া এবং তোমাকে স্বচক্ষে দেখিয়! তোমাকে বন্দী 
করি নাই ইহা. শুনিলে ইন্দ্রবাজ আমাকে বধ-করিবে। 
পর পারে কান্কুজের অধিকার নাই, তুমি স্বচ্ছন্দে সেনা 


. সংগ্রহ করিতে পাৰিবে। 


যুবক 1 তবে কি আমার পিতৃ 
অধিকার আমার নাই? 

জয় ৷ কি কৰিব যুবরাজ, বিধাত] বিমুখ । 

যুবক ।-_ তবে যুবরাজ বলিয়া আমাকে আর পরি- 
হাস করিও না। জয়সিংহ, আমি একবন্ত্রে প্রতিষ্ঠান 
দুর্গ হইতে পলাইয়া 'আসিয়াছি, আমার অর্থ নাই, 
লোকবল নাই, কেমন করিয়া বিদেশে যাইব ! ভাবিয়!- 
ছিলাম তুমি আশ্রয় দিবে, সেই জন্টই বাঁরাণসী আসিয়া- 
ছিলাম । 

জয়।__ যুবরাজ, আমি সামান্য নগরপালঃ আমি ধনী 
নই। আমার কিঞ্চিৎ সঞ্চিত অর্থ আছে, তাহার কিয়দংশ 


প্র বাসী-_আখিন, ১৩২১ 
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রাজ্যে বাস করিবার 


[১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


তোমাকে দিতে পারি। তুমি তাহা লইয়! শীগ্র কান্য- 
কুজের অধিকার পরিত্যাগ কর। 

যুবক ।-_ একাকী যাইব কি করিয়া ? 

জয় 1 চক্ররাজ, তুমি রাজপুত্র, অস্ত্রধারণ করিতে, 
শিখিয়াছ, বালকের ন্যায় ভয় পাইও না? 
: যুবক ।-_ জয়সিংহ, গুনিয়াছি বাৱাণসী বিশ্বনাথের 
নগর, সেখানে অন্ত. রাজ্জার অধিকার নাই; দৈবাদদি-, 
দেবের নগরে কেহ উপবাস করে না, কেহ আশ্রয়হীন 


হয়না, সে-সমস্ত কি তবে মিথ্যা কথা? এই বিশাল 


নগরে সহজ সহজ ভিক্ষুক ও লক্ষ লক্ষ যাত্রীর স্থান 
আছে কিন্তু আমার ন্যায় অসহায় অনাথের স্থান নাই ? 
ব্রাহ্মণের জপ শেষ হইয়া গিয়াছিল, তিনি “ঘাটের 
উপরে আসিয়া দেখিলেন যে যোদ্ধা একমনে যুবক ও 
প্রৌঢ়ের কথোপকথন শুনিতেছে। যুবক কহিতেছে, “শুন. 
জয়সিংহ, আমি পিতৃরাজ্য ছাড়িয়া যাইব না, আমি 
বিশ্বনাথের পাধাণযুত্তি জড়াইয়৷ থাকিব, তুমি আমাকে 
বন্দী করিয়া কান্তকুন্জে গাঠাইয়া দিও। বিশ্বনাথের 
পাঁধাণদেহে সম্যসত্যই যদি প্রাণ থাকে তাহ হইলে 
তিনি আমাকে রক্ষা করিবেন।” জয়সিংহ কহিলেন 
“চক্রায়ুধ, পাগল হইও লা, বারাণসীতে থাকিলে কেহ 
তোমাকে রক্ষ| .করিতে পারিবে না, আমি তোমার 
হিতাকাজ্ষী, যত শীঘ্র পার বারাণসী পরিত্যাগ কর।” 

এই সময়ে ব্রাহ্মণ অগ্রসর' হইয়! যুবককে জিজ্ঞাসা 
করিলেন “বাপুহে, তুমি কে, তোমার কি হইয়াছে?” 

যুবক কাতরক্ঠে কহিল “আমি আশ্রয়-ভিথারী, 
এই বিশাল কানতরুকারাজ্য আশ্রয় খুনি পাইতেছি 
ন11” রী 

ব্ৰাহ্মণ ।- কেন? 

(যুবক ।--. একদিন আমি এই রাজ্যের যুবরাজ 
ছিলাম। আমি যখন শিশু তখন পিতৃব্য সিংহাসন অধি- 
কার করিয়াছেন, এখন রাজ্যে আর আমার স্থান নাই। 

ব্রাহ্মণ অগ্রসর হইয়! যুবকের স্বন্ধে হস্তার্পণ করিয়! 
কহিলেন “ভয় নাই, আমি তোমাকে আশ্রয় দিব । 

যুবক ও জয়সিংহ বিশ্মিত হইয়া সমস্বরে লিজা 
করিল «আপনি কে ?” 


:৬ষ্ঠ সংখ্যা: ] 


৫৮৬৮ 





“আমার নাম পুরুষোত্ধম শর্মা” আমি গৌড়ের 
মহাঁপুরোহিত ।” 
> “আপনি আশ্রয় দিলে গৌড়েশ্বর যদি দ্ধ: হন?" 
ps “আমার: গৌড়েশ্বর যেষন-তেষন গোৌড়েশ্বর নহেন, 
" তিনি গোপালদেবের পুত্র ধর্মপাল। গোপালদেবের নাম 
গুনিয়াছ. কি?” . 
ও : জয় সিংহ কহিলেন “ঞনিয়াছি, গৌড়ের প্রজাবৃন্দ নাকি 
স্বেচ্ছায় তাহাকে রাজপদে বরণ করিয়াছিল. তিনি বার 
“বার গুর্জরগণকে পরাঞ্জিত করিয়াছেন 1» যুবক অবনত 
- মস্তকে চিন্তা করিতেছিল, সৈ এই সময়ে বলিয়া উঠিল 
নট পান তে কথা শুনিয়া আমাকে . ধরাইয় 
“দ্বিবে না ত ব্রাহ্মণ তাহা ‘নিয়! ' সরোষে কহিল 
-.*স্তন রক: মহারাজ ধর্মাপাঁলদেব লঘুচেত1 নহেন; তিনি 
. টভামাকে আশ্রয় ত দিবেনঈ, অধিকন্ত তোমাকে তোমার 
সিংহাঁসনে স্থাপন করিবেন ।” 


বিষাদের হাসি হাসিয়া কহিল, “তাহ! অসম্ভব ব্রাহ্মণ, 


আৰ্ধ্যাবর্তে, আমার এমন বান্ধব কেহ নাই যে ইন্দ্ররাজের 


বিরুদ্ধে আমার হইয়া যুদ্ধ করে।” ব্রাহ্মণ অধিকতর 
..ক্ুদ্ধ হইয়া ঘাট হইতে জলে নামিল এবং উচ্চস্বরে 
কহিল “গুন যুবক, আঁমি পুরুষোত্তম ' শর্খা, গৌডের 
 যহাপুরোহিত, জাহুবীজলে দীড়াইয়া, বারাণসীক্ষেত্রে 
বিশ্বেশ্বর আদি-কেশবকে সাক্ষী করিয়া শপথ করি- 


তেছি যে গৌড়েশবর ধর্মপালদেব দ্বারা তোমার অপহৃত ' 


' পিতৃরাজ্য তোমাকে প্রত্যর্পণ করাইব 1৮. 
যুবক: শপথ শুনিয়া স্তম্ভিত : হইয়া 
রহিল। তখন পুর্ধোক্ত যোদ্ধা ব্রাহ্মণের . নিকটে খিয়। 
অন্ফুটস্বরে কহিল “ঠাকুর করিলে কি? এতবড় শপথটা 
করিয়া ফেলিলে? মহারাজ কি বলিবেন? আমি জানি 
‘যে তুমি ভোজনে দড়, কিন্তু এখন দেখিতেছি যে তুমি 
-  "বচনেও, বিলক্ষণ দড়! শপথ রাখিবে কি করিয়া ?” . 
্রাহ্মণ/-অতি গভীরভাবে কহিল “দেখ নন্দলাল! 
? সকল সময়ে পরিহাস ভাল লাগে না1” যোদ্ধা অপ্রস্তুত 
' হুইয়া আর কথা কহিল না । 
ব্রাহ্মণ ও যোদ্ধা উভয়েই পাঠকবর্গের EE | 
ভ্রান্মণ পুরুষোতম, শশ্মা, ইহাকে পাঠক পূর্বে গৌড়ে 


ধন্মপাল- 


পাস, NS ৬৮৮৮৯৮৯ SNS NANA NA AS SMA AAAS AANA A AANA MOIS 


যুবক তাহা শুনিয়া 


' দাড়াইয়।- 


৬৯৭. 





ভাগীরখীতীবে জীর্ণ .শিবমন্দিরের পুরোহিতরূপে দেখিয়া 
ছেন।- যোদ্ধ। নন্দলাল,. সে'গৌড়ের একজন বিখ্যাত 
সেনানায়ক। গোপালদেবের সাম্রাজ্য পদবীলাভের পরে 
তিন বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে। 
নূতন সাম্রাজ্য দৃঢ়ভিত্তির উপর স্থাপন করিতে অতিবাহিত 
হইয়াছে । পূর্বে কামরূপ, উত্তরে হিমাদ্রির পাদমূল, 
দক্ষিণে মহাসমুদ্র ও পশ্চিমে শোণনদ পর্যন্ত নূতন সাম্রাজ্য 
বিস্তৃত হইয়াছে। মরুবাঁসী গুর্জরগণ কর্তৃক নৃত্তন: 
সাম্রাজ্য বার বার আক্রান্ত হইয়াছে, কিন্তু গোপ1লদেব 
প্রতিবার তাহাদিগকে পরাজিত করিয়াছেন । ইচ্ছাসত্বেও 
এই কর্শাবছুল তিন বৎসরে পুত্রের বিবাহ দিতে পারেন 
নাই ৷ . ধর্মপালদেবের সহিত কল্যাণীদেবীর বিবাহ স্থির' 
হইয়া রহিয়াছে, কিন্তু উপযুক্ত অবসরের অভাবে বিবাহ 
হয় নাই। সম্প্রতি গোপালদেবের মৃত্যু হইয়াছে, শ্রাদ্ধ 
উপলক্ষে পুরুষোত্তম শর্মা ও নন্দলাল গোঁড়সাত্রাজ্যের 
প্রান্তবাসী রাঁজ্গণকে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য “প্রেরিত 
হইয়াছিলেন। তাহার! নিমন্ত্রণ শেষ করিয়! গৌঁড়ে 
ফিরিতেছেন, সেই সময়ে পথে বাঁরাঁণসীতে তাহাদিগের 
সহিত যুবরাজ চক্রাযুধের সাক্ষাৎ হইয়াছে। 


হর্যবর্দ্ধনের মৃত্যুর পরে তাহার মাতুলপুত্র ভণ্ডি কান্ত- 


কুক্জের সিংহাসন- অধিকার করিয়াছিলেন। তাহার 
বংশধরগণ তখনও কান্তকুন্জের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত 
ছিলেন। বিক্ৰমাদিত্য নরপতির অভিষেকের অষ্ট- 
শতাব্দী পরে ভণ্ডির বংশধর ইন্দ্ররাঁজ-গুর্জরপতি বৎস- 
রাজের সাহায্যে জোষ্ঠ ভ্রাতার শিশুপুত্র- চক্রায়ুধের 
সিংহাসন বলপূর্ববক অধিকার করিয়াছিলেন। চক্রায়ুধ 
বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া কান্তকুজ 'হঈটতে পলায়ন করেন এবং 
সৈন্য সংগ্রহ করিয়া পিতৃরাজ্য ' উদ্ধারের চেষ্টা করেন। 


বৎসরাজজের সাহায্যে ইন্দ্ররাঁজ বা ইন্দ্রায়ুধ বার বার. 


তাহাকে পরাজিত করেন। অবশেষে চক্রায়ুধ গঙ্গ!-যযুনা= 
সঙ্গমে "প্রতিষ্ঠান. দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ' ছয়মাস 
অবরুদ্ধ থাকিয়া চক্রাযুধ যখন দেখিলেন যে 'যুদ্ধজয়ের 
কোন আশাই নাই, তখন তিনি প্রতিষ্ঠান হইতে 


বারাঁণসীতে পলায়ন করেন। বারাঁণসীর.নগরপাল জয়সিংহ ' 


তাহার পিতার পুরাতন ভৃত্য, তিনি-ভরস করিয়াছিলেন 


7৯০১ ০ 


এই তিনবৎসরকাঁল- 


৬৯৮ 





পাপা SSS 





যে জয়সিংহ নিশ্চয়ই তাঁহাকে আশ্রয় দিবেন! তিনি: 


যেদিন বারাঁণসীতে আসিলেন সেই দ্বিনই আদি-কেশবের 
মন্দিরের নিকট ভাগীরথীতীরে তাহার সহিত পুরুষোত্তম 
শর্মার সাক্ষাৎ হয় । 

যুবরাজ চক্রায়ুধ তখনও স্তম্ভিত হইয়া দীড়াইয়। 
ছিলেন, জয়সিংহ পুরুষোভমের নিকটবর্তী হইয়া কহি- 
লেন, “ব্রাহ্মণ! আপনি সত্যই ব্রাহ্মণ! মহত্ববিহীন 
ব্রাহ্মণ হইতে পারে না, আপনার মহত্ব দেখিয়! বিস্মিত 
হইলাম। যুদ্ধ ব্যবসায়ে কেশ শুরু করিয়াছি; অসি 
হস্তে আর্ধ্যাবর্তের প্রান্ত হইতে প্রান্ত পর্য্যন্ত ভ্রমণ 
করিয়াছি; বহু রাজা, বহু বীর দেখিয়াছি; কিন্তু আপনার 
ন্যায় মহৎ কখনও দেখি নাই। আশ্রিত সংরক্ষণ মহ- 
তের ধর্মা। এই যুবক. কান্যকুক্জের রাজপুত্র, কিন্ত 
আজি কান্যকুক্জ রাজ্যে এমন কেহ নাই যে একযুষ্টি 


অন্ন ভিক্ষা দিয়া বা একবাত্রির জন্য আশ্রয় দিয়া ইহার . 


প্রাণরক্ষা করে। ইহার পিতার অন্নে আমার দেহ পুষ্ট, 
কিন্তু আমার এমন ভরসা নাই যে. বিশ্বনাথের নগরে 
একদিনের জন্য ইহাঁকে আশ্রয় দিই । সত্যি, বিশ্বনাথের 
নগরে কেহ উপবাসী থাকে না, কিন্তু দেবতা অন্নপূর্ণার 
প্রসাদে অবিমুক্তক্ষেত্রে যুবরাজ চক্রায়ুধের অন্ন মিলি- 
' তেছেনা। আপনি ইহাকে আশ্রয় দিয়া'যে নির্ভাকতার 
পরিচয় দিয়াছেন তাহা জগতে বিরল, কিন্তু অস্তর- 
ব্যবসায়ীর পরামর্শ গ্রহণ করুন, এখনই ইন্দ্ররাজের 
অধিকার পরিত্যাগ করুন ।” (২.8 

পুরু ।_- আপনার কথা সতা, আমরা এখনই নগর 
পরিত্যাগ করিতেছি । | 

জয় !-__ বিশ্বনাথ আপনার মঙ্গল করুন। চক্রায়ুধ, 
আমাকে ঘৃণা! করিও. না, বৃদ্ধ জয়সিংহ যে. লবণ আস্বা- 
দন করিয়াছে; তাহা বিস্বত হয় নাই।: যদি আবার 
কখনও, ইন্দ্ররাজের সহিত: যুদ্ধ করিতে আইস :তাহ 
হইলে - দেখিতে পাইবে জয়সিংহ চক্রায়ুধকে বিস্মৃত: হয় 
নাই, তাঁহার অসি চক্রায়ুধের অরি নিধনেই নিক 
আছে। 

বৃদ্ধ স্বীশ্রুনয়নে চক্রায়ুধকে আলিদন করিয়া. বিদায় 
গ্রহণ করিল। পুরুষোত্তম ও নন্দলাল চক্রায়ুধের সহিত 


প্রবাসা-_আশ্বিন, ১৩২১ 


SSA NAA 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড' 
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বারাণসা হইতে গৌড়াতিমুখে যাত্রা করিলেন। উত্তরা- 
পথের রাষ্ট্রনীতির স্থির সরোবরে যে লোষ্ট নিক্ষিপ্ত হইল 





তাহা হইতে উৎপন্ন একটি তরঙ্গ গৌড়ের সিংহীসনপ্রান্তে ১.4 
উপস্থিত হইল, দ্বিতীয় তরঙ্গ কান্যকুজে ও ভিররমার্জেড 


পৌঁছিল। মরুমাড়ে বৎসরাজ ও মহোদয়ে ইন্দরায়ুধ 
জানিতে পারিলেন যে চক্রায়ুধ গৌড়রাো আশ্রয় 
লাভ করিয়াছে। 
পঞ্চম পরিচ্ছেদ | 
গৌড়-নগরে। 


y " Et 
রজনীর চতুর্থ যামের শেষভাগে গৌড়নগরে মধুস্থদন- তু 


মন্দিরের ঘাটে একখানি বৃহৎ নৌকা আসিয়া লাগিল । 
ইহার.পূর্বব হইতেই ঘাটে একখানি ক্ষুদ্র নৌকা ৰাধা' 
ছিল, বৃহৎ নৌকার নাবিকেরা দুর হইতে উচ্চৈঃস্বর্রে_ 
নৌকা সরাইতে বলিল, কিন্তু ক্ষুদ্র নৌকার সমস্ত লোক" 
তখন বঘুমাইয়া পড়িয়াছিল+ তাহাদিগের কর্ণে সে শব্দ 
প্রবেশ করিল না। বৃহৎ নৌকা! যখন ঘাটে আসিয়! 
লাগিল তখন তাহার আঘাতে ক্ষুদ্র নৌকা বন্ধনমূক্ত 


হইয়! ভাগীরথীর জলে ভাসিয়া চলিল । যখন আঘাত: . 
লাগিল .তখন একজন দীর্ঘাকার পুরুষ ক্ষুদ্র নৌকা হইতে. 


লক্ষ, প্রদান করিয়া! তীরে অবতরণ করিল। 
বৃহৎ নৌকা হইতে আলোক ‘লইয়া! ছুইজ্জন নাবিক 


নির্গত হইল, অপর দুইজন নৌকা হইতে ঘাটের সোপান - 


পর্য্যন্ত দারুনির্দমিত অবতরণিক। বিস্তৃত করিয়া দিল। 
একজন ব্রাহ্মণ ও দুইজন অস্ত্রধারী পুরুষ নৌকা হইতে 
অবতরণ করিলেন, তাহাদিগের পশ্চাৎ তিন চারিজন 
পরিচারক ও বহু অস্ত্রধারী সেনা নৌক! ত্যাগ করিয়া 
ঘাটের সোঁপানে আসিয়া দীড়াইল। যে ব্যক্তি ক্ষুদ্র 
নৌকা হইতে লক্ষ দিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিল, সে 
ঘাটের মণ্ডপে স্তস্তের অন্তরালে ঘন অন্ধকারে আত্মগোপ 
করিয়। দীাড়াইয়া ছিল। ব্রাহ্মণ ও অস্ত্রধারী পুরুষদ্বয় খাটের 


পু 


০ 


{ 


উপরে উঠিলে সে ব্যক্তি মন্দিরের মণ্ডপে সরিয়া গেল । | 


ঘাটের উপরে মধুস্থদনের মন্দির ;--বিশালকায় মন্দি- 
বের গ্রগনস্পর্শী চুড়া গৌড় নগরের দশ ক্রোশ দুর হইতে 
দেখিতে পাওয়া যাইত। ঘাটের €সাপানশ্রেণী মণ্ডপের 














৬ষ্ঠ সংখ্যা ] ধর্মপাল ৬৯৯ 
নিয়ে আসিয়া শেষ হইয়াছে: ব্ৰাহ্মণ ও BEE পুরুষ- নন্দ।_ তাও ত বটে। কিন্তু এখানে দীড়াইয়া 


দয় মণ্ডপে নিয়ে আসিয়া ঈড়াইলেন। তখন যে ব্যক্তি 

₹. ৫মগুপের অন্ধকারে লুকাইয়াছেল সে অন্ধকারের আশ্রয়ে 
ই হাদের নিকটে সরিয়া আসিয়া কথোপকথন শুনিবার 
জন্য উদগ্রীব হইয়া রহিল। ব্ৰাহ্মণ কহিলেন “মহারাজ ! 


পূর্বাহ্নে আমাদিগের মহারাজকে সংবাদ দেওয়া হয় 


নাই, সেই জন্থই তিনি আপনার অভ্যর্থনা! করিতে আসেন 
| নাই। সংবাদ পাইলে তিনি নিশ্চয়ই ঘাটে উপস্থিত 
থাকিতেন। তাহার অভাবে কান্যকুজরাজের' অভ্যর্থনা 
_ মামি করি ৷ মহারাজ গৌঁড়পুরে স্বাগত।” তিনি একজন 
চি অস্ত্রধারী পুরুষকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা কয়টি বলিলেন । 
অস্ত্রধারী পুরুষ তহুত্তরে কহিলেন “ঠাকুর | আপনি কি 
উপহাস করিতেছেন ? কে কান্তকুজের রাজ! ? নিরাশ্রয় 


জীন হীন পথের ভিখারী জঠর-জালায় ব্যাকুল হইয়া গৌড় 


নগরের রাজপথে নিক্ষিপ্ত উচ্ছিষ্ট অন্নের অন্বেষণে 
আসিয়াছে, রাঞ্জাধিরাজ মহারাঁজ ধর্মপালদেব কি তাহার 
* অভার্থনা করিতে আসিবেন ?” ব্রাহ্মণ উত্তর শুনিয়া 
ব্যপ্ত হইয়া কহিয়া উঠিলেন “সে কি কথা মহারাজ! 
আপনি গৌড়ের একজন মাননীয় অতিখি, আপনি অন্যায় 
_ কথা বণিয়া-দরিদ্র গৌড়বাসীকে লজ্জা দিবেন না 1” 
-/""$ অস্ত্রধারী পুরুষ কান্তযকুজ্ের যুবরাজ অথবা! মহারাজ 
চক্রায়ুধ এবং ব্রাহ্মণ গোঁড়ের মহাপুরোহিত পুরলষোত্তম 
| শৰ্ম্ম৷। চত্রায়ধ বলিলেন “ঠাকুর ! দয়া, করিয়া আশ্রয় 
দিয়াছেন, সেই জন্য চিরকৃতজ্ঞ থাকিব, আমাকে অযথা 
বাক্য বলিয়া অপরাধী করিবেন না।” এই সময়ে দ্বিতীয় 
অস্ত্রধারী পুরুষ-_পুরুষোত্তমের নিকটে সরিয়া আসিয়া 
তাহার কানে কানে কহিল “বলি ঠাকুর ! রাজসভায় 
- গিয়া বাকৃচাতুরি ত বিলক্ষণ শিখিয়াছ দেখিতে পাইতেছি ৷ 
এদিকে রাত্রি, ত শেষ হইয়া! আসিয়াছে, ঘরে দুয়ারে 
. ফিতে হইবে .ন।? তোমার ত তিন কুলে কেহ নাই, 
খ্রথাকিবার মধ্যে আছে সেই রাজবাড়ীর---1৮.. পুরুষোত্তম 
=" ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন “নন্দলাল চুপ ৷” 
"নন্দলাল |-- তবে চল গৃহে ফিরি। 
পুরুষ ।-_গৃহে ফিরিব কেমন করিয়া? মহারাঁজকে 
কোথায় রাখিয়া যাইব? 


পা 





থাকিয়া কি হইবে ? চল নগরে প্রবেশ করি। 

তিন জনে মণ্ডপ ছাড়িয়া মন্দিরের দিকে অগ্রসর 
হইলেন। তখন বহিঃশক্র ও দস্থ্যর ভয়ে রাত্রিকালে : 
নগরতোরণ ও ঘাট-সমূহের দ্বারগুলি রুদ্ধ থাকিত। নগর- 
পালের আদেশ ব্যতীত কেহ রাত্রিকালে নগরে প্রবেশ 
করিতে পাইত না । মধুক্ুদন-মন্দিরের ঘাটে দ্বার ছিল 


- না বটে, কিন্তু মন্দিরে প্রবেশ না করিয়া নগরে প্রবেশ 


করা যাইত না। মন্দিরবাসীগণ সন্ধ্যাকালে মন্দিরদ্বার 
রুদ্ধ করিয়া নিশ্চিন্তমনে নিদ্রা যাইতেছিল। নন্দলাল 
মন্দিরদ্ধারে ঘন ঘন করাঘাত করিয়া তাহাদিগকে জাগা- 
ইয়া তুলিল। একজন প্রদীপ হস্তে দ্বারের উপরের গবাক্ষে 
দ্রাড়াইয়! জিজ্ঞাস! করিল. “কে তোমরা ?” নন্দলাল, 
কহিল “আমরা নগরের লোক । আমি সেনানায়ক নন্দ- 
লাল, ইনি মহাপুরোহিত পুরুষোত্তম শৰ্ম্মা, আর ইনি 
কান্যকুজরাঞ চক্রায়ুধ। আমাদিগের সহিত চারি পাচ- 


' জন পরিচারক ও ত্রিশজন পদাতিক সেনা আছে। ' দুয়ার 
-খুলিয়! দাও, আমরা নগরে প্রবেশ করিব 1৮. 


মন্দির বাসী ।-_ বাপু হে, নগরপাঁলের আদেশ ব্যতীত 
রাত্রিকালে এত অস্ত্রধারী পুরুষ নগরে- প্রবেশ করিতে 
দিতে পারিব না। রাত্রি প্রায় শ্রেষ হইয়া আসিয়াছে” 
এখন মণ্ডপে বসিয়া থাক, প্রভাতে দুয়ার খুলিয়া! দিব। 
নন্দ ।_- তুমি ত বেশ লোক দেখিতেছি, আমরা 
গৌড়ের লোক হইয়াও নগরে প্রবেশ করিতে পাইব না? 
বিশেষতঃ আমাদিগের সহিত কান্যকুন্জের মহারাজ 
রহিয়াছেন, তাহাকে কি করিয়া মণ্ডপে বসাইয়া রাখিব? 
তুমি মন্দিরস্বামীকে সংবাদ দাও । . 
মন্দিরবাসী গবাক্ষ হইতে সরিয়া গেল। অন্পক্ষণ ' 
পরে প্রদীপ হস্তে লইয়া একজন প্রৌঢ় সন্ন্যাসী আসিয়। 
গবাক্ষে দবাড়াইলেন। নন্দলাল তাহাকে জিজ্ঞাস! করিল 
“আপনি কি মন্দিরস্বামী ?” oo 
উত্তর হইল “হঁ|। তুমি কে?” 
“আমি গৌড়ের সেনানায়ক নন্দলাল ৷” 
“কি চাও?” 
“আমর! নগরে প্রবেশ করিতে চাই ।” 
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“রাত্রিকালে শস্ত্রধারী পুরুষকে নগরে প্রবেশ করিতে 
দিতে পারি না। বরাত্রিকালে মণ্ডপে অবস্থান কর, 
প্রভাতে প্রবেশ করিও ” 

«আমাদিগের সহিত কান্যকুজ্রাঁজ চক্রীযুধ আসিয়া- 
ছেন। পূর্বে সংবাদ দেওয়া হয় নাই বলিয়! তাহার 
অভার্থনার কৌন আয়োজন হয় নাই। তিনি কেমন 
করিয়া মণ্ডপে অপেক্ষা করিবেন?” , 

“অপেক্ষা কর! ব্যতীত দ্বিতীয় পন্থা! দেখিতেছি না, 
মহারাজের জন্য উপযুক্ত আসন পাঠাইয়া দিতেছি ৷” 

“আমাদিগের সহিত আসন আছে, সুতরাং আসনের 


আবশ্যক নাই । মন্দিরদ্বার খুলি দিতে আজ করুন!” 


“অসম্ভব 1 ১) 


“আপনি কি আমাকে টা না??? kd 


' “চিনিলেও দ্বার খুলিতে পারিব না!” 

“তবে আমরা দুয়ার ভাঙ্গিয়া প্রবেশ করিব ।” 
".মন্দিরস্বামী মুখ ফিরাইয়! মন্দির' মধ্যে একজনকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন “কটাহের তৈল উত্তপ্ত হইয়াছে?” 
সে ব্যক্তি কহিল “হইয়াছে প্রায় 1? তাহা : শুনিয়া" 
পুরুষৌত্বম নন্দলাল ও চক্রায়ুধের হস্তধারণ করিয়1 তাঁহা- 
দিগকে টানিতে টানিতে উর্দশ্বাপে ঘাটের দিকে -পলায়ন 
করিলেন। সেই অবসরে যে ব্যক্তি মণ্ডপের অন্ধকারে 
লুকাইয়! ছিল সে মন্দিরদ্বারের নিকটে আসিয়া ডাকিল' 
এহরেশ্বর ?? -- ." 

মন্দিরদ্বামী চমকিত হইয়া বলিলেন «কে তুমি?” 
আগন্তক কহিল “আমি চক্ৰরাজ ।” 

প্রভু?” 

“হী 17? 

“প্রভু দাসের অপরাধ মার্জনা করিবেন ।. প্রমাণ 1 

“মন্দিরমধ্যে রজতের হরিহর মুর্তি খুলিয়া দেখ ।” 

দ্যথেষ্ট হইয়াছে। প্রভু, আদেশ করুন? 

গার মুক্ত কর।” | 

অবিলব্ধে মন্্রিদ্বার যুক্ত হইল, আঁগন্তক মন্দির- 
মধ্যে প্রবেশ করিলেন। মন্দিরস্বামী দ্বার রুদ্ধ করিয়া 
তাহাকে প্রণাম করিলেন। আগন্তক কহিলেন “হবেশ্বর 
ইহাদিগকে নগরে প্রবেশ করিতে দাও। আমি জানি 
ইহারা গৌড়ের লোক 1” 


প্রবাসী-_আশ্বিন, ১৩২১ 


NNSA 


মন্দিরস্বামী আপনাদিগকে আহ্বান 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 











A NAN 


“প্রভু! স্বয়ং যহাঁরাজাধিরাঁজ আদেশ করিয়াছেন 


যে রাত্রিকালে অস্ত্রধারী পুরুষ গৌড় নগরে প্রবেশ করিতে 
পাইবে ন৷।” 
“তোমার কোন ভয় নাই, আমি আদেশ করিতেছি, 
দ্বার মুক্ত কর ।” 
| মন্দিরন্বামীর আদেশে দ্বার মুক্ত হইল, আগন্তক 
ঘাটে গিয়া নন্দলালকে কহিলেন “আপনারা আসুন, 
করিতেছেন!” 
পুরুষোত্তম বলিয়া উঠিলেন “কেন, তপ্ত তৈলে নিক্ষেপ 
করিবার জন্য ?” 
“না, কোন ভয় নাই, মন্দিরদ্ধার উন্মুক্ত হইয়াছে 1” 
সকলে মন্দির-মধ্যে প্রবেশ করিয়া নগরে প্রবেশ 
করিলেন। মন্দিরস্বামী আগন্তককে জিজ্ঞাসা করিলেন 
“প্রভু, দ্বার কি মুক্ত রাখিব?” 


আগন্তক কহিলেন 


রি 


১১৯ 


“হরেশ্বর, ক্ষণকাল অপেক্ষা অর, আমি ফিরিয়া আর্সিঞ- 


তেছি।” তিনি এই বলিয়া দ্রতপদে সোপানশ্রেণী অব- 


লম্বন করিয়া! জলের নিকটে আসিলেন। ক্ষুদ্র নৌকার 
নাবিকেরা জাগিয়। উঠিয়া নৌকাখানি ঘাটে ফিরা ইয়া 
আনিম্বাছিল। নৌকার. সন্মুখে এক বাক্তি আপাদমস্তক 


বস্ত্রাবৃত হইয়া ঘুমাইতেছিল, আগন্তক তাহার নিকটে . 


গিয়া অনুচ্চস্বরে ভাকিলেন “গৌর ৷” 
উঠিয়। দাড়াইয়! কহিল “আজ্ঞা ৷” 


সে ব্যক্তি তৎক্ষণাত 


“তোমরা নৌকা লইয়া প্রাসাদের ঘাটে চলিয়। যাও” এ 


“যে আজ্ঞা |” 
“কল্য প্রহর রাত্রিতে একখান! ছোট নৌকা লইয়া 
জগ্ধাত্রীর মন্দিরের নিয়ে অপেক্ষা করিও ।” 
“যে আজ্ঞা » 
আগন্তক ফিরিবার উপক্রম করিতেছেন এমন সময়ে 


গৌর ডাকিল * প্রভু ।” 
“কি 9” 
“চাউল ফুরাইয়া না রা 


আগন্তক ঈষৎ- হাসিয়া কহিলেন, লা একাদণীঠ- 


উপবাস করিয়া থাকিও |” _ 


সি 


স্‌ 
গৌর একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া পুনরায় শয়ন 


করিল। . ক্রমশঃ 


শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 


শা পরি সত ৯ 


উদ্ভিদের বৃদ্ধি 


বিলাতের বিজ্ঞান-সভায় দাড়াইয়। অধ্যাপক ডার- 
টুইন যেদিন প্রচার করিলেন_-আমরা ধাহাকে অন্থৃভূতি 
বলি উদ্ভিদের ভিতরেও তাহা আছে-__সেদিন সে কথা 
কেহই অবিসংবাদিত ভাবে মানিয়া লন নাই। নিয় 
শ্রেণীর জীবের ভিতর ও উদ্ভিদের ভিতর কোথাও 
কোথাও এক আধটু সাদৃশ্য থাকিতে পারে, শুন্ধ এইটুকু 
স্বীকার করাই বৈজ্ঞানিকেরা সেদিন যথেষ্ট বলিয়া মনে 
করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার পর হইতেই বৈজ্ঞানিক- 
দের মাথার টনক নড়িয়া উঠিয়াছে। 
তাহার! এই দীর্ঘ দুইযুগ ধরিয়া নানা 
উপায়ে, বিবিধ যন্ত্রের সাহায্যে, 
ধারণ অধ্যবসায়সহকারে উদ্ভি- 
দের. প্রাণ আছে কি না_তাহারা 
অন্থভব করিতে পারে কি না 
তাহাদের কোষে স্তিশক্তি কতটুকু 
সঞ্চিত আছে প্রভৃতি প্রশ্নের মীমাং- 
সায় প্রভৃত প্রয়াস পাইয়াছেন। 
_} অবশেষে আজ আমাদের জগদীশ- 
_ চন্দ্র আবিষ্কারের পর, একথা আর 
কিছুতেই বলা চলে না যে উত্ভিদ- 
জগৎ নিতান্তই জড়__প্রাণীজগতের 
প্রাণস্পন্দন বা অস্থৃভূতি তাহার 
ভিতর নাই। 

_ বস্তুতঃ বৃক্ষলতাসমূহের প্রতি 
একটু অভিনিবেশের সহিত দৃষ্টিপাত করিলেই এমন 
কতকগুলি অনন্যসাধারণ ব্যাপার আমাদের চোখের সায়ে 
আসিয়া পড়ে যে উদ্ভিদের অনুভূতি এবং ধারণাশক্তির 

কথা অগ্রাহ করিলে আর কোন বিজ্ঞানসম্মত উপায়ের 
এ দ্বারাই তাহার মীমাংসা কর! যায় না। 
. কখনো কখনে! এমন একটা যায়গায় আসিয়া পড়িতে হয় 
যে ইতর জীবজন্ত দুরের কথা, মাস্থষের সহিতও তাহার 
ুদধিবৃততি, কা্ধ্যতৎপরতা৷ প্রভৃতির যথেষ্ট সামন্জস্ত পরি- 
‘লক্ষিত হয়। একটু বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিলে বুঝা যায় 


__ উদ্ভিদের বুদ্ধি 


এমন কি 


৭০১ J 
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যে কোনো গাছের ভিতর স্মতিশক্ির অনুরূপ একটা 
জিনিষ প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান । মটরজাতীয় লতাগুলির 
নিদ্রাকালটুকু একট! নির্দিষ্ট গতির দ্বারা নিয়্ত্িত। ‘লালচে ft 
সিমের" ছোট ছোট পাতাগুলিকে দ্বিনের বেলায় সবল 
এবং খছু দেখায় কিন্তু সন্ধ্যার অন্ধকারস্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে 
ধীরে ধারে সেগুলি মুদিয়া আসে। লজ্জাবতী ও “বন- 
চাড়ালের' ভিতরে এই নিদ্রার ভাবটি আরও পষ্টরপে হা 
পরিস্ফুট। কে ইহাদের পাতাগ্ডাল সতেজ এবং 
পরস্পর হইর্তে বিচ্ছিন্ন; স্ক্ধ্যান্তে নিদ্রার আবেশে 
নিপ্তেজ ও স্রিয়মাণ। কিন্ত এইটিই ইহার প্রধান বিশেষত্ব ¥ 


NANA NANA NA 









সর্বজয়া ছত্রাকারে পত্র বিস্তার করিয়া আওতায় গড়ন গাছপালা 
বিনাশ করিয়া নিজের স্থান করিয়া লইয়াছে। 


নহে। এই জাতীয় গাছগুলিকে একটি সম্পূর্ণ অন্ধকার 
ঘরের ভিতর রাখিয়া দিলেও সন্ধ্যাসমাগমে ইহাদের 
পাতাগুলি ঘুমের ঘোরে ঢুলিয়া পড়ে এবং উষার অরুণা- 
কের সঙ্গে সঙ্গেই আবার জাগিয়া উঠে! যথাকালে 
ভু এবং জাগরণে এমনি তাহারা অভ্যস্ত এবং নিত্য 
অভ্যাসের দ্বার! এ সময় ছুটির সক্ষেত তাহাদের ভিতর 
এমন গভীরভাবে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে যে বাহিরের ইঙ্গিত- 
গুলি সরাইয়া লইলেও, ইহার! কোন মতেই তুল করিয়া 
বসে না_ঠিক সময়েই ঘুমায় এবং ঠিক সময়েই জাগে। 


4০২ 


০০০০০ 


ANAM NANA NAAN 


PRA NANSNSN I 








১. ka 


হায়াসিস্তের ছুটি দুর্বল বুস্ত যুক্ত মা৷ডোনা লিলির 
হইয়! বনু পুষ্প ধারণ করিয়াছে। ফুলের তোড়া । 
উদ্ভিদের এই স্মরণশক্তিটিকে যদ্দি মানিয়া লওয়া 
যায় তবে আর একটি প্রশ্ন আমাদের সম্মুখে স্ব তই 
আসিয়া পড়ে--উদ্ভিদের বিচারশক্তি আছে কি না? 
পোটেনটিল। ( Potentilla ) নিজে অতি ক্ষুদ্র। কিন্তু 
গরমের সময় লম্বা লম্বা শিকড়ের দ্বারা ইহার] চারি- 
দিকের ভূমিখগুকে অনেক দূর পর্য্যন্ত নিবিড় ভাবে 
আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে । প্রসারলাভের প্রবৃত্তিই যে ইহার 
একমাত্র কারণ, একথা কিছুতেই মানিয়া লওয়া যায় 
না। এই জাতীয় গাছগুলি সাধারণতঃ খুব বড় একখণ্ড 
পাথরের ফাটলের ভিতর জন্মগ্রহণ করে। পরে চারি- 
‘দিকের কঠিন শিলা যখন তাহাদের মৃলপ্রসারণকে 
পদ্দে পদে বাধ! দিতে থাকে তখন তাহারা অপেক্ষাকৃত 
কোমলভূমির অন্বেষণে ধাবিত হয়। কেমন করিয়া যে 
পোটেনটিলার শিকড় কোমলভূমি নির্ণয় করিয়া লয় 
সেইটাই সর্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয়। কিন্তু একবার সন্ধান 
পাইলে আর বলা কহা নাই একেবারে সেই 
শিকড়গুলিকে প্রসারিত করিয়া দেয়। সে'য়াকুল ও 
সাধারণ বেড়াটির লতাগুলি যখন পাথরের স্তংপ বা 
ভাঙা দেয়ালের গ! বহিয়া উঠিতে প্রয়াস পায় তখনও 
কতকটা এই ধরণের ঘটনাই ঘটিয়! থাকে৷ প্রথমতঃ 
এই লতার সতেজ কেন্দ্রগুলি পাথর বা দেয়ালের ভিতর 


প্রবাসী__আশ্বিন, ১৩২১ 
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ফাটলের অনুসন্ধান করিতে থাকে এবং গঠনোপযোগি, 


উপাদানে পূর্ণ কোনো ফাটলের সন্ধান পাইবামাত্র - 


ইহাদের গ্রন্থিগুলি স্ফীত হইয়া যষ্টির আকার ধারণ করে 
ও ক্রমশঃ সুদৃঢ় শিকড় প্রসারের দ্বারা সেইথানকার 


মাটিকে অধিকার করিয়া বসে। এইরূপে তাহার! নূতন 
নূতন স্থানে তাহাদের উপনিবেশ স্থাপন করে এবং কালে 
যখন এই নবোদগত অঙ্গুলি মূল লতা হইতে সম্পূর্ণ <, 
বিচ্ছিন্নও হইয়া পড়ে তখনও জীবনধারণের জন্য ইহা- | 


দিগকে বিশেষ বেগ পাইতে হয় না। 


অধিকাংশ বৃক্ষই স্থিতিশীল । যেখানে অঙ্গে সেই 


খানেই থাকে--এক পাও স্থানান্তরে যাইতে পারে না। 
এই জন্যই উদ্ভিদজগতে প্রাণধারণের মত আলো ও 
বাতাস লইয়া রীতিমত লড়াইয়ের স্ত্রপাত হইতে 
দেখা যায়। প্রতিবাসীদের ভিতর একটা রেষারেষির 
ভাব থাকিলেও উত্ভিদরাজ্োর প্রজাগণ নিজেদের প্রয়ো- 
জনীয় যাহা কিছু তাহারা নিজেরাই বেশ দক্ষতার 
সহিত জোগাড় করিয়া লয়। কোন বৃক্ষ বা লতাকে 


অন্ধকার ঘরে বন্ধ করিয়! রাখিয়া যদি একটিমাত্র ফুকর + 
দিয়া সেই ঘরে আলোক প্রবেশ করিতে দেওয়া হয়, « 


তবে দেখ! যায় যে বৃক্ষ বা লতার সমস্ত ডাল পাতাগুলি 
সেই আলোকের দিকে ঝুঁকিয়া যেন? প্রাণপণে খাছ 
আহরণের চেষ্টা করিতেছে । একটি সর্বজয়া গাছ 


» 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 


ANANSI ANE NANA সস AANA উর ই সস 


জন্মিয়াই দেখিল তাহার চারিদিকে কতকগুলি বড়বড় 
গাছের জটলা । এমন কি গরমের দিনেও নিতান্ত 
/ প্রয়োজনীয় স্র্যোর আলোটুকু লাভ করাও তাহার পক্ষে 
সত্সাধা। অনন্টোপায় গাছটি তখন বাড়িয়। উঠিবার 
এক অদ্ভুত উপায় আবিষ্কার করিয়া ফেলিল। সে ব্যাঙের 
ছাতার ধরণে বাড়িয়া উঠিতে সুরু করিয়৷ দিল। ইহার! 
বসন্তের অগ্রদূত । সুতরাং অন্যান্য কাননছুলালের মাথ৷ 
_তুলিয়াই দেখে যে ইহারাই প্রায় সমস্তটা মাঠ অধিকার 





গাছের গুড়ি জিলাপীর মতে! ঘুরিয়। বাধ! এড়াইয়া গিয়াছে । 


করিয়া বসিয়া আছে। তখন তাহারাও নিজেদের জীবন 
ধারণের জন্য নানারূপ অভিনব উপায় উদ্ভাবন করিতে 


॥ তৎপর হয় এবং অচিরে এ্র-সকল স্বার্থসর্ববস্থদের ভিড়ের 


* ভিতর হইতেও নিজেদের পাওনাটি কড়ায়গণ্ডায় আদায় 
». করিয়। লয়! প্রিমরোজ জাতীয় কতকগুলি বাসন্তিক 
ফুলের আচরণও অত্যন্ত বিশ্বয়জনক। প্রথম গ্রীষ্মের 
সময় পাতাণ্ডপ্লিকে নমিত করিয়া ইহারা কুদ্রদিনের 
ফসলগুলি সম্পূর্ণভাবে অনিষ্টের হাত হইতে রক্ষা করিয়া 


উদ্ভিদের বুদ্ধি 


৭০৩ 


আসিতেছে এসন্বন্ধে ; শুনি বা হায়াসিস্থ জাতীয় 
গাছের আচরণও কতকট! এইরূপ। গ্রীষ্মকালে ইহা- 
দের পুষ্পগুলি পূর্ণমাত্রায় বিকশিত হইয়। উঠে । চারিধারে 
অদ্ভুত ধরণের পত্রবাহ রচনা করিয়া ইহারা আততার়ী- 
দের হাত হইতে উদ্ধারের পথ পরিষ্কার করিয়! শে 
এবং পার্শ্ববর্তী ভূমিখণ্ডের সমস্ত আলোক ও. বাতাস 
আপনারাই অধিকার করিয়! বসে। | 

আপনাদের অভাবমোচনের পক্ষেও উত্ভিদজগতে 
চেষ্টার ক্রটী দেখা যায় না। বিশেষতঃ গাছ যদি এমন 
স্থানে জন্মগ্রহণ করে, যেখানে পুষ্টির জন্য যথেষ্ট রস 
সংগ্রহ সুসাধ্য নয় তবে এই চেষ্টা সমধিক পরিমাণে স্ফুর্তি 
লাভ করে। প্রত্যেক ফুলের গাছই চায় যে তাহার 
সমস্ত প্রয়াস, সমস্ত সাধনাটুকুই পুষ্পের আকারে পরি- 
পূর্ণ সৌন্দধ্যে ফুটিয়া উঠুক । কিন্ত সকল বৃস্তই পুষ্প 
ধারণের মত যথেষ্ট দৃঢ় নহে। এরূপ অবস্থায় তিন 
চারিটি দুর্বল বৃত্ত একত্র মিলিত হইয়া প্রমাণ করিয়া 
দেয় যে একতার মূলা তাহারাও বোঝে । হায়াসিন্থ, 
এম্পারেগাস প্রভৃতি উদ্যান-পুপ্পের ভিতরেই এ দৃষ্টান্ত 
প্রচুর পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। এস্থলে ম্যাডোনা 
লিলির কথা বিশেষ উল্লেখষোগা। ইহার একটিমাত্র 
বৃস্তে কুঁড়ি, অর্ধস্ফুট, পৃণস্ফুট প্রভৃতি বিভিন্ন অবস্থার 
প্রায় ৮০টি ফুল বিকশিত হইতে দেখা গিয়াছে । পানি- 
জাম, কাটানটে, হাতিগু'ড়ো প্রভৃতিরও এইরূপ এক 
বৃস্তে অনেক ফুল হয়। 

খতুর সঙ্গে গাছের যোগ যে ঠিক কোন জায়গাটায় 
সে বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে আসা কঠিন ব্যাপার। এইটাই 
বিস্ময়ের বিষয় যে খতুর পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গেই সে কেমন 
করিয়া টের পায় যে তাহার বিকাশের সময় আসি- 
য়াছে। অবশ্য প্রাকৃতিক পরিবর্তনের সঙ্গে এ পরিবর্থ- 

যথেষ্ট যোগ আছে কিন্তু তাই বলিয়া একথা কিছু- 

ই স্বীকার কর! যায় না যে এইটাই ইহার একমাত্র 
কারণ। কতকগুলি গাছ আছে প্রাকৃতিক অবস্থা যতই 
অনুকূল হোক না কেন: বসস্তাগমের পূর্বে তাহারা 
কিছুতেই ফুল ধরায় না। কেহ কেহ এমনও সিদ্ধান্ত করেন 
যে সকল গাছই একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিশ্রাম চায় 


0 সি পা লিউ এলি পাদ 





জীবভূক বৃক্ষের সামনে মাছি ধরাতে গাছ শু য়া বাড়াইয়া মাছিকে গ্রাস করিতেছে। 


এবং সেই বিরামকালটুকু না ফুরানো পর্য্যন্ত কিছুতেই 
কাজের আসরে আসিয়া হাজির হয় না। এ সিদ্ধান্ত 
আংশিকভাবে সত্য হইতে পারে, কারণ এমন অনেক 
গাছ আছে যাহ৷ সমস্ত বৎসর ধরিয়াই ফল প্রসব করে। 
গাছের পূর্বান্থভূতির ক্ষমতা আছে এই সিদ্ধান্ত ছাড়া 
আর কিছুতেই ইহার সম্যক মীমাংসা হয় না। এই 
অন্ুভূতিই গাছকে খতুর আগমন স্বন্ধে সচেতন করিয়। 
তোলে। যে কোনে। উপায়েই হোক্‌,, একথ! গ্রুবসত্য 
যে খতুচক্রের আবর্তনের কথাট। উত্ভিদূজগতে নিতান্ত 
নূতন নহে, বরং এই পরিবর্তনের সহিত তাহারা বেশ 
ঘ্নিষ্ঠভাবেই পরিচিত। ভু"ইচাপার গাছগুলির দিকে 
তাকাইয়া দেখিলেই একথার যাথার্থ্য উপলব্ধি হয়। 
ইহারা বসন্তের আগমন সম্বন্ধে পূর্ব হইতেই এত সজাগ 
যে ঘন বরফের স্তংপ ভেদ করিয়াও ফুল ফুটাইয়া বসন্তকে 
বরণ করিয় লয়। 

উত্তিদরাজ্যের অধিবাসীগণকেও পারিপার্শ্বিক অব- 
স্থার সহিত আপনাদের খাপ খাওয়াইয়া লইতে হয়। 
একান্ত প্রতিকূল অবস্থার ভিতর হইতেও তীক্ষ বুদ্ধির 
সাহায্যে ইহারা নিজেদের বৃদ্ধির পথ ঠিক করিয়া লয়। 
লাচ-দেবদারু জাতীয় বৃক্ষগুলি উর্দমুখে ইহাদের লম্বা 
সরু শাখ। প্রসারিত করিয়া বাড়িয়া উঠে। সুতরাং 
প্রবল বাতাসের বেগে ইহাদের প্রচুর ক্ষতি হইবার সম্ভা- 
বনা। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, যে দিক হইতে বাতাস 


প্রবাসী- আশ্বন, ১৩২১ 


| ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


বহে তাহার ভিন্নদিকে ইহারা নিজেদের বর্ধিষুণ কেন্দ্র 
গুলি প্রেরণ করে এবং এইরূপে বাতাসের অত্যাচার যত 
দুর সম্ভব কমাইয়া আনে। এখানে বিশেষভাবে দেখিবার 
জিনিষ এই যে শাখাপ্রশাখার অবলম্বন সত্বেও মূল 
বৃক্ষকাণ্ড সম্পূর্ণ খজুভাবেই উঠিয়া যায়--কোথাও একটু 
বাকিয়া যায় না। ইহা ছাড়া আরও এমন অনেক গাছ 





ফার্ণের চার! জলের অন্বেষণে টবের বাহির দিয়া 
শিকড় নামাউয়া দিয়াছে। 


আছে যাহাদের গতিবিধির দ্বারা সহজেই প্রমাণিত হয় 


চাতু্য এবং বুদ্ধিরৃত্তির প্রয়োজন উদ্ভিদজগতে তাহার 
অভাব আদে নাই। বাধার হাত এড়াইবার জন্য বৃক্ষসমূহ 
কেমন করিয়া তাহাদের কাগুগুলিকে খুঁরাইয়া ফিরাউ যা 


+ 
যে বাহিরের পৃথিবীর সহিত যোগ রাখিতে গেলে যতটুকু = 


by 





ছাদের ফুটার ভিতর দিয়া গাছ মাটিতে 
? শিকড় নামাইয়া দিয়াছে । 


অবস্থার উপযোগী করিয়া তোলে তাহা অনেকেই 
দেখিয়াছেন। একটি বীচ গাছের সম্বন্ধে একবার এক 
অদ্ভূত ব্যাপার দেখা গিয়াছিল। বীচের একটা ছোট 
চারা বড় আর একটা বীচের গোড়ায় গজাইয়া উঠে। 
প্রথম হইতেই চারাটি বড় গাছটির নিকট হইতে সাহায্য 
লাভ করিয়া বেশ সবল ও স্বস্থ আকারে বাড়িতে থাকে। 
কিন্তু কিছুদিন পরে দেখা! গেল যে চারাটি বড়গাছটির 
সহিত প্রায় সম্পূর্ণভাবেই জড়াইয়া গিয়াছে । মটরলতার 
ছুই ইঞ্চি তাতেও যদ্দি একখানি লাঠি পু*তিয়া রাখা 
ধায় তবে কয়েক ঘণ্টার ভিতরেই দেখা যায় যে-_যে 
ডাটাটা এতক্ষণ ধরিয়া পাতাগুলির ভিতর ঘুমা ইয়াছিল 
“তাহা খু হইয়া উঠিয়াছে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই যষ্টির 
অভিমুখে ইহার একটা গতিও বেশ স্পষ্টই অনুভব কর! 
যায়। অবশেষে দেখা যায় যে শুষ্ক নীরদ লাঠিটাকে 
আলিঙ্গনে বেড়িয়া নবীন সঞ্জীব লতাটা মাথা তুলিয়া 


৯১২ 


উদ্ভিদের বৃদ্ধি 


৭৩৫ 
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ঘাসের সপক্ষ বীজ ও পানিজামের ফুল। 


দাড়াইয়াছে। জীবভূক বৃক্ষগুলির কাছে কোনো পোক! 
মাকড় মাছি ফড়িং ধরিলে তাহারা অমনি চঞ্চল হইয়! 
উঠে) এবং ঠিক হাত বাড়াইয়া শিকার ধরার ন্যায় গু'য়! 
বাড়াইয়া ঝুঁকিয়৷ পড়িয়া শিকারকে ধরে। 

গাছের প্রত্যেক অংশেই বেশ একটি সমঞ্জস-শক্তির 
ভাব দৃষ্ট হয়। বৃক্ষের কাণ্ড এবং শাখা পত্রা্দিতে যেমন 
একট! বুদ্ধিরৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায় মূলেও তাহা! সম্পূর্ণ 
ভাবে বিরাজমান। একবার বড় একট! ওকের কোটরের 
ভিতর ঘটনাক্রমে অন্য গাছের বীজ পতিত হয়। কিছুকাল 
ধরিয়া ওকগাছের ধ্বংসঙ্জাত সারের সাহায্যে গাছটি - 
বাড়িতে থাকে কিন্তু সেখানে যথেষ্ট রস না থাকায় মাটি 
হইতে রস সংগ্রহের জন্য গাছটি কতকগুলি শিকড়কে মাটির 
পানে প্রেরণ করে! শিকড়গুলি অনেকদূর পর্য্যন্ত বেশ 
সোজ। ভাবেই নামিয়।৷ আসিয়া মাটি হইতে প্রায় অর্ধগজ 
উর্ধে থাকিতে টের পাইল তাহাদের নীচেই মাটির পরি- 


৭০৬ 





কাটাকরেরাও ওকড়ার*বীজ। 


বর্তে একখানা প্রকাণ্ড! পাথর । তৎক্ষণাৎ সেইখানে 
তাহার নিয়াভিযৃখী শিকড়গুলি বিভক্ত হইয়া একভাগ 
বামপাৰ্শ্বে বেষ্টন করিয়া মাটির ভিতর প্রবেশ করে এবং 
এইরূপে সেইখান হইতে জীবন-রস আহরণ করিয়া লয়। 

যল সম্বন্ধীয় এমন অনেকগুলি রহস্য আছে যাহার 
সমাধান করা কিছুমাত্র শক্ত ব্যাপার নয়। গাছের 
শিকডগুলি সাধারণতঃ কঠিন মাটির দিকে না গিয়া সরস 
বা জল! ভূমির দিকেই ধাবিত হয়। কারণ স্বরূপ এই 
বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে কঠিন মাটির দিকে যাইতে 
তাহাকে যেমন পদে পদে বাধা পাইতে হয় জলাভূমি 
দিকে যাইতে সেরূপ কোনো বাঁধাবিত্ব নাই। সেখানে 
তাহার প্রবেশ লাভ অপেক্ষাকৃত সহজ। কিন্ত “উড়ে 
এসে জুড়ে বসা” গাছগুলি অনেক সময়ে এরূপ 
কৌশল অবলম্বন করিয়া যথাস্থানে তাহার শিকড় 
পরিচালনা! করে যে যুক্তি তর্কের দ্বারা তাহার কারণ 
নির্দেশ কর! বাস্তবিকই কঠিন হইয়া পড়ে । মন্ষ্টেরা 
জাতীয় গ্রী্মপ্রধান দেশের গাছগুলি ইংলণ্ড প্রভৃতি 
দেশে রক্ষণগহের ভিতর বর্ধিত হইয়! থাকে । কখনো 
কখনো! ইহারা রক্ষণগৃহের ছাদ হইতে মাটির উপরকার 
জলাধারের পানে লম্বা লঙ্দা শিকড়গুলি সটান প্রসারিত 
করিয়া দেয়। এই জলের অন্বেষণে ১৫।২* ফুট 


প্রবাসী__আশ্বিন, ১৩২১ 
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হইতেও ইহারা এমন নিভূল পথ 
ধরিয়া নামিয়া আসে যে ইহাদের 


টবকে জলযুক্ত একটি বড় পাত্রের 
ভিতর রাখিয়া! দেওয়] হয়। খুব সম্ভব 
চারাটি টবের ভিতর হইতে আবশ্াকীয় 
জল পাইতেছিল না। ফলে দেখা 
গেল কিছুদিনের ভিতরেই টবের 
বাহির দিয়া জল পর্য্যন্ত একটি শিকড় 


ছাদ্দের উপর গাছ হইলে গাছ শিকড় 
দিয়া মাটি ছুইতে বিধিষত চেষ্টা 


একটা গাছ একটি ফুটা, দ্বিয়। শিকড় নামাইয় প্রাণরক্ষা 
করিয়াছিল। 

উদ্ভিদের বংশবিস্তারের কৌশলও বিশেষ কৌতুকপ্রদ । 
অনেক ফলের বীজাবরক শশাস জীব জন্তর মুখে মিষ্ট স্বাছু 
লাগে। ইহার লোভে তাহারা এক স্থান হইতে অপর 


নামিয়া আসিয়াছে। ভাঙা বাড়ীর 


করে; কোনো দিকে পণ না পাইয়া 


অনুভব-শক্তি দেখিয়া বিশ্মিত হইতে ) * 
হয়। একবার একটি ফার্ণের চারার? 


স্থানে ফল বহন করিয়া লইয়া গিয়া নূতন স্থানে বন ৮.. 


বিস্তার করে। অনেক ফল পাকিলে খোলা হঠাৎ 
ফাটিয়। এমন শীঘ্র গুটাইয়! যায় যে তাহার ভিতরকার 
বীজ দুরে ছড়াইয়! পড়ে__যেমন দোপাটি, অতসী, দুপুরে 
স্র্ধি ইত্যাদি । অনেক বীজের গায়ে পাখা বা পালকের 
ন্যায় থাকে, তাহাতে বী্গ বৃক্ষচ্যুত হইলে বাতাসে উড়িতে 
উড়িতে নানা স্থানে নীত হয়_যথা, শিমুল, আকন্দ, 
ঘলঘষে, শিয়ালকাটা, কাটাকর ইত্যাদি । কোনে। কোনো 
বীজের গায়ে বড়শীর ন্যায় বক্র কাটা থাকে, পণুপক্ষীর 
পায়ে লাগিয়া তাহা স্থানান্তরিত হয়_-ফেমন ওকড়া, 


ভাটুই বা চোরকাটা। প্রত্যেক গাছেরই বীজ হয় প্রচুর_-4 


উদ্দেশ্য নানান বিদ্র বিপত্তিতে বিনাশ বাচাইয়া বংশরক্ষা 
করা। পরগাছা জাতীয় গাছের বীঞ্জও এমনি করিয়া * 
ছড়াইয়া বড়লোকের মোসাহেবের মতন পরের স্কন্ধে দিবা 
আরামে নিজের গ্রাসাচ্ছাদন নির্ববাহ করিয়া নিশ্চিন্ত 
মনে জীবন কাটায়। 
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০০০০০ 


এইরূপে বহু দৃষ্টান্তের দ্বারা একথা বার বার প্রতিপন্ন 
হইয়াছে যে উদ্ভিদ ভিতরে বাহিরে একেবারেই জড় নয়, 
১পর্ববত প্রস্তর মৃত্তিকা স্ত,পের সহিত তাহাদিগকে এক করিয়া 
“ দেখা কোনো মতেই চলিতে পারে না। মহামতি ডারউইন- 
রি পাশ্চাত্য উদ্ভিদবিৎ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ বারবার 
দেখাইয়৷। আপিয়াছেন যে চেতনা বলিয়া একটা গ্নিস 
উদ্ভিদজগতেও কিয়ৎ পরিমাণে বিদ্যমান আছে _ অনুভূতি 
জিনিসটাও তাহাদের নিকট একেবারে অপরিচিত নহে। 





দ- নব এ pct 

_ৰআজ বিশ্বের প্রবীণ বৈজ্ঞানিক সুধীজনমণ্ডলীর মাঝে 
বাংলার ও বাঙ্গালীর গৌরব জ্ঞানতপস্বী আচার্য্য জগ- 
দীশচন্দ্র তাহার নবোভ্তাবিত তরুলিপি যন্ত্রের সাহায্যে 
সন্দেহের অতীত করিয়! প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন যে 
একমাত্র প্রাণী্গগতই যে সুখ দুঃখের অনুভূতির দাবী 
করিতে "পারে তাহা নহে__উদ্ভিদজগতেরও তাহার 


উপর ধোলো আন! দাবী আছে। আনন্দে তাহারা 
উৎফুল্ল হইয়া! উঠে, যাতনায় তাহারা মুস্থমান হইয়া পড়ে 
_ মৃত্যুর সময় পশুপক্ষী বা মানবের মতই তাহাদিগকেও 
১যোঝাযুবি করিতে হয়; মন বলিতে আমর] যাহা বুঝি 
পতাহাও যে আংশিক ভাবে উদ্ভিদের ভিতর নাই একথা 
(জোর করিয়া বলা, কোনো মতেই চলে না। আচার্ধয 
জগদীশচন্দ্রের এই বৃক্ষের মনন্তত্বের আবিষ্কার নিঃসন্দেহই 


বিংশ শতাব্দীর একটি শ্রেষ্ঠ কার্তি। 
ভনহেমেন্দ্রলাল রায়। 
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*করিয়! দিয়াছিল। 
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গীতাঞ্জলি ও গীতিমাল্য 
( সমালোচন1 ) 
(১) 


গীতাঞ্জলি পশ্চিমের সাহিত্যের অরণ্যে দ্রাবানলের মত 
গিয়া পড়িয়াছে, এ সংবাদ যখন আমর! প্রথম পাই, 
তখন এই ঘটনার আকম্মিকতা আমাদিগকে চমৎকৃত 
‘রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলিকে তাহার 
শ্রেষ্ঠকাব্য বলিয়া আমাদের মনে হয় নাই, সুতরাং 
তাহাকে লইয়। এতটা মাতামাতির ব্যাপার কেন 
হইল, তাহার কারণটা আমরা ঠিকমত বাহির করিতে 


পারি নাই। 


অবশ্য রবীন্দ্রনাথের ইংরেজী গীতাঞ্জলি যে কেবল- 
মাত্র বাংলা গীতাঞ্জলির অনুবাদ নয়, আমাদের মধ্যে 
অনেকেই তাহা জানিতেন না। তাহাতে পাচ সাঞ্জির 
টা একত্র কর! হইয়াছিল। নৈবেদ্বের অনেক ভাল 
কবিতা, খেয়ার বহু কবিতা, গীতাঞ্জলির গান, 
এবং গীতিমালোরও প্রায় ১৫।১৬টি গানের অন্ুবাদ 
ইংরেজী গীতাঞ্জলিতে প্রকাশিত হইয়াছে । সুতরাং 
ইংরেজী গীতাঞ্জলি একপ্রকার রবিবাবুর শেষ বয়সের 
কবিতার “কষ্টিপাথর” । 


আমি যখন ইংলণ্ডে ছিলাম, তখন অক্সফোর্ডে এক 
সান্ধ্য সভায় রবিবাবুর গোটাকতক বাছ! বাছা কবিতার 
অনুবাদ পাঠ করিয়াছিলাম ! আমার সৌভাগ্যক্রমে 
তখন রবিবাবুর নিজ কাব্যের অন্থুবাদচেষ্টা৷ অসম্ভবের 
রাজ্যে বাষ্প মুড়ি দিয়া নিদ্রত ছিল__সে যে সম্ভবের 
দেশে কোন দিন পক্ষবিস্তার করিবে, এমন স্বপ্নও কেহ 
দেখে নাই। আমি তাই নিশ্চিন্ত মনে একটা দুঃসাহসিক 
কাজ করিয়া ফেলিলাম। আমার রচনার সৌষ্ঠব ব! 
কলাচাতুষা, ভাষার মাধুর্য বা বিশুদ্ধি, উৎকৃষ্ট কি মাঝারি 
কি নিকৃষ্ট সে দিকে কেহ লক্ষামাত্র করিল না_-আমি 
বাংলা কাব্যের পরিচয়বহনকার্যো সেই পাদপহীন দেশে 
স্বচ্ছন্দ দ্রুম বলিয়। চলিয়া গেলাম । * 






ae জর্জ এলিট রর ‘বস্ততন্ত’ 





কা যেন স্্য্যান্তে মেঘের চতুর্দিকের চঞ্চল 
মৃত আর. হিস্বোনিত হইয়া বেড়ায় ন!--সব 
॥ বড নিরেট, বড্ড বেশি গোচর ! 
তীন্দিয় রাজ্যের মোহাঞ্জন চোখে 

















নূতন করিয়া দেখিতে চাই। হন 
অত্যু্থানের কবিদল, ক্রান্সিস্‌ টম্প সন্‌ 

প্রভৃতি আধুনিক ইংরেজ কবিগণ হং 
মাখাইয়াছেন বলিয়া পাঠকের। তাহাদের 
নৈবেদ্য ও খেয়ার কবিতার মধ্যে সেই 
রাজ্যের আনিবরচনীয় রস আছে- রবীন্দ্রনাথের 













খন আমার মনে লাগিয়াছিল, কিন্ত আধুনিক 
জি. কাব্যের সহিত আমার পরিচয় যথেষ্ট ছিল ন। 
করিয়া কথাট। ন্বদয়ঙ্গম করিতে 
ূ  ইয়েটসের কাব্য লই পড়িবার চেষ্টা 
ছলাম। ইয়েটুসের কাব্যের মধ্যে বিশেষত্ব যে 
বুঝিলাম না। প্রাচীন কেণ্ট-পুরাণকাহিনীকে 
রাতেই যদি কোন বিশেষ বাহাছুরী থাকে 
কথা। ইংলগে সবাই বলিত ইয়েটুস্‌ 
৪  শমষ্িকূত। যাহা কিছু হুর্ববোধ্য ও 
ঠাহাকেই “মিষ্টিক” আখ্যা দেওয়া হয়, ইহাই 
কার কালের সাহিত্যে হঠাৎ যে দক্ষিণে 
4 কাশ বন্ধ করিয়া পূবদেশের সঙ্গে 




































মনি গায়ে থে বিয়া দাড়া ইয়াছে। যে, . 


[ই অঞ্জন পরিয়। জগৎকে, মানুষকে, 


সা আকাশকে রহস্তগন্ভীর সান 
ৃ স থবর কে রানির 


ছিল। এ ছাড়া কোথায় পারি 
বর্ষায়, না চৈন,-- 



















প্রায় আড়াইি ॥' লক্ষ শ্লোক এবং 
হাজার শ্লোক এবং যতরাজ্যের 








মানে সেই শেক্সপীয়র এবং লোন এবং ং তাহাদের সমা- 
লোচকবর্গ। পশ্চিমের লোকের! যখন আমাদের গালি 
দেয় যে তোমাদের কলাবোধ নাই, আমরা পাল্টা ০ 
জবাব দিই যে, ও বোধটা তোমাদের জন্য কা 
রাখিয়াছি ; তোমরা তো তত্বের ধার ধারন 
বোধ ভিন্ন আর কোন্‌ বোধ তোমাদের : ন ন্মিবে 

যাহাই হউক, আমাদের ও 
পুরুষের গোপন দূতের হাওয়ার মু 
সৌষ্ঠববোধের বীজ এদেশে 
এবং এ দেশের ভারি 
ৰীজ ওদেশে লইয়া যাইতে 
















ৰ ফেলিয়াছিল 
বীজ ও সাধনার 
মর! ভাবের খনি ন 
লাম, তাহাতে 
ভাগই জেয়াদা 


তা 
শি 


রঃ 


' » আত্মসাৎ করিবার চেষ্টায় ছিলাষ। 


ad 


৬ষ্ঠ সংখ্যা | 





. বানাই নাই। উহার! আবার তত্বরৃত্ত নিঃশেষে ছেদন 


করিয়া অত্যন্ত মিহিস্থত্রে ভাবের ফুলের মাল গাঁখিবার 


* চেষ্টায় ছিল ; তাহাতে মালার্গাথা কোনমতেই জমিতেছিল 


সম৷" আমাদের, সঙ্গে উহাদের তফাৎ্টা ছিল এই যে, 
আমাদিগকে যে কারণেই হৌকৃ বাধ্য হইয়া পশ্চিমের 
সাহিত্য পড়িতে হইয়াছিল এবং ক্রমে ক্রমে সেই সাহিত্য 
হইতে রস আদায় করিয়া আমাদের নিজেদের সাহিত্যের 
সঙ্গে তাহার একটা স্জীব সম্বন্ধ স্থাপন করিতেও 
হইয়াছিল। এইরূপে আমরা বিদেশী সাহিত্য হইতে 
যে আহার পাইয়াছিলাম তাহাকে অল্পে অল্পে জীর্ণ করিয়া 
কিন্ত বিদেশীর! 
আমাদের সাহিত্য সমন্ধে কিছুই জানিত না__শুধু জানিত 
এই যে হিন্দু সাহিত্যে অনাব্গ্তক মালমসলা এতই অধিক 
১যে তাহার মধ্য হইতে-রস' আদায় করা বিষম শক্ত। 
সংস্কৃত সাহিত্যের উপমার আঁড়নরের. এবং প্রাচীন, 
বাংলা সাহিত্যের অন্থ্প্রাসের ঘটার যেটুকু রস পশ্চিমীরা 
চাঁখিয়াছিলেন, তাহাই তাহাদের ক জন্মাইবার 
পক্ষে পৰ্য্যাপ্ত হইয়াছিল । . 
সকলেই- জানেন যে ইংরেজী ভাঙন যখন প্রথম 


প্রকাশিত হয়, তখনু তাহা যে এক মুহূর্তেই ইংরেজ 
২ সত্কাঠকের মন হরণ করিয়াছিল, তাহ! কেবল. ভাবের: 


‘সৌন্দর্য্যের জোরে নয়, ভাষার ও রচনার আশ্চর্য্য কলা- 
 সৌষ্ঠবের জোরে । 


Have : you | not heard | ls si না Tent steps? | 
He comes, | comes, 1 ever comes | 


তোরা শুনিসূনিকি শুনিসূনি তার পায়ের ধ্বনি? 
- সে যে আসে, আসে, আসে । 


গদ্যান্থবাদে ছন্দের এমন দোল ইতিপূর্বে ইংরেজী 
লাহিত্যে কাহারও রচনায় প্রকাশ পায় নাই। হুইট্‌ম্যান্‌ 
মিল বাদ দিয়া গদ্যে কাব্য.রচনার চেষ্টা করিয়াছিলেন, 


কিন্তু সে গদ্ধই হইয়াছে, কাব্যের ভাষার ললিত নৃত্যগতি 
-সে গন্ধে জাগে নাই। এডওয়ার্ড কার্পেন্টার Towards - 
টি Democracy নামক গ্রন্থে সেই একই প্রয়াস করিয়াছেন, 
_ কিন্ত তিনি হুইটম্যানী 'ধচার ভাবা ও তঙ্গিমীকেই আশ্রয় 


কদ্নিয়াছেন--তাহার গদ্যের একটানা প্রবাহে ছন্দের 
*তরছ্গদোললীলা- জমে নাই। সেই জন্য গীতাঞ্জলির 





* প্রধান সাধনা! 


গীতাঞ্জলি" ও. ‘গীতিমাল্য ৭০৯ 


ছন্দযুক্ত গদ্যের তুলনা খু'ঁজিতে গিয়া! ইংরেজ সমালোচক" 
বর্গকে -হিক্র সামগাথার ( P55) কথা পাড়িতে 
হইয়াছে। 

তারপর শুধু ছন্দ নয়, শুধু ভাষার শিল্পমাধুর্ধ্য নয়, এ 
কবিতায় প্রাচ্যদেশস্থলত অলঙ্কারবাহুল্য পশ্চিমবাসীগণ 
একেবারেই লক্ষ্য করেন'নাই। অধ্যাত্ম উপলব্ধির বাণীতে 
যে অলঙ্কার সাজে না, কারণ 





অলঙ্কার ষে মাঝে পাড়ে 
মিলনেতে আড়াল করে 
, তোমার কথা চাকে যে তার. 
মুখর ঝঞ্কার !_ 

--সে কথাটি. হয়ত ও-দেশের লোকেরা ভাল করিয়। 
তাবে নাই। অলঙ্কার অধ্যাত্ম উপলব্ধির বাণীর 
গভীরতাকে ঢাকুক্‌ বা না ঢাকুক্‌, সে যে. কবিতার কলা- 
সৌষ্ঠবকে নষ্ট করে, ইহাই তাহার বিরুদ্ধে'সকলের চেয়ে 
প্রবল অভিযোগ । অতএব এই নিরাতরণ সরল কবিতার. 
বিরল সৌষ্ঠব পশ্চিমের রসগ্রাহীদিগের মনকে এক মুহূর্তে 
অধিকার করিয়াছিল । | | 

অলঙ্কার বাদ দিয়া একেবারে অনাবৃত উলঙ্গ করিয়া 
কলামূর্তি গড়িবার সাধনা এখনকার কবিদের একটি 
{ এ কাল যে আবরণ মোচন করিবার 
কাল--বহুযুগণঞ্চিত সংস্কারের একটি একটি করিয়া 
আবরণ খসাইয়া সমাজকে, মানুষকে, মান্ধুষের সম্বন্ধ 
গুলিকে, বিশ্বজগৎকে একেবারে তাহার যথাযথ মৰ্ম্মস্থানে 
দেখিবার জন্য এ কালের মানুষের মন যে চেষ্টা করিতেছে, 
তাহার প্রমাণ আধুনিক সাহিত্য হইতেই প্রচুর পাওয়! 
যায়। হেন্রিক্‌ ইবসেন্‌,. মেটারলিক্ক, বার্নাড শ, এচ 
জি ওয়েনৃস্‌, .হাউপটম্যান্‌, বদলেয়ার প্রভৃতি প্রসিদ্ধ 
সাহিত্যিকগণের যে-কোন রচনা পড়িলেই 'দেখা যাইবে 
যে, হয় সমাজের কোন পাকাপোক্ত সংস্কারের পর্দা! তুলিয়। 
সমাজের ভিতরকার জীবননাট্যলীলাকে তাহার উদবা- 
টন. করিয়া দেখাইতেছেন, নয় -স্ত্রী-পুরুষের স্বন্ধঘটিত 
সংস্কারকে-ছিন্ন করিয়া তাহাদের সব্বন্ধের যথার্থ স্বরূপ 
নির্ণয়ের জন্য চেষ্টা করিতেছেন-_ কোন-না কোন জায়গায় 
তাহাদের আঘাত আবরণ ছিন্ন .করিবার জন্ত উদ্যত। - 


৭৯০ 





. সাহিত্যের এই ভিতরের চেষ্টা বাহিরে নিরাভরণ ভাষার 
ভিতর দিয়া আপনাকে প্রকাশ করিতেছে। সাহিত্য রচ- 
নার কোন আলক্কারিক প্রথা বা নিয়ম (Conventions) 
এ কালের সাহিত্যিকের! মানেন না। সেই জন্য তাহাদের 
রচনা সময়ে সময়ে এত ন্যাড়া হইয়া পড়ে, যে, পড়িয়া 
কোন রসই পাওয়া যায় না) কিন্তু তাহার প্রধান কারণ 
তাহার! অনেকেই নিজেদের সম্বন্ধে অতি-সচেতন। আমি 
একট! কিছু বলিতেছি, আমি এমন করিয়া লিখিয়া থাকি, 
আমি ভাষার বা সাহিত্যিক প্রথাপদ্ধতির ভারি একটা 
বদল করিয়। দ্রিতেছি--এ কথা কোন কবি বা. সাহিত্যিক 
লিখিবার সময়ে ভাবিনেই তাহার রচনা কখনই সরলতার 
মাধুর্ষ্যে ভরিয়া উঠিবে না । অবলীলাক্রমে যে কাজটি 
হয়, তাহাতেই সৌন্দধ্য ফোটে) যে গায়ক রে 
প্রত্যেক তালটিতে লয়টিতে তানটিতে অত্যন্ত বেশি বেশাক 
দেয় অর্থাৎ সে সম্বন্ধে সচেতন হয়, তাহার গানের মাধু্য্য 
নষ্ট হইতে বাধ্য। এই জন্য আপনাকে একেবারে ভুলিয়া 
যখন ভাবের. প্রেরণার হাতে কবিরা আপনার্দিগকে 
সমর্পণ করেন, তখনই তাহাদের সঙ্গীত ফুলের, যত রঙে 
ও গন্ধে পূর্ণ হইয়া ফোটে ; ঢেউয়ের মৃত কলক্রন্দনে 
বাজিতে থাকে ; বিখের্‌: সকল সৌন্দর্য্য, সকল আনন্দের 
সঙ্গে একাসন গ্রহণ করে। ইউরোপে আধুনিক কালে 
একজন কবিও নাই, যিনি এমনি আত্মতোল। সরল। সেই 
কারণে তাহাদিগকে বলিতে হয় এবং তাহারাই আপনা- 
দিগকে বলিতে সুরু করিয়াছেন 


তোমরা কেউ পার্বেনা গে! 
পারবেন! ফুল ফোটাতে । 
যতই বল যতই কর 
যতই তারে তুলে ধর 
ব্যগ্র হয়ে রজনী দিন 
- আঘাত কর বৌটাতে। 
তোমরা কেউ পারবেন! গো 
পারবেনা ফুল ফোটাতে । 


তাহাদের কাব্যরচনা এ বৌটায় আঘাত করা মাত্র 
আলঙ্কারিক প্রথাকে ভাডিবার প্রয়াস মাত্র--কিন্তু ফুল 
ফুটিষ়্াছে কোথায়? সেই ফুল ফুটিয়াছে “গীতাঞ্জলি”তে। 
সেই জন্য তাহার বাহ্‌ সৌষ্ঠবেই ইউরোপীয় সাহিত্যিকদের 
মন সব্বপ্রথমে ভূলিয়াছিল। 





দুই লোকের মধ্যে রহস্তলীলা চলিতে লাগিল মন্দ না ৮ 
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নাদ বলিয়াছি যে দ্রাক্ষা হইতে মদ চুলাইব্া 
লইবার' মত বাস্তব সাহিত্য নিঙ ড়াইয়! যেটুকু রস আদায়, 
করিবার তাহা পূর্ণ: মাত্রায় আদায় করিয়া. অবশেষে,” 
পশ্চিমের সাহিত্যের রসপাত্র র্লিক্ত হইয়া পড়িয়াছিল! 
গে ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কাট্‌স্‌, টেনিসন প্রভৃতি কবিদিগের 
কাব্য এখনকার কালের মাঙ্ণুষের মন আর রস পাইতে- 
ছিল না। এখন নূতন সাঁকীর প্রয়োজন । বাস্তব লোকের 
রসম্বাদন তো৷ হইল, এবার অভীন্ত্রিয় লোকের মধু যে 


্ 


কেমনতর তাহা আস্বাদন করা চাই। একদল নূতন , 


সাড়ী অত্যন্ত আভরণহীন, ছায়ার মত না-যায়-ধরা 
না-যায়-ছে" য়া গোচের পাত্রে সেই 'নন্দন-বন-মধু! 
ভরিয়া আনিলেন এবং- বসপিপাস্থদিগকে বিতরণ 
করিলেন। ইয়েটস্‌- প্রভৃতি কেপ্টিক অত্যু্থানের কবিগণ, 
ফ্রান্সিদ্‌ টম্পজন্‌ প্রভৃতি “মিষ্টিকে'র দল মিষ্ট রস.” 
পরিবেষণে আসর জম্কাইয়৷ পুরাতন সাকীদিগের রস- 
ভাণ্ডারে, একেবারেই কুলুপ লাগাইয়া দ্রিলেন। এখন 
হইত অতীন্দ্ৰিয় লোক এবং বাস্তব লোকের মধ্যে যে 


bt 
ন্‌ 


রদ ছিল, তাহা ক্ষণে ক্ষণে চঞ্চল হইয়া উড়িতে লাগিল ।. ' i 


করির সেই. ক্ষণকার “এক গাঁয়ে” কবিতার .মত এই এ 


! “তাদের ছাদে যখন ওঠে তারা 

| আমার ছাদে দখিন হাওয়া ছোটে ; . 

| - তাদের বনে ঝরে আবণ-ধার! 

| আমার বনে কদম ফুটে ওঠে 1. _ 
সোঁানকার হাওয়া ‘আসিয়া এখানকার পুষ্প ফোটায়, 
সেখানকার পরীদের 'গান 'এখানকার' বনমর্শ্মরে নদী 
নি ৰে শোন। যায় এবং নবীন সাকী সেই গান-শুনিয়া' 


.গাহিয়া ওঠেন 


Fairies, come take me out of this dull world 
For I would ride with you upon the wind, 
Run on the top of the dishevelled tide 
lana dance upon the mountains like a flame! 
ওগো পরীরা, এই নিরানন্দ জীর্ণ জগৎ থেকে আমায় নিয়ে যাও, 
আমায় বের করে নিয়ে যাও ! 
[তোমাদের সঙ্গে আমি পবন-মাতলির পৃষ্ঠে চড়ে চুট্‌ব, 
বস যখন: তার কুস্তল এলিয়ে দেবে, RE 
i তখন তাঁর চুড়ায় চুড়ায় আমি চলব, . 


১. 


a 





৬ষ্ঠ সংখ্যা] 


এবং পর্ববতে পর্বতে অগ্নিশিৰার মত নৃত্য করব ! 
—The Land of Heart’s Desire (W. B. Yeats). 


এুইহার! বলেন'যে এই বাস্তব জগৎ তো আসল জগৎ নয়-_ 
অদৃষ্ঠ ছায়ার জগৎই আসল জগৃৎ। কারণ যাহাকে 





বাস্তব বলিতেছ, তাহার বস্তত্ব কোথায় ? সীমা যে. 


ক্রমাগতই তাহার সীমারূপ পরিত্যাগ করিতেছে, সে 


কথাটা তো! আজ বিজ্ঞান অগুপরমাণুর মধ্যে পর্য্যন্ত 


দেখাইয়া দিতেছে! ইয়েট্স্‌, তাহার The Shadowy 


"Waters নামক পরম রমণীয় আর একটি নাট্যে নায়কের 


টা দিয়া বলাইতেছেন-__' 


All would be well 
Could we but give us wholly 60 the dreams, 
. And get into their world that to the sense 
Is shadow, and not linger wretchedly 
. Among substantial things ; for it is dreams 
That lift us to the flowing, changing world 
.- That the heart longs for. 
"যদি স্বপ্নের হাতে আমর! আমাদের ছেড়ে দিতে পারতুম, 
সে কি চমৎকার হ'ত | 
যে জগৎটা| ইন্দ্রিয়ের কাছে ছায়ার মত, . 
যদি সেই জগতে প্রবেশ গেতৃম, 
যদি কঠিন বস্তগুলোর মধ্যে হতভাগ্যের মত 
দিন গৌয়াতে ন! হ'ত ! 
8. যে জগৎ কেবলি ব'য়ে চল্ছে, কেবলি বদলে চল্‌ছে, - 
হাদয় যার জন্তে ব্যাকুল হ'য়ে রয়েছে :. 
. ওগো.এই স্বপ্নই যে আমাদের সেই জগতে পৌছে দেবে। ' 


এখনকার কাব্যের এই জগৎ্--এই. flowing changing 
World { এই বাস্তব জগতের মাঝখানেই সেই অনৃষ্ঠ 
জগৎ ; এই বাস্তব রাজ্যের মধোই সেই ছায়ার লীলা, 
সেই স্বপ্নের গতায়াত) এই “সীমার মাঝে অসীম তুমি 
বাজাও আপন নুর, আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই 
এত মধুর ৷” ফ্রান্সিস্‌ টম্প সনের নিয়নলিখিত কবিতাটিতে 
এই একই ভাবের সাক্ষ্য পাওয়া যায় 


চা 0 world invisible, we view thee, 

 . OO wortdintangible, we touch thee, 
O world unknowable, we know thee, 
Inapprehensible, we clutch thee ! 


Does the fish soar to find. the ocean, 
The eagle plunge to find the air— 
~ That we ask of the stars in: motion 


A. If they have rumour of thee there ? 


গীতাঞ্জলি ও গীতিমাল্য 
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Not where the wheeling systemhs darken, 
And our benumbed conceiving soars !~— 
The drift of pinions, would we hearken, 
Beats at our own clay-shuttered doors. 


হে অৰৃষ্য জগৎ, আমর তোমায় দেখছি ; 
| হে অন্পর্শ জগৎ, আমর! তোমায় স্পর্শ করছি; 
হে অজ্ঞাত জগৎ, আমর! তোমায়-জানৃছি ॥ 


হে ধারণার অগা, আমর! তোমায় মি দিয়ে ধরছি | 


সমুদ্রকে পাবার জন্যে মাছকে কি উড়তে হয়? 
আকাশকে অন্ত করবার জন্তে পাখীকে কি 
ডুব দিতে হয় ? 
যে অগণ্য গ্রহ্চন্দ্র শূন্যপথে বেগে ঘূর্যমান, ' . 
তার তোমার খবর পেয়েছে কিনা সে কথা 
আমরা জিজ্ঞাস! করছি কেন? 
‘যেখানে সেই চক্রপ থে ভ্রাম্যমান গ্রহের! .অদ্ধকার 
জমিয়ে আছে, 
আমাদের মন যেখানে উড়তে গিয়ে হতচেতন - 
4 হ'য়ে ফিরে আস্ছে- 
সেখানে নয় সেখানে নয় । - 


আমরা যদি শুন্তে পেতুম তবে দেখ তুম যে স্বর্গের পাখার ব্যাধূনন 


আমাদের এই দেহের মৃদর্গলবিশিষ্ট দ্বারের কাছেই শোনা যাচ্ছে 


গীতাঞ্জলির কবিতায় এই অদৃশ্য, অস্পর্শ, অজ্ঞাত, 
জগতের রূপস্পর্শ, রসগন্ধ অত্যন্ত সুস্পষ্ট এবং অসন্দিপ্ধ 
রূপে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে বলিয়াই নবীন সাকীর 
দল এই কবিকে তাহাদের সকলের সের জানিয়! তাহারি 
ললাটে জয়মাল্য বাধিয়। দিয়াছে এবং কাব্যের কুঞ্জবনে 
তাহাকে রত্র-আসনে উপবেশন করাইয়াছে।- 

| রবীন্তনাথের জগৎও “flowing .changing world” 
চিৱবহমান চিরপরিবর্ভমান জগৎ_-“খ'সে যাবার ভেসে 
যাবার ভাঙবার” জগৎ । 


পাগলকর! গানের তানে 
ধায় যে কোথা কেই বা জানে, 
চায় ন| ফিরে পিছন পানে 
ররনা বাধা বন্ধে রে, 
* "লুটে যাবার ছুটে যাবার 
চল্বারই আনন্দে রে! 
এই জগৎ. যেমন বহমান চলমান, এই জগতের যিনি 
স্বামী তাহাকেও কবি নিশ্চল নিৰ্বিকল্প. নিগুণ ঈশ্বর 
করিয়া ভাবেন নাই। লোকলোকান্তর জন্মজন্মাত্তরের 
মধ্য দিয়া জীব-অভিব্যক্তির যে যাত্রাপথ বাহিয়া আমাদের 


প্রত্যেকের জীবনখানি পূর্ণ: পৃর্ণতর হইয়া চলিয়াছে, সেই 
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পথেই যিনি সকল পথের অবসান যিনি পরম পরিণাম 
তিনি সঙ্গীরপে পথিকরূপে ক্ষণে ক্ষণে দেখা দিতেছেন। 
কবির জীবনে, জীবনে এই লীলা করিবার জন্য তিনিও 
বাহির হইয়াছেন। “আমার মিলন লাগি তুমি আস্ছ 
কবে থেকে.?”-_সে'কোন্‌ অনাদিকাল হইতে যে তিনি 
বাহির হইয়াছেন, তাহ! কে জানে! সেই জন্যই তো এই 
পরিচিত জগন্বপ্তের মধ্যে সেই অর্ৃস্তের ছাঁয়। পড়ে 
50 world invisible, we view thee 1” 


একদিন ভরা শ্রাবণের প্রভাতে যখন রাত্রির মত 


সমস্ত নিত্তন্ধ, যখন কাননভূমি কুজনহীন এবং ঘরে ঘরে 


সকল দ্বার রুদ্ধ, তখন সেই নিরুদ্ধ নিস্তব্ধ বর্ষা প্রভাতের 
জনশূন্য পথে চকিতের মত সেই অনাদ্দিকালযাব্রী একক 
পথিকের ক্ষণিক দর্শন মিলিয়! যায়-_ 


কুজনহীন কাননভূমি, “ 
দুয়ার দেওয়! সকল ঘরে, . 

একেলা! কোন্‌ পথিক-তুমি 
পৃথিকহীন পথের পরে! : 


এমনি করিয়াই ক্ষণে ক্ষণে কত দৃষ্যে কত গন্ধে কত রসে 
সেই অদ্য অনির্ধচনীয় পরমরসকে বারদ্ার, পাওয়া 
গিয়াছে 

বিশ্বের সবারর*সাথে, হে বিশ্ব-রাজন্‌ 

"অজ্ঞাতে আসিতে হাসি আমার অন্তরে 


কত শুভদিনে ; কত মুহুর্তের পরে 
অসীমের চিহ্ন লিখে গেছ! 


তবেই দেখা যাইতেছে যে, ঈশ্বরের সঙ্গে জগতের, 
পরমাত্বার সঙ্গে 'জীবাত্মার এ্ক্য স্থির ও ক্রুব হইয়। 
আছে এবং ইহাদের মধ্যে বস্ততই কোন দ্বৈত নাই__ 
কবির কাছে এই বৈদান্তিক মতের কোন অর্থ নাই। 
কারণ জগতের সমস্ত -রূপরূপাস্তর এবং মানবজীবনের 
সমস্ত পরিবর্ভনপরম্পরাকে “মায়া” বলিয়! উড়াইয়। দিয়! 
একটি নিশ্চল শূন্য এককে একমাত্র করিবার একান্ত চেষ্টা 
করিলেওঃ মায়া কোন মতেই দুর হইবার নহে। ঈশ্বরের 
সঙ্গে জগতের এবং ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের মিলনের 
মধ্যে যে একটি চিরবিরহ আছে, এই মায়াই যে উভয়ের 
মধ্যে সেই বিরহের ব্যবধান রচনা করিয়াছে। ইহাঁতেই 
তো মিলনের সার্থকতা |. নহিলে মিলন যে আছে 
এ কথাটাই কে অন্কুতব করিত ? - 


প্রবাসী--আখিন, ১৩২১ 


১৮৯প্স্পিস্িস্পিসিসিপিাসি ANAND 


( ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 





হেরি অহরহ তোযারি বিরহ 

। ভুবনে ভুবনে খাজে হে। . . 
| * কত রূপ ধরে’ কাননে ভূধরে 

|! " আকাশে সাগরে সাজে হে |" 


তা 


রে 


] সকল সৌন্দর্য্যের মধ্যে যে অনির্ববচনীয় বেদনা, ভারা 


এই বিরহেরই বেদন1। গ্রহতারার অনিমেষ দৃষ্টির মধ্যে 

সেই বিরহের চিরব্যাকুলতা। মানব-প্রেমের ও বাসনার 

সকূল অতৃপ্তির মধ্যে সেই অনাদ্িবিরহের বেদনা । এই 

বিরহই রূপ ধরিতেছে বলিয়া রূপ ক্রমাগতই * ‘flowing, 
and changing” বহমান এবং পরিবর্তমান। 


| গীতিমাল্যের একটি কবিতায় এই মায়ার তত্ব বড়... 


চমতকার করিয়। কবি বাক্ত করিয়াছেন-- . 


| আমি আমায় করব বড় 

॥ . এই তআমার মায়! ;-- 
॥ তোমার আলো রাঙিয়ে দিয়ে 
| ফেল্ব রঙীন্‌ ছায়া Jf 
তুমি তোমায় রাখবে দুরে» 

p ডাকৃৰে তারে নান! স্থুরে 

| আপনাঁরি বিরহ তোমার ' 

| | আমায় নিন কায়া, I 


কবি বলিতেছেন, এই যে আমি নিজেকে ডাহা হইতে _ 


চু 


৯ 


লা 


দি 


বত বলিয়। জানিতেছি, ইহাই তো মায়! কিন্ত এই) 


মায়াটি যদি ন! থাকিত, তবে কি আমাদের 'কান্নাহানি, 
আশা তয় এমন নান! রঙে রঞ্জিত হইয়। উঠিত--তবে যে 
বিদ্িত্রতার কোথাও কোন স্থানই থাকিত .না। এই 
তাতে আমাতে যে .আড়াল রহিয়াছে, ভাহাতেই তো 
“দ্িরানিশির তুলি দিয়ে হাজার ছবি আঁকা” হইতেছে 
এই মায়ার পর্দাথানি না থাকিলে কি এত রং, এত 
আঁকা বাকা কিছুই থাকিত-বর্ণ ও আকার লোপ 
পাইয়া সমস্তই কমাত্র অখণ্ড. এক হইয়; যাইত না? 
ভাগ্যে এই মায়া ছিল, নহিলে ঈশবরেরই বা আপনাতে 


আপনি খাকিয়। কি আনন্দ ছিল, এবং আমাদেরই বা: 


হর বিলুপ্ত হইয়া তুবীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া কি” 
আনন ছিল? 


এ 

॥  তাই.তোমার আনন্দ আমার পর 

তুম তাই এসেছ নীচে। 

1 আমায় নইলে:কব্রিভুবনেশ্বর, - ্‌ 
| : তোমার প্রেম হ’ত যে মিছে। 


৬ষ্ঠ সংখ্যা] 


পর্সিপাম্প্িসপস্সিসির সি্িসিপসিা্৫ ৯ সিপাসিপতা+৫৯-৫৯ NINA SANNA NSN NAN ৫৯৯০ 


মায়ার আড়ালে সসীম ও অসীমের এই খেলাটাই সমস্ত 

_ জগতের খেলা, স্থির খেলা, আমাদের জীবনের খেলা 
ft বলিয়া সসীম. ক্রমাগতই . অপীমে - আপনাকে হারাইয়া 
₹ ফেিতেছে এবং অসীম ক্রমাগতই সপীম রূপে আপনাকে 
র! দ্রিতেছে। আমাদের জীবনের পথে যেমন আমাদের 
রা “প্রতিপদেই উৎসুক, অজান! কোন্‌ নিরুদ্দেশের 
তরে”, সেইরূপ সেই পথের যিনি চিরসঙ্গী তাহাঁরও 
রূপের অন্ত নাই। ক্ষণে ক্ষণে তন্নবতামুপৈতি। সন্ধ্যার, 
গভীর ছায়াগহন নদীর ঘাটে কোন্‌ “অজানার বীণাধ্বনি” 

| বাজে, ঝড়ের রুদ্র মাতনির মধ্যে “মেঘের জটা/ উড়াইয়া 
. কাহার অকম্ষাৎ আবির্ভাব হয়, “প্রভাতের আলোর 
_* ধারায়” কাহার একটি নতমুখ মুখের উপর প্রেমদৃষ্ট 
নিক্ষেপ করে, খতুতে খতুতে সেই চিরন্তন পথিক কত নব 
ঞব রভীন্‌ বেশে দেখা দেয়। শুধুই কি তাহার মনোহরণ 


 শটাবেশ !. প্রভাতে শুধু “অরুণবরণ পারিজাত . লয়ে হাতে”. : 
সোনার রথে চড়িয়া বাতায়নের কাছে একটি বার আসিয়া. 


4 ঘরের, অন্ধকারকে আনন্দে কম্পিত করিয়াই কি. সে 

চলিয়। যায়? তাহার ঝড়ের বেশ। তাহার মৃত্যুর বেশ। 

জীবনের সকল রূপের মধ্যেই সেই অপরূপের লীলা। 

এ ৩৩) 

- আমর! দেখিলাম যে, গীতাঞ্জলির হিবগুয়্ পাত্রখাঁনি 

' অতীন্তৰিয় লোকের অনির্ববচনীয় রসে ূর্যামান এবং 
ইয়েট্স্‌, টম্প'সন্‌ প্রভৃতি আধুনিক কোন কবির কাব্যের 
পেয়ালা সেই রসে এমন ভরপুর নহে বলিয়া গীতাঞ্জলি 
সর্বতরেষ্ কাব্য বলিয়া আদৃত হইয়াছে । কিন্ত গীতাঞ্জলিতে 


যদ্দি কেবলমাত্র দৃশ্য এবং 'অনৃশ্ঠ জগতের মাঝখানের 
পর্দাটি তুলিয়া ধরা হইত এবং এই ইন্দরিয়গ্রাহ জগতের 


ঁ 


উপরে সেই অতীন্রিয় জগতের অপরূপ আলো পড়িয়া | 


. সকল রূপরস সকল শব্দগন্ধকে যেকি অনির্ববচনীয় 
"বেদনায় বস্তুত করিয়া তোলে, যদি গানে কবি তাহারই 
আভাস মাত্র দিতেন__-তবে কাব্য হিসাবে ইহা অতুলনীয় 

হইত; সন্দেহ নাই। কিন্তু গীতাঞ্জলিতে শুধু উপলব্ধির 


কথ তো নাই--কেমন করিয়া সেই উপলব্ধি সম্ভাবনীয় 


নু তাহার ‘সাধনার’ ইতিনৃতও আছে ৷ কাব্য হিসাবে 
১৩ 


গীতাঞ্জলি.ও গীতিমাল্য 


ANANSI NAS SANNA ANANSI NANA ONAN NALS NANA NAN 


৭১৩ 


এই সাধনার ইঙ্গিতসম্বলিত কবিতাগুলি নিকৃবষ্ট--ফরাসী 
গীতাঞ্জলির ভূমিকায় কবি আঁদ্রে গিদ্‌ এইরূপ কোন 


কোন কবিতাকে নৈতিক কবিতা বলিয়াছেন দেখিলাম। 


ইংরেজী গীতাঞ্জলি নৈবেদ্য হইতে গীতিমাল্য পর্য্যন্ত 


সমস্ত কাব্যগুলি হইতে অবচিত শ্রেষ্ঠ কবিতাপুপ্পের 


সাজি__ন্থতরাং তাহার কোন কোন কবিতা সঘন্ধেই 
যদি গিদের এ কথা৷ মনে উদয়, হইয়া থাকে, তবে কেবল 
মাত্র বাংলা গীতাঞ্জলি পাঠ করিলে এ কথা তাহার পুনঃ- 
পুনঃই মনে হইত। বাংল। গীতাঞ্জলির গানগুলিতে 
কবির অধ্যাত্ম “সাধনা”র বার্তার ভাগই বেশি? পরিপূর্ণ 
উপলব্ধির বাণীর ভাগ কম। কিন্তু গীতিমাল্যে সাধনার 
কথা অল্প গানেই আছে, প্রায় নাই বলিলেই হয়। 
উপলব্ধির কথ! বড় সরল বড় মধুর করিয়! বল! 
হইয়াছে। , 

বাংলা “গীতাগুলি”র যে-সকল গানে কবির অধ্যাত্ম 
সাধনার আতাস ইঞ্গিত আছে সেগুলি পরে পরে 
সাজাইলে কবির সাধনার একটি সুস্পষ্ট চেহারা ধরিতে 
পার] যায়। মোটামুটি সাধনার তিনটি ধারা আমি 
ধরিতে পারিয়াছি ; যথা-_ | 

১1 সংসারের হুঃখ আঘাত বেদনার একটি বিশেষ 
সার্থকতা আছে। ইহার! তাহার" "দুতী”; তিনি যে 
আমাদের জন্ত অভিসারে বাহির হইয়াছেন ইহারাই সেই 
সংবাদ জানায় । আমাদের চিত্ত যখন অসাড় থাকে; তখন 
এই দুঃখ আঘাতই তো তাঁহার স্পর্শ, তিনিই আমাদের 
জাগাইয়া দেন! ধৃপকে না! পোড়াইলে সে যেমন গন্ধ 
দেয় না, দুঃখের আঘাত ভিন্ন আমাদের জীবনের পুজা 
তাহার দিকে উচ্ছ'সিত হয় না। 'কবি তাই বলিয়াছেন 
“আমার জীবনে তব সেবা তাই বেদনার উপহারে ৷” 
এই ব্যথার গানই তাহার পূজার শ্রেষ্ঠ অঞ্জলি। 

২। «সকল অহঙ্কার হে আমার ডুবাও চোখের 
জলে।” অহঙ্কারের বাধন যতক্ষণ প্রবল, ততক্ষণ বিশ্বের 
সকলের সঙ্গে এবং ভগবানের সঙ্গে মিলন হইতেই পারে 
নাঁকারণ অহঙ্কার «সকল আুরকে ছাপিয়ে দিয়ে 
আপনাকে যে বাজাতে চায়!” oo 

গীতিমাল্যের একটি গানে আছে 


৭১৪ 
সবার ANNA NAPS 
বের বাজে রে 
আর কোথা নয় কেবল তোরি 
আপন মাঝেরে ! 


ূ এই অহঙ্কারের মধ্যেই সমস্ত বেস্থরঃ_এই খানে বিশ্ব 
প্রতিদিন প্রতিহত, আনন্দ সংকীর্ণ, প্রেম সংকুচিত। এই 


অহংটিকে তাহার পায়ে বিসর্জন ন৷ করা পর্যান্ত আমাদের 


শান্তি নাই। ূ 

৩। “এ দেশের “সবার পিছে, সবার নীচে, সব- 
হারাদের মাঝে” অপমানের তলায় ভগবানের চরণ 
নামিয়াছে--সেই খানে তাহাকে প্রণাম না করিলে 
তাহাকে প্রণাম করাই হইবে না। সেই খানে তাহাদের 
সঙ্গে এক না হইলে “মৃত্য মাঝে হ'তে হবে চিতাভম্মে 
সবার সমান”_-সেই বড় যাত্রায়, সেই সকল মানুষের 
মধ্যে ভিড়ের মধ্যে কর্্মযোগে তাহার সঙ্গে মিলিত হুইয়। 
সকল কর্ম করিতে হইবে, তবেই মুক্তি। কারণ 


তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে 
করছে চাষা চাষ, 
পাথর ভেঙে কাটুচে যেথায় পথ 
থাটুচে বারো মাস। 
বাংলা “দীতাঞ্জলিতে” কবির সাধনার ধারার এইরূপ . 
সুম্পষ্ট চেহার! দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া, গীতাঞ্জলিতে . 
ও গীতিমাল্যে যে-সকল কবিতায় সাধনার সফলতার 
a পরিস্ফুট হইয়াছে, তাহারা যে কত সত্য তাহা বেশ 
হৃদয়ঙ্গম কর! যায় । 
কিন্তু সচরাচর আর্টিষ্টের কাছে আমরা তাহার 
সাধনার শ্রেষ্ঠ ফলটাই পাই, কেমন করিয়া সে ফল 
ফলিল সে সংবাদ চাপ! থাকে । কারণ, পাকশালায় 
রন্ধনের সামগ্রী যখন জুপীক্ৃত, তখন তাহাতে কোন 
আনন্দ নাই ; কিন্তু যখন অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইয়া দেখা 
দেয়, তখনই ভোজের প্রকৃত আনন্দ। * গীতাঞ্জলি”র 
এই সাধনার কবিতাগুলি কবিতা হিসাবে নিকৃষ্ট সে 
বিষয়ে সন্দেহ নাই-কিন্ত ইহাই আশ্চর্য যে কবির 
সমস্ত স্বরূপটি কেমন সহজে কেমন অনায়াসে এই কাব্যের 
মধ্যে ধর! দিয়াছে । এ যেন কবির প্রতিদিনের ডায়ারী 
--গুধু প্রতেদ্ এই যে মানুষ ডায়ারী লিখিবার কালে 
প্রায়ই আপনার সম্বন্ধে কিছু-না-কিছু সচেতন না 


্রবাসী-_আইিন, ১৩২১, 





[ ১৪শ ভাগ, ১ম থণ্ড 


১5 ৮5৮৯ 
হইয়া পারে না৷. এই কাব্যে, .কবির অজ্ঞাতসারে 

তাহার হৃদয়ের অন্তরতম অভিজ্ঞতা গুলি পরে পরে বাহির 
হয় আসিয়াছে। বশবপ্রকৃতির - সৌন্দর্য্যের স্পর্শে { 
ভাহার অপুর্ব পুলক, তাহার অপেক্ষা ও আশা 

আপনার সঙ্গে আপনার দ্বন্দ, প্রবল দুঃখ ও অমিত 
মধ্য দিয়া কেবলি জাগরণ, তাহার সুদুর পরিণামের 
ৰৃট্িঁসমত্তই স্তরে স্তরে, পত্রে পত্রে ধরা পড়িয়া 
গিয়াছে। শিল্পীর মত কেবল শিল্পের, শ্রেষ্ঠ ফল দান 
করিয়া কবি ব্দ্ধায় লন্‌ নাই, তিনি এই কাব্যে আপনাকে 
রব করিয়া দান করিয়াছেন। এইখানেই গীতাঞ্জলির 
বিশেষ । এই বিশেষত্বের জন্যই পশ্চিমে এই শ্রেণীর -.. 
অন্তত সকল কাব্যের অপেক্ষা! গীতাঞ্জলির সমাদর এত bs 
অধিক হইয়াছে । এই কাব্যে মানুষের জীবনের মধ্যে 
কবির সাধন। গিয়া আঘাত করিতেছে । আমার যতদুর 
মনে পড়ে গীতাঞ্জলি সম্বন্ধে একখানি পত্রে ষ্টপফোর্ড . 





' ক্রক এই কথাটিই বলিয়াছিলেন I 


| 

| কিন্ত কৰির অধ্যাত্ম ‘সাধনা’'র কথ! মানুষের যতই - 
উপকার সাধন করুক, তাহা সেই “আঘাত কর! - 
বৌটাতে”__তাহা “ফুল ফোটানো” নহে। একজনের 
সাধনা আর একজনের জীবনকে সাহায্য করিতে পারে শু 


বটে কিন্তু সাধনা নিজেই যখন কুলে উত্তীর্ণ হয় নাইট *- 


তখন তাহার উপর নির্ভর করিতে. গেলে, যে ব্যক্তি নির্ভর . . 


“দেয় এবং যে ব্যক্তি নির্ভর করে উভয়কেই ডুবিতে হয়। 
সকল দেশেই গুরুবাদ এইজন্য অন্ধ অন্থুকরণেরই সৃষ্টি 
করিয়াছে কারণ কোন একজন 'মানুষের পন্থা আর 
একজনের পন্থার সমান নহে। যে যে-পন্থা দিয়াই 
যাউক, গম্যস্থানে পৌছিয়া সেখানকার কথা বলিলে আর 
জনাই; কারণ সেখানকার আনন্দের হিল্লোল তখন 
সক বিচিত্র পথের মধ্যেই সমান হিল্লোলিত হইবে। 
আমাদের দেশের লোক সাধনার বিচিত্রতাকে_ ' রি 
Experience*কে— ' 


“Varieties of Religious 


উইনিয়ম জেমসের মত বৈজ্ঞানিক ভাবে বুঝিতে পারুক +. 


আর নাই পারুক--একটি বিষয়ে এদেশের লোকের 
বোধ সুপরিণত হইয়াছে। অধ্যাত্ম সাধনার ফলটিতে , 
চিক পাক ধরিল কিনা তাহা আমর! বিলক্ষণ ববি 





ৃ | করিয়া জানিয়া, তাহা 





রড আল্যার আধিক্যের উপর 
পৃথিবার কোন কবিকেই বহুলোকে 









হইতে দেখিতেছি--তাহার জীবনের 
বহযুগের অধ্যাত্ম রসধারা তাহাকে পরিপুষ্ট 
হাকে দ্বেখিতেছি,--কিছুই আমাদের কাছে 
{ আমরা জানি তাহার প্রাণের মূল জীবনের 
বিচিত্র রসের মধ্যে কত দুরে গভীরতম 
[কে প্রেরণ করিয়াছে এবং সমস্ত বিশ্বের 
রণে নানা আঘাতে বিকাশ লাভ করিয়া 
৫ দিকে সেই বিচিত্র জীবনের রসপুষ্ট কাব্যের 
রি শাখাএশাখা কি আশ্চর্য্য পত্রপুষ্পে, শোভিত হইয়া 
্ প্রসারিত করিয়। দিয়াছে। . ক্রমে যখন 
চি গে পরিণত জীবনের ফল ধরিল, তখন তাহার 
কাচা রং আমরা দখিয়াছি_তখনও তাহা রসে মধুর 
নাই, জীবনের ভোগের বৃত্তে তাহার জোড় দৃঢবন্জ। 
(ভিতরে ভিতরে রসে যখন সে পুর্ণ হইতে লাগিল, 
চতরের সেই পূর্ণতা তাহার বাহিরে আত্মদান- 
| অনায়াসে যখন প্রকাশ পাইল, তাহার 
ইয়া তাহার ভোগের বৃত্ত শিথিল হইল 
ই বিশ্বের কাছে নিবেদিত অঞ্জলিকে 
ই, একথা স্বীকার করিনা । কিন্ত 






























রসের কথার চেয়ে তাহার সাধনার 


j i: css মত ভাল যেসকল 
2 নর বেদনার কথা যে অধিক । রই নবপ্রকা 


বধুর গলায় তানোর ভর 0 দু 


রা যে কবিকে তাহার সমগ্র কাব্য-. 


বলিতে ৰাইৰ কেন? সে. 





আগাগোড়া। আনন্দের ( রা র্যা 
এবং গীতিমাল্য এই | দ্র : 










হইয়! অত্যন্ত নিকট নিবিড় পরিচয় ৷ 1; 


বধুর কাছে আসার বেলায় 

গানটি শুধু নিজেম গলায় 

তারি গলার মাল্য করে 
করব মূলাবান। 


কিন্তু ইহার কথা এত সংক্ষেপে সারিয়৷ রিবার মত 
আগামীবারে নেই গীতিমাল্যের গীতিপুষ্পগুলির 
গন্ধের অপূর্বতার সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইবে 
এইখানেই আমার পাঠকবর্গের নিকট হইতে 
লইলাম। ৃ 


























তীর 


















জাপানী খোপা-- 


আমাদের দেশে বর্তমান সময়ে উড়ের মাথায় ৰে ন্‌ 
পাওয়া যায় প্রাচীনকালে জাপানী পুরুষের মাথায়ও তে 
কেশের ঝুঁটি ছিল। এবং আম্চ্ধ্যর কথা যে তাহাদের বেশী 
রচনার জন্য বিশেষ লোক থাকিলেও রমণীগণের জন্ত সেরূপ 
কোনো লোক ছিল না। অগতা। রমণীগণকে স্বহততেই নব ্ব | 
রচনা করিতে হইত । . 

আজকাল সকল জাপ-নারীই পেশাদার বেশীরচরিত্রীর 
চুল বাধিয়া থাকেন। : বাঙালীর অন্তঃপুরে যেমন, 
নিত্য আবির্ভাব হয়, জাপ-অন্তঃপুরে বেশীরচয়িতীও তেন 
যাতায়াত করে। সাধারণত রমণীগণ তিন চার দিন অন্তর 
করিয়া চুল বাধেন ; ধনীনন্দিনী বা নর্তকীদের কথা স্ব 
্রত্যহই বাখেন। চুল বাধিতে প্রায় এক বণ্টা সময় লাগে 
সই রকম কবরী রচনা করিতে দশ পয়সা আন্দাজ = 
উ নিন কবরী ছয় সাত আনার কমে হয় না J 





৭১৬ 





জাপানের একটি /প্রসিদ্ধ কেশপ্রসাধন-গুহ। 





জাপানী আধুনিক খোঁপা ইগা মুসুৰি । 


জাপ-নারীর নানা আকারের নানা ভঙ্গীর রমণীয় কেশপ্রসাধনকে 
কেহ যদি যুধ্িগঠন ও চিত্রাঙ্কনেরই ন্যায় আটের অস্তভূক্তি করেন 
তো তাহাকে দোষ দেওয়া চলে না। পটের উপর লিখিত রেখা 
হিল্লোল যেমন করিয়া আমাদের মন মোহিত করে, জাপ-নারীর 
সুদীর্ঘ ঘন কৃষ্ণ যস্থণ কেশদামে রচিত কবরীর তরঙ্গও দর্শকের চিত্ত 
তেমনি উল্লসিত করিয়া তোলে। 

প্রথম খে-ব্যক্তি জাপ-নারীর কেশপ্রসাধনের ব্যবসা! গ্রহণ করে সে 
ছিল এক পুরুষ। থিয়েটারে ব্যবহারের জন্য সে পরচুলার খোপা 
নির্মাণ করিত। তখনকার দিনে জাপানী অভিনেত্রী একেবারেই 
ছিল না, পুরুষেই নারীর অংশ অভিনয় করিত। নানা প্রকার 
মূতন নূতন কবরী রচনায় তাহার দক্ষতা দেখিয়। প্রথমে নর্তকী প্রভৃতি 


সোকুহাৎস্ ঝোপা। 


ও পরে গৃহস্থের বধূগণও তাহার দ্বারাই স্ব স্ব বেণী 
রচনা করাইতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমশ তাহার 
দেখাদেখি রষণীরাও৷এই ব্যবসায় আরম্ভ করিলে 
পুরুষটি আসর হইতে সরিয়া পড়িল। এ 

জাপানী খোপা রীতিমত-একটি ইমারত বিশে; 
বাংল৷ খোপার ম্যায় ক্ষণভঙ্গুর নয়। জাপানীর 
মাথার বালিশ কাণ্ঠনির্ষ্মিত, মধ্যভাগ হাড়িকাঠের 
মত করিয়া কাটা; তাহার মধো গ্রীবাদেশ স্থাপন 
করিয়! জাপ-নারী নিদ্রা যান। মাথা শুন্ঠে ঝুলিয়া 
থাকে, তাই বালিশের সহিত ধর্ষণে কবরী নষ্ট হয় 
না। স্নানের সময়, কেবল চুল বাধিবার দিন নারীগণ 
মাথা ভিজাইয়া থাকেন; অন্য দিন আক'চৌবাচ্চায় 
ডুবাইয়া গাত্র মাৰ্জ্জন! করেন মাত্র। তবে আজকাল 
ইস্কুলের মেয়েরা কতকটা মুরোপীয় ধরণে চুল 
বাধিয়া থাকেন। সেরূপ কবরী দেখিতে সুদৃশ্য, অথচ স্বহত্তে 
বাধাও অসম্ভব নয়। আর একটি লাভ এই যে ইচ্ছা! করিলে প্রতিদিন 
মাথায় জল ঢালিতে পার! বায় এবং হাড়িকাঠে গলা ন! দিয়া 
তুলার বালিশে মাথা রাখিয়া ঘুমানো যায়। এই শ্রেণীর কবরীর ২ 
মধ্যে “সোকুহাৎস্থ”” খৌপাই সমধিক প্রচলিত । 

চুল বীধিতে নানা প্রকার চিরুনি, কীট! ও যন্ত্রপাতি, সথক্প 
সোনালি স্থৃতা, কোমল রঙীন কাগজ, ছোট ‘ছোট ইস্পাতের প্প্রীং ” 
প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। প্রত্যেক বেণীরচয়িত্রীর সঙ্গে ছুই একজন 
শিক্ষানবিশ থাকে । সাধারণত তাহারা পূর্ববান্কে আগিয়া, যিনি 
চুল বাধিবেন তাহার কেশপাশ মুক্ত করিয়া ধৌত করে এবং, 
আঁচড়াইয়া সুগন্ধি মাথাইয়া প্রস্তুত করিয়া রাখে। তারপর ওস্তাদ 


মারুমাডে খোপ! । 


আপিয়। কেশগুচ্ছ তৈলমর্দনে মস্থণ করে। সমস্ত কেশ চারিণভাগে 
॥ বিভক্ত করিয়া সন্মুখের দিকে একটি গুচ্ছ "মুখের উপর দিয়! বিলম্বিত 
| দেওয়া হয়। পশ্চাতে মধ্যভাগে প্রধান গুচ্ছ এবং দুই পার্শ্বে 
ছোট ছোট গুচ্ছ ঝুলাইয়া দিয়া বেণীরচনা আরম্ভ হয়। 
প্রথম শ্রেণীর বেপীরচয়িত্রী কাহারে বাড়ীতে যায় না। তাহারই 
দোকানে আসিয়] চুল বাধিয়া যাইতে হয়। 
চুল বাধিবার সময় বেশীরচয়িত্রীগণ পোশাকের উপর সাদা 
আলখেল্লা পরে । অনেকটা হাসপাতালের নাস্‌দের মত। 
কোনো কোনে! রমণী বেণীরচন! ব্যবসায়ে মাসিক ৭৫-১*০টাক] 
উপার্জন করে। যে-সকল রমণী এ কার্যে খুব দক্ষ তাহাদের 
উপার্জন মাসিক বহু শত মুদ্রা । 
*শিষাদ।”-খেোপা বাধে কুমারী ও নর্তকীগণ। 
নারীর খোপার নাম “মারুমাঙে"। 


বিবাহিতা 


স্। 


তামাকের পূর্ববইতিহাস (73. ই]. ].)- 


পৃথিবীর প্রায় সব দেশে এবং সকল জাতির মধ্যে তামাকের 

" প্রচলন থাকিতে দেবা যায়। সভা দেশে অতিথিসৎকারের পক্ষে 
তামাক একটা নিতা অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হয়। তামাক না 

হইলে আমাদের যেন চলিতেই পারে না। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে 

নাযাকের সঙ্গে আমাদের বেশি দিনের পরিচয় নয়। খৃষ্টীয় ষোড়শ 

শতাব্দীর পূর্ববে তামাক বলিয়! একট! যে কিছু আছে সভা জগতে 


জাপানী খোপা । 
সপ 


- ve 


৭১৭ 





শিষাদ! খৌপা। 


কেহই তাহা? অবগত ছিলেন না! সে সময় মানুষ তামাকের 
অভাবট। কি দির! পূরণ করিত, সেটা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়, 
তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। ১৫৯৭ খৃঃ অব্দে ইয়ুরোপে 
তামাকের যে বেশ বাবহার ছিল তাহার অনেক প্রমাণ আছে। 
লিলি (1.)1)) সে সময় তামাককে “our holly hearbe 
Nicotine” বলিয়া বিশেষ শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন। অনেকে অবশ্য 
তামাকের মোটেই পক্ষপাতী নহেন। একিলিসের ক্রোধে পড়িয়া 
গ্রীকদের যেমন ছুর্গতির সীমা পরিমীমা ছিল না, ইহাদের বিশ্বাস 
তামাকের নেশায় পড়িয়। মান্ুষেরও দুর্গতির অবধি নাই। অতিরিক্ত 
বূষপানে যে অপকার হয় তাহা নিশ্চয়। অতিমাত্রায় সৃষ্টির 
কোন্‌ জিনিসেই না অপকার হয়? তামাকখোরদের মধ্য যধো 
তামাকের প্রতি বিরাগ জন্মিতে দেখা যায়, তাহারা আর খাইব না 
বলিয়া তামাকের তোড়যোড়গুলিকে বিদায় কিয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞ 
হইয়া বসিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য তাহাদের এই প্রতিজ্ঞা বেশি 
দিন স্থায়ী হয় না। দুদিন বাদে তামাককে আবার আদর করিয়া বরণ 
করিয়া ল’তে হয়। Charles Lab (চাল'স্‌ ল্যান্ব.) The 
Confessions of a Drunkard নামক বিখ্যাত প্রবন্ধটিতে তামাক- 
খোরদের তামাক ছাড়ার পর কি দশ! হয়, তাহার একটা সুন্দর 
চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। “তাযাক ! ও যে আমাকে কী ভয়ানক 
রকষ পেয়ে বসেছিল, তা কি পাঠকদের বুঝাতে পারি ? আষি যে 
ওর দাসান্দাপ ছিলাম! ওর ভয়ঙ্কর বশীভুত ছিলাম ! যখনই ওর 
দাসত্ব ত্যাগ কর্ব বলে মনে মনে সঙ্কল্প করেছি, কে যেন আমার 
হৃদয়ের কানে কানে এসে বলেছে ‘হাংর অকৃতজ্ঞ! কে যেন 
বন্ধুত্বের দোহাই দিয়ে, দীননেত্রে আমার সহান্বুভুতিটুকুর দাবি 











ল্যান, তামাক আর মদের নেশায় খিচুড়ি 
ন।  তামাক-বিদ্বেবীদের তামাকের বিরুদ্ধে 
| মন্দ চুতা নয়। ডাহারা বলেন--তাঁমাক আর 
ন অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ আর তামাকখোরদের অবস্থাটা 
verley ) ক্যাল্ভালীর কথায়” 
ধীরে ধীরে ধীরে 
বুদ্ধি যায় উড়ে। 
...- ভায়া যেন সিম্পাঞ্জি 
. দেহখানা গিরগিটি । 
. হিতাঁহিত জ্ঞান, 
করে তিরোধান। 
-৬-চাক রাঙিয়ে সদ। 
বৌকে লাগায় গদ! । 
০ চুরী ডাকাতি খুন 
এ তিনে সুনিপুল। 
ছুরী বসিয়ে উদ্দরে 
রর আত্মঘাতী হয়ে মরে। 
কর উপর একী অন্যায় অবিচার. Ode toTobaccoর 
সম্বন্ধে যে কথাগুলি বলেছেন আমাদের কাছে 
মতা বলিয়া বোধ হয়। পরিমিত মাত্রায় তামাক যে কোন 
রন, একথা জোর করিয়া বলা যায় না। 
কর বিশ্বাস (Sir Walter Raleigh ) সার. ওয়াষ্টার্‌ 
সর্বপ্রথমে আমেরিক! হইতে ইয়ুরোপে তামাক আমদানী 
কন্ত প্রকৃত ব্যাপার তাহ! নয়। ১৫৮৬ বৃঃ অন্দে (7:415015 
সু ড্রেক নামক এক নাবিক কর্তৃক ইংলগ্ডে 
| তামাক আনীত হয়। ড্রেক যে জাহাজের নাবিক 
হ্‌ ওয়াল্টার্‌ ন্যালে মেই জাহাজে ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্তন 
রর পূৰক ফরাসী দেশে আঁদ্রে তেভে 







































a ভামাকেরস! ই 
আমেরিকায় পদার্পণ করিয়াই সর্ববপ্র 
হয়েন। তিনি যে স্বীপটিতে অং 


50870012101 হা E 98০. টে Vac 















dina} দ্বীপ ছুটির * মধ্যে যে একটা 
আমি লৌছাই, তখন দেখি একটা ৃ 














প্রিয় জিনিস হবে 
থাকবার সময়, 
দিয়েছিল।” 
সিঙ্গার ($1৪61) বলেন এই পাতা থে তাম 
বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই । আর ওঁ লাল মাটি যে 
উহার সঙ্গে মাথিয় ব্যবহার করিবার জন্য, এও কতকট। অগ্ন্মান করা 
যায়। ভারতবর্ষে মাটি না হোক্‌ এক রকম গুড়ের সঙ্গে ন 
তামাকের ব্যবহার প্রচলিত আছে এ অবন্ত অনেকে? 
আছে। ৃ 
ইহার কয়েক দিবদ পরে কলখাসূ কিউরা। (৩ 
হন ।. তিনি তথায় শুনিলেন ভিতরে একজন 
আছেন। কলম্বাস সেই রাজার উদ্দেশে 
দেশটা যে কি দেশ কলম্বাস তখনও তাহা [নিতে Ai 
তাহার বিশ্বাস তিনি আশিয়ার উপকূলে al 
স্থানে আসিয়াছেন। আর এই রাজাটা বাদদার রাজ্য বলি! তাহার 
মনে হইয়াছিল । ২1৩ দিবস পরে দুতেরা ফিরিয়। আসিল। তাহারা 
দর্শনযোগ্য কোন জিনিসেরই বর্ণনা করিতে পারিল না। দেশটায় 
নগর উপনগর প্রভৃতি কিছুই নাই, কেবল কতকগুল! গ্রাফ অসভ্য 
বর্বরদের বাসভুমি। এই ছুই দুত এই-সব অসভ্যণের 
করে, তাহা ৭5৪ ০8545 (লা কাস) তাহার His 


তারা আমাকে এই ES বে টা উ 





























নলের আকারে জড়াইয়া তাহাতে আগুন । [ইয়! তাহাত দি 
করিতে দেখা গিয়াছিল ইহাতে তাহাদের যেন বেশ নেশার ভার *" 
হুইতেছিল। যদ খাইলে যেমন দব ইন্দ্রিয় অসাড় হয়, ইহাতেও 
তাহাদের কতকটা যেন নেই রকমই হইতেছিল। ইহাদের . : 
জিজ্ঞাসা করায় জানা গেল যে, ইহাতে তাহাদের | শ্র 
করে, শরীর মোটেই ক্লান্ত হইতে সায় না।” তান 


nol’ (এস্‌পানোল।৷ )- দ্বীপের লোকদের যে-দব 
আছে, পারার মধ্যে একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 


ইচ্ছা ধূমপান করিত। সাধারণত 
হইয়া পড়িত। যাহাদের পূর্বের 


ইহার বহু আবাদও হইত। 

উপকারী মনে করিত তাহা ' 

করিত। গ্রামের মণ্ডল বাঁ: 

হইয়া পড়িত। ইহাদের স্ত্রীরা 

গিয়া বিছানায় শোয়াইয় রাধিত 

স্ত্রীদের প্রতি যদি পূর্ব্বোক্তরূপ 

স্বামীদের সেই অবস্থায় ফেলিয়া 

করিতে পারিত, কিন্তু জ্ঞান হইবার 

বুষপান করিয়া অজ্ঞান হইয়া পড় 

বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না । আমি শুনিয় 

নাকি ধূমপান অভাস করিয়াছে । বসন্ত রোগের | 

লাঘব করিবার জন্যই নাকি ইহাদের ধূমপান ধরা। 

বেহু স্‌ হইয়া থাকা যায় ততক্ষ+ কোন যন্ত্রণাই অন্থভব 

আমি কিন্তু ইহাকে জীবন্ম.ত মনে করিয়া থাকি।” বট 
এখানে ছুটি জিনিস লক্ষ্য করিবার আছে। তামাকের 

বর্ণনা পড়িয়া আমাদের মনে হয় সেকালে তামাকের যের 

শক্তি ছিল, এখন আর ততটা আছে বলিয়া মনে হয় না । আর : 

পান শুধু পুরুষেই করিতে পাইত, স্ত্রীলোকের ধূমপানের ( 

অধিকার ছিল না। সিঙ্গার মনে করেন -Hernando C 

(হার্পেণ্ডো কটেস্‌) নামক এক বাক্তি কর্তৃকই ইয়ুরোপে 

প্রচলন হয়। ইনি মেকিকে| বিজয়ের পর ইয়ুরোপে প্রত্যাং 

করেন। ১৫১৪ খৃঃ অন্দে ইনি স্পেনের রাজ! ৫ম চারলদূকে 

কতকগুলি তামাকের বীজ উপহার দেন। ষোড়শ শতাব্দীর প্রার 

স্পানিয়ার্ড ছাড়া আরও কয়েকটি ইয়ুরোপীয় জাতি আমে 

গষনাগমন করে। ( Jacquis Cartier ) জাকুই কার্ডিয়ে 

একজন ব্রেটন্‌ (8:60) নাবিক চারি বার আমেরিকায় 

করে। ১৫৩৫ খৃঃ অঞ্জে এ ব্যক্তি ক্যানেডায় গমন করিয়া তথাকার 

অধিবাসীদের ধূমপান করিতে দেখে । ইহার পর আন্দ্রে তেভে 

নামক একজন ফরাসীকে ১৫৫৫ খৃঃ অন্দে ব্রেজিলে পদাপ 

করিতে শুনা যায়। এ ব্যক্তি? ১৫৫৭ খুঃ অবে দেশে ফিরিয়া ত 

আসিবীর সময় তেভে কতকগুলি তাষাকের গাছ স 

ছিল। এ ব্যক্তি একথানি পুস্তকও লিখিয়াছে তাহাতে 

আগাগোড়া তামাকের বর্ণনায় পরিপুর্ণ। ডাক্তার সিঙ্গার 

পুস্তক হইতে নিয়ের অংশটুকু উদ্ধৃত করিয়াছেন--“সেখ 

আর এক রকম নূতন গাছ দেখিলাম, লোকে তাহাকে 761 

(পেটান্‌) বলে ; ইহার! যেখানেই খাকৃনা কেন, : 

পেটান্‌ সঙ্গে করিয়া লইয়া খায়। পেটান্‌ গাছ পুষ্ট: 

তাহা সংগ্রহ করিয়া একট! ছায়াযুক্ত দূ সানে রাখিয়া J 


ইহার ব্যবহারের প্রথা এইক 












রিবার আছে। কালণাইল্‌ ষে 
ল্হেল্মকে € “T obacco. Parlia- 








-যাত্রার পথে ইহার সহিত একটি ফ্লেমিশ, 
পারীর সাক্ষাত খটে। সে ব্যক্তি ইহাকে কতকটা 

















টা কাথেরিন দ্য মেদ (Catherine de Medici, 
2800 Prieur ) শ্রী ভিএযুরকে প্রদান করেন। 'এ সময় 
inal de Sainte Croix) কার্দিনাল দ্য স্তান্ত ক্রোয়া ও 
9 নিকোলো! _তোর্ধাবদি যথাক্রমে পর্ভ,' গাল 


_ তাষাকের প্রচার .হয়। সে সময় লোকের 

ক অবার্থ উধধ। নিকোট (2২100) হইতে 
টিন (॥i০০৮৷৷৪ ) হইয়াঞ্ে। নাযকরণটা 
করা হইয়াছে বলিতে হইবে। তামাকের নাম 
00৩) হওয়ায় তেভের কিছু গাতদাহ হয়! 
প্রথমে ফ্রান্সে তানাক আনিঘ়াছিলেন তাহার 
প্রমাণ আছে! তিনি লিখিয়াছেন--“কি আশ্চর্য্য । যে 
তামাকের জন্মভূমি আমেরিকা কখনও চোখে দেখিল না, 
কিনা! আমীর আনীত জিনিসের তাহাঁর নামে নামকরণ 
মাক যে ক্ষতাদি আরোগ্য করিতে পারে এ. কথা 
1” নিকোটের উপর রাগ করিয়া! তেভে নিজের 
তান করিয়া বসিয়াছেন। 


লেন ক্ষত ও স্ফোটকাঁদিতে এক কালে ইহার খুবই 
ইহার antiseptic (খচননিবারক) শক্তি যে 
লৰ ই স্বীকার করিতে হইবে। এ ছাড়া ইহার 


ইহার রোগ-প্রতিকারক- 





তামাক খাওয়ার প্রাচীনতন চিত্র ). : 
তামাকের ধোয়া রিয়া রোগ-চিকিৎসা হইতেছে ।. 
[আদরে তেভের পুস্তক হইতে ? গৃহীত tJ 


পূর্বের ইংলণে তামাকের ব্যবহার ডিল না| সিঙ্গার কিন্তু এ 
কথ! বিশ্বাস করিতে চাহেন না। তিনি বলেন নাৰিকদের বধে 
ইহার বহু পূর্বব হইতেই প্রচলন ছিল |  ইংলণ্ডের রাজ! প্রথম ন্‌ 
স্কটলগ্ডের রাজা] ষষ্ঠ জেমৃস্‌, দেনমার্কের রাজ! চতু 
ইন্ুরোপের অন্তান্য নুপতিবৃদ্দ সকলেই বূমপ 
বহুৰি্ধি চেষ্টা করেন । পোপ চতুখ আৰান এ 
একাদশ ক্লেমেণ্ট উপাসনা-কালে ভজনালয়ে 
না করিতে পারে, তাহার. জন্য বিবি 
ইহা হইতে এই কথ! মনে হয় এ 
ভজনাকালে ধূমপানের প্রথা ৫ 
পোপের অধীনত! ত্যাগ করিয়া স্বাধীন 
অনেক দিন পর্য্যন্ত এই কুপ্রথা প্রবন্ঠিত ছিল। পাঠ ৃ 
প্রমাণ সার্‌ টন স্কটের Heart of Midi 90097 বি 


নি গু নি 


















তামাকের ধোয়া কি কোন হি 
ভদ্রসন্তানও পারে 11”. রাজা হা 









কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারে নাই। টি i 
etl 


৬ষ্ঠ সংখ্যা এ: 
LENA UU UNE uw; 
ছিলেন। কেম্বি অজ 'এনমাইক্লোপিডিয়া কোম্পানী ( Cambridge 

ড় Encyclopedia Company ) মুদ্রা, সংগ্রহ বিষয়ে যে প্রবন্ধ 
লিখিয়াছেন, তাহা-হইতে এ'সব্বন্ধে কিছু জানিতে পারা যায় । 
MY “আমাদের মুদ্রাসংগ্রহ বিভাগে, দ্বিতীয় জষ্টিনিয়ানের সময়ের' 

: একটি ছুলভ স্বর্ণযুদ্রা আছে:। ইহা-৭০৫ খৃষ্টাব্দে প্রথম মুদ্রিত হয়। 

“ধুনজ্ামর! এই মুদ্রা টি লিঙ্কল্ন্‌ কোম্পানি নামক বিখ্যাত মুদ্রা বিজ্ঞান- 
বিদ্দিগের নিকট. ক্রয়, ক্রিয়াছিলাম এবং ব্রিটিশ ম্ুজিরমের মুদ্রা - 

বিভাগে যাচাই করিয়া লইয়াছিলাম। . 

- ইহার,সোঁজাদিকে.জষ্টিনিয়ানের সমগ্র-মুগমণ্ডল ও আবক্ষ মুর্তি 
মুদ্রিত আছে। ডিন ‘জষ্টিনিয়ান খৃষ্টের দাস, এই.লিপিও খোদিত 
আছে।. উণ্টা দিকে যীশুর পূর্ণ মুখমণ্ডল ও আবক্ষ যুতি । 
এই যুৰ্তির চুল নিগ্রোদের মতন কৌকড়া । যীশুর পশ্চাত্েংক্তুশ-চিহ্ন 
অঙ্কিত এবং, ‘আমাদের প্রভু, ব্বশুখৃষ্ট, রাজার রাজা’ এই লিপি 
" " মুদ্রিত আছে [7 এইই মুদার: সাহাযো আমর! নিঃসন্দেহে বলিতে 
১০; পারি-যে 'তখনকার লোকেরা বীশুখবষ্টকে নিগ্রো বলিয়া বিশ্বাস 
" করিত। এই মুদ্রাটির ওতিহাসিক যূলাও আছে। জষ্টিনিয়ান 
ওস্মিয়াদগণের পঞ্চম খলিফা আবদুল মালিককে এই মুদ্রায় কর 
দিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু খলিফা! গ্রহণ করিতে রাজি না হওয়ায় 
পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়া! যায়।” ~ 
এই উক্তিতে নির্ভর করিয়া! কাক্রী নিগ্রোরা আগনাদিগকে বীশু- 
লিক স্বজাতীয় মনে করিয়া উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছেন। 





শিল্পীর অধ্যবসায়-_. 


* মারুয়াযা ওকিয়ো! জাপানে যে চিত্রশিল্পী সম্প্রদায়ের প্ৰবৰ্তন 
করিয়াছিলেন তাঁহার! চিত্রাঙ্ছণে স্বভাবের অন্করণ করেন। তিনি 
টির _১৭৩৫'খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন-ও ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। 
হাঁরাদ জিরো. ইন্টারন্যাশনাল ষ্ট,ডিয়ো নামক পত্রে এই 
য়! সম্বন্ধে একটি গল্প বলিয়াছেন। জাঁজজকালকার অনেক নবীন 
শী দিনে ছয় সাত খান! ছবি আফিয়া ফেলেন। এই গল্পটির মধ্যে 
তাহীদের প্রতি একটি প্রচ্ছন্ন তিরস্কার নিহিত আছে। 
তানিকাজে কাজিনোন্থুকে কুস্তিগীর ছিলেন। একদিন তিনি 
মারুয়ামা ওকিয়োর বাড়ী গিয়া হাজির হইয়া পরস্পরের শক্তি 
পরীক্ষার এক প্রস্তীব.করিলেন। স্থির হুইল ছুইজনই' নিজ,নিজ 
অভ্যস্ত বিদ্যায় পরীক্ষা দিবেন; তাঁনিকাঁজে তাহার দৈহিক বলের 
শ্রেষ্ঠ পরিচয় দিবেন, ওকিয়ো তাহার চিত্রবিদ্যার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন 
-, দেখাইবেন | দেখা যাউক, কে জয়মাল্য পায়। পরদিন ভোর- 
বেল! ওকিয়ো তখনো নিদ্রা যাইতেছিলেন ; হঠাৎ. ঘরের . বাহিরে 
কি একটা পড়ার গুরু শব্দে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। দরজ! 
খুলিয়া দেখিলেন তানিকাজে এক বিশাল পর্ধবতবৎ শিলাখণ্ডে পৃষ্ঠ 
, দিয়া ঈীড়াইয় আছেন । সাধারণ বার জন লোকও বোধহয় 'সেট! 
সহজে নাড়িতে পারে না, তিনি সেই প্রস্তরথণ্ড বহু ক্রোশ দূরস্থিত 
.. িক্রামা পর্বত হইতে সারা পথ বহিয়া আনিয়াছেনঃ মাঝে এক 
মুহূর্ত বিশ্রাম করেন নাই। 
এ এইবার ওকিয়োর পালা |. তিনি নিয়মিত ছাত্রদের শিক্ষা 
দিতেন, কিন্তু মূহুর্ত মাত্র ছুটি পাইলে, আপনার চিত্রশালায় যাইয়া 
‘অঙ্কণ .করিতেন। গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত তাহার কার্ধ্যের অবসান 
.হুইত না। ইতিমধ্যে তানিকাজে কয়েকবার খোঁজ. করিতে 
আদিয়াছিলেন কিন্ত তখনও চিত্র শেষ হয় নাই| 


পঞ্চশস্য--সৌর চিকিৎসা 


Nd সর্প 





১৭২১ 
৮৮৯৫৮৫ ্প্পসপিস্পিপি্সিস লালসা লাও ত 

প্রায় চারি মাস কাটিয়া গেল; কুত্তিগীর আসিয়া চিত্রকরকে 
বলিলেন, “আজও যদি তুষি চিত্র-না দেখাও তাহা হইলে আমি 
নিজেকেই জয়ী মনে করিব । আজ আমি সেই পাথরটা ফিরা ইয়া যে 
পাহাড়ের পাথর:সেই পাহাড়ে রাখিয়া আসিব,বলিয়! আসিয়াছি, fr 

মুদুহাস্ত করিয়া ওকিয়ে! বলিলেন, “আমার কাজ শেষ হইয়া 
গিয়াছে।” এই বলিয়া একট! রেশমী কাপড়ের তাড়া আনিয়া 
দিলেন। তানিকাজে ধীরে ধীরে খুলিতে লাগ্িলেন__রেশমের 





. কাগড়খানি. সাত ফুট লম্বা! তানিকাজে বিস্মিত নেত্রে চাহিয়া 
. রহিলেন। “এইটা করিতে তোমার চার মাস লাগিল? এই তোমার 


নৈপুণ্যের শ্রেষ্ঠ পরিচয় 1” তানিকাজের বিস্ময়ট! একেবারেই ভিত্তি- 
হীন নহে। শিল্পী কেবল একটি গুণযুক্ত ধনু আঁকিয়াছেন, সেটা 
প্রকৃত ধনুর সমান মাপের। 

ওকিয়ো৷ ধীরভাবে এই কয়েকটি কথা বলিলেন--“কয়েক মাস 
পূর্বের তুমি যখন রাজপ্রাসাদে কুস্তি দেখাইয়াছিলে, তখন সম্রাট 
তোমাকে একটি ধন্থক দিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন। ইহা 
তাহারই চিত্র। এই ছিলাটি আকাই ইহার শ্রেষ্ঠ কীর্তি । কোন- 
কিছুর সাহায্য ন! লইয়া ছয় ফুট লব্বা একটি সরল রেখ! টানা 
বড় সোজা ব্যাপার নয়। তুমি যেমন সেই পাহাঁড়টা পর্ববতশৃঙ্গ 
হইতে একটানে লইয়া আসিফ়াছিলে, আমিও তেমনি তুলির এক- 
টানে এই রেখাটি আকিয়াছি। আমি অনেকবার চেষ্টা করিয়া- 
ছিলাম, কখনও বা রেখা বাঁকিয়া গেল, কখনও বা রেখা শেষ হইবার 
পূর্বেই তুলির কালি শেষ হইয়া গেল। তুমি কুরান! পর্বত হইতে 
শিলাখণ্ড তুলিয়া আনিতে যত কষ্ট ভোগ করিয়াছ, আমি তুলির 
লিখন টানিতে গিয়াও তেমনি কষ্ট ভোগ করিয়াছি। এস তাহার 
প্রমাণ দেখাইতেছি 1” এই বলিয়া তিনি তানিকাঁজেকে আপনার 
চিত্রাঙ্ধণগৃহে লইয়া গেলেন এবং একট! মস্ত বড় বাক্স খুলিয়া 
দেখাইলেন যে কত রেশমী বস্তুখও ও কত কাগজের টুকরা, তুলির 
একটানে ছয় ফুট রেখা টানার প্রয়াসের ব্যর্থতার সাক্ষ্য দিতেছে । 
তানিকাজের সকল সন্দেই ভঞ্জন হইয়া. গেল। তিনি চিত্রখানি 
মস্তকে স্পর্শ করাইয়া আপনার কৃতজ্ঞত| .জানাইলেন, এবং বিদায় 
কালে ওকিয়োকে বলিয়া গেলেন, “আমি ইহা. অমূল্য রত্বের যত 
আদর করিয়া রাখিব এবং আমার সন্তান সম্ততিগণও বংশপরম্পরায় 
ইহাকে সেইরূপ যত্ব করিবে । ধন্য শিল্পীর অধ্যবসায় এবং তাহার 
স্থির লক্ষ্য !” | - 


সৌর চিকিৎসা 


ফরাসী দেশে স্বর্য্যকিরণের সাহায্যে যন্ধম। রোগের চিকিৎস! 
আরম্ভ হইয়াছে। এই চিকিৎসা-প্রণালী আচ্চর্য্য ফল প্রদান 
করিতেছে। ডাক্তার গাই হ্যাস্দাল The Inter.-state Medical 
Journal নামক চিকিৎসা সম্বন্ধীয় পত্রে এই প্রণালীর বিস্তারিত 
বিবরণ দিয়াছেন। যুক্ত বায়ু সেবনে যে যন্ম্মা রোগীর. প্রভূত, 


' উপকার হয় তাহা প্রায় সকলেই জানেন, কিন্তু রৌদ্র থে মুক্ত 


বায়ুর কত বড় একজন অংশীদার তাহা অনেকেই দেখিতে পান না। 
ডাক্তার হ্যাস্দালের মতে সমুদ্রতীরের স্বাস্থানিবাসসমূহে সূর্য্যদেবই. 
স্বাস্থ্য বিতরণ করেন-। আগ্নস্‌ পর্বতের শ্বাস্থ্যাবাসগুলিতে এই. 
প্রণালী প্রয়োগ .কর! হয়। অধ্যাপক পঁসে ইহার আকিষ্ষর্তা, 
ডাক্তার রোলিয়ে সর্ব প্রথমে ইহার প্রচার আস্ত করেন, ডাক্তার 
হ্যাস্দাল- রোলিয়ের চিকিৎসা-প্রণালীই . শ্রেষ্ঠ. বলিয়া বি 
করেন।' তিনি ইহার নিম্নলিখিত রূপ বব দিয়াছেন $ 2475 
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প্রবাসা--আশ্বিন, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
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সৌর-চিকিৎসা। 


“রোগীকে গ্রীষ্মকালে কার্পাস-বস্ত্র ও শীতকালে ফ্লানেল পরাইয়া 
রাখা হয়, মাথায় একট] সাদ! টুপি (92) দেওয়া হয় এবং রৌদ্রের 
আক্রমণ হইতে বীচাইবার জন্য মুখের উপর একটা পরদা ও চোখে 
এক জোড়া হরিদ্রা বর্ণের চশমা দেওয়া হয় । 

- শরীরের বিভিন্ন স্থানে যন্ম্মার বীজাণু আক্রমণ করিয়া থাকে, 


কিন্ত সকলের চিকিৎসাই এক প্রকারের । প্রথম দিন পদতল 
অনাবৃত' করিয়া রৌদ্রে ফেলিয়া রাখা যায়, দ্বিতীয় দিন ছুই পদ 
খুলিয়া দেয়, তৃতীয় দিন জানুদেশ, চতুর্থ দিন তলপেট, পঞ্চম দিন 
বক্ষস্থল, তারপর মষ্ঠ কি সপ্তম দিনে অত্যন্ত বত্বে ও সাবধানতার 
সহিত গ্রীবা ও মস্তকে রৌড্র লাগানো হয়। চামড়ায় রংধরানই 
এই কৌদ্র-চিকিৎসাঁর প্রধান উদ্দেগ্ত। ইহাতে রোগীর রৌন্র ও 
ঠাণ্ডা বাতাস সহ করিবার শক্তি আশ্চর্ধ্যরূপে বুদ্ধি পায়। 

রবিরশ্মির রাসায়নিক শক্তি যে যন্্মার বীজাণু ধ্বংস করে ইহা 
নিঃসন্দেহ। রোদে পুড়িয়া চামড়া একেবারে তাতরবর্ণ হইয়া উঠে। 
তাহা না হইলে কেহ প্রত্যহ ঘণ্টার পর ঘণ্ট1 ধরিয়া রৌদ্র-চি কিৎস1- 
ধীন থাকিতে, অথবা অনাবৃত দেহে বরফের মধ্যে খেল! করিয়া 
বেড়াইতে পারে না। পার্ধতীয় প্রদেশে সৃর্ধ্যরশ্মির রাসায়নিক 
শক্তি অধিক পরিমাণে অন্তুভব করা যায়ঃ সমুদ্রতীরস্থ দেশসমূহে 
ততটা যায় না। এই জন্য পাৰ্বত্য দেশে রৌত্র-চিকিৎসায় অপেক্ষা: 
কৃত অল্প সময় লাগে। আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্রের বহু উন্নতি 
হইয়াছে,'যন্্মা রোগকে ঘ্ন্দে পরাভূত করিবার জন্য চিকিৎসা শাস্ত্রে 
অনেক প্রয়াস দেখা যাইতেছে । ডাক্তার রোঁলিয়ে এই ছন্দ যুদ্ধে যে 
সহায়তা করিয়াছেন তাহা! অধুল্য। তিনি তাহার রোগ-নিবারণ- 
প্রণালীর সাহায্যে ১১২০০ রোগীর মধ্যে ১:০০ জনকে রোগমুক্ত 
' করিয়াছেন।” 

কনি দ্বীপে Sea Breeze Hospital (সাগর-সমীর ' 
চিকিৎসালয় ) নামক একটি চিকিৎমালয় আছে। এই চিকিৎপালয়ে 
রোদ্র-চিকিৎসার ফল এত ভাল হইয়াছে ষে নিউ ইয়র্ক সহরের 
লোকেরা আর একটি হাসপাতাল স্থাপন করিবার জন্য কনিদ্বীপ হইতে 


দশ মাইল দুর সমুদ্রতীরে এক হাজার ফুট 
উচ্চ একটি ভূমি ক্রয় করিয়াছে । চিকিৎ- ' 
সালয় নিৰ্ম্মাণ করিতে আনুমানিক পচাতির 
লক্ষ টাকা লাগিবে। তাঁহা' এক হাজার ৯. 
রোগীর বাসোপযোগী হইবে। 

আমাদের দেশের ছেলে মেয়েরা অনেক 
সময়েই অনাবৃত দেহে রৌদ্র বাতাস লাগাইয়! 
খেলা করে। ইহা যে স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত 
অনুকূল তাহা পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞীন 
এক্ষণে স্বীকার করিতেছে । | 

রী শ। 


তারা ওউদ্কা . 
(গল্প) . ' 
সাজের বেলায়, নীল আকাশের 
শি” একটি কোণে, চক্চকে ছোট্ট তারার 
রোজ যেমন ওঠে, তেমনি সেদিনও 


উঠে নীচের পানে চাইলে । 
নীচে, পৃথিবীরও একটি কোণে, একটি ছোট্ট নদী 


কুলে কুলে ভ'রে বয়ে যাচ্চে! তার ছুই ধারে অনেক দূর 
পর্য্যন্ত, সবুজ ঘাসের ছুখানা পুরু আসন বিছানো! দুরে 
বনের আধার রেখা! সেই নদীটির জলে মুখ দেখতে সু 
দেখতে, কুলের সেই সবুগ গালিচার পানে চাইতেই, সে” 
ছোট্ট তারার, তার চেয়েও ছোট্র মনটি অগ্গ দিনের মতই 
কেমন যেন হয়ে উঠল। একদৃষ্টে সেই বনের রেখা, 
নদীর জল, ও তার কুলের পানে চেয়ে তারাটি সেদিনও 
বিমন! হয়ে ভাবতে লাগল “কেন এমন হয়? ওখানে 


কি ছিল কে আমায় বলে দেবে?” 
“আমি বল্ব, শুনবে ?” 


তার! সবিষ্বয়ে চেয়ে দেখলে কোথা হ'তে একটা জ্বলন্ত 
উন্ধা এসে তার আশে পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে ! 

«ওখানে কি ছিল আমি বল্ব শুন্বে ?” 

তারা মৃদুত্বরে বল্‌লে ‘বল 1? উদ্ধ৷ বনতে লাগল । * 

অনেক দিনের কথা ! তখনো অমনি বনের মাঝে ছুই 
ধারের সবুজ ঘাসের ক্ষেতের তলার এ নদীটি বয়ে যেত। * 
বর্ষায় তার জল বেড়ে ঘাসবনের অর্দ্ধেকখানি ডুবিয়ে 
তাদের মাঝে মাঝে এমনি করেই কল্‌্কল্‌ ছল্ছল্‌ করে, 
খেলা কর্ত, আবার শীত গ্রীষ্মে অমনি ঘাসের নীচে নেমে 


৬ষ্ঠ সংখ্যা | 
গিয়ে তাদের তলায় তলায় কুলুকুনু, ঝুরুবুরু সুরে গান 
গ্রাইত। বনের অশান্ত বাতাস তার কাছে এসে তার 





& 2 ঠাওা জলটি ছুয়ে এমন শান্ত নিরীহটি হ'য়ে যেত যে. তার 


৫ 


টস নরম ভাবের স্পর্শে কচি ঘাসগুলি আনন্দে নুয়ে নুয়ে 


তার সঙ্গে একজুটী হ’য়ে সেই নদীর ধারে যারা বিকাল 
খেলা কর্ত ! | ঠা. "৫ 
নদীর ওপারে, সুর্য যখন এমনি অন্ত যেতেন্‌, তখন 


নদীর জলে তার আলোর খেল! সার! হবামাত্র- পাচরঙা. 


মেঘেরা এসে এ আয়নাখানিতে মুখ দেখবার -জন্যে দলে 
দলে ঝুঁকে পড়ত !' তার পরে মেঘের যখন তাদের সে 


" খেয়াল্‌ সেরে ঘরে যাবার গন্যে এদিকে ওদিকে স’রে পড়ত, 


নীল আকাশে'যখন কোন দিন একটুখানি চাদ, কোন দিন 
কেবল গোঁটাকতক ছোট বড় দপদ্রপে মিটুমিটে নক্ষত্র 
ফুটে উঠত, তখন দেখা যেত আরও একটি কে এই নদীর 
ঘাসবনের ওপারে থেকে তার আঁচলখানি সেরে তুলে 
নিয়ে অন্তবেলার লোহিতরাগের মত নিঃশব্দে এ বনের 
গভীর আঁধারের মধ্যে মিশে যাচ্চে! 
সেই বনের মাঝে বিজন নদীর তীরে কে সে, কেউ 
জান্ত না! কেবল সেই নদীর জল, যার স্পর্শ মাত্রে 


Ee তা পুলকিত উল্লসিত হ'য়ে কলভাষায়:-তাকে আদর 


~~ 
E 


বীঁর্ত ; সেই ঘাসের সবুজ কোমলশির, যার পদন্পর্শে তারা 
একটুও হু'ইত না) সেই ক্গিগ্ধ বাতাস, যে তার কপালের 
চুলগুলি ও নুটানে। আচলখানি নিয়ে সারা বিকাল খেলা 
কর্ত ; তারাই মাত্র জান্ত চিন্ত সে কে! সাঝের 
তারার প্রশ্নতরা দৃষ্টি তার .ওপরে পড়.বা মাত্র সে সঙ্কুচিত 
হয়ে উঠে দাড়াত এবং বনতল তখনি সেই কৌতুহলী 
দৃষ্টির মধ্য হ'তে নিজের কোলে তাকে টেনে নিয়ে . অটল 
যৌন ভাবে দাড়িয়ে তার বুকের মাঝের লুকানো ধনটির 
আভাস মাত্র আর কাঁরুকে জান্তে দিত ন] । 
সেদিনও সে সারা বেলা আপন মনে .ভূঁইটাপা ও 


“* ঘাসের ফুলগুলি ছি'ড়ে ছি'ড়ে জলে ভাসিয়ে দিচ্ছিল । বর্ষার 
= জলভর নদী তার পাছুখানিকে হাতের কাছে পেয়ে 


মনের:সাধে কেবলি আদর ক'রে ছুঁয়ে ছুয়ে পালাচ্ছিল 
আর তাদের রাঙা রংটুকুকে ধুয়ে নেবার চেষ্টায় ছিল। 
. কোমল ঘাসের সবুজ আসন -সেই তন্ছদেহখানিকে সৃযত্রে 


তারা ও উদ্কা.. : 
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বুকে ধরে’ তার চারিপাশে লুটিয়ে পড়েছিল; বাতাস 
সেদিন তার মনোযোগ আকর্ষণ করতে ন! পেরে অশান্ত 
হ'য়ে উঠে ঘাসের উপর.লুটানে!- চুলগুলিকে তার চারি- 
দিকে ছড়িয়ে দিয়ে, কানের পাশের গুলিকে চোখে মুখে 
এনে ফেলে তাকে. বিব্রত ক’রে তুলূছিল ! বাতাসের - এই 
অত্যাচারে শেষে জ্বালাতন হ'য়ে নীলাভ সুন্দর চক্ষু- ছুটি 
আর রাঙা মুখখানি দ্বিগুণ রাঙা ক'বে 'সে মুখ ফেরাতেই 
দেখতে পেলে, সেই বিজনবনভূমির বিজন নদীর বুকে 
কোথা হ'তে একখানি নৌকা ভেসে . এসেছে ! চোখের 
মুখের চুল সরিয়ে অবাক্‌ হ'য়ে তারপরে. চেয়ে দেখলে, 
ওধু নৌকা নয়, নৌকার মাঝেও কে একজন ! তাঁরই মত 


অবাকৃ'হ?য়ে সেও তার পানে চেয়ে আছে। 


তাদের সেই অবাক. দৃষ্টি যে কতন্রুণ দুজনার দৃষ্টির 
মধ্যে আট্‌কানে! ছিল তার তারা কেউই খোজ রাখেনি! 
হঠাৎ সন্মুখের নীল আকাশে শুক্লাতৃতীয়ার ছোট্ট একখানি, 
জ্যোতির নৌকা ভেসে তাদের চোখের কাছে এসে দীড়াবা- 
মাত্র কুলের সে চঞ্চল হয়ে উঠা, এবং নদীর, বুকে 
চোখের দৃষ্টি তেমনি স্থির রেখে অন্তগামী তারকার মৃত 


ক্রমে ক্রমে সে বনের মধ্যে অরৃশ্ত হ’য়ে গেল ! নৌকাখানি 


_ তারপরে নদীর কুলে কুলে কতক্ষণ ফিরল! বনের দিকে 


অনিমেষে কতক্ষণ চেয়ে চেয়ে গভীর রাত্রে সে-নৌকা 
আবার একদিকে ভেসে গেল । . 
পরদিন আবার যথাকালে একটু যেন বাধো বাধো 


পায়ে, নদীর দিকে তেমনি স্থির দৃষ্টি নিয়ে বনের বাধ! 


ভেদ করে সে এসে দীড়াল ৷ নদীর জল উতলা হয়ে 
তাকে আবাহন করলে, তার স্পর্শ পেতে অধীর হ'য়ে 
উছলে উছ লে উঠতে লাগ ল, বাতাস আনন্দে ছুটে গিয়ে 
তার আঁচলে ঝাপিয়ে পড় ল, ঘাসের1 তাদের সবুজ দেহ 
মাটিতে নুটিয়ে দিয়ে আগ্রহে মাথা নেড়ে ডাকাডাকি 
কর্‌তে লাগ্ল “এস এস, আমাদের চিরদিনের. আপন বন! 
আমাদের কাছে এস ! কেন অমন ক'রে নদীর পানে. 
চাইছ, কেউ নেই, কিছু নেই কোথাও! কেবল তোমার 
চিরদিনের আমরাই তোমার. জন্যে বুক পেতে দিয়ে পড়ে 
আছি, তুমি. আস্বে বলে’ পথ চেয়ে আছি! এস তুমি 
আমাদের বুকে এস।” এ 8 
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কোথাও কেউ নেই দেখে একটু আশ্বস্ত ভাবে সে 
অন্য দিনের মতই নদীর জলে পা ডুবিয়ে বস্ল বটে, কিন্ত 
তবু তাঁর চিরদিনের সাথীদের ডাকে সেদিন উত্তরও 
দিতে পারলে না. এবং তার বিমন! ভাবও গেল না! 
ক্ষণেক পরেই সেই বনভূমি দেখলে, সেদিন তাদের 
চেয়েও শতগুণ বেশী আগ্রহে আর একজনও তার পথ 
চেয়ে ছিল! তখনি নদীর বুকে সেই নৌকা ভেসে এল, 
এবং আবার জলের ও স্থলের চার্টি চোখের দৃষ্টি একত্র 
হয়ে নিবিড়তর ভাবে মিলিত হ'ল! জলে একজন, স্থলে 
একজন; তবু কি গভীর সে মিলন মুহুর্তে সে নদী, সে 
বায়ু, সে শতম্পন্দনময়ী প্রকৃতি, সব নিস্তব্ধ নীরব হয়ে 
সেই দৃষ্টির মিলনকে অব্যাহত ও গভীরতর ক'রে তুললে ! 
সেই ছুটি প্রাণীর চারিটি দৃষ্টি ছাড়া জলে স্থলে সেদিন যেন 
আর অন্ত কিছুরই স্বতন্ত্র সত্তা মাত্র রইল না! সেই বিজন 
স্থানের নীরব নদীকুলের এবং পশ্চাতের বনবেখার দৃষ্ঠ- 
পটে সেই ছুটি দৃষ্টি-মুগ্ধ প্রাণীর চিত্র আঁকৃবার জন্তে 
প্রকৃতির সেই নিস্তব্ধ নীরব আয়োজন ! 

সন্ধ্যার অন্ধকারে এবং চাদের কঠোর করম্পর্শে 
চকিত হ'য়ে আবার সে অন্য দিনের মত বনের বুকে 


লুকিয়ে গেল। নদীর জল কুলু কুলু রবে কেঁদে উঠল, 
“গেল সে আজ কের মত গেল! আবার পাঁৰ কি, কাল, 


আবার তার দেখা পাঁব কি?” বায়ু গুমূরে উঠেও আশ্বাস 
দিলে “আস্বে, আস্বে সে, আসবে আবার !” চাদের 
নির্মম করম্পর্শে তাদের এ সুখচিত ভেঙে গেল বলে’ তার! 
যেন টাদের ওপর বিষম ক্রুদ্ধ হ'য়ে জলের তরঙ্গের: অশান্ত 
আঘাতে তার তন্থদেহের ছবিখানি চুর্ণ বিচুর্ণ ক'রে 
তাঙ্‌তে লাগল । পাল উঠিয়ে নিশ্বাস ফেলে আবার সে 
নৌকাও পূর্ববদিনের মত দৃষ্টিপথের অন্তরালে চলে গেল। 
পরদিনে সে বন হ'তে বার হয়ে নদীতীরে আস্বার 
‘আগেই নৌকাখানি নদীর বুকের মধ্যখানে এসে তার 
- প্রতীক্ষায় দাড়িয়ে ছিল এবং তার আসার বিলম্ব দেখে 
নৌকার মধ্য হ'তে অধীর সঙ্গীতধ্বনি বেজে উঠল-_ 
“এস ওগে! এস! এই প্রকৃতির নিজ্জন খনির মণি- 
স্বরূপা, গভীর বনের বনলক্ষ্রী! ওঁ সবুজ সমুদ্রে বিকচ 
* পদ্নের মত ফুটে উঠে এই প্রাণহীন! শোতনা প্রকৃতিতে 


প্রবাসী-_আশ্থিন, ১৩২১ 
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প্রাণ সঞ্চারিত কর! বায়ু, মরে আছে, নদীর বুকে, 
এসে তাদের ভাবা দাও, আশ! দাও, প্রাণ দাঁও, তাদের 
চঞ্চল এবং কলধ্বনিময় কর। আর বনে নুয়ে থেক %- 
না,_এস ওগো এস! আমি তোমার নিকটে যাবনঞ 
আর কিছু চাইব না, কেবল এমনি দুর হ'তে তোমায় 
চেয়ে দেখব মাত্র ! যেমন নদীর এই অপর পারের গভীর 
বন্ভাগ,-তার বুকের ঘন অশথার চিরদিন অটলভাবে 
বুকে বায়ে, স্তব্ধনেত্রে কেবল দুর হ'তে তোমায় চেয়ে 
ছ্যাখে,-_এপারের এই সবুজ ঘাসের মত, নদীর জলের 
মত তোমার পাছুটি স্পর্শ করেও কৃতার্থ হতে পায় না 
আমিও তেমনি দুরে দাঁড়িয়ে কেবল তোমায় দেখ.ব মাত্র, 
একটি কথ। কইব না, একটি কথা কইতেও বল্ব না 
এস ওগো এস ! . এসে এ তোমার সবুজ আসনের উপরে 
একবার দাঁড়াও ! বাকৃহীন জলস্থল অধীর বাসনায়, গুম্রে 
মর্ছে, তাদের আশা একবার পুর্ণ কর !” 

এই আবেগতর - প্রাণের. কাতর আবাহন্‌্কে রর 
কত! দিয়ে সে ধীরে ধীরে অতিকুষ্ঠিতপদে ক্রমে নদী- 
তীরে এসে দীড়াল! . সে-টৃষ্টি সেদিন এক-াকবার . 
লজ্জিত কুষ্টিত, আবার এক-একবার এ. গানের মতই 
ভাযাময় আশাময় আবেগময় | .. সেপ্রাণের গোপন). 
কথাও বুঝি সেদিন সেই সঙ্গীতের মত.তাবাময় হট 
ফুটতে চাচ্ছিল, পার্ছিল -না ;-_তাই এক অব্যক্ত, ব্যথায় 
তরে উঠে কেবল. ছুই চক্ষের. আকুল দৃষ্টিপথে ছুটে গিয়ে 
সেই নৌকার গায়ে নদীর ঢেউয়ের সঙ্গে আছড়ে পড়- 
ছিল! দেখতে দেখতে আবার স্থল ও জলের চার্টি 
দৃষ্টি তেমনিভাবে এক হ'য়ে সে বিজন্ভূমিকে একেবারে 
নিস্তব্ধ করে দ্রিলে! কতক্ষণ, ক'দও 'যে তাদের সেই 
দৃষ্টিমিলন সেইভাবে ছিল, তা সেখানকার বায়, নদী বা 
সেই বিজনভূমি .কেউই বলৃতে পারে না! ‘তারাও সেই 
দৃষ্টি বিনিময়ের মধ্যে. এমন হয়ে মিশে গিয়েছিল ! টি 
তাঁদের আপন আপন সাড়া ফিরে এসে আপন কথায়” 
তারা চঞ্চল: ও. মুখর হ"য়ে উঠল তখন তাদের সৰ্ব্বাঙ্গ ৯ 
টাদের আলোয় ভরে. গেছে, সন্ধ্যাতারা উঠে কথন্‌ অস্ত 
গেছে, তদ্বীর তট ও বুক একেবারে খালি । সে.বনের লক্ষ্মী 
উঠে কখন্‌ বনের বুকে মিলিয়ে গেছে. এবং নৌকাখানাও' 


2 
০ \ 


Vd 


17.৮ আঁচলখানি গুছিয়ে রাখত! 


৬্ঠ সংখ্যা ] 


তাঁর! ও উদ্থী 


৭২৫ 


সিরা সিাস্টিস্রিপ্টিসিপসিপিাসিাসিলাি্সিত OANA সণ ONAN ANA et PNAS AANA SANA AA AANA A AA AAA A A AANA ANA ANN NN 


পাল তুণে নিশ্বাস ফেলতে ফেল্তে কোন্দিকে চ'লে 
গেছে। 

এম্নি করে সেই জলস্থলের ব্যবধানের মাঝের সেই 

সৃষ্টির মিলন কতকাল কতদিন ধরে যে চলেছিল-- 
তারও হিসাব রাখরার.. মত সেখানে কেউ ছিল না! 
নদীল্রোত সাদর কলতভাধার সঙ্গে সেই নৌকাখানিকে 
প্রত্যহ যথাস্থানে নিয়ে আস্ত, ফুলের কোমল আসন- 
খানি তার জন্যে তেষনি বিছিয়ে রাখত, বন তার বুকের 
ধনটিকে যথাকালে নদীতীরে বাৰ্‌ ক'রে বসাত, বায়ু 
তেমনি ভাবেই তাদের সেহ একা গ্রদৃষ্টির বাধাস্বরূপ তার 
স্থমুখের চুলগুলিকে পেছনে সরিয়ে দিত এবং লুটানো 
তাদের সেই মিলনের জন্য 
এরাও যেন সমস্তরাঁত সমস্তদ্দিন ধরে প্রতীক্ষা করে আছে; 
ফল মিলনের যেন এরাই উত্তরসাঁধক দৃতশ্বরূপ ছিল। 
তাদের অঙ্গকুল চেষ্টায় সংঘটিত সেই মিলনচিত্রটি রাত্রির 
আগমনে ভেঙে যেত বলে’ নদীর ধারের চখাচখীর 
সঙ্গে তারাও রাত্রি আর চাদকে কেবল গাল্‌ পাড় ত! 

. সেই নদীর বুকের নৌক! থেকে কতদিন কতভাবের 
কত আকুলতাষার সঙ্গীত, বায়ু তার সেই রাঙা. পা- ছুখানির 
কাছে বয়ে এনে দিয়ে তাদের লজ্জায় সন্ধুচিত : করত, 

". এবং কখনো বা রাঙা রাঙা কপোল ছুখানির পাশের 
চুলগুলি সরিয়ে সেকথা তার কানে কানে কয়ে সে 
দুটিকে আরও রাঙা ক'রে তুলত ! সে সঙ্গীতের এক- 
একদিনের .এক একটি নূতম ভাবের নূতন ভাষার অর্থও 

' বোধ হয় সবদিন সে ঠিক বুঝে উঠতে পার্ত না। 
যেদিন তার আসার বিলম্ব দেখে সে সঙ্গীতে আবাহনের 
অধীর রাগিণী বাজত, সেদিন সে নদীর কুলে একটু 
যেন অগ্রসর হয়ে বস্ত ; যেদিন সে সঙ্গীতের ভাষায় ও 
সুরে, তাদের ‘সেই নিত্যমিলনের আশা আকাজ্কা, 

"৮আনন্দ ও কৃতার্থতা আরতির দ্বীপশিখার মত জ্বলে উঠে 

ঞ তার পদতল হ'তে সৰ্ব্বাঙ্গ ঘিরে তাকে বন্দনা ক'রে 

4 ফির্ত; সেদিন সে নির্বাক মুখে দ্বিগুণ স্পনাহীন হয়ে 
যেত ; এবং যেদিন সে নৌকা হতে তাবীবিরহের আশঙ্কা- 
কাতর বিষাদাপ্রত করুণ সুর ভেসে আস্ত, সেদিনও 

"সে এক অজ্ঞাত বেদনায় দুই চক্ষে জল. তরে? একতাবেই 


বসে থাকত | এ একৃষ্টে চেয়ে থাকো ছাড়া সে আর 
যেন জগতের বেশী কিছু বুঝত না বা জান্ত না! 
একদিন সে ঘাটে এসে শুন্লে ওকি এক নূতন 
রাগিণী সেই নৌকা .ও নদীর বুক ছাপিয়ে জলে এসে 
আছড়ে পড়ছে! . এ তো সেই ভাবী বিরহ-আশঙ্কার 
বিষাদমন্থর অলস করুণ স্বর নয়, এ যে স্থির নিশ্চিত কোন? 
তীক্ষ বেদনার তীব্রবেগে ভর! সুর, সে স্থুরের ভাষাও 
ততোধিক তীব্র আকুলতায় ভরা । গান উঠ ছিল 
“আর নয়, আর নয় ! ওগো আমার জীবন দুদিনের, 
অথচ চিরকালের জন্য উদ্দিত.স্থি রোজ্জ্বল তারা, তোমার 
ও অপলকরৃষ্টি আমার দিক্‌ হ'তে ফিরিয়ে নাও !-- 
আর নয়, কালপূর্ণ হয়ে এসেছে, আজ তাকে তোমার 
ও নয়নের শেষঘৃষ্টিতে পারাজীবনের চিরসম্ঘশ দিয়ে 
বিদায় দাও"! হতভাগা সে জগতে, তার স্থিতির স্থির 
কেন্দ্র কোথাও নাই, উন্কার মতই সে ঘুরে বেড়ায়! 
দণ্ডের দন্ত তোমার পাশে এসে তোমার এ মধুরোজ্ৰল 
ৃষ্টিন্থধায় অভিষিক্ত হ'য়ে আবার তার সেই অভিশপ্ত 
জীবন, নিয়ে অনির্দিষ্ট শৃন্ত পথে ছুটে চল্ল! জানিনা 
কবে তার এ অনির্দিষ্ট গৃতির শেষ হবে, কবে তার এ 
জলন্তজীবন একেবারে পুড়ে ছাই হয়ে রেণু রেণু হয়ে 
তোমারই চারিপাশে ঘিরে থাকৃবে। ক্ষমা! করো, ওগে! 
তোমার দৃষ্টিপখের এই ছ'দণ্ডের অতিথিকে ক্ষমা ক'রো। 
তারই কথা ভেবে, তারই প্রতীক্ষায় এই নদীতীরে 
এমনি করে’ স্ুদুরের পানে চেয়ে যদি চিরদিনই তোমায় 
বসে থাকৃতে হয়, ওগো তবু এই অপরাধীকে ক্ষম। 
ক?বো। সাধ্য নাই তার, একস্থানে স্থিরতাবে ভার 
থাকবার ক্ষমতা নাই! উন্ধার মতই এসে সে আবার 


তেমনি চলল 1-_কিন্তু তবু১__দেখা হবে আবার ! লোক- 


লোকান্তে যুগযুগান্তে একদিন তোমার ওঁ স্থিরদৃষ্টির সম্মুখে 
আমি পড়ব, একদিন অন্ততঃ ছুদণ্ডের জন্তও আমাদের 
আবার দেখ! হবে। বিদায়-_এখন তবে বিদায়! তোমার 
ও ভীত স্তন্ধ মুগ্ধদৃষ্টি আমার দিকৃ হ'তে তুলে নাও ! 
ও দ্যাখ তোমার চিরদিনের সঙ্গীরা তোমুর অন্তে 
ব্যাকুল হয়ে উঠেছে, নদীর জল পদতল স্পর্শ করে, 
স্বেহগদগদকণ্ডে সাস্বনী জানিয়ে বল্ছে «হবে, 
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আবার একদিন . দেখা হবে।- বিদায়--আজ তবে : 
বিদায় 1” 
কোথায় ! কে কোথায়! বিন্ময়ে বেদনায় স্তব্ধ 


নির্বাকমুখে তারকা চেয়ে দেখলে-_-তার পাশে আর 
কেহ নাই! এইমাত্ৰ পাশে দাড়িয়ে যে এই কাহিনী 
বল্ছিল তার আর সেখানে চিহ্নমাত্রও নাই !--হুহুশব্ে 
জ্বলতে জলতে সে উন্কা-_-কোথায়-.অীম আকাশের 
কোনদিকে ছুটে চলে গেছে । 

আশে পাশে তার আকাশতর1 অপরিচিত তারার 
দল! কেউ তার পরিচিত নয়, কারো মুখ সে চেনে না ! 
নীচে চেয়ে দেখলে এই অস্পষ্ট বনের রেখ! নদীর তীর, 
চাদের আলোয় মৌন মুক হয়ে কাদের স্মৃতি বুকে করে" 
একভাবে দীড়িয়ে আছে, এবং তাদের সেই মৌন বুক 
হ'তে একট! বহুদিনের পরিচিত সাস্তনার অনন্তুভূত স্পর্শ 
ও সহানুভূতির কোমল স্বতি নীরবে উঠে সেই সুদূর 
নক্ষব্রলোক পর্যন্ত ভেসে আস্ছে। তারাঁটি খানিকক্ষণ 
তাদের সেই মূক স্েহনিবেদনটি উপভোগ কণরে নিয়ে 
এবং পরে মুখ তুলে--যে দিকে সেই ক্ষণপরিচিত অতিথি 
এইমাত্র ছুটে চলে গেছে_সেই অসীম শুন্তপথে স্থির 


দৃষ্টে চেয়ে রইল। নি 
| শ্রীনিরুপমা দেবী 


কষ্টিপাথর 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্বৃতি। 


বোম্বাইয়ে' গিয়াই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ একটি বিদ্যা শিক্ষা! করিয়া- 
ছিলেন---সে সেতার বাদ্য । বোম্বাই হইতে কলিকাতা ফিরিয়া 
আসিলে, তাহার সেতার শুনিয়া বাড়ীর সকলেই বিশেষতঃ গুণেন্দ্র- 
নাথ ঠাকুরমহাশয় একেবারে মোহিত হইয়া গিয়াছিলেন। গুণেন্দ্র- 
বাবু (95010) সাআোক্‌ পক্ষীর ডিমের 
তৈরি করাইয়া তীহাকে উপহার দিয়াছিলেন। 
অভাবে এক্ষণে তাহার সেতারের হাত আদপেই নাই। 

দ্বিজেন্্র বাবুর পুরাণো কোন-রকষে-কাঁজচলা একটা পিয়ানে। 
ছিল ; দ্বিজেন্্রবাবু যখন ঘরে থাকিতেন না, জ্যোঁতিবাবু তার ঘরে 
ঢুকিয়া সেই পিয়ানো! বাজাইতেন। দ্বিজেন্দ্রবাবু দেখিতে পাইলেই 
“ভেঙ্গে খাবে, ভেঙ্গে যাবে” বলিয়া ধমক দিয়! উঠাইয়! দিতেন। 
এমনি করিয়া বাজাইয়া। বাজাইয়া পিয়ানোতেও তার একটু হাত 
হইয়াছিল। হাম্মৌনিয়মেও তার :বেশ একটু জ্ঞান জন্মিল। ত্রাঙ্গ- 
সমাজে তখন গানের সঙ্গে ছিজেন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথ সেই যন্ত্র 


অভ্যাসের 


প্রবাসী _আখিন, ১৩২১. 


শা ৮৯৫ ৯্্৫৯৫৯৮৫৯প৫ পাপা পা১৫৯৫৯৫৯৫ পিসি ৯৮৫৯ TSS NINOS 


তুন্বে একটি সুন্দর সেতার, 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 





বাজাইতেন। তখন এ দেশে এই যন্ত্রটা সর্বসাধারণের মধ্যে, চলিত 
হয় নাই। 

“আমার মনে পড়ে, একদিন রাতন্ লাহিড়ী মহাশয় আমাদের 
বাড়ী আসিয়াছিলেন, তাহার সঙ্গে একটি নোট্‌বুক্‌ থাকিত, যাহা 
কিছু নৃতন তাহার নজরে পড়িত তাহাই সেই নোট্‌ বুকে টুকিয়া 
রাখিতেন। সেই বুদ্ধের অপরিসীম জ্ঞান-পিপাসা ছিল। পিয়ানে 
সহিত হান্মোনিয়মের কি তফাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া, সমস্ত তথ্য তিনি 
তাহার নোট্বুকে টুকিয়া দ্লাধিলেন।” 

হাৰ্শ্মোনিন্নম প্রবর্তনের পূর্বের সমাজে বিষ্ণু বাবুর গানের সঙ্গে 
একজন হিন্দুস্থানী সারঙ্গ বাজাইত। পরে হান্মোনিয়ম আসিলে 
সারঙ্গ উঠিয়া গেল। ইহা আমাদের দুর্ভাগ্যের বিষয়। হাম্মো- 
নিয়ম যন্ত্রে হিন্দু রাগরাগিণী ঠিকমত বাজান একরূপ 'অনভ্তব | 

মহা রামমোহন রায় মহাশয়ের আমল হইতেই কৃষ্ণ ও বিষ্ণু 
ছুই ভাই সমাজের গায়ক ছিলেন বিষ্ণুর হিন্দি গান ভাঙ্গিয়া 
সত্যেন্দ্রনাথ প্রথম ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করেন,। তাহার রচনায় এমনি ) 
একট! সহজ সুন্দর কবিত্ব ছিল এবং সবরের সঙ্গে ভাবের এমনি -* 
একটা মাখামাখি ছিল যে তাহ! সকলেরই হৃদয় স্পর্শ করিত। 
তারপর সত্যেন্দ্রনাথ বোম্বাই চলিয়া গেলে, জ্যোতিবাঁবু, তাহার 


সেজ, দাদা (৬ হেমেন্দ্রনীথ ) ও বড় দাদ! ( দ্বিজেন্দ্রনাথ ) ত্রদ্মদঙ্গীত, 
রচন! করিতেন। এই বিষয়ে মহর্ষিদে খুব উৎসাহ দিতেন। =<. 


*তখন বড়বড় গাঁয়কদিগকে জোড়াপাকোর বাড়ীতে,আত্রয় দেওয়া 
হইত। ইহাদের গান ভাঙ্গিয়া তখন আমি এবং বড় দাদ! (দ্বিজেন্দ্র- 
নাথ) আমর! অনেক ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করিয়াছিলীম ! কি সৌথীন 
কি পেশাদার কোনও গায়কের কোনও গান ভাল লাগিলে, সেইটি 
টুকিয়া লইয়া আমর! ব্রহ্মদঙ্গীত রচন! করিতে বসিতাম। এইরূপে 
ব্ৰহ্মসঙ্গীতে অনেক বড় বড় ওত্তাদী সুর ও তাল প্রবেশ লাভ 
করিয়াছে । বাঙ্গালায় সঙ্গীতের উন্নতি এমনি কুরিয়াইহ্ইয়াছে। 
এর পরেই শ্রীমান্‌ রবীন্দ্রনাথের আমল। তাহার অসামান্য কবি-.. 


আআ 
কু 


লাস, 





৯ 


Ee 


প্রতিভা এখন ব্রহ্মদন্গীতকে প্রায়-পূর্ণতায় পৌছাইয়া দিয়াছে ।”-' 


নানা সুর, নানা ভাব, নান! ছন্দ, নানা তাল ব্রহ্মসঙ্গীতে অ 


* তাহারই দেওয়া । তার বীণা এখনও নীরব হয় নাই ।" fl 
তখন জোতিরিন্দ্রনাথ প্রায় সঙ্গীত চর্চাতেই অধিকাংশ সময় 


অতিবাহিত করিতেন। নাটক অভিনয় করিবার দিকেও 'তাহার 
ঝেখক্‌ ছিল। অভিনয়, তাহার আয়োজন ,অভিনয়ৌগযোগী নাটক- 
নির্বাচন প্রভৃতি কার্ষ্যর জন্য একটি সমিতি গঠিত হইল, 
কৃষ্ণবিহারী সেন, গুণেন্্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিবাবু, অক্ষয়বাবু (চৌধুরী) 
জ্যোতিবাবুর ভগিনীপতি ৬যছুনাথ মুখোপাধ্যায় এই পাঁচ জনে এই 
নাট্য সমিতির সভ্য হইলেন । 

নীচের ঘরে আহোৌরাত্রই--হয় নাচ, নয় গান, নয় বাদ্য, নয় 


“পঞ্চজনে”্র নাট্য-সমিতিতে বাদান্থবাদ কিছু-না-কিছুর একটা! : 


গোলমাল চলিতই।- বাড়ীখানি সারাদিন হাস্তকলরবে ও গানবাদোযে 
মুখরিত হইয়া থাকিত। মধ্যে মধ্যে বামাচরণ বলিয়া . একজন 
যাত্রাদলের ছোক্রা আসিয়া নাচগানে তাহাদের আমোদ বর্ধন) 
করিত। তাহাদের একটা “7960৪ 018৮৩ ছিল। 


কিন্তু তাহাতে লোকশিক্ষার মত কোন’ জিনিষই নাই । আমোদের 
পরিসমাপ্তি আমোদে না হইয়া যাহাতে শিক্ষায় হয়, তজ্জন্ ইহার! 
একটু চঞ্চল হইলেন। কাগজে এক বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল যে 
যিনি একখানি উৎকট সামাজিক নাটক রচনা করিতে পার্নিবেন, 


x 


তা 


সে ক্রুবেশ 
পালা করিয়া এক একজনের খাওয়াইতে হইত। ইহারা দেখিলেন 
বাঙ্গালা সাহিত্যে অভিনয়ৌপযোগী নাটক মাত্র হুই তিনখানি 1" 


॥. (আয়ুক্ত রাজকৃষ্ণ - বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় । 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 





এবং বীহার রচনা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাকে দুইশত 
টাকা পুরষ্কার দেওয়া হইবে । প্রাপ্ত রচনা পরীক্ষার জন্য বিচারক 
নিযুক্ত হইলেন প্রেসিডেন্সী কলেজের তাৎকা'লীন সংস্কৃত অধ্যাপক 
অল্প দিনের মধ্যেই 

য়েকখানি নাটক পাওয়া -গেল, কিন্তু পুরস্কার প্রদানের 
সউপযুক্ত বলিয়া একখানিও বিবেচিত হইল না। এরূপ প্রতি- 
যোগ্িতায় আশান্ুরূণ স্বফল ফলিল ন! দেখিয়া Commitee 
0০f ive স্থির করিলেন যে, একজন প্রসিদ্ধ নাটককারের 
উপর ভার অর্পণ করাই স্ববিধাজনক। তখন বাঙ্গলা লেখক অতি 
অল্পই ছিল। ‘পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ব মহাশয় এ সময়ে ““কুলীন- 
কুলসর্ববস্ব" নামে একখানি নাটক রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন 
ভাহাকেঈ শেষে এ ভার প্রদত্ত হইল । তিনি একখানি সামাজিক 
নাটক লিখিতেও স্বীকৃত হইলেন । পণ্ডিত রামনারায়ণ ইংরেজি 
জানিতেন না, তিনি খাঁটি দেশীয় আদর্শে নাটক রচনা করিতেন । 
ভাহাকেই প্রকৃতরূপে আমাদের Nationa! dramatist বল! যাইতে 
পারে। গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি অভিভাবকগণ যখন দেখিলেন যে, 
ব্যাপার ক্রমে গুরুতর হইয়া দাড়াইতেছে,'তখন তাহারাই এ কার্য্যের 
সমস্ত ভার স্বয়ং গ্রহণ করিলেন। এবং পুরস্কারের পরিমাণও 
পরাচশত করিয়া দিলেন। জ্যোতিবাবুরা যেমন নিদ্কৃতি পাইলেন 
তেমনি অধিকতররূপে উৎসাহিতও হইয়া উঠিলেন। নাটক রচিত 
হইল। নাটকের নাম ছিল '“নবনাটক।'’ যেদিন এই 
উপলক্ষো তর্করত্ব মহাঁশয়কে পুরস্ক'র প্রদান করা হয় সে একটি 
স্মরণীয় দিন) কলিকাতার 
গণকে জোড়াসাকোর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া, সভার 
মধ্যস্থলে একটা রূপার থালায় নগদ ৫০*২ টাকা সাজাইয়া রাখা 
হইল এবং সভাস্থলে নাটকথানি আগাগোড়া পঠিত ভূইল। শুনিয়া 
_ সকলেই প্রশংসা করিলেন। তখন এঁ পাঁচ শত টাকা তর্করত্ব 


মহাশয়কে প্রদান করা হইল। তিনিও ইহাতে খুব খুসী হইলেন। 


ক 


Lb 


২ স্ত্রীবেশেনজ্জিত 


পঠিত রাষনারায়ণের এই “নবনাটকে” একটু বিদেশী আদর্শের 
গন্ধ আছে। আঁমাদের “সংস্কৃত নাট্যসাহিতো কোন বিয়োগান্ত 
নাটক ‘নাই ; তিনি ইংরেজিশিক্ষিত লোকদিগের 'রুচিকে প্রশ্রয় 
দিয়া এই সর্বপ্রথম বিয়োগান্ত নাটক রচনা! করিলেন । 

এখন “বড়"র দলই অভিনয়ের আয়োজন করিতে লাগিলেন। 
এইরূপে অভিনয়ের উদ্যোগ: আয়োজনে কিছুকাল খুব 
আমোদে কাটিয়াছিল। তারপর যেদিন প্রকাশ্য অভিনয় হইবে 
সেই দিন যাহারা স্ত্রীলোকের ভূমিকা লইয়াছিল অভিনয়ের ঠিকৃ 
পূর্বেই, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ দর্শকমণ্ুলীর সম্মুখীন হইবার 
ভয়ে সাজঘরে মুচ্ছা যাইতে লাগিল। ভাগ্যক্রমে, বাড়ীর 
ডাল্তীর- দ্বারি বাবু *উপস্থিত ছিলেন, তিনি তাহাদিগকে তোয়াজ 
করিয়া অল্প সময়ের মধ্যেই খাড়! করিয়া তুলিলেন। অন্য সকলেই, 
যথানময়ে ষ্টেজে প্রবেশ করিয়া! অভিনয় করিতে লাগিল। কেবল 
জ্যেংতিবাবুর কবি-বদ্ধু অক্ষয়চন্দ্র' চৌধুরী 
শেষ যুছর্তে কিছুতেই সাহস করিয়া দর্শকমণ্লীর সম্মুখীন হইতে 

পারিলেন 'না। সকলের অনুরোধ উপরোধ- সবই ব্যর্থ হইল। 


= কি করা যায়, অগত্যা তাহাকে বাদ দিতে হইল । 


অভিনয় দর্শনের জন্য কলিকাতার সমস্ত সন্্রান্ত ও ভদ্রলোকেরা 
নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন।- অভিনয়ও খুব নিপুণতার সহিত সম্পাদিত 
“হইয়াছিল । তখনকার শ্রেষ্ঠ পটুয়াদিগের দ্বারা দৃশ্যগুলি (5066) 
‘অঞ্ষিত হইয়াছিল। ষ্টেজও (রঙ্গমঞ্চ ) যতদুর সাধ্য সুদৃশ্য ও সুন্দর 
করিয়! সাজান হইয়াছিল। দৃষ্যগুলিকে বাস্তব করিবার. জন্যও 


. কষ্টিপাথর-_-আসাম গোয়ালপাড়া এবং আসামীয়া ভাষা 


NAMA ANIA AANA AA সিসির সারা উিরাসিাস্িসিবাসিপরিসিলাসিতা SAAN ALANA OS ANNAN ৮৯ তত লাস 


সমস্ত ভদ্র ও বিশিষ্ট ব্যক্তি- 


৭২৭' 


অনেক চেষ্টা করা হইয়াছিল। বনদৃশ্যের. সিন্খানিকে নানাবিধ ' 
তরুলতা এবং তাহাতে জীবন্ত জোনাক পোকা আঠ! দিয়া জুড়িয়া 
অতি স্থন্দর এবং স্থশোভন করা হইয়াছিল। দেখিলে ঠিক সত্যকার 
বনের মতই বোধ হইত । এই সব জোনাকী পোক! ধরিবার জন্য 
অনেকগুলি লোক নিযুক্ত করা হইয়াছিল । তাহাদের পারিশ্রমিক- 
স্বরূপ এক একটি পোকার দাষ দুই আনা হিসাবে দেওয়া 
হইত। 

অক্ষয়বাবুর অভিনয়ে একটা বিশেষত্ব এই ছিল, তিনি বই ছাড়া 
অনেক কথা উপস্থিত'মত নূতন বানাইয়া বলিতেন। আমরা 
তাকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম--“ঘত লোকের সমূনে 
বেহায়ামি করিতে আপনার কি একটুও সঙ্কোচ হয় না?” তিনি 
বলিলেন_- “আমার একট! মন্ত্র আছে, আমি তখন দর্শকর্দিগকে 
বানর বলিয় কল্পনা করিয়া থাকি ।” 

প্রথম দিনের অভিনয়ে পণ্ডিত রামনারায়ণ উপস্থিত ছিলেন। 
অভিনয় শেষ হইলে তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া “যা--র! পলাট্‌ 
(21০) নাই, পলা নাই বলে এখানে এসে একবার দেখে যাকৃণ, 
সযালোৌচকদিগের উপর এইরূপ মধুধর্ষণ করিয়া তিনি আস্ফালন 
করিতে লাগিলেন। এ নটিকখানি দর্শকগণকে এত মোহিত 
করিয়াছিল যে, তাহাদের অন্থরোধে একাধিক রজনী “নবনাটক” 


"অভিনীত হ্ইয়াছিল। যে উদ্দেশ্যে এত অর্থব্যয় ও পরিশ্রম 


তাহা কতক পরিমাণে সফল হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়, কেনন! 
নবনাটক তখন দেশে বেশ একট! আন্দোলনের স্থাষ্ট করিয়া তুলিয়া- 
ছিল। একদিনকার অভিনয়ে একটা বেশ কৌতুককর কাণ্ড ঘটিয়া- 
ছিল। জ্যোতিবাবু নটার বেশ পরিয়াই সাজঘরে (07997510018) 
কন্সার্টের সহিত .হার্োনিয়মূু খাজাইতেছিলেন। হাইকোর্টের 
বিচারপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত সেটন কার সেদিন নিমন্ত্রিত হইয়া অভিনয় 
দর্শনে আসিয়াছিলেন। তিনি কন্সার্ট শুনিবার জন্য এবং কি কি 
যন্ত্রে কন্দার্ট বাজিতেছে দেখিবার জন্য কন্সাটের .ঘরে ঢুকিয়- 
ছিলেন। ঢুকিয়াই “Be€ ১০০17351007, জেনালা” বলিয়া 
অপ্রতিভ হইয়া বাহির হইয়! পড়িলেন। পরে তাহাকে বুঝাইয়! 
'দেওয় হইয়াছিল যে, জেনান! কেহই ছিলেন না, যীহাকে দেখিয়া- 
ছিলেন তিনি স্ত্রী-সাঁজে সজ্জিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। 

‘তখন কনসার্ট পদবাচ্য ভাল কন্পার্ট ছিল না বলিলেই হ্য়। এক 
ছিল মহারাজ! বতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়ীতে; তার পর “নব 
নাটক” উপলক্ষ্যে এ বাড়ীতে আর এক দল হ্ইয়াছিল। আদি- 
ব্ৰাহ্মসমাজের প্রসিদ্ধ গায়ক বিষ্ণুবাবু তখন এই কন্সা্টের গৎ তৈয়ি 
করিয়া দিতেন। তারপর এখন ত গলিতে গলিতে কনসার্ট। 
তখনকার হইতে বিশেষ কিছু উন্নতি লাভ করিয়াছে বলিয়া ত মনে 
হয় না। 


(ভারতী, ভাদ্র ) শ্রীবসন্তকূমার চট্টোপাধ্যায়। 


আসাম গোয়ালপাড়া এবং আঁসামীয়! ভাষা৷ 


আসাম প্রদেশের পরিমাণ-ফল প্রায় সাড়ে একষট্রি হাজার বর্গ- 
মাইল হইলেও, ইহার অর্ধেকের অধিক পাহাড় পর্বত এবং জঙ্গল- 
ময়; তাই, এইক্ষণে সমগ্র আসাম -প্রদেশে মাত্র “স্তর লক্ষ যাইট্‌ 
হাজার লোকের বাস। পৃথিবীর অন্য কোথাও; ভারতের এই ক্ষুদ্র 
কোণের ন্যায় সংকীর্ণ স্থানের মধ্যে এত অধিকভাবাভাষী লোক দৃষ্ট 
হয়শা। রঃ - 


৭২৮ 


আদামের আদিম অধিবাসী--আকা, আবর, আহোম, কাছাড়ি, 
খাসিয়া, খাম্তি, গারো, চিংফো?, নাগা, ভেটিয়া, যিকির, মিরি, 
মিসমি, রাভা এবং ডফলা প্রভৃতি জাতির . কথিত ভাষা বাদে 
বাঙ্গাল| এবং আদামীয়া এই দুই ভাষাই প্রধান এবং এস্থলে বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য ! 

' আসাম প্ৰধানতঃ (১) পার্বত্যপ্রদেশ (Hills Districts) (২) 
সুর্ম্মা উপত্যকা (58758 Valley) এবং (৩) ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা 
(Brahmaputtra Valley) এই তিন ভাগে বিভক্ত । ১, 

১। পার্বত্যপ্রদেশ বা জেলা সমূহ £--ইহাঁর ভূমি-পরি বাণ ১৯,৬২৫ 
বর্গমাইল, কিন্তু লোকসংখ্যা ১০,*৮,৩৫০ ; অর্থাৎ প্রতি বর্গ- 
মাইলে ৩৫ জন মাত্র। এই প্রদেশে আসামীয়। এবং বাঙ্গীলা-ভাবা- 
ভাষী লোক থাঁকিলেও তাহার সংখ্য! নগণ্য। এবাবৎ খাগিয়া 
এবং গারে! প্রভৃতি পার্বত্য জাতির মধ্যে বাঙ্গালা অক্ষরই ব্যবহৃত 
হইয়া আঁসিতেছিল। কিন্তু এইক্ষণে তৎগরিবর্তে ইংরেজি অক্ষরে 
(Roman Character) পুস্তকাদি মুদ্রিত ও লেখাপড়া শিক্ষার 
ব্যবস্থা হইয়াছে। পূর্বের বাঙ্গালা অক্ষরের ব্যবহার থাকাতে অনেক 
লোকের পক্ষে বাঙ্গালা ভাষ! শিক্ষার বেশ সুযোগ হুইয়াছিল। 

২।- ুর্দা উপত্যকা £--শ্রীহট্ট এবং কাছাড় জিলাই এই 
বিভাগের অন্তর্গত। ইহার ভূমি-পরিমীণ মাত্র ৭২৪৭ বর্গমাইল 
এবং লোক সংখা! ২৯,৪২,৮৮৮ জন । এই স্থানে বাঙ্গাল! ভাষাই 
আবহমীনকাঁল হইতে প্রচলিত। 

৩। ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা £--ইহার ভূমি-পরিমাণ ২৪,৫৯৮ বর্গ- 
মাইল এবং লোকসংখ্যা :৩১,০৮,৬৬৯ অর্থাৎ প্রতি বর্গমাইলে ১২৬ 
জন লৌকের বাস। এইক্ষণে এই. উপত্যকার জিলা-সমূহের মধ্যে 
একমাত্র গোয়ালপাড়ীতেই বাঙ্গালা ভাব! প্রচলিত আছে। কিন্তু 
দুঃখের বিষয়, আপাততঃ সেই গোয়ালপাঁড়ীর আদালত এবং বিদ্যালয় 
সমুহেও বিকল্পে আঁসামীয়! ভাষ! প্রচলনের আদেশ হইয়াছে । এমন 
কি, চল্লিশ বৎসর পূর্বে, স্থানীয় লোকের প্রার্থনান্থসারে, গবর্ণষেণ্ট 
যখন সমগ্র উপত্যকা প্রদেশে বাঙ্গালা ভাষার পরিবর্তে আসামীয়া 
ভাষা প্রচলনের আদেশ দেন, তখনও গোয়ালপাড়ায় এতদ্রপ পরি- 
বর্তন কর! কর্তৃপক্ষ সঙ্গত বোধ করেন নাই ।. 

আসামীয়৷ এবং বাঙ্গাা এই ভাষাদ্বয় পৃথক নহে। কিন্তু 
গবর্ণমেন্ট আসামীয়া ভাষা বাঙ্গালা হইতে পৃথক স্বীকার করিয়! 
লইয়ীছেন। ধর্ম, বর্ণ বা কাঁধ্যগত বিভাগ অপেক্ষাও ভাষাগত 
বিভাঁগই আমাদিগের প্রকৃত জাতিভেদ ; সুতরাং জাতীয় উন্নতির 
প্রতিবন্ধাক। ১৯০১ সনের জনগণনায় গোয়ালপাড়া জিলাতে বাঙ্গালা- 
ভাঁষা-ভাষীর সংখ্যা শতকর! প্রায় সত্তর জন, আর আসামী য়া-ভাঁষা- 


' ভাষীর সংখ্যা শতকরা মাত্র তিন জন অবধারিত হইয়াছে। সুতরাং 


পরবর্তী ১৯০১ সনের জনগণনায় আসামীয়া-ভাষা-ভাষীর সংখ্যা বৃদ্ধি 
ও পক্ষান্তরে বাঙ্গাল|-ভাষা-ভাষীর সংখ্যা হাস করিবার জন্য 
উদ্যোক্তাগণ দৃঢ়সংকল্প হন। বলিতে গেলে, তাহারই ফলে গত 
‘১৯১১ সনের জনগণনায় আদামীয়-ভাষা-ভাষীর সংখ্য! ছুই চারি গুণ 
নহে, এক দমে দশ গুণেরও অধিক অর্থাৎ ১৯০১ সনের গণনায় 
নিদ্ধীরিত এগার হাজার আসামীয়া-ভাষা-ভাষীর স্থলে এক লক্ষ পনর 
হাজার দাড় করান হইয়াছে। . 

ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি করিলে জান! যায়, এই অভিনব গোয়াল- 
পাঁড়া জিলার স্থানসমূহ স্বরণাতীত কাল হইতেই বন্তদেশের সীমাস্ত- 
গত ছিল:। গত ১৮২২ অন্দে গোয়ালপাড়া রংপুর হইতে খারিজ 
হইয়া স্বতন্ত্র জিলায় পরিণত হইলেও, গত ১৮৭৪ খৃঃ অন্ধ পর্য্যন্ত 
এই জিলা উত্তরবঙ্গের অর্থাৎ কোচবিহারের কষিশনারের শাসনা- 


প্রবাসী-_আঁশ্বিন, ১৩২১ 
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[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 

ধীনেই থাকে । তৎকালে গোয়ালপাড়ায় আসামীয়া-ভাষা-ভাষীর 
অস্তিত্ব থাকিলেও তাহা নগণ্য ছিল। ১৮৭২ খৃঃ অব্দের পরবর্তী 

এবং ১৯০১ খৃঃ অব্দের পূর্ববর্তী ত্রিশ বৎসরে গোয়ালপাঁড়ায় ক্রমে . 
যে তিনবার জনগণনা হইয়াছে, তাহাতে দেখা গিয়াছে আসামীয়া£-:- 
ভাষা-ভাষীর সংখ্যা ক্রমে কমিয়াছে। ইহার কারণ, ১৯০১-১৯)/ 
এই দশ বৎসরে গোয়ালপাড়ায়'যে একলক্ষ আঠার হাজার লোঁটে 


চি 


আমদানী হইয়াছে, তাহার প্রায় সমস্তই গোয়ালপাড়া জিলার পার্শ্ব 
বর্তী বঙ্গদেশের জিলাসমূহ হইতে সমাগত-ঃ সুতরাং আসামীয়া 
নহে। পক্ষান্তরে, এই জিলা হইতে ১৯০১ সনের পরবর্তী দশ 
বৎসরে যে. সতের হাজার, লোক অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে, তাহার ..' 
অধিকাংশই কামরূপ জিলার পূর্ধ্বাধিবাসী। সুতরাং রিপোর্টের ..4| 
এই আমদানী এবং রপ্তানীর হিসাব অন্নারে গত ১৯১১ সনের 
জনগণনায় আসামীয়া-ভাষা-ভাষীর সংখ্য! বৃদ্ধির ও পক্ষান্তরে বাঙ্গালা : 
ভাষা-ভাষীর সংখ্যা হাসের কোনই কারণ" দেখা যায়. না। বরং 
লক্ষাধিক বাঙ্গালা-ভাষী বৃদ্ধি হইবারই কথা। জন্ম মৃত্যুর হিসাবে 
লোকাধিক্য এস্থলে দশগুণ হইয়াছে কল্পনা করিয়া লইলেও, মোটের ২১ 
উপরে আসামীয়া-ভাষা-ভাষীর সংখ্যা এক হাজারও. বৃদ্ধি হওয়া .. 
সম্ভবপর নহে। | 

আসাম প্রদেশে, এমন কি গোয়ালপাড়া জিলার অধিবাসীদিগের 
মধ্যে ঘোষ, বস্তু, গুহ বা মিত্রাদি বীজ কুলীন কায়স্থের কোনও. .. 
বংশধর নাই। ব্রহ্মপুত্র নদের চরভূমিতে গো মহ্যাদি চরাইবার ৮” 
উপযুক্ত পতিত জঙ্গলাজমির আধিক্য দেখিয়া, যে-সকল গোয়াল, 
ময়মনসিংহ জিলা হইতে, এই প্রদেশে আগমন করেন এবং ধীহা- 
দিগের উপনিবাস জন্যই এই “গোয়ালপাড়া” নামকরণ হইয়াছে, , 
দীর্ঘকাল আসাম প্রদেশান্তর্গত গোয়ালপাঁড়ীতে ৰাস করিলেও এই 
জাতীয় লোকের আ'সামীয়া ভাষা শিক্ষার কিছুমাত্র সুযোগ হয় নাই। 
কাজেই স্ত্রী পুরুষ সকলেই বাঙ্গালা ভাষায় কথাবার্তা বলে। সেন্‌- 
সাস্‌ রিপোর্ট” দৃষ্টে জানা বায় যে, গোয়ালপাড়া মহকুমার কর্তা.” 
সাহেব বাহাদুরের অনেকগুলি খাতায় লিখিত ব্যক্তিগণের জাতি” 
এবং ভাষা সন্বন্ধে সন্দেহজনক (19981) চিহ্ন. করিয়া রর 
সেন্সাস্‌ আফিদে ফেরত পাঠাইতে-বাধ্য হন, এবং সেই সন্দেহের ও 
ফলে, অবশেষে, ছুই চারি. দশ হাজার নহে, ত্রিশ হাজার বাঙ্গালীর .. 
মাথা কাটিয়া আদামীয়া যাথা.তৎস্থলে যোগ কর! হয়! | 

যাহা.হউক, এইরূপে গত জনগণনায়. গোয়ালপাড়া জিলায় 
ভাষা-বিভ্রাট ঘটিলেও মোটের উপরে বাঙ্গালা-ভাষা-ভাষীর সংখ্যা 
এখনও আসামীয়ার তিনগুণ । তবে, গোয়ালপাড়! সবডিভিজনের 
জনসংখ্যা তৎবিপরীত দৃষ্টে, পক্ষান্তরে গোয়ালপাড়ার আদালতে 
এবং বিদ্যালয়সমূহে আসামীয়। ভাষা প্রচলনের জগ্ক কতক লোক 
গবর্ণমেণ্টে আবেদন করায়; আপাততঃ একমাত্র গোয়ালপাড়া সব 
ডিভিজনেই বিকল্পে আপামীয়া ,ভাষ! প্রচ্ষনের আদেশ হইয়াছে। 
কিন্তু কৌতুকের বিষয় এই যে ধীহার। আসামীয়! ভাষা প্রচলনের জন্য 
দরখাস্ত ও টা করিয়াছেন তাঁহার! সকলেই বাঙ্গালী, এবং কেহই 
আসামীয়া ভাষা জানেন. না। 

গত জনগণনায় গোয়ালপাঁড়া জিলায় যে ছয় লক্ষ লোক নির্ধারিত 4 ৫৯ 
হইয়াছে, তন্মধ্যে গোয়ালপাড়া সব.ডিভিজনে যাত্র দেড় লক্ষ অর্থাৎ 
একলক্ষ সাতান্ন হাজার লোকের বাঁস। ইহার প্রায় হুই-তৃতীয়াংশ ৯ 
অর্থাৎ পঁচানব্বই হাঁজারই আনামীয়া শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে। 
কিন্ত অধিবাদীগণের জাতি, ধর্ম্ম এবং. সম্প্রদায়াদি যথারীতি. শ্রেণী- 
বিভাগ করিয়া দেখিলে, এইরূপ. নির্ধারণ যে ভ্রমাত্মক তাহা, 
নিঃসন্দেহে বলা যাইতে-পারে। গোয়ালপাড়া সবডিভিজনে ছয়ত্রিশ 


# 


, অসঙ্গত নহে। 
ততোধিক অসুবিধাজনক এবং স্থানীয় - অবনতির কারণ হইবে," 


৬্ঠ সংখ্যা | 


হাজার. মেছ বা কাছাড়ি-ভাষা-ভাধী লোকের বাস, তৎসহ পঁচানব্বই 
হাজার বাজালা-ভাষা-ভাষী যোগ করিলে, সবডিভিজনের মোট . জন- 
সংখ্য।'ছাড়াইয়া যাঁয়। সুতরাং হিন্দি ও নেপালি প্রভৃতি ভাষাভাষী 


৯ ঠশবানীগণের, বিশেষতঃ স্থানীয় অধিবাসী -গারে! এবং রাভা' এই 


, দুই প্রধান জাতীয় লোকের অস্তিত্ব আর থাকে না ।- 
ষ্টীএকপ্রদেশে, বিশেষতঃ 
একাধিক ভাষা প্রচলিত থাকিলে, রাজকীয় কার্য্য-পরিচালন এবং 
শিক্ষা বিস্তারের পক্ষে যে বিশেষ অস্থবিধা ঘটে, ইহা! সর্ব্ববাদীসম্মত। 
এরূপ স্থলে গবর্ণমেন্টের পক্ষে একই ভাষা ব্যবহারের চেষ্টা অবশ্যই 
তবে একই জিলায় একাধিক ভাষা ব্যবহার যে 


তাহাও সথনিশ্চিত। পক্ষান্তরে, এত চেষ্টাতেও যখন - বাঙ্গালাঁ-ভাষা- 
ভাষীর সংখ্যাই সর্বাপেক্ষা অধিক অর্থাৎ আসামীয়া-ভাষা-ভাষীর 
- তিনগুণ রহিল, তখন দূরভবিষ্যতেও যে সমস্ত জিলায় 'আসামীয়া' 
ভাষা, বাঙ্গালা ভাষার স্থান অধিকার করিতে পারিবে, ইহা . দুরাশা 


টি? মাত্র। 


অতএব আমাদিগের বিবেচনায়, এই বিশ জিলা ‘আসাম 
উপত্যকা, হইতে উত্তরবঙ্গে খারিজ করিয়া দেওয়াই সর্ববতোভাবে 
কর্তব্য.ও সুবিধাজনক | বিশেষত: এই জিলা যৎসামান্য রাজস্বে 


রিরস্থায়ী বন্দোবস্তাধীনে থাকাতে আসাম গবর্ণমেন্টেরও আয়ের. 


তুলনায়. ব্যয়ভার অধিক বহন করিতে হইতেছে।. যুগ যুগান্তর হইতে 
বাঙ্গীলা-ভাষা-প্রচলিত এবং বাক্রালা-সমাজ-তুক্ত শ্রীহট্র, কাছাড় এবং 
গোয়ালপাড়ীর অধিবাসীদিগকে এইক্ষণে আসামীয়া ভাষায় দীক্ষিত 
বা শিক্ষিত করিয়া আসামের সমাজ-ও- ৫ করার চেষ্টা স্বাভা- 
রি এবং'সহজসাধ্য নহে।. 

_ (বিজয়া, আষাঢ় ) 


রি 2 
পু লোকহিত 


অমি গ্ররেব্ব উপকার করিব মনে করিলেই উপকার করিতে 
পারি ন!। উপকার করিবার অধিকার থাকা চাই। যে বড় সে 
ছোটর অপকার অতি সহজে করিতে পারে, কিন্তু ছোটর উপকার 
করিতে হইলে কেবল বড় হইলে চলিবে না, ছোট হইতে হইবে, 
ছোটর সমান হইতে হইবে | ' মানুষ কোনোদিন কোনো যথার্থ 
হিতকে. ভিক্ষারূপে গ্রহণ করিবে না, খণরূপেও না, কেবলমাত্র প্রাপ্য 
বলিয়াই গ্রহণ করিতে পারিবে । হিত করিবার একটিমাত্র ঈশ্বরদত্ত 
অধিকার আছে সেটি শ্রীতি। শ্ীতির দানে কোনো অপমান 
নাই কিন্তু হিতৈধিতার দানে মাহুষ অপমানিত হয়। লোকের 
" সঙ্গে আপনাকে পৃথক' রাখিয়া! যদি তাহার হিত করিতে যাই 
তবে সেই উপদ্রব 'লোকে মহা না করিলেই তাহাদের হিত হইবে। 
এক মানুষের পঙ্জে আর-এক মানুষের, এক সম্প্রদায়ের সঙ্গে আর- 


এক সম্প্রদায়ের ত পার্থক্য থাকেই, কিন্তু সাধারণ সামাজিকতার 


কে কাজই এই-_নেই পার্থক্যটাকে রূঢভাবে প্রত্যক্ষগোচর ন! করা। 
ধনী' দরিজ্রে হিন্দু মুসলমাঁনে পার্থক্য আছে--কিন্তু দরিদ্র ধনীর, 
মুসলমান হিন্দুর ঘরে আসিলে ধনী বা হিন্দু সেই পার্থক্যটাকে চাপ! 
"“ না দিয়া সেইটেকেই যদি অত্যুগ্র করিয়া তোলে তবে আর. যাই 
হউক দায়ে ঠেকিলে সেই দরিদ্রের বা! মুসলমানের' বুকের উপর 
ঝাপাইয়া পড়িয়া অক্রবর্ষণ করিতে যাওয়া ধনীর বা হিন্দুর পক্ষে ‘না 
হয় সত্য, না হয় শোভন। কাজের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার বশে 
মানয় ‘মানুষকে ঠেলিয়! রাখে, অপমানও করে--তাহাতে বিশেষ 
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কষ্টিপাথর--লোৌকহিত 


৯৮৯৮৫ াপর্িাসিা্তি্্টাস্পিসিতাস্িি ৫৯৮৮৯৫৯৩৫৯৫ NSN SNS NANI িপান্পিপিস্িপ ১৮৫ ৯-াস্পাসিলসিপাউপিিপাসিলাসিপাসিাসিপাস্পাস্িপাস্পিসপাসিপাস্টিপাস্িপাসস্টাসিপাসি স্পা, 


একই কমিসনারের এলাঁকা-মধ্যে.' 


৭২৯ 





ক্ষতি হয় না।. সেখানকার ' ঠেলাঠেলিটা, গায়ে লাগিতে পারে, 
হৃদয়ে লাগে লা। কিন্তু 'সমাজের অপমান্ট! গায়ে লাগে না, 
হৃদয়ে লাগে। কারণ সমাজের উদ্দেশ্যই এই যে, পরস্পরের 
পার্থক্যের উপর স্বুশোভন সামগ্রস্তের আস্তরণ বিছাইয়া দেওয়া। 

বঙ্গবিচ্ছেদ-ব্যাপারট1 আমাদের অন্নবন্থ্ে হাত দেয় নাই, আমা- 
দের হৃদয়ে আঘাত করিয়]ছিল। বাংলার মুসলমান যে এই বেদনায় 
আমাদের সঙ্গে এক হয় নাই. তাঁহার কারণ তাহাদের সঙ্গে আমরা 
কোনোদিন হৃদয়কে -এক হইতে দিই নাই। লৌক-সাধারণের 
সম্বন্ধেও আমাদের ভদ্রসম্্রদায়ের ঠিক এ অবস্থা । তাহাদিগকে 
সব্বপ্রকারে অপমানিত করা আমাদের চিরদিনের . অভ্যাস। যদি 
নিজেদের হৃদয়ের দিকে তাকাই তবে একথা স্বীকার করিতেই হইবে 
যে, ভারতবর্ষকে আমরা ভদ্রলোকের ভারতবর্ষ বলিয়াই জানি। 
বাংল] দেশে নিল্নশ্রেণীর মধ্যে মুসলমানের সংখ্য! যে বাড়িয়া গিয়াছে 
তাহার একমাত্র কারণ হিন্দুভদ্রসমাজ এই শ্রেণীয়দিগকে হৃদয়ের 
সহিত আপন বলিয়া টানিয়া রাখে নাই। আমাদের সেই মনের 
ভাবের কোনো পরিবর্তন হইল না অথচ এই শ্রেণীর হিতনাধনের 
কথা আমর! কষিয়া আলোচন! করিতে, আরস্ত করিয়াছি ।, তাই 
একথা স্মরণ করিবার সময় আসিয়াছে যে, আমরা যাহাদিগকে দুরে 
রাখিয়া অপমান করি তাহাদের মঙ্গলসাধনের সমারোহ করিয়া: সেই 
অপমানের মাত্রা বাঁড়াইয়। কোনো ফল.নাই। 

আমাদের দেশে লোক-সাধারণ এখনো নিজেকে লোক বলিয়া 
জানে না, সেইজন্য জানান্‌ দিতেও পারে না। আমরা তাহাদিগকে 
ইংরেজী বই পড়িয়া, জানিব এবং অনুগ্রহ করিয়া জানিব সে জানায় 
তাহারা কোনে! জোর পায় না, ফলও পায় ন!। তাঁহাদের,নিজেদের 
অভাব ও বেদনা তাহাদের নিজের কাছে বিচ্ছিন্ন ও .ব্যক্তিগত। 
তাহাদের একলার ছুঃখ যে একটি .বিরাট ছুঃখের . অন্তর্গত এইটি 
জানিতে পারিলে তবে তাহাদের দুঃখ সমস্ত সমাজের পক্ষে একটি 
সমন্ত। হইয়! দীাড়াইত। .তখন সমাজ, দয়া করিয়া নহে, নিজের 
গরজে সেই সমস্তার মীমাংসায় লাগিয়া যাইত। পরের ভাবনা 
ভাবা তখনি সত্য হয়, পর যখন আমাদিগকে ভাবাইয়|. তোল। 
অনুগ্রহ করিয়া ভাবিতে গেলে কথায়..কথায় অন্যমনস্ক হইতে হয় 
এবং ভাবনাটা নিজের দিকেই বেশি করিয়া ঝোকে। 

সাহিত্য, সম্বন্ধেও এই কথা খাঁটে। আমরা যদি আপনার 
উচ্চতার অভিমানে পুলকিত হইয়া মনে করি যে এঁ-সব সাধারণ 
লোকদের জন্য আমরা লোকসাহিত্য স্থাষ্ট করিব, তবে এমন জিনি- 
ষের আমদানি করিব যাঁহাকে বিদায় করিবার জন্য দেশে ভাঙা 
কুলা ছুর্মংল্য হইয়া উঠিবে। ইহা আমাদের ক্ষমতায় নাই। আমরা 
যেমন অন্ত মান্বুষের হইয়া খাইতে পারি. না, তেমনি আমর! অন্ত 
মানুষের হইয়! বাচিতে পারি না। সাহিত্য জীবনের স্বাভাবিক 
প্রকাশ, তাহা, ত: প্রয়োজনের প্রকাশ .নহে। চিরদিনই লোক- 
সাহিত্য লোক আপনি স্বষ্ট করিয়া আসিয়াছে। দয়ালু বাবুদের, 
উপর বরাৎ দিয়া সে আমাদের কলেজের দোতালার ঘরের দিকে 
হু করিয়া! তাকাইয়া বসিয়া নাই । .সকল সাহিত্যেরই যেমন, এই 
লোকসাহিত্যেরও সেই দশা । অর্থাৎ ইহাতে ভালো মন্দ মাঝারি, 
সকল জাতেরই জিনিষ আঁছে। ইহার যাহা ভালো তাহা অপরূপ 
ভাঁলো-_জগতের কোনে. রসিক সভায় তাহার কিছুমাত্র লঙ্জ! 
পাইবার কারণ নাই অতএব দয়ার তাগিদে আমাদের কলেজে 
কোনো ডিশ্রিধারীকেই লোক্সাহিত্যের যুরুব্বিয়ানা সাজিবে না। 
স্বয়ং বিধাতাও ' অনুগ্রহের জোরে জগৎ স্থষ্ঠি করিতে পারেন না, 
তিনি অহেতুক আনন্দের (জোরেই এই যাহ! কিছু রচিয়াছেন! 
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যেখানেই হেতু আসিয়া মুরুব্বি .হইয়| বসে সেইখানেই সৃষ্টি যাটি 


হয়| এবং যেখানেই অনুগ্রহ আসিয়| সকলের চেয়ে বড় আসনটা' 


লয় সেইখান হইতেই কল্যাণ বিদায় গ্রহণ করে। 

আমাদের ভদ্রসমাজ আঁরামে আছে, কেনন! আমাদের লোক- 
সাধারণ নিজেকে বোঝে নাই। এই জন্যই জমিদার তাহাদিগকে 
মারিতেছে, মহাজন তাহাদিগকে ধরিতেছে, মনিব তাহাদিগকে 
গালি দিতেছে, পুলিস তাহাদিগকে শুযিতেছে, গুরুঠাকুর তাহাদের 
মাথায় হাত বুলা ইতেছে, মোক্তার তাঁহাদের গাট কাটিতেছে, আর 
তাঁহারা কেবল সেই অদ্ৃষ্টের নামে নালিশ করিতেছে যাহার নামে 
সমন-জারি করিবার জে! নাই । আমরা বড় জোর ধর্মের দোহাই 
দিয়া জমিদারকে বলি তোমার কর্তব্য কর, মহাঁজনকে বলি তোমার 
সুদ কমাও, পুলিসকে বলি তুমি অন্যায় করিয়ে! ন!--এমন করিয়া 
নিতান্ত দুর্বলভাবে কতদিন কতদিক ঠেকাঁইব। তাহাতে কোনে! 
এক সময়ে এক মহুর্তের কাজ চলে কিন্তু চিরকালের এ অবস্থা নয়। 
সমাজে দয়ার চেয়ে দায়ের জোর বেশি । 

অতএব সব প্রথমে দরকার, লোকেরা আপনাদের পরস্পরের 
মধ্যে যাহাতে একটা যৌগ দেখিতে পাঁয়। অর্থাৎ তাহাদের 
পরস্পরের মধ্যে একটা রাস্তা থাকা চাঁই। সেটা যদি রাজপথ না 
হয় ত অন্তত গলি রাস্তা হওয়া চাই। 

লেখাপড়া শেখাই এই রাস্তা। যদি বলি জ্ঞান শিক্ষা, তাহা 
হইলে তর্ক উঠিবে, আমাদের চাঁষাভুষারা যাত্রার দল ও কথক- 


ঠাকুরের কৃপায় জ্ঞান শিক্ষায় সকল দেশের অগ্রগণ্য । যদি বলি উচ্চ' 


শিক্ষা, তাহা হইলে ভদ্রসমাঁজে খুব একটা উচ্চহাস্ত উঠিবে, _সেটাও 
সহিতে পারিতাম যদি আশু এই প্রস্তাবটার কোনো উপযোগিতা 
থাকিত। আমি কিন্তু সব চেয়ে কম করিয়াই বলিতেছি কেবলমাত্র 
লিখিতে পড়িতে শেখা । তাহ! কিছু লাভ নহে, তাহ! কেবলমাত্র 
রাস্ত!--সেও পাড়াগীয়ের মেটে ব্রাস্তা। আপাতত এই যথেষ্ট 
কেননা এই রাস্তাটা না হইলেই মান্য আপনার কোণে আপনি বদ্ধ 
হইয়! থাকে । তখন তাহাকে যাত্রা কথকতার যোগে সাংখ্যযোগ 
বেদান্ত পুরাণ ইতিহাস সমস্তই শুনাইয়া যাইতে পারো, তাহার 
আঙিনায় হরিনাম-সঙ্কীর্তনেরও ধুম পড়িতে পারে, কিন্তু এ কথ! 
তাহার স্পষ্ট বুঝিবার উপায় থাকে না যে পে একা নহে, তাহার 
যোগ কেবলমাত্র অধ্যাত্মযৌগ নহে-_-একটা বৃহৎ লৌকিক যোগ। 
দুরের সঙ্গে নিকটের, অনুপস্থিতের সঙ্গে উপস্থিতের সন্বন্ধপথটা 
সমস্ত দেশে মধ্যে অবাধে বিস্তীর্ণ হইলে তবেই ত দেশের অন্ুভব- 
শক্তিটা ব্যাপ্ত হইয়া উঠিবে। মনের চলাচল যতখানি, মানুষ তত- 
থাঁনি বড়। মান্ণুষকে শক্তি দিতে হইলে মানুষকে বিস্তৃত করা চাই। 
লিখিতে পড়িতে শিখিয়া মানুষ কি শিখিবে ও কতখানি শিখিবে 
সেটা পরের কথা, কিন্তু সে যে অন্যের কথা আপনি শুনিবে ও 
আপনার কথা অন্যকে শোনাঁইবে ; এমনি করিয়া সে যে আপনার 
মধ্যে বৃহৎ মান্থষকে ও বৃহৎ মান্থবের মধ্যে আপনাকে পাইবে_- 
তাহার চেতনার অধিকার যে চারিদিকে প্রশস্ত হইয়া! যাইবে 
এইটেই গোড়াকার কথা । যুরোগে লোকশিক্ষা আপাততঃ অগভীর 
হইলেও তাহা যদি ব্যাপ্ত না হইত তবে আজ সেখানে লোক- 
সাধারণ নামক যে সত্তা আপনার শক্তির গৌরবে জাগিয়া উঠিয়া 
আপন প্রাপ্য দাবী করিতেছে তাহাকে দেখা যাইত ন!। 
লৌকহিতৈষীরা বলিবেন, আমরা ত সেই কাজেই লাগিয়াছি__ 
আমর! ত নাইট স্কুল খুলিয়াছি। কিন্তু ভিক্ষার দ্বারা কেহ কখনো! 
সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারে না; আমর! ভদ্রলোকের! যে শিক্ষা লাভ 
করিতেছি সেটাতে আমাদের অধিকার আছে বলিয়া আমর! অভি- 


প্রবাসী-__আশ্বিন, ১৩২১ 
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৮৫৮৫, 
মান করি»_সেটা আমাদিগকে দান কর! অনুগ্রহ করা নয়, কিন্ত 
সেটা হইতে বঞ্চিত করা আমাদের প্রতি অন্যায় করা। এই জন্য 
আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় কোন খব্বতা ঘটিলে আমরা উত্তেজিত হইয়া 


উঠি । আমরা মাথা তুলিয়া শিক্ষা দাবী করি।. সেই দাবী.টিক* 


গায়ের জোরের নহে, তাহা ধর্মের জোরের। কিন্তু লোক- 
সাধারণেরও সেই জোরের দাবী আছে, যতদিন তাহাদের শিক্ষা 
ব্যবস্থা না হইতেছে ততদিন তাহাদের প্রতি অন্যায় জমা হইয়া 
উঠিতেছে এবং সেই অন্যায়ের ফল আমরা প্রতোকে ভোগ 
করিতেছি, একথা যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমর! স্বীকার না করিব ততক্ষণ 
দয়া করিয়া তাহাদের জন্য এক-আধট! নাইট স্কুল খুলিয়া কিছুই 
হইবে না। সকলের গোড়ায় দরকার লোক-সাঁধারণকে লোক 
বলিয়া নিশ্চিতরূপে গণ্য করা । কিন্তু সমস্যাটা! এই যে, দয়! করিয়া 
গণ্য করাটা টেকে না। তাহারা! শক্তি লাভ করিয়া যেদিন গণ্য 
করাইবে সেই দিনই সমস্তার মীমাংসা হইবে। 

তাহার নাই তাহার কারণ তাহারা 


4. 


[+ 


সেই শক্তি ক্লে. : 
অজ্ঞতার দ্বারা বিচ্ছিন্ন । ' ৫ 


রাষ্্রব্যবস্থা যদি তাঁহাদের মনের রাস্তা তাভাদের যোগের রাস্ত! '( 'খ 


খুলিয়া না দেয় তবে দয়ানু লোকের নাইট, স্কুল খোলা অশ্রু বর্ষণ 

করিয়া অগ্নিদাহ নিবারণের চেষ্টার মত হইবে। কারণ, এই লিখিতে : 
পড়িতে শেখা তখনি যথার্থ ভাবে কাজে লাগিবে যখন তাহা দেশের 

মধ্যে সর্বব্যাপী হইবে । সামান্য লিখিতে পড়িতে শেখা ছুই চাপ 
জনের মধ্যে বদ্ধ হইলে তাহা দামী জিনিষ হয় না, কিন্তু সাধারণের 

মধ্যে ব্যাপ্ত হইলে তাহা দেশের লজ্জ! রক্ষা করিতে পারে। 


শক্তির সঙ্গে'শক্তির বোঝাপড়া হইলে তবেই সেষ্ট! সত্যকার 


কারবার হয় 1 এই সত্যকার কারবারে উভয় পক্ষেরই মঙ্গল! 
যুরোপে শ্রযজীবীর। যেমনি বলিষ্ঠ হইয়াছে অমনি সেখানকার 
বণিকেরা জবাবদিহির দায়ে পড়িয়াছে। ইহাতেই দুইপক্ষের সন্বন্ধ 
সত্য হইয়া উঠিবে -অর্থাৎ যেটা বরাবর সহিবে সেইটেই দীড়াইয়া 
যাইবে, সেইটেই উভয়েরই পক্ষে কল্যাণের । স্ত্রীলোককে সাধ্বী.” 


লে 


+ 


lS 


রাখিবার জন্য পুরুষ সমস্ত সামাজিক শক্তিকে তাহার বিরুদ্ধে খাড়া” : 


করিয়া রাখিয়াছে--তাই স্ত্রীলোকের কাছে পুরুষের কোনে! জবাঁব- 


চক 


দিহি নাই__ইহাতেই স্ত্রীলোকের সহিত সম্বন্ধে পুরুষ সম্পূর্ণ. 


কাপুরুষ হইয়া! দাড়াইয়াছে ; স্ত্রীলোকের চেয়ে ইহাতে পুরুষের 
ক্ষতি অনেক বেশি । কারণ দুর্বলের সঙ্গে ব্যবহার করার মত এমন 
হুর্গতিকর আর কিছুই নাই। আমাদের ‘সমাজ লোৌক-সাধারণকে 
যে শক্তিহীন করিয়া রাধিয়াছে এইখানেই সে নিজের শক্তিকে 
অপহরণ করিতেছে । পরের অস্ত্র কাড়িয়া লইলে নিজের অস্ত্র নির্ভয়ে 
উচ্ছ খ্বল হইয়া উঠে__-এইখানেই মানুষের পতন। 

আমাদের দেশের জনসাধারণ আজ জমিদারের, মহাজনের, রাজ- 
পুরুষের, মোটের উপর সমস্ত ভদ্রসাধারণের দয়ার অপেক্ষা 
রাখিতেছে, ইহাতে তাহারা ভদ্রসাধারণকে নামাইয়া দিয়াছে। 
আমরা ভূত্যকে অনায়াসে মারিতে পারি, প্রজাকে অনায়াসে অতিষ্ঠ 
করিতে পারি, গরীব মুর্খকে অনায়াসে ঠকাঁইতে পারি 3-_নিয়তনদের 
সহিত ন্যায়-ব্যবহার করা, 
নিতান্তই আমাদের ইচ্ছার পরে নির্ভর করে, অপর পক্ষের শক্তির 
পুরে নহে, এই নিরন্তর সন্কট হইতে নিজেদের বাচাইবার জন্যই 
আমাদের দরকার হইয়াছে নিয়শ্রেণীয়দের শক্তিশালী করা । সেই * 
শক্তি দিতে গেলেই তাহাদের হাতে এমন.একটি উপায় দিতে ভইবে 
যাহাতে ক্রমে তাহারা পরস্পর সম্মিলিত হইতে পারে-__সেই 
উপায়টিই তাহাদের সকলকেই লিখিতে পড়িতে শেখানো । র 

(সবুজপত্র, ভাদ্ৰ ) শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।। | 


মানহীনদের সহিত শিষ্টাচার 22 


উষ্ঠ সংখ্যা | 
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.? 27" আমাদের চোখ যাহা দেখে, আর মন যাহা দেখে, এই 
টুইটার মধ্যে অনেক প্রভেদ। মন যখন ইন্দ্রিয়ের 
সাক্ষ্কে আপনার খাতায় জমা করে, তখন তাহার 
উপর যথেচ্ছা কলম চালাইতে সে কিছুমাত্র ইতস্তত 
করে'না। তাহার নিজের ভাললাগা-না-লাগার খাতিরে 
সে কত অবান্তর জিনিষকে বড় করিয়া তোলে, 
কত বড় জিনিষকে বিনাবিচারে, হয়ত অজ্ঞাতসারে, 
"বাদ দিয়া বসে। এই গ্রহণবর্জনের মধ্যে কোন নিয়মস্থত্ 
খুঁজিয়! পাওয়া অনেকস্থলেই দু্ষর। 
আমাদের ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়গুলি প্রত্যেক ঘটনা স্বন্ধে 
ভিন্ন ভিন্ন রকমের সংবাদ দেয়। বাহির হইতে আলোচনা 
৯করিয়া দেখিলে রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ এগুলি সমস্তই 
স্বতন্ত্র ব্যাপার বলিয়া ঠেকে ; কিন্তু মনের মধ্যে এই সমস্ত 
মিলিয়া যখন একটা অখণ্ড “রসমূত্তি”তে পরিণত হয়, তখন 
তাহার মধ্যে কতখানি চাক্ষুষ, কতট] শ্রুত, আর কতটা 
অন্তকিছুর প্রতিধ্বনি, তাহা বিচ্ছিন্ন করিয়া! বাহির করা! 
একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়ে । কথাট। কাহারও নিকট 
০১ হঠাৎ অদ্ভূত শুনাইতে পারে, তাই একট! সামান্ত 
"_ উঁদ্াহরণ লওয়া ঘাউক। মনে করুন স্থ্ষ্যান্তের কথা'। 
- স্থৰ্য্যান্ত যে দেখিতেছে, অনেকগুলি খণ্ড খণ্ড ছবি মিলিয়া 
তবে তাহার মনে স্বর্য্যান্ডের একটা পরিপূর্ণ ছবি অঙ্কিত 
হইতেছে । যেমন, একটা অগ্নিগোলক ক্রমে রক্তবর্ণ 
হইয়। দিগন্তরেখার তলে ডুবিয়! গেল, তাহার আভায় 





পর্য্স্ত সোনার সি'ছুরে অপরূপবর্ণে রঞ্জিত হইয়া উঠিল; 
রৌদ্রাবসানের সঙ্গে সঙ্গে গাছের দিগন্তোন্ুখ ছায়াগুলি 
ক্রমে ক্ষীণ হইয়া 'আলো .ও ছায়ার দ্বন্দকে লুপ্তপ্রায় 
+-কবিয়া তুলিল ; এবং সকলের শেষে রজনীর, অন্ধকার 
** নামিয়া সারাদিনের রৌত্রক্ষত পৃথিবীর শেষ রক্তরেখা- 
4 টুকু পর্য্যন্ত মুছয়া দিল। ইহার মধ্যে রারাল কখন যে' 
তাহার গরুর পালকে ঘরে ফিরাইয়া .আনিল বা পাখী. 
যে কুলায়লাভের জন্য যে-যার পথে চলিয়া গেল, সেদিকে 
হয়ত বিশেষভাবে চোখ নাও পড়িতে পারে, কিন্তু তথাপি: 
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আকাশের নীলিমা হইতে .নগরের . ধুলিধৃসর কুয়াশা . 


৭৩১. 





মনে হয় বিশ্রীমলাতের আঁকাজ্ষাটা, যেন প্রকৃতির, মন-. 
কেও ব্যাকুল করিয়া. তুলিয়াছে । অন্ধকারের অবসাদ 
যেন বৃক্ষপত্রে বাতাসে চারিদিকে সংক্রামিত হইয়া. একট! . 
অলস ওুঁদাস্তের স্ষ্টি করিয়াছে। . মনের মধ্যে যে স্ুট, 
অস্ফুট এতগুলি ছবি জাগিয়। উঠে, তাহার মধ্যে কতটা 
যে দেখিয়াছি আর কতটা শুনিয়াছি, আর কতটা দেখি. 
নাই শুনি নাই অথচ স্বীকার করিয়া লইয়াঁছি, তাহা বলা: 
শক্ত; অথচ; ইহার কোনটাকে যদি বাদ দিতে যাই 
তবেই. হয়ত আমার মনের ছবিটিতে অনেকটা ফীক. 
পড়িয়া যায়। যদ্ধি পাখীর গৃহ্প্রয়াণের  সঙ্গীতটুকু না 
থাকে, যদি জীবজগতের অস্ফুট শব্দোন্মেষের স্থলে একে-. 
বারে জনতার কোলাহল বা - মরুপর্বতের নিস্তব্ধতা 
কল্পন। করি, তবেই আমার মনের ছবি আর সে-ছবি 
থাকে না। | 
প্রকৃতির কোন একটা চাক্ষুষ পরিচয়মাত্রকে শি লে 
ব্যক্ত করিয়াই যদি শিল্পী মনে করেন -“্যথেষ্ট হইল,” 
তবে অনেকস্থলেই তীহার বলাটা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায় । 
শিল্পী এটি বেশ অনুভব করেন যে, তাহার চোখ তাহাকে 
যেটুকু. দেখায়, কেবল 'সেইটুকুকে ঠিক তদ্বৎ' করিয়া! 
আঁকিলেই তাহার মনের কথাটাকে বল! হয় না। 
আবার শিল্পীর মাত্রাজ্ঞান যখন: মুখ্যগৌণ বিচারে, 
প্রবৃত্ত হয়, তখন সে *চারকড়ায় . একগণ্ডা” -“বারে। 
ইঞ্চিতে একফুট” এরূপ হিসাব ধরিয়া চলে ন! ৷ সুতরাং 
জ্ঞাতসারেই হউক আর অজ্ঞাতসারেই হউক, শিল্পীর 
মন তাহার ইন্ড্রিয়লন্ধ তথ্যগুলিকে এরুটা স্পষ্ট বা অশ্পষ্ট. 
“আঁদর্গের” অনুযায়ী করিয়া গড়িয়া লয়। এইখানেই 
শিল্পঘটিত প্রায় সকল প্রকার সত্য ও মিথ্যা নিন 
মূল বলা যাইতে পারে. : 
“্হর্য্যান্ত জিনিষটা একটা রঙের খেলামাত্র” কোন: 
শিল্পী এই, কথা বলায়, ইংরেজশিল্পী র্লেক্‌ আশ্চর্য্য হইয়া, 
ছিলেন। তিনি বলিলেন “আমি স্পষ্টই.দেখিতে.পাই,- 
আকাশের . পশ্চিমপ্রান্তে স্বর্গের জয় জয় সঙ্গীত উখ্থিত 
হইয়! চতুর্দিক ধ্বনিত করিয়া তুলিতেছে।” . ব্লেক্‌ অনে- 
কের নিকট অক্ষমশিল্পী বলিয়াই পরিচিত, কিন্তু সেই" 
“অক্ষমতার” মধ্যেই তিনি: তাঁহার সরল প্রাণটির এমন: 
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অনেক শক্তিমান শিল্পী শক্তির বিনিময়ে তাহার অক্ষমতাঁকে 
বরণ করিতে প্রস্তুত আছেন। ব্রেকৃ যদি তীহার সান্ধ্য- 
চিত্রে একটা অপার্থিব জয়োচ্ছধাসের ছবি আকিতেন সেট! 
তাহার পক্ষে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হইত না। কিন্তু আমিও 
যদি দেখাদেখি আঁমার লাল নীল আকাশের মধ্যে বীণা- 
শুদ্ধ গুটি ছু'চার পরীর অবতারণ। করি, তবেই সমঝদীর 
লোকে আমায় কান ধরিয়া শিল্পের আসর হইতে নামা- 
ইয়। দ্বিবে ৷ 

আর একজন প্রসিদ্ধ চিত্রকর একই দৃগ্তের মধ্যে 
রৌদ্র বৃষ্টি কুয়াশ! প্রভৃতি অবস্থাবিপর্যযয়ের কয়েকটি 
ধারাবাহিক চিত্র দেখাইয়াছেন। তাহার মধ্যে সন্ধ্যার 
একটি চিত্র আছে, .হঠাৎ দেখিলে সেটিকে অন্য কোন 
দৃপ্তের ছবি বলিয়া ভ্রম হয়। আসলে দৃশ্য সেই একই, 
কিন্তু এখানে সন্মুখের গাছগুলিকে খাটো করিয়া আকা- 
শের আলে! হইতে নীচের অন্ধকারে নামাইয়! দেওয়া 
হইয়াছে-_যেন চিত্রকর গাছগুলিকে একটা অসম্ভব 
রকম উচ্চস্থান হইতে দেখিতেছেন। কোন সমালোচক 
ইহার ব্যাখ্যা করেন এই যে--চিত্র বলিতেছে, মানুষের 
মনটা যেন পার্থিব তুচ্ছতার উপরে উঠিয়া গিয়াছে। কিন্ত 
বাস্তবিক এক্ষেত্রে এরূপ “অত্যুক্তির” আরও গুঢ কারণ 
দেখা যায়। আকাশের দিগন্তশায়ী মেঘস্তরের আলম্বিত 
শান্ততাব ও নিয়ে পাহাড়, ও উপত্যকার সহজ সুন্দর 
গড়ানে টানগুলি মিলির চিত্রে এমন একটি মৃতৃ- 
দৌলায়মান রেখাছন্দের স্থষ্টি করিয়াছে যে, সন্ধ্যার 
বিশ্রামোন্ুখ তাখটি আপনা হইতেই মনে জাগিয়া উঠে, 
-মনে হয় সংগ্রামকলুষিত দিবসের পদ্ষিলতা যেন 
এমনি করিয়াই সন্ধ্যার নিস্তন্ধতার মধ্যে স্তরে স্তরে 
নামিয়া যায়। ইহার মধ্য হইতে গাছগুলি যদি সঙ্গী- 
নের মত অতিমাত্রায় খাড়া হইয়া উঠিত, তবে সেই উদ্ধত 
রেখাসজ্ঘাতে সমস্ত ছন্দটিকে একেবারে মাটি করিয়! 
দিত। সুতরাং এস্থলে শিল্পীর মনের তাবটিকে রক্ষা 
করিতে হইলে এরূপ একট! “মিথ্যার আশ্রয় ওয়া 
ভিন্ন আর গত্যন্তর ছিল না। শিল্পের হিসাবে অত্যুক্তিটা 
যথার্থ ভাবসঙ্গত সুতরাং এক্ষেত্রে সত্যসঙ্গত। 


প্রবাসী-__আখিন,.১৩২১ 


NANA ANA সিপ সি সপর্া? 


পরিচয় দিয়াছেন যে" সেই জিনিষটিকে পাইবার জন্য. 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম বণ্ড 
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অজ্ঞতাবশত আনাড়ি শিল্পী প্রাকৃতিক সত্যের যে- 








চি 


সকল অপলাপ করিয়! থাকেন, বা ব্যঙ্চচিত্রে ইচ্ছাপূর্ববক . 


যে-সকল অত্যুক্তির অবতারণ। করা হয়, সেগুলি বর্তমান 


একটা বিকৃত আদর্শের কল্যাণে মাঝে মাঝে শিক্প-বাজারে 


“যে এক শ্রেণীর নাটকীয় অত্যুক্তির আমদানী হইয়! থাকে, 


তাহার সহিত আমরা সকলেই অগ্লাধিক পৰিচিত। 
নিজের অস্ত্দূষ্টির উপর যে-শিল্পীর বড় একটা আস্থা 
নাই, পাছে- তাহার বক্তব্যটি সর্বজনস্থবোধ্য না হয়, 
এই আশঙ্কায় সে তাহার কথাগুলিকে অতিমাত্রায় 
স্পষ্টোচ্চারিত করিয়া অজত্র ইঙ্গিত ও ভঙ্গীবাহুল্যের 
আটঘাট এমন করিয়া বাধিয়া! দেয় যে, শিল্পরজভূমির 
প্রশংসাবাদীগণের মনে আর অণুমাত্র সন্দেহের অবকাশ 


থাকে না। ইহার ছু একটি পরিচিত নমুনা দিলে ভাল-€. ৯ 


হইত, কিন্তু অগ্রপশ্চাৎ বিবেচন! করিয়া সে দুঃসাহসিক 
কাৰ্য্যে বিরত থাকিলাম! আমাদের দেশে এই জাতীয় 
অত্যুক্তির প্রসারের দন্ত পাশ্চাত্য শিল্পকে দায়ী করাটা 
ঠিক স্তায়সগত হয় না। কারণ, ইহার দৃষ্টান্ত পাশ্চাত্য 


আলোচনার বিবয়ীভূত নহে। কিন্তু বাস্তবিকতার/4₹্‌, " 


জগতে বিরল ন! হইলেও, পাশ্চাত্য বাস্তবশিল্পের দোহাই ' 


দিয়া আমাদের দেশে সাধারণত যে জিনিষটার চর্চা হইয়। 
থাকে, সেটা পাশ্চাত্যও নয় বাস্তবও নয়, এবং অধিকাংশ 


স্থলে শিল্প নামেরও যোগ্য নয় : অতিরিক্ত রুথা, বলাটাও | 


একপ্রকারের অত্যুক্তি এবং কাব্যের ন্যায় শিল্পেও তাহ! 

নিন্দনীয় । কিন্তু তাই বলিয়া, অত্যুক্তি বলিতেই কিছু 

বাক্যের অসঙ্গত বাহুল্য বুঝায় ন! ।' অত্যুক্তি জিনিষটাও. 
যে শিল্পসঙ্গত হইতে পারে, এ কথাটা আর কয়েক বৎসর 

পূর্বেও এদেশের 'মাসিক পত্রের পাঠকগণকে . বুঝাইয়া 

বল আবশ্যক হইত। কেন হইত তাহ] জানি না, কারণ 

কাব্যে সাহিত্যে অত্যুক্তির ছড়াছড়িতে আমর! ত বেশ. 
অত্যন্ত আছি। 

শিল্পের প্রচলিত পদ্ধতিগুলা যখন নিতান্ত অভ্যস্ত ও 

“মাযুলী” হইয়া আসে, তখন তাহারই প্রতিক্রিয়ারণে 
যে-সকল নব্য তন্ত্রের অবির্ভাব হয়, তাহাদের মধ্যে প্রায়ই 

একটা অত্যুক্তির ধুয়া দেখিতে পাওয়া যাঁয়। অত্যুক্তির 

বাড়াবাড়িটা কত দুর গড়াইলে তবে তাহাকে অসঙ্গত বলা." 


ভষ্ঠাপংখ্য। ) 
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চলে এ প্রশ্নের খুব একটা PEL At: হয় না। 
কিন্ত অনেক প্রকার অনাবশ্তক অপ্রাসঙ্গিক বা অতিষ্ট 
ছপঅত্যুক্তির মূলে প্রায়ই একটা আদর্শ বিপধ্যন্স লক্ষিত 
আব শিলী ঠাহার মনের তাবকেই যথাসঙ্গত ভাষায় 
ব্যক্ত করিবেন, এই অত্যান্ত সহঙ্গ কথাটিকেই টানিয়। 
ফেনাইয়া অতিরিক্ত ব্যাপক করিয়া তুলিলে কথাটা 
_ নিতান্তই উদ্ভট হইয়া পড়ে । ভাব জিনিষটা! যখন বস্তু- 





০ ৯ ০৯৯৮ সস পপ এ 


সুন্দরীর ডাগর আখি। 
এই মর্করনূ্ডিটি একটি জীবন্ত হন্দরীর ; শিল্পী বাঞ্চুনি এই মুদ্তিতে 
সুন্দরীর আঁখির গভীর দৃষ্টি প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন। 


»- নিরপেক্ষ প্রকাশের উৎকট চেষ্টায় প্রকৃতির সহিত একটা 
১ অর্থহীন কলহ বাধাইয়া বসে, তখনই তাহাকে কিছু- 
, কালের জন্ত শিল্পরাজ্য হইতে নির্ববাসন দেওয়া আবশ্যক 
হইয়া পড়ে। যে অত্যুক্তিমূলক ভাবব,ঞনা-পদ্ধতিকে 
আমর! প্রাচ্য শিল্পের মধ্যে বিশেষ ভাবে দেখিতে পাই, 
“সেই জিনিষটার অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি ঘটিলে তাহা কত 


ই 


(লে যা 
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PANDAS 


দূর উৎকট ও অসঙ্গত ত হইতে পারে, তাহারহ নধুনান্বরধপ 
্রাঞ্ুসি নামক রুমানীয়ার শিল্পীর রচিত একটি মূর্তির ছবি 
দেওয়া গেল। এই রমণামুর্তির ভীষণায়ত দৃষ্টির কল্পনায় 
নাকি বিশেষ ভাবে অন্তদৃষ্টির গভীরতা ও প্পষ্টতা স্থচিত 
হইয়াছে! বিভিন্ন শিল্পের ইতিহাস, বিশেষত আজ- 
ঞ্ককালকার পাশ্চাত্য “অত্যুক্তিযূলক” শিল্পের ইতিহাস, 
আলোচনা করিলে আমরা এই একট! তব্লাভ করি যে, 
অত্যুক্তি জিনিষটা যে-কোন স্থত্র অবলম্বন করিয়াহ শিল্পে 
প্রশ্রয়লাত করুক না কেন, সে অনেক সময়ে ছু'চটি 
হইয়া প্রবেশ করে বটে, কিন্তু পরিণামে প্রায়ই ফালটি 
হইয়া বাহির হয়। 
ক্ল্ড, টার্ণার প্রভৃতি শিল্পীগণ নিষ্ঠার সহিত আপোক- 
রহস্যের চর্চ। করিয়া শিল্পে একট! নূতন রসের সঞ্চার 
করিয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যে ইহারা নানাপ্রকার অতুযাক্তির 
আশ্রয় লইয়াছেন এবং রাস্কিন্‌ সেই স্ুক্ম অত্যুক্তির 
আলোচন। করিয়া দেখাইয়াছেন যে টার্ণারের “অত্যুক্তি”- 
গুলিই সর্বাপেক্ষা সতাসঙ্গত এবং স্ুঙ্ষদৃষ্টির পরিচায়ক । 
এই আলোকসৌন্দধ্যের কুহকে পড়িয়া পরবস্তী যুগের 
বর্ণোপাসকগণ “কেবলমাত্র আলোক- ও বর্ণ বৈচিত্রের 
সাধনাতেই উচ্চতম শিল্পপ্রতিত। সার্থকতালাত করিতে 
পারে” এইন্লপ একটা ধুয়া তুলিয় বস্তুনিরপেক্ষ আলোক- 
তত্ত্বের সন্ধানে আপনাদের শক্তি ও সময় ব্যয় করিয়াছেন। 
ইহাদের চক্ষে প্রাকৃতিক ঘটনামাত্রই কতগুলি অপরূপ 
বর্ণের বিচিত্র সমাবেশ মাত্র । নীলিমার গম্ভীর স্থুব কেমন 
করিয়া অবাধে ও অলক্ষিতে রক্িমতায় আরোহণ করে, 
এবং খণ্ড আলোকের ছন্দ কেমন করিয়া! তাহার নিরব- 
চ্ছিন্নতাকে ভাঙিয়াও ভাঙে না-_ প্রতিদিন স্থর্য্যের উদয়ে 
ও অন্তগমনে ইহারা এই শিক্ষাই লাভ করেন। শিল্প 
চিরকাল এই শিক্ষ। দিয়াছে যে কোন বস্তুর “রূপ” বলিতে 
তাহার বর্ণের চাইতে তাহার আরুতিটাকেই বেশি 
বুঝায়, করণ আকুতিটাই বিশেষ ভাবে তাহার প্ররুতির 
পরিচায়ক ! সুতরাং বর্ণ জিনিষট। বহুকাল ধরিয়া কেরল- 
মাত্র আকুতি প্রকাশের সহায়তার জন্যই ব্যবহৃত হওয়ায়, 
তাহার যে একট! নিজস্ব যল্য ও বিশেষত্ব আছে এ কথা৷ 
লোকে প্রায় ভুলিয়াই গিয়াছিল। ' সুতরাং বর্ণের পুনঃ- 
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প্রতিষ্ঠা করিতে গা শিল্পী যে, তব আকারগত টাকে 








| জিনা রি সতাসঙ্গত আর কোন 
A কথাটা ঠিক বৈজ্ঞানিক সত্য না হইলেও 


ছাট বড় ফুটকীর মধ্যে সাদা কালো মিশাইয়া 
শিল্প রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন! একটা উৎকট মতাস্বর্তিতার 
খা তিরে অকারণ শক্তিক্ষয়ের এমন আশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত আর 
বড় দেখা যায় না। 
 ফটেগ্রাফ জিনিষটাকে সত্যনিষ্ঠার চুড়ান্ত নিদর্শন 
জ্ঞানে অনেকে তাহাকে খুব একটা সন্ত্রমের চক্ষে 
দেখেন। কিন্তু বাস্তবিক অনুসন্ধান করিতে গেলে দেখ। 
যায় যে সত্যের বিরুতিদাধনে ফটোগ্রাফও বড় কম পটু 
নহে। তা ছাড়া, তাহার ছোট বড়জ্ঞানশুন্ঠ নির্বিচার 
দৃষ্টিতে “মুড়ি যুড়কি এক দর” হইয়া যে অসঙ্গতি 
ঘটায়, সেটিও বড় সামান্য নয়। ফটোগ্রাফ-বর্ণিত কোন 
পারের ছবিতে তাহার একটা সাময়িক অবস্থামাত্রের 
চয় পাওয়। যায়। যে জিনিষ স্থির থাকে না, যাহ! 
যুহুর্তে পরিবর্তমান, তাহাকে ব্যক্ত করিতে হইলে 
রীতিমত সিনেম্যাটোগ্রাফের প্রয়োজন। এ স্থলে শিল্পীর 
কর্তব্য কি? তিনিও কি ফটোগ্রাফের 'অগ্ুকরণে গতির 
ছন্দকে একটা ক্ষণিক আড়ষ্ট সংহত ভঙ্গীর দ্বার প্রকাশ 
করিবেন? ক্রুত পরিবর্তনশীল ঘটনার পরিবর্ভনপধ্যায়- 
গুলি কে ত আমরা স্বতন্ত্র করিয়া দেখি না মোটের উপর 
এব 1 গতিপ্রবাহ উপলব্ধি করি মাত্র । যে উপায়ে এই 
গতির প্রবাহ ও ছন্দকে সম্যক্রপে ব্যক্ত করা যায় তাহাই 
ৃ সচনার প্রকৃষ্টতম উপায়। ইহা অতি পুরাতন 
মত কথা; কিন্ত কথাটাকে সকলে ঠিক এক তাবে 
ক অর্থে গ্রহণ করে না। : কী ঘোড়! ুচিতেছে; 























ত একটা প্রকাণ্ড জটিল ব্যাপারকে প্রত্যক্ষ করিতেছি ।' 1 







শিল্পী এই “আদর্শ” অনুসারে, লাল নীল 





রি ১৪শ ভাগ 


অপ সিসি ARAN পি পা পিপি এ পাপা পাস EL 


আমি দর্শক, তাহার চারি পায়ের উঠা নামা, সঙ্কোচন 
প্রসারণ এবং সঙ্গে সঙ্গে সমস্তদ্দেহের সন্মুখীনগতিরূপ 





কিন্তু, ঠিক কোন্‌ মুহূর্তে কোন্‌ কাৰ্য্যটি কতদুর অসি 
হইতেছে তাহার একট! চাক্ষুষ হিসাব রাখা অসম্ভব ; 
আর সে হিসাব পাইলেও, কোন বিশেষমুহূর্তের দেহাব- 
স্থানের দ্বারা গতির জটিল ছন্দটি সম্যক সুচিত না হওয়াই 
সম্ভব। নৃত্য গীত বাদ্য আহার বিহার প্রহার বক্তৃত। 
পলায়ন প্রভৃতি প্রত্যেক কাধ্যের এক একট! নিজপ্ব ছন্দ 
ও রূপ আছে। সাধারণ ভাবে আমরা ইহাই বু 
যে প্রকার দেহভঙ্গী বা অঙ্গবিন্যাসের দ্বার এই : 
সন্দর ভাবে ব্যক্ত হয় চিত্রে তাহাই প্রযোজ 
অত্যুক্তিবাদী ইহার উপর নিজের এই টিপ্লনী যোগ 
করিয়াছেন যে “গতির ছন্দকে ব্যক্ত করিতে হইলে যদি 
অঙ্গ প্রত্যাদির অসম্ভব বিক্ষেপ বা দেহবিচ্যু 
ঘটান আবশ্যক হয়, তবে তাহাও শিল্পসঙ্গত 
হইবে। আর, দুই চারিটা অতিরিক্ত হত্তপর যোজনা ». 
করিলে বদি কথাটা আরও সুব্যক্ত হয়, তবে তাহাতেই 
বা বিরত থাকিব কেন?” বা 
এই-সকল কথা কেবল সম্প্রদায় : 









a 










প্রতিষ্ঠিত। ভবিষ্যৎবাদীগণ শিল্পে 
কানুন ও বীধাবুলিকে 


সৌন্দৰ্য্য বল, শৃঙ্খলা বল, সুরুচি বল, এ সমন্তের মধ্যে 
একটা নিকুষ্ট উদ্দেশ্যের আনুগত্য দেখা যায়! এ উপদ্রব 
নাই কেবল জীবনসংগ্রাষে এবং জীবনের মূলগত অকাট্য 
সত্যের নিভাঁক অনুসরণে ; কারণ প্রাণশক্তি সেখানে ১ 
কুত্রিমতার বন্ধন ছাড়িয়া আপনার: প্রেরণায় আপনার 
অতীতকে অতিক্রম করিয়া আসিতেছে! ভবিষ্যৎবাদী ২ * 
যাহাকে জীবন-সংগ্রাম' বলেন তাহা কেবল জীবনের 
অস্তনিহিত একটি গৃঢ় শক্তির উচ্ছ্বাস মাত্র নহে? 
তাহার মতে বাহিরের বিরোধ, যুদ্ধ বিদ্রোহ, বাণিজোর : 


৬ষ্ঠ সংখ্য! | 


্বার্থনঘাত, শক্তির উদ্ধত পতিনান, 
লৌহকক্কাল সভ্যতার স্পর্ধা ইহারাই 


ছ্ বর্তমান যুগে জীবন প্রসারের শ্রেষ্ঠতম 


কবূর্ত পরিচয়! সুতরাং পুরাতন সংস্কা- 
রের চর্ব্বিত চর্ববণ ও মাযুলী ভাব- 
রসিকতার পুনরুক্তি করিয়া আর 
অরুচির মাত্রা বাড়াইও না। অস্ত্রের 
ঝঞ্চনা, বিজ্ঞানবাণিজ্যের উদ্দাম 
ধূমোদগার ও সযাজসংগ্রামের নিৰ্ম্মম 
গদ্যকে তোমার শিল্পে ও কাবো বরণ 
করিয়া! তাহাতে চির নৃতনত্ের সঞ্চার 
কর। কৃত্রিযতা আমাদের হাড়ে 
হাড়ে, নতুবা শিল্পী তাহার ভাব 
গ্রকাশের জন্য আবার একট! 
“ব্যাকরণ” গড়িবেন কেন? তাহার 


বিপ্লববাদী গ্যালির শ্মশানযাত্রা এই চিত্রে শিল্পী কালে কার! ভীষণ য়মনীয় 
২... মহিমান্বিত কল্পনায় এক বিপ্লববাদীর মৃত্যুর পরও যে বিপ্লবের জড় মরে না তাহাই 
৮ প্রকাশ'করিবার ইঙ্গিত করিয়াছেন। 


এ মন যাহা দেখিল তাহাকে আবার চোখের দেখার সহিত 
মিলাইয়া সংযত করিয়া লইবেন কেন? 
সকল কার্য্যের অর্থাৎ সকল প্রকার আত্মপ্রকাশের এক 
একটা অব্যক্ত রূপ আছে। মনের কথাগুলি যতক্ষণ 








নৃতাস্ভা। 
এই চিত্রে শিল্পী গিনে! সেভেরেমি একটি নাচের মঙ্জলিসে বহু নরনারীর লাস্তগতির 
চঞ্চলতা ও সদাপরিবর্ীমান অবস্থানপরম্পরা প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন। 


মনেই থাকে, ততক্ষণ অনর্থক ভাষায় 
তঙ্জম। করিয়া বা কর্তা কর্ম ক্রিয়া- 
পদের পারম্পর্যা রক্ষা করিয়া কেহ 
তাহাকে চিন্তা করে না। আমি তুমি, 
এখান সেখান, যাওয়া করা, ইত্যাদি 
মোটা মোটা “আইডিয়া”গুলিই 
অবিচ্ছেদে মনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট হইয়া 
অব্যক্ত চিন্তায় পরিণত হয়। যদি 
“ফিউচারিষ্ট” হইতে চাও তবে 
ঘটনামাত্রেই মনের মধ্যে যে-সকল 
অস্ফুট ছাপ রাখিয়া যায়, তাহারই 
কয়েকটার খিচুড়ী বানাইয়া চিত্রপটে 
ছড়াইয়া দাও। স্থুতরাং আদর্শ, মত, 
বিষয়নির্ধবাচন ও রচনাপদ্ধতি - সকল 
ব্ষয়ই ফিউচারিক্টের মৌলিকতা 
স্বাকাধ্য । ফিউচারিষ্ট-অঞ্ষিত নৃত্যা- 


মোদের চিত্রটিতে নৃত্য ব্যাপারটা, একটা উদ্দামবিক্ষিপ্ত 
বর্চচ্ছন্দে পরিণত হইয়াছে বটে, কিন্তু কতকগুলি অর্দ- 
সংলগ্ন হস্তপদমুখাকৃতি অবয়বের ছড়াছড়িতে সমবেত 
বৃত্যভঙ্গীর রূপটি ফুটিয়াছে মন্দ নয়। কোথাও বিশেষ 





পথের দানা । 

শিল্পী কূসোলা এই চিত্রে দেখাইতে ঢাহিয়াছেন-_/ক্রাধে উন্মত্ত দাঙ্গাকারী লোকেরা পথের 

একটি দিক লক্ষ্য করিয়! চুটিয়া চলিয়াছে, সেই দিক হইতে লোকের ভয়ের কৃষ্ণ ছায়া ক্রমশ 
বদ্ধিত বিস্ষারিত হইয়! দাঙ্গাকারীদের দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে । 


কিছু নাই অথচ মনে হয়, হাত পা উঠিতেছে পড়িতেছে 
এবং সেই গতির হিল্লোল যেন সমস্ত চিত্রটিকে পরিপূর্ণ 
করিয়া রাখিয়াছে। *গ্যালির শাশানযাত্রা”র বিষয়টি 
ফিউচারিষ্ট শিল্পীর ঠিক মনের মত হইয়াছে। স্বর্য্যান্তের 
অগ্নিগর্ভ রুক্তচক্ষু যেমন স্র্য্যদেবের বিদায়কালেও তাহার 
বিদ্রোহের পতাক। তুলিয়া রাখে এবং পৃথিবীকে শাসাইয়। 
খায় যে, রৌদ্রের কষাঘাতে সকলকে উত্যক্ত. করিবার 
জন্য কাল আবার আসিব; সেইরূপ বিপ্লববাদীর অন্তিম 
গ্রয়াণে একটা “মরিয়া না মরে রাম” গোছের ভাব 
দেখান হইয়াছে । বিরুদ্ধ রেখাবর্ণের উদ্ধত সংঘাত, 
এবং দুর্ণায়মান আলোকচক্রে ছায়ামূর্তিগুলির উল্লসিত 
তাগুব নৃত্যে মৃত্যুর বিভীষিকাকে একটা বিজয়দৃপ্ত 
বঞ্চনার মধ্যে ডুবাইয় দিয়াছে । এখানে আমরা যাহা 
দেখিতেছি ইহা৷ ভবিষ্য শিল্পের একটা অপেক্ষাকৃত সংযত 
রূপ! ইহার “পরিপূর্ণ” রূপের বিস্তান্সিত বর্ণনা দিয়া 
অনর্থক পুথি বাড়াইবার কোন প্রয়োজন দেখি না । একই 
চিত্রের মধ্যে মান্থুঘের চোখ ‘খানার টেবিল’ তাসের 
আডডা, অন্ধকার পথ, মোটর গাড়ী প্রভৃতি অসংলগ্ন 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


জিনিষের জট পাকাইয়া, 
তাহাকে “গত রজনীর 


একটুকু ইতস্তত করেন্‌ 
না। কেহ আবার আপ- 
নার ভাবকে লইয়াই সন্তষ্ট 
নহেন “নাগর দোলায় 
আরূঢ ব্যক্তির মনোভাব”, 
“আক্রান্ত যোদ্ধার ভয়- 
তুমুল মনোভাব”, “দাঙ্গা 
কারী ভিড়ের সমষ্টিভূত 
মনোভাব" ইত্যাদি অনেক 
বিচিত্র “মনোভাবের” চর্চা 
ইহার! করিয়া থাকেন. 
এখন বাকী আছে “কটাহ- 
নিক্ষিপ্ত কই মৎস্যের মনো- 
ভাব” ও “অর্ধপন্ক পাউ- 


রুটির মনোভাব” । অনেকে সন্দেহ করেন যে, কোন 
কোন “তবিষ্য শিল্পী” হয়ত এই ফাকে জগতের সঙ্গে 
বুজ কুকী করিয়া একটা মস্ত রসিকতার চেষ্টায় আছেন ) 

কিন্তু অত ক্তি জিনিষটার চরম পরিণতি দেখিতে হইলে 
তথাকথিত ০8115: বা৷ “চতুক্ষোণবাদী”র সংবাদ লওয়! 
উচিত: ইহাদের মতে অধমতম বাস্তব শিল্পী ও ভবিষ্য- 
বাদীর মধ্যে বড় বেশী তফাৎ নাই ! ভবিষাবাদী চাক্ষুষ- 
দৃশ্যের অনুকরণ ন! করিয়া একটা মানসরূপের অনুকরণ 
করেন, এইটুকুমাত্র তাহার মৌলিকতা। তাহার শিল্প- 
সাধনায় এই “অবাক্তরূপের'” একান্ত বশযতা ও রেখ। 
বণাদ্ির একতানযূলক একটা সংস্কার ত স্পষ্টই দেখ! যায়। 
যদি সত্যই সংস্কারবিমুক্ত হইতে হয়, তবে দুষ্ট বা কল্পিত 


বন্তর রূপকে এমন কিছু দ্বারা ব্যক্ত কর! আবশ্যক, যাহার 9 


সহিত সেই বস্তুর আকৃতিগত বা প্রকৃতিগত কোনপ্রকার 


সাদৃশ্য নাই। এইজন্য জীবর্দেহের স্থুগোল বর্তুলতাকে * 


“কিউবিষ্ট” কতগুলি সোজা রেখার আঁচড় ও একটানা 
বর্ণ প্রলেপে পরিণত করেন। রেখার উপর রেখ! চাপাইয়।, 
এক একটী “কিউবিষ্ট” চিত্রে ত্রিকোণ চতুক্ষোণাদির যে 


স্বতি” বলিতে ইহার ৪ 


চা 


‘ 
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জঙ্গল রচিত হয়, তাহাকে হঠাৎ দেখিলে কোথাকার 

_ মানচিত্র বা ক্ষেত্রতত্বের কোন সিদ্ধান্ত বলিয়া ত্র 
& হইতে পারে। অসঙ্গত খজুতার টানে সকল ছন্দকে 
 স্ই্াবং রেখা ও গঠনের সৌন্দ্যাজাত সকল সংস্কারকে 
একেবারে নির্মল করিতে না পারিলে কিউবিষ্ট 
নিশ্চিন্ত হন না; কারণ, তিনিত সভ্যাসঙ্গত শিল্প- 
মাত্রেরই কৃত্রিম জটিলতাকে ভাডিয়া শৈশবের সহজ 
রেখার অনাবিলতাকে আবার শিল্পের মধ্যে 
ফিরাইয়! আনিতে চান ! কথাগুলি শুনিতে যাহার 
কাছে যেমন লাগুক, কাৰ্য্যত ইহার ফল কিরূপ 
দাড়ায় তাহার একটু নমুনা দেওয়া গেল। 
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প্রসাধন। বেহালাবাদক কুবেলিকের প্রতিকৃতি 


চিত্রের ব্যাখ্যা দেওয়া কিউবিষ্ট শাস্ত্রে নিষিদ্ধ, কিউৰি শিল্পী পারো পিকানো এই শিল্পী পারো পিকাদোর চোখে 





সাইলাম'। 


গত রজনীর স্তি। 

'শল্পী [রুসোলা এই চিত্রে গত রজনীতে পথ চলিতে চলিতে মানুষের ., 

চকিত-দৃষ্ট! দৃশ্যপরম্পরার যে মিশ্র চিত্র মনের মধ্যে সঞ্চিত হইয়া মাঝে 

মাঝে।উ'কি মারে তাহা প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন__একধানি রমণী- 

মুখ, একটা; শ্যাকড়া গাড়ীর বেটে! ঘোড়া, একটা মোটর গাড়ীর দ্রুত 

ঘূর্ণিত চক্র, একটি রমণীর কৃশ কটি, একখানি হাত, একটা শ্রান্ত শীর্ণ 
নগ্ন ভিক্ষুক প্রভৃতি। 





সুতরাং চিত্রপরিচয়ের বৃথা চেষ্টা হইতে নিষ্কৃতি চিত্র কোণালো৷ আয়ত ক্ষেত্রের সমষ্টি বেমন লাগিয়াছে। 
দ্বারা রচনা করিয়াছেন। 


শেষ কথ এই যে. অত্যুক্তি জিনিষটা 
কোন-নাকোন আকারে শিল্পের মধ্যে 
থাকিবেই। কিন্তু তাই বলিয়া তাহাকে 
মাথায় চড়িতে দেওয়া কোন কাজের কথা 
নয়। অবশ্য প্রতোকটি উক্তি সুসঙ্গত 
হইতেছে কি না, তাহ] দেখিবার জন্ত মনের 
ভাবগুলাকে অহরহ অথুবীক্ষণের সাহায্যে 
পরীক্ষা করিতে হইবে, এরূপ উপদেশ কেহ 
দেয় না; কিন্তু অত্যুক্তি জিনিষটা] অত্যাচারে 
পরিণত না হউক, শিল্পীর মনে যদি এরূপ 
কোন অভিপ্রায় থাকে, তবে ভাবের সঙ্গে 
বন্তজ্ঞানের একট! পরিচয় ঘটান আবশ্তক। 
আর, সর্বেবোপরি আবশ্যক আত্মনিষ্ঠ|। শিল্পীর 
অন্য দোষ গুণ যাহাই থাকুক, এই জিনিষটি 
যদি থাকে, এবং যদি লোকে হাসিবে ক! 
পাগল বলিবে এই ভয়ে তিনি মাত্মগোপন 
না করেন, তবে তিনি আর কিছু লাভ করুন 
আর নাই করুন, আত্মগ্রকাশের স্বাভাবিক 
আনন্দ ও সাথকতা হইতে বঞ্চিত হইবেন 
না। ্ 
শ্রীমুকুমাঁর রায়। 


৭৩৮ 





ER উন্নয়ন 


আমরা হিন্দুর মানুষ হইয়া মানুষকে যেমন ঘৃণা! করিয়াছি 
এমন আর কাহাকেও করি নাই। গোরু আমাদের 
নমন্ত, তাহার বিষ্ঠা পর্যাস্ত পবিত্র ; কিন্তু মান্য আমাদের 
অন্পৃষ্ঠ। আমাদের রন্ধনশালায় বিড়ালের অবাধ গতি, 
মানুষের প্রবেশ নিষেধ; মানুষ ঘরে আসিলে আমাদের 
হাড়ি কলসী মার! যায়, ছেশায়ার ত কথাই নাই। 
মান্থুষের ছায়। মাড়াইলেও স্নান করিতে হয়, আমাদের 
সনাতন শাস্ত্রের বিধান ! 
মানুষ হইয়া মানুষের প্রতি 
এই ঘৃণার অত্যাচারের ফল 
আমাদিগকে ভোগ করিতে 
হইতেছে__আমর1 সমস্ত জগ- 
তের অন্পৃশ্ত পতিত জাতি হইয়। 
আছি। আমরা যে ম্পর্ধায় 
অপরকে অন্পৃম্ত পতিত বলিয়! 
ঘৃণা করিয়াছি, সেই স্পর্ধা 
শতগুণ হইয়া জগতের চারি- 
দিক হইতে আমাদিগকে অপ- 
যানিত করিতেছে । আমরা 
জগতের রাষ্ট্রসভায় নগণ্য; 
একই রাজার অধীন হইয়াও 
স্বাধীন দেশের উপনিবেশে আমাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ । 
আমরা এমনি অন্পৃষ্ত পতিত যে কোনো মুরোপীয় 
আমাদের সহিত এক গাড়ীতে যাইতে ঘৃণা বোধ করে; 
আমরা শ্বেতাঙ্গদের উপনিবেশের মাটি ছু'ইলে তাহাদের 
দেশকে-দেশ অণুচি হয়। ইহাই ধর্ম্মের নিয়ম ; সমস্ত 
অত্যাচার অবিচার তোলা থাকে: একদিন শতগুণ হইয়া 
তাহা অত্যাচারীর মাথায় ভাঙিয়! পড়ে । 
বাস্তবিক পক্ষে এতগুলি মান্ুষের উপরে পশুর মতো! 
ব্যবহার করিয়া! হিন্দু সমাজ এতদিন যে কি করিয়! বাচিয়া 
আছে সেইটাই বিশ্বয়ের বিষয়। কিন্তু বাচিয়া আছে 
বলিলে কথাটার উপর অনর্থক অনেকটা জোর দিয়া 
ফেলা হয়। কারণ কোনো রকমে টিকিয়া থাকার নাম 


[ ১৪শ ক ইনি ৯ম নি 
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বাচিয়া থাকা নৱ সবাহ! মরণেরই Ant চা 
কথাটায় যাহা বুঝায় হিন্দুসমাজের কারণে অকারণে 


জীবনের সেই নিত্য নূতন অনাহত আনন্দ-'পন্দন তো » 
নাইই,বরং এমন একটা বিশ্রী রকমের নিশ্চল জড়ভার ভাৰ 


আসিয়া পড়িয়াছে যে তাহ! প্রতি মুহূর্তে তাহাকে স্থবির 
করিয়া ফেলিতেছে__ প্রতি পলে তাহাকে মৃত্রাপথের 
আসন্ন পথিক করিয়া তুলিতেছে। এত লোক খৃষ্টান 
ও মুসলমানের তালিকায় নাম লেখাইবার জন্য এই 
সন্ধীর্ণতার জীপ দেয়াল ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়া পড়িতেছে 
যে এরূপ ভাবে চলিলে আর কিছুদিন পরে পৃথিবীর বুকে 


আর্ধ্যসমাজভুক্ত মেঘ চৌধুরীগণ অর্থাৎ যেঘদিগের সর্দারগণ। 


ইহার চিহ্ন মাত্রও পাওয়া যাইবে না। কিন্তু নৌকা 
দরিয়ার মাঝখানে মাসিয়! পড়িয়াছে বলিয়াই হাল ছাড়িয়া 
দিয়া বসিয়া থাকিব, তরঙ্গের আঘাত হইতে তাহাকে 
রক্ষা করিতে প্রয়াস পাইব না, এট! একটা প্রকাণ্ড রকমের 


. কাপুরুষতা । এই ধ্বংসোন্ুখ জাতিকে পরিত্যাগ করিলে 


চলিবে না__তাহাকে রক্ষা করিতে হইবে, শিক্ষার দ্বার] 
তাহাকে উন্নত করিয়া তুলিতে হইবে, জ্ঞানের প্রসারতার 
দ্বারা তাহার ভিতরে জীবনের সাড়া জাগাইতে হইবে; 
যাহারা এতদিন পবিত্রতার দোহাই দিয়। এতগুলি লোককে* 
নির্দয় ভাবে অপমান করিয়। আসিয়াছে তাহাদ্দিগকেই 
একপাশে সরাইয়া দিয়া, যাহার! একপাশে পড়িয়া ছিল 
তাহাদিগকে প্রীতির আলিগনে বীধিয়া ধরিতে হইবে, 


এ 
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স্বাম। সত্যানন্দ সরস্বতী, যিনি প্রথমাগত ২০* জন মেথের শুদ্ধিসংস্কার সম্পাদন করেন। 


কাজটা সহজ নহে--কিন্তু খাহা। সহজ নহে তাহাই 
চিরকাল মানব-সমাজকে উন্নতির পথে চালিত করিয়া 
আসিয়াছে ।_সহজ নহে বলিয়াই দেশের ভিতর আজ 
ইহার এতটা প্রয়োঞ্জন হইয়া পড়িয়াছে। 

ঘরে বাহিরে লাঞ্ছনা অপমানে আহত জর্জরিত হুইয়। 
এখন আমাদের চৈতন্যের উন্মেষ হইতেছে, দেশের ভিতর 
একট! সাড়া পড়িয়া গিয়াছে_ পতিত জাতিকে উদ্ধার 
কুরিতে হইবে, অন্পৃশ্ঠদের ভিতর হইতে আবর্জনার 
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স্তপ |সরাইয়া, জ্ঞানে কৰ্ম্মে তাহা” 
দিগকে স্পৃষ্য করিয়া তুলিতে হইবে। 

পাঞ্জাবের দিকৃচক্রবালে ইহার 
পূর্বাভাস দেখা দিয়াছে। আৰ্য্য 
সমাজের কর্মাগণ মেঘ জাতির উন্নতির 
জন্য উঠিয়| পড়িয়া লাগিয়াছেন এবং 
অজস্র প্রতিকূলতার ভিতর হইতেও 
তাহারা যে পরিমাণ সফলতা লাভ 
করিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই গৌরব 
ও গর্বেবের বিষয় ৷ 
শিয়ালকোট, গুজরাট, গুরুদাস- 
পুর, জন্বু এবং কাশ্মীরের কয়েকটি 
সহরে এই মেঘদের বাস। লোক- 
গুন্তির হিসাব অনুসারে তাহার! 
সংখ্যায় এক লক্ষ পনর হাজার 
চারিশত উনত্রিশ জন। মেঘেরা 
সাধারণতঃ গৌরবর্ণ_তাহাদের চেহারা 
ও আচার ব্যবহারের ভিতর শ্রেষ্ট 
হিন্দুত্বের আভাস এতই সুস্পষ্ট যে. 
একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে, তাহার। 
যে একদিন সমাঞ্জে উচ্চস্তরে গৌরবের 
আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিল একথা কিছুতেই 
অস্বীকার করিবার যো থাকে না। 
এখনো তাহারা কোনো অপরিষ্কার 
ব্যবসায় স্বীকার করে না) তাহার! 
ছুতার, দর্জি ও প্রধানত তাতীর 
কাজ করিয়া জীবিকা উপার্জন 
করে ; কেহ কেহ বা! মুসলমানের বাড়ীতে চাকর ও 
কুষাণের কাজও করে। মুসলমানের বাড়ীতেই শুধু কাজ 
করে, কারণ হিন্দুরা যে তাহাদের ছায়। পর্য্যন্ত, স্পর্শ 
করা দূরে থাকুক, প! দিয়া মাড়ায় ন।। 
সমাজের অতখানি উচ্চস্তর হইতে সহসা মেঘের কেমন 
করিয়া অধঃপতনের এই শেষ সীমায় আসিয়। পড়িয়াছে সে 
সম্বন্ধে অনেকগুলি কিন্বদস্তী স্থানীয় জনসাধারণের ভিতর 
প্রচলিত আছে। ইহাদের কোন্টি সত্য, এতিহাসিক 
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‘ 


শিয়ালকোটের আর্ধ্য শিল্প-বিদ্যালয়ের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা । 
ডেপুটি কমিশনর শ্রীযুক্ত কর্ণেল পপ হাম ইয়ং পত্নীসহ ভিত্তি স্থাপন করিতে আসিয়াছেন। 


প্রমাণের দ্বার আপাততঃ তাহার. তথা নির্ণয় ন! 
করিলেও চলিবে কিন্তু যে পীড়ন এবং অত্যাচার তাহারা 
সমাজের নিকট হইতে এযাবৎকাল সহা করিয়া আসিতেছে 
, তাহার প্রতিকার না করিলে কিছুতেই চলিবে না। 
মানব মানুষের প্রতি পশুরও অধম ব্যবহার করিতে 


পারে, এই সভ্যতা-পরিপ্লাবিত যুগে তাহা বিশ্বাস কর! 
কঠিন হইলেও একথ। একান্ত সত্য যে মেঘের! হিন্দু 
পল্লীর ভিতরে বাস করিতে পায় না; জলের প্রয়োজন 
হইলে পাত্রহস্তে তাহাকে অন্তের ক্ুপার্থী হইয়া কূপের 
কাছে দাড়াইয়। থাকিতে হয়, তাহার! কুপ স্পর্শ করিতে 
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পায় না, যদি পবিত্র” জাতির কাহারো দয়া হয় সে জল 
তুলিয়৷ দুরে গিয়া মেঘের কলসীতে জল ঢালিয়া দেয়) 
রাজপথ দিয়া স্বাধীন ভাবে চল! ফের! করিবার অধিকার 
হইতে তাহার] বঞ্চিত, তাহারা যখন পথে চলে তখন 
‘পবিত্র’ হিন্ুদ্দিগকে শুচিত। রক্ষা করিবার জন্য হাকিয়া 
হাকিয়া সাবধান করিয়া চলিতে হয়। হিন্দুর দেবতার, 
মন্দিরের দ্বার পর্য্যন্ত তাহাদের কাছে কুদ্ধ; সামাজিক 
বা ধৰ্ম্ম ব্যাপারের সহিত তাহাদের কোন সংযোগ নাই; 
তাহাদের স্পর্শ, এমন কি তাহাদের ছায়া পর্যন্তও 
অপবিত্র । 





০ পি 


গুরুকুলের মেঘ ব্রঞ্চচারী ছাত্র । . . . , 


সমাঞ্জ যখন এমনি অবস্থায় আসিয়া দাড়ায় তখন। 
তাহার ভিতর কোনে! একটা পরিবর্তন আনিতে গেলে, 
চারিদিক হইতে বনুপ্রকারের বিদ্রোহ সহস্র বাহু 
বাড়াইয়া একেবারে উদ্যত হইয়া উঠে; যুক্তি তর্কের 
অবতারণা করিলে সঙ্ধীণত্র প্রতিবাদের ছারা ভুলটাকেই 
তাহার; সত্য বলিয়া প্রমাণ করিতে চায় ; সহৃদয়তা, 
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Brit পাগলের হারা পীড়ন করিবার জন্য ব্যগ্র 
হইয়া পড়ে । বিশেষতঃ হিন্দুসমাজের ভিতর ধর্ম্ম এবং 
সমাজ এমন ভাবে মিলিয়া মিশিয়া গিয়াছে যে সমাজের 
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ভাবিয়া সে ক্ষেপিয়া উঠে__-একবারও চিন্তা করিয়া 
দেখে না৷ যাহাকে ধর্ম বলিয়া মনে করিতেছে তাহা 
শুদ্ধ ব্যতিচারে ভৱা সামাজিক নিয়মমাত্র, সে ধর্ম 
তাহাকে সত্যের পানে ন! টানিয়। বর্ধিষুঃ গতিতে নরকের 
পানেই টানিয়া লইতেছে। 

মেঘদ্দিগকে সমাজের এই পঞ্ষের ভিতর হইতে 
টানিয়া তোল! যে সহজ ব্যাপার নহে তাহা জানিয়াও 
আধাসমাজ তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে দ্বিধা করেন 
নাই) হিন্দু মুসলমানের নিকট হইতে সমান্তাবে পদে 


পদে বাধা পাইয়াও তাহারা বিরত হন নাই, মেঘদের পট ** 


সহিত মপিয়া মাশয়া, তাহাদের শিক্ষার বাবস্থা করিয়া 
সমাজের ভিতর তাহাদিগকে একটি স্থায়ী আসন দিতে 
চেষ্টা করিতেছেন। আধ্যপমাঙ্জ অস্পৃশ্ত মেঘদিগকে 
সাদরে সসন্মানে আপনাদের ভজনে যোগ দিতে নিমন্ত্রণ 
করাতে হাজার হাজার মেঘ মন্দিরে উপাসনায় যোগ 
দিতেছে। এইরূপে সমাজের শ্রেষ্ঠ লোকদের সংস্পর্শে 
আসিরঃ তাহাদের মনে সাহস বাড়িতেছে ; তাহারাও 
যে মানুষ, অন্পৃস্ঠতা বা পাতিত্য যে অত্যাচারীর মনগড়া 
অবস্থা তাহ! তাহারা বুঝিতেছে। বহু শতাব্দী, ধরিয়া 
কোনো জাতি ব! সম্প্রদায়ের কানে যদ্দি কেবলি ধ্বনিত 
হয় তোর! হীন, তোর! হেয়, তোরা ঘৃণ্য, তোরা অস্পৃস্ত, 
তোরা পতিত, তবে তাহাদের অন্তরের ব্রহ্ম সঙ্কুচিত 
হইয়া আসেন, তাহাদের উদ্যম সাহস আত্মপ্রত্যয় লোপ 
পায়। তাহাদের কানে ধাহারা আশার উতানের বাণী 
শুনান তাহারা নরহিতব্রতী । আধ্যসমাজ এই নরহিতব্রত 


“বা 


4 
গলদ দূর করিতে গেলে ধর্ণ্মের মধ্যাদার হানি হইল 


গ্রহণ করিয়াছেন । তথাকথিত অস্পৃশ্যদের এবং তথাকথিত ) থা 


পবিত্র সমাজের মনের কুসংস্কার দুর করিবার জন্য ইহারা 


একটি গুদ্ধিসংস্কারের অনুষ্ঠান করেন। কিন্ত ইহা কতদুর & ' 


উচিত তাত) ভাবিবার কণ! । মানুষ শুদ্ধ হয় নিজের 


চরিত্র ও ব্যবহারের গুণে, কোনে! অনুষ্ঠানের দ্বারা নহে। এ 


ব্রাহ্মণবংশের কদাচারী লোকেও পবিত্র, এবং যাহাদিগকে 





তাহার] অস্পৃশ্য করিয়া রাখিয়াছে 
তাহারা চরিত্রে কশ্মে পবিত্র হইলেও 
পতিত, ইহা কোন্‌ যুক্তির বিধান ? 
যাহাই হোক শার্ধ্যসমাজ শুতব্রত 


উদ্যাপন করিতেছেন-_তাহারা 
এ 

মানিয়া লইয়াছেন শ্রেয়াংসি বহু- 
বিদ্বানি। মেঘদিগকে উন্নত স্পৃশ্ঠ 


করিয়) লইতে চেষ্টা করায় হাজার 
হাজার মেঘ উৎসাহিত করিয়া উঠে । 
কিন্ত অন্তরায় হইল হিন্দুরা, জাতি 
যাইবে বলিয়া; এবং মুসলমানেরাও 
ক্রুদ্ধ হইয় বাধা দিতে লাগিল, চাকর 
না পাইবার ভয়ে। শু্াদ্ধর দিন মাত্র ২** জন লোকের 
বেশী আর কেহ আসিল না। আার্য্যসমাঞ্জভুক্ত মেঘ 
প্রচারকের মেঘপল্লীতে প্রচার করিতে গেলে ক্রুদ্ধ হিন্দু 
মুসলমান তাহাদিগকে অক্ত্রাধাত পর্যন্ত করিতে লক্ষ! 
বোধ করে নাই। আর্ধাসমাঙ্জ বুঁঝয়াছেন একমাত্র 
“শিক্ষা বিস্তারেই মানুষকে মানুষ করিয়া তোলে ; তাহার 
, মধ্যে আত্মপ্রতায় ও আত্মপ্রতিষ্ঠার ভাব জ্াগাইয়। দেয়। 


‘তাই তাহারা মেঘদিগকে শিক্ষিত করিয়া তুলিবার 


নিয় শ্রেণায়ের উন্নয়ন 


মেঘ পাঠশাল! (কিল! শোভাসিং নামক স্থানে )। 
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জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। 
দেশের ভিতর স্থানে স্থানে পাঠশালা 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কয়েকটি 
কারখানাও স্থাপিত হইয়া স্থুতার, 
কামার, দর্জির কাজে মেঘদিগকে 
শিক্ষিত করিয়া তুলিতেছে। 
অনেকগুলি মেঘ ছাত্র গুরুকুলে 
ব্রহ্মচর্যা করিয়! আর্ধা প্রথায় উচ্চ 
শিক্ষা লাভ করিতেছে । কিন্ত 
এত বড় একটা জাতিকে মান্ুষ 
করিয়া তুলিতে কেবলমাত্র প্রচুর 
মনের বল নয়, প্রচুর অর্থেরও 
প্রয়োজন । ক্ষুদ্র আর্ধাসমাজের অর্থ 
নাই, তাই সাহারা ভিক্ষার ঝুলি 
বহিয়া আজ স্বদেশতক্তদের দ্বারে 





যেঘদিগের সুতারের কাজ শিখিবার কারখানা । 


সাহায্যের ভিখারী। কাহারও এই সতকার্ধো ক্ষিছু দান 
করিবার ইচ্ছা হইলে শ্রীযুক্ত গঙ্গারাম, মেঘউদ্ধার সভা, 
শিয়ালকোট, ঠিকানায় পাঠাইয়া দিতে পারেন । 
পাঞ্জাবের ভিতর হইতে মুক্তির যে ইঙ্গিত উষার 
অরুণাভাসের মতো জাগিয়া উঠিয়াছে তাহা হইতেই 
বেশ বুঝা যায়, যে, ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনে আজ 
সেই দিন আসিয়াছে যেসিন স্রোতের টানে গা ঢালিরা 
কেবল ভাসিয়া চলিলেই চলিবে না !-_প্রবল স্রোতের 





মেঘদিগের দর্জির কাজ শিখিবার কারখান]। 


{রুদ্ধে সবলে পথ কাটিস্রা উজান বাহিয়। ছুটিতে হইবে ; 
£খকে নিতান্ত নিঃস্বের মত মানিয়া লইলেই চলিবে না, 
গহাকে দ্লন করিয়া, পীড়ন করিয়া সুখের সন্ধান 
গানিতে হইবে । তগীরথের সাধনা সমস্ত ভেদকে মিলিত 
চরিয়া, সমস্ত কুসংস্কারের পাহাড় চূর্ণ করিয়া, শতাব্দীর 
বন্ধকে দৃষ্টি দান করিয়া, এই তেত্রিশ কোটী সগরবংশের 
্ষস্ত,পের উপর যেদিন নামিয়। আসিবে সেই দিন আমরা 
ক্তির বাতাসে নিঃশ্বাস ফেলিয়। জাগিয়া উঠিব ; ভগবান 
মামাদের ললাটপটে স্বহস্তে সেদিন বিজয়-মাল্য বেষ্টন 
চৰিয়া দিবেন। 


শ্ীহেমেন্্রলাল রায়! 


বাঙ্গালা শব্দকোষ 


( সমালোচনা ১ 


শ্রীযুক্ত যোগেশচজ্ রায় বিদ্যানিধির সন্ধলিত। বঙ্গীয় সাহিত্য 
রিষৎ হইতে তিন খণ্ড বাহির হইয়াছে । মুল্য প্রতি খণ্ডের ১, 
[ক1। পরিষদের সদন্ত পক্ষে ১২ টাকা। এই অভিধানথানি এমন 
ৎকুষ্ট হইয়াছে যে প্রত্যেক বাঙালীর কাছে ইহা থাকা উচিত। 
ই উপাদেয় অভিধানের সম্পূর্ণতা সম্পাদনের জন্য ব-আদি 
[ব্গুলির মধ্যে যাহ! ছাড় পড়িয়াছে বা যাহার ব্যুৎপত্তি আমার 
sth জানা আছে তাহা নিয়ে কোষকারের বিচারের জন্য উপস্থিত 
| |] 











কেই বুঝায়। 
বকৃলস—ইং Buckles, 
Buckle নহে Bo: 


বুকুল্‌। 

বষ্টন-__বক্ষিষচন্দ্র বহিন লিখি 

বগ দেখানো হাতের আঙল 
করিয়া দেখানো! বাঙগ;উ* 

(এক )-বগ.গা-_একগু য়ে, একরোম ই 

কটি হিন্দুস্থানীরা বলে বইঠী, পূর্ব্ববে 
বলে বঠা। ইন হইতে যাহ] বসে, যে দা! বসে তাহা বুঝাইতে 
পারে বোধহয়। হিন্দী বৈঠনা__বসা। 

বসা__ভক্তাসনে বসা অপেক্ষা হাটু গাড়িয়া বসা অধিক প্রচলিত। 
আসনপীড়ি হইয়া বসাকে ধীকুড়া জেলায় ঠাকুরমণ্ডলী হইয়া 
বস! বা অশাটুল বাটুল দিয়া বস! বলে। 

বী বীঁ_টো! টো, যথা-_বী বা! করিয়! সমস্ত দিন ঘুড়িয়া বেড়ানো! । 

বাউরী- নিম্ন শ্রেণীর জাতি বিশেষ । 

বাজ'রু__বাজারে সুলভে প্রাপ্তবা, সাধারণ। 

বাড়ন্ত_সংসারে কোনে। জিনিস নাই বলিতে নাই; নাই বলিলে 
সাপের বিষও থাকে না বলিয়! বিশ্বাস । এহেতু কোনো জিনিস 
ফুরাইয়া গেলে তাহা বাড়ন্ত বলিতে হয়। চাল তেল প্রভৃতি? 
বাড়ন্ত বলিলে তাহা ফুরাইয়াছে আনিতে হইবে বুঝিতে হইবে। 
বাড়-বাড়ন্ত-_সহচর শব্দ, অতি বুদ্ধি, চতুর্দিকে বৃদ্ধি। 

বাতাস খাওয়া__নিজে নিজেকে বীজন কর]। 

বাতাসা--ফাঃ বাতাশা- বুদ্ধদ ; বুদ্ধদ-তুলয কাপ মিষ্টান্ন । *মিষ্টান্র- 
দোতক বাতাশ! শব্দও ফারসীতে আছে । 

বাবরী_ফাঃ ববর-দিংহ, ববরী-__সিংহসদূশ, সিংহের কেশরতুলা 
দীর্ঘ কুঞ্চিত কেশ। 

বাহান্ন_-যাহা বাহান্ন তাহ! তিপ্ান্ন__বাহান্নটা অপকৰ্ম্ম করাও যা 
তিগ্লান্ট। অপকর্ম করাও তা, বিশেষ ইতর বিশেষ নাই। এক- 
জন ডাকাত বাহান্ন জন মানুষ খুন করিয়া অনুতপ্ত হয়। এক 
সাধুপুরুষের শরণাপন্ন হইয়া সে বলিল ঠাকুর, আযষার পাপের 
প্রায়শ্চিত্ত কি বল, নয়ত তোমার মাথা ভাঙিব। তিনি দেখিলেন, 
এই যহাপাপীর প্রায়শ্চিত্ত নাই, অথচ ব্যবস্থা না করিলেও নয়। 
তখন তিনি একখান! কৃষ্ণবৰ্ণ বস্ত্র দিয়া বলিলেন এই কাপড় যেদিন 
শাদ! হইবে সেদিন তুমি নিষ্পাপ হইবে। ডাকাত বৎসরের পর 
বৎসর অপেক্ষা কারয়াই আছে, কালো! কাপড় শাদা আর হয় 1 
না। একদিন সে দেখিল এক ছুবৃত্ত এক অসাতায়া রমণীকে 
অপমান করিতে উদ্যত হইয়াছে । তখন সে যাহা বাহান্ন তাহা ' 
তিগ্লান্ন বলিয়া দুৰ ‘ত্তকে বধ করিল এবং আশ্চর্য্য {হইয়! দেখিল; 
তাহার বস্ত্র অমল শুভ্র হুইয়া/এগিয়াছে। i 

উদ্বান্ত করা__বাস্ত হইতে উচ্ছেদ করা। উদ্বব্যন্ড } . 


Pan 





বি অধে মালদহে ৰ কদিত হ হয়। কোথায় খড়ি! ও 
টা অথচ হা কিরূপে হ্ইন চিন্তার বিষয়।.. 









খড়ের দড়ি নয়; ধানগাছ হইতে ধান ছাড়াইয়া 
৮ বিচালীতে ঘর ছায়, গরুর 


দার সংকষিত চ্ঠা। জমিদারী সেরেস্তায় ব্যবহৃত 
শন্দকোবে বীজক দেখুন | 
ছ ধরিবাঁর বাঁশের বাখারীর তৈয়ারী ফাদ বিশেষ; মালদহ 
জেলার মাছ ধরিবার ফাদের বিভিন্ন আকার অনুসারে বিভিন্ন 
ছে--যথা, ঘুণী, বিভি। আর অন্য নাম এখন মনে 
চুন; কোনে! মালদহবাদী সহজেই সাহাৰ্য করিতে 
ন। বিত্তি শব্দ কোষের বেঁঅতি হওয়া সম্ভব । 

বিখা বাধা, যথা বিরহ-বিথা লাগি উর-অন্দর | 

মিক্কার ওজন--৮২টাকার ওজন মানের সের; তাহা হইতে 
ভারী, শাক রকমের । ষথাবিরাশি সিক্কার ওজনের 























তায় জড়ানো EE ড্রোর চুরুট । 
বিগত, ভ্রষ্ট + ত্রত--নির্দ্দিষ্ট কৰ্ম্ম, হইতে বাংলা অর্থ 
1 ক্ষিপ্ত, এক বিষয়ে মনোযোগ দিতে অসমর্থ, বুঝাইতে 


প্রায়ই গরুর নাম. যে গরু বুধবারে জন্বিয়াছে। 

কোষে বেঁঅ, কখনো শুনি নাই। জাহাজের খালাসিরা 

আও বলিয়া জল মাপে ৷ তুলনীয় রবীন্রনাথের “ছুটি গল্পে “ছু 

"ৰাও মেলে না!" 

পি বান্ছ_ফাঃ, রাজাস্তঃপুর-মহিলা, মহিলা । 

| তেলে র্বগ্ুনে হলা--গরম তেলে বেগুন দিলে যেমন তঙ্জন গর্জন 

17-0. করিয়া উঠে সেইরূপ অকস্মাৎ বিষম ক্রুদ্ধ হওয়া। 

ব্যাং--মাসাপা ব্যাং, আক্ফালন করিয়া হঠাৎ লাফাইয়। যায় বলিয়া 

বোধহয় এই নাম ; সাপের সহিত কোনে! সম্পর্ক নাই বোথহয়। 
আকার চ্যাপ্টা লম্বাটে ধরণের, রং কটা, যেদিক হইতে তাড়া 
বাচা খায় দেই দিকেই বেগে লক্ষ দেয়, এবং পলায়নের 
সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর প্রস্রাব করিয়া দিয়া যায়। 

-বে-চার! - ঠিক অর্থ উপায়হীন। 

বেটো ঘোড়া--বাতগ্রস্ত ঘোড়া, না বাট-আশ্রিত ঘোড়া? যে 

ঘোড়া পথে পথে চরিয়! বেড়ায়, কোথাও আশ্রয় বা ভোজন 

ষ্টনাই। 

"মালদহে বেতের ডগা শাগকে ও ফলকে বেতকাঁল 

বেত-কল, বেতের অঙ্কুর হইতে ? ১ 

সাপ, বেতের চাবুকের ন্যায় সরু লকলকে আকারের 

বটে, অধিকন্ত লোকের বিশ্বাস এই সাপ বেতের 

ন্যায় সপাং করিয়া আছাড় খাইয়া গায়ে পড়ে, এবং 

















নী হিসাবের খাতায় গত 


5. বৈঠকিরা--রহস্ত, বিজ্রপ, ঠাটা ( যশোহর জেলায় 


| বহে ইহার পেটে খোল 


কোনো নি খরচ চ লিবিতে হইলে সেই তারিখের পূর্বের ৰিতী 
























বা বেতী লেখা হয়। 
বস-_লাউয়ের তুন্বা জলাধার ; মালদছে বু' আশ 
ইহার খোচা দিয়া অল্প শস্ত 


মার! যানে পরীক্ষা করিয়া দেখা বুদ্ধি ব্দ্যা কিছ 
ফাঃ বম 82 auger or gimlet. 
বয়ার-মহিষ বা ব্রাহ। পারো বয়ার--দীনবন্ধু মিত্র । 
বোল--বৌল, ৰউল, মউল, মুকুল সব একার্থক | শব্দ 
নাই ; অথচ আমের বোল শব্দ খুব প্রচলিত | 
ব্যাম--বীও শব্দে অর্থ দেখিতে বল! হইয়াছে; কিন্তু 
শব্দ নাই । তাই আমি পূৰ্ব্বে বীও শব্দের উল্লে 
শব্দকোষে বেঁঅ আছে। : 
বিদায়--সংস্কৃত সাহিত্যে এই শব্দটির ব্যবহার দেখিয়াছি 
হইতেছে না। যদি না থাকে, তবে ইহা নিশ্চয় অ! 
উদ র ভিতর দিয়! বাংলায় আসিয়াছে । | 
বিদিকিচ্ছি_-বিশেষ ভাবে কুৎসিত । 
বেঁওনা--খড়ের নুডোর আগুন । 
বউনী--বদ্ধশী (বৃদ্ধিকারক ) হইতে, ন! বহন হইতে 
আনিয়! পসরা যেখানে নামানো যায়, তাহার দেয় 
বু'দে, বৌদে--হিন্দি বুদ--বিন্দু ; বিন্দু বিন্দু আকারের 
বু'দ--নেশায় লোকে বুঁদ হয়ে থাকে।. মানে অভিভূত 
হইল ? 
বর্ষী--ফাঃ, বুরুষ্‌ তন--ভাজা, সিদ্ধ কর! ।: অগ্নিপাত্ 
কিছু ভাজ! বা সিদ্ধ কর! যায়। মালদহ জেলায় মাটি 
চুলার মতে! অগ্নিপাত্রকে বর্ষী বলে) ইহা প্রা 
ৰাড়ীতে অগ্নি সপ্তীবিত করিয়া রাখিবার জন্য ব 
শীতকালে ইহাতে করিয়া বা খাপরায় করিয়া আগুন ( 
বাতি-_মালদহে বাখারীকে বাতি. বলেঃ চৌড়। হই 
যেমন, চালের বাতা; সরু হইলে, বাঁতি--যেমন, বাঁ 
(চাছিয়া ছুলিয়| সর করিয়া) বেড়া বাধা হয়। 
বাদরাম, বীদরামি--বাঁদরের ন্যায় কার্য্য বা ব্যবহার । 5 
বাঘা-ভেলকি-.জবর রকমের ভেলকি। চু ৰ 
খের!। সা 
ব্বাশা--বীশের চোঙ। ( মালদহ )। 
বাশা-_ধাতু, বশ দ্বার! প্রহার । যথা, আচ্ছা বাশান বাশিযেছে। 
তুলনীয়--আচ্ছা চাবকান চাঁবকিয়েছে। 
বথাটে__ঈষৎ বখা। ঈষৎ অর্থে টে প্রত্যয় হয়--যথা, 
সাদাটে ; কিন্তু লালচে, কালচে । 
বে-শায়েন্তা-অভব্য, অবশীভূত ৷ 
বডি__ইং 1১0৭০, স্ত্রীলোকের আঞ্ রাখ! । 
ব্রেসলেট--ইং Bracelet. 
বেটারী_—Battery. ME 
বাংরা--শব্দকোষে বাঞ্ধ,রা দেখুন। বাঘ রা, বারা ছুই বলে 
বিলটি--ইং Billet. a 
বাণী ফোকা- শিঙে ফে কা, মৃত্যু হওয়া । 
না বলিয়া. বীশী ফে কা বলে। 


বাগরাটে 


অভর্য, অসভ্য । 
শাগ করিয়া ধায় তাহাকে বেতাক বা 


পরে বিরাজ বা বিতঙা। 
বড় টু শব্দের পো লোপ পাইয়া! বড় ঠাকুর 


দেয়ালে মতিনের জমাট কর1। 
না খোল-ওয়ালা জিনিসের বাহিরকার মাপ ; 
মারী, বাক্স প্রভৃতির বাহিরের এক দেয়ালের 
পর কোণ পর্য্যন্ত । উষ্টা--ভিতরসারা, অর্থাৎ 
খোলের মাপ, দেয়ালের সুলতা বাদ দিয়! যে মাপ। 
লা আকারে বাব্যবহারে। যথা, বাঘা তেঁতুল; 
ড়ি--ষে কড়ির গায়ে বাধের গায়ের মতো ফেশাটা ফেশাটা 
থাকে; ইহাকে চিতী কড়িও বলে। 


র বাংলার সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র 
ছাগ হরপের নাম। ইহা ঈদ ব্রিভিয়ার 


ঘাট] ৷৷ যথা, বুকড়ি চালের ভাত | পতি বি কিঃ 
স্মরণ, বিস্ৃত। 
বল শব্দের অপভ্রংশ । কিন্তু ভুল-্রান্ত অর্থে ব্যবহার 


ধস ৰা বরুজ_এ tower ৰা বরাজ, ২51 extensive open 
pla ; | 


। পর্ভুমীজ 


বো অনেক সময় হা বলে। ক : 


বাজিভৌর-_বাজি ( খেলা ) ) শেষ; জীবন শেষ 
টানি 1 
ব-সামাল--অসাবধান | অসামাল || 


চাকু বন্দ্যোপাধ্যায় ।। 


সাতারের ক 
সাতার যে জীবনের মধ্যে কত প্রয়োজনীয় 
যে উপকারী তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা অসম্ভব। আজ 4, 
প্রায় ছুই বৎসর গত হইল শিবপুর বোটানিকাল 
বাগানের সম্মুংস্থ ঘাটে, গঙ্গার উপর যে একটি শোচনীয় 
দুর্ঘটন! ঘটে, তাহা কাহারও অবিদিত নহে, এবং হ্‌ 
মূল কারণ, অনেকের. সাতারের অনভ্যাস ও 
ভিজ্ঞতা। 
শনেকরেই দেখি সাতার জানেন ন 


ভবিষ্যতে প্রত্যেক বাঞ্জানীসন্তান স্‌’ [তার শিক্ষা 
সমর্থ হইবে | 





২ স্বায়ুমগ্ুলীকে ন্িগ্ধ ও ধীরভাবে কাঁধ্য করাইয়া বিশেষ 
বলযুক্ত করে। ইহাতে শরীর হালকা হইয়া শরীর 
' এচতুগুণ শক্তিশালী হইয়া দেহের অঙ্গসৌষ্ঠব সুন্দর ও 
পরিপাটি রকমে তৈয়ারী হয়। সাতারে পরিপাকশক্তি 
বৃদ্ধি হইয়! ক্ষুধার আধিক্য হয় এবং সাতার কাট। 
অভ্যাস থাকিলে বাত, পক্ষারথীত, রক্তাক্পতা, জর 








জর] ও দৌর্ধ্বল্য সহজে আক্রমণ 
করিতে পারে না। অতএব প্রতে)ক 
বাঙ্গালীসন্তানের সাতার শিক্ষা করা 
অতাব প্রয়োজনীয় । 

সাতার শিক্ষা করা বিশেষ শত্তও 
নহে অথবা অত্যন্ত কষ্টকরও নহে। 
প্রমাণ জলে সকলেই সাতার অভ্যাস 
করিতে পারেন; কিন্ত প্রথমে একজন 
বলবান সাতার-বাজ ব্যক্তির সাহায্য 
একান্ত প্রয়োজন, নহিলে বিপদের 
যথেষ্ট সম্ভাবনা । তারপর সাতার 
অধিক বয়সে শিক্ষা কর! অপেক্ষা 
বাল্যাবস্থায় অত্যাস করা৷ প্রশস্ত, 
কেননা ৮ বৎসর হইতে ১২ বৎসরের 
মধ্যে সাতার শিখিলে শিক্ষার্থী ক্রমশঃ 
বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যেমন উন্নতিলাভ করিতে পারে এমনটি 
আর কিছুতেই হয় না। তারপর অনেকের যে একট 
জলাতঙ্ক ভাব আছে সেটা গোড়াতেই ভাঙ্গিয়৷ যায়। 
এই যে ভয়-_হাঙ্গরে খাইবে কি কুভ্ভীরে খাইবে, সেটা 
সম্পূর্ণ অমূলক ও ভূল ধারণা। জলের মধ্যে এমন কোন 
সাহসী জন্ত নাই যাহারা সাতারের সময় আসিয়া 





ডিগবাজি খাইয়া জলে ডুব। 


সম্তরণকারীকে আক্রমণ করিতে পারে__ তাহাদের ও 
মানুষের উপর একটা বিষম তয় আছে। তবে হয 
এমন কোন কোন নদী আছে যেখানে স্নান করিতে 
নামিলে কুক্ভীরে টানিয়। লইয়া যায় । 

পাড়ার্গীয়ের অধিকাংশ লোকই সাতার কাটিতে 
পারে, এমন কি সেখানকার বালিক! ও স্ত্রীগোক পর্য্যন্ত 
সাতার জানে। কিন্তু কলিকাতার ন্যায় বিশাল সহরে 
অনেক দাড়ীগৌফওয়াল। পুরুষপুঙ্গবেবা সাঁতারের মন্ম 
বোঝে না এবং জলে নামিতে তয় করে ; সে স্থলে সহরের 
স্ত্রীলোকের! কি প্রকারে সাতার জানিবে। তাগীরথীর 
নিকটস্থ কলিকাতার পল্লীতে যে-সকল বাঙ্গালী যুব- 
কেরাঠবাস করেন তাহাদের মধ্যে অনেকেই সাতার 
শিক্ষা করিবার সুযোগ ও সুবিধ৷ পায়, সুতরাং তাহারা 
শীদ্র নীদ্র সাতার শিখিয়। উন্নতি লাভও করেন; কিন্তু 
ধাহার। সহরের দুরবর্তা স্থানে বাস করেন, তাহার! সে 
সুবিধা ও অবসর পান না, কাজেই তাহারা সামান। 
একটু ক্লেশ স্বীকার করিয়া গঙ্গায় আসিয়া সাতারট। 
শিক্ষা করিতে চেষ্টাও করেন না । বাঙ্জালা__চাকরীগত- 
প্রাণ, কোন রকমে ৯ টার মধ্যে ্গানাহার সমাধা করিয়। 
হাপাইতে হাপাইতে ১*টার মধ্যে আফিসে হাজির হয়। 
সে কেমন করিয়া এ-সকল বাধাবিপত্তি ঠেলিয়! সাতার 


] ১৪শ ভাগ, ১ম থণ্ড 


| শিক্ষা করিবের কিন্ত ইহার কি কোনই : 
উপায় নাই ? ইহার ছুইটিমাত্র উপায় আছে। 


এই কলিকাতা সহরে একটি সম্ভরণআগার 
প্রতিষ্ঠিত হওয়! ৷ বৃদ্ধ যাহার! অর্থাৎ বাহার 
নিজেকে বুড়ো মনে করেন, তাহার! নিঙ্গেরা 
সাতার শিক্ষা করুন আর নাই করুন, 
তাহারা আপন আপন ছেলেপুলেদের 
সাতার শিক্ষা দিবার সুযোগ অবসর ও 
সাহস প্রদান করুন। 


করিতেছে, এবং যাহাতে প্রত্যেক বাঙ্গাল 
সন্তান সমভাবে সম্তরণশিক্ষা করিয়া দক্ষতা লাভ করে 
সে বিষয়ে বাঙ্গালীকর্তৃপক্ষের সুষ্টিত্ব পড়িয়াছে এবং 





উম হতে ভা খাই ও নানাবিধ কর কারা 
জলে ঝম্প প্রদান। 


ভগবানের আশীৰ্ব্বাদে বাঙ্গালী ক্রমেই: 
নিজের চেষ্টায় সাতারের মৰ্ম্ম উপলব্ধি 


প্রথম উপায়, বাল্যকালেই কোনে পাড়া- & 
গাঁয়ে শিক্ষা করা। তারপর দ্বিতীয় উপাণঞঞ 


4 


৬ষ্ঠ সংখা? । 


আশ! করা যার যে শাদ্রই এই 
কলিকাতা সহরে ইংরেজদের 
মত একটা সম্তরণ-আগার 
প্রতিষ্ঠিত হইয়। বাঙ্গালীর ক্ষোভ 
দুর করিবে-_তাহার আয়ো- 
জনও হইতেছে । তবে টাকার 
অভাব! আমাদের এই বাঙ্গা- 
লায় যে-সকল ধনী টাকার 
গদীর উপর বসির থাকেন 
তাহারা যদ্যপি দশজনে মিলিয়া 

॥ এই মহৎকার্যে কিছু কিছু 
সাহায্য করেন তাহা হইলে 

প্রত্যেক বাঙ্গালীসন্তান তাহা- 

"৯ -+ দেৱ নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকে । 
গত ১৯১৩ সাল হইতে 

.একটি সম্ভরণ-সমিতি গঠিত 

Fb হইয়াছে এবং সেই সমিতি 


¥ 


কলেজ স্কোয়ারের গোলদীঘিতে একটা সাতারের প্রতি- 
যোগিত৷ হইতেছে । কর্তৃপক্ষের ইচ্ছা যাহাতে সাতা- 
বের প্রচলনটা উত্তমরূপে হয়। তাহাতে অনেক বাঙ্গালা 
যুবক, সাহেব গোরা থাক। সত্বেও, পুরস্কার লাভ 
করিয়াছে । এ বৎসর গত ২২শে আগষ্ট ১৯১৪ সালে 
যে সন্তরণ ক্রীড়া হইয়াছিল, তাহাতে বাঙ্গালা যুবারা 
গতবৎসর অপেক্ষা সাতারের কৌশল, বেগ ও ক্ষিপ্র- 
কারিতার বিষয়ে যথেষ্ট উন্নতির পরিচয় দিয়াছে । কোন 
একটা শ্রেষ্ঠ সাতারের বাঞ্জিতে এবৎসর বাগ্গালীই 
বাঙ্গালার মুখোজ্জল করিয়াছে । শ্রীযুক্ত শরতকুমার 
সাধুর্খা, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়, নিবারণচন্দ্র দে, 


(য় সন্তোষকুমার ভট্টাচার্য্য, শৈলেন্দ্রলাল যুখোপাধ্যায় এবং 
এম এম, দে--ইহাদের নাম. বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
৫. ইহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে কালে বাঙ্গালী সাতারে 


অদ্ধিতীয় হইবে। 
ডাক্তার হরিধন দত্ত এই বিষয়ে প্রধান উদ্যোগী এবং 
ভাহারই যত্বে আজ বাঙ্জালী যুব। ও ছাঞসমাজ [নিজেদের 





শুজষার শিবির ৷ 
কে, প্রতিবৎ্সর গ্রীষ্মকালে, নিকি নাইল সাতারের প্রতিযোগি তার বেদম হইয়! অজ্ঞান ব্যক্তির শুঞ্ীবা হইতেছে। 


কৃতিত্ব দেখাইতে সমর্থ হইয়াছে । আমরা প্রার্থনা ক 
ভগবানের আশীব্বাদে তিনি সুস্থ শরীরে এবং মং 
শান্তিতে দীর্ঘজীবী হইয়া বাঞ্গালীসমাঙ্জে 'গৌরবল 


'করুন। 


আর ছুই একটি নিতান্ত প্রয়োজনীয় কথা বনি 
আমি বিদায় গ্রহণ করিব। যাহার! সাতারে উন্নুতিল 
করিতে চাহেন, তাহারা প্রত্যহ তো সাতার কাটিবে 
কিন্তু তৎসঙ্গে প্রতি প্রাতঃকালে কিনব! সন্ধ্যাকালে ত 
ঘণ্টাকাল লঘু ব্যায়াম কর! তাহাদের কর্তব্য। ব্যা 
ভিন্ন হাতের গুলি ও স্কপ্ধদেশ শক্তিমান হয় 
ব্যায়ামের মধ্যে যুগুর ভাজা, প্যারালালবার ও ডন: 
সাতারের পক্ষে বিশেষ সাহায্যকারী । বাদাম 
ভিজান ছোলার দম্‌ বৃদ্ধি হয়ঃ অতএব প্রত্যহ বাদাম 
ভিজান ছোলা প্রতোক সাতারশিক্ষার্থর আহার: 
উচিত। আর একট! প্রধান কথা" প্রত্যেক সন্ত 
কারীকে দৃঢ়ভাবে জিতেন্তরিয় হইয়া থাকিতে হইবে 
সংযম ও ব্ৰহ্ধচৰ্য্য ব্যতীত ' জগতের কোনো ক্ষে 
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স তারের প্রতিযোগিতায় পুরস্থুত। 
সন্মুখ ভাগ- উপবিষ্ট। 
১) ন. রায়, (প্রেসিডেন্সি কলেজ) ১১. গজ-_ ওয় পুরস্কার । 
২) ন.চ. দে, (স্পোটীং ইউনিয়ান)৪৪* গজ সাতার-_৩য় পুরস্কার । 
৩) স. ভট্টাচাৰ্য্য (শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ) ১১* গজ-_ 
চৎ সাতার_-২য় পুরস্কার । (৪) উ. ল. মুখোপাধ্যায় ( ও কলেজ) 
১* গজ সাতার-__১ম পুরস্কার, ২২* গজ স'তার--১ম পুরস্কার 
শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী )। (৫) শ. ল. মুখোপাধ্যায় ( ওরিয়েপ্টাল সেমি ) 
* গজ সাতার_-১ম পূরস্কার (বালক) (৬) ম. ষ. দে (হিন্দু স্কুল) 
শ্ফে জল ঠেলিয়া গমন--১ম পুরস্কার । (1) য. ল. ভট্টাচার্য্য 
মোহন ক্লাব) ১১* গজ চিৎ সাতার--৩য় পুরস্কার (উ চু মঞ্চ 
ইতে কসরৎ করিয়া ডুব দেওয়ায় শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী ) ' 
পশ্চাৎভাগ_ দণ্ডায়মান । 

১) স. ন. বন্দ্যোপাধ্যায় ( আহিরীটোলা ) ২২* গজ-_৩য় পুরস্কার 
১ ক. দ. পাল ( শ্রীকৃষ্ণ পাঠশাল1) টবের খেলা__২য় পুরস্কার 
10১ Race) | (৩) জ.ন. চক্রবত্তী (শোভাবাজার) টবের খেলা 
ঘ পুরস্কার (14৮ 1২০৪) । (8) স. ক. সাধুর ( বাগবাজার ) 
3* গজ সাঁতার-_-১ম পুরস্কার (শ্রেষ্ঠ প্রতিদ্ধন্থিত| !)। (৫) অ. ক. 
গন ( শোভাবাজার ) লক্ষে জল ঠেলিয়া গমন-__২য় পুরস্কার 
বের খেলায় তৃতীয় হন, কিন্তু পুরস্কার পান নাই । (৬) ন. ন. সেন 
আহিরীটোলা স্পোর্টিং) ২২* গজ সাতার-__২য় পুরস্কার। 
1) ত. চ. বন্দ্যোপাধ্যায় ( শ্ৰীকৃষ্ণ পাঠশাল1) ৩* গজ সাতার-_ 
[পুরস্কার (বালক )। 


শী হওয়া যায় না। যে-সকল সম্ভরণকারী যুবক, ছাত্র, 
বালক সাতারের উন্নতির জন্য কলকৌশল জানিতে 
স্থক আছেন তাহারা আমার মতে বাঙ্গালীর মধ্যে 
ষ্ঠ বৃদ্ধ সা1তারবাজ শ্রীযুক্ত ললিতমোহন বস্তু মহাশয়ের 
কট উপদেশাদি লইতে পারেন। তাহার বাটীর ঠিকানা, 
ণিকতলা, কারবালা ট্যাক্ষের নিকট। 


স্পা্টিং ইউনিয়ান ক্লাব শ্রীনিবারণ্চন্দ্র দে৷ 
মেছুয়াবাজার। 


সাতারের প্রতিযোগী খেলার পুরদ্কার-বিতরণ-সভায় লর্ড 
কারমাইকেল ডাক্তার হরিধন দত্ত কর্তৃক রিপোর্ট” পাঠ শুলিতেডেন 1 





আজিকে,নাহিক ভাষা স্তব্ধ চেয়ে আছি, 
মুখোমুখি তোমায় আমায়, 
হেমন্তের রিক্ত দীন তরু সম বাচি 
ভবিষোর স্বখের আশায়! 
অনিমেষ এ সাধনা অহোরাত্রি ধরে 
জাগরণে স্বপন ঘনায়, 
ধেয়ান-স্ডিমিত মোর এ ধরণী ভরে’ 
রবিকর ঝরে করুণায়। 4 
স্তব্ধ পিক, নগ্ন বন মৰ্ম্মরবিহীন 
মৌনী জাগে তটিনী-ধারায়, & 
শীতের সমাধি-তলে আজি বিশ্ব লীন 
বসন্তের পুপ্প-সাধনায়। ” 
শীপ্রিয়দ্দা দেবা ।. ' 






জোয়ার লেগে বন্ঠা আসে তেড়ে, 
স্মশরীর পালায় দেহ ছেড়ে 
) হেথায় যেমন গতিক দেখ ছি শঙ্কা হচ্ছে খুবই 
আত্মীপুরুষ গেছেন হয়ত ভাবের স্রোতে ডুবি। 
যেমন ধার! পড়ছে দেখ গুরুগুরু নিশ্বাস, 
বেশীক্ষণ বাঁচবে এমন ক'রোনাক বিশ্বাস । 
কোন্‌ খানে হায় ছি"ড়ে গেছে সুন্্ম কোন স্মায্ু 
ক্ষণজন্া পুরুষ কিনা, তাইতে অন্প-আমু। 
: - বিলাপ সঙ্গীত 
ভবনদা পার হুবি কে চ’ড়ে ভাবের নায় ? 
ভাবের ভাবনা ভাবতে ভাবতে ভবের পারে যায় রে 
ও ভাবুক ভবের পারে যায়। 
ভবের হাটে তাঁবের খেলা, ভাবুক কেন ভোল? 
জমা চাষ দিয়ে ভাই ভবের পটোল তোল রে 
বি তাই ভবের পটোল তোল । 
| ভিটেয় ভাবের ঘুঘু চরে. 




















য় টোকা দিলে বাক্য মাণিক ঝরে রে নন _ 
_ বাক্য-মাণিক খরে যা টি 





ঘুমোয় যত ইতর লোকে__ভেলী মুদী চা 
তুমি আমি ভাবুক নত ভাবের রাজো 










সে ঘুম নয়, সে ঘুম নয়, ভা 5 রি বর ( | কোৰে 
ভাবের কাজল পনি ঠা 
মহিষ যেমন পড়ে রে ভাই শুকৃনো ; 
ভাবের পাকে নাকটি দিয়ে ভাবুক 
নং ১ 
তাই ত বটে, মনের নাকে ভাবের তৈল 
ভাবের ঘোরে ভে হ'য়ে যাই চক্ষু দুটি বুজি 
নং২ 
হাঃ হাঃ হা--দাদ। তোমার বচনগুলো খাসা... 
ভাবের চাপে জমাট, আবার হাস্যরসে লা! ডা 
দাদা ৃ 
ভাবের ঝেকে দেখ তেছিলাম স্বপ্ন চমৎকার 
কোমর বেঁধে ভাবুক জগৎ ভবের পগার পার। 
আকাশ জুড়ে তুফান, চলে, বাতাস বহে দম্কায়, 
গাছের পাতা শিহরি কাপে, বিজলী ঘন চমৃকায় 
মাতৈ রবে ডাকৃছি সবে খুঁজছি ভাবের রাস্তা, 
( এই ) ভণ্ডগুলোর গণডগোলে স্বপ্ন হ'ল ভ্যান্তা। 
: নং ১ 
যা হবার তা হ'য়ে গেছে--ব’লে গেছেন আর্ধা__ 
গতস্য শোচনা নাস্তি বুদ্ধিমানের কাৰ্য্য 1 
নং২ ০ টি 
কি আশ্চর্য্য, ভাবতে গায়ে কাটা দিচ্ছে মশায় 
এয়ি করে মহাত্মারা পড়েন ভাবের দশায় ! 
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তাবুক-দাদ] । 
শ্ীুক্ত সুকুমার রায় কর্তৃক অস্ষিত। 
দাদ। ।__ | স্থানবিহীন যে চেহারা! রুক্ষ_ ° 
অন্তরে যার মজুৎ আছে ভাবের খোরাকী_ এত কি চিন্তা-এত কি দুঃখ ? 
{ তার) ভাবের নাচন মরণ বাচন বুঝবি তোরা কি? EE 
নং 
& ন সঘনে বহিছে নিঃশ্বাস তপ্ত_ 
পরাবিদ্য ভাবের নিদ্রা--আর কি প্রমাণ বাকী 
ত আখি মগজে ছুটিছে উদ্দাম রক্ত । 
লা। দাও ত দ্বাদ! মাথায় একটু মাখি । - 
পায়ের লা দাও ও তার! সাধা গিত, দিন নাই রাত নাই-_লিখে লিখে হাত ক্ষয়_ 
দাদ] 
1 একেবারে প'ড়ে গেলে ভাবের পাত কোয়! 
সবুর কর স্থিরোভব, রাখ এখন টিপ্পনী, pw জা 
দাদ] i 
ভাবের একটা ধাক্ক৷ আস্ছে, সরে দাড়াও এক্ষণি ? 
( ভাবের ধাক্কা ) শৃঙ্খল টুটিয়! উন্মাদ চিত্ত সবিতা 
নং ১ আকুপাকু ছন্দে করিছে নৃতা__ 
বিনিদ্র চক্ষু,.যুখে নাহি অন্ন__ নাচে ল্যাগ ব্যাগ_ তাণ্ডব তালে 


আক্কেল বৃদ্ধি জড়তাপন্ন ! ঝলক জ্যোতি জ্বলিছে ভালে । 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 











1. জাগ্রত ভাবের শৰূপিপানা' | Ln 
শূশ্তে শে খুঁজিছে' ভাষা৷" Vl 


21” সংহত ভাবের বন্ধার মাঝে ' 
বিযোহ ড্র অনাহত বাজে প্র 
সরে ই নংহ এর চিত 
ৃ হা হা) ওই শোন দাড় মীর মার শবদ" Mh We 
' রঃ দেবুর পগুনর ছি স্তব ; 5 | + ৫ I: 
১. বাজে শিঙা ড্র শখ; গা, - | কা 
এ (পন; মেঘ. গৃর্জান», ঘোর ভুমিকম্প. |. 
8 tin TAR 5.5 
.কিসের তরে দিশেহারা - : ভাবের ঢে'কি,পাগলপারা 
টি আপনি নাচে নাচে রে! ...... 
ছন্দে, ওঠে ছন্দে নামে.  নিতাধ্বনি চা" 
. গ্রভীর:স্থুরে বাজে রে. 554 
১ এযুগে যুগে কালে: কালে 


hire 


যা 
২118 AG 


,নাঁচে টে ক্ল তালে, তালে 


EE ঃরিশ্ব নাচে সাথে, Qi 2 2০0 
বৃত্ত কারি নাচে, টে: কি. চির না. দেরি 
17 ,.:. 1. তো মাতে মাতে রেখ... ০০. 


8 লা A 8৮৮ 
1.৮ চিন্তা পরাহত! বুদ্ধি বিশু! 
, মগজে পড়েছে ভীষণ ফোক]. :*: ' 
: 117) ““লৱিষার. ফুল যেন দেখি:দুই চক্ষে | ; 
1» *  : ডুবজলে হাবুডুবু কর দাদ! রক্ষে । 
17787 এ নং তা ত05৮ ৯ 
সুন্্ নিগুঢ় নব টে'কিতত্ব :' ১.1. 
'ভাবিয়! ভাঁবিয়া-নাহি পাই অর্থ! 
৯:৮৮ দ্বাদা 22৭ 
এ ১১৯ অর্থ! অর্থ ত-অনর্থের গোড়া! 
ভাবুকের ভাত-মারা সুখ-মোক্ষ-চোরা 1" 
4-: ' ধতসব ভাঁলকানা 'অথামার1 আনাঁড়ে” '' 
'“অর্থ_অর্থ”_-করি খুঁজে মরে ভাগাড়ে? ৯1 
আরে) 'অর্থের' শেষ কোথা কোথা তার জন্ম 
অভিধান ঘটা; তসকি' ভাবুকের'কশ্মাঠ 
১৮ 





Wl ভাবের নামতা পড় মাণিক বাড বে. কত পুর্যি- .. . 


ধ৫ত 
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অভিধান, ব্যাকরণ, আর ওই পঞ্জিকা. 

'যোলআনা বুজ, রুকী আগাগোড়া গণ্জিকা LE 

: মাখন-তোলা দুগ্ধ, আর লবণহীন খান, 
(আৰ) ভাবশৃ সা বাপের আবদ্ধ! টা 

রি ভাবের পিঠে রস তার রে শি রঃ 

২. (ওরে মাণিক মাণিক রে নাম্ভা পড় খানিক রে) | 
ভাব একে ভাব, ভাব দুগুণে ধোয়া, ০০! 

ll তিন্‌ ভাবে, ডিস্পেগ সিয়া__টেকুর উঠবে চোঁ রা. 

(ওরে যাণিক মাণিক, রে, চুপটি কর খানিক রে) 
চার ভাবে চতুভু জ,ভাবের-গাছে চড় র্‌ 

| পাচ তাবে পঞ্চত্ব পাও গাছের থেকে, পড় (1 Ly রি 
| এ (ওরে, মাং ণক মাণিক্‌ রে(এবার)গ্ছে চ চড় খানিক, রে) 

Kt .বনিকা শীতন-) হু 

বে জা রায় ।) 


৮ ৯১১১০ 6০2, LLG GREGG 2.১ 
তক 4 গে 3 je. ৮ রাডার 
পাঠিত 21 su ASME TS ৬ ই 1. হা ২৪৯38131% 
রানা রা + হর [রর {| যারা 
Mori ১১৬, 8 উঠি 258 Fs 


হিন্দুর বার-মাসে তের পরব। মানভূম অঞ্চলে “তাদু- 


- . পুজা আবার তাহাদের সংখ্যায় আরও" ছি সংযোগ 


করিয়াছে ।: 

বর্ধাশেষে টার 'মধুর হাস্যের “সহিত 'বঙ্গে 
যখন আগমনীর -স্ুর মিলিত হয়,. মানভূম্‌ অঞ্চলে তখন 
তাছুপৃজার বড় রোল পড়িয়া'যায় 1 দোকানে দৌকানে 


:”: নানাবর্ণরঞ্জিত সুতায় টাঙ্গান মিষ্টান্নগুলি 'ঝুলিতে থাকে, 


আর মাদলের শব্দে ও কারি টা দিক্‌ 
ধ্বনিত’ হইয়া উঠে। "2০ রঃ 

। .-প্রবলপরাক্রমশালী পঞ্চকোটাধিপতিদ্দিগের খ্যাতি 
বঙ্গে কাহারও" অবিদিত নাই। কুলে শীলে, মানে 
মর্ধ্যাদায়, পুরাকাঁল হইতে এই' বংশ বিখ্যাত। এই বংশীয় 
বিক্রমসিংহেরা” “বহু. “দিবস' পর্য্যন্ত ব্রিটিশ আক্রমণের 
বিপক্ষে যুঝিয়। আপনাদের -স্বাধীনতা- অক্ষুণ্ন ' রাখিয়া” 
ছিলেন ।. পঞ্চকোটের- বর্তমান - অধিপতির নাম রাজভ্রী। 


ANA" 








৭৫৪ প্রবাসী আশ্বিন, ১৩২১ [ ১৪শ ভীগ, ১ম খণ্ড 





পাসাসিাসিপাসিপাসিাস্পস্পিিসিপাসিলাসটি 


জ্যোতিঃপ্রসাদ সিংহ (দেব বর্ম)! মানভূম জেলার 
অন্তর্গত কাশীপুর নগর তাহার অধুনাতন আবাসস্থল । 
প্রায় এক শত বৎসর পূর্বে এই বংশে এক পরাক্রান্ত 
ভূপতি ছিলেন। তাহার পুত্র নীলমণি সিংহ একজন 
ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি, সিপাহীবিদ্রোহের সময় ইনি 
পুরুলিয়ায় সরকারের খাঁজনাখানা লুট করেন। ইহার 
উদ্দারতা ও বীরত্বের কথা মানভূম অঞ্চলে আজিও 


লোকমুখে শুনিতে পাওয়া! যাঁয়। কথিত আছে এই 


মহাত্মার সর্বরূপগুণসম্পন্না পরম কল্যাণী এক ভগিনী 
ছিলেন। তাহার নাম ছিল ভদ্রেশ্বরী। ভদ্রেশ্বরী পিতার 
অতি প্রিয়পাত্রী ছিলেন। শুধু পিতার কেন দেশের রাজ! 
প্রজা সকলেই তাহাকে বড় স্সেহের চক্ষে দেখিতেন। 
কিন্ত কৈশোরের সীম! অতিক্রম করিতে না-করিতেই 
সমস্ত দেশকে" শোকে ভাসাইয়! ইনি এক ভাদ্রসংক্রান্তিতে 
পরলোকে গমন করিলেন, কুন্দকলিকা৷ অকালে শুকাইয়া 
ঝরিয়। পড়িল। স্সেহপ্রবণ পিতৃহ্বদয়ে এ শোক বড় 
দারুণ আঘাত করিল;' রাজ। শোকে বিহ্বল হইয়া 
পড়িলেন, আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া কয়েক দিবস বড় 
ভ্রিয়মণ হইয়া রহিলেন। পরে শোকের বেগ কিঞ্চিৎ 
প্রশমিত হইলে এই কল্যাণী; কন্যার -কোন স্বতি-চিহু 
রাখিতে তাহার অভিলাষ হইল। তিনি স্বীয় রাজ্যে 
আজ্ঞা প্রচার কারলেন যে ভাদ্রসংক্রান্তিতে সকলে 
ভদ্দেশ্বরীর উৎসব করিবে। প্রজাগণ পরমানন্দে এই 
আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া লইল।. এই সময় হইতে 
ভত্রেশ্বরী পূজা বা ভাদুপুজার আরম্ভ. হইল। 

কুমারীগণই সাধারণতঃ এই পৃজা করিয়া থাকে, তবে 
ছোটলোকের গৃহের ২০২৫ বৎসর বয়স্কা কামিনীকুলও 


সানন্দে ইহাতে যোগ দেয়।, 


শ্রাবণ সংক্রান্তিতে তাহারা একটি কুমারী-প্রতিমা 
প্রতিষ্ঠা করিয়া ভাত্রসংক্রান্তি পর্য্যন্ত উহার পূজা করে। 
যদিচ ইহাকে পুজা বলা হয় কিন্তু ঘটাদিস্থাপন পূর্বক 
হিন্দু রীতি অনুসারে ইহার পুজা করে না। তাছুর 
নিকট তাহার! পুষ্প ও ফলমূল মিষ্টান্লাদি উপহার দেয় 
এবং সন্ধ্যাকালে কুমারীরা দুই তিন ঘণ্টা একত্র মিলিত 
থাকিয়া প্রতিমার নিকট তাদু-ব্ষয়ক গান করে। অন্ত 








* করিতে অন্ুমাত্র কুষ্টিত হয় ন! 
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গানের সহিত এই রর" সুর বিভিন্ন ; ইহাকে ভাছুর 
স্থর বলা হয়। “খে যা লো কুস্থম, . বাকুড়াতে ভাছ 
পুজার বড় ধুম” এইটি তাহাদের স্থর রাখা পদ বা ধুয়া) .4.. 
প্রত্যেক গানের শেষে এইটি যোগ করিয়া সুর রাখা হয়/গ্থা... 
কোমল কামিনীকণ্ডে টানা সুরে নিতান্ত সাধারণ রকমের 
এই গানও বড় মধুর বোধ হয়। নিয়স্থ একটি গানেই ভাত 
গানের অনেকটা ধারণ হইতে পারে, গানগুলি এইরূপ-_ . 

“চল. সারদা, চল, বরদা, কুলিতে * বাধ বাধবে।। 

কুলির জলে সিনান্‌ করে ঝরকায় চুল গুকাবো ॥ 

দেখে যালে! কুসুম, বাঁকুড়াতে তাছু পুজার বড় ধূম ।” j 

সারা ভাদ্র মাস তাহারা এই উৎসবে মাতিয়। থাকিয়া 4 

সংক্রান্তির দিন প্রতিমা বিসর্জন দেয়। বিসর্জনের : | 
পূর্বরাত্রি জাগিয়া তাহার! ভাছুর নিকট সমস্ত রাত্রি গান * 
ও তামাসাদিতে কাটায়। ছোটলোকের স্রীলোকের ২ 

“ছাড়িয়া” নামক মদ্য পান করে ও সারারাত্রি নাচগানে 
মাতিয়া থাকে, এ ক্াত্রিতে বহুবিধ ফলমূল মিষ্টান্নাদি 
সুতায় বাঁধিয়া ভাদুর গৃহে ঝুলাইয়া দেওয়া হয় এবং ॥ 
দীপাবলী দ্বারা যথাসাধ্য ঘরটি আলোকিত করিয়া রাখা 
হয়। এ বাক্রিতে গ্জাকারব্িণীগণের বিশেষ সাবধানতা 
আবগ্তক। বীর্তিমত সতর্কতার সহিত ভাছু রক্ষা না ০ 
করিয়। ঘুমাইয়! পড়িলে গ্রামের বা পাড়ার অন্তান্য বাল . 
বালিকাগণ আসিয়। ভাহুর যুওপাত ও থাদ্যগুলি অপহরণ 





তৎপর দিবস, পরাতে তাহার! ভাছু বিসৰ্জ্জন দেয়। 
তার পর স্থান করিয়া ঘাটে বসিয়াই দই চিড়া শশ! 
প্রভৃতি পেট পুরিয়া৷ আহার করিয়া গৃহে ফিরিয়া আইসে। 
এইরূপেই ভাছুপৃজার শেষ হয়।- 

ভাহুপুজার প্রারস্তে পঞ্চকোটাধিপতিদ্বিগের যত - -. 
দুর পর্য্যন্ত প্রতাপ ছিল তত দূরেই ভাছুপূজার প্রসার দৃষ্ট 
হয়,_বীকুড়া মানভূষ ও মানতৃমের চতুঃপারস্থ ভুভাগেই, চা 
ভাছুপূজা হইয়া থাকে । | 

কোমল প্রাণে বিমল আনন্দধারা ঢালিয়া এই দারিজর্য-৯ 
নি দেশে ভাদ একটু শান্তির মারুত প্রবাহিত করে । 

শ্রীজীবনহরি-সামস্ত। 
* কুলি-কীচা বান্তার-ভুইধারে কীচা ঘরের বীবি। .. 


৬ষ্ঠ সংখ্যা | | 
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' বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী 


সে বহু দিনের কথা! সিপাহী বিদ্রোহের ছুর্জিন 
্৮'দবেমাত্ 'কাটিয়াছে। স্বনামখ্যাত. ওঁতিহাসিক' সেটন- 
কার? তখন কলিকাতা হাইকোর্টের জজ ৷: স্বর্গীয় 
রাজকুমার সর্বাধিকারী মহাশয় তখন সাহিত্যক্ষেত্রে 
একজন যশস্বী লেখক। ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে 
তাহার অসাধারণ অধিকার, সংস্কৃত কলেজের প্রতিভাবান 
ছাত্র, এবং “ইংলণ্ডের শীসনপ্রণালী” নামক গ্রন্থের 
লেখক বলিয়া তখন তাঁহার বিলক্ষণ ' খ্যাতি । এ 
গ্রন্থের প্রথম ভাগ তখন এণ্ট্াান্স ক্লাসের, দ্বিতীয় ভাগ 
এফ এ ক্লাসের এবং তৃতীয় ভাগ বি এ ক্লাসের নির্ধা- 
রিত পাঠ্য ছিল। তবে কি গ্র গ্রন্থ সাহিত্যগুরু বঞ্চিয- 
ভরের বি এ পরীক্ষার পাঠ্য হইয়াছিল. ?. বিগত 
শতাব্দীর সেই মধ্যযুগে সর্ববাধিকারী মহাশয় লক্ষৌ- 
প্রবাসী হইলেন। : 

বিদ্রোহ দমন করিবার পর অযোধ্যা প্রদেশ নর 
জের করতলগত হইল। অযোধ্যার তানুকদারী ' যখন 
. নূতন নিয়মে ও নব সর্ভে বিলি করা হয়, তখন যে-সকল 
অিদারী সম্পূর্ণরূপে বাজেআপ্র কর! হইয়াছিল, অযো- 
*ধ্যার চীফকমিশনর' বাহাছুর তাহা বিদ্রোহের দিনে 
- সাহার! ইংরেজের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের 
মধ্যে বিশরণ করিয়া দেন। সেই শ্বক্রে দক্ষিণারগ্রন 
মুখোপাধ্যায় শঙ্করপুরের তালুক প্রাপ্ত হইয়া রাজা 
উপাধিতে ভূষিত হন এবং তালুকদারদিগের অন্ততম ও 
অদ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। তাহার পূর্বে বা 
পরে আর কোন বাঙ্গালী ওরূপ অধিকারলাত করেন 
নাই। অযোধ্যার নবাব ওয়াজীদআলি সাহের বিখ্যাত 
প্রমোদ উদ্যান কৈশরবাগের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণের মধ্যে রাজ! 
ক্দক্ষিণারঞ্জনের চেষ্টায় আুবিখ্যাত ক্যানিং কলেজ 
প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কলেজের সংস্কৃত সাহিত্য ও আইনের 
“অধ্যাপকের প্রয়োজন হওয়ায় দক্ষিণারগ্রনবাবু তাঁহার 
পুরাতন বন্ধু রাজকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয়কে ও পদে 


(০৯ ১৮৫৮ অন বি, এ, পরীক্ষণ প্রথম প্রবর্তিত হইলে বন্ধিমবারু 


বঙ্গের সর্বপ্রথম বরুন হন । 


বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী 
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আহ্বান করেন এবং রাঁজকুমাঁরবাঁবু লক্ষৌএ আসিলে তিনি 
স্বীয় তালুকদারী অধিকারে প্রাপ্ত, কৈশরবাগের একটি 
ংশে তাহার বাসস্থান স্থির করিয়া দিলেন । কলেজের 
অধ্যাপনা ব্যতীত রাজকুমারবাবু এখানে Taluqdars 
£55০0186100--অর্থাৎ অযোধ্যার তালুকদার সভার 
সহকারী সম্পাদকের কার্ধ্যও করিতে লাগিলেন। উভয় 
পদেই তিনি অতিশয় দক্ষতার ও'যোগ্যতার সহিত কর্তব্য 
সম্পাদন করিয়াছিলেন। একবার অযোধ্যার ' তালুকদারী 
আইন সর্ভের গোলযৌগ-উপস্থিত হইলে তিনি Taluqdari 
System of Oudh অর্থাৎ অযোধ্যার তালুকদারী 
প্রথা নামে একখানি উৎকুষ্ট গ্রন্থ রচনা করেন। লক্ষৌ- 
টাইমস্‌ নামক স্ুবিখ্যাত পত্রিকার তিনি প্রথম প্রকাশক 
এবং সম্পাদক। এই সময়ে লক্ষৌএ একটি বাঙ্গালী 
উপনিবেশ স্থাপন করিবার কল্পনা ইহাদের মনে জাগরুক 
হয়। রাজ! দক্ষিণারঞ্জন তখন স্বনামখ্যাত স্বর্গীয় শতৃচন্দ 
মুখোপাধ্যায় প্রমুখ কয়েক জন বিশিষ্ট বাঙ্গালীকে একে 
একে লক্ষৌপ্রবাসী করেন । 
এই স্থত্রে লক্ষৌএ বাস না করিলেও রাজকুমার 
বাবুর সহোদর ডাক্তার স্বর্য্যকুমার সর্বাধিকাঁরী মহাশয়ের 
নাম এবং গৌরবময় স্মৃতি লক্ষৌএর সহিত জড়িত আছে। 
তিনি সেনাপতি হাভলকের ( General Havelock ) 
রেজিমেন্টের ব্রিগেড সার্জন ( Brigade Surgeon ) 
হইয়া লক্ষৌ রেসিডেন্সী উদ্ধার করিবার জন্য গমন 
করিয়াছিলেন । 
সর্বাধিকারী মহাশয়দের আদিবাস ছা জেলার 
অন্তঃপাতী বাধানগর গ্রাযে। এই বাধানগর রাজা 
রামমোহন রায়ের জন্মভূমি । কলিকাতায় বহু দিন 
হইতে ইহাদের বাস স্থাপিত হইয়াছে। পূর্বে কলি- 
কাতা মেডিকেল কলেজ Graduate Medical College 
০{ Ben8৭l নামে অভিহিত ছিল। সেই জন্য এখন 
যাহার! এল এম্‌, এস, উপাধি পাইতেছেন, তখনকার 
কালে তাহারা জি, এম্‌, সি, বি, উপাধি লাভ করিতেন। 
সিপাহীবিদ্রোহের গর হইতে এল, এম, এস,উপাধিব স্থষ্ট 
হয়। সর্ধাধিকারী মহাশয় জি, এষ, সি, বি, পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইয়া গবমেণ্টের কর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। 


৪৫৬ 

TSE EES 
॥১৮৫২ অৰ্দে, দ্বিতীয় ব্ৰহ্মযুদ্ধ হইয়াছিল। সেই সুত্রে 
“ফায়ার.কুইন” নামক যুদ্ধ-জাহাজ রেছুন যাত্রা করে। 
সর্বাধিকারী মহাশয় সেই জাহান্দের Naval Surgeon 
নিযুক্ত, হইয়! ব্ৰন্মদেশে গমন করিয়াছিলেন.। যুদ্ধাবসানে 
“ফায়ার কুইন” জাহাজের কর্ম হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়! 
তিনি গাজীপুরের গবর্ণমেপ্ট চিকিৎসালয়ের ডাক্তার 
নিযুক্ত হইয়া যাঁন। জেনারেল মেসন তখন গাজীপুর 
জেলার, ব্রিগেভাধ্যক্ষ (Brigade in Charge) এবং 
ডাঃ গ্রামার (Dr. 91009) ব্রিগেড সার্জন (Brigade 
55189০) ছিলেন। এই মেসন সাহেব'দেশীয় লোককে 
জুতা পায়ে দিয় তাহার গৃহে প্রবেশ করিতে দিতেন 
না। গাজীপুর পৌছিয়। সর্ধাধিকারী মহাশয় তাহার 
সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে দ্বারবান্‌ তাহাকে জুতা 
থুলিয়! ভিতরে প্রবেশ করিবার আদেশ.জ্ঞাপন করে। 
তখন তিনি আর দেখা করিবার চেষ্টা ন! করিয়া ফিরিয়া 





যাইতে, :উদ্ভত, হইলো. সাহেব উপর হইতে সমস্ত 


লক্ষ্য করিয়া দ্বারবানকে বলেন “উহাকে ভিতরে 
আসিতে দাও”! এই সামান্য ঘটনা হইতেই সর্বাধিকারী 
মহাশয়ের প্রতি তাহার শ্রদ্বা জন্মে। সাহেব. তাহার 
সহিত কথোপকথনে গরম গ্রীত হন এবং তাহার আত্ম- 
সম্মানবোধ প্রশংসার চক্ষেই দেখেন । 

গাঁজীপুরে অবস্থিতি করিবার কালে সিপাহী-বিদ্রো- 
হের দিন.ঘনাইয়া আসিতেছিল। এমনই দিনে একদিন 
তিনি মুন্সেফ (পরে সবজজ ) বাবু কাশীনাথ বিশ্বাস এবং 
অপর এক ভদ্রলোকের সহিত বৈকালে গঙ্গার ধারে 
পাদচাব্ণ করিতেছেন এমন সময় কয়েকজন সিপাহী 
তাহাদের সন্মুর দিয়! চলিয়া গেল। অথচ কেহই তাহা- 
দিগকে সেলাম (5816) করিল না । ইহারা তিনজনেই 
উচ্চপদস্থ বাক্তি, বিশেষতঃ ডাঃ সর্বাধিকারী জনসাধারণের 
বিশেষ প্রিয় এবং সন্মানিত। সন্মান গদর্শন দূরে থাক 
সেদিন সিপাহীদিগের মধ্যে একজন কাশীনাথ বাবুকে 
লক্ষ্য করিয়া বিদ্পোক্তিতে বলিয়! উঠিল “আরে মুন্সে- 
ফোয়া, আব.কেয়া হোগা, বড়া যো ডিগ্রী ডিস্মিস্‌ 
হোতা হায়?” ন্ধ্যকুমার বারুর মনে তৎক্ষণাৎ আসন্ন 


দুর্ঘটনার আশঙ্কা জন্মিল। তিনি ভাবিলেন এইবার সত্য 


প্ররাযী---আঁখ্বিন, ১৩২১ 





সত্যই আগুন নিযে নিহিচন্ত হইয়া থাকিবার- আর 
সময় নাই। তিনি স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করিয়। 
দিলেন এবং আত্মরক্ষার্থ স্বয়ং উপায় :অবলম্বন.. টা 
তিনি সরকারী চিকিৎসালয়ট' শত্রুর আক্রমণ 'হইর্ডে সঃ 
রক্ষা করিবার জন্য..নৌকী!. হইতে ''চিনির ও -ময়দীর 
বস্তা, স্তপাকার করাইয়া, চতুর্দিক ঘিরিয়া লইলেন.! 
প্রথমে 'সাহেবেরা তাহার আশঙ্কা অমূলক. মন্সে.করিয়া 
সাবধান হয়েন নাই। কিন্তু দুর্দিন যখন উপস্থিত হইল 
তখন তাহার! পূর্ব হইতে সুরক্ষিত ডিস্পেন্সবীতেই আশ্রয় 
গ্রহণ করিলেন এবং. ডাক্তারের দুরদর্শিতার জন্য ভূয়সী 
প্রশংসা করিলেন ।. 'প্রশংসাকারী দিগের মধ্যে তদানীন্তন 
সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট পরে 'ছোটলাট সার. ইয়া: বেলী 
মহোদয় প্রধান,.ছিলেন। 

" গাজীপুরে শান্তি স্থাপিত হী পর ক « 
উদ্ধারার্থ জেনারাল স্বাভলককে যাইতে হয়। তিনি 
পামার সাহেবকে তাহার রেজিমেন্টের, জন্য. একজন 
সুদক্ষ যুরোপীয় ডাক্তার পাঠাইতে বলেন. কিন্ত পামার 
সাহেব ডাক্তার সুর্ধ্কুমারকে উপযুক্ত বুঝিয়া ব্রিগেড 
সার্জন স্বরূপ পাঠাইয়া দেন। গোরারণ বাঙ্গালী 
ডাক্তারের দ্বারা চিকিৎসিত হইতে অসন্তোষ" প্রকাশ 
করিতে থাকে । ইতিমধ্যে এমন একটি - সুযোগ, উপস্থিত" 


হয় যাহাতে আপত্তিকারীগণ ইহার পক্ষপাতী হইয়া উঠে, | 


হ্থাতলক্‌ সাহেবের হাতে একটি ফোড়া হয়, * বাঙ্গালী 
ভাক্তাররে পরীক্ষা করিবার এবং সর্ববসমক্ষে। তাহার 
পরিচয় দিবার উহা উত্তম সুয়োগ বুঝিয়া কাওয়াজের 
সময় যখন সমস্ত গোরাসৈন্য উপস্থিত, তখন, তিনি 
ডাক্তার সর্বাধিকারীকে ভাকিয়! পাঠান এবং ;ফোঁড়া, 
অন্তর করিতে বলেন! ডাক্তার মহাশয় নিমিয়ের মধ্যে 
সাতিশয় দক্ষতার সহিত ফোড়া অস্ত্র,করিয়! বাধিয়া দেন! 


্ 


| 
{ 


১৯ 


/ 


মি. 





সেনাপতি সর্ধ্বসমক্ষে তখন ডাক্তারকে ধন্যবাদ দরিয়া বলেন ৮ 


যে তিনি বড়ই. আরাম. পাইলেন] স্বচক্ষে সর্ববাধিকারী 
মহাশয়ের অন্ত্রচিকিৎসা দেখিয়!..এবং সেনাপতির.. মুলে 
তাহার, প্রশংস! স্বকর্ণে শুনিয়া :সৈম্তগণ আনন্দে.কোলাহল 
করিয়া, উঠে এবং: তৎক্ষণাত হাইন্যাওরগণ তাহাকে 
কাধে করিয়া নাচিতে নাচিতে লইয়া যায়।' 7, .... 


৬ সংখ্য])1: 1 


৮৮৮৯৯ ৮৯৯ 


.. একদিন, রুদ্ধাবসানের: পর হঠাৎ. এই : 
রেজিযেণ্টসংজ্ঞান্ত :বুসদ-বিভাগ . বিদ্রোহী- 
দ্রিগের» দ্বার], লুষ্ঠিত-..হয়-।...গুদায়ে, ৷. এক্‌ 


বোতল মদ্য পর্যন্ত আর: পড়িয়া ছিল: না, ঠ) রি 


এখনি 


" রুরিলেন, 1 মৌধিক ৷ আদেশ বাস্তবিরই: শিল 
হাড়ননকু সাহেব দিয়াছিলেন। স্থতৱাং তীহাঁর 5৩. ৯:৭৩, 


সুমস্তরিনূ : পরিশ্রমের পূর- গোরারা:. একটু, ,. 
মন্ত..না পাইলে, রড়ই. দুর্ঘশাগ্রস্ত:, হইবে; . 
সুতরাং. এরূপ; প্রস্তাব€ হয়", য়ে এক্ষণে ba 
ডাক্তার্যানা (Medical, Store রা কইতে, : 315. 
মদ, ‘বিত্রর্তি ॥ হউক ৷, “-তেখর.:,এডজুটাট - he 
সাহের.+ যেনাপতিরি, te আদেশ, জানাইয়া:,..:]': 
সুর্যাকুয়ার, বারুর ন্লিক্ট দ্যা. এব।.শ্রান্তি-; 


7877: 


ডাক্তার.তাহ। কোন মতেই, দিতে চাহিলেন;; ৰ 
-তিনি রলিলেন. (স্নাপতির. লিখিত. 
আদেশ ব্যতীত :.তিনিং চিকিৎসা. বিভাগীয় : 
মারখান); হইতে, কোন, সাহায়াই. করিতে : 
পারিবেন না 4. এডজুটাণ্ট সাহেব ডাক্তারের ' ::। 
র্র্হাবের:,.:কথা:..:মেনাপতিকে জ্ঞাপন :১। রর 


ধ্ীদেশ: অমান্য হইতে দেখরিয়া-তিনি। ক্রোধে তিন হা 


উনুক্ত: অসি হন্তে 'ডাক্তারেরণপ্রতি” ধাবিত” হইলেন }- 


| সর্বাধুকারী মহাশয় খ্থারিহিত-স্তাল্যুট করিয়া দাড়াই- 


(লেন।. সাহেব বলিলেন “তুমি আমার. আদেশ পালন 


*কূরিরে কি না? সামরিক, বিভাগে অবাধ্যতার “ওকি 


€- 


তাহা তুমি জান?” ডাক্তার মহাশয়: অকম্পিত'স্বরে 


উত্তর কররিলেন;:“জানি। -দণড-মৃত্যু কিন্ত“আঁপনার 
যৌগিক হুকুয় পালন কুরিয়া- আমি আপনার: লিখিত, 
[আদেশ অয়ান্ত; করিতে 'পারি- না...” .হাভলকৃ"সাহেব 
কোট: মার্শালের আজ্ঞা দিলেব-এবং তিনি সেঁই বিচার- 
সভার প্রেসিডেন্ট, হইয়া :রজিলেন.।: বিচাবস্থলে- সর্ববাধি: 
কারামহাশয় 'দগায়মান হইলে সেনাপতি হাতংলক্‌. জলদ- 
গভীর; স্বরে, বলিলেন,-“আমার : আদেশ.” তুমি এড 


- জুটান্টের মাঁফ€ শুনিয়াছিলে, কিন্তু" তাহা; পালন "কর 


« 


নাই। অবাধ্যতারদও তোপের মুখে .উড়াইয়া দেওয়া“ 


বকের কিরে বাঙ্গালী . 
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ডাক্তার সুমা সর্ধাধিকারী .. ১ শা) 


তোমার কিছু: বলিবাঁর: আঁছে ?8. জাতির মহাশয় 
পুর্ববরৎ "বিচলিত চিত্তে'বলিলেন; “আমি পূর্বেও যাহা! 
বলিয়াছি' এখনও তাহার পুনরুক্তি-করিতেছি মাত্র ।* 
এই বলিয়া তিনি নিজের পকেট. হইতে একখানি নোট - 
বহি বাহির করিয়া বিচারপতির সমক্ষে ধরিলেন। তাহাতে. 
হাভলক্‌ সাহেবের নিজের হাতে ডাক্তার, সর্বাধিকারীকে' 
উদ্দেশ করিয়া লেখা ছিল. «সেনাপতির লিখিত আদেশ! 
ব্যতীত চিকিৎসাগারের গুদাম: হইতে কোন দ্রব্য' 
কাহাকেও দেওয়! হইবে ন!” সাহেব তাহা পাঠ" করিয়া! 
উচ্চৈঃস্নরে হো হো:করিয়! হাসিয়া" উঠিলেন। সকল গোল 
মিটিয়।- গেল । ; 'পুনরায়' কুচ আরম্ভ হইল'। ক্রমে তাহারা, 
লক্ষৌরের -নগরদ্বারে' আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এতদিনের 
পর ব্রিগেডিয়ার ' জেনেরাল. মেসন: আসিয়া” উপস্থিত: 

হইলেন | এখানে তিনি: সর্ব্বাধিকারী মহাশয়কে চিনিতে" 
পারেন এবং গাজীপুরের সেই জুতাবিজ্ঞাটের কথা- তাভার 


৭৫৮ 
ANNONA NSN S ASAP 


মনে পড়ে পরদিন বিদ্রোহীদিগের সহিত শেষ যুদ্ধ 
হইয়া! লক্ষৌয়ের পুনরুদ্ধার সাধিত হয়; তাহাতে সার্‌ 
হেনরি লরেন্স আহত হন। -সেই দিন রেজিমেন্টের স্থায়ী 
সার্জন ফিরিয়া আপিয়। চার্জ লয়েন এবং সর্বাধিকারী 
মহাশয় অন্য ব্রিগেডের.সহিত বিদ্রোহী কুমারসিংএর 
'দলের বিরুদ্ধে যাক্সার আদেশ প্রাপ্ত হন। ইহার তিন 
ঘণ্টা পরেই যেখানে ডাক্তার মহাশয় উপস্থিত ছিলেন 
ঠিক সেই স্থানে বিড্রোহীদ্দিগের একটি গুলি আসিয়া পড়ে 
এবং নবাগত সার্জন সাহেব হত হন। | 

বিদ্রোহ প্রশমিত হইলে বিচারের দিন আসিল। 
তখন অপরাধীদিগের দণ্ডবিধানের ক্ষমতা, রাজস্ব, বিচার, 
চিকিৎসা এবং সমর বিভাগের অনেকের 'হস্তেই ্তন্ত 
হইয়াছিল। ইতিহাসের পাঠক মাত্রেই তাহা জানেন। 





ও সময় বিচার ও দণ্ডবিধানের নির্দিষ্ট স্থান বা কাল ছিল: 


না। বিদ্রোহী দস্থ্য বলিয়া যাহারা যেখানে ধর! পড়িতে- 
ছিল সেইখানেই তাহাদের বিচার ও দণ্ড হইতৈছিল। 
পূর্ব্বোক্ত সেনাদল যখন.লক্কৌ হইতে কুচ করিয়া যাইতে- 
ছিল তখন একদিন রাত্রি একটার সময় এক বরযাত্রীর 


দল শোভাযাত্রা করিয়া সশস্ত্র গমন করিতেছিল | ডাঁকা-- 


তের দল বঙ্গিয়া তাহার? ধৃত হইয়া ছাউনিতে আনীত 
হইলে-হতভাগ্যগণ: প্রাণদণ্ডে . দণ্ডিত হইয়া মৃত্যুর বিভী- 
যিকা দেখিতে লাগিল ॥ বক্ষে বৃক্ষে তাহাদের দেহ লম্বিত 
করিবার আয়োজন যখন ভ্রতবেগে চলিয়াছে, আর মুহুর্ত- 
মাত্র অবশিষ্ট আছে, এমন সময় সর্বাধিকারী মহাশ্রয় 
সেনানায়ক কাণ্ডেন সাহেবকে বলিলেন ইহার! বিদ্রোহী 
নহে, দস্থ্াও .নহে, ইহারা: স্ত্যক্কার বর লইয়া .বিবাহু 
দিতে বাইতেছে'। -ডাক্তার মহাশয় যাহা সত্য বান্তায় 
বলিয়া বুঝিতেন তাহা হইতে কোন কারণেই একপদ 
সরিয়। দীড়াইতেন নু! ৷ .কাণ্তেন সাহেবের ' তাহা বিল- 


ক্ষণ জান! ছিল, তিনি প্রতিবাদ না করিয়া পূর্ব আদেশই- 
বাহাল রাখিলেন। তখন স্্যকুমার বাবু বলিলেন__' 
“আমি, আপনাকে সাবধান করিয়া দিলাম, তাহার পর. 


মাপ্নার,যাহা অভিরুচি করিতে পারেন ।” অধিকস্ত তিনি 
সাহেবকে কয়েকটি লক্ষণ বুলিয়া দিলেন এবং গোপনে 
বরধাত্রীদিগের মধ্যে সেই-সকল, ‘লক্ষণ. পরীক্ষা করিয়া 


প্রবাসী--আশ্ষিন, ১৩২১ 
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দেখিতে বলিলেন। ' দেশপ্রচপিত প্রথা তাহার বিলক্ষণ . 
জানা ছিল। এবার কাপ্তেন সাহেব কি বুঝিয়। তাহার 


কথা-মতই স্বয়ং পরীক্ষা আরম্ভ করিক্পেন এবং তাহাতে ? 


সন্তষ্ট হইয়া সেই নিরীহ লোকদিগকে ছাড়িয়া দিলেন 
পরক্ষণেই কাণ্ডেন সাহেব স্র্ধ্যকুমাঁর বাঁবুকে ডাকাইলেন, 
আত্মগ্রানি এবং অন্ুতাগে তখন তাহার নদ দগ্ধ হইতে- 
ছিল। ু্্যকুমার রাবু' আসিতেই তিনি উত্বেগভরে বলি- 

লেন “Do you pray, - can you pray, have you 


‘any objectiomto’ pray with ‘me? অর্থাৎ আপনি 


কি উপাসনা করিয়া থাকেন, মাপনি এখন উপাসনা. 
করিতে পারিবেন, আমার-সঙ্গে উপাসনা করিতে আপনার 
কোন্‌ আপত্তি আছে কি?” এই বলিয়া সাহেব নতজানু 
হইয়া প্রার্থনা: করিতে আরম্ভ করিলেন। 


কখন শুনেন নাই এবং যাহা কখন...কোথাও তীহার 
কর্ণগোচর হয় নাই এরূপ প্রাণস্পরশী এবং অকপট ' প্রার্থনা 
সেই গভীর রজনীতে মনুষ্যের বাসবিহীন প্রান্তরের 


সেনানিবাসে শুনিয়াছিলেন। এই ঘটনায় সুর্য্যকুমার বাবুর _ 
মনের গতি এরূপ হইল.যে.তিনি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া 


দেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন । ডাক্তার ফেরার্ড. (পরে 91 
Joseph-Ferard যিনি -লক্ষৌয়ের বিদ্রোহের সময়: সাই 
হেনরী-লৱেন্স মহোদয়ের, চিকিৎসা করিয়াছিলেন ) এবং 


- ডাক্তার পামার প্রত্যারবত্ত:হইয়া শুনিলেন ডাক্তার" সবর্ব্বাধি- 


কারী-কার্য্ে ইস্তফা! দিয়াছেন, তাহারা অত্যন্ত দুঃখিত 
হইলেন, কিন্তু: তখন আর তাহাকে : যাহার উপায়: 
ছিল না॥.. চি 

মিউটিনীরণ কিল ' ডাক্তার: নী (9 
Cr০m৷bie) -কলিকাতা মেডিকেল কলেজে আগমন 
করেন এবং ইণ্ডিয়া আফিসের কাগঞ্জপত্রে বিদ্রোহ সম্বন্ধীয় 


তথ্য... সংগ্রহকালে দেখিতে পান; যাহারা সে দুর্দিনে + 


প্রাণের মায়! তুচ্ছ করিয়া. এবং কর্তব্যে অচল অটল 


থাকিয়া.ইংরেঞ্জের সুখ দুঃখের ভাগী হুইয়াছিলেন তাহা- = 


দের. মধ্যে “A. Bengali Doctor of Ghazipur” 


“অর্থাৎ গাঁজীপুরের একজন বাঙ্গালী ডাক্তারও- ছিলেন" 
ক্রধী সাহেব স্বর্য্যকুষার বাবুকেই একদা জিজ্ঞাসা করেন ' 


সর্বাধিকারী , 
মহাশয় বলিয়াছিলেন, তিনি খৃষ্টীয় উপাসনা মন্দিরে যাহা 
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সে বাঙ্গালী ভাক্তারুটি কে.? স্র্য্যকুমার-বারুকে গাজীপুরে 


" থাকিতে তাহার বড়সাহেব. স্বহৃত্তে একখানি -5:810থ1" 


86৪5 উপহার দিয়াছিলেন।. তাহাই .তিমি . তাহার 
[ন্তোষের পরিচায়ক উৎকৃষ্ট নিদর্শন স্বরূপ রাখিয়াছিলেন। 
এখন ক্রস্বী সাহেবকে সেই .বানচিত্রথানি. দ্রেখাইয়! তিনি 
বলিলেন যে. তিনিই সেই বাঙ্গালী ডাক্তার ৷ 
্ার্ট'বেলী মহোদয় বঙ্গের ছোট. ব্লাট।. গাজীপুরের 
বাঙ্গালীর রুথা উত্থাপিত হইলে বেলী সাহেব বলিয়া» 
ছিলেন গাজীপুরে স্বর্য্যকুমার বাবুর সহিত তিনি একত্রে 
' কাজ করিতেন। ক্রুথ্ী তখন বেলী সাহেবের সুপারিশ সহ 
গবর্ণম়েণ্টে ভাতার ; সর্বাধিকারীর প্রশংষনীয় ' কার্ষ্যের 
কথা লিখিয়!:পাঠান। . অতঃপর স্যার রিভার্স টমসনের 
আমলে হঠাৎ রায় .বাহাছুরী থেতাবে"স্ূর্ধ্কুমার বাবু 
সটীবর্ণমে্ট কর্তৃক সম্মানিত হন। সনদটি দিবার.সময় ' লাট 
বলিয়াছিলেন__ 


“Who would.have thought that ‘these mild 
appearances cover the spirit ofan ardent 
mutiny veteran who was present at many 
bloody action not indeed to add, to. human 
miseries but to relieve them so far as science, 
skill and devotion could.” 

কে জানিত যে এই শান্ত সৌম্যমৰ্তির মধ্যে একজন বিস্রোহকাঁলের 

অসিত ব্যজির তেদস্বী' প্রাণ রহিয়াছে--সে অভিজ্ঞতা বহু যুদ্ধে 

- স্বয়ং উপস্থিত থাকার অভিজ্ঞতা; কিন্তু ইহার যুদ্ধে উপস্থিতি 

লোকের প্রাণ নাশের অন্য নহে ; বিজ্ঞান, নিপুণতা। এবং একাগ্র 

নিষ্ঠার সাহায্যে যথাসাধ্য লোকের প্রাণ রক্ষা ও বেদনা - নিবারণের: 
চেষ্টার জঙ্থী। 


বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান কর্ণধার মাননীয় ভাইস- 

. চ্যান্সেলার ডাক্তার দেবপ্রসা্র সর্বাধিকারী এম এ 
মহাশয় টি যশস্বী ডাক্তার মহাশয়ের “যশস্বী পুত্র । ' 

Ll - জীজ্ঞানেন্্রমোহন দাস। 


, অধ্যাপক. যোগেশচন্ রায় এ 
, . বিদ্যানিধি | 
হুগলী জেলার অন্তৰ্গত জাহানাবাদ i নাম 


আরামবাগ.) হইতে তিন মাইল দক্ষিণে দ্বারকেশ্বর নদের 
পশ্ষিম পাশে দরিঘড়া নায়ে7.এক: ক্ষুদ্র, গ্রাম 


অধ্যাপক.যোগেশচন্ত্র রায়:বিদ্যানিধি ' 


AEA 





তখন সার. 


. আশ্রয়ে লেখাপড়া . শিখিতে- হইয়াছিল । 


৭৫৯ 





অধ্যাপক যোগেশচন্ত্র রায় -বিগ্ভানিধি-এই গ্রামে ১৮৬০ 
খৃষ্টাবে জন্মগ্রহণ করেন... 

- জাহানাবাদের নিকটে এক বৃহৎ নীখি আছে। তাহ। 
রি দীঘি নামে খাত।:. ছয় সাত শত বৎসর 
পূর্বে .রণরজিৎসিংহ জাহানাবাদের--নিকটে গড় নির্মাণ 
করিয়া গড়বাড়ী - গ্রায় স্থাপন. করিয়াছিলেন। তিনি 
রাজা হইয়াছিলেন। - এইজন্য. তাঁহার : বংশের উপাধি 
রায়. হইয়াছে। . এই.বংশের এক শাখা' তিনশত বৎসর 
পূর্বে দ্বিঘড়া গ্রামে গিয়া বার. করেন.। যোগেশবাবুর 
জন্ম এই রায়বংশে। কেহ কেহু বলেন রণজিৎসিংহু 
ক্ষত্রিয় কিম্বা রাজপুত ' ছিলেন। তিনি. বহুকাল - তৎ- 
কালের 'রুংসাবতী ও অমরাবতী গড়ের হুই রাজার 
দুই. কন্তা বিবাহ করেন । কালে রায়বংশ তি জাতির 
অন্তর্গত হইয়াছে।.. রঃ 

- যোগৈশবাবুর, পিতামহ বা ছিলেন তিনি 
গ্রামের জমিদারের অত্যাচার নিবারণ করিতে গিয়া 
সর্বস্বান্ত হইয়াছিলেন।- তীহার/এমন. দৈন্যদশা ঘটিয়া- 
ছিল.যে তাহার একমাত্র পুত্র-৬রামতারক রায়কে মাতুল-. 
পরে. "তিনি 
বনুকষ্টে, নিজ মেধা ও. পরিশ্রমের গুণে বিদ্াঁশিক্ষা করিয়া 
হুগলী কলেজে আইনের শিক্ষক হইয়াছিলেন। ইহার. 
পর তিনি সদর আমীন (এখনকার মুন্সেফ. ):ও শেষে 
সদরআল।, (এখনকার সব-্জজ ) পদে নিযুক্ত হন। 

যোগেশবাবু ৬রামতারক রায়ের কনিষ্ঠপুত্র। ইনি' 
প্রথমে বাড়াতে. স্থাপিত্‌ পাঠশালায় লেখাপড়া আরম্ভ 
করেন। নয়বৎসর বয়সে বাঁকুড়ায় পিতার নিকট গ্রেরিত 
হন, এবং সেখানে জেলা ইস্কুলে ইংরেজী শিক্ষা আর্ত 
করেন।। বীকুড়ায় সদরআলা থাকিবার-সময়ঃরামতারক- 
বাবুকে চট্টগ্রামে ৮**- টাকা বেতনে প্রাঠাইবার প্রস্তাব 
হয়। তিনি দুরদেশে; আর যাইতে চাঁহিলেন না। ইহার 
কয়েকমাস পরে: হঠাৎ খাকুড়ায় তাহার মৃত্যু হইল। 
যোগেশচন্ত্র স্বগ্রামে ফিরিয়া গেলেন! "_সে- বৎসর ভীষণ 
মেলোরিক্! বর্দমান হইতে -দক্ষিণগ্রামী হইয়া জাহানাবাদে 
আসিয়া উপস্থিত হইল ৷ দেশ্শের দুর্দশার সীমা রহিল- 
না।, যোগেশচন্দ্র. মেলেরিয়া অরে আক্রান্ত হইয়। প্রায় 


পাস্টি্তি সিলাসিরাসি্াসপিাস্টি্াসি৫সসসি্িসিাছি NINA ২ 
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[ ১৪শ ভাগ, ১ম খু 


১৯৫১৮৫৯৮৯৫৯ উে ৮১৮৯৮ ৫৬১৬৬৮৬৯৮৯৪৯/৯৮৯/৯৮৯৫৯৮াসিতি১৮১৮৫৫৯পস্৮৫ি ৮৯৯৮ ATAU সত LOUIS 


দেড়বৎসর 'জীবন্মত অবস্থায় রহিলেন। জর ও 'উদ্বরের 
প্রীহা কিঞ্চিৎ উপশম হইলে জাহানাবাদে ইংরেজী স্কুলে 
ভর্তি হইলেন । তখন ইক্কুলের ছাত্রসংখ্যা ৯"জন মাত্র 
ছিল! শরীর কিঞ্চিৎ স্স্থ' হইলে তিনি বর্দ্ধমানে ঘহা- 
বাজার ইস্কুলে- পড়িতে” গেলেন। লেখানে পাঁচবৎসর 
পড়িয়া ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে এন্ট্ন্সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ও 
দশটাক! মাসিক বৃত্তি পান। কলিকাতা! হিন্দুস্কুলের 
সুযোগ্য হেডমাষ্টার রায় বাহাদুর রসময় মিত্র ও বালে- 


খবরের ম্যাজিষ্ট্রেট রায় বাহাদুর মনোমোহন রায় যোগেশ- 


বাবুর সহপাঠী ছিলেন। ES 

অতঃপর যোগেশবাঁবু হুগলীকলেজে 'গিয়া ভর্তি 
হইলেন। এফ-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মাসিক কুড়ি- 
টাকা. বৃত্তি পান ‘এবং বি-এ পরীক্ষায় তিনি ও রসময়বারু 
একত্ৰ বিশ্ববিদ্বালয়ের নবম স্থান অধিকার করেন । হুগলী 
কলেজের -২৫. বৃত্তি*ইহাঁদের ছুইজনকে-. ভাগ-: করিয়া 
দেওয়া হয়। এফ-এ পড়িবার সময় যোগেশবাবুর চচ্ষুর 
দোষ 'ধরা.পড়ে। বি-এ পরীক্ষার পর. কলিকাত।র 
এক 'ডাঁজার সেই. ঘোষ বৃদ্ধি হইতে :দেখিয়া বলেন, 
“যদি সম্পূর্ণ অন্ধ হইতে না চাওঃ লেখা পড়া'অবিলখে 
ত্যাগ কর-।” সে কালে নিকটদৃষ্টি যুবা অধিক দেখা 
যাইত না। ঘোগেশবাবু ভীত হইয়ী: পড়িলেন, কিন্ত 
কেোঠনোক্রমে এম্‌এ' পরীক্ষা না দিয়া থাকিতে পারিলেন' 
না ।-১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে এমৃ-এ অনার পরীক্ষায় চং হোত 

উত্তীণ হইলেন '। L CEN 2 eh, 
" ইত্যবসরে "ঘটনচিক্তে টু'চুড়ার ens ভদ্রেশ্বর 
গ্রামে যোগেশবাবুকে এক . নবস্থাপিত :ইংরেজী স্কুলের. 
« হেভমাষ্টারের পদ গ্রহণ করিতে হইয়াছিল? পরীক্ষা 
দিয়াই সেখানে 'যাইতে হইল, কিন্তু একমাস" যাইতে 
না-যাইতে শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর" সাহেব হুগলী- 
কলেজের '' অধ্যক্ষ. গ্রিফিথ স্‌ সাহেবের - সহিত পরামর্শ 
করিয়া যোগেশবাঁুকে ' কটক'' যাইবার নিমিত "প্রস্তর 
হইতে আদ্েশ.করিলেন"। “এই-আদেশ' শুনিয়া যোগেশ 
রাবু অবাক্‌ হইলেন ও ফাপরে পড়িয়া 'গেলেন।: অভি: 
ভাবক 'জ্যেষ্ঠভ্রাত৷" "তাঁহাকে. উকীল হইতে আদেশ 
করিয়াছিলেন,"এবং তিনি! হুগলীকলেজে “ আইনক্লাসে 


- তৃতীয় বার্ষিক 'শ্রেণীতে'' পড়িতেছিলেন। ইহার -উপর , 


ভব্রেখ্বরে 'অতি' অল্পদিনের -মধ্যে-তীহারা এমন খ্যাতি 
হইল'যে সেখানক্ষার বিশিষ্ট “ভদ্রলোকৈরা তীহাকে কিছু- “ 
তেই ছাড়িতে চাহিলেন না। * ইহারা তাঁহাকে রা 
৫০ টাকা বেতনে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু দ্বিতীয় মাস 

হইতে ১০*. টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন ৷ তখন 

কলেজের নৃতন অধ্যাপক (Lecturer) প্রায়ই 'মাঁজিক 

১০০২টাকা (বেতনে নিযুক্ত হইতেন'। হুগলী "কলে 

জের অধ্যাপকবর্গ; বিশেষতঃ সংস্কৃত:অধ্যাপক ৬গোপাল:- 
চন্দ্ৰ গুপ্ত "ও অধ্যক্ষ গ্রিফিথস্‌ সাহেব, 'যৌগেশবাবুকে ভাল 

বাসিতেন। ইহাদের আদেশ অগ্রাহ করিতে না-পারিয়া 

অগত্য তিনি: এগ্রিলমাসে-কটককলেজের,বিজ্ঞান-অধ্য)- 

পিকের পদ ' গ্রহণ করিলেন ৭: -তখন . ফেব্রুয়াঁরি' মাসে, 
এমএ পরীক্ষা হইত। মার্চ মাসে,যখন গেজেটে পরা 
ক্ষার ফল প্রকাশিত হয় নাই, তখন যোগেশবাবুকে' 

কটক: পাঠাইবার- পরামর্শ চলিয়াছিল!+ ইহা হইতে | 
বুঝা যায়যে তাহার. বদ্ধাৰুদ্ধি সম্বন্ধে তাহার অধ্যাগক- 
দের উচ্চ ধারণা ছিল 
' যোগেশবাৰু কটকে গিয়া! নিতেন : নে 
আইন ক্লাস আছে। এই সংবাদে তাঁহার অভিভাবক: 
আবু আপত্তি করিলেন, না ,কিন্ত সেকালে কলেজে তর 
অধ্যাপকদেওয়া হইত। ৷ যোগেশবাবুকে একা “এফ - এ 
বি-এ,'চারিক্লাসের' বিজ্ঞান' পড়াইতে হইত । এক ও এফএ 

গুড়িবার ছাক্রেও .জুটিল। সুতরাং বায়মহাশয় খুব হাড়” 
ভাঙ্গ! পরিশ্রম করিতে লাগিলেন।। ৫ 

আইনক্লায়েও ভর্তি, হইলেন বটে, কিন্ত ক্লাযের, ছার, 

নামমাত্র. হইলেন... কটকে তাহার স্বদেশীয় এক উকীল 
ছিলেন। অদ্যাপি তিনি যোগেশবাবুকে ভ্রাতৃতুল্য জ্ঞান 
করিয়া থাকেন. একদিন তিনি বলিলেন, দেখ, যখন 
উকীল হইতে ' ফাইভেই; ও তখন? সন্ধ্যার" পর ‘আমার , 
বাসায় আসিয়া মকদ্দমার' কথাবার্তা 'শুনিলে শিক্ষা ভাল 
হইবে । অনিচ্ছাসত্বেও ধোগেশবাঁবু হুইতিন দিন সন্ধ্যা ৯ 
হইতে “রাত্রি” বারটা- পর্য্ন্ত"বসিয়?- ওকালতী ব্যবসায় 
প্রত্যক্ষ করিলেন এবং'মনে মনে ব্যবসায়ের প্রতি বিদ্বেষ 
জন্মিতে' লাগিল ।' এনে হইল; এইরকম “করিয়া পুষ্ট 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ]- . ছি 
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অধাশ্মিকের সহবাসে সারাজীবন : কাটাতে হইবে? '.- 


" টাকাটা কি এতই লোভনীয় ? প্রতিবেশী এক নব্য 
" 'উকীলের সহিত পরিচয়ে বিদ্বেষ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। 


একদিন ‘ইনি উৎফুল্সচিত্তে যোগেশবাবুর বাসায় আসি-. 


লেন। যোগেশবাবু মনে করিলেন, সেদিন তাহার উকীল 
বন্ধরকিছু অর্থ উপার্জন হইয়াছে কিন্তু অর্থ উপার্জন 
নহে, প্রবীণ বুদ্ধিমান গবর্ণমেন্ট উকীলকে হারা- 
ইয়া তিনি- এক সেশন আদালতের. আসামীকে খালাস 
করিতে পারিয়াছেন বলিয়া: 'তীহার উল্লাস -হইয়াছে। 
প্রশ্ন করিয়া যোগেশখাবু জানিলেন, আসামী প্রকৃত 
'দুরাত্মা ; দুরাত্মাকে সমাজে বিচরণ করিতে দিয় উকীল 


মহাশয় কত লোকের 'সর্বনাশের ' কারণ হইলেন, তাহা- ? 


.. হার “মনে স্থান পায় নাই। ' যোগেশবাবু তাবিলৈন, 


১ওকালতি এই রকম জিনিষ! ' তিনি ক্ষণমীত্র বিলক্ষ' 


নী করিয়া তাহার জ্যেষ্দ্বাতাকে লিখিলেন, ওকা লতি 


. তাহার কর্ম্ম- নহে, এবং পরদিন আইনের বহি 'কয়েক- 
দিয়া 


খানি সহপাঠীদের মধ্যে যা 
করিলেন। ' b 

এখন স্থির হইয়া গেল, শিক্ষক ও বিজ্ঞানশিক্ষা 
জীবনের কশ্ম হইবে৷" অতএব “বিজ্ঞানশিক্ষা আরম্ভ 
হ্ৰদ । কলেজে পড়িবার ' সময় যে শিক্ষা হয়, তাহা 


গোড়াপত্তন মাত্ৰ । শিক্ষা দিবার সময় সে শিক্ষায় কুলায় | 


নী। নিজের সন্তোষ না হইলে ‘অধ্যাপনা বৃথা; ' “এবং 


বিজ্ঞার্নের শাখা অনেক হইলেও, বিজ্ঞান এক । মূল 


হইতে নানা শাখার সংবাদ লইতে' না পারিলে বিজ্ঞান- 
বৃক্ষের পরিচয় পাওয়া ''যায় 'ন!। তখন কটক-কলেজে 

" তিন যুবা অধ্যাপক তিন দ্বিক'রক্ষা করিতেন। ” 
নাথ মৈত্র মহাশয় ইংরেজী সাহিত্যের, শ্রীযুক্ত কালীপদ 
বন্থ মহাশয় গণিতের, এবং যোগেশবাঁবু বিজ্ঞানের 
অধ্যাপক “ছিলেন। . 'তিনজনেরই- অধ্যাপন্নীর : খ্যাতি 

*হইল। দ্বগাঁয় উপেন্রবাবু স্বভাবতঃ মৃত্ভাষী ও. আলাপ- 
১ বিমুখ ছিলেন। কিন্তু: 'এমন অধ্যয়নণীল, পণ্ডিত, ও 
প্রবীণ -অধ্যাপক অন্পই' দেখা যাইত. ৷ কাঁলীপদবাবু ছাত্র- 
দিগকে ' রবিবারেও ছাঁড়িতেন না 
"ইনি টাকা কলেজে আছেন. :. ২.৭ এ ও 

১৯ 


অধ্যাপক যোগেপচন্দ রায়; বিদ্যানিধি 


৮২০৯৮২২৮৭৮৩২০৬৬ 


** উপেন্দ্র- ' * 


অনেক দ্রিন হইতে. 


৭৬১ 


সপ? 





পাস্তা 





তিন বৎসর লি খাকিবার পর যোগেশবাবুকে 
হঠাৎ .কলিকাতা! মীদ্রাসা-কলেজে আনা. হইল। খন 
ডাঃ হর্ণলে সাহেব মাদ্রাসা -কলেছের অধ্যক্ষ: ছিলেন । 
সেখানে বিজ্ঞান অধ্যাপনা সন্তোষজনক হইত না:বলিয়া 
হর্মলে সাহেব ডিরেক্টর ক্রফট্‌ সাহেবের নিকট এক: দক্ষ 
অধ্যাপক. প্রার্থনা, করেন। তদ্রন্ুসারে: . যোগেশ্ববাবু 
মাদ্রীসায় নিযুক্ত হন। .হর্নলে সাহেব যোগেশবাঁরুকে 
আদর করিতেন এবং মিউজিয়মে গিয়া পড়িবার অনুমতি 
আনাইয়া দিলেন। ১৮৮৮ থুষ্টাবের- এপ্রিলমাসে মাদ্রাসার 
কলেজবিভাগ, কলিকাতা প্রেসিভেন্সী কলেজের সহিত 





| অধ্যাপক যোগেন রায় বিদ্যানিধি। 8: 


মিলিত হইল; মাদ্রাসার অধ্যাপকরিগের ' কাহাকে ? 
কোথায় নিযুক্ত করা হইবে তাহা দুই তিন মাস স্থির 


| হইল ন না? ্গ্রাম-কলেজের গণিতের অধ্যাপক ( তখন 


নাম ছিল সেকেও মাষ্টার ) রুগ্ন হইয়া ছুটি লৃইয়াছিলেন। 
ডিরেক্টর . ক্রফট্‌ সাহেব, যোগেশবাবুকে ' ডাকাইয়া চট্ট- 
গ্রামে পাঠাইলেন, কিন্ত বলিয়! দিলেন শীঘ্র "তাঁহাকে 
কলিকাতায়-'আনিবেন.। যোগেশবাৰু চট্টগ্রামে ছুইমাস 
মাত্র' ছিলেন 4.. কিন্তু এই' সময়ের " "মধ্যে: কলেজের 


৭৬২ 
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অধ্যক্ষ মহাশয় ও চট্টগ্রামবাসী ছাত্রদিগের অভি- 
ভাবকগণ যোগেশবাঁবুর কর্ম্মতৎপরত! ও বিদ্যান্তরাগ 
দেখিয়া তাহাকে সেখানে স্থায়ী করিতে চেষ্টা পাইলেন। 
কিন্তু ক্ৰফ্‌ট সাহের নিজের অঙ্গীকার পালন করিলেন, 
পূজার ছুটার পর যৌগেশবাবুকে প্রেসিভেন্সী কলেজে 
লইয়া! আসিলেন। এখানে তাহাকে কলেজসংক্রান্ত 
কোন কাজ করিতে হইত না। যোগেশবাবু প্রচুর 
অবসর পাইয়া বিজ্ঞানাচার্ধ্য জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান- 
শালায় নিজের শিক্ষার আকাঙ্কা পূর্ণ করিতে লাগি 
লেন। কিন্তু এই সুযোগ অধিককাল ভোগ করিতে 
পাইলেন না। কটক-কলেজে বিজ্ঞান অধ্যাপনায় তথা- 
কার অধ্যক্ষ অসন্তুষ্ট হইয়। পড়িয়াছিলেন। ক্রফটুসাহেব 
যোগেশবাবুকে ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে আবার 
কটক পাঠাইলেন। তদবধি তিনি সেখানেই আছেন। 


যোগেশবাবু শিক্ষকতা-কর্শে ব্রতী হইয়া বুঝিয়া- 
ছিলেন, কেবল কলেঞ্জে নহে দেশেও বিজ্ঞান প্রচার 
করিতে হইবে। কপিকাতায় থাকিবার সময় তিনি 
প্রথমে বঙ্গবিদ্যালয়ের পাঠ্য “পদার্থবিজ্ঞান” নামক 
পুস্তক লেখেন। পূর্বে বঙ্গবিদ্যালয়ে বিজ্ঞানপুস্তক সাহিত্য- 
পুস্তকের মত কথার মানে করিয়া করিয়া শিখান 
হইত। ইহার “পদার্থবিজ্ঞান” সম্পূর্ণ আধুনিক ধরণের 
হইল। “সম্ত্রীবনী” লিখিয়াছিলেন, যোগেশবাবু .বাঙ্গলা 
পাঠ্যপুস্তক রচনায় যুগান্তর আনিয়াছেন। কারণ, চিত্র, 
ছাপা, কাগজ, বাঁধাই ইত্যাদিতে তিনি ব্যয়ের দিকে 
তাকান নাই! চট্টগ্রামে থাকিবার সময় ইনি বঙ্গবিদ্যা- 
লয়ে বিজ্ঞানশিক্ষার দোষ দেখিয়! বিদ্যালয়ের শিক্ষক- 
দ্বিগকে প্রকৃত রীতি প্রদর্শন করেন। পরে কলিকাতায় 
আসিয়। ক্রফউ্পাহেবের নিকট কয়েকটি প্রস্তাব করেন। 





তিনি নিবেদন করিলেন যে যদ্দি বিগ্ভালয়ে বিজ্ঞান, 


শিখাইতে হয়, তাহা হইলে প্রথমে শিক্ষক আবগ্তক। 
প্রতিবৎসর গ্রীম্মের ছুটির সময় এক এক জেলার কিম! 
ভিবিজনের প্রধান নগরে বিদ্যালয়ের শিক্ষকদ্িগকে 
আহ্বান করা হউক। সেখানে কলেজের যোগ্য যোগ্য 
বিজ্ঞান-অধ্যাপক ছুই তিন সপ্তাহ বিজ্ঞান-বিষয়ে 
শিক্ষকদিগকে শিক্ষা 'দিউন। লণ্ডনে যেমন টাচার্স্‌” 


প্রবাসী-__আশ্বিন, ১৩২১ 





[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
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সাটিফিকেট (Teacher's certificate) পরীক্ষা আছে, 
এখানেও সেই পদ্ধতি প্রবর্তিত হউক। ক্রফট্‌ 
সাহেব যোগেশবাবুর প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন । কিন্তু 
দেশের ভাগ্যদোষে কলিকাতার ইস্কুলের এক দেশীয় 
ইনৃষ্পেক্টর্র বিরোধী হইলেন। ইনি জানাইলেন ডাহা 
“পণ্ডিত টণ্ডিতরা এত বিদ্যা শিখিতে পারিবে না ।” ক্রফট্‌ 

সাহেব একথা শুনিয়া যৌগেশবাবুকে বলিলেন, “তোমার 

দেশ এখনও প্রস্তুত হয় নাই।” আসল কথা, প্রস্তাবটা 

ইন্‌স্পেক্টর মহাশয় নিজে করেন নাই, অন্তের প্রস্তাবে 

সম্মতি দিলে নিজের মানহানির আশঙ্কা করিয়াছিলেন। 

যোগেশবাবুর প্রস্তাব অনুসারে কাজ হইলে এতদিনে 

কত অন্পব্যয়ে কত শিক্ষক শিক্ষিত হইতেন, এক কঠিন, 
প্রশ্নের অস্ততঃ কথঞ্চিৎ সমাধান হইত। এই ইন্সপেক্টর 

মহাশয় কয়েকখানি পাঠ্যপুস্তক লিখিয়াছিলেন। প্রচুর , 
পরিশ্রম করিয়া কলিকাত! মিউজিয়মে বসিয়া যৌগেশ- ১ 
বাবু “প্রাকৃত ভূগোল” লিখিলেন এবং প্রচুর অর্থবায়ে 
মুদ্রিত করাইলেন। বিরোধী ইন্সপেক্টর মহাশয় নানা 
চক্রে যোগেশবাবুর “প্রাকৃত ভূগোল” প্রচারিত হইতে, 
দিলেন না। যোগেশবাবু দেখিলেন, স্বার্থের টানা- 
টানির বাজারে. ‘পাঠ্যপুস্তক’ লেখা গগুশ্রম মাত্র। 
মেডিক্যাল ইন্থুলের জন্য রসায়ন লিখিয়া সেই জ্ঞান 
সবিশেষ লাভ করিলেন। তদবধি আর পাঠাপুস্তক 
প্রকাশের বারেও যান ন।। তিনি নিম্নলিখিত ‘পাঠাযপুস্তক'- 
গুলি লিখিয়াছিলেন-_ Practical Chemistry for 
Beginners, A Primer of Physiography, ([সরল- 
রসায়ন (তেজঃ সহিত ১, সরল প্রাকৃত ভূগোল, সরল. 
পদার্থবিজ্ঞান, রসায়নপ্রবেশ ও বিজ্ঞানকলিকা। পুস্তক 
লিখিয়! অর্থ উপার্জন দুরে থাক, যে অর্থ ব্যয় করিয়াছেন, 
তাহাই পান নাঁই। ূ 

. যে কারণৈ তিনি ইঞ্কুলপাঠ্য পুস্তক লিখিতে প্রবৃত্ত 
হইয়াছিলেন, সেই কারণে তিনি মাসিকপত্রে সহজ বাঙ্গা- * 
লায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখিতে আর্ত করিলেন। এ পর্য্যন্ত 
তিনি যত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, একত্র করিয়! ছাপাইলে এক. * 
অপুর্ব গ্রন্থ হয়। এমন কোন পুস্তক-প্রকাশক কি নাই, 

যিনি এই কাজ করিতে পারেন? এমন বিজ্ঞান নাই, যে... 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 
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বিষয়ে তিনি কিছু-না-কিছু লিখিয়াছেন। বিশেষত্ব এই, 
যে বিষয় নিজে হাতে-কলমে আয়ত্ত না করিয়াছেন, সে 
বিষয়ে লেখেন নাই। সন ধরিয়া এই-সকল প্রবন্ধ সাজা- 
টলে তাহার এক এক বিষয় শিক্ষার সনও পাওয়া 
যাইবে। তাহার বিশ্বাস মাসিকপত্রে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ 
' খুব সহজ করিয়া লিখিতে না পারিলে তাহা বৃথা হয়! 
' এই বিশ্বাসে তাহার “পত্রালীর” জন্ম । ভাষা সোজা, 
কিন্তু বিষয়ের গুরুত্বে যথেষ্ট পাঠক হয় নাই। ইহার 
কোন কোন পত্র যখন প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়, তখন 
সমঝদার পাঠকেরা তাহা আগ্রহ ও আনন্দের সহিত 
_পড়িতেন। এই পুশুক সম্বন্ধে অধ্যাপক রামেন্দরসুন্দর 
ত্ৰিবেদী মহাশয় বলিয়াছেন__ 


“আমাদের দেশে সাধারণ মধ্যে বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রচার করিতে 
হইলে এই ধরণের পুস্তকেরই প্রয়োজন! পত্রালীর- বিষয়নিব্বাচন 
বড়ই সুন্দর হইয়াছে।” 


প্রবাসীর সমালোচনায় লেখা! হইয়াছিল 


“পত্রালীর মত পুস্তক পূর্বের প্রকাশিত হয় নাই | * * * ইহাকে 
জ্ঞান-মন্দিরের সোপান বলা যাইতে পারে; ইহার অধিকাংশ, 
চিত্তরপ্রক বৈজ্ঞানিক কথায় পূর্ণ; ইহাতে দার্শনিক বিষয়ের 
আলোচনাও আছে। * * অধিকাংশ পত্র আমর! উপন্যাসের 
মত আনন্দ,ও আগ্রহের সহিত পড়িয়াছি ও নানাবিধ বিষয়ে জ্ঞান- 

* লাভ করিয়াছি ।” 


বব যোগেশ বাবু দ্বিতীয় বার কটকে নি ঘটনাক্রমে 
জ্যোতিবিদ ৬ মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রশেখর সিংহের পরিচয় 
পাঁন। তাহার প্রগাঢ় জ্ঞান দেখিয়া যোগেশ বাবু সংস্কৃত 
জ্যোতিষের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। সিংহ মহাশয় কি 
করিয়াছেন, তাহা! বুঝিতে গিয়! সংস্কৃত জ্যোতিষের ইতি- 
হাস উদ্ধার করিতে বসিলেন, চন্দ্রশেখর-কৃত “সিদ্ধান্ত- 
দর্পণ” প্রকাশ করিলেন, সাধারণের নিমিত্ত ইংরেজাতে 
দীর্ঘ যুখবন্ধ লিখিলেন। : বিলাতে ও দেশে যিনি সেই 
মুখবন্ধ পড়িলেন, তিনিই এক দিকে চন্দ্রশেখরের ধীশস্তি 
ও উদ্তাবনপটুতায় চমৎকৃত হইলেন, অন্ত দ্রিকে সম্পাদকের 
সপাঙিত্যেরও প্রশংসা করিলেন। বিলাতের বিখ্যাত 
এবৈজ্ঞানিক পত্র “নেচ্যর?” ( Nature ) greater than 
Tycho Brahe জ্যোতিবিদ টাইকে| ব্রা অপেক্ষা বড় 
বলিয়! চন্দ্রশেখরের প্রশংসা করিলেন। এই মুখবন্ধের 
উৎকর্ষ হেতু প্রার্থনা করিব! মাত্র লণ্ডনের রয়াল এষ্টরে- 


/৯৮৯৮৮৯পর৮৯৮৬উিপিউপিশ 





অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি 





৭৬৩ 
নমিক্যাল সোসাইটী যোগেশ বাবুকে সদস্য নির্বাচিত 
করিলেন। “আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ” প্রথমভাগ 
প্রকাশিত হইল ৷ এই ছুই গ্রন্থে তাহার 'দশ বৎসরের 
অবকাশ লাগিয়াছিল। “আমাদের জ্যোতিষী ও 
জ্যোতিষ” সম্বন্ধে এরমেশচন্দ্র দত্ত গ্রন্থকারকে লেখেন-_- 











You have done an invaluable service by compiling 
such an exhaustive account... I appreciate your lucid 
and exhaustive account of our astronomical systems, 
— 09052727225 and Siddhantas, and our’ later astro- 
nomical works down to the present time... The value of 
a compilation such as yours cannot be exaggerated, 
and I wish-once more to express my high sense of the 
obligation you have conferred on all of. us—on all 
Indians—by your patriotic labour. 


অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অপূর্ববচন্্র দত্ত প্রবাসীতে দীর্ঘ সমা- 
লোচনার মধ্যে লিখিয়াছেন__ 


অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাঁকিবেন যে, সন্তান বছক্ষণ মাতৃদুগ্ধ 
পান ন! করিয়া থাকিলে মাতার স্তনে দুঞ্ধভার এত বেশী হইয়া পড়ে 
যে, তখন দুগ্ধপান-কালে সন্তানের মুখে হুগ্ধধারা অতি প্রবল বেগে 
আসিতে থাকে এবং তাহাতে শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হয়। বহু- 
কাল-ক্ষুধিত জ্যোতিঃপিপাস্থ আমরাও সেই সন্তানের ন্যায় হইয়া 
পড়িয়াছি। যোগেশ বাবু এত বেগে.এত অধিক পরিমাণে আমা- 
দের মুখে হুপ্ধধারা ঢালিয়। দিয়াছেন যে, আমর! প্রায় রুদ্ধশ্বাস 
হইয়া পড়িতেছি। গ্রন্থে এত বেশী কথা আছে যে, কোন্‌ কথা 
ছাড়িয়া. কোন্‌ কথা কহিব, তাহা ঠিক করিতে পারিতেছি না। 
* ৯ * বহুকালের অজ্ঞতার মাথায় এত বেশী জ্ঞানের চাপ বহিতে 
পারা দুর হইয়া পড়িতেছে। * * * গ্রন্থথানি কেবল এঁতিহাঁসিক 
নহে ! ইহার ইতিহাস-ভাগ কেবলমাত্র ঘটনা-পরস্পরায় গ্রথিত না 
হইয়! বহুল পরিমাণে বিজ্ঞানের যুক্তির উপর খাড়া করিতে চেষ্টা 
হইয়াছে। 


মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত বাদবেখর তর্করত্ব লিখিয়াছেন-_ 


সংযমী নিষ্ঠাবান্‌ দৃঢব্রত তপস্বী পুরুষ সকল সময়ে সকল দেশেই 
অল্প, বঙ্গদেশে অত্যন্প। মাতৃভাষার হিতকামনায় অঙ্গুল্যগ্রে 
গণনীয় যে কতিপয় সুশিক্ষিত আছেন, তন্মধ্যে আপনি একজন শ্রেষ্ঠ । 
* * * আপনি যে-বঙ্গ-সরত্বতীর জন্য একখানি স্ববুহৎ জ্যো তির্ম্ময় 
মুকুটের নির্মাণ করিয়াছেন, সেই আকাশোতাসি-মহামৃল্য-মুকুট মস্তকে 
সগর্বেবে পরিধান করিয়া বঙ্গ-সরস্বতীর নির্মল মুখমগল।আজ্র স্মিত- 
রেখায় উদ্ভাসিত। মাতাকে এই হার পরাইয়া, এই মুকুটে মাতাকে 
বিভুষিত করিয়া, আপনি ধন্য হইয়াছেন, বঙ্গভূমিকে ধন্য করিয়াছেন, 
বঙ্গবাসীকে গর্বিত .হইবার অধিকার দিয়াছেন! ‘ 


দুঃখের বিষয় জ্যোতিষের দ্বিতীয় ভাগ এখনও প্রকা: 
শিত হয় নাই । যে দেশে জ্যোতিষ-জ্ঞান অল্প সে দেশে 
জ্যোতিষের ইতিহাস পড়িবার পাঠক কোথায়? পাঠক- 


৭৬৪ 
সংখ্যা অল্প হইলেও. সাহিত্যপৰিষ্যৎ যোগেশ বাবুর দ্বার! 
দ্বিতীয় ভাগ লিখাইয়| প্রকাশিত করুন ৷ 
ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ করিবার সময় যোগেশ 
বাবু আমাদের প্রাচীন রত্বপরীক্ষার আভাস পান! পরে 
তাহা আধুনিক ধরণে লিখিত ও ব্যাথ্যাত হইয়া ধ্রত্ব- 
পরীক্ষা” নামে পুস্তক হইয়াছে। উহা! পড়িলে বুঝা যায় 
“যে প্রাচীনকালে আমাদের দেশে হারা মাণিক প্রভৃতি 
* রত সম্বন্ধে যে চমৎকার জ্ঞান ছিল, তাহা আধুনিক ইউ- 
 ক্রোপীয় বিজ্ঞানের দিনেও চমৎকার । পুষ্তকখানি সম্বন্ধে 
প্রবাসীতে বিজ্ঞানাচারধ্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় লিখিয়াছেন_ 


যোগেশ বাবু আধ্যশাস্্ের লুপ্ত রত্রোদ্ধারের যে চেষ্টা করিতেছেন, 
তজ্জন্য তিনি আমাদের .ধন্যাবীদের 'পাত্র । তাহার গ্রন্থথানি যে 
প্রীতিপ্রদ হইয়াছে, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। আমাদের 
দেশীয় সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তিরা, ধাহার] রত্বাদি ব্যবহার করিয়া থাকেন, 
তাহারা যদি এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমাদের পূর্ববপুরুষদিগের প্রতি 
একটু অদ্ধান্বিত হন, এবং অতীত.গৌরব স্মরণ করিয়া যদি বর্তমান 
কালে দেশের উন্নৃতির প্রতি একটু মনোযোগ, করেন, তাহা . হইলে 
রস্থকারের পরিশ্রম সফল হইবে। নাটক-নভেল-প্লাবিত বঙ্গদেশে 
আমরা 'এইরপ গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি। রত্ব-পরীক্ষা 
আমাদের বিশেষ তৃপ্তিকর হ্ইয়াছে। 


সি, 





জ্যোতিষের দিকে চিত্ত আকর্ষণ সি অভিপ্রায়ে 
" যোগেশ বাবু £শস্ছুনির্দাণ” নামক পুস্তক লিখিয়াছেন। 
' বিলাতী ঘড়ী থাকিলেও নূর্য্যঘড়ী আবশ্যক । এই' বহির 
সাহায্যে যে-কেহ নিজে স্থর্য্যবড়ী নির্মাণ করিয়া নিজের 
বাড়ীতে স্থাপন করিতে পারেন ।- ইহার সম্বন্ধে অধ্যাপক 
অপূর্বচন্দ্র দত্ত প্রবাসীতে লিখিয়াছেন-__ 
যোগেশ বাৰু অনেক রকম লোকহিতকর বিদ্যা এবং কার্ধযগত 
নানা বিষয়ক উন্নতির পথ পরিষ্কার করিতেছেন, বর্তমান গ্রন্থ 
তাহারই অন্যতম । স্বর্য্য-ঘড়ী নির্মাণের প্রয়োজন ও প্রণালী শিক্ষা 
দেওয়া হইবে ইহার উদ্দেশ্য । * * সূর্য্য-ঘড়ী বহুব্যয়সাধ্য ব্যাপার 
নহে। ইহা'একবার স্থাপন করিলে বিনা প্রমে ও বিনা “তৈল 
দানে? বহু শতাব্দী চলিবে ।* * গ্রাম্য.জমিদার যদি বাড়ীতে একট! 
সৃর্ধ্য-ঘড়ী স্থাপন করেন, তাহা হইলে সমস্ত গ্রামে একটা সময়-বোধ 
শনির হইয়া উঠিবে | - 
৯৯০৪ খৃষ্টাব্দে বোদ্বাই নগরে ভারতবর্ষের সকল 
প্রদেশের জ্যোতিষী লইরা এক সভা হইয়াছিল। দেশের 
‘পঞ্জিকাসংস্কার এই সভার আলোচ্য বিষয় ছিল । যোগেশ- 
বাবু সেই সভায় নিমন্ত্রিত হন। কিন্তু উপস্থিত হইতে না 
পাঁরাষ তাহার অভিমত Hindu Almanac Reform 


প্রবালী--_আশ্বিম, ১৩২১ 





( ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


পসিপাি NN পাটি 








৫৯৮৫৮৯৮৯৯৯৮ 


(হিন্দু পঞ্জিকাসংস্কার ) নামে এক পুস্তিকা লিখিয়া প্রেরণ 
করিয়াছিলেন, পুরাকাল হইতে এ পর্য্যন্ত এদেশে পঞ্জিক]- 
সংস্কারের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত দিয়া বর্তমানে কোথায় আট- 


En 


কাইতেছে তাহা এই পুত্তিকায় দেখান, হইয়াছে। শা 


কথা তিনি এই বলিয়াছেন যে, হিন্দু বাঁনমন্বির প্রতিষ্ঠা 
ন! করিলে সংস্কারের পথ সুগম হইবেনা।. 

কলিকাতা সাহিত্যপরিষদের জন্মাবধি যোগেশ বাবু 
পরিষদের ' সদদ্য আছেন। প্রথম অবধি পরিষদ বাংলা 
ব্যাকরণ ও অভিধান সংকলনের নিমিত্ত সদস্যগণকে পুনঃ 
পুনঃ অনুরোধ করিয়া আসিতেছেন। কেহ অগ্রসর হই- 
লেন-না.দেখিয়া আজি দশ বার বৎসর হইল যোগেশ বাবু 
বাংলা ভাষার প্রতি মনোযোগী হইয়াছেন। তাহার 


পরিশ্রমের ফলস্বরূপ *বাঙ্গালাভাষা” নামক গ্রন্থ প্রকা-. 
প্বাঞ্গালাভাষা” ছুই ভাগ্নে বিভক্ত হই. 


শিত হইতেছে। 
য়াছে। প্রথম ভাগে বাংলা ভাষার প্রকৃতি ও গতি, শব্দের 
উচ্চারণ ব্যুৎপত্তি পরিবর্তন, বাংলা অক্ষর, বাংলা ব্যাকরণ 
বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয়ভাগে “বাঙ্গাল! শব্দকোষ 7 
ইহার তৃতীয় খণ্ড (4“ম”শেষ) প্রকাশিত হইয়াছে প্রথম 
ভাগ পড়িয়া শ্রীযুক্ত বিজয়চন্্র মজুমদার প্রবাসীতে লিখিয়া- 
ছিলেন, যোগেশ বাবু মাটি খুঁড়িয়া আকর হইতে লৌহ 
উত্তোলন: করিরা স্বরচিত শস্তরে. বাংলা ভাষা ব্যরচ্্ছেদ 


করিয়াছেন। এই পুস্তকে তিনি যে ভবিষ্যৎ কম্মীদিগের ' 


নিমিত্ত নৃতন পথ প্রদর্শন 'করিয়াছেন তাহা স্বীকার করি- 
তেই হইবে । অনেকে মনে করিয়াছেন যোগেশ বাৰু 
বাঙ্গাল শব্দের বানান পরিবর্তন করিতেছেন।' তিনি 


কেবল কয়েকটা যুক্ত অক্ষর পরিবর্তন করিয়াছেন-বটে, , 


কিন্তু সেটা প্রকৃত উদ্দেশ্য নহে। সাহিত্য-পরিষ্যৎ এই 
গ্রন্থ প্রচার করিয়া বাংলার কলঙ্কমোচনের 'প্রয়াসী হইয়া- 
ছেন। যোগেশ বাবুর শব্কোষের যথাসাধ্য বিস্তৃত 
আলোচনা প্রবাঁসীতে হইতেছে ।' 


এ-সকল তাহার সখের কাজ, : অবসরের কাজ, 


যখন দৈনিক বিজ্ঞান আলোচনা হইতে বিশ্রাম প্রয়ো-, ৫ 


জন হয়, তখনকার কাজ! ঘটনাক্রমে কলেজে তাহাকে 
সময়ে সময়ে বিজ্ঞানের তিনচারি শাখা - অধ্যাপনা 
করাইতে হইয়াছে, ইহাতে এক দিকে যেমন এই-সুকগ 


ধ 


ধ্‌ 


i 





৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 
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শাখায় জ্ঞান অর্জন করিতে হইয়াছে, তেমনি এক 
বিদ্যায় আবদ্ধ না থাকিয়া তাহার মনের গতি নানাদিকে 
ধাবিত হইয়াছে। তিনি বলেন, কিছু না জানিলে চলিবে 
৪) কেন? বিজ্ঞান ত আছেই, কিন্তু বিজ্ঞান. ত দশটা 
নহে, একটা । এইরূপে তিনি লগ্ডনের রয়্যাল মাই- 
ক্রুস্কোপিক্যাল সোসাইটী, এবং লিডন নগরে স্থাপিত 
ইণ্টাবন্টাশন্তাল এসোসিয়েশন অব. বটানিষ্টস্‌ সভার 
সদস্ত হইলেন । কিছু্দিন' লয়েড লাইব্রেরীর ( Loyd 
Library ) mycology ( ছত্রাকবিদ্য। ) সম্বন্ধে corres- 
ponding member. হইয়াছিলেন। প্রায়ই এক এক 
কুদ্র প্রয়োজনে বিদ্যা হইতে কলা অভ্যাস করিয়াছিলেন । 
দধি কি, দধিবীজ কি, তাহা ইনিই এদেশে প্রথম 
ব্যাখ্যা করেন। আবগারী বিভাগের এক ভিপুটী বন্ধুর 
১৯.অন্থরোধে চাউল হইতে মধ্য প্রস্তুত করিবার দেশীয় 
কল! আমূল ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। পরে এই ব্যাখ্যা 
ইংরেজীতে বেঙ্গল এশিয়াটীক সোসাইটীর পত্রে প্রকাশিত 
'হুইয়াছিল। একবার এক গায়কের গানে মুগ্ধ হইয়] 
কয়েক বৎসর অবসরকালে দেশীয় গীতবাদ্যের বিজ্ঞান 
শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, নিজে গাইতে 
- বাজাইতে ন! পারি, অন্যে গাইলে বাঞ্জাইলে বুঝিতে 
কক রস গ্রহণ করিতে পারা চাই। «গ্রাকৃত ভূগোল” 
লিখিবার সময় ফোটোগ্রাফ তোলা অভ্যাস করেন, এবং 
সঙ্গে সঙ্গে চিত্রের সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে অনুশীলন 
করেন'। দেশীয় গাছের বঙ্গে রঞ্জিত বস্ত্র দেখিয়া কয়েক 
বৎসর রঞ্জনবিদ্যা ও বপ্জনকল! অভ্যাস করিয়াছিলেন 
এক কবিরাজ তৈলপাকের যোগ্য হাঁড়ী না পাওয়াতে 
যোগেশবাবুর নিকট দুঃখপ্রকাশ করেন। অমনি যোগেশ- 
বাবুকুস্তকারকলার প্রতি আকৃষ্ট হইলেন এবং বাড়ীতে 
কুমার রাখিয়া! নানাবিধ মৃত্তিকার পরীক্ষা করিয়] 
দুইবৎসর পরে সফলকাম হইয়াছিলেন।.কলেজে কলার 
বিজ্ঞান এবং বাড়ীতে কলার করণ, এই দ্বিবিধ উপায়ে 
তাহার কলা! শিক্ষা হইয়াছিল। যখন কলেজে প্রথম 
নিযুক্ত হন, তখনই বুঝিয়াছিলেন, যন্তুনিশ্মাণ না জানিলে 
বিজ্ঞানশিক্ষা চলিবে না। এইরূপে তিনি ছুতারের 


* ক্লামারের কাজ, টিন-পিতলের কাজ, নিজে হাতে কিছু. 


তধ্যাপক যে।গেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি 
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কিছু অভ্যাস করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, হাত নাই 
হউক, দক্ষতা নাই জন্মুক, কোন্‌ যন্ত্র কিরূপে করিতে 
হয় তাহা না জানিলে কারিগরকে উপদেশ দিতে পার] 
যায় না। এমন গ্রাম্য কল! নাই, যাহার করণ তিনি 
অবগত না আছেন। কয়েকবৎসর পূর্বে প্রবাসীতে 
যে চরক1 নামক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহ! 
ছয়মাস পরীক্ষার ফল। গ্রামে সুলভে শাক্তিসংগ্রহের 
উদ্দেষ্তে পবনচক্র (৮7100 10111) নিৰ্ম্মাণ করিয়া তিনি 
তাহার দোষগুণ পরীক্ষা করিয়াছেন। সাহিত্য-পরিষদ 
তাহার পরীক্ষার বৃত্তান্ত প্রকাশ করিতেছেন। তিনি 
তাহার পবনচক্র দ্বার, কুয়া! হইতে জল তুলিবার সহজ 
উপায় অনুসন্ধান করিয়াছিলেন ফলে গ্রাম্য কামার দ্বারা 
নির্মিত হইতে পারে, এমন পম্প নির্মাণ করিয়াছেন । 
ধানভানা, .কলাইভাঙ্গা এৱং এইরূপ কাজ করাইবার 
উদ্দেশ্যে ছোট বড় কল করাইয়াছিলেন। কলাইভাঙ। 
জাতা ও জলতোলা পম্প দ্বারা অদ্যাপি তাহার বাসার 
কাজ চলিতেছে। সময় পাইলে এই ছুই কলের আর 
একটু উন্নতি করিয়া সাধারণের গোঁচর করিবেন। 
জ্যোতিষ চর্চার সময় দুরবীণের কাঁচ কিনিয়া এক : 
দুরবীণ তৈয়ার করাইয় ব্যবহার .করিতেন। কলেজে 
তাহার নিজের হাতের কিম্বা কারিগরকে উপদেশ দিয়া 
গড়া অনেক বৈজ্ঞানিক যন্ত্র আছে। এই সকলের মধ্যে 
একটা উল্লেখযোগ্য । একবার কলেজের X-Ray 
দেখিবার বহুমূল্য এক যন্ত্র ((nducti6৷ ০০011) বিগড়াইয়া ' 
যায়।. যাহারা এই যন্ত্র চালাইয়। থাকেন, তাহার! 
জানেন, একবার বিগড়াইলে নূতন করিয়া না গড়িলে 
সেযন্ত্রে আর কাজ হয় না। গবর্ণমেন্টের যন্তরনিশ্বাণ 
আফিস ও বেঙ্গল-নাগপুর. রেণওয়ের টেলিগ্রাফ আফিস 
এই যন্ত্র দেখিতে চাহিল, কিন্তু হাত দিতে সাহস করিল 
না। ইহার কিছুপরে ডিরেক্টর পেডলার সাহেব কলেজ 
পরিদর্শন করিতে আসিলেন ৷ সেই যন্ত্র কোথায় মেবা- 
মত হইতে পারে, তাহ! যোগেশবাবু পেভলা'র সাহেবকে 
জিজ্ঞাসা -করিলেন। তিনি উত্তর করিলেন, “এদেশে 
হইতে পারিবে না, বিলাত পাঠান ।৮ “এদেশে হইতে 
পারে না” শুনিয়া যোগেশবাবুর' যনে আঘাত লাগিল । 
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তিনি পূঞ্জার অরকাশে তাহ! খুলিয়া নিজে নির্শ্বাণসথত্র 
স্কলন করিয়া নূতন গড়িলেন। ' কেবল সেট! নহে, 
তাহার স্থত্র ঠিক্‌.কি না পরীক্ষার, নিমিত্ত আরো ছুইট! 
গড়িলেন। পরবৎসর গেডজার সাহেব যখন আবার 
আসিলেন, তখন যন্ত্রের কাধ্য দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া 
গেলেন। তিনি স্থুবিধা৷ হইলেই এইরূপ হাতেগড়া যন্ 
লইয়া অধ্যাপনা করিতে ভাল বাসেন। প্রথম- 
শিক্ষার্থীকে তিনি জটিল কিম্বা বিলাতি চাকচিক্যময় যন্ত্র 


দেখান না। তিনি বলেন, ইহাতে ছাত্রের মন বিষয়ের 
| প্রতি আবদ্ধ থাকে-না, যন্ত্রের প্রতি ধাবিত হইয়া প্রকৃত 


শিক্ষার ব্যাঘাত .হয়। শিক্ষার্থী ব্যবহৃত যন্ত্রের দোষ 
বুঝিতে পারিয়! সে দোষ সংশোধিত দেখিতে অভিলাষ 


| কৰিলে উন্নত যন্ত্র দেখিবার অধিকারী হয়। তিনি 


মনে করেন, ছাত্রের মনে- শিক্ষার আকাজ্ষা জন্মানই 
তাহার কাৰ্য্য, শেখা ছাত্রের হাতে । বিশ্ববিদ্যালয়ের 


' ইন্‌স্পেক্টরগণ বৎসরে বৎসরে তাহার শিক্ষাদান-পদ্ধতির 


যে প্রশংসা করিতেছেন, তাহাতেই তাহার চেষ্টার 
সফলতা বুঝিতে পার! যাইতেছে । যাহাতে ছাত্রের! 
স্বাবলম্বী ও অন্তুসন্ধিৎস্থ হইয়া ( তাহাদের পক্ষে) নৃতন 
তথ্য আবিষ্কার.করিতে পারে, আবিষ্কারের নামে ভীত 
না. হয়, তাহার চেষ্টা সেই দিকে । ইহাতে যে তাহার 
ছাত্রেরা অধিক সংখ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য নাই। বোধ হয় এই 
কারণে গবর্ণমেপ্ট তাহাকে “রায়সাহেব” উপাধি দিয়া- 
ছেন। কিন্তু তাহার গুণের আদর ঠিকমত করা হইত 
যদি তাঁহাকে শিক্ষাবিভাগের ইম্পীরিয়্যাল সার্ভিসে উন্নীত 
কর! হইত।, জন্মের দেশ ও গায়ের রং এই ছুই অপরাধে 
শিক্ষাবিতাগের উচ্চতম কাজগুলি তাহার মত লোকদের 
অনধিগম্য হইয়! রহিয়াছে । 


কটক-কলেজে বহুকাল থাকাতে উড়িষ্যার কলেজে . 


শিক্ষা প্রাপ্ত. অধিকাংশ ব্যক্তি যোগেশবাবুর ছাত্র । সকলেই 


তাহাকে তক্তিশ্রদ্ধা করে, অধিকাংশ লোকে. তাহাকে 


আপনার লোক মনে করে। উড়িষ্যা'র পণ্ডিতবর্গ তাহার 
সংস্কৃত শান্তজ্ঞান দেখিয়া শ্রদ্ধা করেন। এইরূপে পুরীর, 
মুক্তিমণ্ডপের পঙিতমগ্ুলী তাহাকে মন্দিরে বিদ্যানিধি 
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উপাধি দিয় আশীর্বাদ করিয়াছিলেন। তাহার বৃত্তান্ত 
আমরা যথাসময়ে প্রকাশ করিয়াছিলাম। কটকের 
সাধারণ লোকের কাহারও কিছু সন্দেহ হইলে মনে করে 5 
যোগেশবাবুর কাছে সন্দেহ দূর হইবে,--যেন বিজ্ঞানের$জজ 
অধ্যাপকের নিকট অজ্ঞাত কিছু নাই। 

কিন্ত অধিক মস্তিষ্ক চালনায়, বিশেষতঃ দেহের 
স্বাস্থ্যের প্রতি অবহেলায়, যোগেশবাবু তিনবৎসর হইতে 
অন্ীর্ণরোগে ভূগিতেছেন। এখন অনেকটা সুস্থ হইয়া- 
ছেন বটে, কিন্ত, বুঝিয়াছেন, দেহের স্বাস্থ্য না থাকিলে 
কৰ্ম্ম করিবার শক্তি থাকে না, লেখাপড়া কম না কৰিলে * 
দেহ টিকিবে-না। একারণে বিলাতী .সভাগুলির সন্বন্ধ' ! 
ত্যাগ করিয়া কেবল দেশীয় সিভি সভার সঙ্গে যোগ 
বাঁখিয়াছেন। - . - 

অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র অনাড়ব্বর, সাদাসিধা. মান্টুষ 14 « 
জ্ঞান-অর্জন ও.জ্ঞানদান তাহার জীবনের ব্রত। 'তপন্বীর 
মত একা গ্রতার সহিত তিনি এই ব্রত পালন করিতেছেন । 
দেশের হিতৈষী প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার" 0055 কামনা 
করিবে ।' 


' দেশের কথা A 
স্বদেশী শিল্প ও বাণিজ্য সাধনা | 


রংপুর দিকপ্রকাশ লিখিয়াছেন £ £-_ এ 


সম্প্রতি রয়টার খবর পাঠাইয়াছেন--“ইংলণ্ডের OR, 
জান্মানী যে সমুদায় জিনিষ এ পর্য্যন্ত সরবরাহ করিয়া আসিতে- 
ছিল নেই সমুদায় জিনিষ সম্বন্ধে বিবিধ তথ্য সংগ্রহ করিতেছেন । 
যদি মূলধন সংগ্রহ কর! যায়- তাহা! হইলে যুদ্ধ শেষ হইতে হইতে 
গ্রেট ব্রিটেনে নানাবিধ ওষধ, রাসায়নিক উপকরণ, রং, বৈদ্যুতিক 
যন্তাদি বিষয়ক শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে । ফরাসীরাঁও জর্দান 
বাণিজ্য হস্তগত করিবার চেষ্টায় আছে।”- স্বাধীনপ্রকৃতি আত্ম- 
সম্মানজ্ঞান- ও ব্যবসায়বুদ্ধি-বিশিষ্ট জাতি বিপৎপাঁতেও আপনাদের 

মঙ্গল-চিন্তা বিসর্জন দিতে পারেন না। এইরূপ বিষয়ে র্‌ না 
থাকিলে কোন জাতি বড় হইতে পারে না.) 

আমরা যুদ্ধের জন্য জাহাজ দিতেছি, হাজারে হাজারে লাথে 
লাখে টাকা দিতেছি, কিন্তু শিল্প-বাণিজ্যের জন্য কি করিতেছি? - 
স্বদেশী ছুদিনের জন্য জাগিয়া উঠিয়াছিল আবার-কুস্তকর্ণের মত 
মোহনিদ্রায় চলিয়া পড়িয়াছে। 

সাহারা বিদেশীয় প্রতিযোগিতায় ভয় করেন, ডাহাদের পক্ষে , 
আজ স্থবর্ণ সুযোগ উপস্থিত অনেক বিষয়ে কিছু দিনের জন্য * 
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৬ষ্ঠ সংখ্য। ). 





প্রতিযোগিতার আশঙ্কা উঠিয়াই গেল। সুতরাং এখন আমাদের 
নিজেদের জিনিষ নিজেদের প্রস্তুত করিবার সময় উপস্থিত । 

. জীর্ানী প্রভৃতি. হইতে,অনেক টাকার ডাক্তারী ওষধ আসিত.; 
সে সমুদায় এখন বন্ধ হওয়ায় ডাক্তার ও রোগীদিগকে কম অসুবিধা 
ভোগ করিতে হইবে না।. বেঙ্গল কেমিক্যাল এও ফার্দাসিউটিক্যাল 
ফয়ার্কসের মূলধন বাড়াইয়া নৃতন নূতন প্রয়োজনীয় উবধ প্রস্তুত 
করান হউক। বেঞ্জল কেমিক্যালের ন্যায় সুপ্রতিষ্ঠ কারখানার 
শেয়ার কিনিতে বাঙালী গশ্চাৎপদ হইবে না। পঞ্জীবে নাকি একটি 
কাঁচের কারখানা আছে, তাহার মূলধন বৃদ্ধি -করিয়! কার্যক্ষেত্র 
প্রসারিত কর] হউক! কাগজ না হইলে শিক্ষিত: ব্যক্তির এক 
মুহূর্ত চলে না--ভারতীয় মিল সমুদীয়ের উন্নতির সুযোগ উপস্থিত 
হইয়াছে । ' 
লাভের সম্ভাবনা রহিয়াছে, বিশেষতঃ এবার ইক্ষুর আবাদ গত 
বৎসর অপেক্ষা বেশী। জাঁপানকেও বোধ হয় যুদ্ধে জড়িত হইতে 
হইবে, সুতরাং আর একবার দিয়াবাতির জন্য- চেষ্টা করিলে ক্ষতি 


কি? অবশ্য দেশের 'ধনকুবেরগণ পৃষ্ঠপোষকতা না করিলে কিছুই - 


হইবে না। 


দেশার্থবুদ্ধির জাগরণের প্রথম ফলস্বরূপ যে 'স্বদেশী’কে 
সমর ‘লাভ করিয়াছিলাম তাহা যদি আজ হেলায় 


না হারাইতাম-তবে আজ এই বিদেশী মালের 


আমদানীর বন্ধে চারিদিকে এমন অন্ধকার না৷ দেখিয়া 
ইহাতে আনন্দে নৃত্য করিয়াই উঠিতাম !. আজ তাহা 


হইলে চারিদিকে শিল্পী ব্যবসায়ী শ্রমজীবী প্রভৃতির" 


আশা ও আনন্দ--স্থুখ ও সাফল্যের উন্মাদ উত্তেজনায় 
ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে 
'পুলীতে পল্লীতে বিপুল 'অধ্যবসায়ে '্ব স্ব কশ্খে লাগিয়া 
বাইত--এক বৎসরের ভিতর দেশীয় শিল্পবাণিজ্যকে 
পঁচিশ বৎসরের পথ আগাইয়া রাখিতে পারিত। কিন্ত 
সে স্বদেশী আজ কোথায়--্বদ্রেশী ভাবের অভ্যু্থানের 
পরও কে ভাবিতে পারিয়াছিল হে দেশমাত্কা. তুমি যে 
তিমিরে তুমি সেই তিমিরেই থাকিবে] 
আজও. আশার কথা কেউ শোনায় বাবে 
শিল্পের অগৌরর ও অক্ষমতা, লজ্জা ও অপমানের ছিন্ন 
ধ্বজাই সকল দিকে মাথা উচু করিয়া আছে! :. 
" রংপুর দ্রিকপ্রকাশেই প্রকাশ = - 


LE y* 2০ - ০5 2 
- সরকারী হিসাবে প্রকাশ-_গত মে মানে ভারতের কাপড়ের 


কলসমূহে সুতা তৈয়ারী হইয়াছে, ৫.কোটা ৭০ লক্ষ পাউও,--আর 
*বন্ত প্রস্তুত হইয়াছে,_-কিঞ্দিধিক ২ কোটি ১ লক্ষ: পাউও। গত, 
বৎসর এই মে মাসে স্থতা তৈয়ার হইয়াছিল কিঞ্চিদধিক ৫ কোটি 
৮ লক্ষ পাউও/_আর বস্ত্র প্রস্তুত. হইয়াছিল- কিঞ্চিদিধিক ২ কোটি 
লক্ষ পাউণ্ড । সুতরাং গত বৎসরের-মে যাস অপেক্ষা এ রৎনরের 


দেশের কথা -- 





এ দেশের শর্করাশিল্প লুপ্তপ্রায়_বাঙালীর এ দিকে 


্‌ ৭৬৭ 
মে মাসে ভারতের কলসমূহে স্থতা এবং বস্তু 'হুইই. উৎপন্ন হইয়াছে 
কনেক কম ! এ দেশে “্বদেশী সাধনার’ কি' ইহাই পরিণাম ? 





AS 








যাহাই হউক দেশের কাছে, শিল্পী-ও ব্যবসায়ীদের: 
কাছে আমাদের নিবেদন, আজ আর -যেন তাহারা, 
দেশার্থ ভুলিয়া, শিল্প বাণিজ্য ও ব্যবসায় ভুলিয়া বৃথা 
আন্দোলনে মত্ত না থাকেন-_চারিদ্রিক হইতে সহত্র.কাজ 
আমাদের ব্যাকুল.ভাবে ডাকিতেছে আমরা, কি চিরদিনই . 
জড়ের মত পড়িয়া থাকিব! 

..মফঃস্বলের সংবাদপত্রগুলির প্রতি .আমাদের বিনীত 
নিবেদন তাহার! চারি-পৃষ্টব্যাপী যুদ্ধসংবাদের পরিবর্তে? 
দেশের বর্তমান অভাব অভিযোগ ও প্রয়োজনগুলি. 
যদি বিস্তৃতভাবে বরারর কিছুকাল ধরিয়া আলোচন! 
করিতে থাকেন তাহ! হইলে দেশের অশিক্ষিত জন- 


- সাধারণ সকলেই তাহাদের ইতিকর্তৃব্য স্থির . করিতে, 


পারে, বাস্তবিক দেশের প্রকৃত উপকারও' হয়। . আমর! “ 
দেখিয়া পরম আনন্দিত হইয়াছি যে ‘বরিশালহিতৈষী’, . 
‘সুরাজ’, ‘রংপুর দ্বিকৃপ্রকাশ' প্রভৃতি কয়েকটি -সংবাদ- 
পত্র আমাদের সহিত আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া! . 
প্ররূপ ভাবে দেশের অভাব মোচন ও জনসাধারণের 
বর্তমানে কি করা কর্তব্য তাহা নির্দেশ করিবার কাৰ্য্যে 
যথাসাধ্য লাগিয়া গিয়াছেন। অন্তান্ত পত্রিকাগুলি 
তাহাদের পন্থা, অস্থুসরণ' করিবেন, এ আঁশা যাদের 
আছে। রি 1 ay চলত এ 
সৎকার্য্যে দান 8 | 

সন্তোষ জাহুবী স্কুল, লোকনাথ দাতব্য চিকিৎসালয়, গঙ্গাবাড়ী 
অতিথিশালা! স্বগর্ণয় জাহুবী চৌধুরাণীর প্রোজ্বল কীর্তি; সন্তোষ 
জাহুবী স্কুল টাঙ্গাইলের সর্বব প্রকার উন্নতির মূল । এতকাল 
জমিদারী হইতে স্কুল, চিকিৎসালয় ও অতিথিশালার ব্যয় নির্বাহ 


হইত । শ্ত্রীযুক্তা রাণী দীনমণি এই সকলের ব্যয় নির্বাহের জন্য তিন- 
লক্ষ তেষটি হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ এক ট্্টার হস্তে 


' অর্পণ করিয়াছেন ; কোম্পানীর কাগজ হইতে মাসিক - -৯**২ টাকা ' 


আয় হইবে ।-চারুমিহির | 

শত সহস্র অভাবপীড়িত আমাদের এই সমগ্র দেশই 
চাহে .যে, ধাহাদের অর্থ আছে সামর্থ্য আছে তাহারা 
সহায়হীন সমলহীন ও উপায়হীন দেশবাসীর, জন্য এইরূপ 
সদনুষ্ঠান করুন৭ . দেশের বাস্তবিক উন্নতির সম্ভাবনা 


_ তাহাদেরই অনুকুল ইচ্ছার ভিতরে রহিয়াছে। আশা করি 


৭৬৮ 





hg 





MINAS 


দেশের ধনীগ্ণ মহাপ্রাণ!: রাণী দীনয়য়ীর, পদবাঙ্ক অন্থুসরণ 
করিয়া দেশের অভাব মোচনে' 'যউবনি, 'হইবেন। আমরা. 
সব্বান্তঃকরণে রানী দীনমণির কল্যাণ কামনা -করি। - 
মফঃস্বলের:মৃতামত 8 7751 

“একটা নদী পারত. হইতৈ আমীদের.অস্তর ছুরছুর :করে-আর 
কলম্বস পৃথিবীর গোলত্ব প্রয়াণ "করিতে - অকুল সমুদ্রে ভার্সিয়া- 
ছিলেন। তাই আমেরিকা আবিষ্কার হইয়াছিল। আমরা ঘরে 
by অরনপুর্ণার পূজা দিয়া'যনে ভাবি আর অননকষ্ট্রের' ভাবনা হইবে 

এদিকে ত দিন দিন অন্নচিন্তাই আমাদের চমৎকার হইয়া 

টা মা পৃজাতে, সন্তুষ্ট হইয়া, তোমার দৈনিক আহার 
জোগাইবেন না তোমার হাত পা. দিয়াছেন করিয়1-থাইতে হইবে । 
যদি দেশের অভার;টুর..করিতে চা: বসিয়া থাকিলে চলিবে না, 
নিজের” পায়ের উপর্‌'ভর করিয়া দাড়াইতে হুইবে |. লোকের নিকট, 
কাদিলে দুঃখ: ঘুঁচিৰে না, যখন যে অভাবকে সন্মুখে দেখিবে 
তাহার প্রতিরারের:জগ্ঠ পুরুষকারের আশ্রয় লইতে: হইরে। সর্ব- 
কাৰ্য্যে শৃক্তিমান, হওয়া যে .অবষ্যকর্তব্য তখন বুঝিতে পারিবে। 
মবলে পদাঘাতে, শত্রুর তাড়নায়, হিংস্বকের হিংসাতে, তোমার 
বল আরও-বৃদ্ধি হইবে |: ইহাই-সকল কার্ষ্যের মূল, ইচ্ছা হইতেই 
চেষ্টা আইসে, চেষ্টার. ফলেই সাধনার- উৎপ্তি; শেষে সাধনাতেই 
সিদ্ধি লাঁড.হইয়! থাকে হরাজ। | 


A আমাদের মফাঃস্বলের . সংবাদপতরগুনি এখন যুদ্ধ 
বিগ্রহে: এমন ব্যস্ত যে. দেশের কথা “তাবিবার তাহাদের 
একদৃণ্ও সময়, নাই।.. 
সামান্ত (কয়টি, সংবাদ উদ্ধ, ত করিয়াই ক্ষান্ত হইতে হইল ৷ 
তাহার! সবাই বিশ্বজনীন হইয়া উঠিয়াছেন, তাই, বিশব- 
জনীন সংবাদ ব্যতীত স্বদেশের কোনো, সংবাদের প্রতি, 
তাহারা কপ, কটাক্ষ টাহেন, না। প্রবাসীর মত সহজ 
মাসিক্পত্র- কণ্ঠ ‘বিদীৰ্ণ: করিলেও. আমাদের. মঃ: স্বলের 


সংবাদপত্রগুলির পে কথা, কণৃকুহরে , প্রবেশ করিবে 


বলিয়া আঁদৌ বিশ্বাস হ্য় নাং 1: বাস্তরিকই ইহা, অত্যন্ত: 


[তি el 1 


পরিতাপের, বিষন্ন ণ bd 
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তা (পুরাতন জাপানী শ্লোক হি), 57 

লাখ অঞ্চল আজি । অশ্রু জলে, গেছে, ভিজি, . 

11" শপথ)এ, প্রেম হোক্‌ অটুট. অক্ষয়! 

যতদিন দীর্ঘ চারু গিরিপরে দেবদাকু- 
সিন্ধুর অতল জলে নাহি প্রায় লয়। 


'ভ্রীকালিদাস রায় ৷ 
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প্রবাসী-_আশ্বিন,.১৩২১ 





অগত্য! আমাদের এবার এই, 


উনার রায় 1 


[ ১৪শ ভাগ,.>১ম খণ্ড 





ব্যঙ্গচিত্ৰ..-- 
আমাদের ' দেশে: সচরাচর ব্যঙ্গচিত্ৰ" বেদিতে পাঙয়। যায়, 


না! কিন্ত এরূপ চিত্র আমাদের দেশে যে একেবারেই 


ছিল না এমন নয়। প্রাচীন: চিত্রাবলীর” মধ্যে ‘কথন 
কখন হাস্তোদীপক চিত্র দেখিতে পাওয়া, যাঁয়। তবে 
এরূপ, চিত্রের সংখ্যা .খুবই অল্প, তাহার প্রধান কারণ 
আমাদের শিল্প প্রহিক কাজে ' বড় একুটা . ব্যবহৃত হইত 
না। অজস্তা গুহায় পাঁনাসক্ত লোকের, এবং অন্যান্য - 
কতকগুলি চিত্র আছে; যেগুলিকে ব্যঙ্চিত্র বলা যাইতে 
পাঁরে। মোগল ও রাজপুত চিত্রাবলীর মধ্যেও, অনেক. 
রঙ্জরসপূর্ণ ছবি দেখিতে পাওয়া'যায় ! 7১০০ 





"_. মদের' পাত্র দেখিয়া মাতাল শাসকের দৃতয। 8 

রি "(অজন্তা গুহার“চিত্র হইতে 1::]:-1.. J, ২১২ 
: বিদ্রুপ করিবার ইচ্ছা:আমাদের্'নিতাত্তই, জারি ।. 
মনটা, যখন. প্রফুল্ল - থাকে, : তখন স্বভারতঃই, আমাদের 

কৌতুক করিবার. ইচ্ছা হয়, অস্তরে-নুকানো' হাস্যরসের 
উৎস আপনি, 'ফুটিয়া. উঠিতে চায় কৌতুকটা আমা- 
দের যেমন. স্বাভাবিক; শিল্পে সেই ভাবের প্রকাশও' 
তেমনি স্বাভাবিক ৷ শিল্প ভাব প্রকাশের একটা মীর্গ। 


” »যে- ভাবটা স্বতাবতঃই : আমাদের. মনে: আসে; শিল্পে 


সেই ভাবের প্রকাশও তেমনি স্বাভাবিক; শিল্পীর প্রাণ ৬ 
যন রসালাপে: ব্যাকুল হ্য়; /তাহারান্িত শি কৌতুক- 
টিন হইয়া উঠে।' | টা 

টু সাধারণতঃ নি বলিতে আমরা কেবল ভি 
কৌতুকই: বুঝি কিন্তু“-উহাই“ত -বিদ্রপের সকল সময়ে. 


্ 





হইতে ] 


সরাইয়ের দৃশ্য । 


[ মোগল চিত্র 


২০ 





NAAN 





EE লা । 


[খ্য উদ্দেশ্য নয়। আমরা দুই রকম হাসি হাসিয়া 
॥াকি। সাদাদিদে ঠাট্টা তামাসা করিতে একরকম 
হাসি সে হাসিতে কেবল রঙ্গপ্রিয়তাই থাকে। সে 
হাসি ফাকা-__সোলার মত হাক্কা, কাহারও বুকে বাজে 
1, অন্তরে তাহার কিছু লুকানে। থাকে না। আমাদের 
মন্য রকম হাসিটি কিন্তু একেবারেই অন্য রকমের । সেও 
হাসি বটে, কিন্তু সে হাসির আড়ালে ঘৃণা, ভৎপনা, 
গ্বাক্ষেপ ও শিক্ষা! থাকে, সে হাসি সোলার মত রংকর! 
লাহার গোলকের মত। দেখিতে বড় হান্কা, কিন্ত 
[হার উপর পড়ে তাহার মর্শ্মে মর্শ্মে বাথা দিয়া 
াজে! 

চিত্রে এই ছুই প্রকার বিজ্রপই প্রকাশ পাইতে 
গারে, এই ছুইগ্রকার হাসির রেখাই তুলির টানে আকা! 
[ায়। কল্পনায় যাহা অসম্ভব, যাহা মনে করিলেই 
ঘসি পায়, ছবিতে তাহা অশাকিয়া ফুটাইয়া তুলিলে 
{বিটি পরিহাসাত্মক হইয়া উঠে। ভাষায় যেমন অমঙ্গত 


প্রবাসী আশ্বিন, ১৩২১ 





[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


AN. মিটি A ANAS 


অত্যুক্তি কৌতুকরসাত্মক, চিত্রে তেমনি অতিরঞ্জন বা 
অসামঞ্জস্ত হাস্তোদ্দীাপক হইয়া পড়ে । 
কয়েকটা পুরাতন ছবি লইয়া! দেখা।যাক আমাদের 
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দেশের চিত্রকরের! কেমন করিয়া তাহাদের চিত্রে বাঙ্গ- So 


ছটা! ফুটাইয়! দিত। 

প্রথম চিত্রটি অজন্ত! গুহা হইতে সংগৃহীত । একজন 
পারসিক মদের নেশায় পেয়ালা দেখিয়া আহ্লাদে 
আটখানা হইয়! নৃত্য করিতেছে। নেশার ঝেণাকে 
কিরূপ মন্ততা আসে চিত্রকর কয়েকট! আঁচড়ে বিদ্রপের 
ভঙ্গিতে তাহা দেখাইয়া দিয়াছে। 

দ্বিতীয়টি একটি মোগল চিত্র । 


একটি সরাইএর [ 


॥ 


দৃশ্ত। স্রাইএ কতরকম লোক আসে। ছবিতে বৃদ্ধ, . 


যুবা, শিশু সবই আছে। 


কাঙালী কুকুরেরও অভার. 


নাই। সরাই সদাই গুলঞ্জার। কতলোক আসে যাগ 


কিন্ত কেহ কাহারও প্রতি চাহিয়াও দেখে না! সবাই 
নিজের নিজের ধান্দা লইয়া ব্যস্ত, অন্ত লোকে 
কে কি করিতেছে কেহ ফিরিয়াও দেখে না। চিত্রকর 
যেন এই ভাবটি ছবিতে প্রকাশ করিবার চেষ্টা! 
করিয়াছে । ছবির মাঝখানে বসিয়। দুজন সঙ্গীত চর্চায় 


ব্যস্ত; হয়ত কত খেয়াল কত আলাপ চগিতেছে, 


কিন্তু শোনে কে? কেহ বা ছা'কা লইয়া উন্মত্ত ও 
বা পাগড়ী বাধিতে ব্যস্ত; কেহ আটা মাখিতেছে,' 
কেহ বা! তন্ময় হইয়া ভাঙ ছাকিতেছে! গান শোনে 
কে? 

ছবিটিতে ব্যগ্গরসেরও অভাব নাই। 


4 


et 


লোকেরই আকার প্রকার, বসিবার চপিবার ঢং এমন 


যে দেখিলেই হাসি পা। 
পাশে একটা গাছের তলায় বসিয়া দু'ন্দন লোক গল্প 
করিতেছে। কি গৃঢ় তত্বের আলোচন! হইতেছে তাহা” 
রাই জানে, কিন্তু উভয়েই বাহ্যজ্ঞান শৃন্ত ! গাছের 
উপর হইতে একটা বাঁদর যে পাগড়ীপর। লোকটার 
মাথা থেকে পাগড়ীট। খুলিয়া ছে তাহাও টের 
পাইতেছে না! 


কখন বিজ্ঞপ করিত. বাদশাহ আকবরের দরবারে মো্া + 


ছবির উপর দিকে এক - 


পা 


< 


বাহনে এরাও গল নিক কন 


৬ষ্ঠ সংখ্যা | 
দো-পেয়াজা এক্ষজন প্রসিদ্ধ ভাড় 
ছিল। মোল্লাজীর “দো-পেয়াজা” মাংস 
বড় প্রিয় ছিল বলিয়া! তাহার নাম 
হইয়া গিয়াছিল “মোল্লা দো- 
পেয়াজ1।” মোল্লাজীকে ঠাট্টা করিত 
না. রাজদরবারে এমন লোকই ছিল 
না; কিন্তু মোল্লাজীর কথার ধার 
এমনই তীক্ষ যে সে একাই সকলকে 
বাকাযুদ্ধে পরাস্ত করিত। মোল্লা- 
জীর বিস্তৃত বৃত্তান্ত পূর্বের প্রবাসীতে 
প্রকাশিত হইয়াছে। মোল্লা দো- 
,পেয়াজার অনেকগুলি ছবি চেখিতে 
পাওয়। যাঁয়। সব ছবিগুলিই এমন 
“যে দেখিলেই হাসি পায়। তৃতীয় 
ও চতুর্থ চিত্রে মোল্লার. প্রতিমূর্তি 
দেখিলেই স্পষ্ট বোঝ৷ যায় যে তাহাকে 
উপহাস করিবার জন্তই তাহার চেহারা 
আঁকা হইয়াছিল। 
কাঙড়ার ছবিগুলির মধ্যেও সময়ে 
সময়ে. গাহৃন্থা নকৃসা ও ক্বাচগানের 
&বিতে ঠাট্টা তামাস! দেখা যায়। 
লাহোরের “আজাব'-ঘরে বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য তিনটি (৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম) 
বাঙ্গচিত্র আছে। আমার বিশ্বাস এ ছবিগুলি কাঙড়ার। 
সেগুলি কাঙড়ায়ই পাওয়া যায় এবং একটির উপর 
গুরমুখী ভাষায় কয়েকটি নাম লেখা আছে। ছবিগুলি 
আকিবার ধরণও অনেকটা কাঙড়ার চিত্রকরদের মত। 

পঞ্চম চিত্রে কয়েকটি ফকির ও একটি রমণীর ছবি 
আকা আছে' মাঝখানে যিনি বসিয়া আছেন তিনি 
বোধ হয় দলের সর্দার । ফকিরি বেশ বটে কিন্তু আমীরি 
খেয়ালট। এখনও সম্পূর্ণরূপেই বর্তমান। হাটুর নীচে 
'এহতবা" বাধা__যাহাতে বেশ শারামে বস| যায়। মাথায় 
মযুরপুচ্ছ ; ভাঙের পাত্র লইবার জন্য ব্যাকুল! যাহার 
হাতে পেয়াল। রহিয়াছে তাহার পাশে বসিয়া একজন 
, ভক্ত মনের আনন্দে হুক! টানিতেছে! নীচে বস্য়ি। 
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* মোল্লা! দো-পেয়াজ।। ৮ 
আর একজন হাই তুলিতেছে; তাহার নেশার ঘোরট! 


যেন টুটিয়া যাইতেছে! বামদিকে একজন স্ত্রীলোক ; 
তাহার মাথায় তিলকের ঘটা খুব, কিন্ত কোলে এখনও 
একটি দুগ্ধপোষ্য শিশু! সে এখনও সংসারের মানুষ, 
তবুও যেন সে দেখাইতে চায় সে সব ত্যাগ করিয়া 
চুকিয়াছে ! তাহার পাশেই দন্ন্যাসীর আর একজন চেল] । 
সে কৌপীনধারী ; তাহার ত্যাগ করিবার বাকি কিছু 
নাই। তাহার একহাতে মালা; মন কিন্তু সেদিকে নাই। 
মন পড়িয়া আছে অপর-হাতে-বস। পোষা বুলবুলটির 
উপর! 
যষ্ঠ চিত্রটি আরও মজার। ছবির মাঝখানে এক 
বাবাজীর অধিষ্ঠান। তাহার বাম পাশে তক্তবুন্দ বসিয়া 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
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ভণ্ড ফাকরির বাঙ্গ। 
[কাঙড়।র চিত্র । ] 


আছে. সন্নাসীর হাত পা বড় সরু সরু, বড় ক্ষীণ__ 
কিন্তু তাহা উপবাস করিয়া নয়, বিনা পরিশ্রমে খুব 
বেশী খাইতে পান বলিয়া। উনি যে আদপেই উপবাস 
করেন না, ওঁর প্রশস্ত ভুড়ি তাহার যথেষ্ট প্রমাণ 
দিতেছে, বাবাজীর আনস্ত যেমন প্রিয়, ধর্দরচর্চ। ততটা 
নয়। তাহার নিজের হাত বহন করবার জন্যও একজন 
চেলীর প্রয়োজন! সপ্লসীটি বড় ত্যাগী; তাহার বুঝি 
আর কিছুতেই আসক্তি নাই। কিন্তু কিজানি কেন 
একজন নৰ্ত্তকী আপিয়! সর্যাসীর সামনে তান ধরিয়াছে। 
নর্ভকীর চেহারা যেমন, পোষাক পরিচ্ছদ তেমনি। 
ছবিতে কণ্ঠন্বরের ত রূপ দেওয়া যায় না, কিন্তু নর্তকীর 
সঙ্গীতও যে তাহার পরিচ্ছদের মতই জীর্ণ ও মলিন সেটা 
বুঝিতে যেন বেশী চেষ্টা করিবার প্রয়োজন হয় না! 
সপ্তম চিত্রে তিনটি চেহারার উপর বৈষ্ণব ভক্ত কবি 
প্রেমদাস, গরীবদাস ও তুলসীদাসের নাম লেখা আছে। 
প্রেমদ্ধাসের মাথায় ঘোমট। $ গরীবদাসের আকুতি হাড়- 
গোড়-ভাঙ্গা “দ্‌”-এর মত ; আর তুলসীদাসকে একটি 
অসার অলাবুর মত আঁক! হুইয়াছে। চিত্রটিতে (প্রমদাস, 


গরীবদাস ও তুলসীদাসকেই বিজ্রপ করা হইয়াছে, 


এমন মনে হয় না। 
প্রেমোচ্ছাস ঠিক হৃদয়ঙ্গম না করিতে পারিয়া, যাহারা 


বৈষ্ণব ধর্মের, নামে কালি দেয়, তাহাদেরই যেন ঠাট্টা, 
ছবির অন্যদিকে দু'জন :রাজপুরুষ- 
তাহার, 


কর। হইয়াছে। 
একজন ভৃত্য সঙ্গে করিয়া বসিয়া রহিয়াছে। 
বোধ হয় কবিদের ভক্ত ; কিন্তু তাহাদের ভক্তি কেবল 
কপটতাপুর্ণ ! মাথায় তিলক, হাতে মালা, গলায় মালা, 
মাথায় মালা, কিন্তু আবার অন্ত হাতে বল্পম, টিতে 
অপি! ইহারা যেন ধর্সের সরল সত্যের সামনে আসিয়াও 
জীবহিংসা, কঠোরতা ছাড়িতে পারিতেছে ন1! তবুও 
কিন্তু মালা হাতে রাখা চাই ! 

এ ছবিগুলি সবই বিদ্রপ করিবার জন্য অাকা। কিন্তু 
এ বিজ্রপে হাপিবার ত কিছুই নাই। এ ঠাট্রার ভিতর 
নেক শিক্ষা লুকানো আছে। বা দৃণ্য, যা| দৃষণীয়। যা 
কেবল কপটতা, এ ছবিগুলি যেন আমাদের তাহ। 
ত্যাগ করিতে শিখাইতে চায়। অসত্য অপেক্ষা কপটতা 
আরও জঘন্য। ধর্শ্মের দোহাই দিয়! যে কপটত! প্রচার 
হয় সেই কপটতা৷ আমাদের চোখের সামনে. ফুটাইয়া 


তাহাদের নাম লইয়া, তাহাদের 


তুলিবার জন্তই যেন এ কপট সন্যাপীদের ছবিগুলি আকা ,, 









ছয়দিন, _ভোৱে আনিকার 
















: পাগল, পথের রর রিতে, তু 











কা রঃ চাহনি এ আকুল আধির।, Ls 
্‌ কে জট যে বেটে গেল, নি ত - আসে কি না আসিছে পিয়ন, 
| ওরে র এই বেল! হাতের মালা _.. কাছে তারি মরণ জীয়ন। 
্‌ যত সবে জাগে, বাড়ে বেলা টা 









 ইসমরেজনাথ গুপ্ত । হয়ে যাই ততই একেলা 1 


টা A জাগে যত হাসি গান, তত আমি িরমাশ,_ 
2 | হয়ে পড়ি সহায়বিহীন ৮ রর 
বা নী গুধু পিয়নের পথে চেয়ে থাকি, কোন 


বহিয়া না যেতে চায় দিন। 
ও বাড়ীতে,_চিঠি আছে বলে’ 


ডাকিয়া পিয়ন যায় চলে’ । 
জরি পাখীর সুতান, 


ও বাড়ীর দরজার কাছে 
বে ! ফুটায়ে ল শোতা পম। 
ৃ টা রে চিঠিখানি পড়িয়াই আছে। 


কেহ না তুলিয়া! লয়, পা 
“ভাবি চেয়ে চিঠিথানি পানে-- a 
















ন চিত্ত পাৰাৰ টানি যেন কার শত কথা  পরাণের আকুলতা 
রা টিয়া পড়ে ধীরে অতি ধীরে। বুকে ওর কীদে অভিমানে । ঃ টা 


কেবলি সে খোলা হ’ তে চায় 7. 
.কেউ তো না তুলে দেখে হায়! { 


মাঝে-পড়া পথখানি দলি’ 
be কত কেহ আসে যায় চলি’ ৷ 
হিয় হে + _ আমি আর চিঠিখানি কেহ কারে না 
কা মরে বাহন ০০ বাড়ীর ছাট দরজায়, 
পারার দোষ ছুঞ্জনার ছুটি হিয়া 2 এ উহ 
গুসরিয়। কাছে বেদনায় 
: ও যেচায় একটি পরাণ; 
শি চাই ওরি ন _দান। ৃ 
হে সুরেশানন্দ আগ 



















| পা]. 


বু থা ত রি ৯ 
পালা, পি সা। 


পাণ] মাপা- 
থা র তোমা র 


ভাস. ইত 


জি ‘= তদের ক + 


দা) পান] মাধাপা। মা 


* থম আপ নি 


পঃধঃ না । না 71 নহধঃ পা] 
ন: আ * মা. র 
। পান) রার্সা] 





ন 
তো মা 


a 
দির বে বে. হি ৫ ৃ ূ 

ধন পানা পাৰা সান রা সা 
কী 51 $৬ হো | 


চা 


খনাএ। ধা-পা ধাপামা। পাৰা| নান 
আত" আঁমাঁ র সাত = 


ব্না ধা) ৃ পান] মাধা পা। 


1১ পরি... আক বর 


বু ঝা বব কি Ea এ 
শা পা আছ পান ঝা। নাখা।, 
টি টব ৮ এয়া বি” কী 
মা র কট 


গু ক 


রার্সা। রার্সা 71 


ৰা র আনা ও 


পা খা না| পান বর্পা - 


9 ঢ 


eo পূ. 


ভা দিতি : খু ১ 





স্পা সা ন। 
০ম ক্ল 


এ 


এ পা। পা র্সা 141 সর্ষ, 
বর দি. ৮.৮ য়ে 


৭ খি ০ আঁ ০ মার 


শঁর্ুজ্ৰঃ -মঃপঃ | রম জৰা সরা 


* লে 9 গে. এজ হে ৯ 


I ঝা সা এ দাণা -সা । খান বলজ্ঞা। ৃ 
এম... চি বি 


দা জ্ঞান দা শা। সা-রাজ্ঞা লজ্ঞা। 
ই ২০০ ল- ক ০ থা রব কা ণে + Ee z 
২৭ র্পা 4 1... ধা শা. nl না | 

বা হারার স্‌ . কল . 


২ 


a নত শক র্ভা “ধা Ht 


ডট 





মাএ জ্জ্ঞা 71 থ না 
° ০, 
___ আরীদীনেন্্রনাথ ঠাকুর ।। 


a গ তু মি ক রিলে 2 হত 


পাব পঃধঃ। ধাগামা। {০} 
সি রিলে » এ রে 


দপা ন্জ্ঞা 411 -জ্ঞা মা] 
ফে বে ৩ ° 0 . 


চং র্‌ ন 71 = শা Ee | না ৰ্সা কা), রব 
যা নু * be) bd য়ন চু লি টা 


| বান্দা 711 নার্স 41 বার্সা 41 
| যাঁ হাঁ টা 
শীল তি 

“বা রথ 5 





| দর্পা 1 71 


ল্‌ 5.9 তো 


সা ণা ধা। 
আআ ধে ক 


গামা পা। 
বরি লে ০ 


পাশা 71 
আঁ সনে 


মা *. 


পা গা ধা। 


ডেকে ল 


পা গা মা। (০, 


এ রে 


সপ ₹ট পসরা 


টিন এই ফাধ্যবিবরণ হই আমরা 

এই শাখা পরিধৎ কিরূপ উৎসাহে কত উৎকৃষ্ট 

এই পরিবৎ কর্তৃক সংগৃহীত কতকগুলি পুরা- 

চিত্র এ মুজ্রিত হইল । | আমাদের অনুরোধে 

সাহিত্য-পরিষদের পরম উৎসাহী কর্দকৃশল সম্পাদক মহাশয় 
বিয়া পাঠাইয়াছেন। 

ূ সাহিত্য-পরিষদের _ চিত্রশালায় সংগৃহীত 


হইয়া উদ্ধত হইয়াছে। এই অভিনব বর আরাঁং 


জিও নির্ণাত হয় ন্‌ 


ডিমলা নামক স্থানে পরগণ|র হিল 
রক্ষিত ছিল। কামানটির দৈর্ঘ্য ৪ ফুট ১* ই 
ইঞ্চি, বেড়ে ১০ ইঞ্চি ; পিত্তলনিৰ্ন্বিত, যামু 


ব্যবহৃত হইত। কামানের অগ্রভাগে 
খোদিত রহিয়াছে তাহার বঙ্গানুবাদ 
৮*৮ হিজরী সাবান মাসের ঠা, 





৭৮৩ 

সন % ৯৯৪১” এই কামান সন্বন্ধে লিখিত বিস্তৃত 
বিবরণ রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার সপ্তমভাগ দ্বিতীয় 
সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। 


৩। পাওনগরের মুগ্রা”_এইউ ছুইটি মুদ্রা পাওুয়ার 
আদিনা মসজিদের উত্তরপূর্ববাংশে নানাধিক দুই ক্রোশ মধো 
চাষের সময় পাওয়া যায়। উহাতে রাজার নাম, রাজধানীর 
নাম, র'জকুলের দেবতার নাম এবং সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় 
শকান্ধার সংখ্য! দৃষ্ট হয়। এই রজত মুদ্রান্য়ের লিপি « 
বঙ্গাক্ষর। মুদ্রা ছুইটির একটিতে দন্ুজ্মদ্দন দেবের এবং 
অপরটিতে মহেন্দ্র দেবের নামোল্লেখ দুষ্ট হয়। দন্ুজমর্দন 
দেবের মুদ্রার ওজন ১৭৬ গ্রেন, পরিধি ৩॥* ইঞ্চি এবং 

॥ যহেজদেবের মুদ্রার ওজন ১৭* গ্রেন এবং পরিধি ৩]* ইঞ্চি। 

মুদ্রান্ষত শক্কান্দা ২৩৯ ও ৩৩৬ | এই মুদ্রা সম্বন্ধে »রাধেশ- 

চন্দ্র শেঠ যহাশয়লিখিত বিশদ বিবরণ রঙ্জপুর-সাহিতা- 
পরিষৎ পত্রিকায় ৫ম ভাগ ২য় সংশায় প্রকাশিত হইয়াছে । 

৪। রঙ্গপুর-সাহিতা-পরিযৎ কর্তৃক সংগৃহীত পারসীক, 
নাগর এবং বঙ্গাক্ষর যুক্ত বিভিন্ন প্রকারের মুদ্রা সংগৃহীত 
হইয়াছে: বঙ্গাক্ষরযুক্ত মুদ্রাগুলি আহোম-রাজের, জয়স্তীয়া- 

' রাজের, এবং ত্রিপুরারাজের | এতদ্্যতীত পারসীক লিপিযুক্ত 
ছইচি তাত্রমুদ্রার (১ও ৩ নং) পাঠ ও নাগর লিপিঘুক্ত 
দুইটি (২ ও ১, নং) মুদ্রার পাঠ নিাতি হয় নাই। এইরূপ 
নানাবিধ স্বর্ণ, রোপা ও তাত্রমুদ্রা একশটতৈর অধিক সংগৃহীত 
হইয়াছে। রি 


£। হইতিহাসপ্রসিদ্ধা নাটোরের মহারাণী ভবানীর 
রাজসাহীর ছাতিম গ্রামস্থিত পিতৃভবনের ধ্বংসাবশেষ হইতে 
গৃহীত, মহারাণী যে স্থৃতিকাগৃহে ভূমিষ্ঠ ভইয়াছিলেন সেই 
গৃহভিত্তির উপরে পরবর্তী কালে তৎকর্তৃক প্রতিষ্টিত অধুনাভগ্ন 
শিবমন্দির শ্রেণীর চিত্র। 


৬। রঙ্গপুরে আবিষ্কৃত বিস্ুমুর্তিপঞ্চক,_এই জেলার 
গাইবান্ধা মহকুমার গোবিন্দগঞ্জ থানার অন্তর্গত আরঙ্তাবাদের 
বনতভূমিতে মঙ্গল! সাওতাল নামক কুষকের হলমুখে ১৯১. 
সালের ৬ই নভেম্বর তারিখে ইষ্টকগ্রথিত স্থানে স্থাপিত বৃহৎ মুখ- 
কলসের মধ্য হইতে এই ধাতব মু্তিপঞ্চক আবনিদ্কিত হয়। রঙ্গপুর- 
সাহিত্য-পরিধদের আবেদনে ভুতপূর্বব পূর্ববঙ্গ ও আসাম গবর্ণষেণ্ট 
এই মুস্তিপঞ্চকের মধ্যে একটিমাত্র নুষ্ঠি রঙ্গপুরে রক্ষার ব্যবস্থা 
করিয়াছেন । অবশিষ্ট মুগ্তিচতুষ্টর ভারতীয় চিত্রশালাগৃহে রক্ষিত 

ছ। রঙ্গপুর তাজহাটের ধর্্মশীল রাজা জীযুক্ত গোপাললাল 

বাহাছুর স্বব্যয়ে একটি সুন্দর মন্দির নিশ্মাণ করাইয়া তন্মধ্যে 

ই মুণি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। রঙজপুর-সাহিত্যা-পরিষৎ-পক্ত্রিক! 
ঞমভাগ ৩য় ৪র্থ সংখ্যায় শ্রীদূক্ত জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়- 
খিত ইহার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে । 

উত্তরবঙ্গ ও আসামের পুরাকীস্তির গৃহীত চিত্র । 

*। তুরকান সহিদের দরগা,_বগুড়া সেরপুর টাউনের নিকটে 
সহিদের দুইটি দরগার ভগ্নাবশেষ 
টাউনের যধ্যে অবস্থিত দরগার নাম শিরযোকাষ এবং 
াহিরের দরগার নাম ধড়মোকাম। তুরকান সহিদ একজন গাজী 
ছিলেন এবং কথিত ক্মা্ডে তিনি হিন্দুরাজা বল্লালসেন কর্তৃক নিহত 
ইন। ঘেস্থানে তাহার মস্তক পতিত হইয়াছিল - সেই স্থানের উপর 
নিৰ্মিত মসজিদের নাম শির মোকাষ ও দেহোপরি নিশ্মিত যস- 


৮ 


প্রবাসী-_আশ্বিন, ৯৩২১ 


৯ 
॥ 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম 





1নংহবাহ্‌শী কালীমত্ত । 









জিদটি ধড় মোকাম নামে অভিহিত হইয়া থাকে। শির মোক্লা 
চিত্র প্রদত্ত হইল । ইহাতে একখানি প্রস্তরফলকে নাগর 
নিয্নলিখিত লিপি উৎকীর্ণ আছে__ 

ভাবয়ন্তি ঠক্কুর শ্রীবামনম্থাষী 

দানপতি ঠক্ধুর শ্রীশ্বরস্বামী। 
এতদ্বারা বুঝ! যাইতেছে যে কোনও হিন্দুমন্দির পরবত্তীক 
মসজিদে পরিণত হইয়াছে। যসজিদগুলি সাধারণতঃ এ 
হইয়া থাকে কিন্তু হিন্দু মন্দিরের ন্যায় ইহা দক্ষিণদ্বারী ও 
তদনুরূপ। রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার পঞ্চমভাঁগ 
সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত হরগোপাল দাস কু$-লিখিত সের 
ইতিহাসে ইহার বিস্তৃত বিবরণ দ্র্টব্য। 

৮। পাবনার জোড় বাঙ্গালা,_-পাবনা সহরের উপকণ্বত্ 


জোড় বাঙ্গাল সম্বন্ধে জনশ্রুতি এই যে, পাবনাবাসী ক্র 
রায় ক্রোরী (ক্রোরপতি) নাষক জনৈক ব্রাহ্মণসস্তান বাঙ্গ 





রাণী ভবানীর পিতৃভবনস্থ মন্দির, বগুড়া। 


[বৰ পিরাজন্দৌলার সময়ে এই মন্দির নিৰ্ম্মাণ করাইয়া এঁত্রী- 
বিন্দ বিগ্রহ প্রতিঠ। করেন। তিনি মুরসিদাবাদে নবাব 
সামান্য বেতনে চাকরী করিতেন এবং ক্রমে নবাবের 
ঞ্রন হইয়া -উচ্চপদ লাভ, বহু অর্থ উপার্জন ও ক্রোরী 
পরত ) আখা। লাভ করেন। এই জোড় বাঙ্গালার আয়তন 
ক ১৮ হাত, সষচতুক্ষোণ গরস্পরদংলগ্র বিপরীতদিকে দ্বার- 
 ছুইটি দোতাল! বাঙ্গালা ঘরের আকারে উহ! নির্শ্মিত। 
লা দুইটির উচ্চতাও ১৮ হাত, বহিঃপ্রাচীরের বেধ ২ হাত, 
টীরের বেধ ১|* হাত। সম্মুখে বাঙ্গালা-সংলগ্ন একটি বারান্দা 
। এই বারান্দার ছাদ ঠারিটি স্তম্ভের উপর ন্যস্ত বং ছুই দুইটি 
মধ্যে কারুকার্ধ্য বিশিষ্ট মেহেরাৰ (7107) আছে। উহার 
রি প্রথমটির গাত্রে কারুকার্শ্যবিশিষ্ট ইষ্টক বিন্যান্ত রৃহিয়াছে। 
রাষ-রাবণের যুদ্ধ, কৃষ্ণবলরাম ইত্যাদি দেব দেবীর মূর্তি 
| নিল্নভাগে একপার্থখে ইষ্টকোপরি ঢোল দাখামা সহ 
পান্ধী বেহারা, নর্ভক নর্তকী ইত্যাদি সহ শোভাষাঞ্ঞার 
শরপর পার্শে মুগর] হইতে প্রতাগত বাহকন্কন্ধে সান্ুচর 
বাদিত রহিয়াছে । ব্ৰজমোহন রায়ের প্রতিষ্ঠিত ভ্। ৬ রাধ1- 
বিগ্রহ অধুনা পাবনার শ্রীন্রীনরসিংহ জীউর আখড়ায় 
হইয়াছে । ৬ রাধেশচন্দ্র শেঠ-লিখিত ইহার বিস্তৃত 
ক্রপুর-সাহিতা-পরিষৎ-পত্রিক। চতুর্ণভাগ ২য় সংখ্যায় মুদ্রিত 

















৯। আদাষ শিবদাগর গড়গাওস্থিত আহোম রজপ্রাদাদের 
ধ্বংসাবশেষের চিত্র । 


১০। আসাম নওগা! জেলার ডিমাপুর নামক স্থানের বাণরাজা রর 
রাজপ্রাসাদের প্রস্তরন্তস্তাবলীর আলোকচিত্র। এই স্থান হইতে 
বাণরাজছুহিতা উষা কুঞ্ণশৌত্র অনিরুদ্ধ কতৃক অপহৃত হন। 
আসামে বাণরাজার অপর প্রাসাদ শোণিতপুর বর্ধমান তেজপুরে 
অবস্থিত ছিল। দিনাজপুর জেলার বাণগড় নামক স্থানের প্রস্তর- 
নিশ্মিত রাজ প্রাসাদের বহু চিহ্‌ অদ্যাপি বর্তমান আছে এবং বাণ- 
বাজার.স্বৃতি ব ন করিতেছে । বাণ বিষফ্ণুদ্বেষী এবং শিবভক্ত ছিলোন। 
তৎকর্তৃক প্রচারিত চড়কপুজা ও আন্ুযঙ্গিক বাণফোড়া ইত্যাদি 
আজও বঙ্গের সর্বত্র প্রচলিত আছে। 


শ্ৰীমুরেন্দ্রচন্্র রায় চৌধুরী । 


তুলির লিখন__শীনত্যন্্রনাথ দত্ত প্রণীত । প্রকাশক ইণ্ডিয়ান 
পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা । ১৮০ পৃষ্ঠা। উৎকৃ? এণ্টিক 
কাগজে কান্তিক -প্রসের সুদৃপ্য ছাপা । মুল্য এক টাক! । 

কবি সতোন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ নৃতন পসরা লইয়! এবার পুজার 
বাজারে বাহির হইয়াছেন , এই গ্রন্থধানিও কবিতার গ্রন্থই বটে ; 
কিন্ত কবিতাগুলি গাথা জাতীয়। এক-একটি গল্পের আভাস মাত্র 
অবলদ্বন করিয়া বিচিত্র রসমধূর ছন্দে জটিল মানবন্ধদয়ের অপূর্ব 
ভাবলীল। চমৎকার ‘লিরিক’ বা গীতিক বিতায় প্রকাশ করা ছুইয়াছে। 





যায় না, গাথা জাতীয় বলিয়াছি; সম্পূর্ণ কাবর নিজের ।সথদুঃখের 
অন্কভূতির কথা নয় বলিয়া এগুলিকে কেবলমাত্র লিরিক বা! গীতি 
কবিতাও বলা চলে না।- কৰি বহুঞ্জবস্থার বহু লোকের ৰহু বিচিত্র 
হৃদয়তাবের একায্স-অন্থভূতির দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া এই কাবা 
বচন! করিয়াছেন। এজন্য ইহাকে আমি গাথার লিরিক বা গল্পের 
গীতিকবিতা বলিতে চাই ৷ 

একা ত্ম-অনুভূতির দ্বারা অন্প্রাণিত হইয়! বিভিন্ন গ্রবস্থার বিভিন্ন 
লোকের মর্ম্মকথ| প্রকাশ করিতে গিয়। কবি একটি অতি উদার 
প্রশস্ত-হদয়তার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি “মথুরা পুরীর শ্রেষ্ঠ গায়িকা" 
গণিকা শোভিকাঁর সহিতও যেমন সহান্বুভূতি দেখাইয়াছেন, “সতী"র 
সহ্িতিও তেমনি ; অস্পৃশ্য অনার্ধ্য “পরেয়া” বা *মরিয়া"র সহিতও 
যেমন, পরম খান্বিক “বাজশ্রবা” ব। “শবাসীন”" সাধকের সহিতও 
তেষনি। কৰি যাহার কথা যখন বলিয়াছেন, তখন তাহার হইয়া 
বলিয়াছেন; আপনাকে একেবারে তাহার মধ্যে নিমজ্জিত করিয়1 
তাহার ভাবে ভাবিত “হইয়া বলিয়াছেল। এইজন্য বহু বিরুদ্ধ ভাবের 
রচনা পাশাপাশি ঠাই পাইয়া পরস্পরের বৈপরীতো বিচিত্র হইয়! 
উঠিয়াছে। “সতী” সহমরণে চলিয়াছেন বিশেষ কোনো উচ্চ ভাবে 
মনুপ্রাণিত হইয়া নহে-__প্রেষের আকর্ষণে যে তাহারও কোনে! 
পরিচয় পাওয়া যায় না; কেবল তাহার যুক্তি শুনি 

“ছা দনা-তলার শক্ত বাধন, সে বাধন খে খুলতে নারি, 
পুরুষ ঘাস্থুষ যেথায় যাবে সঙ্গে যাবে তার যে নারী।” 


প্রবাসী--আশ্বিন, ১৩২১ 


| তুরকান,সাইদের দরগা, বগুড়া । 
এই কবিতাগুলি পুরাপুরি গল্প নয় বলিগ্না ইহাকে ঠিক গাথ। বল! 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খং 








কিন্তু “দেবদাসী’’ ও “খোভিকা”' প্রেমের নিষ্ঠায় পরম সতী 
তাহারা সমাজের চক্ষে ঘৃণা জীবন বহন করে-_ 
*কাঠ-মল্লিকা ফুলের বিতানে 
কাঠ পিঁপড়েতে বেঁধেছে বাসা !" 
বলিয়া কবি তাহাদের বার্থ জীবনের জন্ত;দুঃণ প্রকাশ করিয় 
£ এই কবিতাগুলির মধ্যে আর একটি লক্ষ্য করিবার জিনি 
দের ব্যঞ্জন! ( su৪gestiveness)}। উপরে উদ্ধত ছুটি লাইন । 
কার সমস্ত জীবনের কক্কুণ ইতিহান প্রকাশ করিয়াছে । ** 
যখন নিজের ছেলে হারাইয়া পরের ছেলেকে কোলে 
আবার তাহাকেও হারাইল, তখন তাহার সমস্ত অন্তর 4: 
অমৃতরসে অভিষিক্ত হইয়! উঠিয়াছে, সে তখন পরের ছেণের 
হইয়াছে; সেই অনার্ধ্য/ কুৎসীর করুণ কাহিনীর আর্ত. সু 
সমস্ত কবিতাটির কারুশ্য মনের মধ্যে ঘনীভূত হইয়া উঠে_ 4 
*কানাচ দিয়ে শাবক-হার1 বিড়াল কেঁদে যায় !" 

এমনিতর অতি মধুর 'আঠারটি কবিতা এই পু্ত 
পাইয়াছে । আমাদের সব চেয়ে ভালো লাগিয়াছে "* 
কবিতাটি । যৌনী ব্রহ্মচারী নিত্য ভিক্ষা করিতে যায়, 
তাহাকে ভিক্ষা! দিতে বে ডাকিল 

“দুটি চোখে তার অমুতের পুর, 
স্েহসিঞ্চিত কণ্ঠ মধুর ।”? 

যৌনীর মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে “মৌন প্রেমের চিন্ত 
তপের পরিশ্রমে" লাগিয়া কত রকম সাধ্মাই করিল। ৫ 


